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,৩রা ফালা, ১৩৭৩ বঙ্গাব্দ 


এবারের ভোটপর্বে যেসব ঘটনা ঘটেছে 
তা নিয়ে গর্ব করার কিছুই নেই। আসন্ন 
উপলক্ষ করে বিপক্ষদল পরস্পর 


ছড়াও ছুড়ে, মেরেছে। ভাগ্যস 

থ ও নজরুলের দু-একটি পণস্তি 
[এসে ছিটকে পড়েছে-তা নইলে 
এই 'নির্বাচানক ছড়াগনীলকে কাব্যের 
দেবে না! পদ্যে পরস্পরের মুখে 

টুল ছাটয়ে দিলেই তা যথাৰ্থ কাব্য হয় 
তবে এগুলিকে অস্বীকার করাও 

না। কারণ এগ জনমানসেরই 

। অনেক সময় দেখা গেছে জন- 
সাধারণের মধ্যে রয়েছে আবিচাবজনিত যে 
পুঞ্জভূত ক্রোধ--ভারই প্রকাশ ঘটেছে নানা 
দের ছন্দে। এর দ্বারা কে কতটা 
ভ হবেন তা আমরা জান না। 
আপামব জনসাধারণ যে সুখে নেই 
-কথা পুনর্বার বলা বাহুল্যমাঘ্ত। জন- 
সাধারণ কি চান তাব উত্তর আজ জন- 
. সাধারণই দেবেন। পাঁলয়ামেন্টারী শাসন- 
পদ্ধাততে জনসাধাবণের শাসনকে যেন 
আমরা তুচ্ছ-তাচ্ছল্য জ্ঞান না কাঁর। বর্ত- 
শ্মানে এক শ্রেণির শিক্ষিত ব্যান্ত রয়েছেন 


‘ 









কথা এই যে, তাঁরা নির্বাচানক দ্বন্দযুদ্ধে 
অংশগ্রহণের পক্ষপাতী নন এবং গণ- 
তল্পকেও গোল্লায দেবার মতন অমানুষ 
নন। সেই কারণে শনর্বাচনের দায় ও 
দায়ত্বকেও তাঁরা অস্বীকার করতে পারেন 
না। একথা তাঁদের মনে রাখতে হবে ষে, 


' একমান্ গণতল্লপদ্ধাততেই নির্বাচনের 


মাধ্যমে তাঁরা যোগ্য ব্যক্তিকে আইনসভায় 
পাঠাতে পারেন। আর তাঁরা ষাঁদ ভোট- 
বাক্সপকে অগ্রাহ্য করেন, তাহলে সেই 
পুরাতন ভেল্কী থেকে তাঁদের মযান্ত নেই। 
কারণ তাঁরা ভোট না 'দলেও- কায়েম 
স্বার্থের মুরুব্বীরা বসে থাকবে না। 
তাঁরা তাঁদের অনগ্রহভাজনদের ভোট 
অবশ্যই পাবেন-একথা কেউ যেন ভুলে 
না যান। 

ভোটদানের ব্যাপারে আমরা উপরে 
শিক্ষত ব্যান্তদের একাংশের মনোভাবের 
কথাই বললাম। কিন্তু মনে রাখতে হবে_ 
সারা ভারতের একমান্র কেরালা ছাড়া, 
অধিকাংশ রাজ্যেই 'শীক্ষিতের সংখ্যা হয় 
শতকরা ১০ ভাগ, নয় শতকরা ২০ ভাগ, 


. অথবা শতকরা ৩০ ভাগ । পর পর তিনটি 


সাধারণ নির্বাচনের পর এই চতুর্থ সাধারণ 
ধনর্বাচনে আশা করা গিয়োছল যে, বয়সানু- 
পাতে ভোট দেবার যোগ্যতা যাঁরা অর্জন 


করবেন তাঁরা সবাই সাক্ষর হবেন। . 


আমাদের সে সাধ পূর্ণ হয় নি। 
সংবিধানের শক্ষাসংক্রান্ত প্রাতশ্রাতও 
পুরোপ্যার রক্ষিত হয় নি। অতএব ধরে 


২২৪৩ 


Price : 25 Paise 
Thursday, 16th February, 166৭ 


নেওয়া যেতে পারে যে, ভোটবাক্পে যয 
{তন-চতুর্ঘাংশ ভাগ ভোট নিরক্ষর ব্যন্তিকাই্‌ 
দেবেন। সাঁত্য কথা বলতে কি, এইমব 
সরল, স্বল্পে-তুষ্ট ব্যান্তদের নিয়েই অন 
চেয়ে বড় সমস্যা। গ্রামময় ভাবতের দঃ 1- 
ময় চিত্রের এ'রাই প্রধান শারকা ঠিও 
নির্বাচনের প্রাক্কালে এদের মুখদর্শন কন 
হয়! এই মুখদর্শনকালে হযতো হঠাং 
তাঁদের পুজ্জীভূত অভাব-আঁভযোগের ফণা 
প্রথমে শুনতে হয়, তব এই সবল লোৰ- 
গুলকে জয় করা খুব একটা কঠিন কাণ 
নয়। চমকদারশ প্রচার-আভিযান যাদের 
আছে, এদের তাবাই আনে হাতের মুঠো! 
ভোটযুদ্ধ শেষ হলে.এইসব মানুষ পুনবাতু 
বিলয়মান হয় এক অন্ধকাবের রাজতে , 
জান না, এর দ্বারা গণতল্লের মর্যাদ 
কতখানি রক্ষিত হচ্ছে। 

আমাদের কাম্য, মুখে নর ধ্যান? 
কাজের মাধ্যমে ভারতে গণভন্ত প্রাতম্ঠিত 
হোক! সাধারণ নির্বাচন তার এক পবিত্র 
মাধাম। যাঁদও হয়তো দেখা যাবে যে, 
বাভন্ন দলের মধ্যে ভোট ভাগাভাগি ছয়ে 
যাবাব ফলে কেউ মোট ভোটসংখ্যার লাঘিষ্ত- 
সংখ্যক ভোট পেয়েও বিজয়ী হবেন; তবুও 
'বাঁচত এই নির্বাচনের দিকে না তাঁকে 
আমাদের উপায় নেই? 


সাদী 


Sd 





বিশ্ববিখ্যাত মাকনি গ্রন্থকার জন 
গাল্থার একটি কথায় বর্ণনা শেষ করেছেনঃ 
“দ্যাট ম্লাই ফক্স অফ মাদ্রাজ” বলে। 
দেশের একজন বিদশ্ধ জন বলেছেনঃ 
“দাক্ষিণ ভারতের চাণক্য”। 


মোটের 
ওপর, এ-বিষয়ে সকলেই একমত যে 


শ্রীচক্কবতর রাজাগোপাঁলাচারী ' “একজন . 


ঝানু রাজনপীতজ্ঞ। 

তা যাঁদ না হবেন তো এই বয়সেও 
(৮৮ বছর) 'তনি শান্তশালশী কংগ্রেসকে 
নাস্তানাব্দ করার বুদ্ধি ও কোঁশল 
যোগান কী কবেঃ কেমন কবে দেশের 
ধনকুবেরদের এবং কিছু বুদ্ধিজীবীকে 
মন্ত্ৰমুগ্ধ করে রেখেছেন? কা কবে আত 
অল্প সময়েব মধ্যে স্বতল্ত, দল গঠন করে 
৮২ বছরের ধীতহ্ামাণ্ডত জাতীয় 


'কংগ্রেসকে সারা ভারতে চ্যালেঞ্জ নিক্ষেপ 


করতে সক্ষম হচ্ছেন? চমক সৃষ্টি কবার 
দিক থেকে সারা ভারতে বাজাগোপালা* 
চারীব জুড়ি নেই) শেষ বিচাবে হয়তো 
যুক্ত তাঁব ফাঁপা প্রতিপন্ন হবে, কিন্তু 
সে কেবল শেষ চাবেই, প্রথম চো 
ঘাষেল হয না এমন লোকের সংখ্যা 
স্ব্পই। আবাব এ-ও অস্বীকাব কবা 
যাবে না, তাঁর মতেব সঙ্গে মল না হতে 
গ্াবে, কিন্তু প্রতিবারই তান নতুন কিছ 
হলেন, যুক্তি থাকে তাঁর বন্তবো, তাই 
২)বিতও করে চিন্তাশীল" মানুহকে। 
রাজাজপব শেষতম চমক £ দেশের সব 
ঘনখব সাহায্য যাদ পেতো. তবে এক মাসের 


গেধ্য তাঁর দল কংগ্রেসকে গা'দচ্যত কবতে 


পাবতো। কিন্তু যে-কংগ্রেসকে উচ্ছেদ করার 
জন্যে তানি রাতকে দিন করে পরিশ্রম 
করছেন, সেই কংগ্রেসের তিনি একদিন 
অন্যতম প্রধান স্তম্ভ ছিলেন। 

প্রথমে বাঞ্গালোরেব সেন্ট্রাল কলেজ 
এবং পরে মাদ্রাজের প্রোসডেন্সপী কলেজে 
পড়াশোনা করেন রাজাগোপালাচারী, ল’ 
পাশ কবে ১৯০০ সালে ওকালাত সুরু 
করোছলেন মাদ্রাজেই। বৃটিশরাজ ব্যান্তি- 
স্বাধীনতাবিরোধী কুখ্যাত রাওলাট আইন 
পাশ করলে (১৯১৯) গান্ধীজী তাব 
বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহের আহবান জানালেন। 
তবুণ ব্যবহারজীবশী রাজাগোপালাসরীর 
মনও সেদিন অচণ্চল থাকে 'ন। সেই থেকে 
জাতীয় কংগ্রেসের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক, 


+ 


এবং যতই দিন যেতে লাগলো ততই তান 
নিজের সংগঠনী প্রতিভা ও বুদ্ধিমত্তার 
গুণে নিজেকে কংগ্রেসে সুদ্ডরূপে 
প্রীতন্ঠত করেন। প্রথমে বাপ্ধজ্রীবী 
হিসেবে তাঁর আত্মপ্রকাশ। অসহ- 
যোগ  জান্দোননে জাঁড়ত থাকার 
জন্যে সমস্ত নেতাকে যখন 
গ্রেপ্তার করা হলো, গান্ধীজ্জী নিক্ষিপ্ত 
হলেন কারাগারে, তখন কংগ্রেসের মুখপত্র 
‘যং ইন্ডিষা, সম্পাদনার ভার পড়েছিলো 
বরাজাগোপ্সাচাবীন ওপবেই। 

এব পরবে রাজাগোপালাচারীর দায়িত্ব 
ও প্রভাব-প্রাতপাত্তর দত (বস্তুত 





শ্রীরজাগোপালাচারশ 


১৯২১-২২ সনে তান জাতীয় কংগ্রেসের 
জেনারেল সেক্রেটাবী, এ-আই-স-স'র 
ওয়াকিং কমিটির সদ্স্যপদে ছিলেন নীর্ঘ- 
কাল ১৯২২ থেকে ১৯৪২ পর্যল্ত এবং 
আবাব ১৯৪৬-৪৭ পর্যন্ত মাল্ত্ 
বা অন্য দাবন্বপূর্ণ পদেব ক্ষেত্রেও 
রাজাজীব কাছে অন্য সবাযেব রেকর্ড 
ম্লান! সেই ১৯৩৫ সনের ভারত শাসন- 
ধবাধকে 'ভান্ত করে ১৯৩৭ সনে যখন 
কংগ্রেস সরকাব গঠনেব দায়িত্ব দনলেন সেই 
থেকে রাজাজ্জীর মাল্লঘপদ বাঁধা । প্রথমে 
মাদ্রাজের মুখ্যমন্ত্রী ১৯৩৭ থেকে 


২২৪ 


১৯৩৯ পৰ্যন্ত যতাঁদন না কংগ্রেস সরকাস্ 
ত্যাগের সিদ্ধান্ত নিলেন! স্বাধীনতা, 
প্রাক-মৃহূর্তে আন্তর্বতণ সরকার গঠিৎ 
হলে (১৯3৬-৪৭) রাজাজী তার 
সদস্য ছিলেন। দেশ স্বাধান হবার 
পাশ্চমবণ্গের রাজ্যপাল হিসেবে 
গেলো তাঁকে। লড" মাউন্টব্যাটেন বিদায় 
নেবার পর, ১৯৪৮ সনের নভেম্বরে 
রাজাজী হলেন ভারতের প্রথম ও শেষ 
ভারতীয় গভর্নর জেনারেল। 

কল্তু রাজনীতির আসর ছাড়া 
রাজ্জাজ্র। স্বস্তিবোধ করতে পারেন কৈ? 
দু’ বছর বাদে প্রধানমল্তী নেহরু তাঁর 
মাল্পসভায় প্রথমে দপ্তরবিহন ও পরে 
স্বরাম্টীদপ্তর দিলেন রাজাজীকে। কিন্তু 
মাদ্বাজের রাজনোতিক আকাশ তখন ll 
করছে, কাঁমউনিস্ট কার্যকলাপে ও 
বৃদ্ধিতে কংগ্রেস শঙ্কিত, চিন্তিত 
প্রবীণ নেতা রাজাগোপালাচারণকে 
মাদ্রাজের মুখ্যমন্ত্রী করে ফেরৎ 
হলো। অপ কর্মদক্ষতা 
ছিলেন বাজাজশী, সসম্মানে দ্াযত্ 
করোছিলেন 'তান। ভারত সবকার 
বিশেষভবে সম্মানিত কবেছেন 'ভ 
খেতাব 'দয়ে। 

কন্তু এই কূটনীতিক বিশ্ৰাম 
না, ক্লান্তি মানেন না। যাঁবা 
মাদ্রাজের মৃখ্যমান্বিত্বেরে পব তান 
দশর্ঘ রাজনৌতক জীবন থেকে 
নেবেন_তাঁরা নিজেদের ভুল বুঝ 
পারলেন অল্প দিনের মধ্যেই_তাঁব চমক- 
লাগানে, তত্ব আউড়ে তান সাধারণ 
ধনিকপ্রেণীর মন জয় করলেন, 
কংগ্রেসাবরোধশ দল গঠন কবলেন স্বত* 
পার্টি। দলের তিনিই রাজনোৌতক গুরু, 
তানই আদর্শ তিনিই প্রধান তত্বক। 
দলের মুখপত্র “স্বরাজ্য-য় এখনো 
নিয়ামত লেখেন, তা ছাড়া ভারতের 
অপ্রাতদ্বন্দী সাপ্তাহক ‘কাঁল্ক'র তিনি সী 
নিবামত লেখক। ইংবেজী এবং তামিল 
ভাষায় বামায়ণ, মহাভারত, উপানযদেরও পর 
তান রচাঁয়তা। 

রাজাজীর কূটনোৌতিক জ্ঞানের দুটো 
দম্টান্ত দেওয়া যাক! ১৯৪২ সনে যখন 


ধক্রপস মিশন বার্থ হলো তখন কংগ্রেসের 
মধ্যে (তানই দেশ-বিভাগেব এবং পাঁকি- 
স্তানের প্রস্তাবকে মেনে নিতে বলোছলেন 





ঝাঁক ইটবৃম্টির দ্বারা প্রমাণিত হয় নি। 
সামান্য চেতনাসম্পন্ন ব্যক্তিই এমন 
রে-আকরেল জঘন্য এবং. ঘৃণ্য উত্তেজনায় 
যে বাস্মিত এবং মর্মাহত তা’ বলাই 


বাহল্য। কেন না শ্রীমতী গান্ধীর তীক্ষ 


নেহরুজীর প্রাণের ধন, রবীন্দ্রনাথের প্রিয়- 
দর্শনা, রক্ঞাপ্লুত অবস্থায় এ প্রশ্ন তুললে 
তার ধারা কতদূর পোণীছায় অর্বাচীন 
ইন্টকবর্ষী যৌবন তা ধরতে পারেন না। 
শ্রীমতী গান্ধী কিন্তু তাঁর উদ্দেশ্য বিনা 
ধাক্যেই সিদ্ধ করে নিয়ে গেছেন। প্রাতাঁদন 
1মটিং করে তারদ্বরে কতকগ্ীল সাজানো 
এবং মুখস্থ বুলি ীদ্গরণের চেয়ে 
ভুবনেশবরের অবস্থা কম অভিপ্রেত নয়, 
যদি তা আঘাতকে গুরুতর না করে। 
গবরোধীকুলকে গালিগালাজে ডুবিয়ে 
গ্দয়েও যে ফলশ্রু(তি লভ্য হত না, কাঁতপয় 
্বমৃষ্যকারী, ইচ্টকবর্ষণের দ্বারা সেই 
ঈপ্সত ফলশ্রুতই কংগ্রেসের কোলে 
প্রাপ্তব্য করে তুললেন। 

SN: SME SEE আরা 
ধড় সোণ্টমেণ্টাল। রাগে ফঃসতে যতক্ষণ, 
ভজে গলতে তার থেকে ঢের কম সময় 
লাগে তাঁদের। এদেশী চরিত্রে জগাই- 
জাধাই পর্যন্ত সমেসী হয়ে যায় কলাঁসর 
কানা ছ:ড়ে, আধা-কংগ্রেসী সংশয় 
ধবরোধীদের তো কথাই নেই। ীবরোধী 
ঘুটি-সম্ধানের জন্য বিশব্ছরী ভারতবর্ষ 
সর্বদা মুখিয়ে বসেই আছে। একবার 
গ্রকটা প্রচারের গন্ধ পেলেই টুপ করে টোপ 
গলতে সংশয়ীর সময় লাগে না। এমন 
এক 'বাঁচর দেশে কাতিপয় আতি উৎসাহী 
ইট মেরে বীরত্ব করে 1াবরোধী শান্তকেই 
খতম করছেন। 

শ্রীমতী গান্ধী ডায়াসের ওপর দঃ 
টুকরো বরফ চেয়েছিলেন, পান নি। কিন্তু 
সেই বরফ এখন বহু ‘বিরোধ মন গলাবে। 


ভোট গ্রহণ কেন্দ্রে ব্যালট বাক্স প্রেরণের জন্য সরকারের নির্বাচনী দপ্তরের 
ফম্দের খুব তৎপর দেখা যাচ্ছে। 


ইজ্টকবর্ষণের ফলশ্রীতিতে বিরোধী সম- 
ক সাধারণ নাগ্ারকের. অনেকের মনই 
বে'কে বসবে। কংগ্রেসের পক্ষে ভোটের 
বাক্স ভারী হবে। 

ইন্টকবর্ষণকারী অকালকুম্মান্ডদের 
ওপর নজর রাখার দায়িত্ব সুতরাং প্যাল- 
শের চেয়ে বিরোধী দলেরই ওপর আঁধক- 
তরভাবে বর্তায়। তাঁরা ব্যাপারটা হাড়ে 
হাড়ে টের পাচ্ছেন। শ্রীমতী গান্ধী তাঁর 
দেশের মানুষের মনোভাব ভালভাবেই 
জানেন। তাই ইটের টুকরো সাদরে গ্রহণ 
করবার জন্যই তান অনেক অনুরোধ 
সত্বেও ডায়াসের পেছন সারিতে সরে 
বসেন নি। পাঁলিশও বাধা দেয় ন ৷ শ্রীমতী 
গান্ধী জানেন জখম হয়েই তান জখম করে 


-যেতে পারবেন কংগ্রেস িরোধতাকে। তাই 


যাবার সময় অন্ধকারে পাটকেলাটও ছখ্ড়ে 
গেছেন, £ঃ আপনারা কি হামলাবাজদের 
ভোট দেবেন! 

বলা বাহুল্য, আমরাও যেমন, শ্রীমতী 
গ্রান্ধীও তেমান সঠিক জানেন না, কে বা 
কারা এই মুখের স্বর্গধাম রচনা কর- 
ছিলেন মহানন্দে ইন্টকবর্ষণ করে। 'কন্তু 
[তানি তৎক্ষণাৎ ঘটনাটি কাজে লাঁগয়ে 
ডাক দিলেন £ হামলাবাজদের ভোট 
দেবেন না। 


২২৪৫ 


এটা সাধারণ জ্ঞানেই বোধ্য যে কোন 
চেতনাসম্পন্ন রাজনৈঁতক দল ইট ছাড়ে 
নির্বাচন জিতবেন এমন অলীক কল্পনা 
করেন না। তাঁদের হাতে কালো পতাকা 
আছে, কণ্ঠে জনতা. জাগানো ধনি আছে, 
ইট অবাধ যাওয়ার প্রয়োজন নেই। ভাঁরা 
হয়েছেন এমন দনভাগ্যের বস্তৃত কোন 
কারণ ঘটেছে বলেও সন্দেহ. করার কারণ 
নেই। কিন্তু ভারতবর্ষে 'নল্দ ঘোৱষার 
আস্তত্ব চিহৃত হয় বিরোধীদের মধ্যেই ! 
শ্রীমতী গান্ধী সেই জনান্তকরণও করে 
গেছেন। কেবল. কাউকে বাঁশ্ষ্ট কর! 
সম্ভব হয় নি বলেই তান সমাগ্রকভাবে 
ধিবরোধীদেরই হামলাবাজ বলে তাঁর 'নর্বা- 
চনশ সভার উদ্দেশ্য সফল করে গেছেন। 
আর মূর্খের স্বগধামে যে 
উত্তেজনার বসবাস- সেই উত্তেজনা শ্রীষ্মতী 
গান্ধীকে আহত করতে গিয়ে সবচয়ে 
ক্যাম্পের ওপর! 

এই কতিপয় মুখের হয়ে শ্রীমতী 
গান্ধীর কাছে অনুরোধ, তিনি এদের 
মূর্খ বলেই ক্ষমা করুন, কিন্তু মুর্খ 
উত্তেজনাকে হামলাবাজী বিরোধী রাজ- 
মত বলে রঙ চাঁড়য়ে গণতন্ত্রী ভারতে 
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পযন্ত 
মনা 


-বিশ্ষ্ট কমিশন নিয়োগ করেছেন, 
_ বলেন, সেই কাঁমশন দু-এক দিনের মধ্যেই 


দেশ একাঁট উজ্জল উদাহরণর্‌পে অবস্থার পাঁরপ্রোক্ষতে একেবারেই নেই। 


উত্তরপ্রদেশ কেবলমাত্র নিজে নয়, 


মধ্যে আবদ্ধ 
[িজয়বার্তা অটুট বল ও ভরসার সপ্টার করেছে। 
{বিরাট উন্মুক্ত উত্তরপ্রদেশকে কর্মচারী শান্তি একবাক্যে 


সুযোগসন্ধানী 
এজন্য শ্রীগুপ্তের নির্বাচনে হোলকপ্টার না 
খাটলেও অসংখ্য জীপ গাঁড় এবং মোটর- 


1111 








1সং নাকি কংগ্রেসকে এই বলে শাসিয়ে- 
ছিলেন যে, কংগ্রেসী টিকিট তাঁকে না 
দেওয়া হলে মহারাজ একাই অর্থাং 
“ননদলায় ' মদতেই : কংগ্রেসকে ঘায়েল 
'করবেন। আর এ আস্ফালন মধ্যযুগীয় 
মধ্যপ্রদেশেই সম্ভব। কেন না এখানে 
প্রভাবশালী দল হল গণবিরোধী শোষক- 
'সমাজের পার্ট স্বতন্ত্র এবং জনসঞ্ব। 

.স্বতন্ত এবং জনসঙ্বের প্রাতিক্তিয়াকে 
'রুখবার ক্ষমতা কংগ্রেসের হয় নি. যাঁদচ 
কংগ্রেস বিশ বছর জনমনে প্র্াতিশখিল 
ধ্যানধারণা সৃষ্টির একচ্ছত্র আধিপত্য লাভ 


করে জাসছে। এর দ্বারা কংগ্রেস স্বখাত 


সেই সাললধারা যে কংগ্রেসকে 
রাজপ্রাসাদ প্রমোদ পৃদ্কারণী- 
তেই নিমজ্জিত করবে এতটা হয়ত কংগ্লেসী 
. প্রাতীকিয়াশশলরাও কল্পনা করেন নি। 
মধ্যপ্রদেশের অবস্থা বর্তমানে চিল 








বোমাবৰ্ষণ বন্ধ করা হুয়। অন্যদিকে চীনের 
অভান্তরে আজ. -যে-ভুলকালাম কাণ্ড 


নিক কার, সরাইল কন 

Ed বছর : একনাগাড়ে হাচ্ধ করে যেতে 5 বং 

পারবে বলে ডঃ হো চি 'িন ঘোষণা কম, = 
তে নার উত্তর 





৫ বে, ক শ্রামক ও _ 


ছাৱেরাও দলে দলে মস্কোর চাঁনা 
দূতাবাসে গিয়ে কূটনীতিকের হাতে 


প্রাতবাদপন্র দিতে চান। কিন্তু কোথায় 


কূটনশীতবিদ। তানি দরজা-জানলা বন্ধ 
করে ঘরে আছেন বসে। বাইরের 
দারোয়ানকে পাঠিয়োছলেন নির্দেশ 'দিয়ে। 
সেই দারোয়ান ওই ছাত্রদের প্রাতবাদপন্র 


" তাদের মুখের ওপর ছি'ড়ে কুটি কুটি 


করে ফেলে মুহুর্তের মধ্যে । সোভিয়েট 
নিরাপত্তা বাহিনী সব সময় সজাগ ছিলো 
যাতে কূটনৈতিক শিষ্টাচার ছান্র-্রামকেরা 
কোনমতেই না লঙ্ঘন করতে পারে। আর 
চীনেঃ সরকার উৎসাহ দিচ্ছেন ওই 
চ্যাংড়াদের অশালীন ও আপাতিজনক 
কাজে? ক্‌টনৌতক শিষ্টাচার হাওয়ায় 
ডীঁড়য়ে দিয়ে! 

পাকঙের সোঁভয়েউ দূতাবাসের 
সামনে এখন যে-ধরণের ক্ষোভ চলছে, 
-_ কমিউনিস্ট সরকার গঠিত হবার পর থেকে 
_ কোনো বিদেশণ দূতাবাসের সামনে এমনটি 
i সপ আজ চীনের 


স্লশিয়ার “ফ্যাসিস্ট” শাসকচর! 


লা Eo এ 


ক 


শত; আমোরিকা নয়, আমেরিকার বিরদ্ধে 
সে একট:ও গালি পাড়ে না, তার পয়লা 


নম্বরের শত “শোধনবাদণী”  সোভিয়েট 
অর্থাৎ 
চীন পাঁরকাঁ্পতভাবে ক্রমাগত প্ররোচনা 
দিয়ে চলেছে সোভিয়েট রাশিয়াকে যাতে 
সে চীনের বিরুদ্ধতার জবাব দেয়_ক্‌ট- 
নৈতিক সম্পর্ক ছন্ন করে বা যুদ্ধ ঘোষণা 
করে। তার মতলব হলো £ সোভয়েট 
ব্যবস্থা নিতে বাধ্য করাবে। আর সে-রকম 
কিছ: করে বসলে বিশ্ববাসীকে তার 


বোঝানো সুবিধে যে সোভিয়েট রাশিয়া 


যুদ্ধবাজ, ফ্যাঁসস্ট ইত্যাদ। কিন্তু 
সোভিয়েট রাশিয়া সে-ফাঁদে পা দেবে 
কেন? কিন্তু তাই বলে সোভয়েট 
রাশিয়াকে দুর্বল মনে করারও কোন 
কারণ নেই। সে ইতিমধ্যেই এক নোটে 
জানিয়ে দিয়েছে যে, সোভয়েট ধৈর্ষেরও 
একটা সামা, আছে। 


এ-অবস্থায় অনেকেই ভাবছেন, অতঃ 
{কম? সোভয়েট-চীন সম্পর্ক এখন প্রায় 


সমাবেশে সো ভয়ে রাশিয়া 


সুরুর তো প্রশ্নই ওঠে না। মিঃ কোসি+। 
গিন এ-অবস্থায়ও যে সংযম, টি 
এবং ধৈর্যের পারচয় দিয়েছেন তার তুলনা 
মেলা ভার। 
বোধ হয় এতাঁদনে একটা এস্‌পার-ওস্‌পার 
হয়ে যেতো! 

তবে একথা ঠিক যে, সারা 
কাছে চীনা ওঘ্ধত্যের আর একটা 
উদ্বাটিত হলো--কারণ 


খএ,দ্ধে তৱ রথে 





অন্য যে কোনো দেখ হ'লে কা 





r 
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$৯৬৭ সালের লাধারণ নির্বাচন 
নিঃসন্দেহে ভালতের গণতান্ত্রিক বিব- 
তনের পক্ষে একটি আতর ত্বপূর্ণ 
মহত কেন না ভারতীয় গণতন্ছের 
ভাষ্য অনেকাংশেই এই নির্বাচনের উপর 
নির্ভনশগল। শত উীনণ বছরের 


দূদ্তর। 
কল লা ইতিমধ্যে দুটি দশক পার হয়ে 
গছে। সোঁদনের নামকরা নেতারা, যাঁরা 
একদা ভারতের দ্বাধীনতা সংগ্রামে 
গুরত্বপূর্ণ অংশগ্রহণ করেছিলেন, ধরা- 
প্‌ষ্ঠ থেকে চিবকালের জন্য বিদায় 
ধনয়েছেন। তাঁদের জায়গায় নতুন 
লোকেরা এসেছে, যারা তাদের পূর্বসূরী- 
দের চেয়ে হয়ত বেশ “প্রাগমেটিক", কিদ্তু 
যে উপাদানে জাতপয় নেতারা গড়ে ওঠেন, 
লে উপাদানে তারা শনার্ঘমত নয়। 


করে গড়ে ওঠে নি, জোড়াতালি সত্বেও 
তা ষে টিকে আছে তার একমাত্র কান্নণ 
হচ্ছে ক্ষমতালাভ বা ক্ষমতায় টিকে 
থাকার আকুল প্রবধতা। ফলে, জাতীয় 
জতরে, ক্ষমতার শৃলকেন্দ্রট এক উপদল 
থেকে আর এক উপদলের কাছে হাত বদল 


সর্বস্তরে নেতৃত্বের ব্যর্থতার লক্ষণ পাঁর- 
স্ফুট। এই ব্যর্থতার মূল কাবণ একাটই £ 
জাতীয় জীবনের সার্বিক উল্লাতির পক্ষে 
প্রয়োজনশয় আদর্শ ও নশীতসমহের প্রাত 


- নিষ্ঠার চেয়ে ক্ষমতালোল:ঃপতাই নেতা ও 


দলগঠাীলর নিকট মংখ্য হযে দীড়য়েছে। 
সাধারণ মানুষের নিকট নেতাদের প্রাতি- 
শ্রযাভদমূহ হাস্যকর তাৎপর্যের দ্যোতক 
হয়েছে। ত্যাগ ও িতিক্ষার বাণ জন- 
সাধারণের কাছে একান্তই আবেদনহশন 
হয়েছে। অসম ধনবন্টন, বিগত উনিশ 
বছরের মধ্যে ধনীর ধনম্ফণীত এবং 
দারদের আঁবকতর দারদ্য, পার্লামেন্টীয় 
গণতন্ৰের প্রত সাধারণ মানুষের আস্থা 
নষ্ট করে দিয়েছে। এই কারণে অনেকেই 
আশংকা করছেন যে এটাই হয়ত ভারতের 
শেষ সাধারণ 'নর্বাচন। 


চতুর্থ নির্বাচনের গর্ত 


আগেই বলেছি চতুর্থ সাধারণ নির্বা- 
টনের প্রচ্ছদপট পূর্ববর্তী তিনটি সাধারণ 
নির্বাচনের চেয়ে গুণগতভাবে পৃথক 
কেন না ভাবতায় গণতন্ত্রের ভবিষ্যং এই 
নির্বাচনের সঙ্গে যতদুর সংশ্লিষ্ট, 
পূর্ববর্তী নির্বাচনগৃলির ক্ষেত্রে সেই 
সমস্যা ততদ্‌র প্রকট হয় নি। পার্লা- 
মেন্টীয় গণতন্ত্রে শাসকদলের সঙ্গো তুল্য- 
মূল্য একটি বিরোধী দল থাকার বিশেষ 
প্রয়োজন। ভারতবর্ষে শাসকদলের বাইরে 
সেই রকম কোন 'িরোধশ দল গড়ে ওঠে 
নি, সুদূর ভাবষ্যতেও তা গড়ে ওঠা 
অসম্ভব।  বামপল্থী দলগুৃলি, বিশেষ 
করে যে সব দলগনীল মার্জবাদী আদর্শে 
দীক্ষিত, সেই সব দল ও তাদের নেতাদের 
মানাঁসকতা পার্লামেন্টীষ গণতন্ত্রের সুরে 
বাঁধা নয় । তার জন্য তাদেব দোষ দেওয়া 
হচ্ছে না, কেন না পার্লামেল্টীয় গণতল্রে 
আস্থা রেখে মার্সবাদশ থাকা যায় না। 
ফলে, যা পাঁবজ্কার দেখা যাচ্ছে, বামদল- 
গুলির পক্ষে পা্লামেন্টীফ গণতল্মেব 
উপযোগ’ বিরোধ দল হযে ওঠা সম্ভব- 
পর নয।  একমার শাসকদল থেকেই 
একটা উল্লেখযোগ্য অংশ যাঁদ বোরষে এসে 


- যথাৰ্থ বিরোধী দলেব ভূমিকায় অভিনয় 


কবতে বাজশী থাকে তাহলেই এদেশে গণ- 
তল্লেব ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে খানিকটা নিশ্চিত 
হওযা যায়। শাসক দল থেকে অবশ্য 
অনেকে বোঁরয়ে এসেছে, এখনো আসছে, 
কিচ্তু তাবা পাস্তা না পেয়ে, পার্লামেল্টীয় 
গণতল্পের স্বার্থে কোন মহৎ আদর্শে 


অনপ্রাণত হযে কেউ 
আসছে না। 

ফলে অবস্থাটা কি বন দাত ২ 
বামপন্থধ দলগ্াীল পবস্পব বাজন, লেন 
গণতান্রিক শাসনব্যবস্থা শাক বা 
{বিবোধাদলব্‌পে অংশগ্রহণ বণতে 
মানাীসকতার দিক থেকে নাবাজ. 
{দিকে চলছে শাসকদলে  হৃগাগত 
“ডিসইন্টিগ্রেসন” যার যলে  তালাখী 
কয়েক বছরের মধ্যে কংগ্রেসন্ল উপদঠা ঘ 
স্বার্থের সংঘাতে ছিম্ন-বিচ্চিহ হতে পাবে 
যার পাঁরণামে কোন একাট গ্রযপেন গে 
অপর গ্রুপের সঙ্জো . ক্যাচ ন 
হবে উঠবে, সেই সুবিধাবাদী অণতাত যে 
কোন মুহূর্তেই ভেঙে পড়ে তব পা 
একনায়কতন্রেবক পথ সুগম কবে দেবে। 
এই কারণেই যাঁরা ধাবণা করছেন যে 
চতুর্থ নির্বাচনই হযত শেব সাধান্ণ 
নির্বাচন তাঁরা একান্তভাবেই চন্দ্রে বল 
করছেন না। 


তপ > 


দাঁকিণপন্থী বোক 


ভাগ্যরমে ভারতবর্ষেব প্রথম প্রণাল- 
গন্রীর গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের প্রত 
প্রবল মমত্ব ছিল এবং ভাঁবই ব্যাঁছেল 
প্রেরণায় কংগ্রেস সংগঠনে একটা অল 
ম্ঠানিক পক্য ছিল। কিন্তু ত সন্ত 
তাঁর জীবনকালেই বাচ্ছন্নতাকাম্মী উা, 
দানসমূহ প্রাবল্য লাভ করতে এপ 
করোছল, এবং প্রীনেহবুর সমাক্তভন্তু ঘের, 
নশীতব প্রাতবাদদে কংগ্রেন যেকে এবদল 
বোরষে িষে বাজাগোপালা্সারন লও, 
মাসানশ-মুল্দী প্রভীতির নেতৃত্বে স্বতন্র 
দল গঠন কবে। তৃতীষ সাধাবণ নির্বাচনে 
এই দল দাঁক্ষণ: ভারতে ও প্চিমবাগ 
{বিশেষ সুবিধা কবতে না পাবলেও, পূর্ব, 
পশ্চিম ও উত্তৰ ভারতে ভাবা বেশ ভাল 
ফল করেছে। ভারতের 'তনাট বাদ্য 
বিধানসভা, যথা বহার, গুজবাট ও বাদ" 
স্থানে স্বতন্ত্র পার্ট প্রধান বিরোধী দলের 
মর্যাদা পেষেছে, মাদ্রাঙ্জ, অন্ধ্র ও মহাঁশব 
রাক্জ্যে দ্বিতীয় বিরোধশ দলেব। লোক" 
সভার ১৮টি আসন নিযে স্লতদ্ঘম পাট" 
দ্বিতীয় প্রধান বিবোধী দল হযেছে। 
উঁড়ষ্যার গণতন্ম পারষদ স্বতন্র পার্টির 











সম্গো মিশে যাওয়ায় লোকসভায় এদের 
আরও চারটি আসন বেড়ে গেছল 
এবং উডড়ধ্যার প্রধান বিরোধী দলের 
নেতৃত্ব এদেব হাতে এগোছল। দাঁক্ষণ- 
পল্থণ দ্বিতীয় যে উপাদানাটি ধীরে ধারে 
শান্ত সণ্চয করেছে তা হল ভারতীয় 
জনসংঘ দল্প। বিগত নির্বাচনে এই দল 
ধবস্ময়কর সাফল্যে পাঁরিচয় 'দিষেছে। 
লোকসভায় এই দলের সদস্যশান্ত প্রায় 
চারগুণ বেড়েছে এবং 'বিধানসভাগুলিতে 
প্রায় তিনগুণ। উত্তরপ্রদেশ, রাজস্থান ও 
পাঞ্জাবে জনসংঘ শল্ত ঘাঁটি কবেছে। 
পশ্চিমবঙ্গে এই দুটি দলের কোন 
ভবিষ্যং আপাতত .না থাকলেও ভারতের 
অন্তত কয়েকটি রাজ্য এই দক্ষিণপল্থণ 
শান্তগুলির সঙ্গে সংঘাতে কংগ্রেসের যে 
পরাজিত হবার সুযোগ নেই তা নয়। 
এই দুই দলেব নির্বাচনী ইস্তাহারও 
একট; যর়ের সত্গে লক্ষ্য করা প্রযোজন। 
চ্বতন্ পার্ট এক কথায় সমাজতন্ত, 
ছ্বাতীয়করণ ও পরিকজ্পনাকে বাতিল 
ফরেছে। এই দল ব্যান্তগত সম্পত্তির 
আাধকাব বাখাব প্রয়োজনীষতায় গুরুত্ব 
ারোপ করেছে এবং সেই সঙ্গে স্বতন্ত্র 
শার্ট দেশের অর্থনোতিক শান্তসমূহের 
বিকেন্দ্করণও চায়। সেটা কিভাবে 
সম্ভবপব হবে তা তাদের 'নর্বাচনণ ইস্তা- 
হারের কোন জায়গাতেই উল্লিখিত হয নি। 
আবও এই যে এবারের নির্বাচনী ইস্তা- 
হারে এই পাট” প্রাতরক্ষাসংক্রান্ত বিষষে 
কোন কথাই বলে নি। প্রতিরক্ষা বাজেট 
বাড়ানো কি বগানো হবে, এ বিষয়েও 
[ছু বলা হয় নি। এই পার্টি দৃশ্যতই 
‘চারতের জোটানবগেক্ষনীতির বিরোধী 
এবং মাঁক্নি রকে যোগদান কবতে 
ইচ্ছুক। পক্ষান্তরে জনসংঘের নির্বাচনী 
ইস্তাহাব আরও বোশ স্পষ্ট ও জোবাল 
ধরণের ৷ জনসংঘ জাতীবকরণ নাতির 
একান্তই বিরোধশ, কিন্তু প্রতিরক্ষা ও 
মৌল িলপগহীলব ক্ষেত্রে জাতীয়করণের 
প্রযোজনীষতা অস্বীকার কবে না। এই 
পার্ট খাঁটি “স্বদেশী ধারা” প্রবর্তনের 
পক্ষপাতী । জনসংঘ পাঁরকম্পনাব 
ধববোধী নয, তবে কৃষি ও ক্ষুদ্র শিল্পকে 
অগ্রাধকার দেবাব পক্ষপাতী, বিদেশ 
ধাণ গ্রাহাণে আনিচ্ছক। দেশরক্ষার প্রসঙ্গে 
এই পার্টি মনোভাব অত্যন্ত কঠোব, 
ভাবতকে প্রথম শ্রেণীর সামাঁবক রাষ্ট্রে 


পবিণত কবাই এদের লক্ষ্য, তাব জন্য যাঁদ " 


জনসাধাবণের কোমরেব বেল্ট আবও শল্ত 
কবে বাঁধতে হয় তাতে আপত্তি নেই। 
এদেব বৈদেশিক নীতিও 'বশেষ উল্লেখ- 
যোগ্য । চীন ও পাকিস্তানের প্রাত 
কঠোরতম মনোভাব অবলম্বন করা, এমন 
দক তিত্বত থেকে চীনকে উৎখাত করাও 
ওদের পাঁবকজ্গনাব অন্তভন্ভ। জোট" 


গ্লাপ্তাহিক বসামতগ 


ধনিরপেক্ষ নাত পারহার করে সামরিক 
উদ্দেশ্য সাধনের উপযোগী 'নরাম্ট্রের 
সন্ধান করাই জনসংঘের গপররাম্মনীতির 


মূল কথা। 
ফংগ্রেস ও দশ্সিণপন্থগ প্রবণতা 


এই দক্ষিণপন্ধী প্রবণতা যদ শুধু 
স্বতন্ত্র পার্ট ও জনদংঘেব মধ্যে সীমাবদ্ধ 
থাকত তাহলে তা এতটা দুশ্চিন্তার কাবণ 
হত না। বস্তুত স্বতন্ত্র পার্ট ও জনসংঘ 
একই মুদ্রার দুই পিঠ, উভয়েৰ যা কিছু 
পার্থক্য তা শুধু পম্ধাতগত। স্বতল্ম 
পার্টি গণতল্ের একটা আশপাতামষ্ট 
প্রলেপের অন্তরালে যে স্বপ্ন দেখছে তারই 
রূঢ় বাস্তব দিকটা জনসংঘের বাজনোতিক 


_ চিন্তীধারার মধ্যে ব্যন্ত, যাকে এক কথায় 


বলা যায় "মালট্যান্ট ন্যাশানালজম, যা 
একবার ক্রিয়াশীল হতে শুবু করলে শেষ 
পর্যন্ত ফ্যাসীবাদে গিয়ে পৌঁছবে। এই 
প্রবণতার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর বা তাব 
মুখে লাগাম লাগানোর ক্ষমতা একমাত্র 
কংগ্রেসেরই ছিল। ীকল্তু দুঃখের সঙ্গে 
এ কথা স্বীকার কবতে হচ্ছে যে আজ 
কংগ্রেস নেতৃত্বের মধ্যেও চরমতম দাক্ষিণ- 
পল্থা প্রবণতা শুধু যে অন্যপ্রাবস্ট হয়েছে 
তাই নয়, তা সযত্নে লালত হচ্ছে। 
আসন্ন নির্বাচনের কংগ্রেসী ইস্তাহার 
এইভাবে শুরু হচ্ছে £ “আমরা পৃর্ববতর্শ 
যুগে গান্ধীর পাঁবচালনা ও শ্রীজওহর- 
লাল নেহবর যোগ্য নেতৃত্ব পেয়েছি। 


* তাঁরা ভারতীর জনগণের নিকট থেকে 


অতুলনীয় ভালবাসা পেয়েছিলেন এবং 
জনগণের সঙ্গে তাঁদের যথেষ্ট বোঝাপড়াও 
ছিল। শ্রীনেহর্র, মৃত্যুর পর শাসনকার্য 
পাঁরচালনার গুরুদাকিত্ব এসে গডেছিল 
শ্রীলালবাহাদুর শাস্মাঁব স্বন্ধে। উনিশ 
মাস সাহসেব-সঞ্গে সেই দায়িত্বপালন 
করে এক বিজযের মুহূর্তে, তাসখন্দ 
চযান্ত সম্পাদনের পর, তান আমাদের 
পাঁবত্যাগ করেন। সেই অসমাপ্ত কর্ম 
সমূহেব দাযিত্ব এখন ক্রমবর্ধমান 
অস্ীবধাসমূহের মধ্যে নতুন প্রজন্মের 
উপব ন্যস্ত হযেছে ।” ককন্তু সত্যই কি 
কোন নতুন প্রন্রন্মের হাতে কংগ্রেস সংগঠন 
ন্যস্ত ববেছে কামরাজ অথবা ঘোষ 
অথবা বোক্ডি অথবা পাঁতল কি নতুন 
প্রজন্মের ধাবক? 

কংগ্রেসী নির্বাচনের ইস্তাহারের 
চূড়ান্ত বিশ্লেষণে যা দাঁড়ায তাতে দেখা 
যায় যে এই দল সমাজতল্লের সঙ্গে গণ- 
তল্তেব একটা সমন্বয় সাধন করতে চাষ। 
বিজ্ঞান ও প্রয্ান্তীবদ্যার পূর্ণ সন্ব্যবহার 
কবে “আধুনিক সমাজ” গঠন করতে চায়; 
আভ্যন্তরীণ খণ গ্রহণ, চ্ডিফিসিট 
িনাল্সিং ও বৈদেশিক সাহায্য মারফত 


বাঁক পরিকল্গিনা সাথক হয়া, 
প্রয়ামী। কিন্তু কার্যত সমাজতন্বের, 
ভাবধারাসমূহ থেকে কংগ্রেস ইডমধোইী 
অনেকটা সরে এসেছে! বৈদোশক 
আভ্যন্তবীণ ক্ষেত্রে তথাকাঁথত “« 


লাইন” বহ গঢ্বেই পবত্যন্ত .হয়েছে।' এ 


"নেহরু লাইন” ভাল ক মন্দ সে বিতকের 
অবকাশ- এখানে নেই, তবে দশ্যত যা 
প্রতীষমান হচ্ছে, এই নশীত থেকে সরে 
আসাব ফলে কংগ্রেসের চবিত্র পূর্ববার্ণত 
দুটি দাঁক্ষণপম্থণ দলগুলিব কাছাকাছি 
চলে এসেছে। এ প্রশ্ন আজম অনেকেরই 
মনে জেগেছে যে একশো ভাগ দাক্ষণপল্থী 
উপাদানকে হঠাতে গিয়ে কংগ্রেস কি 
প'চাত্তব ভাগ দাক্ষণপন্থী নিজেই হয়ে 
পড়বে? 
চতুর্থ নির্বাচনের প্রাক্কালে কংগ্রেসেব 
সামনে যে অস্াবধাগ্যাল দেখা যাচ্ছে, 
গত তিনটি নির্বাচনের ক্ষেত্রে তা 
ছিল না! পাঁচগবগ ও কেরল 
ছাড়া কংগ্রেস প্রকৃতপক্ষে কোথাও 
বামপল্ঘী শক্তিসূহের মুখোমুঁখ 
হচ্ছে না, সমগ্র হিন্দী এলাকাতেই তাকে 
মোকাবলা . কবতে হচ্ছে স্বীকৃতভাবে 
দাক্ষণপন্থী দলগুলির সঙ্গে। এই 
দ্বধযাবিভন্ ফ্রন্টে তাকে লড়তে হচ্ছে 
দ্বিধাবিভন্ত কর্মসূচীর 'ভীন্ততে। তাকে 
মধাপ্রদেশ, উত্তরপ্রদেশ ও রাজস্থানে 
লড়তে হচ্ছে জনসংঘের সঞ্যে। 
উড়ষ্যা, কিয়দংশে রাজস্থান ও গুজরাটে, 
লড়তে হচ্ছে স্বতল্ম দলের সঙ্গে, গাশ্চম-) 
বঙ্গ ও কেরলে মার্সবাদী দলগ্লর, 
সগ্গে, মাদ্রাজে দ্রাবিড় মৃত্ে্া কাজাগামের: 
সঙ্গে। এতগ্দাল _ পরস্পরবিরোধশী, 
এলিমেন্টের সপো লড়াই করতে গিয়ে 
আদর্শের দিক থেকে তাকে দেউালযা হতে 
হচ্ছে। ব্যবহারিক দৃষ্টতে কংগ্রেসকে 
অন্য. কোন রাজনোৌতক দলের সঙ্গে 
আঁতাত করতে হচ্ছে না, কিন্তু আদশের 
ক্ষেত্রে অজন্্র “মিউচুয়াল ইনকমপ্যাটিবল 
এাঁলমেন্টের” সঙ্গো সন্ধি করতে গিয়ে 
ভারতের এই বৃহত্তম রাজনৈতিক দলটির: 
ক্ষষরোগাক্রান্ত রোগীর মত হয়ে, 
গেছে। তদুপরি নতুন কবে রাজ্য, 
প্দনগঠিনের গ্রহচক্রে কংগ্রেসের কপাল) 
আবও পুড়েছে। নবগঠিত পাঞ্জাব? 


'বিহার,' 
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সবার আকর্ষণটা কংগ্রেসের ' চেয়ে ++ 


আকাল দলের প্রাত বোঁশ থাকার 


গুরুত্ব 
নির্বাচনের তুলনায় অনেক বোঁশ। ফল 


“ঁবাঘযুত হবে। 





ফল যাই হোক না কেন তা আগামী দিনের 
এক মারাত্মক িন্রের ইঙ্গিত দিচ্ছে? 

সবকটি রাজ্যে কংগ্রেস জয়লাভ করে 
তাহলেও অবস্থার কোন উন্নাত হবে না। 


এবং কেবল ও পাঁশ্চমবঙ্গে প্রবল বাম- 
কংগ্রেসেব সাংগঠনিক এক্য পদে পদে 
পক্ষান্তরে যাঁদ উত্তরের 
ফযেকটি রাজ্যে এবং পাঁশ্চমবঙ্গে ও 
কেরলে কংগ্রেস ক্ষমতাচ্যত হয়, সেক্ষেত্রে 
তার পক্ষে একই সমস্যা। গ্রণক ট্রাজ্জোডর 


; মতই সমগ্র দেশটা একটা বিশেষ পার- 


দাঁতব ‘দিকে ছুটে যাচ্ছে, যেখানে কোন 
{ুবশেষ বাজনৈতিক দলের দরয়-পবাজয় 
ভাবিতব্যক্ে খণ্ডাতে পারবে না। সর্বা- 
পৈক্ষা শাঁওশাল সংগঠন হওষা সত্তেও 
এতখাঁন হতাশাজনক ভীত্তভামির উপর 
কংগ্রেস কখনোই আগে দাঁড়ায় শন। 


সমাজতান্তিক শান্ত 


থেকেই কংগ্রেস থেকে সমাজতাঁল্নুক 
শান্তগুল পছ হটে আসছে। যাকে 
ইংবাজখতে বলে 'ক্যাবসম্যাঁটক লীঁভার- 
শপ" নেহবুর তাই ছল, বর্তমানকালে 
ফংগ্রেসে তার শোচনীষ অভাব ঘটেছে, 
ধর্তমানে প্রধানমন্ত্রীকে তো ক্যাবনেট 
সাইজে কাটছাঁট কবে নেওয়া হযেছে। 
সমাজতামন্ধুক ভাবধারাব শপছনে কংগ্রেসের 
মধ্যে যে বৃহৎ ব্যান্তত্ব ও রগখন নেতৃত্ব (ছল 
তার অবলপ্তি একাঁদকে ঘটেছে কিন্তু 
তান্যাদকে সমাজতাল্িক শন্তিসমূহ 
পৃথকভাবে দানা বাঁধতে পাবে নি! প্রজা 
সোসালস্ট পার্ট তৃতীয় নির্বাচনে এক 
মহীশূর ছাড়া আর সর্বত্রই ব্যর্থ 
হয়েছিল। ১৯৫৭ সালের নর্বাচনে 
লোকসভায় ১১টি আসন দখল করে এই 
দল একদা ভারতীয় দ্বিতীয় বৃহত্তম 
দলের মর্ষধাদা পেয়োছল, কিন্তু ১৯৬২- 
পত্রী সতী হাসি আসাদ সনক ঃ চে) 


- জান্তা? 


প্রধান কারণ হচ্ছে *প, এস, পি প্রচারিত 
গপতান্তিক সমাজবাদ নেহরু আমলের 
কংগ্রেস কাগজে-কলমে গ্রহণ করায় 


শপ, এস, পি-র পৃথক আকর্ষণ নষ্ট হয়ে 


গেছল। "দ্বিতীয়ত পি, এস, পি-র অন্ধ 
কমিউনিস্ট বিরোধিতা অন্যান্য সমাজতন্ত্র 
শাবিরগুলিকে তার কাছ থেকে অনেক 
দূবে সরিয়ে নিয়ে গেছেল। হাতিমধ্যে 
লোঁহয়ার নেতৃত্বে এই দলের একটা বড় 
অংশ সবে গিয়ে ক্রোসালস্ট পার্ট গঠন 
করায় পি, এস, পি-র সামাগ্রক সংগঠনে 
ষে ফাঁক ধবল তা আব শেষ পর্যন্ত জোড়া 
লাগান গেল না | এই দুটি দলের মধ্যে 
একটা সমঝোতা মাঝখানে হয়েছিল, যার 
ফলে সংযুন্ত সোসালস্ট পার্ট জন্মলাভ 
কবোছল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত লোহয়া- 
পল্থীদের সঙ্গে পি, এস, পর মূল 
নেতাদের বানবনা না হওয়ায় আবার হাঁড় 
আলাদা করে ফেলা হয়। ১১৬৪ সালে 
অশোক মেহতা বহু অনচর নিয়ে কংগ্রেসে 


খুবই শোচনীষ হয়োছল। বর্তমানে 
কংগ্রেসের মতই পি, এস, পি-ও আদর্শের 
দেউীলিয়াত্বে ভুগছে। এই পার বর্ত- 
মান আদর্শ এস, এন, দ্বিবেদীর ভাষায় 
“গণতল্তের সঙ্গে সমাজবাদের সংশিশ্রণ। 


সম্ভাব্য বিকল্প হতে পারি, কিন্তু শুধু 
বিকল্প হবার জন্যই বিকল্প হব না।” 
তথাঁপ এই আদর্শের প্রাত পি, এস, পি 
কোনদিনই বিশেষ আনুগত্য পোষণ করতে 
পাবে নি। তা সত্তেও, এই পার্টির উগ্র 


বি. সি. মা রও কে 


বে'ধেছে। 


সাম্রাজ্যবাদের সহঙ্র। 


পক্ষান্তবে সংযুত্ত মোনাল:ট পাঁচ] 
ভূমিকা কিছুটা এডভেন্টত- এক, জি 
সুবিধাবাদী। এই পাঁচর নিন 
ইস্তাহাবে একটি "জনগতদা অবঠানো 
কথা বলা হয়েছে, বাজ্যে এবং কেনে, হা 
হবে কোরালশনধমণী। ভু ইহা 
আরও বলা হথেছে যে প্রাতও 7 


দলকে স্বচ্ছ, স্গম্ট এবং সৈ ও 
ভাঁত্তক পারকজ্পনাব কথা 12০ ক 
হবে! এই দল মোটামুটি ছেল 77, 


সরকার প্রত্যাশা কবে, এবং আন =" 
হটানোব জন্য বে কোন 3 


' আঁতাতে যেতে এদের কোণ ভাট তি জা 


সংযুন্ত সোসালি্ট পার্টির ব্য ২:৭২ 
যেন-তেল-প্রকাবেণ যাঁদ একট ত + ২ 
সরকার গঠন কবা ধায় তা হছে এ ও 
প্রগতিশীল পাঁববর্ভনের বি 
প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব । Li এন, পা ত 
সংবুন্ত সমাজতন্ত্র দল এবন্তেই যব! 
নিস্ট বিদ্বেষী নয়, এবং বিভিন যথাত ২ 
কাঁমউনিস্টদের সঙ্গে এব 927 
আগামী নির্বাচনে ৩ 
দলের সম্ভাবনা সন্বন্ধে এই মহত 
কিছু বলা সম্ভবপর নয়, তবে সব তব 
ক্ষেত্রে এই দলের ভূমির 
নয়। 


নিলি গু এ 
তু Cs 


কাঁমউানিস্ট পাট“ ও আলী ললশ্ডভন 


ভারতের 'বরোধণ দত্যদন হত রি 
সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ল্যান ক) 
কমিউনিস্ট পার্ট দখল যে তাত! 
তাদের প্রথম নির্বাচনী টি না 
কংগ্রেস ও শ্রীনেহরুর উপর 2 
চাঁলয়েছিলেন এই বলে যে, সি 
পাঁলতাল "7 
নরম নীতি অননতারণের কথা তাছেছ ত্র] 
ইস্তাহারে বিশেষ করে উঠো ঘা হু 
ছিল। পরে অবশ্য কঙংদ বথে 
কামউীনস্ট পার্টির দান্টভভ্এীঁন ভি 








লাল 


৯ 


_ ইলেকট্রা প্লেটিং সায়গ্রী- 


(নিকেল ভাট ও ব্যারেল * ডাইনামো * পাঁলাশং মোহন এবং স্কেটিং 
কবিবাব জন্য যাবতীয় সামগ্রীর আদি সরষয়াহক 1 


শো রুম ?-৯৭. “প্রমটাদ বড়াল স্ট্রীট, কলি-১২ 1 ক্ষন ॥ ১০-১১৭৭ 
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ওঁপিয়েপ্টসন হুইচ দি কামিউনিস্ট পার্ট 
অফ হণ্ডয়া অলওয়েজ আযডভোকেটেড ।” 
আরও একটি বিস্ময়কর জিনিস লক্ষ্য করা 

কমিউনিস্ট 


উইল ডিমান্ড দি ডেভালাপমেন্ট অফ 
আর্মামেন্ট এয়ারক্রাফট এণ্ড শিপ বিল্ডিং 
টু স্ট্রেনদোনং 


&২ ও ৪২টি আসন সংগ্রহ করে, এবং 
দ্বতায় নির্বাচনে কেরলে ৬০টি এবং 
পশ্চিমবঙ্গে ৪৬টি আসন দখল করে 
রীতিমত চাণ্টল্যেয সৃষ্টি করেছিল। তৃতীয় 
নির্বাচনে অশ্যে ৫১টি ও পশ্চিমবঙ্গে 


.&০টি আসন এই পার্টি দখল করোছল। _ 


সাপ্তাহিক বসমেতশ 


গ্রহণের ব্যাপারে ভারতের কাঘতীনস্ট পার্টি 
পশ্চিমণ রকের দেশগীল সম্বন্ধে অত্যন্ত 
কঠোব মনোভাবসম্পন্ন। চতুর্থ নির্বাচনে 
বিভিন্ন রাজ্যের অপরাপর 'বামপল্থী 
দলগুলির সঙ্গে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি 
নির্বাচনী. সমঝোতায় এসেছে। পশ্চিম 


বঙ্গে এদের সঞ্গে বাংলা কংগ্রেস, ফরোয়াড- 
পাটির 


ব্লক ও নির্বাচন? 


আঁতাত হয়েছে। ' 
মাকসিল্ট কমিউনিষ্ট পার্টি 


প্রয়োজন, কিন্তু এই সঙ্গে বাম কামউনিন্ট 
পার্টি এ কথাও স্বীকার করে যে. ভার : 


করা সম্ভব নয়, এই কারণে বিভিন্ন 
প্রগাতিশশল উপাদানের সঙ্গে বাম কমিউ- 
{নস্ট দল নির্বাচন সমঝোতার কথা বলে। 
ভূমিসংস্কার রাষ্ট্রীয়সবণ, সামারক খাতে 
সম্পর্ক বৰ্জন, কমনওয়েলথ ত্যাগ, আফো- 
এশীয় প্রাতবেশীদের সঙ্গে সম্পর্ক 
উন্নয়ন ইত্যাদি বাম কাঁমউনিস্ট ইস্তাহারের 


'ধুবষয়বস্তু। এই দলের সঙ্গো বাভিন্ন 
- ইয়েছে। 


পাঁশ্চমবশ্োে ছয়টি বামপল্ধা 


বর ভি পাত কপ্তক় সলক্rত 


একটি সংযান্ত যামপল্থী ফ্রন্ট গঠিত 
হয়েছে। . ২ 


উপসংহার 
তাহলে দেখা যাচ্ছে এবারকার 
সাধারণ নির্বাচন এমন কতকগুলি মৌলিক. 





ৰ 


—+ 


শচখনপল্প কংগ্রেস দুই-ই আমার কাছে... 

ভয়ের কারণ। এ 
ভাবতেও ভয় হয়, আরামবাগ 

থেকে শচীন চৌধুরী লোকসভায় 

গত হয়ে গেলে এবং তারপর 


কম্যানস্ট পার্টির শীবিরে সংহত হয়েছেন। : 
১৯৬২-র পরে ১৯৬৫ সালে এলো 
পাক-ভারত যাদ্ধ। 


তারপর ১৯৬৬-র ৬ই জুন চাঁন 
হামলার মতোই এলো এক | 
হামলা! কেন্দ্রীয় অর্থ কিংবা অনর্থ- 
মদ্রা- 


“দলে' নই। দলের জন্ম. 


“্ৰ্যক্ত'ই দল সৃষ্টি করে। 
দূরে যেতে হবে না। ঘরেই দুণ্টান্তঃ _ 

কম্যুনিস্ট পার্ট বলতে জ্যোতি বসু। . 
কংগ্রেসের কোন প্রার্থাকে ভোট দেবার 

_ অতুল্য ঘোষের ছবি, িংবা বাম কম্যানিষ্ট 

_ পাটির কোন প্রার্থীর বেলায় কেন জ্যোতি ! 

বসকে মনে পড়ে? Y 
আর এই ১৯৬৭ সালেও স্বাধীনতার 

_ শিবশ বছর পরে যখন একদা ইংরেজ-শাঁসত 


৮৮ 






















an সি UE ও জনা 
-হুলাদয়াতে তৈল ‘শোধনাগার এবং পেট্রো- 
_ কেমিক্যাল কমপ্লেক্স স্থাপনের সিদ্ধান্ত 
হুমায়ন কবিরের মান্ত্র- 
E বকে পানর সঙ্গে হলদিয়ার 
_ শুকগতিতে কাজ চলার সম্পর্ক আছে 
টিন সান্দেহও দেখা 'দচ্ছে। অর্থাৎ 





সন্দেহ । আসামের এন্ত, মৈনল হক 
চৌধুরীর নাম আসামের 'বঙ্গাল-খেদা 
আন্দোলনের সূত্রে আমাদের আঁত 
পারচিত। অথচ সেই হক চৌধররীকেই 


‘আজ বাংলাদেশে ডেকে জরা হালাল 


বসাম্প্রদায়িকতান্ন বিষ ছড়ানোর জন্য। 
“নামধারী এক শ্রেণীর সাংবাদিকদের চরিত্র 
সম্পকে সন্দেহ জাগে যখন দেখি কোন 
কোন সংবাদপত্র অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে 


















ডঃ প্রফল্ল ঘোষ 


ত র সমন্বয় করতে হচ্ছে না? চ্বয়ং 
রর দিকে দৃষ্টি ফেরালে সেখানেও 
তেরা বচ হস্বের লোকে 

সাতটি রঙের খিচংড়ি ছাড়া আর কি বলা 


যায় ? প্রকৃতিতে এবং জীবনেই যখন খিচুড়ি 
তখন ' রাজন'ীতক্ষেত্রেই খিচ্াড় চলবে 
না কেন? কেন আম একই 


সঙ্গে বিধানসভায় প্রবীণ - হেমন্ত 
বসু বা জ্যোতি বস এবং তরুণ 
জ্যোতি ভট্টাচার্যের এবং লোকসভায় [দিব 
চৌধুরী বা হারেন্দ্নাথ মুখোপাধ্যায়ের 
শনর্বাচন-সাফল্য কামনা করবো না? এবং 
এক সঙ্গে দেশহিতৈষী ও উপযন্ত প্রাতি- 
নি বিধানসভায় ও লোকসভায় উপস্থিত 
থাকলে তাতে দেশের সামাগক মঙ্গল 
ছাড়া ক্ষাত হবে না। 
[0১ টি তি & 


সা 
২ 


এখনও অগ্রাপ্তবয়স্ক। শকন্তু মৃত দেশ- 


চেষ্টা হয়, তখন 


বুঝি ‘জাত’ হিসাবে বড় 
এখনও অনেক দের। 
তথাকথিত শিক্ষিত নট-ও 


হতে আমাদের 
নতুবা কেন 


নাট্যকার শ্রীমান উৎপল দত্ত সম্পাঁদত . 


প্রসেনিয়াম' পত্রিকায় : €৪র্থ বর্ষ, ৫ম 
সংখ্যা) প্রকাশিত জনৈক রাঁচত একটি 
নাটকের সংলাপে অত্যন্ত নোংরা ইঙ্গিতে 
জাতির জনক গান্ধীজকে পণ্কে. নামানো 
হবে! যৌনজীবন-সংক্রান্ত. যে কঠোর 


yr 
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This is Airport. 
এবং বিদেশী ভদ্রলোকের ত্বারত তাঁক্ষ্ধ 


জরাবঃ 
And this is India ! 


 গিঁছিল--দনেশ দাস। এভারেস্ট 


১৯৪৪-এ। দ্বিতীয় সংস্করণ 
হু ১৯৬৬-তে। প্রায় বাইশ বছরের 
লে প্রকাশিত উর 


বলা বাহুল্য, এ কবিতা 


ইদানীংকালে লেখেন নি। তবু ন 
তাঁর চিন্তা প্রাতদালিত হয়েছ 


গুটিয়েছে এদেশ থেকে_তবু ডাশ্টবিন 
কবিতার আবেদন একালেও, মিথ্যা নয়। 
(তান লিখেছেন, 
“এই যে খুনে সভ্যতা 
অনেক জনের অন্ন মেরে কয়েক জনের 
ভক্যতা, 


এগোয় নাকো পোছোয নাকো অচলগতি 


ত তা লা 


মনকে চুম্বকের মত আকর্ষণ করবে সে- 
বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই । ডিভোসেরি 
ধ্যাপারটা বাদ দিলেও, পানের. কর্ম 


টেলর? জি চিজ ৃ 


চির জানার? 


তই িযোজন বৈ, লিন 


দাসের কবিতায় রূঢ় বাস্তবতার প্রকাশ 
থাকলেও কাব্যসত্য থেকে তা বিন্দুমাত্র 
বিচ্যুত নয়। ছন্দ-যোজনা ও শব্দ 
প্রয়োগের কলা-কৌশলের গুণেও মনের 
মধ্যে এক গভীর আনুরপনের স-্টি হয়। 

এতদ-সত্তেও বলতে বাধা হচ্ছি যে, 
এমন সুরের একটি কাব্যগ্রন্থের স্বিত্রণয় 


সংস্করণ প্রকাশের এতো 'বিলম্ব দেখে - * 


আশ্চর্য না হয়ে উপায় নেই। তবু আনন্দের 


পার এই বে, সবচেয়ে বেশ যথন-- তার সাফ 


পাঠ করে লা লাভ করা দরকার টিক 


passion 





তাঁর ব্যান্তগত চারত্রও ছিল অত্যন্ত 
অদ্ভুত একাদকে যেমন রাজনীতিক 
{বচাবক, আবাব অন্যাদকে অপরিণত 
মস্তি 'শিশুদেব মত অনেক সময়েই 
যে সব কাজ কবে ফেলতেন তাব ভেতব 
বাদ্ধব কোন পাঁবচয পাওয়া যেতো না। 
বহ: বৈপবাীত্য গুণের সমাবেশ -তাঁর 
ভেতর ছিল-_ কখনও তানি ধাবাস্থর 
আবাব কখনও তান উদ্দাম এবং আবেগ- 
পর্ণ, কখনও অত্যন্ত সবিবেচক, আবার 
সময সময় তাঁর আচবণ ছিল উল্মাদের 
মত! পাঁরবাঁরক জীবনে তিনি ছিলেন 
কঠোর অত্মসংবমী, কিন্তু এঁদকে আবার 
ধিলাসপূর্ণ হোটেলগলিতে তাঁব খাবার 
খরচের বিরাট অঙ্কের বিল সঞ্চিত হয়ে 
উঠতো। একসময হযতো ছদ্মবেশে চাব- 
লাগলেন, এই উদ্দেশ্যের সাফল্যে জন্য 
দাঁড়-গোঁফ পফন্তি কামিয়ে নিতেন, 
তাব পবেই এমন সব কান্ড কবে বসতেন 


সঙ্গে যে সম্পর্ক গড়ে উঠল, যে কোন 
জ্তবেব বাজনশীতিক নেতাব পক্ষে তা 
শবপজ্জনক। অথচ এদিকে অন্তর থেকে 
ধতনি রাজনশীতির ক্ষেত্রে যশ এবং সাফল্যের 
আকাঙ্ক্ষা করতেন। তা সন্তেও এমন 
ধিবপদেব ঝাকি ঘাড়ে নিলেন যে শেষ 
পর্যন্ত এক বুম্ধিবিবেচনাহীন মধ্যবয়সী 
মারীর জন্য তাঁকে যশ, খ্যাতি, গৌরব সব 
কিছু বিসর্জন দিতে হোল! যখন সাঁত্য- 
ক্ষার বিস্ফোরণ ঘটল তখন পার্নেল এমন 
।সব কাণ্ডকাবখানা কবতে লাগলেন যার 
ফলে পাঁরাস্থাত আরও কদর্য হয়ে উঠল 
দেখেশুনে মনে হত পার্নেল যেন 
স্বেচ্ছায় ব্যাপারটাকে জঁটিলতর -করে 
তুলছেন এবং পরাশক্ষা করে দেখতে চান 
আইরিশ জাত এবং তাঁর অনুগামণরা 
তাঁর বিষয় কতদূব অবাধ সহ্য কবতে 


পারে। 
‘বিগত 'তারশ বছরে পার্নেলের কোন 
দ্রশবনা রচিত হয় নি। সেই কারণেই 


গমচ্টার আবেল্‌_সের এই নতুন জপব্নগীট 


হয়তো পার্নেল সন্বন্ধে বিশেষ কিছু 


ঈগাপ্তাহিক বস্‌মতখ 


হয়েছিল, স্থির মস্তিচ্কে একজন বিবাহিত 
মাঁহলাকে তানি 'সাঁডষুস কবেছেন এবং 
তার স্বামীকে প্রভাবিত করেছেন একথা 
সবাই বুঝতে পেরোছল। ১৯৩১ সালে 
পানেলের সারা জাঁবনের সহকর্মী 
হেনবী হ্যারসন এ ব্যাপারে পার্নেলের 
সমর্থনে যান্ত দেখাতে গিয়ে যা বলে- 
ছিলেন অনেকেই তা বিশ্বাসযোগ্য বলে 
গ্রহণ করেছিলেন। এই ব্যাখ্যার শর্মার্থ 
ছিল এই-পার্নেল এবং মিসেস ও"স 
{মসেস উড্েব এশ্বর্বের উত্তরাধকাব 
পাবাব জন্যই তাঁদের সম্পর্কের কথাটা 
গোপন রেখোছিলেন। ক্যাপ্টেন ওশস সব- 
কিছুই জানতেন এবং তিনিও একই কাবণে 
কোনো গোলমাল করেন নি। হেনরণ 
হ্যারসন এমন কথাও _ বলোছলেন যে 
মিসেস ওশনকে গ্রহণ করে পার্নেল তার 
স্বামশব সাঁত্যকাব উপকারই কবেছিলেন। 
পানেলি নিজেও ঘোষণা করোছলেন যে 
মিসেস ওশসর ব্যাপাবে তান কোন 
অন্যাফ বা অসম্মানজনক কাজ করেন নি। 
তিনি বোধহয এই কথাই বোঝাতে চেষে- 
ছিলেন বে মিসেস ওশসকে বিয়ে কবার 
ব্যাপাবে চার্চেব আশীর্বাদ না পেলেও 
পেযোছলেন। 

মিস্টার আনেল্স দোঁখষেছেন যে 
উপবের ভাষ্যটি ঠিক নয। ওশস বছবেব 
পব বছর প্রতাবিত হযোছলেন। দু'বার 
পার্নেলের দ্বারা মিসেস ও"সর সন্তান- 
সম্ভাবনা হয এবং" তিনি স্বামীকে এ 
{বষযে অন্ধকারে রাখবাব জন্য এ দু'বারই 
স্বামীর সঙ্গে সহবাস করেনা মিসেস 
উডের মৃত্যুর পরও পারন্নেল এবং মিসেস 
ওশস বিবাহ-বিচ্ছেদেব ব্যাপারে উৎসাহ 
দেখান নি! ববং গিসেস ও'ঁস চেষ্টা 
করেছিলেন টাকাব '{বানমযে বিস্টাব 
ওপশসর মুখ বন্ধ রাখতে । একথা 
আমাদেব বোধগম্য হয় না কি ভেবে 
পার্নেল বাজ্নীতিব দিক থেকে এই 
শববাহ-বিচ্ছেদের উপর কোনো গবৃত্ 
আরোপ কবেন নি। এ কথা তো তাঁর 
অজানা ছিল না যে তাঁৰ অনেক প্রচন্ড 
শন্রু রষেছেন। লর্ড স্যালিশব্যারীর মতন 
লোকও মন্তব্য করেছিলেন ঃ 

‘Kitty O'shea ‘deserves to 
have a monument raised to her 
in every town in England, and 
another Unionist said that 
She was the first woman to 


gnven hon nant | ভাসি Toan 


পারনেলের হযতো মাল গ্ৰ এল 
ভ্রান্ত ধাবণা হিপ-াঘিসেস 5 ৮" 


তরি অনৈধ সগল্দ নি £ ভা? 
তাঁৱ বিপক্ষীহেশা কোন শোয়া", 
গ্রহণ ববেন নি! কিন্তু ব্যচিল৷ ক 2 ৬০ 


এটা তো একটা প্রচালত 55072 হাত" 
ধবা না পড় যা ইচ্ছা ববে চিত তেও 
পার। 

বে জনন্ভব পালা তা এ 
করলেন পানেলি, তাতে ভাঙীতডী 2 এটি 
যোগালেন  আইলপিশ, গা? তল 
তাঁবা সর্ধসম্মাতক্রমে পালে জে শান, 
নির্বাচিত কৰলেন তাঁদেখ ঢ তা জা ও 
এবং গ্যাডস্টোনের দেশ লিখে ছল 
ভাগই তাঁর বিপক্ষে গেলেন। লে জান 
পানেলেব পক্ষে কাম্‌ বাবে 7 দতা 
খুলে গেল। তান এখন ৩০ 
স্বাধীনতাকামীদের প্রধান দক 
নিজেকে প্রাতীন্ঠিত করবা ঢাযাগ 
পেলেন-লোকে তাঁকে বহাঁদনের পালৈধ 
প্রোগক হিসাবে না দেখে ইংন'জ দুর 
স্বেচ্ছাচারতাব সুযোগ্য প্রতীক 
হিসাবে শ্রদ্ধা দেখাতে শুরু কল । এলপ্ন 
পার্নেলের ভুলেব ফলে পাঠে ভাঙন 
দেখা দদিল। একসমযে পাঁটব তেতব দে 
বলিষ্ঠ আকুমণাত্বক উগ্র স্পৃদা গানেজি 
জাঁগষে তুলেছিলেন, ভাঙদেশ হতে ডা 
ক্রমশ স্তিমিত হনে এল। 

বইটিতে আবও অনেক না)কীন ঘটশা 
আছে, পানেলেব নেতৃত্ব লাভ [থকে শুলে 
কবে তাঁর নায়ক থাকাকপীল বহু 
কাহনপী। কিন্তু এ সবই ঢাকা পাড়ে গহে 
শেষ পাবিণাতির ব্যাপারে! হাতিহাদে এক 
{বিরাট জাঁতিব ভাবতব্যেব ব্যাগাবঠলে 
চাপা দিষে প্রধান হযে উঠবে এক ধা, 
বযসী নরনাবীর দীর্ঘ অবৈধ  গেমেন 
কাহিনী এ একটা আঁবশবাস্য 
কিন্তু সাত্য-সাঁত্যই যা ঘঠোহল খন 
তারই স্পা বদযেছেন বইটিতে । 

স্টাব আবেলস তাঁর বচনায ন যত 
সত্যেব বর্ণনার জন্য উচ্চ প্রশংসা দাবি 
কবতে পারেনা একটি গান ভুল {তান 
করেছেন। *ল্যাডস্টোন একথা বহখনও 
বলেন নি যে তাঁব পাঁবচিত এগন্জন 
প্রধানমন্ত্রীব সবাই ছিলেন অবৈধ প্রেমে 
ব্যান্তগণতভাবে জাডত--তান বলেছি হোল 
ওঁ এগারজনেধ ভেতৰ সাতজন ছিলেন ও 


ব্যাগে 


জাতের। স্বভাবত মনে প্রশ্ন ওঠে কাবা 
এই সাতজন? ক্যানংং ওয়েজিংটন, 


গ্রে, মেলবোন। পামাবস্টোন এবং তির 
লসলশিললন ীনাগাগা আদল লানসল । 


স্পা জাল 


তন পাহাড়ের জ্বস্ন_-বপরেন্দ চট্টো- 
পাধ্যায়।-গ্রল্থবিভান; ৭৩ রি, শ্যামাপ্রসাদ 
মুখার্জী রোড, কলিঃ-২৩। মুল্য £ দুই 
টাকা। 

বাঁরেন্দর চট্টোপাধ্যায়ের কাবিতায় প্রথম 
গুণ এই যে, তা’ মনকে সহজেই টানে। 
আধুনিক যুগের তান খ্যাতিমান কাঁবা। 
‘ফর্ম’ ও ‘কনটেন্টে তিনি অনাধনিক নন, 
অন্মরণিত যে-তা হৃদয়কে অনায়াসে 
স্গর্শ.করে। মোট কথা, তথাকাঁথত 
আধুনিক কাঁবদের মধ্যে আজ্মকাল আবেগ 
বলে যেন কিছুই থাকে না। না থাকার 
_ ফারপ এই যে,-যা তাঁরা লেখেন তার সল্গো 
বিড় সম্পর্ক তাঁদের একেবারেই নেই। 
অনুভূতি বা আন্তাঁরকতা তাঁদের নিতান্তই 
সামান্য। কিল্তু এই অনুভূতি ও আল্ত- 
ধ্রতকার অসামান্য সম্পদই বীরেন্দ্র 


| *র্বরাগ', প্রভৃতি কাঁবতার চরণ যে কোনো .. 
_' কাব্যানুরাগণীর অন্তরে: নিঃশব্দে ঘোরা- 
ফেরা করে! যেমন, “আসমানী -ওড়নার 


সাপ্তাহিক বযনয়তীৱ 
গ্রাহক হবার নিথঘুমাবলী 


হার্ধক চাঁদা (সভাক) - 
হ্ামাদক ৮ 25 
হৈমাঁসক ” 
[তিন মাসের কমে গ্রাহক করা হয় না। 
গ্রাহক হতে হলে আঁপসে আশ্রম টাকা 
জমা দিতে অথবা মনিভর্ভারে পাঠাতে 
ছবে। কম্মাধ্যক্ষ 


(খা পাঠান্রাব্র লিগ্বমাবলী 


লেখকদের কাছে" অনুরোধ করা ঘাচ্ছে . 

- যে, অবশ্যই লেখার নকল রেখে তাঁরা 
সাপ্তাহিক বসযমভশতে লেখা পাঠাবেন । 
লেখা মনোনীভ হলে- পর সে-সংবাদ 
নাম, 





és ৩:৫০ 


"চেষ্টা করা হয়। কবিতা ফেরৎ পাঠানো 
ঈম্তব নয়। | - 


তাদের জীবনের সঙ্গে অধ্গাষ্গিভাবে 


* মতন, ওহো ঝাঁপ দিয়ে পাঁড়/মেয়ে! 


মেঘজরি যলোমলো পরার পাখার মতো এই জন্যে উপন্যাসটির মামকরণের 
নালমাথা সে অথবা ‘এইতো সে এভট;কু সার্থকতা উপলব্ধি করা সম্ভব হবে। 
মেয়ে” হাসে খেলে...../পৃথিবী বদলে তারিণধ টরুবর্তী বলে £'দ্হুর্শা নদীর 
যায় তব্‌ তাকে একটু জড়ালে 1 যাহোক, 
আনন্দের ব্যাপার যে, আলোচ্য কাব্য- 
গ্রন্থাটতে কবির অধিকাংশ কাবিতা 'আঁদ- 


তাড়নে এই বৃদ্ধা জরাতুর দেহে এখনো, 
বাসীদের অরণ্য ও পাহাড়কে নিয়ে-যা 


বিশ্বাস করুন বাবা, আম এখনো উত্তোজত 
হই যৌবনের চাঞ্চল্য" 
জাঁড়ত। ম্‌ন্মের মতো উচ্চারিত তাদের 
ধুকের গানেরও বাংলা কবিতায় এমন 
তরজমা এর আগে "সামরা পাই নি। বীরেন্দ্র 
চট্টোপাধ্যায় সে দিক দিয়ে অসাধ্যসাধন 
ফরেছেন। আঁদবাসীদের প্রেমকে তান 
মাগারক পাঠকের. জীবনেও - সঞ্চারিত কারো সন্ধান পাওয়া যেতে পারে।' মন্দিরে 
করতে সমর্থ হয়েছেন। এই যে সাফল্য, এরা সমাদৃত, তবু এদের অন্তর প্রকাশ 
এর মূলে নিহিত আছে কাবির নিজের _করা সম্ভব হলেই বের হয়ে আসে সেখান 
মন।। তিনি নিজেই ত’ আজ থেকে প্রায় দই থেকে হ:-হু ঝড়। যে ঝড়ে শোনা যায় 
দশক আগে লিখেছেন সার্থক "প্বরাগ” কন্যা জায়ার রুন্দন, ভিটেকটিভ 
কাঁবতা। আর এখন লিখেছেন, "পতঙ্গোর »বশবর - টান 


পালক ওড়ালো॥” “ঘুমের মধ্যে শুনতে 
পেলাম/শঞ্খচুড়ের কান্না £ /এ আনন্দ 
অসহ্য, বোন,/দিসনে লো আর, আর না।% 
জেগে উঠলাম, দেখতে পেলাম/আর-না- 
দেবার সুখ্/কেয়া ফুলটি ঘুমিয়ে আছে 
বিষধরের বুকে।” “তিন পাহাড়ের স্বপ্ন, : 
শশর্যক কাঁবতা পাঠ করতে করতে মনে 
হয় আমরা যেন অন্য জগতে বিচরণ" 
করাছ। . এ জগৎ এ্যাবস্টান্ট হলেও - 
অসাধারণ! পাহাড়, ধূলিপথ, খাল 
বিছানা, মাদলের শব্দ--তাঁর মধ্যে সম্পূর্ণ 
মানুষের আশ্চর্য কামনা--“তোকেও আম 
বানিয়ে দেব ঘর১/এখন কিন্তু আশণর্বাদ 


কর।” 


পার সেই মান্দরের 
নিয়ে আর এক গল্প রচনা। ' সেই. গল্পে 
আছে রাজপুত্র আনন্দ-যে ভালবেসোছল 
কান - চন্দাকে শিল্পীর চোখে। সেই 
চন্দাকে অতীতের এক যুগে হত্যা করা 
ছন্দ প্রয়োগেও শ্রীচট্রোপ্নাধ্যায় যে -সব্‌ - ভালবাসায় যে মুর্তি রচনা করেছিল 
‘লয়'-এর ব্যবহার করেছেন তা সুরের শোকার্ত 'আনন্দ_সেই মূর্তির মধ্যে 
কাছাকাছি পেশছে গেছে। এ সব কারণে _ প্রাতফাঁলত দেখতে পায় তাঁরণী তার 
বলা যায়, উপৰ্য,ত্ত গ্রল্থে তার স্বকীয়তা আপন স্তীকে_ষে আত্মহত্যা করে নিঃশেষ 
সম্পূর্ণ অক্ষই আছে। 
. পরিবেশ, কিম্বদন্তী, স্বদেশী আন্দো- 

কামমোছিতম্__চিত্ত ভট্টাচাৰ্য ৷ ইপ্ডি- 
যান বুক কনসান? ৩, রমানাথ মজুমদার 
.স্ট্ঁট, কলিকাতা-৯। দাম £ পাঁচ টাকা। 
‘কামমোঁহতম’ সেই ব্যর্থ মানুষের 
জীবন-কাহনী যে স্বদেশ করতে গিরেও 
স্বদেশের বাসনা থেকে বাত, দারা-কন্যা- 
ত্যাশের দ্বারা যে সাধনধর্মকে ব্রত করেও 
কঙ্কালশ মান্দরে মৃত ভার্ধা শিবানীর 
স্মাতিতে তষ্থত হয়ে তলিয়ে যায়। হয়তো " 


সেকেন্ড মাস্টার নরহবিবাবূব মতন দেশ- 
প্রাণ মানুৰ প্রভৃতি উপন্যাসেব 'বষয়বন্তুকে 


যাঁদও 'তাবিণীব জাবন-কাহিনশ, তবু 
আনন্দ ও চম্দার কাহিনণকে একটু বেশিই 
প্রাধান্য দেওরা হয়েছে বলে মনে হয়। তবে 
গঞ্পাপ্রয় পাঠকরা এতে আনান্দতই 
হবেন। " শা 


কম্কালশ ম্ার্তকে 


. করেছে মানসিক দংশন।” ীতহাঁসক ' 


লি 
4 পন 


“৫০৫ 


অগভীর শশতল জলে অবগাহন করে সন্ত - 
বসনে এসে দাঁড়াই মায়ের সামনে ।” “রিপ্রর প্র 


চ 


ঘনপঁভূত করে তলেছে। মূল কাঁহুনা হচ্ছে = 


সি 


লনের তাৎপর্য, তাঁন্মকতা এবং কুলের -৯- 


পি 


৯ 


আবাদ-অফচলের'গিব চণী হাওয়া 


সেই কবে, জঙ্গল-কাটার সনয় রুস্তম 
মিঞার ঠাকুবদাদাব ঠাকুরদাদা এসোঁছল 
এখানে, তাবপর থেকে লোনাজ্রলের সঙ্গে 
সংগ্রাম করেই পঢরুষানুক্রমে দিন কেটেছে 
ওদেব। সে কতকাল আগে, সাক বলতে 
পাববে না বুদ্তম মিঞা, তা সাত আট 
কুঁড় বছর আগে হবে। তখন, রুস্তম 
মিঞার দৃষ্টি অনুসরণ কবে আমিও 
তাকালাম ডাইনে-বাঁয়ে সম্মুখে । আদিগন্ত 
শুকে প্রান্তর। দুরে নীল জলের রেখা। 
তখন, এখানে ঘন জঙ্গল, বাঘের বাসা 
নিশ্চয় ছিল এইখানেই_এই যেখানে 
ভেড়ার পড়ে দাঁড়িয়ে কথা বলছি আমরা! 
গন্য। ধান উঠে গেছে কৃষকের ঘরে। 
এখানে, এই পনর বিস্তৃত মাঠের মধ্যে 
এক একটা ছোট ছোট গ্রামের মধ্যেও নেমে 
এসেছে নির্বাচনণ উত্তাপ। সেই কথাই 
তুললাম রুস্তম মিঞার কাছে। রুস্তম 
মিঞার দেহটা ছোটখাট। কোমরে গামছা 
জড়ানো ছিল। 
একটা পরান। এলোমেলো চুল। শির- 
ওঠা কপাল আর শাণিত চোখের দৃষ্টি 
নির্বাচনের প্রসঙ্গ তুলতেই সেই চোখে যেন 
অনেক ইতিহাস আভাসিত হলা। 
{| এখানে পোস্টার খুবই কম। কখনো- 
'্লখনো কোন গ্রামের কোন গাছে বা কোন 
ঘরের দেওয়ালে এক আধটা পোস্টার চোখে 
নেহাতই মাটিব কাছাকাছি রয়েছে__-তাদের 
।প্রতোকের মনের মধ্যে রয়েছে পোস্টার, 
্নয়েছে প্রতক। এ অঞ্চলের মানুষ, 


(কর্মে কৃষক হলেও, রাজনৈতিক চেতনায় 


শহরাণ্তলের মানুষের থেকে কিছুমাত্র 


।কমাত নয়! পাঁচ বছব - অল্তব অন্তব 


সাধাবণ নির্বাচনে তাদের এক একটি 


(ভোটের যে অসীম মূল্য আছে, সে সম্পর্কে 


ভারা সচেতন। 

' কিন্ভু এবাবের আসন্ন নির্বাচনে 
আবাদ অণ্যলের মানুষদের মুখে কতক- 
ধুলো নতুন কথা শোনা গেল! অন্ততঃ 
তন তিনটে সাধাবণ নির্বাচনে এ ধরণের 
ফথা উচ্চারিত হযাঁন বলেই আমার বিম্বাস। 
». মুসলমান আদিবাসী ও তপশপূলি 
ঈদ্প্রদায়ের মানুষের ভিড় এখানে । আবা- 
দের পূর্ব প্রান্তে অন্য দেশ। এপার থেকে 


নল ছিটের ডোরাকাটা 


(বিশেষ প্রাতানা) 


ওপারের মানুষদের দেখতেও পাওয়া খায়। 
যাতায়াত চোরা পথে হয়ত চলে। হয়ত 
কেন, 'জানসপ্র শনদেনও হয় লোক- 
চক্ষু অন্তরালে । কিন্তু ভাবত- 
পাকিস্তানের / সশস্ব-সঙ্ঘর্ষের সময়ে 
পুলিশী তংপবতার নিদাবুণ প্রাতিক্রিষা 
এখানকার মুসলমান চাষীদের কথাবার্তায় 
অস্পষ্ট রইল না! কেউ শোনাল রোঁডও 
পাকিস্তান শোনবার অপরাধের কথা, কেউ 
শোনাল গৃপ্তচরবৃত্তর মিথ্যা আভিযোগের 
কাহনশ। সত্য সিথ্যের প্রশ্ন যাচাই 
করবার অবকাশ মেলে নি। কিন্তু যারা 
এতকাল চোখ বুজে একজোটে কংগ্রেসকে 
ভোট দিয়ে এসেছে-_আজ তারা দ্বিধাপ্রস্থ। 

দ্বিতীয়ত, প্রায় সকল কৃষকই এক- 
সুরে একবাক্যে লেভশর তীব্র প্রাতিবাদ করে 
সরকাবের প্রতি তাদের বিবূপ মনোভাবের 
ও অসন্তোষের কথা বান্ত করেছে। বাস্তু" 
জাম, বাঁশবাড় ও পুকুরের ওপরও লেভগ 
পড়েছে এমন কথাও শুনোছ অনেক 
জায়গায। 

ততাঁয়তঃ জল নিকাশেব বে-বন্দোবস্ত 
এখানকার চাষীদের অসন্তোষের অন্যতম 
কারণ এ অসন্তোষ সরকারী অর্থের 
অপব্যয়ের দ:-চারটে দৃষ্টান্ত সহযোগে 
তারা ব্যাখ্যা করেছেন 

চতুর্থতঃ এবাব আবাদে তেমন ফলন 
হয়ীন। শীতের মরসুমের বাঁন্টতে তোলা 
ধান পচেছে কোথাও, কোথাও মাঠেব ধান! 
শুন্য উদাস চোখে সত্তর বছরেব জীবন 
মন্ডল বলেছে, একবার দেখুন, কী হাল 
মাঠের! সম্বংসর খাব কি? 

পণ্চমতঃ টেস্ট বলিফের হাস্যকর 
প্রয়োগ পদ্ধাত, কর্মকর্তাদের খাগখেয়াল 
আর অপচয় তারা উল্লেখ কবেছেন নিরতি- 
শয় তিস্তার সঙ্গে। 

সর্বশেষে জিনিসপত্রের আকাশছোঁয়া 
দামের কথা প্রাত কথায় বলেছেন তারিয। 

নীনেদ মন্ডল বললেন, বছরে আমার 
৬৭ মণ আলু লাগে। খাইয়ে ২৫ জন। 
শুধু নীবোদ মণ্ডলেব বাড়তে নয় 
চাষীদেব সব বাড়িতেই লোকসংখ্যা বেশ! 
আলুর খরচও বোশ। দ্রব্মূল্যের বৃদ্শির 
শাঁরপ্রেক্ষে কম ফলনের জন্য তারা 
ডীচ্বপ্ন। 

আবাদের চাবীরা ভাই আজ ভোট 


দেবার আগে চিন্তিত ব্যন্তিগত জীবলো 
হমবর্ধ মান সমস্যার সঙ্গে তাবা জার বেনা 
মতেই খাপ খাওয়াতে গানছেন দা 
ভাবছেন, ঢাল বাড়ন্ত, এই সোদন হাসনা- 
গুলী চলেছে_ লেভীব হাত ছেও পালি. 
ঘ্রাণ নেই--পথ কোথায়? কোন্‌ পথে 
তারা যাবে? ৮০ বহুবের ইজাক জীন, 
আমাব দিন তো শেষ হযে গেলা । ছেলেরা 
ক আব আমার কথা শুনবে? 

কথাটির ইত্গিত ভেবে দেখবার গাড। 


আবাব বৃদ্তঘ মিঞাব হযদ্য তালা 
যাক। রুস্তম ব্াহিল, প্রি জা] 


আমাদের তাত সাঁবধা হল নি? 

আজাহাব সেই কথার সঙ্গ 
বালছিল, আমরা শহাবে যা পান জং 
দিনে, আব দবকার পড়িল ৮৮৮ আত 
পাবে চস ঘশ্টাম- এই স্পা । 
শুনলাম মথচবাপ-বে, ঘুবাবি সা চোমাঘা, 
গেছে। আট দশ ঘাইল দূর গেকে পায়ে 
হেখট কংগ্রেস-বিবোধী সভার লোক হ "দ্ব 
তমেছে। শীতের রাত ১1১০টা পর্ন-ল 
মাঁটং শুনেছে ৷ 

সমহদ্রের হাওযা এখানে। 
সোঁদা গন্ধ লোনাবাতাসে মিশে এখানবার 
মান ষদের হযত বুধ কবে তল্লটন। 
এদেব হঠার-্বগে-গঠা বদসেলাজি পলা 
ভাবের মধ্যে কি লুকানো আহে হান শা! 
তবে দলগতভাবে সর্দারের নিতো তেও 
দেবার দন প্রা ফুরিবে এনেহে বই 
হনে হল। গ্রামের মোড়লরা এবার সহজে 
কাটলল্য শণাদশ দিচ্ছেন না অমুক প্রভীস্ 
ভোট দাও বলে! তারা এবাল - 771 
হাওয়া বুঝে চেষ্টা করছেন। লিড দ্য 
মধ্যে সভা ডাকছেন। সেখাতেও ও 
উঠছে। বাদ-প্রতিবাদ চলছে। বস্গ্রেস 
প্রভাবিত অণ্যলেও বেমন, কংগ্রেস-বিরে! 
প্রভাবত অণ্যলেও তেমন। 

মোটমাট এবারের নির্বাচনে আব! 
অঞ্চলে ব্যাপক ওন্টপালট হ্বপপ 
আশঙ্কাকে উড়িয়ে দেওয়া যান নাঃ 
অনন্তোষ আর প্রতিবাদ এখানের ঢা] 
দের মুখে মুখে! 


ছে 
Et ee ge 


সংন্বলানব 


গেয়ে থাকে যে মনে নেই কোনো 
ছনাবিলতা। 
রাজত্ব থাকলে রাজাও থাকে! রাজ্য 


এ. ছাড়াও তো মানুষের একটা পরিচয় 
হআছে। যেখানে মানুষ মানুষকে ভাল- 
ফাসতে পারে। যে মন পরম সত্যের 
সম্ধানে চিরদিন ছুটে চলে, যার নাগাল 
সাধারণ নারীমন জশবন, যৌবন, ধন-মান 





শ্রীবিবেকরঞ্জন ভট্টাচার্য 


প্রাতকৃতি দেখেছেন অরুপের সাথে রূপের 
সে মহামিলনের ছবিখানি আজও তাঁর 
বুকে গাঁথা। আজও সে মহান্‌ পবিত্র 
সঙ্গীতের স্মর-মৃঙ্ছনার রেশ যেন তাঁর 
কানে লেগে রয়েছে। 

একাকিন শয়নকক্ষের নিরালা ভাব 
তাই মাঝে মাঝে সমাটনান্দনী জাহান্‌ 
আরাকে নিয়ে যায় যেন কোন্‌ এক অন্জানা, 


খকাকিনা অানের দিকে ছুটে গেলেন। 
এ পকি? 
বিডি জাহান আরা 
যুববাজ্জকে জিজ্ঞাসা করলেন, “এ অসময়ে 
তুমি শধ্যাতাগ কবে ঘবে বেড়াচ্ছো 2 
তোমার শবীব সুস্থ আছে ভাইজান 2” 


তাঁব হাত দুখানা চেপে বললেন, “এ ক, 
হলো বাদশা বেগম? এ আম কি 


শুনলাম? বশ্বাস করো ভগিনশ কিছু- ' 


ক্ষণ পূর্বে একটি অপরুপ সুন্দরী এসে 
আমার সামনে দাঁড়ালো । ঠিক যেন স্বগশিয় 
অপ্সরা, হাতিফ্‌। অলোয় ঘরখানা 
ভবে গেল। স্বর্গীষ সুন্দরী আমার দিকে 
তাকিয়ে হেসে হেসে বললেন, “যুবরাজ 
তুমি মহাভাগ্যবান। সমগ্র পৃথিবীতে 
কোনো নৃপাঁতিব-অদৃণ্টে ষা জোটে নি 
তোমার ভাগ্যে তাই জুটছে। তুমি দিব্য 
দর্শন লাভ করবে। হিন্দস্থান তোমার' 
ভিতর লাভ করবে বাজা ও খাষর 
সমন্বয়।” 

দার্শীনকবৃন্দের সমাগম হলো। 

রাজ্যের আরিফব্ন্দকে এ দ্বপ্নের 
কথা জানানো- হলো। সবাই একবাক্যে 
ভাবী রাজার্। 

এ ঘটনা যে নিছক কক্পনাপ্রসৃত নয় 
ইতিহাস তার সাক্ষী! স্বয়ং যুবরাজ 
আপন “রসালা-ই-হকনুমাতে' এ কাহিনী 
শলাপিবদ্ধ করেছেন। শুধু তাই নয়। এই 
হকনুমাতেই ধারে ধীরে তাঁর স্বপ্নের 
বাস্তব রুপাষণের বর্ণনা দিয়েছেন। 

জাহান আরা ভাবলেন, আমরা 
দু'জনেই তো মিয়া মীরের আশশর্বাদ লাভ 
করেছি। কই আমার জশবনে তো এ দিব্য- 
জ্যোতি দর্শন ঘটলো না। 

সাধু ফকণর সঞ্গ যুবরাজের জীবনে 


al 


4 


শি 


অর সন্ধানে চির বাগ রেখেছিল। 
িনদদ্ধানের ইাতহাসে বুদ্ধ অশোক 
ম্যতশত কোনো যুবরাজের সতসন্ধানী 
(সুরের পিয়াসী মন ছিল কি? 
একবার ভার মজা হয়েছিল। রাজ- 


জভায় বহু সন্ত ফকারের সমাবেশ। 
2 


ঘলাই বাহুল্য এ সমাবেশের পিছনে ছিল 
যুবরাজের উৎসাহ! সুযোগ পেলেই 
জন করতেন। দারাশকো জানতেন দূর 
থেকে আর একাঁট- চণ্চল মন এ সন্ত 
ফকীরদের আলোচনার যোগদান করার 
জন্য রয়েছেন চির উদগ্রঁব। ভাঁগনী 
জাহান্‌ আরার মনের ভিতরটুকু পর্যন্ত 
যুবরাজ স্বচ্ছ স্ফটিকের মতন দেখতে 
পেতেন। 

শেখ নাজির সাহেবকেও একবার 
এরূপ এক সভায় ডাকা হয়োছল। 
হঠাৎ সভায় তান ভাবাবেশে সমাধিস্থ 
ইয়ে পড়েন। সভায় উপস্থিত সদস্যবৃন্দ 
তাড়াতাঁড় এক গেলাস জল এনে শেখের 
সম্মুখে ভুলে ধরেন। অর্ধোন্মণীলত নেত্রে 
পরপ্যকায়' শেখ গেলাস থেকে এক চমক 
জল পান করলেন। 

'সভায় সমবেত “ফকারদের ভিতর 
গেলাসের অবশিষ্ট জল নিয়ে কাড়াকাড়ি 


পড়ে গেল। সবার সাথে সাথে যুবরাজ ' 


দিরাশকো জল পান করে সেদিন দেখে- 
+ ছিলেন “পানের সম্পূর্ণ জল মধ্যতে 
“পাঁরণত হয়েছিল! নিছক কম্পনাপ্রসূত 
কাঁহন' নয়।, এটা এ্ীতহাঁসিক বাস্তব 
ঘৃটনা।. যুবরাজের সাথে সাথে কাজী 
মুহম্মদ ইসলাম সাহেবও সেই জল পান 
করেছিলেন। উভয়েই 'মাঁলতভাবে সম্রাটের 


দনকটে গয়ে এ ঘটনার পূর্ণ বিবরণ পেশ ' 


করোছিলেন। এই শেখ সাহেবই একবার 
সভায় বসে একটা সাধারণ, র্ুমালকে 
মুস্টিবদ্ধ করে সেটাকে একটা পারাবতে 
রুপান্তারত করেছিলেন। নামাজ পড়ার 
সময়ে শেখ সাহেবকে দূর থেকে দেখবার 
যাঁদের সৌভাগ্য হয়েছে তাঁরা বলেছেন এ 
মহাত্মার শরীর থেকে একটা অপরূপ 


৯» আলোকচ্ছটা চারাদকে উচ্ভাঁসত করে 


৯, 


। ব্লাজ্জা বিক্ৰমজিৎ এর: বর্ণনা 

। আব্দুল হামদ সাহেব তাঁর 
পাদ্‌শানামায় এর বিশদ বর্ণনা দিয়েছেন। 
- শময়া মণির, শেখ নাজির, মৌলানা 
শাহ্‌ বাদাকাঁশর পাব স্পর্শে যুবরাজ 
দারা নবজ্ীবন লাভ করেছিলে 


সাপ্তাহিক বসুমতী 
যুবরাজ প্রাপায়ামের অনুরাগণছিলেন। 
তান জীবনে একাধিকবার 'দিব্যজ্যোভর 
দর্শন লাভ করোছলেন। শুধু তাই নয় 
হিমালয়ের সিদ্ধি যোগীদের মতন প্রকাতর 
অনাহত ধ্বনির ভিতর প্রমেশ্বরের 

উপস্থিতি অনুভব করেছেন। 
সপ্তদশ শতাব্দীতে ভারতবর্ষে হিন্দ; 
মুসলিম মিলিতভাবে প্রাণায়ামে বিশ্বাসী 
ছিলেন। 
ছিল দিল্‌ই-দনোয়ারী। এর বিশদ 
বিবরণ আজও পাওয়া যায় সপ্তদশ 
শতাব্দীতে রাঁচত দরেস্তান-উল- 


ক্রলেন। 


প্রাণায়ামের মুসলিম সংস্করণ 


নিজের চোখকে যেন বিশ্বাস 
করতে পারেন ন সোঁদন। 
লালদাস চেতন স্বামীর পদপ্রান্ভে 
লুটিয়ে পড়লেন। চেতন স্বামী এককশা 
অন্ন দিলেন শিষ্যের হাতে । 

বললেন, “খেয়ে দেখো” 
অন্ন-কপা খাওয়ার সাথে সাথে লাম, 
দাস দেখলে এক বিরাট আলোকচ্ছটা। 
{তান দেখলেন, তাঁর সম্মুখে দাঁড়িয়ে 
শত . সহল্র ঈশ্বরের প্রতীক_ সবারই 
মানুষের রুপ! প্রেম-প্রশীতি-ভালবাস! 
দিয়ে যাদের অর্ঘ্য রচনার মহাবাণী নিয়ে 
লালদাস উত্তর ভারত পাঁরজ্রমণ করে 
বেড়ান--তাঁর ধর্মে হিন্দ্ব-স:সালমের প্রশ্নই , 
নেই। জ্ঞীব যেখানে নারায়ণ সেখানে 
মানুষমান্রেই পূজ্য, আদরণীয়, বরণীয়। 
_ লালদামের সম্প্রদায় মুখ্যত কবীরের 
পথ অনুসরণকারী । 

সে যুগে কবীরের মহান প্রেমের 
পথ কোন্‌ যোগ" ফকণীরকে না অন্প্রাণিত 
করেছে? চেতন স্বামী ছিলেন কবীর" 
পল্ধী। লালদাসজশও তাই। কবারেয 
মহান প্রেমের বাণ তখনও সমগ্র উত্তর 
ভারতের আকাশে বাতাসে। কবীরপন্বী 
লালদাসজণ দারাশিকোর জীবনে বিশেষ 
প্রভাব, বিস্তার করেছিলেন। দারার উদার 
চন্তাধারায় যে হিন্দু মুসলিম মিলনের 
মহাবাপণ রুপায়িত হয়েছিল তার পিছনে 
ছিল এ মহান্‌ বৈষ্ণৰ সাধকের মহাল্‌ 


প্রেরণা । 





চিনি EO ৯৪৬, বিপিনাবহারণ গাঙ্গুলী ্রীট, কলি-১২ 
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জাহাক্স; থেকে পিচ্তল, উধাও, 


ও. E 

অধ্যাপক হো্য.তিষচন্দ্র, ঘোষের অন্তরশীণ. 

১৯১৭--১৮ | 

) of ied 5 ৮৮ 
4০০5৪, eowards, unfaith~ 
ful to yaur.own' future, if in 
spite of sorrows and delusions 
You do‘not pursue it to the 

end?—. 

--“তোগবা ,ভীরদ নিজেদের ভবিষ্যতে 
আঁবশবাসী যাঁদ দুঃখ ও প্ররণ্থনা সত্তেও 
আপন উদ্দেশ্য ?সাণ্ধর পথে শেষ পর্যন্ত 
লেগে না থাকাতে পার।” (ডউটিন্র অফ 
ম্যান-ম্যটসান-পঃ ১৪ ভূমিকা)। 

জোঁট থেকে মাল" খালাসেব সময়ে 
ম্যাণ্টন কোম্পানীর নামে চালান অস্ত্র 
উধাও হয়ে যাবার কথা অন্যত্র আলোচিত 
হয়েছে। এই ব্যাপারে কর্তৃপক্ষ সৌঁদন যে 


কিরূপ বিভীষিকার ছবি. দেখোঁছলেন? তা . 


প্রকাশ পেয়েছিল তাঁদেব সৌঁদনকার লক্ষ্য- 
হন ধরপাকড়ের মধ্যদিয়ে! হয়তো কিছু 
কিছু আন্দাজে তাঁদের ভুল ছিল লা। 
কিন্তু সভ্যজগতে প্রমাণহীন আদ্দাজেব 
ভেতব দিয়ে অত্যাচারের তাণ্ডব চালালে 
মানুষ তো আব মাননষ থাকে না--তাকেই- 
তো তখন আভহিত করা হয় রাক্ষস নামে। 
মানুষের পাঁরচাত হচ্ছে তার শান্ত 
কোমলতায়, ধীর-স্থর প্রকীতিব ভেতর 
ধ্দয়ে। আর নাক্ষসের আত্মগার্য় তার 
নিষ্ঠুর নোলুপ্ভাব মাধ্যমে। বৃহত্তর 
গানবসমাজেব শিরা-উপাঁশরাকে রন্তহণীন করে 
ধাথা এইটেই বোধ হয় বাক্ষসত্ব_যার ভেতরে 
অমানুষিক নিষ্ঠুরতা, এই অবস্থা থেকে 
মুক্তলাভ যাবা কবে, বা ম্বান্তলাভেব উপায় 
মানুষ: আব যথাসময়ে তারাই তো হয় 
দেবতা নামে লোকসমান্জে পূজার পা্ু$ 


আমাদের শ্রীশ্রীচপ্ডাতত্ব থেকে আরম্ভ করে 
গ্রীককের ভেতর দিয়ে গাঁতামাহাত্যের 
প্রকাশের মধোও বোধ হয় এ একই তত্ব 
নিহিত আছে! যাই হোক, ১৯১৬ 
সালের '২০শে নভেম্বর বৃটিশ গ্রভন“মেন্ট 
সেদিন একটা হীন কৌশলের মাধ্যমে 
প্রভাসচন্দ্র দে-কে গ্রেপ্তার করেও ক্ষান্ত হতে 
গারেন নি। তাঁদের ভারতরক্ষা আইনের 
বলে গ্রেপ্তাব আর অন্তরশণের উন্মত্ত তান্ডব 
চলে বহুদিন পর্ষল্তি। এমনই সময় এ উলঙ্গ 
স্বার্থমত্ততাকে সাষেস্তা করাব উপযোগ 
অতগ্‌লি অস্ত অনাধক দ2-বছরের মধ্যে 
আবাব বেমালুম উধাও হয়ে যাবার ফলে 
সোঁদনকার অমলাতল্ম আবো উত্তপ্ত হয়ে 
প্রভাসচন্দ্রের বন্ধু ও অন্তরঙ্গ, আর একাঁট 
বিপ্লবী শিক্ষাত জ্য্যোতিষচন্ড্রের গৃহে 
হানা দেয় ৩রা জানুয়ারী, ১৯১৭ সালে! 

জ্যোতিষচন্দ্র আসলে ছিলেন চ:চড়ার 
আঁধবাসী। এম-এ পাশ করে প্রথমে তিনি 
হুগলী কলেজে ইংরাজীব অধ্যাপকের পদে 
নিযুক্ত হয়েছিলেন। কিন্তু সেই সময়ে 
চচড়াখ অনুষ্ঠিত “বেঙ্গল পলিটিক্যাল 
কনফাবেস”-এ সক্রিয় অংশগ্রহণ কবার 
জন্য হুগলী কলেজ থেকে পদচ্যুত হয়ে 
কিছুকাল বিপন কলেজে (বর্তমান সুবেন্দ্র- 
নাথ কলেজ) অধ্যাপনা কবেন। কিন্তু 
পুজিপ" তথা কর্তৃপক্ষ সেটাও সহ্য কবতে 
পাবেন নি এবং সরকারী হস্তক্ষেপের 
ফলে তান রিপন কলেজের অধ্যাপকের 
পদ ত্যাগ কবতে বাধ্য হন। 


এইভাবে দেশকে ভালোবাসার অপরাধে - 


একজন সুযোগ্য অধ্যাপক একাধিক কলেজ 
থেকে “বতাঁডত হয়ে শেবে খন চন্দন- 
নগরেব গরবাঁট হাই-স্হলেব প্রধান: 
শিক্ষকের কাজে নিযযন্ত হয়ে নিজেব নিখত 
তর্তীবধানে গ্ববাটি স্কুলাটর অল্পদিনের 


মধ্যেই" বিবিধ উন্নাত সাধনে সচেষ্ট হয়ে-, 


ছিলেন এমনই সমযে কর্তৃপক্ষ এ মানুযাঁটর 
স্বাধীনভাবে ' চলা-ফেরা আব বরদাস্ত 
কবতে পারেন নি। পদীলশের কনফি- 


'ডেল্সিয়াল বিপোর্টে তান তখন সাধাবণেব 


জন্যে বিপজ্জনক বলে 'ববেচিত হযে- 
ছিলেন, আর সেই কাবণেই তাঁকে গ্রেপ্তার 
করা হয়েছিল ১৯১৭ সালের শুরা 
জানূঘাবীর সকালবেলার। (এই খবরগুলি 
৫1১1১৯১৭ সালে অমৃতবাজাব পাঁৱকাফ 
প্রকাশিত তথ্য থেকে সংগৃহীত)। তাবপব 
তাঁর দীর্ঘ এক বংসব হাজতবাস ও অকথ্য 
অত্যাচার সহ্য করাব ফলস্ববৃপ সংবাদে 
প্রকাশ ১ 
“বাধ অজেযাতিষচন্দ্র ঘোষের মামল!” 
২২৬৩ 


"দেখা বায! 


"আমরা জানতে পেরোছ যে অতঃপর 
যাবু. জ্যোতিষচন্্র ঘোষের মাতুল বিঃ. কি 
ঘোষ তাঁকে পাগল-গারদে দেখতে যাবার: 
অনুমতি পেরেছেন......এ আদেশের ভেতর, 
দিয়ে একটা হদয়-বিদারক-এবং সর্বতো- 
ভাবে উলঙ্গ তথ্য প্রকট: হয়েছে এই যে 
জ্যোতিষ এখন সত্যই উন্মাদ অবস্থায় 
পোঁছেছে। অন্যথা: সে" পাগলা গারদে 
থাকবে কেন?" 

(অমৃতবাজার পাঁত্রকা--৭ ২১৯১৮), 

একমাস- পরের ঘটনা, ১৩ই মার্চচ' 
১৯১৮ পাল। জ্যোতিষচন্দ্রেরে জননশর 
ভাযায়-“বহরমপুরের  উল্মাদ-আশ্রমে, 
ম্যাজিস্ট্রেট ভিউ, এস, এডির সত্গে আমার, 
এক আত্মীয় জ্যোতিষকে দেখবার অনুমাত 
পান! তান দেখে এসেছেন জ্যোতিষ- 
সেলের সামনের বারান্দার একটি খাটের 
ওপরে পড়েছিল, কোটরগত- চক্ষু; মাথার 
প্রায় সমস্ত চল তার ধৃসরবণ" হয়ে 
এসেছে, চোয়াল দৃঢ়. সংলগ্ন, কথা বলতে" 


পাগলের ভান...।” অমৃতবাজার পতিক; 
১৩।৩।১১১৮)। ( 
পরের ঘটনা, ১৯১৮ সাল, ৫ই অক্টো 


মৃগেন্দলাল 


মনকে নিয়ে গঠিত এক চাকৎসা রে 


১৯১৮' সালের ১লা এপ্রিল, বহরমপরের 
সেন্ট্রাল লুনেটিক এসেলামে' জ্যোতিষ- 

চন্দ্রকে পবাঁক্ষা কবোছলেন। তাঁদের সর্ব 
সম্মত আভিমত এই যে জ্যোতিষ এখন 
উন্মাদ ও বিষাদ-বায়ুগ্র্ত হয়ে হতচেতন্‌ 
অবস্থায় আছে _ (melancholic stu, 
7)0)1......তাকে কৃনিম উপায়ে নাক দিয়ে, 


এক পৃথক বিবৃতিতে িখেছেন_-“আঁধক 


সময় থেকে তাঁর মধ্যে উদ্মাদ অবস্থার 
| তাবপর 
অমৃতবাজারেব পববতঁ সংখ্যাব সম্পাএ 
দকীয় স্তন্ভে এই নিয়ে বিশেষ সমালোচনা 
জ্যোতিষচন্ড্রে ভননশীকে যে নিলল্জ উত্তর 
দিয়োছলেন তান ক্ষিদংশ এখানে উদ্ধৃত 
করা গেল-- 

“বাবু জ্যযোঁতযচন্দ্রেব মাতা শ্রীমতী 
দাক্ষায়ণী দাসী সমীপেষু ঃ বাংলাব আত 


০৯ 


{রন্ধ কর্মসাঁচবের নিকট ঘেকে। তাং ১লা = 


ফেব্রুয়ারী_এতদ্দাবা শ্রীমতী দাক্ষায়ণাঁ 
দাসীকে জানান হচ্ছে যে তার ছেলের 
থাকার জন্য গভনমেন্ট এখন বিশেষ 


ব্যবস্থা করতে পারেনঃ রাজবন্দসী জ্যোতিষ, 


খে 


সি. 


| 
| 


IH 


inl { 


নির্মল বার সাবানে চটপট দেদাব ফেলা হয় আর সেই 
হফনায় তেলকালি ও ধূলোময়ল! অড়মুদ্ধ বেরিয়ে যার। 
হ্রাপনার কাপড়-জাম! ঝকঝকে তকতকে দেখায়, সন্ত 
টানি 


॥ নিল দিয়ে কচলে পরসারও সাশ্রয় হয়। ঢেব বেশী দিব 


নে--নবানটি শক্ত থাকে, অড়াতাড়ি কষছে ঘা ন॥ 





পুর্ব ভারতে এই বার সাবাভট 
কাটাতিতে সবাৰ ওপত্রে 


কুন্ুম প্রোড়াইুম লিমিটেড, কলিকাতা-১ 


০ 


চেতনাৰ করোনারীতে 


আানয়কুমার হাটি 
বিশল্যকরণ' বিশ্বাস কাঁর_ কারণ পারবে না দুষ্ট ক্ষত। বিদ্বাসের জোর 
বাঁচবার বিপ্রব থাকে অব্যাহতই। বারে আমতবার্ষ করে দিতে পারে; 
জীবনের জন্যে সমস্ত মন্যোচ্চারণ বসন্ত 'বাঘিত হ'তে দেব না 'বিলাপে। 
জন্মাবাধ অমৃতের আলপনা আঁকে! অশান্ত অনন্ত এক সমুদ্রের ধারে 

গ্রাঁতজ্ঞার পর্বতের অল্তরাত্মা, কাঁপে! 

পক্ষাঘাতগ্রস্ভ মনটাকে সারাতেই | 
হুবে-নৈলে একবার যাঁদ বেডসোর চেতনার করোনারীতে 
ছয়, কোন গ্যান্টিবায়োটিকে তাড়াতেই - হতে না দেবার জন্যে জাগি 'নাঁণণমষণ 


চন্দ্র ঘোষেব সঙ্গে তান বহরমপুরে 
পাগলা গারদে থাকার জন্যঃ ৷” 

কত বড ধৃঙ্টতার আভব্যান্তা 'কন্তু 
এইখানেই শেষ নয়। উত্ত চিঠিতে আরো 


পাঁতকাঃ ১৫1২1১৯১৯)। দীর্ঘ এক বছর 
যথেষ্ট আববণ-সংযুস্ত।” কে) অমৃতবাজার 
ক্সামলাতন্মেব দ্বাবা নিয়োজত সর্দারদের 
উৎপধীড়ন-নিপীড়নের ফলে জননীর প্রাণের 
দুলাল যখন উন্মাদ অবস্থায় কাঁঠন পাডা- 
গ্রস্ত আর সেই পুত্রের চিকিৎসা ও সেবা- 
শশ্রুষাব জন্য মায়েব প্রাণ যখন ব্যাকুল 





(ক) আলোচনা প্রসঙ্গে গ্রীগংগানাবারণ 
চন্দ্র লিখিত 'আবস্মবণশয নামক গ্রন্থেব 
1কিয়দংশ উদ্ধৃত করা গেল। “১৯১৭ সনের 
খরা জানুয়ারী Defence of India 
440৫-৩ মাস্টারমশাই ধরা পড়লেন দ্বিতীব- 
বার। প্রথমবার ধরা পড়োছলেন ১৯১১ 
সালের ৫ই মার্চে। .টেগার্ট সাহেবের 
নিদেশ মতো আরম্ভ হলো তাঁর উপরে 
জ্রঘন্য অত্যাচার স্বীকৃতি আদায়ের জন্য। 
শেষ পর্যন্ত বিফল মনোরথ হযে তাঁকে 
ভারা Injection দিয়ে কয়েকাঁদনের জন্য 
লংজ্ঞাহীন করে বাখলে। আবার আরম্ভ 
হ'ল 'নর্যাতন। শেষে বার্থ আক্কোশে 


তাঁকে আনা হ'ল বহরমপুর পাগলা 
গারদে। তিনি সেখানে রইলেন দশঘণদন 
লমাধস্থ হয়ে।” (পতি ৫৮)। 


ফুলতে থাকে, দুলতে থাকে ।” (রস্তকরবী 
-রবীন্দ্রনাথ, পৃঃ ৭৬)। তবে এই ভ্রাতণয় 


- শন্তিমদমন্ততার প্রকাশ কোনো দেশ-কাল- 


পান বা প্রাতষ্ঠাকে আশ্রয় করে সীমাবদ্ধ 
নয়। বাদণ-মহাভ্বতের যুগ থেকে 
শুবু কবে আঙ্গ গতি বাক্ষস-চালিত 
আমলাতন্বরের এ এঞ্জিনেব চাবা সদভারেই 
ঘুরে চলেছে। জেলখানার নির্মম ক্যাহনগর 
সংবাদ আজও রূপে-রূপাল্তরে দেখা যায়, 
আব কারারুত্ধেব জননী বা আপনজনের 
প্রীত ব্যবহাব সে-ও একই কথা। কিন্তু 
একটা জাত ষখন তাব আত্মসম্বিং ?ফবে 
পায তখন কোনো অত্যাচারই বোধ হয় 
তাব চলাব পথে বাধা সৃষ্টি করতে পারে 
বলে জানা যায না। এটা চিবন্তন সত্য। 
যাই হোক জননী দাক্ষাবণীকে সেদিন 
এ জাতীষ হশন প্রস্তাব স্বভাবতই প্রত্যা- 
খ্যান করতে হয়েছিল। . তারপব প্রথম 
বিশ্বযুদ্ধের অবসানে রাজবল্দশদের সাধা- 


- বণভাবে মাান্তর স্গে জ্যোতিষচন্দ্ুও শেষে 


মুক্তি পেয়েছিলেন আর যথাসময়ে 
আবোগ্যলাভ কবে পরবর্তী বৈপ্লবিক 
আন্দোলনে বীরোচিত অংশগ্রহণ করে- 
ছিলেন! দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে তাঁর 
অমব কীণীর্ত অনান্ন আলোচনা করা 
হযেছে। কর্ম ও ভাব, ত্যাগ ও আনন্দ, 
শান্ত ও প্রেরণাকে সম্বল করে অত্যাচারের 
বিষষীভূত এই মানুষগ্দীলর অক্লান্ত 
চেষ্টাতেই ক্রমে যে দেশের দ্বার মস্ত হয়ে- 


২৯২৬৮ 


ছল, তার প্রমাণ বাংলার বিপ্লব-প্রচেষ্টার 
লুপ্ত পাতা । এ'দেরই চেষ্টায় ও সাহায্যে 
কাঁব-বাঁ্ণত রন্তকববীর বোষ-বাক্তম রস্ত- 
বেদনা যে ক্রমে ভীষণ তীরের মতো যক্ষ- 
রাজের মর্মস্থল ভেদ করে রন্তপ্রাবে তাঁর 
অন্তরে একটা বিভশীষকার সৃচ্টি করেছিল 
তাতে আর সন্দেহ কোথায়। প্রসঙ্গত মনে 
পড়ে এই বিপ্লব 'শক্ষাগুর;দের যাঁরা সে- 
দিন ছাত্রদের নিয়মিত পাঠ্যপুস্তকের সঙ্গে 
নির্বাচিত ফিশোবদেন হাতে তুলে দিতেন 
একখান শুশ্রুষা শিক্ষা, একখানি বক্ষ 
চর্যের বই, একখানি আনন্দমঠ, আর 


বাঁচকমচন্দ্রে অনুশীলন । আর সেই সঙ্গে. 


বাাঁঝয়ে দিতেন ম্যাটাসাঁন, গ্যারবজ্ডি, 
কারাকাহনী, আত্মকাহন?ু ইত্যাদর তত্ব 
কথা। আব তাবই সত্গে উপদেশ থাকতে 
ডাম্বেল-মুগুব প্রভৃতি হাতে-কলমে 
অভ্যাসের ব্যাপার। তারপরে পাশের 
শ্যেনদৃষ্টি এড়যে তারাই আবার পৌস্ছাত 
গিয়ে শ্মশানে, ভাগাড়ে, ভূতের বাড়িতে 
দেশের কাজে আত্মনযোগ করার জন্য 
আরো কত গযপ্তকথা শুনতে, ও জানতে, 
মুস্তির মন্দে, মানুষকে তার আঁভশপ্ত জীবন 
থেকে পরিত্রাণের কাজে দণক্ষা দিতে কিন্তু : 
আজকের স্বাধীন দেশে সোঁদনকার পরাধীন 
জাতের উপর ন্যল্ত বাধ্যবাধকতা যখন। 
অনেকটা 'শাঁথল হয়েছে, তখন দেখা যায় 
সেই জাতীয় শিক্ষকের বেশ একটা অভাব 
পারলক্ষিত-যাঁরা নিজের আত্মত্যাগের 
ভেতর দিযে ছাত্রদের শেখাবেন নির্পাডিতের 
জন্য সেই আত্মত্যাগের ব্রত। আজ্ 


কঃ 
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চর 


ছাত্রদের সামনে বাস্তব আদর্শ কিছ -₹/ 


রাখা হয় বলে মনে হয় না। অবশ্যম্ভাবী 
ফলস্বরূপ সামান্য কারণে নানা প্রকার 
বিশঞ্খলার খবর সংবাদের পাতায় প্রায়ই, 
প্রকাশ পায়। এইগুলি দেশের ভবিষ্যস্্ে 
পক্ষে সুলক্ষণ বলে মনে হয় নাঃ 


হল 


৮ 





তা থেকে আমরা এই ম্ধান্তে eg 
ছিলাম যে, প্রাপ্ত ভোটের নিরিখে বিচার 
করলে দেখা যায় যে, আবিভন্ত কিউ 

পার্টি অন্ততপক্ষে ১৫টি জেলায় নিজের 
শক্তবাদ্ধ ঘাটয়েছিল এবং কংগ্রেস ১টি 
রা চা! নের হিসাবে কুচবিহারের : 
. &টি ও. হুগলীর একটি নতুন আসন দখল 
পরিচয় দিয়েছে, লোকসভাতেও ফরোয়ার্ড 
রকের দুজন প্রতিনিধি গত নির্বাচনে 
গেছল। আর-এস-ঁপ-ও তুলনাম লকভাবে 
অবস্থার উন্নীত করেছিল। মার খেয়েছিল 
দপ-এস-পি... এস-ইউ-স  মাক্ণসস্ট : 
ফরোয়ার্ড রক প্রভাতি? চতুর্থ নির্বাচনে 
এই দলগ্যাল.কে কেমন ফল দেখাতে 
পারে তার জন্য আকুল প্রতীক্ষা সকলেরই ৷ - 
যাবে। 


ও প্রার্থীর সঙ্গে কংগ্রেসবিরোধী 
প্রাথীর। এবারে প্রিপাক্ষক _' 
সংগ্রামেও মর্যাদার আসন স্থান পেয়েছে 





বৈ জপ চলত 
দেশ দ্বাধীন হবার পর তিনি কংগ্রেসে 
এসেছেন, তাঁর সঙ্গে জনসাধারণের কোন- 


দিনই যোগাযোগ নেই। উপ্চতলার লোক 
হিসাবে দেশের ভিতরকার অবস্থা জানা 
তাঁর পক্ষে কোনদিনই: সম্ভব: ছিল না) 
কা phere 





' জভায় বিক্ষোভ প্রদীর্শত হচ্ছে। সেটা 
দৈনান্দন জঈবনযাপনের যন্ত্রণার বিরুদ্ধে 
গিক্ষোভ। মুখ্যমন্ত্রী ছাড়া অন্য কোন 
কংগ্রেস নেতার বন্তৃতায় বিঘ4 ঘটানো হয় 
ন। উত্তর ভারতের সর্বত্র যা ঘটছে। 
অর্থাৎ কোন কংগ্রেস নেতাকেই মুখ 
খুলতে দেওয়া হচ্ছে না, গাঁড় অবরোধ 


হচ্ছে, ইট পাটকেল ছোড়া হচ্ছে, বন্তাকে ॥ 


গণ্ডে উঠতেই দেওয়া হচ্ছে না, সেরকম 
কোন ব্যাপার পশ্চিমবঙ্গে নেই। 
কিন্তু এবারে যা সবচেয়ে বেশি দেখা 
গেছে, বিশেষ করে দুটি বাম ফ্রপ্টের 
ক্ষেত্রে যেন খেউড়ের হাট বসেছে। এক 
ফ্ুণ্টের নেতারা অপর ফ্রুণ্টেরে নেতাদের 
{বরুচ্ধে যে আন্দাজে কুৎসা ও 'খাঁস্ত 
খেউড় করতে শুর করেছেন তা এক 
লজ্জাজনক এতিহ্যের সৃষ্টি করেছে। 
পরস্পরের বিরুদ্ধে কুৎসা গেয়ে তাঁরা 
মহৎ কাজ করেন নি। ‘ফলে তাঁরা যত- 
খাঁন না জনসাধারণের মধ্যে কংগ্রেস- 
শবরোধতা জাগিয়ে তুলতে পেরেছেন, তার 
চেয়ে বোশ ক্ষতি করেছেন নবজেদের। 
খুনর্বাচনের মাত্র দশদিন আগেও হারেন- 
বাবু বলেছেন: এখনো . সময় 


রড 
+. সাপ্তাহিক ঘসমতা 
পারস্পাঁরক কুৎসা রটনা বন্ধ করা হ্েক॥ 
জানি না শেষ মুহূর্তে এ*রা কি করবেন। 
তখন কি বেশ দোর হয়ে যাবে না? 
শাসকদলের . বিরুদ্ধে নির্বাচনের 
স্বার্থে সরকারী ক্ষমতার অপপ্রয়োগের 
বিরুদ্ধে বিভিন্ন মহল থেকে অভিযোগ 
সোচ্চার হচ্ছে। আমরা পূর্বে লিখোঁছ 
যে বারুইপুরে পুলিশ কর্তক বিরোধী- 
পক্ষের কম্দের ভীত প্রদর্শন করা 
হচ্ছে, এবং একজন মন্ত্রী সপ্তাহে গড়ে 
চারাদন থানায় বসে থেকে শাসনযন্ত্রকে 
গনজের স্বার্থের দ্বারা প্রভাবিত করার 
চেষ্টা ৰুরছেন। এইরকম আভযোগ 
আরও বহু জায়গা থেকে আমাদের কাছে 
আসছে। ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউণ্ডাট 
প্রধানমন্ত্রীর নির্বাচনী বন্তুতার জন্য 
ব্যবহৃত হতে দেওয়ায় অনেকেই ক্ষুব্ধ 
হয়েছেন, এমন কি গণতাঁন্সক চেতনা- 
সম্পন্ন কংগ্রেসীও। কাঁমউনিস্টরা ওই 
উদ্দেশ্যে মাঠাঁট চেয়োছল এবং তাদের তা 
দেওয়া হয় ন। এ আঁভযোগ ন্যায্য 
বলেই মনে কার। প্রশাসনযন্তকে শাসক- 


দলের স্বার্থে ব্যবহার করা নজীর হিসাবে 
খুবই দৃষ্টিকটু, যা কোন গণতান্ত্রিক 


পোস্ডার খ্ঘ্ৰ 


আগেই বলেছি এবারে ননর্বাচনা 

বন্তৃতা কোথাও মোটে জমে নি। ফ্লোটিং 

জনতার নিকট স্ট্রীট কর্নার মিটিং যে 

কত এরর সার্থক হয়েছে তা সংাশ্লম্ট 

কমাঁরাই বলতে পারবেন। তবে দেওয়ালে 

এবার যে আন্দাজ পোস্টার পড়েছে তাঁর 
অতীতের সকল রেকর্ড ভঙ্গ করে দেয়॥ 

কোন জায়গায় একটুও স্থান খাল নেই। 

আমার বলতে একট. ভুল হল। পোস্টারের 

চেয়ে চুন অথবা আলকাতরা দিয়ে লেখার 

সংখ্যাটাই বোধ হয় বৌশ। ক শহর, 

1ক মফস্বল সর্বত্রই কোথাও কোন দেওয়ালে 

একট.কুও ফাঁক নেই। এবারে, সবচে 

আকর্ষণীয় হচ্ছে কাঁবতার জাই এর পচ 
আর একপক্ষের উদ্দেশ্যে ছড়া উরে 
কোথাও ব্যঙ্গ, কোথাও- শাণিত বিদু 
কোথাও বা একপক্ষের কবিতার জবাবে 
পাল্টা কাবতা। এগ্দাল সকলেই দেখে- 
ছেন, আর যাঁরা বড়. একটা বাঁড় থেকে 
বার হন না তাঁরা সংবাদপত্র - মারফত 
পড়েছেন। কাজেই এখানে আর সেগালর 
উল্লেখ করে আপনাদের ধৈর্যচ্যাতি ঘটালে 
নাঃ 





ধন্র।খাহক উপন্যাস 


‘তু স্ুবর্ণলতার স্মাতির প্জ্ঠার 


> ধকাঁবতা লেখার দিনের স্মৃতি আর' কই? 


CARE TAA 


এন 


a 


তার পাভায় পাভার খাঁচার পাখার ডানা 
বটপটানির শব্দটাই তো প্রথর! 

তবে তাকে ভার সেই স্মৃতির জানলা 
হি দেখতে পাওয়া 
মায়। কে জানে কোথা থেকে সংগ্রহ করে, 
আর কেগন করেই বা পার ছাড়পত্র, তবু 
দেখা বার, যে বাড়তে ছেলেদের পাঠ্য 
পুস্তক অর 'নৃতন পাঁঞ্জকা, ছাড়া আর 
কোনো বই আসত না,.সে বাড়তে কোণের 
দিকের একটা ঘরে খাটের তলায়, দেরাল- 
আলমারতে জানালা-দরজার মাথার তাকে 
তাকে থাকে থাকে জমে ওঠে বই, .কাগজ, 
পন্রপান্রকা। ূ 
. হয়তো ঘরের প্রকৃত মালিক শাসন করে 
করে এলে গিয়ে হাল ছেড়ে 'দিয়েছে। 
সইলে-লীকশোরী সুবর্থলতার স্মৃতির 
ইতিহাসে তার বই কেড়ে নেওয়া, 
ফেলে দেওয়া, ছি'ড়ে ফেলা, পড়িয়ে 
দেওয়া, সব কিছুর নজশরই তো আছে। 
শেষ পর্যন্ত হাস ছেড়েছে । অথবা হষভো 
দেখেছে এতেই পাখণটা বটপটায় কম। 

আরও পাখী তো আছে এ বাড়তে, 
খাঁচায় কই তারা তো এমন করে না? 


বেহায়া মেয়েমাননষ বাবা, এত অপমানের 
-পরও আবার সেই কাজ? আমবা হলে 
বোধহর জীবনে আর ও বস্তু আঙুলের 
লন ১৬ 

মর্দানী। বনু আটিলী ফস্কা 
রে 





(পূর্ব পপ্রকাশতের পর) 


সবর্ণলতা তার "আড়ালের কথা টের 
পায় না! স্মবর্ণলতা তার আপন আবেগ 
আর অনুভূতির পরিমণ্ডলে বিরাজ করে। 
তাতে বেহায়া বঙ্গ" বেহায়া, অবোধ বল 
অবোধ। 

৯ RE HE 
নইলে উমাশশীদের কাছেও এক এক- 
সময় ছুটে যার সে এক একটা নতুন 
অনুভূতির আবেগ নিয়ে! হয়তো শীতের 
দুপুরে উমাশশশী রোদে বসে বাঁড় দিচ্ছে, 
ধগারবালা পশমের রং মিলিয়ে, ঘুণ্রেপোষ’ 
বুনছে, আর বিন্দু রোদেই একট; গড়িয়ে 
নেবে বলে মাদুর বিছোচ্ছে, সুবর্ণ সেখানে 
যেন আছড়ে এসে পড়ে। উত্তোজত 
আরন্ত মুখ, চোখ লালচে, বলে, “দাদ 
জ্বীবনভোর শুধু বাঁড়ই দিলে, জানলে না 
এ জগতের কোথায় কি আছে? শোনো, 
শোনো একবার, পুরুষ কাব কেমন করে 
ফুটিয়ে তুলেছেন মেয়েমনের কম্ট-দন্রখহ! 
বলে কিন্তু চেরে দেখে না ওরা ‘জগতের 


কোথায় কি আছে’ জানবার জন্যে উদগ্রীব 


হয়ে তাকাচ্ছে, না পরস্পর কৌতুক দৃষ্টির 
বিনিময় করছে। কৌতুক তো করেই তারা 
জুবর্ণকে নিয়ে। ওঁট যে একাঁদকে যেমন 


-তেজ্জী অহত্কারণ জাসপদ্দাবাজ আর এক- 


দিকে তেমাঁন রদ্ধ পাগল! 
ওরা ওই পড়া মুখস্থর মতন চে“চয়ে 
পদ্য পড়ায় হাসে। বদ্ধ পাগলটা অবশ্য 
ততক্ষণে সরু করে দিয়েছে 
‘বেলা যে পড়ে এল জ্রলকে চল! 
পুরনো সেই সুরে কে যেন ডাবে 
জুরে 


| আাশাুর্মা দেবী” 


আবেগে থরথর করে গলা, চোখ দরে 
অসতর্কে 'কখন জল গাঁড়য়ে পড়ে, আর 
ভাবে, পদ্য না বুঝুক প্রাণ নিংড়ানো ওই 
মর্মকথাটুকু তো ওদের মর্মে গিয়ে 
পেশছচ্ছে।...বেচারীরা চোখ বুজে দন 
কাটাচ্ছে, হঠাৎ তো এতেই চোখ ফুটে 
যাবে। বুঝতে পারবে এই প্রাণপাত করে 
সংসার করা, 'ওই ভয়ে সশাচ্কিত হয়ে 
থাকা, সব বৃথা, এখানে আমাদের কেউ 
আপন ভাবে না। সবাই আমরা 

‘ফুলের মালাগাছি ঈীবকাতে আসিয়া 

পরখ্‌ করে সবে করে না স্নেহ 
আর এও বুক জগতে এমন হদয়- 
যান মহৎ পুরুষও আছেন, যানি নিরুপায় 
মেয়েমানুষের এই যন্ত্রণা অনুভব করেন, 
তাকে ব্যস্ত করবার ভাষা জোগান আশ্চর্য, 
আশ্চর্য) কি করে জানলেন রবিঠাকুর-- 

খানে মিছে কাঁদা 

দেওয়ালে পেয়ে বাধ 
কাঁদন ফিরে আসে আপন কাছে?» 
চি করে টের পেলেন 


বুঝতে 
প্মরবে না টচিরবন্দিনী উমাশশী3 বুঝতে 


লৈ ভাববে না-'আমাদের যে এই অবস্থা, 
তা" তো কই আগে জানতাম না।. কি 
ছন্ধই ছিলাম । 

ওদের - চোখ খুলতে বসে স্বর্ণ, 
'আর হঠাৎ এক সময় নিজেরই চোখ খুলে 
যায় ওর! 'গারবালা সহসা শশব্যস্তে 
বলে ওঠে, 'গলাটাকে একটু খাটো করো 
'সেজাঁদ, নিচে যেন কার চাঁটর শব্দ পেলাম, 
ছোট ঠাকুরপো এলেন বোধহয়? 

আর সেই বলে ওঠার চিল খেয়ে চমকে 


'অন্য্রগতে হারিয়ে খাওয়া মল স্দীকেই 
কাছে পায়। 

কান্রেই দোষ দেওয়া যায় না তাকে 
ফাঁদ সে বলে, “এই এক রাঁবঠাকুর হয়েছেন 
দেশের মাথাটা খাবার জন্যে! মেয়েমানদষ- 
গ্ৰলো যাবে এবার উচ্ছম্নে। সেই যে বলে 
০ 

“পদ্ম গেল পটল গেল গুগল হল 


আর শাঁলখ গেল খে হেল 
আরশোলা হল পাখী! 
হেস বাঁড়য্যে, ।ঈশ্বর গুপ্ত তো ছার 
তোমার মতে বোধহয় তোমার ওই রাঁর- 
ঠাকুর মাইকেলের চেয়েও বড় কাঁব 
সুবর্ণ মাথা তুলে ওই বদ্দুপমাথা 
মুখের দিকে তাকায় আর তারপর হিল্দু 
নারপর এীভহ্য সম্পূর্ণ ধাঁলসাৎ করে 
দের কাছে আম কিছুই বলতে চাই না! 


খকন্তু এসব কবেকার কথা? 
টা টি 
যে সব কথা খাতায় লিখতে গেলে 
চল্যহীন বিবর্ণ একঘেয়ে। ' তাই খাতাষ 
তোলা হয় না, শুধু স্মৃতির ঘরের 
চাবিটা খুললেই একসঞ্গে বৌরয়ে আসতে 
চায় অনেকে, 'হুড়মদুঁড়িয়ে একাকার হয়ে। 
কিন্তু খাঁচার "পাখীর ডানা রূট- 


খাঁচার শিক শল্ত করতে চেষ্টা করে, বৃহৎ 
পৃথিবী তাকে উপহাস করে এগয়ে যায়, 
আকাশকে হাতের মুঠোয় ভরে ফেলবার 
দুঃসাহসে হাত বাড়ার়।...কবিরা 'শল্পশরা 
নিঃশব্দে আপন মনে অচলায়তন ভাঙার 
কাজ করে চলে, বিচারকের মন সশব্দ 


ওদের চোখে-মুখে আচারে-আচরণে, ভার 
'আভাস “পাওয়া যাচ্ছে। 
আর কতকগুলো মেয়ে 


ভারা পিকেটিং করছে। মার খাচ্ছে, জেলে 
ষাচ্ছে। আষমদদ্র 1হমাচল একটি নামে 
স্পন্দিত হচ্ছে, একটি কণ্ঠের ডাকে ছুটে 


না আর, এবং বন্দু আর গগাঁরবালা না কি 
বিলিতি নুন আর 'বালাতি চিনি বাতিল 
করে কিকচি আর 'দোলো' খাচ্ছে, এবং 
বাজার থেকে বালতি কুমড়ো 'বালাতি 
আমড়া আর 'বালাত বেগুন আনা নিষেধ 


করে দিয়েছে। 


আবাল-বৃদ্ধ-বাঁনতা ইতর ভদ্র শিক্ষিত 
ধনরক্ষর সবাই এক কথা কইছে কেউ আর 
এখন বলছে না 'রাজত্বটা কৃটিশের॥” সবাই 


বকে ফেলেছে ওরা অন্যায় করে পথল 
করে আছে, অতএব ন্যায়ের দখল নিতে - 


হবে। সবাই জেনে গেছে মহাত্মা গান্ধী 
‘স্বরাজ’ এনে দেবেন। 

“ফাঁসির মণ্ডে গেয়ে গেল যারা জীবনের 
জয়গান, এ হয়ত তাদেরই রক্তে-ভেজা 
মাটির ফসল। তারা রীজ গ্রতে রেখে 
গেছে। এখন এসেছে আর এক নালা 
"তাতে জল দিতে । 


তো তখন সর্বদা সশঠ্কিত অবস্থা আর 


আর অপচয় করা চলবে 


চলকে না বাব? আরও একট - 
হেসোছল স্বর্ণ, ‘তা চরকাটাই চালা! 
তোদেরই এখন সামনে দময়। আমার 
তো এখন সময়ের সম্বল সব পেছনে 
ফেলে চলে আসা জাবন।, 

চিমৎকার! কত কত আশী-নব্বুই 
বছরের বুড়ো-্ুড়ি চরকা কাটছে তাঃ 
জানো?  রাস্তায়-চলা-মান্য পর্যন্ত 
তকাল কাটতে কাটতে চলেছে!” 

"তা চলতেই পারে] যখন যা ফ্যাসান __ 
ওঠে! 


~ 


শর ও বস Dt খা 


গান্টা-কে নিয়ে গোলকধাঁধায় ঘুরে মরলো বড় কথা বলনেওয়ালা ভাবের ফানুস! নিয়ে একবার মামীশাশড়ীর বাতি 


| $রদিন ? 


কানু মাকে অনেক ধিক্কার দিয়োছল। 
. বলোছিল, ‘স্বরাজ’ অমাঁন আসবে না। 


আতর জন্যে ক্লেশ চাই, দুখ চাই ৷ 


be 


মুক্তকেশশর নাতি, প্রবোধের বংশধর, 
ঘলোছিল একথা উত্তেজর্ত গলায়। 
অতএব বলতেই হবে দেশের মজা 
নদীতে বান ডেকোঁছল। তথাপি স্বর্ণ 
উত্তোজত হয় নি। স্বর্ণ আবার হেসে 
উঠে বলেছিল, ‘অ তোর এই জতো 
কাটার মধ্যে ক্লেশই বা কই? দদঃখই বা 
কই? আর গেরস্ভঘরের মেয়েমানুষের 
ঘবসরই বা কই? . 

কানু আরও জবলোছল . 

আর একবার নাটক-নভেলের খোঁটা 
দদিয়োছল, সুবর্ণলতার দর্র-পুটো বড় 
হয়ে ওঠা মেয়ে কি রাজ্জকার্ষ করে তার 
গহসেব চেয়োছল। হ্যাঁ দুটো মেয়ের কথাই 
তুলেছিল কানন-তখনো পারুর ঘর বসত 
হয় 'ন। 

আর কানুর বিয়ে হয় 'নি। 
কানুর বিয়ে লাগলো ওই চরকার 


১0. চেউটা একট কমলে। অনেকের বাড়তেই 


৬ তখন আধা চরকাটা ছতের সাত 


_ কোনোটাই নিরর্থক নয়! 


আশ্রয় পেয়েছে। শুধু 


ক্ষার কারুর দেয়ালে চরকা কাটা রত 


ফটো বূলছে উজ্জ্বল মাহমায় । 
তা' সে. যাই হোক_ পারুল বকুলের 


“ ্থা তুলেও মাকে নোয়াতে পারে নি 


ক্লান। সুবর্ণ বলোছল, ‘সে ওদের নিজের 
থেকে ইচ্ছে হয় প্রেরণা আসে, করবে 
ওরা। আমি হুকুম দিতে যাব কেন? 
বিশেষ করে_আমার যাতে বিশ্বাস 
আসছে না!’ j 

, তা’ হলেই বল উল্টোপাল্টা কি না। 


ছিল, আর এতে তোমার ধিশ্বাস- নেই? 

-তা" কান নর রাগের মানে অবশ্যই 
জ্ঘাছে। 
সুবর্ণরই ভুল। 


প্রাপ্তই হঠাৎ আসে না! কান্দ চলে নানা 
» চিন্তায়, নানা হাতে। বহু পরীক্ষা- 
ই নিরীক্ষার মধ্য দিয়েই তো পরমকে পাওয়া 
যায় 

কিন্তু একবগঙা সুবর্ণ বলে, 'পরমকে 
পেতে হলে চরম মূল্য দিতে হয়।” অথচ 
ওই চরমটা যে কি সেকথা বলে না। হয়তো 
সে ধারণাও ওর নেই? শুধু একটি ‘বড় 


কোনো _ 


বৈ তো নয়৷ 

তবে মোটের মাথার দেখা গিয়েছে 
স্বর্ণ এতখাঁন স্ুবর্ণসুযোগেও রাজ- 
পথে নামে নি। রাজপথের কলকোলাহলের 


আসছে। 


দাঁস্তি। হয়তো বা. রাগারাগি কেলে 


স্ত্রী মান্য ভাল, 
তবে মাটির মানুষ তো নয়? অতএব 
হয়ে গিয়োছিল বিচ্ছেদ। 


আসা" 
যাওয়ার পথে পূনার্মলন। তাছাড়া পরি- 
মূলবাবুর ছেলে স্মানর্মল তো কোনো- 
দিনই ওসব মনোমালিন্যের ধার ধারে নি। 
ঘরের ছেলের মত এসেছে, বসেছে, খেয়েছে! 
সেই আসা-যাওয়ার অন্তরালে-_ 
কিন্তু সেকথা থাক। 

সুবর্ণর অগাধ সমুদ্রের এক অঞ্জলি 
জুল, অগাধ স্মাঁতকথার একমুঠো কথা 
এবার আলোর মুখ দেখবে! তাই স্বর্ণ 
লতা মর্দীরত হচ্ছে। তাই সুবর্ণ তাকিয়ে 
দেখছে না তার অন্তঃপুরে লোকাচার 
বাঁধর সমস্ত অনুশাসনগাল নির্ভুল 
পালিত হচ্ছে কি না। 

এখন সবল অনেক নান 
তার সেই প্রথম কাঁবতার 'দিনটি'রু 
কাঁহনশখানি অক্ষয়ের বন্ধনে বন্দী করে 


যাবার জন্যে স্পন্দিত হচ্ছিল ৷... 

তই ছেলেকে ডেকে বলছিল, ‘সুবল 
একখানা গাঁড় ডেকে এনে দিতে পারবে ? 
তা এই রকমই কথা সূবর্ণর। 
সুবল একটা গাঁড় ডেকে এনে দে" 
না বলে এনে দিতে পারবে? 

মা ছেলের সহজ সম্বন্ধের ধারার ঘধ্যে 
যেন দূরত্বের পাথর পড়ে আছে চাই চাই, 
তাই জলটা বয়ে যায় ঘোরা পথে। 
কে জানে এই পাথরটা কার রাখা। 
মায়ের না ছেলের? 

- জুবলও তো বলল না, ‘কাঁ আশ্চর্য, 
পারব না কেন? যাবে কোথায়? চন 
পৌছে দিচ্ছি গিয়ে? 

সুবল শুধু ষাল্দক গলায় উচ্চারণ 
করলো, ‘কথন দরকার?’ 
স্ববর্ণলতা আহত দম্টিতে তাকায়। 
জ্বর্ণলতা যেন বড় অপমান বোধ 
করে। 

, স্বর্পন্ূতা তো? জানে ওর এই ছোট 
ছেলেটার ভিতরে হৃদয় আছে। তবে সুবর্ণ, 
লতার বেলায় কেন সে হৃদয়ের এতটা 
কার্পণ্য ঃ যেন চেষ্টা করে হৃদয়টাকে শন্ত 


‘মা’ বলে কতাঁদন ডাকে নি সুবল? 
ইচ্ছে করে না এই কাঠিন্যের সামনে 
' এসে কোনো আবেদন করতে । তবু এক- 
আধ সময় উপায়ও তো থাকে না। একা 
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কটা ভাড়াটে গাঁড় করে এবাঁড়-ওবাঁড় ছ্যাঠামশায়ের এমন অসময়ে 'আঁব- 
অভাবের কারণ ঠিক অনুধাবন করতে পারে" 


,ফরার সাহসটাই তো অসম সাহসিকত। 


তব সে সাহস দেখায় সুবর্ণ, দুটো শ্বশুর- না! 


ধাঁড়ি একাই যাওয়া-আসা করে তাই 


ধলে পথে বৌরয়ে রাস্তায় দাঁড়িয়ে থেকে ফেলে রাখে না। 


গাড়ি ধরে নিয়ে যাওয়া তো চলে না? 


সঙ্গে ওগুলোই বা কি? 
তা’ জগ্ঢু কাউকে বোশক্ষণ অন্ধকারে, 
সহর্ষে বলে, এই যে 
তোমাদের মা'র বই হয়ে গেছে। নাও এখন 


সেটা যেন সাহস নয়, অসভ্যতাঁ। অন্তত বন্ধ্বান্ধবকে বিলোও! সার্থক মা তেমা- 


সুবর্ণর মাপকাঠিতে। 


দের, লোকের কাছে বলতে কইতে মুখ 


স্যবল না হোক অন্য ছেলেরা এই উদ্জবল। ছাপাখানার লোকের তো শুনে 


দিয়ে শোনাতে ছাড়ে না। 
মাড় ডেকে দেওয়ার 'ফার্স” কেন বাবা? 


বলে, “আর তাক্জব! 


বলা বাহুল্ঃ*বকুল এব 'বন্দু-বিসর্গও 


বেশ তো, স্বাধীন হয়েছ, যাও না বরকত পারে না॥ 


বেরিয়ে পড়ে ডেকে নাও না গে এক- 
খানা 

বলে আরো বোঁদের কাছে ভক্ষ্য 
হুল খেয়ে। . 


বৌদের একা এক পা বেরোবার হুকুম" 


পু 


স্বর্ণও অতএব সেই .যাল্সিক গলা- ' 
তেই উত্তর দেয়! এখনই, দরকার! 


মা'র বই! সেটা আবার ক জিনিস। 

তাই অবাক হয়ে মা'র মুখের দিকে 
তাকায়। 

বাক্‌শান্ত হারিয়ে ফেলেছে সুবর্ণও। 

বই ছাপা হয়ে গেছে। 

+, ছাপা এত" শশগ্াগ্গর হয়]- 

. নতুন পরিচ্ছেদটা আর দেওয়া. গেল না, 
তা'হলে। না যাক, কিন্তু কোথায় বইঃ 
“ ওই, বাড়ায়! যে বাড়িটা সিডর 


তা " তলায় বসানো, রয়েছে! 


নইলে বলতে আসবো কেন? কি আসে পুরনো খবরের কাগজে মোড়া দড়ি 


গন এখনো 


বাঁধা স্তৃপরশকৃত কতকগুলো প্যাকেটভার্তি 


কথা শেষ হয় না, হঠাৎ বুকটা ধড়াস্ব মস্ত বহাড়টা জগন্লাথচন্দ্র এবার টেনে, ' 


রে ওঠে স্মবর্ণর! 


এমন অসময়ে কেন উনি? 


সামনে নিয়ে আসেন। 


. একটা অগ্তত্যাঁশিত . স্তব্মতায় অৱ- - 


হাওয়াটা যেন নিথর হয়ে গেছে। ... 
মোটা বুদ্ধি জগন্নাথও যেন টের পান 
কোথায় একটা সুর কেটে গেছে। ভাবো 


তবে কি বলতে এসেছেন ও বই উনি উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠে পুলক প্রকাশ করবে 


ছাগতে পারবেন না? 
পড়ে কি বিরন্ত হয়েছেন? 


টু না সত্য, তবু ভাবে-ভগ্গাঁতে তো বোঝা 


যাবে? 


রা Ua CE TA 


গা ছেড়ে বাদ-বিতণ্ডা করবেনঃ 


a 
t 


ছাপাখানার মালিক জগনাথচন্দ্রের 


হে'ড়ে গলা আকাশে ওঠে-“সুবল কই 


রে সুবল? এই যে বোমা তুমি এসে ' 


গেছ! তোমার বই এনে দিলাম । পচিশ, 
কাপ ছাঁপয়োছ বুঝেছ! প্রথম বই, বিষের 
পদ্যর মত বিলোবে তো চাটু? বোঁশ 
থাকাই ভাল । মুটে ব্যাটা কি কম শধতান ? 
ওই কণ্থানা বই এপাড়া-ওপাড়া করতে 
দক না ছ' পুয়সা চায়। চার পয়সার বৌশ 
হওয়া উচিত? বল তো বৌমা! রাগ 
করে দ:'আঁনটাই. ছ্ড়ে দিলাম! 
বাল নে গে ব্যাটা পান খেগে যা। 

. - এই বাক্যপ্রোতের মাঝখানে বকুল এসে 


রসভিিনানির রতি রি রাত 
নি আহনারদের একটি প্রাতমূর্ত 
: দেঁখিরোছিল মানুষটাকে / 

- আর এখন 2 

- যেন হঠাৎ সাপে কেটেছে 

ঘোমটা তো দণর্ঘ নয় বা বাঁড়র বোঁদের 

মত, মুখ দেখতেই পাওয়া যায়। ,- 
১ 2 দূ 
জগন্নাথ, অরপব শুকনো শুকনো গলায় 
বলে, ‘বাবা বাঁড় নেই?’ 

; বকুল" আস্তে বলে. ‘না! পাশের বাঁড় 
দাবা খেলতে গেছেন। 

অন্যাদন হলে 'নির্ঘাৎ জগন্নাথ সঙ্গে 
সঙ্গো হেকে বলে উঠতো, 'গেছে।তো ! 
জান! চিরকেলে নেশা। কথায় আছে 
তাস, দাবা, পাশা তিন সর্বনাশা! আরু 
ভাষা আমার ওই _তিনাটিতেই ডুবে 
আছেন । 

{কিন্তু আজ আর জগন্নাথের বাক্‌- 


মারবে জ্যাঠাকে প্রণাম করে, তাদের জগ; স্ফুর্তি হর না, ‘আচ্ছা আমি এখন যাচ্ছি। 


~ 


আম এখন যাছ। বলে চটিটা পারে 
গলায়। 

' আর এতক্ষণে সুবর্ণ মাথার ঘোমটা 
টানে। আঁচলটা গলায় দিয়ে আস্তে পায়ের 
কাছে একটি প্রণাম করে। 

“থাক, থাক, হয়েছে, হয়েছে-- বলে 
চলে যায় জগহ। 

আর পথে বোঁরয়ে ভাবতে ভাবতে 
একটা সিদ্ধাশ্তে-পোঁছয়, আর কিছু নয়, 
আঁত আহনাদে- কথাতেই আছে অল্প 
সুখে হাস্যমুখে নানা কথা কর, বোঁশ 
সুখে চোখে জল, চুপ কবে রয়, 
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ও বেচারা হকচঁকিয়ে গেছে আর, কি? 
বোঝাই যাচ্ছে বাড়তে কিছু জানান 
{ন বৌমা। 

আহ্মাদে 'াশ্চন্ততায়া এবার জোরে 
জোরে পা ফেলে জগ, ওঃ প্রবোধচন 


এসে চোখ কপালে তুলবেন সাতপ্র্ষে ' 


কেউ কখনো বই লেখে নি, লিখল: কিনা 


ঘরের বৌ! 

গার ‘বুঝলে মা, 
আহ]্রাদে তোসার মৈজবৌমার আব মুখ 
দিয়ে। কথা৷ সরে না। 

ভা প্রবোধচন্দ্রের প্রথমটা, চোখ কপাল, 
উঠোছল কৈ দিক রি f 

তাবপরই বাড়তে উঠলো হাঁসির 
হুস্লোড় ! 

RA জান করি এন চর করে 
হাসাহাস করে নি বহুকাল ‘বাবা’ বলে 
ডেকে কর্ধাই বা কয় কবে ?., 

বাবা, মার বই! জগ জ্যাঠামশাইনের 
ছাপাখানার মাল! দেখো দেখো! উঃ 

প্রবোধ আকাশ থেকে পড়ে, ‘মা'র বই! 
- তার মানে 2 

" “তার মানে? মানে হচ্ছে আমরা তো 
কেউ কখনো মা'র কিছ; করলাম না, তাই: 
মা নিজেই হাল ধরেছিলেন, চাপ চুপি 
গিয়ে জগ জ্যাঠামশাইয়ের বাড়ি গিয়ে 
ছাপতে দিয়ে এসোঁছলেন। 
ছেপে এসেছে। 

এৰোম নও নিত গাল রাড বার 
বলে ওঠে, বলিস কি রে ভানু, একে 
সত্যই সেই কলাপাতে না এগোতে গ্রন্থ, 
লেখা সাধ! 
যাবে গ্রন্থকার হবার বাসনা? 

'হ$।” ভানু হেসে হেসে ফর. ফব করে 
‘আহা! গ্রন্থই বটে! গ্রন্থের নমুন্যাট 
লোককে দেখাবার মত!” 

তা হাসাটা-নেহাৎ অপরাধ নয় ভানর, 
“সুবর্ণলতার স্নৃতিকথার নমুনা দেখলে 
রে-ই বা না হেসে থাকতে পাবতো ? 

মোদাবুদ্ধি জগক্ষাথচন্দ্রু,  পিয়সায়ী 
দূখানা বর্ণপাবিষের কাগজে বহ 
ছেপে দিয়েছেন স্‌বর্ণলতাব ভাঙ্য 


সেই বই” . 


সং 


- জগ জ্যাঠামশাই। 


| 


i A 
টাইপ আর পুরু কাল দিয়ে । অবশ্য 
সৈটা ঠিক জগুর দোষ -নয়, 'জগ্চুর ছাপা- 


খানার দোষ অথবা স্বর্ণ লতার 'ভাগ্যেরই 


'দোষ। -. 

বই দেখে পর্যন্ত বুঝ সুবর্ণ তার 
ভাগ্যের স্বরূপটা স্পম্ট কবে দেখতে 
পেয়েছে। নাঃ আর কোনো সংশয় নেই, 
আর কারো দোষ নেই, 'সরটাই 'সুরর্ণ- 
লতার "ভাগ্যের দোষ! 

শুধুই কাগজ? শুধুই এুদরাষল্তের 


ন শুনে যান। ০4 হপস; আর 


এই অপুর্ব গ্রযফরণভার' নিয়ে ব্যবসা চালান | 
নাম-ধাম 'কিছু নেই 


বইয়ের, বই ছাপা হয়েছে নাম হয় 'ন। 
একটি নিপ্রায় বঙ্গনাঁড়, আমার একমান্ 


৷৷ আত্মপ্রকাশ করেছে .একলের ররণীয় সাহিত্য সুষ্ট হিসাবে স্মরণীয় গ্রন্থ ॥ 


পাঁরচয় আম একটি অন্বপ্দারর মেজবৌ! 
আমার 

প্রবোধ হঠাৎ প্রায় ধমকে ওঠে, “ও 
আরার দক রকম পড়া হচ্ছে? কাঁ ভাষা 
গুসব?’ 

না যা লেখা আছে তাই 
পপড়ছি। আরো "নমুনা আছে দেখুন না।? 
কৌতুকের হাসিতে চণ্চল দ্ুতকণ্ঠে পড়তে 
“থাকে ভানু, আমার মন আছে, বুদ্ধি 
না। আম হয 

খুক ভি 
শোনা যায়। বৌয়েরা হাসছে মুখে কাপড় 
চাপা 'দয়ে। ভানুর ভঙগশতেই যে বেশ 
-হাঁসর খোরাক! | 

কিন্তু হঠাৎ একটা 'রিপর্যয় ঘটে যায়। 

একটা অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটে। 

বনে শছল সুবর্ণলত্য, অকস্মাৎ 
ক্রুদ্ধ ব্ঢুঘ্ীর মত এসে প্রায় [ঝাঁপিয়ে 
"পড়ে বিয়ে হয়ে যাওয়া মস্ত বড় ছেলের 
ওপর। ' লা 


ধ্যাঘ্রীর মতই একটা গোঁ গোঁ শব্দ 
শোনা যায় সুবর্ণলতার গলা থেকে। 
বইখানা কেড়ে নিয়ে কুচিকুচি করছে। 

বহুকাল আগের মত আবার একদিন 
‘ছাদে আগুন জবদলো। সুবর্ণলতার 
গোলাপ’ রঙের বাড়ির ছাদে।, .. না যত 
উদ্দ্রাম্তই হোক সে, তদ্দশ্ডেই বাঁড়র 
যেখানে-সেখানে আগুন জেবলে একটা 
আঁগ্নকাণ্ড করে বসে নি। 


আগুন, অনেকক্ষণ সময় নিয়ে। 

পয়সায় দূখানা বর্ণপরিচয়ে'ব কাগজে 
ছাপা, তেমান কাগজের মলাটেই বাঁধাই 
পাঁচশোখানা বই পুড়ে ছাই হতে এতক্ষণ 
লাগলো? না সেগুলো নিমেষেই গেছে। 
সময় য়ে আর চোখ জবলানো ধোঁয়া 
'উদ্‌শিরণ করে যেগুলো পুড়লো স্গননো 
হচ্ছে অনেক কালের হলদে হয়ে যাওয়া 
“পাতা, আর বিবর্ণ হয়ে যাওয়া কাঁচিতে 
লেখা অনেকগুলো খাতা! 


রত 
[হ্ৰমলঃ ] 


-কত'রন্ত কত অশ্ুর শবানময়ে আমরালাভ করেছ পব্ত্র স্বাধানতা; মণিদর:মত কত বিপ্লবী আত্মাহীত দিয়েছেন স্বাধীনতার 
'ক্বঙ্ন "নিয়ে, নীরা বোঁদর "মত শীবস্লবীর কত অসাধারণ, সহধার্মণশ নীরবে সংহতচিত্তে সহ্য করেছেন অপাঁবসীম যন্তণা। আস 


| আমরা তাঁদের সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়েছি।. সেই অপাপাবদ্ধ সাহস নিশ্চিহ, সেই নবর্গ চুর আদর্শ আজ প্রস্থিত। দনণতি, { 





মির জিকা EE জাত অনাতি-অতশত জ্বাধীনভার 
সংগ্রাম, ম*সলণম লাঁগের আত্মঘাত ষড়যন্ম, দেশ বিভাগ ও স্বাধীনতা-প্রাপ্তি থেকে বর্তমান কালের যন্ত্রণা-বিধবস্ত জীবনঘাগনা 
পর্ষন্ত ভারতবর্ষের অবিস্মরণীয় এতিহাসক যুগ্গকে অন্বিষ্ট মননশশীলতায় অসাধারণ মুন্পীয়ানায় একেছেন লেখক। মাঁণদা 
একটি উজ্জবল চরিত; নীরা বৌদি সম্ভবত বাংলা সাহিত্যে 'অনন্যা। আরো 'অনেক চাঁরত্র.এসেছে ভিড় করে, সব চাঁরত্রই বাস্তব- 
জীবনে আমাদের পরিচিত; '“ঁকল্তু এমনভাবে কি আমরা এদের “চনেছি? সম্ভবত এ ধরণের গ্রন্থ বাংলা সাহিত্যে' নভুন। 


বাক্‌-সাহিত্য ৪ ৩৩ কলেজ রো কলিকাতা ৯ 





হাকিম কতা শসা বস্পলণ 





এই মাত্র যে একজন সাধারণ ভারতীয় 
মৃত সেপাইয়ের প্রতি আমরা সামারক 
কায়দায় স্যালুট বিলাম--তখনও জানতাম 
লা ক তার জাত। মামলার সময় জেনেছি 
-তার নাম রমণী চক্রবর্তী। “Behind 


the guardroom the sentry 
Ramani Chakravarty was 
found lying in a dying condi- 
tion from bullet “wounds and 
unable to’ speak. He was 
removed to hospital where 
he died shortly afterwards.” 
+... (Judgement, of Chitta- 
going Armoury Raid Case 
no 1) ১7 
সেহ রাতে আক্রমণের সমর আমাদের 
গলাতে আরো দুজন কনস্টেবল আহত 
হয়। গার্ডরুম দখল করার জন্য আমরা 
ফায়ার করতে করতে ছুটে গেছি। গার্ড- 
. রুমে সেপাইরা তাদের খাঁটয়ার সথ্গে রাখ্য 
গই পায় নি। “The constable Jay 
Karan tells a ‘similar. story. 
‘Aroused by the report of guns, 
he got up and was stretching 
out his hand for his rifle when 
he was shot in the left buttock, 
| whereupon he leapt from the 
| yerandah and ran for cover to 
the jungle west of the doctor's 
Hjuarters”, 2৮০০৭ (Judgement, 
‘Chittagong Armoury Raid Case 
No. 1). 
গাড় রুমে কনস্টেবল জয়করণ গুলণীর 
শব্দ শুনে তাঁর বন্দুক তুলে নেবার জন্য 
হাত বাড়ালেন। দুভগ্য বা সৌভাগ্যবশত 
তনি বন্দক আর খুজে পেলেন না? 
বারান্দা থেকে লাফিয়ে পড়ে জগালে 
পালিয়ে গিয়ে আত্যবঙ্গা করে ভালই কবে 
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“নং ১” প্যালশ ব্যারাকে ঘুমাচ্ছিলেন। 
বন্দুকের শব্দে ঘুম ভেঙে যাওয়াতে তান 
গার্ডরুমের বা ম্যাগাজিনের দিকে ছুটে 
আসাছিলেন। “Constable Sital 
Prasad Dubr who was sleeping 
in No. 1 barrack was likewise 
awakened by the firing....as 
he approached the magazine 


‘they turned their torchlights 


upon hirn and fired at him. The 
bullet hit him on the left hand 
where upon he ran back to the 
Police Hospital there he Jlurk- 
ed all night until 8 a.am ....” 
(Judgement, Chittagong ” Ar- 
moury Raid Case No. 1). 

এক নম্বর ব্যারাক. থেকে ঘুমচোখে 
শ্্রীশশতলপ্রসাদ ম্যাগাজিনের দিকে ছুটে 
আসতেই আমাদের 1পস্তলের গল তাঁকে 
অভ্যর্থনা জানালো। সামান্য আহত হয়ে 
পুলিশ হাসপাতালের কাছে নর্দমা বা 
ঝোপেবাড়ে লুকিয়ে প্রাণাট হাতে নিযে 
তিনি সারাটি রাত কাটালেন। ব্দাক্ধ- 
মানের কাজই করেছেন_না হলে পৈত্রিক 
প্রার্থট তরি হারাতে হতো। 

নয ব্যাটারিযুন্ত বড় বড় টর্টলাইট 
হাতে নিয়ে আমবা পাহারা দিচ্ছিলাম! 
আমাদের দাঁম্টর অগোচরে কোনাদক থেকেই 
কারো আসা সম্ভব ছিল না। বেচারা 
শাঁতলপ্রসাদকে কি বপদেই না পড়তে 
হয়োছল! অচেনা কাউকে দেখলেই এবং 
আমাদের “ডাকের” জবাব না দিলেই ফায়ার 
করার হক দেওয়া চিল । বপনের দিক 


থেকে প্যারেড গ্রাউন্ড পার হয়ে কেউ যেন 
আস্তে না পারে তার জন্য আমরা সব 
সময়ে টচে'র আলো ঘুরিয়ে ঘাঁরয়ে দেখ- 


ছিলাম। হঠাৎ কয়েকজনকে দেখতে পেয়ে ' 


আমাদের যুবক সৌনকরা ফায়ার করে। 
*...“We may ‘here relate the 
previous adventures of Mr. 


Lewis. ....On being apprised । 


by 9. constable of the attack 
on the police lines he went 
outside and heard firing and 
shouting in that direction. 
Arming himself with a pistol 
and his orderly with a shot gun 
he set off across country on 
foot and emerged on the 
parade ground at the lives 
where they were fired upon. 
They shouted “Don’t shoot, we 


are police.” whereupon the. 


firing became more intense, 
They took cover in a ditch 
thele for about three quarters 
of an hour during which, Mr. 
Lewis says, firing went conti- 
nuously from the direction 
of the reserve office. He could 
see the flash of electric torch- 
lights and figures moving....” 
(Judgement, Chittagong Ar- 
moury Raid Case no. 1). 
"আ্যাসিস্টেম্ট সুপারল্টেশ্ডেন্ট লুইস 
সাহেব একজন কনস্টেবলের নিকট খবর 
পেয়ে ঘরের বাইবে এলেন, পুলিশ 
লাইনের দিক থেঁকে বন্দুকের আওয়াজ ও 
চিৎকার শুনতে পেয়ে তান আর কাল- 
বিলম্ব না করে নিজের পিস্তল নিয়ে, 
বেরিয়ে পড়লেন। তাঁর আর্দাল+ও বন্দুক 


ভাতে তবি সঙ্গী লদলা_-। দাজান খাসির 


ক 


\ 
স্‌ 
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মধ্য দিয়ে পালিশ লাইনের দিকে এগোতে 
লাগলেন। সাহেবের উীস্ত-্পদলিশ লাই- 
নের প্যারেড গ্রাউন্ডে উগাঁহ্ঘত হজ্ব 
সঙ্গে সশ্যে তাঁদের লক্ষ্য করে গুলী কৰা 


হয। তং জুইসেব তখনও আশা ছল 
বু ”*লদেরা রা হশত আর্গাবী গুনরুখাব 


r 


করেছে। ভাই ভাঁবা চোচিয়ে বল্লেন 
"আমলা পালোশ--আামাদেল গুলী কোনো 
না।' তাবগন সাহেবের ভাষ্য হচ্ছে-গুজী 
আবো তাঁত ভাবে চললো । উপায় না 
দেখে তাঁরা একটি নর্দমাঘ পৌনে এত 
ঘন্টা লুদঘে বইলেন। যতক্ষণ ভগা 
নেখানে দান শিভ্রার্জ অফনেন দিক 
থেকে গো অসাহিল ও অন্বরত টেন 
ভালো ও কোকজনকে ঘোবা-ফেরা কবতে 
দেখা বাঁচ্ডিল। 

আর্মাদী ও ম্যাণীজন দখল করাব পৰ 
শতুব বিবুন্ধে আনাদেব অনেক তৎপবতা 
অবলম্বন কনতে হম্ছে। অবস্থা খুব 
সঙ্গশন। সাদা পোশাকে বা ইউনিকবষে, 


নেই এলাকায় কোন আজানা লোকেব . 
প্রবেশ একেনাবে দূহনাধ্য ছিল ক্ললেই- 


হয়। আব একা নে এলাকাষ যাওয়ার 
সাহস কানো হতেই পারে না! অবশ্য 
দু-এক মালটেব মধ্যেই এসে জড় হয়েছে। 


ঞ' এখন আমাদেৰ প্ল্যান মাঁফক ১০-১০ 


“ 
~~, 


ES 


ানটের সময় নতুন শেদ্রোলে করে আসবে 


প্রীত মূহুর্তে আশা করছি এই 
বুঝি তাবা বিজয় সংবাদ নিযে এলো। 
এমন সময ওযাটার ওযার্কসেব বাঁকে সাদা 


জাস্াহিক বস্মমতখ 


নয। নদে এনেছে তার স্বদেশপ্রেমের 
দাঁখ 'নবে। ভয় দেনানোব জন্য লক্ষ্য 


করে বা না কবেই আমরা তখন চারিদিকে 
গুলী ঢালাচ্ছ। যে কোন আকাঁস্মক 
কালণে স্বদেশ যে গুলির মুখে পড়বে না 
সে নিশ্চয়তা ছিল না। কিন্তু স্বদেশের 
সে দিকে ভ্রক্ষেগ ছিল না। এখন সে 


নিভভশিক। দিত ফণীব ন্যা ফণা তুলে 
দীঃডবেছে। কাউকে দংশন কবতে নয 


অপমানের বিবের জহালাৰ {নজেই সে এত- 
দিন তিলে তিলে পুড়েছে_এখন বিপ্লবী 
সাথীদের গুলীভবা বন্দুকেব সামনে দাঁলত 


দর্পন মত ফণা তুলে দাঁডির়েছে সীমাহীন , 


আত্মগ্রত্যয নিযে! এমনই তাব দাঁড়াবার 
ভঙ্শগ বেন সাথীদের উপহাস কবে 'বল্‌ছে 
বদ এখনও আমাকে সন্দেহ হয, তবে কে 
আছো-সাহস কবে আমাকে গুলা কর! 

মুহূর্তে আমাদেব মধ্যে সাড়া পড়ে 


গেল। বার মুখে মুখে বব উঠলো 
স্বদেশ এসেছে! স্বদেশ এসেছে! আনন্দে 
সবাই উফ! উচ্চকণ্ঠে সকলে জয়- 


ধান দিল ' স্বদেশ বায কি জয়া বন্দে- 
মাতবমৃ"! স্বদেশ রায়ের কাছে তিনজন 
ফুকক বন্ধু এগ্রয়ে গেল! তাকে বিশেষ 
অভ্যর্থনা করে নিয়ে এল! টিলার উপর 


,ওঠুর সঙ্গো সঞ্জো, কেউ তাকে রাইফেল 


এনে দিল--কেউ এনে দল কার্তুজের থাল 
আবার কেউ দিল 1বভলবাব। 

আমি স্বদেশের কাছে গেলাম। দু- 
হাতে তাকে বুকে জড়িযে ধবলাম--সেও 
আমাকে নাবিডভাবে আঁলঙগন করল। 
কর্তব্যেব খাতিরে তাকে আম ক ভাবেই 
না প্রত্যাখ্যান কবোছ! মুখে আমাব ভাষা 
ছিল না! স্বদেশ আমার নির্বাক ভাষার 
আভব্যন্তি অন্তব দিযে অনুভব কবেছে। 
তাবগর আন আমার কাঁটদেশ থেকে একি 
বিভলবাব টেনে নিযে স্বদেশের হাতে 
দিলামঁসে একেবাৰে অভিভূত হয়ে, 





পোষাকে একজনকে একা আসতে দেখতে 


পাই। এত বান্রে এখানে একা একা কে 
আসতে পাবে!  স্বভাবত মনে কারোছ 


কোন ব্যানাকেব পুলিশ রাত্রে বেড়িষে 
ফিবছে। আমাদের দশজন সেন্ট একসঙ্গে 
বন্দুক লক্ষ্য কবল। দলপাঁত উচ্চকস্টে 


আদেশ দিল 827009 1p! Halt! 
who comes there? হোত তোল। 


দাঁড়াও! কে ওখানে?) আগল্ভুক মাথার 
ওগব হাত তুল্‌ল। খ্থিব হযে দাঁড়িয়ে 
রইল-তাবপর উচ্চকান্ঠে উত্তর দিল-_ 


“আমি স্বদেশ-আমি স্বদেশ!” কি! 
একা স্বদেশ! আমাদের স্বদেশ! 


উপেক্ষিত, লাঙ্িত অবহেলিত. অপমানিত 
স্বদেশ! তাও কি সম্ভব? স্বদেশ 
এসেছে এখন অনুনয়, করার আঁভগ্রায়ে 


পড়ল-আমি নিজেকে ধন্য মনে কবলাম। 

স্বদেশের প্রাতি আমবা, [বিশেষ করে 
আম, অবিচাৰ কবেছিলাম। লদেশ প্রমাণ 
কবল আমবা তাকে ভুল বাঝাঁছ। পাঠক- 
বগেবি হয় তো মনে হচ্ছে স্দেখেন প্রতি 
আমি ক্ষমাহীন অন্যায় কৰোছ? আম 
তযলও মনে করি নি এখনও মনে কবছি 
না মে স্বদেশেন প্রত আমাৰ অন্যায় ইচ্ছা- 
ক্ৃত। বৈদ্লাবক কৰ্তব্যেব খাঁতবে শত 
বিশ্বাসী লোকও যাঁদ বাদ পড়ে যায় তব্‌ 
তা’ একজন আবিশ্বাসীকে নির্বাচন কৰা 
চাইতে শতগুণে শ্রেষ! বৈগ্লবিক ষড- 
যন্দমূলব কাজেব এই অন্রান্ত নীতি 
ব্য'তরম ভাবা গুবুতর অন্যা়। তা ছাভ- 
বে বিস্লবী-যে সত্যকাব স্বদেশপ্রেমিক 
শে মিথ্যা মান-অপমানেব অনেক উধেব 
সে বৈগ্লাৰক কৰ্তব্যেব অপাঁবহার্য নশীতির 


৯২৭৯ 


ue 


প্রাত কুণ্ঠা প্রকাশ কবতেই পাবে না; 
তাই খাঁটি বিদ্লবীর কাছে এইটি কেন 
সমস্যাই নয়। খাঁটি বিপ্লবী 'নিরাপন্তাব 
কঠোর নীতিকে শ্রদ্ধা না করে পাবেন লা। 
ষড়যন্তযূলক কাজেব গুরুত্বের £যোজনে 
গোপন বিগ্লবীদলে সভ্যপদ দেওযা নে 
কতখানি সুকঠিন তা স্বদেশ বাবেব যত 
খাঁটি বিপ্লবী হৃদয়ঙ্গন  কবেছেতাই 
নিজ্রগুণে সে সব সমস্যাই দহধ্ন 
কবেছে এবং কাউকে ভুল বোঝে নি। 


স্বদেশ আগে সাধাবণ রাঁলে জব 
বন্দুক ব্যবহাব কব্তে শখেছে। তই 
তাকে মাস্কেট্রী ব্যসহাব হনব 
প্রাথমিক শিক্ষা দিতে খুব কেশ এছ 
লাগার কথ নয়। দুজন যুবক সাথী উৎ- 


সাহের সত্গে তাকে মাস্কেটী চলব 
পদ্ধাত শেখাতে লেগে গেল। তল ক্হাইী 


বাহুল্য স্বদেশ দিভলবারেব এল 
কৌশলও শিখবে । হবদেশকে গিয়ে ভাটি 





পড়লেন। মোটরেল হেড লাইট দে 
যদিও আমবা ভেবে নিযোছলাঘ যে এটা 


নিশ্চযই আম্বকাদাদেব গাঁডি-ততু আগম- 


দেব সেন্্রী হাকিলেিনুন]1 Put. 
off light! থোহো! আলো লেভও)। 


হুকুমমত, গাঁডব আলো নিভে মগ 
সঙ্গে সহ্গে তাদের পব্চিষ জানাবাব জন্ম 
বাজাতে লাগলেন এবং পরিকল্পনা অলু- 
বায়ী শ্লোগান দলেন-“বল্দে হাতল 
“ইনক্লাব জিন্দাবাদ”, “সাম্রাজ্যবা " ৮০ংন 
হোক্‌।” প্রত্যুন্তরে পাহাড়ে-ঘেবা গটিললল 
লাইনে প্রাতধ্ান চলে আমাক ভ্ণ্ন 
দিলাগ--"ইনক্লাব সিন্দাবাদ '" 

পৰিচয় জানার পরব হযতম স্হালন 
Proreed ! “এতিম সাসুন "বেহাল 
গাঁডাটি আমাবীব [টলাব পাদুস্ল এনে 
উপস্থিত হোল। তঙ্কাল জযধদব চাধ্য 

মাস্টাবলা এঁগিন এমনে টিছগিদা জল 
লেন_“তেলকান ভবন নিত হদ্তেহ 
তো?" 

আন্বিশদা--"টোলফোন ভন এছ 
ক্ষণে পূড়ে ছাই হবে গছে।" 

মস্টাবদা_'কেল পক্ষে বেউ 











হত বা 
আহত হম ন তো?” 
আঁম্বকাদা_“কেউ-ই না-আগল বা 


তালা কেউ না।” 
মাস্টাবদাঁ“খুব আনন্দ হচ্ছে। না 
রন্তপাতে সপকাবী টালফোন ভক্ন ধংস 
কবাব নজ্রীব ভারতেব ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষবে 
লেখা থাকবে। 
প্ল্যান অন্যায়] খুব সফলতাব সশ্গে 





চৌলফোন আঁফস ধ্বংস করা হয়েছে-এই 


খবর আম্বকাদার কাছ থেকে জানতে পেরে' 
আমরা সকলেই খুব খার্শ হর়োছলাম।, 


তাঁরা ছরজনও. মুহূর্তে একটি করে রাই- 
ফেল, থালভার্ত টোটা ও ?রভলভার নিয়ে 
প্রস্তুত হলেন। - তাঁদের সবাইকেও রিভল- 
ভার-ও মাস্কেপ্রুণ চালাবার প্রার্থামক শিক্ষা 
দেওয়া হোল। অন্যান্যদের মত তাঁরাও 
lying position নলেন--অর্থাৎ শুয়ে 
পড়ে পাঁজিশ্ন নিলেন! 


” পাশ লাইন আঁধকার করার পর 


এখানেই আমাদের বিপ্লবী হেড্‌ কোয়াটণার 


অবস্থান করবে তা পূর্বেই ঠিক করা ছিল। - 


অন্যান্য সমস্ত" দল-_তাদের উপর ন্যস্ত 
দায়ক পূর্ণ করে এই ' হেড্‌- কোয়ার্টারে 
ফিরে আসবে এই স্থির ছিল। চৌলফোন 
ভবন ধংস করার পর তারা অক্ষত দেহে 
ফরে এসেছে। 
দলাটর এখানে ফিরে আসার কথা নর 


যতক্ষণ না আমরা গিয়ে তাঁদের সেইরূপ - 
১ কোন নির্দেশ জানাচ্ছি। 
লাইন ও 4." হেড্‌ কোয়ার্টার দুইটিই - 


যদ প্ররলশ 


আমরা সফলতার সঙ্গে অধিকার করতে 
পার তবে আত্মরক্ষার প্রাকৃতিক সৃবিধা- 
জনক অবস্থার জন্য আমরা ঠিক্ক করে- 
ছিলাম পুলিশ লাইন-ই আমাদের সামারক 
বিপ্লবী সরকারের প্রধান ঘাঁটি হবে; এবং 
সেই ক্ষেত্রে আমরাই 'নির্মলদাদের সঙ্গে 
সংযোগ স্থাপন করব-.তাঁরা সেইখানেই 
অপেক্ষা.করবেন। আর যাঁদ কোন কারণে 
ব্যারাকে উপস্থিত প্রায় দশ” সেপাইয়ের 
প্রীত-আরুমপের মূখে আমরা ছনভ্গ হয়ে 
,পাঁড় তবে সেইরূপ অবস্থায় এ, 
হৈড্‌ কোয়ার্টারে: এসে আমরা একত্র হব 
এবং এইখানহে আমাদের ঘাঁটি স্থাপন করা 
হবে। সেইরূপ নির্দেশ লোকনাথ এবং 
'নির্মলদার উপরও ছিল--তাঁরা যাঁদ কোন 


কারণে ছত্রভঙ্গ হযে পড়েন তবে পুলিশ” 


লাইনে এসে আমাদের সঙ্গে যোগ দেবেন। 
পুলিশ লাইন ও 4, আক্ুমণকারশ 
দলের, মধ্যে এইরূপ ব্যবস্থা ছিল: বলে 
তাদের, খবর না দেওয়া পর্যন্ত সেখানে 
তারা অপেক্ষা করবেই সেইরূপ ধরে দিবে 
ছিলাম। তাই পলিশ লাইনে তাদের 
আগমন আশা কার নি। আমরা বরং-খুব 
. উৎকণ্ঠায় ছিলাম নরেশ, ত্রিপুরা, দেবু, 
অমরেন্দ্, বীরেন ও মনোরজনের : জন্য। 


তারা হাতবোমা ও মারাত্মক অস্ত-শস্ত 


নিয়ে সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশ শতুকে বদ্ধ 
ক্লাব ঘরে নির্মমভাবে হত্যা করতে গেছে। 
ক্লাব" হাউসে আক্রান্ত হয়ে সাহেবের দল 
মরিয়া হয়ে প্রাত-আক্রমণ করবে বা করতে 
চেষ্টা করবে তাতে কোন সন্দেহ ছল 
না।' আসা, স বাছাই করা ফুবক-সাথপরা 
সেইরূপ বিভিন্ন অবস্থার জন্য প্রস্তুত 


লোকনাথ ও 'নর্মলদার - 


ছল ৷ প্রাত-আক্রমণ রুখে ক করে নিমম- 
ভাবে তাদের হত্যা করতে পারে--কিভাবে 
জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের সমু 
চিত প্রাতিশোধ 'নতে পারে তার জন্য এত- 


ধদন ধরে অনেক ব্রিহার্সাল 'দিরে তারা ' 


শেষ রজনীর ড্রামার জন্য প্রস্তুত হয়েছে। 
আমাদের কোন সন্দেহ ছিল না। তবু কি 
জান এক অজানা আনশ্চয়তার জন্য মন 
ব্যাকুল আস্থর হয়ে আছে! ক জানি 
হয়ত কেউ অক্ষত থাকবে না- হয়ত কেউ-ই 
বেচে গফরবে না! তাদের ঁফরে আসার 
সময় হয়েছে। ক্লাব গৃহাট খুব" নিকটে। 
বড় বড় সাহেব আড়ালে মাঠের উপর দিয়ে 
শ-তিনেক গজ হেটে এলেই তারা 
আমাদের সঙ্গে- যোগ দিতে পারে। 
বেবী আস্টনাটও মাঠের মধ্য দিয়ে নিয়ে 
আসতে পারে। ওয়াটার ওয়ার্কসের রাস্তার 
শেষ মাথায়, . যেখান থেকে রাস্তাটি বাঁ 


লেন সার্ক প্ল্যানের সেই বিশেষ অংশের 


দেখতে পাচ্ছি না। একটু পবে তারা পাঁচ- 
জন পদব্রজ্দে হেটে আসছে দেখতে পেলাম। 


কোপে এসে আমাদের দৃম্টি আকর্ষণ 


করল--তখন - আমাদের. প্রহর নিক্পম. মত, 


হাঁক দিল--ণাম! সঙ্কেত দাও 1” সঙ্কেত 


মত হর্ন বেজে উঠল। কিন্তু কৈ বন্দে- 
মাতরস্‌ ধান তো শোনা গেল নাঃ কেন - 


কাছ থেকে আসছে না! সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংস 


কোথায় যেন কি একটা 
৯২৮৫ 


ঘটেছে! যুবক-সাথশরা মহা উৎসাহে 
তাদের অভ্যর্থনা করে নিয়ে এলো। 
তাদের সঙ্গে একত্র হওয়ার পর ঘন 
ঘন রলপধবান চট্রগ্রামের আকাশ বিদীর্ণ 
করেছে। ঘুম ভেঙে চট্রগ্রামবাসী বৈপ্লাবক 
রণরোল শুনে হরত ভেবেছে কোন রাজ- 
নৈতিক মাছল বেরিয়েছে বুঝ! তখনও 
হয়ত তাঁরা জানেন না- বৃটিশ সরকার 
আজ চট্টগ্রামে পরাভূত। আজ আমাদের 
জয়। টেলিগ্রাফ, . টেনিফোন ভবন 'বনা- 
রন্তপাতে. ধংস করোছ, অক্ষত দেহে প্ল্যান 
অনুষায়ী প্রধান শরুঘাঁট পুঁলশ লাইন 
আমরা অধিকার করোছ; যখন বাচ্ছিন্নভাবে 
কেউ 4A... আম্মার থেকে এখনও 
প্দালশ লাইনে এসে পৌঁছায় নি তখন 
স্বাভাবিকভাবে আশা করা যায় যে 
সেখানেও আমাদের অয় হয়েছে। তবু 
আমাদের নাঁ্বক জয়ের উৎসবে ইয়ো- 
রোপীয়ান ক্লাব আক্রমণকারী দল কেন প্রাণ 
খুলে যোগ দিতে পারছে না! 
মাস্টারদা_ “নরেশ তোমরা একেবারে 
চুপচাপ কৈন? কি হয়েছে তোমাদের ?* 


নরেশ-“কিছ্ু হয় নি। আমরা দৈহিক ' 
সবাই সুস্থ? দিছি টানতে 


ফিরে এসৌছি।”. 

মুহূর্তে আমাদের সবার মনে তম 
আলোড়ন সৃঁন্ট হলো। ক সেই অক্ষমতার 
কারণ? শেষ-মৃহূর্তে কি তাদের morale 
(মনোবল) নম্ট হয়েছে? তাও কি সম্ভব? 
আমাদের.মধ্যে যাদের উপর সবচেয়ে বেশি 


পাগ্াজ্যবাদীদের উপর নিম্করুণ প্রাতাহংসা ' 
নিতে একটুও হাত কাঁপবে না-তারা কি . 


তবে মৃত্যু-বিভীষিকায পিছিয়ে এলো? 
মাস্টারদা ব্যাকুল হয়ে প্রশ্ন করলেন_- 


. "নরেশ তোমরা অক্ষম হয়ে ফিরে এলে? ' 
বুঝতে পারছি না! 


হয়েছে!” 
তারপর নরেশ বলতে লাগলো, 
“আমরা প্ল্যান মত সবার দৃষ্টির অগোচরে 


ক্লাবগা হের কাছে গেলাম । প্রত্যেকের হাতে' 


পিস্তল, বোমা, বন্দুক ও সঙ্গে তববারি 
কুড়ল-প্রভৃতি নিয়ে অতাঁক'তে ঝর্টিকা- 


বেগে বিভিন্ন দরজা ও জানালা দিয়ে আক্র" 
মণ করতে হলের মধ্যে প্রবেশ কার_কিন্তু 
আশ্চর্য হলঘর একেবারে শু 


পাশের ঘরে গেলাম- সেখানেও কেউ নেই৷ 


তারপর একটাব পর একটা কামরা খুঁজে 
দেখলাম কোন ঘরে একটি সাহেবকেও 


পাওয়া গেল না। সামান্য কয়েকজন বয়, 
বেয়ার যারা উপস্থিত ছিল তারা ভয়ে 
আর্তনাদ করে ওঠে! তাদেব সান্ছনা দিয়ে 


-ধজরজ্জাসা করে জানলাম--সাহেবরা আটটা 


ন'টার মধ্যে সবাই বাঁড় চলে গেছে।* 
তারপর নরেশ খুব নিরাশার সুরে বললো 


খুলে বল কি" 


bh ou 


LS had 


চং কোঙে।হাধােইনীই আমানের শসস্যাঃ 'আস্ধো? রিসার্চ ইনস্টিটিউটের 
অনেছ গবেষণার পর ব্যথা-বেদনা দূৰ করার অঙ্গ জাবিকার করেছেন 
মদ আইকোকরিৎ স্যাস্প্রোশাআনো তাড়াতাড়ি ব্যথাবেধ্না দূর করার 


য়! 
মিতু সিজার হারানোর 
খরা বে তে হয়» তা ৩০ ৩৭ বেশ 
সঃ হরেছে। এক বিশেষ প্চভিতে তৈয়ী এই পেটে এখন প্রায়-১৫ 
বর ফণা, রয়েছে! এর দে বেদনা লাশ করবার শি ছিপ ও বেন) 
লামা পরীরে হত়িয়ে পড়ে এবং দুহুর্তের মধ্যে ব্যথা-বেদন! দূব কয়ে । 
ঘুর্ডের মধ্যে কলর শুরু হয়ে যায়-জনেককণ ধয়ে কাল চলতে নাকে ও 
মতুল নাইন্রোফাইও 'আ্যাদ্‌প্রোঁর ব্যধ! দূর কববায় সক্রিয় উপাদানটি অতি সহজেই 
প্রবং খুবই শীগগিয় শরীরের সম্মে মিশে গিয়ে ৫ থেকে ৭ ঘণ্টা পযন্ত শরীরের 
মধো থাকে সেইডক্সেই মাইক্রোফাইধ 'আ্যাস্প্রো আরঘ তাড়াতাড়ি বাবা-বেদন] 
বেয় ক'রে দে এবং তার ফল অনেকশ্রণ ছায়ী হয়। 
গতি আপনি খেতে পারেন নতুন মাইফ্রোফাইগ "আবাম্প্রো' আপনি 
যাবে খুসী খেতে পারেন--শুফলো, অলের সপে দিশিয়ে অথব1 এক গ্লাস জণ ধা 
মির a UN 
জনিজদোক্ত প্রকারের ঘ্ণীয় “আাস্প্ে থাবেন $ 
দ্যৰানৰেদন| * মাণাদরা ও বাগ মার * খাটে যেষব), অরণ্অরত্যব ' চু 
শেপ, ্ট লেট রি 
সাও £ প্রাণতবঘ ! ঢাংলেট। শায়োজন ছলে আবার খাহেছু। শ্রিৎদের 
জয় একটি ট/(বলেট ৰ! আপনার ডাঁকারের নিশি $ ) 


অন আমাদের ছেপে পাওয়া যাচ্ছে 





'আদ্ধো' সাইফ্লোচাট০ হ 
*আদ্প্রো'-র প্রিভিউ টাবদেটে 
জয়েছে । তাই পরীরের সঙ্গে সদেনদে মিলে 
খুব তাডাতাড়ি ব্যথার উসশম ঘয। 


ট্যাবলেটের ঘশাওল্রি সাকার ঘত নড 

হুঃ, ওতব লরীরের সঙ্গে দিশে যেতে দেরী 

লাশে 
3 ৪ 





রে 


মহুন মই্রোদাইও ‘সুনে? ব্যথাব্দেদা দুর করার সর্বাধুনিক উপায় 


নিকোলাস 8 তে? 


যো 


ste ৮০. শিরিন ৬ 
ওয়ার ফদে নতুন নাইজোঘনট 


প্রা ১৫ কোটি 


তাড়াতাড়ি ব্যথা-বেদনা চুর কয়ে 









দয লে, 
ঘা এ 


শত 


*মাস্টারদা বৃটিশ সাগ্রাজ্যবাদীদেব অত্যা- 
চারের প্রতিশোধ নিতে পারলাম না!” 
 মাস্টারদা-“ঁ নিয়ে তোমরা হন 
খারাপ কোরো না। শহর আমাদের দখলে 
প্রাতিশোধ আমরা নেবোই ৷” 
তাবা সবাই বন্দুক রভলভার ও প্রচুর 





পরিমাণে টোটা সশ্গে নিল। িভলভার 
চালাতে ভা সবাত দক্ষ। 8৫০ বোরের 


শোর িভলভাব যা আর্ম ও 
পলিশ আকিসাববা ব্যবহার করে তা আজ 
আহা ডানে এই রকম বড় 
গোপাল EE আজ্র বড় 
সাইজের জাম িভলভার পেয়ে সকলেই 
খুব খুাশ। তবু নবেশবা খুব অবসাদ- 
গ্রচ্ত হাবে পড়েছে। অন্যান্য বল্ধুবা তাদের 
নানা প্রকার উৎসাহ দিতে চেষ্টা করছে 
মে তাবাও আস্তে আস্তে অবসাদ কাটিয়ে 
উঠল। ” 

এই িশীথে পলিশ লাইনের নিজন 
প্বীতে আবার একজ্জনকে একা আসতে 
দেখলাম । তার পরনে গলিটার ইউান- 
ফর্ম। তাকে পলিশ বলে ভুল করলে 
কোন অপবাধ হতো না। এই সময়ে 
আমাদের মধ্যে মালটারি ইউানফর্মে আর 
কাবো আদাব কথা নয়। এখন প্রায় বিশ 
মালট অতিবাহত হবেছে। এত সময় 
গত হওযাব পরে আমাদের মধ্যে কেউ তো 
আসতে পাবে না! তবে এ কে? আমাদের 
প্রহরী হকি ছিল--"দাঁডাও ৷ হাত তোল! 
কে তুমি2” দশটি বন্দুক তাকে লক্ষ্য 
করে আছে। উত্তর এলো-“আম কালী | 

কালশীকঙ্কর দে পুলিশ লাইনের 
ফাছাকাছ একাঁট দলের সঙ্গে থাকবে তাই 
প্রথমে ঠিক ছিল। পলিশ লাইনে যাওষাব 
জন্য গাঁড় না পেবে যখন আমবা দুই 
ঘণ্টা সময 'পাঁছষে দিই তখন মাস্টাবদা 
ও আঁম্বকাদা দু'জনে কালকে একটি 
গুরুত্বপূর্ণ কাজের দাখিত্ব 1দলেন। 


পগোকামাকডে মারুন 
এরা অনেক ই le 


আরসোলা, লতা মশা প্রভৃতির ; 
নির্ঘাত প্রাণ-ঘাতক 








| পড়েছে। 


সাপ্তাহক বসমতশ 


কালকে সাইকেলে যেতে হবে অনেক দ্‌বে 
তিনজনের কাছে! ইতিমধ্যে রাত আটটার 
সমর থেকে আমাদের প্রচারপত্র বিলি কবাব 
কর্ধা। সবোজ ভট্টাচার্যেব মাবফৎ প্রচারপত্র- 
গুলি আগেই পাঠিয়ে দেওষা হয়েছে । এখন 
পাঁচ মাইল দৃবে ক্ষীবোদ মহাজনের কাছে। 
দশটাব আগে বালি কবা হবে না। দেখান 


, থেকে সেই একই বার্তা বহন করে আবার 


কালীকে ছুটতে হবে, প্রফল্লে মানিক ও 
অধেন্দু গৃহের সঙ্গে দেখা কবে বলতে 
যেন রাত দশটা পর্যন্ত অপেক্ষার পব 
তাবা প্রচারপত্র বালব ব্যবস্থা করে। এই 
গুবুলাঁয়ত্ব মাস্টাবদা কেবল তাকেই দিতে 
ক ন যাব উপর তাঁর সম্পূর্ণ আস্থা 

| 

কংগ্রেস আঁফসের কম্পাউন্ডে একাঁট 
গ্রুপের সঙ্গে পলিশ লাইন এলাকায় 
যাওয়ার জন্য কালী দে অপেক্ষা করাঁছল। 
আগাদেব কাছ থেকে সংবাদ পেয়ে মাস্টারদা 
কালীকে ডেকে এই কাজেব ভাব দিলেন 
আর বললেন--“দেখ তোমার ওপর কত- 
খানি গুবতব দাঁযত্ব দিলাম। তুম ইচ্ছা 
কবলে বদ্বাসঘাতকা করতে পারো, 
আবার “গ্যাক শনে যাওয়ার মুখে যাঁদ মনে 
ভয় এসে থাকে তবে এই যে তুমি যাচ্ছ 
আর 'ফবে না-ও আসতে পাবো! যাই কর 
লা কেন- বিশ্বাসঘাতকতা নিশ্চয়ই তাঁম 
কববে না-সে বিশ্বাস, আমাক আছে। তবে 
যাঁদ শেষ মহৃর্তে ভয়ে আকশনে যেতে 
না-ও চাও তব্‌ এই কাজটুক নিশ্চঘই 
কোবো-_ সবাই খবর দেবে যেন দশটার 
পৰ প্রচাবপন বিলি কবে। ভবসা কারি তাঁম 
আমাব এই বিশ্বাসেব অবমাননা কববে না! 
আৰও 'শি"্বাস কাব তুমি সমঘ মত 'ফিবে 
আসবে 1” 

কাল দে তাব উপর আস্থা বাখতে 
মাস্টারদাকে শনুবোধ জানালো! সে বলে 
গেল সময মত সে ফিবে আসবেই বহু 
চেষ্টা কাবেও ভিনজ্রনাকে খবর 'দষে কালী 
ঠিক সমাষ কংগ্রেস অফিসে হাব আসতে 
পাবে ন। সামান্য কয়েক িনিট আগে 


জাল যখন বে এলো তখন 
দেখলো কং্ণস জাফিপস একদম খালি 
এদিকে ওদিক দএকটি  সাই- 
ক্ল পল্চ স্যাচ্ছে। কাল? 
এখন একের একা! কি করাবে” 
পালাবে» বাজ ফিরে যানে? লক্ষণ 


ছেলের মত [লখণ-পডা কববে? কালী সেই 
ধবণেব দবলিচাবাত্রব ছেলে নঘ_তা 
আগবা ভ্রাতা ৷ মাস্টাবদা কালশীকে সবার 
চাইতে বোশ 'চনতেন। তবু তিনি সেই 
ধবণেব ম্নদ্তাতিজ কথা কালকে বলে- 
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ছিলেন। মাস্টারদার কথা বলার এ ধরণের. 
বিশেষ ভঙ্গী ছিল। কালখ কংগ্ৰেস 
অফিসে কাউকে না পেয়ে উধ্ব*্বাসে 
পুলিশ লাইনের দিকে ছুটলো। সে এসেই। 
বুঝেছিল-আমবা ইতিমধ্যে পুলিশ লাইন ' 
আঁধকার করোছি। আমাদের শ্লোগান, __ 


মাঝে মাঝে বন্দঘকের আওয়াজ আমাদের -- 


অস্তিত্ব ঘোষণা কবছিল। তাই কালণর 
সন্দেহের কোন অবকাশ ছিল না। সে 
বুঝোছল আমবাই তাকে হুকুম দিয়েছি 
হাত তুলে দীড়াতে। কালী ফিরে আসতে 
মাস্টারদা খুব খুঁশ হয়েছেন। আমরা 


পুলিশ লাইন অধিকার করার পর 
থেকে প্রায় আধ ঘণ্টা এইভাবে কেটেছে। 
এখন পর্যন্ত প্ল্যান অনুযায়ী সব কাজই 
হয়েছে। প্রচারপত্র বাল করাও দঃ’ ঘণ্টার 
জন্য স্থগিত রাখা সম্ভব হর়োছল। 

ক্লাব আক্রমণ কবেও আমাদের আঁভপ্রায় 
সিদ্ধ হলো না--কারণ সাহেবেরা ইতিমধ্যে 
প্রস্থান কবেছে। এখন পর্যন্ত আমাদের 
কেউ আহত হয় নি। আব শন্রুপক্ষেও 
মাত্র একজনের মৃত্যু ঘটেছে। কিন্তু আমরা 
এখন পর্যন্ত জান না A... হেড 
কোষার্টারে ক অবস্থা। আর বিলম্ব করা 
যায় না। তক্ষীণ আমাদের মধ্যে কারো 
না কাবো অগ্রসর হওয়া উচিত। A... ' 
হেড কোযার্টারের সং্গে সংযোগ স্থাপন 
করতেই হবে! কে যাবে? গণেশ ও আঁম 
দু'জনেই যাবো, না কি সে পাঁলশ লাইনে ' 
থাকবে? অবস্থা এমন দাঁড়ালো যে 
গণেশের যাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। বিকেল 
থেকেই তার জ্রবব। আক্রমণের পূবমাহূর্ত 
পর্যন্ত জহবের খবব নেওযার কারো সময় 
ছিল না- গণেশ নিজেও তা উপেক্ষা 
কবেছে। এখন দোঁখ তার গা জ্বরে পুড়ে, 
যাচ্ছে। মাস্টারদা ও আম তাকে বিশ্রাম 
করতে বললাম। গার্ডবুমেব একস্যানে 


'শুষে সে বিশ্রাম কবতে লাগল । । 


আগ তখন খুব রান্ত। একটুও" 
হাটিতে ইচ্ছা করছে না। আবার যেতে 


হবে কোন একটা অনিশ্চয়তার মধ্যো কে 
বলত পাবে firing line-এর সম্মুখীন 
হবো না! প্রথম জষের পব একটু বিশ্রাম, 
একট: নিবাপদ স্থান; আবও একটু দের 
কবলে ভালো হয--এখনই আবার অনিশ্চয়- ' 
তাব মধ্যে ঝাঁপিয়ে পডবো--আবার হয়ত 
নাশ্চিত মৃত্যুর মুখে গযে পড়তে হবে? 
সুপ্ত মনের চিন্তা যে আমার মনের অগো- 
চরে এর্‌প প্রভাব বিস্ভাব একেবারে 
করছিল না তা এখন ঠিক কনে বলতে 


' পারছি না। তবে বিশ্লেষণ করে দেখলে 
ধরা পড়ে_কেন আম এতক্ষণ দেরি কর- 
দশ 'মানটের মধ্যেই তাদের সঙ্গে সংযোগ 
স্থাপন করতে রওনা হয়ে গেলাম না? 
কেন এই বিলম্ব তাব সঠিক কারণ এখন 


"ঘ বলতে পারছ না। তবে সামারক দুষ্টি- 


| 


ভঙ্গ দিকে দেখে আজ্ম মনে হচ্ছে_কাল- 
_ ধবলম্ব না করে আমাদের আরও অনেক 
বোশ তৎপ্ব হওয়া উাঁচত 'ছিল। 
দের যা হওয়ার তা হযে গেছে। 
নির্মলদাদের সঙ্গে লোকবল খুব কম। 
অবশ্য শরুপক্ষেরও তেমন লোকবল সেখানে 
উপাঁস্থত নেই। তবু চারদিকে ছোট 
ছোট টিলার ওপর সুন্দর সাজানো বাংলো- 


লাস্াহিক বস্‌মতণী 


গুলিতে উচ্চপদস্থ সরকারী ও রেলের বড় 
“বড় সাহেব কর্তাদের বাস! তাদের সম্মর 
কাছে বন্দুক ও “রিভলভার আছে। সেই 


. পরিপ্রোক্ষতেও ভাবনাব কিছু ছিল না 


কারণ সঞ্ববদ্ধ হতে তাদের সময় লাগবে 
আর সম্বন্ধ না হয়ে তারা এককভাবে 
প্রাত-আক্ষমণ করতে আসবে না। তবু একক 
ভাবে যদ কেউ আসেও বা-_পষ্টপ্রদর্শন 
ছাড়া তার আব কোন উপায় থাকবে না। 
এই যুক্ত থাকা সত্বেও আমার মনে হয় 
রণকৌশলের দিক থেকে এত বিলম্ব করা 
অমাজননীয নাট। সকল দিক ভেবে মন- 
' স্থির কবে নিলাম। আম গার্ভরুমের 
টিলার উপর থেকে নিচে নেমে এলাম! 


- আমার সঙ্গে কে যাবে জানতে চাইলাম। 


সবাই প্রস্তৃত। তা তো আর হয় না! তিন- 
জনকে আসতে বললাম । হারগোপাল বল 
(টেগ্রা), হিমাংশু ও মনোৰঞ্জন লাফে 
শেত্রোলে গাঁড়তে উঠে বসল! আম 
'স্টযারং-হুইল হাতে নিলাম। পুলিশ 
লাইন প্রকম্পিত করে--“ইনক্লাব জিন্দাবাদ” 
বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক, বলেসাতরমূ 
শ্লোগান দিষে সাথীবা আমাদেব বিদাষ 
সম্ভাষণ জানাল। আমাদের গাঁড় থেকেও 
অনুরূপ বণরোল আমাদের জরযাত্রা ঘোষণা 
করল। হেড লাইট জালিয়ে শেভ্রোলে 
গাঁড়ট ক্লাব হাউসের পিছনের নির্জন 
রাস্তা দিয়ে এগোতে লাগল। 


[ ক্ৰুহাশঃ | 
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পরেবাংলা থেকে বাহক্ষৃত লক্ষ লক্ষ দের সমাজব্যবস্থাব আঁভনব পাঁরচয় অন্যান্য ষাট হাজারের মত আঁধবাসাঁ, 
দন্দ, বোঁদ্ধ ও খস্টান ভারতে আশ্রয় অ্রতুন' করে প্রবন্থ' লেখকের জিজ্ঞাসু মনকে 


খুজে’ বেড়াচ্ছেল। ১৯৪৮'৭েকে দলে দলে 


ও'রা। এসেছেন পৈতৃক বাসডামি পাঁরত্যাগ, 


করো নিব ও সর্বহারা? ওঁদের: মধ্যে 


'নমঃশদ্রেব সংখ্যা, খুব রেশি। বাছাই: 
করে কয়েকশত পাঁরবার ১১৪৯ .সন থেকে 
আন্দামান দ্বীপে নিয়ে যাওয়া হয়। 
১৯৬৯ পর্যন্ত প্রায় তিন হাজার পরিবার 
ওখানে পাঠানো হযেছে। ভারত সর্কাবের 
অনুসৃত কর্মব্যবস্থায হয়তো আর 
পরিবার ওখানে পাঠানো হবে। ওদদ্র 
পুনর্বাসনের অনুকূল ব্যবস্থা আছে কিনা 
এবং তার 'বস্তাঁত ও ব্যাপকতার পাঁরাধ 


এক অলোকিক জগতের নব পারিচষলষ্ধ 
অভিজ্ঞানে সমাম্ধ এনে দেয়। বিস্যাষের' 
স্তব্ধতায় অন্তর প্লাকত। কি সনদের, 
শি মহান এই সিট: 

নিরবসব দিনগুলো কেটে গেলো সুন্দর 
বিস্তৃত দ্ৰীঁপগুলোৰ উত্তর, মধ্য ও দক্ষিণ 
প্রান্তের বাভিন্ন: কলোনী পারদর্শন করে 
বাস্তুহারাদের পুনর্বাসন ব্যবস্থার পরিচয়, 
নিতে নিতে। ছোট্র জাহাজে বা প্ীলশ' 
বোটে যেতে হয়। গাঁড খুব বোঁশ দূর 
যায় না। রাস্তাঘাট তোর হচ্ছে। আরও? 


“সময় লাগবে। বিশেষ'করে পুলের বাবস্থা ' 


না হলে চলা অসম্ভব। ভারত সরকারের 
প্রত্যক্ষ দায়িত্ব এ' ব্যাপারে। ওরা নাকি 
পারকক্পনা করে নিষে কাঙ্গে. হাত 
1দষেছেন। 

এই বেরি রে ERT 
জ্রতা মিলেছে, তার বিশদ 'বববণ্ধ ভারত 
গভরন্নমৈন্টের নিকট বথাবশীত পেশ কর 
হয়েছে এবং সাধারণ নির্বাচনের পর দহন 
মাল্লিমঞ্ডলঁ শববেচন করে নতুন কর্মপন্থা 
স্বশকার করে আরও ব্যাপক কাষেরি প্রোগ্রাম 
গ্রহণ করবেন আশা করা যায়। 

কিল্তু আঙ্গানানের বর্তমান বাঁনন্দা- 


ল 


কোটি, নর-নারীর, সমাজচেতনা-ও জাবন- 
জিজ্ঞাসা আজ আন্দামান ছ্বীশের আঁধি- 
বাসীকে ঠিক একই সূত্রে সংযুক্ত করে 
ফেলেছে! এখানে আর বঙ্গোপসাগরের 
দূরত্ব বা ভারত মহাসাগরের 'বিপৃলতা 
ধ্যবধানের সৃষ্টি করতে পারবে না! নতুন 
জাঁবনের স্পর্শ ও আবেদন আদ্দামানকে 
উীদুন্ত করে ডুলেছে। আন্দামানবাসণ 
নিরপেক্ষ দরল্টা নয়। * 

গোটা দ্বীপ সমমম্টিতে সব মিলিয়ে 
সত্তর হাজারের [কিছু বেশি' লোক। ও'রা 





- সাধারণ নির্বাচনকে কেন্দ্ু-করে, যে. 
জঘটন ভারতের বিভন্ন প্রান্তে ঘটেছে-_ 
সে খবরে আমরা তিন্ত-বিরন্ত। আবার 
এমন জায়গাও আছে ফেখানকার নির্বাচনী” 
খবর সংবাদপত্রে নামমাত্র বের হয়েছে। 
তেমনি একটি জায়গার লাম. আন্দামান 
্বপপুজজ। সে আর কালাপানির দেশ 
নয়। জাগ্রত আম্দামানের মানয় নব- 
জশীবদের ভুমিকায় আশ; অন্ষ্ঠেয় 
সাধারণ নির্বাচনকে. কিভাবে গ্রহণ করেছে 
--তারই আলেখ্য রচনা করেছেন শ্রীপ্রফুল্ল- 
রঞ্জন চক্ররতশী, এম পি" 





কারা? আঁদবাদশ প্রায় নিঃশেষ হয়ে 
গেলেও ছু অছে। এক শ্রেণী বন্ধু- 
ভাবাপন্ন। অপব শ্রেণী এখনও অন্য 
কারুর সংস্রবে আসতে রাজ” নয়। গুদের 
আখ্যা দেওয়া হযেছে “Hostile? 
শন্রুভাবাপন্ন। তাঁর ধনুক নিয়ে তাড়্য 
করে আসে। অতএব 'সহন্ুহস্ত দূরেণ 
নাত গ্রহণ করে কৌতূহল, মানব 
ওদেরকে পাহাড় ও জঙ্গল ছেড়ে 'দয়ে-- 
ছেন। কেউ জানে না ও'রা।সংখ্যায় কত? 

িকোবব দ্বীপপদঞ্জে দৃশ হাজারের 
উপর আঁদবাসী! বৌশর' ভাগ-খস্টধর্ম 
গ্রহণ করেছে। স্কুলে পড়ার অভ্যেস, 
হয়েছে। ও'দের অভ্যেস সব বদলে গেছে! 
এখন ও'রা ভারতের অন্যান্য আদবাসপন্র 
মত॥ 


তত 


২২৮৪ 


লোকসভায় পাঠাবার। 


দের মধ্যে রয়েছেন (১) স্থানীয় বাঁসল্দা। 


বাজ প্রদেশের লোক কঠিন দণ্ডে দন্ডিত 


হয়ে বৃটিশ সরকারের আদেশে নিবদাঁদত 
হয়ে যাঁরা, এসেচ্ছলেন তাঁদের বংশধর 
এদের। মধো। হাজার তিনেক বর্মার লোক, 


‘কারেন' জাতীর পারবার ছাড়া, অন্যানা। - 


ব্মীরা সব চলে যাচ্ছেন। হয়তো 'কারেন? 


কিছু কাল বাদে। সব মলিয়ে এদের 
সংখ্যা দশ হাজারের উপর। 

(২) অন্ধ, তামিল ও কেরল প্রদেশ 
থেকে কয়েক সহস্র শ্রমিক এসেছেন এই 


দ্বাপে জাহাজের কার, কাঠের কারখানা ও: ' 
তা 
-ছাড়া ‘ফরেস্ট’ বিভাগ অনেক রয়েছে। 


রাস্তাঘাট তোর করা উপলক্ষে! 


গোটা দ্বীপের শতকরা ৭২ ভাগ জঙ্গল 
ও ছোট পাহাড়। এখানকার আয়ের প্রধান 
অংশ এই বিভাগের মারফত আহারিত হয়ন। 

(৩) পূর্ববাংলার বাস্তুহারা কৃষকের 
সংখ্যা তিন হাজার পারবারের মত। লোক- 
সংখ্যা, তের হাজারের উপর? 

(৪) ব্যবসায়' উপলক্ষে কিছ, গোক 
এসেছেন। 

(৫). সরকারী কর্মচারীর সংখ্যাও 
মন্দ নয়। 

এতাঁদন পর্যন্ত আন্দামান থেকে কোন 
বিশিষ্ট ন্যান্তকে ভারত সরকার মনোনীত 


করে নিয়ে৷ আসতেন. লোকসভার সদস্য 


হিসেবে। এবার সর্বপ্রথম আন্দামানবাসশ 


ভোটারদের, সুযোগ মিলেছে ওদের নির্বা- 


চিত প্রার্থণকে' প্রাতীনাধ হিসেবে দিল্লীতে 
এক বিপুল 
উৎসাহ ও উদ্দীপনাষ এই সত্তর হাঙ্জার 
লোরেব প্রাপ্তবয়স্কদের অন্তর আলোড়িত। 
আজ গোটা ভারতের অগাঁণত জনতার- 
সঙ্গে তাল রেখে ও'রাও এগিয়ে যাবেন 
নতুন আঁভষানে। - আঙজ আর কেউ 


অপাহুক্তেম্স' নেই। গণতন্তের ন্যায্য আধ ১ 


কার থেকে আন্দামান বাণ্ডত থাকবে না। 
এই এীতহাঁসক বিবর্তনের মুখে 


চি 


৯, 


2 


টা 


বোধ। অগ্রণাতর পথ রুদ্ধ । “নি ্ফল 
আকোশে আভযানী ক্ষুব্ধ! 

আন্দামান আজ পেয়েছে নতুন পথের 
সম্ধান। নব আশা ও অভীপ্সার প্রথম 
প্রত্যাঘাত। দ্বীপে দ্বীপে পে'ঁছেচে 
প্রত্যাশার বাণী। “এনো আজ এই নতুন 
ধ্দনাটিতে সবাই “মলে প্রাতিজ্জা গ্রহণ কাব 
আন্দামানেব প্রাকীতিক সম্পদ, সজ্ঞান -ও 
প্রীতভাব আঁধকারে নতুন স্যাম্টানপুপতাষ 
ও সার্থক কর্মকুশলতায় সমাজের কল্যাণে 
শনয়োজত করব। চাই সবল নেতৃত্ব ও 
অকুণ্ঠ একাণ্রতা।” 

শনর্বাচনেৰ এই পরম অবসরে এসেছে 
নবীন সমাজ গঠনের সুস্থ প্রয়োগব্যবস্থা। 
“বাভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে ছিল ব্যবধান। 
সাংস্কৃতিক, ধর্মগত ও ভাষাগত। আজ 
এখানে দেখা 'দিষেছে নতুন আঁভসম্ধিৎসা, 
নব জীবন গঠনের আভযোজন। সমসূত্রে 
সংগঠিত হবে আল্দামানেব সমাজ । ভেদ 
বিবাদের অবকাশ থাকবে না জাতি, শ্রেণী 
বা ধর্মাবশ্বাসেব। জ্রয়যাত্রাব প্রথম 
পদক্ষেপ । 

এই 'দিনাটতে আন্দামানবাসী বিভিন্ন 
ভাষাভাষণদের মধ্যে এক নাবড পান্চয় ও 
আত্মীয়তার শুভক্ষণ আঁভসূচিত। কিন্তু 
ও'রা কতদূর পর্যন্ত এই স্মযোগকে 
উপলক্ষ কবে জাপলাদেব সমাজ গঠন 
ব্যবস্থাষ 'কিয়াত্মক প্রণালী স্বীকাৰ করতে 
পেবেছেন 'িচার্য বিষষ। ও'রা কি জানেন 
নতুনভাবে গড়ে তুলতে হবে ও-দেব জীবন- 
বেদ। নতুন প্রযাসে ও নবীন আভচেতনাক্স 
তা হবে আভাঁসপ্চিত। সমাজের বাঁনিষাদ 
হবে সুসংগাঠত। 

কিন্তু, কৈ কোথায় সেই নব জীবনের 
শুভ সণ্কেত? নির্বাচনে প্রার্থী হযে 
যাঁবা আন্দামানবানীর সমর্থন লাভে আজ 
দ্বাঁপে দ্বীপে ঘরে বেড়াচ্ছেন বিভিন্ন 
রঙের পতকা উন্নীত কবে ও*দেব জবেব 
প্রত্যাশার বিষয়বস্তু কিঃ ও'বা কি 
সুস্পণ্ট ভাষায় আন্দামানবাসীকে ডেকে 
বলেছেন নতুন সমাজের জাবনাজজ্ঞাসা 
শি এবং কোথায় বয়েছে তাব পূর্ণ 
অভিব্যক্তি? 

এ পর্যন্ত প্রকাশ্য প্রাতিষোগিতাব 
ক্ষেত্রে রয়েছেন ছহজন প্রার্থী । বাভিন্ন 
পাটির মনোনীত তিনজন, কংগ্রেস, স্বতন্ত্র, 
ভি-এম-কে। তিনজনের 


ভাষা শ্রামক ও ছোট ব্যবসাদাব। ও"ব 
গ্রচাবের গভীবতা দ্বদ্বোভীয়দের মধ্যে 
পারসখীমিত । 


,আধনাবক।, 


ঈগাপ্তাহক বসুমং 


গ্বতন্ম প্রার্থী গত - এপ্রল মাসে 
পোর্ট রেয়ার মিউনিসিপ্যাল িবণচনে 
বর্তমান কংগ্রেস মনোনশত প্রার্থীর বিরুদ্ধে 
লডোছিলেন। ও"র জমা টাকা নাক 
বাজেয়াপ্ত হযেছে। ভান্দামানে কংগ্রেস 
কাঁমাট স্থাপনের ইনি প্রথম উদ্যোস্তা। 
এখন তান ভিন্ন দলের মনোনীত প্রার্থী । 
কংগ্রেস প্রার্থী ও স্বতন্ত্র দলের প্রার্থী 
উভয়েই স্থানীয় বাসন্দা। দুইজনের " 
মাতৃভাষায় পার্থক্য রয়েছে! প্রথম তিন. 
নির্বাচনে আন্দামানেব স্থানীয় নেতৃবগেরি 
তিনজন ভারত সরকার কর্তৃক মনোনীত 
হয়ে লোকসভায় সদস্য হবার মর্যাদা পেয়ে- 
ছেন। অতএব স্থানীয় আঁধবাসণদেব 
আনুগত্য এখনও কংগ্রেসের প্রত রয়েছে 
বলে ও'দের সমর্থন পাবেন কংগ্রেস মনো- 
নাঁত প্রার্থী আশা করা যায়। তিনি 


প্রার্থী খুব কম সমর্থন পাবেন বলে অনু- 
মান করা যার। অন্তত স্থানীষ আঁধ- 
বাসীদেব নেতাদেব আঁভমত এই। 
এন-জ-গর নেতা মালয়লমভাষণী। 
অতএব ও"ব ভবসা কেরল প্রদেশেব শ্রামক, 
কর্মচারী ও ছোট ব্যবসাষীদেব সমর্থনের 
আশা। তা ছাড়া এই সংস্থাব মেম্বারদের 
মধ্যে যবা ভামলভাষী নন এবং ষাঁবা 
স্থানীব আধবাপী নন এই দহ শ্রেণর 
লোক বাদ দিষে বাবা বযেছেন ও*রাও 
হয়তো সমর্থন করবেন! ছু সংখ্যক 
বাঙালী তো বটেই। 

পার্টিব মনোনরন না নিয়ে বে দুইজন 
দাঁড়িবেছেন উভয়েই বাঙালী। একজন 
ব্যবসাযা পোর্ট ব্রেয়ারে। অপব পূর্ব 
বাংলাব বাস্তুহাবা কলোনীর (উত্তর আন্দা- 
মানে) আধিবাদাঁ। তিনি অন্যান্যের মত 
জমির চাষ কবেন ও ছোট দোকান রযেছে। 

বাঙালীদের মধ্যে বাবা ভারত 
সরকাবেন পবামর্শদাতা কাঁমটির সদস্য, 
ও'দেব সমর্থন রষেছে কংগ্রেসের প্রাতি। 
কারণ মনোনসনের দাঁষত্ব সরকাবের। 
পোর্ট রেঘার িউনিসিপ্যালাটিতে নির্বা- 
শিত সদস্য পররবাংলাব ব্যবসাষণ। 
তানি কংগ্রেস দলভুন্ত। 

- শ্রমিক সংস্থার মধ্যেও ঠিক এইভাবে 
প্রদেশ ও ভানাব উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন 
প্রার্থী সমর্থন খুজে বেডাচ্ছেন। ওাঁদকে 
নিকোবরেব দ্বীপপুঞ্জে দশ সহস্রাধক 
মার্দবাসীব নেতা খস্টান সমাজের 'বাশন্ট 
গতানই প্রথম লোবসভাব 
মনোনীত সদস্য। ১৯৫৭ সনে ‘তান 
ক্রাঁয় কর্মস্থলে ফিরে যান। নিকোবরী- 
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দের নতুন জীবনে উন্নাত করন সংকঙ্গে 
দিষে অক্লা্ত গাঁবশ্রম করে চলেহেন কল 
বংসর ধরে। অতএব ও*ব দেশ হবে 
ওখানকার. নির্বাচনে অমোঘ বাণ: 
ওখানকাব সর্বশ্রেষ্ঠ বাবসাণিও নাকি 
কংগ্রেস সমর্থক। 

ভারতের 'র্বাভরন প্রাদেশিক ও ভাষাগত 
ব্যবধান এবং বিভিন্ন প্রদেশে জাতি ও 
উপঙ্গাতর ভাগাভাগির ফলে সঙ্গা্রজীবনে 
এসেছে সত্কীর্ণচত্ততা ও ভেদাভেদ। 
নির্বাচনের সমষ বহ; প্রার্থী ক্ষেব প্রত্য- 
শায় নাত ও জীবনধর্ম প্রত্যাখ্যান কবে 


অন্যায়ের পথে জোটাবকে প্রভাবান্বিত 
করতে দ্বিধা করেন না। পার্টির মোন- 


- ফেস্টো .ও কার্যক্লম না কিছু প্রকাশিত হব 


ভ্রনসাধারণেব অলগাঁতর উপলক্ষে কার্য" 
ক্ষেত্রে ও প্রচারব্যবস্থায 'ঁকন্তু সবই 
বাতিল। ওখানে স্াবিধাবাদশ প্রচেণ্টা 
জাতি, শ্রেণ-উপশ্রেণী, ভাষা এই বিভিন্ন 
অস্পেব সীনপুণ প্রযোগব্যবস্থাফ জয়কে 
চায় করাষত্ত করতে । এখানে ন্যান ও 
নশীতকেধ বিসাজত। জাজ সুদূর 
আন্দামানবাসীব সম্মুখে ঠিক সেই নিল্জ 
আভব্যান্ত। এখন থেকে 'হসেব নিরীক্ষা 
চলেছে কে কোন্‌ ভাষায কথ বলে এবং 
কাব সমর্থন কে পাবে। 

জাঁতিব সংহাতি ক এই দ্যাযত 
আবহাওযায সংবক্ষিত হতে পারে? নতুন 
সমাজেব যে প্রাতিশ্রাত ছিল আন্দাঘানের 
দ্বীপপুঞ্জে সুগঠিত ও স্বাবন্যস্ত সঘাজ- 
চৈতনাব সম্প্াষ্টতে এবাবকার 'ৈর্বচনের 
প্রকাশভঙ্গীঁ কিন্তু প্রাতকূল। বহুত্তর 
ভাবতেব গ্লাঁন এখানেও পৈণছেছে। 


£রামা9-রহস্য শ্রণ্থ 


ব্ভনদার ধার 


ডক্টর পণ্চানন বোবান 
র্তনদীর ধারা মাসক বসমতটর পম্টার্ু, 
প্রকাঁশত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যথেন্ট 
সমাদর লাভ করে। বোমান্স ও 
রোমাণ্ের সত্য ঘটনা বইটির 
আদ্যোপান্ত পাঁদপূর্ণ। রভতনদীব ধারা 
জীবনের অভিজ্ঞতা নয; জবনপাথের 
দিক-নিদেশি। তই প্রবণ্টনা, ছলনা ও 
প্রেমের লালায় চাণ্ল্যকর বইটি 
চাগ্রল্য তুলেছে সকল সমাজে! 
লোমহর্ষক সামাজিক কাহনী। 

হূল্য £ চার টাকা 


১৬৬, বাপিনানহাবী গাঞগুলী স্টাঠি 


কাঁদকাতা-১২ 


তিনদিন ছেলেটা দু’বেলাই শুধু 
মাইলোর খই খেয়েছে। ছেলেটা বলে- 
মাইলো আবার ক? তুমি তো বড় ধানের 
মুড়ি ভাজ। ওদের রণ্ট নিশার মা 
ধানের মুড়ি ভাজে। তুমি ধানেব মুড়ি 
ভাজতে জান না। 

রস্টট আর নিশাব বাবাব ধানের জমি আছে 
গিন বিঘা ৷ সম্বৎসর ধান কিনতে হয না। 
তাই ওরা বেশনের মাইলো নেয় না! দুবেলা 
_ ভাত খায়। সকাল সন্ধ্যে মুড় জলখাবার 
খায়। হারার বাবা সাবা, বসব মজুর 
খাটে, ধান বোনা থেকে ধান বোয়া বোশেখ 
জ্যৈষ্ঠ থেকে ভাদ মাস, আবার ধান তোলা, 
ধান ঝাডাই অগ্রহায়ণ থেকে মাঘ মাস বড় 
চাষীদের বাড়তে কাজ পায়। বাক 
মাসগুলো বেকাব বসে থাকলে পেট চলে 
না! কাজের জন্য উত্তরে চলে যায়। 
পান ববজের কাল করে। দু'বেলা খাওষা 
আর মজ্জুরী। জিনিসপত্রের দামের তুলনায় 
সে মজুরী স্ব্প। মাসকাবারী কিছু 
টাকা পেলে বাড়তে আসে হবার বাবা। 
কিছু চাল, তেল, নূন কিনে দিয়ে যায়। 
হীরা, তার মা, আব একটা বাচ্চা মেয়ে 
মোট তিনজনের কোনরকমে চলে যায়। 
একি মাসের ওপর আরও সাতদিন ছ'ল। 
হীরার বাবা বাঁড় আসে নি। ঘরে এক 
ফণাও চাল নেই। রণ্ট নিশাদের আর 





নিজের রেশন কার্ডে যা মাইলো জুটেছিল 
তাতেই তিনাদন চলছে। আজ আর তাও 


নেই। অথচ আজ সকাল থেকে হরাটা 
বায়না ধবেছে-মা, আজ ভাত রাঁধ, এ- 
বেলা গরম ভাত, ওবেলা প'য়াজ, কাঁচা 
লঙ্কা দিয়ে ‘ভজে ভাত। 

হ'রার মা চুপ করে থাকে, ফ্যাকাশে 
হাড় বোঁরয়ে-পড়া মুখখানা ছেলের দিকে 
ফিরিষে দেখে হারাটা কি রোগা হয়ে 
গেছে। গায়ের রঙটা কাল সিটে পড়ে 
গেছে! এইটুকু ছেলে গলার হাঁসুলশ 
বোরষে গেছে। “বুকের পাঁজরাগুলো যেন 
সব পারচ্কার গোণা যায়, দুধ-মাছ দূরে 


টুকরীঁকে নিয়ে, 
আম রাণাপুকুর থেকে শাক, 
তুলে আনব। 

হীবা আশান্বিত হয়ে ওঠে, মা তাহলে - 
আজ সাঁত্যই ভাত রাঁধবে। আনন্দে 
টুকরীকে কাঁধে তুলে নেয়! টুকরাঁর 
দিকে ঘাড় উচু করে নাচতে নাচতে বলে-- 
মা আজ ভাত ম্লীধবে। মা আন ভাত 
স্লাঁধবে 
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--চল্‌ চল্‌ হারা, পা চাঁলয়ে চল্‌ 
এখন রাণাপুকুরে কেউ নেই। আজ হাট-' 
বার। বাবরা সব হাট করতে গেছে।' 
আমরা চুপ চ্দাপ শাক তুলে আনব। | 

হপরার মা পেছনে! সামনে হশরা।' 
টুকরণ তার কাঁধে। ওরা তিনজন চলছে। 
হশরার মনে আনন্দের স্রোতটা হঠাৎ বন্ধ 
হয়ে এল। একটা সন্দেহ তার মনে উক, 
দিল। হারা ভাবতে শুরু করল--মা 
তাহলে আমাকে তিনাদন ধবে শুধু শুধু 
বড় ধানের মুড়গলো খাওয়াল। ঘরে 
চাল ছল! মা একটুও বলে নি। মী 
ভাষণ মিথ্যাবাদী। হঠাৎ হীরা পিছন 
ফিরে মা'র দিকে তাকিষে বলে-মা, তুমি 
আমাকে মিছা কথা বললে কেন? আমাকে 


. ধিতনাঁদন ধরে বলছ ঘরে চাল নেই। আজ 


তবে ভাত রাঁধবে কিসে? 

চমকে ওঠে হীরার মা। 
ধরা পড়ে গেল। 
তুলে এনে সিদ্ধ কবে দেবে! আর রাণশ- 


তাব ফাঁক 


ভেবেছিল কিছু শাক _ 


1) 


এপ 


পুকুবের দুটো শালুক এনে সিদ্ধ করে, 


তার সঙ্গে কছুটা কঃডা াঁশয়ে পোড়া 
ধরে দেবে! আজ লক্ষ্যাবার, ভাত খেতে 
নেই এমন একটা কিছু হীরাকে দলে 
ভুলিয়ে রাখবে। হশীরার মা'র মনটা বিষশ্ন- 
তায় ভরে যায়। ছেলের কাছে ফাঁকটুকু 
ধরা পড়ার জল্জায় নয়, একমুঠো ভাত 


ক 


২ রী 


' হেলের বে মরে মের জগসতার মা =" ইইউ, আমার মনে আছে 


, চলতে থাকে।- পেছনে তার মা আছে এ 
কথা যেন ভুলেই গেছে। ছেলের মনের 
ভাব বুঝতে পেরে মা বলে- লক্ষ্ীঠাকুরের 
ভাঁড়ে পাঁচপো ধান আছে। সেটা শালে 
ভেঙে তোর তরে আজ ভাত রে'ধে দোব। 
শুনল হীরা। 

ডি লিজ হত 


-না, সে এ মাসে ভানলে কিছু হয় 
না। 


+ হারার জিভে: জল. এসে. গেল। তার 


-যা না, ওই বেড়ার ধারে দাঁড়ালেই, 
দেখতে পাবি। বেড়া ডিঙিয়ে যাব না। 
বাবুরা বকবে। 

হারা উৎসাহে উঠে পড়ে। ধাঁরে ধাঁরে 
এগোয়! 


হণরার মা'র সোদনগুলোর কথা মনে 


পড়ে, কি সুখেই না. ছিল. বাবুদের ওখানে, 
দূশবঘা ভ্রাম ভাগে চাষ ছিল, সবই বাবু 


দের, হাল, গরু, বাঁজধান সবই। হারার 


বাবা বাবুদের বাঁড়তেই বারমাস কান্্র 
করত। এঁদকে ঘরে. ধানও থাকত, কোন 


“নিব! 


_ সেই যে একবাব দুটা কামরাঙ্গা দিয়ে 
- চান করে দিছলাম। ভখন তোর বাপ 


- ওরা তিনজনে রাণীপকুরের ধারে এসে অভার ছিল না! এ কামরাঙ্গা গাছটা 
গেছে। হারার মা জলের সীমায় নেমে হারার বাবা পশ্চিমে বাঁশ কিনতে' গিরে 
কলমশলতার ডগ্গুলো ভেঙে ভেঙে তুলতে এনেছিল। গ্রাছটা এখন ক সনন্দদ্র আর 


। লাগল। অনেক শুশ্‌নি' শাক জলের ধারে কত বড় হয়েছে। কামধাজ্গার ভারে ডাল 
ছেয়ে আছে। খুব সুন্দর সবুজ হয়ে ভেঙে পড়ছে, কিন্তু অদৃচ্টে নেই! দেশে 
আছে। তাও ঁকছু তুলবে কি-না ভাবছে ।. হাল সেটেলমেন্ট এল। বাবুরা, হারার 
হারা তার বোন টুকরীকে কাঁধ থেকে বাবাকে বলল-তোর আর এখানে থাকা 
নামিয়ে, কোলেব মধ্যে নিয়ে পাড়ের ওপর হবে না, তুই তো আমাদের খাজনা দেওয়া, 
চুপ করে বসে, আছে। কি রকম মনমরা প্রজ্ঞা, নয়, হাল, সেটেলমেস্টে যদ তোর 
হয়ে গেছে। হণরার মা ঘাড় তুলে দেখে। নামে দখল লেখা হয়ে, যায় তাহলে তুই তো. 
আহা, ছেলেটা কি ভাবছে। নিশ্চয়ই খুব, উঠাঁব না, আর তুই যে ভাগে দুপা 
ক্ষুধা পেষে গেছে। টুকরণটা ওর কোলের চাষ করিস সেগুলোও ভাগদখল লেখাবি 
মধ্যে ঘুমে নেতিয়ে পড়েছে। ওর কোন না, বুঝলি। 

বালাই নেই। কারণ ও এখন ভাত খায়' হীরার বাবা কথাগুলো ঠিক ধরতে 
না! হারার মনটাকে হাজকা' করে দেওয়ার, পারল না, সে তো আর বাবুদের জাম 


পেতে গাছেব ছাই দেখে শুইয়ে দে। 
ছায়া মাটিব ওপব পেতে বাচ্চা বোনটাকে 
শুইীযে দিল। তারপব মা যেখানে শাক 
ভুলাছিল সেখানে সোজ্াস্মা্জ পাড়ের ওপর 
এসে বসল। এই পুকুরে শাক তুলতে 
তুলতে অনেক, প্‌রনো কথা মনে পড়ে যায় 
হশরার মার! তাই ছেলের সঙ্গে পুরনো 
দিনের কথাই বলতে শুবু করে। 

' উই যে হোথা পুকুরের কোণে যড় 
একটা বাড উইখানে আমাদের ঘর ছিল! 
সে দশ-এগারো বছব আগে। উই যে বেড়া 
রাঙ্গা গাছটা আছে। মনে পড়ছে হারা 


ঘরে ছিল? কামরাষ্গাগলার বর্ন কি 
তিন উপরটায় যেন সিন্দুর মাখান 
আছে। চোখের কাছে এনে সূধ্যির দিকে 
চাও দেখবে যেন তেল-হলুদের বম । আর 
" দম্টি_যেন, 5৬ হারা! জওলসাডা, - 
ভুই তো আন্দেকটাই খেয়েছিস্‌।' SE এ 
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বাল্য - মাদ্রাজ - 
শ্রীনগর - 


কেন? বাবূদের গোমস্তাও বলল--এই 
শোন এ খালের কাছে একটা ঘর কারে 
নিগে যা। বাঁশ, খড় সব এখান থেকে 
সেটেলমেস্টের জাঁরপ হয়ে গেলে 
আবার, তোর ঘরে চলে আসাঁব। 

বাবুরা হয়ত ঠিকই বলেছে, হাল জারপ 
চলে গেল। কিন্তু হীরার বাবার আর 
তার ঘরে ফিরে অসা হ'ল না, কারণ তার 
যে জায়গাতে ছোট ঘরটা ছিল সেটা 
পড়ল ছোটকর্তার ভাগে, তানি বললেন 
তোকে তো আর ওখানে থাকতে 'দডে 
পার না, আমার ষে আলাদা বাস্তু করতে 


করব! জামিটা আর তোকে দিতে পারব না! 

হখরার বাবা বড়কর্তাব পায়ে লুটিয়ে 
পড়ল। কিন্তু কিছুই হ'ল না, বড়কর্তা 
বঙগলেন_ আমি কি কার বল্‌! জ্বলাম, 
কালা, ডোবা, বাস্তু আমরা এমন ভাগ 
করে না নিলে আমাদের সব জাঁমই যে 
থাকবে না। সরকারকে ছেড়ে দিতে হবে। 
আমরা আর কি করব, নতুন ভূমি সংস্কার 
আইন হয়েছে, জমি রাখতে হলে আমাদেরও 


'ধঁভাবে চলতে হবে! তবে তোদের ভাবনার 


গকছু নাই। বড় বড় চাষীদের কাছ থেকে 
সরকার যে সব বাড়ীত জমি পাবে সেগুলো 
যাদের জাঁম-ভুমি নাই তাদেরই দেওয়া হবে, 
এই আইনটা তোদের জন্যই হয়েছে, 
বুঝালি। তুইও কিছ? পাবি। 


এলবার্ট ডেভিড লিমিটেড 


কলিকাতা--৫০ 


নীতি ও বিজ্ঞানানুঘায়ী ওর্ষধ 
প্রস্ততকরণের- অগ্রণী 
ee 


প্িল্পা - নাগপুৰ, 
গৌছাটা 





নদীতে বন্যার জলে উদ্দামতা জাগে 1- 


নিভৃত ইচ্ছার ছায়া, কবেকার, যেন মুর্তি পায়; 


সহজ, সচেষ্ট হাতে নৃপাতি-চিত যাঁধগুলি 


যার চূর্ণ করে বিপুল লালায়  * 
দশের ভিতরে যেন সদর্পে সে বিদ্ফারিত হত 


সময়ের সনাত্ত গৌরবে॥ - 


নিভ্ত ইচ্ছাৰ ছায়া Co 


জনিলকুমার মোদক 
গ্রামের গালতে, এই সহরেও রাজপথ জুড়ে | 
দেখি তারই 'আয়োজন। অতণতের প্লান 


যতে স্মরণে আসে, সে-নদী আকোশে ওঠে ফুলে’ র 
_ হয়ে ব্যথার ভাবে ক্ষিপ্ত কানাকাঁন | 
আরাম চলে যেনঃ নগবে প্রাসাদ, গ্রামে কবন্ধ কুটির রর 
ভাসাবে নিশ্চিত ।--তারই মন্ত-নেশা তরণ্গে অধীর। চু 


- ফার়ণ এখন সেই প্রশস্ত সময়। বাল্য-নামে 
লুযোগ একবার ডাকে কণ্ঠ ভরে, অসীম আদরে। ৮ ৮৪ 
মদীরও শপথ তাই£ সুর্যালোকে নেবেই সে, নেবে রর বির | i 


ভোটের ব্যালটে ক্বর্ণ-সযোগের মোকাবিলা কৃ'রে। 


পাশা টাটা টা শা শীল 


হণরার বাবা এবারেও কিছ: বুঝল 


না। কোথায় কেমন ক'রে কোন জামি কোন 
ষাঁড় তার জন্য থাকবে সে ঠিক ঠাহর 
ফ'রতে পারল না। "ভূমি সংস্কার’ নামক 
কথাটা শুধু নতুন শুনল। কিন্তু কোথায় 
'কি সংস্কার হ’ল তা বোধ হয় হীরার বাবার 
জানার কথা নয়। তাই দীঘন্বাস ফেলে 
যলে--সবই অদ্চৃচ্ট। 

পুকুরের কোণে বেড়ার ওধার থেকে 
হঠাৎ উচ্চৈস্বরে কলরোল ওঠে। হীরার 
মা উৎকর্ণ হয়ে শোনে। 

--গলাউঠি, শাঁকচুল্নি পুকুরে শাক 
চুরি করছে, আর ব্যাটাকে এঁদকে পাঠি- 
য়েছে চ্টার করতে। 

.আবও বহু অশ্রাব্য গালাগালি শোনা 
যায়। হীরার মা পুকুরের জল থেকে উঠে 
পড়ে। কোণে বেড়াব দিকে এগোয়, 
আশংকায় তাড়াতাঁড় ' চলতে থাকে_ 
হরাটা আবার ওদেব কি ক্রল। ও তো 
বেড়ার ধাবে দাঁড়য়ে দাঁড়ষে দেখাছল। 

হীরা বেড়াব ধারে দাঁডিয়েছিল ঠিকই, 
দেখাঁছল সেই কামবান্গা গাছটা । গাছের 
ডালে ডালে প্রচুব কামরাঙ্গা, ভারে ডাল- 


গুলো নুয়ে পড়েছে। সা ঠিকই বলেছিল। ' 


খুব ‘সোন্দর বহন’ কামবাহ্গাগডলোন, তেল- 
হলুদে রঙ। বোদ, পড়ে চিক্‌ চিক্‌ 
করছে। মা সেবার চাটনি বে'ধেছিল, 
"রান্নার আগে একটু কাঁচাও খেতে দিয়ে- 
ছল, খুব 'ঘিষ্টি। 
. হীরার ঢোক গিলে, কখন আনমনে 
বেড়ার ওধারে*চলে যায়। মা বলেঁছল_ 
বেড়ার ওধারে যাবি না। সে কথা হশরার 
মনে থাকে না! মা আরও ছি 


‘জিভে জল আসে ' 


] 


দূর উঠে পড়ে। আনন্দে দিশেহারা হয়ে 


' ষায়। বাঃ কত কামরাঙ্গা, কি সুন্দর! 


হাতের কাছে এখন অনেক পাওয়া যাবে। 


একটা মোটা ডাল দেখে গাছে 'পঠ ঠেসে ' 


বসে। একটা কামবাষ্গা ডাল থেকে তুলে 
নেয়। ণক সোন্দর বন্ন ৷ 'মাম্ট- যেন গুড়। 
হীরা এক কামড় দিল। হ্যাঁ, মা ঠিকই 
বলছে-খুব মিষ্ট, জিভ দিয়ে এক 
রকম টকাস্‌ টকাস্‌ শব্দ কবে স্বাদ নেয়। 


-এই হীরা, আয় নেমে আয় তোকে 
দেখাচ্ছি একবার। . এটা কি তোর 'বাবার 
গাছ পেয়েছিস্‌, কামরাঙ্গা পাড়ছিস্‌। 

-_আমার বাবাব গাছ নয তো কি তোর 
বাবার গাছ, আমার বাবাই তো এ গাছটা 
লাগিয়েছিল। 

--ওরে শালা, এটা তোর বাবার গাছ, 
দাঁড়া তোকে বাবা দেখাচ্ছি 

গ্রাছের তলা পেকে একটা ইটের টুকরো 
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.. তুলে নেয়। 


' সাঁত্যই হীরা এবারে নেমে আসে। 
গাছের প্রায় আগডাল থেকে টুপ করে 
তলায় পড়ে যায়। 


- হণরার মা- বেড়ার ধারে এসে উক ' 


দিয়ে দেখে । ছোটবাবু এবং আরও চার. 
পাঁচজন লোক গোল হয়ে দাঁড়য়ে আছে 
কামরাঙ্গা গাছটার তলায়। সুরেশ অনবরত 
বকে চলেছে, বেড়া পোঁররে গিয়ে দেখে 


আগুন খেলে যায়। হাবাকে বুকে জাঁড়য়ে ' 
ধরে সোজা দাঁড়িয়ে চিৎকার করে ওঠে! ' 


-তোমাদের কি মান্ষের শরার। 
তোমাদের দেহে কি অন্ত-মাংস নেই। 


এক ফোঁটা ছেলেকে অমন কবে মারে! - 


বাছা তিনদিন ভাত পাষ ন। তোমরা 
আমার ঘর বেছ, জাম নিয়েছ, তোমরছ 


মানুষকে দু'মুঠো খেতে দিতে পার না। ' 


তোমরা মানুষকে খুন ক'রতে- পার। 
তোমরা হালি মাঁনায্য। আমরা হ'ল গরীব। 


সজোরে হশরাকে লক্ষ্য. করে 
* ছখড়ে দেয়”-শালা, এবারে নাম! 


ভগবান - 


চি 


পাশ 





“দৰধ্ৰান-বোধ ও ভেজাল-বাদ্ধ 


শিয়োছল্‌়ম শ্যামবাজার। ইচ্ছে ছিল, 
খাঁটি খেজুর গুড় কিনবো! কিচ্তু অনেক 
খ*জেও তা’ আব পেলাম না। যে গুড়েই 
হাত 'দ, গন্ধ শক, দোখ যে তাতে 
ভোঁলগন্ড় মেশান । অগত্যা ঠিক করলুম, 
ভোলগুড়ই কনবো। কিন্তু দেখা গেল, 


তা'ও নিরুদ্দেশ। গুড়ের নামে যা’ বার 


_ টও এক ধরণের বিজ্ঞান কি না। 


হচ্ছে, বাল ও কাঁকরের অপবৃপ একট 


কেমিক্যাল কম্পাউন্ড ছাড়া তাকে অন্য . 


কিছু বলা যায় না। বাধ্য হয়ে তাই গুড় 
না কিনেই বাড়ি ফিরবো বলে স্থির কলম 


লরণ বালি কিনল:ম সোদন। কিন্তু 
পোড়া কপাল! দেখ যে, বালির সঞ্গে 
রাশি রাশি মাটি মেশানন 


কিম্তু কিনে দেখেন, ওতে মাঁটি যা’ আছে, 
অন্য সব পদার্থ আছে তা'র চেয়েও অনেক 
বোৌশ। হাড়ের টুকরো, পাথরু-কুচিঃ 
খড়কুটো ইত্যাঁদতে তা’ ভবপন। 
ভাবলুম, সব মাটি হয়েছে তা’ হলে; 
এবং এ কারণেই চারাদকে রব উঠেছে, 
গেল গেল। দেশ গেল, জাত গেল। 


সমাজ গেল, সভ্যতা গেল। ভেজাল নামক. 


ধরল আমাদেব। - 

এর 
উত্তবে বলা চলে, ভেজালপ্রাক্রিয়া বিশেষ 
রকমের একটি জ্ঞান বটে: কিন্তু এর 
সাহায্যে কোনো কছুব শবুশষ্ট রূপকে 
জানা যায না। বরং কোনো বস্তুব যে 
সত্যরূপকে আমরা জান, মিথ্যার প্রলেপে 
তাকে আচ্ছন্ন করাই ডেজালের কাজ। 
অপরদিকে 'বজ্ঞানের কাজ -ঠিক উল্টো। 
যে সত্যকে আমরা জানতুম না, অথবা 
যে সত্য মিথ্যার আড়ালে চাপা পড়ে ছিল, 
বিজ্ঞান তাকে প্রকাশ করে। অতএব, দেখা 


হযে দেখা দেয় নি। 
বৃদ্ধকে বড় করে না দেখে তখন বিজ্ঞান- 
বোধকে প্রাধান্য দেওয়া হ'্ত। আর তখন 


কারণ, 


এদিকে প্রথমটায় নজর পড়ে নন 
কারও। কারণ খেয়াল হয় নি যে, অসত্য 
সতযবুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করতে পারে। খেয়াল 
যখন হল, সত্য-মিথ্যায় তখন জট পাকিয়ে 
গেছে। ডেজালের জগতে বৈজ্ঞানিক সত্যের 
অপপ্রয়োগ তখন পুরোদমে সুরু হয়েছে। 
বলা বাহুল্য, ভেজাল-বুদ্ধির এই সর্বনাশা 
অভিযান আজও থেমে নেই। বরং বিজ্ঞ নের 
কাছ থেকে সত্যকে চুরি কবে, আজ এ 
বদ্ধ ক্রমশ স্ফীত হচ্ছে; এবং কোনো 
কোনো দেশে এই স্ফশীতর পাবমাণ এত 
বেশি হচ্ছে যে প্রকৃত সত্য-ব্া্ধকেই তা’ 
গ্রাস‘ করতে উদ্যত। ফলে, 'িবপদ ঘটছে 
নিত্রশহ ও শান্তীপ্রয় সাধারণ-মানুষের। 
বিজ্ঞানের আশীর্বাদ তাদেব কাছে আভ- 
-শাপের আকারে বার্ধত হচ্ছে। 
'_ এই অভিশাপের রাক্ষুসে চেহারাটা 
ভালো কবে খ’জে পেতে হলে ভারতবর্ষের 
মতো দেশেব দিকে তাকাতে হয়। কেন না, 
বৈজ্ঞানিক ভেজ্াল-বুদ্ধির পারিপুর্ণ একটা 
চিত্র এদেশে বিনা অনুসন্ধানেই চোখে 
সব রকম 'জার্নসে এখানে এত 


দিলে একটি সেতু ভেঙে পড়বে না, পড় 


>a 








পাঁড় করেও ফেটে চৌঁচর হয়ে কোর্মো 
রকমে দাঁড়িয়ে থাকবে, অবৈজ্ঞানিক সাধার 
মান্য এ হিসেব কোথায় পাবে? 

ধরণের ভেজাল দিলে ওষুধের বর্ণ এবং 
গন্ধ অপরিধার্তত থাকবে, অথচ থাফবে মা 
শুধ; আসল 'জিনিসটুকু, বিজ্ঞানে অন- 
ভিজ্ঞদের পক্ষে এ কথাও জানা সম্ভব নয়। 
আর শুধু কি এই! চায়েতে চামড়া এবং 
চানতে কাঁচ মেশাতে হলেও 


নোর মুলেও ক তবে বিজ্ঞান-বুদ্ধি ? 
উত্তরে বলবো, হয়তো ঠিক তা’ নয়। তবে 
এরও মূলে বিজ্ঞানের প্রচ্ছন্ন কিছটা, 
অবদান আছে বৈ কি। আজ বিজ্ঞানের 
{বিকৃত ব্যাখ্যা র ধর্মবোধকে 
{শিথিল করে 'দিচ্ছে। কেমন করে দিচ্ছে, 
সে কথা বলা ষাক। 

মধ্যেই ধর্মবোধের বিরাট এক অংশ জুড়ে 
থাকে কুসংস্কার; যা’ থেকে আসে ধর্ম 
ভয়। এই ধর্মভয় থেকেই আমবা নরকেয় 
অস্তিত্ব কম্পনা করতুম; কোথাও কার্ষ- 
কারণ সম্পর্ক খুজে না পেলে দৈব ঘটনার 
কোনো সংযোগ আছে বলে ভাবতুম। 
করলে নরকে যেতে হবে, এ ভয়টা কিছুকাল 
আগেও যতখানি প্রবল ছিল, এখন আর 
তা’ নেই। বিজ্ঞানাবিদ্যা 'বাভন্ত ঘটনার 
মধ্যে নিত্য-নতুন ফার্যকাবণ সম্পর্ক 
আঁবন্কাব করছে। ফলে কুসংস্কার 
ক্রমশই বিদায় নিচ্ছে এবং ধর্মভযও ধারে 
ধীরে কমে আসছে। তাই দেখি, কিছুকাল 
আগেও আমাদেব দেশের অনেক গোয়ালাই 
দুধে জল মেশাতে ভয় পেত! 
দুধে জল মেশালে বাছুর মরে যায় এবং 
এতে গৃহস্থেবক অকল্যাণ হয়। 
এখন অবস্থা দাঁড়িয়েছে অন্যবকম। দূরষে' 


জল মেশানোর সঙ্গে বাছুরের 


মৃত্যুর যে কেনো সম্পর্ক নেই, এ কথা 


সকলেই এখন জানে। অর্থাৎ, কুসংস্কার 
যা’ পরোক্ষভাবে অনেক সময আমাদের 
মগ্গলেব কারণ হত, তা’ এখন বিদাস্ু 
নিতে চজেছে। কিন্তু বৈজ্ঞানিক কল্যাণ 
দৃষ্টি তার শূন্যস্থানে আসন পাচ্ছে না! 
আসন যাঁদ পেত তো দেখতাম, সে দেন 

শিশুৰ খাদ্য রোগীর পথ 


ভাবত, ' 


কিড 


t 


তা'তে জ্বল, মেশাতে আমাদের দেশের 
লোকদের 'িচারবুদ্ধিতে বাধছে। কিন্তু 


তা’ তো হয় লি! এব কারণ, কল্যাণধ্ী 


কার্ধকারণ সম্পর্ক খুজে বের করে কল্যাণ- 
অকল্যাণের অনেকটা দুর অবাধ দেখা 
যায় তা’ এবা লাভ করেনি । 'বিজ্জানবিদ্যার 
-প্রসার এদের কুসংস্কাবটুকুকে দূর করেছে 
মান; কিন্তু কল্যাণধর্মকে জাগ্রত করে 
ধ্ন। যাঁদ করত, তবে শুধুমাত্র নিজেদের 
লাভ-লোকসানটুকুকেই, ওরা বড় করে 
দেখত না। আলাদা করত না আপন 
চাঁহদাকে। আর দশ জনের সঙ্গে সোঁটকে 
মালয়ে দেখত। কিন্তু কার্যত দেখতে 
পাচ্ছ, এমন করে শালয়ে দেখার প্রবৃত্ত 
আঁধকাংশেব মধ্যেই আজ অনুপস্থিত। 
বরং দুধে পুরোদমে জল মেশান হচ্ছে এবং 
চালে কাঁকর মেশাবার জন্যে যন্লের 
প্রয়োজন হচ্ছে। এই যন্রেব প্রসঙ্গ 
বিজ্ঞানের কথা স্মরণ কাঁরয়ে দেয় এবং 
বলতে হয়, এ_ংরণের ডেজালের মূলে 
বজ্ঞানীবদ্যার অবদান রযেছে। কিন্তু 
একটা কথা; আমাদের দেশে দুধে ভেজাল 
দেওয়া হয়, অথচ গ্রেট বৃটেন, আগোরকা 
যুপ্তরাষ্ট, সোঁভিরেট রাঁশয়া বা জাপানে 
দেওযা হয না কেন? পাথরের নকল 
চাল তোর করার জন্যে ভারত থেকে 
জার্মানীতে যন্ত্রেব অর্ডার যায়, অথচ 
জার্মানীতে এ ধবণেব শরতানীর কথা কেউ 
স্বপ্নেও ভাবতে পারে না কেন? ওই 
সব দেশ রিজ্ঞানাবদ্যা় তো আমাদের 
চেয়ে-ঢের বোশ এগয়ে আছে। দুধে জল 
মেশালে যে নবকে যেতে হয় না, এ কথা 
তো ওবা আমাদের অনেক আগে থেকেই 
জানে! 

এ বহস্যেব ফয়সালা করতে গেলে 
শিক্ষার দ্বারস্থ হাতে হয়। বলতে হয়, ওই সব 
দেশের লোক যে ভেজালবিদ্যাফ আমাদের 
মতো এতটা পারদণনী হয়ে ওঠে নি, তার 
মূলে আছে 'শক্ষা। ওদের শতকরা ৯৫ 
,জনেবও বেোঁশ শিক্ষিত। সাঁত্যকারের 
বিজ্ঞান-শিক্ষা লাভ করেছে ওরা। যে 
শিক্ষা ডিগ্রীর সেলামী দিয়ে শুধ্ঃমান্র 
চাকাবব দববাবে পৌছে দেয় না, এমন 
শিক্ষা লাভ কবেছে। অর্থাৎ, বিজ্ঞান- 
বৃদ্ধি জারক্ার নয়, কল্যণধমশি 
বিজ্ঞান-বোধ পরিব্মপ্ত হয়েছে ওদেব 
মধ্যে। তাই ওবা শুধূমান্ন ব্যন্তর্বার্থকেই 
প্রশ্রয় দেয় না; দেশের এবং দশের কথাও 
দচিল্তা করে। অপবাঁদকে আমাদের দেশের 
1তন-চতুর্থাংশেরও বোশ লোক এখনও 
আঁশাক্ষিত। 'নিরক্ষরের সংখ্যা যে এর 
চেষেও আরও অনেক বেশ, এ কথা নিশ্চয় 
আজ] আর কাউকে বলে দিতে হবে না! 


চিতায় হত 
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অশক্ষিতের মধ্যে সবচেয়ে বড় তফাং লা in SNC Hcl 


ন্যায়-অন্যায়ের বিচার-বোধে। 


শিক্ষিত পিচ রোশ্ড নিয়ে দিনের পর দিন ধরে 


লোক ন্যায়-অন্যায়ের পার্থক্য যেভারে গবেষণা করেন নি! তাঁরা, সাধনা করেছেন, 


যেভাবে বুঝতে চেষ্টা করেন, অশাক্ষতের 
পক্ষে তা" করা কোনোমতেই সম্ভব নয়। 
ষে মানুষ শিক্ষাই কোনোকালে লাভ করল 
না,-বিজ্ঞানের কল্যাণ-অকল্যাণ বিচার করার 
শান্ত সে পাবে কোথায়? তাই আজকাল 
অনেককেই বলতে শুনি, ভারতের লোককে 


শিক্ষিত করে তুললেই ভেঙ্জাল-সমস্যার . 


সমাধান হবে। এর উত্তরে বলবো, সমস্যার 
কিছুটা সমাধান হয়তো হবে; কিন্তু পুরো- 
পার সমাধান এ থেকে সম্ভব নয়। 
কেন না, একটু আগেই বলেছ, ভেজ্জালের 
পিছনে শিক্ষিত লোকেরও হাত রয়েছে৷ 
সেতু ও ওষুধ তৈরির ফমলা আঁশক্ষিতরা 
জানে না। অ’ ছাড়া শুধুমাত্র শিক্ষার 
মাধ্যমেই যাঁদ ভেজাল দূর করা যেত, তবে 
যে সব দেশের শতকরা প্রায় ১০০ জনই 
'শাক্ষিত, সেখানে ভেজাল নামক বস্তুটি 
নিশ্চয় একেবারেই থাকত না। কিন্তু তা’ 
তো নয়। আঁত উন্নত দেশেও ভেঙ্জালের 
অপরাধে মাঝে মাঝে দু-চাবজনকে হত্যা 
করার প্রয়োজন হয়। এবং এর চেয়েও 
বড় কথা, অনেক উন্নত দেশই বিদেশের 
নেন! ভাল গমের পাঁরবতে অনেক সময় 
পচা গম আসে এবং চাল যা’ আসে বহ7- 
ক্ষেত্রেই তা'কে খাদ্য বলে আঁভাঁহত করলে 
সত্যের অপলাপ হবে। তবে তো বলতে 
হর, শুধুমান্র উন্নত বিজ্রান-বুদ্ধি থাকলেই 
ভেজাল-প্রবৃত্তি নির্মূল হয় না! 
আসলে মানুষেব মনেব মধ্যে যে একটি 
স্বার্থপর ও হিংন্র দানব আছে, তা’ থেকেই 
এই প্রবৃত্তির উদ্ভব। এই দাবন বিজ্ঞান- 
বিদ্যার অশ্সগাতর যুগে আছে, অনগ্রসর 
যুগেও ছিল। আজ থেকে হাজার বছর 
আগে আঁকশম্াডসের আমলেও বাজার 


জন্যে গড়া মুকুটে সোনার নামে অন্য ধাতু 


মাঁশিয়ে দেওয়া হয়েছিল: এবং এর চেয়েও 


বড় কথা. ওই মুকুটে যে ভেজাল আছে ১ 


তা’ আঁকীমাঁডসই 'নর্ধারণ করোছলেন। 
আঁকাঁমাডস যাঁদ সত্যসম্ধান না হতেন, 
তবে এ কাজ তাঁকে দিয়ে হ'ত না। সামান্য 
একটা ঘটনাকে কেন্দ্র করে অসামান্য একটা 
সূত্রের আবিচ্কারও অসম্ভব হস্ত। তবেই 
দেখাছ, ভেঙ্রাল-বৃদ্ধ নয়, গনভেজাল 
সত্যদ্যান্টই আঁকণমাঁডসকে অনুপ্রেরণা 
যাগয়েছে। 

যতদূর জানি, এ পৃথিবীর কোনো 
বড় বৈজ্ঞানিক আঁবচ্কারের মূলেই শুধু 
মার ব্যান্তগত স্বার্থীচন্তার প্রাধান্য ছিল 
না! নিজের অসুখ সারাবার জন্যে 
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অজ্ঞানাকে জানবেন বলে। যেখানে আছে 
অন্ধকার সেখানে জ্ঞানের আলোক প্রক্ষেপ 
করে অদেখাকে দেখবেন বলে। এই দেখ! 
এবং এই জানার মধ্যে তাঁরা আনন্দ খঃজে 
পেয়েছেন এবং এর চেষেও বড় কথা, এই 
তানন্দকে তাঁবা নিজেদেব মধ্যে আবন্ধ 
করে রাখেন নি: মহত্তর কল্যাণের আশায় 
দশজনের মধ্যে বিলিয়ে দিয়েছেন। যেখানে 
এই ধরণের নিম্ন আদর্শ, সেখানে 
স্বার্থপ্রণোদত ভেজাল-প্রবীস্তর কোনো 
প্রশ্নই উঠতে পারে না।, অতএব, হথার্থ' 
বিজ্ঞানাবদ্যা বলতে বুঝ, মঙ্গলের উপা- 
চার; সার্বজনীন কল্যাণ-বধানের অমোঘ 
হাতিয়ার। 

প্রশ্ন উঠতে পারে, এই বিজ্ঞানাবদ্যাকে 
তবে অসৎ কাজ্রে লাগান হচ্ছে কেন? 
উত্তরে বলবো. স্বার্থাসাদ্ঘর উদ্দেশ্যে? 
যোঁদন থেকে বিজ্ঞান-শীন্তকে মানুষ 'নজেব 
প্রম্নোজ্নে লাগাল, সোদন থেকে অপ্রয়ো- 
জনেও বিজ্ঞান-বাদ্ধর, ব্যবহার সুরু হল। 
সোঁদন- থেকে স্বার্থকে চরিতার্থ করার 
আশায় বিজ্ঞানীর কাছ থেকে ধার করা 
বিদ্যার, অপপ্রয়োগ সুরু, হল। শিক্ষা 
যেখানে অল্প এবং অভাব যেখানে বোশ 


সেখানে এই অপপ্রয়োগ দেখা 'দিল প্রকট- 


ভাবে। আর যেখানে অভাব কম এবং 
শিক্ষা" বেশি, সেখানে তা’ বইল সুপ্ত 
আকারে। 

অনেকেই প্রশ্ন করেন, এখন এ সমস্যা 
থেকে পাঁর্রাণের উপায় তবে ক? এক 
কথার এর কোনো জবাব দেওয়া চলে না. 
তবে একথা বিনা দ্বিধায় বলা চলে, বিজ্ঞান- 


পবগাছা বেড়ে উঠতে পারবে না।, এ ছাড়া 


আর একটা কথা মনে রাখতে হবে। জরুষের . 


মধ্যে ভূত না থাকে যেন। ভেজালের 
শাস্তিটাও স্বেন নিভে'জাল হষ। কঠোর 
শাস্তির ভয়ে মানুষের মনের সপ্ত পশ্ুটা 
যেন দাঁত বের করতে না পারে। 
{কিন্তু এমন দন হতভাগ্য ভারতবষে' 


কবে আসবে? কবে খাঁটি খেজুর গুড় . 


কিনতে গিয়ে হন্যে হয়ে -ঘবে বেড়াতে 
হবে না? খাদ্যে ভেজাল এবং অখাদ্যেও 
ভেজাল কবে. বন্ধ হবে? 
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সেজনমানের মহখ নার] 


- ট্সম্তব্যঃ সপ্তম দৃশ্যে দেখা যাবে এমন 
1'ত্রকটা পারাস্থাতর সৃষ্টি হয়েছে যার ফলে 
শেন্‌টের পক্ষে আত্মরক্ষা করা প্রায় অসম্ভব 
ছয়ে দাঁড়িয়েছে। ধূমকেতুর মত আবির্ভূত 
হয়ে সুফ সব সমস্যার সমাধান করে দিল ॥ 
" ঈুফুর আসাটা যেন জীবনে গোডোর 
আঁবর্ভাবের মতা আমাদের এই ইজ- 
পারফেন্ সোসাইাটিতে এমনটাও মাঝে মাঝে 
ঘটে_কেথা থেকে বিপদের সময় সম্পূর্ণ 
অপ্রত্যাঁশতভাবে সাহায্য এসে যায়। কিন্তু 
এটা সাধারণ নিয়মের ব্যাতর্কে-দ:একজন 
ভাগ্যবশে এই ধরণের সাহাষ্য-পায়। কিন্তু 
এই অপ্রত্যাশিতের উপর নির্ভর করে তো 


গনয়ে_তাজকের জগতে চলা যায় না। 


সম দশ্য 
[শেন্টের দোকানের সামনে শেনটে 
ধসে আছে এবং মিসেস সিন সামনে 
দাঁড়িয়ে থাকবে ।] | 
{সেস সিন--ব্যবসা রাখতে গেলে আরও 
শন্তভাবে তোমাকে যুঝতে হবে। 
- শেন্টে-কি করে কি করব কিছুই বুঝতে 
পারছি না। দোকানের ভাড়া দেবার 
টাকা পর্যন্ত আমার কাছে নেই! 


বুদ্ধ দম্পতিকে তাদের পাওনা দৃশ্যে. 


ডলার আজকেই শোধ দিতে হবে। এই 
_ টাকাটা অন্য একজনকে দিয়ে দিয়েছি 
বলে এখন আমাকে দোকানের সব 
মজুত মাল মিসেস মিৎসুর কাছে 
{বক্তা করে ওই টাকা তুলতে হবে। 
মিসেস সিন--ওই টাকাটা তাহলে গেছে? 
লোকজন নেই, মালপত্র নেই, বাড়ি 


' কেনজান? রয়ে সয়ে না চললেই এই 
হয়। এখন ক করে নিজ্বেরটা চালাবে 


ভেবেছ ? 

শেন্টে ছুই জানি না। তামাক 
বাছাইয়ের কাজ নলে হয়তো কিছু 
রোজগার হবে - 


" [দ্রুতবেগে মিস্টার সুফু এসে ঢুকবেন ] 


স্মফ;আমাকে কিছ বলতে হবে না! 
আমি সব জানি। বৃদ্ধ দম্পাতর যাতে 


দন দিতে কৃষ্ঠিত হও নি। এমন 
ক আমাদের শহরের হতভাগা এবং 
+ হতচ্ছাড়া লোকগুলো পর্যন্ত তোমার 
মহত্ব দেখে মুগ্ধ হয়ে তোমার নাম" 
করণ করেছে, “দি এঞ্জেল অব 'দি 
- জ্লামৃস্‌? যে লোকটির সঙ্গে 
তোমার বিয়ের ঠিক হয়ে গিয়েছিল, 
সে তোমার মতো নশীতিশশীল নয় বলেই 
তাকে তুমি পারত্যাগ করেছ! এখন 
তুমি বাধ্য হয়ে দোকান বন্ধ করে 
দিচ্ছঁযে দোকানের আয় থেকে তুমি 
কতজনকে পালন করাছলে। আম 


দাঁড়য়ে দাঁড়য়ে তোমার এ সর্বনাশ . 


দেখতে পারি না।- দিনের পর দিন 
আমার দোকান থেকে আম লক্ষ্য 


করোছ তুমি আশ্রতদের চাল ভাগ করে, 


দিচ্ছ। এই মহৎ দৃশ্য আর কখনও 
দেখতে পাব না সে ক হয! এই 
মহত্ব, এই স্বগাঁয় সৌন্দর্য পৃথিবী 
থেকে লোপ পেয়ে যাবে আমি বে'চে 
থাকতে। তুমি আমাকে সুযোগ দাও 
তোমার সব ভাল ভাল কাজে সাহায্য 


করতে । এই নাও একটা ব্যাঙ্ক চেক . 


তোমার ইচ্ছা মতো একটা যে কোনো 
অঞ্ক বাঁসয়ে নাও। 


বোকা নাপতেটার মনে সুবুদ্ধির উদয় 
হতে পারে--তখন এসে নিশ্চয় 
চেক্টা ফেরৎ চাইবে। 


চলে যাও-যে সব কাপড় দিয়ে- 
ছিলাম, ফেরৎ নিয়ে এস। 
{মিসেস সিন মুথভলাশ করে বোবয়ে 
যাবে। শেনটে পকেট থেকে জুইটার 
ছদ্মবেশ পরে নেবে, সিগারেট ধরিয়ে 
টানতে থাকবে। মিসেস মিৎসু ঢুকবে 1] 
£মৎস্মমস্টার সুইটা, দোকানের মালপন্র 
বিক্রী করবার জন্যে তোর তো? 
আমি সপো করে তিনশো রুপোর 
ডলার নিয়ে এসোছ। 


িংস_বাঁড়ি ভাড়ার টাকা আছে তো? 
সুইটা--( ব্যাঙ্ক চেকটা নিয়ে অঙ্কেব 
ঘরটায় লিখে নেবে) এই আমার কাছে 
কাছে দশ হাজার ডলাবেব একটা চেক 
আছে। মিস্টার সৃফুব সই করা 
' ব্যাপারে খুবই -ইন্টাবেস্ট দেখাচ্ছেন। 
আপনার দুশো ডলার অর্থাৎ সামনেব 
ছ'মাসের ভাড়া সন্ধ্যে ছটার আগেই 
আপনি পেয়ে যাবেন। আচ্ছা মিসেস 
মৎস, আম এখন নানা কাজে খুব 
ব্যস্ত আছ। কিছু মনে করবেন না, 
আপনি এবার আসুন। 
দমংস;_ তাহলে পাইলটেব জায়গায় এসে 
দাঁড়ালেন মিস্টার সুফু!। দশ 
হাজার রুপোর ডলার। যাই হোক, 
টাকার গন্ধ পেলে আল্রকালকার 
যুবতারা কত সহজে প্রেমকে বিসর্জন 
দিতে পারে_আপনার কাঁজনকে 
দেখে 'শখলাম। 
[বোরিয়ে যাবে ব্ল্যাক আউট] 
দৃশ্য রাদ্তার ধারে। ' 
[স্বপ্ন দশ্যওয়াং শুয়ে ঘযুমাবেশে 
বলতে থাকবে--তার ওপর আলোব স্পট 
পড়বে। দূরে দেবতাবা দাঁডয়ে আছেন 
দেখা যাবে_ তাঁদের ওপরেও লাল রঙের 
পট) 
ওয়াং শেন্টে আপনাদের কৃপায় একটা 
সুন্দর তামাকের দোকান কনে ব্যবসা 
.. কবে বসল! তার জানাশোনা যত 
- বেকার নরনারী এসে তার কাছে 
আশ্রয় 'নল--তাছাড়া যে পারে তাকে 
ঠকাতে চেষ্টা করে! মনে হল দেনার 


ওয়াং_তা এক স্ম ভালই বলতে হবে। 
তবে বিপদ এড়াবার জনো অনেক 
সময়েই সে কাঁজনের ঘাড়ে দায়িত্ব 
চাপিষে দিয়ে অদশ্য হয়ে যায় 
আজকাল প্রায় প্রায়ই এ ব্যাপারটা 
ঘটছে। 

২-কাজিন যখন তার ব্যবসার তদারক 
করতে আসে, তখন সে কি কাজকর্ম 


ওয়াং সেজয়ান শহরেই, তখন তাকে 
খুজে পাওয়া. যায় না প্রভু! 

অয়-সে. যে কাকে বিয়ে করবে, ঠিক 
করেছিল। 

ওয়াং ইয়াং সুন বিয়ের প্রলোভন দেখিয়ে 
শেন্‌টের সব টাকা হাতিয়ে নিতে, 
চেয়োছনা দোকানটা বেচে। কাজিন 
এ. কথা জানতে পেবে ধ্রিক সময়: 
হাঁজর হয়ে সংমকে হাঁটে, দেয়। 
সে,ঠিক সময না এলে শেন্টেকে 


১ম_তাহলে তো লোকটা ভাল নয়। ্ 
২য়_এ লোকের সঙ্গে সম্পর্ক রাখলে 
থাকতে পারবে না? ই 
ওয়াং প্রভু আজকের পাঁথবীতে বাঁচতে 
হলে,শেনূটের মন নিয়ে চলা বায় না। 
ওয়__আম্রা কিল্তু মহৎ মানুষের থাকবার 
* জন্যেই পৃথিবী সৃষ্ট করোছিজ্াম। 
৯ম-আমবা এখন ব্যস্ত আছি, চললাম । 
তুমি শেনটের খবনাখবর জেনে 
'বাখবে-আবাব দেখা হবে। 
[দেবতাবা চলে ষেতে থ্কবেন, আলো 
নিভে যাবে] - 
অষ্টম দ্‌শ্য_শেন্‌টের তামাকের দোকান । 
[ সুইটা দোকানের সামনে বসে কাগজ 
পড়ছে-এমন সময় মিসেস ইয়াং সুন 
ঢ্কবেন এবং চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকবেন 
জুইটা কাগজ্জ থেকে মুখ তুলে বলবে--] 
্ুইটা-_ বলুন মিসেস ইযাং সান, আপনার 
জন্য ক করতে পারিঃ আপনি কি 
সিগারেট কিনতে এসেছেন? 


মিসেস সুন-মিস্টাব সুইটা আপান তো, 


জানেন আমি কেন এসোছ। আপনার 
তদারাকতে আপনাব কাজিনের 
ব্যবসা এই ক'মাসে একেবাবে ফেপে 
উঠেছে। সারা সেজুয়ান শহরে 
আপনারা অন্তত দশটা তামাকের 
দোকান খুলেছেন। পয়সার অভাব 
আপনাদের নেই। আম আমার 


জাপ্তাহক বসমেতঈ 
ছেলেকে জেল থেকে বাঁচাবার জন্যে 
আপনার কাছে দয়া ভিক্ষা করতে 
এসেছি। আজ্জ সকালে পলিশ 
আমার বাড়তে এদোছিল। তারা 
জানালে শেন্টের সেই দুশো 
রুপোর ডলার ফ্রেরৎ না 
॥ আপনারা' তার নামে কেস কর্বেন। 
সুইটা- প্দালশ সত্যি কথাই বলেছে। 
আপনার ছেলেকে টাকা দিয়ে যেতে 
বলুন ৷ ' 
টসে সহন হুদ স্বীকতে করছি আমার 
ছেলে একটা হতভাগা। যোদন সে 
জানলো যে শেন্টে তাকে বাকি 
তিনশো ডলাব দিতে পাররে না, 
তখনই সে বুঝতে. পারল যে পাই- 
লটের চাকার তার আর হবে না। 
তারপর দু'দিনের ভেতরেই সে ওই 
দুশো ডলাব ফ:কে দিল। এখন 
টাকা ফেরৎ দেবে সে কোথা থেকে? 
সুইটা-খণ শোধ না দেওয়ার অপরাধে 
তাহলে 'তাকে জেলে গিয়ে শাস্তি 


ভোগ করতে হবে। 
গমসেস সুন_ আপনি দয়া কবে শেন্টেকে 
একবার ডেকে 'দিন। সে তো এক 


সময় সুনকে ভালবাসতো। সে 
কখনই আপনার - মতো নিষ্ঠুর হতে 
পারবে না। রা 

সুইটা-শেন্টে এখানে নেই! 

- মিসেস সুন_কবে আসবে? 

স:ইটা--বলতে, পারি না! 

সেস সুন--শহরে গুজব বে আপান 
।তাকে কোথাও আটকে রেখে দিয়ে- 
ছেন। 

 সুইটা- গর্বে বিশ্বাস করবেন না। 

মিসেস সুন-বেশ, আমি থানায় গিয়ে 
পুলিশের সাহায্যে তাকে খুজে বের 
করব! 
সংইটাঁচেষ্টা করতে পারেন। 
[ীমসেস ইয়াং সুন, রেগে বেরিয়ে 

ষাবেন। বৃদ্ধ কার্পেটওয়ালা ও তার স্ুশ 

/ ঢুকবে] 

কার্পেটওয়ালী- আজ সকালের পোস্টে 
* একটা, রেজিস্টার্ড খাম পেলাম! 
ভেতরে দুশো ডলারের নোট। 
কিন্তু বুঝতে পেরেছি শেন্টেই 
টাকাটা পাঠিয়েছে। আমরা তাকে 
ধন্যবাদ জানিয়ে চিঠ দিতে চাই। 
অনুগ্রহ করে তার ঠিকানাটা আমা- 
দেব বলুন। 

সুইটা__অতান্ত দুীখত_ আমাকেও সে 
(ঠিকানা জানায় ন! 

বৃদ্ধ-চল, তাহলে ১যাই। 

বৃদ্ধা-আচ্ছা পবে এসে আবার খবর নেব 
_একাঁদিন,তো তাকে আন্তেই হবে। 
আচ্ছা চাঁল- 


২২৯২ 


দিলে: 


[সুইটা বাও_ করবে--এ'রাঞ বাও 
করে চলে যাবেন! বাইরে থেকে ওয়াং= 
এর গলা শোনা. যাবে] 
নেপথ্যকাঠওয়াং_সেজ-য়ানের মহৎ নাবী 
_ কি এতাঁদনেও ফেরেন, নি? (ডেতরে 
ঢুকে) মিস্টার সুইটা, আমি আবার 
আপনাকে জিজ্ঞেস করাছ কবে 
শেন্টে ফিরছে? হ'মাস আগে 
- আপাঁন বলেছিলেন সে দেশ ভ্রমণ 
. করতে বোরয়েছে। তারপর অনেক 
ঘটনা ঘটেছে, যা সে থাকলে হতে 
পারত না। মিস্টারু সুইটা, শহরের, 
নিশ্চয় তার কোনো 
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সুইটা- এখন আমার সময় নেই মিস্টার ' 


ওয়াং_আমাকে উঠতে হবে। আসছে 
সপ্তাহে আসবেন। I | 
'য়াং_লোকে বলছে 'আবার দ'ন-দৃহ্খণী- 
দের-বাঁড়তে বাড়তে ছাল পেশীছয়ে 
দেওয়া হচ্ছে। 
সুইটা-এ থেকে তারা . কি: বুঝতে 
পারছে? 
ওয়াং-শেন্টে' শহর ছেড়ে কোথাও যায় 
” নি। 
নুইটা-কিন্তু-আমার অনুরোধ এ 
.. শবষয় নিয়ে আপান মিথ্যা চিন্তা 


তার অন্তরের সমস্ত মহতুকে বিসর্জন 
দিযে হন ছদ্মবেশ_ ধারণ করে চলতে হয় 
,_নইলে তার আস্তিত্ব পর্যন্ত বিলুপ্ত 
হতে বসে। 

এরপবে আসে শেষ দৃশ্য_নাটকের 
মূল বন্তব্য এখানে তুলে ধবা হয়েছে। 
আজকেব জগতে মানূষ কিভাবে মহৎ 
থাকবে?  দেবতারাও এ প্রশ্নের উত্তর 
£ ঁদতে পারলেন না, এাঁড়য়ে গেলেন। 
সমস্যার সমাধান হোল না। নাটকের 
শেষে একাঁট এঁপলগ আছে। সেট 
ইংরাজশতে বললেই ভাল শোনাবে-যে কোন 
একজন আভনেতা এসে বলতে পারেন। 

শেষ দূশ্য ব্বাস্তার ধার । 

[সঙ্গশত। ওয়াং রাস্তার ধারে হেলান 
দিয়ে বসে রয়েছে_দেবতাদের আবির্ভাব 
হবে! i 


মধ 


একানেই ভূষ্ গড়ে, তুলতো। 
৯ম-বন্ধূগণ, আমরা কে-সে কথা ভুলে 

গেলে চলবে না। নৈরাশোর দ্বারাই 

বা অভিভূত. হব কেন? এ 


লোকে পঞ্চমুখ! 
১ম- তুমি নিলেই ব বলেছ যে. 


থাকবে। ওয়াং শেন্‌টের 








ধাই। কেন না রেখট নিজে কখনো তাঁর 
থিয়েটার সম্পর্কে এই সংজ্ঞাটি ব্যবহার 
ফরেন নি। 

ব্রেখটের নাট্য রচনায় যেসব এীতিহ্য এ 
প্রভাব লক্ষ্য করা যায় তা বহ প্রকারের । 
শুধু একটি তালিকা রচনা করলেই 
এ বিষয়ে ধারণা হাতে পারে। শেক্সপিরায় 
প্রাচীন থিয়েটার, মধ্য যুগের ইউরোপীয় 
থিয়েটার ও প্রাচ্য দেশের থিয়েটার। 
লেনংস, শিলার, গ্যেটে, বয়েখনার-এর 
প্রভাব তো অসামান্য।. নবীন মোনিয়েট 
বিপ্লবী থিয়েটার, ‘পিসকাটরের নাট প্রচেষ্টা. 
' আগেকার কালের $নর্বাক চলচ্চিত্র জার্মান 
ঈ্থান দক্ষিণ জার্মানীর বিভিন্ন বাৎসবিক 
মেলায় নাট্যান্য্ঠান_এ সবের প্রভাবও কম 
ছল না। 
-. উল্লিখিত সমস্ত প্রভবই এবং তা 


চেক চনাচ্ির'ভার্টিগো'র একটি দ্য 


ছাড়াও আরো অনেকাকিছু ব্রেখটের নাটক 
ও প্রযোজনার শিল্পপ্রাতমাটি গড়ে তুলতে 
সাহায্য করেছে। তার মানে কিন্তু এ নয় 
যে এই লক্ষণগুলোই. ব্রেখটের থিয়েটারের 


টুক । 

ব্রেখটীয় থিয়েটারের মূল কথাটি তা 
হলে কাঁ? এ সম্পর্কে রেখট নিজে দীর্ঘ- 
কাল ধরে যে মত পোষণ করতেন এবং 
তান যে মত প্রকাশ করে গিয়েছেন তা 
এইঃ থিয়েটারে আম প্রয়োগ করতে 
চেয়েছি এই কথাটি ঃ ‘জগতের ব্যাখ্যা নয়: 
পাঁরিবর্তন করাটাই প্রধান বিষয়? কার্ল 
মাকসের বিখ্যাত উক্তিটি থিয়েটারে প্রয়োগ 
করতে চেয়েছিলেন বেখট, তাঁর নিজের 
ভাষায়_দর্শক যেন  উপস্থাঁপত 
বাস্তবতাকে সাক্য়ভাবে আয়ত্ত করতে 
পারে' এই উদ্দেশ্যে? 

এখানকার: আলোচনায় একটি প্রশ্ন 
প্রথ্নডির জবান নিশ্চয় এই ভাষা, অভিনষ 


রীতি, অঙ্গভঞ্গি, গান. আখোস, অণ-. 


মাধ্যমের সমগ্রন্তার চেয়েও. বড়ো করে 


১ উপ্গাষ্ধিত করতে হবে সমাজের সমগ্রতাকে, 


দেখাতে হবে যে সব কিছুরই পাঁরবর্তন 
সম্ভব এবং দর্শককে এই পরিবর্তন সাধনে 
উদ্বৃদ্ধ করতে হবে। বেখটের নাটাক'তির 
প্রধান কথাটি এই যে. ইথয়েটারকে তান 
কোন ধরাবাঁপা ছকের মধ্যে ফেলেন নি। 
িয়েটারে তিনি প্রয়োগ করেছেন এমন 


একটি পদ্ধাত, অবিরাম উন্লাত সাধনেই 
যার সার্থকতা । 

ব্রেখটীয় থিয়েটারের সঙ্গে প্রাচাদেশনয় 
1থয়েটারের যে মিল দর্শকরা বারে বারে 
আঁবজ্কার করেছেন তা কোন আকস্মিক 
ঘটনা নয়। গোড়াতেই খুব স্পষ্টভাবে 
চোখে পড়ে অঙ্গভীঁঙ্গা, যার সাহায্যে কোন 
একাঁট ঘটনাকে উপস্থিত করা হয়। 
সকলেই জানেন ব্রেখটের 'ডেয়ার ইয়া- 
জাপানী নাটক 'তানিকো'র অনুসরণে 
লেখা। তরুণ বয়সে ব্রেখট রবীন্দ্রনাথ 
পড়েছিলেন, বিশেষ করে “বসজ'ন’ 
নাটকাঁট। 1বশের কোঠায় যখন তাঁর বয়স 
তখনই তিনি প্রবর্তন করেন নাটকে মুখোস 
ব্যবহার, যেমনাঁট লক্ষ্য করা যায় এশিয়ার 
নাউকে। মুখোসের প্রচলন অবশ্য মধ্য 
যুগের ইউরোপের নাটকে ও প্রাচীন 
নাটকেও ছল এবং এমন কি আজকের 
দিনের কার্নিভ্যাল ধরণের উৎসবগুজিতেও 
আছে। কিন্তু পার্থক্যটা এসে যাচ্ছে 
মৃখোসের ব্যবহারে। দম্টাল্ত হিজাবে 


'বেখটের ককোসিয়ান চক সাকে্ল' নাট্য 


প্রযোজনা উল্লেখযোগ্য ৷ এই নাটকে বহু 
চারত্রই মখোসধারী। শাসকরা আর 
রাজারা পরে পুরো মাপের মুখোস। ফলে 
তাদের মুখগুলি দেখায় উদ্ভটরকমের 
বিকৃত, যে বিকাতি শুধু শাসনের নয় 
ক্লান্তিরও। নাটকের  জনকয়েক ভূত্যের 
মুখেও মুখোস। এ ক্ষেত্রে বিকাত ঘটেছে 
শাসিত হবার ফলে। পাঁরচারিকা গ্রুসে 
(যে শিশ্রাটকে গ্রহণ করে), সৌনিক 








গদ ক্লাইম এট দি গার্লস প্কুল' চেক চলাচ্চন্র উৎসৰে প্রদার্শত ছাৰ 


নাইমন ও জনগণের বিচারক আৎস্‌ডাক-. 
আরা কিন্তু মুখোস পরে না। এদের মুখ 
গ্ঘরোপ্দার মানুষেরই মৃখ। 

দিল্লীতে অনুষ্ঠিত পূর্ব-পশ্চিম 
থিয়েটার সেমিনারে জার্মান গণতান্ত্রিক 





‘ইফ এ থাউজেণ্ড ক্ল্যারনেউ”্স চেক ছাঁবর একটি দ্‌শ্য 


aan 


থেকে আমার আশঙুকা হচ্ছে থিয়েটারকে 
ইতিহাস থেকে পৃথক করে য়ে উপস্থিত 
করতে চাওয়া হচ্ছে, সামাজক ও জাতীয় 
বৈশিষ্ট্যগুলো অস্পষ্ট করে ফেলা হচ্ছে, 
ৃথয়েটারের বৈচিত্রের দিকে নজর না রেখে 
শথিয়েটারকে সংকীর্ণ করে তোলা হচ্ছে॥ 
যখন নাকি থিয়েটারের বৈচিত্র্য সাধন কাম্য 
হওয়া উচিত। 


মসীজীবী 


গত ৪ঠা ফেব্রুয়ারী নেতাজী স্দভাষ 
ইনাস্টাটউটে রেলওয়ে বোর্ড স্টাফ সোস্যাল 
এন্ড কালচারাল এসোসিয়েশনের তৃতীয় 
বার্ধক উৎসব সম্পন্ন হয়েছে। অনুষ্ঠানে 
সভাপতিত্ব করেন শ্রী সি এন কাপুর! 
প্রধান আতথিরূপে উপস্থিত ছিলেন 
সাংবাঁদক শ্রীদক্ষিণারঞ্জন বসু। ৃবাশষ্ট 
চিত্র ও মণ্ড পাঁরচালক শ্রীমধ বসু অন্দ 


Fs A 


জ্টান উদ্বোধন করার জন্য অনুরদ্ধ হয়ে- 
গছলেন, কিন্তু আকাদ্মক অসুস্থতার জনা 
উপাদ্থত হতে না পারায় তান উৎসত 
সাফল্য কামনা করে বাণী প্রেরণ করেন। 


প্রধানমন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গের মুখামন্ত্রী ও 
কলকাতার মেয়র শুভেচ্ছা বাণী প্রেরণ 


করেন। শ্রীনর্মলেন্দু সেনগুপ্ত সম্পাদকের 
দববরণশ পাঠ করেন, এবং শ্রীলক্ষমনীকান্ত 
হাতা ও শ্রী জে এন লুথরা বন্তৃতা করেন। 
অনুষ্ঠানের প্রধান আকর্ষণ ছিল শ্্রীভান 
চট্টোপাধ্যায় রচিত নাটক “মসাজীবী”। 
এই নাটকাঁটি অভিনয় করেন সামাতর 
সদস্যগণ। এই নাটকে সওদাগরী 
কাজের অনিশ্চয়তা ইত্যাদির সঙ্গে দেখান 
হয়েছে সততার মূল্য দিতে আঁফসের 
কর্তারা  নারাজ। আঁফসের বড় বাবু 
মহেশ এমন পাঁরিস্থিতির 'শকার হয়ে 
বাঁস্ততে আশ্রয় নিয়ে জীবনসংগ্রাম করেন। 
অনেক প্রাতকূলতার মধ্যেও নিজের বিবেক 
ও ‘বিশ্বাসের দডঢ়তায় শেষ পর্যন্ত তান 
জয়ী হন। মানুষ আপাতদ্‌স্টিতে ন্যায় 
ও সততায় বিশ্বাস হারালেও শেষ পর্যন্ত 
সততার জয় নিশ্চিত। এই নাটকে 
সাফল্যের সঙ্গে অভিনয় করেন রপেন 
চ্যাটার্জী, শিশির চক্রবর্তী, অধীর কাঞ্জ- 
লাল, অরূপ গৃহ, অশোক বস, প্রকাশ 
1 ধর, বিশ্বনাথ গাঙ্গুলী, শিশির দাশগণড, 


লাপ্তাঁহক বসুমতা 


প্রভাস সিনহা, সুনীল সরকার, কালশী 
ভট্টাচার্য, নেপাল সাহা, সধাংশু ভট্টাচার্য, 
এবং শিল্পী দীপালী ঘোষ, প্র1তমা 
চক্রবর্তী এবং ইরা িত্র। নাটকাঁট 
ফুঁতিত্বের সঙ্গে পাঁরচাজনা করেন অবনী 
বন্দ্যোপাধ্যায়। 

এই অনুষ্ঠান, উপলক্ষে সংগৃহীত 
অর্থ হতে ১০১ টাকা প্রধানমন্ত্রীর খরা 
তহাবলে দান করা হয়েছে। 


“দাগ” নাটকের পণ্মাশ রজন? 
অভিনয় 


=নবরূপার প্রযোজনায় প্রতাপ মেমো- 
{রিয়াল হলে ‘দাগ’ নাটকের পণ্চাশ রজনী 
আঁভনয় উৎসব সম্পন্ন হয়েছে গত &ই 
ফেব্রুয়াী। এই অনুষ্ঠানে সাংবাদিক 
ও 'বাশ্ট ব্যান্তগণ উপস্থিত ছিলেন। 
গবজয়কুমার মুখার্জীর পাঁরচালনায় ‘দাগ’ 
নাটকাঁট রাজাবাজারের : নিকটে প্রতাপ 
মেমোরিয়াল হলে নিয়মিত আঁভনয় হচ্ছে। 


উত্তরপাড়ায় “মন্ত-অঙ্গন' 


উত্তরপাড়ার 'বাশস্ট সাংস্কীতক 
প্রাতষ্ঠান “দেবদারু” উত্তরপাড়ার বিজয়- 
কৃষ্ণ স্ট্রীটে একাঁট “মুক্ত অঙ্গন মণ” 
প্রাতষ্ঠার জন্য উদ্যোগী হয়েছেন। এই 
উপলক্ষে এ মাসের প্রীত রবিবারে সৃখ্যাত 
সৌখীন গোম্ঠীরা তাঁদের ম্ঞসফল নাটকের 


আঁভনয় পাঁরবেশন করবেন। ১২ই রাঁববার 
'কোট্স্‌ রিক্রিয়েশন ক্লাব' বিধায়ক 
ভট্টাচার্যর “তাহার [ডট রঞ্জনা” ও 





‘সুদর্শনম্‌’ গোষ্ঠা জেযতির্ময় বসুরায়ের 
“একাকাী”-র আঁভনয় পাঁরবেশন করবেন॥ 


‘জ’বনকাঁহন'’ নিয়ে ‘অপরুপ’ 


শান্তপদ রাজগুরু বিরাচত ব্যঙ্গাত্বক 
হাঁসর ' নাটক 'জীবনকাহিনী' নিযে 
সুপাঁরচিত ‘অপরুপ’ নাট্যসংস্থা নিয়মিত 
মণ্টাভিনয়ে প্রয়াসী হয়েছেন। প্রথম 
পর্যায়ে এই নাটকের আঁভনয় অন; ষ্ঠিত 
হবে আগামী ফেব্রুয়ারী মন্ত অঙ্গন 
মণ্টে॥। নির্দেশনায় আছেন সুনান 
আচার্ষ। 


'আঁভনয় 


গত ২৪শে জানুয়ারী আই আই টি 
স্টাফ ক্লাবের নবানীর্মত ভবনের 
দ্বারোদ্বাটন উৎসব উপলক্ষে ক্লাবের 
সভ্যরা বিমল রায় রাঁচত “অভিনয়” 
একাঁড্ককাটি সাফল্যের সঙ্গে মণ্টসদ্থ করেন! 
নাটকাঁট সর্বাঙ্গসূন্দর হলেও বিদগ্ধ 
শ্রোতৃমণ্ডলাীর মতে সার্থক আভনয়ই এর 
প্রাণসম্পদ ছিল। কয়েকটি মুখ্য চারন্রে 


সু-আঁভনয় করেন অজিত চট্টোপাধ্যায়, 
{বিশ্বনাথ মিত্ৰ ও শ্রীআমতাভ রায়। পার্্ব- 


সার্থক 





অরাঁবন্দ মুখার্জী) পাঁরচালিত ‘এই তাঁর্থ ছাবর একটি দৃশ্যে অসীম চক্ৰত, অনিল চ্যাটার্জী, শেখর ৮/৬।জবী। 


২২৯৭ 


পোলিশ অভিনেতা জে, সাইব্/লাদিক 


অগ্রগতির সহায়ক হয়েছে। এ'দের মধ্যে 
নাম করতে হয়_চিল্ময় ঘোষ, তরুণ ঘোষ 
ও ভবেশ চ্যাটার্জর। অমল সাহা ছিলেন 


রাজও। {প-.চার্সের 'তক্‌দীর” 


তারাচাদ বসজাতরা বিনা আড়ুম্বৰে 
|&তকদীর্‌ ছবির কাজ আরম্ভ করেছেম গত 


সৈষ্টেম্বর মাসে। বোম্বাইয়ের কায়দার 
ঈ্টাডওতে হনিির কাজ জানূয়ারী মাসে 
প্রায় অধেক হয়ে যাবে। নামকরা শিল্পী 
বা তারকাদের নয নিয়ে 'দেস্তী'র মত এই 
ছবিতেও তিনি অনেক নতুন শিল্পী নিয়ে 
কাজ করছেন। প্রযোজক বরজ্যাতিয়া যনে 
করেন এই নতুন মুখগুলি হবে ছবিক 
অন্যতম আকর্ষণ। “তকদীর'-এর পারি 
চালক এ সালাম। এই পরিচালকের 
কঙ্কান ছবি পুরস্কার পেয়েছিল। 
চলাচ্ন্র শিল্পে সালামের অভিজ্ঞতা বিশ 
বছরের। 

এক সঙ্গীতজ্ঞের জীবনকে কেন্দ্র কৰে 
“তকদীর'-এর চিন্তনাট্য রাঁচত হরেছে। 
ভাগ্য বিপর্যয়ে যার পরিবারে ওঠা-নামা 
হয়োছল। লক্ষ্য্কান্ত প্যরেলাল সঙ্গত 
পরিচালনা করেছেন। চিন্রগ্রহণ করছেন 
নারম্যান ইরুলী। যান 'চৌধ্ুবী কা 
চাঁদ'-এর চিন্রগ্রহণ করেছিলেন। সম্পাদনা 
করবেন মুখতার আহমেদ! 

সঙ্গীতজ্ঞের চরিত্রে অভিনয় করছেন 
ভারতভূষণ। না্টমগ্ডের খ্যাতা অভিনেত্রী 
শালিনী “তকদাীর'-এর নায়কার ভুমিকায় 
আঁভনয় করছেন। * অন্যান্য ভূমিকায় 
কহে কমল কাপূর, গুজরাটি মণ্ডাঁশজ্পী 
চম্পক লাল, কনেডিরান দিলীপ দত্ত, 
“দোস্তী'র সুশীল মার এবং তিনজন শিশ্‌ 
অভিনেতা মাস্টার শহীদ, বেবি রেণু বো 
ইয়াসমিন। এই সঙ্গে চারটি নতুন মুখ 


ও জালাল আগা; পরমা ও সম্ভাষ 
‘+ মা ছিল্সমজ্তা : 

মাতৃমান্দর ছায়াচিত্রম্‌ নিবেদিত জয়া 
ফিল্মস পাঁরিবেশিত “মা ছিন্নমস্তা" ছবিটি 
দ্রুত সমাপ্তির পথে। সুকুমার বস্দ 
প্রযোজিত এই ছাঁবর চিত্রনাট্য রচনা করে- 
নিয়েছেন সন্তান পরিষদের পক্ষে ভূপেন 
রায় এবং সঙ্গীত পরিচালনা করেছেন 
কীর্তন কলানাধি রথীন ঘোষ, “মা ছিন্ন- 
মস্ত” ছবিটির শিল্প নির্দেশনা, চিত্র- 
গ্রহণ ও ব্যবস্থাপনার আছেন যথাক্রমে বট; 
সেন, ধাঁরেন দে ও অশোক দাশগুপ্ত । 
al 233 মাহির ভট্টাচার্য, 
অসামকুমার, সুবীরা রায়, জ্ঞানেশ 
মুখী, সবিতা বসন, প্রিয়া চ্যাটাজী, 
গীত দে, লীলাবতী দেবী কেরালণ), 
গঞঙ্গপদ বস, জীবন ঘোষ, স্বপনকৃমার, 
গোপা ভৌমিক, রবীন মজুমদার, শঙ্কর 
নারায়ণ, বীরেন চ্যাটাজী, সীমা রায়- 
চৌধুরী ও মাঃ তপন। 
সম্প্রাত এই গোষ্ঠী আদলবলে, রাজা- 
রাপ্পায় মা ছিন্রমস্তার মন্দির এবং 
লিরিক সদা 
ব্যস্ত । 


চেক চল।ন্ডত্ৰ উৎসৰ 


১০ই ফেব্রুয়ারী হতে ১৬ই পর্যন্ত 


কুট করল, এক: করন সনি 111 
মুক্তির এই হাওয়া চেক সিনেমারও 
লেগেছে। আজ নতুন ধারায় চেক ছবি 
তৈরি হচ্ছে। এই নতুন ধারাকে “নউ 
সিস্টেম’ বা নিউ ওয়েভ বলা চলে। এই- 
রুপ নিউ ওয়েভের ছবি এই উৎসবে দেখান 
হবে, ছাবগূলির মধ্যে আছে (১) এ রূন্ডে 
ইন লাভ, (২) দি ক্লাইম এট দি গার্লস 
জ্কুল, (৩) লেমোনেড জো, (৪) জাঁটগো 


২২৯৮ 


আহক কিন "ES 


দেখা যাৰে। তাঁরা হলেন ফরিদ্য জালাল Ean জন 30৮ 


স্কোয়ার, (৭) ইফ এ থাণ্ডজেণ্ড ক্ল্যারিনেউস।॥ 
গত ১০ই ফেব্রুয়ারী প্রাচী সিনেমান্ক। 


এই উৎসব উদ্বোধন করেছেন রবীন্দ্র 


ভারতার উপাচার্য শ্রীহিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ 
দুঘটনায় জে সাইবুলাস্কির মৃত্যু 


এক খবরে প্রকাশ পোলিশ আভনেতা' 
জোবগানউ সাইক্লাস্কি চলন্ত ট্রেনের: 
ধাক্কায় আহত হরে মারা গেছেন। প্রকাশ 
সাইবূলাস্ক ওয়ারশ যাওয়ার জন রোক্লু 
স্টেশনে চলন্ত ট্রেনে ওঠার চেষ্টা করে; 
বার্থ হন, এবং ছিটকে হেনের চাকার 
সামনে পড়ে যান। ওরারশতে টেলিভিশন; 
1থয়েটারে এক িহার্সালে ফেগ দিতে 
যাবার সময় এই দুর্ঘটনা ঘটে । পোল্যান্ডের 
এই সু-পাঁরচিত চিত্রতারকা সাইবুলস্কি 
স্ত্রী এবং এক পত্র রেখে গেছেন। : 

জে, সাইবুল্কি ক্লেকোর: ড্রামাটক 
আর্ট একাডোম হতে স্নাতক হয়ে সোপৎ-ঞ- 





ভাবে বলা হয়েছে। এই প্রসঙ্গো জীব 


মানত accuracy সোঠিকন্ব)- তেই প্রতি 
হাসক দৃণ্টির সম্যক পরিচয় পাওয়া 
যায় না। শ্রীসেন এবং শ্রীরায়, ভুপেন-- 
বাবর , বস্তব্যের মধ্যে কয়েক জায়গায় 
ষাথাধ্যের অভাব দেখেছেন তার মধ্যে একটি 
সুভাষচন্দ্র সম্বন্ধে। ভারতের তথা 
বিশ্বের সার্থ'কনামা [িশ্লবী অনেক নেতার 
জীবনেই দেখা যাবে প্রারম্ভে কদাচিৎ কেউ 
আবসম্বাদী নেতৃত্বের স্বীকৃতি পেয়েছেন। 
নিজস্ব গোষ্ঠীর মধ্যে Persona inter 
petse-ও ছিলেন না অনেকেই । তার জন্য 
নেতৃত্বের দ্বীকৃতি পেতে বাধা হয় নি। 
‘যতদুর জানি লেনিনও প্রথম থেকেই অবি- 
সম্বাদী নেতৃত্ব পান নি নিজের গোষ্ঠীতেই। 
এও দেখা যায় একই অ্যুখানে নেতৃত্ব 
দিয়েছেন, সম্পূর্ণ দায়িত্ব নিয়ে আন্দো- 
লনকে সার্থকতায় এনেছেন এমন নেতা- 
দেরও একই ঘটনার বিবরণে, কার্ষকারণ 
বিশ্লেষণে ভিন্ন সুর বেজে ওঠে। এর 
" প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাবে উরটস্কী লিখিত 
Russian Revolution এবং প্রায় সম- 
রর কালে প্রকাশিত CPSU (৪)-র ইতি- 
১৮১৯. এবং হাসে। সুতরাং কয়েক বছর বিদেশে 
) কাটিয়ে সুভাষচন্দ্র যখন এদেশে এলেন 
প্রায় সেই আমলে (১৯২৩-২৮) তিনি 
রঃ কোন কোন বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে Per- 
‘Sond inter perse ছিলেন না বলায় 
এীতিহাসিক সত্যের অপলাপ হয় কি না 
বিচার > 


dated (পরবতী তারিখ দেওয়া হয়, 
| নি এক সময়ে জন-আধারিত কিন্তু ইতিহাস বর ইয়-এ- 
বির প্রতীক ই গ্রহণ করা হয়ে-. 
ছিল। বিপ্লবে - 














লেকে, আমি প্রথম পেখ। দেখা হতে সে 
খানা টি দিয়ে বলে; ভুমি নাকি 





























বাহুল্য যে, কোনো আদৰ্শই দুনিয়ায় কখনও 
তার পরিপূর্ণ স্বরূপে ফুটে উঠতে 
পারে না, যেকোন আদশ'ই দিগ্নন্তরেখার 


মত ক্রমাগত দূরে সরে সরে যায়। মোটের 
ওপর, আমার চোখে, অনাতদূর ভাবষ্যতে 
" দুনিয়াজোড়া ফ্যাসিজমের বিরুদ্ধ 


বিপ্লবের এই রূপ। কিন্তু আমার এ 
বিশ্বাস নিয়ে কারও সাথে পাঞ্জা লড়ায়ের 
অভিপ্রায় আমার নেই। 


আর একট; খুলে বলি। প্রথম বিশ্ব-: 
যুদ্ধের কালে যখন লেনিনের নেতৃত্বে 


রুশ 'বপ্লব হয় তার ছোঁয়াচে ইউরোপের 
অনের দেশে বৈপ্লবিক জাখরণ দেখা 'দিয়ে- 


ম্‌: ছিল। : ঠিক তেমনি’ bps বিশ্বযুদ্ধের 
৯. উথানের ছোঁয়াচে এশিয়া! আঁকার অনেক 
প্র. দেশে এমন আত্মসম্মান বোধ আর মানাঁবক 


আধিকার বোধ জেগে ওঠে যে, 'চরাচারত 


: পন্থায় সাম্রাজ্য বজায় রাখা অসম্ভব হয়ে 

.. পড়ে। 
, আসল উদ্দেশ্য যা-সেই ব্যবসায়-বাণিজ্য 
: এবং প্রতিষ্ঠা ব্জায় রাখার জন্য পাঁর- 


তখন এইসব দেশে সাম্রাজ্যের 


কল্পনা গৃহীত হয়। রর 
যা, রুশ বিপ্লবের সম্পর্কে মুসোলনাী যা, 
আমার হিসাবে ভারতীয় বিপ্লবের সম্পর্কে 
জন ফস্টার ডালেস তাই। ডালেস এখানে 


মিৰশান্ত বারা ছিল তাদের মুখপাত্র মাহ 
এই মিত্রশাক্তি ফ্যাসিস্ট শল্তিদের যুদ্ধক্ষেত্রে 
পরাজিত করেও সমাজযন্ত্ গঠনের ক্ষেত্র 
ওদের হাতে পরাভূত হয়। টসে আর 
বুদ শাসনতল্ম 
দিয়ে। এই শাসনতন্কে চালু রাখছে 


প্রাথমিক যে যে যন্ত্রের সাহায্যে তা হচ্ছে 


অর্থ, খাদ্য, শিল্প, শিক্ষা প্রভৃতি জদ্য- 
জাগ্রত সদ্যস্বাধীন জাতিগদুলোর যা যা 


থাকতে পারে-পর্বে এবং পশ্চিমণ উভয় 


শাসনে যে নতুন বিধান, নতুন ফন, ভার 
ই হয়ত গাঢ় উঠছে লম জাজ 














নতুন সমাজের অবশ্য পল্ডনই হরে মান: 
আদর্শ তখনও দিগল্তরেখার মতই রে 
সরে যেতে থাকবে। কিন্তু একটি জানি 











ধরণেরই প্রভুত্বতন্দের (Authoritarian: 
19:8-এর) শেষ দিন ঘনিয়ে আসছে& 







লিনীর নেতৃত্বে। রে রনি 


ক্ষেত্রে, চিকিৎসার ক্ষেত্রে, শূশ্রষায 
ক্ষেতরে। শুপ্পব চলবে এইসব ক্ষেত্রে পাজার 
জো "আমি অগা দায়ে? নিবি 
















৷ করেছেন রে, এক এক করে লড়ে চলেছেন 
গৃতীন অপরাজত আখ্যা অক্ষ রেখে। 
আজ পর্যন্ত পেশাদার হিসাবে তান মোট 
আটাশাট মৃষ্টিষফুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছেন 
এবং প্রাতটি লড়াইয়েই লাভ করেছেন 
জয়মাল্য। 
খেতাব বেশ আরামে. ভোগ করাছলেন 
টেরেল। গত বছরের প্রথমদিকে ক্লে এবং 
হবার কথা ছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত 
কয়েকটি ব্যাপারে মতানৈক্য ঘটায় লড়াই 
বানচাল হয়ে যায়। ক্লে অনেকটা অনু- 
শশলনের মেজাজে ১৯৬৬ সালে। পাঁচটি 
মাষ্টফুদ্ধে অংশগ্রহণ করে বসলেন। 
বকবাঁঝয়ে বন্জার ক্লে অনেক ঠাণ্ডা 


লড়াইয়ের আগে এবং পরে রে কথার 
ফুলব্যীর ছড়াতেন, বেশির ভাগ ক্ষেত্রে 


az 


বু 
বুবু 


ছতে থাকে এবং চোখে আঘাত লাগার ফলে 
তাঁর দৃষ্টও ঝাপসা হয়ে যায়। 
লড়াইয়ের শেষে টেরেলকে ড্রোসং 
রুমে ধরে ধরে নিয়ে যেতে হয়ঃ অনেকক্ষণ 
কোন কথা বলেন নি আনন টেবেল। 
গকছক্ষণ বিশ্রামের পর আর্ন টেরেলের 
" মুখ থেকে প্রথম কথা শোনা বায়--“আবর 
আমি ক্লের সঙ্গে লড়ব।” টেরেলের মতে 


কলকাতা বৰশ্বাবদ্যালয় এচথলোৌউকস্ প্র;৬বোগতায় হাই জাম্পে বিজয়শী $'77সাগঞ্জ 
জান্ধ্য কলেজের এ. হক বাধা জাঁতক্রম করছেন। 


ক্লে লড়াইয়ের সময় জঘন্য কলা-কৌশলের 
সাহায্য 'নয়েছিলেন এবং এই নোংরামী 
না করলে নাক টেরেল জয়ী হতে পারতেন। 
টেরেল অভিযোগ করেন যে, রে “রংয়ের 
দাঁড়তে' তাঁর চোখ ঘষে দিয়েছেন আর 
চোখে আঙুলের খোঁচা মেরেছেন। ফলে 


মুখ লাল হয়ে উঠোঁছল। 
পনেরো রাউণ্ড লড়ার ক্ষমতা এবং সাহসের 


প্রশংসা করেন। ক্লের মতে টেরেল রক্ষণাঝক 
পদ্ধাততে প্রাতপক্ষকে ধর এবং 
আঁচড়াবার চেষ্টা না করলে ভাজ করতেন। 
ক্লে-আর্ন টেরেল ম্‌াল্টযুদ্ধ  প্রতাক্ষ 
করেন চারজন মৃষ্টযোদ্ধা-জোরা ফোলা, 
থাড স্পেন্সার, এমস লিঙ্কযেন এবং জর্জ 
{শভালো। ক্লে বলেন জোরা ফোলা, 
প্যাটার্সন, (শভালো এবং স্পেল্সারের মধ্যে 
তদ্বন্দৰী 


ঘরে তুলল ভারতীয় রেল দলই । 

পূর্বে ১৯৬১ সালে এবং ১৯৬৪ সালে 
রেল দল সন্তোষ ট্রাফ জয়ের গৌরব 
অর্জন করোছল। এবার ভাগ্যের জোরে 





টসে জিতে সৌম-ফাইন্যালের ধাপ থেকে 
ন দল ভারতীয় রেল এবং সাঁভসেস 
দল ফাইনালে পরস্পরের সম্মুখীন হয়। 
সাভদেদ দলই সম্ভাব্য 1বজয়ী হিসাবে 
গুরুত্বলাভ করোছিল। এ বছর সার্ভসেস 
দলের খেলোয়াড়েরা অসামান্য ক্রীড়া 
নৈপণণ্য প্রদর্শন করেছে, সবচেয়ে উল্লেখ- 
যোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছে খর্ককায় গ্খা 
খেলোয়াড়েরা। অপরাঁদকে রেল দলের 
শাক্ত এবার কিছুটা কম বলে মনে হয়েছে 
কয়েকজন খেলোয়াড়ের অন্পাস্থাতিতে। 
রেল দলে আলাম্পক খ্যাত অরুণ ঘোষ, 
প্রদীপ ব্যানার্জী এবং কাজল মুখাজী, 
সঞ্জীব বস; প্রমূখ খেলোয়াড়েরা উপস্থিত 
থাকলে আরও শান্ত তাদের বৃদ্ধি পেত। 
সদ্য ডুরাণ্ড বিজয়ী গৃর্থা ব্রিগেডের বেশ 
কয়েকজন নির্ভরযোগ্য খেলোয়াড় সা্ভ 
সেস দলে আছেন। 

রেল এবং সার্ভসেস দলের প্রথম 
[দিনের ফাইন্যাল খেলা অমীমাংসতভাবে 
শেষ হয়। কোন পক্ষই গোল করতে 
পারে নি এদিন, 


মীরকাঁশম একা গোলের সম্মুখে বল পেয়ে 
গোল করার উপরুম করলে রেড্ড 
মাজারের মত ক্ষিপ্র গাঁততে তাঁর পা 


থেকে বল কেড়ে নেন। রেল দলের রক্ষণ- 
ভাগের খেলোয়াড়েরা সাঁভসেসের ক্ষিপ্র 
এবং. সুঘোগসন্ধানী ফরোয়াডন্য়ী 
রণজিৎ থাপা, ভাঁপন্দার সিং রাওয়াৎ এবং 
অমর বাহাদুর থাপাকে প্রতিহত করতে 
সক্ষম হয়। সাঁভ্সেসের 1টকারাম 
হেড করে একটি নিশ্চিত গোলের সুযোগ 
করেন বটে, কিন্তু টিকারামের সঙ্গে 
সংঘর্ষে আহত হরে মাঠ ত্যাগ করেন। 

দ্বিতীয় দিন মাঠে নেমে আশ্চর্য ভাবে 
খেলার সুরুতেই প্রায় দু'টি গোল করে 
বসে রেল দল এবং এই গোল দুপটই 
খেলার ভাগ্য 'নর্ধারত করে। প্রথমার্ধে 
ষষ্ঠ মিনিটে রেল দল লাভ করে একাঁট 
পি কিক, তারশ গজ দূর থেকে জানকী- 
রাম সটটি করলে বলাট বুলেটের ন্যায় 
গোলে প্রবেশ করে,. গোলরক্ষক রোড 
হতভম্বের মত দাঁড়িয়ে থাকেন। পনেরো 
গমানটের সময় রেল দলের রাইট আউট 
বালকৃষ্ণান গোল লক্ষ্য করে একটি মাঁট 
ঘে“সা সট করেন, রেজ্ডি ঝাঁপয়ে পড়ে 
বলাট ধরেন বটে কিন্তু হাত ফস্কে বলটি 
গোলে প্রবেশ করে। 

এইদিন উভয় দলেই কিছুটা পাঁরবর্তন 
হয়। সাঁভ“সেসের পক্ষে এথরাজ, বীর- 
বাহাদুর এবং এ্যাণ্টনীর পাঁরবর্তে খেলেন 
মাধবন, রাজেন এবং বীরখা সিং কিন্তু 


এই পাঁরবর্তনে লাভের চেয়ে সাঁভসেসেয় 
ক্ষাতই হয়। রেল দলে কালন গৃহ, 
পারবর্তে মাঠে নামেন বদন; সেনগ্প্ত। 
এবং সেনগুপ্ত রেল দলের রক্ষণভাগের | 
শান্ত বৃদ্ধি করতে সাহায্য করেন। দ্‌-গোলো, 
পোঁছয়ে যাবার পরও 
ফরোয়ার্ডেরা গোল পাঁরশোধের জন্য, 
আপ্রাণ চেষ্টা করেছে, কিন্তু আলাম্পক 
গোলরক্ষক থঙ্গরাজ যোগ্যতার সঞ্গে 
রেল দলের গোল পাহারা দয়েছেন। রেল 
দল ২--০ গোলে জয়ী হয়ে সন্তোষ ট্রাফ 
খে জাক শত্তির দিক চে 


এই ব্লাডাপ্রাতযোগগতায় যোগদান করেন 
ছাত্র {বিভাগে বিদ্যাসাগর সান্ধ্য কলেজ 
নবাগতভাবে 'বজয়ীর গৌরব অর্জন 
করে মোট ৬৯ পয়েন্ট সংগ্রহ করে' এবং 
এই কলেজের সমরেশ বস্‌রায় মোট ষোল 
পয়েন্ট অর্জন করে ব্যান্তগত বিজয়ীর 
পুরস্কার লাভ করেন। ছাত্রীদের বিভাগেও 
বিদ্যাসাগর কলেজ বিজয়ীর সম্মান লাভ 
করে এবং 'বদ্যাসাগর কলেজের "চনত 
ব্যানাজী ব্যান্তগত চ্যাম্পিয়ানশীপ লাভ 
করেন কুড়ি পয়েন্ট সহা। 


?বশৰ হেভা ওয়েট চ্যাম্পিয়ান ক্যাঁসয়াস্‌ ক্লে. টেরেলকে আঘাত করছেন জোরালো ফোস্ট পাণ্চের সাহায্যে 


গা 





কালো সূ্যের আনে৷ 


ইংলণ্ডের মডতে পদাপ‘ণ কয়ে নতুন 
সূর্যের আলো দেখলেন ঝেঁসল টি 
ওালাভিয়েরা॥ প্রাণভরে মস্ত বাতাসের 
ঘ্রাণ নিলেন; কোথায় নাদা-কালোর দুষিত 
কোথাও নেই তো! এ যেন এক নতুন 
অচেনা পৃথবীর ছাঁব, যেন তাঁর স্বন্নে 
দেখা স্বর্গরাজ্য। সাত্যই "ওলভের। এক 
এক করে পা ফেলছেন আর মুঞ্জে মুঠো 
শীরদ্ময় এসে ছাড়িয়ে পড়ছে. ত॥র 1বিদ্ময়- 
“ভৱা চোখের সামনে। আন তাঁর উড়ে 
যাচ্ছে পেছনে ফেলে আসা দেশের 1দন- 
ক লাঞ্ছনা, কি অপমানের জবালা। 
লন্ডনের পথে, একই পথে. একসঙ্ে 
শ্রেতকায়দের সঙ্গে প্রায় কাঁধে কাঁধ 
গমালয়ে চলতে ?গয়ে আড়ষ্ট হয়ে যাচ্ছেন 
ভয়ে তান; এই বঝুঁঝ কালো বলে কেউ 


তাঁকে ধারা মেরে ফেলে দেয় পথের প্রান্তে ।- 


অত্যাচারের স্মৃতি এখনও তাঁর মনের 
গিভীষকা! না রাণীর দেশে মাথা, উচ 
করেই এগিয়ে চলেছেন বোঁষল ড 
ওাঁলাভয়েরা। তাঁর অজানা রাজ্যের সুন্দর 
পথে এীগয়ে চলেছেন; “ওলভেরার” মনে 
হচ্ছে সুন্দর এর আলো, স্ন্দর এর 
বাতাস, মনে মনে তান ভাবছেন-_-না সত্যই 
অন্দর এ পৃথরী, এ জাঁবন সত্যই 


|| 

বোসল ডি ওলিভিয়েরার পরিচয় 
দেবার প্রয়োজন নেই বলেই মনে হয়; 
নামাঁট আজ বিশ্বের প্রাতটি ক্রীড়ামোদীর 
কাছে খুবই পাঁরাচত। কিন্তু মাত্র দু-তিন 
বছর পূর্বে রেউ-ই জানত না ওাঁল- 
খৃভয়েরাকে। প্রাতভার আদরের দুলাল 
ঘলে তাঁকে অভাহত করলে কোন অত্যান্ত 
হবে না। 'কন্তু এই অমূল্য রত্রটি 
আনাদরে, অবহেলায় সকলের অজান্তে 
নিঃশোষত হয়ে যাচ্ছিল দক্ষিণ আফ্রিকার 
এক কোণে! ক্রিকেটের অঙ্গনে বোঁদল 
ডি ওাঁলাভয়েরার মত এমন একজন গার" 
গত এবং সর্গগুণসম্পন্ন জাত 
মমূল্য হাঁরকখণ্ড সম। 

আজ থেকে বান্রশ বছর পর্বে দক্ষিণ 
আঁফ্রকার এক 'মাশ্রত পারবারে ওাঁল- 
িয়েরার জন্ম! আমাদের দেশে যেমন 
এযাংলো-ই্ডিয়ান পারবার তেমনই একাঁটি 
পাঁরবার। সভ্য জগতের দ.স্ট ক্ষত দক্ষিণ 
আঁফ্রকার বর্ণ-বৈষম্য নীতি ভীষণ কঠোর 
এবং অত্যন্ত নোংরা ধরণের। একমান্র 
খাট শ্বেতকায় রক্তের ধারক ছাড়া অন্য 
কেউ মানুষ নয় নাকি সেখানে! সাদা 
আর কালোর মধ্যে প্রায় স্বর্ণ -নরকের 
ঘ্যবধান সেই আশ্চর্য দেশে॥ এই প্রসঙ্গে 


দক্ষিণ আফ্রিকায় জন্গ্রহণকারী ইংলণ্ডের টেস্ট খেলোয়াড় বোক্দজ [ডি ওাঁলাভয়েগারে 
বছরের সেরা খেলোয়াড়ের প্যরদ্কার প্রদান চরছেন জোহানেসবার্গের মেয়র ॥ 


দাঁক্ষণ আফ্রকার একাঁট ঘটনার কথা 
উল্লেখ না করে পারাছ না, অল্প কিছুদিন 
আগে ঘটনাটি ঘটেছে। দাঁক্ষণ আফ্রিকার 
একজন শ্বেতকায় মুষ্টিযোদ্ধা চিরজীবনের 
মত দক্ষিণ আফ্রকায় মুষ্টিযুদ্ধে অংশ 
গ্রহণ করার যোগ্যতা হারয়েছেন। মদা্ট- 
যোদ্ধাট খাঁটি শ্বেতকায় কিন্তু তিনি 
{মিশ্রিত লোকেদের. এলাকায়. বসবাস 
করেন; শুধুমাত্র এই কারণে দাক্ষিণ 
আফ্রিকার মুস্টিযুদ্ধ সংস্থা তাঁর বিরদ্ধে 
এই চরম শাস্তিমূলক ব্যবস্থা করেছেন। 

বোঁসল ডি ওালাভয়েরা জন্মগ্রহণ 
করেছেন 'ক্রকেটার হয়ে। ছোট থেকেই 
ব্যাট আর বল হাতে তুলে নিয়েছেন, 
কিন্তু কেউ তাঁকে হাত ধরে শেখার নি 
{ক্তকেট খেলার কায়দা-কানূন। কারণ 
অশ্বেতকায় ছেলেদের ক্রিকেট খেলা শেখার 
কোন সুযোগই নেই দাক্ষণ আফ্রকায়। 
বোঁসিল ডি ওলাভয়েরাও সঙ্গী-সাথীদের 
নিয়ে ক্রিকেট খেলেছেন; আপন প্রচেষ্টায় 
গড়ে তুলেছেন নিজেকে। 

মাত্র ষোল বছর বয়সেই বৌসল ডি 
ওাঁলাভয়েরা হয়ে উঠলেন একজন পাকা 
গ্রুকেটার। অশ্বেতকায়দের ক্রিকেট খেলার 
বড় বড় আসরেই তরুণ ওালভিয়েরার ডাক 
পড়তে লাগল। এই সময় একটি খেলায় 
যোল বছরের এই তরুণ প্রায় এক আঁব- 


, কেটে দাঁড়ালে ওলিভিয়েরার ব্যাট 


*বাস্য কাণ্ড করে বসলেন। মাত্র নব্কুই 
াঁনটে ডবল সেঞ্চুরী করলেন; দলের 
২৩৩ রানের মধ্যে একাই করলেন ২২৫ 
রান। চোখ কপালে উঠবে তাঁর ওভার” 
বাউণ্ডারী মারার কথা শুনলে, ওই 
দু শো পচশ রানের মধ্যে ছিল তাঁর 
আটাশাট ওভার বাউণ্ডারী। আর এই 
ঘটনার অল্প কয়েকদিন পরেই দেখা গেল 
ওলভিয়েরার আব*রাস্য বোলিং; লেগ 
শ্পিনার হিসাবে মাত্র দঃ’ রানে নয়াউ 
উইকেট । ওঁলাভিয়েরার হাতে যে অফুরন্ত 
মার আছে তা" প্রমাণিত হয় তাঁর রান 
তোলার বহর দেখে। ব্যাট হাতে উই- 
থেকে 
ঝরে মারের ফুলকঝ্ঢার, অনবরত বন্ধ 
বাউণ্ডারী লাইন পোরয়ে বেড়ায় লাগে। 

মাত্র আঠারো বছর বয়সে বাউণ্ডারী 
মারার এক নতুন ইতহাস রচনা করলেন 
ওাঁলাভয়ের।।  অশ্বেত্ররায়দের একা 
খেলায় আট বলের একটি ওভারে তান 
করলেন ছেচলিশ প্রথম ছণটি 
বল ওাঁলভিয়েরা সোজা মাঠের বাইরে 

f | 

য় » সপ্তম বলে বাউণ্ডারী আর 
শেষ বলে আবার ওভার বাউণ্ডারী। একু 
ওভারে সাতাঁট ছয় কল্পনা করতেও 
আশ্চর্য লাগে। 

দিন দিন ফুটে উঠতে লাগল ক্লিকেং 


রান । 










ছোটবেলা থেকেই ইংলণ্ডের ল্যাঙ্কা- 
র লীগের নাম শুনেছেন ভন; বহু 





ওয়েস্-ইশ্ডিজ দলের বিপক্ষে তিনি প্রথম 
টেস্ট খেলার সুযোগ লাভ করেন ল্ডসের 
দ্বিতীয় টেস্টে। আজ পৰ্যন্ত কোন 
অশ্বেতকায় দাক্ষণ আফ্রিকান ইতিপূর্বে 
টেস্টে খেলার সুযোগ লাভ করে নি। 
১৯৬০ সালে দক্ষিণ আফ্রিকা ক্রিকেট দল 
ইংলণ্ড সফরে-এসে শোচনীয় ব্যর্থতার 
মধ্যে দিয়ে যখন অগ্রসর হচ্ছিল তখন 
অনেকে ওই টেস্ট দলে বোঁসল ডি ওলি- 
ভিয়েরাকে স্থান দেবার জন্য প্রস্তাব করে 
কিন্তু সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত হয়। 
ওয়েস্ট-ই্ডিজ দলের টেস্ট খেলায় 
সাফল্য অজনের পর বর্তমানে ইংলণ্ড 
টেস্ট দলের, অমূল্য সম্পদ হলেন 
ওলাভয়েরা। ইংলন্ডের ক্রিকেট 
বিশেষজ্ঞের মতে তান বর্তমানে 
ইংলল্ডের সেরা অলরাউন্ডার! গত বছর 
সাম্মলিত বিশ্ব একাদশের বিপক্ষে 
ইংলণ্ডের পক্ষে প্রদর্শনী খেলায় তান 
"প্রমাণ করে দিয়েছেন যে জাত ক্রিকেটার 
কাকে বলে। ফাস্ট বোলার পিটার পোলক 
এবং ম্যাকোঞ্জকে অবলীলাক্রমে পিটিয়ে- 
ছেন আর মেডেন বিশারদ ভারতের বাপু 
নাদকানীর এযাভারেজ খারাপ করেছেন 
মনের আনন্দে তাঁকে পিটিয়ে। মিডিরাম 
পেস বোলিংয়ে এই খেলায় 'তাঁন গ্রিম 
পোলক এবং কলিন ব্যান্ডের মত দক্ষিণ 
আফ্রিকার দুই অন্যতম সেরা ব্যাটস- 
ম্যানকে প্যাভেলিয়ানে 'ফাঁরয়ে দিয়েছেন। 
ওয়েস্ট-ইশ্ডিজের দুই দুর্দান্ত ফাস্ট 
বোলার হল আর গ্রীফিথের বলে খেলতে 
বহ; বড় ব্যাটসম্যানেরই বুক কেপে ওঠে। 
কিন্তু এই বোলারদের বিপক্ষে ওলিভিরে- 


- পারেন যে হল-গ্রীফিথের দুরন্ত বলও 
খেলা যায় নিভয়ে।  বাম্পার-বিসার- 
বিশারদ হলকে একটা টেস্টে ওলিভিয়েরা 
এমনভাবে বেড়ার বাইরে ছয় মেরেছিলেন 
যা দেখা যায় না সচরাচর!  হোভিংসের 
টেস্টে গাঁলাভর়েরার ৮৮ রানের নাকি 
তুলনা নেই। গুাঁলাভরেরার ব্যাট চালনার 
মধ্যে নিপুণ শিল্পীর ছোঁয়া তেমন নেই 
বটে, কিন্তু তিনি খেলেন একেবারে নিজের 

যা মেলে না কাঁপবুক কিকেটের 

০০১ হর “ৰ 

সম্পাদিকা জয়ন্তৰ সেন 


কতা, (প্রাঃ) লিঃ-এর পক্ষে ১৬৬, ধিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্টটস্থ 
এ হইতে রমার গহেমজদার কক মত ও 





হয়ে গিয়েছিলেন। িডলটনের 


রায় খেলা দেখে অনেকেই মনে করতে 





১৯৬৫ সালে সারা মরসূমে মোট ১৬৫৩ 
রান সংগ্রহ করেন এবং ওই মরশুমে 
গ্রেভনী এবং একমাত্র তানি « 
রান আতক্রম করতে সক্ষম হন। 
প্রথম ইংলপ্ডে এসে ওলিভিয়েরা 



























খেলতে যেতেন, শ্বেতকায়দের সঙ্গে লাণ্ট 
খেতেন শ্বেতকায়দের সঙ্গে নৈশভোজে 
অংশগ্রহণ করতেন কিন্তু কেউ কোন: 
আপত্তি করত না। হোটেল বা রেস্তোরাঁয় 


















গেলেন পথে শ্বৈতকায়রা নবাগত ওলি- 
ভিয়েরাকে পথে দাঁড় করিয়ে শুভ সম্ভাষণ 









১৯৬৯ সালে ইংলণ্ড দলের দাঁক্ষিণ আফ্রিকা 
সফরের কথা এবং দক্ষিণ আফ্রিকার সরকার 
স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন যে, ওলিভিয়েরাকে 
টেস্ট দলে স্থান দিলে তাঁকে দক্ষিণ 
আফ্রিকায় প্রবেশ করতে দেওয়া হবে না। 
এমন কি বৃটিশ পার্লামেশ্টেও এই প্রসঙ্গে + 
গরম আলোচনা হয়ে গিয়েছে। অবস্থা 
বর্তমানে এমন যে ইংলণ্ড দলের দক্ষিণ 
সফর বাতিলও হতে পারে। - 
বেসিল ডি ও'লাভিয়েরা একমাত্র দক্ষিণ 
আফ্রকার অশ্বেতকায় খেলোয়াড় যিনি 
টেস্ট খেলার সৌভাগ্য অজন করেছেন। 
তিনি যাঁদ দাঁক্ষণ আফ্রিকা ছেড়ে না আসতে 
পারতেন তবে বিশ্ব ক্রিকেট কোনদিন 
জানতেও পারত না এমন একজন 
পড়ত এই সুন্দর ফুলটি, সৌরভ বদ্ধ 
সমীরণে হারাত তার শ্রেষ্ঠ পুরস্কার! 
কে জানে দক্ষিণ আফ্রিকার মাঠে-ময়দানে 




























“ওলভেরার" মত কত অজানা প্রতিভা 
অজান্তে বরে যাচ্ছে। 


কাঁলকাজ-১৯ 
প্রকাশিত। 





চাবনপ্রাশের খুল উপাদান আাগলকী 
দেহের পুষ্টিসাধনে ও হত্বাসথজারে 





র মসৃণতা৷ ও কোমলতার জন্য যিনি একবার 


ন নবাইকে ব্যবহার করতে বলেন। 
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ডক্টর পণ্টানন ঘোষাল এম. এস, সি প্রণীত 


আমার (দখ| মেয়ের 


(রহস্য রোমাণ্ের স্বর্ণখাঁন) 

'ন্তনদীর ধারা’, ‘অপরাধ বিজ্ঞান, ও “বিখ্যাত বিচার 
প্ুপদান। মেয়েদের মন আর মাত স্বয়ং দেবাঃ ন জ্রানন্তি। 
কান? নামক স-প্রাসচ্ধ গ্রন্থগুলির লেখকের 
বাভিন্ন ও বানর নারশ-চরিন্রের রহস্য উদ্ঘাটন ও যথাযথ 
অভিজ্ঞ ও দক্ষ লেখকের রচনার বৈশিম্ট্যে বাংলা দেশের 
নারী-সমাজের এক অজানা অংশ সাধাবণের চোখে সুস্পষ্ট 
প্রাতভাত হয়েছে । পড়তে পড়তে বই শেষ না করে ওঠা যায় 
না। বইয়ের আদ্যোপান্ত রুদ্ধশ্বাস উদ্বেগ ও আঁনশ্চয়তা। 

উপন্যাসের চেয়েও সুখপাঠ্য। 
মূল্য চার টাকা 


পাঁথবীঘ তরুণ-সমাজের হদয়জয়ী 


= [সাৰ ওয়াটার স্বটেৰ প্রশ্নাবলী 


দ্ৰিতাঁয় ভাগ 
শরৎচন্দ্র তর অনুদিত 
আইভ্যানহো, হাইল্যান্ড উইডো, ফেয়ার 
৫ মেড অফ পার্থ, সার্জনস্‌ ডটার 
৯» মূল্য-৩-০০ 
তৃতীয় ভাগ 


সরোজনাথ ঘোষ অনুদিত 





টি দি ব্রাইড অব জ্যামারমর, িজেস্ড অব মনট্রোজ, ইহা কৃত্তিবাসী রামায়ণ এবং কাশীরাম দাসেব সহ্যভারভেযর 





“ন দি এ্যাঁন্টকোয়ারি | ন্যায় বাংলার প্রত গৃহস্থের অবশ্যপাঠ্য হউক, এই নিবেদলা। 
মূল্য ১০ টাকা! এই মূল্যবান গ্রন্থ বাংলার প্রাতি ঘরে প্রাতষ্ঠিত কবুক। 





্রীভাগবভ 


প্রাচীন ভন্তদের রাঁচিত সুললিত বাংলা পয়ানে 
মূল্য পাঁচ টাকা প্রান্ত 


এই সুবৃহৎ গ্রন্থে আছে-শ্রীল সনাতন গোস্বামীর 
“ভাগবতামৃত"' গ্রন্থের কবিচন্দ্রেব বঙ্গানুবাদ 
এবং শ্রীগৌরাহ্গের প্রিয়তম ভাগবতাচা্য 
রঘুনাথ পাঁশ্ডতের প্রেমতরাঞ্গিনণী। 
ইহাতে আছে দুইখানি অমূল্য গ্রন্থ 
শ্লীল সনাতন গোস্বামীর ভাগবতামূতের অনুবাদ 
কাঁবচন্দ্রের 
শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃত 
এবং 
ভাগবতাচাের বশ্বপ্রাসন্ধ 
শ্রীকৃষ্ণ প্রেমতরাট্গনণী 
সমগ্র ভারতে প্রথম বঙ্গানুবাদ 


মুনিয়া তাহার ভাঁক্তযোগের পঠন। 
আঁবম্ট হইল গৌরচন্দ্র নারায়ণ” 


বসমতণ প্রাইভেট [লিমিটেড ঃ ১৬৬, 'বাঁপনাবহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কাল-১২ 








বিষয় লেখক প্স্ঠা 
বঙ্গদশশন | Ts a u চন na ২৩৩৩ 
অখ্নিফগের একটি অধ্যায় = = অনন্ত সিংহ চল ্ ২৩৩৭ 
জশবনায়ন জনুবাদ-গক্প) ** শা তন্ময় বাগচী | শু ২৩৪৩ 
ভাষা-আন্দোলনে পূর্ববঙ্গ প্রবধ) < গোবিন্দ চট্টোপাধ্যায় pd & ২৩৪৬ 
বিজ্ঞান-বিচিন্া bs রঃ = ডঃ বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য Ye দ< - ২৩৪৮ 
ট্রামে কোঁবতা) Ll ডি = গোবিন্দ চক্তব্তাঁ রি ৫ ২৩৫০ 
রাপমণ্ণ--ওদেশে এবং এদেশে ০ . = শিলালি উঃ nh ২৩৫১ 
রলাজগৎ | ক রর রর 5 ২৩৫৪ 
পাঠকমন 1 ৰ তি ৫ = চে. us ২৩৬১ 
খেলাধূলা 4 = মীআঁমতাভ J 2৪ চন ২৩৬৩ 
দন বদলের পালা কঃ -- শান্তাপ্ৰয় বন্দ্যোপাধ্যায় রা hr ২৩৬৭ 


সাহিতা-সন্্রা-বন্দেমাতরম্‌ নল্যের ববি 


বক্ধিয়চল্দের গ্রসথারনী 


উপন্যাস 
প্রথম খণ্ড £--রাজাসংহ, ববয়ব্‌ক্ষ, যুগলাজ্গরীয়, মৃপালনন, 
রজনী। [সচিত্র | মূল্য তিন টাকা 
ম্বিভীয় খণ্ড £_ দর্গেশনান্দনী, কৃষ্ককান্তের উইল, ইন্দিরা, 
রাধারাণী, সীতারাম। সূল্যূতিন টাকা 
তৃতীয় খণ্ডঃ-- আনন্দমঠ, চন্দ্রশেখর, কপালকুস্ডলা, দেবী 
চৌধুরাণীঁ। [সচিত্র } মূল্য-৩. টাকা! 

-সাহত্য-” 
প্রথম খন্ড ঃ--কৃষ্ণচরিন্, লোকরহস্য, বিবিধ প্রবন্ধ (১৭)। 
মূল্য-তিন টাকা 


গদ্বতণীয় খন্ড £-€১ম ভাগ অনুশীলন), মুঁচরাম গুড়, 
বিবিধ প্রবন্ধ (২য়), বিজ্ঞান রহস্য। হুল্য-তন টাকা 


ম্নাইকেন গ্রন্াবনী 


প্রথম ভাগ £-_মেঘনাদবধ কাব্য, বারাঞ্গন। , কাব্য, পদ্মাবতী 
নাটক, বুড়ো শ্ালকের ঘাড়ে রো, একেই কি বলে 
সভ্যতা ? (বোর্ড বাঁধাই) সাড়ে চার টাকা! 
দন্বতায় ভাগ £-কৃষ্ণকুমারী নাটক, শীর্মন্তা নাটক, 
তিলোত্তমা-সৃম্ভব কাব্য, ব্রজাঙ্গন। কাব্য, চতুর্দশপদ্দী 

কবিতাবলী, 'বাঁবধ কাবা, মায়া কানন, হেকটব্প বধ। 
(বোড' বাধাই) সাডে তিন টাকা 


চঃ সাঁতলাল দাশ প্রথণত 


মতিলাল গ্রন্থ 


মূল্য-দদই চাকা 
-ইহাতে আছে_- 
১1 চলার পথে (উপন্যাস ) 
রঃ মনীষা (উপন্যাস) ২ 
ধাঁশথা (১১ খানি গল্প সমান) 


টানা (কাঁবতা সঙ্কলন) 
" €$। চাৰ্বাক (নাটক) 





বস্তা প্রাইভেট লিমিটেড, ১৬৬ বিপিনাবহারী গাজ্গল প্রীট, কলিকাতা-১২ 





ai বর্ধ £ ৩৭শ সংখ্যা-মূল্য ২৫ পয়সা 


সহস্পাতবার, ১০ই ফাল্গুন, ১৩৭৩ বল্গাব্দ 
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বাংলা ভাষায় ছিতীম্ব সর্বাধিক প্রচারিত 
সাপ্তাহিক পাত্রকা 


AE: He Od 0558 Ie“ 





ny” সিটি 
(রি 
টা যা 


Price : 25 Paise 
Thursday, 23rd February, 1967 





নিবণচনের দিনে ও তারপরে 


সাধারণ নর্বাচনে ভোটদানের প্রাক 
মুহুর্তে বা ভোটদানের সগয় পাঁশচমবঙ্গে 


- "বড় রকম গোলমালের যে আশঙ্কা অনেকেই. 


ক্ষবোছলেন, শাশ্চমবঞ্গের জনসাধারণ তাকে 


স্ব 'ধূুঁলসাৎ করে দিয়ে গণতলোর যে মর্যাদা 


পক্ষা করেছে, তার জন্যে ভারা অবশ্যই 


মেন রাখা হয়েছিল--তা অমূলক প্রমাণিত 
হওয়ায় পুলিশের পক্ষেও শান্ত বজায় 
প্লাখা সম্ভব হয়েছিল। পশ্চিমবঙ্গের 


তুলনায় ভারতের অন্যান্য কয়েকটি রাজ্যের , 


নর্বাচনী অনুষ্ঠানের চার করলে দেখা 
যাবে যে, সে সব জায়গায় হাঙ্গামার দরুণ 
নির্বাচন অনুষ্ঠান করা সম্ভব না হওয়ায় 


“" ভারতের নির্বাচন কাঁমশনার পুনরুষ্ঠানের 


চর 


নির্দেশ 'দিয়েছেন। আনন্দের কথা, 
পশ্চিমবঙ্গের অবস্থা প্রায় স্বাভাঁবক। 
পাশ্চমবঙ্গ বিধানসভার বিগত কয়েকটি 
আঁধবেশনের প্রসঞ্গা উঠলে এ কথা অস্বাঁ- 
কার করার উপায় থাকবে না যে, কছ7াদন 
_{ আগে এ রাজ্যেই গণতন্ম বিপদাপন্ন হয়ে 
উঠোছল। আর এখন সতর্ক জনসাধারণ 


৮, যে, আইনসভায় তাদের প্রেরিত 


প্রাতনিধিদের চেয়ে তারা গণতন্ রক্ষার 
জন্য কম কাতর নয়। এই কারণে আশা 
* করা যায়, এবার যাঁরা নির্বাচিত হলেন 


॥ তাঁরা গণতাদদ্ঘিক জনগণের আশা-আকাজ্ক্ষার 


কথা মনে রাখবেন। 
"কথায় যেমন বলে লক্কায় যে যায় সেই 
হয় রাবণ, তেমনি একবার নির্বাচিত হয়ে 


গেলে না কি পাঁচ বছর ধরে এক একজন _ 


হন মহশরাবণ। অবশ্য পাতালপ7রণীর মহ" 
রাবণেরও সন্ধানও মেলে, কিন্তু মতের 
মাননীয় সদস্যদের দর্শন লাভ অসাধ্য 
ব্যাপার। এই বাদ অবস্থা: হয়, তাহলে 
গণতন্দ্বের মাহাত্ম্য কণর্তন করতে কে 
ইচ্ছুক হবে? তাছাড়া গণতন্দ্ প্রতিষ্ঠার 
ব্যপারে ষে সব বুট রয়েছে, সেগুলি দূর 
করার ভার যাঁদ প্রত্যক্ষভাবে আইনসভার 
সদস্যরা গ্রহশ না করেন, তাহলে তা করবে 
কে? 

নানা ধরণের ব্লাট-বিচ্যতি সত্বেও এই 
ব্যবস্থাকে আপাত নিরাপদ ব্যবস্থা বলে 
আমরা মেনে নিয়েছি এবং নেহরুজাীর এই 
কথা আমরা স্মরণে রেখেছি যে, গণতন্ত্র 
সর্বোৎকৃষ্ট পদ্ধাত না হতে পারে, কিন্তু 
এটা সর্বোৎকৃষ্ট জ্ঞাত পদ্ধাতি।, 

বা হোক, চতুর্থ নির্বাচন শেষ হয়ে 
গেছে। এই বিরাট নির্বাচন ব্যবস্থাকে 
সুষ্ঠুভাবে কার্যকর করার জন্যে প্রধান 
কৃতিত্ব প্রাপ্য ভারতের ইলেকশন কাঁমশনা- 
রের। ভারতের নির্বাচন পাঁরচালনা ও 
এর দ্বারা গণত্তন্ম প্রাতষ্ঠার বিপুল দাঁয়ত্ব- 
ভার বহনে ইলেকশন কমিশন পূর্ব 
গৌরব অক্ষু্পই রেখেছেন। ভারতের 
প্রথম ইলেকশন কমিশনার এদেশের 
নির্বাচনী ব্যবস্থাকে এমন এক সুদ 
ভিত্তর ওপর প্রতিষ্ঠা দান করেছিলেন যে, 
তা তল্মুহূতেই বিশ্ববাসীর প্রশংসা 
অর্জন করোছিল। সেই ব্যবস্থা ও পন্ধার্তু 


পর পর নিবাচনগহীলতে প্রত্যক্ষ আভি- 
জ্ঞতার পর এখন আরো ীবজ্ঞানসম্মত। 
তবু এবারের নির্বাচনে একাট নটি কেন 
যে ঘটল তা প্রশ্নের বিষয়। ঘটনাটি হচ্ছে 
এই যে, ২১শে ফেব্রুয়ারীর আগে নির্বা- 
চনের ফলাফল প্রকাশের নির্দেশ ন! 
থাকলেও ৩1৪ দিন আগেই মাঁণপুরের 
কয়েকটি আসনের ফলাফল বের হযেছিল। 
এই অবাঞ্ছিত ঘটনা ছাড়া নির্বাচন অন 
চ্ঠান-পাঁরচালনা নির্ভুল । 

এখন পর্যন্ত নির্বাচনের ফলাফল 
অনেক বের হয়ে গেছে, বাকি করে ১৪ 
ফলাফল জানারও আর বিলম্ব নেই। 
আমরা আশা করবো, বিপক্ষ দলগুি 
নির্বাচন উপলক্ষে নির্বাচনের পূর্বে 
পরস্পর বিরুদ্ধ মনোভাব পোষণ 
করলেও এখন তার অবসান হবে? 
গণতন্ত্রে বিপক্ষ দল থাকবেই, সুতরাং জয়- 
পরাজয়ও অবশাম্তাবী। তবে সকলেরই 
উদ্দেশ্য যে দেশের স্বার্থ ও দশের স্বার্থ 
_একথা আমরা যেন ভুলে না যাই! 
আইনসভায় সংখ্যাগারল্ঠ ও সংখ্যালাঘষ্ঝ 
দলের সংখ্যাগত ভেদাচ্ডেদ থাকলেও মনে 
রাখতে হবে তাঁরা প্রত্যেকেই জনগণের 
নর্বাঁচত প্রাতাঁনাধ। দেশ গঠনের সবাই 
সমান অংশীদার ॥ আমরা তাঁদের স্বাগত 





ফস্টোল করা তাদের যন্তের মতো পরি- 
চালনা করা, একটি মাত্র ইসাবায় কোটি 
কোট লোককে কগচণ্চল করে তোলা 
একজন ডিক্লেটর বা স্বৈরাচারী শাসকেরই 
কাজ। কিন্তু হিটলার, স্ট্যালন বা মুসো- 
গলনগব পক্ষেও বোধ হয় একাজ সম্ভব 
হতো না, কিম্বা জুলিক্সাস সাঁজারের 
পক্ষেও না। অথচ কুথুর বৈদ্যনাথ কালায়ন 
সুন্দরম্‌ ভিক্লেটর মোটেই নন, এমন কি 
বাজা-সগ্রাট বা প্রোসডেন্ট প্রধানমন্ত্রীর পদ- 
গৌববও তাঁর নেই; সুন্দবম ভারতের মুখ্য 


মহাদেশে বেখানে পণ্ডাশ কোটি লোকের 
বাস, তারও চেয়ে বড় সমস্যার কথা, যেখান- 
কবা শতকরা ৭০ 


হাজার রকমের ভাষায় কথা বলে, 
যাদের ঈশ্বর ও ধর্ম আলাদা, সংস্কার, 


মাত্র ছাঁচে ঢেলে ' পাঁবচালনা কবা আর 
স্বির-অচণ্টল হিমালয়কে টলানো প্রায় 
একই কথা। 'কল্তু সুন্দরম নেই দুঃসাধ্য 
সাধন করছেন। সত্য বটে, সুন্দরমই 
ভরতের প্রথম নির্বাচনী কাঁমশনারের পদ 
চলেন না, এর আগে একজন বাঙাল 
1ই-স-এস প্রশাসকের স্কহ্ধে চেপোছিল 
ই থ্যাঙ্কলেস বা আনম্দ-রসহীন দায়ত্ব, 
সব সুকুমার সেন অপূর্ব যোগ্যতার 
সপোই এই বৃহত্তম গণতাল্িক দেশের 
নির্বাচনী রথকে চালু করে 'দয়েছিলেন। 
কিন্তু তা সত্তেও স্বীকার করতে হবে যে, 
ইীঁতমধো ভেটদাতার সংখ্যা যথেষ্ট বেড়ে 
গিয়েছে, তার জঁটিলতাও বহুগুণিত 


হাজির হবার আমল্লণ জানানো নয়, বরং 
যেকোনো নিমন্ত্রণ অন্জ্ঞানের মতো এর 
পেছনে দীর্ঘ দিনের প্রস্তুতিপর্ব রয়েছে। 
ধনর্বাচনী কেন্দ্রে সীমারেখা টানা, ভোটার- 
ভালিকা রচনা করা, সে তালিকা বার 
বার পরীক্ষা ও প্রয়োজনবোধে সংশোধন 


জন লোকে-' 


সবই তাঁর কাজ। আর ভুলে গেলে চলবে 
না যে, এবার লোকসভার আসনসংখ্যা 
পাঁচশো কুড়িটি এবং সমস্ত রাজ্যের বিধান- 
সভার আসনসংখ্যা (তন হাজার পাঁচশো 


তেষাট্রাট। কাজেই এতগুলি - আসনের 
একাট পাবার জন্যে কুড়ি হাঙ্জার লোক 
তো ভাগ্যপরধক্ষা করবেনই! এবং তাঁদের 
প্রত্যেকটি মনোনয়নপত্র খ:টিয়ে পরণঙ্গা 
করে দেখার গদুরুদায়ত্ব সন্দরমের। 


_.,- এ ছাড়াও রয়েছে নির্বাচন যতে সুষ্ঠ: 
জীবনের প্রথম ও প্রধান স্মারকাঁচহ্ন। 
কিন্তু ভাবতের মতো একটা বিরাট উপ 


ভাবে হতে পারে সেদিকে 'তীক্ষণ নজরুও 





সি 


রাখা কর্তব্য( কোন যোগ্য নাগরিক 
যাতে তাঁর পাঁবন্র ভোটাধকার থেকে 
বাণ্চত না হন, তিনি যাতে নির্বিঘে! তাঁর 
পছন্দমত প্রার্থাকে ভোট 'দতে পারেন, 
সে ব্যবস্থাও করতে হয় নির্বাচনী কাম- 
শনারকে। সেজন্যেই এবার 'নকোবর 
দ্বীপপুঞ্জের একটা ছোট্র দ্বীপের মাত্র 
সাত জন ভোটারের জন্যেও বিশেষ ভোট 
কেন্দ্র স্থাপন করেছেন স্ন্দবম, সারা 
দেশের জন্য ব্যাপক নিরাপত্তা ব্যবস্থার 
দাব করেছেন সরকারের কাছে। 

আবো আছে। শ্রার্থীদের শনবাচনী 
প্রচার থেকে শুর করে ভোট গণনার সময় 
পর্যন্ত কি কি বিধি-নিষেধ মেনে চলতে 
হবে তা স্থির করার কর্তা নির্বাচন 
কাঁমশনার, আবার ভোটারদের কাঁ করে 


তোট দিতে হবে, কোন্‌ ভোটই বা বাঁতল 
বা নির্বাচনে অবৈধ বলে গণ্য হবে-সে 
সম্পর্কে শেষ কথা বলার হক্‌ স্ন্দরমের॥ 
এত বড় দেশের নির্বাচন ব্যবস্থা করা এবং 
তার পরিচালনা বেন পৌরাণিক যুগের 
অশ্বমেধ বজ্ঞকেও হার মানায়। স্বভাবতই 
সাধারণ নির্বাচন প্রাতি পাঁচ বছরের মাথায় 


ভর। কিন্তু তা সত্তেও এখানে-সেখানে 
ব্রাট যে থেকে যায় না এমন নয়, আভ- 
যোগও শোনা যায় হামেশাই। কিন্তু কাজের 
বা দাষত্বের 'বরাটত্বের তুলনায় সেগ্যাল 
সামান্যই। | 

নিঃসন্দেহে বলা চলে, সুন্দরম তাঁর 
যোগ্যতার পরাঁক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন, '৬২ 
সালের সাধারণ নির্বাচন, গোয়ার নির্বাচন 
এবং আরো বহ উপনির্বাচন তো তাঁরই 
হাত দিয়ে হয়েছে। ৫৭ সনের দ্বিতীয় 
সাধারণ নির্বাচনের পরে ১৯৫৮ সনে 
স্ন্দরম এই দায়িত্ব লাভ কবেন। নির্বাচন 
পরিচালনা বা এ সম্পার্কত 'বাঁধ-ব্যবস্থায় 
প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা তাঁর না থাকলেও ইতি- 
পূর্বে তিনি যে সমস্ত ক্ষেত্রে কৃতিত্ব 
দোঁখষেছেন, সেগুলো তাঁকে সাহায্য করেছে: 
অনেকখানি । দেশের প্রবীণতম আই-স- 
এস'দের অন্যতম স্ুন্দরম- সেই ১৯২৭ 
থেকে দাঁয়ত্বপূর্ণ পদ তান কম পূরণ এঁ 
কবেন নি তো। 

সুন্দরমের জল্ম মাদ্রাজে, এখানেই 
প্রাথামক শিক্ষা শেষ করে তিনি কেমাৱজে 
শিক্ষাগ্রহণ করেন। সিভিল সার্ভসে যোগ- 
দান করে স্ুন্দরম প্রথমে তদানশন্তন 
সেন্ট্রাল প্রদেশে কাজ নেন, পরে ১৯৩৬ 
সালে ভারত সবকারের অধীনে 'রফর্মস 
অফিসার হিসেবে কাজে যোগ দেন। নিব" 
চনী বিধি-পদ্ধাতর ব্যাপারে স্ন্দরম 
আঁভজ্ঘতা অর্জন কবেছেন ভারত সরকারের 
আইন দপ্তরে এসে।। ডান এ ভাগের 
আশ্ডার-সেক্েটারী থেকে আইন মন্ত্রপা- 
লয়ের সেক্রেটারী 'হসেবে দশ বছর কাজ 
করেন। আঁভজ্ঞতার ঝুলি আরো সমৃদ্ধ 
করার জন্য সুন্দরম ১৯৬৪ সালে পশ্চিম 
ইয়োরোপের বিভিন্ন দেশের নির্বাচন 
ব্যবস্থা পর্যবেক্ষণ করতেও গিয়োছলেন। 
নির্বাচন সুষ্ঠু এবং সত্যিকারের গণতান্মক 
করার জন্যে সুন্দরমের প্রচেষ্টা অনলস॥ 
বিভন্ন রাজনোতিক দলের নেতার সপ্ো 
তান এ ব্যাপারে প্রায়ই আলোচনায় বসে 
যান। বেতার মারফত 'বাভন্ন রাজনোতিক 
দলকে নির্বাচনশ প্রচাবের সংযোগ দেবার += 
জন্যেও তান চেষ্টা করেছিলেন। বলা যায়, 
ভাবতেব মতো 'বরাট গণতল্ের দেশের 
নির্বাচনী কমিশনাবের যেমনাট হওয়া 
উচিত, শ্রীস্ম্দরম তেমনি উদার মনোভাবা- 
পন্ন, গোঁড়ামী, সঙ্কীর্ণতা থেকে মুক্ত 
ধতনি॥ 





এটা অনায়াসে ধরে নেওয়া যায় যে, একমাত্র 




































লোকের চক্ষু চড়কগাছে উঠেছে। এই 
দরিদ্র বক্ষপত্রভূক ছিন্ন কল্থা সর্বস্ব রোগ- 
জর্জর কাঁচা ঘরের বাঁসন্দা ভারতবাস+ 
এবারের প্রচার বহর দেখে অকস্মাৎ মাথায় 
হাত দিয়ে বসেছে। ১৯৬৭-র নির্বাচন 
তাদের চমকিত করে এই সংবাদ বহন করে 
“এনেছে যে, এদেশ আর সেদেশ নেই, 
 মাকিন দুনিয়াকে প্রচারের মাঠে প্রায় 
মেরে এনেছেন এবারের ভোট প্রার্থীরা? 
কেউ হেলিকপ্টার কেউ এ্যারোশ্লেন 


এবং প্রতি রানে সে চিত্ত নির্বাচকমণ্ডলর 
সামনে প্রদর্শিত হয়েছে। 

জনৈক প্রার্থী রাজপথে একদল 
উপ 









-. বািশষ্ট কতকগুলি দল বা দলজোটকেও 


্‌ । পণ পরতে তো ফাই নেই 


নাগাঁরকগণ কি ভালভাবে চেনেন? অশি- 
ক্ষত সাধারণের কথা. সরিয়ে. রাখলেও 
শিক্ষিত কতিপয়ের ক্ষেত্রেও এই . বোধের 
অভাব শোচনীয়। বরং বহু অল্প শিক্ষিতকে 
দেখছি অপেক্ষাকৃত সচেতন ও পরিষ্কার 
ধারণা পোষণ করতে। . 

সৃতরাং ভোটের বাক্স তির হতে 
দেখেও দেশে রাজনৈতিক সচেতনা বার্ধত 
হয়েছে এমন কথা কোনরুমেই বলা যাচ্ছে 


না।. .১৯৬৭"র নির্বাচন বরং দাৰ 


সদৃশ. ব্যক্তিত্বের অভাবে কিছুটা স্বাধীন 
উনার 
শাসক দলের ব্যর্থতা ঢাকার মতো বিরাট. 
ব্যক্তত্ব জনগণের সামনে কোন প্রশ্নাতীত 
প্রভাব না রাখায়, কংগ্রেস বিহনে দেশ 
দিশাহারা' এমন মনোভাব এবার 
বহুলাংশে নিক্কিয় হয়ে পড়েছে। ফলত 
বিরোধী দলের ওপর কংগ্রেস বে একটা 
সহজ সুবিধা এতাবংকাল ভোগ করে 
আসাঁছিল, একার তা থেকে তারা বাগত 

নির্বাচনী প্রচারে কংগ্রেসী নেতৃত্ব 
কা দি ক 











বান আমাদের সমস্যা: আসো’ বসার ইলাস্টিটিউটের 
বষণার পর বাখা-বেদনা দূর করার অন্য আবিষ্কার করেছেন 
আস্প্রো'--আরেো তাড়াতাড়ি ব্যথা-বেদন! দূর করার 


শু বলতে কি বোঝায়? মাইক্রোফাইওড বলতে বোঝায় বে; ব্যথা 

বু করার যে উপাদনিগুলি *আযান্প্রোতে মেশানো হয়, তা ৩৯ গুণ বেশী 

জুম করা হয়েছে। এক বিশেষ পদ্ধতিতে তৈরী এই নতুন ট্যাবলেটে এখন প্রায় ১৫ 

কোটি সুক্ম কণা রয়েছে. এর ফলে বেদনা নাশ করবার শক্তি ছিনেরও বেশী 
শাবাশনীযে ছড়িয়ে পড়ে: এবং মুহূর্তের মধ্যে ব্থা-বেগনা দূর করে । 


ুরুর্তের মধ্যে কাজ শুরু হয়ে যার-অনেকক্ষণ ধরে কাজ চলতে থাকে 
হকার হাসি করবার সক্রিয় উপাদানটি অতি ই 
খুবই শীগগির সংগে মিশে সিয়ে হস রসুন 
বি০০ ৭৪০২৯ সা 
ক'রে দেয় এবং তার ফল অনেকক্ষণ স্থায়ী হয়? 
হজেই আপনি খেতে পারেন নতুন াইজোফাইও যান আপনি ৯৫৫ ৃ 
বেহাৰ খুনী খেতে পারেন--শুকনো” জলের সঙ্গে মিলিয়ে অথবা, এক মাস জল বা) ট্যাবলেটের বনাগুলির ্াকার যত নড় 


কোনো গরম পানীয়ের সঙ্গে ২ খ্যান্জো ' হাইকোককাইও হার ফলে নুর 


হব, ততই শরীরের সঙ্গে দিশে যেতে হের 'জাগ্ঞো-র প্রতিটি ট্যানারি জড় ক 


নিক্মোক প্রকারের হায় নডুন আাইফোফাইও “জ্যাসুঞ খাবে: হার বায পেতেন নত যে ও পরীর 


icy gfe ও * গানবাখা ১ দাতব্যখা * * টে সোহা? অৱ-জর-ভাব কু জাগে 
পরম: ইট ট্যাবলেট শ্রযোজন ছলে জবার ধােন। শিতদের 
টনিক হর দা চরিত 





পা চহৰ আয ন 


নাক তাঁর মনোমত প্রার্থীর চিহ্বে ছাপ 
দেওয়ার পরামর্শ দান করেছেন এই অভি- 
যোগে তাঁকে অপসারিত করা হয়েছে। 


{বচনে রখী-মহারথণ 


এবারের নির্বাচনে সবার দৃষ্টি যাঁদের 
তর শের দাত স্বাদে উৎসাহ 


লং উদ্দীপনা এবং প্রচুর কৌতূহলের কারণ 
- হয়েছেন। নিচে এদের সাজিয়ে ধরা হলঃ 


প্রান্তন প্রাতিরক্ষামন্তর শ্রী ভি কে কৃফমেনন 


= কংগ্রেস ত্যাগ করে উত্তর বোম্বাই কেন্দ্রেই 
তাঁর কগগ্রেসী প্রাতিদ্বন্বী শ্রী জি এস 
বার্ভের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়য়েছেন। 

কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী এস কে পাতিলের 
মহড়া নিচ্ছেন এস এস পি প্রার্থী জর্জ 
ফার্নাপ্ডেজ দীঁক্ষণ বোম্বাই লোকসভা 


কেন্দ্রে। 


কংগ্রেস সভাপতি কামরাজ নাদারের . 


প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন ডি এম কে প্রার্থী 
শ্রীনিবাসন।, 


দক্ষিণ মাদ্রাজ লোকসভা কেন্দ্রে ড এম. 


“কে নেতা সি এন আন্নাদোরাই-এর বিরুদ্ধে 


এস এস পি নেতা ডঃ রামমনোহর 
ল্োহয়ার সঙ্গে কনৌজ লোকসভা নদ 


. এস এস পি চেয়ারম্যান এস এম - 

যোশীর বিপক্ষে আছেন কংগ্রেসের ডি এন 

গ্যাডাগল কেং)। | 
জনসঙ্ঘ নেতা অটলবিহারী বাজ-. 


পেয়ার বিরুদ্ধে লোকসভা আসনের জন্য 


কংগ্রেস দাঁড় করিয়েছেন সৃভদ্রা যোশীকে। 
রাজস্থানে মালপুর বিধানসভা কেন্দ্রে 
মহারাণী গায়ত্রী দেবী স্বেতন্র) নেমেছেন 
রাজ্য স্বাস্থ্মল্লী ব্যাসের (কং) সঙ্থে 
শন্তি পরীক্ষার। এই কেন্দ্রে বিশেম্ব নজর. 


পদ যাস সিরকা 
রাণাঁকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছেন এই কেন্দ্রে 
নির্বাচনি? 


লড়াই-এ নেমেছেন কংগ্রেসণ শ্রমনেতা কে 


J রা . গানরচরণ। 


বাম কম্যদনিষ্ট নেতা আনর্দ্ধনের 'দয়েছেন 


_ সঙ্গে মর্যাদার ফ্দ্ধে অবতীর্ণ হি 


জার শঙ্কর কেং)। 





গিয়েছে। ইন্দোনেশিয়ার সর্বোচ্চ আইন 
পাঁরষদ পিপলস কনসালটেটিভ কংগ্রেস 
আগামী মাসের ৮ই মার্চ এক আঁধবেশনে 
ঘসছে; যেখানে প্রেসিডেন্টের গদী থেকে 
কর্ণের অপসারণ সম্পর্কে চূড়ান্ত 
{সদ্ধান্ত নেওয়া হবে। সিদ্ধান্ত কী হবে 
সে-বিষযয়ে জল্পনা-কল্পনার অবকাশ 
সামান্যই আছে, আর একবার সিদ্ধান্ত 
নেওয়া হয়ে গেলে তা কার্যকর করতেও 
জেনারেল সূহর্তে যে তাঁর সর্বশক্তি 
ুনয়োগ করবেন এ-ব্যাপারেও সন্দেহ করা 
ঘাতুলতা। 

তবুও মজাটা হলো এখানে যে, যে- 
প্রোসডেন্টের বিরুদ্ধে আপত্তি উঠেছে 
৯৯৬৫ সনের ব্যর্থ অভ্যুঙ্থানের পর থেকেই 
তান এতদিন পর্যন্ত স্বপদে বহাল 
থেকেছেন। সূকর্ণের পদত্যাগ দাবি 
করে ইন্দোনোৌশয়ার ছাত্র ও জনতার 
একাংশ জোর আন্দোলন চালিয়ে চলোঁছল। 
সেনাবাহনী বা জেনারেল সূহর্তো প্রথমে 
সে-আন্দোলনের রাশ টেনে ধরলেও পরে 
সেনাবাহনীর নেতারাই একই দাবিতে 
সোচ্চার হয়ে ওঠেন। ইতিমধ্যে প্রোসডেন্ট 
সুকর্ণের ডান হাত কাটা হয়ে গিয়েছে ঃ 
পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডঃ  সবন্দ্রিয়োকে সেই 
মভ্যুথানের সঙ্গে জাঁড়ত থাকার অপরাধে 
ূতাদণ্ড 'দিয়েছে। এরপরে বিমান 
বাহিনীর অধ্যক্ষ ওমর দানীরও একই 
ভাগ্যবিপর্যয় ঘটেছে । ডঃ সুকর্ণও সেই 
জ্বর অভ্যুর্থানের সঙ্গে জাঁড়ত ছিলেন, 
ক্ষমতা দখলের জন্য কমিউনিস্ট চক্রান্তের 


সুকর্ণের যোগাযোগ ছিল, কিন্তু সুকর্ণ 
নিজে তা কখনোই স্বীকার করেন নি। 

কিন্তু তা সত্বেও প্রেসিডেন্টের গাঁদতে 
সৃকর্ণ প্রাতম্ঠিত ছিলেন, যাঁদও সেনা- 
মায়কেরা তাঁকে এ-হনমাকি 'দিয়োছলেন যে, 


ভাঁবষ্যতের ভাবনায় বিষ স্যকর্ণ 


{তানি যাঁদ স্বেচ্ছায় পদত্যাগে অসম্মত হন, 
তবে বলপ্রয়োগ করে তাঁকে অপসারণ করা 
হবে-_আসলে এসবের কোনটাই করা হয় 


{ন। পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডঃ আদম মাঁলক ' 


থেকে জেনারেল নাসৃশন, জেনারেল 
সূহর্তো পর্য্ত সকলেই প্রেসিডেন্ট 
সকর্ণকে নানা ভাষায় ও ভাবে শাসয়েছেন, 
কিন্তু তাঁর অঙ্গ স্পর্শ করতে, 'কিচ্বা 
তাঁকে প্রোসডেন্টের আসন থেকে নামিয়ে 
দিতে সাহস করেন ন কেউ ৷ এ-দূর্বলতার 
কারণ হলো, ইন্দোনেশিয়ার ‘বিভিন্ন প্রদেশে, 
-িবশেষত মধ্য ও পূর্ব জাভায় এখনো 
প্রোসডেন্ট সুকর্ণের জনাপ্রয়তা অপাঁর- 
সীম, সাধারণ লোকের কাছে এখনো 
তান রাজা, রূপকথার নায়ক। জোর 
করে সৃকর্ণকে সারয়ে দেবার অর্থ যে 
দেশে হাঙ্গামা, ধিশৃঙ্খলা এমন কি 
গৃহয্দ্ধ পর্যন্ত বেধে যাওয়া-_এটুক 
সেনাবাহিনী বেশ ভালো করেই বোঝে। 
সে জন্যেই প্রোসডেন্ট সুকর্ণের কাছে 
[তানি যেন দেশের নিরাপত্তা, সংহতি ও 
শান্তিশৃঙ্খলার স্বার্থে নিজে থেকেই 
পদত্যাগ করেন। 


৪৩১৩ 


একথা ঠিক যে, সামীরক আদ 
যাঁদ প্রেসিডেন্ট সুকর্ণের বিচারের ব্যবস্থ 
করা হয়, তবে আদালতের রায় তাঁ| 
পক্ষেই যাবে। এবং অপরাধীর শা 
যে মৃত্যু সে-বিষয়েও সন্দেহ করার কার 
নেই। সেনানায়কেরা হয়তো এতটা রা 
হতে চান না তাঁদের প্রোসডেশ্টের প্রা 
তাছাড়া মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হলে 
দেশে অশাল্তি দেখা দেবা 
প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে। এ 
জন্যেই তাঁরা চেয়েছিলেন, সুকর্ণ স্বেচ্ছা 
পদত্যাগ করে দেশ ছেড়ে চিরতরে বদের 
চলে যান যাতে জনরোষের কোপে তাঁ॥ 
আর পড়তে না হয়। এক সময় একথা 
শোনা গিয়োছল যে, প্রেসিডেন্ট সুকং 
স্ত্রীর সঙ্গে মিলিত হবার জন্যে জাপা! 
যাবেন এবং জাপ সরকারও তাঁকে আশু 
দিতে "দ্বিধা করবেন না। কিল্তু প্রোসডেই 
সূকর্ণ সেগুলি গুজব বলে উড়িয়ে দি 
fছিলেন। 

কিন্তু ৮ই মার্চ কী ভাগ্য নি 
আসছে, তা কি প্রোসডেন্ট সুকর্ণ' জানে 





সা 3 মাও 1 ত 
লউ-বিরোধাী আন্দোলন চালাচ্ছে. তার 
প্রধান কারণ হলো, মাও সে-তুং লিউর 
শাঁক্তকে ভয় করেন, তাঁর জনাপ্রয়তাকে 
ঈর্ষা করেন। মাওপন্থদের সঙ্গে লিউ 


অথচ এই লিউ ৭ 


একদিন ছিলেন মাও-এর প্রথম ও প্রধান 


সভা না ডাকার জন্যেই নাক মাও তাঁকে 
পদচ্যাত করেছেন? সেউ কমিটিতে লিউ 


শাও-চিকে অপসারণ করাই ছিল নাকি 
মাও-এর উদ্দেশ্য। কিন্তু কমিটিতে লিউ- 








সকলেই প্রায় ভুলে গিয়েছিলেন। সাহত্য- 
রাঁসক রিটায়ার্ড সাবজজ' অমূল্য সেনের 
বৈঠকখানায় সেদিন তাঁর আগমনে সকলেই 
অবাক হলেন। দশ-বারো বছর নিশশথ 


লেখা ছেড়ে দিয়েছেন। তাঁর লেখা কোন 


বই এখন বাজারে মেলে না। শুধু লেখা 
ছাড়েন নি, কলকাতা শহরও। আজকাল- 
কার সাহাত্যিকরা অনেকেই তাঁকে চেনেন 
না। এক কালে যাঁরা চিনতেন এখনকার 
নিশীথ চক্ষবতাঁকে _ তাঁরাও চনতে 


দূরে বসেছেন কোণের 'দকটাতে। ধুঁতি- 
পাঞ্জাবী পরা প্রায় বৃদ্ধ ভদ্রলোক! 
চেয়ারের হাতলে জাঠিশাছ। চোথেব 


দুষ্ট বিষন্ন, কপালে সুগভাঁর কুশ্টন। 


পাতলা অধরোষ্ঠের_ জম্বাটে নাক 
ঝুলে পড়েছে। দেহ ৰণ” সকলের 
মনোযোগে তান এতটুকু চণ্ণল হলেন না, 
তাঁর বিষপ্ন উদাস দৃষ্টি বরং ঈষৎ করুণ 
হয়ে উঠল। 

মূল্য সেনের বৈঠকথানায় প্রাত 


'মাণ গৃপ্ত বলণলন, ‘একদিন গজ্প-লৈখক ' 


হিসেবে গুরু নান ছিলো ॥ 

নিশীথ চততবতাঁ মাথা তুললেন। 
পবাই ওৎসক্যে তাঁর দিকে তকালেন। 
কয়েক মুহূর্ত চুপচাপ কাটল। নশীথ 
চক্রবতাঁর ঠোঁট কাঁপল, গলা-খাঁকার দিয়ে 
মৃদুকশ্ঠে বললেন, ‘লেখা অনেকদিন 
ছেড়েছি। আপনারা কেউ বলুন ।, 

অমূল্য সেন চেয়ার ছেড়ে উঠে 
বললেন, পনজের মুখে উনি কিছু না 
বললেও, আম আপনাদের ওঁর লেখা 
একটি গল্প পাঠ করে শোনাবো। ওঁর 
শেষ ছোট গল্প। বায়ো বছর আগে 
“বচিত্র ভাবত’ মাসকে প্রকাশিত 
চয়োছল' 

নিশাঁথ চক্তবতাী মদুকন্ঠে আপাত্ত 
জানালেন। সে আপত্তি কেউ গ্রাহ্য 
করলেন না! আলমারাঁ খুলে বাঁধানো 
বানর ভারত বের কবে গজ্পাঁট পড়তে 
শুরু করলেন। 


গল্পের নাম 'অলব্ধা” 

আমার স্ব সঞ্জললার অতাঁত ইতহাস 
মাম যে বরের আগেই জানতুম, মঞ্জুলা 
জানত, কিন্তু এত বেশ চাপা কখনো 
কিছু বলত না। বিষের পর যখন সন্দেহ 
হল মঞ্জুলাকে সত্যি আমি পেয়োছ কি না 
-তখন মনে হল, যে ওদার্ষে আমি একে 
গ্রহণ করেছি সেটা অক্কাতম ও স্বান্ভীবক 
ছিল না হয়ত। 

যত দন কাটতে লাগল, স্থির প্রত্যয 
হল মঞ্জলাকে আম পাই নি এবং কখনো 
সম্ভবও নয় পাওয়া। | 

একদিন সকালে মঞ্জুলাকে বারান্দার 
রেোলিঙে হাত রেখে চুপ করে দাঁডুয়ে 
থাকতে দেখলুম। চোখে শুন্য দৃম্টি। 
সকালের সোনালী বোদ পোষা কুকুর- 
ছানার মতো শুয়ে আছে ওর পাত়ব 
তলায়। রোলিও বেষে ওঠা আইপোঁমযার 
লতায় ফুলের সমাবোহ। বোগেনাভালিয়ার 
ডালে ডালে হাওয়াব কানাকাঁনা আমাব 
ভেতবটা দুলে উঠল। কেন এননি 
দাঁড়যে আছে? সন্তর্পণে কাছে গিয়ে 
আলগোছে ওর শপঠে হাত রেখে 
দাঁড়াল্ম। মঞ্জুলা ফিরে তাকাল। 
ডেবেছিল:ম বুঝি চমকে উঠবে। কিন্তু 
না, শুধু ফিরে তাকাল। জাহাজ গন্তব্যে 
পেশছে যেমন ধীরে ধীরে জোঁটতে এসে 
লাগে, তেমনি. শান্তভাবে মঞ্জলা ফিরে 
তাকাল। আমাব ডান হাতে ধবা ঝবনা 
কলমের দিকে তাঁকিষে অস্ফুট কণ্ঠে 
বলল, ‘লেখা ফেলে উঠে এলে কেন ?' 

‘লেখা আসে না। কর শাঁকষে 
গেছে’ 

অবাক হয়ে আমার দিকে তাকাল! 
ঠাউীনির ভেতর স্পষ্ট অনুযোগ দেখলুম। 


হল! 


নাঃ 

মঞ্জুলা চুপ করে রইল। ওর 
নীরবতায় আম আস্বর হয়ে উঠলুম। 
এই বাহ্যিক প্রশান্ত নিলিপ্ভা, আমার 
বিশ্বাস, মঞ্জযলার আত্মরক্ষার বর্ম। যাঁদ 
সাত্য আমাকে ভালবাসত, মৌনতায় 
নিমগ্ন করে রাখত না নিজেকে । গুমোট 
ভেঙে মুখর হয়ে উঠত। 

ওর দুহাত টেনে ধরে বলল, 
‘আমাকে ক্ষমা করো, মঞ্জ,, জেনে-শুনে 
আম তোমার সুখের অন্তরায় হয়োছ।” 

এতটুকু চমকালো না মঞ্জুলা, শুধু 
একবার আমার দিকে তাকাল। স্থির 
স্বচ্ছ দৃচ্ট । শাঁশর-ঝরা গোলাপের 
পাপাঁড়ব মতন ওব বিবর্ণ ঠোঁট দুটি 
আকস্মাৎ কেপে উঠল। মনে হল আঁত 
কম্টে আত যত্বে নিজেকে সংযত করল। 
আঁমও চুপ করে থেকে সময় দিলুস 
ওকো। 

মঞ্জজা মদ: প্রতিবাদ করল, "সুখী 
হই নি ক কবে জানো? 


'আমাব সত্যকাব- ধাবণা। নিজের 
মধ্যে চব্বিশক্ষণ অনুভব কাঁর 
‘তোমাব পাগলামো।  মঞ্জলার 


গলায় অপ্রসন্নতা। 
'াগলামো নয়” আত্মপ্রত্যয়েব সুরে 
কর, ষাঁদ মানুষের ভেতরটা না জানতে 
পার তো লাখ কি করে? ' 
মঞ্জলার চোখ জলে ভবে উঠল, 
ভারী চোখের পাতা তুলে বলল, 'জানারও 
অনেক বাকী থাকে। এখন যাও, লক্ষনীটি, 
জেখাগুলো শেষ করো গে, 

ঘবে ফিরে আবার রচনার খসড়াগ্‌লো 
নিযে বসলুম। অনেক চেষ্টা করেও চার- 
লাইন লিখতে পারলুম না। লেখার 
টেবিল ছেড়ে উঠে কিছুক্ষণ পায়চার 
করলুম, কিছু লেখার মত মানীসক চ্হৈর্য 
পেলুম না। চাদরখানা কাঁধে ফেলে 
ধীবেনের উদ্দেশে বেরোলুম। 

ধাঁবেন আজকাল সর্বক্ষণ বাসায় 
থাকে। গেলেই পাওষা যায়! শুধু 
ওর ঠিকেদারীী ব্যবসাব অবস্থা ভালো না, 
গত বছর বেশ কিছু লোকসান 'দিষেছে, 
সে ধাক্কা এখনোও সামলে উঠতে পারে 
নন, বাইরে কিছু বিল, কিছু 'সাকউরিটি 
আটকা পড়েছে, আদায়ের জন্য লেখালোখ 
করছে! 
অনেকাঁদন পরে আমাকে দেখে অবাক 
হাতের কাগজপত্র একপাশে সারষে 
বেখে শুদ্কমুখে অভ্যর্থনা করল, এসো 
তারপর ফ খবব তোমার?’ 
মুখোমুখি চেয়ারে বসলুম। সিগারেট 


২৩৯৬ 


ধাঁরয়ে সহজ হয়ে বললুম, 'তোমার কাছে 
এল্‌ুম | 

‘আমার কাছে? আশ্চর্য এখনো 
আমাকে 'তাঁম ভোল নি? 

‘ভুলতে চেয়ে অন্যায় করোছ ধীরেন। 
তুম জানো স্নায়াবক রোগ যে জানস 
ভুলতে উঠে-পড়ে লাগে, সেই জিনিসই 
বড়ো বেশি ভেবে দুর্বল হয়ে পড়ে। 
আমারও ভাই সেই দশা ।, 

বস্তব্যের উদ্দেশ্য অত্যন্ত স্পষ্ট! এত 
স্পষ্ট কথা আমার মূখে শুনবে আশা করে 
নি ধীরেন। | 

বলল, '‘সাহাত্যকরা অমন রোগে 


ভুগে থাকে। আমি কি তাহলে তোমার 
কাছে দুঃস্বপ্ন 2 
‘আগে তাই ভেবেছি। এখন নিজের 


ভুল ধরতে পেরেছি। যে ভয়ের সম্মখীন 
হবার সাহস আমার ছিলো না, সেই ভয় 
ভাঙাতে মাঝে মাঝে তুমি আমার বাসায় 
যাবে ধীরেন 2 

ধাঁরেন ভুরু ক:চকে বলল, ‘আমায় ক্ষমা 
করো ভাই। তোমার এ অনুরোধ আম 
রাখতে পারবো না? r 

ধীবেনের হাত ধরে নাত করে 
বললুম, ‘অনুরোধ না বাখলে মনে করবো 


তুমি আমাকে ভুল বূঝেছো, এবং তাতে 


মঞ্জ আব আম দুজনেই দুঃখ পাবো!’ 

আপত্তি জানাতে তৎপর হচ্ছিল 
ধীরেন, তাকে ঁকছু বলবার সুযোগ না 
দিয়ে তাড়াতাঁড় উঠে পড়লদম। বাড়ি 
ফবে দেখি, মঞ্জলা আমার গল্পের পাণ্ডু- 
লিপ পড়ছে। । 


'অমূল্য সেন “বিচিত্র ভারতের, প্জ্ঠা 
ওট্টালেন। গল্প পড়ার এই অল্প 
বিরতির মধ্যে অনেকেই 'লেখক 'নশীথ 
চকবতর দিকে তাকালেন। 'নিশীথ 
চক্রবতর্টর মুখ প্রস্তবের মতো কাঁডন। 
ঘষা কাঁচের মতো ঘোলা চোখ নিম্পলক! 
যেন এতক্ষণ অন্য কোন লেখকের গল্প 
শুনাছলেন। 

যাদব ঘোষাল কমিশনার মল্মথ মতকে 
কিছু বলতে যাঁচ্ছলেন, অমূল্য সেন 
প্দনবাষ গজপ-পড়া শর, করলেন! ॥; 


১ একদিন আরফিস থেকে ফিরতেই 


. মঞ্জুলা প্রশ্ন কবল, ধারেনবাবুকে তুমি 


আসতে বলেছো এখানে?’ 
জবাব না দিয়ে পাশ কাটাতে চাইলে 
জামার আঁস্তন আকর্ষণ করে মঞ্জুলা 


বলল, 'কেন তুমি আমাকে এমান জনলাভন 


করো? 

জামা ছাড়িয়ে নিয়ে বলল, 
ধীরেনের 'আসা-যাওয়ায় কোন দোষ 
মঞ্জড। ওর ওপর একদিন আঁবচার 
করছি, এবার তার সংশোধন হোক ॥ 


। 


চু 


N 


A 


্ প্তাহলে তুম ওকে আসতে বলেছো? 

মঞ্জলার চোখের ধবল্স্প আঁধকতর 
'টিজ্জ্বল করে বলল, শুধু বাল নি, 
হাতে ধরে অনুরোধও করোছ।, 

{বিস্ময় মুছে গিয়ে চোখ ছলছল করে 
উঠল মঞ্জুলার, ভার গলার বলল, ‘আর 
তোমার অনুরোধ ধরেনবাবু রেখেছেন 
জেনে খুব সদখণও হয়েছো নিশ্চয়ই 

কথাটা বলে মুখ ফেরল। মঞ্জলার 
চোখের পাতা জলে ভারা হয়, চোখ ছল- 
ছল করে, গলা ধরে যায়, ঠোঁট কাঁপে, 
কিন্তু কখনো কেদে চেঙে পড়ে না। 
ঘাঁদ কাঁদতে কিংবা কাঁদার ভান করেও 
একবার ভেঙে পড়ত, কি বে সুখ হতুম। 
ফাঁদলে নিশ্চয় ধরা পড়ত সে, ভয় না 
পেলে কেউ কাঁদে? চীৎকার কবে? 
কাঁদলে নিশ্চয ধরা পড়ত মঞ্জুলা_যে 
ভীষণ দুক্ে় বোবা রহস্যের মধ্যে 
লুকিষে থাকে, সে আতঙ্ক প্রকাশ হত 
আমার কাছে তার কাছে। সে আতঙ্ক 
থেকে দুজনেই মুক্তি পেতুম। 
{_ আমি স্থিব নিশ্চয় মঞ্জুলাকে পাই 
নি! কিন্তু পাই নি বলে অসুখ হয়ে 
ওর ওপব দখল রাখব অমন পাষন্ড আম 
মই। স্বামীত্বের জোরে স্ঘশর কঙ্পলোকেব 
সমস্ত রঙ ঘষে মুছে সাদা করে দিতে 
পার নি। সব জেনেই ওকে আম গ্রহণ 
করেছি, মালন্য ছে*কে স্নাণক যদি না 
থে নিতে পাঁর তবে দুঃসাহস কেন 
করতে গেলুম? 

আরেকাঁদন মঞ্জুলা বলল, হচ্ছে 
করলেই নিজেকে সুখ করতে এমনি করে 
তুমি আমায় অপমান করতে পারো না? 

তুমি কি ধীরেনকে আসতে নিষেধ 
করতে পারো না?’ 
1 "আম পাব নে? 
‘আমিও পাঁর নে” বলে মঞ্জুলাব 
ফাছ থেকে সবে যাবাব উপক্রম করতেই 
দেখল.ম, ধাঁবেন বাঁড়র ভেতর ঢুকছে। 
আমাকে বেবুতে দেখে ধীরেন জিজ্ঞাসা 
প্লে, ‘কোথায় যাচ্ছো?’ 

আমি অতিশয় ব্যস্ততার ভান করে 
বললুষ, ‘তুম বসো, বাইরে আমার বিশেষ 
কাজ আছে! 

ধাঁরেন তাড়াতাঁড় বলল, চলো 
একন্রেই যাই, একসঙ্গে ফেরা যাবে! 
তুমি কোথায যাবে আমার সঙ্গে 2, 
ধীবেনকে বাধা দিয়ে বললুম, ‘আমাকে 
পারিশারেব দোরে দোবে ঘুরতে হবে, 
তুমি বিরন্ত হবে। তার চেয়ে তুমি মঞ্জুর 
সঙ্গে গল্পটল্প করো, চা খাও, আম আধ 
ঘণ্টাব মধ্যে ফিরছি ।' 

একটুও অপেক্ষা না করে তাড়াতাড়ি 
বৈবোলুষ, বাস্তায় নেমে ফিরে দেখলুম 

ধাঁবেন ও বাবছ্দার রোলং ধবে 


মঞ্জুলা দু'জনেই মুখ চওয়া-চাওঁয করছে? 


ঙ্গাপ্তাহেক সমেত, 


আমার মন পরম প্রসম্নতায় ভরে গেল। 


বাতাসে প্রফল্লতার স্পর্শ। 

মঞ্জুলা চা নিয়ে এসে ভাকল। 

চা খেতে খেতে অকস্মাৎ বলল, 
‘তোমার পায়ে পাঁড়, ধীরেনবাবূকে আসতে 
মানা করো।, 

ধশিরেনের ওপর তোমার অন্যায় আভ- 
মান মঞ্জ। ও আসে জেনেই আমি নিজেকে 
সহজ করতে পেরোছি।, 

“কল্তু আম পার নি’, মঞ্জলা দশর্ঘ- 
নিশ্বাস ফেলল! 

সাক্বনা দিষে বললুম, ‘তোমাকে আম 


আঁবশ্বাস কার নে মঞ্জু আমাকেও সন্দেহ. 


করো না তুাঁম 
মঞ্জুলা চপ করে রইল, আশায় 
আশায় ছিলুম, আজ শবতের সোনালী 


হঠাৎ সশব্দে ভেঙে পড়বে। ঝর ঝর করে 
কে'দে ফেলবে, পোকায় কুরে কুরে খাওয়া 
আপেলাটর মত একসময় ঝুপ করে 
মাটিতে পড়বে । কিন্তু না। আমার প্রত্যাশা 
ব্যর্থ করে উঠে দাঁড়াল, পাঁরধেষ সংযত 
আমাকে চিনতে পাবলে না। তুমি গজ্পের 
খীশতে হাসে, কাঁদে, যারা কঙ্কাল যাদেব 
সঙ্গে রন্ত-যাংসেব কোন সম্বন্ধ নেই। সত্য- 
কাবের জানার অনেক বাকি, বলে 
রাখলুম ৷ 

ঠিক তখুনি ধাঁরেন বাঁড়র ভেতর 
ঢুকল। 

কয়েকমাস কাটল । 

ধাঁঁকেনের আঁবর্ভাব যত বোশ হতে 
লাগল, মঞ্জলার অনযোগ ততই কমে 





-দেখাছলুম। 


যেতে লাগল! ভাবলুম বৃুবা আগ 
সহজ হতে পেরেছি । মঞ্জলার ঠোটের চেবে 
আবন্ত আর আমার মনের চেষে প্রশান্ত 
যে স্বনসুল্দর মানুষটি আমাদের দু'জনের 
মধ্যে লাঁকষে ছিল, এতাঁদন ধার অস্তিত্ব 
অনুভব করতে পার নি, এবার জূনতে 
পারলুম। 

বসন্ত এল, মগ্তুলার নিজ হাতে 
লাগানো টবেব ফুলগাছগুলোর ওপর 
মধুর বাতাস বইতে লাগল, পথের ধুলো- 
মাথা শীববর্ণ 'শরীষ গাছের রি শাখায় 
বসে পাঁধবা স্‌ দিতে লাগল পন্ব- 
ঝরা শন্যতাব মধ্যেও আম এক 
অনির্বচন'ঁয় পাঁবপূর্ণতার আস্বাদ 
পেলুম। 

দুপুরে আফিসে কাজ কবাহ্লৃম! 
আগে এমন শান্ত সংযভ 
হয়ে কাজ কবতে পারতুম না। শর 
কি এক আশত্কাষ জর্জীবত হতুম। তাজ" 
মন দিয়ে কাজ করতে পাাঁর়। কাজ 
করাছিলুম। অকল্মাং ঝড়ের বেগে ধশবেন 
এসে উপস্থিত হল। শ;কানা মুখ, 
আসে না। আবার এমন গব্ুমর দুপকে 
আগমন, উৎসুক হয়ে তাকাল । 

ধরেন ইতস্তত করতে লাগল! 

জিজ্ঞাসা করলুম, “ব্যাপার কি? 

প্রত্যুপ্তরে একখন্ড কাগজ আনার 
হাতে দিল। আট-দশ ছর মাত৷ হাতে 
লেখা মঞ্জুলার। ধাঁবেনকে সম্বোধন করে 
চিঠি। না পড়েই ফেরত দিয়ে বলল, 
পড়তে চাই নে। বলো ক হবেছে ১, 

পুনর্বার কাগজের টুকরোটা আমাৰ 
হাতে দিয়ে ধীবেন বলল, ‘পড়ে সব 
ব্কাবে।” 





পিসি [a দি 
ব্রবীক্দ্র ভাৱত! পত্ৰিকা 
পণ্টস বর্ষ প্রথম সংখ্যা 
সম্পাদকঃ রমেন্দ্ুনাথ মাল্সক 


[িষয়সূচশ £ রৰীন্দ্রনাথের লেখা পন্রাবলশ। প্রতিমা দেবশী (ববীন্দ্র ভারত! ), হশসন 
বন্দ্যোপাধ্যায় রেবীন্দ্র শিজ্পতত্); সাধনকুমার ডট্রাচার্য সেংগীতে সুন্দব), ঘাড্রভ- 
কুমার ঘেষ জ্যোরিস্টটল ও ভবতেব নাট্যাবচার), আশনতোষ ভট্টাচার্য (লোকসাহিত্য 
ও লোকসমাজ্), সমীরণ চক্তবতশ বৈদিক যজ্ঞে সবস্বতাঁ), শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য পেদা- 
বলার রাধাভাব ও রবধন্দ্রকাব্যের 'মাস্টীসজম্্‌), শতাংশ, মৈত্র প্রেতীঁকী নাটক), 


ধাঁরেন্দ্র দেবনাথ (সাহিত্যসাধক দীনেশচন্দ্র সেন), 
সুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ও রপাঁজৎকুমার সেন গ্রেল্থ সমালোচনা)। 
চিন্্রসূচী£ গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর স্বগ্ন-তরাঁ)। 


চারণ) 


সংধাকান্ত ন্বায়ভৌধদটি স্স্িত- 


বার্ধক চাঁদা চার টাকা হোতে ও সাধারণ ডাকে), সাত টন্তে করোঁজস্ী ভাবেট। 
রবীন্দ্র ভারত বিশ্ববিদ্যালয় ঃ ৬/৪ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন, কালকাতা-৭ 
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আমার ভাইয়ের রন্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারী i 


আগি কি ভুলতে পার 


হেলেহারা শত মায়ের অশ্রু-পড়া এ ফেন্রুয়ারণ 


জাম কি ভূলতে পারি 


আমার সোনার দেশের রস্ত রাঙানো ফেব্রুয়ারখ 


আমি কি ভুলতে পার 


জাগো নাঁগনপশরা জাগো লাগিনশরা জাগো কালবোশেখশীরা 
শিশ্যহত্যার বিক্ষোভে আজ কাঁপ;ক বসম্ধরা, 

দেশের সোনার ছেলে খন করে রেখে মান্যষের দাবি 
দিন বদলের ক্রাম্তি লগনে তব্য তোরা পার পাবি? 

না, না, না, না, খুন রাঙা ইতিহাসে শেষ রায় দেওয়া তারই 


একুশে ফেব্রুয়ারণ 
কুশে ফেব্রুয়ারণ ॥ 


সোঁদনো এমনি নল গগনেব বসনে শগতের শেষে 


রাতজাগা চাঁদ চুমো খেয়েছিল হেসে; 


পথে পথে ফোটে রজ্রনখগন্ধা অলকানন্দা যেনো, 
এমন সময় ঝড় এলো এক, বড এল ক্ষ্যাপা বুনো] 


*্পূর্ববঙ্গের স্মপারচিত কবি। 


একুশের গান 


সেই আঁধারের পশুদের মুখচেলা, 


তাদের তরে গায়ের, বোনের, ভায়ের চরম খ্‌ণ্য 


ওরা গল ছোঁড়ে এ-দেশের প্রাণে দেশের দাবিকে রোখে 


! ওদের ঘৃণার পদাঘাত এই বাংলার বুকে 


! ওরা এদেশের নয়, 


, দেশের ভাগ্য ওরা করে বিক্রয় 
' ওরা মানুষের অন্ন, বচ্ছ, শাণ্তি নিয়েছে কাঁড় 


| 


' একুশে ফেব্রুয়ার? 
একুশে ফেব্রুয়ার৭ 1 


' ভাম আজ জাগো তুমি আজ জাগো একুশে ফেব্রুয়ারী 


; আজো জালিমের কারাগারে মরে বীর ছেলে বশীর নার 
আমান শহণদ ভাইয়ের আত্মা ডাকে 


' দারুপ ক্রোধের আগ্নে আবার জবালকে« ফেব্রুযয়ার? 
৷ একুশে ফেব্রুযয়ার? 

একুশে ফেব্রুয়ারী ॥ 
I 


1 ততো জানিতে 


না! আমি ব্যস্ত হযে বললম, ‘কি 
মঘটন ঘটেছে? বিষ খেষেছে না আগুনে 
প্ড়েছে_তোমাব মুখেই শুনবো 

“মরে নি! 

বাগে উত্তেজনায় কাগজটা দলে মুচড়ে 
ঘ্রেছে। 

দলা কাগজটা বাজে কাগজের বাড়তে 
ফেলতে- গিয়ে লক্ষ্য কবলুম ধাঁরেনের 
দু'চোখ জলে ভরে উঠেছে। স্বাভাবিক, 
- লামার স্ত্রীকে যথার্থই ভালোবাসত সে। 
আমার হাত চেপে ধবে ধীরেন বললো, 
চলো খাঁজ গে, এখনো বেশি দূর যেতে 
পারে নি। পাওয়া যাবে। 
_. শচরকুটখানা ঝাঁড়তে ফেলে 'দয়ে 
ধললুম, ‘পাগল নাকি, কাছে থেকেও যাকে 
যুজে পাই নি, লক্ষ'লক্ষ লোকের ভিড়ে 
পাবো তাকে? খুজতে হয় তুমি খোঁজো গে, 
আমাকে বিরক্ত করো মা। 

ধীরেন কিছু বলতে যাচ্ছিল, ওকে 


“ডু 


অবজ্ঞা করে ফাইলে মনোযোগ দিলুম। 
ধাঁরেন চলে গেল।, | 

বেচারা! মঞ্জুলাকে, ভালবাসত। 
মঞ্জলা যে কখনো ওকে 'ভালোবাসে নি 
সেই সত্যটা আজ আমাকে, জানিয়ে দিয়ে 
গেল ধীরেন। মঞ্জ-লাকে আম নতুন করে 
ফিরে পেলম। ৃ 


1 
1 


অমূল্য সেন শীবাচন্র; ভারত, বদ্ধ 
করলেন। গল্প শেষ হয়েছে। 
নিশ্চয় খংজে পেলো না মঞ্জুলাকে 2 
মণি গুপ্ত বললেন, ‘গল্প বলেই হযত 
পেলো না, নয়ত খুজে বের!করা এমন কি 
কঠিন? গল্পবন্তার খোঁজ করা উাচত 


হারায় নি, ভবে কি মরেছে?’ যাদব 
ঘোষাল জিজ্ঞাসা করলেন। 
না, মরেও নি? 


ধাঁবেনের 
চারন্র সম্পূর্ণ মনগড়া, বাস্তবের সঙ্গে 
কোনও সম্পর্ক নেই ॥ || 

নিশগঁথ চকুবতশীর বিষম চোখ জুলে . 
উঠল, কুণ্ডত অধরোচ্ঠ ঈষৎ প্রসারিত হল, 
প্রায় চিৎকার করে বললেন, 'ধারেন 
রন্তমাংসের মানুষ, কাল্পানক নয়। 
আমবা যেমন এক-একজন। 
সত্যই বলেছে তার স্বামী কংকাল সৃষ্টি 


মঞ্জলা 





আরাজন এণ্ড এভোলউশন অভ 


ছাণ্ডয়ান ক্লে স্কাম্পচারঃ অধ্যাপক 
চারুচন্দ্রু দাশগুপ্ত, এম-এ, পি-আর-এস, 
[পি-এইচ-ডি ক্যোল্‌ এ ক্যান্টাব) প্রকাশক, 
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। মুজ্য £ ২৫ টাকা 
(৪০ 'শিলিং)। 

8০ ও ্ 

দি ডেভেলপমেন্ট অভ খরেণ্ঠাঁ 
চ্ক্িণ্ট £ অধ্যাপক চারুচন্দ্র দাশগুপ্ত, 
এম-এ, পি-আর-এস, পি-এইচডি (ক্যাল 


এ ক্যাল্টাব) প্রকাশক, ফার্মা কে এল 
মুখোপাধ্যায়। মূল্যঃ ৪০ চাকা (৭6. 
আালং)। 


আমাদের , দেশে যে কোন বিস্তর 
ভথাকথিত গবেষণার বই অনেক পাওয়া 
ধায়_কিন্তু সাঁত্যকার গভীর জ্ঞান এবং 
কদাচিৎ চোখে পড়ে। সোঁদক দিয়ে ডক্ুর 
দাশগৃপ্তের কই দুটি বাংলার ইতিহাস 
(বিভাগের অমূল্য সম্পদ। | 
: মানবসভ্যতাব ইীতহাসে দেখা যায় 
যে. পণিবীতে বিভিন্ন জাতি যুগে যুগে 
নানা বস্তর সাহায্যে মুর্তি গইনের মাধ্যমে 
তাঁদের শিল্পেসঘ্টির জন্ভশগ্সা চরিতার্থ 


- এসেছেন। 


-অথচ এ বিষয়ে যাঁরা গবেষণা করেন, 
অনেক সময়েই এ সব নমুনা মৃর্তিগুলিকে 
তাঁরা অগ্রাহ্য এবং অবহেলা করে 
প্রথম এ নিয়ে ভালভাবে 
পরাক্ষা-নিরীক্ষা করে গবেষণা করেছিলেন 
[িদশ্ধ গবেষক মিস্টার জে ডাঁরউ 'ব্রকস॥ 


-ষে সব মৃভিব্র বর্ণনা এবং- উদাহরণ তাঁর 


লেখায় পাওয়া যায় সেগুলির বোঁশর 
ভাগই জ্লপান্ত জ্বাতীয় ভাসের মুখ-- 
িঠীকার উপর খোঁদত। 
জি ফুটে এরপর এই সব 'িগাঁরন য়ে 
পড়াশোনা এবং আলাপ-আলোচনা করেন। 
এ সম্বন্ধে তৃতীয় গবেষক "ছিলেন শ্রী পি 


“মন্ত্র তাঁর অধ্য়নলব্ধ জ্ঞান তিনি একাঁট 


ছোট ীকল্ত সুচিন্তিত প্রবন্ধে প্রকাশ 
করেন। এরপরেই অতীত ভারতের ক্ষুদ্র 
ক্ষুদ্র মৃত্মৃর্তর সম্বন্ধে সামাগ্রকভাবে 
গভশর গবেষণা করে ডাঃ দাশগুপ্ত তাঁর 


সম্ভব সে কথা ভাবতে গেলেও আজ 


শুধু 
হাসের ছাত্ররাই নয়, সাধারণ পাঠকও বইটি 
পড়ে প্রভৃত আনন্দ পাবেন এবং ভারতায় 
সভ্যতা এবং কৃ্টির ক্লমবিবর্তন সম্বন্ধে 
যথেষ্ট জ্ঞান আহরণ -করতে পারবেন। 


চে 


মিল্টার আর - 


ধদ্বতীয় বইটির বিষয়বস্তু ছিল 
চ্মধ্যাপক দাশগুপ্তের কেমীব্রজের ডইরেটের 
পুধীসস। ভারতবর্ষ সম্বন্ধে বিদেশশ 
বিশেষজ্ঞরা সবাই জানেন যে, অতাতের 
ভারতে প্রধানত ব্রাক্ধী ও খরোহ্ঠী হস্ত- 
[াঁপই ব্যবহৃত হভ। তাছাড়া ছল 
ইন্ডাস-ভ্যালী-স্কিপ্ট। আজও পর্যন্ত 
পাঁণ্ডতেরা এ লিপির পাঠোদ্ধার করতে 
সক্ষম হন নি। 

ব্ৰাহ্মী স্কিপ্টের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল 
এই যে এ লিপি বাম দিক থেকে ডান 
[দিক ধরে লেখা হয়। খস্টপূর্ব চতুর্থ 
শতাব্দী থেকে এ লিপির সমাধক প্রচলন 
ছল সারা ভারতে--ভারতের বাইরেও ফার 
ইস্ট, নর্থ ইস্ট এবং নর্থের বহদেশের 
অধুনা প্রচালত বোশর ভাগ লিপির মূল 
আধার বা উৎস হচ্ছে এই রাবী 'স্তিপ্ট। 

খরোচ্ঠী 'লাপর বিশেষত্ব হল এই যে 
এ লিপি লেখা হয় ডান দিক থেকে যা 
শদকে। এর বিশেষ প্রচলন ছিল নর্থ 
ওয়েস্ট ফ্রন্টিয়ার প্রাভিন্স, . পাঞ্জাব, গঞ্জ 
এবং যমুনা নদীর মধ্যবতর্ঁ দেশসমূহে 
-খস্টপূর্ক তৃতীয় শতাব্দী থেকে 
খস্টাব্দ তৃতীষ শতাব্দী অবাঁধ। ভারতে 
কুশান রাজত্বের অবসানের পর এই 'লাপ 
ভারতের বাইরে চাইলিজ্র টাঁকস্থানে প্রায় 
শতাধিক বছব প্রচলিত ছিল। ত্তীয় 
খস্টাব্দের পর আরও কয়েক শতাব্দী অবাধ 
খরোচ্ঠী লিপ সেন্ট্রাল এশরাতে ব্যবহৃত 
হোত এবং তারপর এর অবলোপ ঘটে! 
খরোহ্ঠণ লিপি থেকে কোন নূতন 'লাপর 
জন্ম হয় নি, যেমনটা হয়েছে রাণী 'লাপির 


৫৪০ বছবেরও আগে ভারতবর্ষের উত্তর- 
পাশ্চম সশমান্ত অবাধ তাঁর রাজা বিস্তার 
করেন । সুতরাং পাঁসয়া থেকে সাংস্কাঁভিক 
ভাবধারা, বর্ণমালা এবং িখনভচ্গীর 
ভারতে অনুপ্রবেশ করাটা খুবই স্বাভাবিক 
ব্যাপার! আর একটা ব্যাপার লক্ষ্য করা 
দরকার--পার্সয়ান গলাপব মতই. খরোম্টী 
ভাষাও লেখা হয় ডান দিক থেকে বাঁ 
দিকে। খরাশব্দেব অর্থ গাধা (ইণ্ডো- 
এশিয়ান) এবং ওষ্ঠের অর্থ তো সবারই 
জানা। 

প্রীর্জলুস্কির মতে খরোম্তী লাগ 
ভারতে এসেছে মধ্য এশিষা থেকে উত্তর 
ভারতে গাধার সংখ্যা ছিল প্রচুর- সুতরাং 
ওষ্ঠ নির্গত বাণী যে গাধার চামড়ার ওপর 
খলাঁপবদ্ধ হবে এটাই ছল স্বাভাবক এবং 
সেই কারণেই এই বিশেষ লাপর নামকবঘ 
হয় খরোহ্ঠী স্কিপ্ট। 

বইটি পাশ্চাত্য দেশের প্রাচ্য ভাষাবিদ 
পণ্ডিতদের যথা_ অধ্যাপক আর এল 
টারনার (লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়), অধ্যাপকটি 
বারো (অজ্মফোড বিশ্ববিদ্যালয়), অধ্যাপক 


শা খা) এশা] 


শ্রইচ ডাঁরউ বেলী কেম্বিজ বিশ্বাবিদ্যালয়)-র 
- কাছ থেকে ভূয়সী প্রশংসা লাভ করেছে। 
অধ্যাপক টারনার বলেছেনঃ 

This work is a most care- 
ful and exhaustive considera- 
tion of the development 0৫ the 
Khorosthi Script and in my 
view will be a most useful 
contribution to our knowledge 
of the subject. 

আর প্রফেসার বারোর মতে £ 

‘This script has been 
studied previously in various 
basic publications dealing with 
sections of the material— 
Asokan inscriptions, later ins- 
criptions, coines, the central 
Asian documents, and soforth. 
Dr. Das Guptas worl is dis- 
tinguished from that of is 
predecessors in as much as the 
Khorosthi Script as it appears 
In all the documents from the 
earliest to the latest period is 
dealt with in his book. It can, 
therefore, claim to be com- 
pletely exhaustive, since the 
script as it appears in each 
Successive period is dealt with 
In the greatest possible detail. 
Any student wishing to 
acquaint himself with the 
Khorosthi Script in order to 
read the various documerts 
that have survived in it, will 
find all that he wants in this 
book, both in the detailed des- 
eriptions—furnished ‘by the 


text, and also in.the accom- - 


pasying plates. fo 
ইতিহাসেব যে বিশেষ দুটি দিক 

ভক্কর দাশগুপ্ত তাঁর উপরিউত্ত বই দুটি 

লখেছেন তার জন্য বিরাট অধ্যয়ন, 


অমানূষিক  পারশ্রম এবং প্রচুর কষ্পলা- 


শান্তর প্রয়োজন হয়। এ বিষয়ে তাঁর 
পূর্বসৃ্বী ছিলেন প্রখ্যাত এঁতহাঁসক 
অধ্যাপক রাখালদাস্‌ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং 
অধ্যাপক ননীগোপাল মজুমদার। এদেরই . 
আরব্ধ পথে সুযোগ্যতার সঙ্গে অগ্রসর 
হয়ে নিজের গবেষণায় যে পাঁরপূর্ণ 
সার্থকতা ডক্টর দাশগুপ্ত অর্জন করতে, 
পেরেছেন তারই সাক্ষ্য দেবে উপারিউন্ত বই 
দুটি। 


[J 


. বিরাট উদ্বান-পতন। 


দাপ্যাহক বসুমতী 


প্রীতাঁলাপ- মানবেন্দ্ৰ পাল। বিদ্যা 'বশ্লেষণ করেছেন শ্রীপাল। 


ভারত; ৮-াস, ট্যামার লেন, কলকাতা-১। 
মূল্যঃ ৩.৫০। 


-মাষের প্রাতালাঁপ হচ্ছে কন্যা। 
সুরমাব কন্যা মঞ্জ_উভযের - চারন্তে 
অ.কাশ-পাতাল প্রভেদ বলা যায়। কিন্তু 
মঞ্জুর কন্যা কৃষ্ণা পেয়েছে মায়ের ধ্যান- 
ধারণা, একগুয়োম আর কমপ্লেজ। অবশ্য 
মঞ্জুর জশবন-পাঁরচ্ছেদের প্রাত অংশের 
সপ্গো আমাদের পরিচয় হয়েছে। মাতৃ- 
হারা কৃষ্ণার কৈশোর রুপাঁটই ওপন্যাসক 
দোখয়েছেন। কৃষ্ণাব বাল্যাবস্থায় তার 
মা (ষে সময় কৃষ্ণা ধরে ধীরে তার মাকে 
বুঝে উঠাছল) আত্মহত্যা করোছল। 
কৈশোর পর্যগ্ত তাকে মানুষ করেছিল 
তার 'িতামহীঁ_যাকে কৃষ্ণা মা বলেই 
জানতো । পতা সোমনাথ সদা আতাঁষ্কত 
ছিল এই কারণে যে, মাতার আসল মৃত্যুর 


-খবর পেয়ে কন্যা কৃষ্ণার না জান কি 


মানসিক প্রাতীক্ষরা সুরু হতে পারে। 
পিতার প্রাত কন্যার ক্রোধ হওয়াও 
অসম্ভব নয। নানা কার্ষকারণ ঘাঁটিত 
সংবাদে কৃষ্কার মনে পিতার প্রতি কন্যার 
প্রচণ্ড এক মানীসক 'বরুপতাও জুরু 
হয়েছিল! পতা সোমনাথ যাঁদও কোনো 
মতেই স্ত্রীব মৃত্যুর জন্য দায়ী ছিল না 
তবু সে চেস্টা করেছিল মিথ্যার দ্বারা 
কিভাবে কন্যাকে মিথ্যা প্রবোধ দেওয়া 
সম্ভব হয়। যাক তার আর প্রয়োজন 
হয় নি। কারণ সোমনাথ অনুপমের 
সঙ্গে দেখা করার পর ট্রেনে বসে শেষ 
পর্যন্ত যেন সত্যের সম্ধান পায়_তাই 
সত্য দিয়েই সে সত্যের মুখোমুখি হতে 
ইচ্ছুক হয়। উপসংহারে সোমনাথের 
মানাসক পাঁববর্তন যেভাবে দেখানো 
হয়েছে_তা শুধু উুপন্যাসিকের বিচিত্র 
অভিক্জঞতাই নয়, সেখানে প্রযোজন হয়েছে 
কাবব মত কম্পনাশীন্তর 1 
মন বড়ই বিচিত্া। প্রাতালাঁপ? 
উপন্যাসাটিতে - শ্রীমানবেন্দ্র পাল 'বিচন্ন 
মনের ক্ষিয়া-প্রাতিক্রিয়াকে ছে'কে তুলে 
দোঁখিয়েছেন সংসার জাঁটল আকার ধারণ 
করে কিভাবে । যে মঞ্জু মায়ের শত অনু" 
রোধেও বিয়ে করে নি, হঠাৎ সে একদিন 
রাজী হয়ে গেল! যে অনুপমকে মঞ্জু 
এতোদিন শ্রদ্ধা করে এসেছে সেই অনুপম 
-না-বলা বেদনায় বিদায় দিল মঞ্জ-কে। 
অনুপম বিদ্রোহী নয়, বিরহী শিষ্পণ। 
তার অন্ধত্ব আমাদের মনে নিদারুণ 
ষল্রণার সৃষ্টি করে। মঞ্জুর জীবনেও কি 
এর জন্যে তার 
স্বামী কতোটা দায় কিংবা তার নিজের 


মন কতোটা দায়ী সেই জাটলতার নিপুণ . 
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মতা 
“প্রথম থেকেই ি-একটা আদশপ্রবণ 
মনোভাব 'নয়ে এসোছল, স্বপ্ন নিয়ে 
এসোছিল দুচোখ ভরে। তাই তো অত 
সহজে তা ভেঙে গেল। শুধু কি স্বপ্নই 
'ভেঙে গেল?” এই মানসিক দংশন থেকে 
মতি পাবার জন্যই কি সে আত্মহত্যার 
আশ্রয় নিয়েছিল-যার জন্যে কাউকে সে 
দোষী সাব্যস্ত করে যায় নি। মোট কথা, 
এই মনস্তাত্বক উপন্যাসটি পড়ে পাঠকেরা 
নানান জাটল জীবনের সংস্পর্শে এসে 
যেমন ব্যথায় বিমাথত হবেন তেমানি হাল্কা 
চালের উপন্যাসের বাজারে একট উৎকৃষ্ট 
উপন্যাস পাঠের গৌরবে পুলাকিত বোধ 
করবেন। উপন্যাসের ছোট্ট চরিত্রগুলিও 
ওপন্যাঁসকের আন্তাঁরকতার গুণে হদয়- 
স্পশর্শ। দেবনাথ, অলক, গোৌরখর মা 
প্রভাত চাঁররও আমাদের মনোযোগ 
আকর্ষণ করে। অবশ্য গোঁরাঁর মা 
উপন্যাসের গাঁতবেগ বৃদ্ধিতে বিরাট অংশ 
গ্রহণ করেছে। চাঁরঘাঙ্কন ছাড়াও মধ্য- 
বিত্ত সমাজের চৱও শ্রীপাল দক্ষ শিল্পীর 
মতই অগ্কন করেছেন। বর্তমান- জশবন 
রূপায়ণে সোল্টমেন্টের স্থান ম্লান হয়ে 
গেলেও সেই সেল্টিমেন্টকে ছাঁটাই না করে 
মানবেন্দ্রবাবু যে সংদাহস দেখিয়েছেন 
তার জন্যে আমরা অত্যন্ত আনান্দত। 


কাটা ও রন্তগোলাপ- সন্ন্যাস সাধুখাঁ, 
মেরিট পাবালসার্স, ৫১, বিধান সরণী, 
ফাঁলকাতা-৬, মূল্যঃ ৩:০০ টাফা। 


সব্যাসী সাধুখাঁ তৃতীয় দশকের কবি? 
এই দশকের সর্বাপেক্ষা খ্যাতিমান কবি 
প্রেমেন্দ্র মিত্র! স্বভাবতই সে .সময় 
আধুনিক বাংলা কাব্যে যে নতুন প্রাণ তান 
সঞ্চার করোছলেন, সেই রকম প্রাণ প্রাতি- 
জ্ঠার দিকে অনেকেই ঝুকেছিলেন। অবশ্য 
ভাঁর মতো সার্থক উত্তরণ আর সম্ভব 
হয় নি। তবে সন্ন্যাস সাধুখাঁও যে নিরলস 
ছিলেন না তার প্রমাণ, তাঁর কবিদের 
প্রীত, “আমাদের গাল’ প্রভাতি কবিতা । 
ভাই ঘরভরা পৃথিবীতে,/ নাই শহ' ঘর 
বাঁধার আকিণ্চন।” শ্রীসাধুখাঁ কাঁবমনের 
অন্যতম বৈশিষ্ট্য এই যে, জগৎ ও জীবন 


- সম্পর্কে তিনি সম্পূর্ণ উদাসন ন'ন। 


প্রকৃতি তাঁকে আহ্বান করে, প্রেম তাঁকে 
মুগ্ধ করে তব: তাঁর সাধনা স্দন্দরের প্রত 
এবং সেখানেই খুজে পেয়েছেন তিনি 
জীবনের সার্থকতা । এই কারণে তাঁর ৩৫টি 


কবিতা গড়ে পাঠকরা তৃপ্তি লাভ করবেন! ৃ 


১ 


৮০৮ পাছে YS 


টু গোহাটির খণ্ডফুদ্ 
১-১-১৯১৮ 


- "The stars are blotlied out; 
Clouds are covering clouds, 
Jt is darkness, vibrant, 
sonant.” 
(Kali The Mother—Swami 
Vivekananda) 
রাঁব গ্রহ তাবা নিভে ষাষ, 
কালো মেঘ পরবে কালো ছায়, 
স্তব্ধ গভশর আঁধারেব বুকে 
. ঝটিকা বঞ্জা বেগে ধায়।_ 


আলোচ্য সময়ে বাংলায় বিপ্রব-জগতের 


- একটি বিচ্ছিন্ন সংঘটন বলা যেতে পারে। 
অন্যন্ন আলোচিতকে) চন্দননগরের আশ্রয় ' 
কেন্দ্র থেকে বিদায় নিতে বাধ্য হয়ে আপন- 
ভোলা বাংলার বিপ্লবগোম্ঠী সোঁদন 
দেশের চতুর্দিকে 'বাক্ষপ্ত হয়ে পড়েন। 
*আমরা এখন বাংলা, বিহার ও আসামের 


হন যাওয়া আরম্ভ কার”_ বিলখেছেন ' 


শ্রদ্ধেয় ডাঃ যাপদুগোপাল মুখাজা। 
€িঙ্লবী জীবনের স্মৃতি ৪৩৫)! 
অন্ত আলোচিত ভি-এস্‌ পি বসন্ত 


চ্যাটাজ্ঞাঁর হত্যার পরে (সাপ্তাহিক বসন - 


মতট......... সংখ্যা) পুলিশ ভাইনে-বাঁয়ে - 

পেয়েছে শ্লেপ্তাব করে সুরু করে- 
দিল তাঁর ওপরে “নির্যাতন, আর শেষে 
স্বাঁকারোন্ত না পেয়ে বিনা বিচারে আটকে 
রাখা । এই ব্যাপারে. কোন্‌ দল এ কাজ 
করেছে, অনুশীলন না যুগান্তর, সেই 





কে) 'ডালাণ্ডা স্কেপ' দ্ুষ্টব্য। 


* নেই। 
- শাঁলন) বে এই বিষয়ে একজন প্রধান : 


রণ - পাওয়া খোয়া 
:. . 'িপ্রবীদেব বিভিন্ন বিবৃতির কিছু কিছু 
যুদ্ধকে এই জাতশয় ঘটনাপুঞ্জের মধ্যেই : 


বাবুব হত্যাব প্রতিশোধ নিতে, আর 
অপরাদকে এমন একটা ভাঁষণ সল্ত্াসের 


- গুষ্টি করতে, যার দ্বারা দেশের যৌবন 


আর বিপ্লবের কথা কখনও ভাবতেই না. 


, পারে। কিন্তু বিপ্লবী মনোভাবকে যে এই ' 


পন্থায় দমন করা যায় না, তার প্রমাণ পর- 
বতরঁকালে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন থেকে 
--১৯১৪২-এর আগস্ট মুভমেন্ট, আর ' 
৯১৪৬ সালের নৌ-বিদ্রোহ? যথাস্থানে : 


* যায়, 'ভালান্ডা হাউসে’ অমন কড়া: 


পাহারার চোখে ধুলো দিয়ে দুজন বিপ্লবী ' 
পালিয়ে গেলেন। আবার বাংলার বাইরে - 


- লাহোর, দিল্লী, বেনারস ইত্যাঁদ ষড়- : 
' যন্ম মামলা--তাতেও সেই বাঙালীব নেতৃত্ব, ' 


এই সমস্ত লে সোঁদন বাংলার আব- " 
হাওয়া উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। নলিনী ঘোষ 


. বলেন, তখন আসামের দিকটা বেশ শান্ত 


ছিল, তাই তাঁবা এ অঞ্চলে কয়েকটি 


- আশ্রয় কেন্দ্র খোলার ব্যবস্থা করেন। ; 
. অবশ্য এই সমস্ত ব্যবস্থা, কখন কিভাবে - 
কোন দলের সাহায্যে হয়োছিল বা হোত, ' 


সে-কথা আজ সাঠকভাবে বোঝবার উপায় 
তবে শ্রদ্ধেয় নালনশী ঘোষ (অনু- - 


উদ্যোন্তী ছিলেন সেই আভাস যথেষ্ট 
এই সম্বন্ধে সংশ্লিষ্ট 


অংশ এখানে উদ্ধৃত করা গেল।- শ্রদ্ধেয় 
শ্রীপ্রভাস লাহড়ী গলখেছেন_- - - ' 


দিলাম।” ধীবপ্রবী জীবন-পৃ 
১৩৬)-_1 
শ্র্দেয় শ্রীপ্রবোধকুমার বিশ্বাসের বিবৃতিতে 
দেখা যায় 


“এই সময় একদিন খবর আসে যে 


ধাধা, দেব_আর সেই সুযোগে বাকিরা 
পিছন ?দয়ে সরে পড়ার চেষ্টা কর" 


ভোরের আলোতে আমরা সকলেই সেই 
. বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে পাঁড়। এই সময় 
. যাদুগোপালবাব ডোঃ) ও শ্রীনলিনী 
করও আমাদের সঙ্গে ছিলেন এবং 


শেষের দিকে যান অমরবাবু এবং সব' 


শেষে যাই আঁম, বিনায়ক রাও 
কাপলেকে সঙ্গে নিয়ে। তারপরে 
মোকামা ঘাট পার হয়ে বারোনি 
" জংশনের ভিতর দিযে কাটিহার হয়ে 
গৌহাটিতে চলে যাই। গৌহাটিতে 
, দু-তিন দিন থেকে আমি নহি” 
কাটয়ায় স্টেশন-মাস্টার যাঁমন? 


দত্তেবখে) আশ্রয়ে হাজির ইই1.....4; 


বিবৃূতি-১।৩।১৯৬৫)। 
শ্রদ্ধেয় ডাঃ যাদগোপাল মুখাজর্ঁ এই 
বিষয়ে লিখেছেন 


পমজ্মথ বিশ্বাস, রাসাবহারী ভারত 
ছেড়ে যাবার পর চন্দননগ্বরে 
ছিল। এইবার সে, নলিনী কব, আমার 
সম্গো আসাম চলল ১৯১৭ সালে ।” 
€বিপ্লবী জীবনের স্মাত-প ৪৩৫)। 
এই সমস্ত তথ্য থেকে এখন অবশ্য 


খে) যামিনশবাব্য ছিলেন 'এপুরার 


সস, দলীয় লোক। নোলন? ঘোষ)! 


তখন. 


1 


॥ 


Hb 


t 


1 


জহলবারই আনন্দেরে।” 
(১৮ই ভাদ, ১৩১৬ সালে রচিত ৩ঙনং 
গান গীতা লি)। 


এইভাবেই সেই ভাঙার ছন্দে ভার : 
জবলবার আনন্দে যোগ 'দিষে বন্দী প্রবোধ, 
দাশগুপ্তও তাঁর নির্জন কক্ষের পিছনাঁদকের, 


জানালার কচি ভেঙে একটি রান্রের অগ্ধ- 
কারে জানালার সেই ফাঁকের ভেতর দিয়ে 
সরে পড়োছলেন জুন ১৯১৭ সালের 
কোন সময়ে। . তখন কলকাতা অনুশীল- 
নের চার্জ-এ ছিলেন সুরেশ ভরদ্বাজ্জ। গে) 
এই সরেশবাবুর “ইঙ্গিতে প্রবোধ- দাশ- 
গৃপ্তও শেষে গৌহাটিতে গিয়ে হাঁজর 
হন উজান, বাজারের আশ্রয়ে । 
কাজের . তাগিদে যুগান্তরের সতীশ 
চরুবতণ" ওঁ আশ্রয় ছেড়ে “দলে, অমর 
চট্টোপাধ্যায় এসে সেই স্থান পুরণ করেন। 


এইভাবে উজানবাজারের আশ্রয়ে: 
বিপ্রবীদের সংখ্যা বেড়ে ওঠায় আবো: দুটি . 


শেল্‌টার খোলা হয়_ শহরের, দক্ষিণ প্রান্তে 


আটগাঁ নামক স্থানে একটি, আব অপরটি, : : 


€বেনারাস ষড়যন্ত্র মামলার আ্আবৃস্‌কম্ডার), 
তারাপ্রসন্ন দে নারায়ণগঞ্জ, লাধুরচর নামক 
গ্রামের লোক), আর নাঁলন? বাগচশ 
ম্ের্শদাবাদের আঁধবাস), পরে ঢাকার 


গে) পরে তান বাঁকুড়া হোঁমিও- 
ধাপত ডাকার! (নালন' ঘোষ)) 


অতপর ' 


কলতাবাজ্জারে গুলীবৈদ্ব। হয়ে মারা 
যান।ঘে) 
আটগাঁ রোডে শেলটারটি 


ছিল স্থানীয় জেলখানার পূর্ব দিকে-_ 
বাড়ির সামনে কিছু | খোলা, মাঠ, 
তারপরে টিনের শেড য়া একাঁট 
বড় ঘর, আর কচুগাছের 
জঙ্গলে ভরা কিছু খোলা জামি। 
ঘরটি পার্টিশনের দ্বারা তিন ভাগে ভাগ 
করা ছিল। শেষের ভাগে থাকতেন অনু- 
শীলন দলের নেতা ঘোষ আর 
মাঝের ভাগে থাকতেন অন্যেরা, তথা প্রভাস 
লাহড়ী, মণীম্দ্র রায় bles 
আর প্রবোধ দাশগুপ্ত (জেরা, বারিশাল) 

এই পপির চাঙে ছিলেন নানী ঘোষ। 





শেষ রাতে পাহারার কাজে | 


থাকে না। " ভৈরবের 
মনের কোণে এসে যেন: কবর ছন্দ বলে 


€৪ঠা" আষাঢ়, '১৩১৭”সানে বাঁচত ৮5নং 
খাতা) - 


দেবেরিশাল) ভি 
থাঁকিতেন। পঁলশ.. “একদিন . বাঁড় ঘেরাও : 


করিল ।......দৃইপক্ষে চালিল...... 
মারতেও দিবে না” ( বে ত্রিশ বছর 
হৈলোক্য চক্রবতণ পড় ২০২1), 

ডে) পরে ইনি কলাভবন, 
নের সু হন 

(চ) রভা সরান অস্র 


(সাপ্তাহক বসুমতী ২৬1৮1৬৫ ও 


1৬1৬) 
৩২২, 





মার্ত তাঁদের 


নলিনী ঘোষের উীন্তি- “আমাদের 
সকলে তৎক্ষণাৎ একটি করে লোডেড: 


(৩রা কার্তিক, ১৩২১ সালে রাঁচিত- 
বলাকা)। 
দলের নেতা শ্রদ্ধেয় নিন ঘোষ 


' বলতে থাকেন_ এই বলেই তিনি মাটিতে 


শুয়ে পড়ে গুলী ছোড়া আরম্ভ করে দেন। 


জে 191১৯৫৬) । 
খানিকক্ষণ গুলশ 
অপর পক্ষ থেকে ‘বাপরে বাপ শব্দও 





চলে আর . 


4 


= পালি 


৬১ 


তা দক অলনতর 


সংরক্ষণ করে 


এব গদে জাম দরক্ষন ও ডিতরণ ফরে। হাজার হাঙ্গার পেট্রোলিয়াম ও লুবিক্যান সহ দিতি গৈটোটিারিকিতি হিদিহ মাছি 


মৎসয় আগে, প্রাচীন মিশ্যীয়গণ প্রানদেহেয় অসি ধেকে প্রন্ত কান ও হয়ে ইতিয়ারকেল ভাঙ্গতে? অর্থনীতিতে এক প্রথাম ভূযিকা ছে 
মিশ্রিত ফতে কালি প্রন্থত্ত করেছিলেদ। আজও ছাপা কালি করেছে । 


তেল একট অম্যতয় প্রধান উপাদান । এই যে শব্খগলি আপনি 


পড়ছেন, এর পিছদেও স্বয়েছে দেই অন্য উপাদনে-তেল, সংবাদ 


[শি ভ্রান বিতরণে সর্বদা সহায়ক। »* স্লর্ধীযাতিজ সযতিতাল ডাতীয় ঘযাস 
আমাদের দৈনন্দিন ঘীবনে একটি ওর 
তন পরিযুহদ, 9 হান মোর bs রিনি ইণ্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশন নিমিটেত 





্ Pee PORE 
2৩২৩ ৯২ আসিস এসি ই Es 


দাণ্যাহইক হত 


লাহিড়ী আর ’সই মৃ লক্ষ্য: হয়েছিল * ।মালিত হয়ে একটি ছোট পাহাড়েব হ্রঙ্গালের 


প্রীতাট চিন্তে তীব্র ব্যাকুলতা--* 
“আগে কেবা প্রাণ 
১. করিবেক দান 
তারি লাশ তাড়াতআঁড়।”কে) 


এমন সময় লক্ষ্য হয় মণপন্দ্র রায় সেই 
সারিতে .নেই। নেতার মনে এবার একটা 
আশার আলো ঝলক মেরে যায়, নালন?- 


নির্দেশ দেন একটা মৃদু গুজনের লুরে- 


ও-হে চিরজনমের সাধনা, 
তোমার আগুন উঠুক হে 
i জলে |” 
{ ২৬শে জ্যৈষ্ঠ, -১৩১৭ রাঁচিত ৭৭নং 
ক্ষাবতা-_গীতাঞ্জাল )। 


এভাবে গাছের ডাল ধরে সকলেই 
তখন সেই বিপদসঙ্কুল স্থানাটি ত্যাগ 
করোছিলেন সত্য কিন্তু পরক্ষণেই সকলে 
পরস্পরের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন। 
প্রভাসবাবু রন্তান্ত দেহে কামাখ্যা পাহাড়ের 
ওপর পর্ব পঁরাচিত মাহ দত্ত নামে এক 
পাণ্ডার আশ্রয়ে গিয়ে হাজির হন. কিন্তু 
এইবারে, পূর্বের সেই আশ্রয়দাতাই তাঁর 
গ্রেপ্তারের কারণ হয়। মপপন্দ্ রায় ম্মশান- 
ঘাটেব দিকে গিয়ে ওরোটং-রুমে ক্লান্ত 
দেহে ঘ্ীময়ে পড়েন এবং এ অবস্থাতেই 
তিনিও গ্রেপ্তার হনা অমববাব্‌ তখন 
ওল্ড: শিলং রোড ধরে রেল লাইনে 
'পেশছে উত্তরদিকে চলতে থাকেন আর 
নলিনধবাবও সেই পথই অনুসরন করে 


“প্ৰবোধ দাশগুপ্ত এগিয়ে এসে 
বলে, 'আমাকে আগে গুলী 
কর্ন” (তাং ১1৩।১৯৬৫)। 


মধ্যে গিয়ে হাজির হন। মানুষের প্রাণ 


. তখন ক্ষুধা-তৃষ্ণায় উৎকাণ্ঠত হয়ে উঠেছে 


আর সেই সঙ্গে নেতা নলিনী ঘোষের 
মন অপর সাথীদের জন্যে ব্যাকুল । নাঁলন 
ঘোষের ভীন্ত-_«এই সময়ে আমার কাছে 
একাঁটি ১০০ - টাকার, আর একাটি 
১০ টাকার নোট ছিল! ১০০ টাকার 
নোটাঁটি অমরবাবুর কাছে রেখে ১০ 


টাকার নোটটি আসি সঙ্গে রাখ। তারপরে . 


অমরবাধুকে সেই স্ধানে অপেক্ষা করতে 
বলে, আম আবার বোরিয়ে পাঁড় অপর 


সখাদের খুজে বার করবার জন্যে।- 
কারণ তাঁদের আগেই নির্দেশ দেওয়া ছিল, 


ষে বাঁড় যাঁদ সার্চ হয় আর তাঁরা যাঁদ 
সরে পড়তে সক্ষম হন. তা’ হলে তাঁরা 
ষেন এ পাহাড়েই একটি পূর্ব 'নার্ট 
স্থানে এসে যথাসময়ে আবার 'মালত 


হন। অতঃপর পর্ব স্থানে ফিরে এসে. 


না৷" শ্রেদ্ধের গ্রীনালনশীকান্ত ঘোষের 
স্বাক্ষরিত বিবৃতি-_১1৩।১১৬৫)। 

'এই অবস্থায় নালন"বাবুর মনের অবস্থা 
উপলাম্ধ করা শঙ্ক নয়৷ কিল্ছু অমরবাবূর 


মত মান্ষাঁটই বা সোঁদন কেন, কখন আর 


কোন পাঁবপ্রেক্ষিতে এ স্থান ত্যাগ করার 
নদ্ধান্ত নিয়েছিলেন সেই দিকেও একবার 
তাকান যাক। ডাঃ যাদুগোপাল মুখাভাঁ 
এই বিষয়ে তাঁর স্মতিতে িখেছেন-_“এ 
সময় দলের নেতা নালনী ঘোষ চিলন। 
অমরদা সবে পড়তে পারেন! নাঁলনী 
বাগচী প্রমুখ অনাত্র পালিয়ে যান! 
অমরদা ছিটকে একলা হয়ে পড়েন। জঙ্গলে 
পথহারা হনা এক আশ্চর্য ঘটনার কথা 
-একটা বাঘ তাঁকে পথ দেখায়” পে 
8৩৬)। উত্ত সত্ৰ ধরে লেখকতে যেতে 
হযোছল অমরেন্দনাথের কাঁনম্ঠ বিপ্লবী 
বরেন্দনাথের কাছে ২১-১১-৬৪ আরিখে। 
কারণ দাদার হাতে গড়া, সম-আদর্শে 
উদ্বুদ্ধ পাণ কান্ম্ঠের কাছে তাঁর দাদার 
অপম্বকাতিনশ যথাযথ সংগ্রহ করা তথ্যই 


এইভাবে যতই সময় যায় ততই তাঁর গনে 
নানা দুশ্চিন্তাব উদয় হতে থাকে। এদিকে 
সম্ধ্যাব কালো ছায়া ঘাঁনয়ে আসতে শুরু 
কবে দেষ। তখন ‘তান হতাশ ও নিঃসহ্গ 


" মশে যায়। 


ধরে। এইভাবে চলতে চুল্তে রেশ শকছু. 


দুর এগিয়ে পড়েছেন, এমন সময় লক্ষ্য 
হয় দূর থেকে একাঁট বাঘ চলে যাচ্ছে 
আপন মনে। স্বভাবতই তানি একট; 
থমকে গিয়ে দাঁড়য়ে পড়েন। বাঘাঁট 
কিন্তু তাঁর দিকে নজর না দিয়ে নিজের 
পথেই এগিয়ে বায়। অমরেন্দ্রনাথও শেষে 
সেই বাঘের পথই অনুসরণ করা সাব্যস্ত 
কবেন। এইভাবে চলতে চলতে দুরে 
একটি ছোট স্টেশনের আলো তাঁর নজরে 
পড়ে। তখন তিনি এ স্টেশনে পেণঁছে 
রেলের কুলি ও অন্যান্য গরীব যাত্রীদের 
সঙ্গে, নিজের সম্বল একটি কম্বলের দ্বারা 
আপাদমস্তক ঢেকে, শুয়ে পড়েন। সময় 
আপন গাঁততে চলতে থাকে, আর সেই 
সঙ্গে চিন্তার লহরশ অমরেন্দ্রনাথের মনকে 
নিযে তোলপাড় করতে থাকে। এমনই 
উৎকট মুহুর্তে দুট মানুষের স্বর তাঁর 
কানে ভেসে আসে--অপর লোকগ্যালকে 
না হয় চেনা শল্ত, কিন্তু সেই মোটা 
লোকটি কোথায় গেল ?,...মোটা লোকাঁট 
যে সামনে কালব বেশে সেইথানেই পড়ে- 
ছিলেন, সেই সত্য নির্ণয় করা তাদের 
তখন সাধ্যে কুলায় 'ন। কাজেই এইভাবে 
তারা কিছ সময় স্টেশনের আশেপাশে 
ঘোরাফেরা করে সেই মোটা লোক তথা 
অমরবাবুর খোঁজে অনার চলে যায়, আর 
তাদের সেই অনুসম্ধিৎসু স্বর দূর থেকে 
দূরে সরে গিয়ে ক্রমে রাত্রের অন্ধকাবে 
তারপরে আবার একটা 
নিস্তেজ নিস্তব্ধতা এসে চারাদিক থমথমে 
করে তোলে। এইভাবে কিছুক্ষণ কেটে 
যাবার পরে আবার এক কলরবের আবির্ভাব 
হয়। তবে তার মধ্যে মিশে ছিল কোন 
রেল কর্মচারীর স্বর--হাটে যাবার লোকেরা 
উঠে পড়_গাড়ি এসে গেছে।”...যা্রীরা 
জেগে ওঠে, কেউ টিকিট কাটায়, কেউ বা 
তার আসবাবপত্র গুছিষে নেওয়ায় ব্যস্ত, 


গাঁড়র কাক: শব্দ কমে স্তিমিত হয়ে. 


যায়, প্র্যাটফরমে রেল এসে থেমে গেছে। 
এই সুযোগে কাঁলর বেশে অমরবাবও 
নিজের কম্বলটি আপাদমস্তক জড়িয়ে 
নিয়ে, বিনা টিকিটেই গাড়ির মধ্যে উঠে 
বদেন। হাটের যান্রীতে ভরা গাঁড় যথা- 
সময়ে হাটেব পাশে এসে পেণঁছে যায়। 


ঘ্বারায় তাঁর কাছে গচ্ছিত সেই ১০০ 
টাকার নোটের সাহায্যে এইবারে কিছু 


, জামা-কাপড় কিনে, নিজের বেশ পাঁরবর্তন 


করে নিযে, আবার আত্মগোপন করার 


পপ 


উপ একট: চিন্তা-চগল হয়ে ওঠে! 


নি 


r 


? 


পা 


২৭ 


a 


খের যাতনা হন। এইভাবেই তান সে 
যাদায় গ্রেপ্তার এড়াতে সক্ষম হয়োঁছলেন। 
, বীবতাঁঁ ঘটনা অন্যত্র উল্লেখ করা গেছে। 

এবার ফিরে যাওয়া যাক আবাব 
নীলনশবাবুর দিকে! তান সঙ্গাঁদের 
খাজে না পেয়ে, নির্দষ্ট স্থানে ফিরে 
"সে যখন অমরেন্দ্রনাথকেও আর দেখতে 
শৈলেন না, তখন নেতার কঠোর মনও 
আর 
এইটাই স্বাভাবিক! এইরূপ চিম্তাব ঝড়ে 
আলোড়িত মনকে, মনেব মধ্যেই চেপে ধরে, 
দিনের বেলাটা সেই জঙ্গলে কাটিয়ে দেন 
ধৃতান। 
1 তারপরে সন্ধ্যার অন্ধকারে নেতা 
মীলনী ঘোষ চিন্তার জোয়াবে ভাসতে 
ভাসতে আবার রওনা হয়ে যান উজান- 
ধাঙ্জারের আশ্রয়ের দিকে, আর সেখানে 
পৈশীছে, দেখতে পান মণশন্দ্র দত্তকে। আরো 
জানতে পাবেন যে. সেই বাড়তে তখনও 
সার্চ হয নি। অতঃপর ১০-১-১৯১৮ 
তাঁবখে তানি উত্ত মণীন্দ্র সাহায্যে খবব 
সংগ্রহ কবেন যে. গোহািব বেল স্টেশনে 
স্থানীষ কর্মচারণ দ্বিজেন দত্তের কাছে 
তখন আশ্রয নিষোছলেন নবেন ব্যানাজশি, 
মালনী বাগচশ তারাপ্রসন্ন দে প্রমূখ 
বিপ্রবশবা। এই খবর পোষে নেতা নালনশ 
যে বাস্তা গড়ে তাব-পর্বাদকে ওল্ড শিলং 
রোড এ ভিরগড় 1বাডেব ধাবে একাটি 
পাতডেব ওপব ১১ই জানুয়াবী ১৯১৮ 
তাঁরখেব ভোবে তাঁরা সকলে যেন মালত 
ইন 

১২ই তাবাখব সকাল ৮টা। নেতাব 
দেশে বিদ্লবশীরা যথাস্থানে উপস্থিত, 
মণপন্দ্র দত্তও হাজিব ছিলেন তাঁকেই তাই 
পাঠান হযোছল কিছ আহার সংগ্রহের 
ফাছে। নলিনীবাবু বলেন_অণীন্দ্র দত্ত 
িন্তু আর ফিরে আসেন দি। যাই হোক 
শীবপ্লবশীরা এবার “স্থির কবেন যে সম্ধ্যাব 
আডালে বেল লাইন ধবে তিনস্কিষার 
"দিকে রওনা হবেনা এব পবে তাঁবা দুই 
পরবতশি কর্তব্যের িবষয় আলোচনাষ 'িপ্ত 
খে) এমন সময এক সাধু এসে বলেন-__ 
"আবি ভাগ । আর সেই ভাগবার তথা সরে 
পড়বার জন্যেও একাট িলেব অপব পাড়ে 
পাহাডেব পাশে একটি স্থানের হইীঞ্গাতও 


(খ) এক স্থানে ছিলেন নবেন 
হু ধ্যানালী” তারাপ্রসন্ন আর নানী ঘোষ, 
* এবং অপর গ্রুপে একটু দূরে বসোঁছিলেন 
নাঁলনী বাগচী আব প্রবোধ দাশগৃপ্ত। 
(নেলিন? ঘোষের টাঁক্ত)। 





লাপ্তাহিক বসমেতণ 


তিনি করে শিয়োছলেন! কিন্তু বিপ্লব 
দের সেই দিকে কর্ণপাত করার তখন সময় 
ছল না, অথবা এ সাধুর ইণ্গিতে তেমন 
গুরুত্ব আরোপ করার তাঁরা প্রয়োজন বোধ 
করেন নি! যৌবনের জলতরঞ্গে এই 
জাতীয় বটি চন্দ্রের কলঙ্কের মতই সত্য, 
আর সেটা অবহেলার বিষয়। কিন্তু সেই 
কারণেই আবার উচ্ছল যৌবনকে চিরকালই 
তার পূর্ণ খেসারত 'দিতে হয়েছে, আর এ 
আসামের পাহাড়েও তাব ব্যতিক্রম হয় নি। 


বেলা বেড়ে ক্রমে মধ্যহ্হ অতিক্রম করে 


গেছে, আর কিছুক্ষণ পরেই আবার তাঁদের 
যাত্রা সুরু হওয়ার সব ঠিক। বেলা ২টা% 
২]টার সময় হঠাৎ লক্ষ্য হয, এক সশস্ত 
পুলিশ বাহিনী ওপরের দিকে এগিয়ে 
আসছে! নেতার কর্তব্যও তৎক্ষণাৎ ঠক 
হযে যায়! নাঁলনী ঘোষ সঙ্গীদের বলেন 
যে, তান গুলী ছংড়ে পাঁলশ বাহিনীকে 
ঠোঁকয়ে রাখবেন আর সেই সুযোগে 
বাঁকরা যেন সরে পড়বাব চেষ্টা করেন। 
বলা আব কাজ! সঙ্গে সঙ্গে নির্গত 
হতে থাকে- নালনশ ঘোষের হাতের মশার 
পিস্তল থেকে আগুনেব ঝলক। পুলিশ 
দলের সব প্রথমে ছিল 'দাঁন্ড' আর 'চন্ডণ’ 
নামে দুটি সেপাইগে) আব তারাই 
প্রথমে আহত হয়েছিল উত্ত মশার 
পিস্তলের গুলীতে। চণ্ডী কিন্তু সেই 
অবস্থাতেই ছুটে এসে তার রাইফেলের 
বাঁট দিষে নাঁলনী ঘোষেব মাথাস আঘাত 
করে আর ফলে নাললীবাবু মাঁটতে পড়ে 
যান, প্রায় সংজ্ঞাহীন অবস্থায। এ যেন-_ 
হতাম্বঃ স তদা দৈত্যাশ্ছিশ্রধন্বা বিশারথিঃ। 
জগ্রাহ মুদ্গরং ঘোরমাম্বকানিধনোদ্যতঃ ॥ 
'শ্রীচণ্ডী--১৮1১০ অধ্যায়) 

অর্থাৎ অশ্বহশীন, ভগ্নধনহ ও সারাঁথ- 
শুন্য হয়ে শুদ্ভ অন্বিকাকে বধ করাব 
জন্যে ভীষণ মুলার গ্রহণ করেছিল। যাই 
হোক নেতাব অবস্থা দেখে প্রবোধ দাশগুপ্ত 
আব নলিনী -বাগচশ ফিবে এসে তবঁবাও 
তাঁদের শবভলভারেব- বাঁট 'দয়ে চন্ডীকে 
আঘাত করতে আবম্ভ কবেন। কারণ 
তাঁদেবও তখন গুলী ফুবিযে "গিযোছিল। 
পবক্ষণেই তাঁরা আবাব নেতাব অস্ফুট 
ইীঞ্গিতে স্থানত্যাগ কবে সবে পড়তে চেষ্টা 
কবেন নিকটস্থ বিল পার হযে! তাবা- 
প্রসন্নও তাঁদেব সঙ্জা নেন। এমনি সময 
অপব পক্ষের একাঁট গুলী এসে তারা- 
প্রসম্নবাবুর পেটে বেধে, আর তৎক্ষণাৎ 


(গে) এই নাম মামলাব শুনানীরু সময় 
প্রকাশ পেয়েছিল। নোলনী ঘোষ)। 


২৩০৯৫ 


সংজ্ঞাহীন অবস্থায় আগেই [তব 
ছিলেন'। 

এইভাবে ভাঁদেব নিয়ে বাব সব 
হযোছল আসামের ফাস্ট স্পেশাল 
টিবন্যালের সামনেবে) ২২সশে এপ্ৰিল 
১৯১৮ সালে, আর 'ন্ঢাবের বা নবেন্দ 
ব্যানার্জী, মণীন্দ্রু বাষ ও প্রভাপ দাহিতীব 


sin 


বছর সশ্রম কারাদণ্ডে আদেশ _য়োছিল। 
সংবাদে প্রকাশ 25 

“Police & 41500747975 

“Ap armed stugy!s 

41076 arrest ct Geu'tati 

“A party of police while 
Surrounding last week a house 
in Gaubati said to beye been 
harboured hy 30118 177 crtant 
absconders {rom 81101. were 
fired on by tlie inmatzs on... 
The Police retmrned fire but 
the inmates succeeded in brealk- 
ing through the mat walls and 
escaping in the darkness. They 
were pursned and one was cap- 
tured that night & avotkcr who 
was shot in the leg was 208 
next morning. Late on recs: টা 
of a 1018 that 91221চ2ভাও :r 
been seen hiding near 2 tank 
a party of police went cnt 2 
pursuit & came npon five mer. 
An unarmed constable was hic 
on the chest with a revolver 
bullet which was luckily stopn- 


ung 


ed by the constables number 
plate. A constable coming 
up was hit on the heac 


with the butt of a revolver 1.7 


" snother of the absconders. 4 


struggle ensued, the polic2.. 
eventually secured three of tha 
five men including a 7006০210238 
absconder(s).. Who the heer 
badly wanted. All the nien 
arrested were from Bengal.* 
(Bengali—18.1.1918). 


সপ পাপ 


“ঘে) উক্ত ট্রিবুন্যাল গঠিত হযোদিল 
আর শ্রীতবৃণরাম ফুকন বার এাট-ল'ঝে 
নিযে। নোলনী ঘোষ)। 

ডে) এই নটোরিযাস আযবসকন্ডারই 
ছিলেন শ্রদ্ধেয় শ্রীনীলনীকান্ত ঘোষ ) 
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ধ্বংস হয়ে গেল আজশীবনের সঞ্চয়, 
ননাশ্চহন হযে গেল চিরকালের গোপন 
ভালবাসার ধনগ্ীল। সুবর্ণলতাব আর 
কোনো খাতা রইল না। 

যে খাতাগ্‌াল দর্ঘকাজ্ণ সংগণ ছিল, 
(তিলে {তলে ভবে উঠোঁছল বহু সুখ 
দুঃখের অনুভূতির সম্বলে। লোকচক্ষুর 
অন্তরালে কত সাবধানেই লেখা আব 
তাদের বাখা। এক-একখান খাতা সংগ্রহের 
'িছনেই ছিল কত আগ্রহ কত ব্যাকুলতা 
কত চেণ্টা আব কত রোমাণ্চময "গাপনতার 
ইতিহাস। 

হাতে পয়সার অভাব তাব কখনই ছল 
না একথা পাঁত্য, উমাশশশব মত বিন্দুর 
মত দ:ঃখময 'শ্‌ন্যহাতে'র-আভিজ্রতা কদাচ 
না, গ্রবোধের ভালবাসার প্রকাশই- ছিল 
“খরচ ফোবো'--বলে কিছু টাকাপয়সা 
হাতে- গজে দেওয়া । কিন্তু দেওয়াটা 
লোকের চোখের আড়ালে হলেও সেই 
খরচ’টা তো আড়াল 'দয়ে হওয়া সম্ভব 
ছিল না। স্বর্ণ তো আর জে দোকানে 
মাবে নাঃ 

কাউকে দিয়ে আনানো ? 

তা’ সদর বাস্তার পথ ধরে যে বেরোবে 
আর ঢুকবে সে তো মশা-মাছি হয়ে কববে 
মা সেই কাজটা? প্রথমবাৰ যখন সুবর্ণ 
অবোধ ছিল, অতএব অসতর্কও ছিল, 
দুলোকে আনতে 'দয়োছল মলাট বাঁধানো 
খাতা একখানা, সহস্র 'কিথা'র জনক হলো 
সেই খাতা! 

“কেন কি দরকার, এমন দামী আর 
সৌঁখিন খাতা কোন কাজে লাগবে, পয়সা 
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গোপনতা সে ভালবাসে না! কিন্তু 
এমন-_ উদ্‌ঘাঁটিত হতেও ভাল লাগে না। 
তাই ঘবের জানলা থেকে পাশের বাড়ির 
একটা ছোট ছেলের হাতে সুকৌশলে 
খাতাব পয়সা এবং তার ঘাঁড় লাটুর পয়সা 
চালান করে কবে মাঝে মাঝে খাতা আনানো। 
বাঁধানো খাতা রুল-টানা। 


যেন তারা 
শুধু প্রাণতুল্য কোনো বস্তুই নয়, প্রাণা- 
ধিক কোনো জীবন্ত প্রিয়জন! 
মুখ দেখতে চাইল তারা! 
অন্ধকারের জীব তোরা, কি না 
আলোর মুখ দেখবাব বাসনা? অতএব 
পেতে হলো সেই দুঃসহ স্পর্ধার শাস্ত। 
সেই ভালবাসার হাতই তাদের গায়ে 


, আগুন লাগালো, সেই ভালবাসার চোখই 


নি্পলফে বসে বসে দেখল তাদের ডম্ম . 
হয়ে যাওয়া। 


৯৩২ 


ছাতের 'সশড়র দরজাটা বন্ধ ধরে 
দিয়েছিল সুবর্ণ, ভেবোছিল এই নৃশংস 
হত্যাকান্ডের সাক্ষণ না থাকে। 

কিল্তু সড়র ওই দরজ্াটার 'ছিট- 
{কান আলগা "ছল, দরজাটা ধবে টানতেই 
খুলে গিয়োছল। তাই_ রয়ে গেল একজন 
সাক্ষী ৷ 

হঠাং স্তব্ধ দুপুরে কাগজ-পোড়া 
গন্ধে আশাঙ্কত হযে এব ওঘর দেখে 
ছুটে ছাতে উঠে এসৌছল সৈ। 

দরজাটা টেনে খুলেছিল, ১ 
হয়ে শিয়েছিল। , 

28 
পড়োছিল, তাই এই প্রচণ্ড বোদেব মাঝ- 
খানেও তার মুখে আগুনের আভার ব্লক, 
দেখা যাঁচ্ছল। সেই আভাষ টির 
পারচিত মুখটা যেন অদ্ভুত একটা 
অপরিচয়ের প্রাচীর নিয়ে-দস্ধর হয়ে ছিল। 

কিন্তু ওই অপাঁরচিত মুখটার 
প্রত্যেকাট রেখায় বেখায় ও সের ইতি 
হাস আঁকা? - 

জশবনব্যাপশী দুঃসহ সংগ্রামের? 

যাত জা ত 


পাওয়ার মত ছুটে পালিয়ে এসেছিল. 
?সপড় বেয়ে? 


তারপর ? 





bl a 
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২ সবর্ণর “আপন” দুনিয়ার আর কেউ 


পক, 


রা 


| বাড়ি, কাজেই তাঁর গতাবহির উপর যেমন 
কোনো 'নয়ন্মণাদেশের চাপ নেই, তেমনি 


আসা-যাওয়ার অস্যবিধেও নেই, তথাপি 
যোগাষোগ রাখার কীতিত্বটা বরং সংবর্ণ- 
লৃতাকেই 'দতে হয়। অনেক কাল দেখা 
না হলে-সুবর্ণই গিয়ে পড়ে একদিন 
 জয়াবতীর বাপের বাঁড়। 
"প্ৰবোধ এতে মান অভমানের প্রহন 
ভুললেও সুবর্ণ সেটা গ্রাহ্য করে না! 
স্দবর্ণ সে প্রশ্নের উত্তরে বলে, ‘ও এসে 
হবেটা বক? আমার এই নিরবাচ্ছন্ন 
- সংসারের মধ্যে নিশ্চিন্দি হয়ে দুটো গল্প 
'করবার সময় পায়? এই ওটা, এই সেটা, 
,চোদ্দবার উঠাছি আর ছুটাঁছঃ তার থেকে 
আমি যে সংসারের দায় বেকে খানিক 
ছুটি 'নয়ে চলে গিয়ে বাঁস সেটা অনেক 
“স্বস্তির। ওর তো ওখানে কোনো কাজের 
দায়-নেই !......তোমার যদ গাঁড়ভাড়ার 
নারির নাতো মান সদা 

কথা তুলতে এসো না? 

কুটুমবাভ £ 

তাতে কি? 

আপন পব নির্ধারণের বাঁধা সড়ক 
ধরে কোনোদিনই চলতে পাবে না সুবর্ণ, 
কাজেই ওকথা বলে লাভ নেই। সামানা 
-একটা অনুষ্ঠানেব সন্রে মুক্তকেশীর 
সংসার পরিজনের পোষা বিদ্রালাট পযন্ত 


*'সপন' হতে পারবে না এ-নিয়মে বিশ্বাসী 
নয় সংবর্ণ। 

কাজেই মন কেমন’ কলে সুবণহি 
গিষেছে প্রবোধের খৎখ:তোঁম উপেক্ষা 
করে। 
কিন্তু ইদানীং বহুকাল নাক যার নি। 
তাই জয়াবতই এলেন একদিন? 
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গাঁড় করে এনে নামিয়ে দিয়ে গেলেন। 


ফেরার সময় নিয়ে যাবেন। 

সুবর্ণর দাদাও উাঁকল, আর তারও 
নাক গাড় আছে। “কল্তু থাক সে কথা। 
জর়াবতাঁ এলেন, আর একটা ঢেউ নিয়ে 


এলেন, সেটাই হচ্ছে আসল কথা। 


জয়াবতশরা কয়েক জনে দল বেধে 


বদারকাগ্রম যাচ্ছেন, সুবর্ণলতাও চলুক 


না! বাইরের কেউ নয়, জয়াবতীর দুই 
বোন, একজন ভাজ, আর একটি বিধবা 
ননদ। তা সে তো সুবর্ণরও ননদ! - 


সঙ্গে যাবে বাঁড়র এক পুরনো সরকার * 
তা হলে তো গোল মিটেই গেল। সবই 


আর ওখানের পাশ্ডা। অতএব দলটা 
ভালোই। 


আর জক্লাবতশরও খুব ইচ্ছে হচ্ছে॥ 


সংবর্ণলতার জ্বরের মত যাচ্ছে কদিন, .. 


'হ্যা যাবো! 

জয়াবতা হাসলেন, “দাঁড়া বাব আগে 
বরের মত নে, তবে দাঁললে সই কর। যাব 
বললেই তো হবে না! 

সুবর্ণ সংক্ষেপে বললো, 'হবে। তুমি 
আমার ব্যবস্থাও করা আর কি ক সঙ্গে 
নিতে হবে, কত ক লাগবে সেটাও 

'মেজ ঠাকুরপো আবার এতদিনের 
বিরহে চোখে অন্ধকার দেখবে না তো?’ 


পিজা ভাষ ভারা হয় এন 

' অয়াবতাঁ ভগবান হয়ে এলেন সুবর্ণকে 
দূশদনেব জন্যে কোথাও পালাবার জায়গা 
খুজে দিতে। কিন্তু স্মবর্ণর ভাগ্যের 
ভগবান? দুঃসাহসী স্বর্ণ যাকে 
জিগ্যেস না করেই দলিলে সই করে 
বসলো? সে কি চুপ করে থাকবে? 

না কি আহ্মাদে গলে গিয়ে বলবে, 
‘তা বেশ তো! এমন একটা সুযোগ যখন 
এসেছো যাও নি তো কখনো কোথাও ॥ 

তা বললে হয়তো মহত্ব হতো, কিন্তু 
অত মহং হওয়া সবাইষের কুণ্ঠিতে লেখে 
না। বাঁড় 'িবে খববটা শুনে উত্তাল 
হলো প্রবোধ, “ঢেউাট আনলেন কে? 
ঢেউাট 2 ও বাঁড়র নতুন গিন্নী? তা 
তাঁর উপ্যা্ত কাজ্জই করেছেন, চিরটা কালই 
তো মন্সাব মন্দিরে ধূনোব ধোঁয়া দিয়ে 
এসেছেন তান। বলে দিও “যাওয়া 
সম্ভব হবে না” 

সবর্ণ শান্তগলায় বলে, ‘বলে দিরৌছ 
যাব? 

- ‘হলে দিয়েছ? একেবারে কথা দ্রেওয়া 
হয়ে গেছে? প্রবোধ ক্ষুব্ধ ক্রোধেব গলায় 
বলে, ‘আমি একটা. বুড়ো বে আঁ 
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বড়ো হয়েছি গো! 


বাড়তে, তা ব্যাক টি পড়ল না? 
বলতে পারলে না--'না জিগ্যেস করে কি 
করে বলবো?” 

সুবর্ণ অনেকাঁদন পবে আবাব আজ 
একটু হাসলো, বললো, 'অ আঁমও তো 
নিজেব ব্যাপারে 
নিজের একটা ইচ্ছে আনচ্ছে চলবে না, 


, এটাও তো দেখতে খাবাপ 2, . 


একটা ইচ্ছে অনিচ্ছে! 

প্রবোধ যেন মাথায় লাঠি খায়। 

‘একটা ইচ্ছে আঁনচ্ছে? কোন কাজটা 
না তোমার ইচ্ছের হচ্ছে?" 

সুবর্ণ আবারও হাসে, ‘তাই ববি? 


হচ্ছে; এটাও হবে! 

"'“না না হবেটবে না?' . 

.প্রবোধ যেন ফ: দিয়ে তুলোর ফলক 
ওড়ায়। 

‘এই শরীর খারাপ, নাতি জরববের 
মতন, এখন চলবেন, মরণবাঁচনের তাঁ্ঘে। 
তাঁ্থ পাঁলয়ে যাচ্ছে৷ 

তিখর্থ পালিয়ে যাচ্ছে না সাঁতা', 
সুবর্ণ মৃদু হাসির সঙ্গে বলে, “আমি তো 
পালিয়ে যেতে পার? 


সহনজ্ব কথাব পথ অনেকাঁদন রুদ্ধ 
ছিল, হঠাৎ একবার এক অলৌকিক মন্ত্র 
খুলে গিয়েছিল সেই বন্ধ দরজ্রা। শ্যামা 
সুন্দরী দেবীর ছেলে জগন্নাথ চাটুযোর 
নিচের তলার একটা স্যাঁসেতে ঘরে প্রাণ 
পাচ্ছিল সেই মল্ত্, তারপরে ভেস্তে গেল 


'সব, মন্ম গেল হারয়ে। আবার বন্ধ হযে 


গেল দরজ্ঞা। শুধু আবরণ একটা থাকলো! 








গৌর মোহনদানএক্োং 


. ২৩৩,ওল্ড চীনা বাজার 
কলিক্কাতা-১ সীট 


ফ্রোল: ২৯-৬৫৮০ 





ফথা বলে। আম বলে 'দিচ্ছ_এই শরণর 
ছয়ে কোথাও যাওয়া-টাওয়া হবে মা 
তোমার! ভান; কাল কোর্টে নতুন গিল্লশর 
দাদার কাছে খবরটা দিয়ে আসবে ।” 

“তা হয় নাঃ স্বর্ণ বলে, ‘কথা 
'দিয়োছ। শরীর বরং পাহাড়ে হাওয়ায় 
ভালই হবে" 

-ভাল-হবেঃ বললেই-হল? প্রবোধ 
দুপাক ঘরে হঠাৎ বলে ওঠে, “যায 
ফলছো মানে? বড়বৌমার ছেলেপুলে 
হবে না?’ ০ রি 

সুবর্ণ শ্রান্ত গলায় বলে, 'সে হবে, 
ওর মা'র কাছে হবে। ও-নিয়ে তুমি 
পুরুষ মানুষ মাথা ঘামাচ্ছো কেন? 

‘আমি মাথা ঘামাব না! আম বাড়ির 
কেউ নই?’ হঠাৎ জামার হাতাটা একবার 
চোখে ঘসে প্রবোধ, তারপর ভঙা গলায় 
হলে, 'বৌমা বাপের বাঁড় চলে বাবে, আর 
আমি আমার কাজকর্ম ফেলে তোমাব ওই 
ধাড়ি আইবুড়ো মেয়েকে আগলাবো ?” 

স্বর্ণর ইচ্ছে হয় চাদরটা মুখ অবাধ 
টেনে পাশ ফিরে শোয়, তবু সে ইচ্ছে 
দমন করে অস্তে বলে, 'আগলাবার কথা 
উঠছে কেন? ছোট বৌমা তো কোথাও 
যাচ্ছে নাঃ দু'জনে থাকবে | 

‘থাকবে!’ হঠাৎ যেন গর্জন করে ওষ্ঠ 
প্রবোধ, ‘থাকবে কি উড়বে তা ভগবানই 
জঞানে। তোমার রাগের - ভয়ে বাল না 
ছু বোবাকালা সেজে বসে থাটক। কিন্তু 


জাই বাল দিচ্ছি তোমার এই ছোট মেয়েটির . 


চাবভগ্গাশ . ভাল - নয়। পাঁরমলবাবূর 
ছেলেটার সঙ্গে তো যখন তখন গৃজগুজ। 
কন? ওব সঙ্গে এত কিসেব কথা? 
আমি বলে 'দচ্ছি মেজবৌ তুমি যাঁদ তীর্থ 
তাঁ্থ_ করে উধাও হও। এসে মেষেকে 
ঘরে দেখতে পাবে কি লা সন্দেহা। 


- হুয়তোন 


সুবর্ণ উঠে বসে, স্বর্ণ প্রবোধের 
ধ্দকে স্থির দাঁষ্টতে তাকায় একটু, 


ভারপর তেমাঁন স্থির গলায় বলে, ‘তা - 


যাঁদ দেখ, সে সাহস যাঁদ দেখাতে পারে 


ধথা হয় ‘ন! একটা সন্তানও মাতৃধণ 
শোধ করেছে? রর 18 
শুয়ে পড়ে আবার। র 


ম্ম গীনাতন বাঁড়র মেয়ে! 


দাপ্তাহক দস্তা 


ক্তব্ধ হয়ে যায়। তারপর ভাবে ব্থা 
দোষ দিচ্ছি, মাথাটা খারাপই। ছটফটিয়ে 


বেড়ায় খানক, তারপর আবার ঘুরে 
আর আবারও নির্লজ্জের মত . 


আসে! 
বলে ওঠে, 'রাগের মাথায় বলে তো দিলে 
একটা কথা। কিন্তু সব দক বিবেচনা 


তো কিছু না কিছু ছুটি পাওনা হয়, ' 





তা হয়তো ওটুকুও অনটতো না, খা 
বকুলের সামনের লাইনে . তার 'দাঁদ 
থাকজো। - 

সেজদি! 


তোমার সংসারে এই ছনিশ বচ্ছর দাসত্ব "=" দু'জনের দাব নিয়ে 


করছি আমি। দুটো মাসও কি ছুটি 
পাওনা-হয় নি আমার?’ 


বকুলের স্কুলে ভার্ত হওয়া-নিয়ে যখন 
সংসারে ঝড় উঠোছল, তখাঁন পাবুল বে'কে 


বসেছিল, বলেছিল, ‘এত অপমানের দানে 


রুচি নেই আমাব ৷’ 
অথচ ওই ‘স্কুল’ নামক জায়গাটা - 
সাঁত্যই তার আজন্মেব হ্বগ্ন-স্বর্গ ছিল। 


+ সামনে পিছনে আশেপাশে যে বাড়িগদলো 


দৃষ্টিগোচর হতো, সকালের দিকে সেই 


_বাড়িগলোর 'দিকে লক্ষ্য রাখা একটা কাজই 


ছিল পারুর-- 

= সেই সব বাঁড়র যে সব মেয়েরা স্বর্গ 
ক্লাজ্যের প্রবেশপর- পেয়েছে, তাবা কেমন 
করে বেণী ঝূলিয়ে বইখাতা বুকে নিয়ে 


বাড়ি থেকে-বেরিয়ে পড়ে, তাদের দেখবার 


জন্যে চেষ্টার আর অন্ত ছিল না পারুর। 
আর যাদের যাদের বাড়ির দরজায় সেই 
একাঁট খড়খাঁড় আঁটা টানা লম্বা গাড়ি 


এসে দাঁড়াতো, পোষাক পরা চালক বিশেষ 
" একটি সুরে হাঁক দিত, এবং একট ড় 


বয়সের মেয়েরা খোঁপাবাঁধা ঘাড়টা এফট; 
হেট করে তাড়াতাঁড় বেরিয়েই গাঁড়তে 
গিয়ে উঠতো! 

তাদের দিকে ছিল- বাব ব্দভূক্ষার 


দুষ্ট, ঈর্ষার দৃষ্টি! 


জগতের আনন্দষজ্ঞে সবার নিমন্ত্রণ 
নিমন্ত্রণ নেই শুধু পারুলদের 1. 


যেহেতু ভারা ভারি একটা -পুপ্যময় . 


- তাই পারু শুধু 
তাদের জানলার খড়খাঁড় তুলে সেই 


ভ বেয়ে নমল্ণ-যাতার দৃশ্য দেখবে। 


২৩২৮ 


, লবর্ণ সুবর্ণর যুদ্ধভশত 


এ 
মাঝি রফা করতে চেয়েছিল। টি 


আর তার বিদ্বান বজ্র ছেলেরা 
ধলোছিল, “বদ্ধুযী হয়ে হবেটা ক? 


 ফলাপাতে না -এগোতেই তো গ্রন্থ 


লিখছো!’ 
অতএব পার সেই রণক্ষেত্র থেকে 
দূবদায় নিয়েছিল। 


৬ 


আর এক কড়া ষ্কুলে 
ভার্ত হয়ে চলে গিয়েছিল সেখানের . 


বো্ডঙে! 
৪. ধনহশব্দচারিণধ নিঃসঞ্গা বকুল ন'রথে 


তার স্বর্গে যাওয়া-আসা করাছল। " 


কিন্তু সেই আসা-যাওয়ার পথের দিকে 
যাঁদ কেউ চোখ ফেলে দাঁড়িয়ে থাকে, মি 
চোখাচোখ হওয়া মাত্র -আনন্দে ভাস্বর হয়ে 
ওঠে সেই চোখ, বকুল ক করবে? - 


রোজ এখানে দাঁড়য়ে থাকো যে? কলেজ্জ _ 


নেই তোমার? 

সে তো সঙ্গে সঙ্গে জবাব দেবে, 
কুল বসবার পরে কলেজের টাইম, এই 
একটা মস্ত সুবিধে 

বকুল যাঁদ লাল. লাল মুখে বলে, “বাঃ 
তাই বলে তুমি রোজ. রোজ, 


চির 


সে সপ্রাতভ গলায় বলে ওঠে, পাকি” 


তা কি? তোর কি ধারণা তোকে দেশবার 
জন্যে দাঁড়িয়ে থাক ?' 
আর কি বলতে পারে রকুল? 


করবে? 
ওর সঙ্গে কথা কইতে যাওয়াতেও যে 


১ আরা 


লাপ্তাঁহক বস্তা 





:)ভয়॥ ওয় চোখের তারায় যেন অজ ধা বলবে কৌতুকের আবরণে। লল্দেহের চোখে! আর সে ওই ন্যাঁড়র 
[কথার জোনাকি, ওর কথার ভঙ্গাতে যেন কিন্তু বলবে অনেক ছলে, আর দেখা মধ্যেই পর্বত দেখছে, চারা গাছের মধ্যেই 
১ এক অসীম রহস্মলোকের ইশারা। করবে অনেক কৌশলে। মহীর্দহ। 

1, তবু ওর বেশি নয়। তবু সে কৌশল ধরা পড়ে যাচ্ছে অতএব সর্বনাশের ভয়ে আতাঁঙ্কিভ 
1 যেন উদ্বাটিত. হতে রাজী নর অপরের চোখে। হচ্ছে। - | 

চটই। - অন্তত বকুলের বাপের চিরসন্ধানণ [ক্রমশঃ] 
জা - 

3 es, ৩ 

S ৮ 1 ৫ 


উহ রঞ্চম গক্পোজমতলি মেটাবার পক্ষে ভ্ঃবধমান সিসিটকালীম 
ডে ‘জনা পরিকল্পনা হ’ল একট বেশ ভালে! এবং প্রমানিত পত্তভি। 


1 পর্য্যন্ত ৫১১০ বা ১৫ বছর পর্য্যন্ত জমা ঢিলে, এ নিদিষ্ট সময়ের পর আপনি মন্ত 
৮8 টাকা ভা দিয়েছেন সেপ্ডধিতা ফেরৎ পাবেনই তার সঙ্গে এ টাকার সুদ ও (বানাস 

[পাবেন আর তার জন্য কোন আয়কর দিতে হবেনা । দশ বছরের নির্দিষ্টকালীন্ত | 

| হিসেবে প্রতি-আাসে ১৪ টীকা জয়া ঢাল এ সময়ের পর আপি সুদ ও বোনাসস্ jl 

হায়করমুক্ত ১৫০০ টকা পাবেন এবং ১৫ বছরের হিসেবে পাবেন ২৬০০ টাকা । A 


চি ১৫ বছরের হিসেবে আপত্তি যে টাক জরা দেন তাতে মোট আয়করেও! 
খানিকট। রেহাই পাওয়া যায় । 


'প্রতি মাস পোষ্ট অফিসে নিয়মিতভাবে ₹ টাকা বা এর গুধিতকে ৩০৪ টাক | J 


আপনার কাছাকাছি 
1... পোঃ অফিসে 
: জ্রমলর্শ্রমাল লির্জিষ কালীন জঙ্গাঙ্জি) 
| একটা পাশ বই করুন 


= ১ J {£43 জাতীয় সঞ্চয় সংস্থা 
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মুসলমানের জনা পৃথক বাস্তৃভূম চাই-ই - 
-হিন্দমুসলমান এক সাথে এক জাতীয় 
পতাকার নিচে বাস করতে পারে না। 

মুসলমানদের ' মধ্যে” অল্প” সংখ্যক” 
বে 
এই ব-জাতীয় দ্বি-জাতিতত্ব বেশ দানা 
বে'ধে উঠেছিল। একদিনে এই মনোভাব 
গড়ে নি। হঠাংও নয়। আজ থেকে 
৬০ বছর আগে, অর্থাৎ দেশ-ীবভাগের 
কিছ; কম-বোশ ৪০ বছর আগে--ভারত- 
বর্ষের মাটিতে এই বিষবৃক্ষের বীজ রোপণ 
করা হয়-রোপণ করেন, সাম্প্রদায়িকতা- 
বাদী তৎকালীন জ্রনকয়েক তথাকথিত 
মুসলমান নেতা; আর, প্রোথিত বাঁজ- 
ক্ষেতে ৪০ বছর ধরে, সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশ 
সরকার জল-সণ্চন করে চলেনে। 
সরকারের প্রয়োজন ছিল, সাম্নাজ্য-রক্ষার। 
সাম্রাজ্য বজায় রাখতে গেলে ভেদ-নপীতির - 
দরকার। বদেশ' শাসিত দেশে সমজ্য- 
বাদ শাসকগোষ্ঠা ভেদ-নশীতিকে রাজ- 


নপীতর একটা অপাঁরহার্য অঙ্গ" ধৃহসাবেই- ' 


গ্রহণ করে থাকে। ইংরেজও এখানে তা-ই 


কবে করেন; সুতরাং সাধারণ মুসলমান, 
ইংবেজ্র বিরোধাই ছিলেন। তাই, মুসলমান- 
দের মধ্যে কিছ কিছু লোক সম্বন্ধ হয়ে 
ইংরেজ-শাসনের বিরুদ্ধে সময়ে সময়ে 
বিদ্বোহও করেছেন। মোল্লা-মৌলবীরাও 
‘ফতোয়া’ দিয়েছেন, কেউ যেন ইংরেজের 


তখন. 
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আরবা-গার্শি তাঁরা শিখতেন। এখন যখন 
ইংরেজ রাজ্জার অধীন হলেন, তখন তাঁদের 
ভাষাই শিখতে হবে; আই, 'হিন্দক্সা 


, ইংরেজি শিখতে এগিয়ে গেলেন; ফলে, 
রাজকার্ষের দপ্তরে হিন্দ:দেরই স্থান হল 


= সেদিক দিয়ে পিছিরেই 


৩8 পরিবর্তন, জগতের 
নিয়ম! মুসলমানদের ক্ষেত্রেও পারবর্তন 
দেখা দেয়। সৈয়দ আহমেদ খান পেরে, 
* সার) শিক্ষায়দণক্ষায় বড় হয়েছেন-পদ্স্থ 
ইংরেজ কর্মকর্তাদের সাথে তাঁর দহবম- 
সহরমও হয়। ইংরেজ শাসকগোম্ঠীর 
প্রধানদের প্ররোচনাতেই তিনি আরম্ভ 
করলেন, মুসলমানদের 'শিক্ষা-সংস্কৃতি- 
কীম্টর পুনঃপ্রাতষ্ঠার আন্দোলন। সেই 
আন্দোলনের প্রধান উপজ্ৰীব্যই হোল হিন্দু- 
বিদ্বেষ প্রচার। তিনি দেশময় তুললেন 
ধর্মের জিগিরা মানুষের সব আকর্ষণের 
সেরা. আকর্ষণ হল, ধর্ম_বিশেষ করে, 
এই ধর্মপ্রাণ ভারতবর্ধে। মুসলমানদের 
মধ্যে-সভা-সমাতি চলতে, লাগলো। টাকাও 
উঠতে লাগলো । একটা আন্দোলন গড়ে 
উঠলো । এই আন্দোলনকে বলা হয়_- 
-আলিগড়-আন্দোলন। আলিগড়-আন্দো- 
লুনের “তাহজিবূল-ইখলাক” নামে এক- 


' খানি সংবাদপত্র বের হল। এই সংবাদপত্রে - 


মুসলমানদের নবজাগবণের আহ্বান জানিষে 
প্রবন্ধের পর প্রবন্ধ বের হতে থাকলো। এই 
অদ্দোলনের ফলেই গড়ে “ওঠে -“আলগড় 
মুসলিম কলেজ।” বর্তমানে একে 
কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে--আলিগড় 
মুসলিম বিশ্বাবদ্যালয়।” আলিগড় 


কলেজের অধ্যক্ষ এবং অধ্যাপকদের মধ্যে 


















বিশ্বাবদ্যালয়ের “ 
[িশেষণাঁট বাদ দিতে চেষ্টা করেও ব্যর্থ! 


হয়েছেন। সাম্প্রদায়ক জনমত বিক্ষুব্ধ 


গণ্ত্যাল্মক সংসদের আঁধকাংশের ভোটে 


-চাগলা সাহেবের প্রস্তাব নাকচ হয়ে গেল। 


নপীতিকদের চলছে ক্ষমতা-ভোগ ও ক্ষমতা" 
দখলের রাজনশীত' এই বাজ্রনশীতর 


. পাল্লায় পড়ে দেশের স্বাথও সমবে. সময়ে 


শ্ণ্ন হচ্ছে। হয়তো এই অবস্থারও 
পাবিবতনি আসবে? হত তাড়াতাঁড় আসে, 


ততই মঙ্গল। 
যা মুসলমানেরই হোক। 


প্রাত অঙ্গ-প্রত্যত্গ থেকে একে নির্মম 
ছাতে কেটে বাদ দিতে না পারলে খাণ্ডত 


ই 
BEE 





লাপ্তাহক বসমত'ী 


ভারতের স্বাধীনতা বিপন্ন হবে! ঘটনা- 
চক্রে ইংরেজকে এদেশ ছেড়ে যেতে হয়েছে 
কিন্তু ফিরে আসার আশা মনের কোণ 
থেকে ছেড়ে ছিল না। সেই জন্যই 
অ-সাম্প্রদায়িক ভারতের পাশে, গড়ে রেখে 


গিয়েছে এক সাম্প্রদাধক রাম্্র--পাঁক- 
স্তান। সুদৃরপ্রসারী ভবিষ্যৎ র্রাজ্্- 
নীতির এই খেলা খেলার জন্যই ইংরেজ- 
শাসক সাম্প্রদায়িকতার প্রশ্রয় দিয়েছে। 
শুধ: প্রশ্রয়ই দেয় নি- প্ররোচনাও দিয়েছে। 





টোকেন-এর 


ছরেকার হয় লা.” 











হয়রান হয়ে অপেক্ষা 
করতে হয় না... 


Le) 








ঘ্রাপনার চেক সঙ্গে-সনেই 


ক্যাশ হয়ে যায় ছি 
আমাদের চমৎন্ধার . 
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উৎপাদন শৃদ্ধি--আল্লানর্ভরতার একমাত্র উপায় 


4547-78-55 


হই প্রশ্রয় ও প্রবেচনার ফলই হচ্ছে, সৈয়দ 
আহমদ খান ও তাঁব আলিগড় আন্দোলন। 

এই আলগড় আন্দোলনের সাথে এসে 
পরে যোগ দিলেন, আরও একজন গোঁড়া 


ধর্মান্ধ মুসলমান নেতা। তানি হলেন; 
মেহেদি- আলি খান। উত্তবপ্রদেশের 
এটোষায তাঁব জন্ম হয়। খদব দরিদ্রের 


ঘরের সন্তান! “তান তাঁর মামার আশ্রয়ে 
থেকে আরাব, পাঁর্শ ও ইসলামের 
ধর্মতত্ব পড়া শেষ করে উত্তরপ্রদেশের. 
কালেন্তীরতে একাঁট কেবানীর পদে চাকুরী" 
গ্রহণ করেন। তাঁর অধ্যবসায় ও ম্বব্ান্বির 
জোরে তিনি ডেপুটি সেক্রেটার পর্যন্ত 
হয়েছিলেন। পরে সৈয়দ আহমদ খানের 
সুপারশে তান হায়দরাবাদে নিজাম 
সবকারের অধীনে উচ্চ পদে নযুন্ত হন'। 
২০ বছর কাল তৎকালীন হায়দারাবাদের 
সাম্প্রদায়িক বিষাল্ত আবহাওয়াষ নিজ্ঞাম- 
সবকারেব রাজনীতিক ও অর্থনীতিক- 
ধবভাগের সাঁচববূপে কাজ কবে যখন 
গাকা-পোন্ একজন সাম্প্রদারক নেতা 
হলেন, তখন তান সেই. কাজ থেকে. অবসর 
গ্রহণ করে আলিগড় গিয়ে বসতি স্থাপন 
কবলেন এবং সৈয়দ আহমেদ সাহেবের 
সহকারী রুপে আলিগড় আন্দোলনকে 
প্রাণবন্ত করে তুললেন। 

এই সময়ে বৃটিশ গালামেন্টে 
তৎকালীন ভারত-সচিব লর্ড মার্ল ঘোষণা 
করেন যে, বৃটিশ সবকার ভারতে প্রাঁত- 
ধনাধত্ব মূলক শাসন-সংস্কার কবতে চান। 
ঘোষণাঁট জনাব মেহেদি আল খানকে- 
(পবে, নবাব মহসিন-উল-মুলক বলে 
পাঁরচিত) 'বশেষভাবে ভাবিয়ে তোলে। 
{তানি চিন্তা করে ঠিক করেন যে এঁ 
ঘোষণাকে মুসলমানদের সাম্প্রনারক স্বার্থে 
ক্ষাজে লাগাতে হলে প্রাতীনৃধত্ব মুলক 
ঈ্গরকার গঠনের আইনের মধ্যে মুসলমানের 
জন্য পৃথক নিবাঁচন প্রথা চালু করতেই 
হবে। 'কল্তু কবেন কি করে 7 অবশেষে. 
অধ্যক্ষ ডারউ, এ, জে, আ্কবল্ড সাহেবের' 
ওপরে। সাহেব অধ্যক্ষকে নবাব মহাসন- 
উল-মূলক মেহেদি থান সাহেব ধরলেন 
যে ভারতেব গভর্নর জেনারেল ও বরাজ্র- 
প্রা্তানাধ লর্ড মিন্টোব সাথে একটি 
গুসলমান প্রাতনিধি দলের সাক্ষাৎকার 
ঘটিয়ে দিতেই হবে। ইংরেজও. তা-ই 
চার। সে ইংরেজ পাটকলেব সাহেবই 
হোক, বা রাজপ্রাতাঁনাধই হোক। সবারই 
উদ্দেশ্য তো একই। সাম্রজ্য রক্ষা! 
অধ্যক্ষ সাহেবও তখনই ভাইসরয়কে মুসল- 
মানদেব একাঁট 'ডেপুটেশনগকে আলোচনার 
সুযোগ দিতে অনুরোধ জানালেন! হাতে 
হাতে ফলও মিললো, ভাইসরয় লর্ড 
মিন্টো রাজন হয়ে গেলেন। ৩৫ জন 


গাপ্তাহক বসমতণ' 


মুসলমান নেতার সমবাষে গঠিত এক 
তথাকাঁথত প্রাতানাধ দল ১৯০৬ 
খন্টাব্দের ১লা অক্টোবর তাবিখে রাজ- 
প্রাতিনীধ লর্ড 'িন্টোর' সাথে' সাক্ষাৎ 
করে তাঁকে এক স্মাবকণন্র দিলেন-ইতিহাস 
প্রাসম্ধ এই স্মাবকপন্রটি তোর করোছিলেন 
ইমাদুল মুলক সাহেবের সহযোগে । এই 
শাসন-সংস্কারে পৃথক নির্বাচন প্রথা 
চাওয়া হয়োছল। কিন্তু তার ভেতরেই 
ছিল, ১৯৪৭ থস্টাব্দের দেশ-বিভাগের 
বিষান্ত বীজ ।. স্মারকালপির এক স্থানে 
বলা হয়েছিল যে, ষে সম্প্রদায়ের লোক- 
সংখ্যা, রাশিয়া ছাড়া ইউরোপের যে কোনও 
প্রথম শ্রেণীর স্বাধীন রাষ্ট্রের চেয়ে বোঁশ, 
সেই সম্প্রদায় নিশ্চয়ই যুক্তিসঙ্গত কারণেই 
তাঁদের ভাগ্য নির্ধাবণের স্বীকৃতি দাবি 
করতে পারে।. স্মারকালিপিব ভাষাটাই 
এখানে উদ্ধৃত করাছঃ 

“A 00000033165 in itself 
more numerous than the entire 
population of any first class 
Euniopean Power except Russia 
may justly lay down adepuate 
recognition.” 

এই প্রতিনাধদলের মুখপান্ন হয়ে 
কথা বলেছিলেন, মহামান্য ভাগা, খান। 
এই. প্রাতীনাধদল যখন ণ্ভাইসরয়ের, 
কাছে-তাঁদের স্মারকপত্র দেন, তখন পর্যন্ত 
মুসলমানদের কোনও প্রাতানাধত্বমূলক 
রাজনীতিক সংস্থা গড়ে ওঠে নি। সম্ভবত 
প্রাতীনাধদল,, রাজজপ্রাতানাধব কাছ, 
থেকেই প্রেরণা পান। একটা রাজনীতিক 
সংস্থা গড়ে তোলার। তার ফলেই, 
১৯০৬ খস্টাব্দের ৩০শে ভিসেম্বর 
তারিখে কাঁতিপয় নেতা ঢাকাব নবাব 
বাড়তে মালত হবে গড়েন--“মুসলিম. 
লীগ”--মুসলমানদের জন্য পৃথক একাঁট 
রাজনশীতিক: প্রতিষ্ঠান 

মহামান্য আগা খান সাহেরের: নেতযস্ে 
তো" ভারতের বৃটিশ গভর্নর জেনারেল ও 
রাজপ্রাতনাধির কাছে স্মারকালাপ পেশ 
কবা হল। বড়লাট সাহেবও প্রীতাঁনাধ- 
দলকে যথেষ্ট উৎসাহ ও আশা 'দলেন। 
তাহলেও বিলাতেও তো তদ্বির করা 
দরকার। নবাব মহাসিন-উল-মূলক, তাই 


এখানেই চুপচাপ থেমে থাকলেন না", 


তান লন্ডনে সৈরদ আমীর আলি 
সাহেবেব কাছে পুনঃ পুনঃ চিঠি লিখে 
অনুরোধ জানাতে থাকেল। ফলও ফলে। 
সৈয়া আমশর আলি সাহেব সেখানে একটি 
'কাঁ্মিটি' গড়ে ভারত-সাঁচব ও বৃটিশ 


শরকারের কাছে ভারতে প্রদত্ত স্মারক 
[লাপটির সারমর্ম উপস্থিত করেন। 
অবশেষে বৃটিশ সরকারও 


চাইছলেন! 


প্রদ্তাবাটি 
স্বীকার করে নেন।' তাঁরাও তো এই:ই" 


ভারতে মহামান্য আগা খানের নেতৃত্ব কা 


সফল. হল। বৃটিশ কটনীতর জয় 
হল. মাননীয় আগা খান সাহেবও 
যথেম্টই আত্ম-প্রসাদ অনুভব করলেন। 
এই ঘটনা প্রসঙ্গে -পরবতর্ণকালের 
আর একটি, ঘটনার কথা মনে পড়ে। সোঁটও 
মহামান্য আগা খান ঘটিত ব্যাপার। প্রথম 
বিশ্বযুদ্ধ শেষ হযে গিয়েছে। শিনুপক্ষ 
তুকাঁ সাম্রাজ্য ভেঙে টুকরো টুকবো কবে 
'দিয়েছেন। প্রগাঁতপল্থী মহান বিপ্লবী 
নেতা কামাল পাশা পেরে, “আতা-তুর্ক”-- 
তু জাতির জনক) তুকাঁব রাষ্টক্ষমতা 
দখল কবে নিয়ে 'খেলাপত" তথা ইসলামের 
একচ্ছত্র, প্রাতানাধত্বের আধার ও ধর্মের 
গোঁড়াম ভেঙে 'দিষেছেন। তুকাকে তান 
আধ্বানকতম দেশের সাথে সঞ্গাত রেখে 
এক নতুন তুকর্ণ গড়বেন। এটাই তাঁর 
পরিকজ্পনা। বৃটিশ সরকার প্রমাদ 
গণলেন। আঁশক্ষা ও কু-সংস্কারই হল, 
ধর্মের গোঁড়ামির ধারক ও বাহক। ধর্মের 
গোঁড়ীমর সাথে সাথে অশিক্ষা ও কুসংস্কার 
দেশ থেকে উচ্ছেদ করছেন, মহান নেতা 
আতা-তুর্ক কামাল পাশা। তুক আবার 
শীন্তশালণ হযে উঠুক--ইংরেজ তা চান না। 
তাই, পাঠালেন সেখানে মহামান্য আগা 
থানকে। আতা-তুকের ‘বিরুদ্ধে জনমত 
গড়ে তোলাই ছিল তাঁব উদ্দেশ্য। কিন্তু 
বিপ্রবী নেতা যে সহস্বলোচন--তাঁর যে 
দৃষ্টি সব দিকেই সে খবর তো আগা,খান 
সাহেব: জানতেন না৷ আতানতুর্ক কামাল 
বললেন--“ইংরেজের দালাল হটো! ২৪ 
ঘন্টার মধ্যে তুকীর' সীমানার ওধারে চলে 
যাও।” আগা খান সাহেব চলে যেতে 
বাধ্য: হলেন।' ভাবতে মহামান্য আগা 
খান বৃটিশের সৌজন্যে যে সাফল্য লাভ 
করোছিলেন, 'িপ্রবের পে পবিচালিত 
তুরস্কে তা? করতে পারলেন, না। ভারতে 
তান পুবোপ্দীরই সফল হমোঁছলেন। 
তাঁর নেতৃত্বে প্রদত্ত স্মারকাঁলাঁপ বৃটিশ 


সবকার সম্প্ণ ভাবেই গ্রহণ কবোছলেন। , 


১৯০৯ খস্টাব্দের ভাবতের শাসন-সংস্কার 
আইনে মুসলমানদের জন্য পৃথক নির্বাচন 
প্রথারই ব্যবস্থা হল। . এই. তথাকাঁপর্ত 
শাসন-সংস্কারের মধ্য দিয়ে সদন যে 
মাটিতে রোপিত হয়োছল, তা-ই ১৯৪৬ 
খস্টান্দে প্রকাণ্ড মহীরুহর্ুপে দেখা দেয় 
এবং ১৯৪৭ খৃস্টাব্দের ১৪1১৫ই আগস্টে 
তাতে ফল ফলতে সরু করে॥ 


তা 


প১/ 


এ১॥ 


আজ সব বষয়কে ছাপিয়ে যে বিষয়াট 
মুখ্য হয়ে উঠেছে তা হচ্ছে ইলেকসান। 
এই [বিষয়াটর গুরুত্বের সঙ্গে অন্য কোন 
{বিষয়ের কোন তুলনাই: হতে পারে না, 
কেন না জাতির আগামী দিনের ভবিষ্যৎ 
এই নির্বাচনের উপরেই যে নিভভরশীল 
সে কথা আর বুঝিয়ে বলার অপেক্ষা রাখে 
না। এ শুধ: বিভিন্ন রাজনোতক 
দলেরই জীবনমরণের প্রশ্ন নয়, প্রাত 
দেশবাসীর ভাগ্য ও ভাবষ্যং এই 
নির্বাচনের সঙ্গে জাঁড়ত। 

কিন্তু বঙ্গদর্শন লেখকের শোচনীয় 
অবস্থাটা আপনারা এবারে অনুধাবন করার 
চেষ্টা করুন। যখন এই সংখ্যার সাপ্তাহক 
সমতা আপনাদের হাতে পেশীছাবে 
তখন ইলেকসান শেষ হয়ে গেছে, বোধ 
হয় ফলাফলেরও অনেকটা প্রকাশিত 
হয়েছে। যার জন্য কয়েক মাস ধরে এত 
তোড়জোড়, এত উদ্দীপনা, এত প্রচার, 
এত অনূমান, সৰ কিছ্যরই সেদিন নিবৃত্তি 
ঘটে গেছে। আজকের উৎসাহ, আজকের 


জল্পনা-কল্পনার কোন 
থাকছে না। 

অথচ যখন এ. সংখ্যার বঙ্গদর্শন 
লিখতে হচ্ছে, তখন কিন্তু নির্বাচন শুরু 


হয় নি। এখনো দুদিন বাঁক আছে। 
কাজেই এই মৃহূর্তে কোন কথাই বলা 
চলবে না। কে বলতে পারে যে রাঁববারেই 
গনর্বাচন হচ্ছে কি না? কে বলতে পারে 
হাজ্গামা হবে না, নির্বাচন বন্ধ হবে না? 
কেন না এই রচনা লেখার সময় পর্যন্ত 
তা ভাবষ্যতের গর্ভে, আর দেশের যা 
আবহাওয়া তাতে নিশ্চয় করে কিছুই বলা 
হায় না। 

অথচ নির্বাচন ভিন্ন এ সংখ্যায় আর 
কিছ; লেখা চলে না। কিন্তু সমস্যা 
হচ্ছে এই যে ক লিখব? আজকের 
প্রাক-নর্বাচনী আবহাওয়ার যাঁদ কোন 
চিত্ৰ আঁকতে যাই. তা যখন আপনাদের 
হাতে গিয়ে পৌঁছাবে তখন তার কোনো 
গুরুত্ব থাকবে না। জয়-পরাজয় নিয়ে যাঁদ 
আজ স্পেকলেশন কার তাও 'িরর্৫থক হবে, 
কেন না তখন ফলাফলের অনেকটাই 
প্রকাশিত হয়ে যাবে। কাজেই বর্তমান 
নির্বাচনের পাঁরপ্রেক্ষিতে এমন কতকগালি 
শেষ হয়ে যাচ্ছে না।* 


এত তোড়জোর, এত প্রচার, সব কিছুরই নিৰৃত্তি খড় গেছে আজ & 


পারছেন না। উত্তর ভারতের সর্বন্তই 
নির্বাচনী প্রচার সভায় হাত্গামা হয়েছে। 
ডীঁড়ষ্যায় প্রধানমন্ত্রী প্রস্তরাহত হয়েছেন। 
পশ্চিমবাংলায় একজন বাম নেতা ইম্টকাহত 
হয়েছেন। ভবানী সেনের মত নেতা 
জানিয়েছেন যে, তাঁদের স্মপাঁরকাঁল্পত 
ঘটানো হয়েছিল। মধু িমায়ের মত 
সর্বভারতীয় নেতা ছুরিকাহত হলেন। 
এই জাতীয় ঘটনাসমূহের নিদর্শন দেখে 
মনে হয় ঘষে গণতন্ত্রবরোধী শান্তগলি 
দিয়ে উঠেছে। বর্তমান নির্বাচনে কোন 
পক্ষ জয়ী হল, সেটা বড় কথা নয়, সবচেয়ে 
বড় কথা হচ্ছে যার ভিত্তিতে এই নির্বাচন, 
জনসাধারণের মত প্রকাশের ও প্রাতানাঁধ 


প্রেরণের ব্যবস্থা, সেই গণতান্ত্রিক আজ 
বোধসমূহের ভবিষ্যৎ কি; এ পযন্তি 
শাসকদল বা 'বিরোধীদলসমূহ গণশতান্িক 
এীতহ্য সৃষ্টির কি নমনা রেখেছেন? 
নির্বাচনের পরেও প্রকৃত গণতন্তের স্বার্থে 
{ক করা হরে, কতট;কু করা হবে, সত্যই 
গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ থাকবে কি না, বা 
চিরাঁদনের জন্যই তার অকালম;ত্যু ঘটবে 
এটাই নির্বাচনোত্তর ভারত তথা পাঁশ্চম- 
বঙ্গের সবচেয়ে বড় সমস্যা৷ 

মনে রাখতে হবে নির্বাচনও একরকম 
মাথাগুণাত এবং এই মাঞ্চাগুণাতির দ্বারা 
হিটলারও ক্ষমতায় এসেছিজ। আমাদের 
গণতন্ত্রের সবচেয়ে বড় অসুবিধা হচ্ছে যে 
এখানে সচেতনভাবে ভোট দানের কোন 
শক্ষা নেই। ভোটারদের স্থুল আবেগ- 





দাম্ভিকতা ও ঘণা, যা দেখে | 
অন্য বিকম্পের দিকে ঝুকে পড়েন। 


ব্যভিচার চলে সেখানে গণতন্ত্র আত্ম 

প্রতিষ্ঠিত হবে এ ধারণা কিভাবে করা 
: জলত দসন বিশ এই ত এবারে 
বোধের দ্বারা চালিত হয়েছেন, দল 
প্রচারকদের ম্বারা বিভ্রান্ত হন ন, ৰা 
তাদের বড় একটা পাত্তা দেন নি। ভোউ- 


যে, বিরোধাপক্ষ আইনসভা অপেক্ষা গণ- 





তু দিৰ্বাচনপূৰ’ শেষ হবার আকর্ষণ করার প্রচেষ্টা শুধু হাস্যকরই 
হবে? রেশনে চাল. যোগাবার নয়, উদ্ভট। 

এবারের ভোটের আরও একটি বৈশিষ্ট্য 

হচ্ছে ব্যাপকভাবে অসামাজিক ব্যার্তদের 





দেখোছ যে এই সকল : “ূণ্ডারা প্রকাশ্যভাবে 
শাসিয়ে বেড়িয়েছে যে ওই এলাকার ভোট- 
গুল কোন বিশেষ দলের বাক্সে না পড়লে 
দেখে নেওয়া হবে। যদিও এরা শিক্ষিত 
সচেতন ব্যান্তদের কাছে ঘে'ষতে সাহস করে 
না, কিন্তু শিক্ষায় ও চিন্তায় অনগ্রসর 
দরিদ্র শ্রেণীকে বহ:ঃক্ষেত্রেই তারা ভীতর 
ল্ধারা প্রভাবত করতে পারে। তদুপাঁর 
থানায় এবং প্দলিশী মহলে এদের যা 
দাপট তা দেখে এদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে 
কাজ করতে অনেকেই সাহস করে না। 
নির্বাচনের ক্ষেত্রে এইসব উপাদানের আম- 
দান’ ঘটলে নির্বাচনের যে আর গণতান্ত্রিক 
চরিত্র ৮ না সে কথা বলাই বাহূল্য। 


দ্াপ্তাহিক বস্‌মতাঁ 
৪৫ ॥ 


নির্বাচনের ক্ষেত্রে এই গ্ণ্ডাইজম 
প্রসঙ্গে আনবার্যভাবে বেলঘারিয়ার কথা 
এসে পড়ে। এই জায়গাটি সম্বন্ধে সংবাদ 
আপনারা প্রাতাদনই সংবাদপত্র মারফং 
অবগত হচ্ছেন॥ সকল দলের নেতারা 
সরকারী কর্মচারীরা বেলঘরিয়াতে শান্তি 
বজায় রাখা ও নাগাঁরকের মনে নিরাপত্তা 
বোধ 'ফাঁরয়ে আনবার কাজে আত্মনিয়োগ 
করেছেন যাতে এখানে নর্বাচনের সময় 
শান্তি-শৃজ্খলা বজায় থাকে, এ সংবাদ তো 


৭ নের পবাদনে কলকাতার রাজপথে পোস্টার-কাট নের ছড়াছাড় 
২৩৩৬ 


হবে সেটা পরাক্ষা করার জনাই 

এই কেন্দ্রটি বেছে নেওয়া হয়েছে। 

বছর ধরেই এখানকার শাসনকার্যের 
গ্দণ্ডাবাহনীর হাতে ছেড়ে দেওয়া । 
নরহত্যা, লুটপাট, ছিনতাই, রাজনোতিক 


কারণে হত্যা ইত্যাঁদ এখানে নাগারক 


জীবনের অত্যাবশ্যক অঙ্গ। ল’ এ্যান্ড 
অর্ডারের সমস্যা নিয়ে যে সরকার সর্বদাই 
চিন্তিত সেই সরকার বেলঘরিয়ার ব্যাপারে 
মাথা ঘামাতে চিরকালই নারাজ। পুলিশ 
থেকেও কিছু কর্মের নয়, বরং স্থানীয় 


লোকেদের ধারণা, থানাই যত দক্কর্মের ; ৯ 


মূল কেন্দ্র। 

বেলঘারিয়ায় বর্তমানে যে মাসের 
রাজত্ব চলছে তা আগামী দিনের পারা 
পাশচমব্গেরই ছবি। নির্বাচনের ্বাথে' 
যে সমস্ত অসামাজিক, ন্যায়নশীতাবিরো। 
সাম্প্রদায়কতাবাদণী উপাদানসমূহকে গ্রে 


দেওয়া হয়েছে তারা তাদের পাওনা ঠিকই 


আদায় করে নেবে। তখন সরকার থাকবেন 
উদাসীন এবং 'নাক্কিয় দর্শক হিসাবে ৪ 
বচ্ভুত আজ বেলঘাঁরয়ার আবহাওয়া সা 
দেশেই [বিরাজ করছে, তৰে বেলঘরিয়।ঝ 
কৃতিত্ব এই যে সে এই আবহাওয়ার সর্ব 
[ধক ব্যাপ্তি ঘটিয়েছে। 


॥৬॥ 


একটু আশঙ্কা থাকা সত্তেও পশ্চিম- 
বঙ্গের সাধারণ নির্বাচন নির্বিঘেন চুকেছে 
এটুকু আশা নিয়েই বর্তমান বঙ্গদর্শন 
শুর ন করা হয়েছে।  সতেরই 
ফেব্রুয়ারা পর্যন্ত প্রাপ্ত সংবাদে 
যা জানা যায়, ভারতের বহুস্থলেই নির্বা- 
চনপর্ব সমাপ্ত হয়েছে, কয়েকাট ক্ষেত্রে 
'বাক্ষপ্তভাবে হাঙ্গামা হওয়া সত্তেও মোটা- 
মুঁটি 'নার্বঘেব। পশ্চিমবঙ্গের জন- 
সাধারণের উপর আমাদের আস্থা আছে 
এবং সেই হিসাবে এখানে নির্বাচন উপ- 
লক্ষে চুড়ান্ত. অশোভনতা কখনই আশা 
করা যায় না। 


চির ডি প্রানে জাল 


প্র ব্যবহারের অভিযোগ পাওয়া গেছে। 
কয়েকজন সরকারী কর্মচারী এই মর্মে 
অভিযোগ করেছেন যে পোস্টাল ব্যালট 
পাঠাবার খামে প্রেরের নাম থাকাটা 


-প 


আক 


বাধ্যতামূলক সেই হিসাবে ভোটের : 


গোপনীয়তা কয়েকটি বিশেষ ক্ষেত্রে রক্ষিত 
হচ্ছে না। 
ভোটদান থেকে বিরত আছেন। 

আগামী সপ্তাহে ভোটগণনাকার্য সমাপ্ত « 
হবে, কাজেই পশ্চিমবঙ্গের চতুর্থ নির্বাচনে * 
কোন্‌ দল কতখানি সাফল্য বা িফলতা 
অজন করল তার হিসাব-নিকাশ করা 
যাবে। এবারের মত এখানেই ছেদ টানা 
হোক॥ 


ফলে বহু সরকারী কর্মচারী ? 


“ 













রি সিন দুজয় প্রেরণা হলো তাদের 

দৃবজয়ন শাস্তর প্রধান উৎস। গাঁড় আম 
: চালাচ্ছিলাম। এই গ্রুপটির নেতৃত্ব তখন 
আমার হাতে। AFL হেডকোয়ার্টার 
দখলকারণ দলের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন 
: কারি দহ এখন আমার ওর) এক 
রা রা সম্মুখীন হবো কে 
আমি আমার. গাঁড়র হেডলাইট 
নিতে দিলাম! তরু সাথাঁদের শ্লোগান 
রণ করলাম, খুব সতক্তার সঙ্গে 
চুপে চুপে এজন, হেডকোয়ার্টারের যত 
রা বি উপস্থিত হতে পার তারই চেন্ট 

















এই সংযোগ স্থাপনে-বিশেষ 





আর আমরা মাঁদ একবার নিঃসন্দেহ হতে 


আছে, তবে তক্ষুপি পূবৌনর্ধারত সঞ্কেত- 


মান. আর. বড় বড় সাহেব কর্তাদের বাংলো 
বব. ছাড়া সাধারণ লোকের বাস সেখান থেকে 





লোকনাথের উচ্চ কণ্ঠস্বর শোনা গেল_. 

























পাঁর যে, এই আর্মারী আমাদের অধিকারে 


ধান করব-বশেষভাবে উর্টের আলো 
দেখিয়ে ও মোটরের হর্ন বাজিয়ে আমাদের 
আঁক্তত্ব জানাব। 5 

গাঁড়র আলো না জালিয়ে কোনরকম 
শব্দ না করে চুপে চুপে গাছের অন্ধকার 
ছায়ার সাহায্যে আক্সীলিয়ারী ফোর্সের 
মালটার ঘাঁটির প্রায় একশ' গজের মধ্যে 
এসে পেশছলাম। একট: দাঁড়য়ে অবস্থাটা : 
বুঝতে চেষ্টা করে মনে হলো আমাদের 
বন্ধুরা সেখানে ঘুরে ঘুরে পাহারা দিচ্ছে 
বোঝা গেল এই ধমালিটারী ঘাট 
আমাদের বন্ধুরা অধিকার করেছে। যখনই ‘সেখানে লুকিয়ে আছে তার 
বুঝতে পারলাম এখানেও আমরা জয়ী_ কাছে 
তখনই নির্ধারিত শ্লোগান দিলাম-উচের 
আলো ও মোটরের হর্নে সঙ্কেত 
জানালাম। বিজয়ী বন্ধুরা ইনক্লাব 
জিন্দাবাদ, বন্দেমাতরম্‌  রণধদনি দিল! 
ফিরে এলো।  দিনিকটবতাঁঁ কয়েকটি 
পাহাড়ের ওপরে. উচ্চপদস্থ সাহেবদের কম্প 
বাংলো। সেই সব বাংলোর ইংরেজ প্রভুরা 
প্রমাদ গুণছে-ভয়ে দিশেহারা হয়ে 
নিরাপদ স্থানে পালাবার চেষ্টা করছে। 
যখন আমাদের এই দলটি লোকনাথদের ডা, 
গ্রপের সঙ্গে যোগ দিল_তখন আশে £ ঢা 
পাশের সবাই বুঝলো যে, সেখানে আমাদের ৰ 
শান্ত আরো বেড়েছে। রেলের কোয়ার্টার - 































অনেক দূরে। 
আমাদের রণধনীন শেষ হওয়ার পর--.. 


“Who comes there Ets ইংরেজীতে 
প্রশ্ন এসেছিল-উত্তরও- ইংরেজীতে গেল 
38788] “Singh and the 
Party ?* লোকনাথ ইংরেজীতে আবার 


৯৩৩৭ 
















~ positive it was: the report এ 
a pistol and he went out on... 
the verandah.of his quarter” 

** (Judgement, Chittagong 
বিজন Raid Case). 

আমাদের বন্ধুদের বস্তুব্য-সাজে'ন 
মেজর বাঁরত্বের সঙ্গে বেরিয়ে এসে সদর্পে 
হাঁকলেন--“কোন হ্যায়? ক্যা মাজাতা? 
What do you want ?? 

























মাটিতে পড়ে গিয়েও বুকে ঘষে ঘষে তাঁর, 
বাড়ির সামনে দাঁড়ানো একটি মোটরের 
আড়ালে গিয়ে লকোলেন। সেখান থেকে 
“তিনি খুব চাপা স্বরে তাঁর স্মশকে ডেকে 
. বললেন--“Darling - phone to the 
police 1” আর যায় কোথায়! হুকুম 
হোল--"0৷৪৮৪০ 1” বারান্দার ওপর কপাট । 
. ঙ্গীন চড়ানো চার-পাঁচটা রাইফেল ছিল? অলবর 
চুন বিপ্লবী, সৈনিক তক্ষুণি দস 
-সাজেন নেন বক বেয়নেটের,ঘায়ে 
বিদারণ করল! তা 
5 ইংরেজ. রমণী. মিসেস. ফেরেল করুণ | 
8. আতর্নাদ করে উঠলেন। করুণ. দৃশ্য 
সন্দেহ নেই! কিন্তু লক্ষ লক্ষ ভারত 
রমণীর করুণ ইতিহাস ভোলা যায় নাছ 
আমাদের মাত্‌জাতির ওপরু-সাম্রাজ্যবাদণী 
ইংরেজের এর চেয়ে সহজ গণ বোল. 








“গুনে মনে হচ্ছে সত্যিকার ভাল বনস্পতি- কুসুম 
‘সহজে পাওয়া যায় তো? আর টাটক! কিনা?” ' 


একেবারে টাটকা এবং খাঁটি। সীল-করা ২ কেজি, ৪ কেজির টিন-জানতৈ 
সুবিধে। কোনো বঞ্ধাট নেই--সব জায়গায় পাবেন।” 


বা» তাহলে তো কুন্ধম বনস্পতি কিনে দেখতে হবে।” 


জুম বনি “এ আর 'ডি' ডিটামিনে নস এ বিষত 
1 নিঃদন্দেহ থাকতে পারেন_-জিনিস ডাল হবে। কারণ, 
“মদ বনস্পতি উৎপাদনের প্রত্যেকটি স্তরে শ্যাবোরেটরিতে 

পরীক্ষা ক'রে স্বাস্থাসপ্মতভাবে টিনে ত'রে কারখানায় 
জন কারে দেওয়া হয়। সব জারদার টাটকা সক পাবেন। 





ভার স্যাক, রুশ বেল্ট প্রভৃত। ' 


সারা আর্মরণী ঘরে অন্ম ছাড়া কোথাও 


একটিও ঢৌটা ছিল না! 

আজ স্বাঁকার করতে লজ্জা করছে 
তব্‌ আমাদের অমাজর্নীয় “অজ্ঞতার 
মুটি" আজ সবাইকে জানাতে হবে। 
আমরা কত বিশদভাবে খতিয়ে পনঙ্খান্‌- 
পদ্খ সংবাদ সংগ্রহ করেছি--কতাঁদন 


ভেবে চিন্তে ব্যাপক ও বিস্তারিত প্ল্যান. 


করোছ--সাংগঠনিক নিরাপত্তা বঙ্গায় 
রাখার জন্য কত কি-ই না করেছি! আমাদের 
এতসব রণনশীত কৌশল ও চাতুর্য কোন- 
টাই কাজে এলো না। আমাদের অক্ষমতা 
হাসে এই সত্য লেখা থাকবে-_ট্গ্রামের 
যুববিদ্রোহের নেতারা একটি অতি সাধারণ 


1 বিষয় সম্বন্ধে অজ্ঞ ছিলেন--তাঁরা জানতেন 


তালা ভাঙার সব রকম সরঞ্জাম 
ল। কিন্তু তারা 

ও টোটা পাওয়ার জন্য অধীর 
। লোকনাথ রজতকে ডাকল 

জিত একসঙ্গে শরীরের সমস্ত 
রয়ে ছুটে. গিয়ে ধারা মারি!” 
দেহের... ধারা... বৃটিশ 

দরজা সহ্য করতে পারে নি। 
সবে গাজা দি খুলে 


ভেঙে পড়েছে! 


মা আর্মারী ও ম্যাগাজিন সামরিক ররশীত 


অনুসারে কখনও. একঘরে রাখা হয় না! 
হুব-বিদ্রোহের পর আমদের মামলার সময় 
আমরা এই তথ্য জানতে পাঁর। 
আমরা যখন আঁক্সলিয়ারী ফোর্সের 
আর্মারী সম্বন্ধে সংবাদ সংগ্রহ করেছি 
তখন যাঁদ এই বিষয়টি. আমাদের জানা 
থাকতো তবে কখনই এ বাঝগ্লি দেখে 
সুনিশ্চিতভাবে অনুমান করতাম না ষে_ 
বাক্সে কাতুজ আছে। আমাদের সংবাদের 


ওপর নির্ভর করে নিমলদাদের দল 


বঝোছিল-_রাইফেলের সঞ্গে রাক্ষত বাক্স- 


গাল কারতৃজের বাক্স ছাড়া আর কিছুই 


নয়। “তার পর যখন সন্দেহের - কোন 
অবকাশ রইল না যে আমনরীতে একটিও 
কাতুজ নেই তখন তারা অবসাদে একেবারে 
পর তাদের কাছে কয়েকটি রিভলবার ও 
গোটা দুই-তিন ব্রীচলোডার বন্দুক ছাড়া 


-. আত্মরক্ষার জন্য আর কিছুই ছিল না। 


|দকে সেখানে পেশছতে: আমাদের 
অনেক দোর হয়ে গেছে। 


এই সময়ের মধ্যে তাদের অনেক বিপদে 


. পড়তে হয়েছে হাত ও উপযুক্ত জলা, ment; in: ‘the Chittagong Are টি 


রং টিন Raid case). 


ছাড়া সেখানে এতক্ষণ ধরে প্রতি আক্রমণের 


8057871600৮. 
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৮৪৮০1 
from the verandah. } 
called out for Naik bet the 


only reply was another . shot 


electric forchlight was 
across the conipound 
the car be called on h 
panions inside the 
follow him and started 


= batk- along the road 
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zemamed longer in the vicinity 
‘of the armoury. When the first 
shot was fired at their taxi on 
arrival at the gate, he saw 
seven or eight men on: the 
armoury verendah. Immedia- 


সাহা after Blackburn had 


ধ্‌ 


made off, the two ship’s officers 
followed Suit and Cullen was 
191৮ in the car. He also got 


out bent on flight but as he. 


did 50 five or six shots were 
fired and he forthwith threw 
himself on the road way and 
01190 0৮6] under the hedge 
‘which bordered the armoury 
compound. Some three or four 
minutes later he became aware 
of 8 beam of light shining over 


. the hedge on to his. body and 
then a shot was fired which 


Jadged in his left hip. Realis- 
806 his -danger and apprehend- 
ing that worse might ensue, 
be flung out his arms and lay 
shill as if he had been killed. 
As he lay there two cars, he 


৪ —BaAys, went swiftly past along 


bd 


the road towards Pahartali. 
‘Then he-heard the noise as if 
৭8৪ door of the armoury was 
heing broken open. Presently 
he beard two more cars come 
along the road and heard’ the 
rdiders rushing to intercept 
them and more - shouting and 
firing. Just at.that time he 
heard the armoury door being 


burst open....” (Judgement, 
‘Chittagong Armoury Raid 
ase) 

জজসাহেব- বলছেন--মিঃ কুলেন 
আর্মারর কাছাকাছি অনেকক্ষণ ধরে পড়ে- 


তাই তাঁর কাছ থেকে অনেক তথ্য 


প্রকাশ পাচ্ছে। সাজেণ্টি র্যাকবার্ন ও মঃ 


হুলেনের দু'জন সাথী যখন প্রাণ বাঁচাতে 


ছু দিল তখন কুলেন সাহেবও পালাবার - 
কিন্তু- 


ট্যাক্স! থেকে নামার সঙ্গে সঙ্গে এ দিক 


জন্য ট্যাকী থেকে নামলো। 


লক্ষ্য .করে পাঁচ-ছয়টা রিভলভার ফায়ার 
ছয়। হাজার হলেও ইংরেজ-তিনি তৎক্ষণাৎ 
মাটিতে লম্বা হয়ে সটান শুয়ে পড়লেন 
বং গাঁড়য়ে গাঁড়য়ে আর্মারী কম্পাউন্ডের 
সংলগ্ন একটি ঝোপের আড়ালে গিয়ে 
জ্কোলেন। তিন-চার মিনিট পর কোপটার 
ওপর চচের আলো এয়ে পড়লো এবং 


দাপ্তাঁহক পসমেতাঁ 


একটা রিডলবারের গুলা এসে তাঁর বাঁ 


কোমরে বিদ্ধ হলো। -অবস্থা আরো 
অঞ্গীন বুঝে তিনি হাত পা ছাঁড়য়ে মরার 
ভান করে সেখানেই পড়ে রইলেন। সেখানে 
তলার 'দকে দ্রুত ছুটে গেল। তখন 
আর্মীরা ডাঙবার শব্দ তানি **'তে পাচ্ছেন। 
তারপর আরও দৃশট মোটরগ।।ড় পাহাড়- 
তলার দিকে ষাঁচ্ছল। “আক্মমণকারারা” 
সেই দাও গাঁড় রুখবার জন্য ছুটে গেল 
এবং তান গুলীর শব্দ ও চীৎকার শুনতে 
পান। ঠিক সেই সময় আর্মীরীর দরজা 
সশব্দে উল্মুস্ত হলো বলে তাঁর মনে হয়। 
ব্যাকবার্ন ও হুলেন সাহেবের বর্ণনা 
পাওয়া গেল। তারপর সাঙ্জেণ্ট মোর্শেড 
আসরে এলেন। তাঁর অনেক বীরত্বপূর্ণ 
কাহিনী আছে। শত্রুপক্ষের কথা খ্রব 
ভালভাবে জানা দরকার, তাদের কাছ 
থেকেও আমাদের অনেক শিক্ষা গ্রহণ, 
করতে হবে। যথাস্থানে তা লিখব! এখন, 
জজসাহেব তাঁর মামলার রায়েতে যা, 
লিখেছেন সেখান থেকে সার্জেন্ট মোর্শেডের 
বিবরণ পাচ্ছি! বিশেষ লক্ষ্য করার আছে 
মোর্শেডও লোকনাথকৈ ক্যাপটেন টেট বলে 
বার বার ভুল করেছেন। | 
Segt. Marshead appears to 
have displayed that night cons- 
picuous courage, resource and 
presence of mind. ...when near 
the gate accross the Pahartali 
Road he heard fire or Six 
reports in quick succession 
from the direction of the AF.I. 
armcury and immediately after 
two more shots....The figures 
were moving about and three 
or four of them, were flashing 
torchlights about. At first he 
took them to be members of 
the Auxilliary Force as they 
were dressed in Khaki and 
were inside the armoury com- 
pound one man among them 
he noticed in particular who 
Was dressed in Khaki wore a 
Khaki topi and Sam Brown 
belt and appeared to him to 
be A.F.I. Adjutant, Capt. Taitt. 
He was bending over a pro- 
strate form on the verandah, 
and held & revolver in his hand. 
Mazshead mounted his 05৫19, 
went along the road to the 
main gate of the armoury com- 
pound which is near the -driil 
Hall, cycled through it, put his 


~~ ৬০৯২০ 


cytle up against the wall of 
Segt. Blackburn’s bunglow 
And from there walked towards 
the armoury. As he approach= 
ed two figures dressed in 
Khaki suddenly appeared on 
the verandah, one of them 
being the shout man he had 
taken for Capt. Taitt. This 
individual pointed a revolver 
at him and his companion 
pointed a rifle or musket at him 
and they shone a powerful 
electric torch on him and one 
of them shouted, “Hands up”, 
Marshead did not do so but 
being still under delusion that 
they were members of the 
Auxiliary Force, who were 
playing a rather crude practi- 
cal joke on him, cried Dont 
be a bally ass’. The answer was 
8 repetition in a louder and 
more peremptory tone of the 
order to put his hands up. 
He did 50, saying “AI right 
they're up—what's the mat- 
ter?” He was then about 
7 or 8 yards off from them. 
after a pause of a few 
seconds the man vith the torch 
and revolver whom he still 
thought to be Capt. Taitt said, 
‘That is one of them—shoot? 
He spoke in English but with 
an unmistakable Bengali 
accent. Realising then that 
they could not be members of 
the Auxiliary Force Marshead 
ducked and ran back and 
simultaneously they both fired 
at him. As he reached the 
main gate they again fired but 
again missed. Not stopping to 
pick-up his cycle he ran along 
the road and turning up te- 
wards Piccadilly Circus, met a 
car in which was Capt. Carter, 
the master of a B. I. ship. He 
asked Capt. Carter to take him 
to the police lines. By this 
time he realised that the man 
who had attempted to shoof 
him was not Capt. Taitt ané¢ 
he had came to the conclusion 
that the AFI. armoury had 


been attacked by local revolus 


tionar,es and that the stout 
an in question was one of 
them, Lokenath Bal, whom he 


knew by sight.” (Judgement, 
Chittagong Armoury Raid 
Case). 


ক্যাপ্টেন টেট বলে মনে হচ্ছিল। 
ঘুরে প্রধান গেট দিয়ে সাইকেলে চেপে 
ঢুকলেন। র্যাকবার্ন সাহেবের বাংলোর 
পাশে সাইকেল রেখে 'ভ্রল-হলের পাশ 
ধদয়ে আর্মীরীর দিকে এগোচ্ছেন, হঠাৎ 
দু'জন লোক এসে তাঁর পথ রোধ করে। 
তাদের হাতে রিভলভার ও বন্দুক 'ছল। 
তারা মোরশশেডকে মাথার ওপর হাত তুলতে 
| আদেশ দিল। মোর্শেডের তখনও ধারণা 
। তারা তাঁর সঙ্গে এক প্রকার-উগ্র তামাশা 
ঘরছে। তাই মোর্শেড বিরন্ত হয়ে বললেন 
»'ষত সব গদ্ভি_এ হচ্ছে বক?’ এই 
কথার পর তারা মোরশেডকে আরও কঠোর 
স্বরে হাত তুলতে আদেশ করে। মোশেড 
তাদের আজ্ঞা মেনে নিয়ে হাত তুললেন 
_ এবং বললেন--এই নাও বাবা হাত তূললুম 
শব্যাপাবথানা কি বলত? এই সময় 
মোশেডেব সচ্গে তাদের ব্যবধান মাত্র ৭1৮ 
গজ। টর্ট দিযে মোর্শেডকে দেখে একজন 
হুকুম দিল--এ ওদেরই একজন-_ গুলণ 
কর।' যে হুকুম দিল তাকে আগের 
মৃহূর্ত পর্যন্ত ক্যাপটেন টেট বলে 
মোশেডের ভ্রম হয়েছে। এখন বাংলা 
উচ্চারণে ইংরেজী শুনে মোশেড 





শ্রীধামনীমোহন কর প্রণীত 
- তলা তেশিস্লে 


মূল্য £ এক টাকা 


ছেলেদের জন্য আর একখানি 
ঘ্ুহস্যোপন্যাম। পাঠ আরম্ভ কাঁরলে 
শেষ না করিয়া ছাড়া যায় না। 
উপহার যোগ্য বই 
প্রাসদ্ধ চিন্রাশজ্পী 
শ্লীশেল চক্রবতাঁ* দ্বারা সুচাত্রত। 
ভাপা ও বাঁধাই ম্যদ্ধকর 
বস্‌মতণ প্রাইভেট লিমিটেড 
৯৬৬, বিপিনাবহারণ গাঙ্গুলণী স্ট্রঁট, 
কাঁলকাতা--১২ 


৫ টু 
৪ লান্তীহিক বসমত) 


স্বানশ্চিত হলেন যে এ টেট নয়। অবস্থা 


বেগতিক দেখে মোর্শেভ ক্‌কে পড়ে 
বেদম্‌ ছুট -দিলেন। তাঁর গায়ে গুলী 
লাগল না। সাইকেল না নিয়েই তান 


পাঙ্গালেন। {তান যখন মেন-গেটে 
পৌঁছলেন তখন আরও কয়ে- 
কটা ফায়ার  হয়েছে। কিন্তু 


সবই লক্ষ্যদ্রন্ট হয়। পিকাডাল দার্কাসের 
কাছে জাহাজের ক্যাপ্টেন মিঃ কার্টারের 
সঙ্গে তাঁর সক্ষাৎ হয়। মোর্শেড কার্টারের 
মোটরে পুলিশ লাইনের উদ্দেশ্যে গেলেন। 
এতক্ষণে সব ব্যাপারটা তাঁর কাছে পারচ্কার 
হয়ে গেছে। তান বুঝতে পারলেন এ কাজ 
এই জেলার বিপ্লবীদের এবং সেই বলশালী 
ব্যান্ত টেট নয়_স্বয়ং লোকনাথ বল্‌, যাকে 
সামনে দেখে তান চিনতে পারলেন। 

আর্মারী দখল করার পর এভাবে 
তাদের সেখানে প্রায় চল্লিশ মিনিট কেটে 
গেছে। ইতিমধ্যে, অর্থাৎ তিন-চার 'মানটের 
মধ্যেই আর্মীরীর দরজা ভাঙা হয় এবং 
তারপর এই সব ছোট ছোট ঘটনা ঘটে। 
এইরূপ আঁনশ্চয়তার মধ্যে আকুল উৎকণ্ঠায় 
তারা আমাদের উপস্থিত প্রাত মুহূর্তে 
প্রত্যাশা করেছে। আর্মারী দখল করার 
একঘন্টা পরেও আমরা সেখানে গয়ে 
প্োছই নি। যেখানে আমাদের তৎপরতার 
প্রয়োজন ছিল অনেক বোশ সেখানে শু 
পক্ষের গাঁতাবাধ ক্ষিপ্রতর দেখা গেছে। 
তারা ব্যাপক আক্রমণের বিষয় তখনও 
অনুধাবন করতে পারে নি, তাই এই 
আর্সীরীর হেভকোয়ার্টারাটি আক্রমণ ও 
দখল করে নেওয়া একটি 'বাচ্ছল্ন ঘটনা 
বলেই প্রথমে তাদের ধারণা হয়োছিল। সেই 
কারণে ক্যাপ্টেন টেটও একজনের কাছ 
ঘেকে সংবাদ পেয়ে একটি ছোট দল সঙ্গে 
নিয়ে আর্মারীর সামনে পাহাড়তলর 
রাস্তার ওপর নিজের গাঁড় নিয়ে উপস্থিত 
হয়৷ বারদর্পে গাঁড় থেকে নেমে সে 
ইণ্ডিয়ান 'িপাবালকান আর্মর সোনিক- 
দের উদ্দেশ্য করে চাঁৎকার করে বললো 
*তূমলোগ কোন হ্যায়? ক্যা মাঙ্গতা?* 
প্রভ্যুত্তরে জেনারেল ' বল কাঁঠন কণ্ঠে 
জানান 

“Halt, not a step further 
—or I will shoot you !” 


আগেই বলেছি ক্যাপ্টেন টেট প্রায় 
লোকনাথের মত .দেখতে 'ছিল। তেমনি 
লম্বা-চওড়া ও বাঁলম্ঠকায়। সাম্রাজ্যবাদ 
ইংরেজ ভারতবাস্ীকে কথায় কথায় বুটের 


লাঁথ মেরেছে ও হুকুম দিয়ে অভ্যস্ত সে. 


কেন আজ তাদের আদেশ মানবে? ব্যঞ্গের 
সুরে ক্যাপ্টেন টেট বলল--41891% ? 
বাঙাল? কুত্তা Halt ?" 

আমাদের জাজমেন্ট থেকে উদ্ধৃত 
করা 


৯৩৪২ 


“Then we stood up on the 
verandah on both sides. I was 
on the verandah facing the 
road. I heard Loknath chal 
lenging saying ‘Halt’. Then I 
heard a Saheb’s voice, ‘Bengali 
dog, halt’ 17 

আজ তাদের আর্মারী বিধ্বস্ত! 
সাম্রাজ্যবাদ বৃটিশ শব্তির মর্যাদা আজ 
“ভারতীয় গোলাম”দের পায়ের তলায় 
দালত! ক্যাপ্টেন সাহেবের কাছে অ: 
একেবারে অসহ্য। আভিজাত্যের স্বভাব- 
বশত উদ্ধত ক্যা্টেনের মুখে ব্যঙ্গোর 
হাস-এবাঙালন কুত্তা Halt 1” 

লোকনাথ নিজে আমাকে বিবরণ দিতে 
{গয়ে বলেছে_-“আমাদের যখন এইভাবে 
রাস্তার ওপর থেকে সামনে দাঁড়িয়ে 
সাহেবের দল সৈনিকের পোষাকে চ্যালেঞ্জ 
করল তখন আমার মনে হয়েছিল যদি 
একবার তারা বুঝতে পারে আমরা ভয় 
পেয়ে ঘাবড়ে গোঁছ তবে হয়ত প্রাত- 
আক্রমণ করবে। তা’ ছাড়া তখনও আম 
ঠিক করতে পার নি তাঁদের পেছনে গোপনে 
আরও লোকবল আছে ক না। জানি না 
{ক করে তখন হঠাৎ একটি উপস্থিত বুদ্ধ 
মাথায় খেলে গেল । আমি উচ্চকণ্ঠে শু 
পক্ষকে শ্ানয়ে আমার সৈনিক সাথগদের 
উদ্দেশে আদেশ 'দলাম-_ |) 

“Get ready with bombs! 
Ready—follow me—charge 19 1 

“আমার এই বুদ্ধ ও সেইরূপ একটি 
“বাস্তব-ভান” শতকে সম্পূর্ণ হতব্ুদ্ধি 
ও ভশীতগ্রস্ত করে তোলে। সঙ্গে সঙ্গে 
আমরা এক সঙ্গে 'তিন-চারজন ফাষার করে 
সেইদিকে কয়েক পা এগোতেই সাহেবদের 
অত দুঃসাহস, অত বিক্ৰম, অত দর্প, অত 
লম্ষবম্প সব মুহূর্তে বুদ্দদের মত 
মিলিয়ে গেল। সাহেবগোষ্ঠী ম্যাকবেের 
ডাইনী বুড়িদের মত কোথায় যেন 
স্পারটের মত উবে গেল-_তার পাত্তা আর 
আমরা -পেলাম না। তারা আমাদের লক্ষ্য 
করে একটা গুলীও যে ছোড়ে নি তার 
একমাত্র কারণ এখন আমার মনে হচ্ছে 
বীরপ্গাব সাহেবের দন ভষ করেছিল 
গুলী করলে হয়তো আমরা বোমা ছুড়ে 
সবাইকে নিশ্চহ করে ফেলব।” ) 

শব্তের ভক্ত নরমের যম! সাম্রাজ্যবাদ 
বাঁটশ সিংহের অত আস্ফালন গেল 
কোথায়? বাঙালী কুত্তা।-বলে “বৃটিশ 
সিংহের’ গোষ্ঠী এতাঁদন ধরে যে ইতর 
মন ও জঘন্য রুচির পারচয় দিয়ে এসেছে 
তারা এখন কতকগুলো ভেড়া ও শেয়ালের 
মত পালাল কেন? এই হচ্ছে সেই খাঁটি 
সাম্রাজ্যবাদী-চারত্--শব্তের ভন্ত নরমের্য 
যম। 

[ক্রমশঃ ॥ 


চেষ্টায় শ্যামপুর ব্রাঞ্চ ডাকঘরটা সাব 
পোস্ট আফসে রূপান্তারত হোল। সেই 


অন্জপাড়াগাঁয়ে এবার বেকে রোজ 
ননয়ম করে লাল গাঁড়টা য্যত:য়াত করবে-_ 
ঘার মাথায় ইং্রাজীতে লেখা আছে-- 

অন্যাদনের মত সেোঁদনও ডাকের 
'খলেটা নিয়ে যাবার জন্য রঘ7ঢ পোস্ট 
'আঁফসে আসতেই বড়বাব ভাকে মিনামনে 
'গরলায় বললেন-'আজ থেক ' তোমাকে 
"আর ডাক নিয়ে যেতে হব না রঘু! বড় 
পোস্ট আঁফস থেকে . তোমার জবাবের 
নোটিশ এসেছে।, 

আদিবাসী আর নিরক্ষর রথু। তাই 


বড়বাবূর কথাগুলোর মনে ঠিক বুঝতে 


মা পেরে শুধু ফ্যাল ফ্যাল করে তাঁর 
মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। 

শক করব বল। ওপর থেকে আদেশ 
এসেছে এখানে মেল রান্মরের আর দরকার 
নেই। এবার থেকে এ ‘মেল বাস’ সব ডাক 
ফরবার জন্য নিচু হয়ে বড়বাব্দ সিলের 
ভারখ বদলাতে লাগলেন। 

অস্ফুট এক আর্তনাদ করে উঠল 
দনঘু! শব্দটা স্বীকীতিরই যেন মনে হোল। 
বারান্দার এক কোণে নববধূর সলচ্জ হাসি 
মেখে হলদে রং-এর ব্যমগশ্ুলো জড়সড় 
হয়ে পড়ে আছে। রদ বার বার উদাস 


চোখে সেই ব্যাগগদুলোই দেখতে লাগল । . 


' বাঁধার আর উৎসাহ রইল না। 


খানিক পরে বড় আঁফসের হলুদ 
রংএর নিদেশনামা রঘুর হাতে তুলে 
দিলেন বড়বাবু। তারপর একটা, লম্বা 
খাতা সামনে তুলে ধরলেন। রঘু বাঁ 
হাতের বুড়ো অঞ্জুলে কালি মেখে খাতার 
এককোণে টিপসই দল। সই হতেই দশ 
টাকার নতুন চকচকে দ:'খানা নোট রঘুকে 
দিয়ে মাথা নিচু করে আবার নিজের 
চেয়ারে বসে পড়লেন। 

চাকার শেষ। 
আঁধকার নেই রঘুর। তব চুপচাপ 
স্থাণুর মত দাঁড়িয়েই রইল। এখানের 
কোন কিছুই সে স্পর্শ করতে পারবে না; 
তবু নিজের আঙুলের কালই দেখল কিছু- 
ক্ষণ। কি ভেবে সেই কাঁলটা কপালে 
ছঃইয়ে নিল, আর হলদে কাগজখানা 
কাপড়ের খুটে. ফেলল বেধে । চকচকে 


. নোট দুটো থেকে কেমন যেন এক সোঁদা 


গন্ধ বের হচ্ছে। ঠিক যেন বাঁশপাতা 
পচার গম্ধ। নাকের কাছে তুলে ধরে গন্ধ 
শুকলো রঘু। কাপড়ে নোট' দু'খানা 
একবার 
ভাবল উড়িয়ে দেয় হাওষাতে। কিন্তু কি 
ভেবে জামার পকেটে সয়ে ভাঁজ করে 
রেখে দিল। 

এবার কাঁড় যাও রঘু বড়বাকু 
ঘরের নিস্তব্ধতা ভেঙে বলে উঠতেই রঘদ 
চমকে উঠল! যেন বাঘের গর্জন শুনল সে। 
একরাশ ব্যথা আর মিনতি চোখের তারায় 
এনে বড়বাবুর দিকে তাকালো । একটু দয়া, 


২৩৪৩ 
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এখানে দাঁড়াবারও. 





একঢুকবো সহাশুভতি কি পাবে লা? 
ঘবের কোণে নববধূব লজ্জা মেখে জডসড় 
হলদে ব্যাগগ্লোর দিকে একবার তাবালো। 
নাঃ এবার ওবাও বাঁক ব্য কহে তাকে। 
আজ আর অন্যদিনের মত সনতজ্র হাসিতে 
ওকে ডাকছে না কাঁধে ভুলে নেবন জন্যে! 
ধখবে ধাঁরে বাইরে বোরয়ে এলে;। 


সামনে অফুরন্ত বদ্তীর্ণ পথ । পছনে 
রয়ে গেছে. মুঠো মুঠো কান্নার ঢেউ। 
একরাশ স্মৃতির উৎস! কোথায় বাবে 
সে? এই মুহূর্তে মনে করতে পাবছে 
না যাওয়ার জায়গাটা । তব; রাদ্তাব নেমে 
হাঁটতে লাগল। একসময় একটা বট- 
গাছের শিকড়ের ওপর বসে পড়ল রঘু! 
এখন খুব ক্লান্ত লাগছে। অথচ একসাথে 
কুঁড় মাইল, ছুটেও এতটুকু শ্রান্ত হয ন 
কোনাঁদন। সোঁদন ক্লান্ত জিনিসটা ওর 
অভিধান থেকে একেবারে মুছে গিযোছল। 
শিকড়েব ওপর বসে পড়তেই ছারাছবির 
মত ভেসে উঠল জীবনের সদ্য-সনাপ্ধ 


অধ্যায়ের নানা রংবেরংএব  টুকবো। 
টুকরো স্মাততরঙ্গ। স্বগ্নভর্ম ভ্ঞীবন 


এখন যেন 'িরম্ধ অন্ধকারে ডুবে গেছে। 


_ তব সেই তবঙ্গগুলোই যেন এখন সম্বল 


হয়ে উঠেছে।, ধীরে ধীবে মনে পড়ে 


তের 
জংগলে 


বয়স তখন কতই ' বা হবে? 


গিয়েছিল আসামের পাগলা হাতশ ধরবার 
জন্য! ছু" মাস ঘুরে বেড়াল মাহ তদের 
সাথে! =.ত মহরতে মৃত্যুর আশংকা; 
তবু প্রতি নৃহতেইি যেন বে'চে থাকার 
চরম আশ্বস রয়েছে জবনের মধ্যে। 


ফেলে আসা দিনগুলো কত বর্ণসমাবেশেই 


যেতেই আবার 'নজের গাঁয়ে ফিরে এলো 
খু | কয়েকটা বছর 'নরুপদ্রব একটানা 
একঘেয়ে জীবন। জংগলে কাঠুরে আর 
মাহূতদের সাথে ঘুরে কাটিয়ে দিল 
কয়েকটা বছর। এর মধ্যে বিয়ে করল। 
কিন্তু দু বছর যেতে-না-ষেতেই বৌ আর 
এক ভলের সাথে. কোথায় নেন পালিয়ে 
গেল। খোঁজবার অনেক নেষ্টা করেও 
ওদের খজে পায় নি। তারপর আর বয়ে 
ফরে নি-উংসাহ পায় নি, আর প্রয়ো- 
জনও হয নি। ছোটবেলা থেকেই মাহুত 
হবার স্বপ্ন দেখত। কিন্তু সে স্বপ্ন 
আকাশকুসুমের মত আকাশেই মিলিয়ে 
গেছে। 

এর পরের অধ্যায় খুবই বৈচিত্রময়? 
কুতুলপুরের চা-বাগানে একটা নতুন 
ডাকঘর খোলা হয়েছে। মেল রানারের 
প্রয়োজনে কাগজে কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েও 
একটা দরখাস্ত এলো না। না- আসার 
কারণও ছিল অনেক। ব্রা আঁফস আর 
সাব অফিসের দূরত্ব মাইল পাঁচেক হবে। 
কিল্তু পথটা জংগলে ভার্ত। আর বুনো 
হাতশরাও মাঝে মাঝে ঘুরে বেড়াত । মাইনে 
ছিল মাত্র দশ টাকা। ঠিক কার উৎসাহে 
মনে নেই তবু কি ভেবে সেই কাজটাই 
মৃনয়ে নিল রঘু 
বশ ইতস্তত করেছিলেন। এতবড় একটা 
দাঁয়ত্বপূর্ণ কাজে একজন িরক্ষরকে 
মাগালো উচিৎ হলো কিনা তা নিয়ে 
সনেক দন ভেবেছেন। ডাকের থলেতে 
1 বাগানের, চিঠিপত্র ছাড়াও অনেক মূল্য- 
মন জানসও আনা-দেওযা করতে হবে। 
'কন্তু দিন কয়েক রঘধুর কাজের উৎসাহ 
দেখে কেমন যেন নিশ্চিন্ত হয়েছিলেন। 
এবার তাঁর মনে হোল মেল রানারের কাজে 
ঘর মত লোক পাওয়া সত্য ভাগ্যের 
ক₹থা। ডাকের থলে কাঁধে নিয়ে সেই 
জংগল ভার্ত পথ 'দিয়ে নির্ভয়ে ঝড়ের 
মত ছুটে চলত! এই জীবন রঘুর কাছে 
ঘড় আনন্দের আর বড় আশার! 

নিজেকে রক্ষার প্রয়োজনে বড় অফিস 
থেকে রঘু একটা বর্শা আর অধিকার 
[চহ পেয়োছল। একটা ঘুঙুরও বাঁধা 
ছল বর্শার ফলায়। বুনো জন্তুদের ভয় 
দেখাবার জন্যেই হোক্‌ বা নিজের পদ- 
মর্যাদা প্রকাশের জন্যই হোক এ পথে 
ছাঁটবার সময় বেশ জোরে জোরে ঘুঙুর 
বাজাভো। দৌডবার দরকার না হলেও 


বড়বাব: প্রথম প্রথম - 


দাস্তাঁহক বসমতশ 


দৌড়ত। রঘ; ভাবত সরকাবের চাকর সে 
তাই না দৌড়লে সরকারকেই বাব 
অপমান করা হবে! তাই বেশ ভারান্ধ- 
চালে সবাইকে জানাতো তার বর্শার ডগায় 
ঘুঙুরের আওয়াজ - শুনেও কেউ যাঁদ 
তর পথ আগলে রাখে তবে তাকে বর্শা 
দিয়ে অনায়াসে দু্টকরো করে দিতে 
পারে। সরকার তাকে তার জন্যে কোন 
শাস্তিই দেবেন না। এক-একদিন আপ- 


-শোস করে_ এরকম ঘটনা আজ পর্যন্ত 


একটাও ঘটল না। এই অধিকার না ফলাবার 
মত দুর্ভাগ্য আর কি থাকতে পারে? 
হঠাৎ এক গার দাঁধস্বাস বেরিয়ে * 
এলো রঘ্‌র বুক 'চিরে! " 
, বুনো জন্তুদের প্রধান ঘাঁটি বাশ- 
বনের কাছে আসতেই আনন্দের , সাঁমা 
থাকতো ন্‌ রঘুর। উৎসাহ আর উদ্দীপনা 
শরীরের সমস্ত শিরা উপাঁশরাকে রখীতি- 
মত উত্তোক্দত করে তুলত। মাঝে মাঝে 
দু-চারটে বুনো হাতীরও দেখা 
ভয়ে পালিয়ে না গিয়ে তাদের কাছে এসে 
নানারকম শব্দ করে তাদের নাচাতো। 
আসামের জ্রংগলে ঘুরবার সময় হাতীদের 
সব কায়দা কানুন আর স্বভাব চার 
জেনে নিয়েছে। তাই তাদের দেখলে 
পালিয়ে যেত না। বরং কৌশলে এঁড়য়ে 
গিয়ে তাদের আরো রাঁগয়ে দিত। তব: 
কোন হাতা তাকে কোনাদন স্পর্শও করতে 
পারে নি। 


বট গাছের ছারায় বসে সেই স্মাতি- 
গুলো মনে করতে চেস্টা করল। একটা 
হাতীর কথা মনে গড়ে রঘুব। পথের 
একটা গরুবগাঁড় ভেঙে টুকরো টুকরো 
কবে শুড় দিয়ে লশ্ঠনটা তুলে নিয়ে 
পালিয়ে গিয়োছল। সওদাগব হাঁজকেও 
দুলতে পারে না রঘু। একেবারে উলঙ্গ 
করে ফেলে ঘোড়ার দৌড়ের মত সমস্ত 
বন ছুটিয়ে বৌড়য়েছিল। এদেব নিষেই 
খেলা করেছে অথচ আজো যেন অক্ষত! 
বরং তাদের অকৃত্রিম বন্ধু যেন সে! ভার 
স্রীবনের এই বাইশটা বছর যেন এক 
অপূর্ব সৌন্ল্যমাখানো সুষমায় ভরা। 
সেই মধুর জশবন আজ তার কাছে শুধুই 
স্বপ্ন! সেই সব পেয়োছব জগৎ থেকে 
আজ যেন সে বিতাড়ত। এখন চোখের 
সামনে একরাশ নবল্ম অন্ধকার। পথ 
কোথায়? বাঁচর আশ্বাস কোথায়? জাঁব- 
নের ভরসা কোথায়...... 


বাসের হর্ন কানে যেতেই চমকে 
উঠল রঘু । সেই সংগে নিজেকেও সামলে 
ধনল স্বপ্নের জীবন থেকে। বিকট শব্দ 
করতে করতে বাস তার আগমন বার্তা 
জানয়ে ডাকঘরের সামনে এসে স্থির হরে 


২০৪৪ 


পেতো 


দাঁড়িয়ে পড়ন। যাসের রংটা এখান থেকে 


হাতে তুলে দলেন। আবার একটা বিকট 
গর্জন তুলে বাসটা কয়েক মুহূতেই 
মিলিয়ে গেল জংগলের মধ্যে। রঘু ভাবে 
বাসটা শুধু ডাক নিয়েই গেল না, তার 
জাঁবনের শেষ ' খবরটুকুও বোধহয় নিয়ে 
গেল এঁ ব্যাগের মধ্যে প্ুরে। 


রঘং মনে মনে কল্পনা করছে বাস 
এতক্ষণে জংগলে ,পেছে গেছে। বাঁশের 
ঝাড় আর বড় বড় পাথরের সাথে শাল গাছ 
ভরা বনপথ ধরে বাস যখন এগুতে 
থাকবে তখন হাতীগুলো কি চুপ করে 
থাকবে? 

হঠাৎ রঘুর মনে পড়ে যায় দিন 
কয়েক আগে একটা হাতগ দলছাড়া হয়ে 
এঁদকে এসে পড়োছল। হাতাঁটার ডান 
কানে ক রকম যেন সাদা সাদা দাগ। তাকে 
প্রায় একমাস ধরে রঘু দেখেছে। রঘু ভাবে 
মেল রানারের যাওয়া-আসার খবর ওর 
মুখস্থ। সময়ও ভুল করে না। তারই 
আশায় সে বনের ধারের ঝোপে ল্যাঁকয়ে 
থাকতো। তবু রঘুর নিপূণ হাতের 
খেলোয়াড়ী চাল তাকে খোঁপয়ে 'দিত। 
দু-তনবার লেজ ধরে বাগিয়ে দি্োছল। 
কিন্তু কাল তার সব চাল ব্যর্থ হয়ে যায়। 
রাগাতে আর খেপাতে গিয়ে হাতটা তার 
এত কাছে এসে গিবোছল যে কোন মুহূর্তে 
তাকে ধরে ফেলতে পারতো। কিন্তু অনেক্‌ 
কৌশলে কোনরকমে পালিয়ে প্রাণে বেচে 
যায়। বন-্দ্রংগলে ঢাকা আঁকা-বাঁকা পথে 
ওর পিছনে ধাওয়া করা সম্ভব হর নি 
হাতীটার। প্রায় এক ঘণ্টা ধরে চলোছিল 
এই থেলা। শেষে ডাকঘরে পেশীছবার 
সময় হয়ে যেতেই অনেক কৌশলে পালনে 
এসেঁছল। তবু দুক্র থেকে রঘু দেখেছে 
সে কোথাও লুকিয়ে আছে ক না দেখবার 
জনো হাতটা শুড় তুলে হাওয়ার মধে 
গন্ধ পাবার চেষ্টা করছে । রঘুর মনে হো 
হাতটা বোধহয় আজো তাঁর অপেক্ষা 
ওখানে লুকষে থাকবে। 

অনেকক্ষণ পরে উঠে দাঁড়িয়ে হটিথে 
লাগঙ্গ। কাঁধে ব্যাগ, হাতে আত্মরক্ষা! 
হাতিয়াব আজ নেই_তাই দ্‌ পা ষেঃ 
এলোমেলো হযে যায। ঠিক স্বাভাবিক 
ভাবে হাটিতে পারছে না। শেষে দ্ধ 
দিনের অভ্যাস কখন যে এসে যায চলা! 
ছন্দে তা নিজেই টের পায় না। একস্মঃ 
সাঁত্য সে দৌড়তে লাগল! 
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ঘাঁশবনে নেমেছে 'নাবিড় নিস্তব্ধতা । 
এলোমেলো বাতাসে গাছের পতা দুলছে 
ময়নার দল গাছের পাতায় বয়ে আপনমনে 
দোল খাচ্ছে। মাঝে মাঝে পাঁথর িচির- 
মাচর শব্দ। তার পরই সর নিস্তষ্ধ। 


ন পথের ওপর বাসের চাকার দাগ্ধ কেটে বসে 


Li 


- পেল। 


কি যেন নড়ছে! খানিক পরে স্পষ্ট হয়ে 
উঠল অর্ধ চন্দ্রাকাব দাগ নেওয়া দু'টো 
কান_ ধীরে ধারে দুলছে। 


খোঁজে। কিন্তু দু'পা যেন চশমপী বোবা 


হয়ে পড়েছে। অনেক চেষ্টা বরল পালাবার 


এবার বুঝি সত্য ব্যর্থ হোল রঘু। 
সেভাবে কতক্ষণ ছিল খেয়াল নেই। হঠাং 
অনুভৰ করল একটা রবারের নলের মত 
কি যেন সৈ স্পর্শ করেছে! রবারের 


_পৃতুলের মত হয়ে গেছে সে! 


সেই হাতটা শড় দে তাব কোমর 
জাঁড়য়ে ধরেছে সেটা অনুভব করলেও 
স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। স্তব্ধ হয়ে 
একবার শুডটাও যেন স্পর্শ করে নিল। 
এবার সে বারো. ফুট উ্চুতে উঠে আড়া- 
আঁড়িভাবে শুয়ে সমস্ত জ্র গলটা দেখতে 


মাটির ওপর সজোরে আছড়ে পড়বে! 
এক মুহূর্তের জন্যে মৃত্যুর রূপটা 
উন্জবল হয়ে উঠল রঘুর -নোখের সামনে। 
পকেটের নোট দঃখানা আব কাপড়ের 
খুটে বাঁধা হলদে কাগজখালা যেন হাওয়ায় 
দুলছে! 

বারো ফুটে ওপর থেকে এবার রঘু 
নিচে নামল। আগের ক্ষিত্রতা নেই, তবু 
চোখের সামনে যেন নিরম্্ অন্ধকাব। 
সামান্য একটু রাঁসকতা করেই হাতপটা তার 
এতাঁদনের্‌ অত্যাচারের প্রতিশোধ নিয়েছে। 


ওর ভাগ্য বিপর্যয়ের কথা সেও বোধ হয . 


জৈনে ফেলেছে! | 
শরীরে মাটির স্পর্শে চোখ খুলল 

রঘৃ। তাবপর সমস্ত শবীরটা মাটিতেই 

এলিয়ে দিল। হাতাঁটা তখনও দূরে 


EE বানাতে আব বাঁ পাটা 


নাচাচ্জে। দু কান দুলছে আর দু চোখ 
যেন ঝনকেব মত জুল জল করছে! 
অবাক বিস্ময়ে স্ফ্রভাবে দেখতে 
লাগল রঘ:। বৃদ্ধ আক্লোশে হাতণটা 
এবাব সজোরে পদাঘাত করল। সমস্ত 
বন যেন ভাঁমক্ষম্পেব মত কে'পে উঠল ! 
তারপর বিক্রী বীবেব দৃপ্ত ভঙ্গীতে 
ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল বনেব মধ্যে! 
* ঈঘ তব চিৎ হয়ে শুয়ে থাকে মাটিতে ৷ 


রঘু জানে এই মুহূর্তেই সে. 


জান্টাঁহক বসুমতী 


নিজের সব সন্তা যেন হারিয়ে ফেলেছে। 
বেচে. আছে কি না সে বোধশন্তিও নেই 
তার! একটি মুহূর্তে কত বড় ঘটনা 
ঘটে গেল সেটা অনুমানও করতে পাবে 
না। একবার মনে হয় শরশীরের সমস্ত 
অনুভূতি একেবারে নিঃশেষিত। 
মনে হষ, তার মাথার মধ্যে থেকে কিসের 


" যেন ধোঁয়া বের হচ্ছে। বাঁশবনের পিছনে 


ক্লান্ত অবসন্বের মত বসে থাকে শুধু... 

চমত ডক বাচন আবমল 
পোঁ শব্দে। 

মাথার ওপর রি 
ঝড়ের মত উধর্যবাসে ছুটে আসছে বাস। 
কুতুলপুরের ডাক দিয়ে শ্যামপুরে ফিরছে 
বাস বাস তে ওর জঙ্গী নয়, তার 
প্রয়োজনের অঙ্গাও নয়! বরং তার শর! 
তার জাঁবনেব সবচেয়ে বড় ব্যর্থতা। 
নৈরাশ্যের জবালা ফাটিয়ে তীব্রভাবে বাসের 
দিকে তাকালো রঘু! বড়ের গর্জনে তার 
দিকেই ছুটে আসছে। তবু ্থিব হয়ে 
চুপচাপ বসে রইল রঘু। 'নার্বকার 
নিশ্চিন্ত নিশ্চল! জ্রীবনের সব দেনা- 
পাওনা সব চাওয়া-পাওয়ার পালা শেষ হয়ে 


গেছে যেন। ড্রাইভারের তীব্র হর্ন শুনল 
রঘু--কিন্ত কোন ভাবান্তর নেই ওর, 


চোখে মুখে। , যে তার জীবনের চরম 
সর্বনাশ ঘঁটয়েছে আজ তাঁর সাথে সে 


আবার _' 


শপড়ল ড্রাইভার আর সংগীরা। 


মুখোমূখি বোঝাপড়া কববে। কি তার 
অপরাধ? কোথায় ঘটেছে তাব গুটি? 
এমনিভাবে তার জীবন থেকে আনন্দ 
'সাবেগের সব রং ধুযে মুছে নিশ্চিহ্ন হযে 
যাবে কেন? জাবন যুদ্পে পরাজিত তবু 


শেষরক্ষা হোল না। সামনের চাকা 
নিশ্টাতভাবে এগিয়ে গেছে পথে বসা 
মানুষটার ওপর দিয়ে। লাফিয়ে নেমে 
বুকে 
পড়ে দেখল গাঁড়র চাকায় একেবারে পিষে 


" ‘গেছে মানুষটা! পরনে ল্াঞ্গ গায়ে খাঁক 


কোট- বোতামগুলোয় সরকারী দপ্তরের 
ধনদেশনামা। 

লোকটা আর কেউ নয় শ্যামগদরের 
হেল রানার রঘু মাহাতো! এত বড় 
আঘাতে এতটুকু বিকৃত হয় ‘ন মুখখানা । 
যেন জীবনের সব প্রশ্নের উত্তর খুজে 
পেয়ে এখন গভির শ্রান্তিতে 'নাশ্ন্তে 


ঘন্মৎচ্ছে !* 





* (মূল কাঁহনপ বিখ্যাত মালমলদ 
লেখক এস কে পোট্রকাট অবলম্বনে ) 


দেশে সেবায় নিয়োজিত, 
এযলবার্ট ডেভিড লিমিটেড 


কলিকাতা-_-৫০ 


নীতি ও বিজ্ঞানানুযায়ী ওঁষধ 


প্রস্ততকরণের এগ্রণী 


_্রাঞ্চ সমূহ_ 


থধোঘ্বে - মান্তাজ 
বেজওসাডা - 


আীনগল - 


- শিল্পী - নাণপুৱ 


গোন্াটী 








শদর্ন। কিন্তু এর বাজ [নাত হয়েছিল 


আরও আগে--১৯৪০ * সালের মুসলিম 
লশগের লাহোব আঁধবেশনে। লাহোর 
অধিবেশনে বলা হয়োছল পাঁকস্তান হবে 
ভারতের মুনলম সংখ্যাগরিষ্ঠ অণ্চলগ্যাল 
নিয়ে. ‘Sovereigns and 1009 
pendent states’ সেখানে প্রদেশগুল্ো 
স্বায়ত্তশাসিত হবে। কেন্দ্রীয় সরকার 
শুধু বৈদোশক নীতি, দেশরক্ষা ও মুদ্রা 
‘সরবরাহ নিয়ন্তর্ণ করবে। তখন পর্ব 
ঘাংলার তরুণ, বুঁষ্ধজীবীমহল বিশেষ 
করে ছাত্রবা অনেক আশা, করোছল; নতুন 
রাষ্ট্র “তাদের ' আত্মাবরাশের দ্বার খুলে 
দেকে- সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা নিশ্চিত 
ফরবে। 

কিন্তু পাকিস্তান সৃষ্টির পর মান 
আট মাস যেতে না (যেতেই পূব বাংলার 
জনগণের বহু আশার ভিত্‌ ধ্দে গেল৷ 
মুসলিম লীগ নেতাদের আসল রূপ প্রকাশ 
পেল ১৯৪৮ সালের ১১ই মার্চ তারিখে 
পূর্ক বাংলার মুখ্যমন্ত্রী: খাজা নাজিম- 
উদ্দটন। ঘোষণা করলেন, Pakistan is 
a Sovereign and 31009702707 
dent state’. ‘States’ কথাটার '9’ 
তুলে দিলেন। কৈফয়তে জানালেন লাহোর 
প্রস্তাবের %565695” কথাটা টাইপ করতে 
ভুল হয়েছে। আর সঙ্গে সঙ্গে জানালেন, 


ঘোষণা কবলেন, ‘Urdu and only. 


Urdu shall be the state 
Jangnage 61 Pakistan’ পূৰ্ব 
এর প্রাতবাদ 


বাংলার জনপাধারণ, 
জানালো । k 


তে হবে। এই সম্মেলনেই . আওয়ামণ 
লশগের জন্ম হলো। এই নবগঠিত রাজ- 
নৈতিক দলটির ওপর সম্মেলনের 
প্রন্তাবগদলো কার্যকর করবার জন্যে জনমত 
নংগঠনের দায়ত্ব দেয়া হলো. 

ইতিমধ্যে ক্ষমতাসীন মুসাঁলম লাগ 
ছলে আভ্যল্তরাঁণ দ্বন্দর প্রকট হয়ে উঠেছে। 
একাঁদকে গণ-বিক্ষোভ, অন্যদিকে দলীয় 
কোন্দলের ফলে অবশেষে 'লিয়াকত- 
রিপোর্ট প্রত্যাহত হলো । 

কিন্তু িছাীদনের মধ্যেই আর এক 
নতুন, সমস্যা'দেখা দিল। লিয়াকত আলার 
পর। কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ফজলুর রহমান 


- শ্রন্াপথে পা বাড়ালেন। তান প্রস্তাব 


করলেন, ‘বাংলা ভাষা লেখা হবে আরবী 
হরফে ॥ অর্থাৎ রাম্ট্রভাফা তো দুরের 
কথা, বাংলাকে আর বাংলাই রাখা, হবে না। 
আবার অসন্তোষ দেখা দিল। 

অসন্তোষ তখনো পুরোপুরি 
স্তিমিত হয় নি? ঢাকায় নিখিল পাকি- 
স্তানেব মুসলিম লীগের আঁধবেশন বসল। 
সভাপতির ভাহণে নাজিমউদ্দীন জানালেন, 
উদ্দৃই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট- 
ভাষা। নাঁজিমউদ্দন তাঁর পনেরই মার্চের 
চক্তপত্রের কথা ভুলে গেলেন। 

১১৫২ সালের ২৬শে জানুয়ারী 


৩০শে জানুয়ারী তাঁরখে ঢাকার 
ছাত্ররা খাজা নাঁজমউদ্দীন-এর এই ঘোষ- 
ণার প্রতিবাদে ধর্মঘট পালন করল। বিকেলে 
স্রকা বার লাইব্রেরী হলে আতাউর রহমান 
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সভা-অনুম্ঠানের সিদ্ধান্ত নেয়। আর 
সংগ্রাম পরিচালনার অর্থ সংগ্রহের জন্যে 
১১ই ও ১৩ই. ফেরুয়ারী পতাকা-দিবস 
হিসেবে পালন করার কথা ঘোষণা করে। 


তারিখে ধর্মঘট পালন করবার জোর 
প্রস্তুতি চলতে লাগল। ২০শে ফেব্রুয়ারী 
সন্দ্যে ৬টার সময় ঢাকায় ১৪৪ ধাপ 
জার করা হলো। সারা শহর উত্তেজনার, 


ভয়ে ২১শে ফেব্রুয়ারীর ধর্মঘট বাতিল 


করবার সিদ্ধান্ত জানাল। যুয লা নৈতা 


ওাল আহাদ ১৪৪ ধারা অমান্য করবার - 
পক্ষে মত দিলেন। এঁদকে বিশ্ববিদ্যালয়ের 


পালন করে যর 'বেলতলায়? 
মালত হলো। এখন আর-বেলতলা নেই 
হয়েছে আমতলা । কেন্দ্রশ্ষ সংগ্রাম পাঁর- 
যদ থেকে আওয়ামী লীগের সাধারণ 
সম্পাদক সামদুল হক ছাত্রদের শোভাযাত্রা 
বের না করবার পক্ষে যাস্তী দেখালেন। 
কিন্তু ছাত্ররা তাদের সিদ্ধান্তে অটল 
্ইলো। তবে যাতে ক্াপক গোলযোগ 


. দেখা লা দেয় তার জন্যে ৪জন ৪জন 


হিন্দুরা পাকিস্তানকে ধ্বংস করবার জন্য 
আন্দোলন চালাচ্ছে। 'Dhoties ro- 
amings 5৮29 এই ছিল হেড 
লাইন। সদরঘাট এলাকার বিক্ষুব্ধ জনতা 
ও ছাত্ররা 'মানং নিউজ পোড়াতে থাকে। 
সেখান থেকে এক শোভাযাত্রা নবাবপুরের 
দিকে এগুতে থাকে। নবাবপুরে পুলিশ 
শোভাযাত্রার ওপর গুলে চালায়। ফলে 


"একজন 'রিক্লাচালক মারা যায়। 


এঁদিন ছাদের ঈ্গে জুবনসাধারণও 
যোগ দয়েছে। রেলওয়ে ও ঢাকা সেক্রে- 
টাঁরিয়েটের কর্মচারীরা পুলিশী জুলুমের 


" প্রীতবদে কাজে যোগ-না দিয়ে শোভাযাত্রায় 


যোগ দিয়েছিল। 
বিকাল- ওটায় পাঁরষদ-আধিবেশন 
বসল। বাংলাকে পাকিস্তানের সরকারী 


ভাষা হিসেবে স্বকৃতি দানের সুপারিশ 
করে এক প্রস্তাব পাশ করা হলো। 
২৩শে ফেব্রুয়ারী থেকে ব্যাপক ধর- 
পাকড় শুরু হালো। প্লিশের সব বাধা- 
'বিপাত্ত সত্বেও ছাত্ররা রাতারাতি বরকত 
মিনার তুলে ফেলল। বাংলা ভাষার বার 
শহাঁদদের প্রাত ছাত্ররা শ্রদ্ধা জানালো । 


সঙ্গে-সঙ্গে বহু রাজনোৌতক নেতৃবৃন্দ - 


এবং অধ্যাপককে গ্রেপ্তার করলো! পুলিশ 


-  আব্বলহাসেম, খয়রাত হোসেন, অধ্যাপক 


মৃজাফর আহম্মদ, অধ্যাপক আঁজত গুহ, 
অধ্যাপক মুনীর চৌধুরাঁ, অধ্যাপক পৃলিন 
দে ও গোবিন্দলাল ব্যানা্জঁ : প্রম্খকে 
গ্রেপ্তার করলো । মৌলানা ভাসান*ও 
গ্রেপ্তার হলেন। " 
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-গার্ব। 


হ৪শে ফেব্রুয়ারী আঁনাদস্টকালের 
জন্য পারষদ-আঁধবেশন মুলতুবী ঘোষণা 


করা হলো। পলিশ শহীদ নাব ভেঙে 


ফেলল। প্রদেশব্যাপণ নির্বিচাবে গ্রেপ্তার 
আঁভিযান শুরু হলো। 
২৫শে ফেব্রুয়ারী থেকে বিশ্ববিদ্যালয় 


ও কলেজগুলো আঁনার্দন্টকালের জন্যে 
বন্ধ কবে দেওয়া হলো। 
২৭শেফেব্রুযারী রাতে নূরুল আমীন 
এক বেতার ভাষণে ঘোষণা করলেন, 
ভাবতীয় এজেন্ট ও নাশকতা কার্ষে লিপ্ত 
্লান্ট-বিবোধী ব্যান্তদের তান সাফল্যের 
সঙ্গে দমন কবেছেন। 
এই আন্দোলনের প্রত্যক্ষ ফল দেখা 
গেল ১৯৫৪ সালের 'ির্বচনে। মুসলীম 
লগ সরকারের চরমতম পরাজ্রয ঘটলো। 
আন্দোলনের সাফল্যজনক ফলশ্রুত হলো 
১৯৫৬ সালের শাসনতন্দে। সেই শাসন* 
তল্মে বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হসেবে 
মৰ্যদা দেওয়া হলো। ছাত্রদের আত্মদান 
সার্থক হলো। 
প্রাতবছর ২১শে ফেব্রুয়াবী তারিখে 
পূর্ব বাংলায় রাষ্ট্রভাষা-দিবস পালন হয়৷ 
শহীদ মিনারে সকলে পুষ্পার্ঘা দেয়। 
বাংলা ভাষার জন্যে পূর্ব বাংলার 
ছাত্রদের এই আত্মদান সমস্ত বাঙালীর 
আজ পূর্ব বাংলায় বাংলা ভাষায় 
টৌলগ্রাম চালু হয়েছে। ঢাকার রাজপথে 
মোটর গাঁড়, বাস, লারতে বাংলায় নম্বর 
পড়েছে। পথের দু-পাশে দোকান-পশারের 
নামও বাংলায় লেখা হচ্ছে অথচ 


পাঁশ্চম বাংলায় বাংলা ভাষার অনাদর 'দন 
দিন বেড়েই চলেছে। পূর্ব বাংলায় ছা 
দের আত্মদানের কথা স্মরণ করে 
আমাদের দৈন্য দূর হবে ক? | 










ই রর বেদনা নাশক মালিশ 


বাত, কোমরে বেদনা, হাত" 
ষ্ পা-কাম্ড়ানি, যচকানি 
| ইত্যাদিব উৎ্কট মালিশ! 


| বেঙ্গল 
| কেয়িক্যাল 
কলিকাতা 


বোম্বাই পৰ কানপুব 


সন্দেহ হয়, আটঘাট বেধে যাঁরা 
ভোটযুশ্ধে নমেন, অথবা যাঁরা কোমর 


বেধে নিবণচন-বৈতরণশ িঝ্োবার কথা . 


ভাবেন, তাঁরা প্রত্যেকেই এক-একটি খুদে 
ধিজ্ঞানী। প্রকৃত বিজ্ঞানীর মতোই ওরা 
পরণক্ষা ও পর্যবেক্ষণের মধ্য দিয়ে নতুন 
কিছ: অভিজ্ঞতা লাভ করেন। স্বীকার 
কার, এই অভিজ্ঞতা ও*দের সকলকেই 
[সাপ্ধির স্বর্ণাশখরে বসায় না; বরং অনেক 
ক্ষেত্রেই করে শিখরচ্যত। অনেক ক্ষেত্রেই 


ভক্ষুদের | যথার্থ 'বিজ্ঞানভিক্ষুব 
পক্ষেও এ ধরণের  মরীটিকা-দর্শন 
গ্বাভাবিক ক না, তা’ নিয়ে প্রশ্ন উঠতে 
পারে। কিন্তু তবু নির্বাচনের সময়কার 
রোমাণ্-সুখ ও শিহরণকে নিশ্চয় কোনো 
ভোটযোদ্ধা অস্বীকার করতে পারবেন না। 
বিবি 
মহাবিজ্ঞানী নই। 

ঠিক কথা। কিন্তু তবু একটা প্রশ্ন 
"থেকে যায়, ভোটাভিক্ষুরা প্রয়োকনমাফিক 
ছোটকে বড় আর বড়কে ছোট করে 
দেখাবার কাষদাটা প্রাতদ্বন্বীর দোষগুণের 
ক্ষেত্রে প্রয়োগ না করলে কি ভালো করতেন 
না? অণুবাক্ষণ আর দূববীক্ষপ যন্কে 
শন্তিশেল 'হসেবে ব্যবহার না করলে কি 
_ চলতো না? 

এর উত্তরে অনেকেই হয়তো বলবেন, 
চলতো, কিন্তু ভোটফদ্ধের ক্ষেত্রগুলো 
তবে সাঁত্যকাবের এক-একাঁটি ল্যাবরেটরী 
হয়ে উঠত না। খুবই মূল্যবাল কথা। 
কে অস্বপকার করবেন এই ল্যাবরেটউরশীকে 2 
সেখানে আমরা কি দোখ না যে, প্রচার 
নামক একাঁট যন্তের সাহায্যে অসাধ্য- 
সাধনের কাজ চলছে? আমাদের মধ্যে 
- অনেকেই কি পূলকিত হন না এই ভেবে 


শবে এত সব কাশ্ডকশীর্ত ঘটত না? আর 
শনবণচননকমিশনও  বিজ্ঞান-সিদ্ঘ উপায়ে 
কাজ চালাবার জন্যে এতটা উতলা হতেন 


মা। 
এদিকে দেখতেই পাচ্ছি, কিশনের 





কার্যক্স থেকে বিজ্ঞান-রাশম 'বিকারিত 
হচ্ছে। 


হয় সে সব দেশে। 
এমন কি বিমান পর্যন্ত যোগ দেষ। বহু 
জায়গাতেই ডোটগ্রহণ করা হষ যন্তের 
সাহায্যে, যা'ব নাম হল 'ভোঁটং মোঁসন?। 
শুনেছি, আমেরিকা যুন্তবাম্ট্রে গত সাধারণ 
নর্বাচনে শতকরা ৬০ জন মোঁসনের 
মাধ্যমে ভোট দিয়োছল। 

আমরা অবশ্য 'ভোটিং মোসন, অবাধ 
এখনও এগোতে পার নি। কিন্তু 


সারা দেশে প্রায় একই সঙ্গে . 
ধনর্বাচন-অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছেন . 
এ'রা। ডাকযোগেও ভোটগ্রহণের ব্যবস্থা - 
করেছেন টোঁলাভসন-মারফৎ - 





ব্দ্ধদেব ভট্টাচার্য 





| 


আসল চেহারাটা দেখিয়ে দেবার এই 


চমৎকার কায়দা! 


এই কায়দা দেখাতে গগয়ে প্রাথা'দের জা 


উত্তর-' 


. ' এই সব খবর শুনে আমাদের পরিচিত 
এক 'নর্দলীয় প্রাচী দুঃখ করে বলে- 
ছিলেন, বড় ভুল হয়ে গেল। এমন 
জানলে সূর্যকে প্রতীক করতুম না। 
তাঁকে সাম্মনা 'দষে বললুম, এর 
পরের নির্বাচনে আপনার প্রতীক হোক: 
ফৃদ। সহজেই সংগ্রহ করতে পারবেন 
আর 'দতেও পারবেন অনেককে । এবং 
দিলেই নেবাব প্রশ্ন। 
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গোবিন্দ চকবতর রী 
ই্দনকাল কিছু অন্যরকস | পরপর কি খবরটবর, 
মুখে লাগাম কষবেন। I ছেলেপুলে কট? 
দেখছেন ত' অবস্থাটা আমার কথা না-ই ধরলেন 
কোথায়, মশাই, বসবেন ? এই যে ছে'ড়া চাঁট! 
তা ডাইনে না বাঁয়ে যাচ্ছেন, | 





1 
| 


আসাই বা কোথ্‌ থেকে? 
: ইলেকশন্টা দেখে? 





একজন ভোটদাতা তাঁকে শুঘালেন, 
তারা থেকে সূর্যে নেমে এলেন যে বড়? 
{তান বুঝিয়ে দিলেন, কই নামি নি তো! 
যেমন ছিলুম ঠিত তেমনই তো আছ। 


শা ব্যাখ্যায় মন ভরল না তাঁর! বললেন, 
ঠিক বুঝলুম না। খোলসা করে বলুন। 

প্রা বললেন, সূর্ধও কি তারা 
নয়? তারার মতোই কি সে নিজেব 
আলোকে ঝলমল করে না? 

এদিকে ৯ই ফেব্রুয়ারী সংবাদপত্র 
থেকে ডীঁড়য্যার এক নির্দলীয় প্রাথণর 
কতিকিথা জানা গেল। দেখল-ম. সংবাদে 
স্পম্টই বলা হয়েছে, প্রার্থীটি. তাঁর 
ভোটাবদের মধ্যে অকাতরে িলোচ্ছেন। 
উঠলুম। মনে হল. প্রতীক বালে 
দেওযার মানেই হচ্ছে নিজেকেও 'বালিষে 
দেওয়া; আর এ তো বৈজ্ঞানিকেব িচ্কাম- 


ক্বারস্থ হতে হয়। 


নিয়ন আলোকে “ 


আয়োজন ধরতে হলেও বিজ্ঞানের কাছে 
ধর্ণা দেওয়া ছাড়া উপায় ৷ এ ছাড়া 


ধারগুলো তো এক-একটি ব্যালেন্স। কাঁটা 
কোন্‌ দিকে হেলছে, তা’ 'ওই বাক্সের 
ম্যাটার দেখেই নির্ধারিত হয়। ম্যাটারে 
ভুলদ্রান্তি থাকে না, এমন কথা বলাছ নে; 
কিন্তু প্রশ্ন, ভ্রান্তি কোথায় নেই? অতি 
ঘড় বিজ্ঞানশীও কি হলপ করে বলতে 


পারেন, আমার ব্যালেন্সাট খত? তা" 


যখন পারেন না, তখন আর ব্যালট- 
পেপারের ভুলছ্রান্তি নিয়ে প্রশ্ন তুলে লাভ 
নেই! বরং বলে রাখা ভাল, এই 'বিশ্ব- 
সংসারে 'আ্যবসোলিউট' সরলরেখা যেমন 


মাকে মাঝে দিয়ে ফেলেন। গরুব শিং-এ 
ব্যালট-পেপার ঝুলিয়ে দেন ফ্লেউ। কেউ 
আবার ঝেজান ধানের শীষে! অনেকে 
আবার নিশ্চিন্ত হবার জন্যে গাছের মাথায় 
বা ঘবের চালে ভোট রেখে ভাসেনা এ 
ছাড়া প্রদ্দীপকে ভোট দিতে 





নির্বাচনের ব্যাপারে বিজ্ঞান-ব্যাদ্ঘটা 
অজ্ঞানদের ওপর জোর করে চাঁপয়ে 
দেওয়া হচ্ছে। যে আদৌ চোখে দেখে 
না. তাকে বলা হচ্ছে, বর্ণালী বিশ্লেষণ 
ফরে রিপোর্ট দাখিল করো। 

সে কারণেই রিপোর্টে সব সমর - 
বিজ্মান-বৃদ্ধর পাঁবচয় মেলে না এবং 
ভোট-গ্রহণ কেন্দ্রে গিষে অনেকেই যে সব 


যায়! i 

অতএব দেখছি, একদিকে প্রচার নামক 
প্রদীপের মধ্য থেকে “বিজ্ঞানের কৌশল? 
মামক দৈত্যটা বোরয়ে এসে সাধারণকে 


সাধারণকে যেন বলা হচ্ছে, “তফাৎ যাওঃ! 
কিন্তু তব: প্রশ্ন থেকে যায, কোথায় 
যাবে তা'রা? নিজেদের ঘরে? 
প্রশ্ন উঠতে পারে এখানে, ঘবে গযে ওর 
নিশ্চিন্তে টিকতে পারলে (তা? ভোটের 
ফ্যমানভাসারবা ওদের বেনাই দিলে তো? ' 
এক কথায় এব উত্তব হলনা! 
বেহাই ওবা কোনোদনই পাবে না। যত- 
দিন অশিক্ষা নামক জগম্দল পাথবটা 
ওদেব বকের ওপর চেপে থাকবে, ততদিন 
রেহাই পাবার কোনো সম্ভাবনা দেখাছ 
নে। অতাঁদন অলিক্ষানিক্ও ওদেব কাছে 
“খয়োরী অব বিলারিভিটি' বাখ্যা করার 
স্পর্ধা পোষণ কববেন। শুরা বুঝবে না 
কিছুই এবং কদাচিৎ কেউ কখনও হযতো 


_ নিরূপায় হয়ে বলবে, ‘সব বুট: হ্যায়' 
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ধিধ্যাভ ইটালীয়ান নাট্যকার *ঁপরান- 
দেল্লো জন্মগ্রহণ করেন ১৮৬৭ সানে 


কিন্তু তান 'সাঁত্যকার নাটক লিখতে - 


শুরু করেন বিগত প্রথস বিশ্ব মহাযুদ্ধের 
লময় থেকে। এ সময় তাঁর বয়স হয়েছিল 


তাও ঠিক বোঝা "যায় না--আসলে এই 
দুই নাট্যকারের ভেতর জক্ষপীয় সাদশ্য 
খুবই কম। পিরানদেল্লোর দুই পূর্বসূরী 
»জউসেপ গিক্লাকোসা এবং ব্লবার্টো ব্লাকো 
» এবং ইবসেনের বচনায় বরং অনেক মিল 
খুজে পাওয়া যায়_কারণ এ'রা দুজনে 


অদ্ভূত 


‘one in reality and ‘oneina 
orld of 11105107- আমাদের 
প্রত্যেকের ভেতর দুটি বাাঁক্ত থাকে, একটি 
গমাদের বাস্তব সত্তা। "অর্থাৎ আমরা 
আসলে যা তাই, এবং অপগ্ররাঁট হচ্ছে 





করতে চাই! 

. ‘Those who. wish may of 
course try to trace this theory 
back to the doctrine of the dife- 
lie’, Brut there can never be 
any real connexion, because 
Pirandello with the quick and 
subtle mind of Southern Italy, 


and the light 80078 airy imagina-. 


tion which is a national heri- 

tage, is made of quite different 
stuff from Ibsen. 

[Martin Lamm. 

পিরানদেল্লোর বিষয়ে এতাবৎ যা কিছু 

আমরা জানতে পেরেছি, - তার মূলাধার 


Some of his ‘own experi- 
ences were indeed .as fantastic 
as those of the heroes in his 
plays. 

+ [ Lamm. ] 


একট: -অত্াচাবী প্রকাতর লোক ছিলেন 
স্রাঁকে দাবিষে রাখতেন এবং চরিতও তাঁর 
খুব ভাল ছিল না। বহু গুণ সমন্বিত 
তাঁর এক বন্ধ ছিল-এ*র নাম 
পোর্টদ্যানোও দুই বছ্ধ্দতে ঠিক করলেন 


তাঁদের ব্যবসাকে ঘুস্তভাবে চালাতে পাবলে 


করা হল 'পোর্টলানোর মেয়ে এ্যান্টো- 


ব্যবসায়িক দৃষ্টিভজ্গীতেই এর গুণাগুণ, 
প্রীতি বাঁতস্পৃহা আবও বেড়ে 


সের সমর মহলা কোন ডাক্তার 


নভে ডারারকে তে রেবলে তরি 


খাটানো “ছিল এবং এই জঙ্চো সে সক্ও 
গেল। এর ফলে গ্যান্টোনিয়েটা এগন 

আঘাত পেলেন যা কিছুতেই 
ঠিকভাবে সেরে উঠল না। জশীবিকার্ভানের 


- জন্য এই সময 'পিরানাদল্লো ্স্দশশিদর 


ইটালীয়ান ভাষা শন্ষ্ম দিতেন এবং 
ঘণ্টায় পাঁচ 'লিরা হিসাবে চার্জ করতেন। 
তাছাড়া তিন এক মাহলা 'বদ্যালঘে 
শিক্ষকের কাক্ত নিলেন এবং পয়সা 
রোজগারের জন্য লিখতে শুরু করলেন? 
এাঁদকে সম মানাঁসক সমতা হারানোর পর 
বাপের মত সন্দেহবাঁতগ্রস্ত হয়ে 
উঠলেন এবং স্বামীর জীবন করে তুললেন 
দুখযহ। বাধ্য হয়ে 'পিরানদেলোকে 


রোজগার করতেন তার প্রতিটি ললডো 
চর হাতে তুলে দিতে হোত এবং 
গাঁডরভাড়া 


&০ সেন্টোসাম 'হসাবে দিতেন! জীবনের 
খঁপন্যাঁসক হিসাবে বশ এবং প্রাতষ্ঠা 


খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। 

“His plays sound like im- 
provisations—and so they are. 
He has said himself that in one 
year he wrote nine plays, and 
two of the best of these only 
took him a few days to write.” 

‘°° {Martin Lammw.] 


এ থেকে মনে হতে পারে যে পিরান- 
দেল্লো মাস: প্রোডাকসন করাছলেন-কিন্তু 
ধ্যাপাবটা ঠিক তা নয়। তাঁর অনেক- 
লেখা ছোট গল্পের ওপর ভিত্তি করে। 
অর্থাৎ সারা জশবন সাহত্যেব বাশিচায় 
যেসব নানা রঙের ফুলগীল ছোট গল্পের 
আকারে ফ্যাটয়ে তুলেছিলেন, সেগুলোকে 
পঞ্চাশ বছর বয়সে নাটকে রূপ দিতে লাগ- 
লেন। এই বার্ধকোই তান প্রচুর যশ, 
অর্থ এবং সৌভাগ্যের অধিকারী হলেন 
অথচ এ টাকা যৌবনে পেলে অত ক্চ্ছ- 
সাধন করে তাঁকে সে সময় জীবন কাটাতে 
হোত না। এই ব্যাপারটাকে_দু -একাঁটি 
আত্মজনীবনখমূলক নাটকে একথা তানি 
পাঁরচ্কারভাবে বুঝিয়ে দিষেছেন--তিনি 
ভাগ্যের পারহাস হিসাবেই গণ্য কবেছেন। 

কিন্তু সে যাই হোক যে বিরাট অর্থ 
এই সময় পিরানদেল্লো রোজগার করলেন 
ভাঁবষ্যতে সে টাকাও সবই নষ্ট হয়ে যায়ঃ 
পরানদেল্লো ১৯২৫ সালে রোমে একটি 
ম্যাশনাল িয়েটার প্রতিষ্ঠা করেন, এখান- 
কার আঁভনেতার দলকে 'নয়ে তিনি 
ইংলন্ড এবং কষ্টিনেস্টে টুরে যান। এই 
পাঁরকুমায় তাঁর ৬০০,০০০ িরার লোক- 
সান হল। শেষ বষসে গৃহহারা এবং 


কপর্দকশন্য অবস্থায় তিনি দেশে দেশে 


ঘুরে বেড়াতেন এবং নিজের রচনার স্টেজ 
বা ফিল্ম প্রোডাকসনের ব্যবস্থা অবতেন। 


তাঁর এইসব দেশ পাঁবক্রমার পিবান-- 


দেল্লোকে অনেক সমষেই শুনতে হোত যে 
তাঁর নাটকগুলো অত্যন্ত জটিল এবং 
ইন্টালেচুয়াল। এই বকম এক পরি- 
স্থাততে তানি বলেছিলেন আধুনিক 
নাটকে তাঁব অবদান হল" বিচারতাপ্ধকেশ 
শআবেগে” রূপর্ণয়ত করা। 

“But his logic 
devastating than Shaw’s, and 


Is more 


লাপ্তাহিক বসমতাঁ 
Sometimes leads to conclusions 


Thich seem even more hair- 
raising to conventional moral- 


ity.” 


[ Martin Lamm.] 

এর একটি ভাল উদাহরণ হচ্ছে পিরান- 

দেল্লোর মজাদার এবং চমবপ্রদ কমোড 
“থিৎ্ক ইট ওভার, জিয়াকোমিনো? 

এ নাটকে একটি উৎকট চরিত্রের সাঁসি- 
লিয়ান স্কুলমাস্টার আছে--তার নাম হচ্ছে 
-টোটি। সে সত্তর বছর বয়সে ফুবতণ সরা 
খুজে বেড়াচ্ছে_কারণ স্যীটি বিধবা হলে 
ধফনান্স ডিপাটমেন্টকে রহাদন ধরে 
তাকে পেনসন দিতে হবে। [টো জানতে 
পারল যে স্কুলের পোর্টারেব মেয়েটির 
সম্তানসম্ভাবনা হয়েছে এবং এর জন্য 
দরশ তারই এক পূর্বাতন ছার 'জিয়াকো- 
মিনো। মেয়েটির বাপ-মা এ যুবকের 
সঙ্গে তাদের মেয়ের বিয়ে | দিতে রাজী 
ময়। টোট নিজেই মেয়েটিকে বিয়ে করল 
এই সর্তে যে বা বরাবর তার 
প্মিক হিসাবে থাকবে | এবং টোটির 


বোন. একজন অত্যন্ত 
টপ 
চালত করবার চেস্টা ৷ এ'রা 
জিয়াকোমিনোর সঙ্গে অন্য) এক যুবতঁর 
ভি ক আটো ay 
বলাতে চেষ্টা করলেন যে |জিয়াকোমনো 
শিশুটির বাবা, নয়। টোটা একথা বলতে 
ফ্রান্স হল না এবং ভয়] দেখালো যে 
ধজয়াকোমিনোর ভাবী সব কথা 
জ্রানিয়ে দেবে! এতে কাজ হল--জিয়াকো- 
মনো শিশুটিকে নিয়ে টোটির বাড়িতে 
চলে গেল। ধর্মযাজক মন্তব্য করলেন £- 
এটা একটা অত্যন্ত ভষাবহা!প্রাপকার্য করা 
হচ্ছে। টোট ঘণাভরে | উত্তর দল £ 
তুমি আসলে ক্লাইস্টেও বিশ্বাস কর না 
বলে, একথা বলছ। ক্লাইস্টেব উপদেশের- 
সারমর্ম না বুঝে, সকুলমাস্টারেব মত উপ- 
দেশ 'দিচ্ছ। ৰ 

এই নাটকটি এবং অন্যান্য কয়েকটি 
নাটক প্রচলিত নর্শীতবোধকে ধূলিসাং 
কবে দিয়েছে। আবার কয়েকাঁট 
নাটকে তান ভ্রগতে আসল সত্য বলে 
কিছ? আছে এ-কথাও স্বাঁকার করেছেন। 
মজার হাস্যরসাত্মক নাটক রাইট ইউ আর 
ইফ ইউ থিত্ক ইউ আর'এ পরানদেল্লো 
প্রতিষ্ঠিত করবার চেষ্টা করেছেন পৃখিবাঁতে 
‘পূর্ণ সত্য’ বলে কিছু নেই। মানব-প্রকীত 
এবং পাঁরবেশকে বোঝাবার্‌ বাঁধাধরা কোন 





এদের একের অপরের সঙ্গে 
দেখা করবার সুযোগ থাকল না। যে ছোট্ট 
শহরটিতে নাটকীয় ঘটনা ঘটছে, সেথান+ 
কার লোকজন এই অদ্ভুত ব্যাপার লক্ষ্য 
কবে এর রহস্য জানবার জন্য কৌতূহল 
প্রায় ফেটে যাবার যোগাড়। 

পঞ্জা প্রচার করল যে তার প্রথম স্মী 
একি ভূমিকম্পেব সময় মারা যায় প্রায় 
চার বছব আগে। এর দু'বছর বাদে সে 
আবার বিয়ে কবে। তার প্রথম স্তশর মা. 
পাগল এবং তাঁর বিশ্বাস তাঁর মেয়ে মারা, 
যায় নি। এই অলীক কল্পনাকে নণ' না 
কবে দেবার জন্যই পঞ্জাকে বাধ্য হয়ে' 
ভান কবে চলতে হচ্ছে যে সে উন্মস্তেব! 
মত জেলাস এবং স্তর মাকেও তাঁর 
মেয়ের সং্গে দেখা কবতে দিতে রাজী 
নয়। কাবণ দেখা, করলে যাঁদ শাশ্াঁড় 
বুঝতে পারেন বে পঞ্জার দ্বিতীয় পক্ষের 
স্ত্রী তাঁর মেরে নয়, তাহলে তাঁর পাগলাম 
আবও বেড়ে ষাবে। 

শাশুড়ি আবাব এ ব্যাপারের এক 
অদ্ভূত ব্যাখ্যা দিলেন! পঞ্জা ভাঁব প্রথম 
স্বীকেই আবাব বিয়ে করেছেন। পঞ্জার 
ভযাবহ জেলাসণীর জন্য ডান্তারের উপদেশে 
তাঁর স্তীকে স্বাস্ধানিবাসে পাঠিয়ে দেওয়া 
হয় এবং পঞ্জাকে বলা হয় যে সে মারা 
ণেছে। পরে ম্ত্রীব সঙ্গে সাক্ষাৎ হবার 
পরও পঞ্জা তাকে চিনতে পারে না-_তখন 
সেই প্রথমা স্লীর সঙ্গেই একটি নকল 
বিবাহের অনুষ্ঠান করে তাঁদের বিয়ে 
দেওয়া হয়। এখন পঞ্জার সব সময় একটা 
ভয় যে তাব নতুন স্ত্রীকেও তাঁর কাছ 
থেকে সাঁরযে নেওয়া হবে এবং সেই জন্যই 
সে কাউকে তার সমে দেখা করতে দেয় 


শাশুড়ি এবং জামাইয়ের কাহিনী 
থেকে লোকে কল্ভু আসল সত্যকে বুঝতে 
পারে না। আর এ রহস্য উদ্বাটনেব জন্য 
যেসব কাগজপত্র থেকে সাহাষা পাওয়া 
[যত তাও দেখা যায কোথায় উধাও হু 
গেছে ! 

ই SEER EES TE IE 
সাহায্যে সিনোরা পঞ্জা অর্থাৎ স্রণঁটির 
রঙ্গে দেখা করে। মাহলা ভেইলে মুখ 
লকা অবস্থায় এদের সামনে এসে দাঁড়ান 
এবং বলেন যে তান সিনোরা ফ্রোলার 
কন্যা এবং পঞ্জাব দ্বিতশয় স্তী। এতে 
রহস্য আরও বেড়ে গঠে। শহরবাসীরা 
তাঁকে তাঁব স্বামী বা মা. এদের দুজনের 
একজনের বার্ণ কাঁহনগ সত্য বলে 
মেনে নেবার জন্য জোর দিতে থাকেন! 


নি 


1 


ধৃতনি স্বামী এবং সিনোরা ফ্রোলার বিষয় 


“TPheir misfortune is such 

that it should remain conceal- 
‘ced from the world, for it would 
‘he too heavy to. bear if it was 


‘not hidden by the . merciful 


: 91] 105 which: pity - has 
eovered 17. 


রি দিয়ে। অবশ্য মানুষ নিজের 
্মল্তরকেও যুখোসের মাধ্যমেও দেখতে 


আ কে বাধ্য হয়ে ধারণ করতে হয়। এইসব 


কাৰণেই 'িরানদেল্লো নাটকের মাধ্যমে বান দিক এবং বান জলে 
প্রশ্ন তোলেন_-“মানষ যখন এত জাঁটল- তখন মানুষ সম্পর্কে কোন কিছুই । 
তার জালে আবদ্ধ, সেক্ষেরে অব্জেন্টিভ্‌ দিয়ে বলা যায় ন্য।* 
সদ বা রয়ািটিনে লরি ফু খুনে 











‘নায়িকা-সংবাদ’ ছাবতে উত্ত মকুমার ও অঞ্জনা ভৌমিক 


(শিল্পের ক্ষেত্রে সমাজতান্ত্রিক 'রয়ালিজমকে 
আমরা শিল্পের মহৎ বিকাশ বলে জানি। 
পীকন্তু এ দুটি ছাবতে দেখা গেল 
চৈকোস্লোভাকয়ার মত সমাজতান্বিক 
দেশেও নাইট ক্লাৱ, হুল্লোড়বাজশী, নর- 
জীরীর দৈহিক মিলনের ব্যাপারে শিথিলতা 
মেয়েদের ক্ষেত্ৰে যাকে একরকম বেশ্যা- 
গতি বলা যায়) ইত্যাদি রয়েছে। 
গ্রদের তফাৎ কোথায়? ধনতান্তিক 
।্গতের নিউ ওয়েভ-ধর্মী ছাঁব ফৌনতা 
'প্রধান। এখানেও মানুষের ীনম্ন প্রবৃত্তি- 


শেষ দিনের ছবি 'ইফ এ থাউজেণ্ড 
ক্লযারনেটস'_একটি নতুন ধরণের কমোড 
চত্র। এই ছবিতেশ্হাস-কৌতুকের মধ্যে 
চৈকোস্লোভাকিয়ার বৈদোশক নীতি বা 
যুদ্ধ ও শান্তির প্রশ্নের একটি জবাব 
দেওয়া হয়েছে। এক দলত্যাগী সৈন্যকে 
ধরতে গিয়ে দেখা গেল বন্দকগ্দাল সব 
বাঁশী হয়ে গেছে। সৈন্য ব্যারাকের সৈন্যরা 


৯ 


মা, সে আরীন্ত হলে আত্মরক্ষা করবে, 
মান্র। এখানে আঙ্গকের দর থেকের |. 
হলিউডের কমোড চিত্র এবং লভির্ম 
প্রেসালকে অনুসরণ করা হয়েছে। 

উৎসবে প্রদর্শিত ছাঁবগ্যাল শ্রেষ্ঠ 
ছাঁব হিসাবে আভনন্দনীয় “সেন্ট এলিজা+ 
বেথ স্কোয়ার। যেমন কাঁহনীর দক 


থেকে তেমন আঁঙাকের দিক থকে এ 


পর্যায়ে নিত bi 
ননদর্শন। এই ছাঁবর পাশে 'রন্ডস লাভ' 
বা 'ক্াইম ইন 'দ গার্লস স্কল' চেক চল- 
ধচ্চত্রের 'রিকাতি মনে হয়েছে। 'সেণ্ট 
এলিজাবেথ স্কোয়ার ছবির পাঁরচালক 
ভর্মাডামর বাহ্‌না একজন পুরনো 
পাঁরচালক। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে 
{তান আর্ট কো-আর্ডনেটর হিসাবে কাজ 
করেছেন। তার পরে প্রাথমিক চিত্র [নির্মাণে 
{নিজেকে 'নয়োজত করেছেন। সাহিত্যিক 
রুডলফ জাসিকের উপন্যাস অবলম্বনে 
তান এই ছাঁবর চিত্রনাট্য নির্মাণ করেছেন। 
একটি ছোট স্লোভাক শহরের কাঁহিনী॥ 
অনেকে দেশপ্রোমক সেজে সুযোগ সন্ধান 


ছবির-নায়ক ইগোর খস্টান, নায়ক! 
ইভা ইহুদী ৷ তারা পরস্পরকে ভালবাসে ॥ 
ইগোর ইভার বাবার একজন কর্মচারী! 
হঠাৎ শহরের অবস্থা পাঁরিবর্তন হয়ে গেল। 
ফ্যাঁসিস্ট প্রাধান্যের সঙ্গে সঙ্গে গুণ্ডাদের 
দাপট বেড়ে গেল। একটা অজুহাত 
দেওয়া শুরু হল। ইগোর চেস্টা করল 
করার বাসনা জানাল। ধর্মযাজক ষ্বে 
দক্ষিণা চাইল তা দেবার শক্তি তার নেই! 
তবুও চেস্টা করে অর্থ সংগ্রহ করে--সে 
একটা সা্টীফকেট আদায় করল ৷ কিন্তু 
ফ্যাঁসস্টদের কাছে-এই জার্টিফকেটের 
কোন দাম নেই, ছ:ড়ে ফেলে দিয়ে ইভাকে 
ধরে চালান দল । ইগোর প্যগলের মত 
খোঁজাখুঁজি করে মালগাঁড়র মধ্য থেকে 
গুলীতে ইভার জীবন শেষ হত৷ 

মূল কাঁহনী অনুসারী আরো একটা 
ঘটনা থাকার কথা। সর্বস্বহারা ও 
ফ্যাঁসজমের আসল চেহারা বুঝতে পেরে 
ইগোর স্থানীয় ফাসিস্ট চীফকে খুন 








[িমশীর়মাণ “পানা ছবিতে ভারতী দেবী ও অধেন্দ; মখাজশী 


র দাঁতগলি একটার পর একটা ঘুরে 
তার সঙ্গে চলেছে সময়। বকট 
র সঙ্গেএক াবকট সময় এগিয়ে 
যা সুন্দর, রমণীয়, যা মানাবক তাকে 
করে দিচ্ছে। তথাকাঁথত সুযোগ- 
থেকে ধর্মের ধজাধারীদের 
৷ এই ছাঁব দর্শকদের মনে 
এক অনপপ্রেরণা সৃষ্টি করে, জাঁত- 
ও ফ্যাঁসস্ট ভাবধারা সম্পর্কে 
ঠীতর্ক করে দেয়। এ রণ্ডস লাভ'-এর 
হা এত ত্বক mats 
আমরা সনে ক্লাব অফ ক্যালকাটাকে 
অনুরোধ করাছ। 
পরবর্তী উল্লেখযোগ্য ছাঁব 'ভার্টগো”। 
এই ছাব নবতরঙ্গের মত গতানুগাঁতিক নয়। 
বোধ নিয়ে একটি প্রেমের জন্মকথা ফাটিয়ে 
তুলেছেন। এখানে নায়কা এক ষোড়শী 
“বাবার সরাইখানার সর্বময় কন্রণ। নায়ক 
ক ট্রাক ড্রাইভার। নায়ক এক পরস্্রীতে 
ঘআসন্ত ছিল। এই ষোড়শী তার মধ্যে 
(ঁকভাবে ধারে ধারে প্রেম জাগিয়ে তুলল 
তারই এক মধুর কাঁহনী। এই প্রেম 
দৈহ সম্পর্কহীন, সংযত এবং আপন 
মাধর্যে বিকাশত। পাম্পের মত সুন্দর 
প্রেম প্রত্যেক নর-নারীর কাম্য। ট্রাক 
ভারের মধ্যে যখন প্রেম জাগ্রত হল 
পথে। এই ছাঁবতেও কাহনীর 


হিসাবে এই ছাবাঁটি দর্শকদের তৃপ্ত দান 
করেছে। 
এ ছাড়া দেখান হয়েছে “লেমোনেড 


জো’ নামক ব্যঙ্গাচিত্র এবং  “জেস্টার্স” 
টেল" প্রাচীন কাহিনশীভীত্তক ছবি। এ 
দুটি ছাব পূর্বে দেখান হয়েছিল। 

এ কয়টি চেক ছবি দেখে সাধারণ- 
ভাবে যে ধারণা হয়েছে, তাতে চেক 
নবতরঙ্গ ছাবকে অভিনন্দন জানাবার মত 
কিছুই পাওয়া যায় নি, বরঞ্চ একটি 


হাতে 'ভার্টিগোন্র মত ছাঁব হয়ে থাকে। 
সঙ্গীত চেক ছাঁবর একাঁট বোশিণ্ট্-_ 
“পেন্ট এলিজাবেথ স্কোয়ার'-এ তার শান্ত 
বোঝা গেছে। চেক আভনেতা-আভনেন্রীরা 
সকলেই উচ্চমানের শিল্পী। এ'দের 
অনবদ্য অভিনয়ে ছাবগুলি জীবন্ত হয়ে 
উঠেছে। 


কক 
পাত ১৩ই ফেব্রুয়ারী থেকে ক্যালকাটা 


ফিল্ম সোসাইটির উদ্যোগে ফাইন আর্টস 
একাদোম হলে পাঁচাট চেক চলান্জন্ত 


নাটক “একা একা” (সার্তর অবলম্বনে) 
নিয়ে দর্শকদের সামনে প্রথম আসছেন 
২৩শে ফেব্রুয়ারী বৃহস্পাঁতবার, সন্ধ্যা 
সাতটায় মুক্তঅশ্গন মণ্ে। এই পর্যায়ের 


অগ্রদূত গোষ্ঠীর ‘কখনো মেঘ'-এর 
সঙ্গীত গ্রহণের কাজ সধীন দাশগুপ্তের 
পরিচালনায় সমাপ্ত হয়েছে। ছাঁবটির 
বিভিন্ন ভূমিকায় আঁভনয় করছেন ঃ অঞ্জনা 
ভৌমিক, উত্তমকুমার, কালী ব্যানাজনী, 
শোভা সেন, স্মক্রতা চ্যাটাজশী, বাঁক 
ঘোষ, নঃপাঁত চ্যাটাজশী, তরুণ মিঃ 
প্রমুখ । 





চা অন্ষজ্গ যে আবেগ উৎস 


আপনাকে নির্ধারত করে দেয়-_সহৃদয় 
 হৃদয়-সংবাদী মানুষের কাছে তাকে 
_ শিল্প” বলা যেতে পারে। এই শিল্প হল 


রংরেখার আশ্রয়ে তা’ 
অপরূপ দেহ-ভঙ্গি্শ 
; cee অপ সুর এসে ছন্দের 
_ সঙ্গে যুক্ত হয়ে সঙ্গীত সৃষ্ট করেছে। 


মেঘ. রোদ্দুর. গাছপালার অন্তহীন সবুজ, 
এরা কত না পাঁরাচিত। তবু যখন ?শজ্পনর 
আঁকা নিস্তরঙ্গ, স্পন্দনময় হদের জলে 
তখন কেমন যেন একটা অচেনার আকর্ষণ 
অনুভব করি, প্রকাতি চেনা দিয়েও বেন 
অপাঁরচয়ের সমস্ত বাধাটুকু হাত দিয়ে 
সরিয়ে দেয় না। তাই 'বস্ময়েরও শেষ হয় 
না। কাঁবর স্বপ্নে দেখা ইয়াবো নদীতে 
যে পুলকাবস্ময় ছড়িয়ে থাকে তা যখন 
চমচিক্ষে দেখা নদীতে খ:জে পাওয়া যায় 
না, তখনই কাবিমন রূঢ় বাস্তবের ধাক্কায় 


আহত হয়ে প্রশ্ন করে__ 


“TJs this yarrow this the 
Strem . 

Of which my fancy 
cherished ?” 

মণীন্দ্রনাথের স্বপ্ন_াশল্পীর চোখে 
দেখা জলহুদ এই স্বপ্নকে আশ্রয় করেছে 
বলেই তা তাঁর শিল্পকর্মকে এতখান 
মর্যাদা দিয়েছে । রং-তেলে জলের সঙ্গে 
পাথরের, আকাশের সঙ্গে সবুজের যে 
মিতালি গড়ে উঠেছে তা প্রকাতর মধ্যে 
দূরলভ। এই সমন্বয় বা হার্মীনটনক্‌ হয়ত 
কখনো কখনো প্রকৃতির কাতির মধ্যে 
অগোচর হয়ে পড়ে। শিল্পীর শিল্প- 


. পথে এই  রমণীয়তাটুকু 


নি যিনি যথাৰ্থ শিল্পী। তাই দেখি তাঁর 
কাণ্টনজঙ্ঘার বর্ণীবন্যাস সেই হার্মীন- 
টুকুর প্রতিষ্ঠা, এপারে গাছের ঘন সবুজ 
আর ওপারে কাণ্নজঙ্ঘার চূড়ার ওপর 
গলে-পড়া রদ্দুরের সোনা মাঝে সাদা 
মেঘের দুস্তর পারাবার। এই দৃশ্য হাজার 
বার দেখেছেন বিদগ্ধ পাঠক, তব তান 
বলবেন যে যা দেখলাম তা এর আগে 
কখনো দেখি নি। শিল্পীর প্রতিভার 
জাদু এই আত পরিচিত নিসর্গ শোভার 
মধ্যে যে চারুতাটুকু সম্পাদন করলো, 
তার অভাব ত’ রয়েছে খাস 
প্রকৃতর  মধ্যে। কোথা 
শিল্পী তাকে আহরণ করলেন? কেমন 
করে, শিল্প-সৃষ্টির কোন নিগুঢ় রহস্য- 
শিজ্পকর্মে 
আমদানী করলেন শিল্পী? সপ্তদশ শতা- 
ব্দীতে ভারতীয় নল্দনতত্বের অন্যতম 
পাঁথকৃৎ আচার্য জগন্নাথ এই “রমণীয়” 
জমার্থবাচক শব্দ হিসেবে। ধ্বনি এবং 
অর্থের সমন্বয়ে কাব্য “রমণীর” হয় বলে 
তান বলেছেন। শিল্পীর আঁকা ছবিতে 
শিল্পের ভাষা ও তৎকথত অর্থ সমন্বিত 
হয়ে যখন আর এক নতুনতর অর্থকে 
ব্যাঞ্জত করে তখনই সেই শিক্পকর্মকে 
“রমণীয়” আখ্যায় ভূষিত করলে সত্যের 
অপলাপ হয় না। আই প্রসাদগুণটুকু 
থাকার ফলে রাসকের মনে আনন্দের প্রস্রবণ্‌ 
অনাবৃত করে দেয় শিল্পার শিল্প-কৃতি। 
সেই আনন্দধারায় স্নান, পান করে গোঁড়- 
জন ধন্য হয়। শিল্প বাস্তব .অনুসারণী 
হয়েও তা প্রকীতিকে অতিক্রম করে, এমন 
কথা শিল্প সমালোচক বলেছেন। শিল্প- 
'নিয়মরাহত”। মণীন্দ্রনাথের “ভাগণীরথীর 
বক্ষে সূর্যোদয়” ছবিটার মধ্যে এই ততুটিকে 
প্রমূর্ত দেখ। শিল্পীর আঁকা ছবিতে 
রং-এর বাহার খোদার ওপর খোদগারী 
করেছে। Naturalist বা প্রকাতিবাদ?- 
দের সব শাসন উপেক্ষা করে. তাদের 
শাসনের উদ্যত তজনীকে আমল না 'দিয়ে_ 
শিল্পী তাঁর আপন খুশিতে ভর দিয়ে 
দু'হাতে রং ছড়াতে ছড়াতে ক্যানভাসের 
ওপর দিয়ে নিরন্তর গতায়াত করেছেন 
আর স:ম্টি হয়েছে “ডালহদের নিথর 
স্পন্দন”__কাণ্চটনজজ্ঘার আকাশের “সোনা 
গলানো নীল”. ধানক্ষেতের হলুদ সবুজ॥ 
মণীন্দ্রনাথের আঁকা ছবি দেখতে দেখতে 
মনে হয় যেন কাব জাবনানন্দের কবিতা 
পড়াছ। প্রত্যক্ষ করাছি কবির অলৌকিক 
বর্থানুভূতির সবটুকুকে। শিল্পী মণান্দ্র- 
নাথের সেই রং দেখার চোখ আছে যা কবি 
জীবনানন্দকে - অনন্যসাধারণ মর্যাদা, 
দিয়েছিল। মণীল্দ্রনাথের তুলিতে সেই. 
বাঁলষ্ঠতা দেখোঁছ যা জীবনানন্দের কাব্যকে, 
স্যলজয় করেছে। _-ডঃ সংবারকুসার নন্দ 





থেকে - 









































(০৬ কোথাও ছাপাবার জন্য নয়, 
সেজন্য এর মূল্য আমার কাছে অনেক। 
5 পত্রলোখিকার আন্তরিকতার গুণে পরখানি 
হা মর্যাদালাভের 











 পথমে কাজের কথা সেরে নিই। 
ই (বসুমতী) খানা বিশু 
আঁফস থেকে নিয়ে এসেছে। 
গ্রামীকাল পাঠাচ্ছি। এতে পরিমল- 
“বাবুর লেখাটা পড়লাম। নীরদবাবকে 
"আমরা যেদনভাবে চনেছি, উনিও ঠিক 
তৈমনিভাবেই ওকে উপলব্ধি, করেছেন। 


লেখাটা 


খন মনে হয় মহাকালের নিয়মে একদিন 


ছাত্রসমাজের উচ্ছৃঙ্খলতার সম্ভাব্য দিক- 


আমাদেরই 


উচ্ছজ্খলতার কারণগুলো যুক্ত, বিচার ও 






রি টু আর: _ একদিকে দঃখ বোধ রি 


একটা চরিত্রের মধ্যে এই বিশাল্ব কেমন 

করে এল- এটা "সত্যই আমার কাছে 

চিরকালের বিস্ময় হোয়ে থাকবে। 
শ্্রীবেলা ভট্টাচার্য 


ক. টা ক 


গত ১৯শে জানুরারীর 'দাঞ্যাহক 
বসমমত'-তে শ্রীষন্ত নির্মলচন্দ্র ভট্রা- 
চায়ের ‘ভারতে ছাত্র-উচ্ছঞ্খলতা, প্রবন্ধ- « 
খাঁন পড়লাম। তাঁর সুদীর্ঘ যান্ত- বি 
সম্মত আলোচনাটি প্রায় প্রতোকেরই ভাল : ছাত্রদের উপযয্ত শিক্ষা, না 
লাগবে।.. তান প্রায়. নিরপেক্ষভাবেই স্নেহ-প্রীত-ভালবাসা এবং 


গুলো যথাযোগ্য বিশ্লেষণ করতে চেষ্টা 
করেছেন! . 

শ্রীযুক্ত নির্মলচন্দ্র ভট্টাচার্য ছাত্রদের 
কথা লিখতে গিয়ে কোথাও বোশ বলার 
বা কাউকে দোষারোপ করার কোন চেষ্টাই 
করেন নি। তিনি শুধু নিখংতভাবে ছাত্র- 
সমাজের ভেতরের গলদগুুলো বের করে 
নেবার চেস্টা করেছেন এবং ছাত্রসমাজের 


তথ্য দিয়ে পটহস্তে ব্যাখ্যা করবার দিকে ধা 
বেশ বো ছে টি 


আনা তর দর শী 
খাদ অন্যায় এবং একতরফা দোষই প্রাঁতি- 
পন্ন হয়, সেক্ষেত্রে গালিগালাজ এবং সৃতীর 
ভাষায় প্রতিবাদই শ্রেয়। এক্ষেত্রে বলবার 
কিছু থাকে না। আমার মনে হয় শ্রীযুক্ত 
নির্মলচন্দ্র ভট্টাচার্য এদিক দিয়ে তাঁর 
আলোচনাটির মধ্যে স্বতন্ম পন্থা অবলম্বন চিকতা | 
ফরেছেন ; এ রথ দয় এ সম্ত উদ্দেশ্য সিদ্ধ করতে 
২৩৬৯ 
























শ্রেণীদের জন্যে দরদে ফেটে পড়ছে এসব 
ভম কারণকেই উপলক্ষ করে. বিদ্রোহের 
বীজ, রিক্ষুত্খ মন নিয়ে জেগে ওঠে। 
তখনই ছাত্ররা চরম উচ্ছৃত্খলতা শূর্‌ করে 
দেয় 
এবার আমাদের শিক্ষকদের কথা 
ভাব। তাঁরা ?কভাবে শিক্ষা দেবেন? 
রিত। তাঁদেরও পারবার-পাঁরজন রয়ে- 
ছেন, সকলের সংস্থানের কথা একজন 
আদর্শভরা সং-শিক্ষককেই ভাবতে হয়। 
দেশের অবস্থার সঙ্গেও তাল মিলিয়ে 
চলতে হয়। দেশে যেখানে অনটন, অভাব 
অভিযোগ, দুনাীতি, গলদ, সেখানে কি 
করে সামান্য একজন বেতনভূক তেন্দবারা 
প্রাতপালিত একটি বৃহৎ পাঁরবার), আদর্শ- 
বান দারদ্ শিক্ষক, আপনাকে নিয়মরতে 
আপন লক্ষ্যে নানা প্রাতকূলতার_. মধ্যে 






পন 

















৪৪৫ স্থির: রাখতে পারেনঃ সেটাই ভাববার 
ক. জজ টির £বষয়। আদর্শভরা প্রতিটি শক্ষকের 
j হৃদয় আজ শুদ্ক, মালন। অসচ্ছল জীবন- 


প্রাণের মমতা. সমস্তই কেড়ে নিয়েছে। 
এ অবস্থায় ছাত্রদের নিবিড় সান্নিধ্যে এসে 
ছেন.কৈঃ 
লক্ষক রয়েছেন দেশের এ পাঁরা 

পরিপ্রেক্ষিতে যথেষ্ট সুযোগ নিয়ে ছাত্র 
দের, শিক্ষাদানের ক্ষেত্র রি 
জি অতি নগণ্য। 


করছে! 





তবে এর মধ্যে কিছুসংখ্যক 


| ক কারা উদ্যোগ হচ্ছেন এ নিয়ে? এটাই ০ 


ছাত্র-উচ্ছৃজ্খলতাকে- যে দৃষ্টিকোণ মেলে. 
দেখা যাক না. কেন, তাতে কিছুই আসে 

যায় না। কারণ, এর সমাধানের সহজতর 
ও গ্রহণীয় মতামতই অধিকতর প্রয়ো" 

জনীয়। এ বিষয়ে শ্রীভট্রাচার্ষের প্রবন্ধাট 

প্রশংসার্হ ও রমা চৌধুরীর অকপট স্বীকা* 

রোক্তিউও অবিসংবাদিতরূপে প্রশংসার দাক 
রাখতে পারে। কিন্তু তিনি তাঁর প্রবন্ধে 

শিক্ষকদের এ বিষয়ে সর্বাগ্রে দায়ী করেছেন 
ছান্র-উচ্ছৃজ্খলতার মূলে শিক্ষক-শিক্ষিকা- 

দের কিছুটা দায়-দায়িত্ব থাকলেও বর্তমান 

ছাত্রজগৎ একটা ছন্নছাড়া আদর্শহীন 

পারপাশ্্বিকে বাস করছে বলেই আজ 

আদর্শ ও শৃঙ্খলা সম্বন্ধে ধারণা অধিকাংশ 

ছাত্রদের নেই। উপযুক্ত পারবেশ না হলেও, 
উপযুন্ত শিক্ষা ও ছাত্র-শিক্ষকের সম্পর্ন্দ 
আরও -নিকটতর না হলে প্রকৃত 

বিকাশ সম্ভব নয়। হাজার দুঃখ-কচ্ট 

লাঞ্ছনা সহ্য করেও ত্যাগ-তাতক্ষা ওঁ 


শৃঙ্খলার অভ্যাসই ধীরে ধীরে ছাতকে, 


আদর্শবান করে তুলতে পারে। প্রাত্যহিক 
জীবনে ছান্র-শক্ষক উভয়েরই এ বিষয়ে 
প্রতি পদক্ষেপে দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে 
হবে। নিজে মনে-প্রাণে সং ও নিঃস্বার্থ 











লড়াই তাঁর নবম লড়াই। আর আজ পযন্ত 
পেশাদারত্ব গ্রহণের পর ক্লে লড়েছেন 
মোট আঠাশাঁট লড়াই । বিশ্ব হেভ ওয়েট 
খেতাব রক্ষার জন্য নিউ ইয়র্কে ক্লে এই 
প্রথম লডছেন। 

১৯৬৩ সালে আর্ন ঢেরেলের কাছে 
পয়েন্টে পরাজত হবার পর জোরা ফোল 
আর পরাজিত হন ন; কিন্তু ১৯৬৪ 
সালে জার্মানীতে 1মল্ডেনবাজারের সঙ্গে 
তাঁর লড়াই ড্র হয়। 
কেই গত বছরের শেষের দকে রে নক 
আউটে পরাজিত করেন। জোরা ফোল 
সম্বন্ধে রে পূবে কয়েকবার প্রশংসা 
করেছেন। ৩৪ বৎসর বয়স্ক মীষ্টযোদ্ধা 
জোরা ফোল কছাীদন পূর্বে ক্ে- 
উপাঁস্থত ছলেন। 


ব্যাক মুসালম সম্প্রদায়ের একজন 


পাণ্ডা মহম্মদ আল ক্লের মক্কা যাবার 


আঁতাঁথ হিসাবে, কিন্তু জোরা ফোলর 
সঙ্গে লড়াইয়ের জন্য মক্কা যান্রা আপাতত 
তান বাঁতল করতে বাধ্য হয়েছেন॥ 


বিদায়ের পথে 1সম্পসন 


শশষে ক ব্যর্থতার বোঝা মাথায় 
নিয়েই বাব 1সম্পসনকে 'ক্রকেটের অঙ্গন 
ছেড়ে যেতে হবে? বিশ্বখ্যাত অস্ট্রোলয়ার 
অতাঁত টেস্ট খেলোয়াড় [কথ মিলার 
একেবারে বাতিল বলে মন্তব্য করেছেন 
আঁধনায়ক সিম্পসনকে। মলারের মত 
ধুস্পসনের মত এমন বার্থ আঁধনায়ক 
অস্ট্রেলিয়া পায় নি বললেই চলে। কিথ 
মিলার একট; স্পম্টভাষী, কথা তান 


কখনও ঘারয়ে বলেন না, সাচ্চা ক্রিকেটারের . 


মত সোজাসুজি মনের কথা বলে দেন। 
ডেইলি এক্সপ্রেস সংবাদপত্রে কিথ মিলার 
লিখেছেন যে, শসম্পসন একজন কুশলী 
গ্রিকেটার বটে, কিন্তু অধিনায়ক নন! 
বাঁব সিম্পসনের নেতৃত্বে অস্ট্রেলিয়া 
ক্ককেট দল বর্তমানে দাঁক্ষণ আফ্রিকা সফর 
করছে। দক্ষিণ আফ্রকা ২-১ ম্যাচে 
অগ্রগামী হয় তৃতীয় টেস্টের পর। চতুর্থ 
টেস্টে নিশ্চিত পরাজয়ের সম্মুখীন হয় 
অস্ট্রেলিয়া, ভাগ্যের জোরে বৃষ্টির জন্য 
কোনরুমে রক্ষা পায় তারা । চতুর্থ টেস্টে 
টসে জয়ী হয়ে ?সম্পসন এক বিরাট ভুল 
ফরে বসেন প্রথমে ব্যাট করতে নেমে। 


এই 'মিল্ডেনবার্জার- 


পর সিম্পসন স্বীকার করেন যে তান 


পিচ ঠিক বুঝতে পারেন নি। 


ক্রিকেট দলের সঙ্গে দক্ষিণ আফ্রিকা সফর 
করছেন। তান পোর্ট এলিজাবেথের 


শ্ৰীআঁমতাভ 


পণ্চম এবং শেষ টেস্টের পূর্বে সিম্পসন 
সম্বন্ধে একেবারে চরম মন্তব্য করে বসে- 
ছেন তাঁর ওই দৌনক সংবাদপত্রে প্রকাশিত 


এই চরম ব্যবস্থা অবলম্বন করা ছাড়া আর 
কোন উপায় নেই। রিচি বেনোর নেতৃত্বে 
যে অস্ট্রেলিয়া দল মাত্র কয়েক বছর আগেই 
{বিশ্ব জয় করেছিল, সিম্পসন বেনোর 
স্থান গ্রহণ করার পর সেই অস্ট্রেলিয়া 
একেবারে তৃতীয় স্থানে নেমে 'গয়েছে। 


২৩৬৩ 


িম্পসনের আঁধনায়কত্ব দেখার স্যুযোগ 
তাঁর হয়েছে এবং তাঁর মতে অস্ট্রোলয়৷ 
ক্রিকেটের মঙ্গলের জন্য বর্তমানে তাঁর 
বিদায় গ্রহণ করা উাঁচত। ব্যাটসম্যান 
হিসাবে 1সম্পসন অতুলনীয়, তাঁর মত 
লিপ ফিল্ডারের জুড়ি মেলা ভার আর 
বদলী বোলার হিসাবে 'সিম্পসন যে কোন 
দলেরই সম্পদ। 

{কথ মিলার অস্ট্রেলিয়ার 'ক্রকেচের 
মানের অবনাতর জন্য 'নর্বাচকমণ্ডলনীকে 
দোষ দিয়েছেন। মিলার বলেছেন বে, 
নির্বাচকমণ্ডলশী সম্পসনকে অস্ট্রোলয়া 
টেস্ট দলের আঁধনায়ত্বের গর; দায়িত্ব 
অর্পণ করেছেন বটে, কিন্তু টেস্টের আসরে 
তাঁর ষোগ্যতা দেখেন চন, কারণ অস্ট্রে 
'িয়া দল কয়েক বছর বিদেশ সফর 
করছে। মিলারের মতে একমাত্র বিজ 
লরীই দিম্পসনের হাত থেকে 
আঁধনায়কত্বের ভার গ্রহণ করতে পারেন 
নিজের হাতে যাঁদও তাঁর সাফল্য সম্বন্ধে 
কিপিং সন্দেহ অবশ্য বর্তমান। 


সোবার্স' ওয়েস্ট-ইন্ডিজেই 
খেলবেন 


গ্যারীফল্ড সোবার্স' বারবাডোজের 
বজ টাউনে এক বিশেষ সাক্ষাৎকারে 
বলেছেন যে, ভারতের ক্রিকেট মানের যথেষ্ঠ 





নু 


ষ্ঠন্নাত হয়েছে। ১৯৬৬ সালে ইংলণ্ড 


লফরের চেয়ে এবারের ভারত সফরে 
_. ওয়েস্ট-ইশ্ডিজ দলকে যথেষ্ট বেগ পেতে 
হয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন স্বয়ং গ্যারী। 


চক 


ভীতি 


যে কেটে গিয়েছে 


| ভা বেল বোবা গিয়েছে করেকটা 


খেলায় হল"গ্রীঁফথের দুরবস্থা দেখে। 
- সোবার্সের মতে ভারতীয় খেলোয়াড়রা 
বর্তমানে যে ফলাফল প্রদর্শন করছেন তাতে 


ই দল হিসাবে সবাক লাভ করতে পারবেন। 
_ এই প্রসঙ্গে ভারতীয় টেস্ট অধিনায়ক 


EE _ পতোঁদরও প্রশংসা করছেন সোবার্স। 


টি এবার ভারত সফরে এলে বোম্বাইয়ে 


শি 


তারকা অঞ্জ7 মহেন্দ্র সঙ্গে সোবার্সে'র 
পাঁরচয় হয় এবং এই প্রথম দর্শনে ভাল- 


5: বাসার পর দু'জনের বিবাহের প্রস্তাব হয়। 


ব্রিজ টাউনে সাংবাদিকদের এ প্রশ্নের 
উত্তরে গ্যারী সোবার্স জানান 63 অঞ্জু 


-মহেন্দ্রের সঙ্গে . বিবাহের প্রন তাঁরা 
ইংলশ্ডে অথবা বারবাডোজে অবস্থান 
করবেন। তবে ওয়েস্ট-ই1শ্ডজ ক্রিকেট দল 
যতাঁদন তাঁর প্রয়োজন অনুভব করবে তত- 


দিন তানি ওয়েস্ট-ইশ্ডিজের হয়ে খেলবেন 


এ বছর গ্রীষ্মকালে ইংলশ্ডের স্ট্যাফোর্ড- 
টড লোনা বহার 


পটার গোলক এবং কলিন র্যাণ্ড বিশ্ব 


একাদশের হয়ে খেলবেন। কিন্তু দক্ষিণ - 
আফ্রিকার একজন মন্ত্রীর একাট বিকৃতি” 


ঘটাল যত 'বপান্ত। দাঁক্ষণ আঁফ্রকা সর-!- 


কারের মুখপাত্র হিসাবে ওই মনল 
জানালেন বে দীক্ষণ আফ্রিকায় জন্ম-* 
গ্রহণকারী ইংলশ্ডের অশ্বেতকায় টেস্ট 
খেলোয়াড় বৌদল ডি ওাঁলাভয়েরাকে 
দক্ষিণ আফ্রিকায় প্রবেশ করতে দেওয়া হবে 
না ইংলণ্ড টেস্ট দলের দাঁক্ষণ আফ্রিকা 
সফরের সময়। দক্ষিণ আফ্রিকা সরকারেন্ত 
এই “ঘ্‌ণ্য' বর্ণবৈষম্য নীতির প্রাতবাক্ষে! 
[বব একাদশের “দলভুন্ত {তনজন দক্ষতা 


আকাল খেলে আমন্দ্রণ প্রত্যান 


হার করে নেওয়া হয়। 
বিশ্ব একাদশের নির্বাচক ররয়ার অনা, 
তম বিশ্বখ্যাত ক্লীড়া সাংবাদিক সোয়াণ্টন 
জানান যে, ম্যাকেঞ্জী এবং মুস্তাক! 
আমন্যাণ গ্রহণ করেছেন তবে বোরদের খবর 
এখনও তাঁরা পান নি। 


রোভার্স কাপ 


জোর কদমে এগিয়ে চলছে বোত্বাইয়ের 
রোভার্স কাপের খেলা। কলকাতার, 
শান্তশালী দলগুলি এখনও রোভার্স 
কাপের আসরে গিয়ে উপনীত হয় নি 
কলকাতার দূশট দল ইতিমধ্যে 


রোভার্সের খেলায় অংশগ্রহণ করেছে 
এই দূুশট দল হল মহামেডান স্পোর্ট 
এবং বাল? প্রাতভা। } 


মহামেডান স্পোর্টিং দল” শিৱ 
রাউণ্ডে মহারাষ্ট্র ফুটবল এ্যাসোসিয়েশমেন্জ 
সঙ্গে রোভার্সের প্রথম খেলায় মিলিগু 
হয়। মহামেডান দল ৩--২ গোলে জয়ী 
হয়ে তৃতীয় রাউন্ডে উন্নীত হয়। মহারাম্থ 
দল প্রথমার্ধের স্রূতেই প্রথম গোল কক 
অগ্রগামী হয়। মহামেডান দল প্রথমার্ধে 
একেবারেই তাদের সুনাম অনুযায়ী খেলতে 
পারে নি। দু্শট সহজ গোল করান 
সুযোগ এই সময় অপচয় করেন মহামেডান 
দলের ফরোয়ার্ডেরা । 

দ্বিতীয়ার্ধে কিন্তু মহামেডান আক্রমণ- 
ধারা রচনা করতে থাকে এবং অল্প সময়ের 
মধ্যে গোল পরিশোধ করে দ্বিতীয় গোল 
দিয়ে অগ্রগামী হয়। গোল দুশট করেন 
লাঁতফ এবং বাঁসর। কিন্তু কয়েক মিনিটের 
মধ্যেই মহারাষ্ট্রের নাইড্‌ গোলটি পরি, 
শোধ করে দেন। খেলা শেষ হবার মান 
পাঁচ মিনিট পূর্বে মহামেডানের পক্ষে 
বিজয়সূচক গোলটি করেন বাঁসর। 1 

কলকাতার বালা প্রতিভার পরাজয় 
ঘটে ব্যাঙ্গালোরের সি, আই, এল-এর 
কাছে। সি, আই এল ৩--১ গোলে বালাই 
প্রতিভাকে পরাজিত করে দ্বিতীয় রাউন্ডে 
উন্নীত হয়েছে। বালী দল পরাজিত 
হয়েছে বটে কিন্তু ভাল খেলেছে সি, আই 


ঞ 


দা 





সোৰাস' 


এল-এর বপক্ষে। খেলার প্রথমার্ধে কোন 
গোল হয় নি। প্রথমার্ধে সি, আই এল 
একটি পেনাল্টর সুযোগ লাভ করে কিন্তু 
সি, আই, এল-এর আঁধনায়ক বারের ওপর 
গ্দয়ে সট মারেন। সি, আই, এল-এর পক্ষে 


প্রথম গোল করেন পা্পানা কিন্তু অল্প- 
ক্ষণের মধ্যেই দত্ত গোলটি পরিশোধ 
ফরেন। ব্যাঞ্গালোরের পক্ষে পরবর্তী 
দুশট খোল করেন পাপ্পানা এবং আমজাদ 
খান। 


কৃষ্কানের নতুন সম্মান 


সদ্য পদ্মভূষণ সম্মান লাভের পরই 
“হেলমস ওয়ার্লড ট্রফ” লাভের সৌভাগ্যের 


থেকে দৌড় বাঁর জেমস রায়েন এবং দক্ষিণ 
আঁফ্রকা থেকে কলাঁম্বয়ার দর পাল্লার 
দৌড়বীর আলভারো মেজিয়া ! 


মন্দিরের অপূর্ব কীর্তর নূতন এক পারচয় 
এই শ্রীরামচারিত-মানস। বহু রঙাঁন চিত্রে 
সুশোভিত৷ 
মূল্য--১ম খণ্ড দুই টাকা 
বসুমত! প্রাইভেট লিমিটেডঃ ৯৬৬. বাঁপনাবহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কাঁল-১২ 
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ইলছে জোর ক্ষমতার লড়াই। এই ক্ষমতার 
লড়াইয়ের জন্য এই মরশুমের হাঁক খেলা 
সম্বন্ধে এক বিরাট আঁনশ্চয়তার সৃষ্ট 
হয়োছল, অবশ্য বর্তমানে সেই অনিশ্চয়- 
তার মেঘ ধারে ধীরে কেটে যাচ্ছে। এমনই 
অবস্থা জটিল আকার ধারণ করোছিল যে, 
ভারতীয় হাঁক ফেডারেশনের পক্ষ থেকে 
জিমি নাগ্রওয়ালা সভাপতি আঁশ্বনী- 
কুমারের দূত হিসাবে কলকাতায় ছুটে 
এসেছিলেন 'ববাদ মেটাতে । 

বাংলা হাকর চেহারা খুব একটা 
আশাপ্রদ নয়। কারণ ডজন ডজন বাইরের 
খেলোয়াড় ছাড়া কলকাতার মাঠে হাঁক 
চলে না। নামী দলগ্যালতে খজলে 
একটাও স্থানীয় খেলোয়াড় পাওয়া যাবে 
না। বড় বড় দলগুলির অবশ্য ধারণা যে 
বাংলার ছেলেরা হাক খেলতে পারে না; 
আর চোখ তাদের ট্রাফকর মোহে আচ্ছন্ন 
বলেই তাদের লক্ষ্য বাংলার বাইরের খেলো- 
য়াড়দের প্রাত। কলকাতার দলগ্ালর এই 
ধরণের মনোভাব যখন, তখন বেঙ্গল হাঁক 
এ্যাসোসিয়েশনেরও কিছু কর্তব্য ছিল। 

বাংলার হাঁকর উন্নাতর জন্য বি, 


এইচ, এ কি করেছেন? এই প্রশ্ন উত্থাপিত 


হলে উত্তর হবে ণকছুই না'। অবশ্য 
গব, এইচ এ-র কর্তাব্যান্তরা বলতে পারেন 
যে ময়দানের বড় বড় দলগযাীলর মনোভাব 
অন্য রকম হলে তাঁরা কি করতে পারেন। 
কিন্তু বি, এইচ, এ কি আমাদের বাংলার 
ছেলেদের হকির প্রাতি আকৃষ্ট হবার জন্য 
কোন পাঁরবেশের সৃষ্টি করতে পেরেছেন? 
বাংলার বাইরের খেলোয়াড়দের এখানে 
খেলার ব্যাপারে [ছু বাধা-নিষেধের সূষ্টি 
করতে পারলে অবশ্য কাজ হতে পারত 
কতকাংশে। দল বদলের ব্যবস্থা এবং 
আইনের পরিবর্তনের প্রয়োজন ছিল এই 
ক্ষেত্রে। যেমন ধরা যাক কোন দলে পাঁচজন 
বা দু'জনের বেশ বাহর্বাংলার খেলোয়াড়- 
দের খেলতে না দেওয়ার বাবস্থা করতে 
পারলে বাংলার ছেলেরা সুযোগ লাভ 
করতেন। এবং একথা অস্বীকার করা 
যায় না যে এই ধরণের সুযোগ লাভ করলে 
যাংলার ছেলেরা হাঁকতেও সুনাম অর্জন 
করতে পারতেন 'নশ্চয় ; 

এবার কলকাতা হকির কপাল যে মন্দ 
তা বেশ বোঝা 1গয়োছল দুই পেশাদার 


ক্লীড়ারাজননীতিকের প্রচ্ছন্ন ছায়া দেখেই ৷ 


পঙ্কজ গুপ্তের দলবল বেশ অনেকাঁদন 
থেকেই মনের আনন্দে রাজত্ব চালিয়ে 
যাচ্ছিলেন কলকাতা হ্রাকর জগতে । ফুট- 


বল থেকে পাঞ্জা লড়াইয়ে পরাস্ত হয়ে 
পঙ্কজ গুপ্ত 'নার্ববাদে দলবল নিয়ে বেশ 
1ছিলেন। হঠাৎ কি হোল দত্তরায়ের দল- 
বলের নজর পড়ল হকির দকেও। দত্ত- 
রায় সাহেব কাঁরংকর্মা লোক। নিজের 
লোকজন নামিয়ে দিলেন আসরে, বাংলা 
হাকর জগতে উপদলের সৃষ্ট হল। 
প্রমাদ গুণলেন গৃপ্তমশাই গেল বুঝে সব 
মান-সম্মান ক্ষমতা । হাক খেলার কি হবে, 
বা লীগ খেলা সুর করতে হলে এসব কথা 
চিন্তা করার সময় কোন দলেরই থাকল না। 
দুইদল তখন ল্যাং মারতে ব্যস্ত, একমান্ধ 


ইনাম্‌র রহমান 


লক্ষ্য অপর পক্ষকে ল্যাং মেরে কিভাবে 
ক্ষমতা হাতে রাখা যায়, গদী আঁকড়ে থাকা 
যায়। দুটো ক্লাব তো মামলাই ঠুকে দিল 
আদালতে, অবশ্য দুটি মামলাই প্রত্যাহার 
করে নেওয়া হল। 

দত্তরায় হাকর জগতে পা বাঁড়য়েই 
‘কিন্তু বাজিমাৎ করে দিয়েছেন, ভোটের 
জোর তাঁর হাতে । দত্তরায়ের দলের মতে 
কাউন্সিলের বাইশটা ভোটের মধ্যে ৯৩ট। 


৩৬৬ 


ভোট তাঁদের হাতের মৃঠোর মধ্যে। এই 
সত্যটা অনেক দুখে অবশ্য পঙ্কজ গুপ্তের 
দল স্বীকার করেছেন। 
ভারতীয় হাক ফেডারেশনের সভাপাত 
শ্রীআশ্বনীকুমারের ব্যান্তগত দূত হিসাবে 
জিমি নাগরওয়ালা কলকাতায় এসে 
উপস্থিত হলেন ‘বিবাদের অবসান করার 
জন্য। শ্রী নাগরওয়ালার কঠোর মনো+ 
ভাবের জন্যই দ্যাট মামলাই আদালত থেকে 
প্রত্যাহ্ন্ত হয়। জাম নাগরওয়ালা 
কলকাতায় উপনীত হয়ে দত্তরায়ের উপ- 
দলের কাছ থেকে যথেষ্ট সম্বর্ধনা লাভ 
করেছেন; কিন্তু পঙ্কজ গুপ্তের উপদল 
কিন্তু নাগরওয়ালার আগমনে খ্দব সন্তুষ্ট 
নয়। তাদের আভযোগ যে নাগরওয়ালা 
এসে অন্যাদকের প্রতিই ঝুকে পড়েছেন। 
মধ্যস্থতা করতে এসে এই একচক্ষু মনো- 
ভাবের জন্য নাগরওয়ালা সাহেবের ওপর 
চটে গয়েছেন পঙ্কজ গণ্তের উপদল। 
এছাড়া গতবছর ইনামুর রহমানকে নিয়ে 
যে পাঁরাস্থাঁতর উদ্ভব হয়, তাতে বব, এইচ, 
এ'কে এই নাগরওয়ালা সাহেবই লোকচক্ষে 
হেয় প্রাতপন্ন করেছেন বলেও গ্বপ্ত উপ- 
দলের একজন মুখপাত্র অভিযোগ করেন। 
অবশেষে ১৬ই ফেব্রুয়ারী ময়দানস্থ 
তালতলা তাঁব্‌তে অনুষ্ঠিত বি, এইচ, এর 
সভায় নতুন কার্যকরী সামাত গাঠত হয় 
এবং দেড়মাসব্যাপী ক্ষমতার লড়াইয়ের 
অবসান হয়। দুইদলের মধ্যে আপোষ 
রফার ব্যাপারে 'জাম নাগরওয়ালা [বিশেষ 
ভূমিকা গ্রহণ করেন। কর্মপারষদে বেশ 
কিছু রদ-বদল হয়। বি, এইচ-এর সভা- 


পাত রা্জত গুপ্ত এবার অবসর গ্রহণের 


ইচ্ছা প্রকাশ করেন এবং তাঁর স্থানে পঙ্কজ" 
গুপ্ত সভাপাঁত নির্বাচিত হন। সহ॥ 
সভাপাঁত নির্বাচিত হন শ্রীজ্যোতিষ গুপ্ত 





ক্রিকেটে যেমন বম্বে, ফুটবলে তেমাঁন 


বাংলা। 
অর্থাঞ্ধ ক্রিকেট আর: ফুটবল এই 
এতোঁদনা ছিলো একছেটে। ভারতীয় 
ধুরকেট দলে তাই: দেখা যেতো বন্ৰেৱ 
সকলের মনে আসতে। 
-__ কিন্তু দিনকাল বদলাচ্ছে॥ তাই 
একচেটে প্রাধান্যের ফুঙ্গ বোধ৷ হয় হয়ে 
আসছে তেষ। আরু তার সাঙ্গে তাল 
পালাতে নার 
[নজেদের শ্লৈষ্ঠত্ব । 

তকে এই পালা বদলের পেছনে 
' প্লাজনীতিও ফে বেশ ভালোভাবেই অংশ 
গ্রহণ করেছে সে বিষয়ে আজ বোধ হয 
হারো সন্দেহ নেই। আর তা নেই বলেই 
এই লজ্জাকর সমালোচনার হাত থেকে 
» রেহাই পাওয়া ভার। তবে তাতে কারো 
{কিছু যায় আসে না।.. কারণ আমাদের 
ড়া কর্তৃপক্ষদের কানে শুধু তুলোই 
দেওয়া নেই, তাঁদের নেই কোন লজ্জা 
সরমের বালাই। 
কিন্তু বায়না, তাঁদের সীমা ছাড়া! 


অনেকটা সেই জজসাহেবের মতো! নতুন 


জজ হয়েই জজসাহেব বায়না ধরলেন ষে: 

হবে। 

বাক্মনাও তাই। ও"রা খেলাধূলার উন্নাতির, 
_ জন্যে লদ্বা-্চগুড়া কথা বলে নিজেরা 
আদ" নোরামির দয়োরগলি! 

_ কলকাতার কথাই ধরা যাক 

ইডেন উদ্যানে ভারত বনাম ওয়েস্ট 

ইন্ডিজের দ্বিতীয় টেস্ট ক্ৰিকেট ম্যাচের 

সময় খেলোয়াড়দের আচরণ আর. স্বভাব- 
__চাঁরত্র নিয়ে অনেক কথাই" উঠেছে। পন্র- 
১ পান্রকায় বেশ হৈচৈও হয়েছে। কিন্তু 

খেলোয়াড়রা অমন অখেলোয়ড়ট আচরণ 
-_ হ্ছরার। মতো সাহস' ষে' কোথা, থেকে পেলেন 
কসৈ কথা নিয়ে আমরা এতটুকও চিন্তা 

হার 'ন। আমরা একবারও চিন্তা কবে 
" "দেখ নি যে, যাঁদের পপর খেলোয়াড়দের. 
- ামলাবার ভার ছিলো : তাঁরা ক করে- 


চলেন নি? এ সাহস তাঁর। পেন্মাছলেন 
কোথা থেকে? 
সেইটাই প্রশ্ন, সেইটাই !জজ্ঞাসা! 
অথ ভারতীয় খেলোয়াড়দের সংগে একজন 
পেড-ম্যানেজার 'ছলেন। তান খেলোয়াড়- 
দের সঙ্গে একই হোটেলে থাকবেন, 
প্লেনে যাতায়াত করবেন, তা ছাড়া পাবেন 
একটা মোটা ভাতা । লোকাল ম্যানেজার- 
দের কথা ছেড়ে দিলাম! কিন্তু ভারতাঁয় 
দলের এ পেড-ম্যানেজার-এর বন্তব্য 
আমাদের বড় জানতে ইচ্ছে করে। জানতে 
ইচ্ছে করে কোন সাহসে খেলোয়াড়রা তাঁকে 
পর্যন্ত পান্তা দেন নি। 
০:১০ 
আমরা তো. শুনোছ যে খোদ 
মাসে রে ক 
হলের নেশায় বর হয়ে থাকতেন। যাঁর 


ওপর অতোগ্দলো খেলোয়াড়কে সামলানোর 
আর, তাঁকেই যে কে সামলায় তার ঠিক 


দয়া কত, 


নেই। আর সেই সযোগ্রটাই ভারতীয় 

খেলোয়াড়রা, নিয়োছলেন পুরোপুরি। 
এবার অবশ্য 'মলোছলো ভালো। 

একাঁদিকে ম্যানেজার মশাই-এর এঁ অবস্থা 


২৩৬৭, 


“ 


নেমে যায় সে কথা কে বলবে, আর বলবেই 
বা কাকে! একান্তই: যদি কেউ বলতে 
যান তো তাঁর কথা শুনছে কে! 

আর শনছে না বলেই ফুটবল খেলার 
এমন দুরবস্থা । ভারতাীর দল গঠন, 
করতে হলে আজও বাংলাদেশের খেলো- 
ফ্লাড়রাই সংখ্যায় ভারী. হরেন। কিন্তু তা 
দিয়ে কি- যায় .আসে! বাংলাদেশের 
ফুটবল খেলার মান যে উন্নত হচ্ছে না 
অন্তত এ কথাটা তে কেউ অস্বীকার 
করতে পারবেন না। করবেনই বা কি 
করে। জাতীয় চ্যাম্পিয়নশিপের প্যরস্কার 
সন্তোষ ট্রীফ বাংলার ভাগ্যে জ্‌টছে না 
আর। ডুরাশ্ডে খেলতে গিয়ে বাংলাদেশের 
নামী দলগুলো দিয়ে এসেছে শোচনীয় 
ব্যর্থতার পাঁরচয়। এখন চলেছে রোভার্স 
কাপের খেলা । দেখা যাক বাংলাদেশের 
খেলোয়াড়রা . সেখানে কি 'খেল' দোঁখয়ে 
আসেন। 

‘কিন্তু, একটা জিনিস বড় বিশ্রীভাবে 
আজ আমাদের দুখ দেয়। স্বাধীনতা, 
লাভের এতো বছর পরে আজো খেল. 
ধূলায় আমাদের জাতীয় চেতনা এতট.কুও 
জাগে নি। আজো আমাদের কাছে প্রথমে 
ক্লাব" তারপরে 'রাজ্য আর সব শেষে রাষ্ট্র। 
এ বড়ই পাঁরতাপের বিষয়। 

ফুটবল - খেলায় বাংলাদেশ আজও 
সবার সেরা। কলকাতা আজো সমস্ত 
পাঠস্থান। ক্রিকেট খেলোয়াড়দের যেমন 
জর্ডস মাঠে খেলার শখ, ভারতীয় ফুটবল 
খেলোয়াড়দের তেমীন শখ কলকাতার 
মাঠে খেলার। এই শখ মিটোতে আর 
নামী ক্লাবের দামী. আহবানে ভারতের 
{বাভিন্ন প্রদেশ থেকে খেলোয়াড়রা কল- 
ফাতায় খেলতে আসেন! তাঁদের অখণ্ড 





পৈ সি পোদ্দার 


 স্নকমে Sy ডাল-ভাত গ:জে 


- তবে এ কথা ঠিক বাংলাদেশে অর্থাৎ 
 ক্ষলকাতায় এসে না খেললে ভারতীয় 
ফুটবল দলে স্থান লাভ করা খুবই 
ঈুদকর। ফুটবল খেলায় বাংলাদেশের 

বর মর্যাদা এখন বোধ হয় এটুকুতেই 

দাঁড়য়েছে। তাই ফুটবল খেলায় 
ফাংলা আজও অন্য কোন রাজ্যকে বিশেষ 
পাত্তাই দেয় না। 


যসংমতা (প্রাঃ) লিঃ-এর পক্ষে 


ভারতীয় ক্রিকেট দলে বাংলার খেলোয়াড়- ভাঙাবে কে? টু ৮০ 


দের স্থান পাওয়া সত্যই দা্কর। তা ভাঙানো যায় না। -ভারতীয় : নি 
যদি ন৷ হতো তাহলে ভারতীয় দলের কর্তৃপক্ষ এখন জেগে জেগে ঘুমোচ্ছেন। 


হরে এতোদন টেস্ট 


খেলার সুযোগ তাই হাজার চেষ্টা করলেও তাঁদের এ ঘতে 


পেতেন সংব্রত গুহ, অম্বর রায়, প্রকাশ সহজে ভাঙবে না। 


পোদ্দার, ডি এস মুখাজ এবং আরো 
কাছে বাংলাদেশকে চিরকালই হার স্বীকার 
করতে হরেছে। যাঁদও বাংলাদেশেরই 


একজন বাঙালী । 
তব সুব্ৰত গুহ এবার চান্স পেলেন 
না ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিরুদ্ধে টেস্ট খেলায়। 
তবে বাংলাদেশের ক্রিকেট অনুরাগীদের 
সান্ত্বনা এই যে সত্ৰত ভারতীয় ক্রিকেট 
দলের প্রাতিনধি হিসেবে ইংলণ্ডে বেড়াতে 
যাবায় সুযোগ পেয়েছে। বাংলার পক্ষে 
বোধ হয় এই যথেজ্ট। 

কিন্তু ভারতের পক্ষে যথেষ্ট নয় 
দ্বৈত সফরে রাজী হয়ে ইংলন্ডে খেলতে 
যাওয়া। এই সফর হলো ভারতীয় 
ক্রিকেট কর্তৃপক্ষের দুর্বলতার সুযোগ । 
টোপ ফেলেছিলেন ইংলণ্ড কর্তৃপক্ষ, 
দেখিয়োছলেন টাকার লোভ। আর সেই 
মোহেই ভুলে ভারত চলেছে ইংলশ্ডে 
আধখানা মরশূম খেলতে! 

ভারতের কোনমতেই আধা সফরে 
সম্মত হওয়া সঙ্গত হয় নি। বছর কয়েক 
আগে ভারত যখন ইংলশ্ডে গিয়ে পাঁচটা 
টেস্টেই হেরে এলো, তখন ইংলশ্ডের 
সমালোচকরা_ভারতের পুরো সফর খেলা 
উচিত নয়, ভারত পাঁচাদনের টেস্ট খেলার 
যোগ্য নয়, ইত্যাদি ইত্যাদি সব আবোল- 
তাবোল কটাক্ষ করেছিলেন ভারতের 
বিরুদ্ধে। 
পরে ভারত তাঁদের সেই অর্বাচীন 
সমালোচনা পরোক্ষভাবে মেনে নিয়ে বুক 


ফুলিয়ে চলেছে ইংলশ্ডে দ্বৈত ভ্রমণে । কি 


লজ্জা ও পাঁরতাপের বিষয়। 
কিন্তু এ কথা ভারতীয় ক্রিকেট 
কর্তৃপক্ষকে বোঝাবে কে? ঘুমন্ত ব্যান্তকে 


আর আজ মাত কয়েক বছর 


অম্বর রায় 


শঁকল্তু একটা কথা ভুললে চলবে না। 
দন বদলের পালা আসছে। আসছে আত 


নেই বলেই আজ সাবধান হবার বড় বোঁশ 
প্রয়েজন। আর তা না হলে কোনাদম 


১৬৬, 'বাঁপনাবহারী গাঙ্গুলী স্্রটস্থ কিকাতা-১২ 


বসুমতী প্রেস হইতে শ্রীস্কুমার গুহমজুমদার কর্তৃক মৃদ্রিত ও প্রকাশিত। 


২9৬৮ 





হুপতিত্র। 
প্হানির্্া্‌ 

এইচ পিজি 

প্লাস 

ব্যবহাৱ কত্রেন 


আপঞ্কের দ্ষিনের বাড়ীর ও অফিস- 
কণছারি, কলকারখানা, ইস্কুল ও 
হাসপাতালে সুদক্ষ ইঞ্জিনিয়াররঃ 
সর্বত্রই এইচ পিজি গ্লাস লাগান, 
কেননা ভার জানেন যে এইচ পিজি 
গ্লাস উৎকর্ষের নিখুঁত মান বজার 
রেখে তৈরী হয়। বিলাতের শতাধিক 
বৎসরের কীাচনির্ধাণকারী প্রতিষ্ঠান 
পিলকিংটন ঝাদার্স-এর কারিগরী 
কুন্লতার সাহায্য নিয়ে হিন্দুস্থান 
পিলকিংটন গ্লাস ওয়ার্কস এই এইচ 
পিজ্জি গ্রাস তৈরী করেন। 


এইচ পি জি কেনা মানেই নির্ভর- 
যোগ্য ভাল জিনিস কেনা । 


জ্িন্দু জ্বান্স 


পিলক্ষিং উল 
গ্াতল শল্লান্কল 
ভিনিস্সিক্রেজ্ড 





হিন্দুস্থান বিল্ডিংস 
৪, চিত্তরঞ্জন আভে নিষ্ট, 
কলিকাতা-১৩ 








জামাই বাঁরক, বিয়ে পাগলা বুড়ো, নবীন তপাঁস্বনশ, | এমন স্দন্দর ভাবের আবেগ, কথার সাঁহত এমন সুরের মিশ্রণ ! 








দম্পাদকীয় নি ‘a v ত IY ৰ ২৩৭১ 
আজকের মানুফ- চু ৪ সঃ / a ৪৫ ২৩৭২ 
ভারতদর্শন Bet EY তং নহ নে ৮ ২৩৭৩ 
জান্তজাাতক . উড 2৯০8 ৫ চি ২৩৮১ 
চতুর্থ নির্বাচনের পরে (কাঁবতা) ~ প্রফু্নকুমার দত্ত ll ন রর ২৩৮৩ 








ডি কৰিবিহারীনা বীর 
দীনবন্ধু মিরর পরস্থাবতী | ০ ছাল, ০ 


১ম ভাগে _জ'বনাী ও কাঁবর সমালোচনা, নীলদর্পণ, | এরুপ সহপ্রধারে উৎসের মত কোথাও প্রোৎসাঁরত হয় মাই 





কমলে কামিনা। আর কোথাও পাওয়া যায় না।” ৰ 
২য় ভাগে_সধবার একাদশ, যমালয়ে জীবন্ত মানুষ বাধ্গালার নব গ্রীতকবিতার প্রবর্তক, রবীন্দ্রনাথ, 


পোড়ামহেশ্বর, কু'ড়ে গরুর ভন্ন গোঠ, লীলাবতঁ, সুরধনাঁ ১৮ কাব্যগুর খাঁষ কাঁব ' 




















কৰতা চক্রবতণর রচনার সমাবেশ। 
88 বি | কবির জশীবনপ, স্যবিস্ভৃত সমালোচনা সহ স্ব গ্রচ্থ 
| প্রাত ভাগ দুই টাকা মূল্য তিন টাকা 














বনমত? প্রাইভেট লিমিটেডঃ ১৬৬, বিপিনাবহারা গাঞ্ছুলী স্ট্রীট, কল-১২ 


এবশ্বসাহিত্যের জাদিপর্ক 
সূব্ণলত্তা (ধারাবাহক উপন্যাস) 
২১শের সরে কেবিতা} 
আঁ্নব্দগের একটি অধ্যায় ' 
পাক-ভারতের . রূপরেখা (প্রবন্ধ) 
চোমং লামার চোখে উত্তরবঙ্গ 
কেমন করে আবার হবে কোঁবতা॥ 
রণ -ওচেশে এবং এদেশে 

* তগজগহ 


থেলাধ্‌লা 


সদ্‌শ মহা 





চা জি 'শিলাল 
52 -- .শীজমিতাভ 


ৃ বৈষ্ণব-সাহিত্যের অমুন্দয অবদান : 
॥ ভাঁস্তঞ্গতেয় কোস্তুভরর, ভগদ্ভস্তগণের জাধনার ধন, ভন্তের 
ভক্তিশাস্রর সমন্বয়। 


ৰঞ্চব গ্রশ্থাবলা 


শ্রীমল্মহাপ্রভুর প্রলাপ ও শিক্ষাচ্টক [7 


হ্বীচৈতন্যদেবের শ্রীকৃষ্ণলাভের জন্য যে 


্রীমৎকার চণ্ডিকা 


একর পথ ২৪০১ 
এ ২৪০৪ 
তল ২৪০৬ 
দন 5 ২৪০৭ 
a ২৪১২ 
Fe শপ ২৪১৫ 
ল্য ৯ ২৪১৯ 
সমর ক্র ২৪২২ 
রণ ২৪২৩ 
Rs ৰ ২৪২৫ 
রি i ২৪২৯ 
শ্রীহেমেন্দকুমার রায় প্রণণত 
চনাহ্ছন্স €=হন! 


হক'ৰা, এই 'প্রল.পে' তাহা অভিব্যন্ত। | পরন পণ্ডিত শ্রীল বিশ্বনাথ চক্কবতণী | ব্যাম্ধ, কাঠব্রের কপাল, হাঙর মানুষের 


, শীয়ণ্মহাপ্রভুর শ্রীযুখনঃসৃতি “শক্ষান্টক 
ম্লোকই" তাঁহার একমাত্র রচনা । শ্রীল 
| বাদে এই অমিয় ম.ধুরী লশলায়িত। 
নরোভম বিলাস 
| বৈষ্ণবগণের পরম উপভোগ্য উপজীব্য 
[| তে। 
' দ্‌লভসার 
Kc -রচাষত। শ্রীল লোচনদাস 
'িরাচিত, বৈষবগণের সংগৃজিত। 


প্রণীত সংস্কৃত গ্রন্থ হইতে তাঁহার |, 
সুযোগ্য 


পাষস্ড-দলন 


মিলান বৈরাগ্য শ্রীল রোম ঠাকুর |. 


বিরচিত প্রেমভন্তির লহর-লশলা 
ভান্তততৃসার : 


| হাটপত্তন, শ্ীশ্ৰীগুরুবন্দনা, নাম- 


সংকীত'ন, চৌত্ৰিশ পদাবলণ, শ্রীকৃষ্ণের 


| ঠার্থনা, প্রেমভন্তি চীন্দ্রকা। সুলভে 


মূল্য £ ৩. টাকা? , 


চোখের জল, ভুলুর ভুল, মুগ চাচা, 


কীতকাহিনধ, বাঁদরের মেটুলিচচ্চড়ি। 
ছড়া-_হট্রমালার যজ্জবাড়ী, হোহোহো 


বাঁজর দেশে, আজব দেশ, বাঁকা শ্যামের 


কালের বাঁদ্দ বুঁড়। 
প্রসিদ্ধ চিতশিল্প সূর্য রায় কর্তৃক 


০৯ 


বসন? প্রাইভেট 'লাসছেভ £ ১৬৬, বািপনাবহারী গাঙ্গুলী স্ট্রট, কাঁল-১২ 


৭১ বর্ষ £ ৩৮শ সংখ্যা-সল্য ২৫ পয়সা বাংলা ভাষায় ছিতখয় সবণাধক প্রচারিত. 


[হস্পাঁতবার, ১৭ই ফাল্গুন, ১৩৭৩ বঙ্গাব্দ 


সাপ্তাহিক পতিকা 





Price : 25 Paiss 
Thursday, 2nd March, 1967 





লোকায়ত সরকার প্ৰতিষ্ঠিত (হোক 


Ld 


সুপ্ত সংহ আবার জেগে উঠেছে। 
দশর্ঘদীনেব হতাশায় বৃভুক্ষায় সে যেন 
অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়েছিল। কেউ কল্পনা 
করতে সাহস পায় ন যে, সুপ্ত সিংহ 
আবার জাগবে, তার অন্তরের অসাম শান্ত 
আবার জেগে উঠবে। আর তার জাগার 
সঙ্গে ঘটেছে এক এক মুহূর্তে রথী- 
মহারধীদেব পতন! এদের পতনের শব্দে 
মুছা গেছে কেউ বা, কারণ মানুষের রন্ত 
- শোষণে অভ্যস্ত সেই আব কোনদিন চিন্তা 
করতেই পারে নি ষে'তার চোখের সামনে 
টাকার পাহাড়ে বসে রথের চাকায় এইভাবে 
খণ্ড-বখন্ড হয়ে যাবে রথসশ-মহারথীর 
দল। কিন্তু ইতিহাস যাঁরা পাঠ করেন, 
তাঁরা জানেন এভাবেই দিন বদলায়। আর 
দিন বদলের জন্যে দায়ী মদোন্মত্ত 
ক্ষমতাগবশী সেই রথী-মহারথীরাই- যারা 
হাতহাসেব পাতা থেকে একেবারে নিশ্চিহ্ন 
হয়ে গেল। 

পশ্চিম বাংলার কংগ্রেসী অপশাসনের 
বিরুদ্ধে আমরা বারবার প্রাঁতবাদ জানিয়ে 
এসেছি। জারা দেশব্যাপী দুনশীতি, 
স্বজনপোষণ এবং জনাবরোধী যে সব কাজ 
হয়ে গেছে তার বিরুদ্ধে কিছু বলা ছিল 
অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার। বরং সৃবিধা- 
ধাদশরা তাদের সমর্থনই জ্বানয়ে এসেছে। 
তবু হতাশায় বিক্ষুব্ধ, দারদ্যে নিষ্পোষিত, 
আঁশক্ষার অন্ধকারে নিমীজ্জরত জনতার 
সরল বুদ্ধিকে শেষ পর্যন্ত আচ্ছন্ন করা 
সম্ভব হয় নি। তারা তাদের রায় দিয়েছে । 
আজ জনমতের কাছে পরাজিত হয়েছে 
বহুদিনের দম্ড, অত্যাচারের অন্ধতা, 


লুশ্ঠনের প্রয়াস ও দলের নামে বজ্জাতি।' 


কল্লোলিত কলকাতায় শুধু নয়, সারা 
পাঁশ্চম বাংলায় এমন কি বাংলা দেশের 
বাইরেও সোঁদন কি উল্লাস, যে বিজয়োল্লাস 
একমান্র যুদ্ধ জরের পরেই লক্ষ্য করা যায়। 
অথচ শ্বমতায় আসীন নেতারা তাঁদের 
বন্তৃতায় এমন ভান করে আসছিলেন যেন 
একমাত্র তাঁরাই জনদরদশী! ভোট তাঁরাই 
পাবেন। কিন্তু জনতা ভুল করে নি বলেই 
জনস্রোত জলম্োতের মতোই সেই দিন 
নবকল্পোলস শ্ানয়ৌছল এবং মান এক মাস 


পরাজয়ের একাদন আগেও সংবাদপত্রে 
প্রকাশিত হয়েছিল যে, এবার কে মুখ্যমন্ত্রী 
হচ্ছেন। 

সেই সাধে বাদ সাধল একমাত্র জনতাই। 
আর সেই রকম সাধ করার সম্ভাবনা 
হয়োছল এই কারণে যে, পক্ষ দলগুলি 
যখন পরস্পর একমত হয়ে নির্বাচনে নামতে 
পারে নি তখন কংগ্রেসের জয় অবশ্যম্ভাবী ॥ 
কোন দল নয়, গণতান্ঘিক দেশে জনতাই 
সব কিছুর মাপকাঠি-এই বোধ এড- 
কালের শাসকদল ভুলে গোঁছলেন বলেই 
জনসাধাবণ এক মহরতে জেগে উঠে 
প্রাতশোধ গ্রহণ করেছে, ধাঁলসাৎ করে 
দিয়েছে দলণয় স্বার্থ। এতকাল ধরে 
কংগ্রেস অপশাসনে সমাজের সর্বস্তরে 


২৩৭৯ 


যে দরশাসনের ছুর চালনা করা হাযোছল, 
আজ্জ তার অবসান হয়েছে। শিক্ষক, ছাত্র, 
কেরানী, মধ্যাবত্ত, নিম্নাবত্ত, কৃষক, শ্রামক 
আজ ম্ান্তর নিশ্বাস ফেলছে। তাদের 
আশা-ভরসা, বাঁচবার আধকার এতকাল 
ধরে অদ্বীকৃত হয়েছে। এতকালের সেই 
অস্বীকাতির পারবর্তে তারা চায দু'মুঠো 
অন, বেচে থাকার জন্যে সহায়তা ও 
স্হানুভূতি। তাদের দাবি কোনদিনই 


বোশ নয়, সেই সঙ্গে তারা এও চায় না 


{যাঁন আধন্তিত হচ্ছেন, তাঁর নিঃদ্বার্থপরু 
আদশশনম্ঠ সংগ্রামী জীবনের প্রাভ 
জনগণের অপারসশম শ্রদ্ধা আছে। তাই 
তারা তাঁর প্রাত অকুণ্ঠ আস্থা জানয়েছে 
এবং জনসাধারণের সেই আস্থার প্রাত 
আমরাও সর্বান্তঃকরণে সমর্থন জানাচ্ছি। 
আমরা বিশ্বাস করি, জনতার রুদ্ররোষের 
ফলে অপসারত ক্ষমতাশশীল দলের নানা 
অপচেষ্টা, কারসাজি ও আমলাতান্ত্রিক 
নানা চক্রান্তকে ধাঁলসাৎ করে শ্রীঅজয় 
মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে পাশ্চমবঙ্গে সাঁত্য- 
কারের লোকায়ত্ত সরকার ধ্রাতাষ্তত হবে। 


A — 





শ্রাবশ্বাসকে। 
'আশা-ভরসার 
সনে লড়াই জিতোছলেন। ২০ বছর পরে স্থল হিসেবে প্রাতভাত হয়োঁছলেন সেদিন 


কেল্লাতেও দেখা 'গয়োছল 
প্রণভয়ে ডাঁত মানুষদের, 


বাঁচতে চাইলে লড়তে হবে, অন্যথায় 
মরতে হবে এই শ্লোগান নিষে 1৪৭ 





যে-লড়াই তিনি জিতলেন তার শ্লোগানও শ্রীবশ্বাস। 
যেন অনেকটা এক সুরে বাঁধা। বাংলা দেশ স্বাধীন হলো, দেশ গঠনের পালা 
দেশেব বুকের ওপর ষেন জগন্দল এক এলো, আর এলো রাজনৈতিক কমশী- 
পাথর চেপে  বসেছিলো। সে-পাহাড় নদের বিশ্রামের সুযোগ । কিচ্তু বিশ্রামের 
টলিয়েছেন, প্রগ্গাতর পথে যে-বাধা এতাঁদন অবসর জিতেনের কোথায়? পূর্ববঙ্গ থেকে 


দুভেদ্য প্রাচীরের" মতে দাড়য়ে ছিলো, হজার হাজার উদ্বাস্তু এলো, তাদ্রে 
তাকে অপসারণ করেছেন। আর তা অপ- . পুনর্বাসনের, নতুন করে ঘর.বাঁধার ব্যবস্থা 
সাবণ করেছেন শ্রীজতেন্দ্রমোহন বিশ্বাস, করতে হবে ফে। ন বি-এ পড়- 

তরুণ | সমাজক? 


শ্রীবিশ্বাস পধাঁথপন্র তুলে রেখে আজ 
= হাটী কাল সোদপুর, এ-কেলা য্যদবপুত 


সাধারণ মানুষ, এবং সাধারণ মাননষ 


আবাচ্ছন্ন বলেই ভোটার জনগণের তাঁদের 


জনতার সঞ্চে শ্রীব*্বাসের এ যোগাযোগ 








জে এম বিশ্বাস 
| 


প্রীবি*বাসও সে তবঙাল্রোতে গা না. 
ভাসয়ে পারেন নি। ” 
আগস্ট আন্দোলনে মাত্র ১৭ বছর ও-বেলা টালিগঞ্জ করতে . লাগলেন। 


প্রাতষ্ঠা ' 
ফরেন। তারপর ১৯৪৫ সনে শহণদ বামেশ্বর করলেন, নিখল বঙ্গ বাস্তুহারা পারষনের 
ধদবস পালন বা ছান্র-আম্দোলন করতে প্রথম সম্পাদকর্‌পে। ৰ 
‘গয়ে তাঁকে দ্বিতীয়বার কারাবাস করতে সাংসারিক চাপে শ্রীবিশ্বাসকে শিক্ষকতা 
হয়। অল্প দিনের মধ্যেই তানি মুক্তি নিতে হয়োছল, কিন্তু সে বৌশ দিনের 
পেলেন বটে, কিন্তু যোদ্ধার আবার ম্যান্ত জন্যে নয়, ০ 
ঠক? :৪৬ সনে সাম্প্রদায়ক দাঙ্গান্ 2215 25 
শবষবাদ্ণ যখন দত ছড়িয়ে পড়তে জা FR 
লাগলো এ-এলাকা থেকে সে-এলাকায়, চলবে কি করে। 
এ-রাজ্য থেকে সে-রাজ্যে, শ্রীবশ্বাস ছুটে 7188 
গেলেন দাষ্গাপপীঁড়িত অণ্চলে, নিজের নিয়ে শ্রীবশ্বাস প্রথমে কেরানী ও পরে 
বিপদ হলো, দালাকারণদের হাতে গার্ড-এর পদ পেলেন, কর্ম স্থল পাল্টাতে 
প্রচস্ডভাবে আহত হলেন তান, কিন্তু হলো তাঁকে বাংলা দেশ ছেড়ে প.রদীলয়ায়। 
শান্তি পতাকা তাঁর নোয়াতে পারে নি প্ররুিয়ায় উদ্বাস্তু সমস্যা নেই, রেল 
০০০০৫ 
২৩৭২৯. 


দুনাীত 
দ্রোহ করলো এ অন্যায় ও দুনশীতি- 


een 
ঘণ্টার মধ্যে ওই“সহকারণ স্টেশন মাস্টারকে 
মুক্তি দিতে বাধ্য হন। 

রেল কর্মচারী ও শ্রমিকদের দাবি- 
দাওয়া নিয়ে শ্রীবিশ্বাস অচিরে আন্দোলন 
গ্রড়ে তুললেন। সারা আদ্রা ডিভিশনে তাঁর 
খ্যাত ছাঁড়য়ে পড়লো কুশলী সংগঠক এবং 
দরদ বন্ধু ও গরীবের সুখ-দুঃখের শীরক 
ধহসাবে। কিন্তু এ বাবদে তাঁকে লাঙ্থনাও 
কম পোহাতে হয় 'নি। প্রথমে কারাবাস, 
পরে বদলা, সাসপেন্সন এবং সর্বশেষে 
চাকার থেকে বরখাস্ত ইস্তক। রেল 
দণ্তর শ্রীবশ্বাসকে অস্বীকার, অগ্রাহ্য! 
করেছে, ঘোষণা করেছে দপ্তরের সংগে তাঁর 
কোনো যোগাযোগ নেই বলে; কিন্তু তাঁকে 
ক 'বাচ্ছ্ন করতে পেরেছেন, সরকারণ" 
নন, কিন্তু দাঁক্ষণ-পূর্ব রেল পথ বা সদা . 
1বভাগ তো জানে রেল-কর্মচরাঁদের (তান 


' কে ও কতখানি ‘নিবিড় যোগাযোগ, তিনি, 


যে তাঁদের সঙ্গে অচ্ছেদ্য এক বন্ধনে; 
আবদ্ধ! ১৯৫৬ সনে শ্লীবিশ্বাস নাঁখল! 
ভারত রেলওয়ে গার্ডস কাউন্দিলের 


বস্তুত আদ্রা-প্ুরুলিয়ায় এমন কোন গণ] 
সংগঠন নেই যার সো শ্লীবিশ্বাস জাঁড়ত] 
নেই, নে প্রাধরিক বা সাধন টি 
সংগঠনই হোক, বা বীমা কর্মচারী, 
কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার কমার, ব্যাপক, 
কর্মচারী সংগঠনই হোক। 

ব্যান্তগত -জাবনে শ্রীবিশবাস অত্যন্ত 
সাধাঁসধে, সরল ও অমায়ক প্রকৃতির, 
এবং সরল ও অনাড়ম্বর জাবনযাল্রাই' 
তাঁর প্রধান বা একমাত্র প্ৰাজ। এ পঠাজ্গকে 
সম্বল করেই তান বাঁকুড়ার ভোটার-। 
সাধারণের মন জয় করেছেন, শ্রীঅতুল্য' - 
ঘোষের মতো বাঘা প্রার্থীকে পরাজত 
করে বাংলা দেশের রাজনৈতিক জাবনে. . 
সুস্থ ও কলুষমুত্ত হাওয়া বওয়ার পথ 
খুলে দিয়েছেন 


বিশিষ্ট পতন 


গ্াজনীতির পথ বড় বন্ধুর পথ। 
কিন্তু ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকলে সে কথা 


যড় একটা মনে থাকে না। গণ-শন্ভেচ্ছার 
মালা পরে তাই একবার মসনদ আঁধকার 
ফরে যাঁরা ইতিকর্তব্য বিস্মৃত হন, কাল- 
ক্রমে তাঁদের সে দর্প হরণ করে দর্পহারী 
গ্রণশান্ত। 
'_ ধবগ্গত উনিশ বছর ধরে আরামের 
ঈ্ংসার পেতেছিল কংগ্রেস দল। কংগ্রেস 
স্রমরা্গনে ছিলেন গাণ্ডীবধারী জওহর- 
লাল। কংগ্রেস তাঁরই ছত্রচ্ছায়ায় নিশ্চিন্ত 
ছল; ছিল নির্াদ্বিগন। কিন্তু কালের 
ছ্াতে পার্রাণ নেই কারও । সেই ছত্র- 
ছ্ছায়া কালগ্রবাহে অপসারত হল। সঙ্গে 
জঙ্গে বিপর্যয় গণসংযোগ ববাচ্ছন 
ফংগ্রেসকে নাস্তানাবুদ করে ছাড়ল। 
কংগ্রেস সরে এলো তার প্রাতশ্রুত 
শ্রেয়দ্কর নীতগ্ীল থেকে; 
ধ্যর্থ হল সমাজতন্তের অঙ্গীকার রক্ষা 
ফরতে; লোভ এবং ব্যর্থতা ব্যান্তত্হীন 
নেতৃত্বের দাপটে দেশীয় অর্থনীতির ক্ষেত্রে 
নিয়ে এলো নিদারুণ হতাশা । নিঃস্ব 
ক্ষমতাসীন দলের আত্মপ্রতারণার সুর 
ঘুঁখানে ; গণ-বণ্টনার প্রকাশ্য প্রচেষ্টার সূত্র- 
পাতও এখানেই; অথচ আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে 
তাল রাখার সাধ্য ছিল না অর্বাচীন 
নেতৃত্বের তাই না এসপার না ওসপার 
» চিরকেলে দ্বান্ধক নীতি কংগ্রেসের 
{বিপক্ষে যে শান্তজোট সৃষ্টি করল. তার 


আন্নাদ;রাই স্যংৰাঁদিক সম্মেলন 


পল্থর উদগ্র লালসার অতৃপ্তি এবং অপয় 


চেপে বসল জন- 
সঙ্ঘ এবং স্বতন্ত্র দল। দক্ষিণে কেরালা 
এবং পূর্বে পশ্চিমবঙ্গ প্রতিক্রিয়ার পথে 
আত্মহননের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াল। কিন্তু 
ভারতের 'বাভন্ন রাজ্যে কংগ্রেসের বিপর্যয় 
আর ঠেকানো গেল না। হয়ত আরও 
পাঁচ বছর আগেই বিমুখ জনগণ শাসন- 
যন্তের মৌরসীপাট্রায় আঘাত হানতেন। 
কিন্তু সে পথে প্রধান বাধা ছিলেন জওহর- 
লাল। তান ভারতবাসীর অপ্রত্যাঁশত 
স্নেহের উপহারে অভিভূত নায়ক ছিলেন। 
আর ভারতের গণশান্তর নড়াচড়ায় সময় 
বড় বোশ লাগে। তাই 'বপর্যয় এ ক্ষেত্রে 
দের করেই এলো। প্রাক স্বাধীনতা 
যুগের কৃতজ্ঞতায় জনগণ তখনও বিচলিত। 
নেহরু-অন্তর্ধানের পর কংগ্রেসী নেতৃত্বের 
নিঃস্ব স্বদলাবরোধী ক্ষমতাকাঙ্্ষা জন- 
গণের মুদ্রিত আখ উন্মোচত করল। 
কংগ্রেসী করুণার দাক্ষিণ্যে আর তৃপ্তি 
মানে না ভারতবাসী। কিন্তু তাই বলেই 
{ক সে সামনের পথই ধ্লুব বলে মেনে 
নিতে পারে। পথের মোড়ে বিপথও তো 
হাতছানি দেয়। তাকেই বা অস্বীকার 
করা যায় কেমন করে॥ বাপ-ঠাকুদ্দার 
আমলের সংস্কার পিছ? ডাকে। কেবল 


২৩৭৩ 


পছ ডাকে। সে ডাকেও যে সাড়া দিতে 
হবে। আর সে ডাকের মধ্যেই নাক 
“ভারতীয়তা” এখনো অবশিষ্ট আছে। তাই 
বিভ্রান্তর মোড়ের মাথায় দাঁড়িয়ে ভারতের 
সত্তর শতাংশ আঁশাক্ষত এবং ত্রিশ শতাংশ 
সাক্ষর জনগণ গালে হাত 'দয়ে ভাবতে 
বসল। সেই এ্রীতহাঁসক ভাবনায় 
কংগ্রেসী আঁতি-আধুনিক নেতৃত্বও ‘বিভ্রান্ত 
সাধারণকে পেছনের পথটাই দেখিয়ে 
দিলেন; সামনের পথ সম্পর্কে বিভীষকার 
ভয় দৌখয়ে। এর দ্বারা কংগ্রেস যে দল 
হিসেবে খুব একটা উপকৃত হল এমন নয়। 
কেন না তার গৃহীত নীতির মধ্যে 
সম্মখ-যা্রারই প্রীতশ্রাত ছিল। তব্দ 
কংগ্রেসকে উল্টো পথের মদতদার সাজতে 
হল কেন? কারণ বর্তমান নেতৃত্ব উল্টো" 
রথের সওয়ার। জনগণের মাথায় কাঁঠাল 
ভাঙার নেশায় তাঁদের অগ্র পশ্চাৎ শনভা- 
শুভ জ্ঞান বিলপপ্তপ্রায়। তাঁরা তাই প্রধান 
আক্ৰমণ রচনা করলেন জওয়ান চিন্তার 
বরুদ্ধে। বরং পছুটানে দেশ বিভ্রান্তির 
পথে প্রত্যাবর্তন করলে আগামী ক্ষেপে 
কংগ্রেস তার বর্তমান দুমুখো নীতর 
প্রলোভন নিয়ে জনতার সামনে পুনশ্চ 
ভোটাভিক্ষাপান্র নিয়ে হাজির হতে পারবে! 
{কন্তু সামনের পথ 'নক্কণ্টক হতে দিলে 
আর ততদুরে গিয়ে ধরা যাবে না গাঁতর 
দ্রুদততাকে। 

উত্তর ভারতে জনসঙ্ঘ, স্বতন্ত্র 
গিবজয়ভেরী যখন বেজে উঠেছে, কংগ্রেস 
হয়ত তখনও স্বাস্তর নিশ্বাস ত্যাগ 
করছে৷ কিন্তু দাঁক্ষণ ভারত কেরালায় 














































ত  বারটার সংবাদে (ইং) আসাম, বিহার, 
র মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ নামক একটি 


সঙ্ঘী সংখ্যাগুরুত্বেও নয়। কেন না 
সেখানে কংগ্রেসীয়ানার ভাঁবষাৎ চাঁটি হতে 
বসে নি। বরং প্রতিক্রিয়ার করায়ন্তে 
দিল্লীরই বিশিষ্ট অধোগতি সণচত হয়েছে। 
রেডিও [॥d০-ল্থান বা আকাশবাণী 
উড়ষ্যার স্বতল্মী : যাত্রাকেও : যথেষ্ট 
সোচ্চারে ঘোষণা করেছে। মধ্যপ্রদেশের 
খঃটিনাট বাদ পড়ে নি! রাজস্থানের 






৮১ 

অবশেষে কংগ্রেসের 'বাশম্ট নেতৃবর্থ 
যখন টপাচশ লোকসভা বিধানসভা থেকে 
খসে পড়তে লাগলেন, যখন উল্কাপাতের 
আঘাতে সরকারী কর্মচারীদের ওপরতলা 
সংশয়ে এবং জনগণ 'বপুল উৎসাহে একাটি 
দর্পত দম্ভী সরকারের পতনকে আপন 
গণতান্ত্রিক ক্ষমতায় যথাসাধ্য রূপ দিয়ে 


করে তুললেন, তখন ক্ষমতার আজ্ঞাবাহী- 
রাও সংশয়ে কণ্ঠস্বর বদলাতে শুর 
করলেন। 

উল্টো সুর শোনা যেতে লাগল একে 
একে প্রভাতী পান্রকাগলিতেও। জনতার 
রোষ কোন পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে, গণ- 
বিক্ষোভকে এতকাল কতদ্‌রে টেনে নিয়ে 
যাওয়া হয়েছিল, একচক্ষু হরিণের দল যেন 


তা ভোটবাক্সের আঘাতে ঠেকে শিখলেন। 


ঘুম ভাঙল কংগ্রেস কুম্ভকর্ণেরও। 

যে কংগ্রেস কেরালাকে নিয়ে বহুকাল 
অগণতান্তিক ক্ষমতা-দম্ভকেই প্রকাশ করে 
আসাঁছল, সে অকস্মাং জাগ্রত হয়ে বলতে 
বাধ্য হল, জনগণের রায়কে গণতন্দের 
খাতিরে কংগ্রেস দল মেনেই নেবে। এ 
যেন প্রহসনের উল্টো িঠ। এতাবংকাল 
জনগণকে নিয়ে নির্মম পাঁরহাস করে 
এসেছে দম্ভী (াঁনরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ) 
কংগ্রেস। আজ সে নিজে চরম বিদ্রুপের 
দ্বারা আপাদমস্তক মসীলিপ্ত। আজ 
নতুন কথা বলার মত কণ্ঠস্বরও তার 
নেই। এমন নিঃসীম নিঃদ্বতার সঙ্গে 
১৯৬৭ সাল কংগ্রেসের মুখোমুখী পাঁর- 
চয় করিয়ে দিল। ঠিক সেই পাঁরমাণেই 
ভারতের নাগারিকবৃন্দ হূদয়্গম করলেন, 
বস্তৃতপক্ষে অসহায় তাঁরা নন, এবং 
এতকাল নাগারক আঁধকারকে সাহসের 
সঙ্গে ব্যবহার না করে তাঁরা কংগ্রেস 
দৌরাত্ম্য, দূরাচার ও দূর্শীতকে কেবল- 
মাত প্রশ্রয়ই দিয়ে এসোঁছলেন। 

কংগ্রেসের ক্ষমতা-উল্মাদনার জন্য 
কংগ্রেস যে পরিমাণে দায়ী সেই পাঁরমাণ 
দায়ত্ব থেকে জনগণের স্থবিরতা-প্রয় 
সংস্কারেরও রেহাই নেই। নেহরু-বাজান্ের 
ছায়ায় জনগণ এক বই দ্বিতীপ্বকে বাছাই 
করতে ভয় পেয়েছিল। ফলত দম্ভী 
কংগ্রেসকে রাজতান্তিক মনোভাব ক্রমশ 
গ্রাস করেছে। জনগণকে প্রীত পদক্ষেপে 
বঞ্চনা ও বিদ্রুপ করার মোহ তাদের পেয়ে 
বসোঁছল। আজকের কংগ্রেসী পতনের 
মূলে যে কারণই মৃ্য। 
জনগণের প্রতি প্রদত্ত তরী 











জনরোষ ততকাল শব অন্তনে 
বিক্ষোভকে পঞ্জীভূত করাছল। নেহরু”. 
প্রভাব ম্বান্তর পরই সেহ গণরোৰ প্রচণ্ড - 


বিক্ষোভে তার অন্তর্দাহকে প্রকাশ করতে 
শুরু করে। বিস্ফোরণ ষাদ 1বলাম্বত 
হয়ে থাকে তবে তার মূলে ছল অন্ত- 
বতাঁকালীন পাক-আক্রমণ। সহিষ্ণু জন 
সাধারণ সোদন সব 1কছ; ভুলে সব রকমের 
কৃচ্ছতাসাধনের প্রতিজ্ঞা 1নয়ে জাতাঁয় 
স্বার্থের খাতিরে বহু অত্যটারত ঘন". 


ধলাপ-বিস্মৃত হয়ে মাথায় তুলে নিয়োছল .. 








আজকের এই অবচশীন কংগ্রেসী নেতৃত্বকেই। 
অবশ্য স্বয়ং লালবাহাদুর শাস্ত্রী 'ছলেন 


নেহরু উত্তরাধকারের গুণাবলী নিয়ে ” 

কিন্তু তারপর কংগ্রেসী নেতৃত্বের 
অপারণামদ্শী অপদার্থতা কয়েকটি 
ক্ষমতালোভী দম্ভী শাসকের হাতে পড়ে 


একদিকে আপন সংগঠনকে ভেঙে টুকরো . 


টুকরো করল; অপর দিকে কান্ডজ্ঞানহীন 


ক্ষমতাদদ্ভ গণশান্তর পাঁরমাপ করতে. 


পুরোপূরিই ভুলে গেল। 

কংগ্রেসী নেতৃত্বে 'বাঁশস্ট পতনের 
শুরু হল এখানেই। এই পর্যায়ের পতন 
দেখা দিল সেই সমস্ত নেতৃবর্গের মধ্যে, 
যাঁরা গণ-অসন্তোষকে রুছুমান্র অনুভব 
করোছিলেন এবং যাঁরা কংগ্রেসী নেতৃত্বে 
দুরাচারী লোভ লালসার পথে প্রাতবাদের 
মতো মাথা তুলতে শুরু করোছলেন। 
কংগ্রেসের অপরিণামদর্শীঁ কুচক্ষী ক্ষমতা- 
জোট একে একে তাঁদের বিদায় করতে 
শুরু করলেন, 'কল্তু সে সময় একবারও 
ভেবে দেখলেন না যে, যাঁদের অত্যুৎসাহৰ 
লোভ প্রকৃত উপদেশকে ' পর্যন্ত অসহ্য 
জ্ঞান করছে--তাঁদের পায়ের তলার মাটি 
কতদূর শন্ত। অথচ ভাবা উচিত ছিল। 
কেন না নেহরুজার পর সাঁতাই দনশীতি- 
গ্রস্ত কংগ্রেসের নেতৃস্থানীয়দের মধ্যে 
সাঁতাই কজন জনগণের আস্থাভাজন তা 
কম্টিপাথরে বিচার করে কংগ্রেস একবার 
গণনা করে নিতে চেষ্টা করে নি। অথচ 
কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সম্মেলনেই উপর্ষু* 
পরি প্রমাণিত হয়েছিল যে বর্তমান নেতৃত্বে 
স্বয়ং কংগ্রেসীরা-ও সকলে সমান আস্থা, 
শীল নন! কিন্তু নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা 


কংগ্রেসী চৈতন্যে যে রাজতাঁন্মক মনো* ০ 


তাতে কংগ্রেস নেতৃত্ব ও সেই সমস্ত 


কংগ্রেসী কমী্রা ঘোঁরা নিজেদের রাজার 
জাত বলে ক্রমশ ভাবতে শিখছিলেন) এমন 
হত-চৈতন্য যে দেশের হাওয়ার গাতিক 
সাধারণ লক্ষ লক্ষ মানবের নাভিনবাস 







স্বর যে মানবকণ্ঠ ছাড়া গোজাতির হাম্বা 





রব নয়, একথাও বৰহ্মূত হয়োছলেন। 
ফলত খেসারৎ তে হন। ৮৯৭ নানা = 
দনবচন কংগ্রেসের একেখন আনি 
মুড়ে ছেড়ে দয়েছে । 7149 বে ব্যন্্ত- 
বগ কংগ্রেসকে জন।প্রয়ভার এবং ভা 
আলজ্ছন থেকে সম্প্্ণ জয়ে জুন করে 
জাতীয় কংগ্রেসকে এক৪ অতল | শ্রেণ।- 
হ্বার্থবাদা শাসক সম্প্রনায়ে পার্মণত ঝনতে 
চেয়োছলেন, জনগণ তাদের একজনকেও 
ক্ষমা করেন নি। গণগ্রাত হারয়ে কংগ্রেস 
আজ নিঃস্ব এবং নিঃসস্বল । 

অথচ কংগ্রেসের শুভাকাকক্ষীরা বার- 


দ্বার সতকবাণা উচ্চারণ করেছেন;“জন- সাসপেনসন এবং কারাগারবাসের॥ 


চু 


নুন অবশ * শুদৈছে। কনতু বশ বছরের 


০০০০০ এ শা 


অ৩/দত বাৰ্তা কণস্মাত করতে চায় নি 
গণকুণ্তের ক্ষন আওরাজে। উল্টে 
প্রচণ্ড ঝঙ্গ ও ববদুপ্পের সঙ্গে অক্ষম ও 
অপদার্থ নেতৃত্ব এ সবের জবাব দিয়েছে 
1নরজ্কুশ সংখ্যা রণ্ঠভর মদগার্বে। 
জনগণের ভাগ্যে টমলেছে মৃত্যু, অত্যা- 
চার, প্ীলশ ?মালটাব্রির বুট লাথ ডান্ডা 
গুল; 1বরোধী নেতারা ধমক খেয়েছেন 
স্পীকারী দণ্ডের আস্ফালনে; . আর্শাল 
এসেছে গলা ধান্ধা দিতে, আদেশ এসেছে 
আর 


গণ চীৎকার করে জানাতে চেয়েছে, তারা কংগ্রেসের সচেতন নেতৃত্ব ও কার্মমহলকে 
কংগ্রেস-বিরোধী নর, অত্যাচারী অনুভাঁত- দেখিয়ে দেওয়া হয়েছে বাইরের দরজা । 
হীন গালত নখদন্তরাজি-সম্বল স্থাবর এ সমস্তের সঙ্গে সঙ্গেই ক্ষমতাসীন 


শাসক-নিরো বিরোধী । কেউ কর্ণপাত চক্রের আরামের তখ্‌তে গাঁদর স্ধুলতা 


করেন নি! 


বিরোধী নেতারা যখন বার বৃদ্ধি পেয়েছে। 


তাঁদের কেউ দেশ 


্বার অনাস্থা প্রস্তাব এনে বাঁধর নেতৃত্বকে জালিয়ে গান গেয়েছেন; কেউ দেশকর্মাঁকে 


সাগরজলে নিক্ষেপ করার বাসনা উচ্চারণ 


যা oe করেছেন; কেউ বা প্রশ্গাতশশীল চিন্তাকে 


ও বাঁড় এবং কংগ্রেস ভবনগ্দির বাইরে 


গলাধাক্কা দেওয়ার জন্য আ-দিল্লী প্যাঁচ 


যে অগ্গাণত জনসাধারণ কংগ্রেসী শাসন- কষেছেন। 
যন্ত্রের চাপে নিষ্পেষিত হচ্ছে তাদের দিকে জনগণ নিকছুই ভোলেন না খাঁদও কংগ্রেসী ক্ষমতাদস্ভও ইতিহাসকে আমলা. 


একবার  দৃঘ্টগাত করা হোক, তাদের গণরায়ের ফাইলটি সইসাবনদ হয়ে লাল দেয় নি। 


বন্তব্কে একবার গনরদত্ব দেওয়া হোক, িতের ফাঁস ত্যাগ করতে সময় নেয়! 
তখন দম্ভী কংগ্রেস নিরঙ্কুশ সংখ্যাগারত্ঠ- কিন্তু তা যে একেবারেই অক্ষম একথা পরিহার করেছে& সাক্ষাৎ নিদর্শন গাল্ধা- 


se পাটি 
২ করেছে। সমগ্র ব্যাপারাটই কংগ্রেসী নেতৃ- 
+ ত্বের কাছে একটি প্রচণ্ড প্রহসনের মতো 
মজাদার ঘটনা হসেবে তাচ্ছিল্য লাভ 
ফরেছে। 





এষ কে পাঁতল 


যাঁরা ভাবেন তাঁরা ইতিহাস [বিস্মৃত॥ 


এমন ঠক দুই নেতা গান্ধী 
নেহরুর উপদেশকেও তাচ্ছিলের সম্গে 

















পোদ চরম সরি 
বিষক্রিয়া; জনগণের অভাব-আভিযোগের 
প্রীত চরম ওদাসান্য এবং প্রদত্ত প্রাত- 


রর মা এই পতনকে বিশিষ্ট 
রুপেই দেখতে চাই। কারণ এই 








হাতে এবং মান্রাজকে আণ্টালকতার সঙ্কীর্ণ 
গাঁণ্ডতে ঠেলে দেওয়ার মূলে যে পারমাণে 
কংগ্রেস প্রাতীক্লয়াশীলতা কাজ করেছে, 
ঠিক সেই পাঁরমাণেই এই গণ-বিভ্রান্তি 
সংর্রমণে সহায়তা করেছে তথাকথিত 
প্রগাতবাদী সমাজতন্মে টবশ্বাসী. রাজ- 
নৈতিক দল,_ভারতের দুই শাখা কম্যুনস্ট 
পার্টি, কংগ্রেস জনতার ভাষাকে আদপে 
আমলই দেয় নি, দম্ভের প্রাসাদচূড়ার় 
বসে সে শুনেছে বিলাসী নবাবীয়ানা 
বাঁণার ঝঙ্কার; ভারতীয় কমযুনিস্টগণ, 


শুধু যে গণবাতাকেই উপেক্ষা করেছেন - 


তাই নয়, কম্যনিস্ট গ্রন্থকাঁট রাজননীতির 
ভাষা জনগণের মনের দ্বারে প্রবেশের কিছু- 
মান চেষ্টাও করে নি। কংগ্রেস জনতার 
সর্বস্ব ক্রমশ অপহরণ করবার জন্য 
লালায়িত হয়ে উঠেছে, আর. কমুনিস্ট 


দল জনতাকে বাদ দিয়েই জনগণতান্িক 
- সরকার গঠনের গ্রল্থকীট স্ব্ন . দর্শন 
. করেছেন। এ'দের- কেউই; ভারতের মাটি 
ও মানুষের বিশেষ প্রকৃতির খোঁজ-খবর .. 


নেন নি। প্রথম দল ভেবেছেন, অশিক্ষা- 


- এবং সংস্কারই মার-খাওয়া মানুষকে | 


চিরকাল 'বাবৃমশায়' বলতেই "অভ্যস্ত 
রাখবে। এবং দ্বিতীয় দল ভেবেছেন, 
মানুষকে রাত পোহালেই খাঁটি থিয়োরিস্টে 
পরিণত করবে। প্রথম দল এ জন্য বুট, 
গুল, ডাণ্ডা এবং প্রলোভনকে অস্ত করে 
শাসনদণ্ডটি কুক্ষিগত করে রাখার দুঃস্বপ্ন 
ধানে ব্যবহৃত চোখা শব্দাবলীকে পাখী- 
পড়ার মত জনতার মাস্তচ্কে প্রবেশ 
করিয়ে দেওয়ার প্রয়াস পেয়েছেন। প্রথম 
রেখেছেন, আর দ্বিতীয় দল আত অগ্রসর 
সাধারণের ওপর চাপিয়ে দিতে চেয়েছেন 
বন্তৃতার লড়াই-এ। প্রথম দলের পতন 
ইতিহাসের নিয়মেই অনিবার্ধ। "দ্বিতীয় 
দলের জন-বিচ্ছিন্নতা পুথিসর্বস্ব রাজ- 
নীতিতে পরম বিশ্বাস ও আস্থা। অথচ 
এই আস্থা তাঁরা ষে কার ভরসায় এমন 
সবত্বে লালন করে আসছেন সেটাই 
বিস্ময়কর । 

যে দেশে আশিক্ষা এবং কুসংস্কারই 
জনজীবনের সঙ্গে ওতপ্রোত সেখানে 
“নউ এজ’ “পপলস ডিমোক্যাসী'র নৈতিক 
লড়াই নিয়ে জনগণ যে মাথা থামান না, 
সম্ভবত বর্তমান চতুর্থ নির্বাচনও সে শিক্ষা 
পশ্ডিতমন্য গ্রন্থকীট কম্যুনিস্ট মাস্তক্কে 
প্রবেশ করাতে সক্ষম হবে না" - 


৩৭৬ 


সমাদৃত হবে না। , একথা জেনেও কমু- 


নিষ্ট দল দেশের লোকের সেই পর্যায়ে 


নেমে এসে তাঁদের হাত ধরে প্রকৃত সাথীর 


নিয়ে যেতে, মনে হয়, লক্জা. পেয়েছেন। 
তাঁদের জ্ঞানের দম্ভ, কৃপমণ্ডুক গ্রস্থকীটের 


দম্ভ, তাঁদেরকে কখনো জনতার পাশে গিয়ে 


বসবার শিক্ষা দেয় নি। মুখে কৃষক, শ্রমিব 
করলেও, কৃষক শ্রামকের ভাষান্ব এ'রা 


কোনকালে কথা বলতে পারেন: নি। ' 
ভারতের মাটির গন্ধ, তার এতিয়া, তার 


সংস্কারকে সহানুভূতির সঙ্গে আমল দিয়ে 


- তাকে সঠিক পথে পরিচালনার দায়স্ব 


গ্রহণ না করে, মার্সবাদ, লেনিনবাদ, 


প্রমাণিত হয়ে এসেছে। 


্ট্যালনবাদ ও সর্বশেষে মাওবাদের নিদে'শ 
নিয়ে জনতার হূদয় জয়ের দুঃস্বখ্ন দেখে- 
ছেন এ'রা। এ জন্য ভারতে দ্বিতীয় 


: দলের মর্যাদা লাভ করেও আজ কমদানষ্ট ' 


করে আতি দ্রুত একটি মনগড়া অবস্থা 
সাঁষ্টর জন্য বার্থ উৎসাহ প্রকাশ করে 
এসেছেন! যাঁদচ ভারতের সাধারণ 
মানুষের ইতিহাস এই আরোপিত 
দ্রুততার সম্পূর্ণ পারপন্ধী। সে একটি 
ক্রমাবকাশের ধারাকে বিশ্বাসের সঙ্গে গ্রহণ 
সহ্য করতে। কম্যুনিস্ট পার্টি তার মতা- 
দর্শকে জনতার সহজপাচ্য ভাষায় ভুলে 
ধরতে সক্ষম হয় নি। কাগুজে বন্ধব্যের 
দ্বারা ভারতের মতো কুসংস্কারাচ্ছল্ন 
আঁশাক্ষত সাধারণকে দলে টানতে চেয়েছে । 
ব্যর্থতা তাই কোন ব্যাখ্যা মানে নি। দেশ? 
জনতা আত সহজে রাজ্নিদে'শকে মেনে 
চ্চারণকে না বুঝেও ধরব বলে শ্রদ্ধা 
জানাতে; জানে একটি চালু নিয়মকে 


বিনা প্রশ্নে তারিফ করতে; কিন্তু তার. 


সমস্ত সংশয় পঃজশভূত হয় যদ বিদেশী. 


যায়। 


ভারতীয় জনগণের মনে মিরজাফর? 
কুকণীর্তর যে চিত্র অহত্কিত আছে, তাতে 
সে যে-কোনপ্রকার িদেশীয়ানাকেই সহজে 
প্রত্যাখ্যান করবে, রাজা রামমোহনের আমল 
থেকেই সংস্কীতর কাজেও এ সভা 
কিন্তু চরম 





বিস্তার না করলে গণমনে কস্মিনকালেও 










Fe 











গ্বাদ-গন্ধের দৌড়ে ক্রক বণ্ড রেড লেবেল না৷ 


পারে না । সের! সেরা চায়ের ব্রেগু । প্যাকেট পিছু 
ঢের বেশী কাপ মনের মত চ! পাবেন । আপনার জন্য 
ক্রুক বণ্ড রেড লেবেল চা । 


ইল হক 






















আঁভ-উগ্রতা তাঁদের সামনের পথ দূরের 
কথা পিছনেই পিছলে দিচ্ছে। কথাগঃলির 






শপাস্চিমহ এর সঙ্গে 
নির্বাচনী ু 
হুদয়জ্গম করলে এবং 
: বাটারে যে পিস্তত 
শ্যামল, খরায় চৌচির হয়ে জ 
দকপাত করলে এ সত্য মাক 
দেরও দৃষ্টিগোচর হবে। 
৮৫ সাধা: রি নির্বাচনে যাঁদ 





গ্রল্থা- 
প্রান্তর. শস্যে 











তবে সে দল কংগ্রেস নয়;, সপোন পাটি! 
... দুঈ শাখা কমনিস্ট পার্টি আপন 
. অন্তদ্বন্দেকর মাধ্যমে. জনগণ, থেকে শু 
থে দুরে সরে গেলেন তাই নয়. একটা 
প্রচণ্ড রাজনৈতিক আঘাতকে তাঁদের মূখ 
বুজে সহ সহা করে নিতে হল। 

ট কমযনিস্ট পাঁটর আর  একাটি কথা 
নে ধার বিষয়! দেশব্যাপী প্রাতিক্রিয়া- 





কমেই দূরে সরে যেতে বাধ্য হন? গ্রল্থকী 


মধ্যে ংশোধনবাদণ নিরুভিপ আছে কি-না 









তুলতে পারেননি বলেই।, b 
স্বতন্দছ এবং জনসজ্যের মতো দল, ডি-এম= 
কে বা বাংলা কংগ্রেসের মতো দল অনায়াসে 


কংগ্রেদ বা অপরাপর. দলকে যত সহজে 
সহজে আলোচনার বস্তু করায়, আলো- 
চকের আশঙ্কা ঢের বেশি।.কমানিস্টরা 
নিজে ফে পরিমাণ স্পর্শকাতর, অন্যের 


স্পর্শ কাতরতা তাঁরা -দেভাবে' অনুভব 


করতে অক্ষম । এখানেও সেই একই প্রচ্নঃ 
উ্প্ত অন্ধ: উল্মত্ততা। এই বিশেষ চারিন্ও 
জলগলের মনে bys phn স্থান 


যেখানে আবেগ সৈতে সেখানেই কংগ্রেস 


যথেচ্ছ দলের প্রাত সমর্থন জানিয়ে ভারতের 
বুকে একটা শাসনতান্ত্িক সঙ্কটকে 
উপস্থিত করেছে। আত উগ্র নঈতিবিলাস 
করেছে কেবলমাত্র কম্যানিস্টরা- জনগণের 
মনের ভাষাকে কখনো বুঝতে চান নি এবং 
সে ক্ষেত্রে 


জনগণের কাছে প্রবেশাধিকার পেয়েছে। 
অথচ এতকাল জনগণের সঙ্গে সমস্ত 
রকম, আভিষানের গো-রক্ষা নয়) সাথী 
হয়েও কেন কম্যুনিস্ট দল চতুর্থ নির্বাচনে 


প্রচন্ড ক্ষাতকে স্বাঁকারু করতে বাধা হলেন। - 


পেতে পারেন বৌক। 

খোঁজার জন্য প্রগাঁতবাদী নিরপেক্ষ জনগণ 

যদ দাবি তোলেন, তাহলেও কি কম্যনিস্ট 
f তাচ্ছিল্য 


উজ নি বাল 
পার্টিও অদ্যাহণ ইিওলাজির জাঁতাকলে 


ৰনক্ষেপ করল । 














পাদ (4 পর কাউন্সিল ) 
যেখানে চরম প্রীতক্রিয়াপল্ধীদের আলি, 
গগন করেছে; মাদ্রাজ যেখানে িন্দীবিরোধণ 
আশ্লিকতাবাদী ভি এম কের হাতে 
রা রানি সুনে দিয়েছে; 











ই বৃদ্ধি পাচ্ছে চে লা একক্র 

প্রমাণ করে যে ভারতের জনগণ 
ক নির্বাচনে দল বা বার বিচার 
যেমন রূপদান করেছেন। এবং যেখানেই 
অ-কম্যুনিস্ট কোন দলকে শন্তিশালশর্পে 
পাওয়া গেছে, নির্বাচকরা সেখানেই সেই 
দলের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছেন সমাধক যাঁদচ 
কম্যুনিস্ট পার্টিই এতাৎকাল দ্বিতীয় 
সর্বভারতীয় দলের মর্যাদায় আসান ছিল। 
কম্যুনিস্ট নীতিবাগিশতা জনগণের কাছ 
থেকে এইভাবে পার্টিকে বহু দূরে 
বর্তমান নিবণচনশ ফল- 
ফল যেহেতু বিশেষভাবে জনগণেরই রা? 


ki 


 জেজন্য এবারের নির্বাচনেই জনমনে কের! 


দল কতদ্‌র প্রভাব বিস্তার করেছে কিম্ঝ 
কোন দল প্রভাব বিস্তারে বার্থ হওয়ায় 


জনগণ বিপথচালিত হয়েছে তার অনেক 


স্পট পারি ধরা পড়বে! নর 
কামরাজের, ৯০৭8 মানুষ 
জে এম বিশ্বাসের কাছে বঙ্গীয় ক 
'জননেআ'-অতুল্য ঘোষের এবং উড়িয্যায় 
মাত ২৯ বছরের জনৈক স্কুল শিক্ষকের 
পটনারকের এবং এতাদূশ আরও অনেক 








. ৯৩১ আসন 'বাশম্ট মাদ্রাজ রাজ্যে 
ড এম কে দল নিরঙ্কুশ সংখ্যাগারষ্ঠতা 
লাভ করার পর বিজয়ী নেতা শ্রী সি এন 


গাদাজ উত্তর ভারতের 
কোটিতে বিপরীত শ্লোগান লিয়ে 


লাভ করলেও, জনসঙ্ঘী উত্তর ভা 


সম্পর্ক স্থাপন করবে অমন মনে 
শ্রীআলাদুরাই ইতমধোই 
ভারতের সঙ্গে কোনরূপ বাচ্ছঃ 





আসন সংখা 


১ 
১ 
১০ 
১ 
১২ 





ঘাঁকে নিয়ে সে হৈ-চৈ তাঁর কিন্তু জক্ষেপও 
নৈই। বহালতাঁবয়তে প্রোসিডেণ্টের তখৃত-এ 
প্লয়েছেন 'তিনি। কিন্তু একথাও ঠিক যে 
গ্রত ১৭ মাস হেসে-খেলে দন গেলেও, 
আগামী দন প্রোসডেণ্ট সুকর্নের অত 
সরল হবে না। সামনের সপ্তাহের মধ্যেই 
প্রোসডেন্ট সূকর্নের ভাগ্য নির্ধারত হয়ে 
যাবে যখন ৭ই মার্চ সর্বোচ্চ আইন পাঁরষদ 
গুপপলস কনসালটেটিভ কংগ্রেসের আঁধ- 
বৈশন বসবে। 


পদত্যাগ করতে হবে এবং দেশ 
ছেড়ে চিরতরে নির্বাসনে যেতে হবে। 
তাঁর উপাস্থাত ভবিষ্যতে হাঙ্গামা- 
ঙ্খলা ডেকে আনবে বলে শাসকগোষ্ঠীর 
জি 
'_ প্রোসডেষ্ট স:কর্নের বিরুদ্ধে জেনারেল 
্সিহর্তো বা সামারক কর্তৃপক্ষের অভিযোগ 
তার বিস্তৃত ইীতহাস আবার নতুন করে 
ধববত করার প্রয়োজন নেই। অর্থাৎ ১৯৬৫ 
জনের ৩০শে সেপ্টেম্বর এখানে যে বার্থ 
‘অভ্যুত্থান হয় যার ফলে ছ'জন জেনারেল 
শীনহত হন এবং কয়েকজন আহত হন, 
সেই অভ্াথান-প্রচেষ্টার সঙ্গে প্রোঁসাডেন্ট 
ঈকর্নও জাঁড়ত ছিলেন বলে আভিযোগ 
উঠেছে। ডঃ স্যকর্ন সে স্মাভযোগের 
ধরেছেন যে প্রোসডেন্ট সুকর্ন একেবারে 
শনরপরাধ ছিলেন না, প্রতাক্ষভাবে হোক 
বলা পারোক্ষভাবেই হোক, তাঁব আশীর্বাদ 
ঈনয়েই সেনাবাহনশীব একাংশ বা কমিউ- 
গুলি এবং মুশ্লিম জনতার একাংশ পোঁস- 


সযহতের বকে একটি পদক এটে দিচ্ছেন সকণ' 


ডেণ্টের পদত্যাগ দাব করে আসাঁছল, 
কিন্তু এখনও তার কোন মীমাংসা হ'তে 
পারে নি। প্রোসডেণ্টের বিরুদ্ধে চরম 
ব্যবস্থা গ্রহণের পথে বাধা ছিল এই যে 
মধ্য ও পূর্ব জাভায় তাঁর জনাপ্রয়তা এত 
বেশ যে অগ্রীতকর কিছু ঘটলেই গৃহ- 
যুদ্ধ বেধে যাবার আশঙ্কা রয়েছে। সেনা- 
বাহিনী জানে, ব্যর্থ অভ্যুর্থানের পর দেশে 
একটা ভ্রাসের ঝড় বয়ে গিয়েছে, প্রাতশোধ 
নিতে গিয়ে ১০ লক্ষেরও বেশি কামিউ- 
নিস্টকে ধন করতে হয়েছে এবং এই 


রক্তপাতের পর সে পথে এগুনো আর 
যান্তযান্ত মনে না করাটা সামারক কর্তৃ- 
পক্ষের পক্ষে স্বাভাবিক। তাই তাঁরা চেয়ে- 
গ্লেন প্রোসডেন্ট স্‌কর্ন স্বেচ্ছায় পদ- 
ত্যাগ করুন, দেশ ছেড়ে চলে যান। কারণ, 
কর্তৃপক্ষ এটাও জানেন যে দেশের মধ্যে 
সুকর্ন-বিরোধী আন্দোলন এবং মনোভাব 
যেভাবে প্রবল হয়ে উঠছে একে যদ এখনই 


২৩৮৯ 


উপশম করা না যায়, দাঁব যাঁদ এখুনি 
{মাটিয়ে ফেলা না হয়, তাহলে অবস্থা 
আয়ন্তের বাইরে চলে যাবে, গৃহষ্প্ধ 


তখনও অনিবার্য হয়ে পড়বে। বাস্তাঁবক, 
এরই মধ্যে স্যকর্নপল্ধী ও সকর্ন-বিরোধী* 
দের মধ্যে হাতাহাতি থেকে গুলীব্ষণ 
পর্যন্ত হয়ে গিয়েছে__যার ফলে দৃ'পক্ষেই 
কয়েকজন হতাহত হয়েছে। নৌবাহনণী 
এবং ছত্রীসেনানীরা যখন এ সঙ্ঘর্ষে লিপ্ত 
হয়ে পড়েছিল তখন এ আশঙকা করা 
অসঙ্গত হবে না যে, কর্তৃপক্ষ সকর্নর 
ব্যাপারে যে-সদ্ধান্তই নিন না কেন, তা" 
আঁবলম্বে নিতে হবে এবং কার্যকর করতে 
হবে। 

প্রোসডেণ্ট সুকর্ন যেমন পদত্যাগে 
অসম্মত তেমান দেশাববাগণ হতেও গর- 
রাজী। অর্থাৎ ষড়যন্ত্র বা অভ্যথানের 
সঙ্গে তাঁর কোনরকম সম্পর্ক যে ছিল না, 
একথাটার ওপর জোর দিয়েই ‘তান বলতে 

চান যষে-তান কোন অপরাধ করেন নি ষে 
পদত্যাগ করতে হবে তাঁকে। নির্বাসনে 
তে ছানি অনিকার কালেন এমা 























অন্য কারও চেয়ে বোশ বৈ কম ময়। 


বস্তুত মালয়েশিয়ার - 
নতুন বৈদেশিক নার পথে শান 


র দেশত্যাগের দাবি তুললেও এক্ষণে 


তর জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন 


এপি 
সপে cress মনোভাবে 


৮:৯০ পি: 


তাতে দেশের সন্তান হবার যোগ্যতা; চান না, ভিতর ভিয়েহযাদের বিলে একট 


বোঝাপড়ায় আসতে তাঁরা নারাজ, তাঁরা 
পরাজিত করে তাকে আত্মসমর্পণে বাধ্য 
করতে। কিন্তু এই চেষ্টা আদৌ কখনও 
ফলবতাঁ কবে কিনা, কিম্বা এই নাতির 
প্রাতক্রিয়া অন্য দেশের ওপর কাঁ হবে, 
এবং জনসাধারণ কী চোখে দেখবে তা বোধ 
হয় মাঁক্ন কর্তৃপক্ষ ভেবে দেখছেন না। 
দ্বিতীয়ত প্রোসডেন্ট জনসনের ভিয়েতনাম 
নীতি এখন পৃথবীর সর্বত্রই নিন্দিত 
হচ্ছে, যেসব বশংবদ রাষ্ট্র - আমেরিকার 
রাষ্ট্রের সাধারণ নাগরিকরা তাদের সরকারের 
নীতির বিরদ্ধে তাঁর প্রতিবাদ জানাচ্ছে 
আর একটি বিষয় প্রোসডেন্ট জনসনের 
ভুলে যাওয়া কোনমতেই উচিত হবে না যে, 


জনসন 

সামনেই প্রোসডেণ্ট পদের নির্বাচন 
আসছে। গত বছরের প্রাতনিধি নির্বাচনে 
তাঁর দলের বিপর্যয় ঘটেছিল। যদ এর 
মধ্যে প্রোসডেণ্ট জনসন ভিয়েতনামে 
শান্তি প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে আন্তরিক আগ্রহ 
না দেখান তবে আসন্ন নির্বাচনে তাঁর 
এবং তাঁর দলের ভরাডুবি হবার 
আশঙ্কাকে একেবারে উীঁড়য়ে দেওয়া 
যায় না। 

প্রোসডেণ্ট জনসন একটা আলেয়ার 
পেছনে ছুটে চলেছেন ভিয়েতনাম যুদ্ধের 
ব্যাপারে। তিনি মনে ভাবছেন যে, আমে- 






পেরেছে। ওদিকে চীনের 
একটা খবরে প্রকাশ যে চাঁন সরকার নাকি 
ভিয়েতনামে কোনরকম আলোচনার মাধ্যমে 
শান্তির বিরোধা, তারা যুদ্ধ চালিয়ে: 
যাবার জন্যে উত্তর ভিয়েতনাম সরকারের ' 
কাছে নরেশ দিয়েছে। পিকিংয়ের সংবাদ-. 
পন্রগ্ালতে প্রকাশিত এক প্রবন্ধে নাক 
বলা হয়েছে যে, চীন উত্তর ভিয়েতনামকে : 
সাহায্য করার জন্যে সব সময়েই প্রস্তুত 
সে চায় যেন উত্তর ভিয়েতনাম এবং ভিয়েত 
কংরা আমোরকার বিরুদ্ধে দীঘস্থায়সক 
যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত থাকে। কারণ তার স্থির 
বিশ্বাস যে, আমেরিকা দীর্ঘকাল ধরে 


যুদ্ধ চালিয়ে যেতে পারবে না, তাকে পিছন 


হটতেই হবে। শান্তি আলোচনার বিরো- 
ধিতা করে চীন বলেছে যে, আলোচনার 
উদ্দেশ্য যাঁদ এই হয়ে থাকে যে হ্যানয়ে 
বোমাবর্ষণ বন্ধ করার মূল্য হিসেবে এক 
কোটি চল্লিশ লক্ষ দক্ষিণ 1ভয়েতনামীকে 
সাহায্য পাঠানো বন্ধ করা-তবে সে 
আলোচনা বৈঠক না হওয়াই ভাল। কারণ : 
সংগ্রামী ভাইদের ত্যাগ করা, বিভন্ত ভিয়েত- 
নামের রায়কে মেনে নেওয়া উত্তর 
নামের পক্ষে কোনক্রমেই উচিত হবে না। 
কারণ, দুই ভিয়েতনামের অস্তিত্বের, 
সুযোগে আমোরকা আবার এখানে কতৃত্ব 
প্রাতষ্ঠার চেষ্টা চালাবে। 

রে এল রা 
কতখানি মেনে নেবেন বলা শন্ত। তবে, 
শান্তি প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে ইতিমধ্যেই তাঁর 
এঁকান্তিক আগ্রহ দেখা গিয়েছে। টা 
যতই গরম গরম বালি আওড়াক, উত্তর 
ভিয়েতনাম জানে যে, এ পর্যন্ত চাঁন থেকে, 


সে সামারক সাহায্য বিশেষ পায় নি, বরং। 


সোঁভয়েট সাহায্য আসতে সে ' বাধা: 
গ্দয়েছে। সর্বহারা সাংস্কীতিক বিপ্লবের, 
ঠেলায় চনে এখন প্রচণ্ড বিশৃঙ্খলা ও. 
অশান্তি চলছে। খোদ মাও সে-তুঙের) 
বিরুদ্ধেই চরম বিরোধিতা শুরু হয়ে, 
গিয়েছে, যাকে দমন করতে মাওকে চরম 
পন্থা নিতে হচ্ছে। পুরনো বন্ধুদেরও ' 
সে একে একে হারাচ্ছে, তার সর্বনাশা, 
নীতির জন্যে। জাপানের 

পার্টি উত্তর কোরিয়া, বহিমশোলিয়া 
প্রভৃতি চীনের পুরনো স্মহ্‌দরা 
তা হন ছে 
এই বাস্তব অবস্থা মনে রেখে ডঃ হো. tl 
দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধে খমব একটা উৎসাহির্ত 
হবেন বলে মনে হয় না। অবশ্য, উত্তয় 
িয়েতনামীদের মনোবল এত বিপর্যয় 
সত্তেও এখনও অটুট রয়েছে। কাজেই 


আমেরিকার পক্ষ থেকে যাঁদ কোন সাড়া 
পাওয়া না যায় তবে আনিদিষ্টকাল পর্যন্ত 
- য্যদ্ধ চালিয়ে যেতে সে প্রস্তুত। 





শুনি: 


ফু 





ld 


₹ টতর্থ শিবাচরের পৰে = 


ভালো জবলে উঠবে, আমি জানতাম! আনন্দ করো তোমরা? 


আম আন্ত 


5 
যেখানে কম্কালসার আমাদের অসংখ্য সঙ্গীর 


মখ-খ্নবড়ে রয়েছে পড়ে, বাঁচতে চেয়ে! দেখে আসতে চাই 
চসই সব সঙ্গীদের কোনো স্মাতাঁচহু আজ চোখে পড়ে কি না! 


টা 


শ্রন্ধকারে শুধু একট আলো জবালতে চেয়ে, অন্ধকারে 


গমশে আছে যারা, দেখবো, তাদের নিঃশভ্ক সব মুখের আদল 


চোখে পড়ে কি না; না কি ধুরন্ধর জল্লাদেরা দুর্গের 


দঃজ্রেয়ি অন্ধকারে 
আলোটা জবলতেই সব স্মাতচিহ মুছে ফেলে পালিয়েছে! 
একটিবার গত বিশ বছরের অন্ধকার দর্গে চুকতে চাই! - 


অন্ধকার দুর্গ ভেঙে অদ্যকার এ-আলোয় আসতে চেয়ে যারা : 


মুখ-থুবড়ে রয়েছে পড়ে সে-অন্ধকারেই, দেই সঙ্গীদের 


অতৃপ্ত আত্মার 


ৃ্তি-শান্তি কামনায় এখন ধ্যানস্থ হতে চাই, 


কোদে শান্ত হতে চাইট, 
ভীপ্ত-শান্তি পেতে হলে' অন্ধকারে ঢুকে কাঁদতে হয়! সুতরা 
দত এডাল হাটে তে তে চাই! ,. 


আলো জঙলে উঠবে, ভান এবং তার ভবিষ্যৎবাণণ 
ফাবিতায়, গানে আর গত বিশ বছরের ছবিতে বধৃত-- 
অন্ধকারে ঢুকে আজ সে-সব কাঁবতা-গান-ছবি. সঙ্গীদের 


মুখের আদল: যাঁদ চোখে পড়ে, দেখবো নেড়েচেড়ে! আজ তাই - 


একটিবার গত- বিশ বছরের অন্ধকার দুর্গে চুকতে চাই !! 


এ 


“কে ষেন-আলোর অর্ঘ্য নিয়ে 


রর হোসেন 
রাত্রির অন্যনস্কন সেলে দেখি সকালে 


দাঁড়য়ে দুনায়ে 


 ঘটা-ঘট শব্দ করে বলে ৪ 


“চেয়ে দ্যাখো......চেয়ে দ্যাখো আম এসোছি” 


জানালা খুলতেই একাঁচলতে আকাশ 

দু-একটা বেমানান গাছ, অজ্জানা পাখীর অচেনা ডাক 
সমস্বরে ঘোষণা, করলো যেন 8 “সে আবার এসেছে 
সে. আবার এসেছে আঙ্ম...... 1” 


আমি কন্তু রাগত এবং অসাহফ প্রকাশ কার 
এতো একই আলো-একই রুপ-একই দৃশ্যের 


মিলের কা কটা 


- বাগান বলে মনে ভাব, যেখানে- নীরব 


একটি বৃক্ষ কাঁড়-ফুল-ফলের আস্তিত্বহঁন বিবর্ণ চোখে 


. উধর্বাকাশে শুধু চেয়ে আছে......। 


অনদর্কর বাগানে উপবাস বৃক্ষের মত আমার প্রাণ 


- সেখানেও ফুলের উদ্ভিদ সে আশা করে-_ আশ্চর্য! 
- সেখানেও সাম্টর সমুদ্র দেখবে সে চ্চাকে_ অবাক কাম্ড 


বরং অন্য কোথাও চলে যাও রূপবতী 
যারা নৌকো ভার্ত সোনার ফসল তুলে দেবে 


E আমাকে এখন উপোস পেটের জন্য 


ব্রাজা-উতীর '- 


আজ রাতে যাত্রা হবে গাঁযে। আজব রাতে 
্লাজা-উক্জীরের বেশে 'গাটকয় বানি প্রহরে 

দঞ্গ দেবে ইতিহাস; হাসি-কাস্না শত বছর $ 
ল:ুখ-দুঃথ কেটে রাবে -কাহিনীর শাখেব কত ও 
ওরা, কেউ রাজা হবে, হবে মন্ত্রী, সেনা, জল” 

এ. যুগের, ভাত খেয়ে ক্ষয়ে যাওয়া ক্ষীণ নজারব' 


কোণে জে লে রাগ,:দ্বের.. অনুরাগ, ভালোবাসা, প্রা, j 


ধর' হবে, রশকায় বুকে নিয়ে বাঁচার তাগদে। 


আব কোনো দামে আঙ্গ বিকোয় না রাজার জ্রীবনী-- 
' শুধু দুটো অর্থ ছাড়া। কাল প্রাতে িবাজশীর লীতি, 
শাহজাহানের প্রেম মুছে দিয়ে, প্রাণের উদ্ভিদ 
ওরা. সব কাঙালণর ক্ষুধা নিয়ে টাকা আনা গাঁণ 
এই, শতকের কোন অভিশপ্ত কোণে যাবে মিশে । 
রাহ্ছা-উত্রীবেরা হাটে মাছ, ভাল, তরকারি নিয়ে 
বসে কেউ ভাববে না মোগলের রাজ্য. গেছে কিঙে 

, কিভাবে রবার্ট ক্লাইভ স্বাধীনতা নিয়েছে ছিনিয়ে 
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পাঁথকৎ নামেন্দ্সযন্দর-ডঃ বুদ্ধদেব 
ভট্টাচার্য । বিদ্যোদয় লাইব্রেরী প্রাঃ লিঃ 
৭২, মহাত্মা গান্ধী রোড, কালিকাতা-১। 
দাম £ আট টাকা। 


যাঁর ‘হৃদয় সুন্দর» “বাক্য সুল্দর, 


হাস্য সুন্দর’ সেই সর্বসুন্দর ঘিবেদশী - 
ছামেন্দ্রসূন্দরের “সমণ্র জীবন ও সাহত্য- 


লৃষ্ট নিয়ে পূর্ণাঙ্গ কোন গ্রন্থ’ রচনার 
গাব নিয়ে যখন কোন লেখক তথা 
. প্রকাশক হাজির হন, 
মাত্রেরই তখন অবাহত ও উৎকর্ণ না হয়ে 


গুবাক্ষপ্ত কিছু কিছু আলোচনা হলেও”... 
ভার সমগ্র জীবন ও সাহিত্য সৃষ্টি নিয়ে 
গূর্ণাজ্ঞ . কোন গ্রন্থ... রচিত হয় নি।*- 
আমরা এই উীন্ত সম্পূর্ণ সমর্থন করলেও 
*আলোচ্য গ্রন্থে সেই অভাব দুর হল” 
ফলে মনে করি না। 

সাহিত্য কথা ভাগের সূচীপত্র ও 
শধ্যায়শীর্ষ দেখে মনে হওয়া খুবই স্বাভা- 
বক যে, পাঁথকৎ রামেন্দ্র চারন্রের 
দশারী ভূঁমকাঁটি সুগ্ঠুভাবে আলোচিত 
হয়েছে। লেখকের দৃষ্টিকোণ প্রশংসনশয় 
হলেও, আলোচনায় গভশরতা নেই। 
শ্রকাধক স্থানে আলোচনা পল্লব-গ্রাহিতার 
পর্যায়ে নেমে এসেছে। এর প্রধান কারণ 
আলোচনায় বিস্তারের অভাব । 

জীবন কাহিনি ভাগের কাহিনশর গাঁত 
দ্লথ। আখ্যার়কা ও ব্যাখ্যান যথেষ্ট 
ময়! কারণ-_কাহিনশকালের পটভূমিকায় 
চিত্রিত হলেও প্রধানত বিষয়ানুকমিক! 
এতে জাবন-চরিতকারের খুঁত্হাসক 
দৃষ্টকোণ ও দৃষ্টির সামগ্রিকতা ব্যাহত 
হবার আশঙ্কা দেখা 'দয়েছে। আশঙ্কা 
দ্বির্ন্ধির ও পুনরাবৃত্তির ৷ দম্টান্তরুপে- 
'সাহত্য কথা, অংশে বিধৃত আচার্ষের 
শশক্ষা-চিন্তা? প্রসঞ্গাট 'অখবন-কাহনণ 


সাহত্য-সমালোগক - 





স্থান : সংক্ষেপের 
প্রাণাল্ত প্রয়াসে তার কাঁচি-কাটা যে- 
অংশটি 'কাহন?, ভাগে উপস্থাপিত হয়েছে, 
তার বিচ্তারিত ' আলোচনার স্থান 
'দাহিত্য কথা'র “শিক্ষা-চন্তা'য়। প্রসঙ্গত 
উল্লেৎ কার_বাংলা তথা | ভারতের 
শিক্ষা-চিল্ভার আর এক ‘দিশারী আচার্য 
প্রফল্লচন্দ্র ও ভারতীয়. বিশ্ববিদ্যালয়ের 
ব্যবস্থাপনার আর এক দিক্‌পাল্র পণ্ডিত 
মদনমোহন মালবাঁয়ের সঙ্গে আচার্য 


-ধছল। 


বাঙালী মাঘেরই--আচার্য* রামেন্দ্সুন্দরের 
চরিত্র ও 'চল্তাপারক্রমার দিক্দর্শকার 
কাজ করবে। 


গাঁলভারের ভ্রমণ-বৃজ্তান্ত_ জনাথান 
সুইফট্‌। অনুবাদঃ লীলা মজুমদার, 
স্টেডিয়াম, ব্লক-বি, কলিকাতা-২৯। 
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ইংরেজী সাহত্যেব অন্টাদশ শতক 

প্রধানত গদ্য রচনার যুগ । ম্যাথ্য আনল্ডি- 
এর মতে এ যুগ হচ্ছে “আত-প্রয়োজনায় 
যাল্তবাদ ও গন্যের” যুগ এ যুগেই 
সামাজিক ও রাজটৈ!তকষ ভাষা লেখকদের! 
স্বচ্ছ চিন্তাধারা দ্বাবা প্রথব হযে উসে- 
আআডিসন, স্টীল তাঁদের বচনার 
মাধ্যমে এ যুগেব প্রতিনিধিত্ব করলেও 
আর একজন লেখক যানি আয়াল্যান্ডে 
জন্মগ্রহণ করেও ইংরেজ ভাষাষ এক নতুন 
ও চমকপ্রদ পেরবতর্ট লেখকদের দ্বাবা 
যাঁর অনুকীত সম্ভব হয ন) সাহত্য 
সৃষ্টি করলেন যা সমসামাধক সমাজ ও 
রাষ্ট্রকে ব্য করলেও ক্লাসিক সাহত্যের 
মর্যাদা লাভ করেছে। * 


গালিভারের ভ্রমণ-বৃত্তান্ত, ইংরেজ? 
ভাষা যাঁরা জানেন না, তাঁদেরও এখন 
অজানা নয়। তবু সেই জা যপেস্ট নয়। 
কাবণ তাঁরা তা জেনেছেন অপরেধ মূখ 
থেকে কিংবা সংক্ষিপ্তাকারে অথবা পৃথক 
খণ্ডে ভাষাক্তবিত কোন গ্রল্ধের সাহায্যে 
আলোচ্য গ্রন্থটি অনুবাদ। কিন্তু িশেষ- 
ভাবে মনে রাখতে হবে যে, সাহিত্য অকা- 
দেমী যোগ্য লোখিকার -দ্বারা গালিভার্স 
দ্যাভেলস-এর সম্পূর্ণ  গ্রল্ধেব অনুবাদ 
কীরিরেছেন। সেই কারণে বাংলা ভাষা- 
ভাষা পাঠকেরা মূল গ্রন্থের রস গ্রহণ 


করতে সমর্থ হবেন এ-কথা অনায়াসে বলা 


যায়! গালিভার্স' ট্র্যাভেলস-এর অনবাদকর্ম 
সহজ ব্যাপার নয়। দুটি পৃথক খণ্ডে 
সংক্ষিপ্ত আকাবে লেখা এক ব্যাপার, আর 
সম্পূর্ণ গ্রন্থকে সামনে রেখে রস কোথাও 
ক্ষুম না করে তার অনবাদ কবা অন্য 
র্যাপার। “দ্বিতীয় ব্যাপাবটি আবার গাঁল- 
ভার্স ট্র্যাভেলস-এর মত পুস্তকের অনুবাদ 
কর্মে আরও কঠিন ও জাঁটল। জনৈক 
আধুনিক ইংবেজ সমালোচক মূল গ্রল্ধের 
সমালোচনা প্রসঙ্গে বলেছেন_ . 

4 ০ 51013 prose is clear, but 
it is a clarity sustained by the 
most vigorous mind of the 
century. 18 defies imitation. 
Never is the meaning obscure, 
and each argument is develop- 
ed with a deadly certainty, 
not through rhetoric, but by, 


putting the proper words in 
the proper places.” , 
ইংরেজী শব্দ ব্যবহারের যে নৈপুণ্য 


দের দেশে’ পাঁরচ্ছেদে আছে--“প্রভু জানতে 
চাইলেন সাধারণত কি কারণে ও কি 
উদ্দেশ্য নিয়ে এক দেশ' অন্য, দেশের 
বিৱুষ্মে যদ্ধষাত্রা করতে যায়। আমি বল- 
লাম__অসংখ্য কারণ থাকে, তবে তাব মধ্যে 
প্রধান কয়েকাঁটর কথা বলাছ। কখনো 
কখনো কারণাঁট হল রাজাদের উচ্চাকাহক্ষা, 
তাঁদের কখনই মনে হয় না যে, তাঁদের যে- 
রাজ্য বা প্রজাসংখ্যা আছে সেই তাঁদের 
পক্ষে যথেন্ট। মাঝে মাঝে যুদ্ধের কারণ 
হল মন্দের নম্টাম; তাঁদের কৃশাসনের 
বিরুদ্ধে, প্রজাদের 'বিক্ষোভকে হয় মুখ 
চেপে বন্ধ করবার, নয় অন্য দিকে চালিত 
- - করবার জন্যে রাজাকে তারাই যুদ্ধ-বিগ্রহে 
- লিপ্ত রাখে ।” মতভেদেব দরুণ লক্ষ লক্ষ 
লোক প্রাণ দেয়, যথা মাংস-ই র৫টি, না 
কুট-ই মাংস; একবকম ফলের রস রন্তু না 


রুপকধমর্ণ কাহিনশ বলে মনে হলেও এই 
কাঁহনশর প্রতিটি ছত্রে লেখকের সামাজিক 
ও রাজনৈতিক চিন্তা 8৬1 
সবচেয়ে বড় কথা, শিশুসুলভ 

দিয়েও উচ্চমাগর্ঁগ চিন্তার ডি 
সুইফট্‌-ই একমার দেখাতে পেরেছেন যে, 
মানুষ যে ঘোড়াকে বাহন করেছে সেই 
মানুষই কিভাবে ঘোড়াকে বহন করতে 


বৃত্তান্ত জানার উদগ্র কোঁতহল এই মহা- 
কাশ জয়ের -ষগেও অটুট বয়ে গেছে। 
আমবা আশা কবি. লীলা মজুমদার অনাদত 
গ্রল্থাট পড়ে অজ্পবয়স্কবাও যেমন খুশি 


জাপ্তাহক বসমতগ 


এই উদ্দেশ্য সার্থক করার জন্যে গাঁলভার্স 
ট্র্যাভেলস-এব মত গ্রন্থের অনুবাদ প্রকাশে 
সাহিত্য অকাদেমশী যথার্থ বুদ্ধিমত্তার 
পরিচয় দিরেছেন। 


পঁণ্কল প্রণয়-বীরু চট্রোপাধ্যায়। 
সম্বোধি পাবালকেশানস প্রাঃ লিঃ; ২২, 
el 885 মূল্য £ তন 
1 


ধৃম্ধক্ষেত্রে লড়াই করে সৈন্যরা । কিন্তু 
দেশকে 'ঁবজয় করার উদ্দেশ্যে সবচেয়ে 
বৌশ প্রয়োজন হয় গুপ্তচরের ব্যাদ্ধিমস্তা। 
আর গঢপ্তচর নিয়োগ. করাই সর্বাপেক্ষা বড় 
সমস্যা। সাঁত্যকারের 'ব*বাসভাজন 
গুপ্তচর কে তা নির্ণয় করাও সহজ ব্যাপার 
নয়। তবে গঃগ্চরবাত্ত বারা করে তাদের 
দু’ দলে ভাগ করাই উঁচিত। একদল 
গুপ্তচর হচ্ছে তারাই_যারা দেশের স্বার্থে 
শুর দেশে গনপ্তচরবাত্ত অবলম্বন করে। 
আর একদল হচ্ছে তারা- অর্থলালসায় 
স্বদেশের বিরুদ্ধে যারা গোপনে গঢুপ্তচর- 
বাত্ত অবলম্বন করে। দ্বিতীয় শ্রেণীর 
ঘণ্য জীব্‌ হচ্ছে *পনেং। শ্রীচট্োপাধ্যায় 
তার আসল রুপাঁট ফুটিয়ে তুলেছেন। 
আসলে সে ফরাসী। গহপ্তচরবৃন্ত করে 
জার্মানদের হয়ে। জার্মান কর্নেল 
কন্যাকে সে 'বয়েও করে, তার কন্যাও 


“. হয়। এদিকে ফরাসণ জেনারেলের মেয়েও 
জার্মানদের মখন' 


তার দ্বারা প্রতারত। 
খারাপ অবস্থা তখন নতুন খবর সংগ্রহের 
জন্য পিনেৎ যায় আঞ্কারায়। সেখানেও 
জার্মানদেব গুপ্তচরবৃত্তিতে রত জ্ন্দরী 
মাহিলা ম্যাডাম ফ্লোরাও ভার হাত থেকে 
রক্ষা পায় না। মোট কথা গুপ্তচরবৃত্তি 
যারা করে তারা মন্ষ্যত্ব 'বিবাঁজত। 
পণ্ট ‘ম’ কারেই তাদের আসান্ত। দেশের 
মানুষের কাছে তারা ঘৃণিত, আবার যে 
দেশের হয়ে তারা গনপ্তচরের কাজ কবে 
সে' দেশের বিশ্বাসভাজনও নয়! যা হোক' 
হিটলার ও জার্মান শ্বশুর মশায়ের কাছে 
বিশবাসভাজন বলে নে প্রমাণিত 
হয়েছে”-পরিবর্তে পুরস্কারও পেয়েছে। 
কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখা গেল-সে 
হারিয়েছে স্ব, কন্যা এবং স্বদেশকেও 
ওই ব্যর্থতাটুকু ফুটিয়ে তুলেই বীরুবাবু 
'পিনেৎ-এর প্রতি পাঠকের মনে দকছুটা 
সহানুভূতির সৃষ্ট করেছেন। ট্রেন 
ওল্টানো, শত; নিপাত, খুন-জখম-সবই 
এই গুপ্তচর কাহিনীতে আছে। দ্বিতীয় 
বিশ্বযুদ্ধের একাট ' সংবাদকে - ভাত্ত 
করে কাহিনী রচনায় লেখক নৈপ:ণ্যই: 
. হ৩৮৫ 


্রসাসিক ৮৮ 
+ " তল মাসের কমে গ্রাহক করা হয় না। 


পুর, ২৪ পরগনা । মূল্য £ তিন টাকা। ' 


কাঁবকে নতুন নামে শনজন প্রহরে? 
পেলেও এই কবি যখন গ্াহস্থ্যাশ্রমে 
ছিলেন তখন মৃণালকা্তি নামেই পাঁরচিত 
ছিলেন। তখন আমরা তাঁর কিছু কাঁবতা 
পর-পাতিকায় পাঠ করে তাঁর কাব্যশান্ত 
সম্বন্ধে সচেতন হয়োছিলাম। 


নব কাঁবতা বার বার পড়ার ও মনে রাখার 


মতো। মনে হয়, আমরা অ-সুখের 
জগতে কিছুটা শান্তির মধ্যে বাজ 


রি গ্রন্থটির প্রচ্ছদপটও সুন্দর। 


সাপ্তাহিক বস্বমমতীৰ 


গ্রাহক হবাৰ নিঘমাৱলী 

টা, গ, 
১৪:০০ 
q'00 
৩:৫০ 
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গ্রাহক হতে হলে আপিসে আগ্রম চাকা 
জমা দিতে অথবা আলিজভণরে পাঠাতে 
‘হবে। কৰ্ম ধ্যক্ 


লেখা পাঠাৱাৱ নিঘমাবজী 


চেষ্টা করা হয়। . কবিতা. ফেরৎ পাঠানো 
. সম্ভৰ নয়। 





পড়তেও ভাল লাগে না। নতুন কোন 
সংবাদ নেই। কোন্‌ প্রান্তে একটা যুদ্ধ 
হচ্ছে। সৈন্য পাঠান হচ্ছে। নিন্দা উঠছে 


সূঝোদয় আর সূর্যাস্তের মত। দাড়ি' 


ফামাবার  সরঞ্জামগনলো একপাশে পড়ে 


আছে। এগুলো দৈনন্দিন কার্জ। তবু 
আলসোম লাগছে। 'বরান্ত লাগছে অনেক 
অসুখের পর শরীরটা যেমন হাল্কা হয়ে 
যায়, খিটখিটে হয়ে ষায়। একটা পুরনো 
রেড বের করে আঙুলের নখগুলো কাটতে 
- লাগল অলকেশ। 

কোলেব ওপর রোদটা এসে পড়ল। 
অলকেশের সরে যেতে ইচ্ছে হল না। 
রোদটাকে বুড়ো বয়সেব স্বর মত মনে 
হল। রাখতেও বঞ্ধাট_ ছেড়ে যেতেও মায়া 
ধাশো। 

একটা সিগারেট খেলে মন্দ হর না? 


হয় নিজেকে ভখন। সমাধান পায় না ভার 'নজ্বের কাছেই অসহা লাগে। হোগেছ 
অনেক চিন্তা করেও। মনে হয় অলকেশ বেলার ছিন্ন ছিন্ন স্সাতগুলো ভিড় কর্ছে 
যেন অনেক বুড়ো হয়ে পড়েছে। জীবনের: আদে। সেই ভিস্তানদীর চন ওপারে 


৩৮৬ 


আবার ভাবে_ প্রেম-ভালবাসা_ পাপ- 
পদণ্য দয়া-মায়া-এ সবের কি মূল্য আছে 
সামাজিক জীবনে? কোন্টা আসল-_ মুখ 
হল না. মুখোস ? মনে হয় মুখোস। মুখোস 
অবিকৃত থাকে অনেকদিন - পর্যন্ত তার 
(কপ, একটাই। : কিন্তু মুখ-বয়স এবং 
[ফার্যভেদে বদলায়। কোনগুলো মানুষের 
সদ্‌শগুণ-আর কোনগুলো-ই বা অসং। 
মানুষের মধ্যে এই গুণগত প্রশ্নকে অসুস্থ 
তামাসা বলে মনে হয়, সব গুণগুলোই 
যেন নিজ নিজ পরিখা খনন করে চলেছে 


কক্ষপথে তারা ঘুরবে শুধু অলকেশ যেন 
কক্ষচ্যুত হয়ে মহাশুন্য বিলীন হয়ে যাবে। 
. কুল্তলার কথা মনে গড়ে। ভরা ভরা 
1" দেহ, আঁট-সাট গড়ন। শিউালর আধ- 
ফোটা লাবণ্য নিয়ে অলকেশেব দিকে 
তাকাত। অলকেশ নির্বকাব হযে ওর 
কথা শুনত। মাঝে মাঝে দু'জনেই চুপ 
করে থাকত। কুল্তলার সঙ্গে বিষে হলে 
বোধ হয ভালই হত। হল না। বিয়ের 
ঘাঁড়র নাইলন ব্যাপ্ডটা ভিজে গিযেছিল। 
শৈষ চিঠির কথা এখনো -সনে পড়ে! 


কাছে আসব। জান আমাব খুব ভয় 
করছে। আমাকে ঘরে ক সব কাণ্ড হাত 
চলেছে_আমি বঝত পারবা না। একটা 


অজানা আতঙ্কে অবশ ভষে পডাঁছ। তাঁগ | 


ভাল থেকো। একটা বিষে করে ফেলো । 
তোমার -বৌ” অনেক সান্দরী হবে। আমাব 
চেয়েও .। রী | 

অলকেশ হেসে উঠল আপন মনে। 


:৮ একশ" বছর আগের ঘটনা বলে মান তল - 


যেন! সত্য কুন্তলার জনা কষ্ট হাযেছ 


. অনেকাঁদন। মনে হ’ত বিকেল হলেই | 


* < কুল্তলা আসবে। হয়ত একসঙ্গে বসে চা 


খাবে একটা দোকানে । নয়ত ?সনেমা হলে | 


গিয়ে বসবে! অলকেশ বেশ বুঝতে 
পারত_তারা দু'জনেই যেন ফুরিয়ে গেছে। 
মতুন কিছু আর বলবার ছল ‘না কোন 





হাক ও 


পক্ষেরই। এ যেন একই দৃশ্য আঁভনীত 
হচ্ছে শততম রজনণী। 
অলকেশ জানে কুল্তলা সুখেই আছে! 


হয়ত না" মোটা হয়েছে। মেয়েরা মোটা. 
হলে বেটে দেখায়। রমলাদকে বিয়ের 
পর বেটে দেখাত। কুম্তলার সংসারটা 


চিন্তা করবার চেষ্টা করল অলকেশ। 
আসামের কোন এক শহরের কাঠের বাঁড়র 
ভেতরটা এতদূর থেকে কল্পনা করা বায় 
না। তব অলকেশ যথাসাধ্য চেষ্টা করল ৷ 
অনেকদিন আগে একটা ক্যালেন্ডারে এ 
রকম কাঠেব বাঁড় দেখেছিল- সেটাকেই 
মনে আনবার চেষ্টা করল। কুম্তলা ভালই 
সংসার করবে। গিল্নীপনা আছে। সংসারে 
টানও আছে। 

কুল্তলার কথা মনে করতে কখন যে 


হয়ে গেছে_খেয়াল ছিল না। জবালা 
করতে 'লাগল। দহন-জবালা_কুম্তলার 
ওপর ব্াগ হল। 


আক একটা কিছু করা উচিত। এভাবে 
ঘরে বসে থাকলে মনটা আরও অবসন্ন 
হয়ে পড়বে। বেলেঘাটা গেলে হয়। 
রমলাঁদর বাড়ি অনেকদিন যাওয়া হয় 'নি। 
রমলাঁদ 'নজের বোন নয়- মাসতৃতো 
বোন বহর কয়েকের বড়। আগে মাঝে 
মাঝে যেত অলকেশ। এখন আর যাওয়া 
হয় না' সময় পায় না। বেলেঘাটার এ 


বাঁড়িটাকে উপড়ে ফেলে। অনেক রোদ 


অনেক বাতাস নিয়ে বাড়িটা প্রাণ পাক! 
তবু বাড়টায একটা মায়া আছে, আকর্ষণ 
আছে। সে রমলাঁদর স্নেহ। সব কছুকে' 
ভুলিয়ে দেয়। 7 

দুপুর গাঁড়য়ে বিকেল এল। খসখসে 
বিকেল, ত্বকের মসণতা অনেকথান নম্ট 
করে দচ্ছে। একটা গরম হাওযা 'দচ্ছে। 


২৩৮ 


দিন ঝি আসে না। 
কড়ে আঙুলের নখটা একটু বোশ কাটা 


বি.সি. মাইচি« কে 


-উইলেকট্রো প্রাটং সামগ্রী 
দনকেল ভ্যাট ও ব্যারেল * ডাইনামো * পাঁলাশিং মোসন এবং গ্লেটিং 
করিবার জন্য যাবতাঁয় সামগ্রশর আদ সর্বরাহক। 
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কাট, জিভ-_যেন শুকিয়ে যাচ্ছে অজ্পেতে। 
রমলাদির বাড়ি আসতেই যেন একটা ছায়। 
পেল অলকেশ। স্যাৎসেতে বাড়িটা হ্ুমশ 
যেন স্নেহময়ী হয়ে উঠতে লাগল। 
বাঁড় ঢুকতেই যেন একটা চাপা চীৎকার 
কানে এল। ঝি আসে নি। রসলাদি নিজেই 
বাসন মাজতে লেগে গেছে। ি-এর চোদ্দ 
পুরুষ উদ্ধার করছে। করেকটা অশালীন 


একটা না একটা 


কাছে আসতে ইতস্তত কবাছল। মা'র 


পাক-বাপ-কাকাদের মেজাজ পেয়েছে। 
জানিস অলক, এদের সংসারে এসে জহলে 
মরলাম। মনে হয় সব ছেড়ে-ছুড়ে দিয়ে 
বনে গিয়ে বসে থাকি। 
অলকেশ হাসতে লাগল। রমলাদর 
মেজাজ তার জানা। একটু পরেই সব 
ভুলে যায়_তখন সে অন্য মানুষ। | 
-দেবুদা কখন ফেরে? 
--ওর কথা বালস না। রাত আটটার 


আগে তো নয়ই। হাড় এডি উনি 
{ 
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থাকতে পারত তবে ভাল. হ’ত। হ্যাঁ রে, 
তোর আফসেও কি এত কাজ থাকে! 
অলকেশ দেখাছল রমলাদির গায়ের 
- প্ঙটা অনেক ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। চন, 
শাঁখা অনেক ঢলঢলে লাগছে। গলার হাড়- 
টাও অনেক উচু হয়ে গেছে। 
পাশে রমলাদর মেষে শিখা জড়ো- 


মড়ো হয়ে দাঁড়য়ে ছিল। 
-শ্খার কোন ক্লাস হল? 
শিখার উত্তরের আগেই ব্রমলাদ 
ঘলল- সেভেন। একটা মাস্টার দেখে 


ডুমুরের ফুল হয়ে পড়েছ-_দেখা পাওয়ই 
ভার! আজ অফিস যাও নি? 
। লনা, মন-মেজাজজ ভাল নেই! কপদন 


ছাট নিয়েছি। 
-_মন তোমাদের এখনও আছে? 
ধীরে ধীরে জামা খুলল দেবুদা। 


ধাড়ের মাংস অনেক শলথ হয়ে বুকের 
দিকে কূলে পড়েছে। একটু কুনো হয়ে 
পড়েছে যেন বয়সের ভাবে। কানের পাশে 
মাথার চুলগুলোও অল্প অজ্প পেকেছে। 
রমলাদি, দেবুদা-_শিখা_ ছোট ছেলেটা 
সবাই যেন অন্ধকারে চাপা পড়েছিল 
অনেক দিন। মাটি-আলো-বাতাস রোদ 
এদের স্পর্শ কবে ন যেনা রন্তশন্য 
প্রাগাতহাঁসক মানুষের মত লাগছে 
এঁদের । 

_ তোমাদের সকলের চেহারা বেন্রায় 

ধারাপ হয়ে গেছে দেখাঁছ। কদিন বাইরে 
কোথাও ঘুরবে এসো না। 
... _বাইরে মানে চেঞ্জ» ? দেব্দদা 
ধাধা দিল। এই লটবহর- নিয়ে বাইবে! 
তোমাব 'দাদব জিনিসপত্রের জন্যেই ত’ 
একটা রেলের ওয়াগন লাগবে! 

দেবুদা আপন মনে হাসতে লাগল 

»আর তোমার জিনিসপত্র বুঝ 


“ব্রমলাদি। 


সাপ্তাহিক বসমেত 
কম-না?ঃ ও সব না নিয়ে বাবার অজু- 
হাত! আম আজ দশ ধরে এ সব 


একটা [ভাঙা সেতার, 
তাও এবার উনুনে জব্লবে। বুঝলে ভায়া, 


এরা মানুষটাকে দাম দিলে না! সারা 
জীবন ঝগড়া করেই কাটয়ে দলে 
তোমার দাদ! 


অলকেশ বাবার প্রস্তুত করল। 
. বনানীর আর কোন খবর পাস নি? 
রমলাদর কথায় কেমন যেন আঁকে 





উঠল অলকেশ। সারা । ঘরে একটা 
নিস্তব্ধতা । ফুটন্ত জলের কেটলীর 
ওপর ঢাকনাটা আবিরত 

পাঢ়তর হল। 


হল। অলকেশ অস,স্থবোধ করতে লাগল 
মনে হল তার জবর বনানীর 
ব্যাপারটা এতাঁদন পর কেন জানতে চাইল 


তবে কি মেয়েলি কৌত্হল। চিরাচারত 
{বাধকে বনানী অস্বীকার করেছে বলেই 
হয়ত যে এদের কাছে দু হয়ে পড়েছে। 
র সমাজে এসব ঘটনা 
আৰত তলে দ। দু-একটা উচ্কাপিণ্ডই: 
দৃস্টান্তের পক্ষে যথেষ্ট৷ , 
অলকেশের মনে হল! পাপ-প:ণ্য-দয়া- 
মায়া-ভালবাসা, প্রেম সব' যেন 
থাকে আত্মগোপন করা নিশাচর জাবের 
মত প্রতীক্ষা . করে সূর্ধপগ্রহণের- হঠাৎ 
রাত্রর। 





পাড় করবার। বিয়ের পর্‌ সেই ষে বনানী 
চলে গেল_-আর ফিরে এল না। 


ভাববাব যথেষ্ট সময় দেওয়া হয় নি! 


অলকেশের মত নিজর্শব মানুষকে নিয়ে সে 
সারাজীবন কাটাতে পারবে' না। 
ধরে নিয়েছে তার বিয়ে হায় নি। 

অলকেশ জানে সবর্গরেখার ওপারে 


শিজ্পনগরের ফোরম্যান বনানীকে নিয়ে ঘর- 


bait! 


বনান' - 
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বাঁধতে পারবে না! 
কমপ্েক্স। কোন যন্ধন এরা চায় না। 
একজাতাঁয় মুক্ত পাখীর মত নিজের 
স্বাধীন সত্তাকে জিইয়ে রাখতে চায়। 
অলকেশ ব্যাপারটা মীমাংসা করে নিতে 
চেয়োছল--নজের উদারতা 'দয়ে, লিখে" 


গছল_ তোমার মুখোমুখি হতে চাই--- 


তোমার আঁিযোগ সামনেই বলবে। 
উত্তর এসোছল-ক্রেদান্ত জীবের প্রতি 
যে ঘ্‌পা-সে ঘৃণা ছাড়া কিছুই কার না 
তোমাকে। তা সই করবার শান্ত যাঁদ 
থাকে তবেই এসো-উপয্স্ত জবাব দেব। 
অলকেশের মনে হয়োছল-_সপ্তপদশ 
িথ্যা, সূর্ষ-সাক্ষী মিথ্যা) বিয়েটা শুধু 
দু'টো, গাঁটছড়ার রজ্জ। কতকগুলো 
'বাঁধকে মন্দের আর আচারের আকার দেওয়া 
নর্বনারীর মনকে আবদ্ধ করর্তে 


নিয়েছে বননী। চশমার প্যওয়াবটা হয়ত . 


আরও বেড়ে গেছে। বিবেকের সংগে যুদ্ধ 
করতে করতে শরীরটা হয়ত ভাঙনের 
দিকে এগিয়ে গেছে। মৃখে-চোখে হয়ত 
তারই প্রাতফলন। সারাদিনের ক্লান্তি 
বিয়ে বনানী ঘরে ফিরে এসেছে। 
অলকেশের মনে হল বনানী যেন অনেক 
পরিশ্রম করেছে-এখন বিশ্রাম চায়। 
অলকেশ-বনানশ, দেবুদা-রমলাদি-* 


ত 


লা্টুর মত ঘবছে। যুদ্ধশেষের হতবল 
টৈনিকের মর্ত অতলান্ত ক্লান্তিতে ডুবে 
যাচ্ছে। 

_ অলকেশের মনে হল পাঁথবাঁর বয়স 
যেন অনেক বেড়ে গেছে। অনাঁদ-পাঁররুমায় 


সে যেন ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। আর পারছে". 


না নিজ আবর্তে সৌরপথকে আঁতরুম 
করতে। ম্যারাথন বীর যেন শেষ লক্ষ 


- স্থলে পেশহুবার আগেই জ্ঞান হারিয়ে 


ফেলবে। | 
গ্রহ-নক্ষত্র-ছায়াপথ চোখ মেলে তাকাং 

বার আগেই পৃথিবী যেন সীমাহপন সুসম 

সাগরে ঢলে পড়বে। 


bel 





লাউলিঙ্‌-এর ডাক 


তাক এসেছে আবার। এবার পাউলিস্২ 
এর কাছ থেকে! ইনি কোন্‌ পালি? 
আমোরকার সেই মহাবিজ্ঞানী? “যান 


অবাক লাগল। কারণ, রাজধানীতে 
খন কালি ছিটোবার খেলা চলছে এবং 
নির্বাচনী লড়াইকে কেন্দ্র করে ভোট- 
“যোদ্ধারা একে অপরের উদ্দেশ্যে যে পরি- 
্মাথ বিষ ঢালছেন তা” একত্রিত করলে” 


।বর্তে গরলের প্রবাহ যুগয্ুগান্তকাল ধরে 
ভার সমস্ত জবালা, বিদ্বেষ ও ষন্তণা নিয়ে 


(লিল: বললেন, আর নয় ছলনা! 
সত্যের বিকাত নয় আর! এবার এগিয়ে 
গ্জসো। সত্যসম্ধানী বৈজ্ঞানিকের দল 
থা উ'চ করে দাঁড়াও! যে জ্ঞানের প্রদীপ 


ছেড়ে দিও না। 


শান্ত। 


ওদের সাবধান করে 'দয়ে বল, 
ছেলেখেলা আর নয়। আর নয় আগুন 
দনয়ে খেলা। পারমাণাবক শীল্তকে শান্তির 
কাজে লাগাবার সমক্ক আঁত দুত পোঁরয়ে 
আলোকের মত তীর গাঁততে 


সান ইমারতে এম্ব্ষের জলসা-ঘর যখন 
জম-জমাট, এখন একজন উঠে দাঁড়য়ে 
উল্টো কথা বলছে দেখে অনেকেই হয়তো 
রুষ্ট হবেন। 

কিন্তু উপায় কি! আঁকাঁমাডস, নিউ- 
টন ও গ্যালিলিওদের আদর্শ এখনও যে 
পৃথিবী থেকে 'চবাবদায় নেয় নি, সেটা 
ও*দের দূভাগ্য। 

_ ওঠদেব দুর্ভাগ্য, কিন্তু আমাদের মত 
সাধারণ মানুষের যে সৌভাগ্য, সে বিষয়ে 
কোন সন্দেহ নেই। কারণ, ওই আদর্শ- 
বানদের কথা শুনেই আমরা মাঝে মাঝে 
নতুন কবে উপলাব্ধ কার, এখনও বে*চে 
আছি; অপমত্যুর হাত থেকে সভ্যতাকে 

পথ খোলা আছে এখনও । 

প্রশ্ন উঠবে, সে পথ কোথায় ? উত্তরে 
বলব, পাউালঙ্‌-ই দিয়েছেন সে পথের 
নিশানা। বলেছেন, বিজ্ঞানের শক্তিকে 
ব্যাম্টর কুক্ষিগত না করে সমাঁচ্টর মধ্যে 
ছড়িয়ে দিতে হবে। বিজ্ঞানকে বাম্টর- 
নায়কদের হাতিয়ার না হয়ে বৃহত্তর 
কল্যাণবোধ নিয়ে জাগ্রত হতে হবে। 


' এইখানে গুরুতর একটি সমস্যার গুখো- 


মুখ হই আমবা। আমাদের সন্দেহ জাগে, 
'বিজ্ঞানশীরা জাগ্রত হবেন রাম্ট্রনায়করা দিলে 
তো! আসলে চোখের সামনে কি দেখাঁছ 
আমরা? আমবা দেখাছি, রাষ্ট্র বিজ্ঞানের 


সমস্ত শান্তকে আত্মসাৎ কবে বসে আছে। _ 


এক-একটি রাষ্ট্রের কর্ণধাররা স্থির কর- 
ছেন, পারমাণবিক শন্ডিব ভবিষাং কি হবে। 
ক'টা পরমাণু বোমা ঠৈবি করলে এবং 


ফুলিষে আর মাথা উচিষে যেতে পার-, 


বেন। জনসাধারণকে প্রাযই ধাপ্পা দিষে 
ভািয়ে রাখেন ও*'রা। বলেন. আত্মরক্ষার 
জন্যে এগুলো দরকার! স্বাদোশিকতার 
মহত মল্তে সর্বাঞ্গীণ দীক্ষা লাভ করতে 


২৩৮৪৯ 








বুদ্ধদেব ভট্টাচার্ষ* 








হলে প্রস্তুত থাকা প্রয়োজন। আর গু 
নিক! ও হল বিজ্ঞানের জরয়বান্রাব বড় 
সুন্দর একাট কাঁম্টপাথর। ওতে ঘষে ঘষেই 
তো যাচাই করাছি আমরা বিজ্ঞানের গড়া 
সোনার পথাঁট কতদূর অবাধ গেল। 
আমরা, পাউালঙ্‌-এর অনুরাগণনা 
কিন্তু এর উত্তরে কিছু 'তস্ত কথা বলব। 
আমরা বলব, কিসের যাচাই কবছ তোমরা ? 
স্বাদৌশকতার নামে কোন: ফাঁকা বাল 
আওড়াচ্ছ? নিরপরাধ, শান্তীপ্রয মানুষকে 
যুদ্ধ ও মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিযে তোমরা 
কেন বলছো, এরই নাম দেশপ্রেম? তোমার 
দেশ কি পাঁথবী নয? তোমার প্রথম 
পাঁবচয় ক. এই নয় যে, তুম মানুষ ? 
বলা বাহুল্য, রাষ্ট্রনাযবদেব অনেকেই: 
এসব প্রশ্নেব কোনও সদুত্তব দেন না। 
অনেকে আবার আসল প্রশ্নটি এঁড়য়ে 
{গে প্যাঁচ কষেন। বলেন, আন্ত্জ্জণাতকতা 
ইডেন ব্য স্বগেদ্যানের মতই একটি 
কাঁল্পত বস্তু! নিজের ঘর সামলাও 
আগে; আগে নিজের উদ্যানাটির পবগাছা 
সাফ কর। পবে স্বর্গোদ্যানে কথা 
ভাববে। 
অস্বশকার কবব না. নিজের ঘব সামলা- 
বার প্রশ্ন সকলের আগে। 'নজের উদ্যান 
সাফ রাখার প্রযোজন সকলের প্রথমে । 
ধিল্তু যুগে যুগে নিজের ঘর ও নিজের 
উদ্যানবাটির সর্বাধিক গুরুত্ব দিতে গয়ে 
আমরা কি অশান্তি ও বরোধ ডেকে 
আনাছ না? এই গুরুত্ববোধের সুড়ঙ্গ 
দিয়েই রাষ্টরনায়কদের ক্ষুধা ও ওদ্ধত্য 
বিজ্ঞানাবদ্যার রাজ্জদববাবে অনাঁধকার 
প্রবেশ করছে না? 
অকপটে বলতে পাঁর, করছে। তা 
না হলে পাঁথবীব কোটি কোটি মানুষ 
যখন বৃভূক্ষু তখন কেন গড়া হয জ্রোমনি 
প্রকল্প? কেন তেইশ শ' কোট ডলার 








" শুধুমাত্ৰ একটি প্রকল্পের পিছনে বরাদ্দ 
করা হয়? অথচ এ দিয়ে কি হবে! না, 
দূরের গ্রহে যাবার উদ্যোগ-আয়োজন। 

এইখানে একটি প্রশ্ন করতে মন 
চাইছে। আপনার ঘরের কোনো মানুষ 
যখন উপবাস, তখন যাঁদ আপন 1সমলায় 
হাওয়া খেতে যান, তো কেমন হয় কাজটা? 
খুবই চ্বার্থপরের মত নয় কি? | 

স্পুটীনকের স্বর্গরাজ্য আমেরিকার 
জোমানি প্রকল্প বা রাশিয়ার লুনা প্রকঙ্পও 
ঠক তাই। পাথিবীর অগাঁণত মানুষ 
যখন অভাবে-অভিযোগে, দহঃখে-দারিদ্যে 
ননচ্পেষিত, তখন কোট কোট টাকা জলের 
মত ব্যয় করা হচ্ছে চাঁদে যাবার স্বনকে 
সার্থক করে তোলবার 'জন্যে। এ ক সেই 
ঘরের মানুষকে উপবাসী রেখে সিমলা 
যাবার আয়োজন নয়? অথবা ঘরের রোগী 
যেখানে এক টাকার. ওষুধ পাচ্ছে না, 
সেখানে একশো টাকার 'বিলাসন্রব্য দিনে 
মানুষকে বঞ্চনা করা নয়? 

জানি, লুনা বা জোঁমান-প্রকম্পের 
উদ্যোন্তারা বলবেন, আমাদের ঘরের কেউ 
তো বিনা চাকৎসায় নেই বন্ধ! কেউ তো 





! 
সাপ্তাহিক বসত 
করনি I 


উপবাসী নেই। বেশ সুখেই তো আছি 
আমরা। । 

আমরা বলব, এই যে! আত্তপ্রসাদ ও 
স্বার্থ দ:ষ্ট_এই হল সকল সমস্যার মূলে! 
অনেকেই নেই আর ঘর বলতে শ্মাত 
নজেরাটকেই ভাবছ কেন?! পৃিবীর অন্য 
সব দেশের কথা কেন ভুলো বনে থাকছ? 

আমাদের এই ভারতবর্ষের কথাই ধরা 
যাক। 
আমরা যে পাঁবমাণ টাকা খবচ করতে 
পেরেছি, শদধমার একটি জোীপ্রকজ্পের 
তেইশ শ' কোট ডলাব টাকার হিসেবে 
তার চেয়ে অনেক বোঁশ। অর্থৎ প্রায় 
পণ্ঠাশ কোটি লোক অধ্ানষত বিক্লুট একটি 
দেশের পাঁচ বছরের পাঁরকল্পনয় আমরা 
যা বরাদ্দ কবতে পারি নি, ওরা একটিমাত্র 
সৌখান প্রকল্পে তার চেফে বৌশ বরাদ্দ 
করার সাহস রাখে। 

আশঙ্কার কথা, এই সাহসে ধিক্কার 
জানাবার মত লোকেরও আভ্ব অভাব। 
সোঁদন 'তিন-চারজন নভশ্চরের মৃত্যুকে 
কেন্দ্র করে প্রকল্পের উদ্যোক্তাবা প্রকারান্তরে 


০০১ 
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l 


৯৩৯০ 








বাহবাই পেলেন সবাই একসঙ্গে বলে 
উঠলো, কৈজ্ঞানক আঁবম্কারের বেদীমূলে 
আত্মাহ্াত দিয়েছে নভশ্চররা। ওদের 
বীরত্ব ও সাহসের তুলনা নেই। অজানাক্কে 
জানতে গয়ে যুগে যুগে আত্মোতসর্গ 
করেছে যারা, ওরা তাদেরই দলে। 


আমবা মনে-প্রাণে উপলব্ধি 
করছি, ফুলের মত কয়েকাট সুন্দর 
নিষ্পাপ জাঁবন মধাহ-সূর্ষের দীপ্তকে 
প্রত্যক্ষ করার আগেই অসময়ে ঝরে গেল? 
কিল্তু একটা কথা, এমন আরও কত-শত 
জশবন সকলের অলক্ষ্যে করে পড়ছে। কত- 
শত মানুষ ক্ষুধায়, দারিদ্র্য তিলে তিলে 
মরছে। কত অভাগ্যেব ঘরে আলো জবলছে 
না। কত বুঙ্ন সামান্য একটু ওষুধের 
অভাবে আর্তনাদ করছে! কে ওদের খবর 
রাখে? ওরা মরে গেলে কোন্‌ রাষ্ট্রের 
প্রোসডেন্ট ওদের আত্মীয়দের কাছে সম- 
বেদনার বার্তা পাঠান? কণ্টা সংবাদপত্র 
আট ‘কলামে’ “ব্যানার করে ওদের সংবাদ , 
ছাপেন ? 

তা’ যখন ছাপেন না, তখন বুঝতে 
হবে, ঘরীবশেষের রোশনাইয়ের প্রাত 
মানুষের পক্ষপাতত্ব। বিশেষ এক-একটি 


| পাঁবচ্ছন্ন উদ্যানের প্রতি সকলের দূষ্টি। 


সেই দৃষ্টিকে আরও একটু সম্প্র- 


| সারিত করার সময় হল এবার। শুধুমাত্র 


জের ঘর বা ঘর-বিশেষের মধ্যে যা’ 


| আবদ্ধ ছিল তাকে আরও একট ছাড়িয়ে 
| দেবার সময় হল। 


জান, অনেক রাষ্ট্রের কর্ণধার-ই এন 
ধরণের কথায় আঁকে উঠবেন। স্বাদেশিক- 
তার সনাতন মল্ত্রটা উচ্চারণ কবে আবার 
সাধারণ মানুষকে ভোলাবার আয়োজন 
করবেন ও'রা। আবার দেশপ্রেমের নাম 
করে পাঁথবীকে যুদ্ধ ও অশাদ্তব পথে 
ঠেলে দেবেন। গাইবেন আবাব সেই যুদ্ধের 
ঘুমপাড়ানীয়া গান, বলির সময়কার 
বাজনার মত ধা প্রাণীদের দিশেহারা করে। 

কিন্ত বিজ্ঞানীকে এত সহজে 'দিশা- 
হারা হলে চলবে না। ও"দের মনে রাখতে 


হবে, বিজ্ঞানের ধর্ম জাতীয়তাবাদের ক্ষদ্রু 


গণ্ডীব মধ্যে আবম্ধ নেই। মনে বাখতে 
হবে, ডাক এসেছে আবার। আশ্চর্য এক 
ডাক। স্বার্থপরতাব খোলসটুকু ছেড়ে 
মহত্তর জ্ীবনসাধনাব পাদপীে পোঁ'ছু- 
ধার ডাক। সমাম্টর মঞ্গলধর্মকে ধ্রুবতারা 
করে অন্ধকার অশান্ত বিশ্বে শান্তির 
প্রদীপ হাতে গনয়ে বেরিয়ে আসার ডাক। 


লোকে বলে ইট আর চণের ভাট 
ছিল কবে নাঁক। তাই নাম হয়েছে 
ইটাচ্ণা'। এখন ইটও নেই, চুণও নেই। 
আছে সর্বাঙ্গে সর্বাবয়বে সুন্দর সদসম্পূর্ণ 


একখান গ্রাম, যা শুধু আজ নয় সর্ব- 


ধালের বঙ্গপল্পীর স্ব্নস্বরূপ। 

পূর্ব রেলের ব্যাশ্ডেল-বর্ধমান লাই- 
নের চতুর্থ স্টেশন খন্যান। অগ্লের 
নামও খন্যান। এপাশে গ্রান্ড ট্রা্ক রোড 
ওপাশে মগরা-খানপুর রোড। আশেপাশে 
মান্দারণ, দাদপুর, হালদসাই, বড় সরষা 
প্রভৃতি গ্রাম। মাঝখানে ইটাচণা। মাত্র 
ষোল শত আঁধবাসী নিয়ে খন্যান অঞ্চলের 
সম্ভবত কাঁনষ্ঠতম গ্রামসভা। আকারে 
ক্ষুদ্র, আয়তনেও অবৃহৎ। 

কিন্তু আকারে ক্ষুদ্র হলেও, প্রকারে 
উপেক্ষণীয় নয়। বরং একডাকে চিনে 
নেওয়া যায় এমন একট বোশিই উল্লেখ- 
যোগ্য। উল্লেখযোগ্য এর চমতকার চেহারায়, 
বাঁধানো_আম, জাম, কাঁঠাল, বাদামের ঘন 
জমার আড়াল করা ছায়াঁনাবড় পথখাঁনর 


গ্রাকর্ষণে। কল্তু সবচেয়ে উল্লেখযোগ, 
বোধকাঁর শিক্ষাক্ষেত্রে এর বহুবিধ বহু- 
মুখী অবদানে। বস্তুত হরেক রকম 
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গায়ে গায়ে ঘে"সাঘেশীস 
এমন একত্র নিবিড় সমাবেশ গ্রামে তো 
পরের কথা শহরেও সুলভ নয়। 
বাংলা আন্দাজ ১১৭৩ সালে বর্ধমান 
জেলার কৈচড় গ্রাম ত্যাগ করে কুলদেবতা 


পার্ল ভট্টাচার্য 


শ্রীধরজনউ শ্রীসাফল্যরাম কুণ্ডু ইটাচুণায় 
এসে বসবাস করতে শর করেন। বর্ধমান 
ছেড়ে ইটাচ্ণায় কেন এলেন তিন তা’ 
আজ আর বলা যাবে না সঠিক করে। তবে 
সম্ভবত বগাঁভয়ে, কিংবা বিদ্রোহী শোভা 
সিংহের তাণ্ডব এড়ানোর তাগাদায় হতে 
পারে। 

ইটাচ্ণার কুণ্ডু পাঁরবারের তিনিই 
আঁদপুরুষ। তার আগে ইটাচূণার অবস্থা 
কিংবা সামাজিক ব্যবস্থা কেমন ছিল আজ 
আর তা' জানবার উপায় নেই। তবে অনু- 
মান করা যায় পাশ্ডুয়ায় তখন শাহ? 


আঁধকার। সার ব্যবসা-বাণিজ্যের মস্ত 
কেন্দ্র পাণ্ডুয়ার একেবারে প্রাল্তবতশী এই 
গ্রামখানিতে ইট আর চ্‌ণ পোড়ানোর 
বড় বড় ভাঁটি আর ঘাঁটি থাকলেও থাকতে 
পারে_অসম্ভব কিছু নয়। 

_ সাফল্যরামেরই এক উত্তরপুরুষ 
শ্রীনারায়ণ কুণ্ডু। নারায়ণের দুই পাত্র. 
বিজয়নারায়ণ ও অক্ষয়নারায়ণ। ইটাচুণার 
উন্নাতর আঁদ উদ্যোগ এই বিজয়নারায়ণের 
কালে। তাঁরই অর্থ শ্রম এবং সক্রিয় 
করক্ষেপে। 

১২৬৭ সালের আশ্বিন মাসে জয়, 
নারায়ণের জল্ম। ছান্রজীবন অতি 
সংাক্ষপ্ত। ব্যাণ্ডেল চার্চ স্কুলে কিছুদিন 
পড়াশোনা করেছিলেন বলে শোনা যায়॥ 
বিদ্যার. অভাব পুষিয়ে নিয়েছিলেন 
সৃতীক্ষন বুদ্ধি, শ্রম এবং অধাবসায়ে॥ 
মাত্র ১৭ বৎসর বয়সে ঠিকাদারীর কাজ 
নিয়ে চলে যান বোম্বাইয়ে, মাদ্রাজে, 
বাঙ্গালোরে। ইংরাজ আমলে নতুন রেল- 
পথ পাতা হচ্ছে তখন। এই রেলপথ 
পর্বতমালা এবং আসামের দুর্গমতম 
অণ্লগ্াীল ভ্রমণ করেন 'বিজয়নারায়ণ। 








বলাই বাহলা-_অথ"ও উপাজ'ন করোছলেন 
প্রচুর। স্বগ্রামে ফিরোছলেন প্রায় কমলার 
ধঘরপূত্র হয়ে। এবং দীর্ঘাদনের আভিন্ঞ 
নির্মাণাবদ আবার মন দিলেন এক নতুন- 
ভর 'নর্মাণে। এই প্রভূত সম্পদ ব্যয় করে 
যেমন তিনি জামদারী কনলেন, সম্পত্তি 
ঘাড়ালেন, শ্রীধরের মন্দির এবং আপন 
ঘাসভবনখানিরও সংযোজন ও পরিবর্ধন 
ফরলেন অনেক_তেমনি 'পিতৃ-পিতামহের 
ধাসভূমি এই গ্রামখানিরও উন্নাতাঁবধানে 
সচেষ্ট হলেন একান্ত আগ্রহে। আজকের 
ইটাচ্ণা সেই সক্রিয় চেষ্টারই ফলশ্রাতি। 
আজকের ইটাচুণাকে মামূলী একখানি 
গ্রামমান্র না বলে শিক্ষাক্ষেত্রে স্বয়ংসম্পূর্ণ 
একাঁট উপনগরী বললেই ঠিক হবে। একদা 
কুণ্ড: পাঁরবারের দানে ও উদ্যোগে যার 
শভারম্ভ, ইদানীং সরকারী সহযোগিতায় 
যার যোলকলা সমৃদ্ধি। 

বিজয়ের পিতা শ্রীনারায়ণ এবং ভ্রাতা 
অক্ষয়নারায়ণের প্রদত্ত অর্থে প্রতিষ্ঠা হয় 
শ্রীনারায়ণ ট্রাস্ট ফান্ডের । পিতা ও ভ্রাতার 


প্রভৃতি প্রাতিষ্ঠা-_এক কথায় জনকল্যাণ এবং 
গ্রামোলনয়ন। 

আদ প্রতিষ্ঠান শ্রীনারায়ণ ইনাঁস্টাটউ- 
ধন। অবৈতাঁনক বদ্যালয়। ১৯০৫ 
মনের ১লা এপ্রিল ১৯ট শ্রেণীতে মোট 
১০ জন শিক্ষক ও ১৩২ জন ছাত্র নিয়ে 
প্রথম প্রতিষ্ঠা হয় বিদ্যালয়াটর। জননীর 
স্মাতিরক্ষায় গোকুলমাণি ছাত্রাবাস ও 
ভ্রাতার স্মৃতি স্মরণে অক্ষয়কুমার হাস- 
পাতালেরও প্রতিষ্ঠা প্রায় এই সঙ্গে সঙ্গেই 
করেন বিজয়নারায়ণ। 'বিদ্যালয়াটি বর্ত- 
ধনে উচ্চ-মাধ্যামক মানসম্পন্ন এবং 
চুগলী জেলার মধ্যে একটি প্রথম শ্রেণীর 
“বদ্যালয় বলা যেতে পারে নিঃসন্দেহে ৷ 
ছান্রসংখ্যা ৫৫০। পাঠ্যাবষয় কলা, 
[বিজ্ঞান ও কারগরী বিদ্যা । 

গোরুলমাণি ছাত্রাবাস আজও রয়েছে। 
৪৮টি ছাত্র আবাসিক সুবিধা পেয়ে থাকে। 
এখানে পরিচালনব্যবস্থা ভালই। কিন্তু 
নেই দেখা গেল। বিনা দুধে শিশু- 
পালন বা দুধবাজত শিশুখাদ্য-তালিকা 
এমন কিছু নতুন বা আশ্চর্য নয়, হামেশাই 
দেখা যায় আমাদের দেশে। তথাঁপ প্রথম 
শ্রেণীর একটি ছাত্রাবাসে এ ঘাটাত বড়ই 
চক্ষ০ তথা মনোপাড়াকর। কর্তৃপক্ষকে 
অবাহত হতে বাল। বাবহারক প্যান্ট 
পর্ষদ কি বলেন? 

অক্ষয়নারায়ণ হাসপাতাল আদতে 
ছিল শ্রীনারায়ণ ট্রাস্ট ফাণ্ডের অর্থানুকৃল্যে 
গ্রাতম্ঠিত একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রতিষ্ঠান 


সাফল্যরাম কুণ্ড; প্রাতাষ্ঠত কুলদেৰতা 


২৫টি শয্যা ছিল রোগীদের জন্য। 
ওষধপত্র এবং সেবা সবই পাওয়া যেতো 
বিনামূল্যে। - ইদানীংকালে সেটি  নেই। 
প্রাতান্ঠত হয়েছে সরকারী পরিকল্পনায় 
কেন্দ্র। বিছানা ১০টি । 4বাল-ব্যবস্থা 
আর পাঁচটা স্বাস্থ্যকেন্দ্রেরই মতো। 
তারপর অনেককাল গেছে। আদি 
সেই 'তনটি প্রতিষ্ঠানকে কেন্দ্র করে 
গাঁজয়ে উঠেছে আরও অনেক প্রাতজ্ঠান। 
বিজয়নারায়ণ মহাবিদ্যালয়। বর্ধমান বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের একট প্রথম শ্রেণীর কলেজ। 
প্রাতিষ্ঠা ১৯৫০ সনে। ছান্রসংখ্যা প্রায় 
৮০০। পাঠ্যাবিষয় কলা-বিজ্ঞান। বিজ্ঞানে 
গাঁণত, রসায়ন। কলা বিভাগে ইংরাজী, 
অশ্ক, ইতিহাস। ছাত্রীদের জন্য প্রাতঃ- 
কালীন ব্যবস্থা । এখানেও সংখ্যা প্রায় 
২০০। অনার্স শুধু ইংরাজীতে আছে। 
ছাত্রাবাস আছে। 
সারদা গৃহ । ৩৪ জন ছাত্র আবাসিক 
সুবিধা পেয়ে থাকেন এখানে । ববাঁল- 
বাবস্থা ভার সুন্দর । এরা যেন সবাই 
একই পাঁরবারের, সখে-সুঃখে অংশভাগাী। 
এমন কি মৃত্যুর ঘটনা ঘটলে সকলেই 
অশোঁচ পালন করে থাকেন এখানে । 
পারস্পরিক প্রীত তাতে বার্ধত হয় 
নিঃসন্দেহে । 
সারদেশ্বরী কন্যা বিদ্যাপীঠ । একটি 
উচ্চ-মাধ্যামক বালিকা বিদ্যালয় এবং 
একটি 'সানিয়র বোঁসক স্কুল আছে। 
অপর একটি সিনিয়র বোঁসক স্কুল 
আছে এখানে বালকদের জন্য। প্রতিষ্ঠা 
১৯৫৫-য়। ছাত্রসংখ্যা ১৫০। সহশিক্ষা 


এখানকার কর্তৃপক্ষ সম্ভবত খুব কঠোর- 


শ্রীধরের মন্দির (ইটাচুণা ) 


ভাবেই অপছন্দ করেন। তাই পথক 
{শিক্ষার ব্যবস্থা, সর্বস্তরে দেখা গেল। . 


... জুনিয়র বেসিক স্কুল ।. প্রথম থেকে... 
পঞ্চম শ্রেণী । 


ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা ১২০॥ 
প্র-বেসিক নার্সারী স্কলও রয়েছে 
একটি। ৩ থেকে ৬ বৎসরের, শিশুদের 
পড়ানো হয়। পল্লাণগ্রামে সাধারণত দূর্লভ 
ব্যবস্থা । এবং ব্যবস্থাপত্র ভালও বটে॥: 
নিম্ন বৃনিয়াদী শিক্ষণ কেন্দ্র। আবাধ: 
সক ব্যবস্থা। ইংরাজীতে একে জুনিয়র 
বোঁসক ট্রোনং কলেজ বলা হয়। বুনিয়াদী 
এবং প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের ৯, 
বছরের বিষয় শিক্ষা নিতে হয় এখানে।' 
সহ-শিক্ষা নয়, তাই মাঁহলা শিক্ষার্থিনঁ 
নেই। অধ্যক্ষ ও অধ্যাপকমণ্ডলনী বাদে 
শুধু শিক্ষার্থীই আছেন ১৫০ জন! 
পাঁচিল ঘেরা প্রকাণ্ড এলাকা। গেট দিয়ে: 
ঢুকতেই চোখ জুড়ানো রংবাহার॥. 
চোখ ঝলসানোও  বটে। অজস্র ফুল 
দেশাী-বিলেতী, চেনা-অচেনা এবং আধ 
চেনা। এখন শীতের শেষ। বাইরের, 
প্রকৃতি ধুসর রুক্ষতায় ম্লান। শুর: 
এইটকু এলাকা যেন অদ্‌রাগত 
স্বর্ণোজ্জবল পাতা । J 
শুধু ফুলই নয়, ফলও আছে। শাক- ৷ 
সব্জীও অনেক। তাজা সবুজ মটর 
শাকে, সাদা সাদা ফুলের ফ্‌লবাঁর॥ 
সুপৃষ্ট শ£াটতে ছড়ানো লোভ। ফুল- 
কাঁপর ক্ষেত শ্‌নপ্রায়। বাঁধাকপি এখনও ! 
অনেক আছে। আল:, টমেটো, শালগম 
আর ওলকাঁপতেও অনেক এশ্বর্য। । 
মুরগী আছে। বড় বড় ঝ$টদার 
লেগহর্ন্‌ আর আরও সব কি যেন বড় 
বড় ডিম; কোঁ করে ডাকে। গলার 
আওয়াজে বেশ হাঁক দেওয়া বালম্ঠতা। 










প্রাণ সেবক ফুলে মধু আহরণে বাস্ত। স্থাপিত হয়েছে « 
আসছে বসছে ঢুকছে বাসায়, আবার উড়ে 
যাচ্ছে বৌ করে। কে জানতো মৌমাছিরা 
সহজে কখনও কামড়ায় না। আর কেই-ই 
বা জানতো কামড়াবার কিছুক্ষণের মধ্যেই 
জমৃত্যু ঘটে মৌমাছর। দংশন করে 
দংশিতকে সে শুধু জবালায়। আর 
নিজের ডেকে আনে মরণ। 
জুনিয়র কোঁসক স্কুল আরও একটি 
আছে এই শিক্ষক শিক্ষণকোন্দ্র সঙ্গোই। 






পরবর্তী করণীয় সম্বন্ধে খুব িদশ 
বুঝিয়ে দেবার ব্যবস্থাও রয়েছে দেখা, 

অনেকগুলি কাচের পানে বাংলা 
প্রায় তার বিষধর-সাপের শরীর অ 
বর ডোবানো আছে। পৃথকভাবে তাদের 
দাতের গঠন ও মানবদেহে বিষ প্রা 
করিয়ে দেবার পদ্ধতি সম্বন্ধেও ওয়াকিব 






























ছাড়াও জর এব নাট পরীক্ষা 2 পা 
“কৃষককে তর দোষ-গুণ জানিয়ে দেবার 
ব্যবস্থাও রয়েছে এখানে। সব রকমের 














বিবাহ, জন্মদিজ, নববর্ষ, ঢাগাংসর, দেওঠাজি, বডির, 
ইদ--উপজক্ষা ঘাই হোক, দেওয়া চলার । দেখাল 
পছক হবে আপবার-নুন্দয় চেক, সুক্দর ফোল্ডার ৫ 
আর নাই ধাল আাকাউন্ট, আপনিই চেক দস 
কারন? 





আই গিফট চেক ইউবিআই গিফট চেক ইউবি্সাই গিফট 
ইউরিআই গিফট চেক ইউবিআই গিফট চেক ইউবিআই 





চক ইটই গিফট চেক 
: গিফট চেক ইউবিআই গি 
 ইউবিআই গিফট চেক ইউচি 
0 ইউবিআই গিফট চেক ইউফি 
ঃ চি ইউবিআই গিফট চেক ' 
গিফট চেক ইউবিআই গিঃ 
ইউবিআই গিফট চেক ইউঠি 

< চক ইউবিআই: গিফ্ট চেক; 

i গিফট চেক ইউবিআই মিচ 
ইউকিআই গিফট চেক ইউঠি 
ইউকিআই গিফট. চেক. ইউজ 





টা হাই গিফট চেক ইউবিআই গিফট চেক ইউৰিআই গিফট 33 
গিফট চে: পু, £আই গিফট চেক ইউরিআই গিফট. চেক ইউবিআই গিফট, 
চেক ইউবিআই গিফট চেক. ' ইউবিআই গিফট চেক ইউবিআই গিফট চেক ইউবিআই 
গিফট চেক ইউবিআই গিঙ চট চেক, ইউবিআই গিফট চেক ইউরিআই গিফট চেক 
ইউবিআই গিফট চেক ইউতি আই গিফট চেক ইউবিআই গিফট চেক ইউবিআই গিফট 
চেক ইউবিআই গিফট চেক কউবিম্মাই গিফ্ট চেক: ইউবিজাই সিকট চেক ইউৰিক 


ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া লিঃ 


র্েজিষ্ার্ড অফিস $ ৪, ক্লাইভ ঘাট প্রাট, কলিকাতা-৯ 








পশ্চিমবঙ্গে ৮০াট?ও আখিক শাখা আছে 


২৩৯৩ 





ইচচ্‌ণ 1ৰজয়নারায়ণ মহাবিদ্যালয়ের একাংশ 


খরণের প্রচেষ্টা অশেষ উপকার সাধনের 
হেতু হবে বলে মনে করা যায়। 

'প্রবৃদ্ধ ভারত’ সংঘ প্রতিষ্ঠা হয় 
১৯৪০ সনে। সভ্যসংখ্যা ২২। শ্রীরাম- 
কৃষ্ণ-ববেকানন্দের আদর্শ প্রচার এবং 
গ্রাতিষ্ঠত করাই এই সংঘের উদ্দেশ্য । 
সংঘের একটি শিক্ষা সংসদও আছে। 
ছাত্রদের ভজন গান, স্তোন্র পাঠ, রামায়ণ, 
মহাভারত, থাঁতা, উপাঁনবদ প্রভাত 
ধর্মগ্রন্থের সহজ সরল ব্যাখা ব্াঝয়ে 
দেওয়া ছাড়াও স্বামীর সংকাঁষ্পত জীবে 
দয়া ও মানবপ্রেনের মূল আদর্শটিও 
{শিশুদের মধ্যে প্রতণ্ঠা করবার সাধ্যমত 
+ চেষ্টা করে থাকেন এরা। উদ্দেশ্য 
মহৎ। একদা রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ মার্ত- 
শোভিত প্রব্দ্ধ ভারত সংঘের এই মন্দির 
দর্শন করেই. পশ্চিম বাংলার তৎকালীন 
শিক্ষাসাঁচব শ্রী ডি, এম, সেন বলোছলেন__ 
"হেয়ার ইজ দি সোর্স অফ্‌ 

রশন”। আজ এতদিন পরেও 
[ঠিক সেই কথাটিরই পঢ়নরাবৃত্তি করা যেতে 
গারে। [ও 

একট: [ভিতরে 1গয়ে কৃণ্ড্‌ পাঁরবারের 
বাসভবন সংলগ্ন মস্ত মন্দির শ্রীধরের। 


মেলাও বসে থাকে দশাদন। আরও একটি 
মেলা আছে ইটাচুণায়। ঝাঁপান উপলক্ষে । 
ছোট মেলা মান্র একাঁদনের জন্য। ভড় 
কিন্তু কম হয় ন। তাই বলে। 
আতাঁথাসবা, টোলের পাণ্ডত এবং 


অনাথ-আতুর অসমর্থদের বৃত্তি দেবার 
বাবস্থা ছিল গ্রীনারায়ণ ্রীস্ট ফাণ্ড থেকে। 
আজও আছে। শিক্ষা সংস্কৃতি ছাড়াও 
বাংলার স্বদেশী আন্দোলনে বিজয়নারায়- 
ণের দান বড় কম নয়। িলাতী জানিস 
বজনে তাঁর সীকুয় অবদান ছিল। 
ব্যয়ে চরকা কনে গ্রামের ঘরে ঘরে বিত- 
রণের কাহনশ'ধ্বাজও স্মরণ করেন প্রবীণ 
মানুষের ॥। শোনা যায় শ্রীধরের মন্দির 
প্রাঙ্গণে সত্রযজ্ঞও নাক অনম্ঠিত 
হয়োছল সে সময়। 

এই এভগ্বাল প্রতিষ্ঠান এবং সাম- 
1গ্রকভাবে প্রায় সমগ্র গ্রামখানির প্রাণসন্তা 
আবার্তত হচ্ছে দ:ট মাত্র ব্যান্ত-আঁস্তত্বকে 
কেন্দ্র করে। রাজনারায়ণ এবং 
এরা যুগ্ম উত্তরাধিকারী । সংগঠন- 
সার্থকতায় -বজয়নারায়ণের - যোগ্য 
আঁধকারীও বটে। 
একজনের কথাও বিশেষভাবে স্মরণ- 
যোগ্য_ শ্রীনারায়ণ বাণমান্দরের অবসর- 
প্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক শ্রীপ্রতুল চৌধ্রী। 
এই 'শিক্ষা-উপনগরীর সংগঠনে এর চেষ্টা 
নিষ্ঠা এবং শ্রমও ব্যায়ত হয়েছে অনেক! 

আর এক বিগত-নায়ক মহাপ্রাণ 
মনীষীর কথা গভীর [বিষাদের ছায়া- 
স্বাক্ষরে স্মরণ করতে হচ্ছে আজ। 
শ্রীগোপালচন্দ্র মজুমদার। 'বিজয়নারায়ণ 
মহাবিদ্যালয়ের প্রান্তন অধ্যক্ষ। আজন্ম 
চিরকুমার দেশপ্রাণ হতরুতী তানি নিজেই 
ছিলেন এক সম্পূর্ণ প্রাতষ্ঠান। সারাটি 
জীবন শিক্ষা আর শিশুর কল্যাণে উৎসর্গ 
করোছিলেন। আঁন্তমে উৎসার্গত সেই 
প্রাণ আর এক শিশুকে রক্ষা করতে গিয়ে 


- দানও ক্ষরে গেছেন তানি। বোৌশ বরণের, 


২৩৯৪ 


বনজ 


ও 


প্রয়োজন নেই। মাৱ সেদিনের ঘটনা ॥ 


সর্বনাশা লেভেল ক্লাশং আজও ॥ছে। 
ওভার ব্লীজ হয় নি। আদৌ কোনদিন 
হবে কনা তারও ঠিক নেই। আর আছে 
অগাঁণত গুণমুগ্ধ করুণাকৃত ছাত্র তথা 
মানুষের দল। একাঁট মহত্তর স্মৃতি, 
আর একটি অন্তহীন হাহাকার ছাড়া আর 
কিবা রইল তাদের। 

চাষ-বাসের অবস্থা তেমন ভাল নয় 
ইটাচ্ণায়। উত্তরের মাঠে সেচের জল 
আসে, দাঁক্ষণের মাঠ শুকনো। আঁধবাসীর 
কয়েক ঘর চাকুরজীবী বামুন, কায়েত, 
বৈদ্য পারবার বাদ দিলে বাদবাকী সবাই 
কীষজীবা। কিছু কৃষক, কিছু কাষ- 
জমিতে কৃষি-মজুর, চাষী আর ভাগচাষী॥ 
-হাটপ্দকুরে যাঁরা আছেন তাঁরা একদা 
এসোঁছলেন শ্রামক হয়ে। সার সার. 
প্রাতষ্ঠানগ্যালর পর পর নির্মাণের কাজ 
চলছিল তখন। তারপর কাল গেছে, 
স্থায়ী বাঁসন্দা হয়ে এখানেই বসে গেছেন 
তাঁরা। তাঁদেরও জীবিকা এই কৃষি। 

ইটাচুণার জনসংখ্যা দিনে বাড়ে, রাতে 
কমে। অধিবাসী পরখ করে দেখত্তে 
পারেন। রাতে ষোল শত অধিবাসী 
স্থায়ী বাসিন্দা। দিনে ছাত্র-ছাত্রী-শিক্ষক 
অধ্যাপক 'মাঁলয়ে বেড়ে যায় অনেক, হয় 
প্রায় তেতালিশ শো। 

রাস্তাঁট চমংকার। 
খন্যান স্টেশন আঁভমুখী রায় শ্রীবজয়* 
নারায়ণ কুণ্ডু বাহাদুর রোড। ঘনপন্র 
করা স্বন্দর পরিচ্ছন্ন তকতকে আশ 
হোষ্টেল, স্বাস্থ্যকেন্দ্র, গ্রন্থাগার, মহা- 
বিদ্যালয়ের মস্ত ভবন। এখন িকেল। 
ছুটি হয়েছে অনেকক্ষণ। ছেলেরা হাসছে 
খেলছে দুষ্টুমি করছে। শেষ শীতের! 


বেলা যাই যাই করেও থেমে আছে, 


পশ্চিমের প্রান্তে। দিগন্তের দুয়ার 
খুলে ঝরছে রাশি রাশ রং-এর ঝরণা। 
গাছে গাছে ভ্রস্ত কাণাবড়ালীর নাচানাচি, 
ঘরে ফেরা পাখীদের চাঁকত চিৎকার। 
ডালে ডালে, পাতার ডগায় আমের মূকুল 
উণক দিয়েছে কি না দিয়েছে, কচি 
এ'চোড়ের গন্ধ আর ঘেরা বাগানের বেড়ার 
ওপাশে কাঁঠালিচাঁপার ঘন ঝোপে লুকিয়ে 
ফুটে থাকা অসময়ের একটি-দুঁটি ফুলের 
তাঁৱ মিষ্ট গন্ধ থমকে থেমে আছে বেলা 
শেষের হিম বাতাসে । চারাদকে বিষণ্ন 


বৈকালি দিন অবসানের গম্ভীর ব্যাকুল” এর্রা 


বিধ্দর ছবি__ 

আমি ভাবছিলাম প্রকাণ্ড বনস্পতি 
দাঁড়য়ে থাকে আকাশের মূখ আড়াল 
করে। তলায় তার অনেক ছায়া, ডালে 
ডালে অনেক আশ্রয়, পত্রে-পৃষ্পে, আশায়- 
আলোয় জীবনের ঝাকমিকি প্রকাশ॥ 


ইটাচণা থেকে 


. 













টা পক আম ন পন 
ফেলে দেবে ব'লে এ আসে, শত-সহস্ৰ উলঙ্গ নটরাজ, সাপখেলানো জটায় জলে ঈশ্বরের জাশশবশ? 

















রর অনেক বঞ্ার প্রীতরোধ, অনেক আশঙ্কার 













রহ মিতালী এই ইট সন 

: একখান গ্রামমান্র নয়। একটি উপনিবেশ। 

বর্তমান বাংলার শিক্ষা তথা সংস্কৃতির 

প্রাণজ্রোতের একটি ধারা এইখান দিয়েও 
যগোছে। 

এবং শৃঙ্খলা-সমস্ত পশ্চিমবঙ্গের 

মধ্যে সত এই একটিই স্কুল কিংবা 


নয়, বেজেছে মাদল, আজ বাদলের সাথে বড় খেলবে; নাচে, নাচে, শিব নাচে”! 


নেই। শিক্ষকদের কোন ধর্মঘট হয় নি। 
ছাত্র-আন্দোলনের দোলা এসে পৌঁছতে 
পারে নি কোনদিন এবং আশ্চর্য এই যে 
ছাত্রদের তরফ থেকে কোন রকম খারাপ 
আচরণের নাঁজরও পর্বে কোনদিন স্থাপিত 

হয় নি এখানে। | 

কিন্তু এইমার সৌঁদন তেমন একটি 
ঘটনা ঘটেছে। এই িজয়নারায়ণ মহা- 
বিদ্যালয়েই। ঘটনাটি সুখের নয়, বেদনার। 
তাই আঁধিক বিবরণে কাজ নেই। ‘অধ্যক্ষ 
অসম্মানিতঃ ছাত্রদলের উচ্ছজ্খলতা”- 
এই মর্মে প্রায় সব সংবাদপত্রেই প্রকাশিত 
হয়েছিল সংবাদটি। : 

আমি ভাবাঁছলাম অঘটন কি তবে 
ঘটলো? ঈ্শানের আড়াল কি সরলোঃ 


২৩৯৫ 








জনসাধারণের বিজয় 


পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসীদের বহুদিনের 
প্রত্যাশা ও স্বপ্ন আজ চতুর্থ নির্বাচনের 
পর সার্থক হতে চলেছে। এবারের 
নির্বাচনে উনিশ বছরব্যাপী কংগ্রেসী 


শাসনের অবসান হয়েছে। কংগ্রেসী 
শাসকদের ভ্রান্ত নীতি ও স্বৈরাচারী 


ক্রিয়াকলাপের উপযুস্ত জবাব জনসাধারণ 
এবারে দিয়েছেন, এইজন্য তাঁরা অবশ্যই 
আভনন্দনযোগ্য। 

কংগ্রেসী সরকারের বিরুদ্ধে জনমনে 
বিক্ষোভ দিনের পর দিন ধরে পুঞ্জীভূত 
মাসেই এই বিক্ষোভ এক সর্বব্যাপী খাদ্য- 
আন্দোলনের মধ্য দিয়ে ফেটে পড়েছিল। 
তারপর থেকেই জনসাধারণ চতুর্থ 
নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গ থেকে কংগ্রেস 
উপলব্ধি করেছেন, তাঁদের সেদিনের 
সঙ্ক্প আজ বাস্তবায়িত হয়েছে। 

বচ্তুত কংগ্রেস সরকারের প্রাতি জন- 
সাধারণের আন্তাঁরক বিতৃষ্ণাই পশ্চিম- 
বঙ্গে কংগ্রেসের বিপর্যয় ডেকে এনেছে। 
বামপন্থী দলগ্যলির কাছ থেকে জন- 
সাধারণ যে প্রত্যাশা করেছিলেন সে 
প্রত্যাশা বামপন্থী দলগলি পূরণ করেন 
নি। জনসাধারণ চেয়েছিলেন বামপন্থী 
এক্য। বামপন্থী দলগূলে পরস্পর 


বিবদমান দ্যাট শিবিরে বিভন্ত হয়ে 
গরোক্ষে কংগ্রেসেরই স7াৰধা করে দিয়ে- 
ছিলেন। শেষ পর্যন্ত অবশ্য জনগণের 
ইচ্ছাই জয়ী হল। কংগ্রেসের অপশাসনের 
প্রীতি জনসাধারণের আন্তরিক ঘৃণার চরম 
বিস্ফোরণ ঘটল ব্যালট বাক্সে। 





২৯৩৯৬ 


অত্যুল্য ঘোষের পরাজয়ের সংবাদে জনতার উল্লাস 


নির্বাচন’ রণনশীতির ভুলটা কোথায় ছল, 
এবং সেই ভুলকে সংশোধন করারও 
সুযোগ দিয়েছেন। এইজন্য তাঁদের 
পুনরায় অভিনন্দন জানাচ্ছি। 


নতুন প্রত্যাশা 


চতুর্থ নির্বাচনে পাঁ্চমবঙ্গে 
কংগ্রেসের বিপর্যয়ে আনন্দ ও উল্লাসের 
যেন বান ডেকে গেছে সাধারণ মানুষের 
মধ্যে। বিশেষ করে শ্রীপ্রফুল সেন, 
শ্রীঅতুল্য ঘোষ ও শ্রীশচীন চৌধুরীর 
পরাজয় সারা পশ্চিমবঙ্গে যে ধরণের 
নেই। এই তিনজন যেন বিগত উনিশ 
বছরের কংগ্রেসী কুশাসনের প্রতীক হয়ে 


উঠেছেন। আজ জনসাধারণের ?শরদাঁড়া 
সোজা হয়েছে। তাঁদের আত্মবিশ্বাস 
ফিরে এসেছে। ‘কংগ্রেস অপরাজেয়. 


এই ধারণা যে মানুষের মনে শিকড় গেড়ে 
বসোছল, তা আজ সমূলে উৎপাটিত 
হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গবাসী আজ নতুন করে 
বিশ্বাস করতে শিখেছেন যে, তাঁরা ক্লাব 
নন, তাঁরা চেষ্টা করলে অবস্থার পরি- 
বর্তন করতে পারেন। এটাই চতুর্থ 
নির্বাচনের সবচেয়ে বড় লাভ। বিকল্প 
সরকার কতদূর সার্থকতার সঙ্গে কাজ- 
কর্ম চালাতে পারবে সেটা আজ বড় কথা 
নয়। বড় কথা হচ্ছে যে জনসাধারণ 


পূর্বে বঙ্গদর্শনে লিখোঁছ যে এ দেশে 
. বোঁশর ভাগ লোকই .ভোট দেন না, তাঁদের 
ভোট দেওয়ানো হয়। এবারে পশ্চিমবঙ্গ 
তার আশ্চর্য ব্যাতরুম। জনসাধারণ, ক 
'শাক্ষিত বক আঁশাক্ষত, এবার রাজনৈতিক 
দলগালর প্রচারে ভোলেন নি, তাঁরা বহু 
পূর্ব থেকেই মনঃস্থির করে ফেলেছেন। 
এবারে রেকর্ড সংখ্যক ভোটদাতা যে 
ভোট দিয়েছেন তা থেকেই এ সম্বন্ধে 
ভোটারদের আগ্রহ ও সচেতনতা প্রমাণিত 
ছয়। নির্বাচনের পূর্বে যে 'নর্ত্তাপ 
আবহাওয়া বিরাজ করোছল তার মূল 
কারণ এটাই। জনসাধারণের বোৌশর 
ভাগ অংশই বহু পূর্ব থেকে স্থির করে 
নিয়োছলেন যে আর কংগ্রেসকে নয়, এবং 
ছলেন কোন হৈ চৈ না করেই। জনসাধা- 
বরণের রায় যে এই রকম হবে তা কেউই 


আমরা আনান্দত 


যে আশা ও আনন্দের 


কংগ্রেসের 
পাঁশ্চমবঙ্গব্যাপী 
সণ্টার হয়েছে তার জন্য আমরাও 


আনান্দত। আমাদের আনন্দের একাঁট 
গুবশেষ কারণ হচ্ছে এই যে, সাপ্তাহক 
বসূমতীর পাতায় আমরা জনসাধারণের 
ধৃচন্তা-ভাবনা, আশা-আকাঙ্্ষাকে সার্থক- 
ভাবে তুলে ধরতে পেরেছি। তাঁদের 
মনের কথাগুলি আমরা ছাপার অক্ষরে 
- প্রকাশ করোছ এবং আমরা বরাবর যে 
নীতি অনুসরণ করে এসেছি, তা জন- 
গণের আশা-আকাতঙ্ষার সঙ্গে সামঞ্জস্য 


এবং এ কথাও স্পষ্টভাবে ঘোষণা করে- 
১ ধছলাম যে, জনসাধারণ চাইছেন কংগ্রেস 
_জপশাসনকে দূর করবার জন্য বামপল্থ? 
ক্বলগ্যাীল যেন এক্যৰদ্ধ হন। দুঃখের 
[বষয়, আমাদের সেই প্রত্যাশা পূর্ণ হয় 


ফল এটাই প্রমাণ করেছে যে, আমাদের 
বন্তব্যই সঠিক ছিল, বাম কমিডীনষ্টদের 
ইলেকশন স্ট্রাটেজ সার্থক হয় নি। তাঁদের 
“পোলারাইজেশন” থওার ব্যর্থ হয়েছে। 

আমরা আশা করব, অতীতের এই 


দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে নতুন সরকারের গঠন ও 
পরিচালনায় অংশগ্রহণ করবেন । নবচনের 
পূর্বে দুই ফ্রন্টের যখন মিলন হর ন 
তখন আমরা মর্মাহত হলেও হাল ছাড় 
{ন। যাঁরা এই বঙ্গদর্শন নিয়মিত পড়েন, 
তাঁরা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন আমরা এ 
কথাটা বার বার বলোঁছ যে, দুই ফ্রন্টের 
বিরোধ সত্বেও কংগ্রেস এবারে সংখ্যা- 
গাঁরষ্ঠতা অর্জন করতে পারবে না। জোর 
দিয়ে আমরা এ কথা বলতে পেরেছি এই 


পাধ্যায়ের নাম। একদা কংগ্রেস-ভবন থেকে 
বিতাড়িত, অপমানিত ও লাঞ্চিত এই 
মান্ষটিই আজ পাশ্চমবঞ্গের কংগ্রেসের 
চরম বিপর্যয়ের কারণ হয়েছেন। অতুল্য 
ঘোষ ও প্রফুল্ল সেন-চক্রকে সমূলে 
উৎপাঁটিত করার যে সঙ্কল্প তান একদা 
ঘোষণা করোছলেন তা কার্যে পাঁরণত করে 
তান আমাদের চৌখের সামনে যে 
দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন তা তুলনাহনন। 
এবারের নির্বাচনে বাংলা কংগ্রেসের !বস্ময়- 
কর সাফল্যের মূলে এই দূডচেতা মানুষটির 
অদম্য আদর্শীনভ্ঠা ও নিরলস কর্মই এক- 
মাত্র দায়ী। 

দ্বিতীয় যে মানুষটি আজ জন” 
সাধারণকে ' বাঁস্মত করে অতুল্য ঘোষকে ধরা” 
শায়ী করেছেন তিনি হচ্ছেন রেলের একজন 
বরখাস্ত সাধারণ কর্মচারী দাক্ষিণপল্ধী 
কাঁমীনস্ট নেতা শ্রীজতেন্দ্রমোহন বশ্বান। 
বর্তমান সংখ্যার “আজকের মানুষ” পর্যায়ে 
এর সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েচ্ছ, 
কাজেই এখানে পুনরায় তা উল্লেখ: করা 
নম্প্রয়োজন। 

কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী শচীন চৌধুরীকে 
পরাজিত করে সারা ভারতের সামনে 
যান এক আশ্চর্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করে- 
এককালের বিখ্যাত বাঙালী নেতা শ্রীশরং- 
চন্দ্র বসুর পত্র শ্রীআময়নাথ বস । ইনি 
ফরোয়ার্ড বকের তরফ থেকে সরাসরি 
প্রাতদ্বান্দ্বতায় প্রাক্তন অর্থমন্ত্রীকে ঘায়েল 
করে কংগ্রেসের সামাগ্রক নীতির প্রাত 
জনসাধারণের অনাস্থাকে প্রকাঁটত করেছেন। 

আমরা এখানে বিশেষ করে এ'দেরই 
কথা উল্লেখ করছি, কারণ এদের মধ্যে 
এক অজয়বাবু ছাড়া বাকি দুজন 





 গ্রাজনীতিক্ষেত্ ২১ সন 


ঘথচ এ'রাই কংগ্রেসের মূল ক্তম্ভগুলি 


বাকি নর আক ২ চর টে সি ৫ ই 


গ্স১ড়য়ে দিতে সমর্থ হয়েছেন। এই প্রসঙ্গে 


ভঃ ভরীঘতী মৈত্রেয়ী বসুর কথাও বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য, কেন না তান 'নাখল ভারত 
জাতীয় কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক শ্রী টি 
ম্যানয়েনকে বিপুল ভোটে পরাজিত 
করেছেন। 
নীতির ক্ষেত্রে বশেষ সূপারাঁচতা। 


এ ছাড়া পাঁশ্চমবঙ্গে কংগ্রেসের ভরা- ্‌ 
ডুবির যাঁরা কারণ হয়েছেন তাঁরা প্রত্যেকেই | 
মোটামুটি পাশ্চমবঙ্গের রাজনীতির ক্ষেত্রে | 


সুপাঁরচিত। কাজেই পৃথক করে তাঁদের 
কথা আপাতত এখানে উল্লেখ করছ না। 
আমাদের ইচ্ছা আছে পরবর্তী সংখ্যা- 


গুলিতে তাঁদের প্রত্যেকেরই পরিচয় দেব। | 


অত্যাধক মুল্যে 


একথা আজ দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট 
হয়ে গেছে যে, পশ্চিমবঙ্গের সমগ্র বাম- 
পন্থী শান্ত যাঁদ দুটি পরস্পর 'বিবদমান 
ধশাবরে 'ব্ভন্ত না হয়ে যেতেন তাহলে 
বাংলাদেশ থেকে কংগ্রেস একেবারে কেরলের 


এই ক্ষতি সর্বাধিক হয়েছে ভাগীরথীর 
দুই তীরের কেন্দ্রগুলিতে বিশেষভাবে এবং 
সাধারণভাবে পাঁশ্চমবঙ্গের সর্বত্র। সব 
মালয়ে প্রায় পণ্টাশাটি “সওর সীট” নষ্ট ' 


ছয়েছে। এইজনাই আমরা বলছ যে, 
কংগ্রেসকে পরাজিত করার জন্য এবার 


কার্যক্রম অন্সরণ করতে এর ফলে কোন 
ভাস্বিধা হবে না। ইতিমধ্যেই 
মানন্দের সঙ্গে লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, 
নির্বাচনের পরে এই দুই 1শাৰরের 
মনোভাব পাঁরবার্তত হতে চলেছে এবং 
একে অপরের প্রতি সহযোগতার হস্ত 
ঘবাঁড়িয়ে দিচ্ছেন। বাংলা কংগ্রেসের প্রাত 
বাম কমিউনিষ্টদের যে প্রাতকূল মনোভাব 
ছল তার অবসানের লক্ষণ ইতিমধ্যেই দেখা 
যাচ্ছে। অজয়বাব্‌কে নেতা হিসাবে দর্ব- 
সম্মত নির্বাচন তারই প্রমাণ ॥ 


অবশ্য শ্রীমতী বসু রাজ- (775. 


জিতেন্দ্রমোহন বিশ্বাস 


একজন প্রার্থী, যান পোস্টাল ভোটেই 
নাক এই মর্মে আভযোগ করেছেন যে, 
তাঁর কেন্দ্রে যতগুলি পোস্টাল ব্যালট 
থাকার কথা তার চেয়ে নাক অনেক বোঁশ 


পোস্টাল ব্যালট সেখানে সুপাঁরকল্পিত- 
ভাবে আমদান করা হয়েছে। আরও একটি 
মারাত্মক ধরণের আভযোগ আমাদের কাছে 
এসেছে যে, হুগলী জেলার চন্দননগর ও 
শ্রীরামপুরের মধ্যবর্তী একটি নির্বাচন- 
কেন্দ্রে নাক ভাত প্রদর্শন করে ভোট 


৭৯৮. 


গুলি বুথে অস্দশস্ত্রে সাঁজ্জত গৃণ্ডা- 
বাহন দিয়ে একটি বিশেষ দল ছাড়া অন্য : 
কোন দলকে আঁফস পর্যন্ত খুলতে দেওয়া 
হয় নি এবং অবাঙালী ভোটারদের 
শাসানোও হয়েছে যে, যাঁদ একট {বিশেষ 
সেই সব বুথগুলি থেকে এ বিশেষ 
প্রার্থীটর অনুকূলে না পড়ে তাহলে 
ঠেঙিয়ে উৎখাত করা হবে। সেখানে 
কর্মরত পোলিং ও প্রসাইডং আঁফসারেরা_. 
তথা অপরাপর সরকারী কর্মীরা পর্যন্ত 
এদের ভয়ে মুখ খুলতে পারেন 'ন। 
আমাদের বিবেচনায় এটি একাঁট গুরুতর 
আভযোগ ; নির্বাচন কাঁমশনের এক্ষেত্রে 
বিশেষভাবে তদন্ত করা উচিত। সংশ্লিষ্ট 


অবৈধ পদ্ধাত গ্রহণই শাস্তিযোগ্য অপরাধ। 


নির্বাচনে দলগত অবস্থা 


এবারে চতুর্থ নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গের 


. আইনসভায় আসনের সংখ্যা ছিল ২৮০টি। 


কংগ্রেস পেয়েছে মোট ১২৭টি আসন এবং ' 
সেদিক থেকে বিচার করলে কংগ্রেসের পক্ষে , 
এ এক মারাত্মক বপর্যয়। 

মার্সপল্থী কাঁমউনিস্ট পাঁ্ট পেয়েছে 
৪৩টি আসন পক্ষান্তরে দাক্ষণপল্থী 
কাঁমীনস্ট পার্ট পেয়েছে ১৬টি আসন॥ - 
তাঁরা প্রার্থী দিয়োছলেন যথাক্রমে ৫৭ ও 
১৩৩টি আসনে । বাংলা কংগ্রেস প্রাথী 
দিয়েছিলেন ৮০৭টি আসনে, জয়লাভ 
করেছেন ৩৪টি আসনে । ফরোয়ার্ড ব্লক, 
৪৭টি আসনের মধ্যে দখল করেছেন 
১৩টি, সংয্যস্ত সমাজতন্ত্র দল ৩০ 
আসনে প্রার্থী দিয়ে পেয়েছেন ৭টি, 
{প, এস, পি, ৪৫টি আসনের মধ্যে দখল 
করেছেন ৭টি, আর, এস, পি, ১৬টির মধ্যে 
৭টি, এস, ইউ, সি, ৮টির মধ্যে ৪টি, 
জনসংঘ ৬৩ টির মধ্যে ১টি, স্বতন্ত্র ৭টির 
মধ্যে ১টি, লোকসেবক সংঘ ৬টর' মধ্যে 
€োঁট। তাছাড়া গোর্খা লীগ পেয়েছে ২ট 
আসন, ওয়ার্কারস পার্ট ও ফরোয়ার্ড ব্লক 
মার্সস্ট যথাক্রমে ১টি করে ও নির্দলীর, 
মোট ১০টি আসন। 

তুলনামূলক 'বচারে উলফ সেংযাক্ক? 
বামপন্থী ফ্ৰণ্ট) ও প়লফ (বামপল্থী 
গণফ্রণ্ট) উভয়েরই কৃতিত্ব প্রায় একই, 
রকম, যথাক্রমে ৬৩ ও ৬৪ট আসন। 
নবগঠিত বাংলা কংগ্রেসের সাফল্য এ ক্ষেত্রে 
বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। গতবারের 
তুলনায় পি, এস, পি, ও ফরোয়ার্ড ব্লকের 
অবস্থার উন্নাত এবারে যথেষ্ট ভাল! এস, 





ব্যারাকপুর, কলকাতা 


করতে সারে দন। এবারে কভু ? 
সভার নির্বচনে কলকাতা বাসপ 


খপ কাতার চারটি লোকসভা | 
দ.টি আসন দখল করেছেন “দক্ষিণ 
এস, ইউ, সি, পেয়েছে একটি কাঁমউনিস্ট প্রার্থীরা একটি আসন 
আসন জয়নগর কেন্দ্র থেকে; 'প, এস, পি, লস 


০ মোট ১৪টি ত আসন দখল করতে এবং এস, এস, পি, পেরেছে একাটি 
ও বর্ধমান কেন্দ্র থেকে॥ 


মোভিয়েত দেশ 


সচিত্ৰ পাক্ষিক পাত্ৰক৷ 
বাংলা, অসমীয়া, ওড়িয়া, হিন্দী ও অন্যন্য ভার ভাবার এবং ইং 


এই সম্যো নতুন গ্রাহকদের জন্য | দিলে উপহাৰ | 
নূতন এক বংসংরের গ্রাহকেরা কেবলমাত্র ১৯৬৭ সালের একখানা সচিত্র ১৩ _সৃন্ঠার দেওয়াল, প্গলেশ্ডার পেশ । 


সে লি এও পতন ত 
৯৬১ বালের হাট বা ধর করে রো টু J 


আপনার উপহার ভি প-তে পাঠানর জন্য আমাদের কাছে লিখন। কোন্‌ 
কর বৎসরের গ্রাহক হতে চান সব সময়ই তা; উল্লেখ করবেন। সো ভয়েত দেশ 
3 রা ৯/৯, উড স্ট্রীট, কঁলিকাতা--১৬। 








হরেন ম্খোপাধ্যয় 


হয়েছেন। হরেন মুখোপাধ্যায়ের বিজয় 
নানান কারণে বিশেষ উল্লেখষোগ্য। আর 
কলকাতার চতুর্থ লোকসভা কেন্দ্রুটি, অর্থাৎ 
কলকাতা উত্তর-পাশ্চম বরাবরের মত 
এবারেও আঁধকার করেছেন কংগ্রেস প্রার্থী 
শ্রীঅশোককুমার সেন, এটিও বলতে গেলে 
খ্রমুখী প্রাতদ্বান্দৰতা, সংযনুন্ত বামপল্থী 
ন্ট সমার্থত একজন নির্দলীয় প্রার্থী ও 
জনসংঘের অপর একজন প্রার্থীকে পরা- 
ধজত করে তান গত দ?বারের মত এবারেও 
ধনর্বাচত হয়েছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখষোগ্য 
যে লোক্ষসভা আসনে কলকাতা থেকে এই 


-পাস্াঁহক যসতী চ 


_' একাঁটমাত -্রার্থীই চিরকাল কংগ্রেসের : 
“মর্যাদা রক্ষা করে এসেছেন । 


লোকায়ত্ত সরকার গঠনের পথে 


সংখ্যাগ্যাল থেকে. আরম্ভ করব। নির্বাচন 
প্রসঙ্গ আজকে এখানেই স্থাগত থাক। 

ংগ্রেসের শোচনীয় বিপর্যয়ে আপামর 
সাধারণের সার্বজনীন আনন্দের কথা 
পূর্বেই উল্লেখ করেছি। কংগ্রেস দল 
ঘোষণা করে দিয়েছেন যে, এবারে তাঁরা 
বিরোধী দল হিসাবেই থাকবেন কেন না 
তাঁদের পক্ষে সরকার গঠন করা একেবারেই 
অসম্ভব । 

কাজেই জংখ্যাগারম্ঠ দল সমবায় 
{হসাবে বাংলা কংগ্রেস সহ অপরাপর 
বামপল্থ দলগুলির পক্ষেই সরকার গঠন 


করার সম্ভাবনা আঁত উজ্জবল। তা" ছাড়া 


দেশবাসীও চান যে এবারে বামপন্থী 
দলগলর সমবায়ে লোকায়ন্ত জনাপ্রয় 
সরকার গড়ে উঠুক। সারা পাশ্চমবঙ্গে 
এই কথা আজ সোচ্চার হয়ে উঠেছে। 


আজ এই বঙ্গদর্শন লেখার সময় 
পর্যন্ত যে সংবাদ পাওয়া গেছে তা' থেকে 
জানা যায় যে, বামপন্থী দলগ্াল একমত 
হয়ে শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায়কে নেতার্‌পে 
ধনর্বাচিত করেছেন। এই সংখ্যার 
সাপ্তাহক বসুমতী যখন আপনাদের হাতে 
পেশছবে তখন হয়ত নতুন মান্নরসভার 





অশোক সেন 


পূর্ণ তাঁলকাই আপনারা পেয়ে যাবেন& 
কংগ্রেস শাসনের অবসানে সারা পশ্চিমবঙ্গ 
জুড়ে যে আশার সণ্টার হয়েছে, দেশ জুড়ে 
যে প্রাণসণ্টার হয়েছে, আশা কাঁর নতুন 
লোকায়ন্ত সরকার তার যোগ্য মর্যাদা! 
দেবেন জনসাধারণের আশা-আকাঙ্ক্ষার 
সঙ্গে সঙ্গাত রেখে। অয়মারম্ভঃ শদ্ভায় 
ভবতু ॥ 





র্াজ্যপালের সঙ্গে আলোচনার পর রাজভবন থেকে বেরিয়ে এলে বিপুল হৃনতা শ্রীঅজ্রয় মুখোপাধ্যায়কে সম্বর্ধনা জানাচ্ছে 


২৪০০ 


| 





॥ ১৭ i 
প্রাচীন ভারতাঁয় লাহিত্য 


উপনিষদ সম্বন্ধে মন্তব্য করতে গিয়ে 
পূর্ববর্তী প্রবন্ধে বলেছিলাম যে উপ- 
{নবদেব সারাংশ ক্ষান্রয়দের দ্বারা রাচত 
হযেছে এবং ব্রাঙ্গণ্য প্রাধান্যের বিরুদ্ধে ষে 
ধবদ্রোহ বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মেধ দ্বারা সূচিত 
ছযোছল তার উৎস উপাঁনষদেই পাওয়া 
যাব। ফলে সাধারণত এই কৌতুহলই 
জাগবে ষে উপানযদ আসলে এমন ক কথা 
বলে গেছে যা ব্রাহ্গণ্যআদর্শ বরোধন। 
উপানষদসমূহেব বিষযবস্তু আলোচনা- 
কালেই এই প্রশ্নের জবাব পাওষা যাবে। 


তার জাগে উপানিষদসমূহেব একটা সংক্ষিপ্ত 
পাঁরচয় দেওয়া প্রয়োজন । 


উপানষদের সংক্ষিপ্ত পারচয় 


উপ-ীন-সদ কথাটির অর্থ 'কারো 
নিকটে বসা'। অর্থাৎ গুরুর নিকটে বসে 
শব্ধ যে জ্ঞান তা উপনিষদ শব্দাটর দ্বারা 
লাঁচিত হয়েছে। সাধাবণভাবে উপানষদকে 
বেদান্ত বলা হয়, কেন না এই গ্রল্থগুলি 
(বৈদিক যুগের শেষ পর্যায়ে রচিত হয়ে- 
ছল। বেদাম্তদর্শন বলতে আমরা যা 
ঘুঝ তা অবশ্য অনেক পরবতাঁকালের, 
যাঁদও উপনিষদের কিছুটা অংশই সেই 
দর্শনের ভিত্তি। 

আমবা আগেই বলোছি কয়েকটি উপ- 
নিষদ গ্রন্থ পূর্ববর্তী ব্রাহ্মণগ্রল্থসমুহের 
ধারানুসার। এগুলি হচ্ছে এতরেয়, 
বৃহদারপ্যক, ছান্দোগ্য ও কেন। এগুলির 
মধ্যে এক মহানারায়শ ছাড়া বাঁক সবগুলিই 
্রাহ্মণগ্রন্ধগনীলর কিছুটা সমকালীন এবং 
নিঃসন্দেহে গৌতমব্দ্ধ ও পাান্র 
পুববিতাঁ। 

দ্বিতীয় স্তরের উপানষদগুলি যে 
পববত যুগের তা ভাষাগত বিচাত্রে 
সহজেই বোঝা গেছে। এগুলি হচ্ছে ক, 
শ্বেতাশরতর, মহানারায়ণ, ঈশা, মুণ্ডক ও 


প্রশ্ন। এগাল বুদ্ধ পৰবৰ্তা* যুগের, এবং 
পরবতশীকালের দার্শানক চিন্তাধারা যেমন 
সাংখ্য যোগ ও. বেদান্ত মতবাদসমূহ 


এগুনলিতে অনুপ্রাবষ্ট হয়েছে। অবশিষ্ট 
আর দুটি উল্লেখযোগ্য উপানষদ হচ্ছে 
মৈত্রায়ণীয় এবং মাণ্ডুক্য। 


এরপর যেগুলি বাঁক থাকুল, তা নেহাৎ ' 


কম নয় কেন না উপ্পানষদের সংখ্যা ১০৮টি, 
সেগুলকে আমবা ধর্তব্যের মধ্যে আনাছ 
না, এগ্ীলকে উপানষদ বলে স্বীকাতি 
দিতেও কুণ্ঠিত। কেন না সর্বশেষ উপ- 
নিষদ রাঁচত হয়েছিল সম্রাট আকবরের 
সময়। তবুও এই ১০৮টির মধ্যে যে- 
গুলব উল্লেখ একান্ত না করলে আঁবচার 
করা হয় সেগ্যাল হচ্ছে জাবাল, পরমহংস, 
ইতাাদ 


| 


উপনিষদের বিষয়বস্তু 


উপনিষদের আসল বিষয়বস্তু হচ্ছে 
বহ্মবিদ্যা। এই ব্রক্গাবদ্যা সম্বন্ধে অনেকেরই 
কৌতূহলের অন্ত নেই। ' বানপ্রস্থ অব- 
লম্বনকাবী রাজা ও ক্ষত্রিয় রাজপুরুষদের 
মনে এই চিন্তা জেগোছল যে, ষাগষজ্ঞ, 
ক্রিয়াকলাপ, পুরোহত ও দেবদেবীদের 
সার্থকতা কি এবং কোথায়! তারই উত্তর 
খজতে শিয়ে তাঁরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত 
হয়েছিলেন যে, এই জগৎ ব্রদ্বেরই প্রকাশ, 
এবং সেই হিসাবে জগতের প্রতিটি প্রাণী 
ও বস্তুই সেই এক অনাদি অনন্ত সর্ব- 
ব্যাপী পবমব্রহ্ষেব সঙ্গে আভন্নর। ব্যান্ত- 
আত্মা ও [বশব-আত্বা, অর্থাৎ জীব ও বক্ষ, 
এক ও আঁভন্ব। শান্ডিল্যেব ভাষায়, হৃদয়- 
পদ্মমধ্যস্থিত আমাব এই আত্মাই, যা 
একদিকে একাট ধান্য বা সর্ষপের চেয়েও 
ক্ষুদ্ধ এবং অপবাঁদকে আকাশ ও- সর্ব" 
চরাচরের চেয়েও বৃহৎ, এই আত্মাই ব্রহ্ম? 
উপনিষদে এই ব্রঙ্গকে বর্ণনা করা হয়েছে 
নোঁতমূলক ভঙ্গতে। তিনি এটা নন, 
তিনি ওটা নন, তান সেটা নন, এইভাবে । 

এই উপনিষদ কাঁথত ব্রক্ষবিদ্যাই 
প্রবৃতশিকালে দার্শনিক অদ্বৈতবাদের 


২৪০১ 


্রল্মদান করোছল। অদ্বৈতবাদেব অবন্ম 
বহু ধারা যেমন কেবলাদ্বৈত, ীবাশিস্টা* 
দ্বৈত, দ্বৈতাদ্বৈত, শুদ্ধাদ্বৈত ইত্যাদ, 
সবগঢ়ালই নিজ বন্তব্যকে প্রাতপাদন করা 
জন্য উপানিবদকেই আশ্রয় কবোছল। 

কিন্তু ব্ৰহ্ম ও আত্মাব আঁভমঘব 
প্রাতপাদনই উপানষদের এবমান্র বিবয়- 
বস্তু নর। বহু অনুচ্ছেদ 'বাঁভন্ব উপানয? 
থেকে উদ্ধৃত কবে দেখানো যেতে পারে 
ষে দ্বৈতবাদেরও বহুস্ধানে ছডাছডি। 
ভারতীয় চিল্তার ইতিহাসে দ্বৈতবাণ্রে 
উদ্ভব হয়েছে প্রাক-বোদক যুগে, এই 
অবোঁদক ধারাটি পরবর্তীকালে সাং 
দর্শনে প্যাম্টলাভ করেছে, এবং বিভিন্ন 
উপানষদের মধ্যে এই ধারাটিও কিছু! 
স্থান করে নিয়েছে। 

দেব-দেবশও যে উপাঁনৰদে নেই ভা 
নয, ইন্দ্র আছেন, বায়ু আছেন, আন 
আছেন. সর্বোপার আছেন প্রজ্ঞাপাত ব্রা, 
ধ্যান ইতিমধ্যে দেবগণের পিতামহ গে 
উন্নীত হয়েছেন, যাঁর কাছে দেবতার" 
আসেন ব্রঙ্খাজজ্ঞাস হয়ে। যাগযজ্দেয় 
কথাও যে একেবারে অনুপাঁস্থত তাও নয়ন, 
পুনজন্মিবাদ ও কর্মফলবাদও উপপানিষতে 
খুব ভালভাবে স্থান পেয়েছে। এগবাতির 
সং্গে বিশুদ্ধ ব্রঙ্গবিদ্যার নম্বর ঘটাবা, 
আপ্রাণ চেষ্টা কবেছেন অত্রস্ন পাণ্ডিত 
সেযুগ থেকে এযুগ পর্যন্ত। কিন্তু এ সব 
প্রচেষ্টা সচরাচব সফল হয় না। 

সহজ বাদ্ধিতে বিচাব করলে, জীব ও 
ব্রক্ষের অভিন্নত্ব স্বীকার করলে সর্বশাভিমাল 
ঈশ্বর থেকে আরম্ভ করে স্বর্গনরক, 
পাপ-্পুণ্য, দেব-দেবী, যাগ-যন্তর, জন্মান্ভয়, 
ধোপে টেকে না। এখানে বোঝা যাবে 
উপানষদ ব্ৰাহ্মণ প্রভাবিত বোঁদক সমাজের 
কোন্‌ জায়গায় আঘাত দিয়োছিল। পরবভশী- 
যুগে একমাত্র শংকরই উপনিষদ ব্যাখ্যা; 
তোর কাছাকাছি পেণঁচোছিলেন যে কারণে 
তাঁর সমালোচকদের কাছে তান 'নাস্ভক' 
প্রচ্ছনন_ বৌদ্ধ ইত্যাদি আব্যার দ্ৰায় 
নিন্দিত হয়েছিলেন। 


সূত্রসাহতা 


বীজগাণতের কপার যে অর্থে ইংরাজ' 
ফরমূলা কথাটিকে বাংলায় সূত্র বলা হয় 
ঠিক সেই অর্থেই বৈদিক যুগের একেবারে 
শেষ পর্যায়ে সুরসাহিত্য নামে একপ্রকার 
সাহিত্যের উদ্ভব হয়। 
সৃষ্ট হনোছল বিশেষ করে ছাত্রসমাজ 
ও সাধারণ পাঠকের জন্য, মূল ীবষয়- 
গুলকে যেখানে সংক্ষিপ্ত সূত্রাকারে 
পাঁরবেশন কবা হয়েছে। এগ্ীলকে এই 
জন্য বেদাঙ্গও বলা হয়, কেন না এগুলি 
বেদ পদবাচ্য নয়, বেদ পাঠের সোপান। 
ব্বিববস্তু হিসাবে এই সূত্রসাহিত্য ছয়াট 
ভাগে বিভন্ত £ শিক্ষা, কল্প, বাকব্রণ, 
নতুন, ছন্দঃ এক জ্যোঁম্ষি। 


শিক্ষা 


এই পযায়ের গ্রন্থগুলির মূল উদ্দেশ্য 
ছিল ধ্ানীবন্ান সম্বন্ধে শক্ষদান, 
ঘাতে বিশুদ্ধ উচ্চারণ সহকারে ছাত্র বৈদিক 
্রদ্থসমহ পড়তে পারে। তা হুড়াও 
এগ্ীলতে আচাব-অনুষ্ঠান ' যাগযঞ্ঞ 
ইত্যাদর কথাও আছে। এই শ্রাতীয় 
গ্রন্থসমহের মধ্যে শ্রাতিশাখ্য এই শরো- 
নামায় রাঁচত গ্রন্যগ্যাল' সর্বাপেক্ষা প্রাচীন । 
শৌনক রচিত ন্বণ্বেদ প্রতিশাখা, ও কাত্যায়ন 
রচিত বাজসনেষ? প্রাাতিশাখ্য সুত্র ছাড়াও 
আমরা তৈত্তিরায় ও অথর্ববেদ প্রাহিশাখ্য 
সূত্রের উল্লেখ পাই৷ সামবেদের 


জন্য দুটি বেশেষ ধরণেব প্রাভশাখ্য রাঁচত 


হয়েছিল পযম্পসূত্র ও পগ্চবিধ সূত্র? 
ধবানতত্বের উপব পরবর্তীকালে আরো 
কষেকটি গ্রন্থ রচিত হয়োছল যেণুলির 
লেখক হসাবে আমরা ভবদ্বাজ, ব্যাস, 
বাঁশষ্ঠ ও যাজ্ঞবচ্ক্যের নাম পাই। ব্যাস- 
শিক্ষা এই জাতীয় গ্রন্থের মধ্যে একাটি। 


আবও একটি গ্রন্থ পাওয়া যাব যার নাম ' 


পাঁণন'য় শিক্ষা যোট, পশ্ডিতবের মতে 


এই সাহিত্যের 


পা্াহিক বন;মভ্ধ 
ঘল্থের নাম ফগ্বধান; এটিও শোনকের 
নামে প্রচালিত। 


কল্প 


এই শ্রেণীর রচনাগুলি সৃত্রসাহিতোর 
মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রাচান। এগুলির 
বিষয়বস্তু হচ্ছে আচাব-অনূত্ঠাল যা 
বিতর হাতির সত্যে 
ঘনিষ্ঠভাবে সম্পাকত।  মোটানুট 
তিনাট ভাগে এই শ্রেণীর গ্রন্থগুলিকে 
ভাগ করা যায় গৃহ্যসত্র, ধর্মসত্র ও শ্রো 
সত্র। ' 

গহ্যসূন্রের সঙ্গে ধর্মসৃত্রেব পার্থক্য 
আঁত সামান্যই, দ্বিতীয়টি প্রথমটিরই 
অনুসারী, তফাৎ হচ্ছে এইটুকু যে গৃহ 
সূত্রে যেখানে পাঁরবারিক জাবনের 


মানুষেব প্রধান কতব্য দৌনক পণ্চ- 
মহাবজ্বেব অনুষ্ঠান; দেবতা, অপদেবত, 
পিতৃগণ, মান্য ও ব্রাহ্মণের জন্য। 
বিবাহের পর চতুর্থীকর্ম, গর্ভাধান, 
সীমন্তোন্নষন, সন্তান জন্মালে জাতকমণ, 
চূড়াকরণ, অন্নপ্াশন, উপনয়ন, মৃতুম্ব পবে 
শ্রাদ্ধ, প্রাতি বছবে। অর্থাৎ সন্তান 





বিষয়বস্তুর দক থেকে প্রাচীন হলেও 
রচনাকালের দিক থেকে অনেক পরবর্তী- 
ফালের। শিক্ষা সিরিজের সাহ্ত্যের 
সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পীক্ত অন; ক্লমণী 
ঘা তালিকা সাহিত্য, যাকে ইংরাজ্রীঁতে 
ঘলে ক্যাটালগ? এই প্রসহ্গে সর্বাগ্রে 
উল্লেখযোগ্য হচ্ছে বাগ্বেদ-সর্বান্ত্রমণণী। 
এতে ধ্রগ্বেদের প্রাতাট সন্তে রচকের 
নাম, যে দেবতার উদ্দেশ্যে সূত্তটি বাঁচত 
তাব নাম, সূত্তরটর ছন্দ ও প্রথম লাইনটি 
দেওয়া হয়েছে। শোঁনক রচিত বৃহন্দেবতা 
গ্রন্থে খাদ্বেদ বার্ণত দেবগণের কথা ও 
কাহনী বলা হয়েছে, এটি বর্ণনামূলক 
সাহিত্যের পর্যারে পুড়ে এবং সেই হিসাবে 
ভারতীয় সাঁহত্যের হীতহাসে একাঁট 
মূল্যবান গ্রন্থ। জন্দরূপ আর একটি 


পর্যন্ত অনুষ্ঠানের শেষ নেই, আন 
সেগালই গৃহ্যসূ্রসমূহে বিশেষ কলে 
বার্ণত হয়েছে। ধর্মসত্রসমূহে এবও 
উপরে বর্ণীশ্রমধর্ম বিশেষ করে বাণত 
হয়েছে। ব্রাহ্মণ, ক্ষার, বৈশ্য ও শুঢু 
এবং বিশেষ করে নাবীদের কর্তব্য কিনে 
কথাও “বিশদভাবে বার্ণত হরেছে। 

যাগযজ্ঞ, এবং সেই হসাবে চবিত্রের দিক 
থেকে এগ ব্রাহ্গণগ্রজ্থসমুহেবই আন 
রুপা এতে বিশেষ কবে তিন প্রকাবে 
বজ্ঞাশ্ন রক্ষা, অমাবস্যা-পার্ণমার যজ্ঞ 
সমূহ, পশুবাল ও 'বাভল্ন ধবণেক্র 
সোমযাগের কথা বলা হয়েছে। 
প্রধান শ্রোতসুত্রসমূহেব নাম হচ্ছে 


আপস্তম্ব, আম্নলায়ন, বোৌধায়ন, কাত্যারল, 


২৪০৯ 


প্রধান 


শাংব্যায়ন, লা্যায়ন, দ্রাহ7য়ন, সত্যাষা 
ইত্যাদ। তন প্রব।র সুত্রযন্থেরই রচনা- 
কাল ৬০০ থেকে ২০০ খস্টপূ্বাব্দের 
মধ্যে। 

আরও এক শ্রেণীর সব্রগ্রন্থের উল্লেখ 
পাওযা যায যেগহাকে বলা হয় 
শুল্বসূত্র। এতে বভ্ঞবেদী নির্মাণের 
মাগপজোগ্ব দেওয়া আছে, সেই হিসাবে 
ভাবতীয় জ্যামাভিশ্বান্তের আদি উৎস। 
উপাঁর উল্লীখত চার শ্রেণীর ত্র গ্রল্থ- 
গুলিকে বাভম্ন সংহিতার এলাকায় 
পরবর্তীকালে নিয়ে আসা হযেছে। অনু- 
মান করা যায় যে বিভিন্ন সংহতা শিক্ষা 
দেওয়ার জন্য বিভিন্ন বিদ্যারতন ছিল। 
যেমন ধরা যাক যে ছাত্র কৃষ্ণ-যজুর্বেদ 
গ্রপে শিক্ষালাভ করবে তাকে ওই বেদেরই 
ব্রাহ্মণ, আরণ্যক উপনিষদ এবং ওই 
বেদেরই সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বৌধায়ন বা' 
আপস্তম্বের ধর্ম, শ্রোত ও গৃহ্যসত্রসমূহ 


প্রমখের নাম পাওয়া যায়, এবং পিতৃ- 
মেধসূত্রসমূহের  রচারতা হিসাবে 
বোঁধাযন, হিরণ্যকেশী, গৌতম প্রমুখ 
উল্লেখযোগ্য । 

আরও এক শ্রেণীর নোটবই ছিল 
যেগীলকে বলা হত পারিশিষ্ট। এগুলির 
মধ্যে উল্লখযোগ্য হচ্ছে কর্মপ্রনীপ, গৃহ্য- 
সংগ্রহ পরিশিষ্ট ও প্রায়শ্চত্তদত্র। প্রথম 
দুটি গ্রন্থ গোভল গৃহ্যসত্রের সঙ্গো 
সম্পীকতি। তা ছাড়া স্থূলবীধ ছাত্রদের 
জন্য ছিল প্রয়োগ, পদ্ধাত ও কারক 
[সারজ। 


ব্যাকরণ, 'লরস্ত, ছন্দঃ ও জ্যোতিষ 


এই বেদাঙ্গাটি সম্বন্ধে একটিমার| 
গ্রন্থে কথাই আমরা জানি যা হচ্ছে 
পাঁণিনির অষ্টাধ্যায়ী, যদিও এই গ্রন্থটির 
রচনাকাল পববর্তী যুগে। পাঁণানর! 
ব্যাকবণের দহট বিশেষ দিক আছে. একটি 
হচ্ছে উপাদস্ত্রসমূহ-যেগহালতে বিশেষ্য 
পদসসূহ এবং সেগালব মূল শব্দ, 
আন একটি বৌশিম্ট্য হচ্ছে ফিট সূত্রসমূহ 
যাতে আলোচিত হয়েছে ধানততৃ। পাঁণান' 
প্রসঙ্গে আমরা পরে আলোচনা করব।' 
নিবৃন্ত হচ্ছে শব্দতত্ব, ও শব্দার্থ তত, 
রচাঁয়তা হচ্ছেন যাস্ক, সংাহতাসমূহের যে 
সকল শব্দের অর্থগ্ীল কালক্রমে অপ্রচালত 
হয়ে গিয়োছল সেগুলির উপর 


আলোকপাত করা হয়েছে সেই অপ্রচলিত 


তাঁদেৰ রচিত কোন গ্রন্থ আমরা পাই নি। 
ছন্দ সম্বন্ধেও বিশেষ কোন প্রাচীন 
গ্রল্থ নেই। নিদানসত্র নামে ষে গ্রল্থাটকে 
এই প্রসঙ্গে পাওয়া যায় তা পরবর্তী যুগে 
রচিত। জ্যোতিষ সম্বন্ধে একই কথা 
থাটে। জেযোতিষ-বেদাজ্গ নামক যে গ্রন্থটির 
উল্লেখ এ প্রসঙ্গে সচরাচর করা হয় তা 
ধুনতান্তই অর্বাচন। 
ব্যাকরণকার পাঁণান ছিলেন বর্তমান 
গ্রামেব আঁধবাসী। তাঁর অষ্টাধ্যায়ী নামক 
ব্যাকরণ গ্রন্থটি ৪,০90 সূত্র ও আটাঁট 
অধ্যাঘে বিভন্ত। পাঁণানর ব্যাকরণে তাঁর 
দু'জন পূর্বসুরীর উল্লেখ আছে যাঁরা 
হচ্ছেন শাকটায়ন ও শৌনক। পাঁণনির 
তাঁরখ সম্বন্ধে নার্দস্ট করে কিছু বলা 
যায় না, তবে তিনি খস্টপূর্ব সপ্তম থেকে 
চতুর্থ শতকের মধ্যে কোন সময় জীবিত 
ছিলেন! তান অবশ্যই যাচ্কের পরবর্তী 
এবং পতঞ্জলি ও কাত্যায়নের পুর্ববর্তীর। 
তাঁর ব্যাকবণের ভাষা পূর্ববর্শী যুগের 
ব্রাহ্মণগ্রল্থসমূহের ভাষার সঙ্পোই সম্গাঁত- 
পূর্ণ কিন্তু চলাত সংস্কতের সঙ্গে 
যেন আঁমলটাই বোঁশ যা থেকে বোঝা যায় 
পরবতশকালের প্রাতানধিমূলক ভাষার 
কোন গ্রন্থের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয় নি। 
পাঁণানর ব্যাকরণে দাক্ষণ ভারতের কোন 
উল্লেখ নেই অথচ অশোকের যুগেই দক্ষিণ 
ভারতের সঙ্গে উত্তর ভারতের পরিচয় 


ঘটোছল। তা ছাড়া পাঁণান বার্ণত সংকল : 
নগরেব সঙ্গে আলেকজ্রান্ডার কর্তৃক : 


ধ্বংস হয়ে যাওয়া সংগল-কে আভন্ন বলে 
মনে করা হয়, তাহলে এই সম্ধান্তই 
দাঁড়ায় যে পাঁণাঁন আলেকভ্রান্ডারের আক্র- 
মণের কথা শোনেন ন, অর্থাৎ আলেক- 
জ্বান্ডারের আক্রমণের পূর্ববতশী ছিলেন! 
সব মিলিয়ে বিচার করে পাঁণানকে 
খষ্টপূর্ব পণ্চম শতকে ফেলা যায়। 
গোল্ডস্টূকর অন্যভাবে পাণিনির তারিখ 
ধর্ধারণ করে তাঁকে ওই পণ্চম শতকেই 
স্থান দিযেছেন। বংাকমচন্্র তাঁর কৃষ্ণ- 
চার গ্রন্ধেও নিজস্ব পদ্ধাততে হসাব 
করে ওই একই তারিখ বহাল রেখেছেন। 

পাঁণানর উত্তরাধিকারী ছিলেন 
কাত্যারন "যান ছিলেন খস্টপূর্ব তৃতীয় 


শতকের লোক। পাঁণানর ব্যাকরণের টীকা _ 


 ান্তাহিক বসমেতণ 


ঘলখেই তান বিখ্যাত হয়েছেন। তিনি 
পাঁপনির সূত্রগুলকে ব্যাখ্যা করেছেন, 
ক্ষেত্রীবশেষে নিজের মতামত প্রকাশ 
কবেছেন। কাত্যায়নের পব বৈয়াকরণ 
হিসাবে যান সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য তিনি 
হচ্ছেন পতঞ্জাল যান খনস্টপূর্ব দ্বিত৭য় 
তাঁর গ্রন্থের নাম 


হয়েছে। এই গ্রন্থটির টকা রচনা করে- 


ছিলেন কৈয়ট, অনেক পরবতশকানে 
থস্টীষ দ্বাদশ শতকে। 

আগেই বলেছি ছন্দের উপর কোন 
উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ বোদক যুগে রচিত হয় 
নন, ঘা হয়েছে তা’ অনেক পববতশিকালে। 
পিশ্গল রচিত ছন্দসুত্র-ই ছন্দের উপর 
রচিত আদ গ্রল্থ। প্রচলিত ছাব্বিশ 
রকম ছন্দের তান, ব্যাখ্যা করেছেন। 
পশ্গলের তারখ সম্বন্ধে কিছুই জানা 
যায় না, তবে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই 
যে তান মহাকাব্যের অনুষ্টভ ও শ্িম্টুভ 
বা উপজাতি ছন্দের বিকাশের পরবতী, 
অপর দিকে তান শবরস্বামীর মীমাংসা- 
সূত্রের ভাষ্যে উল্লাখত হয়েছেন। এই সব্‌ 


বিবেচনা করে পাঁশ্ডিতেবা তাঁকে খস্ট" 
পুর্ব প্রথম শতকে স্থান দিয়েছেন। 
'িঞ্গলের গ্রন্থে রাত, মান্ডব্য, কাশ্যপ 


ভরতে নাট্যশাস্ত্ে খেস্টয় তৃতীষ 
শতকে) দুটি অধ্যায়ে ছন্দ সম্বন্ধে কিছু 
আলোচনা আছে। পঙ্গলেষ সঙ্গে 
বহু ক্ষেত্রেই ভবতেব মতপার্থক্য লক্ষ্য 
করা যায়! আরও উল্লেখযোগ্য যে ভবত 
প্রাতাট ছন্দের উদাহরণ 'দয়েছেন যা 
শিজ্গল দেন নি। এর পর ছন্দে উপর 
যে লেখকের নাম উল্লেখ করতে হয় তান 
হচ্ছেন জযদেব। ইনি খষ্টীষ তৃতীয় 
শতকের লোক ছিলেন। তাঁর গ্রন্থের নায় 
জয়দেব ছন্দঃ। গ্রল্থ রচনায় তানি ?পঞ্গল- 
কেই অনুসরণ করেছিলেন। প্রথম তন'টি 
অধ্যায়ে তিনি বৈদিক ছন্দসমূহের প্রকৃতি 
নির্ধারণ করেছেন। চতুর্থ অধ্যায়ে মান্রা- 
বৃত্ত, পঞ্চম অধ্যায়ে বিষম ও অর্ধসম 
বর্ণবৃত্ত, ষষ্ঠ ও সপ্তম অধ্যায়ে সমবর্ণ* 
বৃত্ত এবং অষ্টম অধ্যায়ে পিঙ্গল বার্ণত 
ছয়টি প্রত্যয়ের উপর বিশদ আলোচনা 
করেছেন। জয়দেবের এই গ্রন্থের টাঁকা 
রঢনা করোছলেন হর্যট। 
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৬৬ ক প৯ 


িল্তু শাসন "দিয়ে কি সবনাশকে 
ঠেকানো বায়? বালির বাঁধ দয় RE 
তথাকথিত সেই সর্বনাশ, তো৷ এনে, যাচ্ছে 
[নিজের বেগে। বন্যার জল যেমন মঠ-পথ 
গ্রাস করে ফেলে বাঁড়র উঠোনে এসে 
ঢোকে। 

সব দিকেই উকি মারছে সে, যখন- 
তখনই সমাজে সংসারে গাণ্ডভাঙাব ঘটনা 
ঘটতে দেখা যাচ্ছে। 

আর মজা: এই, সেই ভাঙনে যেন 
ফারূব ভয় লজ্জা নেই. বরং গর্ব 'আছে। 
পাঁরমলবাবব ভাঙ্নী যে বাড়তে ওস্তাদ 


কোন মামাতো শালার ভায়রাভাই যে বো 


নিয়ে বিলেত গেছে সেটা যেন রাজ্যসুদ্ধ - 


লোককে বলে বেড়াবার' মত প্রসঙ্গা, আর 
ধিরাজের দ্যাওরবি যে শুধ একটা পাশ 
করেই ক্ষান্ত হয় নি একটার পর দুটো, 
এবং দুটোর পর তিনটে পাশ করে ফেলে 





- প্ুপবেশ্প্রিকাশিতের পর), 


হাওয়া খেতে সুর করেছে, তবু সেচ 


শুনিয়ে গেল, কারণ জা-দ্যাওরের নিন্দে 


মেজদার বাঁড় বেড়াতে আসে বিরাজ্জ, 
অতএব সদরটা নিন্দের " মতই শোলালো, 
তবু তার মধ্যে যে প্রচ্ছন্ন রইল ওই প্রগ- 
তর গর্বটুকু, তা" প্রচ্ছন্ন থাকলেও ধরা 
গড়তে দেরি হল না। 


কিন্তু প্রগাতি, যে ক্রমশই আপন বাহন. 


প্রসারিত করছে, বিস্তার করছে আপন 
দেহ। নইলে কানদুর শাল? মাস্টারন? হয়ে 
বসে? 

পাশ অবশ্য করেছে সে মান দুটো 
কিন্তু তাতে মাস্টারনশ হওয়াটা বধধাপ্রাপ্ত 
হয় নি। নিচু ক্লাশেও তো আছে ছেলে- 


পরে, কাঁধে ব্রোচ এটে, আর পায়ে জুতো 


_ মোজা চাঁড়িয়ে একা: রাস্তায় যাওয়া-আসা 


করছে। 
আর পিসশ্বশুর বাড়ির এই প্রগাঁততে 


- কান; নিন্দায় পণ্মুখ না হয়ে, গৌরবে 


মহিমান্বিত হচ্ছে। কথায় কথায় 'বচ্ছারত 
হচ্ছে সেই গৌরব ॥ 

অতএব ধরতেই হবে যে প্রগঞ্চি নামক 
ওই সর্বনাশটা। প্রথমেই নাশ করছে ভয় 
আর লজ্জ্য 8 


নচেৎ ভানুও একাঁদন বড় মুখ আর, 
বড় গলা করে তার এক বড়লোক বন্ধুর, 
ভাইীঝর জলপানি পাওয়াব গল্প করো 

এন্ট্রে্স পাশ করে 
পেয়েছে বন্ধুর ভাইীব, সেই উপলক্ষে 
ভোজ দিচ্ছে বন্ধু, সেই গৌরবের সংবাদ 
ছোট বোনকে একহাত নেয়। 

স্বভাবাঁসদ্ঘ ব্যজ্গে সুরে বলে 
‘তার বয়েস কত জানস? মাত্র পনেরো 
আর তুমি ধাঁড় মেয়ে এখনো থার্ড ক্লাশে 
ঘসটাচ্ছো! লঙ্জাও কবে না? | 


বকুল আনন্দোজ্জবল, মুখেই দাদার 
বন্ধুর, ভাইকির গুণকঈর্তন শুনাছল, 
হঠাৎ এই মন্তব্যে উদ্দবল চোখে জল এসে 
গেল তার। আর হঠাৎ সমাহিত হওয়ার 
দরুপই বোধহয় সামলাতে না পেরে বড় 
ভাইয়ের মুখের ওপর বলে বসে, পনজেই 
তো বললে তোমার বন্ধু ভাইীঝর জন্যো 
রেখেছিলেন 

তা? ভানু অবশ্য বোনের এই ভীত” 
বাক্যে চৈতন্যলাভ করে না। 1 


চারশো টাকা, খরচ. করেও মাস্টার পেয়ে 


'হয৷ ছু হবে না বুঝলে? ওসব 


আলাদা ব্রেন! তোমার জন্যে মাল্টার 


-ঃ 


আর একটু অসভ্যতা! 


প্লাখলে তুমি আর একটু খদ্ধত্য শিখবে, 
হ্ঠ৪1, 

বকুল আর কিছু বলে না, বোধকরি 
অশ্রুজল গোপন করবার চেষ্টাতেই তৎপর 
হয়, বলে বকুলের মা। যে এতক্ষণ নিঃশব্দে 
একটা লেপের ওষাড় সেলাই করছিল 
দালানের ওপ্রান্তে বসে। 

হয়তো বেছে বেছে এইখানটাতেই এসে 
বন্ধুর ভাইাঝর গৌরবগাথা শোনানোর 
উদ্দেশ্য ছিল ভানুর, মাকে ডেকে বলতে 
ইচ্ছে না করলেও মাকে শোনানোর ইচ্ছেটা 


ছল প্রবল। মেয়েদের "পড়া পড়া" করে 


কৃত কাণ্ডই করেছেন, বলি এইরকম মেরে 
তোমার? ক্লাশে একবাবো ফার্ট ভিন্ন 
সেকেন্ড হয় নি, আর এখনও এই নেখ। 

তা’ যতক্ষণ সে সব বলছিল . ভানু 
বোনকে এবং বৌকে উপলক্ষ করে. ততক্ষণ 
গিছুই বলে নি সুবণলৃতা। মনে হচ্ছিল 
না শুনতে পাচ্ছে, হঠাৎ এখন কথা কয়ে 
উঠলো। বললো, 'ওঘরে গিয়ে গল্প 


করগে তোমরা, আমার বন্ড মাথার বন্ধণা_ 


হচ্ছে, কথা ভাল লাগছে না? 

মাথার যল্তণা 2 

যে মানুষ ছুচ-সুতো নিয়ে লেলাই 
করছে তার কি না কথার শব্দে মাথার 
ঘল্লণা! 
- ভানু বোধকরি এই অসহ্য অপমানে 
শাথর হয়ে গিয়েই কোনো উত্তর দিতে 
পারে না, তা হজে চা যত ক 
উঠে চলে যায়। 

সঙ্গে সঙ্গে ভানুর বোৌঁও। 

শুধু বকুলই বসে থাকে ঘাড় হেট 
ঘরে 

হয়তো অন্য কিছুই নয়, তাকে উপলক্ষ 
ক্করে দাদার এই যে অপমানটা ঘটলো, 
ভার প্রাতীক্রয়া কি হবে তাই ভাবতে থাকে 
দিশেহারা হয়ে। 

সুবর্ণ হাতের কাজটা ঠেলে রেখে 
চুপ করে বসে থাকে. কিছুক্ষণ, তারপর 
হঠাৎ বলে ওঠে, 'স্ীনর্মলকে - একবার 
ডেকে দিতে পারাব ?, 


আর. বর্তমান প্রসঙ্গের সঙ্গে 


শক্কিত দৃষ্টি মেলে মার দিকে তাকায় 


দা কি এবাব বকুলকে হাতিয়ার করবেন? 


হে ঈশ্বর এ দুর্মাত কেন হচ্ছে মা'র? 


সাপ্তাহিক বসত? 
অথচ দাদার থেকে মা’ও কিছু কম' ভগাতি- 


ক্র নয়! তব ভয় অয় করে বলে ফেলে 


বকুল, ‘না না ওসবে 'দরকার নেই মা 
‘দরকার আছে ক নেই সে কথা আমি 
বুঝবো তুই ডেকে দিবি। 
হাতের কাজটা আবার হাতে তুলে 
নেয় সুবর্ণ! 


আঃ তো হলো। 

কিন্তু স্ববর্ণর সেই কেদারবদরী 
যাবার কি হলঃ এটা কি তার ফিরে 
আসার পরের কাহিনী? 
দুরে যাওয়াই হল না তার ফিরে 
আসা! - 

সুবর্ণসতার ভাগ্যই যে বাদ তা’ 
তাব তীর্থ হবে কোথা থেকে? 


বাঁড় থেকে বোরয়োছল যাত্রা করে, 


দু'ঘন্টা পরেই আবার ফিরে আসতে হল 
সেই বাঁড়তে। . 

কথা ছিল যারা যারা যাবে, জয়াবতণর 
বাপের বাড়তে এসে একত্র হবে, সেখান 
থেকেই রওনা, সুবর্ণও তাই গিয়েছিল। 
জয়াবতীঁর মা'র কাছেই খাওয়া-দাওয়া 
ক্ষরতে হবে, তীর্থপথেব প্রাকালে একবার 
খাওয়াবেন সবাইকে এই তাঁর বাসনা। 

অনেক রাগের আর অনেক নিষেধের 
পাহাড় ঠেলে বেরিয়ে পড়েছিল সুবর্ণ, 
মনের মধ্যে অপাঁরসীম একটা ক্লান্তি 
ছাড়া আর যেন কিছুই ছিল না। তব 
এদের বাড়তে এসে পৌঁছে যেন বদলে 
গেল মন। 

যানাপথের সঙ্গীরা সবাই আগ্রহে 
আব উৎসাহে, আনন্দে আর ব্যাকুলতায় 
যেন জল জব করছে। তার ছোঁয়াচ 
লাগলো সুবর্ণর মনে। 

নিজেকে যেন দেখতে পেল অনন্ত 
আকাশের নচে, বিরাট মহানের সামনে, 
অফুরন্ত প্রকৃতির কোলে। 

চির অজানা পাঁথবীর মুখোমুখি 
হবে সুবর্ণ চিরকালের স্বপ্নকে প্রত্যক্ষে 
পাবে! 

আনন্দে চোখে জল আসাঁছল 
সুবর্ণর! 

ত’ চেখ মুছছিল সবাই? 

আর ধরা পড়ার সঙ্গে সঞ্চেই বল- 
ছল, ‘বাবা বদরীবশালের কী কৃপা! 
আমার মত এই অধমকেও করুণা 
করছেন 

স্বর্ণ চোখ মুছছিল না, সুবর্ণর 


চোখের জল চোখের মধ্যেই টলটল কর- - 


fছিলএ সুবর্ণ ওদের গোছগাছ দেখাছল। 
ঘখন খেতে বসতে যাচ্ছে_তখন-_ 
তখন এল সেই ভয়্কর খবর। 
সমস্ত পারুবেশটার উপর যেন বন্া- 
ঘাত হল! কপালে করাঘাত করলো 
সবাই॥ 


SOnA 


= সুবর্ণলতার স্বামীর কলেরা হয়েছে) 
কলেরা! 
দলের মধ্যে একজন মান সধবা যাচ্ছিল, 


তারও এই! তা’ যাওয়া তো আর হতে 
পারে না তার এ বাঘা! 
কিল্তু রোগটা হলো কখন? এতবড় 


একটা মারাত্মক বোগ! এই ঘন্টা দুই তো 
মাত এসেছে সুবর্ণ বাড়ি থেকে! 

তা'তে ক, এ তো 'তাঁড়ঘাঁড়' রোগ। 

তা’ ছাড়া সূচনা তো দেখেই এসেছিল 
সুবর্ণ! যে খবর দিতে এসেছিল, সে 
বললো সেকথা । 

দেখে এসোঁছল! 

স্চনাটা দেখেই এসেছিল । 

স্মবর্ণর দিকে খিক্কাবের দৃষ্টিতি 
তাকায় সবাই, দেখে এসেছে, তবু চলে 
এসেছে | তা" ছাড়া বলেও নি একবার 
কাউকে। 

ধান্য মেয়েমানুষের প্রাণ তো। 

পাছে যাওয়া বন্ধ হয়, তাই স্বামীঝে 
যমের মুখে ফেলে রেখে চলে এসে মুখে 
তালা-চাব এ'টে বসে আছে। 

'বিস্ময়েব সাগবে কূল পায না কেউ? 

জয়াবতীর দাদা শুধু বিস্মিতই হন 
না, বিরন্তও হন। বলেন, ‘রোগের সূচনা 
দেখেও তুমি ক করে চলে এলে সুবর্ণ ?, 
নি, ভাবলাম অহজম মত হয়েছে_- 

তথাপি জয়াবতীর দাদা অসন্ভুষ্ট- 
গলায় বলেন, ‘সেই ভেবে নাশ্চান্দ হয়ে 
চলে এলে তুমি? নানা এ ভার 
লজ্জার কথা! 


এ ক্ষেত্রে তা তোমার 





গৌর মোহন দানএ৫কোং 
২৩৩,ল্ড চীনা বাজার স্টার 
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দূজনে দ্‌ৃপাশে পড়াল ধলায় 
নতুন লামেরই দুই বাংলায় 


শেষ কথা সেতুবন্ধন করে 
তামস তপস্যায়॥ 


দুই ভাই একই জ্তন্যে লালত্ত 
ছাঁকে কাশ্ডার ‘ভোর হবে কবে'-- 
একুশের সরে ডাক দিয়ে যায়। 





আর তীর্ঘে যাওয়ার প্রচ্ন ওঠে না, এখন 

শ’গাগর চল, গাঁড় বার করেছে। 
তথাঁপ নিলচ্জ 'আর হূদয়হশন 

সুবর্ণ বলোছল, ‘ভগবানের নাম করে 


বোৌরয়োছ, আমি আর ফিরবো না দাদা! 'কদ্ছ 


ছেলেরা তো রয়েছে, বৌমারা রয়েছে 
এবার একযোগে সবাই ছি 'ছ-কার 


ধরে ওঠে, এ কাঁ অনাসৃষ্টি কথা! ছেলে-. 


পারাছ তোর ভাগ্যে নেই, যা এখন তাড়া- 
তাঁড় দাদা রাগ করছেন! চল বাই তোর 
সঙ্গে দেখে আসি একবার” 


- অলগ্ব্য অপারহার্য অমোঘ, শুধু স্বর্ণ 

সাতার যাওয়ার প্রশ্ন ওঠে না! 

, কই এ কথা তো কেউ বলল না, 
সুবর্ণ, তোকে ফেলে বক করে যাব, আজ 
গেলাম, দেখি তোর ভাগ্যে কি 

খছে ভগবান।' . 

না তা’ কেউ বলল না। 

বরং সুবর্ণ যে স্বামীর এই আসন্ন 


দাদা আর একবার দু গলায় 
প্রায় ধমক দিয়ে গেলেন, “ক হল? দবূর্ণ, 
তুমি কি আমায় দোষের ভাগ্গী করতে চাও? 
বেশ তো-এদের তো এখনো যাত্রার ঘল্টা- 
তিনেক দোর রয়েছে, গিয়ে দেখো কি 
অবস্থা 

'অবস্থা আমার জানা হয়ে গেছে 
দাদা- বলে. আস্তে গিয়ে গাঁড়তে ওঠে 
স্ববর্ণ। জয়াবতীকে সঙ্গে আসতে দেয় 
না৷ 

কেন, এই শুভষান্রার মুখে একটা 
কলেরা রোগীকে দেখতে যাবে কেন 
আয়াবতশ ? 
'আছে। শুধু একা নিজেরই নয়। 

1 / 

গাড়িতে ওঠার সময় জয়াবতী আর 
একবার মদ প্রশ্ন করেন, 'ভেদবাঁম তুই 
দেখে এসেছিলি? 

স্বর্ণ ওর চোখের দিকে নিমেষে 
তাকিয়ে দেখে বলোঁছল, এসেছিলাম) 

জয়াবতা কপালে হাত ঠেকাল। 

গাঁড় ছেড়ে দেয়। 

কে জানে রোগখরও এতক্ষণে নাড়া 
ছেড়ে গেছে কি না। 

সুবর্ণ চলে যাওয়ার পর অবিরত 
স্মবর্ণর সমালোচনাই চলতে থাকে, এবং 
একবাক্যে স্থির হয় এ রকম হূদরহীন 
এবং আক্েলহখন মেয়েমানূষ পাৃথিবীত্রে 
আর দুঁট নেই। 


অনা 


২৪০৬ 


তাছাড়া 'বপদেব ভয়ও তো 


খবর দিতে এসোঁছল স্মবর্ণর বকি। 
সে বারবার কপালে হাত আর 
বলছিল, “হে মা কালী গিয়ে যেন বাবুকে 


পড়বো । ছেলে-পুলে নিয়ে ঘর করি. 
মা ওলাবাঁব বুঝবেন সেটা।' - 
তথাঁপ সুবর্ণ নির্বাক নিস্তব্ধ। 
্তব্ধতা ভাঙলো বাঁড় এসে, 
দোতলায় উঠে। 
যেখানে একলা ঘরে বিছানায় পড়ে 
কাত্রাচ্ছিল প্রবোধ, আর দরজার বাইরে 
আশে-পাশে ঘুরাছল মেয়ে-ছেলেরা। 
ভান্তারেব ানষেধে ঘরে ঢোকে 'ি- 
কেউ। অপেক্ষা করাছল কখন স্মবর্ণলতা 
এসে পড়ে। কলেরা রুগাঁ বলে ভয় খেলে | 
যার চলবে না। ভয়, খাওয়াটা যার পক্ষে 


“ ঘোরতর নিন্দনীয় 


গাঁড় থেকে নামা দেখেই সবাই। 
স্বস্তির নিবাস ফেলল, কেউ কিছ 
বলল না, দেখল মা উঠে গেল নীরবে। 
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LARA 


ঘান বৃটিশ অন্মাগার্র ভদ্নীডূত্ত 
জেন। মসাজল্এটে উধাও 


বৃটিশ আমলে ভারতের Internal 
99110 Fore সংগঠিত হয়েছে 
বিশেষ পদ্ধাঁতিতে। বিভিন্ন জাত গঠ্র্থা 
শখ, পাঠান প্রভাতকে . নিয়ে বিভিন্ন 
রোজমেন্ট,গঠন করেছে। বাঁটিশ -শাস্রকবর্গ 
তাদের প্রাত সবচেয়ে বেশি অনুগত বলে 
ধাদের মনে করেছে তাদের মোশন-গানঃ 
আর্টিলাঁর, ট্যাঙ্ক, সাঁজোয়া গাঁড় প্রভাত 
দন্তিশালণ মারাত্বক ও ধ্বংসাত্মক অস্ত্র 
সমাবেশে সুসজ্জিত করে তোলে) তাছাড়া, 
1বশেষ কবে সপাহশী দ্রোহের পর, 
ইং্রাজ সামাজ্যবাদশীরা তাদের শান্তি 
ভারতবর্ষে অক্ষ রাখবার অভিপ্রায়ে, 
ভারতে অবাঁস্থত প্রাপ্তবযস্ক প্রত্যেক 
ইংরেজকে নিয়ে বিভিন্ন বেজিমেন্ট বো 
ব্যাটালয়ান) গঠন করার এক অপাঁরহার্ 
নাতি গ্রহণ কবে। সাগ্রাজ্যবাদী ইংবেজদের 
দিয়ে যে সব রোঁজমেন্ট গঠিত হয়েছে 
সেইগুলিব নাম দিল A ঢা, (০৩ 
liary Force of India), অৰ্থাৎ, 
বাঁটশ সরকারেব ভাবতাঁয Regular 
সৈন্যবাহনীব সাহাযাকারী শান্ত হিসেবে 
তাবা কাজ করবে! অর্থাৎ বাঁদ ভারত- 
বাসীকে নিরে গঠিত কোন রোঁজমেন্ট 
বিদ্রোহ করে তবে তাদেষ দমন কববে এই 








আক্সলিয়াবঘ ফোর্স! সেই কারণে 
সামারক কূটনীতি অনুসাবে বৃটিশ 


এইজন্যে চট্টগ্রামে পুলিশ বাহিনীব 
হাতে তারা দিয়েছে Musketry। এতে 
প্রাতবার মাত্র একটা করে গুলো ছোঁড়া 
যায়। গুলীর পাল্লা দু'শ" গজের বোশ 
নয়। কিন্তু ম্যাগাজিন: রাইফেলে এক- 
সঙ্গে দশটা কার্তুজ ভার্ত করা হয় এবং 
খুব তাড়াতাঁড় ফায়ার করবার ব্যবস্থা 
আছে। ম্যাগাজিন রাইফেলের নলের 
মধ্যে এমনভাবে প্যাচ কাটা থাকে, বার 


তুলনামূলকভাবে ভাবতীয় 


সাহায্যে বিশেষ ধবণেব শীন্তশালা কার্তু'জ 
ফারারেব সঞ্গে পাক খেষে নিকেল করা 
সীদার গুলী বেরিয়ে যায় বলে তার পাল্লা 
হাজার গজের ওপরে । চট্টগ্রামে এন, 
আর্মারতে তাই ইংরেজদের জন্য রাখা 
ছল প্রাব চারশ" ম্যাগাঁজন্‌ রাইফেল আর 
কনেস্টবলের 
জন্য ছিল দ:-ীতন শ' মাক্সোঁট্র ৷ মাত্র। 


'A.F.I. হেড কোরার্টারে পাঁচটি লুইস- 


গানও ছিল। ম্যাগাঁজন্‌ রাইফেলেব একই 
সাইজের কার্তৃজ্জ লুইসগানেও ব্যবহাব 
করা হয়। সেই একই পক্ষপাতিত্ব বশত 
bs লাইনে লুইসগান ছিল মান 
দূশট। 

বাঁটশেব সামরিক কূটনীতি ব্যবস্থার 
আরও অনেক বিশেষত্ব 'ছিল। সেই যুগে 
চারটি কোম্পানী 'িয়ে সাধারণত একাঁট 
ব্যাটালিয়ন গঠিত হোত। প্রায় ক্ষেত্রে 
ভিন্ন ভিন্ন বোঁজমেণ্ট থেকে আনা হোত 
ও একটি ইংবেজ কোম্পানী । ভারতীয় 
তনাটি কোম্পানী একন্রে গালত হয়ে 
একযোগে যেন বিদ্রোহে আভিপ্রায়ে 


ষড়যন্ত্র করতে না পারে তারই জন্য এই " 


ব্যবস্যা। আবও সাবধানতার জন্য প্রত্যেক 
ব্যাটালিয়ানেব সঙ্গে একটি করে ইংবেজ 
কোম্পানীকে যুক্ত কবা, তাবা অপ্পাবহার্য 
মনে করেছে। 'বাভল্ন জাতেব তিনাঁট 
ভারতীর কোম্পানশ ঝগড়া করুক, ইংরেজ 
কোম্পানী তো আছেই- ঝগড়া মেটাবে! 

লেইহেতু চট্টগ্রাম বুব-বিদ্রোহে আমবা 
খাস ইংবেজের আঁক্সলিযাব ফোর্স 
আর্মাব দখল করা একেবারে অপরিহার্য 
বলে ভেবোছিলাম। প্ল্যান মত আঁক্ু- 
য়া ফোর্স আম্মার দু-তিন মাঁন- 
টেব মধ্যেই আমাদের হস্তগত হ'ল। আম 
মুত্র দল নিযে প্রায় এক ঘণ্টা পবে 
সেখানে উপস্থিত হয়েছি। ইতিমধ্যে 
প্রথম আক্রমণ ও অস্রাগারাট দখল করার 
পর ক্ষদ্র ক্ষুদ্র অনেকগদীল ঘটনা ঘটে 
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গেল। এ সব বর্ণনা-যাঁবা পাক্তব অংশ 
গ্রহণ করেছেন সেই সব বন্দেব কাছ 
থেকেই ভালভাবে জেনোঁছ 
এখানে 'লপিবদ্ধ করলাম। 
লেকেদের উীন্ত কিছু বিকৃত 
এতিহাঁসক প্রয়োজ্জনে তাও 
করলাম। 

A.FI. হেড কোয়ার্টারের লবগূল 
বর্ণনা পড়ে মনে হয় যেন পবস্পন উতর 
মধ্যে অসামঞ্জস্য আছে। তারা আনন 
কাছে কয়েকটি প্রশ্ন করেছেন (১) জ'প- 
নাবা তো ঠিক কবোছলেন কোন নাহেবকে 
রেহাই দেবেন না; তবে র্যাকবা্ন, বুলেন, 
মের্শেড প্রমুখ ইংরেজকে হতনা করলেন 
না কেন? (২) কুলেন মৃতেন ভন 
কবে শুয়ে পড়ে রইল। সে এল কখন ও 
তার আগেই তো আমার ভেঙে হেলা 
হয়েছে। সে দুটো মোটর গাভ পাহাড়ু- 
তলাব দিকে ছুটে যেতে দেখল। তাব্গর 


এবং ভা 
লববাবা 
হলেও 
রাশ 


আর্মাবি ভাঙার শব্দ শুনল। আবার 
কিছুক্ষণের মধ্যে দুশতনাট গভি 





পাহাড়তলীব 'দকে যাঁচ্ছল সেই দব 
ইত্যাদ। এইসব কখন কিভাবে ঘঠা তা’ 
যেন পাঁব্কার হচ্ছে না। (৩) ব্যসপ্টন 
টেটে+ দলই বা কখন এল--ন্ানবার্ন। 
কুলেন, মোরশেডের ঘটনাব পূ না 
পবে- কতক্ষণ পরে? 
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বিশদভাবে বলা উচিত। ইংশ্জে হত 
আমাদের প্রোগ্রামে ছিল তা' শুই নত্য। 
যাবা গুলীব মুখে নিচ্কৃতি পেকে লেনে 
তাবা নিষ্কৃতি পেয়েছে আম্তন্ব গুলী 
লক্ষাত্রষ্ট হযেছে বলেই। চীল্ম্ন্দী 
যুদ্ধক্ষেত্ৰ বিশেষ কবে সম্মুখজমন্ত 
বাস্তবে একাঁট চাঁদমাবী প্যাকটি: 

নয়।  চাঁদমারীর লক্ষ্যভের এ 


EE 


“কধা আর যুদ্ধক্ষেত্রে স্ফ্রি থেকে 
(শতূর বক্ষ পক্ষ করে গুলা ছোড়া সমপ্ণ 
ভিন্ন জিনন। সামরিক শিক্ষায় শিক্ষিত 


। সৈন্যবাহিনী জালালাবাদ পাহাড়ে বিষ্লবাঁ- - 
দের লক্ষ্য করে প্রায় তিন হাজারেরও 


,আঁধক ফায়ার করেছে-_বিপ্লবীরা মরেছে 
মাত্র বারোজন। পুলিশ-লাইন ছোট্র 
জায়গায় বিস্লবীরা সবাই প্রায় পাশাপাশি 
শুয়েছিল। দক্ষ ইংরেজ সৈনিক তাদের 
লক্ষ্য করে দু" শ’ গজেব মধ্যে মোঁশন- 
গান ফায়ার কৰেছে_তাদেব মধ্যে "কেট 
আহতও হয় নি। বাস্তব যুদ্ধক্ষেতর 
চাঁদমাবীব শিক্ষাভূমি নর_তাই বিশ্লবীরা 
ফায়ার কবা সত্বেও সাহেবরা বেচে গেল 

আমণারির চাল্লশ্‌ গজ উত্তরে পাহাড়" 
তলাব বান্ত বরাবর পূব থেকে পাশ্চনে 
গেছে। আম্ণীব দখল হওয়াব নিট 
গিতন-চারের মধ্যে পাহাড়তলীব দিক থেজে 
পূব দিকে টাউনে সেই একই রাস্তান 
র্যাকবান“ সংগীদের সঙ্গে ট্যাক্স কনে 
িরছিল। আর্ার কম্পাউন্তের পুর্ব 
প্রান্তের নেন গেট য়ে ঢুকে পশ্চিম দলে 
ন্ল্যাকবার্ন আসাছল। 'বশ্লবীরা তালে 
চ্যালেঞ্জ -করে- ও ভাকে লক্ষ্য কবে গুলী 
ছোঁড়ে। ফায়ার কবার সঙ্গে সত্গে সে 
| কাকে পড়ে পালিয়ে গ্লে। পালাবার সময 
।তার সাথাদেরও ডাক দিয়ে গেল তাল্রে 
। অনুসরণ করবাব জন্য। জাহাজের দুজন 
আফসার পালাতে সমর্থ হয়, গকল্তু কুলেন 
॥আর পালাতে না পেরে সেখানেই - মৃতেন 
। ভান করে পড়ে রইল। কুলেনেব এই 'কণ্ধ 
কতখানি সত্য সে বিষয়ে- আমার সন্দেহ 
আছে। আম আমার প্রত্যেকটি বধ্ধু্ব 
কাছে জেনেছি তাঁরা তেমন কোন সাহেবজে 
পড়ে থাকতে দেখেন নি। ট্রে আলেম 
তার ওপব নিবদ্ধ ছিল আব সাহেব মৃতের 
মত ভান. করল ও গাঁড়ষে গড়িয়ে 
ঝোপে গিয়ে লুকোলো-_ এই বৃত্তান্ত 
আম বিশ্বাস করলাম না। কুলেন যখন এই 
অবস্থায় ঝোপে গিয়ে ল্যাকয়ে ছিল তখন 
খুব বোশ হলেও প্রথম আক্রমণের পৰ্ব 
থেকে মিনিট তিন-চার হবে। এই সমহ 
থেকে আমাদের আসা অবাঁধ--প্রায় চালশ- 
পণ্চাশ মিনিট বা এক ঘন্টার মধো সে যা" 
'যা’ দেখেছে বা বুঝেছে তারই বর্ণনা 


" শৃদয়েছে। আঁম- চল্লিশ মিনিট থেকে এক-- 


ঘণ্টা সময় আমাদের .এখানে আসতে 
লেগেছে বলছ তার কাবণ, লোকনাথ 
আমাকে বলেছে এক ঘণ্টারও বোৌশ দোব্র 
করোছ। আমার ধারণা 'মনিট চাল্লশের 
মধ্যেই আমি ছোট একটি দল নিয়ে সেখালে 
উপস্থিত হই; অবস্থার পাঁরপ্রোক্ষিভে 
তাদের সের্প মনে হওয়া অস্বাভাবক 
লয়। 

পাঁচজন প্রত্যক্ষদর্শশ একই স্থানে একই 

থাকার পর যাঁদ একই ঘটনার বর্ণন্য 


মন 
বে 


জা হর হার সস ৪ 


দেয় ভব তাদের বর্ণনার হযো সান্নান্য 
তফাং থাকা আশ্চর্য নয়। সেই-কারণে 
বর্ণনাগদীলতে কিছু কিছ পার্থক্য থাকলেও 
মোটামুটি সবগুিই প্রায় ঠিক! পাহাড়- 
তলার রাস্তা দিয়ে রাত দশটা-এগারোটার 
সময়েও মোটর গাঁড় চলছিল: প্রত্যেকটি 
মোটর গাঁড়কে আমাদেব বন্ধুরা রুখতে 
আদেশ দয়েছে। কুলেন এই সব মোটরের 
কথাই উল্লেখ করেছে। সেখানে আতঞ্ক- 
গ্রস্ত হয়ে শুয়ে পড়ে সব সময় তার 
কানে নানা শব্দ প্রবেশ করেছে প্রাতবাবই 
শব্দ শুনে কুলেন সাহেব হযত ভেবেছে 
এই বুঝি আর্মীর ভাঙল! কাজেই কুলেন 
সাহেব শুনতে পাবে বা নাও শুনতে 
পারে ঠিক কখন আর্মারর দরজ্জা সশব্দে 
ভেঙে পড়ল। 

কুলেন সেইভাবে মৃতের. ভান করে 
পড়ে থাকাব পর কিছুক্ষণের মধ্যে সাই- 
কেল চেপে মোরশেড আসে এবং গুলার 
মুখ থেকে নেও বেচে গেল। এই সব ঘটনা 
হয়ে যাওয়ার পর ক্যাপ্টেন টেটের দল 
সদর্পে বণাঙ্গনে প্রবেশ করে, আর আমার 
উপস্থিতির কিছু আগে, শেয়ালের মত 
পালিয়ে কাছাকাছি কোথাও ল্‌াকয়ে আছে 
মনে করে লোকনাথ আমাদের নিরাপদ 
রাস্তায় গিয়ে তাদের সথ্যে যোগ দিতে 
বলূল। 

আম গিয়েই তাদের অভিনন্দন 
জ্রানাই_"Hearty congratulations. 
Yon have done well.” 

লোকনাথ-_"আমরা অস্ত পেয়োঁহ, 
একটিও কাতুজ এখানে নেই!” 

'নির্মলদা--“এখন কি হবে? এত সব 
অস্ত্র একটিও কাজে লাগবে না!” 

সবার মুখে বিষাদের ছায়া। আস 
শুনে তো একেবারে হতব্দ্ধি হয়ে পাঁড়। 
তবে এঁ সব বাক্সে ছিল ?ক-কাতু্জ নয়? 
আমাদের এতাঁদনেব সংবাদ সংগ্রহ তবে 
নিম্ষল হ'ল! আমার বুকে প্রবল ঝড় 
বইছিল। এ কি করে হতে পারে? 
কোথাষও কাতু'জ গোপনে সাংবক্ষিত নেই 
তো? আম নির্মলদাকে প্রশ্ন কাঁর-- 
“সব জায়গা ভালভাবে খুজে দেখা 
হয়েছে?” 

নির্মলদা--“হ্যাঁ, প্রাতাট স্থান খুজোছ 
সত কিড তির 


“That's strange ! How that 
can be ? Are you sure all the 
nook and corner of the Ar- 
moury building has been 
thoroughly searched ?” 

(অবাক লাগছে! সব স্থান ভালভাবে 
খুজে দেখা হয়েছে বলে আপনান্ম কি 
একেবারে নিঃসন্দেহ?) ৷ 

লোকনাথ-_ 
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আহ am sure, all the piaces 
have been searched.” 

আমার দুইহাতে দঃ”ট রিভলভার ধরা। 
আমি আর্মারর সামনের বারান্দার ওপর 
ধীরে ধীরে পায়চারি করাছলাম। আর্সা- 
বির ঠিক দক্ষিণ পাশের কামরায় ঢোকার 
. কাঠের দরজার ওপর মস্ত বড় একাঁট ভালা 
বুলছিল। এই কামরাটির দরজা ভেঙে . 
তখনও দেখা হয় নি। তালামারা কাঠের 
দরজার অভ্যন্তরে রাইফেলের টোটা যে 
রাখা হয় নি সেরূপ ভাবা তাদের পক্ষে 
কিছু অস্বাভাবিক নয়। আমিও ভাব নি 
যে ওরই মধ্যে কার্তু'জ রাখা আছে। তবু 
কোন ত্রুটি না থাকা ডীচত। সন্দেহ- 
ভগ্ডন করা অনেক আগেই উচিত 'ছিল॥ 
তই আমি রজত ও মাখনকে প্রশ্ন 
করলাম 

“Why havn't you broken yet 
the lock and opened the door ? 
Immediately break the door 


open.” 

(তোমরা এখনও এই তালাট ভেঙে 
দরজাঁট খোল নি কেন? এক্ষাঁণ দরজা 
ভেঙে ফেল)। 


কাতুর্জ না পেয়ে খুব একটা নিরাশ হওয়ার 
কিছু ছিল না। সকলে আগেই বাশ 
হয়েছে খন অনুসন্ধান করে দেখে নিষ্ফল 
হয়েছে-একটি কাতৃ্জও পায় নি। ' 

আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়ার, পর 


তা’ করতে তারা ভুলে গেছে এতক্ষণ। 
কাতু্জ না পেয়ে তারা যে উৎকণ্ঠার মধ্যে 
গল সেই অবস্থার স্বাভাবিকতা নষ্ট হলে 
আশ্চর্য হওয়ার কিছুই নেই। এই কাঠের 
দরজা ভেঙে কামরার ভেতর বাসনপন্র, 
কাপ, ডিস্‌ প্রভাতি দেখার পর শেষবারের 
- মত আমরা সবাই-একটা দশঘনশ্বাস.বৃকে 
চেপে রাখলাম! ম্যাগাজিন বাইফেলের 
কার্তুর্্ না পাওযার অর্থ-টট্টগ্রাম যুব- 
বিদ্রোহের সামরিক স্ট্যাটোজর পরাজয় 
যাঁদ :৩০৩ বোরের কার্ডুজ আমরা পেতাম, 
যাঁদ সাতটি মোঁসনগান ও চারশ" ম্যাগা- 
জিন রাইফেল সক্রয় থাকত আসাদের 
হাতে তবে বিদ্রোহের ইাঁতহাস যে সম্পূর্ণ 
অন্যভাবে লেখা হ'ত তাতে আমরা 


.. ধনহসন্দেহ 










গছ দ্পামিরোন সাত হনক্টিটিটের 
গৃহের ধ কয়ার জন্ত আবিতার করেছেন 
আম্প্রোস্প্তআরেো না দূয় ফহার 


ও ধলতে কি বোবা? দাষতোফাইও বলতে বোঝায় যে, 
ঘে উপাদানগুলি 'আস্তোদতে সি 
ক বিশেষ পন্তিতে তৈরী এই নতুন 









মধ্যে কাজ শুরু হয়ে যায় ধরে কাজ চলতে থাকে ই 
বব খুবই মিশে সিয়ে-ৎ-ধেকে * ঘণ্টা পধ্যও্ত-শয়ীরের- 

হবো গাকে। সেইজভেই ও ও তানি 

বের ক'রে দেয় এবং তার ফল অনেকক্ষণ 

সহবেই আপনি খেতে পারেনঃ দম মাইকোফাইও 'আযাম্প্রো আপনি 
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দিক্োক্ত প্রকারের যক্ণায় “অযাস্ঞো? ধাবেদ £ 

বেদনা * মারা = সাৰি দাতৰ্যৰ! * খাটে বেদব্য-অৱ-মৱযভ্যয “ছু 
মর . গলাবাধা ! 

জাত: প্রাধৃৰয়তত ; হইট ট্যাবলেট! প্রয়োজন হলে জবার খারেম,। পদের 

ইন্ঃ একট ট্যাবলেট বা আপনার ডাকারের নিরদেশমত 3. 





[মেকক্গণ 
যাইডোফাইও ই বাথ! দূর করবার সক্রিয় উপাদৃনিটি অতি সহজেই 





আরাম 


ট্যাবলেটের ছরশাগুলির আকার হত ান্ছো দাইরোফাটও হওয়ার দলে নতুন মাইহোযা 
2 সআ্াদৃল্রো-র প্রতি ট্যাযহেটে প্রা বোট ছল যা 
হাশ্ছাপ্যার পারায় পেতেও শময়্ ধকেছে । ভাই প্রীঘূ্ এছ আছকছ্ধে চিপে ঘা এত 
জাগে? খুব তাড়াতাড়ি ষ্যযায় উপল ঘা । | 


a পাপা, 


মতুদ জাইভেফাইঞ বযাসুতে। ব্যঘা-বেদ্দা দুর করায় মর্বামুনিক উপায়। 











ভাঁড়াভাড়ি ব্যথা-বেদলা দূর কমে 





চিকোনাসনর ভি ছে 


৯৯ 
প 
AS B 
ws ag ৩৩ মিরা 
দরকারি 3 SLR 
৬৮ Fakes j ০০ 


্ণলদা এত বাধাৰ মধ্যেও প্রশ্ন 
ফবলেন- পুলিশ লাইন, টেলিফোন ভবন, 
ক্লাব হাউন প্রভৃতি প্ল্যান মত আঁধকৃত 
হয়েছে তো?” 

আঁম-- নিখুতিভাবে প্ল্যান অনুযায়ী 
সব হয়েছে। ক্লাব হাউসে কোন ইংবেজ্জকে 
Good IFriday-ব বাঘে পাব নি। 
তাবা নাক অনেক আগে চলে গ্েছে।” 

লোকনাথ 

“Huw lucky they are ! Tell 
me is {here any casuality on 
jour side ?”? 

(কি ভাগ্যবান তারা! আমাদের 'দকে 
কি কেউ হতাহত হযেছে £)। 

আঁ 

“Nn—none even injured.” 

(না--এমন কি কেউ একজন আহতও 
হুব নি)। 
casuality on enemy 
Side 27, 

আগ--'কেবল একজ্ঞনমার সোনক 
পযলশ লাইনে প্রাণ হারযেছে।” 

তখন আমকা বাবান্দার নিচে মাঠে নেমে 
এলোছ। এইভাবে প্রশ্ন ও উত্তরের 'বাঁন- 
মব চলোঁছল সামান্য একটুক্ষণ এমন 
গযব কিছুক্ষণ বাদে বাদে দুই-তনটি 
গোটব গাঁড় পাহাড়তলীব দিকে যাচ্ছল। 
প্রাতবাব্ই তাদের হাঁক দিবে তরুণ বন্ধুবা 
গাঁড থামাতে বলেছে। যাবা তাদের আদেশ 
শোনে নি তক্ষুণণি মাস্কোট্রি দিষে তাদের 
ফাফাব কবা হযেছে। গাঁড় কচ তক্ষুণ 
নিশ্চল হযে গেছে। আমার এখনও মনে 
আছে একটা গাডির ড্রাইভাব 'স্টযারং 
হইলেন ওপব শুয়ে পড়ল এবং গাঁডাঁট 
পেছনেব দিকে স্লোপে গড়তে গড়াতে 
গয়ে আব একাঁটি নিশ্চল অনস্থ পড়ে 
থাকা মোটব গাঁড়র ওপর সজোরে ধাক্কা 
দিল এবং সন্ঘর্ষেব ফলে একটার ওপব 
একটা চেপে বসল। 

অতঃ কং কর্তব্যমৃঃ কাজ পাই 
দন-এসন ক কবা যায? অর্ডাব হল-- 

লও all the revolvers and 
8S many rifles and Lesis-gun 
possible. Destroy the est !” 
€(আমাদব সাঙ্গে সব কট বভলভাব 
এবং যতৃগীল সম্ভব বাইফেল ও লুইস- 
গান নেঞ্ষা হাক্‌। বাঁক সব ধংস কক)। 

খটাখট ঠকাঠক-। রাইফেলগ্চীল আছড়ে 
মাছ ভাঙা হচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে অনবরত 
ডাবটে ভাবী হাতৃডির ঘা পড়তে লাগল 
দতপীকৃত বাইফেলের ওপর। কয়েক 
গমানটেব মধ্যে প্রা সব বাইফেল ও তিনাঁট 
লুইসুগান ভেঙে ফেলা হল কতকগুলো 


" ব্রাইফেল ও দুটি লুইসগান গাঁড দুটিতে 


০৯ 


“বোঝাই কবে নেওয়া হল। 


ta} 2 3 


তারপধ দিদেশ 


‘Set the Armoury on fire !” 

চাবটে ছ'টা পেট্রোলেব টিন খুলে সব 
স্থানে পেট্রোল ছড়ান হল। তারপব ক- 
ভাবে পেট্রোল ছিটানোব পরব নিজেকে 
বাঁচিয়ে পেট্রোলে আগুন দেওয়া হয় সেই- 
রূপ শিক্ষা অনুঘাষী সুবোধ চৌধুরী ও 
রজত সেন আর্মীরতে আগুন ধরালো। 
দেখতে দেখতে দাউ দাউ কবে আগুন জলে 
উঠেছে। 

লোকনাথদের ডজ গাঁড়টি আর্মাধি 
থেকে এগিয়ে গিয়ে পুবাঁদকের মেন গেট 
সঙ্গে এসে রাস্তাব ওপব যোগ 'দল। 
4৯, আম্মার কম্পাউণ্ড পাঁরত্যাগ করে 
যাওয়ার সময় সমবেত কন্ঠে আমরা জয়- 
ধান দিলাম-“বন্দে মাতবমূ, ইনক্লাব 
জিন্দাবাদ ৷” এ দিকে দাউ দাউ করে 
আর্মীর জব্লছে-আগৃনের লেলিহান 
জিহবা সারাটা আরা গ্রাস করে ফেলার 
উপকুম-মাঝে মাঝে আগুনে পুড়ে সশব্দে 
কি যেন ফাটছে। সেই সব ফাটার শব্দ, 
ছ'-দাতাঁট মোটর গাঁড় বিধ্বস্ত অবস্থায় 
রাস্তাব ওপব পড়ে থেকে ছোটখাট একাঁট 
রণাৎগনের চিত্র সৃষ্ট করেছে। 

জজ সাহেব মামলার লয় 'লখতে গিয়ে 
উল্লেখ করেছেন-__ 

“Among the Europeans who 
had come up was Dr. Weldone, 
Chief Medical Officer of the 
Assam Bengal Railway. In 
the armoury compound and on 
the road adjoining it were six 
corpse. The constable Jara- 
sindhu Barua was lying dead 
in the back seat of Mr. Wil- 
kinson’s car which was stand- 
ing near the Drill Hall en- 
trance to the compound, while 
beside it in the ditch lay his 
chanffear Birman Thapa badly 
wounded. A little further 
along the road another car was 
standing with a dead man in 
the driver’s seat and another 
dead man in the back seat and 
lring on the running hoard the 
dead body of an Anglo-Indian. 
Between the armoury and the 
Sergt. Major's Dbunglow, lay 
the -corpse of Sergt. Major 
Farrell and between the ar- 
moury 2০৭ the sentrie’s guar- 


২৪১৫ 


২.০ 
॥ 


ডি ত ত 
ters lay the corpse of one 01 


the A.F.I. sentries. Anothel 
sentry Golam Jhilani was 
found badly wounded. He and 
Birman Thapa .were removed 
io the Pahartali hospital” 
(Judgement, Chittagong Ar- 
moury Raid Case). 

তার ;পবাদন সকালে আসাম-বেজ্গল 
রেলেব প্রধান ডাঙ্তাব মঃ ওয়েলডন সেখানে 
গগয়োছলেন! আর্মাবর কম্পাউন্ড শু 
রাস্তার ওপর ছপট মৃতদেহ পড়োঁছল। 
জেলাশাসক মঃ উইলকিনসন সাহেবের 
বিধহৃস্ত মোটর গাডাটিব পেছনের আসনে 
কনস্টেবল জবাসম্ধ্র মৃতদেহ পাওয়া 
যায়। মঃ উইলাকনসন সাহেবের গাঁড়ব 
পাশে এক নর্রমায় তাঁর ড্রাইভাব বীরমন 
থাপা গুরুতব আহত হযে আশ্রয় নেয়। 
একটু এগিয়ে অন্য একটি গাঁডিব ড্রাই 
ভাবের সিটে একটি লাস পড়েছিল এবং 
পেছনের সটেও আব একজনের মৃতদেহ 
ধছল। পাদানীর ওপর আর একজন 
আ্াংলো-ইন্ডিয়ানের মৃতদেহ পাওয়া ষায়। 
সাজেন্ট মেজব ফেবেলেব মৃতদেহ তারই 
কোযার্টাবেব সামনে এবং আর্মারি ও প্রহবী, 
দেব কোয়ার্টারের মাঝখানে একজন সেস্ট্রিব 
প্রাণহীন দেহ পড়েছিল। আব একজন 
সোন্টি_ গোলাম জিলানিকে গুরূতব আহত 
অবস্থায় বীরমন থাপার সত্গে হাসপাতালে 
পাঠানো হয়! 

আমাদের দটি গাঁড় যখন পুলিশ 
লাইনেব দিকে প্রা বওনা হচ্ছে, এমন সময 
পাহাড়তলশ রাস্তাব ওপব, আমাদের প্রা 
জ্রনালয়ে একাঁটি মোটব গাঁড় আসনে 
দেখি। সেই সমষ আমাদের সবাই গাড়িতে 


ওঠেও নি? যাবা তখনও রাস্তার ওপর 


‘Halt 1 Who comes there 2৭ 

মাত তন সেকেন্ড উত্তর পাওষার জন্য 
অপেক্ষা কবেছে, কাবণ, সেই সময় 
আমাদের খোঁজে পুলিশ লাইন থেকে 
অন্য কোন দল আসবাব সম্ভাবনাও ছিল? 
যাচ্ছিল না-কোন্‌ গাঁড বা তাতে আবোহ' 
কা'রা তা’ বোঝবাব উপায় ছিল না। 'কিল্তু 
হুকুমের জবাব সঙ্গে সংশ্গে না পোয়ে [দি 


করা গর্খতা। তাই আবার নিশীথের 
নির্জনতা ভঙ্গ কবে আদেশ হল 
‘Fijre 1” 


তনাট মাস্কোট্র এক্সচ্গে গর ন করে 
উঠল। তাবপব 108d ও 2০ করতে 
করতে আমাদের চাব-পাঁচজন মোটর গাঁড়র 
দিকে ছুটে গেল। আমিও দ7 হাথে 
খোলা গিরভলভার নিয়ে দৌডে গেলাম। 


খমরা চনতে পারলাম-ম্যাজলোটের 
মোটর। পেছনের সাঁটে তার আদ্ণলী 
মরে পড়ে মাছে। আর্দালীর মৃতদেহের 
পাশে মিঃ উইলাকিনসনের দোনলা বন্দুক 
ও এক বাক্স কাতৃজ পড়ে আছে। সামনের 
সশটে ড্রাইভার ছিল! তাকে আমাদের 
মধ্যে একজন টেনে বার করল। প্রধান 
শিকার পালিয়ে গেল-_জেলা শাসক উধাও! 
কা'দের মোটর গাঁড় তা’ বুঝে নিতে এ 
দু'তিন সেকেন্ড সময় দিয়েছ, তারই 
মধ্যে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব হেড-লাইটের 
সাহায্যে আমাদের রণসচ্জা দেখে সমূহ 
বিপদ আশঙ্কা করে পেছনের দিকে ছুটে 
পাঁলয়েছে। আমাদের দৃষ্টি হেড-লাইটের 
' জন্য কিছু দেখতে পয় নি! এখন বুঝলাম 
সতর্কতার জন্য যে দু'তিন সেকেন্ড 
আমরা দৌর করোছ ঢসুটকু সময়ের মধ্যেই 
হেড-লাইটের সাহাযো জ্রেলা-ম্যাঁজস্টেট 
উধাও হয়েছে। তরদশ বন্ধুরা খুব উত্তে- 
জিত। সব রাগ 'গিবে পড়ল বেচারা ড্রাই- 
ভার বাঁরমন থাপার ওপর! একাঁদকে 
হিমাংশু আর একাঁদকে টেশত্রা মাস্কোট্র 
হাতে কঠোর কণ্ঠে বীরমন থাপাকে গুলী 
করবে বলে ভয় দেখাচ্ছে-“ম্যাজিস্ট্রেট 
কোথায় গেছে বল_নইলে গুলী করব” 
শই বলতে বলতে কারও বন্দুক থেকে 
গুল বেরিয়ে গেল। বীীরমনের বুকের 
মাংসপেশশ বাঁ দিক থেকে ডান দিকে 
বিদীর্ণ হল। আর এক বন্ধ অন্য পাশ 


“Stop. What are you doing ? 

‘ He is Indian. He is a poor 

driver I! Hovw cen he say which 

[way the Magistrate has 
gone ?” 

(থাম, এ কি করছ? ও তো ভারত- 
বাসী বেচারা ড্রাইভার একজন! সে ক 
করে বলবে ম্যাজিস্ট্রেট কোন দিকে 
পালিয়েছে ?)। | 

সঙ্গে সঙ্গে তরুণ বন্ধুরা তাদের 
বন্দুক নামিয়ে নিল। তারা তাদেব ভুল 
বুঝে লক্জা পেল! আনার খুব ভাল লেগে 
ছিল__ আজও লিখতে 'গিষে খুব আনন্দ 
পাচ্ছি সেইরূপ উত্তেত্রনার মুখেও এক- 


“Birman Thaya, ‘the D:s- 
trict Magistrate's chauffear, 


লাপ্যাহিক দলমত 
৪95৪ that five or six persons 
dressed in Khaki standing by 
the gate of the armoury com- 
pound shouted to them to go 
back and then opened fire on 
them and he was hit on the 
leg and the chest and he fell 
down in the driver's seat, The 
headlights of the car continued 
burning until the right one was 
put out by a bullet. As he lay 
there, dazed but not uncon- 
SCious, five or six of the raiders 
came up and looked into the 
car and shone an electric 
torchlight on him. One of them 
said, ‘This is the District 
Magistrate’s driver’ and an- 
other said, ‘kill him’. Then 


" they questioned him who had 


been in the car and where he 
was taking them and he replied 
that he was taking the Shahebs 
to Pahartali. Then one of 
them said in Bengali, ‘He 18 a 
liar—kill him’ and another 
pointed a pistol at him and 
pulled the trigger but as he did 
80 he (Birman) switched round 
and the bullet only grazed his 
chest causing a flesh wound. 
Then they prodded his body 
with their guns and pushed 
him out on the road and as he 
fell out one of them said, ‘Do 
not do him any further injury’ 
and they turned and went 


away. (Judgement, Chitta- 
gong Armoury Raid Case. 
Page—35). 


জ্রাজ্রমেন্ট কাঁপতে পাচ্ছ, বীরমন 
বলছে__পাঁচ-ছয়জন তাকে গাঁড় ফিরিয়ে 
{নিতে বলে ও ফাযার করে। তার পায়ে 
গুলী লাগে! বুকের মাংস ঘেষে গুল 
চলে যায়_ইত্যাঁদ। হেড-লাইট জব্সছিল, 
লাইট চূরমাব করে দেওয়াব পর থেকে 
লাইট নিভে গেল। সে যখন গাঁড়তে 
তাব দিকে ছুটে এল এবং টচের আলোতে 
তাকে তারা দেখে । তাদের মধ্যে একজন 
তাকে দেখে চিনতে পেরে চেশচয়ে উঠল 
“একে মেরে ফেল”। তারা তাকে প্রশ্ন" 
করে জানতে চাইল যে সাহেবদের নিয়ে 


2৪১১ 


- অটল 'ছিল। 


সে কোথায় যাচ্ছিল! সে বলল পাহাড়- 
তলার দিকে। তারপর একজন বাংলায় 
বলল-শীমধ্যাবাদী সে, তাকে গুল কর।” 
একজন 'রভলভার দিয়ে গুল” করে, সে 
সরে যাওয়াতে গুলী ঠিকমত লাগল না-- 
বুকের মাংস ঘে'ষে চলে গেল। তারপর 
তারা বন্দুক দিয়ে তাকে গ'তোতে লাগল 
এবং রাস্তার ওপর টেনে বার করল। সে 
পড়ে গেল। তখন একজন বলল--ব্যাস্‌, 
আর না-আর জখম কোর না তাকে।” 
এই কথা শুনে সবাই চলে গেল৷ কিন্তু 
বীরমনের সবকথা ঠিক নয়। আমি প্রত্যক্ষ- 
দরশর্শ এবং এই ঘটনায় নিজে অংশগ্রহণ 
করোছ। আম যে বর্ণনা দিয়েছ সেটাই 


প্রকৃত সত্য ঘটনা । 
অক্ষত দেহে জেলাশাসক, মঃ উইল্‌- 
{কনসন পালালো । ফাযাঁরং লাইন থেকে 


কৌশলের সঙ্গে পালাতে পারা পরাজয় 


' নয়__বরং তা Successful retreat 


সাফল্যের সঙ্গে পশ্চাদপসরণ। মিঃ উইল- 
{কনসন সেখান থেকে তৎপরতাব সঙ্গে 
পালালো কেবল, তা’ নয় জ্রেলাশাসকের 
শুবুদায়ত্ব পালন করার জন্য কর্তব্যে 
সেইসব বিবরণ আম পরে 
দেব। ইংবেজ শাসকগোম্ঠীর বীবত্ব, দাঁয়ত্ব- 
বোধ ও কর্তব্যজ্ঞানকে ইতিহাসে বিকৃত 
করে হেয় প্রতিপন্ন করতে আম চাই না। 
সাম্াজ্যবাদীদের চরিত্র সাঠক জানতে হলে 
তাদের দুর্বল বলে আঁভাহত করলে চলবে 
না-তাদের সাংগঠনিক শন্তি ও ব্যন্তিগর্ত 
সাহসের ইতিহাসও আমাদের জানা উচিত। 


আলোকত হয়ে উঠল। গাছের মাথায় 


লাল আকাশাঁটকে কেন ফিকে মনে হচ্ছে? 
A.F.I. আর্মীরি অধিকারের বিজয়-গৌরবে 
আমাদের মনে আনন্দ নেই কেন? বিজয়ের 
কোন আনন্দই আমাদের মনে ছিল না। 
বাইফেল ও লুইসগানের কাতুর্জ না পেয়ে 
আমরা বুঝেছিলাম আমাদের ক্ষাতর পাঁবাধ 
কতখানি। [ভমশঃ], 


কে রা কুফর-ই-হাকিকি শব পাঁদদর, 
দরুণ হার কৃতে জান্‌ ইস্ত ন্‌ হান, | 
_ বাজের-ই-কুফার ইমান্‌ ইস্ত পিন্‌ হান। 


£ 
- এই বিরাট ব্রক্ষান্ডে কেই-বা কাফের 
২ 7 কেই রা ধার্মক। প্রতিটি জীবনের ভিতর 
জাহান আরা এতক্ষণ আন সন প্রাসাদের কলরব, মসাঁজদের জন- পরম 'পতা_বিরাজমান। 
দিনটির কথাই ভাবাছলেন। মাঁঞল-ই- সমাগম থেকে সামান্য দূরে সরে গেছেন আপন রচিত 'রসালা-ই-হকনুম! 





নিগমবোধে যে তিনি সমস্ত সাম্রাজ্যর ঘুবরাজ দারাশিকো। আবৃত্তি করে যুবরাজ গাইলেন. 74. 
কথা ভূলে যান। ভুলে যান এম্বর্ষ- আক্তকাল প্রায়, তাঁকে . প্রাসাদে .. - 3 
গরিমাব কথা । পাওয়া যায় না! প্রেম-পাগিনী জাহান .  *তোমার কাছে অচিন কে গো 

মিয়া মীরগত প্রাণ মুল্লা শাহকে আরা মনের কথাটুকু বলার একটি চে | কে বা পর তোমার, 
দর্ঘীদন থেকে পন্যযোগে আবেদন-নিবেদূন খুজে পাচ্ছেন না। এতবড় প্রাসাদ, এত বিশ্বজুড়ে দাড়িয়ে আছো... 
করেও কোন ফল, হলো না! ' বারংবারই লোকজন, তবু যেন শুন্য পুরী। . €হে মহান) লও গো নমস্কার" 


অবশেষে অনূাত এলো। পণবলাহেব ছিলেন -রাঁজসভায়। দূর থেকে যে. পণ্ডিত সৌলভাঁদের কলহে শ্রান্ত 
লিখলেন, “আধ্যাত্বক শক্তিতে ফুবরাজকে উত্পষের প্রতীক্ষা সম্রাট-নন্দিন প্রহর . ক্লান্ত দাশশনক দারা .সোঁদন গেয়েছিলেন-« 


তাই আমার নির্দেশানুসারে ফুবরাজই ছিল তাঁর জাবনে। 'ণস্ধাষী। তবুও “সারা বা উস্ময়ামূ.ই-ইন হর দো কোয়াম্‌ 
তোমাকে দীক্ষিত করবেন।” মধ্ময়। | "করে নিস্ত্‌।* 


দীক্ষিত করেন। মাঝে মাঝে দারাশিকোর টাবু 
দিকে তাকালে জাহান আবা যেন পাব 725 28227 কারুর আমার নেই কোন সম্পর্ক ॥ 
পীরের ' উপ্যস্থাত '. অনুভব কষেন। ' মীববেকরঞ্জান ভট্টাচার্য বারাণসী থেকে যে সব বিদগ্ধ সদ্ধী- 
জাহান আরার দশক্ষার 'দনাটর ঘটনা জনকে যুবরাজের আমন্পে আনা হয়ে” 
প্রায়ই মনে পড়ে। যেন স্বপ্ন। নান্দনীকে দূর থেকে ' জানিয়েছেন "ছল তাঁদের কা. শেষ হয়ে গেছে। 
. নিরালা একাকীত্বে যেন একটা নতুন আভবাদন। - সংখ্যায় তাঁবা ছিলেন দেড়শোরও আঁধক। 
অনুভূতি এসে সম্মাট-নান্দিনীর প্রাণে জাহান্‌ আরার বাক্শান্তি হঠাৎ হত যুবরাজ তাঁদের ' সহায়তায় বেদ ও 
নতুন স্পন্দন জাগায়। হয়ে গেল কেন? শরপরের সমস্ত রন্তু উপপানষদের অনুবাদ শেষ করেছেন।) 


প্রাণটা যখন আইঢাই করে ওঠে, পি যে প্রেমা্পদের সুখস্বপ্নে সময় কাটিয়ে আঠাশে জুন 

দুলেরার দশর্ঘ শববহ ব্যথায় মন ষখন ছেন, তাঁকে যে মনের কথাটকু কিছুই ইতিহাস যাঁদ সাত্য হয়, আত্ম- 
ভাবাক্রান্ত হয়ে ওঠে--তখন যে মহা- . জানানো হলো না৷. জাহান: আরা তাঁব জশবনীতে যাঁদ বিশ্বাস থাকে: তাহলে 
জ্রশবনের শরণে মন শান্ত হষ_ তার মন্ত্- না-বলা-বাণী মনের গোপন গহনে নিয়ে ভারতের ইাঁতহাসেব পাঠকবৃন্দের নিশ্চয়ই - 


ভাবতে পারছেন না! টু নাঁদন’ নিশ্চয়ই করেন ন কোনো অপরাধ। পাঁস'য়ান্‌ অনুবাদে রত! এই রামাষণ 

মাজল-ই-দিগ্ুমবোধ |. যবারাজ দারার 'কল্তু এ বিরাট প্রাসাদে একটি প্রাণও তাঁরই সম্পাদনায় পরে “র্জমা-ই-যোগ- 
পাঠগৃহ।  দিক্পপব কাশ্মীরী গেটে। নেই জাহান্‌ আরা বেগম প্রাণ খুলে যাঁব  বাশিচ্ঠ নামে প্রকাশত। এই অনবাদে 
অদ্‌রে যমুনা কলকল নাদে প্রবহিতা। সাথে দু'টো মনের কথা বলে হাঁফ ছেড়ে এ ভাটি 


ধুরতটুক নিশ্চয়ই দুফালঙ্‌ হবে।.:.. যুবরাজ আজকাল শুধু স্মাহত্য_ রা রি 


ললাপ্ত্াহক বসমতাঁ 
হে যুবরাজ অর্ধীনাদুত অবস্থায় মোহ্যীবষ্টাবদ্থায় কাছে টেনে নিলেন" আবদ্ধ করবে কি প্রভূ" . তজান্হ, 
‘দেখলেন তাঁর সম্মুখে দুজন সৌম্য অপরিসীম স্নেহাঁসগিত স্পর্শে বাশঙ্ঠ যোগবাশিম্টের ভূমিকার দাবা এ শব 
ফান্তি জ্যোতময় মহাপুরুষ এসে আমার পিঠে হাত রেখে বললেন, “রামচন্ছু, ঘটনা শলাপবন্ধ করতে বিস্মৃত হন -.। 


ধাঁড়লেন। একজন একটু, উ“চূতে ইনি তোমার মত একজন পরম সত্যের 'ফ্বরাজ লিখছেন, "রামচন্দ্র আমাবে 
'্ীড়য়োছলেন। আমাকে তাঁরা যেন সাধক। তুমি একে আলঙ্গন-পাশে গভীব আিঙ্গন-পাশে আবদ্ধ করলেন 








হাতে চাকা থাকলেই 
খরচ ভয়ে যায 





দূহসেৰ ক'রে বাড়ীর খরচপন্র করা এবং অত্যন্ত বডবেস্বযঝে খরচ করার প্রযোদ্রন 
প্র্তমানে যত বেশী, তেমন আর কখনও হয় ি। হাতে মাঁদ নগদ টাকা রেখে দেন 
তাহলে তা খরচ করার লোভ অনেক বেশশ বেড়ে যায়।'তার চাইতে বরং হাতের টাকাটা 

পোষ্ট আঁফসের পাশ বইতে রেখে দিন আর যখন প্রয়োদ্রন হবে তখন তুলবেন । 
আপনার কাছাকাছি কোন পোষ্ট অফিসে আত দহজেই আপান সেভিংস ব্যাঙ্কের 
একটা হসেব খুলতে পারেন। আজকাল পোম্ট অফিসে সেভিংস ব্যাত্কের চেকের 
মাধ্যমেও টাকা পয়সার লেনদেন করা যায় বলে আপনার বাড়ীর প্রয়োজন অন্যাস 
খরচ করা এবং সণ্চয়. করার জন্য পোষ্ট অফিসের সোঁডংস ব্যাজ্ক তত্যন্ত স্যাবধেজনক। 

- তাছাড়াও পাশ বইতে 'যাঁদ ছা আমা থাকে তাহলে ভা সুদে বাড়তে খাকে। 





ঢা তীয় সত্তর সঃস্ু। 47678193992] 
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তখন বাঁশিম্ঠ রামচন্দ্রের হাতে কিছু মিষ্ট “ 


দিলেন। আমি ব্ামচন্দ্রের হাত থেকে 
কিছন প্রসাদ গ্রহণ করলাম।” 

দারাশিকোর এই ভর্জনমা-ই-যোগ- 
ধাশচ্ঠের উর্দ অনুবাদ িন্হাজ-উস্‌ 
সালাকন্‌ উত্তর ভারতে আজও বিশেষ 
সমাদৃত/ 


ধানাম-ই-আঁকে উ নাম-এ না দরদ 
দ্বা-হার নাম-ই কে খোয়ানি সর বর আরদ। 


যাঁর কোনো নাম নেই যে কোন নামেই 
যিনি সাড়া দেন তাঁকে শত কোট - 


প্রাত বিমুখ হতে পারেন?  তবৃও এ 
জটিল পৃথিবীতে তাঁরই নাম নিয়ে কতই 
মা নিরর্থক অশান্তি? 

'আল্লা হো আকবর’ কত প্রিয় নাম। 
প্রভু কথাটার ভেতর কতখানি শাস্তি রয়েছে 
ণ্চিত। কে বলে ঈশ্বর বিভন্ন ? 

এই তো সেদিন বারাশসীর' পাঁণ্ডত- 
প্রবর এই মঞ্জিলে বসে আবৃত্তি কর” 
ছিলেন উপনিষদের মহান্‌ মল্ত্-__একো 


আজও সমগ্র বিশ্বে একজন মহামানব 


সাপ্তাহক বসমতগ 


ধরে সাগর পাড়ি দিয়ে এলেন রেভারেন্ড * 


ফাদার পেড্রো জুজার্তে, এলেন ফাদার 


" হেনরি বুঁজও, এলেন হেনার রথ। 


এ যে একই কথা। এ যে মহাঁমিলনের ' 
সেই একই মহামন্তব শাম্তি, চাই। 
পৃথিবীতে শান্তি হোক। সুলই-কুল।! 

ফাদার হেনার রথ এ ক বলছেন? 


“রেসেড্‌ আর দি পিস্‌ মেকার্স ফর, দে. 


শ্যাল বি কল্ড চাঁল্‌ড্রেন অব গড।” 


পরম দয়াল খোদাতালা, হে প্রভু, 
জগদীশ্বর শান্ত দাও। সমগ্র বিশ্বে আমি 
ছড়াতে চাই এ শাল্তর এ মহামিলন 
বাণী। সবর্ধ্মসমন্বয়ের পরম * শান্ত 
দাও প্রভু।” 

“সমগ্ন বিশ্বে শুধু একটা কথা বলবার 
সাহস দাও সব পথ সাত্য- প্রাণের দেবতা 
প্রাপেই বিরাজমান। কোথায় তাঁকে খুজে 
মার বৃথা? হে বিশ্বাপতা শান্ত দাও। 


জান দাও। সবর্ধর্মস্মন্বয়ের মহাবাণী 


প্রচারের কণ্ঠ দাও” . 


আপন মাঁঞ্জল-ই-নিগমবোধে একাকণ 


সশস্ম প্রহরাঁ। অধ্যয়নরত স্নাতক, জ্বান- 
পিপাস; দার্শনিক হলেও ভুললে চলবে 
কেন দারাঁশকো সসাগরা হিন্দুস্থানের 
ভাবী সম্ঘাট। 

অদূরে পূর্ণ যৌবনা যমুনা একৃল- 
গকুল দু'ক্জ ভাসিয়ে চলোছল--কল-কল 
ছল-ছল শব্দে। মাঝ সান্ধ্য আজানের 
কণ্ঠ দূর থেকে ভেসে আসাছল। দিল্লী” 
বাস+র 1বলাসের জন্য দু-পাঁচখানা নৌকা 
লাগানো আছে ঘাটে। শুধু বর্ষাতেই 


২৪৯৪ 


“ তার কাজ নায়া এ্রগচ্ছে বুনার শরণ 


ফায়ার ওপর নৌকা চলে না। তখন তারা 
পালক চালাবার কাজ জুটিয়ে নেয়॥ 
নৌকার কাজটায় একটা স্মাবধা আছে! 
রাতে হতভাগাদের মাথা 





জাহান্‌ আরার কানে এখনও যেন ফকীরের 
গানটা লেগে রয়েছে। বাঁণাবানান্দত 
কণ্ঠ। প্রাণ মন দিয়ে আপন সঙ্গীত- 


গেছে। এখনও সে মাঞ্জলের বাইরে 
গাইছে__ | 
হিন্দু কহে শুন্‌ হাম্‌ বড়ে 
মুসলমান কহে হাম 
এক মুঙ্গ-কা দো ফাঁদ হায় 
কোন্‌ জেয়াদা কোন্‌ কম? 


) 


কবে নি সমগ্র হিন্দনস্ধানকে দাঁক্ষিত; 
করবেন হিন্দ-মুসালম একতার মহামলন 
গানে? | 

কবে হিন্দু সেনাধিনায়কের গলায় 
55 
জাহান আরা? 





তিন ॥ 

৯৪৬ খস্টাব্দ। ভারতবর্ষের ইতি- 
হাসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বছর! সর্ব 
'ভারতীয় সাধারণ নির্বাচন। ভোটগ্রহণ 
হবে, পৃথক নির্বাচনের ভান্তিতে। প্রাত 

গ্রহণ কেন্দ্রে মুসলমান ও অমৃসল্‌- 

গণ পৃথক পৃথক ভোট 
দৈবেন। হিন্দু-মুসলমানের স্বার্থ দেখতে 
পারেন না; মৃদলমানও, 'হন্দুব স্বার্থ 
ee শাণতল্লের পুজারী 
'ইংবেজের দেওয়া ভারতে ইহাই গণতন্যের 
'মমুনা! ১৯০৯ সালের মা্লমিন্টো 
শাসন-সংস্কারে ভারতকে এই গণতন্তই 


সেই চাবা এখন ডালপালা বিস্তার কবে 
প্রকান্ড একটা মহারুহে পাঁরণত হযে 
ফেলেছে । এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে 
নির্বাচন । মুসলমালগণের রাজনশীতক 
প্রীতষ্ঠান_খুসলিম লশগের- শ্রে্ঠ নেতা 
(কোয়েদ-ই-আজ্জম) মিঃ মহম্মদ আলি 
জিন্নাহ সাহেব, মুসলমান নির্বাচক: 
মন্ডলশব কাছে ঘোষণা কবেন, তিনি 
নির্বাচন প্রা হিসাবে 'কলাগাছ'কে দাঁড় 
কবালে তাঁকেই যাঁদ নির্বাচকমন্ডলী ভোট 
পৃথক একটি বাসভৃমি--“পাকিস্তান”__ 
অবশ্যই দেবেন। এদিকে ভারতাঁয় জাতীয় 
(কংগ্রেসের ন্তোরাও ঘোষণা করলেন যে 
'ভাবতবর্ষের ‘ভাগ তাঁরা কিছুতেই মেনে 
নেবেন না; সুতরাং -ভারত-বিভাগ করে 
পাকিস্তানও কোনদিনই হবে না। মহাত্মা 
 শান্ধধী তো বললেন যে. দেশাবভাশা যাঁদ 
ছয় তা হবে. তাঁর মৃতদেহের উপর "দয়ে 
তান জরশীবত থাকতে দেশ-বিভাগ 
কৈছুতেই তানি মানবেন না। পাঁণ্ডিত 
| ।জহরলাল নেহরু ১৯৪৬ সালের সৃবুতেই 
ক্ষেী-এর এক বৃহৎ জনসভায় দৃপ্ত কণ্ঠে 
ঘোষণা কবলেন-““মুসলিম লাঁগ হাজার 
{ধছব চেষ্টা করলেও ভাবত-বভাগ হয়ে 
পাকিস্তান’ কিছুতেই হবে না। 
(মুসলমানরা, মুসলিম লীগের এবং 
অমুসলমানরা কংগ্রেসের ঘোষণায় পুরো- 
পুঁবই ববশ্বাস করলেন। সারা ভারতে 
উৎসাহ-উদ্দীপনার অন্ত নেই। কংগ্রেসের 
খরচায় এবং কংগ্রেস কমাঁদের পরোক্ষ 


: কাছে টাকা পাঠান হয়। 


/পবভাষ ] 
নাহচর্ষে মুসলমান প্রার্থও বে-নাষে দাঁড় 


কবান হল। অন্য প্রদেশের খবর জান 


না। কিন্তু বাংলাদেশের খবর “বশেষ 


ভালভাবেই জানি। এখানে হুমায়ূন 
কবীর প্রমুখের মাধ্যমে মুসলমান প্রার্থী 


মনোনয়ন করে মুসলিম ল'গ প্রার্খর 
- বিবুদ্ধে দাঁড়, করান হয়। 


প্রাৰোশক 
কংগ্রেসই সেই সব প্রার্থার জন্য খরঢা 
যোগান। শ্রীসুরেন্দ্রমোহন ঘোষ মহাশয় 
তখন বঙ্গীয় প্রাদোশক কংগ্রেস কাঁমাটর 
সভাপাঁতি ছিলেন। আমার. জেলা রাজ্র- 


সাহশর এরুপ চারজন প্রার্থীর নির্বাচন 


চালানোর জন্য আমার হাত দিয়েই তাঁদের 
কিন্তু নিবাচন 
শেষে দেখা গেল যে এ সব প্রার্থীদের 
মধ্যে কেউই নির্বাচিত হতে পারেন নি 
জিন্নাহ সাহেবের মনোনীত “কলাগাছেই” 
মুসকমান ভোট বেশি পড়েছে। হুমায়ুন 
কবীর সাহেবদের মনোনীত কংগ্রেস 
সমার্থত বে-নামী মুসলমান প্রার্থীদের 


জামানতের টাকাও বাজেয়াপ্ত হষেছে। এই. 


প্রসঙ্গে একটা কথা এখানে বাঁলঃ 
পশ্চিমবঞ্গের উচ্চ কংগ্রেসমহল থেকে আজ 
একটা কথা উঠেছে যে. কবীরসাহেব 
স্বাধীনতার আগে কোনওাঁদনই কংগ্রেস- 
সদস্য ছিলেন না। তান আনুষ্ঠানিক- 
ভাবে কংগ্রেসের চারি আনার সদস্য ছিলেন 
কি না, তা আমি সঠিক জানি না। কিন্তু 
এইটুকু জান যে, তিনি একজন জাতায়তা- 
বাদ এবং কংগ্রেসের নাঁতর সমর্থক 
মুসলমান ছিলেন। 

যক, রাজসাহশ জেলায় শুধু কেন. 
বাংলাদেশের কোনও জেলা থেকেই কংগ্রেস 
সমার্থত একটি মুসলমানও নির্বাচিত 
হতে পারেন নি? একমাত্র জামালসাহেব 
সেবাকের নির্বাচনে নির্বাচিত হয়ে কংগ্রেস 
দলে ছিলেন। কিন্তু তাঁনও 'নর্বাচিত 
হযেছিলেন শ্রামক-কেন্দ্রু থেকে। 

সেবারের নির্বাচনে একমাত্র উত্তর- 
পশ্চিম আীমান্ত প্রদেশের মুসলমান 
কংশ্লেস সদস্যগণ অধিকাংশ সংখ্যায় 
নির্বাচিত হযে সেখানে কংগ্রেসের মাঁল্মদভা 
গড়েন ৷ সায় সদদবপর হয়েছিল, কেবল- 
মার সলাব্বাল্ম শান্ধী নামে খ্যাত খান 
আব্দুল গফুর খানর এবং তাঁব ভাই 
ভান্তাব খান সাননারেস ব্যান্তত্বের প্রভাবে। 
পাঞ্জাবে অবশ্য মসভিম লীগ সংখ্যাধিকা 
লাজ করতে পারে নি- সেখানে সংখ্যাধক্য 


২৪১৫ 


8০ বছরের-১১০৬ 


লাভ করেছিলেন, -স্যব সেবকেন্নার হয 
খান ও তাঁর 'ইউনিরানস্ট' দল। ধন 
জাগর তুলে এবং হিণ্দবব বিরুদ্ধে না 
রুপ কাল্পত অত্যাচার ও নিপীডল্র 
কাহিনীর মাধ্যমে হিন্দু-বদ্েষ প্রবুর 
করে জিন্নাহ সাহেব ও তাঁর দল--মু্ন নল 
লীগ-ষে মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্য 
কিরুপ প্রভাব বিস্ভার করেছিলেন, তার 
একটা ঞাঁতহাসক নিদর্শন হচ্ছে, ১৯:৬ 
থস্টাব্দের সবভারতীয় সাধারণ নির্বাচ্যা। 


" মুসলমানদের মধ্যে মুক্টিমেব জাতীফ্া- ' 


বাদ! মুসলমান ছাড়া সকলেই মুসলমাতের 
জন্য পৃথক বাসভাম-পাঁকিস্ভানের _- 
ডাকে ও আওয়াজে মনে প্রাণে সাড়া দিন্রে- 
ছিলেন। এমন কি উত্তরপ্রদেশের ও 
দাক্ষণাত্যের সুসলযানগণও বাঁদর, ' 
“পাকিস্তান, হলেও সেই পাকিস্তান 
পড়ার কোন সম্ভাবনাই ছিল না, তাঁব ও 
পাঁকিস্ভানকেই সমর্থন কবে মুসলিম 
জলশগের ডাকে সাডা 'দিয়োছলেন। আন্ত 
তার জের যে নিঃশেষ হযে গিয়েছে, লা 
বলা যায় না! ভারতেব 'বাভন্ন প্রদেশে 
মুসলিম লীগ সংগঠন হিসাবে শ 
থাকলেও বহু মুদলসানেব মধেই 
অতাতেব সেই মুসলিম লীগের মনোভন 
ছাই-চাপা আগুনের মত এখনও 'ঁধাৎ- 
খাঁক অবলছে। কেরালাম তো এখনও 
মসোলম লগ সংস্থা হিসাবেই বহাল 
তাঁবয়তে আছে: আব. তাবা এত্রঃ 
সেখানে শভিশালী যে নির্বাচনের না 
কখনও বা অ-সাম্প্রদাঁয়ত কংগ্রেস, হখনতঃ 
বা কমন্যানস্ট সহ প্রগতিশীল বাগ 
দল তাঁদেরই সাথে হাত মেলাচ্ছেন। নাতি 
বালাই. কোন দলেরই দেখতে পাচ্ছি না 
সাবা দেশময এই ষে মনোভাব গণে 
উঠেছে, এটা পৃথক নির্বাচনবৃপশ বিষ 
বৃক্ষেবই কলুষিত হাওযাব অবশাচ্ভাব' 
পাঁবণাত। 

এই তো গেল. মুসলমান নির্বাক 
মণ্ডলীর কথা! হিন্দ; নির্বাচকমস্ডলীও 
কংগ্রেসের দেওয়া আশ্বাস পরিপণ 
বম্বাস করে কংগ্রেস প্রার্থীদেরই সকলে 
ভোট 'দিষোছলেন। অ-মুসলমানদের মধে 
সর্বত্রই ‘কংগ্রেসের’ জয়-জয়কার: আবার 
অপরাদকে মুসলমানদের মধ্যেও "মুসালিম 
লীগের’ জয়কার! ইংরেজ শাসকগোষ্ঠীও 
এইটেই চাইছিলেন। এর জন্যই ভাঁদেৰ 
খনস্টাব্দ থেকে 


১১৪৬ খস্টাব্দ পর্যন্ত-সাধনা ও 
ঘড়যন্ম। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ থেমে 
গিয়েছে। ইংরেজ সহ মিন্রপক্ষের - জয় 
হয়েছে। যুদ্ধে জিতলেও নিজ দেশে 


সংগ্রাম করেন, তাঁদের সেই দেশ-প্রেমের 
মনোভাব ভারতের তৎকালীন বেতনভুক 
সৈন্য ও পুলিশ দলের মধ্যেও ছড়িয়ে 
পড়ে। বোম্বাইযে নৌ-বাহনশ ও বিহারে 
পুলশবাহনী বিদ্রোহ ঘোষণা করেন! 
এই সব অবস্থাব পাঁরপ্রোক্ষতে বিদেশ! 
ঈরকার দেখলেন, তাঁদের ভারত ছাড়তেই 


হবে। ছাড়তেই যখন হবে, তখন সসম্মানে " 


গ্রহত্ (7) দোঁখয়ে সবে পড়াই ভাল। 
ভাতে ভারতীয় সংগ্রামী কংগ্রেস নেতাদের 
গুন্তরে একটা প্রশীতির ও সাঁদচ্ছার সম্পর্ক 
গড়ে উঠবে। সেই প্রীতি ও সাঁদচ্ছার 
ফাঁক দিয়ে আবাব সময় মত যাতে কখনও 


পেলেন। 


ও রাষ্ট গড়ে দেওয়া! একই দেশের দুই- 
খশ্ডের একটি প্রগভিপন্থণ অ-সাম্প্রদায়িক 


লা্তাহিক বসুমতশ 
ও অপরটি, প্রগতি বিরোধী সাম্প্রদীয়ক। 
এই মনোভাব নিয়ে দুইটি রাষ্ট্র পাশাপাশি 
থ্যকলে তাদের বিবাদ-বিসম্বাদ লেগেই 
থকবে এবং সেই বিবাদের ছিদ্র পথ দিয়ে 
সগ্রাজ্যবাদণরা আবার এসে “বানরের পিঠে 
ভাগেব" সুযোগ পাবেন? ভারতে ইংরেজ 
রাজত্ব কায়েম হয়েছিলও যড়যন্ত্রের ফলে 
এবং ক্ষমতা-হস্তান্তর করে চলে যাওয়ার 
সময় দেশ-বিভাগ করাও একই উদ্দেশ্য 


সাধনের এক সুদূরপ্রসারী যড়যন্ত্র ছাড়া 
ভার কিছু নয়। কংগ্রেস-নেতারা ও আমরা 


ভারত-বিভাগ হল। ভারত-বিভাগের পরে 
যে স্ব্পকাল- প্রায় সাড়ে পাঁচ মাস কাল 
ধৃতীন জীবিত 'ছিলেন, সেই সময়ে তাঁর 


. প্রাভাঁদিনের প্রার্থনান্তিক সান্ধ্য ভাষণে 


দেশের অবস্থা দেখে তাঁর অন্তরের বেদনা 
হর্ত হয়ে অশ্রুরূপে ঝড়ে পড়েছে; আর, 
পন্ডিত জহরলাল নেহরু, যান দৃপ্ত কণ্ঠে 
সর্বসমক্ষে ঘোষণা করেছিলেন যে, হাজার 
বছর চেষ্টা করলেও দেশ-বিভাগ, তথা 
গাকিস্তান হবে না, তিনিও দেশ-বিভাগ, 
তথা পাকিস্তান মেনে নিলেন। জিন্নাহ 
সাহেবের দেওয়া প্রতিশ্রুতি মুসলমানদের 
কাছে সফল হল! সফল হতে নেহরুর 
ঘোষণা মত হাজাব বছর লাগলো লা। 
লাগলো, মাত্র কিিদাঁধক দেড় বছর! 
ভোটের ফলাফলের উপর কূটনীতিক 
ক্ষেত্রে ষড়ষন্যাই চলে! দেশ-বিভাগের কোন 


ঘোষণা তখনও হয় না। সেই ষড়যল্তেব ফলেই, 


*মৃলালম লীগ' ঘোষণা করেন সম্মুখ সমব। 
শী সম্মুখ সমর কিন্তু বৃটিশ সবকারের 
ণবরুদ্ধে নয়। তা’ হল, প্রধানত হিন্দুর 
ববরুদ্ধে। কলকাতার বাজপথ 'হিন্দু- 
মুসলমানের রন্তে গেল ভেসে। কত বাঁড়, 
ঘর পুড়লো। কত সম্পা্ত লাঁণ্ঠত হল, 
তার ইযন্তা নেই! এই লুণ্ঠন, গৃহদাহ, 
হত্যাকাণ্ড একতরফা হয় নি। প্র্যানট 
ছল একতরফা কবারই কিন্ত অ-সংহত 
মুসলমান জনতার একাংশেব-আতি উৎসাহে 


আমার মনে পডে। 


সখ না 
৫ রী T 


“দোকান লুট হচ্ছে। 
করেন, জনাব ফজলুল হক সাহেব। তান - 


১৯৪৬ সালের ১৯৪ই 


যুগপৎ 'হন্দু বাঁড় আক্রমণ করে সব শেষ 
করে দেওয়া। উদ্দেশ্য ছিল, এ হত্যা" 
কাণ্ডের বভধসতা দেখে আহংস কংগ্রেস 
নেতারা আঁধকে উঠবেন এবং দেশ-বিভাগে, 
তথা, পাঁকিস্তান-স্বীকারে রাজা হয়ে 
যাবেন। প্র্যান-মাফিক কাজ হল না॥ 
সকালেই একদল মুসলমান লন্ঠ-পাট সব 
করে দিল। সেইদিন সকালে আম 
আমাদেব কংগ্রেসের এবং ব্যবস্থাপক সভার 
ধবরোধশদলেব নেতা শ্রীকরণশক্কব রায় 
মহাশয়ের বাড়িতে যখন ছলেম, তখন 
করণবাবুর কাছে প্রথমে আমাদের বন্ধু 


»অনুশশলন সাঁমাত নামক বিপ্লব দলের 


নেতা শ্রীরাব সেন মহাশয় ফোন করে 
জানান যে, মাঁণকতলায় একটি কাঁবরাজের 
তাব পরেই ফোন 


জানান যে, তাঁর বাঁড়র সামনের পাইক- 
পাড়ার রাজবাড়ি লুট হচ্ছে: আর সেই 
লুটে পুলিশের লোকও অংশ গ্রহণ করছে। 
সেই খবর দুটি শুনেই আম আমার 
“স্যাভয় হোটেল"-এব বাসস্থানে ফেবার 
সামনে দাঙ্গা সুরু হল! এই দাত্গা 
কয়েকাঁদন ধরে চলে! 'স্টেটসম্যান' পরিকায়ূ 
“Great killing” অৰ্থাৎ “প্রকাণ্ড 


গলাতে পাবে নি। আমাব প্রাণে কিন্তু 
সেই আবেদন এমনই একটা নাডা দিযেছিল্‌ 
যে, আজও তার দোলা স্তব্ধ হয নি। . 

নোয়াখালির হত্যাকান্ডেবই বদলা 
নল, হন্দ-অধত্যাযিত শবহাবের "হন্দহ 
সম্প্রদায়ের এক অংশ, সংখ্যালঘু সম্প্রদাষের 
মুসলমানদের উপরে। শোনা যায় সেখানে 


Ms 


যুবক, বৃদ্ধ নির্বিচারে নিহত হয়েছিলেন 


সাম্প্রদায়িকতার নির্মম পাশনিক আঘাতে ৷ 

বাংলা থেকে বিহার পযল্ত রন্তু আর 
আগুনের ঢেউ খেলে. গেল। কগ্রেস- 
নেতারা স্তম্ভিত, হতভম্ব । মুসলিম লীগের 


ক শ্ৰেষ্ঠ নেতা কায়েদ-ই-আজম জিত্বাহ 


শি 


rz 


ঘোষণা করলেন--বিশাল ভাহতবর্ষ থেকে 
শুধু একটুকরো বাসভূমি মুসলমানদের 
জন্য দিলেই চিরশান্তি, পাক-ভারত 
উপমহাদেশে। শক্কিত ও আতাঁঙ্কত__ 
কংশ্রেস-নেতারা অবশেষে বললেন--তথাস্তু, 
দেশ-বিভাগই হোক, তবু শান্তি আসুক! 

দেশ-বিভাগ হল, কিন্তু শান্তি এল 
ফি? না, আসে নি- আসছে পারে না! 
মুসলিম লশগের নগীতর ভাত্তই ছিল, 
হিন্দ-বিদ্বেষেরর উপর। একেবারে 
'ফ্যাসস্ত' নীতি, জাতি-বিদ্দেষের উপর। 
মুসলিম লগ নেতা জিন্নাহ সাহেব তার- 


স্বরেই ঘোষণা করেছিলেন যে, হিম্দ:-. 


"মুসলমান এক রাম্ট্রে এক পন্তাকার নিচে 
-ধাস-কবতে পারে না। পাকিস্তানে আজও 
সেই নণীতই চলছে! পাকিস্তানের বর্তমান 


পাঁকস্তানে তাই হিন্দুরা 


৮৮. এখনও নির্দ্বেগে বাস কবভে পারছেন 


শা 


ডি 


না। পাঁকস্তান সৃষ্টির দিন থেকে যে 
বাস্তত্যাগ সুবু হযেছে, তার শেষ আজও 
হয় নি।. কোনও দিনই হবে কি না তা’ 
ভগবানই জানেন! | 
এই চিত্র চোখের সামনে দেখেছিলেন। 
দেখে তান তাঁর আঁত 'প্রয় দেশবাসীকে 
ভারতের জনগণকে সতর্কও করোঁছলেন 
_ ধদ্বতীয় বিশ্বযদ্ধের শেষ সমষে। তাঁর 
পড়েছিল ভারতবাসীর দুয়ারে দুয়ারে। 
তান বলেছিলেন-যুদ্ধে ইংরেজ দিলেও 
ভাকে ভারত ছেড়ে যেতেই হবে এবং 
যাওয়ার আগে তারা দেশ-বিভাঙগ কবে যেতে 
আপ্রাণ চেস্টা কববে, ক্ণ্ত ভাবতবাসণ 
যেন সেই ধা*পার ফাঁদে প না দেন; 
ইংবেজকে ভাবত ছেদে যেতেই হবে 
ভারতবর্ষ নিশ্চয়ই স্বাধীন ,তবে। 

নেতাজশর আবেদনে আমবা সাডা দিই 
শন তাঁর কথা আমরা শন নি! আবও 


টি 


.« একজন দেশবরেণ্য অতীতে লাজনশীতক 


নেতা ও বর্তমান ফুগেব খাসি শীঅরাবিদ্দ 
খণ্ডিত ভারতের স্বাধীনতাপ্রশ্পির দিনে 
অর্থাৎ ১৯৪৭ সালের ১*ই আগস্ট 
তাঁরখে বলোছলেন যা, তা’ জঁরই ভাষায় 
উদ্ধৃত করছি ঃ 
‘Tha ald communal division 


দীপ্যাহিক ঘসমতই 
into Hindu and Muslim seenis 
to ‘have hardened into . the 
figure of a permanent political 
division of the country. It is 
to be hoped that the Congress 
and the nation will not accept 
the settled fact as for ever 
settled or as anything. more 
than a temporary expedient. 
For if it lasts, India may be 
Seriously weakened, even crip- 
pled, Civil strife may remain 
always possible, possible even 
a new invasion and foreign 
conquest. The partition of the 
country must go. It is to be 
hoped’ by a slackening of ten- 
sion by a progressive —under- 
standing of the need of peace. 
‘and concord, by the constant 
necessity of common and con- 
cérted action, even of an in- 
strument of Union for that 
purpose. In this way unity 


. May come about under what- 


ever form—the exact force may 
have a pragmatic but not a 
fundamental importance: But 
by whatever means, the divi- 
sion must and will go. For 
without it the destiny of India 
might be seriously impaired 
And even frustrated. But that 


must not be.> 


উপরে উদ্ধৃত শ্রীঅরবিন্দের বাধন 
মূল কথাই হল, কংগ্রেস ও জাতি 


' (nation) যেন এই দেশ-বিভাগকে চির 


স্থায়ী বলে 'কছুতেই না মেনে নেন; 
ইহাকে যে-কোনভাবেই হোক, রদ করতেই 
হবে। তার পদ্ধাত হিসাবে হিন্দদ-মুসল- 
মানের মধ্যেকার সাম্প্রদায়ক মনোভাব 
সমূলে দূর করতে হবে এবং ভারত ও 
পাকিস্তানের মধ্যে একটা হদ্যতার পরি- 
বেশ গড়ে ক্রমশ উভয়কে পরস্পরের কাছা- 


- কাঁছ আসতে হবে। তাঁর শেষ কথা, যে- 


ভাবেই হোক, দেশ-বিভাগ রদ করতেই 


- হবে; নচেৎ, ভারতের ভবিষ্যৎ অত্যন্ত 


অন্ধকার-এমন কি, আবার বিদেশী আক্রু- 

মণ ও পরাধধনতাও আসতে পারে। 
ভারত-বিভাগের পূর্বে নেতাজী থে 

সতর্কতার বাণ আমাদের জন্য রোঁডিও-র ' 


মাধ্যমে প্রচার করোছলেন, তা আমরা শুনি 


{ন। দিশ-বিভাগে সম্মাতি আমরা দিয়েছি 
- সকলে সম্মাত না দিলেও তা’ প্রাতরোধ 
করার জন্য কোন বাধাও আমরা দিই নি। 
দেশ-বিভাগের পর আলজ্র প্রায় কুঁড় বছর 
হতে চললো । শ্রীঅরাবন্দের বাণীর 


পাছে! পাকিস্তানের শাসকরা ভারতের 
সাথে পাকিস্তানের হ:দ্যতার সম্পর্ক, 
শঁশুছুতেই গড়তে দেবেন মা? তাঁরা বেশ 





দেশ সেবায় নিয়োজিত | | 
এগলবার্ট ডেভিড লিমিটেড 
কলিকাতা--৫9 
নীতি ও বিজ্ঞানানুযায়ী $ষধ 
প্রস্তুতকরণের অগ্রণী 


-. ব্রাঞ্চ সমুহ 
বোম্বে - মাদ্রাজ - পিল্পণ - আগপুর 





২৪১% 


ব্রেজওয়াডা' - স্রীনগৱ - 


গৌহাটী 





ভালভাবেই জানেন যে, এই 
সম্পর্ক গড়ে উঠলেই পাঁকস্তান টিকবে 
না। জন্ম যাব সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের 
উপবে, তাকে বাঁচিয়ে রাখতে হলে সেই 
সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষও বজাষ বাখতেই হবে। 
সেই জন্যই পাকিস্তানে থাকাকালে আমরা 
সেখানকার হিন্দঃরা-যাঁরা সেখানে সংখন- 
লঘু সম্প্রদাষংযখন বৌথ নির্বাচন দার 
করোছিলাম, গদুসাঁলয লীগ সরকার যৌথ- 
নির্বাচনে তো রাজী হনই নি, উপরন্তু 
অম:সলমানদের মধ্যে বৌদ্ধ, খ.স্টান ও 
অনুল্পত সম্প্রদাষেবক (Scheduled 
0859) জন্য পৃথক পৃথক শোম্টন- 
নির্বাচন প্রথা চাল; কবোছলেন। এখানেই 
শেষ নয। পাকিস্তানের মুসলিম লীগ- 
পল্ধী শাসকগোষ্ঠী তাঁদেরই রাষ্ট্রের 
নাগাঁবক-াহন্দদের মনে কবেন, ভারতের 
প্রীতানীধা তাই, ভারত-বন্বেষ প্রচারের 


অবশ্যম্ভাবী পাঁবণাতিতে সেখানে দেখা দেয় - 


হন্দুীনধন বা হিন্দদ-পশড়ন £ এই: সত্যটা 


ভারতের শসককুল ও ভারতের নাগাবকরা - 


সম্যক উপলব্ধ করতে পারলেই পথের 
সম্ধানও তাঁরা খুজে পাবেন পাকিস্তানে 
চৌদ্দ বছর থেকে-সবাকছু দেখে ও জেনে 
আমাব অভিজ্ঞতায় আম যে পথের সন্ধান 
পেবোছ, তা যথাযথ স্থানে পরে বলবো । 
তবে, আমাব আঁভিন্রতাতে আমি লারা 
অন্তব দিযে উপলান্ধি কবোছ যে, পাক- 
ভাবত বাচ্ট্রের মধ্যে অন্তত বন্ধুত্বের সম্পর্ক 
গড়ে যাঁদ না ওঠে, তাহলে ভারতের সমূহ 
বিপদ ঘটবে। 

ইংরেজ সেই উদ্দেশ্য নিয়েই দেশ- 
{বিভাগ কবেছেন। পাঁকস্তান সৃষ্টি হয়েছে 
ভাবতবর্ষেব পূর্বও পশ্চিম থেকে কিছ 
অংশ কেটে নিয়ে। পাঁশ্চম পাঁল্স্তানে 
ঈ'মান্ত প্রদেশ, খাঁশ্ডত পাল্সাবের পাশ্চ- 
মাংশ এবং বাহাবালপনব প্রভাত কষেকাঁট 
ভূতপূৰ্ব বাজন্য-শাঁসত দেশীষ রাজ্য; 
আব পূর্বপাকিস্তান গড়েছে, অখন্ড 
ঘাংলাব দুই-তৃতীষাংশ ও সিলেট জেলা 
নষে। পাকিস্তান রাষ্ট্রে প্মাট আআহতন 
ও লোকসংখ্যা যথাক্রমে ৩,৬3,৭৩৭ বর্গ- 
মাইল ও ৭৫. ৮৪২, ১৬৫ জন। এর মধ্যে 
স্তানেব আযতনের মাত্র শতকর ষোল 
ভাগ, কিন্ত লোকসংখ্যা ৪,২০,৬৩,০০৩ 
অর্থাৎ জনসংখ্যা এখানে পাঁকিল্তানের 
জনসংখ্যার অর্ধেকেবও বোশ। সুতবাং 
গণতান্িক পদ্ধাত অনুসব্ণ করলে পূর্ব 
পাঁকস্তানেব-ই পাকিস্তান শাসন বা 
উাঁচত. কিন্তু তা’ তো ইস্লাঘিক 
সংবিধানের মাহাত্ম্য হতেই পারল না, 
বরং পূর্ব-পাঁকস্তানকে পাঁকস্তানেব 
‘কলোনি’ হিসাবেই আজ্র পর্যন্ত থাকতে 
হচ্ছে। এই তথ্যাঁট জানা দাকলে পাঁকি- 


হদ্যতর- 


মাপ্তাহক বসমেতশু 
হিন্দ; বিতাড়নের আসল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য 
বোঝার পক্ষে পাঠকদের কাছে সহজ হবে, 
এই আশাতেই এইখানে এই তথ্যগুলো 
তুলে ধবোছ। যথাকালে সে সম্বন্ধে 

গবস্ভাঁরত আলোচনা করব। 
পাকিস্তানের দুই অংশের মধ্যে ব্যব- 
ধান ১,১০০ মাইল। ভারতের উপর দিয়ে 
ছাড়া এই দুই অংশের মধ্যে 'সরাসাব 
যষোগাযোগেব আর কোন পথ নেই। সমুদ্র 
পথে যোগাযোগ অনেক সময়-সাপেক্ষ। তা’ 


- সত্বেও ভারতবর্ষের পূর্ব ও পশ্চিম দুই 


সীমান্তে পাঁকস্তান রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়েছে। 
ইংরেজর-ই এটা কূট-কৌশল। বর্তমান 
ভারতের দুই দিকে যেন দুইটি “হাউইজার” 
কামান পেতে রাখা হযেছে। এর্‌ ফলাফল 
আমরা ১৯৬৫ সালের পাক-ভারত সক্ঘর্ষের 


- সমযে মর্মে মর্মে অনুভব করোছ। পূর্ব- 


পাকিস্তানের সঙ্গে ভারত কোন সম্ঘর্ষ 
বাধাষ নি; তবু পাশ্চমবাংলায় বোমা 
পড়েছে, পর্ব-পাঁকস্তান থেকে আসা 


- বোমারু বিমানের সাহায্যে । চীনের সাথে 
- পাকিস্তানী শাসকদের দহরম-মহরম ও 


মিতালিও ভারতকে সায়েস্তা করার 
উদ্দেশ্যেই! গ্যাংলো-আমোরিকাও পাকি- 
স্তানকে নানাভাবে মদৎ 'দিয়ে চলেছেন। 
উদ্দেশ্য যে সাধু (1) সে বষয়ে সন্দেহ 
শক? এবারে চীন যাঁদ ভারতকে আক্রমণ 
করে, তাহলে ভারতকে ত্রি-মুখী অর্থাৎ 
তিন 'ফ্ষুন্টে লড়তে হবে। হ্দ্ধ ঘনায়মান 
হযে উঠলে, ইংরেজ-আমোবিকাও হয়তো 
এীগষে আসবেন ভাবতকে সাহায্য করার 
নামে; ফলে, ভিয়েতনামে যেমন আমেরিকা 
জে'কে বসেছেন, এখানেও তাঁবা তা-ই 
কবতে পারেন; ফলে, শ্রীঅরাবন্দ যে 
আশঙ্কা প্রকাশ করোছলেন, অর্থাৎ স্বাধণ- 
নতা আবার হাবানোর তা' হওযাব সম্ভা- 
বনা খুবই আছে বলে আশঙ্কা হফ। 
১৯০৬ সালে ইংবেজ সবকার ও ভাবত- 
বর্ষের একদল সাম্প্রদাষক নেতাদেব মধ্যে 
যে ষড়যন্ত্র শুবু হযোহল, সেই ষড্যন্তেরই 
পাঁরণাত হচ্ছে দেশ-বিভাগ ও পাকিস্তান 
সৃষ্টি । পাকিস্তান আন্দোলন ও সৃষ্টির 
নেপথ্যে ছিলেন ইংবেজ শাসক সম্প্রদায়, 
আর সামনা-সামান ছিলেন কাষেদ-ই-আজম 
নমঃ জিন্নাহ ও তাঁর মুস্লিস লগ দল। 
জশ্লাহ সাহেবের ক্ষবধাক বুদ্ধি ও 
অসাধাবণ বাণ্মিতা ও যান্ত-ভকেবি ক্ষমতা 
পাঁকস্লন আন্দোলনেৰ প্রাণস্বর্প ছিল। 
খ্যাত৷ আন্দোলনের প্রেবণা দিয়েছেন জিন্নাহ: 
সাহেব: তাই তিন শুধু পাকিস্তানের 
জনকই নন, আমাব মতে ঁতাঁন পাঁকিস্তান- 
আন্দোলনের এটার্ন জেনারেলও ৷ পাকি- 
স্তানের বান প্রোসডেন্ট মহম্মদ আরুব 
থান হয়েছেন “ীফজ্ড মার্শাল”। দেশ- 


২৪১৮ 





বাহনণর প্রধান হিসেবে তাঁর অধীনস্থ _ 
সৈন্য-সামন্ত দিয়ে দেশত্যাগী হিদ্দু- 
শিখদের যে ধবংসলীলা সংঘাঁটত করে- 
ছিলেন, তাতে পাকিস্তানের পঁফজ্ড 
মার্শাল” তান যোগ্যতাব সাথেই দাবি 
করতে পারেন। এই দক দিয়ে আঁবভন্ত . 
বাংলার তৎকালশন মুখ্যমল্লশ সোহরন্দি* 
সাহেবের দানও কম তো নষ-ই, ববং সব- 
চেয়ে বোশ। তান যাঁদ কলকাতা ও 
নোষাখাঁলতে হত্যাকাণ্ড না ঘটাতে পার- 
তেন, তাহলে 'বহারেও 'নার্কচারে মুসল- 
মান নিধন হ’ত না এবং এত নিরীহ 
লোকের জীবন না গেলে, এত রন্ত ও অশ্রুর 
বন্যা ভারতবর্ষে না বষে গেলে কংগ্রেস 
নেতারা দেশ-বিভাগে কিছুতেই রাজশী। 
হতেন না-পাকিস্তানণ তাহলে হস্ত না; 
সুতরাং সোহবাদ্দ সাহেবেরও “ফিল্ড- 
মার্শাল” খেতাব পাওয়াব অবশ্যই যোগ্যতা 
ছিল। কিন্তু তিনি পান নি। তাঁর মত 
শান্তশালী ও বেপরোষা বাজনখৃতিক নেতা 
আমি দেখি নি। দেশবন্ধু চিত্তবপ্জন 


'দইজন শীক্তশালশ নেতাকে বেব কবে- 


ছিলেন; উভয়েই ছিলেন মহাশান্তশালণ, 
কিল্তু বিপরীতমুখী ক্ষেত্রে তাঁবা তাঁদের 
শান্ত প্রয়োগ করেছেন। সুভাষচন্দ্র দেশেব 
স্বাধীনতার জন্য তাঁর আপনার বলে 
কিছুই রাখেন ি--তাঁব দেহ-সন- 
জীবন পর্যন্ত দেশমাতৃকার চরণ-কমলে 
নিবেদন করেছিলেন; আব চোহবাদ্দি 
সাহেব সেই মহান্‌ দেশকে ভেঙে তাকে 
ধ্বংসেব দিকেই নিযে গেলেন। একজন 
তাঁর শান্ত নিযোগ করলেন দেশ-গড়াব 
কাজে, আর অপবজ্রন তাঁব আসুরিকশল্তি 
প্রয়োগ করলেন দেশের ধ্বংসেব কাজে। 


শত্তিশালী উভযেই। অস্বীকার করার 
উপাষ কাবোব-ই নেই, কিন্তু উভয়ের মত 
ও পথ িপবীতমুখী। 


এত কবে অবশেষে দেশ-াবভাগ ও 


পাকিস্তান সৃষ্ট হল, কিন্তু সোহবাদ্দ 


সাহেবেৰ নিদ্ভুর ভাগ্যদেবতা অদশো 
বসে হাসাছলেন! যখন বাংলার অঙ্গ 


কেটে পূর্ব বাংলা (তখনও পর্বপাকিস্তান্‌ 
নাম হয ন) হল. তখন কিন্তু চেষ্টা সত্তেও 
সোহবাদ্দ সাহেব তাব মৃখ্যমলাী হ'তে 
পারলেন না। হলেন, খাজা নাজিমুদ্দিন 
সাহেব। সিলেট এসে যাগ দেওযায় 
সিলেটেব স্দসাবা ও খাশ্ডত বাংলার 
এসেম্বালব সদস্যদের আঁধকাহধশের ভোটে 
নাজিমদ্দন সাহেবই নেতা নির্বাচিত 
হলেন। 

এটাই হল “পাক-ভানতেব বপরেখাস্র 
পূ্‌ব ভাষ। এই পূব [ভাষট জানা গাব লে 
“পাক-ভারতেব রূপবেখা"-য আমি যা 
বলতে চেষেছ, তা বোঝার পক্ষে সহজতর 
হবে বলেই এত কথা বললাম 


ধ পশ্চিম দিনাজপ্যর-স্থানগত পরিচয় ॥ 


ইতিপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে যে 
পশ্চিম দিনাজপুরের নদশগুলি সাধারণ- 
ভাবে উত্তর থেকে দক্ষিণ দকে প্রবাহত। 
দেশের নদীপ্রকৃতির সঙ্গে এই সামঞ্জস্য 


হলেও--এই জেলার নদীগুলির স্রোত- 
ধারার সঙ্গে ভূ-প্রকীতর গঠনভঙ্গী 
অঙ্গাঁঙ্গভাবে জাড়ত। এর ফলে জেলার 
উত্তরাংশ থেকে দাঁক্ষণাংশ ক্রমশ অসমতল 


হয়ে পড়েছে। ভূতাত্তকদের মতে, উত্তরের ' 
হমালয় 


য় পর্বতের সানুদেশের সমস্ত 
জেলার গঠনভঙ্গী এইরূপ হলেও, পশ্চিম 
দিনাজপুরের বেলায় একট; বৈচিত্র্য আছে 
বৈকি। জেলার প্রধান শহর বালূরঘাট 
সমদূ্রপৃ্ঠ থেকে মাত্র চুরাশি ফুট উচ্চতায় 
অবাঁদ্থত। নদাঁগুলি সাধারণভাবে নাব্য। 
বর্ষার সময়ে সমস্ত নদীগুলি প্লাবিত 
হয়--এবং উক্ত সময়ে জেলার সর্বত্র জলযান' 
হিসাবে বদি হলে বাকের 
অন্যান্য সময়ে মাত্র কয়েকটি নদা ছাড়া 
প্রায় সবগযীলর গভীরতা কমে যায়। 

জেলার প্রধান নদী হল নাগর, 


পুনর্ভবা, আত্রাই বা আতেয়ী, মহানন্দা. 


প্রভীত। হ্যামলটন বূকাননের মতে 
পশ্চিম দিনাজপুরের আৰ্রেয়ী এবং পুন+ 
ভরবা এক সময়ে সরাসাঁর তিস্তার জলধারা 
বহন করত এবং করতোয়া ও যমনেশবরীর, 
মারফৎ তিস্তার সঙ্গে সংযোগ ছিল। 
কালক্রমে এই সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়েছে এবং 
জেলার অন্যান্য নদীগদলির সঙ্গে বাভিন্ন! 
ভাবে যোগাযোগের ফলে নদীর গাঁতপথ! 
ও বিশালতা পরিবর্তন হলেও নদীগালি 
এখনও বহমান। এই জেলার নদীগুলির ৷ 
মধ্যে একমাত্র মহানন্দার উৎপত্তিস্থল! 
পর্বতে__তাছাড়া অন্যগুলিকে শাখানদশ, 
বলা চলে। যাঁদও মহানন্দা পশ্চিম, 
দাঁ্জলঙ্‌ ও পার্ণয়া জেলার মধ্যে 
প্রবাহত হয়ে এসেছে। ইটাহার থানার 
এসে মহানন্দা মিলিত হয়েছে। ইতিপূর্বে 
অন্য জেলার 'িবরণীতেই লেখা হয়েছে 
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যে মহানন্দা পশ্চিম দিনাজপুরের উত্তর- 
পশ্চিম সীমান্ত নদী। মহানন্দা ও 
নাগরের সঙ্গমস্থলের কিছু পূর্বে নাগর- 
থেকে একাঁট ছোট উপশাখা বোরয়েছে; 
লোকে বলে সই নদী বা সাই নদী। 
অথচ ছোট হলেও এতদণ্খলের কৃষি এবং 
আবহাওয়ার ক্ষেত্রে সাই নদীর অবদান 
নেহাৎ কম নয়, কেন না নাগর থেকে বের 
হয়ে এইটি মহানন্দা নদীর সমান্তরালে 
বয়ে চলেছে, ফলে মহানন্দা ও মাগরের 
ধারা ও গাঁতর ভারসাম্য রক্ষা করার ফলে 
এই অঞ্চলাটতে সেচ-এর জন্য 'বশেষ 
কোনও সময়ের জন্য আকাশের মুখাপেক্ষী 
না হলেও চলে! সাই নদীর মত ক্ষদ্্র 
ক্ষুদ্র নদীর সাক্ষাৎ পাওয়া যায় পশ্চিম 
ধদনাজপুরে-এবং তার সংখ্যাও নেহাৎ 
কম নয়। এইরূপ আর একাঁট নদী হল 


গ্রমর। পূর্ববঙ্গের থেকে 


] 


প্রবাহত হয়ে এসে হেতমাবাদ থানার 
নিকট কুলিক নদীতে মিশেছে। 

শ্রীমতী, স্থানীয় উচ্চারণে “ছরামতা” 
কালয়াগঞ্জ, ইটাহার, বংশীহারী থানার 
ভিতর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে মালদায় প্রবেশ 
করেছে, এবং জেলার মধ্যে প্রবাহিত 
অংশের পরিমাণ বিশ-পণচশ মাইল মত॥ 
নামে শ্রীমতী হলেও নদশীটর শ্রীছাঁদ 
বিশেষ কিছু নেই এবং গ্যর্ত্বও কমর 
শ্রীমতীর তীরে একমাত্র পাঁতরাজপদুর 
নামে একটি সমদ্ধ বন্দরের সাক্ষাৎ পাওয়া - 
যায় মাত্র। | 

জেলার অন্যতম প্রধান নদী টাঙ্গনের' 
গাঁতপথ এত ‘বিচিত্র এবং বািভিন্নম্খঈ 
যে-এর উৎসস্থল এখন কোথায় তা’ 
বলা দুঃসাধ্য হয়ে পড়েছে। পূর্ববঙ্গের 
পদ্মার কোনও স্রোতধারা থেকে এর প্রথম 
গাঁতমুখ বলে অনুমান করে নেওয়া যেত 


খশ্চম 1দনাজপ্যরের একটি শিবমন্দির । পাল যুগের 
জংস্কারকার্য করা হয়েছে। 
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ইন্দলামপ্ন্রের হান্দপাভাল 


ধারে। অবশ্য একমএ স্পূবর্বষ্গেই বহু 
দিনাজপুরে প্রবেশ করেছ শ্বাশ্চিম 
‘দিনাজন্ডুরের কালিয়াগঞ্জ, 'বংশীহারী 
প্রৱেশ ক্ররেছে। পশ্চিম দিনাজপুঢুরের 
দূ'ট বৃহৎ -বাণিজ্যকেন্দ্র ািকাপত্রর এবং 
শসওল ড্টাঙ্গন "নদীর তীরে আ্বস্থিত। 
নদীসমৃদ্ধ জেলা । ছোট-বড় নদীর সংখ্যা 
শগাঁণত। তার অধধ্য ন্মাম করা ঘষতে স্লারে 
এগ্যাীলর ফন্দে জেলা ক্ষাঘিতে সরু প্াাি- 
মাণে সমৃদ্ধ হায়েছে। 

দেশ বিভাগের 'পর স্প্চিম 'দদিনাজস্মবল 
জেলা যেভাবে "গাঁঠত হয়েছে ভাতে ক্সাটা- 
মুটিভাবে জনপ্পদসমৃষ্ধ বলা যেতে স্গারে। 
যাঁদচ, উন্নত এন্ং আধুনিক স্মহত্র পাল 
এই জেলায় কোনটিই 'ভিংশেম “গড়ে উঠতে 
পারে নি- তথ্র রাজ্যের অন্যান্য আংত্গর 


“ 


ব্বা/)রঘাউ-জেলার হেড !কোয়৷ড1*, 
এবং অহক্কুমা "শহর! বাল:রঘাট শ্শহর 
আত্রাই "নদীর তীরে অবাঁদ্থন্ত। ীবগত 
হাজনল নাহা নরানব্রই জন। বালুর- 
ব্বাটে তফাৌজদারী ও দেওয়ানী আদালত, 
রেজিস্ট্রেশন অফিস. এবং ' স্বাধীনতা 
প্রাপ্তির পর একটি কলেজ ও হাইজ্কুল "লহ: 
কয়েকটি প্রাথমিক পর্যায়ের স্কুল প্রাত- 
ভ্ঠিত হয়েছে। বালুরঘাটে একটি পুরনো 
কজন “শহরের আর্ক, লোকসংখ্যা 
ব্যাধ ৩৩ প্প্রয়োজনান্ুুযায়ী এই হাস- 
স্পাভালাটর' আমলে অংদ্কার ও সম্প্রসারণ 
কাজ শেষ করতে হায়েছে। এখনও পর্যন্ত 
ব্রাহ্মরুরঘাট একটি সাধারণ স্তরের শহর 
স্বর্যময়ই জ্য়েছে। অবশ্য নদীর তারে 
এরই স্পহরাঁটকে অক্ষাটি ক্মুন্দর ছবির মত 
দেখা বায়! সমগ্র শন্চিম দিনাজপুরের 
চলে বালুঘাট প্রহর থেকে রেল স্টেশন 
কাঁিয়াগঞ্জ পঞ্চাশ আইল উত্তরে অবাঁস্থত। 
স্বাধীনতা 'প্রাপ্থির "পর উত্তরবঙ্গ যখন মূল 
হুয়। ব্বর্তমান বিমান ব্বাঁটাট বালুরখঘাট 
ম্মহর থেকে নদ’ আইল ন্দুরে অবাঁস্থত। 
“শহরে দাং সরবরাহ ব্যবস্থা এখনও 
ষ্ঠ বশ আহণ করে নি। শহরের 
অভ্যন্তরে এখনও রাস্তাগুলি সুসংস্কৃত 
স্প্মদীন। শাহারোর 'নিতরকার সাধারণ স্গৃহ- 


শবাু্গীতে সহজপ্রাপ্য। পাল ও সেন যুগের 
বহ: নিদর্শন এখনও যথেষ্ট খুজে পাওয়া 
যেতে পারে। 

বংশীহার_পশ্চিম দিনাজপুরের অন 
একাটি উল্লেখযোগ্য স্থান হল বংশীহারণ। 
মালদা-বালুরঘাট এবং বালঃরঘাউ-কুশমণ্ডি 
সড়কের সংযোগমুখে জনপদটি অবাঁষ্থত। 
বংশীহারীও একটি এতিহাসিকঞ্থান বলে 
চিহ্ত। বংশীহারীর নিকটে টাঙ্গন 


ও খবংসদ্তূপের সন্ধান “পাওয়া সগায়েছে। 
এই প্থানারই আঁধারমাপিক ৩৩ বাঁলিয়া- 


খাতে অন বহু নিদ ন ইত তিত 


পাশে মুসলমান আমলেরও পররাক্ষণীর্তর 
সন্ধান পাওয়া যায় এবং এখনও জ্থানীয় 
'নামগ্ুলির মধ্যে যথেষ্ট প্রাচীন শ্রীতিহ্য 
জড়িয়ে রয়েছে৷ 
বংশীহারী বর্তমান সময়ে উৎকৃষ্ট ধান- 
চালের জন্য উত্তরবঙ্গে সাঁবশেষ খ্যাতলাভ 
করেছে। বংশ্ীহারী আনার জমিতে 
উৎপাদন অত্যন্ত উৎসাহব্যঞ্জক। ব্যানার 
সমগ্র অংশেই টাঞ্গন ‘নদী এবং ছোট ছোট 


করা হয় বলে এখানে একটি বৃহতশ্রেপীর 
বন্দর গড়ে গুঠার সম্ভাবনা শ্রচর॥ 
এতিহ্য বহন করে এখনও বর্তমান। এখানে 


অন্তর্গত একটি উন্নত: পর্যায়ের শ্রাম। 
আাঁদচ এখনও “পর্যন্ত শ্রামের “পারচয় 
দিয়েই বলা ‘হয়ে থাকে তবুও শ্গঙ্গারাম- ! 





শখ নামে একটি মজে-যাওয়া দীঘির 
করা যেতে পারে। গোঁড়ের কোনও 


(এক বদান্য রর রি 


কাহিনীও এই রানি সঙ্গে 
৷ কথিত আছে-_মহারাজা বাণ 


গেল এবং উতত রাইস মিলের অধিকাংশ 


লাইনে অবাঞ্ধীত। নিম্নে যমনুনা। জেলার 
অন্যতম প্রাণ-প্রবাহনী। পূর্বে শুধুমাত্র 


বন্দরই নয়-_আবিভন্ত দিনাজপুরের 


- সংকৃতিকেন্দু হিসাবেও প্রসিদ্ধি ছিল। 


বর্তমানে আনুপাতিক হারে জেলার 


তর দেই জিরার ্ একা 


পারে রায়গঞ্জ ও জি রায়গঞ্জ 
ও বালরঘাটের মধ্যে সড়ক যো? র 


পশ্চাদপদ্দ স্থান হিসাবে গণ্য করা বায়। . বে 


সংখ্যা অথেষ্ট পারমাণে বদ পেয়েছে, 


তাহলেও পূর্ববঙ্গ থেকে শুধুমাত্র শ্রম- 


জশবী সম্প্রদায়ই হিলিতে এসে বসবাস 
করতে সুরু করেছেন বলে সর্বাঙ্গীণ ও 
ব্যাপক উন্নয়ন এখনও সম্ভব হয় নি। 

ইটাহার--ইটাহারও পশ্চিম শদনাজ- 
পরের একটি উল্লেখযোগ্য এবং সম্দ্ধতর 
জনপদ। ইটাহার খানা কাঁষপণোর জন্যই 
নাম করা যেতে পারে। ইটাহারের আশে- 
পাশে চতুর্দকেই প্রাচীন ধ্বংসস্তূপ ও 
ইতিহাসপ্রসিদ্ধ স্থানের অনেকগুলির 
সন্ধান পাওয়া যায়। . ইটাহারের পান্বেহি 
সুই নদী এবং এই নদীর তীরবর্তঁ 
স্থানগুললই প্রাচীন: কীর্তসমূহের 
নিদর্শন । এই সমস্ত নিদর্শনের মধ্যে 
TE NE নি লাহ তেহে নারি 
উল্লেখযোগ্য । 

কালিয়াগঞ্জ--রায়গঞ্জ খানার সদর 
দপ্তর । জেলার সদর দপ্তর বালরঘাট থেকে 
ষাট মাইল দূরে অবাস্থিত। পাঁশ্চম দনাজ- 





বের বেদালেরর কথ্য দিকে ইরা, 
শুনিয়ো না উপনিষদের বাণী বং খল্লিদং 
তথাগত, তুমি আজ দূরে. থাকো । 
নীল আকাশ আজ ধোঁরায় কালো। ফালি 
রোদে ঝলসিয়ে উঠছে। কে তুলবে? 
খোঁপায় আমি ফুল দেবো না, চোখে দেবো না কাজল, 
আমার দু চোখ আজ শুষ্ক। জলও নেই সেখানে 
মা, তোমার দরিদ্রবেশ, এরপর আর কাঁ দেখার, 

তোমার হূদয়বেদনায় মুখ ডুবিয়ে আমি 
অপার বাংসল্য অনুভব করছি। 





















মা; কী করে আম তোমার সেই বেদন। 
" নিরাময় করে তুলবো, কী করে? 

ক্ষণ সেই কাজ যাতে তোমার দরিদ্রবেশ দূর হবে? 
মা আমার মা, কেমন করে আবার হবে তুমি 
সেই শসা শ্যামলা বাংলা দেশ, কেমন করে? 


















সঙ্গে যুদ্ধে উভয়পক্ষে এত সৈন্য. থানার পঞ্টনগর স্থানে বিরাট. দশীঘটি 
হয়েছিল যে, সমস্ত শব দাহ করা এখনও পালবংশকে স্মরণ করিয়ে দেয়। 
হয়ে ওঠে নি। সুতরাং শ্রীকফের এ ছাড়াও একডালা, বাহিরহাতা প্রভৃতি 
দশ অনুযায়ী প্রত্যেক নিহত সৈন্যের স্থানও প্রাচীন এীতহোর জনা নানাভাবে 
একটি করে - আঙুল সংগ্রহ করে উল্লেখযোগ্য। স্থানটি দ্রুত উন্নয়নশখল। 
পশ্চিম দিনাজপুরের মধ্যভাগে যতগুলি 
উন্নয়নশীল স্থান আছে-কৃশমন্ডি 
সেগুলির মধ্যে অন্যতম! অধিবাসী- 
দের মধ্যে রাজবংশী ও. অন্যান্য কার্লোস ঘাস হিন পাশ 
মিশ্র জাতির প্রাধান্য. রয়েছে। দিনাজপুরে নীলচাষের দায়িত্ব নিয়ে এসে 
- পশ্চিম দিনাজপুরের এই অংশে ফসলের ছিলেন তিনি একাধারে নীলকর এবং 
আৱাই নদণীর তাঁরে একটি বিশেষ ফলন ' অপেক্ষাকৃত: কম--ফলে কোনও  ধর্মপ্রচারক। মহাঁপালদনীঘর. উত্তরদিকে 
[1 ধান ও চালের কারবারই প্রধান। উল্লেখযোগ্য বন্দর গড়ে ওঠে নি। দেশ এখনও নীল-এর বৃহৎ বৃহৎ ভাটগীলর 
উঠ উনি মের জনাও বিভাগের পর এখানে বেশ কিছুসংখ্যক : ধ্বংসাবশেষ দেখতে পাওয়া যায়। অবশ্য 
অপাঁরহার্য হয়ে পড়ে। কিংবা নীলচাষে কোনরূপ কৃতকার্যতা 
মহনীপালদশীঘি = Hin infeed লাভ করেছিলেন ইতিহাস সেরূপ সাক্ষ্য দেয় 
রোডের মধ্যবতশী স্থানে কুশমশ্ডি থানা না। ব্্‌কানন হ্যামিল্টনের মতে, উনবিংশ 
থেকে প্রায় সাত মাইল দুরে মহাঁপাল- শতাব্দীর প্রথমভাগে মিশনারী ও ভাষা- 
-- দাঁখঘিও একটি প্রাচীন জ্থান। এখানেও বদ উইলিয়ম কেরণ তাঁর মিশন ও প্রিন্টিং 
পালবংশের মহীপাল একটি দীঘি খনন প্রেস এখানেই স্থাপিত করো 
করেন-যার দৈর্ঘ্য-প্রস্থ এখনও আটাতরশ বূকানন হ্যামিল্টনের এই অভিমত 
শ’ ও এগারো শ’ ফুটা উরি হলে-উইলিয়ম কেরী সম্পর্কে সাধারণ 
প্রচলিত একটি ধারণাকে পরিবর্তন করা 
5 
সি 





















হয়) কিন্তু ভার এই অনুরোধণ পালিত 
হয় নি। ভেইলহঈন,. নগ্ন; কদাকার 
অবস্থায়: তাকে কবর দেওয়া হয়? অর্থাৎ 
ভার দেহ এবং মন সম্পূর্ণ নগ্ন অবস্থার 
উদ্ব্াটিত করে দেওয়া হয় শহরবাসীদের 
কাছে? 

আমাদের আসল সন্াকে গোপনে রেখে 
বিখ্যাত নাটক এনরকো কোয়াটের মুলে। 
এ নাটকটির ইংরাজী অনুবাদের নামকরণ 
" হয়েছে “হেনরী দি ফোর্খ। একটি যুবক 
একবার এক ফ্যান্সী ড্রেস উৎসবে 'হেন্বী 
দি ফোর” সেজে অংশগ্রহণ করতে যান? 
পথে ঘোড়া থেকে পড়ে হয়ে তিনি রেনে 
আঘাত পান1 ফলে তাঁর এক ধরণের 
মদ্ভিত্কবিকাতি ঘটে এবং তিনি সনে করতে 
থাকেন যে তিনিই আসলে জমাট হেন্রণী। 
একটি বাগানবাড়িতে. ভাইকে রাখলেন-- 
এখানে একটি ঘরে সিংহাসন ইত্যাদ 
বসানো ছিল এই উন্মাদ-সম্পাটের ব্যবহারের 
জন্য। চারজন উদ্পদেত্টাকে নিয়ে সম্রাট 
এখানে গোপন : পরামর্শ করে কাটান 
আসলে এ চারজন উপদেষ্টা হল চারজন 
পাঁরধ্যানে. খাকে  শিরিয়ড কস্টিউগ-_ 
অর্থাৎ তাঁরা যেন সবাই একাদশ শতাব্দীর 
দশনিলথর এস হাজির হয়--এর. ভেতর 
কোঁড়-সবাই মধাযগীয় পোষাকে সাঁজ্জত 
ভা এসেছে। তাবা দেখতে এসেছে 


বান্ধব কিস 





Henry IV is true tragedy, 
tragedy. of a man whom 
e has-passed by, for. whom 

Bre is no placein life to-day, 
he was put out of life 

3 ago. ‘This reveals 
another. aspect of Pirandello’s 
10601) with reality : is time, 
ট itch as matter, what the 
Itnan mind makes it:for each 
of us? রজত is রি 


মূহর্তে একটি জশবন্ত চাঁরৱের জন্ম হয়, 
তারপর আর তার মৃত্যু নেই। 

মরতে হয়, লেখকরাও মারা 
ধান, কিন্তু তাঁদের কল্পনা দ্বারা সৃষ্ট 
চার চিরকাল বেচে থাকে। যতদিন 


পৃথিবীতে মানুষ বেচে থাকবে, সাচ্কো- 
গাঞ্জা চরিত্টিও অমর হয়ে থাকবে)... 

একজন সমালোচক সিক্স ক্যারে্টাসের 
সংজ্ঞা দিয়েছেন উপহাসাত্মক ট্র্যাজেডি 
লে? এ এক নতুন ধরণের বিষাদাত্মক 


He dramatises the sub- 
conscious ; his events are the 
discoveries, the realisations 
and the awarenesses “of the 
mind. From them he has cons- 
tructed a drama of-experience; 
subtle and Incid, and Ae 
tingly human. 


প্রত্যেক 


শি 
আপ করে. তোলেন! তাঁর পর এই 
কৃতিত্বের: একমাত্র পরিচয় পাওয়া যায় 


উতাকটের নাটকগীলতে-এ নাটকগ-লোও, 
আকর এবং ঠিক এঁ রকমই চিন্তা এবং 


প্রজ্ঞা জ্ঞানের উদ্দীপক । 


এই সব সিন্বলিক নাটাকারদের লেখার) 
আলোচনা করতে গিয়ে আর একটা ৭ 





মধুর ৰজনীৰ ছু(ব নিষিদ্ধ য়েছ্ঠে--- 


এবার রাজনৈতিক গোয়েন্দাচত্র সম্পর্কে সতর্ক হও 


প্রায় বৎসরাধিক কাল লেখালোখর পর অবশেষে কেন্দ্রীয় সরকার নাইট ক্লাব 
সম্পার্কত ছাগল নিঘদ্ধ করতে বাধ্য হয়েছেন। যে সরকারের নেত্রী একজন মাহিলা 
সে সরকারের এ বিষয়ে শ্যরূতেই হস্তক্ষেপ করা উচিত িল। বিশ্বের কোন দেশে 
নারীদেহকে ক ভাবে পণ্যাহসাবে ব্যবহার করা হয়-_এ নিয়ে যে ছাব সে ছবি সমগ্র 
নারীসমাজের পক্ষে নিন্দনপয়। কিন্তু অনেক লেখালোখ করা সত্তেও শ্রীমতী ইন্দিরা 
গান্ধীর চৈতন্যোদয় হয়েছে নির্বাচনের কয়েক মাস আগে মানত্র। সম্ভবত তানি দেওয়ালের 
লেখন ব্যঝতে পেরোঁছলেন। এই ছবিগুলি তাঁরই বাণিজ্যমন্ত্রীর এক অপকণীর্তর 
সজশীর। সেই মন্ত্র মান্‌ভাই শা আজ জনগণের ধিক্ারে সংসদ থেকে আবর্জনায় পতিত 
হয়েছে। যেখানে তার ভপয্যন্ত স্থান। এই মান্মভাই শা শিক্ষামূলক ছবির পরিবর্তে 
এবার নোংরা ছাঁৰ আমদানি করার অন্যমাত দিয়োছিল। নাইট ক্লাবের এই ছবিগ্াল 
আগেও গোপনে আমদানী হত। তখন লম্পট ও 1বকৃতরঁচর লোকেরা গোপনে এসব 
ছাঁব দেখত। এসব ছাঁব দেখাবার এক বে-আইন+ ব্যবস্থা ভারতের বড় বড় শহরে আছে। 
মান্যভাইরা প্রকৃতপক্ষে ধাপে ধাপে এই বে-আইনদী অশ্লীল ছবির ব্যবসাকে আইনী 
করার মতলবে ছিল। এসৰ ছবি যখন কলকাতায় দেখান হয় তখন সর্বপ্রথম দৌনক 
বসমতশতে বিদেশ ছবির পর্যালোচক এই ছবিগ্যলির তীব্র নিন্দা করে প্রদর্শন বন্ধ 
রাখার জন্য দেশবাসীর কাছে আবেদন করোছলেন। সাপ্তাহিক বসমতীতে সৃজন 
বার বার সরকার, পৌরাপতা ও বিশিষ্ট সমাজসেবীদের দৃ্টি আকর্ষণ করেছেন। 
এসৰ ছবির পেছনে যে দ্টব্‌দ্ধি কাজ করছে সে কথাও তান প্রকাশ করেছেন। বহু, 
{ছলেন। অন্যান্য পন্র-পান্রকার সিনেমার পাতায় এই ছাবগীলির রসাল আলোচনা প্রকাশ 
হয়েছে মান্র। কয়েকজন শিক্ষান্রতনীর এই ছবিগ্যলির [বিষয়ে দ্‌স্টি আকর্ষণ করা হয়। 
- এবং তাঁরা তীব্র নিন্দা করেন। . 

অবশেষে মাত্ৰ কয়েক মাস আগে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর সরকারের চৈতন্য উদয় 
হয়। কেন্দ্র থেকে রাজ্যসমূহে 1রপোর্ট চেয়ে পাঠান হয়, যেসব পত্রিকা সমালোচনা 
করেছে তার কাটিং চাওয়া হয়। তার কিছুদিন পরে দেখা গেল ফিল্ম সেন্সর আঁফসে 
শ্বকছ; পাঁরবর্তন। এসব ছি বোম্বাইতেই সেন্সর করা হয়েছে। সম্প্রাত দশটি ছবিকে 
গনাষ্ধ করা হয়েছে। তবে শ্রীমতী ইন্দিরাজীর সরকারের বৈশিষ্ট্য অন[ষায়শী এখানে 
' _সাপও মরে লাঠিও ভাঙে না নীতি মেনে কাজ করা হয়েছে। গত দঢ বছরে এসব. 
নাইট ক্লাবের ছাঁৰ দেখিয়ে ব্যবসায়ীরা বহ টাকা লাভ করেছে, অজস্র লোক দেখেছে, তার 
-কলষকর ফলাফল যখন ঘটেছে এবং ছাগলের আকর্ষণ কমে এসেছে তখন তিনি 
, নিষিদ্ধ করে কর্তব্য সমাপন করেছেন। এতে ব্যবসায়ীরা লাভ করার সুযোগও পেল, 
দেশবাসীও খুশি হল। 
| মধ্যর রজনীর ছবিগলির পরমায়; শেষ হল, কিন্তু আর এক ধরণের আপদ 
এখনো আছে। - বিদেশশ ছবির মধ্যে এখন রাজনৈতিক গোয়েন্দা কাহন?ী চিত্রের খৰ 


"- ঢালাও ব্যবসা দেখা যাচ্ছে? - কলকাতায় একটি হিন্দী সিনেমাতে কেবলমাত্র এ“ ধরণের 


ছবি দেখান হচ্ছে। এসব গোয়েন্দা ছাৰতে দেখান হয় মাঁক্কনদের গ;ণাবলন, সারা 
[বিশ্বে নিয়মশৃঙ্খলা রাখার জন্য তাদের বাহাদুর গোয়েন্দারা কত সজাগ। মার্কন 
গোয়েন্দাগাঁরর প্রতি সহানুভূতি আকর্ষণ এসব ছাঁবর উদ্দেশ্য। কোন কোন ছাঁৰতে 
ভারতের বন্ধ রাম্ট্র সোভিয়েত ইউনিয়নকে বোকা প্রাতপন্ন করা হয়, কোন কোনটায় 
এশিয়ার ওপাঁনবেশিক ম্যান্ত-সংগ্রামকে হেয় করা হয়েছে । সঙ্গে রয়েছে উগ্র যৌনতামূলক 
দশ্যসমূহ। বাদ্তাৰকপক্ষে এই ছাবিগ্যাল গাঁকনদের সচতুর রাজনোতিক মতলব- 
ঘাজীর ছাব। ভারত যদ নিরপেক্ষ রাষ্ট্র হয় তবে ফিল্মের মারফৎ এই চতুর প্রচার 
চালাতে দেওয়া উচিত নয়। দেসবাসী আশা করে নাইট ক্লাবের নোংরা ছাবর মত 
"রাজনৈঁতক গোয়েন্দাগারর এই ছবিগ্যালর প্রদর্শনও বন্ধ করা হবে। --সজন। 


২৪২৫ 


এলিট চিন্রগ্হে সদ্যমৃত্ত 'ভালংঃ 
গিত্রের একটি দৃশ্যে লরেন্স হারভে 


ছাবর কাঁহনী, চিত্রনাট্য, সংলাপ এবং 
গীত রচনার দায়িত্ব একাই পালন করে- 
ছেন শ্যামল গৃপ্ত। আর সঙ্গীত পাঁরি- 


' চালনার দায়িত্ব বহন করেছেন. . সঙ্গীত 


জগতের সপাঁরাচত কমল দাশগ্প্ত। 
এককালে ' চলচ্চিত্র-সঞ্গীত পাঁরচালনায় 
যাঁর খ্যাত ছিল। দীর্ঘ দন পরে এই 
ছাঁবতে তাঁর দেওয়া সর শোনা গেছে, 
এবং এ কাজ তান সাফল্যের সঙ্গেই 
করেছেন। 

চিত্রনাট্যে দ্যাট র্াহনী স্থান পেয়েছে, 
আপাতভাবে শাশ্বতা রায় আর শভেন্দুর 
প্রেমের কথার দর্শকরা যখন পরিণতি 
কাহনীর। যে কাহিনী দীর্ঘ বছর 
পর্যন্ত কেবলমাত্ৰ দুজনার মধ্যে লর্লায়ত 
ছিল। এই কাহিনীর নায়ক নির্মলেন্দ 
বন্ধুর প্রেমের সন্তান শা*বতঈকে সম্মানের 
মধ্যে মানুষ করার জন্য দীর্ঘ বছর 





আগতপ্রা় ‘সব’ ছবিতে তৃপ্তি মিত, কাল? ব্যানার্জি ও আঁদতবরণ 


গ্রয়ন্তার স্বামীর আঁভনর করোছল, অথচ 
প্রাতশ্রাতি অনুযায়ী তাকে স্ত্রী বলে দাবি 
করতে পারে নি। আর জয়ন্তী সব জেনে- 
শুনে নীরবে এই ব্যবস্থা বজায় রেখেছে। 
সমস্ত গোলমাল হয়ে গেল তখন 
যখন শাশ্বতী আর শুভেন্দুর বিয়ের 
ঈন্য শুভেন্দর বাবাকে খবর দেওয়া হল। 
তার বাবা ডান্তার আদনাথ এসে বিয়েতে 
অমত করলেন। কারণ তান ছিলেন 
নির্মলেন্দদের বধু এবং সমস্ত ঘটনা 
তাঁর জানা ছিল। তাঁর এবং জয়ন্তীর 
অমত সত্বেও ?নিমলেন্দু সমস্ত কথা যখন 
শাশ্বতী এবং শুভেন্দুর কাছে খুলে 
বললেন তখন সমস্ত জমানো মেঘ কেটে 
গেল। ডাক্তার আঁদনাথই এগিয়ে এসে 
বধূুবরণ করলেন, আর এই বধূবরণ 
উৎসবে' নির্মলেন্দ;-জয়ন্তীর এতদিনের 
আঁভনয় জীবনেরও শেষ হল। 
এবং নির্মলেন্দুর ভূমিকায় প্রদীপকুমার 
যথাযথ আঁভনয় করেছেন। একটি ছোট 
ভূমিকায় অভি ভট্রাচার্যকেও দেখা গেছে। 
ডান্তার আদিনাথের চারব্রে রূপ দিয়েছেন 
বিকাশ রায়। শাশ্বতী আর শভেন্দুর 
চারত্রে রূপ দিয়েছেন নবাগতা রাখী 
ঠব*বাস ও অজয় 1বশ্বাস। রাখী বিশবাস 


সহায়তা পেলে আরো ভাল করতেন। 
অজয় বিশ্বাস কিছুটা আড়ষ্ট মনে হয়। 
গীতালি রায়, জহর রায় এবং ভারতী 
দেবীও সম-আঁভনয় করেছেন। 

ছাঁবতে ছোটখাটো অসঙ্গাঁত দোষও 
আছে। তবে এরূপ মিলন-মধ্যর ছাঁব 
মফস্বলে খুবই সমাদর পাবে। 


ইনকাজ্ছ ট্সক্স স্পোর্টস এণ্ড 
বরাক্রিয়েশন ক্লাৰ £ 
উৎসৰ সপ্তাহ্‌ 


স্পোর্টস - এণ্ড 
রাক্য়েশন ব্‌ (সাংকাতিক 
শাখা), গত: ১৬ই থেকে ২১শে 
জান়য়ার।- ৯৯৬৭, উৎসব. সপ্তাহরুপে 
পালন, করেছে। সমগ্র অনুজ্ঞানাট দুটি 
ভাগে বিভন্ত 1ছিল--একাংক নাটক, ছোট 
গলপ; . কবিতা, আবৃত্তি, বিতর্ক ও. 
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ইনকাম ট্যাক্স 
ক্লা 


রবীন্দ্রসংগীত প্রাতযোগতা এবং সাংস্কৃ- 
[তিক অনুষ্ঠান । ‘বিভন্ন প্রাতযোগিতায় 
টিবচারকরুপে- বাভিন্ন দিনে উপস্থিত 
ছিলেন সবশ্রী গঞ্গপদ ৭7. মৃণাল সেন, 
কঞ্পতর;  সেনগটুপ্ত, উম্যন্দথ ভট্টাচার্য) 
কুমার রায়, অসীম সোম, অরাবন্দ বসুঃ 
অশোক বোষ, প্রদীপ ঘোষ, সবিনয় রায় 
ও সন্তোষ সেনগুপ্ত । হেড গল্প ও 
কাবতা বিচার করেছেন যথাক্রমে সবশ্রী 
নরেন্দ্ুনাথ মিন্র ও রাম বস। অনজ্ঠান 
উদ্বোধন করেন: শ্রীমন্মথ রায়। সমাপ্তি 
দিবসে প্রাতযোগিতর ফলাফল ঘোষণা 
করেন ক্লাবের সভাপাতি শ্রী. আর, এন, 
বস; ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন সহ-সভাপাঁত 
হ্রীমনীষীনাথ ঘোষ ও সাধারণ সম্পাদক 
হীম্‌দুল বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ | 

উদ্ব্ধেন 1দবসে গতবারের -্রাতি- 
ফেগতায় অভিনীত এবং শ্রেষ্ঠ প্রযোজনা 
পুরস্কৃত একাংক নাটক (কাব্যনাট্য ) 
বাব মংগলাচরণ _ চট্টোপাধ্যায়. রচিত । 
“একলব্য” অভিনীত  হয়। ' নাটকাঁট 
পাঁরচালনা করেন শ্রীরণাজৎ মুখোপাধ্যায় ॥ 

একাংক নাটক প্রাতযোগিতায় দশাঁট 
নাক আভনাীত হয়। শ্রীসমরেশ বসুর 
গলপ অবলম্বনে  শ্রীমাহর সেন কর্তৃক, 
শাটরূপায়ত “আদব” নাটকটি শ্রেষ্ঠ 








Ed 


= 


আঁভনীত নাটকরূপে 'বিবোঁচত হয়। 
নাটকাঁট পরিচালন। করেন শ্রী'মীহর 
চট্টোপাধ্যায় । আলোক নির্দেশনায় ছিলেন 
্রীপ্রদীপ চক্রবর্তী । নাটকের 'বাভন্ন 
চরিত্রে অংশ গ্রহণ করেন সর্বশ্রী 1হতেশ 
ঘোষ, রমেন আচার্য, গুরুপদ ভট্টাচার্য, 


£ সন্তোষ বিশ্বাস ও গোষ্ঠাবহারী ঘোষ। 


নাটকটি প্রযোজনা করেন শ্রীহতেশ ঘোষ। 
নাট্যকার শ্রীঅীজত গঙ্গোপাধ্যার রচিত 
“আজকের উত্তর” নাটকটি পাঁরচালনার জন্য 
প্রীসুনীল সরকার ও শ্রীরণাঁজৎ মুখো- 
পাধ্যায় শ্রেষ্ঠ পাঁরচালকরূপে স্বীকৃতি 
লাভ করেন। শ্রীগোবিন্দ মুখোপাধ্যায় 
“আর এক চড়াই ভেঙে” নাটকে 'যতীন' 
চারন্রাভনয়ের জন্য শ্রেষ্ঠ আভনেতারূপে, 
শ্রীদলীপ বসু “আজকের উত্তর” নাটকে 
বৈদ্যনাথ' চাঁরন্র অভিনয়ের জন্য দ্বিতীয় 
শ্রেষ্ঠ আভনেতারূপে ও শ্রীমতী মীরা 
দাস “শুধু ছায়া” নাটকে 'দীপা'র চারত্র 
অভিনয়ের জন্যে শ্রেষ্ঠ আভনেত্রীরূপে 
স্বীকাতিলাভ করেন। শ্রীসুনীল সরকার 
“আজকের উত্তর” নাটকে 'ফাঁণিভূষণ' 
চারন্রাভিনয়ের জন্য. এবং শ্রীসত্্দ্রনাথ 
রায় “মুনল্যা্ড ডেভেলপমেন্ট কর্পে- 
রেশন” নাটক রচনার জন্য বিচারকগণ 
কর্তৃক বিশেষভাবে প্রশংসিত হন। 
উন্নত। অন্যান্য প্রাতযোগতায় প্রাতযোগ- 


গ্বণের মানও যথেষ্ট উন্নত। 


ও রবীন্দ্রসংগীত প্রতিযোগিতায় প্রথম, 
দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান আঁধকার করেন 
যথারুমে সর্বশ্রী জীবতেশ চক্রবর্তী, 
সুপ্রিয় ঘোষ, সুধারঞ্রন বন্দ্যোপাধ্যায়, 
শ্রীসত্ন্দ্রনাথ রায়, প্রভাত হালদার, অরুণ 
সেন, সত্যেন্দ্রনাথ রায়, কমলা মুখোপাধ্যায়, 
1মাহর চট্টোপাধ্যায়, অমলেন্দু রায়চৌধুরী, 
জহরলাল চট্টোপাধ্যায়; কুঞ্জাবহারী সিংহ, 
দিলীপ বসু ও কৃষ্ণা মজুমদার এবং 
দীপাল চক্রবর্তী ৷ 

{বভিন্ন দিনে কণ্ঠসংগীতের অনু- 
ঘ্টানে অংশ গ্রহণ করেন সর্বশ্রী স্বাবনয় 
রায়, সন্তোষ সেনগুপ্ত, স্হামন্ত্রা সেন, 


দ্বজেন মুখোপাধ্যায়, আরাঁত মুখো- 


পাধ্যায়, শ্যামল মিত্র, বলাই চক্রবতী, 
নীরেন্দু চৌধুরী ও.নির্মলেন্দু চৌধুরী। 
শাস্ত্রীয় যল্-সংগীতের অনুষ্ঠানে 
শ্রীনাখল বন্দ্যোপাধ্যায় সেতার বাজিয়ে 
শোনান, সংগে তবলায় সহযোগিতা করেন 
ওস্তাদ কেরামতডউল্লা খাঁ। 
*্দা বন্দ আঁস; 
বোম্বের ডিয়ার ফিল্মস লক্ষমণ 
ধায়ের ব্যবস্থাপনায় কলকাতায় একটি 
সম্পূর্ণ ইস্টম্যান কলারে রাঞ্জত হিন্দী 
ছাঁব আরম্ভ করছেন, মার্চ মাস থেকে। 
সূর্য শর্মা রচিত কাহিনী অবলম্বনে 


চিত্রনাট্য রচনা ও পাঁরচালনা করছেন 
গোরা সেনরায়। তরুণ গীতিকার শ্রীসং 


রচিত গানে সুর দিচ্ছেন প্রখ্যাত সঙ্গীত 
পারচালক রাব। এতে বিভিন্ন ভূমিকা 
ধর্মেন্দ্র, আশা পারেখ, প্রাণ, 
নাঁজর হোসেন ও জয়ন্ত। 
লিখেছেন এস, কে, আবদল্লা 
খাঁলস। ছাঁবাঁটি প্রযোজনা করেছেন 
বোম্বের বিখ্যাত শিল্পপাত শ্লীবিক্ম 
কাপুর। ছবিটির নাম “দো বন্দ অস্চি * 


আই, আই, টি স্টাফ ক্লাবের 
নাট্যান,জ্ঠান 


গত ২৪শে জানুয়ারী আই, আই, টি 
খড়াপুর স্টাফ ক্লাবের দ্বারোদ্বাটন 
উৎসব সমারোহের সঙ্গে উদ্‌যাপিত হয়। 
এই উপলক্ষে ক্লাবের সভ্যরা বিমল রায় 
রচিত “আঁভনয়” একাঙ্ককাটি মঞ্চস্থ 
করেন। বিদগ্ধ দর্শকমণ্ডলশীর মতে 
নাটকাঁটর আভনায়ংশই এর প্রাণসম্পদ 
ছিল। কয়েকাঁট খুখ্য চাঁরত্রে আঁভনয় 
করেন- শ্রীআঁজত চট্টোপাধ্যায়, শ্রীবি*বনাথ 
{মিত্ৰ ও শ্রীআমতাভ রায়। পাশ্বচাঁরন্র- 
গুলর আঁভনয় নাটকটির সার্থক 
অগ্রগাঁতর সহায়ক হয়েছে। এ'দের মধ্যে 
ছিলেন- শ্রীতরূণ ঘোষ, শ্রীচল্মর ঘোষ 
ও শ্রীভবেশ চ্যাটাজশী। শ্রীঅমল সাহার 
মণ্টসজ্জা তাঁর 1শল্প-প্রাতভার স্বাক্ষর 
বহন করে অনুষ্ঠানাটকে সর্বাঙ্গসূন্দর 
করোছল। নাটকটির ব্যবস্থাপনায় 
ছিলেন_ক্লাবেরই সাহিত্য বভাগীয় 
সম্পাদক- উদয়কূমার হালদার ৷ 


'আভশপ্ত চম্বল' ছবির একটি দ:শ্যে পৃতিলীর ভুমিকায় মঞ্জ; দে ও স্‌লতানের ডভাঁমুকায় প্রদীপকুমার 


৬০৯৯ 





ব'লে কেউ কেউ কলাবৌকে গণেশের দ্র 
বলে থাকেন। আসলে কলাবৌ হলো 
নবপান্রিকা অর্থাৎ নয়টি গাছের পাতা যেমন, 
কলা, ধান, হলুদ প্রভূত । 

তখন নটবাজ সরকার কবিয়াল চম্পা 
রায়কে জিজ্ঞাসা করলেন-গণেশের শ্ংড় 
কেন? 
পুরীর দ্বার রক্ষা করতে নিযুক্ত করেন? 
শিব কৈলাসম্পুরীতে ঢুকতে পারেন না, 
গণেশ বাধা দিতে থাকে। শিবের অন্য 
চরেরা গণেশের সঙ্গে যুদ্ধ করল কিন্তু 





মোহনবাগান, এবং বো, এ, সি'র প্রথম. ডিভিসন হাঁক লীগের খেলার দশ 


না, আঁচলে, বিবার, নেক: খেলা শেষ' কবে দেরাদ্ুন জেলা একাদশের 
সঙ্গে। দ্বিতীয় দিন ভাস্কো র্লাব ৪-% 
গোলে: জয়ী: হয়ে দ্বিভীয় রাউন্ডে উন্নীত 
হয়েছে৷ 
কলকাতার মহামেডান স্পোঁটং ক্লাব 
শেষ পর্যন্ত শেষ আডজনের৷ মধ্যে স্থান 
লাভ করেছে। প্রথমাদনের খেলায় 
মহামেডান। স্পোর্টিং অমীমধীসত- 
ভাবে খেলা শেষ করে কেরলার এালগ্ড 
রকিয়েশান ক্লাবের. বিপক্ষে। ফিরাঁত 
খেলায় 'িদ্তৃ মহামেডান দল ৩-০ গোলে" 
পরাজিত করে এ্যালন্ড রিকিয়েশান 
ক্লাবকে । এই খেলায় কলকাতার মহা- 
খেলা শিক্ষার জন্য ব্যয় করা হবে বলেও মেডান দল সম্পূর্ণভাবে খেলার ওপর 
{তান জানান। নিজেদের, প্রাধান্য িচ্তার করে। খেলার 
উদ্দেশ্য খুরই, শুভ সন্দেহ: নেই।। প্রথমার্ধে কোন: গোল: হয়: নি) স্বিতায়ার্ণে 
{কিন্তু এই ধরণের: লম্বা-ওড়া বুজি; নিজামাদ্দিন: প্রথম গোল করেন মহা- 
আমরা এদের মুখ থেকে অনেক শুনে মেডানের পক্ষে। দ্বিতীয়ার্ধে একাটি 
আসাছ। যতক্ষণ না আসল কাজ তাঁরা. পেনাল্টির সুযোগ অপচয় করে মহামেডান 
স্পোর্টিং দল। 
ব্যঞ্গালোরের, সিট. আই,, এল, দল 
হায়দ্বারাদ টেলিফোনকে. ২-০. গোলে 
পর্জ্জিত করেছে ফিরতি, প্রথম দলের 
খেন্সা, অম্ীমাংসিতভ্ঞাবে: শেষ, হয়৷৷ হিন্দ 
স্থান. এয়ারক্রাফট দল: ভাল খেলেন 
মধ্যপ্রদেশ, একাদশের, কাছে, ৪:২. গোলে 
পরাজিত হয়ে, বিদায়, গ্রহণ, করেছে! ব্যাজ্গা+- 
লেমরের। সি, আই, এল: দল: পররাভ্রণী। 
খেলায় গতবারের বিজয়ী মফতলাল 
পরিণত করতে পারেন তবে বাংলার হাঁকর হী্জনীয়ারিং গ্রুপকে ২-১ গোলে পরা- স্পোর্টিং ক্লাবের সম্মুখীন হল। 
উন্নাতর পথ িছ্দটাসহজহারে। শ্রী দত্ত. চিজ করে এবং গোয়ার: ভাস্বো' ফুটবল, জলন্ধরের" লীভার্স কাক ব্যাঙ্গালোকের 
বায় বলেছেন যে তান বি, এইচ, একে ক্লাব ১-১ গোলে খেলা অমীমাংঁসতভাবে এল. আর, ভি, একে ৩-৯ গোলে পরা- 
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নন্াযনলুলতন্ন্য 


[যাক্াানতুজ্যা হাহা 


যোগশন্দার সং 


জত করে মহামেডান স্পোর্টং ক্লাবের 
সঙ্গে প্রাতিদ্বান্দতা করার যোগ্যতা অর্জন 
করেছে। সেন্ট্রাল রেলওয়ে দল 


রোভার্সের আসর থেকে বিদায় নিয়েছে। 
পাঞ্জাব পুলিশ দল আঁত সহজে ৪-১ 


গোলের ব্যবধানে সেন্ট্রাল রেলকে পরাজিত 
করে তৃতীয় রাউণ্ডে উন্নীত হয়েছে। 


ময়দান হাঁক লীগ 


কলকাতা হাক লীগের খেলা সর 
হয়েছে অবশেষে । ময়দানের প্রধান দল- 


হয়েছে পূর্ণ শান্ত নিয়ে এবং আশানুরূপ 


ফলাফলও প্রদর্শন করছে তারা ।  অন্যানা- 
বারের মত এবারেরও হকি লীগের অন্যতম 
প্রধান বৈশিষ্ট্য অচেনা মুখ । গাঁড়-গাঁড় 
বাংলার বাইরের খেলোয়াড় নিয়ে সব কট 
নামী দলই তাদের শান্ত বৃদ্ধি করেছে। 
মরশ্‌মের প্রথম খেলায় বব, এন, রেল 
দল শোচনশরভাবে ১০-০ গোলের ব্যবধানে 
রাজস্থান ক্লাবকে পরাঁজত করে। 
শুমের প্রথম হ্যাট্রিক লাভের কৃতিত্ব অর্জন 
করেন যোগীন্দার ?সং, জি, ভি, সিং চারটি 
গোল দেবার কৃতিত্ব অর্জন করেন। 
গতবারের রানার্ঁস আপ জনাপ্রয় 
মোহনবাগান ক্লাব ৪-০ গোলে বো, এ, 
স-কে প্রথম খেলায় পরাজিত করে লীগে 
যাত্রা সুরু করে। মোহনবাগান দলে নতুন 
আটাট মূখ দেখা যায় এবং নবাগত 
খেলোয়াড়রা আশানুরূপ ফলাফল প্রদর্শন 
করতে সক্ষম হন। 
ইস্টবেঙ্গল দলও ৪-০ গোলে এন্টালী 
এ, স্‌-কে লীগের প্রথম খেলায় পরাজিত 
করেছে। ইস্টবেঙ্গল দলে নতুন দ:জন 
খ্যাতনামা খেলোয়াড়কে খেলতে দেখা যায়। 
ইনামূর রহমান লীগের দ্বিতীয় হ্যাট্রিক 
লাভের কৃতিত্ব অর্জন করেন। কিন্তু শান্ত- 
শাল ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের আরও বোশ 
গোলের ব্যবধানে জয়ী হওয়া উচিত ছিল। 
লীগের সূরূতে দ্যাট বাধা পেল 
কাস্টমস ক্লাব। জ্যাভোঁরয়ান্স এবং 
খালসা রুজের বিপক্ষে কাস্টমস হারিয়েছে 
দুটি মূল্যবান পয়েন্ট ॥ 


কী 


রাম 


অধ্যাপক 'শিবপ্রসাদ 


₹স্মাধা 


গঙ্গোপাধ্যায় কর্তৃক * বঙ্গানুবাদ 


গ্লীরামচনের বন্দনা-গানে ভারতবর্ষের কাঁরয়াছেন সংমধর সঙ্গীতের মাধ্যমে । 


ধহ্‌ গুণী ও জ্ঞানীজন লেখনী ধারণ করিয়া 
সেই সকল অমর 


তুলসশদাসের জীবনদর্বদ্ব মহামানব শ্রীরাম- 
চন্দ্রের সেই বন্দনা-গানের: সুললিত বাংলা 
অনুবাদ এই প্রথম-বসৃমতাী সাহত্য 
মান্দরের অপূর্ব কণীর্তর নূতন এক পাঁরচয় 
এই শ্রীরামচারত-মানস। বহু রঙীন চিত্রে 


মর- 


রবীন মুখাজর্ঁ এবছর বাংলার পক্ষে প্রথম 
রঞ্জী ট্রফর খেলায় আত্মপ্রকাশ করে 
উড়ষ্যার বিপক্ষে সেঞ্চুরী করার কীতত্ব 
অর্জন করেন। . কলকাতা 'ক্রকেটে এই 
মরশুমে ময়দানে প্রথম সেঞ্চুরী করার 
কৃতিত্ব লাভ করেছেন রবীন মুখাজীঁ। 
রপ্তন ট্রাফর খেলায় তান প্রথম আত্মপ্রকাশ 
করেন ভারতীয় রেলদলের পক্ষে। রঞ্জী 
ট্রীফর খেলায় প্রথম আঁবর্ভাবে সে্চুরী 
করার সৌভাগ্য থেকে রবীন মহখাজীঁ 
অল্পের জন্য বাঁঞ্চত হন। জম্ম্- 
কাশ্মীরের বিপক্ষে তান ৯০ রানে 
অপরাজিত অবস্থায় প্রায় সেঞ্চুরীর . 
সম্মান করায়ত্ত করে এনেছেন, এমন সময় 
ভারতীয় রেল দলের আঁধনায়ক ইনিংসের 
সমাপ্ত ঘোষণা করেন। রবীন মুখাজ 
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ক্ককেট দলেরও 
একজন নির্ভরযোগ্য খেলোয়াড়। স্টেট 
ব্যাঙ্ক ক্রিকেট দলের সদস্য রবীন মখাজা? 
আঁফস লীগের খেলায় এয়ার কর্পো” 
রেশনের বিপক্ষে ১০৮ রান সংগ্রহ করে 





হয়েছে। প্রতি বছরই ফুটবলের মরশুমেব 
পূর্বে এই সময় বিভিন দলের সমর্থকরা 
তোলেন। দল বদলের শেষ সময়ের দিকের 
দিনগুলি আই, এফ, এ আঁফসের দাননে 
ফুটবল অনুরাগীতে পূর্ণ থাকে। 

এ বছর দল বদলের দিকে এখনও 
পর্যন্ত. খেলোরাড়দের তেমন ঝোঁক 
দেখা যাচ্ছে না। এখনও পর্যন্ত 
দুটি মাত্র উল্লেখযোগ্য দল পাঁর- 
বর্তন হয়েছে এবং এই দুই পাঁরবর্তনের 
ফলে লাভবান হয়েছে ইস্টবেঙ্গল ক্লাব। 
- মোহনবাগানের : সেন্টার ফরোয়ার্ড অসীম 
মৌলিক ইস্টবেঙ্গলে পুনরায় প্রত্যাবর্তন 
করেছেন। . গত বছর অসাম মৌলিক 


ইস্টবেঙ্গল থেকে মোহনবাগানে আসেন। 
ইস্টার্ন রেলের নির্ভরযোগ্য স্টপার সঞ্জঈব 
2572 


চন্দ্রশেখর 


ছাড়পন্রে স্বাক্ষর করেছেন। মহম্মদ নঈম 
ছাড়পত্রে স্বাক্ষর করে আবার তা" প্রত্যাহার 
করার ফলে আর এক বছর ইস্টবেঙ্গল 
ক্লাবে খেলবেন। হাওড়া ইউনিয়নের 
ফরোয়ার্ড প্রবীর গাঙ্গুলী এবং এরিয়ান্স 
বাগান ক্লাবে এসেছেন। 

এবছর (বিভন্ন দল যথেষ্ট অসুবিধার 
দল। কারণ এইসব দলগ্যাল বোন্বাইয়ের 
রোভার্স কাপের খেলায় অংশগ্রহণ করছে 
বর্তমানে এবং আগামী মাসের পনেরো 
তাঁরখে দল পাঁরবর্তনের শেষ 'দিন। 
ফলে অনেক ওলট-পালটের সম্ভাবনা জল 
কিছ্‌টা ঘোলা করবে এবং পরোক্ষভাবে 
হাওয়া গরম করবে । 


যমজ ভ্‌ইয়ের কণীর্ত 


২৪৩১৯. 


প্রচালত আছে। 


এরক বেডসার জম্বন্ধে অনেক গল্প 
খেলার মাঠে এই দুই 


ঘটেছে। অল্প কয়েকদিন আগে ফুটবল 
মাঠে দুই যমজ ভাইকে নিয়ে এক অদ্ভুত 
ঘটনা ঘটেছে। 


দুটি দলের মধ্যে একট ফুটবল গ্যাচ 
চলার সময় এক পক্ষ এক গোলে অগ্রগামন 
ছিল, বিপক্ষে একজন খেলোয়াড় এই সময় 
আহত হয়ে মাঁটিতে পড়ে যন্ত্রণায় ছটফট 
করতে থাকেন এবং তাঁকে মাঠের বাইরে 
স্থানান্তারত করা হয়। কিন্তু কিছুক্ষণ 
পর দেখা যায় সেই আহত খেলোয়াড় 
আবার মাঠে নামলেন এবং স্বাভাবক- 
ভাবেই খেলতে সুরু করলেন। এই 
খেলোয়াড়ই দলের পক্ষে পাঁরশোধকমূলক 
গোলাঁটও করলেন। এই সময় আবিষ্কৃত 
হল যে আহত খেলোয়াড়ের মত হুবহু 
দেখতে তার যমজ ভাই মাঠে নেমে গোল 
করেছেন। এই অন্যায় কার্যের জন্য উক্ত 
খেলোয়াড়কে তিন মাসের দণ্ড দেওয়া হল 
এবং ওই খেলোয়াড় দল হারাল শাস্ত- 
স্বরূপ দুটি পয়েন্ট। 


‘পলাব টা! 
তাজা ও সেরা। -একবার 
খেয়ে দেখুন। 
৪৫নং ফ্রী স্কুল স্ট্রীট, কাঁলকাতা-১৬ 


(পাক স্ট্রীট থেকে মান্র ৩ মিনিটের 
পথ)। 


ঘটনাটি ঘটেছে ফ্রান্সের, 
- সেজ শহরে। ... : 3. 
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করে দেশে ফিরে: গিয়েছে। - 

ইংলন্ড সফরের জন্য। ওয়েস্ট ইন্ডিজের 
বিপক্ষে ভারত বোম্বাই এবং কলকাতায় 
“পরাজিত হরেছে, মাদ্রাজের মাঠে খেলার 
ফলাফল হয় অমীমাংাসত। তবে 
ভারতাঁয় খেলোয়াড়েরা আশাপ্রদ ক্রীড়া- 
ধারা প্রদর্শন করতে সক্ষম হয়েছেন। 
মাগামা ইংলণ্ড সফরের জন্য যে ভারতীয় 
টেস্ট দল গঠন করা হয়েছে, তাতে বেশ 
কয়েকজন তরুণ খেলোয়াড়কে দলভুক্ত 
করা হয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল 
বাংলার তরুণ পেস বোলার সুব্রত গুহ, 
পাণ্জা_রে টপনার: বিষান সিং বেদ, 


গতৌদির নৰাৰ 


দিল্লীর তরুণ চৌকস ব্যাটসম্যান রমেশ 
সাজেনা প্রমৃখ। ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল 
বোর্ডের নির্বাচকমশ্ডল এই দল গঠন 
করে ক্লীড়ামোদী মহলের বিরাট এক 
অংশের প্রশংসা লাভ করেছেন। মষ্ি- 
মেয় কয়েকজন অবশ্য এই দল নির্বাচনের 
সমালোচনা করেছেন। তাঁদের মতে কেন 
জয়সীমা, সেলিম দুরানী এবং 
আল বেগকে দলভুক্ত করা হয় নি। এই 
অবুঝ মুষ্টিমেয় সমালোচক ক নতুনকে 
ভালবাসেন না, প্দরাতনকে আঁকড়ে থাকার 
এই অর্থহীন আসন্ত দেখে অবাক লাগে। 


আব্বাস 


ভারতাঁর কিকেট দল ইংলণ্ড সফরের 


অক্স্ৌলয়া এবং নিউজিল্যান্ডের 'দিকে। 
নতুন সম্ভাবনার পূর্ণ বিকাশের এই 
স্বর্ণ সুযোগ । এই দিক থেকে পুরাতন 
কয়েকজন যাঁরা নিঃশোষতপ্রায় 
তাঁদের পরিবর্তে কয়েকজন তরুণ উদীক্প- 
মান ক্রিকেটারকে সুযোগ দিয়ে ক্রিকেট 
কন্ট্রোল বোর্ড ভালই করেছেন। 
ভারতীয় টেস্ট খেলোয়াড়রা ওয়েস্ট 
শিক্ষা লাভ করেছেন। অভিজ্ঞতার 


অভাবে এবং প্রয়োজনীয় মুহূর্তে দৃঢ়তার : 


অভাবে ভারত মাদ্রাজের চীপকে এই" 


স্বর্ণ সুযোগ হারিয়েছে। ক্রিকেটে কথাই 


আছে-ক্যাচেস উইন ম্যাচেস'। এই 
সত্যাটকে সোঁদন চাঁপকের মাঠে ভারতীয় 
খেলোয়াড়রা মনে-প্রাণে গ্রহণ করতে 
পারলে বোধহয় সেখানে ওয়েস্ট ইন্ডিজের 
প্রথম পরাজয় ঘটত ভারতের হাতে । 


' ভারতীয় খেলোয়াড়দের মধ্যে বোলার 
হিসাবে সর্বাপেক্ষা বেশি সাফল্য অন 
করেছেন চন্দ্রশেখর। চন্দ্রশেখরের ঘূর্ণি 
ছেন ওয়েস্ট ইন্ডিজের ব্যাটসম্যানেরা। 
তাই ইংলণ্ডের কাগজে পর্যন্ত ক্রিকেট 
সমালোচকরা লিখেছেন যে আগামী 
ইংলণ্ড সফরে চন্দ্রশেখর যথেষ্ট ভীতির 
সণ্জার করবেন। এমন 1ক তাঁরা চন্দ্রশেখরকে 
বর্তমানে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ লেগ স্পিনার 
বলতেও 'দ্বধা করেন নি। 


ভারতের অধিনায়ক সমস্যা বরাবরই ৷ 
কোন দিনই ভারত বলতে গেলে যোগ্য 
আঁধনায়ক 'লাভ করতে সক্ষম হয় 'ন। 
পূর্বে তো . রাজা-মহারাজা হলে টেস্ট 
আঁধনায়ক হওয়া সহজ ছিল। ইংলশ্ডের 
বিখ্যাত ক্রিকেট সমালোচক হার্ভে ডের 
একটি লেখায় এই মন্তব্যের »প্রাতিফলন 
ঘটেছে। তিনি বলেছেন যে ভারত আজ 
পর্যন্ত এমন কোন আঁধিনায়ক পায় নি, 
যাঁর সবল এবং সফল নেতৃত্বে জয় 
মাল্য লাভ করতে পারে। বর্তমানে 
করছেন। কিন্তু পতোদি অধিনায়ক হলাকে 
এমন কিছ অসামান্য নৈপদণ্য প্রদর্শন 
করতে পারেন নি। হার্ভে ডে বলেছেন 


খেলতে পারে না বলে এতাঁদন একটা 7 
অপবাদ ছিল। কিন্তু এ বছর হল- 
গ্রাফথের ফাস্ট বোলিং ভারতীয় খেলো 
য়াড়েরা যেভাবে পাঁটয়েছেন তাতে সেই 
অপবাদ ঘুচে গেছে। এমন ক ওয়েস্ট 
ইশ্ডিজ অধিনায়ক গ্যারাফ্ড সোবার্স 
একথা স্বীকার করেছেন। 

তবে একথা ঠক যে, ভারতীষ 
গিল্ডারদের ফিল্ডিং আরও উন্নত করত্তে 


সোবার্স 


হুবে। বর্তমানে ভারতীয় খেলোয়াড়দের 
গ্রাউণ্ড ফিল্ডিং “মন্দ নয়, কিন্তু ক্যাচ 


ধরতে গিয়েই তাঁরা ষত- গণ্ডগোল করে 


বসেন। মাদ্রাজ টেস্টের পর স্যার ফ্রাৎ্ক 
ওরেল পর্যন্ত ভারতাঁয় দলের ক্যাচ ফেলা 
সম্বন্ধে বিরূপ মন্তব্য করতে বাধ্য 
হয়েছেন। তবে এই ফিল্ডিং উৎকর্ষতা 
বৃদ্ধি করা এমন কিছুই সমস্যার নয়, 
প্রয়োজন শুধু একট; অনুশীলনের । 

»প্রতুল সরকার .4 


পপ সস্তার 

জম্পাঁদকা-জয়ন্ত সেন 

বস্দমতী (প্রাঃ) লিঃ-এর পক্ষে ১৬৬, 'বাপনাবহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীটস্থ কাঁলকাতা-১২ 
বসমতা প্রেম হইতে শ্রীসুকুমার গৃহমজুমদার কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত 
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সাধি, কাশ ও স্বরভাঙ্গর মহোষধ 


অধাক্ষ_ _ হে বৌ, এস. এ 
এফ. দি. এস. (লন) এম্‌ সি. এল, আৰেক) 
“ঢাকা সকলত ক্যাব হুল গানা চিত ধ্যাপক 
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সারদ্বতকু্জের গপ্য্েমস্না-স্যাহত্য-জগজ্জ্যোতি_ 
প্রীতভা ও মনীষার ১ বরপরর- 


রী শৃঙ্গার-তলক, শ্ারসাটক। 
। , শ্রুতবোধ, দ্বারংশৎ- 


] অন্মদামত্গল, পির মানাসংহ, চোরপ্ঠাশৎ, রসমঞ্জরী, 
সতাপীর, ধেড়েভেডের কৌতুক, ফদ'রফৎ, হিন্দ” কবিতালহরী, 

হানে ্রীকফকাত'ন, বাঁলরাজা, চণ্ডা, নাগাষ্টক, সংস্কৃত, পরশ হিন্দা' নানা ভাষার 
কত কাঁবর জীবনী, কষতু-বর্ণনা, রাধাকৃকের প্রেমালাপ, 














টা ব্ত্ক্রল্ট মান্মণ্ডলা গাঁতত হয়েছে 
ময়দানের আবিদ্মরপীয় সমাবেশে যয 
আঠারো দফা কর্মসূচী ঘোষণা করেছেন। 
৮ বলা বাহুল্য, দপ্তরগীলতে যাঁরা 
আঁভাবন্ত হয়েছেন জনসাধারণ দার্ঘকাল- 
ব্যাপী তাঁদের সংগ্রাম ও সাধনা প্রতাক্ষ 





ম্বার্থের বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন। পশ্চিম- 
বঙ্গের নিপশীড়ত বাণ্ঠিত জনগণ যে বিপ্লবের 
আশা করেছেন তা এখন আর দ্বগ্ন নয়, 
সত্যের মতো সমৃপাঁস্থত। আঠারো দফা 
কর্মসূচীর মধ্যে বৈপ্লবিক নীতি গ্রহণের 
যে ঘোষণা জানানো হয়েছে তা সার্থকতা- 






আআন্ডিত হবে আমরা বিশ্বাস কাঁর। অবশ্য 
সৎ যোগ্য ও.  ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তিরা 
মান্দিত্বের আসনে, বসলেও এমন আশা 

করা অন্যায় ষে,. রাতারাতি পাঁরবর্তন 
দাখত হবে। কারণ. এতোকাল কংগ্রেস যে 
অনাসৃঞ্টি করে গেছে তা একদিন ভাস্ট- 
বনে নোংরা পচা বস্তুর মতোই নিক্ষিপ্ত 

.. দেশের সম্পদ অপহৃত হয়েছে। সেই 
হু. হৃত বস্তু উদ্ধার না হওয়া পর্যন্ত 
২. আমাদের মদীন্তর নিশ্বাস ফেলার সময় 
২ নেই। তবে আশা এই যে, বর্তমান 
মাল্সমণ্ডলী সদ্বুদ্ধিসম্পন, বৈপ্রাবক 


, ২৪শে ফাল্গুন, ১৩৭৩ বঙ্গাব্দ 


-আঁরশ্বাস্য নয়। কারণ আশা ও - আনন্দ 


'লোকায়ন্ত সরকারকে শক্তিমান। কারখানার 


ল্ধা গ্রহণে আদ তাছাড়া যে আমলা- 


দুখ-দুদশাকে তাঁৱতর করেছে সেই 
ধরণের শাসনের অবসান হতে চলেছে। 
পাঁশচমবঙ্গের জনগণ যে-শাসনের পাঁরি- 
বর্তন ঘটিয়েছেন, : তাঁরাই যে বর্তমান 
শাসনর্যবদ্থাকে যাশ্মিকতা থেকে উদ্ধার 
করতে পারবেন-একথা এখন আর 


নিয়ে তাঁরাও আজ _এগিয়ে এসেছেন। 





হয়েছে। 
হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ক্ষেতে-খামারে 
মিলিত মান্ষগুলির মধ্যেও সংগঠনী 
শান্ত গড়ে উঠুক। তাঁরাই করে তুলবেন 


মধ্যে ফার্নেসের আঁগ্নকুন্ডে দুঃখের দাহে 
এতোদিন যাঁদের জাঁবনপাত করতে হয়েছে: 
সেখান থেকে উৎসারত জাবনীশন্তর 
প্রচন্ড আশ্নস্ফুলিজ্গে ভস্মীভূত হয়ে 
পাহাড়! 








স্বপক্ষে । সৃতরাং এই সরকারের অগা 
রোধ করার মতো অব্যা্ছত দুঃসাহস ঈ. 
বিচ হয়ে বাবে। 








চা গ্রামসেবার 
ঢেলে দিলেন: অজ 
উচ পদের দিকে হাত তে দেখা যায় 
নি কখনো, উচ্চাকাজ্কাকে বরাবর মন টি 
দুরে রেখেছেন। তমলডুক মহকুমা 
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নবার লগ্সা পথ না। 
সমস্ত জর উ্ের একাল্ত 
সেবকের জীবনযাপন করাই ছিল তাঁর 
কাম্য। মোঁদনীপুর . জেলা কংগ্রেস 
আঁফসই ছিল তাঁর ঘর- বাড়ি দুনিয়া সব। 

কিন্তু উধে্ তাঁকে উঠতেই হলো ॥ 
১৯৫২ সনে ডাঃ রায় তাঁর মন্দিসভার্র 


দিলেন। গ্রামের মানুষ শহরে এলেন, 
সেচদপ্তরের মাঁন্দত্ব পেলেন, গাঁড়, সরকারী 
বাসভবন, বিলাসসামগ্রী সবাঁকছু। 'িন্তু 
ত্যাগী পুরুষের মধ্যে পরিবর্তন দেখা 
গেল না কিছ। সেই থেকে ১৯৬৩ 
সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ছিলেনই 
ক্ষমতার আসনে-তারপর কামরাজ পরি- 
কল্পনায় গাঁদ ত্যাগ করে আবার তমলুক 
ফিরে গেলেন। কিন্তু বৃহত্তর সংগঠনের 
দায়িত্ব এলো এবার তাঁর ওপর, প্রদেশ 
কংগ্রেসের সভাপতির পদ পেলেন ১৯৬৪ 
সালের জুন মাসে। 

১৯১৬ সালের ২০শে জানুয়ারী 


হওয়ার মতো। এই দিনই: অতুল্য-প্রফক্ল- 
চকু চরম লাঙ্ছনা ও অপমান বর্ষণ করে 







যাঁর, তাঁর পক্ষে কোন 1বপক্ষই অপরাজেয় 
নয়। আবেদনকারী অজয়বাবূরই পক্ষে । তমলমুহ? 
১৯৪২ সনে শেষ বার, ধকল্তু তার থেকে রেকড ভোটে জয়ী হয়েছেন তান, 
সে-অবকাশ চানও বন আগেও অজয় ম.খার্জকে কারাবাস করতে আরামবাগে প্রফুল্ল সেনকে ধরাশায়ী 









ীডলেছেন। 


| 


[স্বতন্ত্র দলের 'পতৃপ্রাতম চক্রবতশী 
পাজাগোপালাচারীর আশীর্বাদ-পূস্ট ডি 
এম কে নেতা শ্রীআমাদ[রাই নরঙ্কুশ 
সংখ্যাগারষ্ঠত নিয়ে মাদ্রাজে এক নতুন 
মন্তিসভা তথা নতুন অধ্যায় সৃষ্ট করতে 
কালের কাঁঠন বিচারে 
ভারতের সর্বত্র কংগ্রেসী অপশ্াসনের যে 
প্রায় অপ্রত্যাশিত কংগ্রেসী পতন আনয়ন | 
করলেও তাঁমিলনাদ যেমন নিরঙ্কুশ সংখ্যা- | 
গররিষ্ঠতা দিয়ে অকংগ্রেসী সরকার প্রাত- ! 
ষ্ঠার 1ভীত্তভূমি রচনা করেছে অন্যত্র তা’; 
সম্ভব হয় নি। / 

মাদ্রাজকে নিয়েই অতএব আমাদের 
আলোচনা শুর। . আগামী সংখ্যায় 
ডাঁড়য্যা। ] 

ছাত্র হত্যার জের 

হিন্দী সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে মাথা 
তুলে দাঁড়য়েছিল তাঁমলনাদের ছাত্র 
সাল ১৯৬৫। ভাষা নিয়ে 





£ 


প্্রীমোরারজণী দেশাইয়ের সঙ্গে আলোচনারত শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী 


ভাব প্রদর্শন করে জনতার প্রবল 'বিরাগ- 
ভাজন হয়েছিলেন। ভন্তবৎসলম মান্ম- 
সভাকেও মারকুটে স্বভাবে গ্রাস করেছিল। 
তখন জন-প্রাতানীধরা বারম্বার বলে- 
ছিলেন কংগ্রেস গণদাবিকে কিছুমাত্র 
আমল না দিয়ে পাীলশ-নির্ভর যে 
শাসনকে আঁলঙ্গন করছে তত্দবারা 
ক্ষমতাসীন দল আপন চিতায় কাঠ 
সাজাচ্ছেন মান্র। ক্ষমতান্ধ সরকার না 
কেন্দ্রে না রাজ্যে, এ উপদেশে কর্ণপাত 
করেন ন। পতন আনবার্যরূপে দেখা 
দিয়েছে। গণ-বিতৃষকা কোথাও খাদ্য, 
কোথাও ভাষা, কোথাও সুস্পষ্ট কারণ 
ব্যাতরেকেই অপশাসনের বিরদ্ধে 
গণতান্তিক বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছে। 
কংগ্রেসীরা নির্বাচকমণ্ডলীকে আবহমান- 
কালের ভাঁড় হিসেবে গণনা করে, দেশ 
যখন জবলছে তখন উন্মাদ 'নিরোর মতো 
কোথাও তুঁড়ি দিয়ে দিয়ে গান গেয়েছেন, 
কোথাও লম্বা বন্ধুতা বমন করেছেন। 
মাদ্রাজের তরুণতম নেতৃত্বে পাঁরচালিত 
ডি এম কে দল, হিন্দী সাম্রাজ্যবাদের 
ধারকবাহক উত্তর ভারতীয় নিপাঁড়নের 
জবাব দেওয়ার জন্য এঁকান্তিকতার সঙ্গে 
প্রস্তুত হয়েছে। শুধু ডি এম কে-ই 
নয়; প্রস্তুত হয়োছলেন ধর্ম-বর্ণ নার্ব- 


২৪৩৭ 


শেষে আঁহন্দীভাষী জনগণ। ফল 
ফলেছে ১৯৬৭ সালে। অপ্রত্যাশিত 
ফল। স্বয়ং ডি এম কে নেতা বলছেন, 
কংগ্রেসের এ হেন পরাজয় তাঁকেও 
বিস্মিত করেছে। বিস্মিত হয়েছেন, 
কংগ্রেস-প্রধান কৌশলী নির্বাচন! 
কামরাজ নাদার তথা সমগ্র কৌতূহজ? 
দুনিয়া। 

ডি এম কে ছাত্র হত্যার জন্য মুখ্যত 
দায়ী করেছে রাজ্য স্বরাষ্টমল্্ণ 
পি কাক্কানকে। কাক্কান পরাজয় বরণ 
করেছেন তরুণ আইনজীবী ডি এম কে 
সদস্য ও পি রমণের হাতে। উভয়ের 
ভোট সংখ্যার ব্যবধান কুঁড় হাজার। 
কামরাজ-অনুরাগীরা মনে করেন, 
যে ছাৱ প্রাতানিধিদল তন্তবংসলমের সাক্ষাৎ- 
প্রার্থা ছিলেন, মুখ্যমন্ত্রী দাঁচ্ভকতার 
সঙ্গে তাঁদের প্রার্থনা প্রত্যাখ্যান না করলে 
পাঁরাস্থাত ভিল্বরূপ গ্রহণ করত। 
মদ্রান্কুল্য হাসের ত্রয়ী উদ্যোক্তার 
অন্যতম কেন্দ্রীয় খাদ্যমন্ত্রী সি সুহ্ষ- 
নিয়ম অন্যপক্ষে তামিলনাদ কংগ্রেসের 
বিপর্যয়ের কারণ হসেবে খাড়া করেছেন 
কামরাজের ভুল নির্বাচনী কৌশলকে। 
তাঁর মতে, কামরাজের ভ্রান্ত নির্বাচনী 


কৌশলই ষত নষ্টের মূল। কিন্তু এ যুক্তি 












কংগ্রেসী নীতি নিয়ে মাথা ঘামানোর 
প্রয়োজন তাঁদের আদৌ নেই। যদিও 
সরকার নীতি ধিক স্বার্থের পাঁরপল্ধী 
কি না তা তাঁরা সর্বদাই তুলাদণ্ডে ওজন 
3১ ১ 1 কংগ্রেস ধনীর 


মধ্যপ্রদেশে কংগ্রেসকে কংগ্রেসী মনোনয়ন- 
প্রাপ্ত রাজনাবর্গ পাত্তাই দেয় নি। তব; 
কংগ্রেস সেখানে নিজের মান খুইয়েও 
(কোনরকমে নির্বাচনী বৈতরণী * পার 
হওয়ার চেষ্টা করেছে। শিয়রে শমন 
উপাস্থত হলে নিমজ্জ্রমান অস্তিত্ব এই- 
ভাবেই টিকে থাকার প্রয়াস পায়। একা 
কামরাজ কি করবেন। সমাজতন্ত 
'বিস্মরণের ভয়াবহ ফলশ্রুতি সম্পর্কে 
ফামরাজ নিজে বরং বহস্থানে সতকণী- 
হরণ ভাষণ দিয়েছেন । কংগ্রেসী নেতৃত্ব 
কর্ণপাত করে নি। এই স্রক্ষনিয়ম- 
ইগোচ্ঠীই কামরাজকে চেপে গিয়ে মদ্রামূল্য 
অসহনীয় কুটোটির ওপর আরও ভার 
চাপিয়ে দিয়েছেন। কংগ্রেসী - বিপর্যয় 
সে সব কারণেই এসেছে। দায়িত্ব 


























আঁকড়ে থাকতে চায় এবং গণতন্রে পতন- 
লিপি বলে আত্মপ্রসাদ লাভ করতে চায় 
আগামী পাঁচ বছরে আরও প্রচণ্ড ‘আঘাত’ 


সহ্য করার জন্য তার প্রস্তুত থাকা উচিত। . 
নিজে ভাষার প্রশ্নে 


স্রক্ষীনয়ম 


কৌশল গ্রহণ করে আপন রাজ্যে আগামণ 
নির্বাচনে তরে যাবার পথ পাঁরত্কার 
করে রাখতে চেয়েছিলেন। দুখের বিষয় 
তাঁদের মতো '্ভাষাদরদশকেও (2) 


দরিদ্রকে আরও দারিদ্র্ে নিমজ্জিত এবং 
ধনীকে আরও ধনসণয়ে উৎসাহিত করেছে। 
দেশের মানুষকে বলদ ঠাউরে এবং তাদের 
কাঁধে কংগ্রেসী জোয়াল চাপিয়ে আত্মতৃপ্ত 
করে গণবিশ্বাসকে আহত করার বে 
অমার্জনীয় কু-নীতি অননসরণ করেছে, 
বিপর্যয়ের মূলে সেটাই মুখ্য কারণ। 


দ্রাবিড় মেরা কাজাঘাম দলের জন্ম। 


কোনও বিশেষ রাজনৈতিক মতাদর্শ নয়, 
নিতান্ত দক্ষিণী স্বার্থের দৃষ্টিভঙ্গিতে 
এই আণ্টলিক রাজনীতির প্রবস্তারা তািল- 
নাদে প্রভাব বিস্তার করতে শূরু করে 
এবং ১৯৫৭ সালেই সর্বপ্রথম নির্বাচনে 
প্রীতদ্বান্দরতা করে পনেরটি আসনও 
দখল করে। ১৯৬২ সালে ডি এম কে-র 
আঁধিকারে আসে অপ্রত্যাশিত আসন সংখ্যা, 
পণ্ঠাশটি। লোকসভায়  তামল্নাদ 
ভি এম কে সদস্য প্রেরণ করেছিল 
আটজন। ডি এম কে-র এই আঁভনব 
সাফল্য আণ্টালক দলটিকে ১৯৬৭ সালের 
নির্বাচনে অধিকতর আসনে প্রাতদ্বান্দি- 


TEE 





আন্দোলন এভামবিরে ডি এন কের 

রাম্তাও পাঁরচ্কার করে রখে। বিগত 
মিউীনাসপাল ও স্থানার নিবাচলে 
ডি এম কে বেশ দর কষাকাঁষ করে 
জাঁদরেল রাজনৌতক দলগুলির সঙ্গ 
নিবচনী আতাতও করোছল। যোগ 
দিয়েছিল স্বতন্ত এবং মূসালম লা 

সঙ্গে একটি নির্বাচন] মোচায়। এইভাবে 
পুরো মাত্রায় গণতান্্ক নিবণচনের 
মাধ্যমে 'বাঁশম্ট দলের সঙ্গে নিজেকে 
পাঙক্তেযর করে নেয় ক্ষুদ্র আপ্মালক 





স্বার্থসচেতন দ্রাবিড় মুনেত্রা কাজাঘাম 


দল। আর এই সময় থেকেই রাজ্য রাজ-.. 
নীতিতে কংগ্রেসকে কোণঠাসা করার 
প্রয়োজনে শান্তজোট সৃষ্টির আলোচনায় 
ডি এম কে-ই লাভ করে বিশিষ্ট মাদা। 
কংগ্রেসীবরোধী জেট গঠন একক 
আহবায়কের ভামফকায় ডি এম কে-র 
জিকা জল তারা টি 






নশীতবাদ, একদিকে প্রাতক্রিয়াপল্থণী 
স্বতন্-লীগ, অন্যাঁদকে প্রগাতশীল বাম 
কমদনিস্ট দলকে একই আঁতাতের 


আওতায় এনে চাতুর্ষের সঙ্গে ডি এম কে 
আপন দলের স্বার্থকে সর্বাপেক্ষা রক্ষা 
করার সংযোগ পেয়ে গেল। স্বতন্ত্র 
বিপরীত কোটির বাম কমঘানস্টদের ২ 
কিদ্বা বাম কম্যুনিস্টরা ধাঁনক স্বার্থ 


করলেও ডি এম কে-র ভাগ্যে জুটে গেল 


দুই তরফেরই সমান সাহাযা। স্বয়ধ 
আলাদুরাইকে মন্ত্রণা দিয়ে এবং স্বতন্থ 
দলের মারফৎ আর্থিক মদ দিয়ে 


জিত যাবি 
্রাঝালেই স্বতন্ত দ্রাবিড়প্চলের দা 
ত্যাগ করার সঙ্কজ্প গ্রহণ করল। 
আগ্ালকতাম্‌ন্ত একটি দলের জন্দ 
ক্রমাধকশিত হল 8 
সামনে। 

হিন্দী-বিরোধী যে মনোভাব রাজ্য 
ডি এম কে দলকে প্রাধান্য দিয়েছে, 
মান্সভা গঠনের সুযোগ দেখা দিলে 
অবশেষে. আনাদঃরাই সেই. হিন্দী- 
বিরোধতাকেও পরিত্যাগে স্বীকৃত হলেন। , 
যথাযোগ্য অর্যাদায প্রতিষ্ঠা লাভ না করা 
পর্যন্ত ইংরেজিকেই ব্যবহার করে যেতে। 






এবং আঁধকতর রাজ্য স্বায়ত্তশাসন লা ' 


করতে। 
ডি এম কের শরীর পি 
ধারে অপসারিত হতে চলেছে, যাকে, 












স্বতন্ত্র জনসজ্ঘের রর সঙ্গে একটি উদ্দেশ্য- কৃতি কথ কর কী তত 
ভিত্তিক আঁভাতে উপনীত হবে। তানি আল্নাদুরাই-ই জানেন? তলার? উত্তর 
মনে করেন, স্বতম্্ জনসঙ্ঘ ও ভি এম ভারতের সঙ্গে পুনশ্চ সুহৃদ সম্পর্ক 
সম্বল করে বসে থাকলে বৃহত্তর ক্ষেত্রে কে-র মধ্যে যেউ্কু নশীতগত পার্থক্য স্থাপনের আশা বাস্ত করেছেন। মুখে 
পোঁছয়ে পড়তে হবে তাঁর দলবলকে। বর্তমান, ত নিতান্তই ঝাহ্যক। আসল না বললেও এ কাজ তাঁকে করতেই, হত, 
ৃ ওপরই কেন না উত্তর ভারতের মানচির আজ 






















টিপি ও he het 
গ্রহণ করতে পারছেন না। কেরালা এবং 





একটি চলা ভি ছি কে না ভারতেৰ 
সাহসের পরি এতনখকাল রাখতে পারেন 









পক্ষে সে পথ মারাত্মক ধ্বংসের পথই হবেঃ 
এই প্রথম জনগণ উপলব্ধি করলেন সরকার 





গর চতুর্থ সাধারণ নির্বাচনে এসে ভারতের 
মাগিকব্ন্দ ফেন. সর্বপ্রথম. স্বাধীনভাবে 
দেশীয় সরকার নির্বাচনে অংশ গ্রহণ 
করলেন। সাংবাদিকগণ দেশের বিভন্ন 
প্রত্যন্ত প্রদেশ থেকে জানিয়েছেন, চতুর্থ“ 
নির্বাচনে জনপদ যে অভূতপূর্ব উৎসাহের 
গল্পে তাঁদের ভোট প্রদান করেছেন, নির্বা- 


উদ্দীপনা এবং উল্লাস পরিলাক্ষত 
হুয়েছে-নিতান্ত গম্ডগ্রামেও তা অভূত- 
পূর্ব এই উদ্বেজনা স্বাধীনতা লাভের 
গুপ্যক্ষণেই একমাত্র লক্ষিত হয়েছে। 

২ এরপর ভারতের অগণিত মানুষ যেন 
হতাশায় ন্যুব্জ এবং আক্বাসে স্থাবর 
ইয়ে পড়ছিলেন। ১৯৬৭. দাল আনল 
গ্প্জীবনে নবতম চাঞ্চল্য । এই উৎসাহের 


- ফ্যালট বাক্সের মাধ্যমে: তাঁদের একটিমাত্র 


হলা ফলাফল প্রকাশের পর. যে প্রচণ্ড - 


ফারপ খুবই প্রত্যক্ষ। জনগণ এই প্রথম 


চমকগ্রদ ব্যাখ্যা দিয়েছেন পি এস পি 
সভাপতি শ্রী এন জি গোরে। দস্টে ছেলের 
সঙ্গে তুলনা করেছেন তিনি ভারতব্যাপাী 


বলছেন, এ যেন ঠিক পুরানো পরহুল ছুড়ে - 


ফেলে দুষ্টু ছেলের নতুন প্ঢুতুল গ্রহণের 
অবুঝ উল্লাস। ৯৯৬৭ সাল বস্তুতপক্ষে 
বড় করে কোন - দেশি রাখে. নি। 
এজন্য উদার উৎসাহ প্রকাশে বর্তমান 
প্রব্ধকারও দ্বিধান্বিত। সেকথা : আমর 
অন্যভাবে তুলে ধরেছি আমাদের প্ববিতশি 
আলোচনায় ।- বর্তমান আলোচনার শেষ 
দিকেও এ প্রসঙ্গে আলোচনা রাখা হয়েছে। 
কিন্তু চতুর্থ নির্বাচনের ফলশ্রৃতি পারণামে 
বিশিশ্র হলেও জনগণের সিম্ধান্তে একটি 
উদ্দাম শিশুর ক্রীড়ামোদ মাত্রই বর্তমান 
এমন কথা স্বীকার করতে পার না। 


জনগণ কায়মনোবাক্যে একটি উদ্দেশ্যকে : 


রূপদানে সক্ষম হয়েছেন, তা হল, কংগ্রেসের 
বিপর্যয়কে অপ্রত্যাশিতভাবে সার্বিক 
প্রতিষ্ঠা দান করে সরকার’ তরফে জনগণের 
প্রাত তাচ্ছিল্য ও. উদাসশন্যের জবাব 


দেওয়া। টনক নাঁড়য়ে দিয়েছেন তাঁরা 


কংগ্রেসসহ সকল: রাজনৈতিক দলগুলির। 
এখন নেতাদের : আয়াসমুদ্রিত আঁখিদ্বর 


' অকস্মাৎ উন্মোচিত হয়েছে। বহু কংগ্রেস 


লৌহ : মানব (আইরন ম্যান) পর্যন্ত 


' নির্বাচনী ফলশ্রুতির উত্তাপে গলতে : 


শুরু করেছেন। তাঁরা হঠাৎ আবিষ্কার 
করেছেন যে, এবার কংগ্রেসঈদের ভদ্রলোক 


বনতে হবে। জনসাধারণের কংগ্লেস-নিভ'র - 
অসহাক দাস অনোভাবের ওপর - মসনদ - 
চাপিয়ে ভবিধাতে আর ফা খুশি তাই করা - 
এতকাল ভোটভাঙানীী সংখ্যা" 
লঘু সংখ্যাগরিষ্ঠতার দাপটে, সংখ্যাগুরু 
সাধারণের  - প্রাতনিধিবর্গকে যেভাবে 


যাবে না। 


অপমান এবং লাঞ্ছনার কণ্টকমূকুটে কংগ্রেস 
শোভিত করে এসেছে--অত্যপর . সেই 
দান্ভিকতা পাঁরবজনেরও সময় এলো। 
















বিলুপ্তপ্রায় পি এস পি বেশ কচ খবর ্ 
আধকার লাভ করেছে। পিএস! 
অতঃপর খাদ্যসমস্যা সমাধানে প্রগতিশীল 
বন্তব্যের সঙ্গে সুর মিলিয়ে চেষ্টা করলেই 
বরং বিরোধাদের খাদ্যচল্তাকে তথা দেশের 
খাদ্য সমাধানে সহায়তা করা হবে। অর্থ" 
নীতি ও জনসংখ্যার সমস্যার ক্ষেত্রেও 
পি এস পি বাদ বিরোধীদলগহুলর সঙ্গে 
আগের মত ছুংমার্গ বাঁচিয়ে না চলে এবং 
একত্রে দাবি উত্থাপন করে তবে এই সব 
সমস্যা সমাধানের পথও পাঁরঙ্কার হবে। 


অবশ্যই গোরে ঠিকই 
বলেছেন যে, এ বিষয়ে এখান কেউ কোন 
উচ্যবাচ্য করছেন না। তবে হতাশ হওয়ার 

কারণ নেই। ডিভ্যালুয়েশনের উদ্যোক্তা 

ঘয়ীর একজন, অশোক মেহতাকে জনগণ 
ভ্রেমরুমে নাকি?) আবার ফেরৎ পাঠিবে” 
ছেন। : প্রস্গাটা উঠবে বৈকি। কেন্দ্রে রো 
জানিয়েছেন। সুস্থ গণতন্যের সপক্ষে এটা 

খুবই সাধু প্রস্তাব। এ বিষয়ে কেমন- 
এক্সপেরিমেন্ট তাই দেখতে চেয়েছে। আশা 

করা যায় বাঁভন্ন দলও এ বিষয়ে সচেতন 

হয়েছেন এবং তাঁরা আইনসভার টেবিল* 
থেকেই ত্যাগ করবেন। বর্তমানে সব কট 
শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায়ের ভাষায়, আগে 
জোয়াল, এখন একাধিক বলদেই সে ভার 
তুলে নিয়েছে বেলদ' শব্দটি অবশ্য তিনি 
উচ্চারণ করেন নি। শব্দটির সাঞ্কোতকঃ, * 
প্রয়োগ করা হ'ল মার)। সুতরাং মা ভৈঃ। 
সপ্গো কার্য পরিচালনার নির্দেশ পেয়েছেন 


ন নাগারিকব-ন্দের কাছ থেকে। এই নির্দেশ 




































হয়েও সংসদে আসন রক্ষা করে গেছেন। 
চাগলা নির্বাচনে দাঁড়ান নি। 


(পাতিলজাতীয় ক্যাবিনেট মন্ত্রীদের মধ্যে বিপর্যয় 
'পপাত ধরণীতালে') উত্তীর্ণ হয়ে প্রত্যাবর্তন করেছেন £ শাঁর্ষ- 


bs চলবার নয়া শ্রীমতী গান্ধী, চ্যবন, স্বরণ সং, 


জগজ'বন রাম, সঞ্জীব রেডি, অশোক 
মেহতা, সত্যনারায়ণ সিংহ এবং ফকর্বান্দন 
আল আহমেদ। : 7 


প্রধানমন্ত্রী নিবাচন 


___ নির্বাচনের পর... ক্ষমতাসীন দলের 
.পাঁরষদাঁয়. নেতা নির্বাচনের - রেওয়াজ 
ভারতে ॥- কেন্দ্রে কংগ্রেস সংখ্যাগারজ্ঞতা 
লাভ করায় এখন নেতা নির্বাচনের পর্ব 
সমাধা করতে হবে। কংগ্রেস সংসদীয় 
দলের নেতা নির্বাচনের মূখ্য রিটার্নিং 
আঁফিসার নিযুক্ত হয়েছেন প্রান্তন আইন- 
মন্ত শ্রীঅশোক সেন। নেতা নির্বাচনে 
দুইকক্ষ- সংসদের চারশ’ আটন্রিশ জন 
কংগ্রেসী সদস্য অংশ গ্রহণ করবেন বলে 
জানা গেছে। দুজনের বেশি প্রার্থী 
থাকলে প্রতিদ্বন্থীদের কোনও একজন 
নিরক্কুশ সংখ্যা গারষ্ঠতা লাভ না করা 
পর্যন্ত বারম্বার . ভোট গ্রহণ ও গণনা 
চলবে। . প্রথমবারেই কোনও প্রার্থী 
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দুরবস্থা চোখের সামনেই দেখা গেছে৷ 
তবে শস্ত মানুষ বলতে যদি তেমন 
তাঁক্ষ] য্বান্তিবাণকে খণ্ডন করতে পারবেন, 
তবে বলা যেতে পারে, বিতর্কের সময় 
তেমন পারিষদশয় ব্যন্তিত্ব কংগ্রেস দলের 
পক্ষে অংশ গ্রহণ করতে পাবেল। 


সস অনু চাা নাত 
ই bs be" jis 


Vg 





জনসন ও ইউ থান্ট 


এখানে আশু শান্ত প্রতিষ্ঠার আশা 
যে ক্রমেই ক্ষীণ হয়ে আসছে তা’ এখন 
বেশ স্প্টই বোঝা যাচ্ছে। সম্প্রাত 
সেক্রেটারী-জেনারেল ইউ থাণ্ট দমদম ও 
লণ্ডন বিমানঘাঁটিতে দু'বার সাংবাদিকদের 
কাছে বলেছেন যে, শান্তি প্রতিষ্ঠার 
ব্যাপারে আশাবাদিতার বিশেষ কারণ 
নেই। ইউ থাণ্ট কয়েকাদনের.. ছুটিতে 
নিজের দেশ রেঙ্গুনে এসেছিলেন। এখানে 
উত্তর ভিয়েতনাম দূতাবাসে দু'জন উচ্চ- 
পদস্থ কূটনশীতকের সঙ্গে তাঁর 
আলোচনাও হয়োছল ভিয়েতনামে শান্তি 
$্ফরিয়ে আনার সম্ভাব্য পল্ধা আবিচ্কারে। 
যদিও সে আলোচনা সফল বা আশাপ্রদ 
বলে সেক্রেটারী-জেনারেল প্রথমে মন্তব্য 
করোছলেন কিন্তু পরে তান বলতে বাধ্য 
হয়েছেন যে, আপাতত শান্তর পথে কোন 
আশার আলো দেখা যাচ্ছে না। 

এই হতাশার প্রধান কারণ হলো, শান্তির 
ধ্যাপারে যাদের আগ্রহ ও মতৈক্য সবচেয়ে 
ব্রাম্ট ও উত্তর ভিয়েতন্মমের মতামতের 
মধ্যে দুস্তর ফারাক থেকে যাচ্ছে। 
ইতিমধ্যে গত মাসে চান্দ্রবর্ষ উপলক্ষে 
যে চারাঁদনের যুদ্ধ-বিরাঁত পালিত হয় 
ভার সময়সীমা বাঁড়য়ে যাঁদ দু'পক্ষের 
মধ্যে শান্তি বৈঠকের অনুষ্ঠান করা ষেত 
তবে ভার ফল হয়তো ভালোই হুতো। 


কারণ, তখন উত্তর ভিয়েতনামেও আমোঁরকা 
বোমা ফেলা থেকে বিরত ছিল আর দাঁক্ষণ 
(ভিয়েতনামেও হ্যানয় সৈন্য বা রসদ 
যোগানো থেকে 1বরত- ছিলো । অর্থাৎ 
এমন আবহাওয়া বা পাঁরবেশের সৃষ্টি 
হয়েছিলো যখন দু'পক্ষের মধ্যে ব্যবধান 
অনেকটা দ্বচে 1গয়েছিলো। কিন্তু 
সে সুযোগের সদ্ব্যবহার আমেরিকা 
করে নি, অর্থাৎ হ্যানয়ে বোমাবর্ধষণ আরো 
কণদন বন্ধ রেখে শান্তি টৌবলে আসতে 
রাজী হয় নি সে। 

বরং উল্টে আলোচনা টেবিল থেকে 
সে ক্রমশ দূরে সরে যাচ্ছে। ইতিমধ্যে 
অসামারক এলাকায় বোমাবর্ধণ ও অন্দর 
মজুদ করা সুরু করে দিয়েছে এবং 
মাঁকর্নি নৌবাহনীও যুদ্ধে নেমে 
পড়েছে। উত্তর ভিয়েতনামের দক্ষিণ 
প্রান্তের সমুদ্রে আমেরিকা মাইনও স্থাপন 
করছে। এর পক্ষে অবশ্য আমেরিকার 
প্রোসডেন্ট জনসন এ-যৃক্তি দেখাচ্ছেন 
যে উত্তর ভিয়েতনামে যুদ্ধরত আমোঁরকান 
সৈন্যদের সাহায্য করার জন্যেই এ ব্যবস্থা 
যুদ্ধের এলাকা ক বিস্তৃত (escalation) 
হচ্ছে না? 

শান্তির প্রাত মাঁক্নি আগ্রহ বলে 
যে কথাটি প্রচার করা হয়ে থাকে সেটা 
যে একটা প্রকান্ড ধাপ্পা মাত্র এটা আরেক- 
বার প্রমাণিত হলো প্রেসিডেন্ট জনসনের 
সাম্প্রাতক বন্তৃতায়। জনসন আবার নতুন 
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করে ভিয়েতনামে ষাঁকন দৈনোয 
উপস্থিতির কারণ বিশ্লেষণ করে বলেছেন _ 
বে, উত্তর ভিয়েতনাম ১৯৫৪ ও ১৯৬২ 
সালের জেনেভা চুক্তি লঙ্ঘন করেছে বলেই 
নাঁক আমোরকানরা সেখানে গিয়ে হাজর 
হয়েছে। প্রোসডেন্ট জনসন এ কথাও 
বলেছেন যে, কোন রকম শর্ত আরোপ 
৯০৬৬ ২ 
চনায় যোগ দিতে রাজা; 
ভিয়েতনাম যাঁদ ভিয়েত কংদের উতলা 
পাঠাতে থাকে তবে তার জবাব দেবার 
জন্যে মাঁক্ন সৈন্যরা সব সময়েই প্রস্তৃত। 
প্রেসিডেন্ট জনসন ১৯৬১ সালে 
প্রেসিডেন্ট কেনোডকে লেখা জেনারেল 
ম্যাক্সওয়েল টেলরের এক চিঠির উল্লেখ 
করে বলেন যে, ভিয়েত কংদের হাদ্ধাস্ত 
সরবরাহের উৎসদ্থলে বোমাবর্ধষণ না: 
করলে ওরা িট্‌ হবে না। | 
অথচ সেনেটর রবার্ট কেনোঁড শান্তি 
প্রাতষ্ঠার ব্যাপারে যে বাস্তবানুগ তিন- 
দফা প্রস্তাব 'দিয়েছেন_মাঁক্ন প্রাতরক্ষা 
এবং পররাস্ট্রদপ্তর তাকে কোন পাত্তাই 
দিতে চাইছেন-না। সেনেউর কেনেডি 
বলেছিলেন যে উত্তর ভিয়েতনামে বোমা- 
বর্ষণ করে ব্যয়বাহুলা ঘটানো হচ্ছে এবং 
যুদ্ধকে আরো জটিল এবং বেদনাদায়ক 
করে তোলা হচ্ছে। ভিয়েতনামে আমে- 
{রকার সেই প্রাতাহংসাপরায়ণ দেবদৃতের 
ভামকা নয় ষে সে কেবল এখানে মৃত্যু 
ও ধ্বংস আনবে। সেনেটর কেনোড তাঁর - 
প্রস্তাবে বলেছেন যে, প্রধানমন্ত্রী কোস- + 
গন এবং অন্যান্য নেতাদের কথা ও আগ্রহ 
কতদূর আন্তাঁরক তা" পরীক্ষা করার জনো 
আমোরকা হ্যানয়ে বোমাবর্ধণ বন্ধ করে 
শান্ত আলোচনার জন্যে অপেক্ষা করতে 
পারে। এবং সপ্তাহখানেক অপেক্ষা করার 
পরেও যাঁদ ওপ্রান্ত থেকে কোন সাড়া 
পাওয়া না যায় তবে দে আবার বোমা- 
বর্ষণ সূর্‌ করতে পারে। দ্বিতীয় দফায় 


- বলা হয়েছে যে, একটা. আন্তজাতিক 


টহলদার বাহিনী গঠন করে তার ওপর 
এ ভার দেওয়া যেতে পারে যে তারা যেন 
ভিয়েতনামী বন্দর ও সামাল্তগাঁজ 
পর্যবেক্ষণ করে এবং কোথাও যাদ্ধকার্ধ 
চলছে কি না তার রিপোর্ট দেয়। তৃতীয় 
দফায় সেনেটের কেনেডি প্রদ্তাব করেছেন 
যে, রাম্ট্রসংঘের অধীনে এমন একটা 
সেনাবাহিনী গঠন করা উীচত যা" ক্রমে 
মাঁক্ন সৈন্যদের স্থান দখল করবে যাতে 
মাঁকন সৈন্যরা দেশে ফিরতে পারে। 

কিন্তু পররাষ্ট্রসচিব ডীন রাস্ক এর 7 
জবাবে বলেছেন যে হ্যানয়ের আন্তাঁরকর্তীঁ 
পরাক্ষয করার জন্যে আমোঁরকার বোমা- 
বর্ষণ বন্ধ করা কোন কাজের কথা নয়; 
কোসাগনের মনোভাব এখানে প্রধান 
'বিচার্য বিষয় নয়, হয়নয়ের মনোভাবের 
ওপরই. মার্ক কার্যক্স নির্ভর করবে 
বলে ডাঁন রাদ্ক বলেছেন। 'রপাবালকান 























অনেকাংশে খর্ব করে দেওয়া হয়েছিলো 
প্রেসিডেন্ট সুকর্ন কার্যত. তাঁর প্রাসাদে 
বন্দশ-জশবন যাপন করছিলেন। বাইরের 


দেবার জন্যে সে যেন ব্যগ্র হয়ে না ওঠে। যেন প্রেসিডেন্ট এখানকার . শোঁখীন 
হি তলা বিপশিতে না যান বা তাঁর বান্ধবাঁদের 
করতে গর সণ সানির সঙ্গে ফলিত হবার চেস্টা না করেন। প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হতে পারে এ উপ- 
ৃ্‌ সি ) + শৌখীন বিপাণি ঝর বান্ধবাঁর কনা: সত যাও ডাদের ছিল: সেজন্যেই সুকর্নের ১) 
" ইন্দোনেশিয়া. $ প  বাঁহজ'গতে সুকর্ন সম্পর্কে একটা ভুল বিরুদ্ধে চরম কোন: ব্যবস্থা নিতে, 
| খারণা- [ভান যে আঁতিরিস্ত [লাস এবং সেনাবাহিনশ চেষ্টা করে নি। সংবার্ে, 

প্রোসভেন্ট সুকর্ন এব যাত্রা বেচে আসব এটা বোকাবার জনোই প্রকাশ যে, মার্স গোয়েন্দাদপ্তর 
| ER সি-আই-এর মতে নাক প্রেসিডেন্ট 

_ আুকর্নকে সরানো না হলে এখানে মার্ক'ন 
| সাহাযাত্রোত আসা সহজ হবে না। কিন্তু 
গৃহযুদ্ধ বাধানোও কোন কাজের কথা 
| না-বিশেষত ১৯৬৫ সালের 








স্বার্থ অভ্যুত্থানের পরে যখন লক্ষ লক্ষ 
সই লোককে নিধন করা হয়েছে তখন আর 
লোকক্ষয় করা যুক্তিযুক্ত মনে করতে 
পারছেন না সেনাবাহনী। সেইজন্যেই 
যতই সূকর্ন-বিরোধণ শ্লোগান উঠুক না 
কেন, জেনারেল সূুহার্তো বলেছেন যে, 
সুকর্নকে অপসারণ করা মোটেই সমীচীন 
হবে না। প্রোসডেস্টের সমস্ত ক্ষমতা 
যখন কেড়ে নেওয়া হয়েছে, সংকর্ন যখন 
একজন ক্ষমতাহণন ঠুটো জগন্নাথ" ছাড়া 
আর কিছুই লন, তখন তাঁকে আর ভয় 
দি? জনসাধারণও তাঁদের প্রিয় সুকর্নকে 
শুধু প্রোসভেস্টের গাঁদতে দেখতে, 
পেলেই খ্নীশ, তান কতখানি ক্ষমতা 
আঁধকার+-_-তা নিয়ে তাদের বিশেষ মাথা- 
ব্যথা তো নেই! 





“বাঙালীর মরে কাল | 


ও 


_ মহকাল পূর্বে ১৯১০ সনে কি 
পারি 


বালক হইলেও আমার উপরেও এই 
চিন্তার ধাক্কা আসিয়া লাগয়াছিল। 
তখন আমরা শুধু অভিনেত্রীর মুখ- 
চচ্দ্রমা ধ্যান না 'কত্রিয়া, ভারতমাতার 

মা স্মরণ করিয়া গান 
গাহিয়া কাঁদতে 2৮ 
নির্দেশ প্রফল্লেচন্দ্ 


শদয়াছিলেন, 
দাদ নি জনে ডি i 


75 তখন উহাকে 
অক্ষমতাই 


বাঙ্কমচন্দ্রের কথা যে আম ভাবিতেছি 


হাতে পাঁড়বে। 


সন্তানের অপরাধ 


ক্ষেত্রে আমার মৃত্যু হইল না!" 
তখন তাঁহার গর “চাকৎসক” 
তাঁহাকে প্রবোধ — 


প্রকৃত হিন্দুধর্ম জ্ঞানাত্মক, কর্মাত্বক 
নহে। সেই জ্ঞান দুই প্রকার, বাহ- 
বিষয়ক ও অকন্তার্বধয়ক। অল্ত- 
রি নে নান 
প্রধান ভাগ । 'িল্তু বাহর্বিষয়ক জ্ঞান 
আগে না জাচ্মলে অন্তার্ধষয়ক জ্ঞান 
জাল্মবার সম্ভাবনা নাই। স্থূল কি, 


তাহা না জানিলে, স্‌ক্ষ্য কি, তাহা 
জানা বার না। এখন এদেশে অনেক- 


পি 


আবশ্যক। এখন এদেশে যাঁহা্বযয়ক 


নিগার দের তীর বার er, 


8৪৪৬ 


বত এ 


চন্দ্রের থিওরকে কার্ষ'চ্ষেত্রে প্রয়োগের 


I 

এই উপদেশ তখনকার বাঙালখ 
বহুল অংশেই মানয়া লইয়াছিল। 
ইহার ফলে প্রথম মহাযুদ্ধের পর হইতে 
বাঙালীর চিন্তা ও কর্মের ধারায় একটা 
বৃহৎ পরিবর্তন দেখা দেয়। উহা আজ 
বস্লবে পর্যবাঁসত 

আধুনিক জীবনযাত্রার মুল সত্র 

টা সুতরাং বাঙালাঁকে আজ 
আর অর্থ সম্বন্ধে সচেতন হইবার জন্য 


১৯২৫-২৬ সন হইতে জাগতে 
আরম্ভ করে, ও দশ বৎসরের মধ্যে 
একটা উত্তরও পারশকার হইয়া ঘায়। 
তাই আমাদের ‘ডামন্যাণ্ট মাইনারাট'ম্ন 
অর্থপরায়ণতা সম্বন্ধে আম ১৩৪৪ 
সনের আষাঢ় সংখ্যা (১৯৩৭ জুলাই) 

চিঠিতে একাঁট প্রবষ্থ 
শলাখ। উহা আরম্ভ কাঁর একটা প্রদ্ন 


“আমরা সুপ্রাচীন কাল হইতে 
আধ্যাত্বক জাত বায়া খ্যাভ] 
আহক সম্পদ আমাদের নিকট তৃ্‌ঃ 


ইহা ছন্ডা আমি আবও বুঝাইতে চেষ্টা 
কবিরাছিলম যে. এই  অর্থপরায়ণ্তা 
পার্থিব বা লৌকিক এশ্ব্যের দিক 
হইতেও বড় কোনও ব্যাপার নয়! 
আমার এই কথাগ্দীলও উদ্ধৃত 
ফারতেছি,_ 


৯ 


এজাঙালশিব অর্থপরাষণতা আমে- 
বিকান অর্চপিবায়ণতা নয: এমন দি 
গাপ্দাষাডীব অর্থপবায়ণজও নয; 
উত্তান প্রাণ আনন ক্ষুদ্র পাঁরাধ অনেক 
সঙকীর্ণ। আঁকার দিনে [১৯৩৭ 
সালা বাঙালশ ভদ্ূুসমাজের অর্থ- 
পবাসণতাকে বিশ্লেষণ করিলে উহার 


তাই সঞ্চিত 
অর্থকে নিবাপদ স্থানে লইয়া গয়া 
যক্ষের মত আগলাইয়া থাকবার 
কল্পনাই এই শ্রেণীর অর্থসাধকের 
একমান্র স্ব্ন। কাহাকেও এই ধনের 


ভাবয়াছিলাম, এখন আবও সব 


এই শ্রেণীর অর্থসাধক একটি পয়সাকে 
একটি র্তীবন্দুর মত জ্ঞান করেন 
মা, তেমনই আবার একাট পয়সার 
জন্য কাহারও গলায় ছার দিয়া এক 
ধবন্দুর বৌশ রন্তপাত কারতেও খে 


বৌশ সক্কোচ বোধ করেন না!" এ 


পরায়ণ। বাবসা টাইপের সাধের 
এই অবিশ্বাসপ্রবণতা নাই। তাঁহারা 


ও আত্মতৃপ্ত মুখ, নয় আর একাঁট 
শ্রেণীর সহাস্য ও আত্মতৃপ্ত সুখ 
দেখতে পাইযাছি। দোখতে দেখিতে 
আমাদের সমাজের পাঁরণাঁত সম্বন্ধে 


বহু কথা মনে হইযাছে: আমাদের . 


সংস্কৃতির কথাও ভাবিয়াছি।” 


এই কথাগুলি লািয়াছিলাম 
১৯৩৭ সনে, এখন ১৯৬৭ সন_ ত্রিশ 
বদর পবে আর ভাবিবার অপেক্ষা নাই, 
সবই প্রকট হইয়া গিয়াছে। বাঙালণর 
অর্থপরায়ণা আজ নিম্নতম তামাঁসক 
মূর্তি ধারয়া দেখা দিয়াছে। আম 
সাত্বক গুণের বড়াই কার না, 
সাত্তিকতাই একমান্র কাম্য তাহাও বল 
না, তা আমার শ্রদ্ধা ও কামনার 
বস্ত। রাজসিকতার প্রত এই আসীন্তর 
জন্যই আরও উচ্চকন্ঠে বালব, বর্তমান 
যুগের বাঙালীর এই অর্থপরায়ণতা 
সত ঘণ্য, তামসিক ব্যাপার । উহার 
মধ্যে কোথাও অর্থের গোঁরব দুরে 
থাকুক, অর্থের অহৎকার পর্যন্ত নাই। 


সৃপুষ্ট. হাস্যোক্জহলমুখ বাঙাল 


তেমনই মোটা মাহনার কভেনাশ্টেড 
আফসার অর্থাৎ বিদেশী সওদাগরের 


১২৪৪৩, ' 


এ ২ পাশা 


হয়। অধ্যাপকদের চেহারাও তেমনই 


ধ্যান-ধারণার চিহও দেখা যায় না। 
এই অবস্থায় করা 
প্রয়োজন, বাঙালী কি অর্থপরায়ণ' 


আমার মনে এই প্রশ্নের 
উত্তর সম্বন্ধে কোনও সংশয় নাই । কিছ” 
দিন হইল একজন বয়োজোষ্ঠ ব্যাক্তির, 

কাছে বলিতোছলাম যে, টাকার পিছনে. 
হানার অ ৱাত বাজনা 
মধ্যেই অন্তত পণচশ জন নিজেদের | 


প্রাতভাকে বাল 'দয়াছেন। একজনের ' 
নামও এই প্রসঙ্গে করিয়াছিলাম। তখন" 


“যাই বলুন, মশার, পয়সা করেছে?! 
_ ভান ষেন' ইঞ্গিত কারলেন যে, | 
বিস্তহীন হওয়াতে আমি শা 
হইয়া এই ধরণের কথা বলিতোছি। 
তাই আমি না জিজ্ঞাসা কাঁরয়া পাঁরলাম '' 
না” 


“অনেক পয়সা) 4 
, ন-চ। “এক কোটি টাকা 2, £ এ. 
: ভ। «আরে, না না!” 7 ্ 
ন-চ। “পণ্টাশ লক্ষ 2৮ 
ভ। “আরে, নানা 
ন-চ। “দশ লক্ষ 2 
ভ। “তাও নয়।” 
ন-চ। “পাঁচ লক্ষ ?৮ 
ভ। “না, বোধ হয়।? 
তখন আম না বালয়া গরিলা . 


_ উচ্চস্তরের কেরাণী। যদ হাসি ছাড়া না, 


é লও 1 তি vw 


_ ধদেখুন, এক লাখ বা ৭৫ হাজার 
টাকা করে শহরত্লীতে একটা 
ঘাঁড় তুলে অর্ধেক ভাড়া দিসে 
ধাকাকে আম টাকা করা বাল নে।” 


ধ্যান্তগত ব্যাপারে তো টাকা করার 
দৌড় এই পর্ন্তি। জাতিগত ব্যাপারে 
টাকার পিছনে ছুটিনা আবার এক চ্লেচ্ছ 
জাতির দাস হইতে চাঁলয়াছি, বাঁহ- 
বিষয়ক জ্ঞান অর্জন কাঁরয়া লাভ বিশেষ 
হয় নাই। সত্যানন্দ আজও কাঁদতেন, 
চাকৎসক তাঁহাকে কোনও প্রবোধ দিতে 
পারতেন না। 

এখন স্পম্ট কথা বাঁলবার সময় 
আঁসরাছে। বোশর ভাগ লোক 
দাংসাবিক প্রতিষ্ঠা ও সম্পন্নতার দিকে 
ঝাকবে এ কথা বলার আবশ্যক রাখে 
না। আমি একমার তাঁহাদের কথাই 
আছে । তাঁহারা যেন বাঙালীর সত্যকার 
ধর্ম কি মনে রাখেন। আমি আজ 


আঁনবার ?ক ক্ষমতা তাহা 


লা্টাহক বসমতা 


স্বচক্ষে 
দেখিয়াছি, এবং রোজ দোখতোছি। 
যে সব অর্থবান পাঞ্জাবী বদল 
আঁসিয়াছিল, তাহারা অর্থের ক্ষেত্রে দক 
কাঁরতে পারে তাহাও দেথিয়াছি। অন্য 


ভদ্রলোকের কখনও হইবে না। বাংলা 
দেশেও অর্থেপাজনের 'স্পেস্যালিস্ট 
ছিল-নবশাখ সোনার বেনে, অথবা 
সাহা সম্প্রদায়? অর্থেপা্জনে ইহাদের 
তংপরতা ও ক্ষমতা সুস্পচ্ট। কিন্তু 
বাঙলণী ভদ্রলোকের এই ক্ষমতা নাই। 

এস্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ত। পরধমেন 


২৪৪৭" 


দোঁখরাছ বে, আর একটা ছেত্র বা জং 
আছে যাহাতে বাঙালীকে ছাড়াইয়া 
ভারতবর্ষের জন্য কাহারও অগ্রসব হইয়া 
যাওয়া সহজ এমন বি সম্ভব নত 
সেটা মানস জগৎ। 

শুধু পারশ্রমাবমৃহ্ততা, ও 
8555 ৮ 
জন্য আমরা আমাদের বণার্থ কাজ 
ও কৃতিত্ব হইতে বাঁন্ভ হইতে 
বাঙালী সাহাত্যিক যাঁদ ছেটরক্থের 
বড়লোক হইবার লোতে 'নিক্তের ঢাত্য- 
কার কাজ না ছাড়েন, কালা অধ্যাপক 
যাঁদ যে-মাহলাকে তাঁহারা ছাড়া আয় 
কেহ মোটা মাঁহনা বাঁলবে লা নেই 
বেতনের লোভে অধ্যয়ন ত্যাগ লা করেন, 
না করেন, তাহা হইলে বাঙাল?) এখনও 
যেখানেই মানসধর্মের কোন ক্ষমতা মঃ 
নিজের জীবনের ও জাতীব বদের 
সার্থকতা আবিচল রাখতে পাবেল আতর 
জীবনের শেষে বাঙালী হিসবে এই 
কথা বলতে আমি কোনও দ্বিধা বোষ 


ব্য” 
বায় 
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KE টির ESTEE 
সেই কোন সকালে শিলং শহর দেখতে 
বৌরয়েছে। ওয়ার্ড লেকের জলে বড় বড় 


প্রজেক্টে যেখানে গিয়েছে, সেইখানেই নে 
যেন হাওয়ার ওপর পা ফেলে রঙঈন 
প্রজাপতির মত উড়ে উড়ে বোঁড়য়েছে। 
কিন্তু | 


দিনের শেষে লেবভে এসে ক হলো 
তার! বাতাস বের হয়ে যাওষা বেলুনের 
মত একেবাবে চুপসে গেল কেন? লেবঙের 
এই ঘন সবুজ ঘাসে ঢাকা উ'চ-নিচ্‌ জামি, 
নিবিড় পাইনবনের দশর্ঘশবাসেব মত 
হু-হু বাতাস, চারিদিকের এই কুয়াশাচ্ছন্ন 
- বিপুল ও অনাবরণ প্রকৃতই ওর 'মনটাকে 
ক প্রভাবিত করেছে! দশপক ভাবে। 
ভাবে আব মনে মনে বেশ 'বিরন্ত হয়। 

কি যে হয়। থাকে থাকে বেশ, 
হঠাং সুস্মিতা গম্ভীর ও বিষণ্ন হয়ে যায়! 
কেমন যেন শামুকের মত শস্ত খোলের 
ভেতরে নিজেকে গুটিয়ে নিয়ে একেবারে 
চুপ করে থাকে- সে ছুই বুঝতে পারে 
না। শুধু মনে মনে ডীদ্বঙ্ন হয়। আর 
জঞালাধরা একটা অস্বস্তিতে ভেতরটা 
"একেবারে গুড়ে যায়”-কি-কি এমন 
করেছে সে! কেন মাঝে মাঝে এইরকম 
করে সুস্মিতা! . 

. এই যে বাবু, খুব ভাল ভাল কাপ 
আছে। একবার দেখে ধান 
লেবঙের পাশে কুয়াশায় ঢাকা একটি 
কাঁপব ক্ষেত। সারি সার সবুজ পাতার 
আড়ালে সাদা সাদা ফুলকপি যেন 
হাসছে। কিন্তু দীপক সোঁদকে তাকালো 
না। সে দেখল, কপির ক্ষেত আলো করে 
দাঁড়য়ে রয়েছে একটি. খাসিয়- মেয়ে। 
.বেটে-খাটো চেহারা দুধে-আলতা 
মেশানো গায়ের রঙ। 


স্বাথ্য ও যৌবন জেগে আছে প্রথর হয়ে। 
গোল মুখে ছোট ছোট চোখে হাঁস কক- 


মক করছে--কাঁপ নেবে না কি দু-একটা । | 


খুব সস্তা কিন্তু. 

এবারও একটা কথা বলল না সুস্মিতা 
দূরে পাহাড়ের গায়ে গায়ে - ছবির 
মত শিলং শহরের বাঁড়গলোর দিকে 'তার 
শুন্য দৃস্টটা ভাসিয়ে দিয়ে কি যেন 
ভাবতে লাগল। . 

কি হয়েছে তোমার বলো তো- একটা 
কথাই যাঁদ বলবে না; -তাহলে-এ সব 
. কথাই চিৎকার করে বলতে চাইল' দীপক । 
কিন্তু বলল না। বলতে ইচ্ছে করল না। 
বরং নিজের মনের ভেতরে ডুব দিয়ে - 
খংটিয়ে খঃটিয়ে খুঁজতে লাগল_স্মাস্মতার 


আঁট করে পরা সবুজ শাড়ির - আড়ালে 


“তাদের হতো! 


শশ্ত্যাহক বসুসতন 


এই নিরুত্তাপ ব্যবহারের কারণ। কোন 
কারণই নেই। এটা নতুন কিছু নয়। 
বছর তিনেক ধরেই সে যেন তার সব্গে 
মেঘলা আকাশের সুর্যের মত ল্‌কোচ্যার 
খেলছে! সেই কোন সকালে সংপো থেকে 
ছুটে এসেছে সে! যেমন মাঝে মাঝে 
আসে। আসতে যেমন বাধা নেই, তেমান 


বাঁধাধরা দশটা-পাঁচটার আঁফস নর। আর 
গৌহাটশ-শিলং রোড দিয়ে ল্যান্ড পাস 
আর ট্যাক্সীও ছুটছে অহরহ । | 

ওদিকেও যে সব সময়ই নিষ্ঠুর ও 


বোঁদ পাণ্ডু থেকে ঁচাঁঠ দেয়! 
শুধুই যে নিঃস্বার্থ আসন্মণ তা নয়। 


-বৌঁদিব এই ব্যাকুল অনুরোধেব আড়ালে 


একটি মিষ্টি. আর বেশ রোমান্টিক 
চক্রান্তের আভাসও আছে। আর-_ 
স্যাস্মভার মা-বাবার তো কথাই নেই। 
সে শলং-এ তাদের বাড়তে গেলে তাকে 
নিয়ে যে কি করবে তার ঠিক নেই! সে 
বেশ বিন্রত হয়ে ওঠে। আদরের ঘটা 
দেখে রীতিমত লাক্জতও হয়। এক এক. 
বার ভাবে, আর যাবে না। কেন যাবে? 


সুমি এখানে ক করছো- যাও-- 


- যাও এখ্যান চলে যাও-কেমন আর্তনাদের 


মত শোনালো খাসিয়া মেয়েটির কণ্ঠ্বর। 


আছে! 
“একটু পরেই লেবঙের এই পাইন বনে 
সন্ধ্যা নামবে। নিজনি, ভ্রনমানবহশীন এই 


সন্ধ্যাকে গভীর রাত্িব মত মনে হবে। 
আর ঠিক তখন-তখখন ওবা দু'জন 
পরদ্প্ররেব কাছে ঘন হয়ে এসে বসবে! 
ওদের হাসি আর গল্পে হন্দোসুর্বাভত 
হয়ে উঠবে এই পাইন বন! 

হঠাৎ, তাব দুঃখ হালো। অস্বস্তিতে 
জবলে যেতে লাগল তাব মনটা । ওদের 
মত সহজ-সরল অবারিত জ্ঞীবন যাঁদ 
তাহলে- তাহলে সেই 
অভিশপ্ধ গ্রীক দেবতা ট্টান্টালাশে'র মত 


বুক ভরা তৃষ্ণা নিয়ে বসে থাকতে হতে £ 


ফা 


নাঃ অথচ তার চোখের সামনে বিশাল 
সরোবর জলের এম্বর্ষে টলমল করছে। 

আশ্চর্য-খুবই আশ্চর্য হয়ে যেতে 
হয়। শিজংএর আলো হাওয়ায় বড় 
হওয়া বাঁলষ্ঠ পাইনগাছের মতই দীর্ঘ জু 
দেহ সুস্মতার। বর্ষার জলে ভরা দীঘির 
মত স্বাস্থ্যের লাবণ্যে টলমল করছে তার 
মারা শরীর। কিন্তু তার মনের ভেতরে 
এতটুকু সরসভা নেই। শুধ ধৃ-ধু 
নিস্তৃণ সরুভাঁমর মত অভিশপ্ত বালির 
বল্তর! এতট:কু ছায়ার দাঁক্ষিণ্য নেই। 
সবুজের ছোঁয়া নেই। তা না হলে এই 
রকম হয় কখনও? টু 

সে +সনিয়র ফরেস্ট আফসার । 
টিম্বার স্পেশালিস্ট। কাঠের গুণাগুণ 
গিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা অর্থাৎ সিলভি 
কালচারে সে একজন এক্সপার্ট বনে: 
৭ভপাটমেন্টে তার যথেষ্ট সুনাম আছে। | 
দেখতে শদনতেও খারাপ নয়৷ পাণ্ডুতে | 
{নন্দেদের বাঁড় আছে! বলতে বাধা 
নেই। স্দাদ্মতার মত মধ্যবিত্ত ঘরেব মেয়ে ' 
জলি তার মভ' 

মোটা মাইনের গেজেটেড আফসার পানর 


মুশাতসত ঈষার ব্যাপার। 
বোঁদি তাই জানে! তাব বাবা-মা তো 
প্রকাশ্যেই সে কথা বলে। কিন্তু যপান 


থেকে সবচেয়ে বৌশ সাড়া পাওষা উচিত 
সেইখানেই কেমন রহস্যময় আলো-াঁধা- 
রর মত। শুধু ছায়ার জটলা। কছুই 
বুঝতে পারা যায় না। বাইবেব লোক তো 
নুরের কথা। সে নিজেই কিছু ধরতে 


১ মনে হয় 'িম্বার নাড়াচাড়া কবে কক্ে 


ঠাব মনটাও বাকি কাঠের মত শন্ত আব 
স্থল হয়ে গিয়েছে। তাই সুস্মতার 
মনের দ্বম্বটা কি ব্যথাটা সে কিছুতেই 
বুঝতে পারছে না! পাহাডের অনেক-- 
অনেক ওপরে যেখানে শুধু হিমশীতল 
জমাট বরফের স্তূপ, তা গলাতে হলে চাই 
সূর্যের প্রচণ্ড তাপ! তার ভয় হয়! ভয় 
হয় নিজের কথা ভেবে হয়তো জ'বনেয় 
উত্তাপই সে হারিয়ে ফেলছে--কেমন 





এক-একবার দূরে সরে যেতে চেয়েছে। 
কিন্তু যেই বদলীর জন্য ডাইরেক্টোরেটে 
দরখাস্ত করতে গিয়েছে অমান একটি-- 
একটি মাত্র মুখের ছবিই ভেসে উঠেছে 
মনের ভেতরে। জয় করতে না হয়, নাই 
পেরেছে। কিন্তু সে পালাবে কেন-- 
1কসের ভয়ে পালাবে? উল্টে প্রচন্ড 
একটা জেদ মনের ভেতরে জবাসা ধাঁরয়ে 
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সামনে বসে প্রচণ্ড একটা 'বিস্ফোরকের মত 
নিজ্দের ভেতরে সে ধূমায়ত হতে লাগল! 
আর মনে মনে ঠিক করল সেও গায়ে পড়ে 
কথা বলবে না। 
বোবার মত চুপ করে থাকতে পারে 
-কে ওখানে কে কেই হেখড়ে 
- গলার চিৎকার করে উঠল কাঁপর ক্ষেতের 


রো টা থাকল। 
জোনাকী মত সি সিট করে জ বলতে 


হল, বুড়ো যেই বাঁড়তে গিয়ে ঢুকবে 
তখনি লেবগ্ডের ওই উচু ঢিবিব আড়ালে 
পাইনবনেব দিকে সে ঝড়ের বেগে এগিয়ে 
'যাবে। যেতেই হবে। সেখানে যে একটি 
ছাষাসূর্তি উদগ্র আগ্রহে প্রতিটি মিনিট 
গুণছে! 

হ্যঁ। এই রকমই হয়। হযে থাকে। 


মাষ্ট তেমান বন্রপার। এই যে ছাঁলশ 
বছরের ত "তার সামনে 
গ্রদ্ভীর আর কঠিন মুখ নিয়ে বসে আছে 


দেখবে ও কতক্ষণ; 


রা... টিটি 


Eo 


রা i 5 পি 


৮ ৫ A af 


তার জন্যও একাঁদন সে: ' এলিফ্যান্ট la 5 
ফলসে'র পাশে পাইনবনে অধার আগ্রহে সেদিনও চেরাপুক্সীর মিশনারী কলেজ, 
অপেক্ষা করেছিল। গ্কুল সব দেখে তারা এসেছিল মৌসমশ 
স্কুল থেকে সোজা চলে এসেছিল উপত্যকায্ন। ' ঠিক সেই সময় চেপে নেমে 
স্বাসমতা। আর সঙ্গো সঙ্গে কুয়াশার এসেছিল বৃষ্টি! অঝোর বৃষ্টির ধারায় 
ভেঙ্জা ভেঙ্কা পাইনবনৈর সাঁ সাঁ বাতাস, চাঁরাদিক ঝাপসা অন্ধকার হয়ে গিয়েছিল। 
ঝরনার একটানা বার বর শব্দ তার বকের তাদের দু'জনের গায়েই দামী বর্ধাত ছিল। 
রক্তে কলধবাঁন বাজিয়ে তুলেছিল। আসি হওয়ারই 
তারা দু'জনে ঝরনার পাশেই খাড়া কথা নয়। কিন্তু মৌসমণ উপত্যকার 
পাহাড়ের গা কেটে কেটে তোর করা পাশেই -বিখ্যাত পুবন গৃহার সামনে 
'সিশড় দিয়ে নিচে নামতে লাগল । দু-পাশে আসতেই কেমন একটা ভয়েব ছায়া পড়ল 
বড় বড় পাইনগাছ হ:মড়ি খেয়ে পড়েছে। তার চোখে। থেমে থেমে বলল, কিছু মনে 
সেখান থেকে ভাল করে আকাশ পর্যন্ত করবেন না। চলুন যাওয়া যাক। 
দেখা ষায়'না। মেঘলা দিনের মত অন্ধ- কেন-কেন স্যাস্মতাঃ পবন গুহার 
কার অন্ধকার জায়গাটা। পাইনের দীর্ঘ ভেতরটা খুব স্ন্দর। দেশ-দেশান্তর 
পাতা থেকে টপ টপ করে জল করছে৷ থেকে কত লোক দেখতে আসে-_ 


ঝরনা পাহাড়ী নদীর মত বড় বড় পাথরের রইল। মনের ভেতরে কিসের যেন নাড়া- 
নিচ 'দিয়ে সাদা ঝকঝকে এক-একটা নাড়ি _ চাড়া চলছে। আস্তে আস্তে বলল, এত 
টপকে টপকে চলে গেছে. অনেক_অনেক নির্জন আর জনমানবহাঁন জায়গায় বোশ- 
দূরে সমতলে । সেই নির্জন আরণ্যক ক্ষণ থাকতে কেমন গা ছমছম করে। মনে 
পরিবেশে তার স্নায়ুতে স্নায়তে একটা হয় যাঁদ_ 
আদদিমতার সাড়া জেগেছিল। যেই তার আর কিছু বলল না। অক্দুত অসহার 
কাছে এসোঁছল অমান তাঁর ভয়ে আতঙ্কে দৃষ্টিতে তাকালো তার দিকে! সেদিনও 
একেবারে নীল হয়ে শিয়োছল সুস্নিতা। আহত হয়েছিল। পৌঁর্ষে ঘা লেগোঁছল। 
-আমার তয় করছে__খুব ভয় করছে খুব বোশ মনের মিল থাকলে নির্জনতাই 
-চলুন-শীগৃগর ওপরে চলুন, এক তো কাম্য। ভয় কিসের_কিসের ভয়? 
রকম জোর করেই ঝড়ের বেগে এক- সে কি বাঘ না ভালুক? আর এতটুকু 
সঙ্গে দু-তিনটা সিশড় টপকে টপকে বিশ্বাসই না করবে যাঁদ তাহলে কেন--কেন 
ওপরে চলে গিয়েছিল সে। সেদিন লিখোছল_ এইবার আসুন। আপনাকে 
সেদিনও আজকের মতই তার সর্যাদায় থা নিয়ে যাবো বর্ষার দেশ চেরাপুজশতে। 
লেগোছল। অথচ-_ 
কেউ না জানুক. সেতো জানে _ তাকে নিয়ে খেলছে না কি! বানর 
মংপোর _ ফরেস্ট আঁফসারস মেসের নাচ নাচাচ্ছে। .না কি মনটা রোমান্টিক। 
ঠিকানায় লেখা সেই ছোট্র চিঠিটা...শানবার কাব্যময়। কিন্তু 'স্যারেজ ফ্লাইট যাকে 
দুপুরে ঠিক দেড়টার সময় আমি বলে বিবাহভশতি-তাই আছে। খুব বোঁশ 
এলিফ্যান্ট ফলসের পাশে অপেক্ষা করবো। লেখাপড়া শিখলে আর বয়ন হলে নানা- 


. আপনার সঙ্গে সেই পাইনবনের ভেতর রকম দেখেশুনে মেয়েদের এবং ছেলেদেরও 


দিয়ে পাহাড়ের 'সশড় বেয়ে ধাপে ধাপে হয় এই ম্যারেজ ফ্রাইট! হয় তাই-- 
নিচে নেমে যাবে... . তা না হলে তাকে সে একটুও ভালই বাসে 
আরও একদিন। আরও একবার! না! তিন বছর-তি-ন -ব-ছ-র ধরে শুধু 
সেই ঘটনার পর আর সে শিল্ং-এ ভালবাসার অভিনয় করে চলেছে। তার 
যায় নি! কিন্তু এক মাস যেতে না যেতেই মাথার ভেতবে আগুনের ঝড় বয়ে যেতে 
আবার আমল্রণের হাতছানি ঃ রাগ করে- লাগল। ইচ্ছে হল-দুহাতে ওর চটি 
ছেন? আর ওরকম হবে না! এবার শন্ত করে টিপে প্রচণ্ড জোরে ঝাঁকি দিয়ে 
আসুন। আপনার সঙ্গে যাবো বর্ষার জিজ্ঞাসা করে. 
দেশ চেবাপুজীতে। যাবো সেখান থেকে ওরে বাবা রে-মেরে ফেলল-হঠা 
তিন মাইল দক্ষিণে মৌসমণ উপঅকার তঁক্ষ্য একটা আর্ত চিৎকারে চারদিকের 


নাহোকািকাই ঝরনার ধারে। 
গিয়েছিল। _ মেঘেঢাকা চেরাপুজণর ls তি বি 
SASL AUR 2) sr Uy চমকে উঠল তারা। এতক্ষণ একা 


আসার প্র দোলানো খোঁপা আর হাঁস করছিল তায়া। কখন গাঁড় গাড় কান্ট 
২৪৫০, 


টা হি যা 


শা 


' নেমেছে; কখন আকাশ কালো করে মেখ 
জমেছে তা বুঝতেই পারে নি। 

এ জ্মস্মিতা থর থর করে কাঁপছে। ভয়ে 
জয়ে সেই ঘন কুয়াশায় ঘেরা লেবঙের 
মাঠের এদিকে-ও দিকে তাকাচ্ছে। হঠাৎ তার 


এগড়ছে_-গ্‌ম গুম করে মেঘ ডাকছে। সব 
“মলিয়ে যেন একটা মহাপ্রলর নেমে এসেছে 
গৃথবীতে। আর-- 

। সেই অতল অন্ধকারে ভরা ভয়ঙ্কর 
দুর্যোগের পটভূমিতে ওরা যেন হিংস্র বন্য 
জন্তুর মত পরস্পর তৱ প্রাতদ্বান্দবতায় 
নৈমেছে। বোধহয় মেয়েটাকে মেরেই 
€ ফেলবে বুড়ো_- 

| যা খুশি করুক_যা ইচ্ছে হোক 
- খাবেন না কন্তু আপনি-- 
*_ এই কে কোথায় আছো--বাঁ চা--ও 
. "আবার সেই আকুল বুকফাটা আত'নাদ-_ 
৷ আপনার পায়ে পাঁড়_-সামাকে 
ফেলে যাবেন না কন্তু-তীর ঝড়ো 
' ঘাতাসে তার কথাগুলোকে ভাঁসস্রে নিয়ে 
,গৈল দরে বহন দুরে। 


দীপক ছুটল। ছুটল কাপ ক্ষেতের 


'কে সেই খাসিয়া মেয়োটর চিৎকার লক্ষ্য 
কফরে। মুহূর্তে যেন কালো অন্ধকারের 
সমুদ্রে তলিয়ে গেল। সুস্মিতাও চুত পায়ে 
তাকে অনুসরণ করল। আর ঠিক সেই 


মহরতে 
৮”. সেই মুহূর্তে ঘটে গেল কাণ্ডটা। 
ক্ষেতের মালিক বুড়োর হাতে ঝালক 'দিয়ে 
উঠল ধারালো অস্ত। সামনে দঈপক... 
উঃ মা-গো-ডুকবে উঠল 
ঈ্ুস্মিতা। ভয়ে চোখ বুজল। তারপর 
আর জানে না সে। ভাবতেও পাবে না 
ভাবতে পারে না সে নজেও। কেমন 
* করে কোথা থেকে সে এই দানবীর শান্ত 
গৈল, কেমন করে ঝটকা টান মেবে বুড়োর 
ভোজালশীর মুথ থেকে সাঁব্বে নিল। কেমন 
যেন নেশাখোর মানুষেব গত একটা 
ঝোঁকের ওপবে সব 'কছু কবে চলেছে সে! 
_ ধুঝতে পারছে_বেশ বুঝতে পারছে_সে 
কেমন অস্বাভাবিক মুখর__অদম্ভব 
প্রগলভা হয়ে উঠছে । পাবছে না_কছুতেই 
নিজেকে সংযত করতে পারছে না। 
-কেন কেন আপনি ওদের মারা- 
মারর ভেতবে গিয়ে পড়লেন শুনি > 
দীপক চুপ! একটা কথাও বলছে 
সামা) ব্যাপ্ডেজ বাঁধা হাত নিযে মাথা নিচ: 
স্বরে ট্যান্সির অন্ধকার কোণে নিজেকে 
£সিশিষে নিয়ে বসে রয়েছে । যেন নিজের 
আস্তত্বটাকে পর্যন্ত একেবারে লুপ্ত করে 
খদতে চায! 
ফ খর বীরত্ব দেখাতে গিয়েছিলেন, 
তাই নাঃ | 


প্রইবার--এইবারও একটা কথা ধলল 
না দীপক। 

-কি ব্যাপার চপ করে আছেন 
কেন? 

ব্যথা করছে? 

হঠাৎ ঝুকে পড়ে সেই অন্ধকারে তার 
নির্বকার পাথুরে মুখের দিকে তাকিয়ে 
স্া্মতার অস্বাভাবিক মুখরতা, তৱ 
চাণ্চল্য সব-সব একেবারে স্তব্ধ হয়ে 
গেল। 

বিদুৎ চমকের মত অনুভব করল, 
হয়তো ওর এই বিপদের ভেতরে ঝাঁপিয়ে 
পড়াটা আকাস্মক আবেগ নয়. উল্মত্ততা 
নয--তার সামনে বসে নিঃশব্দে জবলে পুড়ে 
টা রে রাকা 

1 


মত আচ্ছন্ন করে রেখেছিল জমাট একটা 
ভয়। এসব ভেগেচুরে দীশর্ণ-বিদীর্ণ 
করার জন্য প্রয়োজন ছিল এই রকম একটা 
- দুঘটনার- প্রয়োজন ছিল 
দুর্যোগময় ভয়াল একটা পাঁরবেশের। যত 


এই ম্নকম ' 


বোশ করে বুঝতে পারল ভত বোশ ক 
বুকের ভেতর থেকে অদ্ভুত একটা ব্যথা 
পাক 'দয়ে দিয়ে গলার কাছে উঠে আসতে 
লাগল! তার মনে হল 

মনে হল তার মনের জড়তা, তার 
সংস্কার তার কাঠিন্য তার মনের ভেতবের 
সব আবিলতাকে একেবারে ভাঁসয়ে দিযে 
বিপু একটা বন্যার মত তুমুল কান্না 
আসছে। 

পুলিশ বাজাবের ঝলমলে আৱরোয় 
তার চোখদুটো চিক চিক করে উঠল । 

-এ কাঁ সুস্মিত তুমি কাঁদছো? ! 

আর পারল না। এইবার মুখ চেপে 
ধরে হুহ করে কেদে উঠল সে। কেদে 
কেদে হয়তো নিজের সব দোষ, সব 
দশন্তাকে একেবারে ধুয়ে মুছে ফেলে 
নিঙ্গেকে দত কা, 

দরপকের মনে হল। মনে হল সেই: ' 
TCE NR 


শিলং-এ নয়। এইবার যেন সে সত্য , 
ঈাত্য চেরাপুঞ্জশতে চলেছে। ্ 





নৃত্যগীত সম্বন্িত এক ব্রসঘন কাহিনী. 
হাস্যল্লাস্যে জমজমাট, 





প্রত্যহ 
৩,৬, ৯ 


লোটাস ০ মেনকা! ০ ব্লুপালী ০ প্রভাত ০ খান 
নাজ ০ তদবীর মহল 0 চিত্রপুরী ০ কমল ০ শ্যামাশ্রী 0 নবভারত 
অশোক ০0 ঝর্ণা 0 পূর্বাশ 0 লক্ষ্মী. ০ শ্রীকৃষ্ণ 0 লীল৷ 





২৪৫৯ 


শীবামপুর টকীজ্র 0 মুক্তি 0 বে টকীজ 0 নিউ সিনেম্য 0 গোধূলি 


< 





সব পাঁখ ঘরে আসে, সব নদ) 
দর্শনে ও কব্যে সত্য হলেও বদ্জনীতিতে 


" নয়। কংগ্রেসের বহু পাঁখ, বাজ শকুন 


জাভীয় বহু রাজ-পক্ষীই এবারে ঘরে 
ফিরতে পারেন নি। বহু মল্ত্শই তাঁদের 
বড়ো সাধের তখত-তাউসে গয়ে বসতে 
পারলেন না। ঝোড়ো হাওয়ায় বহু পাঁখ 
ডানা-ভাঙা, বহু নদশই লুপ্তধারা ৷ 

নির্বাচনে যাঁরা বিজয়ী 
তাঁদের আন্তারক আঁভনন্দন। 
হেরেছেন - তাঁদেরও '- অভিনন্দন, -কারণ 
তারা একাদকে যেমন বেকসুর দায়িত্ব 
মুস্ত, অন্যাদকে তাঁবা আত্মাবশ্লেষণের 
চমৎকার সুবোগ পেলেন। 

' নির্বাচনের প্রাকৃমুহূর্তে প্রকাশিত 
চন্দ্রপুপ্তের বিনীত রচনার অবন্তবা 
ছিল £ বাংলাদেশে বামপন্ধশ এঁক্য যখন 
সম্পূর্ণ হলো না এবং সাধারণভাবে 
জাঘাদের গণ্তন্ঘ যখন অপ্রাপ্তবস্ক, 


জাধারণ ভোটদাতার কাছে বড় হয়ে দেখা 
দিতে বাধ্য। চন্দ্রগৃপ্ত, রাজনশভিতে 
যাঁর অনীহা এসং পেশাদার রাজনীতি 
দ্েকে যান দূরে অবস্থান করেন, তাই 
অত্যন্ত জোরের সঙ্গেই ব্যান্তরকে ভোট 
দেবার পক্ষে ওকালতী করোঁছলেন। 
দম্টা্তস্বর্প দলমতানীর্বশেষে তান বে 


' তাঁদের মধ্যে একমাত্র বেণু চক্রবর্তী বাদে 


হযে দেখা দেষ। 
আালাচলাধ চল্দ্রগপ্তের মতো অপেশা- 
দারশ বাজনশীত-উৎসাহশদেরও্ বনত 
স্থান বর্তমান! 

বস্তত যে-জনসাধারুণকে কেন্দ করে 
পেশাদারণ রাজনশীতকদের আবর্তন, সেই 


হয়েছেন - 
যাঁরা ; 


নসাধারণই এবারে প্রমাণ করে দিল. 
রাজনশীত জনসাধারণকে নিয়শ্তিত করে 
না, জনসাধারণই রাজনশীতর নিয়ন্তা। 


এবারের নির্বাচনে কামরাজ ও পাঁতলের : 


মতো কংগ্রেস ধুরন্ধরদের সঙ্গে 
কৃপালনগ ও কামাথের মতো বাশষ্ট 
অকংগ্রেপী নেতাদের পরাজয় লক্ষণীয় 
ঘটনা । 
কট, মহীরুহই নিপাঁতিত, আর বিজয়ী- 
দের মধ্যে একটি অংশ ব্যান্তত্বের গুণেই 
সফলকপীর্ত। দক্টান্তস্ববৃপ, বর্ধমানের 


- উত্তর:কেন্দ্রু থেকে ‘বিজয় কংগ্রেস-প্রার্থ 


অধ্যাপক ডক্টর শাঁশভূষণ চৌধুরী 
কখনোই পেশাদাবী রাজনশীত কিংবা 
কংগ্রেসী রাজনীতি তরেন নি। 
কংগ্রেস কর্তপক্ষেব অনুবোধে তিনি 
এবাবে বিশিষ্ট বাম কম্হীনস্ট প্রার্থী 
{বনব চৌধুরীর (যাঁব জষ সম্পর্কে বাম- 
পন্থী মহল সুনিশ্চিত ছিলেন) বিরুদ্ধে 
দাঁড়াতে সম্মত হন এবং অবশেষে 
কংশ্লেসকেও বাস্মত কারে বিজয়মাল্য 
অর্জন করেন। চন্দুগতপ্তর ধারণা, 
এ সব জয়ের মলে প্রার্থীর 
ব্যন্তিত্বের সঙ্গে প্রাথার “সাধারণ 
কংগ্রেস’ কার্যকর হাহ্ছে। অর্থাৎ 
প্রার্থী যাঁদ নিপাতিত মহশবৃহাদের মতো 
মার্কা-মারা কংগ্রেসী হাতল, তবে 
গুণান্বিত হওয়া সত্তেও তান সাফল্য 
অর্জনে অক্ষম হতেন। অতএব চন্দ্রগপ্তের 
অনুসিদ্ধান্ত, কংগ্রেসের দলগত প্রশাসনে 
আমল সংস্কার প্রযোঙ্গন! তবুপ এবং সং 
কমশদেব হাতে দল পাঁরচালনার ভাব না 
এলে মৃতগ্রাষ কংগসের প:নজাবন 


বাঙালী কংগেসকে তিন-তিনবাব 
ক্ষমতায় সমাসশন এবং এইবার ক্ষমতা 
জব পমাণ আবাছ, তাদের ক্ষোজ একাটি 
বাশষ্ট কংগ্ঠেসী দূম্টচকেব বিরদ্ধে, 
কংগ্রেসেব মল নীতির বিরুদ্ধে নস। 

এবারেব নির্বাচনে মধ্যকিস্ত ও নিদ্ন- 
মধ্ণসত্ব সমাজের বেশ কিস্তু সংখাক 
প্রাথশবি সাফল্য আব একটি 'চন্তাকর্ষক 
ঘটনা । বিপুল অর্থব্যয় শুরেও বহু 
প্রা সাধারণ দৃরিদ প্রাথর আছে 
পরাজিত হওয়াতে এট কথাই প্রমাণিত 


২৪৫২ 


বাংলাদেশে কংগ্রেসের প্রা সব 


৩1৩ & চাক ICH ভোঁট কনার দিন 
অবাঁসতপ্রাষ। বাঙাল এখন জের দায়" 
দায়িত্ব সম্পর্কে পূর্বাপেক্ষা সচেতন। 


ফলে এবারের বিধানসভার আভিজাত্ত "= 


অর্থশালশর সঙ্গে অনেক অনাভজ্জাত মধ্য 
বা নিম্নবিত্ত মুখ দেখব, ষে-মুখ আবহ 
মান বাংলার। 

বাংলার তথা ভারতের সাধারণ ও 
দরিদু ব্যাক্তদেব সুদিন আসছে। আপাতত 
উৎসাহত ভীন্ত শোনালেও গভাঁর সত্য* 
রুূপেই উপলাষ্ধ হচ্ছে। 

এইজনাই জনসাধারণের নাৰ এ 
{হসাব যাঁরা বাংলাদেশের শাসনভার গ্রহণ 
করলেন, সেই অন্বয় মুখোপাধ্যায় এবং 
তাঁর সহকমাদের দাঁয়ত্ব অনেক! দায়িত্ব 
পালনের সাধূতা ও ক্ষমতা তাঁদের করায়ন্ত, 
প্রয়োজন বিচক্ষণতা ও সতর্কতার! ইতি- 


মধ্যে প্রাচনপল্ধী এবং কংগ্রেসী অনু- ' 


ভারতেব কিছু লোকেব স্বার্থে প্রচন্ড 
আঘাত লেগেছে। এবং তাঁদেব সে আঘাত 
পরাজিত বিশিষ্ট কংগ্রেসপী মন্ত্রীদের 
ব্যন্তগত আঘাতের চাইতেও গুরুতর” 
রকমে বেদনাদায়ক। 


| 


~~ 


' সংখ্যায় অল্প হ'লেও এই লোকগুলি ০ 


সমূহ ভয়ের কারণ, এদের চারন্ন কাল- 
কেউটেকেও লক্জা দেষ। অতএব বাংলা- 
দেশে এবং অন্যান্য যে-সব রাজ্যে 
অকংগ্রেসী মান্তিসভা গঠিত হযেছে “বা 
হতে চলেছে, এখন থেকেই তাদের 
সাবিক সতর্কতা অবলম্বন করা দরকার! 
শোনা যাচ্ছে, ব্যবসায়ী মহল খোদ বাংলা- 
দেশেই অন্য মন্তিসভার পতনের জন্য 
এক কোট টাকা বানষোগের 'সম্ধান্ত 


২ নিয়েছেন এবং ইতিমধেন কছু সংখ্যক 


ব্যবসাধী সক্রিয়ও হযে উঠেছেন। রাইটার্স 
বিজ্ডিংস-সৈক্রেটাপিয়েটে কিছু সংখ্যক 
উচ্চপদস্থ কম্চারীও যে নতন মাঁশ্তসভাকে 
সবোগমন্শে বিন্রত করবার চেষ্টা করবেন, 
তাতেন। নিঃসন্দেহ. এ ছাড়া কেন্দ্রের 
বিরোধী মনোভাব তো "কবেই অতএব 
বাংলাদেশের নড়ন মাল্পসভাব আয় 
নির্ভর কাছ সদস্যদেব দৃঢতা ও 
বিচক্ষণতার উপবা। 
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ও সহযোগিতাব উপব। বাংলাদেশের 
অগণা সাধাবণ গান্ষ নগণ্য স্বার্থান্ধদের 


সর্বাবধ হপন চক্রান্ত বার্থ কারে অজয় *' 


মাল্পসভাকে অজেয় করে তুলুন, এই 
প্রার্থনা করি। 
অঁজয় মুখোপাধ্যায় দীর্ঘজীবী হোন | 


এ 


; এক 
এই পাঁথবাী ছেড়ে ‘সহস্র সূর্যের জ্যোতি- 
ময়'লোকে মহাপ্রস্থান করেছেন। এ 
সংবাদ শোনা মাত্রই একসঙ্গে অনেক কথা 
মনে এল। মনে এল, এক তীঁক্ষধী 
ধবজ্ঞানীর কথা যান তাঁর দোষ-গুণ, 
ছবন্-সংশয় ও ধ্যান-ধারণার মধ্য 1দয়ে 
{বশ শতকের যুগ-যন্্রণারই মৃর্তিমান 
প্রতীক। যান কখনও রাষ্ট্রের তাড়নায় 
চাকর সেজে পারমাণাঁবক বোমা গড়েছেন; 
আবার কখনও প্রজ্ঞা, প্রাতভা ও জত্য- 
দৃম্টির আলোকে হয়ে উঠেছেন মাহমময়। 
যাঁন কখনও প্রয়োজনের তাগিদে কক্ষভ্রষ্ট 
জ্যোতিন্কের মতো উদভ্রান্ত, আবার 
ফখনও বিবেকের নির্দেশে ধ্যান-সমাহত 
ধ্ধাষর মতো অচণ্ল 

সত্যই ওপেনহাইমারের তুলনা নেই। 
বিপরীত ও পরস্পর-ীবরোধী গঢণাগুণের 
দমাবেশে তিনি এ যুগের এক পরম 
1বস্ময়। এ ছাড়া আজকের দিনে বিজ্ঞানী 
যে রাষ্ট্রের হাতে কতখানি অসহায়, তাঁর 
জীবনের বহু-বিচিত্ত ঘটনার মধ্য দিয়ে 
{তলে তিলে তা প্রমাণিত হয়েছে। 
প্রমাণত হয়েছে যে, বিজ্ঞানীদের অনেকেই 
রাষ্ট্রের চাপে পড়ে ধংসাত্মক অস্ত্র গড়েন; 
নিরুপায় হয়ে বলেন, হ্যাঁ, আছ আম 
তোমাদের পেছনে । কিন্তু ষে মৃহূর্তে 
চাপ একটু আলগা হয়, যে মুহূর্তে 
মন্ষাত্ব-বোধ পথ দেখায় তাঁকে, তখ্যান 
{তান বলে ওঠেন, না; আর নেই আমি। 
পরমাণু-বিজ্ঞানী ওপেনহাইমারের সারাটা 
জীবন এই "হ্যাঁ এবং 'না'-এর সমন্বয়ে 
গড়া। 

অথচ কা 'বরাট প্রাতভা ছিল তাঁর। 
'কোয়ান্টাম্‌ থিয়োরী'কে তান কত অল্প 
বয়সে আত্মস্থ করতে পেরোছলেন! 
পদার্থাবদ্যার জয়যাব্রা-পথের সব কট 
পথকে কী সুন্দরভাবে পর্যবেক্ষণ করে- 
ছিলেন কত সহজে 

কিন্তু এই প্রতিভার প্রদীপটি থেকে 
সর্বনাশের আগুন জবলান হল। 
{হরোসমা এবং নাগাশাক জব্লল। 
জললেন বিজ্ঞানী নিজেও। পাঁরাঁচত 


এই বিজ্ঞানীর জন্ম হয়োছল ১৯০৪ 


প্রতাপ... নাল 





ডঃ বৃদ্ধদেৰ ভট্টাচার্য 


খস্টাব্দের ২২শে এপ্রিল, নিউইয়কে। 
তাঁর পিতা জীলয়াস মাত্র ১৪ বছর বয়সে 
জার্মানী ছেড়ে আমোরকায় চলে আসেন। 
পরবর্তী কালে ব্যবসায়ে বেশ প্রাতপাস্ত 
অর্জন করোছিলেন তান। কিন্তু শুধু- 
মাত্র ধন-দৌলতে তাঁর মন উঠত না। 
সুযোগ পেলেই তান ছাঁব কনতেন; 
নিজের সংগ্রহশালাটকে ভাঁরয়ে তুলতেন 
মনোজ্ঞ সব চিত্রকলায়। কাজেই রবার্ট 
ওপেনহাইমার বেড়ে উঠলেন একাঁদকে 





২৪৬৩ 


বাবসায়ের কাঠিনা এবং অপরদিকে শিল্পত 


সোন্দর্ষের কোমলতার মধ্যে। তাঁর জা 
ইল্লা ফ্রীডম্যানও সুদক্ষ চিত্ৰশিল্পী 


ছিলেন। ছাব-আঁকা তাঁর নেশা এবং পেশা 
দুই-ই ছিল। কিন্তু তান বাঁচলেন না 
বেশ দন ।, ন’ বছরের শিশৃপূত্র রবাটক্কে 

শিশৃপূত্রটির জীবনে অপারসাম 
শূন্যতা ঘনিয়ে এল। কিন্তু কিছুতেই 









করল কাজ 'দয়ে। সরু হল 
শৃঙ্চা। এই শিক্ষার ক্ষেত্রে রবাটের 
টা } হল তার অনডজ জাংক। দাদা এবং 
র জবনের ব্রত। 

অবশ্য এই ব্রত-পালনের কাজ রবার্ট 
পেনহা রং করেছিলেন অনেক 
গে থেকেই। তাঁর বয়স যখন মান পাঁচ 
বৃ তখন থেকেই রঙ-বেরঙের সব পাথর 
£ ভূ-বদ্যার নানাবিধ উপকরণ-সংগ্রহে 
; উঠেছিলেন তিনি। এ ব্যাপারে 
কাকে উৎসাহ দিতেন তাঁর পিতামহ । 
শেষ অবাধ এই উৎসাহ-উদ্দীপনা 





কেউ কেউ কো’ বা কমর বলত ওকে। 


























জবাব খুজে পেরেছিলেন। বিজ্ঞানের 
সঙ্গে সমাজের সম্পর্ক কি? বিজ্ঞান 
কোথায় নিয়ে যাবে মানবসভ্যতাকে 2 
এ স্ব প্রশ্নের জবাব প্রাচীন 'হন্দু ও 
বৌদ্ধদর্শন বুঝি তাঁকে দিয়েছিল। কিল্তু 
এই জবাব যে কি, ওপেনহাইমার খোলসা 
করে তা কখনও বলেন নি। ফলে, তাঁর 
জীবনদর্শন আমাদের কাছে কিছুটা অব- 
গণিত থেকে গেছে। 
' যাক সে কথা। ওপেনহাইমার-এর 
ছারজবন-প্রস্গে ফিরে আসা যাক 
আবার। সেখানে দেখি, অতি দ্রুত তিনি 
সাফল্যের স্বর্ণাশখরে উঠছেন। চার 
হচ্ছেন ১৯২৫ খস্টাব্দে। 
গ্রাজুয়েট হবার পর কৌম্রজে গেলেন 
ওপেনহাইমার। . বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী 
লর্ড রাদারফোর্ডের অধীনে ক্যাভেণ্ডিস 
ল্যাবরেটরীতে গবেষণা সুরু করলেন। 
গবেষণায় এই তরুণের নিষ্ঠা দেখে 
বিস্মিত হর জরিনের। অনেকে আবার 













মরবে প্রত্যক্ষ করলেন, অভাবের রাহ 


২৪৫৪ 






বার এর উর হল, নর হন 


থেকে মুছে ফেলতে. পারেন নি। তাই 
দোঁখ, পরবর্তী কালে সামারক শান্তর কাছ 
থেকে যখন ল্যাবরেটরী গড়ার ডাক এল, 
যখন রাণ্টর কোটি কোটি ডলার ব্যয় করবার 
সংকল্প ঘোষণা করে পারমাণাবক অন্ন 
গড়ার ভার তাঁকে দিল, তখন তিন সেই 
লোভ সংব্ধণ করতে পারলেন না! 
স্বেচ্ছায় গ্রহণ করলেন রাষ্ট্রের দেওয়া 
দায়িত্ব । 

অবশ্য এর অনেক আগেই তিনি 


“কোয়ান্টাম গিয়োরটাতে অসাধারণ 
ব্যৎপাত্ত অজ্ন করোছলেন। জার্গান? 


থেকে ম্যাকস্‌ বনের আহ্বানে শিিয়ে- 


ছিলেন গঁটিনজেন বিশ্ববিদ্যালয়ে । 

১৯২৭ খস্টাব্দে ডক্টরেট ডিগ্রী [তান 
গটিনজেন থেকেই পান। ম্যাক্স বর্ন 
ভূয়সী প্রশংসা করেন তাঁর গবেধসার॥ 
এরপর কয়েক মাস জারখ ও {লডেন 
বিশ্ববিদ্যালয়ে কাটিয়ে তিনি আমেরিকায় 
ফিরে আসেন ১৯২৮ খস্টাব্দে। 

স্বদেশে ফিরে ওপেনহাইমার দেখলেন, 
আর একা নন তিনি। আর অজ্ঞাত নন। 
যুক্তরাষ্ট্রের প্রাতাঁট 'বশ্বাবদ্যালয় তাঁর 
প্রশংসায় মুখর। ইয়োরোপের বিজ্ঞান- 
মহলে যে খ্যাতি তিনি অঞ্জন করেছিলেন, 
আটলান্টিক পেরিয়ে তা এসে আঘাত 
করেছে আমোঁরকায়। 

লোন লেক মি 
জানিয়েছিল ওপেনহাইমারকে। 'কচ্তু 
ওপেনহাইমার বেছে নিলেন ক্যালিফোর্নিয়া 
বিশ্ববিদ্যালয়। কেন বেছে নিলেন, তার 
কৈফিয়ৎ দিতে গিয়ে তান বলেছিলেন, 
“ওখানকার গ্রন্থাগারে ষোড়শ এবং সপ্তদশ 
শতাব্দীর ফরাসী কাঁবিদের সংগ্রহ দেখে 
আমি প্রলুব্ধ হয়োছি।” 

কবিতার প্রতি কৌতূহল অবশ্য 
ওপেনহাইমার-এর নতুন নয়। কিশোর 
বয়সে মাঝে মাঝে কাঁবতা লিখতেন িনি। 
বন্ধুদের অবাক করে দিতেন। কিন্তু 
এসব কাহিনী তো ক্যালিফোনিয়ার বিশ্ব- 
বিদ্যালয়-কর্তৃপক্ষের জানবার কথা নয়। 
তাই বিশ্বাবদ্যালয়ের ডান সেদিন ওপেন- ' 
হাইমার-এর মন্তব্য শুনে বিস্মিত হয়ে- 
ছিলেন। | 

এছাড়া এই তরুণ বিজ্ঞানকে ঘিরে 
ছাত্রদের বিস্ময়ও বড় কম ছিল না। 
বিজ্ঞানীটির গাঢ় নীল চোখের মধ্যে ওরা 
প্রাতভার দীপ্তি খুজে পেতে। আর তাঁর 
তীক্ষ[ ও উন্নত নাক এবং সুন্দর ও : 
সুস্পষ্ট ভুরুর দিকে তাকিয়ে ওদের মনে 
হত, এই যে মানুষাঁট, পদার্থবিজ্ঞানের 
দুরূহ সব তন্বুকে যিনি যখন-তখন জলের 





ছাত্রদের 
অনেকেই পছ নিল তাঁর; গেল পাসাডেনা 
অবাঁধ। 

লস এন্জেল্‌সৃ-এর কাছাকাছি একি 
অণ্টল এই পাসাডেনা। নতুন উদ্যমে কাজ 
সুরু হল এখানে। গবেষণা চলল। ক্লাশে 
ভিড় করল ছাত্রের দল। অনেক 
তরঢণেরই আদর্শ হয়ে উঠলেন ওপেন- 
হাইমার। ভভ্তরা তাঁর চাল-চলন অনুকরণ 
করত। কখনও ঠিক তাঁরই মতো মাথা 
একাঁদকে একটু হোলিয়ে দাঁড়াত ওরা; 


ডাকত ‘ওপি’ বলে। 
যেমন করে ‘ওঁপ’ খায়। 

এইভাবে দেখতে দেখতে তরুণ 
বিজ্ঞানীদের ওপর ওপেনহাইমার প্রভাব 
বস্তার করলেন। কিন্তু বহুদিন 
তারুণ্যের একটি প্রধান ধর্ম রাজনশীতি- 
চর্চার কোনো উত্তাপ তাঁকে স্পর্শ করে 'নি। 
রাজনীতি সম্পর্কে তিনি প্রথম সচাকত 
হয়ে উঠলেন ১৯৩৬ খ্স্টাব্দে। এর 
মূলে ছিল স্পেন গণতন্ত্রের ওপর 
‘ফ্যাসজম্‌’-এর আক্রমণ। এই আরুমণের 
সংবাদ যখন তান শুনলেন, তখন মনো- 
জ্ঞানের একটি ছাত্রীর সঙ্গে তাঁর প্রণয় 


্গঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ঘাঁটয়ে দিলেন। 

এঁদকে ১৯৩৭ খস্টাব্দে ওপেন- 
ছাইমারের পিতা জুলিয়াসের. মৃত্যু হল। 
মৃত্যুকালে তিনি প্রচুর ধন-সম্পত্তি রেখে 
গেলেন। পূত্র রবার্ট কাজে লাগালেন 
ওদের; অকাতরে অর্থসাহায্য করলেন 
ক্ষ্যাসস্ট-বিরোধী কয়েকটি প্রাতষ্ঠানকে। 
এছাড়া কমিউানজমের জয়গান করে ছু 
সংখ্যক প্রচার-পন্ত্র ও পুস্তিকা রচনা 
করলেন তান এবং ওগুলোকে ছাপালেন 
{নিজের খরচায়। 

তবে এ উৎসাহ ছিল সামায়ক। 


গিছীদন পরেই এতে ভাঁটা পড়ল। . 


ওপেনহাইমার এবং ১৯৪০ খস্টাব্দে ওকে 
বিয়ে করলেন। ওাঁদকে সোভিয়েট ইউ- 
নিয়নে তখন ফ্যাঁসিস্ট-বিরোধী কয়েকজন 
পদার্থ-বিজ্ঞানীর ওপর অত্যাচার চলেছে। 
স্ট্যালনের প্রকোপে পড়ে রাশিয়া ছেড়ে 
আসতে গুরা বাধ্য হচ্ছেন। 

এই সংবাদে দার্ণ আঘাত পেলেন 
ওপেনহাইমার। কাঁমিউনিজম থেকে 
অনেকটা দূরে সরে এলেন 'তাঁন। অবশ্য 


কথা একেবারে ভুলে থাকতে পারেন নি! 
কাজেই সোভিয়েট ইউনিয়নের দুঃসংবাদ 
কাঁমউনিস্ট পার্টর সঙ্গে তাঁর ব্যবধান 
বাড়াল বটে, কিন্তু সম্পর্ক ছিন্ন করল না। 
পাঁ্টর অনেকেই তাঁর কাছে আগে যেমন 
তখনও ঠিক তেমাঁন বন্ধ থাকল। এই 
বন্ধ ও সহকর্মীদের একজন হচ্ছেন 
রবার্ডের অনুজ ফ্রাংক ওপেনহাইমার। 
ওদিকে ইয়োরোপে ধদ্বতীয় মহা- 
যুদ্ধ সুরু হয়েছে তখন। জার্মানী 
পোল্যান্ড আক্রমণ করেছে। আমোঁরকার 


১ ১৯৪২-এর 

থেকে ট্রেন ছেড়েছে একটি চলেছে প্রশান্ত 
মহাসাগরীয় উপকূলের দিকে । এ ট্রেনের 
এক সংরাক্ষত কামরায় বসে দু'জনে ফিস 
ফিস করে কথাবার্তা বলছেন! একজনের 


বসলেন। বললেন, পারমাণাঁবক বোদা 
গড়তে হবে এবং এ কাজের দায়িত্ব নিতে 
হবে তাঁকেই। নাগারকাঁটি রাজন হলেন 
এবং সে মুহুর্তেই হিরোসিমা এবং নাগা- 


পেতে লাঙ্গল। ‘নিভৃত এ অণ্চলাটতে গঞ্ডরে 
উঠল এক বিরাট ল্যাবরেটরী । দেখতে 


দেখতে পারমাণাবক বোমা উৎপাদনের এক 
রাক্ষুসে কারখানা লস অ্যালামোসের 
জনপারিত্যনত উপত্যকা্টিকে কোলাহলমখর় 


| 


করে তুলল। এক বছরে ওখানকার লোক*« 


চৃক্তিপত্রে স্বাক্ষর করালেন [তান। চযাক্ততে, 
ছিল, যুদ্ধ শেষ না হওয়া অবধি বিজ্ঞানীরা 
লস আলামোসে থাকবেন; কারও কাঙ্ে 








দেখছেন; এবং সেই সঙ্গে এ সত্যও 
অনুভব করছেন যে, এখন অবাধ এমন 
কিছু মহৎ আবিষ্কার তিনি করেন দন, 
যা’ তাঁকে অমরত্ব দিতে পারে। পদার্থ" 


বিজ্ঞানের জয়যারার বিভিন্ন পথ সম্বন্ধে = 


তিনি সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল বটে, কিন্তু 
এখন অবধি সেই পথগুলোর বিশেষ কোনো 
একটিকে ধরে এগিয়ে গিয়ে অনাবিষ্কৃত 
কোনো বিরাট সত্যের নিশানা তিনি বিশ্ব- 
বাসীকে দিতে পারেন নি। 

অতএব, গ্লোভ্স্‌-এর প্রস্তাবে তান 
রাজী হলেন এবং বছর দ:য়েকের মধ্যে 
তাঁরই নেতৃত্বে গড়ে উঠল পৃথিবীর সর্ব- 
কালের নৃশংসতম অস্ত, পারমাণবিক 
বোমা । 

অস্ব-পরাক্ষার আয়োজন হ'ল প্রথমে! 
প্রথমে পরীক্ষার সব সাজ-সরঞ্জাম 
আল্মাগোর মরুভূমিতে নিয়ে যাওয়া 
হল। ১৯৪৫-এর- ১২ই ও ১৩ই জুলাই 
হঠাৎ কর্ণমূখর হয়ে উঠল আমোরকার 
এক রুক্ষ ও উষর প্রান্তর। পরীক্ষার 
দুটোয়। 


























বলা 
হয়েছে, অর্জন যখন বিশ্বরুপ-দর্শন 
করেন, তখন শ্ৰীকৃষ্ণই ‘সহস্র সূর্যের 
দীপ্ত" নিয়ে প্রকাশ পেয়েছিলেন। 

পারমাণবিক বোমা-বিস্ফোরণের 
মুহূর্তে সেই দশীপ্তকে খুজে পেলেন 
ওপেনহাইমার। উদ্ধত করলেন গাঁতার 
আর একটি শ্লোক, 


কালোহস্মি লোকক্ষয়কং প্রবৃদ্ধো, 
লোকন্‌ সমাহত্তর্দীমহ প্রবৃত্তঃ। bi 


অর্থাৎ, “আমি লোকক্ষয়কারী বিরাট-' 
ই দলিলের 
ধংস করতে প্রবৃত্ত ১ 

বোকে দিলে পালি সময় 
শ্রীকৃষ্ণ বলেছিলেন একথা । ওপেনহাইমার: 


ঠিক এই একই কথার প্রাতধৃহনি করলেন। 


প্রশ্ন উঠবে, কেন করলেন তিনি? কেন 
তিনি বলে উঠলেন, “লোক ধংস করতে 
প্রবৃত্ত হয়েছি’?  বিবেক-দংশনের 
জহালায় ? না কি মহামত্যুর সহ স্ব" 
প্রাতম দৃতকে প্রত্যক্ষ করে? 

জানি নে। তবে এইটুকু নিশ্চিত 
শিশির 











কিন্তু বিজ্ঞানীর দল দারুণ উৎকাঁণ্ঠত 
হিরো'সমা এবং নাগাশ্াকিতে | 


রি পদে ইস্তফা দিলেন [তানি। ১১৪৫-এর 
__জক্োবর মাসে সবাই চমকে উঠল শুনে 
যে, ওপেনহাইমার পারমাণবিক অন্ত- 
নির্মাণের কাজ ছেড়ে আবার অধ্যাপনায় 
{ফিরে আসছেন। 


একে। আবার এর বিরুদ্ধে প্রাতবাদও 
করলেন না। 

এদিকে ১৯৪৭ খস্টাব্দে 
প্রিন্দটনে ইনস্টিটটি. অব  আড্‌- 


৯৯৪৯ খৃস্টাব্দের অক্টোবর মাসে নতুন 
এক দায়ত্বভার দেওয়া হ'ল তাঁকে 




















শকল্তু তাঁর আচরণে পরম্পর-বিরোধী 
মনোভাব সংস্পষ্টভাবে প্রকাশ গেল এবার? 
একাঁদকে তান যেমন 

অস্ম-গড়ার ব্যাপারে সহযোগিতা করলেন, 
অপরদিকে তেমন আবার জোর দিলেন 
এই অন্তকে নিষিদ্ধ করার কাজে। 





নিয়েও অনেক জল্পনা-কল্পনা সুর হল। করার ক্ষমত 
সরকারাসহলে ক্রমেই হাস পেল চলবে না? k 


২৪৫৭ 


আনগত্যের শপথ গ্রহণের পর অজয় মান্ত্রনভার ঘরোয়া বৈঠক 


জমায়েত হয়োছলেন সমাজের সকল স্তরের ১ 


আন্দষ- শ্রানক, মধ্যবিত্ত, কেরন, স্কুল 


১. বশক্ষক, অধ্যাপক, মুটে, মজনুর, রাজনৈতিক 


ফর্ম এক কথায় বিগত উনিশ বছর ধরে 
যাঁরা শুধু শোষিত, বাণ্ঠিত, উৎপণীড়ত 
ছুয়েছেন। 

এই বিশাল সমাবেশে জনগণতান্রিক 
মতুন সরকারের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয়কুমার 
মুখোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে পশ্চিমবঙ্গের 
প্রথম অকংগ্রেসী সরকারের কার্য সচাঁ 
ঘোষণা করা হয় এবং নির্বাচনে কংগ্রেসের 
পরাজয়ে রাজ্যের সম্মীলিত বামপল্থী দল 
গ্রবং বাশষ্ট নির্দলীয় নেতারা বজয় 
উৎসবে ভাঁবধ্যং কর্মপন্থা ঘোষণা প্রসঙ্গে 


একঘণ্টার মধ্যেই সমস্ত - বামপন্থী ও 
প্র্থাতশীল শান্ত এক্যবদ্ধ হয়ে সরকার 


গঠনের সংকল্প গ্রহণ করেছেন। কংগ্রেস 
এখনো অবল্বপ্ত হয় নি, বরং প:“জিপাত- 
দের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে তারা অরাজকতা 
সৃষ্ট করতে চাইছে। জনগণের সরকার 
যে প্রাতশ্রাত দিচ্ছেন তা তাঁরা অক্ষরে 
অক্ষরে পালন করবেন। সরকারী কর্ম" 
চারীদের প্রত যে অবিচার করা হয়েছে 
তা দূর করা হবে এবং পুলিশকে দুণ্টি- 
ভঙ্গী পাঁরবর্তন করতে বাধ্য করা হবে।॥ 
নতুন সরকার ফবাভাবক  ব্যবসা-বাঁণজ 
বন্ধ করবেননা, কিন্তু যাঁদ ব্যবসায়ীরা 
কালোবাজার করে বা ট্যাক্স ফাঁক দেয়, 
তাহলে তাদের টুটি টিপে ধরা হবে। 
ডঃ প্রফুল্ল ঘোষ বললেন যে, জনসাধারণ 
চান দুনাীত দুর হোক, বেকারত্ব দুর 
অসুখ হলে চাঁকৎসা হোক জন- 
বছরের মধ্যে ধনবৈষম্য দূর হবার 
পথে অগ্রসর হওয়া এবং খাদা- 


সাধারণ মানুষেরা আজ এঁক্যবদ্ধ হয়েছে ॥ 
একচেটিয়া পঃজিপাঁতগোষ্ঠী বিদেশ? 
পুজর সঞ্গে হাত মিলিয়ে যেভাবে দেশের 
সর্বনাশ করতে চলেছে পাশ্চমবঙ্গের 
সমস্ত মানুষ. তার বিরুদ্ধে এঁক্যবদ্ধ হয়ে 
সংগ্রাম করবে। শ্রীমাখন গাল বললেন যে, 
সারা ভারতবর্ষে সমাজতন্ত্র প্রাত্ঠার জন্য 
ফে. সংগ্রাম শুরু হয়েছে পশ্চমবাংলাকে 
সেই সংগ্রামের পথে অগ্রগামীর ভূমিকা 
তে হবে। কুঁড়ি বছর আগেও এই. 
{দনের মত উৎসবমুখর দিন এসৌছল, ' 
‘কন্তু সতর্ক সংগ্রামের অভাবে সেই দন 
ব্যর্থ হয়েছে। এবার তাই চাই সদাজাগ্রত - 
প্রহরা। অধ্যাপক হ-মায়দন কবীর বললেন 
যে, বামপন্থীরা একাবদ্ধ হয়ে, কংগ্রেসের 
সমস্ত আশা ব্যর্থ করে দিয়েছে। এখন 
কংগ্রেসের আশা-_ বামপন্থীরা সরকার 
চালাতে পারবে না৷ কংগ্রেসের এই, 
আশাও ব্যর্থ হবে। (| 

বহু ইতিহাসের নীরব সাক্ষী কল- 
কাতার ময়দানে বহু লক্ষ উদগ্রীব মানুষের 
মনের আকাচ্া ভাষায় রূপাচ্তারত হলঃ: 





করতে নতুন সরকার ইচ্ছূক। পাশ্চমবঙ্গ 
সরকারের একগাদা ভপশে-. গেছেন, 
যাঁরা আসলে গুড ফর নাথং। এরা 
সকলেই হলেন রাজ্য ও কেন্দ্রায় সরকারের 
অবসরপ্রাপ্ত উচ্চ বেতনধারা কর্মচারা, এই 
শ্বেতহস্তাদের পুষতে ম্াসক ব্যয় 
বড় কম হয় না। এদের ক্ষেত্রে নতুন 
সরকার বোধ হয় কিছু ব্যবস্থা অবলম্বন 
করতে চান। 

নতুন সরকার সর্বাপেক্ষা অগ্রাধিকার 
খদয়েছেন খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও 
চাকুরীর ব্যপারে জনসাধারণের প্রাথামক 
চাহদার ক্ষেত্রে। তার পরেই আসছে 
সরকারী ও বেসরকারী ক্ষেত্রে দদনীত 
কালোবাজারী, মুনাফাবাজী, ভেজাল ও 
অসামাজিক আচরণ বন্ধ করার প্রসঙ্গ। 
তৃতীয় কাজটি হল খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির 

জন্ম ভূমি সংস্কার, কৃষকদের উৎসাহ 


দেবার জন্য সেচ, সার ও বাজ সরবরাহের ২ ভাষার মর্যাদা দান, শ্রীমক ইডীনয়ন গঠনের 


ভন্নত ব্যথা এবং বশেষ করে ক্ষেত- 
মজুরদের জাবনঝান্রার মনোনয়নের জন্য 
1বশেষ প্ৰয়াস করা। এর পরেহ আসছে 
ধানচালের পাহকারা ব্যবসার রাম্ীয়করণ 
এবং খাদ্য সংগ্রহ। তা ছাড়া থাকবে 
বেকার সমস্যার সমাধান করার সর্বাঙ্গীণ 
চেষ্টা, প্রাথামক ও মাধ্যামক ীবদ্যালয়- 
সমূহের উন্নাত বধান, উদ্বাস্তু পদনর্বা- 
সনের যথাবথ ব্যবস্থা, শ্রমিকদের অবস্থার 
উন্নাত, সংখ্যালঘুদের ভাষা ও কৃ্টর 
প্রীত মর্যাদা, অনুন্নত জাত ও তপশীল- 
দের জীবনযাত্রার উন্নাত,  নারীজাতর 


{শেষ সমস্যাগুলির প্রতি গুরুত্ব আরোপ, 


কলকাতা ও পুরুলিয়া এবং সুন্দরবন ও 
উত্তরবঙ্গের ন্যায় অনুন্নত অঞ্চলের উন্নয়ন, 
ফরাক্কা ও হলাদয়া প্রকল্পের জন্য যথাসাধ্য 
চেষ্টা, বাংলা ও নেপালী ভাষাকে সরকারী 


শপথ গ্রহণান্তে মডখ্যনন্ত্রা শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায় কলেজ স্কোম্মারে 
শহীদ বেদীতে মাল্যদান করেন। 
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দাঁব স্বীকার, কেন্দ্রের কাছ থেকে রাজ্য 
সরকারের হাতে আরও আঁধক ক্ষমতা 
অজনের চেস্টা, বেড়বাড়ীর প্রম্নাট 
পুনরায় তোলা এবং দেশের সার্বভৌমত্ব 
রক্ষার জন্য সর্বপ্রকার প্রয়াস। 

বলা বাহুল্য এতগুলি গুরুতর বিষয় 
গিয়ে কাজ করা রীতিমত শ্রম, ধৈর্য ও 
{নষ্ঠাসাপেক্ষ । শুধু সরকারী প্রশাসন- 
যন্দ্ের দ্বারাই সব 'কছু সার্থক হতে 
পারে না। এজন্য জনগণেরও সক্রিয় 
সহযোগিতা প্রয়োজন। আশা করা যায় 
সে সহযোগিতা তাঁরা পাবেন। মুখ্যমল্জী 
ঘোষণা করেছেন, চোদ্দাট অকংগ্রেসী রাজ- 
নৈতিক দলের মধ্যে নশীতগত পার্থক্য 
থাকতে পারে, কিন্তু দেশের দেবা করবার 
জন্য তাঁরা সমস্ত বিভেদ ভুলে এক হরে 
কাজ করবার জন্য যুক্তফ্রন্ট গঠন করে” 
ছেন। জনসাধারণ তাঁদের হাতে যে 
গুরুদায়ত্ব অর্পণ করেছেন তা পালন 
করবার জন্য তাঁরা সদাসর্বদা জনসাধারণে! 
সাহায্য গ্রহণ করবেন এবং একানষ্ঠভাতে। 
কাজ করে যাবেন। 


যাত্রা হল শর; 


বৃহস্পতিবার, ২রা মার্চ, ১৯৬৭। 
ঝাজ্যপাল শ্রীমতী পদ্মজা নাইড। সকাল 
৯টায় যুন্তফ্রন্টের নেতা শ্রীঅজরকুমার 
মুখোপাধ্যায়কে শপথ বাক্য পাঠ করালেন। 
তার পর একের পর এক ম্ফমন্ত্রীর 


ও জয়ধ্বানর মধ্য দিয়ে রাইটার্স িজ্ডিং- 
এর পোর্টকোতে এসে দাঁড়ালেন তারপর 
সকলে 'স“ড় বেয়ে উপরে উঠতে থাকেন 
এবং তাঁদের পিছনে জনতার একাংশ। 
পুলিশ বা সাকউাঁরাটর কোন বাধা- 


নেই। সেন্ট্রাল গেটে এবং 















বারান্দায় 
কারন, কমচারীরা সারি বেধে দাঁড়িয়ে 
খামন্্ী ও অন্যান্য মন্ত্রীদের স্বাগত 

লেন। মুখ্যমন্ত্রী ও তাঁর সহকমারা 
সকার জানাতে জানাতে ম্বখ্যমন্্রীর 











বিভন্ন স্তরের 





পরাজয়ে কারে মবার্থসমূহের দারুন 
উৎকণ্ঠা দেখা গেছে। তাই নতুন ব্যবস্থাকে 


বানচাল করবার জন্য কোন কোন মহল 


কোমরে গামছা বেধে লেগে গেছেন এখন 
থেকেই। 


মজনতদার ও বড় বড় ব্যবসায়ীমহল 


রীতিমত দুশ্চিন্তায় *পড়েছে। অনেকে 


ভয় পেয়ে নিজেদের সাত গোপন স্টক 


বাজারে বার করতে পথ পাচ্ছে না। চালের 
দাম সর্বত্র কমে গেছে, সরষের তেলেরও, 
ওই একই অবস্থা। অন্যান্য জিনিস্‌- 
পরের দামও কমাতর দিকে। কালো- 
বাজারী ও মজহতদারদের নাভিশ্বাস ওঠার 
কারণটা সহজেই অনুমেয়। কারা পণ্য 


স্টক করে রেখে কৃত্রিম অভাব সৃষ্টি করে. 


জনসাধারণ যে. তাদের চেনেন মা তা নয়, 
তবে কংগ্রেসী আমলে তাদের কেশাগ্র স্পর্শ 


পত্রের দাম কমছে। 

কিন্তু যদি এ থেকে এই ধারণা করা 
যায় যে, জনগণের গরকার প্রাতষ্থিত হবার 
সঙ্গে সঙ্গে এরা নতুন আদর্শের সঙ্গে 
খাপ খাইয়ে নেবে, তার চেয়ে আর বড় 
ভুল কিছ; নেই। কিছ কিছ; কালো- 
বাজারী মজ;তদার হয়ত ভয় পেয়েছে, 
বাকি সকলে কিন্তু অন্যভাৰে "চিন্তা 


তাদের হাত থেকে চলে যেতে পারে এই 
আশংকায় ঘন ঘন শলাপরামশ চলছে। 
এরা শুধু বিগত শাসকদেরই প্রশ্রয় পাচ্ছে 


২৪৬০ 


ans ও দৃঢ়তার: সশে। _ সংৰ! 
"পত্রের রিপোর্টে যা. প্রকাশ, : অনেকেই: 


অন্যান্য রাজ্য থেকে পণ্য আমদানী: করা 
এরই মধ্যে বন্ধ করে দিয়েছে। - কাজেই 











নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের যোগানের অভাব 
অল্পদিনের মধ্যেই দেখা যেতে পারে । মনে 
রাখতে হবে কংগ্রেস আমলে এরাই ছিল 


মনকুউহীন সম্রাট । 






















i= AG Vy 

যি নি &- « 

থেকে. এরা কংগ্রেস সরকারের দডনাতির 
প্রধান বাহক, লাইসেন্স পারাঁনটবাজের 
দৌলতে এরা শুধ; নিজেদের দ-স্াবধা, 
অর্থন্নম্পদই বাড়ায় নি, কায়েমী স্বাথে র 
সঙ্গে ঘোগসাজনে এরা জনজনীবনে অশেৰ 
দর্থাতর কারণ হয়েছে। 

১ বর্তমান আমলাতন্তের কংগ্রেস- 
প্রগীতর আধিক্য দেখে সন্দেহ হয় যে, 


শুধু আমলাতন্নই নয়, প্যালশ- 
{ৰভাগের বড় বড় কর্তরও যেভাবে বিগত 


তারই 'ভাত্ততে এদের প্রত শাদ্তিমূলক্ 
ব্যবস্থা অবলম্বন করা হোক। 
ব্যান্তগতভাবে হয়তো অনেক সৎ মান-য 
আমলাতন্বের মধ্যে আছেন এবং এমন 
আফসার হয়ত দুর্লভ নয় যান দনীীত- 
পরায়ণ নন। কিন্তু আমাদের আপাতত 


সমগ্র ব্যবস্থাটারই বিরুদ্ধে এবং সেই সব 
ব্যান্ধর বিরুদ্ধে যারা বিগত কংগ্রেসী 
আমলে নিজেদের ক্ষমতার অপব্যবহার 
করে িজ-স্বার্থাসাঁদ্ধ করেছে এবং কায়েমী 
স্বার্থের স্বপক্ষে কাজ করেছে। তাদের 


শ্রীহরেকৃষ্ণ কোঙার 


চিহ্নিত এবং জনান্ত করা খুব শন্ত কাজ 
হবে না। জনসাধারণ তাদের চেনেন, এবং 
জনসাধারণ আজ যাঁদের হাতে ক্ষমতা 
তুলে দিয়েছেন তাঁরাও তাদের চেনেন। 
এরাই আজ নতুন সরকারের বিরদ্ধে 
কোমর বেধে লেগেছে এবং প্রকাশ্যে বলে 
বেড়াচ্ছে যে, তারা দেখে নেবে কিভাবে 
নতুন গভর্নমেন্ট কাজ করতে পারে। 
তাদের এই উদ্ধত্যের জন্য শিক্ষাদান এই 
ম্হূর্তে প্রয়োজন। 
নতুন মান্দ্ৰসভা 


শূর্ুবার রাত্রে আনজ্ঠানিকভাবে নতুন 
মন্ত্রিসভার সদস্যদের নাম ঘোষণা করা 
হয়েছে, এবং কাকে 'কি দপ্তর দেওয়া হয়েছে 
তাও উল্লেখ করা হয়েছে। মোট আঠার- 
জন সদস্য নিয়ে গঠিত মন্লিসভায় অবশ্য 
এস-এস-পি ও পি-এস-পর দু'জনের নাম 


ঘোষণা করা হয় নি, কেন না তা উত্ত পার্টির, 


অনুমোদন সাপেক্ষ । 

মূখ্যমন্ত্ৰী শ্রীঅজয়কুমার মুখোপাধ্যায় 
স্বরাষ্ট্র, পুলিশ ও দনাীতদমন, ক্ষুদ্র 
শিল্প, কুটিরাঁশল্প, পশুপালন ও মংস্য- 
দ দাঁয়ত্ব নিয়েছেন। উপ- 
মাসল্তশ শ্রীজ্যোত বসু নিয়েছেন অর্থ 


ও পারবহন দপ্তর কাষ ও খাদ্যের দায়িত্ব 
আপত হয়েছে শ্রবীণ নেতা ৬5 +*ঞ৬শ্দু 
ঘোষের উপর এবং শ্রীহেমন্ত এস গেরে- 
ছেন পূর্ত ও গহানমাণ দপ্তরের দ।।এহ। 
এশক্ষামন্্ীর পদ পেয়েছেন অধ্যাপক 
গ্রীজেন্াত ভট্টাচাৰ্য, পারকল্পনা ও ভল্স়ন- 
দণ্ডরের ভার পড়েছে শ্রাজাহাঙ্গ।র কবরের 
উপরূ। শ্রীসোমনাথ লাহড়ী পেয়েছেন 
স্বার়ন্তশাদন, পাঁরবদীয় বিষয় ও প্রচার- 


প্রকাশ রায়, শ্রীবভুঁত দাশগুপ্ত পেয়েছেন 
পঞ্ঠায়েত ও সমাজ উল্লয়নদপ্তর এবং 
শ্রীনিরঞ্জন দেন পেলেন কারা, সাহায্য ও 
পনুনর্বাসনদপ্তর ৷ শ্রীসমবোধ বন্দ্যোপাধ্যায় 
ভার পেয়েছেন শ্রম দপ্তরের। পি এস প- 





বি 





সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিলেন ও আমরা সবাই- 
















































ছল চ এট কি nervousness নক 
excitement: আজ ভিল্তঃ করে ঠিক 
ব্মঝতে পারছ আঃ কেন আস সে সমক্ে 
প্রয়োজন মনে করোছিলাম 2 10675 008- 
“ness বা excitement. ছিল বলে 
অবশ্য আমার মনে: হয় লাখের 
রিভলবার দৃটিহাতে ধরে রাখতেই যেন 
ভালো লাঙ্গাছল। আম তখন একেঝরে 
ক্লান্ত হয়ে পড়োছি। দব' হাতেই খোল : 
উঠাছ। শা দুটি একটির সঙ্গে একটি 
যেন জাঁড়য়ে  যাচ্ছে-হঠাৎ ?কসে যেন 
অকটা হে চিট: খেলাম--মনে হোল ফেন: 
করাছলাস--“এই অবস্থার বদি আম 
উপযুক্তভাকে আত্মরক্ষা করতে পারবো নাঃ 
দুটি রিভলবার সহ গ্রেপ্তার করেছে।” 
‘হৈসেছি। 


"তারপর গাস্টারদাকে বিস্মিত ও দ্তাম্ভত 


“হয়ে গেছে! 5.1. আমর্দীরতে বিভল- :. 
বার, ম্যাগাজিন, রাইফেল ও লুইসগান 
ক রর 
সেখানে একটিও রিভলবার বা রাইফেলের 
কাতুজি পাই নি!” 

মাস্টারদচ-“কি?. কি? একটি 
কার্তুজও পাও নি?” 

লোকনাথ-“না- একটিও না!” 

“তা কৈ করে সম্ভব হতে পারে?" 
এই প্রশ্নটকু করে মাস্টারদা একেবারে চে 
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হি 
ল্রাইন ছেড়ে যাওয়ার পর সে সেখান থেকে 
পালিয়ে যায়। সত্য-মিথ্যা বিবরণ সে 


কট the busti; 
constable Jogendra Ghosh who 


handed him a pair-of handeufts, 


Saying, that the raiders:had 


captived- him and handcuffed: 
them ...He was: 


him with 
returning to barracks: about 
10-80 p.m... at the wooden 
bridge in front of the magazine 
he was challenged and on hear- 
ing shouts of “‘“Bandemataram’ 


threw his tunic: and: pagri 79৪০ - 


hind him. Fifteen or twenty 
persons variously dressed and 
armed with pistols and toreh- 
lights surrounded him - and 
questioned him. . To the suges- 


tion that he was a policeman - 


he replied witha vehement 
denial. They then seized him 
handcuffed him...and threat. 
ened to kil him if he made 
the slightest noise. “Ashe sat; 
he could hear-seunds of firing 
outside and orders to load and 
re-load. 
noise liad eeased, he ventured 


forth from the magazine-and. 
finding the raiders gone, slip. 


ed the handenff off lis right 
wrist and ran... The witness 
has demonstrated before ns 
the Houdini-like facility with 
which he can slip his 
out of locked handcuffs. 
UWudgement, Chittagong Ar 
moury Raid Case). 

যার কথা আমি আগে উল্লেখ করেছ 
অর নাম যোগেন্দ ঘোষ রা সে একজন 


২৪৬৪ 


তখন 
তার নিজমুখে দিয়েছে এবং আমাদের =: 
৯0 12886. 


ঘটনা-তাই এইটিরও উল্লেখ করলাম । 


Later on when all the .: 


rae ৮ 


ওপারের রি টার পরে 












বহু ঘটনার মধ্যে এই টিও একটি 





তা ছাড়া লোকনাথ ও নির্মলদা আমাকে... 
বলেছিলেন আমরা প্রথম আক্রমণের: অনেক 

পরে তাদের সঙ্গো সংযোগ স্থাপন কারি। 
আমার : নিজের মনে হয়েছিল পূালশ 
লাইনের প্রাথামক কতকগৃলি কাজ সেরে 
ছোট্র দলটি নিয়ে আমি খুব দেরি হলেও 
আধ ঘণ্টার মধ্যেই ওদের সঙ্গে সংযোগ .. 





দৃষ্টিভঙ্গী 
তে 
দোর করাও আমাদের পক্ষে অন্যায় হয়েছে 
তাই আঁম মনে মনে এতদিন সব সময়ে , 
সঙ্কোচ. বোধ করেই এসেছি। সেইহেতু 


এবং 


বহুস্থানে আগে বলে এসোছি-- 
AFT. আর্মীরিতে পোঁ'ছাতে আমাদের 





এখানে দেখছি কনস্টেবল যোগেন্দ 


বলছে-সে রাত সাড়ে দশটার সময় ব্যারাকে 
-ঁফিরাছল। মাস পাঁচ-ছয় সময়ের মধ্যে সে... 


সাক্ষ্য দিয়েছে এবং যেহেতু সে. ব্যারাকে 
ফিরছি তাতে মনে হয় তারপরে: ঠিক 
এই 
বণনা খেকে... আমার মনে হয় আমরা 
AFL রর সার দলের লেগে Ls 





লাগে না; আর আমি ছোট দল সঙ্গে নিয়ে 





«কু I | : 





: কি বোঝায়? মাইিহোকাইও হতে বোগার ছে হা 
হে উপাদাদগুলি 'জ্যসপ্রোতে মেশানো হয়, তা লি 
সইছে । এক বিশেষ পদ্ধতিতে তৈরী এই জা 
শুক্র কণা রয়েছে ।. এর ফলে বেছনা নাশ করার খুকি ৱিথণেৰও 
দাক শরীরে ছড়িয়ে পড়ে এবং সুতির মধ্ো ব্যখা-দেদনা দূর করে 
মুহুর্তের সনে কাজ শুরু হয়ে বায়--অনেকক্ষণ ধরে কাজ চলতে থাকে ২ 
১ অরুন আইকে ফাই ও 'আন্পেো’-র বাথ দূর করবার সঙ্তি্ অতি সহজেই 
জবর খুবই লীগগির শরীরের সঙ্গে হিশে গিয়ে ৫ দেকে ৭ ঘণ্টা পরান শরীরের 
Foe সেইজন্তেই নাইক্রোফাইও্ত “আদল আরও তাঙাকোড়ি ব্যথা-বেদদা 
দেয় এবং তার ফল অনেকক্ষণ স্থায়ী হয়। 
জাই আপনি খেতে পারেন: নতুন যাইক্রোফা ইত 'আস্ো? আপনি 
তে পারেন-- শুকনো, জলের সঙ্গে মিশিয়ে অথবা এক মাস জগ যায 


ক প্রকারের বন্তরণায় লঞুন মাইফোফাইও ‘জ্যাস্প্রো' খাবেন $ 
বেজল)। * মাধাধরা * গাবাথা ১ জাতবাধ। * গাঁটে বেদনা" অব-জর-ভাব “কু 


চে 








বাংলোর ছাদের/“উপরে যাওয়া যা 
মনে করে। 

আমাদের মাস্কোটির গুলী লক্ষ্যভ্রম্ট ,. 
হয়ে তাদের মাথার উপর দিয়ে গেছে: 
তাতে আশ্চর্যের কছদই নেই। কারণ, 
আমরা সবাই আন্দাজে শব্দ লক্ষ্য করে 
blind fire করোছ-তাই গুলী বার্থ . 
হওয়া খ্ববই স্বাভাবিক। কিন্তু পাকা 




























কয়েকজন মানুষকে ঘুরে বেড়াতে দেখে . 
তাদের এবং আমার লক্ষ্য করে লুইস 


স্পশ' নাকরে সব গুলী মাধার উপর 
- শুয়ে উড়ে যাওয়াটা অনেক বেশি 
আশ্চষেরি। কয়েক সপ্তাহ আগে আমি 
একটি প্রশ্নের উত্তর দিয়োছ_ তোমাদের 
তো ইংরেজদের হত্যা করবার সিদ্ধান্ত 
ছল, তবে মিঃ ব্যকবারন, মিঃ মোরশেড, 
প্রমুখ ইংরেজ নিষ্কৃতি পেল কি করে?” 
তার উত্তরে বলেছি_যুদ্ধক্ষেত্ ও চাঁদমারি 
প্রকটিস্‌ এক জিনিস নয়। আমরা প্রায় 
ESE COTE [তিন-চারশঃ ফায়ার করোছ। তারা লুইস- 
৮ থেকে 1 Hight of the নে প্রায় তিনাট ম্যাগাজিন ব্যবহার 
ম্‌ ফায়ার হচ্ছে। .আবরাম-ধারার, armoury and figures moving করেছে, ১৪১ রাউন্ড ফায়ার করেছে 

গল ডলেছে। জার্সির অবস্থান -শরু- : ৪৯৩৪, Sofrom there Mr. Jalin- সবটাই ব্যর্থ হয়েছে। 
গাক্ষের.জানা।..মেইদিক-লক্ষ..করে আর... ordered... Barracklough to আমরা দ্বিগুণ উৎসাহে গলা, 
খুব কাছাকাছি গোপন স্থান থেকে মেসিন-, open. fire in Short Bursts with ছংড়োছ। আমাদের 
। | এসে Lewis Eun. লু evoked an in- মুহৃতে'র জন্যও স্তব্ধ হয় ন শতুপক্ষ 


tensive fire from the direction বরকোছুল তাদের লদইসগান তরুণ 
of the armoury and magazine. শক্তির 


Most of the bullets passed over 
their heads but as several céme 
uncomfortably close to them 
and the position was very ex+ 
posed, they withdrew to the. 
roof of the Water Works 
Engineer's bunglow ...” : 
(Judgement, Chittagong 
icin Raid Case). 
























on নিয়েছে তা' আমরা জানতে পারি নি। 
 প্লঠিক কোথায় তারা অবদ্ধান করছে তারও 
হাঁদস পাই নি।. শব্দ লক্ষ্য করে আমরা 
ভেবেছি পর্বদক্ষিণ কোণে ওয়াটার 
শওয়ার্কসের দিক থেকে. গলা আনছে 
‘Aim Water Works Rapid 
. মাপ 1” ওয়াটার -ওয়াক'স' লক্ষ্য করে দত মাথার, 











1শাক্ষত হাতে, আমাদের এখানে আলো ও. 


গান ফায়ার করা সত্বেও আমাদের কাউকে 





































(18652956892 হাজত Tule 
“ British bandits before লী a Provisional Revolutionary. 
“TI, Surya-Sen; President of © Goyernment to carry out the 
যতদুর সম্ভব : theIndian Republican Army, following urgent tasks :— 
+e utnlate করে এই বোষণাটি * Chittagong Branch, do hereby 0) To defend and mains 
গণেশের হাতের লেখা এই োষগাপট্টি 
আমার কাছে আছে। সেইটি নিম্নে দিলাম। 
মাস্টারদা ঘোষণা করলেন-- 
. “Dear soldiers bs ‘Revo- 

























“The Ereot Et of revolu- 







“patriotic task of revolution for 
Tufflling the aspiratiens and 
urge of our nation. 
“Jt is a matter of great 
glory that © today our forces 
“have 95169 the strongholds of 
overnmeut in Chittagong. 
nemy Armoury has been 
captured ; the Central ‘Tele- 
“phone Exchange of the town 
destroyed ; external 
hie communication has 
‘been destroyed ; external tele- 
‘graphic comiminications have 
দিত snapped ; railway lines 
‘have been removed and goods 
“trains have been derailed; 
train conimunications with the 
outside have been cut off. The 

" enemy force has “been 
defeated. The oppressive 

‘Government has ceased 

Sf. ‘The National Flag is 
flying high. It is our duty to 
defend it with our lite and 
0166৭. 

“The Tndian Republiosn 
Army declares today for uni- 
versal information amd recog- 

“nition the end of predatory 
‘rule and control by the British 
2 Imperialist bandits on Indian 
* soil in Chittagong. 

“Chittagong is a tiny part 
of TIndis, but it is heped and 
expected the achievement of 
today. will inspire and impel 
Ur countrymen to do likewise , 







































উৎসাহ ও প্রেরণ। দেবে। 
সত হয়ে == “ভারতীয়. গণতন্ধঝাহিনীর EE 
“ভারতবাসীর অন্তরের বাসনা ও শাখার. সভাপতি আম_আর্ষ জেন. 
উচ্চাকাল্কা পারপূর্ণ করার জন্য আমরা এতদ্বারা ঘোষণা করাছ চ্টগ্রাম শাখার 
জ্বদেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে গণতন্মবাহিনীর  রত'মান পারষদই 
সম্পন্ন করার-গোঁরব অজন সামায়ক বিগ্লবী সরকারে পরিণত হয়ে... 
ৃ্‌ রে নিম্নলিখিত জরুরী কাজ সম্পন্ন করার. 
ছি ্ জন্য নির্দেশ দিচ্ছে 
বিশেষ গোঁরবের কথা আমাদের (১). আজকের জয়কে সুনিশ্চিত 
চট্ট্লামে বৃটিশ সরকারের শত্ত করবার জন্য প্রতিরোধ গড়ে ভুলতে হবে; 
অধিকার করেছে। শহর : ."(২) ভারতের স্বাধীনতার জনা 
{ ছু; শহরের সশন্দ্র সংগ্রামকে আরও ব্যাপক ও তার 




































“(6) এবং এই সাময়িক বিপ্লবী 
সরকারের পরবর্তী নির্দেশগুনি সম্পন্ন 
করতে হবে। ত 

“আমাদের অস্থায়ী বিপ্লবী সরকার 4 
চট্রগ্রামে প্রত্যেক সাচ্চা তরুণ-তরুণীর | 
কাছ. থেকে সম্পূর্ণ বাধ্যতা, আনুগত্য . 
এবং সক্রিয় সহযোগিতার আশা ও দাবি 
রাখে; এবং দেশসেবক ও যাদের অন্তরে 
মৃন্তিফুদ্ধের আগুন প্রজবলিত আছে 
তাদের কাছ হতে সহানুভূতি ও সক্রিয় 
সাহচর্য প্রত্যাশা করে। 

"অকুণ্ঠ বিশ্বাস অন্তরে পোষণ করে চল 
আমরা সমস্বরে বাল-- 

“বৃঁউিশ দস্যুর প্রত বন্দমাত করুণা 
লয়. 

“বিশ্বাসঘাতক ও ল্‌ণ্ঠনকারী দল 
গড ১ Vl 
হউক 

“্বন্দেমাতরম: [ 


_ মস্টারদা ঘোষণাপত্রটি ধাঁরে ধারে ও 

জোরের সঙ্গো পাঠ করলেন। ঘোষণাপর়ি AD 
| পড়া শৈষ দূওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কম্যান্ভ শর্ট 
এল=-"“In honour of our Provi- 
sional Revolutionary Govern= 
ment— Three "Rounds Fire ¥* 
| আমরা পর পর র তিনবার শল কি 






রন. দের অন সরে সা, 


ধহ; গুণী ও জ্ঞানীজন লেখনী ধারণ করিয়া তুলসসদালের জাঁবনবনবদ্ব মহামানব শ্রীরাম- | 












রী * 





০০১ হাত লি হা 





০০ হাল 


| ১৯৬৬ ডাফ কুপার সু 


6 
[9 
কান্ট ভাইকাউন্ট নবউইচ (১৮৯০- 
১৯৫৪)-এর সূহৃদবর্গ এবং অন্ুর্াঁগ- 


রবার অভিলাষে নিজেরা কিছ অর্থ 
খবানয়োগ করে একাঁট - ট্রাস্ট ফাণ্ড 
গঠন করেন। ডাফ কুপার স্মৃতি 
পুরস্কারের এইভাবে সূত্রপাত হয় 
১৯৫৬ সালে। ইংরেজ অথবা ফরাসী 
ভাষায় প্রকাশত সাহিতা-কীর্তর ষথোপ- 
যুক্ত মূল্যা়নের পর এই পুরস্কার 
প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়। এই 
বন্দোবক্তে পূর্ববর্তী চৰ্বিণ মাসের মধ্যে 
প্রকাশিত গ্রন্থ সকলই ীবচার্ষ। গ্রল্থ- 
* শুবচারের মানদণ্ড যাঁদের হাতে তাঁদের মধ্যে 
দুজন স্থায়ী বিচারক আছেন। বর্তমান 
লর্ড নবউইচ এবং অক্সফোর্ডের নিউ 
কলেজের ওয়ার্ডেন। অপর 'তিনজন 
'িচারক প্রাত তিন বছর অন্তর পাঁর- 
৮ বার্তত হয়ে থাকেন। এই পুরস্কারের 
আর্ক মূল্য দুশো পাউণ্ড। 

7": ১৯৬৬-র 'ঁবচারকমণ্ডলীতে ছিলেন 
লর্ড নবউইচ; স্যার উইলিয়াম হেটার 
(নউ কলেজের ওয়ার্ডেন); ভি এস 
নইপল; সরল কনোলশী ও জন বেলী। 
এ'দের বিচারেই এবার ডাফ কুপার স্মীত 


ডাফ কুপার স্মাত পুরস্কারের 
শর্তটকে এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা বোধ হয় 
অপ্রাসাঞ্গক হবে না। 
মূল ইংরোজ অথবা ফরাসী ভাষায় 
প্রকাশত জীবনী, ইতিহাস, রাজনীতি ব 
কাব্যগ্রন্থের সাহত্যকণীর্তর চারে এই 
পুরস্কার দেওয়া হয়ে থাকে। পুরস্কার 
ঘোষিত হবার দিন থেকে পূর্ববর্তী“ চব্বিশ 
মাসের মধ্যে পুরস্কৃত পৃস্তকটি প্রকাশিত 
“ হওয়া একান্ত দরকার। এবং ডাফ কুপার 


মূল ইংরোজতে The Contiuent of 
05০6 লিখে এই সম্মানে ভাঁষত হয়েছেন। 


পরস্কার5 শী বীনা 


এ পর্যন্ত যাঁরা পুরস্কৃত হয়েছেন, 
তাঁরা হলেন ঃ=- 
গ্রন্থের নাম 
১৯৫৬ আ্যালান মূয়র হেড--গ্যালপাল 
১৯৫৭ লরেন্স ড্‌রেল--বটার লেমনস 


১৯৫৮ জন বেউজেম্যান__ 


কলেকটেড পোয়েমস 
১৯৫৯ পাট্রক লোয়া ফেরমর- ম্যান 
১৯৬০ আযান ইয়ং 
কলেকটেড পোয়েমস 
১৯৬১ জোসোৌলন বেনস- জোসেফ কনরাড 
১৯৬২ মাইকেল হাওয়ার্ড 
দি ফ্রাংকো প্রশয়ান ওয়ার 
১৯৬৩ আইলীন ওয়ার্ড_জন কাঁটস. 
১৯৬৪ আইভ্যান মারস-- 
ছি ওয়ার্লড অব শাহানং 'প্রল্স 
১৯৬৫ জর্জ পেনটার- মারসেল প্রক্ত 
১৯৬৬ নীরদচন্দ্র চৌধুরী 
দদ কনাটনেন্ট অব সাস“ 





নীরাজ চন্দ্ৰ ₹টীর্ুী 





গ্রীনীরদ চৌধুরীর অন্যান্য অনেক 
দৃষ্টভাঁষ্গর মতন The Continent 
91 Cir-তেও সংস্কারাবমুক্ক মৌলক 
মতবাদের স্বাক্ষর সংস্পন্জ। সুগ্রাচান 
হিন্দু এঁতিহ্যের আলোচনায় তান য্যান্- 
পূর্ণ, অন্ন্তাপ, মোহম্যন্ত িরাসন্ত মনের 
প্রসঙ্গত ভারতীয় 


তবুও একথা বলা যায় নাদ্বধায় তানি 
আলোচ্য গ্রন্থে যথেষ্ট চিন্তার ও ভাবনার 
খোরাক রেখেছেন বাঁদ্ধজীবী ও চিল্তা- 
শ’ল মানুষ্রে কাছে।* 

[* তথ্যাদি পরিমল গোদ্বামীর সোঁজন্যে 
প্রাপ্ত ৷ 


কাল নপক ___ সমল 





ছাণ্ডারহাটী 


লোকে বলে মহারাজ হারিপালের 
রাজকীয় ভাণ্ডার ছিল এখানে। তাই নাম 
হয়েছে ভাণ্ডারহাট?। প্রমাণ কিছু নেই। 
দায়ে পড়লে এঁতিহাসিক-দললিলও দাখিল 
করা যাবে না কিছু। প্রাচীন প্রক্ককীর্ত 
রা পারত্যন্ত ধৰংসস্তূপও পাওয়া যাবে না 
পৃষ্ঠবল স্বরূপ। : বিশেষভাবে এই 
মতাঁটকেই প্রাতষ্ঠা করতে । সম্বল শুধ 
অনুমানের আয়নায় ধরা ছায়া। আর 
মানুষের মনে মনে মুখে মুখে ছাড়িয়ে- 
পড়া কল্প-কাহনী। 

তথাপি-অনুমান হয়তো একেবারে 
{ছেও নয়। রাজভান্ডার থাক অথবা 
নাই থাক, ভাম্ডারহাটীর প্রাচীনত্ব 
অপ্রমাণিত হয় না তাতে। এখন যেখানে 
সাবত্রী আর জয়চন্ডী দেবীর মান্দির, সেই 
দুই মান্দরের মাঝামাঁঝ যে দীর্ঘ বিস্তীর্ণ 
এলাকা অনুমানে যা এক মাইল হবে, 
অপেক্ষাকৃত নিচ তার তলভূম, আর উ“চ 
ঢালু দু-পাশের গড়ানে গড়ন দেখে মনে 
হয়, একদা এখানে ছিল একটি গভীর 
এবং বিস্তীর্ণ জলধারা । কিংবদন্তী বলে 
বাণিজ্যের শুভ স্রোতাঁদ্বনী সরস্বতী বয়ে 
গিয়েছিল এখান দিয়ে। আর তার দু- 
পাশে গড়ে উঠোছল একটি সমৃদ্ধ সভ্যতা । 

প্রমাণপত্রও কিছ ব্‌ আছে। আজকের 
থিকথিক লোকবসাত যখন ছিল না, তখন 
-এবং এখনও মাঝে মাঝে বাঁড়-ঘরের ভিত 
খুড়তে কিংবা পুকুর পাতকুয়ো কাটাতে 
গিয়ে হামেশাই পাওয়া যায় নৌকোর হাল, 
লোহার নোঙর, জাহাজ বাঁধা মস্ত কাঁছর 
টুকরো এবং মাস্ভুলের অংশাবশেষ। 
আবও পাওয়া, গেছে বহন পুরনোকালের 
খেলনা পৃতুল, চ্যাপটা কানা উল্টানো 
হাঁড়র গড়নের অদ্ভূত মৃৎপা্র, ছোট বড় 
কাল পাথরের অনেক বিগ্রহ-_বেশির ভাগই 
{শব অথবা বিফুর। গঠন-বৌচব্র্যে যা 
পাল যুগের বলেই . সন্দেহ হয়। এবং 
নবাবী কিংবা বাদশাহী আমলের আঁকা 
স্বর্ণ-রোপ্য মাদ্রা। মাদ্রাগুলি রক্ষিত আছে 


হলেও নাডা-নাঁড, খোঁজ-তল্লাস হয় নি 


গাঁ, কারণ প্রবাদ নামাট নাক অনা” 
সকালবেলা মূখে আনলে সারাদিনে অন্ন 
জোটে না আর। ব্যান্তগতভাবে লৌখকার 
আঁভমত অন্ন না জুটলেও রাজভোগ জোটে 
এবং দই। বেলম্বাঁড় এবং ভাণ্ডারহাটীর 
রাজভোগ, দই প্রাসদ্ধ। এবং দধি খ্যাতিতে 
আঁদ্বতীয় হারপালের ইদানীংকালের 
শারক হয়েছেন ভাণ্ডারহাটা)। 

আর আছে হারপাল। আঠার নম্বর 
বাসে সোজাস্ীজ যাওয়া যায়, কিন্তু দূরত্ব 
'আরও বেশি। প্রায় ছ' মাইল। বিশেষত 
এই এলাকার একমাত্র বাস আঠার নম্বরের 
জারাভস তেমন স্াবধের নয়। চলাচল 
৪০ 'মানট অন্তর, সঠিক চললে যেটা 
প্রায়ই ৫০ 'মানটে গিয়ে দাঁড়ায়। আর 
তারই মধ্যে দূর্ভাগ্যক্রমে আবার যাঁদ বা 
একখানা 'িগড়োল বা আটকে গেল কোন 
যান্দক গোলযোগে (যা নাক হামেশাই 
হচ্ছে), তাহলে তো ঘণ্টা দেড়েকের ধাক্কা 
চোখ বুজে। ডোল প্যাসেঞ্জারের তাই 
অশেষ দূর্ভোগ এখানে। তথাপি ডেল ২ 
প্যাসেঞ্জার আছেন এবং থাকবেনও। 47 

চাষের জাম অনেক। সেচের জল 
পাচ্ছে তিন হাজার একরে। যাঁদও 'ড ভি 
{স-র হারপাল-চাঁপাডাঙা সেকশনের 
ইরিগেশন ক্যানেলটি বয়ে গেছে ভাণ্ডার- 
হাটীর ওপর দিয়ে, তথাপি দুর্ভাগ্য 
ক্যানেল গেছে নিচু জমির ওপর দিয়ে। 
(সম্ভবত একদা যেখানে নদীখাত ছিল 





চৌধ্বরীদের অর্থান্মক্‌ল্যে প্রাতণ্ঠিত প্রাচীন দাতব্য চিকিৎসালয় 


এবং অধুনা যা শুকিয়ে সমতলে পাঁরণত - 


হয়েছে)। ফলে জলও পাচ্ছে নিচ; 
জমিতে । যেখানে নাক বর্ষার ধারা 
{রম্‌কঝিম্‌ ঝরলেও মাটিতে জল জমে কাদা 
ছয়। তার পাঁরমাণ তিন হাজার একর। 
আর বাদ বাকী উচু জাম পড়ে থাকে 

করুণার মুখ চেয়ে। সে করুণা 


আখও বলা যেতে পারে। বাড়ন্ত ফলন॥ 
প্রায় আঠার হাত করে লম্বা হয় এক এক 
গাছি আখ। গুড়ের বান বসে। আখ 
চাষে উৎসাহ আছে এ অঞ্চলের চাষীর। 


কিন্তু প্রধান অসুবিধা--বিক্রয়কেন্দ্র নেই 
পুরোপ্যার উৎপাদন হলে 


উপয্দ্ত! পু 
কেবলমাত্র গুড়ের বান করে সমস্ত আখের 


সদ্ব্যবহার সম্ভব নয়। ছোট ছোট চানর 


কল প্রয়োজন তার জন্য. 
-.. ঝ্লবিশস্য, শাকসাব্জ আছে ছু 
কহু। কুমড়ো হয়। প্রকাণ্ড বড় বড় 
প্রায় ডোলকের আকারে মঠকুমড়ো। 
বৈশাখ মাসে তারকেশবরে মেলার বাজারে 
যে 'বস্তর কুমড়োর আমদানি দেখতে 
পাওয়া যায়, তার একটা মোটা অংশই 
চালান যায় এই ভাণ্ডারহাটী ও তার 
আশপাশের এলাকা থেকে॥ 


আম, জাম, কাঁঠালের গাছপালা কম।- 


ফলবাগানের পাঠ বিশেষ নেই এদকে। 
থাকবার উপায়ও নেই। ভয়ানক হনুমানের 
উৎপাত। পাত্র-পোন্র-কলন্রাদ দহ প্রায় 
বংশানুক্লামক বাদ তাদের এখানে ৷ ভাশ্ডার- 
হাটীর মাটিতে পেপে-কলার ফলন হয় 
ভাল। কিন্তু হওয়ার জো নেই। ফসলের 
মহাশত্র চাষের পরম সঙ্কট এই 
হনুমানেরা। ঝাঁক বেধে দলসুদ্ধ ক্ষেতে 
নামে, ফল-ফসল, শাকসহ্জি এমন কি 
কাঁটাদার গোলাপের গাছ পর্যন্ত মুড়িয়ে 
খেয়ে যায়! তাড়া দিলে আগে দাঁত 
খি'চোয়, তারপর তেড়ে আসে। সুবিধে 
বুঝলে চড়টা-চাপড়টাও যে দেয় না এমনও 
নয়। দরবার করে করে হার মেনে গেছেন 
গ্রামবাসী। সরকারা বাঁদর মারাদের পাত্তা 
নেই। কিছুদিন পূর্বে শোনা গিয়েছিল 
হনুমান বধের জন্য কয়েক হাজার যেন 
বাড়াত বন্দুকের গুলী আমদানী করে- 
ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ সরকার! সে সব 
কোথায় গেল ঈশ্বর জানেন। আপাতত 
গ্রামবাসীদের শ্রমের ফসল হনুমানের পেটে 
চলে যাচ্ছে। 

আশপাশে তাল খেজুরের গাছ 
অনেক। শীতকালে খেজুর রস গ্রাম- 
বাংলার মানুষের এক উত্তম পানীয়। তাল 
কিংবা খেজুরের গুড়েরও চাঁহদা আজও 
আছে। তথাপি আজকের পল্লী বাংলায় 


. ০ 


ভিড় জমানো প্রকাণ্ড বানতলার সাক্ষাৎ 
কদ্াচৎ মেলে। পরিবর্তে ডং অম্ল- 
গন্ধে বাতাস বিষ করে গ্রে'জনো রসের 
ফেনায় উপচানো কল।সর বাঁকে ঝালয়ে 
পথ দিয়ে হে*টে চলেছে অবাঙালী তাঁড়- 
ওয়ালা। না_বে-আইনী নয়, এরা সব 
সরকারের লাইসেন্সধারী ব্যবনাদার। 
পাইকারীহারে দেশের যত খেজ;রগাছ 
ইজারা “নিয়ে নিচ্ছে, নিয়ে চলে যাচ্ছে 
তাল রস, খেজুর রস, শীতখ্চতুর আপন 
সম্পদ -রুক্ষ মটর বক ফঃড়ে গাছ- 
গাছালর 'শরায় শিরায় বইতে-থাকা 
প্রকীতর এক আশ্চর্য অবদান। গাছের 
মাথা পযন্ত মাড়িয়ে শেষ 1বন্দাট পর্যন্ত 
নিংড়ে নিয়ে তোর করছে যে বস্তু তার 
নাম জান, নিশান চিনি না। যে নাক 
আকারে তরল, প্রকারে গরল। বিক্রেতার 
ঘরে আসছে অর্থ, জমছে সম্পদ, লক্ষননীর 
আসনে আঁটন-বাঁধন, হচ্ছে শক্ত থেকে 
শন্ততর। আর ক্রেতার ঘর থেকে পাখা 
মেলে উড়ে যাচ্ছে অর্থ, সামর্থ্য যথায় 
সম্পদ; তার শরীরের স্বাস্থ্য, তার মানাঁদক 
শাল্ত। 

ভান্ডারহাটীর বাজারে দুধের দা 
আজও ৯০ পয়সা কিলো । আর সে দুধের 
রং রূপ কিছুটা এঁদক-ওঁদক হলেও 
গঞঙ্গাবতরণ প্রত্যক্ষ করবার সম্ভাবনা নেই 
কোন। গোয়ালা আছে এখানে; প্রায় 
শতাধিক পাঁরবার। উপজাবকা দুধঃ 
প্রধান কারবার ছানা। ছানা নিয়ন্ণ 
আইনের আওতায় পড়ে বেশ [বিপদগ্রস্ত 
হয়েছিল তারা। আপাতত (কিছুটা 
আশ্ব্ত। দুধের সুলভত্বের সম্ভবত 
এটাও একটা কারণ। 

হাট বসে মস্ত বড়। বড় এবং 
জমাট। ৩০ পয়সা করে ডিমের জোড়া। 
দেশী ডিম। আকারেও খুব ছোট বলা 
যাবে না। সাড়ে (তন টাকা করে যে 
পোনা মাছের কে-জি, তা শুধু টাটকাই 
নয়, ওজনেও বেশ ভারী। বড় বড় ছাঁকা 
মৌরলা-দেড় টাকা কে-ীজ। আল; ৫০ 
পয়সা, ফুলকাঁপ বেশ প্রমাণ সাইজ ৩০ 
পয়সা। বাঁধাকপির কে-জি দরও বেশ 
সস্তাই মনে হলো। ভাল রসগোল্লা ৪ 
টাকা কিলো এবং ৫ কে-জি আন্দাজের 
একটি খেজুর গুড়ের নাগরণী সাড়ে ন'টাকায় 
{বকোতে দেখলাম চোখের সামনেই । জব 
বলা যেতে পারে। কিন্তু খুব বেশি দিন 
আর থাকবে না বোধ হয়। ভিনদেশন 
পাইকারের উপদ্রব এখানেও যথেষ্ট । তারা 
মামুলি ব্যাপারী নয়, বেশ পাকা কালো- 
বাজারীও বটে। ৩০ পয়সার ডিম তারা 
ডেকে ডেকে ৪৫ পয়সা জোড়া দিতে চায়॥ 
সাড়ে তন টাকার মাছ_উপযাচক হয়ে কিনে 
নিতে চায় ৪ টাকায়। আগে পসার জমায় 








ভয় 17 ভরপর দাদ ৯1৩81 
ডিম, মাছ কিংবা সাঁঞ্জ- 


আর এই 


সাধারণ মানুষ বশ্ঠিত হয় দ পয়সা 
ইন পদের পাই 


?তলকের মে রিল পাঠাগার। 


লেখার জন্য বাংসারক একটি বা বর 
আছে এ'দের। : 


রোড। ই 


সুনাম আছে ভা্ডারহাটণ স্বাস্থ্যকেন্দের। 
মাসে ৫০ থেকে ৬০টি প্রসূতির পরিচর্যা - 
অনেক থানার স্বাদ্থ্যকেন্দ্রের পক্ষেই সম্ভব: 


হয় না। একটি অঞ্চল: স্বাস্থাকেন্দের 


পক্ষে এ-নাজর বিস্ময়কর। কিন্তু সব... 
- চেয়ে আনন্দ এবং বিস্ময়ের সৃষ্টি করে 
. বোধ কার সংলগ্ন সাঁক্জ এবং ফুল 


বাগানাটির বাহারে । স্কুল কলেজ স্বাস্থ্য 
কন্দ এবং মহকুমা হাসপাতালের সংলগ্ন 
শত শত একর জাম অনাবাদি পড়ে 


পাকে চিরকাল। তাই দেখতেই অভ্যস্ত 
আর সেন্তবত মকর বারের 


পত্রের বরাদ্দ থাকে না বলেই এই অব- 
হেলা। কিন্তু ইচ্ছা থাকলে যে উপায়ের 
অভাব ঘটে না ভাস্ডারহাটীতে তার প্রমাণ 
জাজহল্য। “শরতের: সির গোর হযেছে 


২৪৭৯৬: 









অন্যান্য ফলের গাছের চাষও হয়ে গিয়েছে: 
এবং এসবের চেয়েও যোট উল্লেখযোগ্য 
সেটি হলো এই যে--এই বিস্তীর্ণ এলাকা 
ঘেরা ও চবা-খোঁড়ার প্রয়োজনে সরকারী 
কোন আর্থিক সাহায্য নেন নি এরা। ও 
গুপসপ্ধ গ্রামবাসীই ভালবেসে স্বেচ্ছায় রা 
উপহার দিয়ে গেছে তাদের শ্রম, সময় এবং : 
আরও . অনেক কিছ এককথায় সব 
কেরির সবর একটি চেষ্টা, নিষ্ঠা ও 
কর্মতৎপরতার ছাপ পড়েছে। আজকের : 
এই হতাশা-ক্লান্ত অবসাদের যুগে যা একটি 
আশার আশ্বাস এ'কে দেবে মান্‌যের মনে ॥ 


চাঁন ভাল চলে না। দা ছাই কদর 


এখানেও আছে। রি পার গান 








0১৮ 
প্রাচীন ভারতশয় সাহিত্য 


পূববিতরশ  বচনাগুীলতে আমবা 
বৈদিক যুগ এবং ক্ষেত্র বিশেষে পরব 
যুগের রচিত সাহত্য-কর্মের কিছুটা 
পাঁরচয় 'দয়োছ! প্রাচীন ভারতাঁষ 
সাহত্যের কাল নর্ণযের সমস্যা সবচেষে 


হড় সমস্যা। এই বিষযাঁট নিযে পাণ্ভতত- - হয়েছে 


দের মধ্যেও মতভেদের অন্ত নেই। এই 
বিষয়ে মোটামুটিভাবে স্বীকৃত মতবাদ- 
গালিব কথাই এখানে উল্লেখ করছি। 
ফদ্বেদেব সর্বানম্ন তাবিখ ১০০০ খস্ট- 
' স্পূর্বাব্দ, অপবাপব সংহিতা ও কয়েক- 
ধান ব্রাহ্মণ গ্রন্থে বোশব ভাগ অংশ 
ঘনচলাব সবীনম্ল তাবিখ ৭০০ খূস্ট- 
পূর্বাব্দ, অবশিষ্ট ব্রাহ্মণ ও প্রধান প্রধান 
উপানষদগ্লির সর্বনিম্ন তাঁরখ &০০ 
খস্টপর্বাব্দ, পা্ণান, কাত্যায়ন ও 
গতঞ্জালর ব্যাকরণের তারিখ যথাক্রমে 
সমগ্র সত্রসাহিত্যের তাবিখ 6০০ খস্ট- 
পূর্বান্দ থেকে ১০০ খস্টাব্দের মধ্যে 


শাস্বশষ সংজ্ঞায় এই দুটি গ্রন্থ পড়ে 
মা. এমন কি যে অর্থে গ্রক ইলিষাড ও 
_আঁডাঁসকে এপিক বা মহাকাব্য বলা হয়, 
সেই অৰ্থেও মহাভারত ও রামায়ণ মহা- 
১ক্াব্য নয়। বরং রবন্দ্রনাথ যা বলেছেন, এ 
দুটি গ্রল্থ ভারতবাসীর স্বরচিত ইতি- 
. হাস! রামেল্দ্রসূল্দব ত্রিবেদী এই দুটি 
গ্রন্থকে, বিশেষ করে মহাভারতকে, পবা- 
ডেৰ সঙ্গে তুলনা করেছেন। 
মহাভারত ও বামায়ণের কাহনশ- 
হবে বৈদিক সাহত্যের মধ্যে, আমার 


বিবেচনায় ক্ষেত্র বিশেষে বেদেরও সীমানা 
পেরিয়ে প্রাকৃবৈদিক যুগে রামায়ণের 
মূল কাহিনশীটর আদি উৎস নিঃসন্দেহে 
প্রাক্বোদক। বৈদিক সাহিত্যের প্রভাব 
মহাকাব্যদ্বয়ের দেহ গঠন করতে কম 


সাহায্য করে নি। সংাহতাসমূহ, ব্রাহ্মণ, 
উপনিষদ ও গৃহ্যসৃসেমূহে অনেক গাথা, 
কাথা ও কাঁহনখ আছে যেগুলি থেকে 
এই মহাকাব্য দুটিতে উপাদান সংগৃহীত 


I 

প্রাচীন গ্রীসে যেমন ছল র্যাপসো'ডিস্ট 
বা চাবণ কবি যারা দেবগাথা ও বীরগাথা- 
সমূহ সর্বত্র গেষে বোঁড়য়ে দ:'পয়সা 
বোজ্জগার করত-_এদেশেও সেই রকম একাঁট 
পেশাদার কথক বা চারণ শ্রেণী "ছল 
যাদের বলা হত সৃত। যুদ্ধকালে এরা 
আবার রথের সাবাঁথও হত। এবং যখন 
যুদ্ধ-বিগ্রহ থাকত না তখন বাভন্ন 
যুদ্ধের কাহনী তারা শ্রোতাদের মধ্যে 
পাঁরবেশন করত! এই বলে যাবার ষ্ট্যাঁডি- 
শনাটি মহাকাবাদ্কয়েব মধ্যেই খুজে 
পাওয়া যাবে। মহাভারতের যুদ্ধের 
কাঁহনশ ধৃভরাম্টকে শোনাচ্ছে সঞ্জয়, এবং 
সমগ্র কাহনশীটই অজ্পপাঁবসরে 'ধৃতরাম্ট্র 
বিলাপের' মধ্যেই ব্যন্ত। কল্তু সমগ্র মহা- 
ভারত পাঠ করে শোনাচ্ছেন ব্যাসের 
শিষ্য বৈশম্পাযন ব্রাজা জনমেজয়েব রাক্জ- 
শোনাচ্ছেন সৃত উগ্রশ্রব নৌমিষারণ্যে কাঁষ- 
দেব নিকট । 

ভাবতের বর্তমান যে রূপ আমরা দেখ 
তা কিন্তু একদিনে গড়ে ওঠে নি। প্রায় 


সম্ভবত খগ্বেদের যুগে, দুটি ট্রাইব, 
কৃবু ও পাণ্ডালদের মধ্যে এক ভীষণ যুদ্ধ 
সংঘাঁটত হয়োছল, যে যুদ্ধের স্মৃতি 
দীর্ঘকাল ধরে জনমনে স্থাযী হয়েছিল 
এবং যে বুদ্ধের কাঁহনী যুগের পর যুগ 
ধরে চারণগণ কর্তকি সর্বত্র গীত হযে- 
ছিল। এও সম্ভব যে পরবর্তীকালে 


৭৪৭৩ 


হস্তিনাপুরের সিংহাসনে ঘটনাচকে কোন 
মাতৃতাল্মঘক বহুপাঁতক পোঁলষাশ্ডারাস) 
সমাজভুত্ত জাত রাজত্ব করাব সুষোগ 
পেয়েছিল, এবং তাদেরই রাজত্বকালে কোন 
সভাকাব সনপ্রাচশন কুরুবংশের নামের 
সঙ্গে এই নতুন শাসকবংশকে সংষুত্ত করে 
কোন একটি ক্ষদ্রাকার কাব্য রচনা বরে- 


উল্লেখযোগ্য 


যা মল কথা সেতো সর্বযুগেব সর্ব” 
কালের, নায়ক ও নাঁয়কার প্রগাঢ় প্রেফ, 


অধিকাংশ কথা ও কাঁহন'র {বিষযবস্ডু 
মহাভারতে বার্ণত শকুন্তলাব কাহনশীট 
পববতাঁকালে কাঁলদাস কাজে লাগষে- 
ছেন, অপর একটি কাঁহনী, নল ও' 
দসয়ন্তীর কাহিনী, অনেকাংশে মহা- 
ভারতেব মূল কাঁহনীটবই অনুবঝুপ! 
শাবন্ী ও সত্যবানেব আখ্যানাটও একটি 
নিটোল কাহিনী। এই বকম কাহিল শত 
শত সংখ্যায় মহাভাবতে আছে, 'বাভন্ন 
উদ্দেশ্যে সেগুলিকে অন:প্রাবণ্ট করান 
হয়েছে। মহাভারত তথা রামাযণের 
আশগকেব বিবর্তন সম্বন্ধে বিভিন্ন 
সতবাদসমূহের সংক্ষগ্তসাব শ্রীপুণলকার 
তাঁর স্টাডিজ ইন এপিকস্‌ এণ্ড পরান 
নামক গ্রন্থে বিবৃত কবেছেন। কৌতূহল? 
পাঠকদের বইটি পড়ে নিতে অনুরোধ 
করি। 


চলে যে, ৪০০ খৃস্টপূর্বন্দ থেকে ৪০০ 
খস্টাব্দের মধ্যে মহাতারতের বর্তমান 
হারটা গড়ে উঠেছে। ভাষা 
ও. ছন্দের বিচারে মহাভারতে সম- 
জাতশয়তার একান্ত অভাব। -আর তা 
&ঘকেই প্রমাণিত হয় ফে মহাভারত কোন 
একটি বিশেষ যুগে রচিত-হয় নি। মহা- 
ভারতে যবন ও বৌদ্ধদের উল্লেখ যেমন 
ঘূদ্খ ও আলেকজান্ডারের পরবর্তী 
মুগকে নির্দেশ করে, অপর দিকে তেমনি 
বাণভট্র ও কুমাঁরলের রচনায় তথা পদ্ম 
শতকের লেখমালাসমূহে মহাভারতের 
উল্লেখ দেখে মনে হশ যে, অন্তত খান্টীয় 

I 

রামাহণ অবশ্য. আকারের দিক থেকে 
মহাভারতের মত শান নর. মহাভারতের 
মত সর্ব অধ্যারেই শাঘা পল্সাবত নয়। 
রামষণের প্রথম ও লেং অধ্যায়" দু'টি, 
অর্শাং বনকাশ্ড ও.উত্তরাকণ্ড নিঃসন্দেহে 
পরকতশীকালের রচনা--যেগুলির সঙ্গে মূল 
কাহিনির সম্পর্ক সামান্যই। এই দুই 
অংশেই অজস্র বাড়তি উপাখ্যান আছে, 
যেগজির মধ্যে অনেকগ্যালি মহাভারতেও 
বর্তমান। তবে রামারণের বধষ্যশুঞ্গের 
কাহিনী ইত্যাদি উপাখ্যানসমূহ কিছুটা 
গোঁলকত্বেন দাবি করতে পরে। রামায়ণ 
যে মহাভাবতেব পরবর্তীকালে রচিত তার 
সবচেয়ে. বড প্রমাণ ভাবা ও ছন্দ যা মহা- 
_ ভারতের প্রাচীনতর অংশগুলের তুলনায় 
অনেক অর্বাচশন। পান তাঁখ গ্রন্থে 


বাসদেব, অর্্ুন, যুাধান্ঠির প্রমুখ নামের 


উদ্দেখ করেছেন কন্তু রামারণেব কোন 
চারত তার গ্রন্থে উাঁল্লাখত হয় নি! 
_ পাঁণ্ডতেরা অনুমান করেন যে, রাশায়ণের 
বচনাকাল ঘস্টপূর্ব ২০০ অব্দ থেকে 
২০০ খস্টাব্দের মধ্যে, অর্থাৎ মহাভাবত 
রচনার বিবর্তন শুরু হবার ২০০ বছর 
'পর থেকে বামায়ণ রচনার বিবর্তন শত্রু 
হয়েছিল, আব বামারণ তার বর্তমান 
মাকাবে উপনাঁত হযে যাবার পরেও 
মহাভাবত রচনার বিবর্তন শেষ হয় নি। 
মহাভারত ও রামাফণেব মূল -কাহিনখ 
প্রতিটি ভারতীয়ের নিকট এতই সুপাঁর- 
নজির 
i 


ভগবশ্াঁতা ও হাঁরবংশ 
1 

ভগবদ্গশতা (সাধারণত যে গ্রন্থাটকে 
গণতা বলা হয়) মহাভারতের ভীক্স- 
পর্বের অন্তর্গত, যাঁদও আসলে তা’ 


একটি প’থক গ্রল্থ যা পরবর্তীকালে রাঁচিত 
এবং যা পরবর্তীকালে মহাভারতে 


প 


" পাওয়া যার। 


প্ঈন্ভাহিক সাতশ _ 


অনপ্রাবজ্ট হয়েছে। এই গ্রন্থের আদিম 
আকার এবং প্রকৃতি কিরকম ছিল তা এই 


মুহূর্তে বলা সম্ভবপর নয়। এ' বিফষে' 


অনেক মতবাদ আছে। সম্ভবত আদিতে 
গীতা শকটি উপনিষদঞ্জাতীর গ্রন্থ ছিল, 
যাকে পরবর্তীকালে - বিফু-উপাসনার 
উপযোগী করে পরিবার্ত'ত করা হয়েছিল। 

বর্তমানে গীতাব যে রূপ আমরা দোখ 
পরদপর-বিরোধাঁ ধারার সান্নিবেশ দেখতে 
এখানে উপনিষদ কাঁথত 
ব্ৰহ্মবাদও আছে, সাংখ্য কাঁথত পুরুষের 
ধারণাও আছে, তা’ ছাড়া আছে আত্মোপ- 


লাব্ধর ষোগশাস্তসম্মত প্রণালী, যাগযজ্ঞ- 


ক্রিযাকলাপের কথা, যক্তেব রহস্যাত্ক 
ব্যাথা, দেবষান ও. £পিত্যান সম্বন্ধীয় মত 
প্রভত। এথানে  উক্দিখিত বাভন্ন 


সাধন করা প্রায় অসম্ভব বললেই হয়। 
কিন্তু ত’ সত্বেও হিন্দর আতীপ্রয় 
শাস্তগ্রল্থ হিসাবে গীতা সর্বত্র শ্রদ্ধার 
সঙ্গে পঠিত ও আলোচিত হয়। বিভিন্ন 
বিষয়ে পরস্পব বিরোধিতা থাকা সত্ত্বেও 
সব কিছ; ছাপিয়ে এখানে ভান্তবদ ও 


পূর্বান্দে এবং গণতার যে বর্তমান: রূপ 
আমরা দেখ তা’ খস্টাঁয় প্রথম কয়েক 
শতকেব-ময্যে শববার্তিত হয়েছে। 

''': একাট স্বতল্ম গ্রন্থ মহাভারতের 
পরিশিষ্ট (খিল) রুপে কল্পিত হয়েছে। 
এই গ্রল্থটির নাম খিল-হরিবংশ, আকারে 
প্রায় মহাভারতের অর্ধেক এই গ্রন্থটি 
অবশ্য পয়ব্তীকালের রচনা । মহাভারতের 
মত এই গ্রন্থাটও কোন একটি বিশেষ 
ব্যান্ত বা ষুগেব রচনা নয়। এই গ্রন্থে 
কৃষ্ণের জাঁবনোঁতহাস - বার্ণত হযেছে। 


-এই গ্রন্থের প্রথম অংশের নাম হাঁরবংশপর্ব 


শুর: "কবে যদ বংশের বিস্তৃত ইতিহাস 


এই" অংশে পৌরাণিক 
ধরণের কথা ও কাঁহনীর সমাবেশ প্রচুর । 
এই গ্রন্থের দ্বিতীয় অংশের নাম 'বকুপর্ব 
যাতে গোপকন্যাদের সঙ্গে কৃষের 
প্রণযোপাখ্যানসমূহ বার্ণত হয়েছে। শেষ 
অংশাঁটর নাম ভবিষ্যপর্ব, যাতে অন্যান্য 
পুবাণসমূহের মতই কাঁলকালের কুৎসা 
গাওয়া হয়েছে। 


ধর্ম শাদ্দ- বা স্মৃতি 
ধর্মসূত্রগহীলকে অনুসরণ করে পরব্তশ- 
হ৪৭9. 


- গলতে দেওয়া- আছে। 


কালে ধর্মশাস্ বা-স্মৃতিগ্রল্থগুলি রাঁচত 
হয়েছিল। আদি স্মৃতিগ্রম্থগ্দাল থস্টীয় 
প্রথম শতক ও তাব পরবর্তীকালে, রচিত। 
এই অ্রেণীর গ্রম্থগ্যালর মধ্যে সবচেয়ে 
প্রাচীন হচ্ছে দানব যম শাস্ত্র বা মন্দ্মাতি। 


"এই জাতীয় গ্রস্থগুলিব বিষয়বস্তু হচ্ছে 
.শাস্ত্রোন্ত পদ্ধাততে জীবনধারণের নিম 


কানুলগৃলি শিক্ষাদান। মানুষের- 

পালন করতে হবে তার নির্দেশ এই গ্রল্থ- 
ধর্মদূত্র ও 
গৃহ্যসত্রগ্ছলব মত এই সকল স্মৃতি- 
গ্রন্ধেও বিবাহ, খতুসংগগন, চতুর্ধীকর্ম, 
জাতকর্ম, নামকরণ, চুড়াকরণ, অন্নপ্রাশন, 
দৈনিক পণ্ম্হাযজ্ঞ, বাংসারক শ্রাদ্ধবিধি 
প্রভৃতি বিস্তৃতভাবে আলোচিত হয়েছে। 
স্মৃতিগ্রল্থসমূহে বাভিন্ন সামাজ্ক আইন- 
কানুন, বিভন্ন শ্রেণীর অপরাধ ও. 
দণ্ডাবধি আলোচিত হয়েছে। স্মৃতি- 
গ্রল্থসমূহের মধ্যে মন্স্মৃতিই সবচেয়ে 
প্রাতীনাধস্থানীয়। এই গ্রন্থের ভাষ্য 
রচনা করছিলেন নবম শতকে মেধাতাঁথ, 
একাদশ শতকে গোঁবন্দরাজ ও শ্রয়োদশ" 
শতকে কুল্লুক। মনুস্মৃতি ধরণের আরও 
কয়েকটি বিখ্যাত স্মৃতিগ্রম্থ আছে যেমন £ 
বিফ, যাজ্ঞবনক্য, নারদ, . বৃহস্পতি, ১ 
কাত্যায়ন ইত্যাদ।  পরবর্তীকাথে. 
আরও অজন্্র স্মৃতিগ্রল্থ রচিত হয়েছো 


পাণ্ডিতদের মতভেদ আছে। একদল 


'পাঁম্ডত মনে করেন যে, এই গ্রন্থটি রচনা 
কবেছিলেন কোৌটিল্য-যান চাণক্য বা 


বিষ্ণুগৃপ্ত নামেও পাঁরচিত ছিলেন এবং 
যিনি মৌর্যবংশীয় সমাট চন্দ্রগুপ্তের মন্ত্র 
ছিলেন, এবং সেই হিসাবে তাঁরা কৌটিল্যে্ 


রচনা বলে গণ্য করেন। যাঁবা এই মতবাদ 
পোষণ করেন তাঁদের বন্তব্য হচ্ছে দণ্ডী 
এবং পনুতঙল্দের লেখকের মত 

লেখকেরা অর্থশাস্বের রচয়িতা হিসাবে 
চাণক্য-বা বিষ্কুগুপ্তের নাম উল্লেখ করে 
ছেন, এবং বাপভট্টও, যানি হর্ষবর্ধনের 


ডি - গ্গাপ্াহিক ধস 


শাচ্ছোর, সঙ্গে সুপারচিত ছিলেন? রচনাবলীর মধ্যে পাওয়া যায়৷ কোঁটিল্য মিলে যায়। 
ফ্কামন্দক ফ্লাচত নখাতসার এবং বাংস্যায়নের বার্ণত আইন-কাননের ধরণ দেখে মনে পক্ষান্তরে যাঁরা অর্থশাস্মকে পরবর্তন- 
ফামসূত কৌটিল্য রাঁচিত অর্থশাস্ের হর যে, সেগুলি মনুস্মৃভিতে বার্ণত কালের রচনা বলে মনে করেন- তাঁদের 
।মডেলেই গড়ে উঠেছিদ এবং সেই হিসাবে আইনকানুনের চেয়ে বেশি প্রাচীন এবং ঘন্তব্য হল যে, অর্থশাস্তে সর্বত্রই কোৌটিলোর 
অর্থশাস্ত এই সকল লেখকদের পূর্ববতশী। অর্থশাস্ের বিষয়বস্তুর সঙ্গে রাজা উল্লেখ করা হয়েছে প্রথম পুরুষে, উত্তম 
এমন 'কি কাঁলদাসও যে অর্থশাস্্ সম্বন্ধে চন্দ্রগৃপ্ের সভাসদ গ্রীক রাজদূত পুরুষে নয়; অর্থাৎ “আম বাল” নয় 
সওাকিবহাল ছিলেন ভার শ্রমাণ তাঁর মেগাঁস্ধনিসের বিবর্ণ বহু ক্ষেত্রেই হুবহ? “কৌটিল্য বলেন”; অর্থাৎ অর্থশাস্তের 





“নাথাধরাঁয় সব ট্যাবলেটই একরকমের ফল দেয় 
ঘি আপনি তাই মনে করেন 











নি 
Rr. a" j গু 
২ এন CL ay Vo 
-আশ্চ*্টজনক ‘আ্তাপেপ'যুক্ত ট্যাবলেট 
“আপনাকে দ্রুত, নিরাপদ, নিশ্চিত আরাম এনে দেবে! 
নিত 'আ্যাপেপধুক্ত অবেদন কয়েক মিনিটের মধ্যেই, 
কাজ করে-বন্তক্ষণের জন্যে আরাম দেয়! 
3 মাথাধরায়, দাতব্যথায়, পিঠের বাখায়, পেশীব বেদপায 
সর্দিতে, ফুতে, বিশেষ যন্ত্রণাদায়ক দিনগুলিতে ও অন্যান্য! 
ন্‌ সাধারণ পাড়ায় অবেদন ব্যবহার করুন } 


গা BS সারাভাই কেমিক্যালস্‌ 
ও হচ্ছে ই. আব, স্কুইব এত সন্প, ইনকর্পোরেটেড-এর রেজি 
ষ্টার্ড ট্রেডমার্ক । করমটাদ প্রেমটাদ প্রাইভেট লিমিটেড উহা 
ঘাইসেন্দপাণধ ব্যবহারকারী ॥ 
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কথাগুলি কোট ব নামে প্রচালত কিন্তু 
ত’ রচনা করে: অন্য কেনউ্ট অনেক 
পরবর্তীকালে । কোৌটিল্যের অর্থশাস্মের 
সঙ্গে বাংস্যাষনেব কামসত্রের নানান সাদৃশ্য 
আছে এবং অনেক ক্ষেত্রে উভয়েই 
একই অর্থরিটিকে উদ্ধৃত করেছেন, সেই 
হিসাবে দুটি গ্রল্থ সমকালশন। অর্থ- 
শাস্মে চীনের উল্লেখ আছে, কিন্তু খস্ট- 
পূর্ব চতুর্থ শতকে চীনের সঙ্গে ভাবত" 
বাসীর যোগাযোগ ছিল না। পুবাণসমূহে 
কোৌটল্যের কোন উল্লেখ নেই। 
ভারতেও 
বৃহস্পতি ও শবুক্রেব উল্লেখ আছে, “কিন্তু 
কোঁটিল্যেব কোন উল্লেখ নেই। পতঞ্জালি 
মৌর্ধগণ ও চন্দ্রগ্প্তের সভার উপ্ল্পথ করে- 
ছেন. কিন্তু কৌটিল্যে কথা তাঁর গ্রন্থে 
অনুল্লিখিত। মেগাস্থনিসের হীশ্ডকা 
প্রল্ধের সঙ্গে কৌটিল্যের অর্থশালোব 
জোর করে তা টানা হয়েছে। এই সক 
শতকে স্থান দিতে চান। নুস্তরফেই 
আরও অনেক যুক্তি আছে, কিন্তু সে 
বিশুদ্ধ এতিহাসিক আলোচনার পাঁরসর 
এখানে নেই। মোটেব ওপব কোঁটিল্য- 
সমস্যা আজও অমীমাংঁসত। 

সমগ্র অর্থ শাস্ম ১৫ট অধিকরণ এবং 
৯৮০টি প্রকরণে বিভন্ত! পববতাঁকালে 
অবশ্য অধ্যাাভত্তিক ভাগ করা হযেছে। 
এখানে ১৫টি আঁধিকরণেব বিষয়বস্তুর 


উল্লেখ করছি (১) রাজ্রপাত্রগণেব শিক্ষা, 


মন্মশদেব যোগ্যতা, গুপ্তচর ও রাজার 
, দৈনন্দিন কর্তব্য; (২) বিভিন্ন বিভাগের 
অধ্যক্ষসমূহ' তাঁদের কাজ, নগব শাসন ও 
প্রাতিবক্ষা, শিল্প, গাঁণকাবান্ত; (৩) 
অসামারক আইন-কানুন; (৪) ফৌজদাবী 
আইন-কানুন; (6) শত বিনাশ ও রাজ- 
কোষ তথা রাজপুরুষদের বেতন ইত্যাদি; 
€৬) রাজতন্মের সাতটি উপাদান; (৭) 
ছয় প্রকাব রাজনীতি; ৮) রাজার 
অধোগ্যতা ও তার পাঁবণামসমূহ্‌; 
€৯-১০) সা্ম'বক অভিযানসমূহ: (১১) 
বিভিন্ন গ্রাতিষ্ঠান এবং সংস্থাসমূহ; 
(১২) যুদ্ধ জয়ের কৌশল; (১৩) 
আঁধকত দেশে জনাপ্রয হবাব উপাষ- 
সমূহ; (১৪) যুদ্ধজয়ের অপকোঁশল- 
সমূহ; (১৫) অর্থশাস্তরে সামীগ্রক পার- 
কম্পনা। 

কোঁটিল্যেব অর্থশাস্দ্বেব সবচেষে বড় 
[বিশেষত্ব হচ্ছে বন্তব্যেব স্পষ্টতা ৷ প্রাচীন 
গ্ল্ধ হওয়া সত্তেও অর্থশাস্রে প্রুস্স্ব- 
বোধ কথা বড় একটা নেই। কোঁটিল্য 
বিশুদ্ধ বাজতন্ত ও আমলাতন্দেব এক- 
নিষ্ঠ সমর্থক, কিন্তু সেই সঙ্গে রাষ্ট্রীয় 
উদ্যোগতত্বে বিশ্বাসী । জীবনের সর্ব 
ক্ষেত্রেই রাষ্ট্রীয় হচ্তুচ্ষেপের ওপর 


প্রভূত জ্ঞান থাকা প্রযোজন। 


সাপ্তাহিক বসমতশ 


কোটিল্য বিশেষ জোর দিয়েছেন। আমলা- 
তন্বের সমর্থক হওয়া সত্বেও তিন এই 
ব্যবস্থার দোষগুি সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল 
দছিলেন। রাজকর্মচারীব পক্ষে অসাধু 
হওয়া খুবই সম্ভব একথা কৌটিল্য স্বীকার 
করতেন, তিনি রাজকর্মচারীদের ঘুষ 
নেবার সঙ্গে মাছের জল খাওয়ার তুলনা 
করেছেন, এবং এই জন্যই তান রাজ- 
কর্মচারী নিয়োগে যথেষ্ট সাবধানতার 
নিদেশ দিয়ে গেছেন। রাজা কান দিয়ে 
দেখেন এটি কোৌঁটিল্যেরই কথা যে জন্য 
তিনি রাজার তরফে সংবাদ সংগ্রহের জন্য 
বিশেষ ধরণের গুপ্তচর ব্যবস্থার বিধান 


১ দিয়ে গেছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, 


সে যুগের“ অপরাপর আইন প্রণেতার 
তুলনায় কোঁটিল্য অনেক উদাব ছলেন। 
স্মাতশাস্রে ব্রাহ্মণদের অপরাধের প্রাত 
বিশেষ অন:গ্রহ প্রকাশ করা হয়েছে, 
যেমন কোন অবস্থাতেই ব্রাহ্মণ বধ্য নয়। 
কোটিল্য কিন্তু ব্রাহ্মণের সবাসাঁর প্রাণ- 
দণ্ডের বিধান দিয়েছেন যাঁদ সে প্রাণ- 
দণ্ডের যোগ্য অপরাধ করে। নারাজাতর 
প্রাতও কোটল্যের সহ্‌দয মনোবৃত্তর 
পরিচয় পাওয়া যায়। অবস্থানুষায়ী তানি 
বিবাহ-বিচ্ছেদ, পুনার্ববাহ' এবং 
বিবাহের নির্দেশ দিয়েছেন। রাজা রাষ্ট্রের 
প্রতীক নয়, রাষ্ট্রের একটি ন্সত্গ। 
কোঁটিল্যেব মতে বাম্ট্র মানবদেহের মত, 
যার অঙ্গা সাতাঁট- রাজা, মাল্মমণ্ডলী, 
ভূভাগ, দূর্গ, রাজকোষ, সেনাবাহনী 
এবং সূহূদবর্গ। কৌটিল্যের মতে রাষ্ট্রের 

ছয়াট মূল আদর্শ মেনে 
চলবে সম্থি, বিগ্রহ ফেদ্ধ),। আসন 
(নিরপেক্ষতা), যান (যুদ্ধ প্রদ্তৃতি, অবশ্য 
যুদ্ধ ঘোষণা না করে), সংশ্রয় (অপরের 
আশ্রয় অন্বেষণ) এবং দ্বৈধীভাব (অর্থাৎ 
একেব সণ্গে মিত্তা কবে অপবের সঙ্গে 
যুদ্ধ)। সর্বত্রই কৌটিল্ের দর্া্টঙ্গণ 
রূঢ বাস্তবের সঙ্গে সঙ্গাত রেখে গড়ে 
উঠেছে। অন্যান্য নানা বিষয়েও কে'টিল্য 
মৌলিলক চিল্তাধারার পাঁব্চয় 'দিয়েছেন। 
যেমন কষিব কথা বলতে যে তান বলে- 
ছেন যে রাজা একজন সীতাধ্ক্ষ কেধি- 
বিভাগের িরেক্রীর) নিষ্ন্ত করবেন, 
কৃষিকার্ষের খুটিনাটি বিবষ সম্বন্ধে যাঁর 
তাঁর শুপর 
বার্ষক কাঁষগত উৎপাদ্রনের সাফল্য ও 
বৈফল্য দু'যেবই দাঁষত্ব বর্তাবে। এসন 
লোককে কদাচ জমি দেওয়া হবে না, সে 
যে কোন জাতিভুন্ত লোকই হোক মা কেন, 
যে স্বহস্তে চাষ কববে না! কোন ব্যাস্ত 
তার জাম অপরকে ভাগে চাষ করতে দিতে 
পারবে না, একমাত্র সবকারশ জাঁমগ্ীলই 
ভাগে চাষ করতে দেওয়া চলতে পাবে। 


-সীতাধ্যক্ষ কৃষককে ভাল বীজ, সার 
ইত্যাঁদ 'দিয়ে সাহায্য কববেন, জলস্রেতুর - 


২৪৭৬ -. 


{বধব্য-- 


জন্য খাল খনন করাবেন, এবং কৃষির 
উন্নাতর জন্য আরও বহুবিধ চেষ্টা কব- 
বেন। আজ থেকে প্রায় দেড় হাজার 
বছরেরও আগে আমাদের দেশের কাষর 
উন্নাতর জন্য কৌটল্য যে সুপারিশ করে- 
[ছিলেন তা এই বশ শতকেও দেশের সর্বত্র 
কার্যকর হয় নি! 

কোৌটল্যের অর্থশাস্ত্রেব অনুকরণে 
পরবর্তীকালে আনুমানিক ৮০০ 
থস্টাব্দেব প্রথম দিকে) কামন্দক নগতিসার 
নামক একটি গ্রল্থ প্রণয়ন কবোঁছলেন, 
কিন্তু উৎকর্ষের দিক থেকে সেই গ্রন্থের 
সঙ্গে কৌটিল্যের কোন তুলনাই হয় না। 
| ট 

ভরতের নাট্যশাস্ত সম্ভবত খস্টর 
তৃতীয় শতকে বা তার কিছু পর্বে রচিত 
হয়েছিল। মণ্ড, আঁভনয়, নৃত্য, গীত 
ইত্যাদর তাতৃক দিকসমূহের বিস্তৃত 
বিবরণ এই গ্রন্থে আছে। মোট ছান্রশাটি 
পেরবতর্ঁকালে আর একাঁট সংযোজিত 
হয়েছে) অধ্যায় রচিত এই গ্রন্থটি প্রাচীন- 
যুগে বশেষ আদৃত ছিল। নাট্যশাস্কে 
ভরত পণ্চম বেদরুূপে আখ্যাত করেছেন। 
নাটকের কাঁহনণ, চাঁরর এবং 'বাভন্ন ভাব- 
সমূহেব ওপর এই গ্রন্থে বিশেষভাবে 
আলোকপাত করা হয়েছে। অভিনেতা- 
আঁভনেত্রীদের দৈহিক ভাবভঙ্গণ, তাদের 
বাচনভঙ্গীঁ, তাদের পোষাক-পরিচ্ছদ ক 
রকম হওষা উচিত সে সকল বিষয় যথেষ্ট 
গুরুত্বের সঙ্গে নাট্যশাস্তে আলোচিত 
হয়েছে মণ্ড, দৃশ্যপট ও দর্শকদের কথাও 
ভরত ডোলেন নি। নাটকের অঙ্গ হিসাবে 
কাব্য, ছন্দ, সঙ্গত এবং নৃত্যেব ওপরেও 
যথেস্ট আলোচনা করা হয়েছে। রস, গুণ 
এবং অলঙ্কারই হচ্ছে ভরতের মতে 
নাটকের সার্থকতার মাপকাঠি, ষেগ্ীলব 
মধ্যে আবার রসই প্রধান। রস বলতে 
তিনি ভাবকেই বোঝাচ্ছেন, যা তাঁর মতে 
আট ভাগে 'বিভন্ত। সংলাপেব অজঙ্করণের 
জন্য তান ছত্রিশাটি লক্ষণেব উল্লেখ কবে- 
ছেন। সংলাপেব কোন কোন স্থানে 
সংস্কৃত ছাড়া অন্য ভাষা ব্যবহৃত হবে তাবও 
সুস্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছেন, যাঁদও ভাসেব 
মত শান্তমান নাট্যকাববা তাঁব নির্দেশ 
মেনে চলেন নি। ভবত নিজেও স্বাকাব 
করেছেন যে সব কিছুই বাঁধা ছক ধরে 
হওয়া সম্ভবপর নয, এবং নাটকের দর্শকি- 
রাই শ্রেষ্ঠ বিচাবক। নাটক অভিনীত 


ইন লা করি তের? 


অনুষ্ঠানের বিস্তৃত বিববণ নট্যশাস্লে 
দেওষা হয়েছে, কিন্তু ধুপদণী নাটকসমূহে 


ভরত বার্ণত পূর্বরঞ্গ একাল্তভাবেই + * 


অনুপাস্ধিত। সংস্কৃত নাটক সম্বন্ধে পৰ- 
বতর্শ অধ্যায়ে আমরা বিশদ আলোচনা 
করবু) 


চে 


২ এ 


ৰ 


ধারানাহিক উপন্যাস 


হম, এই ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুর কথাটা 
বলেছিল সুবর্ণ সেই মরণোল্গাখ লোকটার 
মুখের উপর। যার জন্যে তার নিজের 
পেটের মেয়ে চাঁপা বলোছিল, 'বুঝতে 
পার না মাকে, মানুষ ন্য কসাই? আমা- 


বদের জ্ণ্যে বাবা এ যানে বেচে উঠলেন 


তাই, হাঁদ সাঁত্যই একটা কিছু ঘটে যেত! 
ত নজৰ লাকি রাতে 
কি করে?’ 

ভীম দিয়ে বললেও আড়ালেই 
ঘলেছিল অবশ্য, চন্রন ছিল শ্রোতা । চন্নন 
বোশ কথা বলে না-সে শুধু মুচাক 
হেসে বলেছিল, ‘মা'র আবার মুখ দেখানোর 
ভয়?’ 

বাপের অনুখ শুনে ছুটে এসেছিল 
তারা, আব আনেকাঁদন পরে আসা হয়েছে 
বলেই দু-চারাঁদন থেকে গিয়েছিল। 
থেকে গিযেছিল আঁবাঁণ্য ঠিক বাবার 
সেবাথে নয়, দুই বোন এক হযেছে বলেই। 
'রাজায়-রাজায় দেখা হয় তো বোনে বোন 
দেখা লয় না তো?’ এই তো পারুলের 
সঙ্গে ক হল? সে তো সে কোন 
{বিদেশে । 

বিন্তু প্রবোধচন্দ্রের অসুখের . কারণ 
সম্পর্কে এই ইনলঙ্জি সন্দেহ কি একা 
লুবর্ণঘতাবই হয়েছিল সবর্ণলতাব 
প্রথর-ুদ্ধি ছেলেদেহা হয় ‘ন? হয়েছিল 
বৈ কি-তাগছাড়া প্রিমাইপব্রই তো ছিল 
তাদেব হাতে। কিন্তু তবু তাবা এত 
নিষ্ঠুর হতে পারে নি. হতে পাবে নি এত 
শন্লক্দ্র। তাই তারা প্রবোধের যে যেখানে 
আছে তাদের 'তাঁড়ধ৮ খবর দরে 
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ডি 
আআশাঘুর্লা দেবি 
ফুটে বলেন না। গেন্সন হমে বাবাও 


বসোঁছল। অববাশ্য সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও 
জানিয়ে দিয়েছিল, 'খবর দেওয়া উচিত 
তাই জ্বানালাম, তবে বোগটা ছোঁয়াচে, সেই 

তা’ সেই 'বুঝণ্টা সুবোধ আব উমা- 
শশী বাদে আর সকলেই বুঝোঁছল, 
বুঝেছিল বিবারের বাঁড়র সবাই, 
বুঝোঁছল প্রকোধের জামাইরা তবে মেয়েরা 
বোঝে নি, আব বোঝে নি-__পাগলা জগ 

শ্যামাসহন্দবাঁও অবশ্য একটু অবুঝ 
হচ্ছিলেন, জগু িবৃন্ত করে এল মাকে। 
হাউমাউ কবে কেদে বলো. যা হবে তা? 
তো বুঝতেই পারছ, শিবের অসাধ্য 
ব্যাধ, তুঁম আশী বছরের বুড় সে দৃশ্য 
দেখতে পাববে? _ 

দেখতে পাববো- এ কথা আর কে 

বলতে পাবে? অতএব জগ একাই কাঁদতে 
ভিন 

এসে দেখে বচাব-সভা বসে গেছে৷ 

বৃগী আছে শুধু বন্জলেব হেফাজতে, 
সুবর্ণলতাকে বরে বাঁক সবাই। 

না কট; কথা বলছে না কেউ কহ, 
শুধু এইট কুই বলছে, 'পাবলে তুমি এ কথা 
বলতে? কি কবে পাবলে? ‘হৃদ’ বলে 
বস্তুটা কি সত্যিই নেই তোমাব ?' 


শ্রান্ত লংবর্ণলতা একবাব শুধু 


"বলেছে, ‘তাই দেখাছ। শাত্যই নেই এত- 


দিনে টেব পেলাম সে ক্রথা৷' - 
উমাশশী কাঠ হযে বসেছিল, 
সুবোধচন্দ্র বললেন, "তুমি এখন যাবে না 
থাকবে? আমার তো আবাব_ 
অফিসের দোবর কথাটা আর মুখ 


হ৪৭৭ 


পর ধরাধার করে চাকারর নেমাদ আছে? 
দু’ বছর বাড়িয়ে নিয়েছেন, কিন্তু কোথাও 
যেন স্‌ক্ষন একটু লঙ্জা আছে দেটাও 
জন্যে। তাই পাবতপচ্কে 'আঁকাসেয় বেজ 
কথাটা উচ্চারণ করেন না সুঝবোধচন্ু। বেন 
ওটা এলেবেলে, ওটা অন্যের কাছে অবস্তায় 
ব্যাপাব। 

উমাশশশী চাঁকত হয়। 

উমাশশশী যাবার জন্যে ব্যগ্র হব 

কলেরাকে ভয় করছে না উন্নশা, 
ভর তার এই পারাস্থাতিটাবে, ভষ তায় 
মেজ জাকে। িরটা দিন যাবে বুঝতে 
পাবল না সে সেই দুর্বোধদকে ভিরাদনতি 
ভয তার। নইলে ইচ্ছে কি হরে না মাতে, 
মাঝে আসে, দু দণ্ড মেজযৌযের 4 
জাজ্জানো-গোছানো চকচকে পংসারটায় এসে 
বসে। লক্ষ্মী ওথলানো সংগার দেহভিও 
তো ভাল লাগে। 

কিন্ত কি জান কেন স্বাস্ত পা নাঃ 

মনে হয তার পিঠোপতঠি ওই জা 
যেন সহস্র যোজন দুবে বসে কথা বলে ভা, 
সঙ্গে। 

ভথচ বলে তো সবাই? টা 

ছেলে-মেষেদেব খবব ক? লাতির? ' 
কাব কি ছেলে-মেয়ে হল, কই ভিগোো 
কবে। আদব-যত্তর করে, খাওষায় মাখা 
সঙ্গে মিন্ট বেধে দেষ তবু কে জানে 
পুকাথাশ ওই দবক্টা। 

'াঁববালা বিন্দু ওবা তো বড়জ্রাথে 
একেবারেই পোছে না, এক ভিটেয় বাম 
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করেও প্রায় কথা বন্ধই! নেহাং উমাশশশ 
সেই ‘মরুভূমিণ্টা সহ্য করতে. পারে লা 
ঘলেই যেচে যেচে দুটো কথা কইতে যায়। 
ভব ওদের সঙ্গেও যেন নেই এতটা 
ধ্যবধান, ওরা কাছাকাছি না হলেও__ 
ফাছেরই মানুষ। তাই উমাশশী এখানে 
ধসেই ভাবাঁছল, রোগটা ছোঁয়াচে বলে 
আসতে পাবল না বটে, খবরটার জন্যে হাঁ 
করে আছে ওরা, গিয়েই জানাতে হবে 
তাডাতাঁড় ভয়ের কারণটা নেই আর, 
রোগণী সামলেছে একট; । 

কশদন কথা নেই, এ একটা বরং 
সুযোগ এল। 

তাই তাড়াতাঁড় বললো, ‘না আমিও 
চলেই যাই তোমার সঙ্গো। থাকা মানেই 
তো আবার পেশছনোর জন্যে ছেলেদের 
ব্যস্ত করা! চাঁপা চ্গন এসে গেছে, 
মেজবোৌ এসে গেছে, আর ভাবনা কার না! 
উঃ, ভগবানেব কী অনন্ত দয়া যে মেজবোঁ 


তবু সাঁত্যও যদি তাই-ই হয়, বড় 
ঘড় ছেলে, ছেলের বৌদের সামনে 
মানুষটাকে এমন হেয় করব তুই? ত’ 


গা ছল ৮ 


ফরে একটা আগুনের শিখা জ্বলে ওঠে, 
বলে ওঠেন, 'মেজবৌমার_কথা? 
বৌমার নির্মায়িকতার কথা? মেয়েমানুষ 
হয়েও শুধু ওই দিকটাই দেখতে পেলে 
বড়বৌ? 


করাতে পাব ন! আমার বলা শোভা পায় 
না, তবু পেবোর ‘অবস্থা’ ছিল বলেই 
বলছি, অবস্থা সত্তেও তুই মানুষটাকে 
কোনোদিন আকাশ-বাতাসের মুখ দেখতে 


দলি না; নিজের স্বার্থে খাঁচায় পুরে 


রেখে দিয়েছিস, লজ্জা করল না তোর এই 
বুড়া বয়সে এই কেলেন্কারীটা করতে! 
স্বামী হয়ে তুই ওর এতবড় একটা তীর্থ- 
যাত্রার সুযোগ পণ্ড করাল? সুষোগ 
বারবার আসে? বোঁটা যে চিরাদন আকাশ- 
বাতাসের কাঙাল, তা’ জানিস না তুই? 
আর তাও যাঁদ না হয়, হি'দ; বাঙালণর 
মেয়ে তো বটে? 'বদরশনারায়ণ” যাত্রা 
ফরছিল, কত বড় আশাভঙ্গা হল ভার, 
সেটা তুমি বুঝতে পারলে না বড়বো ?? 
একসঙ্গে এত কথা কইতে. সুবোধকে 


সুবোধও বোধহয় এই আবেগ প্রকাশ করে 


ফেলে লাদ্জ্রিত হলেন, তাই এবার শান্ত , 


ধাতুর, গুকে তোমরা কেউ বুঝলে না। 
আর পেবোটা হচ্ছে চুপ করে যান। 

তা’ কেউ যদি সকলের দুর্বোধ্য হয় 
তো সে দোষ কার? তার, না সকলের? 


গেছে, শাশুড়ীর অসুখ 
শুনে । কাজেই চক্ষুলজ্জা করবার মত 
কেউ নেই। নইলে যা কট্‌কটে মেয়ে, 


অতএব দু'জনে ছেলে-পুলেকে ভাত 
দিষেই একই রান্নাঘরের দুপ্রান্তে দুকাঁসি 
ভাত বেড়ে নিয়ে বলাবলি করাছিল, "যা 
হবে তা তো দেখাই যাচ্ছে, তবে মেজ"দর 
এবার দক হবে তাই ভাবনা? 'চিরটাঁদন 
তো ওই একটা মানুষের ওপব দাপট ক'রে 
তেজ আসপন্দাব ওপরই চালিয়ে এলেন, 
এখন পড়তে হবে ছেলে বৌয়ের হাতে? 

এরা দু'জনে যে পরস্পরের প্রাণের 
সখা তা নয়, দু'জনের আলাদা অবস্থা, 


হন; সুবোধের প্রোচ় চেখে যেন দপ আন্গাদ্য কেন্। পাড়া-পড়শীত্র গচ্ছে 
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মেজো 


দুজনেরই গলায় গলার ভাব, যেটা শু 
কেশীর আমলে সম্ভবপর ছিল, না) হলেও : 


সেই পড়শ'ঁরা ভিন্ন ভিন্ন দলের এবং 
সেখানেই নিশ্চিন্ত হয়ে পরস্পরের সমা* 
লোচনা করে বাঁচে। তবু একেবারে কথা 
বন্ধ মুখ দেখাদোঁখ বন্ধটা নেই এবং লই: 


আছে। ক্ষুদ্রতার সঙ্গে ক্ষনদ্রতার, সত্কশর্ণ- ' 


তার সঙ্গে সঙ্কীর্ণতার, স্বার্থ বোধের সঙ্গে 


"স্বার্থ বোধের এক ধরণের হদ্যতা থাকে, এ 


সেই হদ্যত। গিরিকালা আছে তাই বিন্দু 

জনকে ঈর্ষা করতে পায়, বিদ্দঃ আছে, 

শৃগ্ারবালা তার অহমিকা বিকাশের 
একটা ক্ষেন্ত পায়- এদের কাছে এরও মূল্য 
আছে-বৈ কি? 

তা ছাড়া কেউ তো উদার নয় যে, একে 
অপরের কাছে ‘ছোট’ হয়ে যাবার প্রশ্ন 
আছে। উমাশশশর পয়সা নেই, তাই সে 
পয়সা খরচে কৃপণ, কিন্তু হৃদয়ে কৃপণ নয় 
উমাশশশী। তাই 
পারে না। 


তব উমাশশণীই যেচে যেচে আসে। 


বলে, ‘ক রে সেজবোঁ আজ কি রাধলি? 


আস্তে সরে আসে। আজ ভাবাছল মেজ- 
বৌয়ের বাঁড়র খবর নিয়ে বেশ খানিকক্ষণ 
গল্প চালানো যাবে, কিন্তু হঠাৎ মনটা 
কেমন ভারাক্রান্ত হয়ে গেল। বার বার মনে 
বাজছে, 'মেয়েমানুষ হয়েও শুধু এইটাই 
তোমার চোখে পড়লো বড়বৌ_, 

বোঁশ কথা আর বলল না, রুগণ সাম- 


লেছে, প্রাণের ভয় নেই, শুধু এইটনকুই - 


জানিয়ে দিয়ে আস্তে চলে এল। 
‘তবে আর সাত-সকালে গিলে মারি 
কেন’ মনে মনে এই কথাটুকু উচ্চারণ করে 
বাড়াভাতে এক-একথানা গামলা চাপা য়ে, 
দুই জা দুজনে দু'জনের দিকে তাকিয়ে 
একট: তীক্ষ হাঁস হেসে বলে, 'ভাঁগ্যটা 
দেখলে? এ বাবা স্লেফ্‌ মেজাদর ভাগ্যের 
এ হল শিবের অসাধ্য 
ব্যামো 


তা জগ:ও সেই কথাই বলতে বলতে 
এসেছিল এবং বুগণীর বিছ ।ব ধাবে বসে 
পড়ে কেদে বলে উঠেছিল, শক রে পেবো, 
মায়ের ছেলে মায়ের কাছে চলি? 

প্রবোধ কল্টে বলোছল, ‘যেতে আর 
পাবলাম কই? এ হতভাগাকে যর্মেও 
ছোঁয় না। তোমাদের ভাদুবৌো তো বলে 
গেল, রোগ নয় ছল 

গোঁউয়ে গেঙিয়ে বললেও বুঝতে পারা 
গেল এবং-বলা বাহুল্য অবাকই হল জগ? 
মেজবৌমা {ক তাহলে সত্যই ‘মাথা খারাপ, 


উমাশশীকে ওরা দেখতে, 
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রগ? নিচে এই যসের দোরে পোঁছনো “ যোল বছরের আইবড়ো মেয়েকে বলছে, 
যাকে ওই কাব) : একবার ডেকে দে তো? 
আবিশ্যি মাথা খারাপ হলে কথা নেই, ' 8 
১ পাস রর 
দেখলাম তো-- _ 
কিন্তু খানিক পরে সহসা এই রুগাঁর : প্রবোধের নিজের আর সাহস হয় নি. 
বাড়তেই সেই হা হা হাসির ' এবার ছেলেকে এসে ধরেছিল, কিন্তু ছেলে 
শব্দ ছাদে গিয়ে ধাক্কা খায়। ‘আআ তাই মুখের ভঙ্গীতে একটা তাচ্ছিল্যের পরা- 
না কি? মেজবৌমা বদ্রঈনারায়ণ যাচ্ছি- ' কান্ঠা দেখিয়ে মুখের ওপর জবাব দিল, 
লেন, চলে আসতে হল! ও, তাহলে আর “আমার দ্বারা হবেউবে না। আমার কী 
দেখতে হবে না কানু, এ স্রেফ আমার দরকার? ঘুষ খার নিজের ছাগল ল্যাজ্ে, 
‘তা’ ও যাঁদ পাগল হয় সবাইকেই তাই 
অন্যায়, ভার অন্যায়। যাচ্ছিলেন একটা হতে হবে? ' 
_মহাতশর্থে! তা ছাড়া নিজেরও _ বয়েস 
হয়েছে, যাঁদ হয়ে যেত একটা কিছু? 
তখন ভীম পরিবারের 'হল্লশ দিল্লী যাওয়া : 
বন্য করতে আসতে? 


“ঠিক আছে, আমি পাঁরমলবাব্দকেই 


যাক গে ছল-ই ' বলাঁছ গয়ে’ 


হোক আর সত্যই হোক, ভায়া পট্‌কে “কী বলবেন?" রি 
'গেছো -খুব। এখন স্রেফ ক্লবার্সি। - আগে বলত না, ইদানপং যাপকে 
পুরো . তিনটে দিন স্রেফ জলবার্লি। “আপাঁন” বলছে ভানু 


বকুলরে, বাবা ভাত খেতে চাইলেও 'দাব ‘বলব আবার ক!’ প্রবোধ রুদ্ধ গলায় 
না৷ যাই সেই আশী-বছুরে বুঁডটা বলে, 'বলব, তোমার ওই জোয়ান ছেলের 
মরছে ধড়ফাঁডিয়ে, বাল গে তাকে? : এসে এসে আর আমার ওই ধাড়শ ধিঙ্গ 
একে একে সকলকেই ধড়ফডানো থেকে মেয়েকে পড়াতে হবে না?” 
রক্ষা করা হল। শে জয়াবতীধ বাঁডতে  প্পারমলনাবু যাঁদ বলেন, “নিজের 
খবর দেবাব কিছু নেই। জয়াবতীরা মেয়েকে না সামলে আমায় বলতে এসেছে 
রওনা হয়ে গেছে। হয়তো এখন তাদের কেন? « 
বিশ্বাস আর ভক্তির গলা থেকে উচ্চারিত কথাটা প্রণিধানযোগ্য, তাই প্রবোধ 
“হচ্ছে ‘জয় বাবা বদরীনারায়ণ! জষ বাবা গম্‌ হয়ে বয়, তারপর আবার বলে ওঠে, 
“বদবীবিশাল কি জয়া” পান্ডাঠাকুরের “ঠক আছে ওই ছেলেটাকেই শাঁসয়ে 
কণ্ঠস্বরেন সঙ্গ মিশে হয়তো উদাত্ত হয়ে দিচ্ছি? 
. আকাশে উঠছে-সেই স্বর। ভানু ফেন একটা মজা দেখছে, এই- 
.. কে জানে সুবর্ণল্তার ওই ভন্তির ভাবে বলে, “দিতে পারেন। তবে সেখানেও 
ঘরটায স্টক ছিল কি না। নইলে তার ‘অপমানিত হবার ভয় আছে এ যুগের 
কণ্ঠস্বরট-কু আকাশে ওঠবার সুযোগ পে ছেলে, ওদের গর লঘু জ্ঞানটা তো ঠিক 
মাকেন? আপনাদের হিসেব মত নয় 
জযাবতখব ননদ, অতএব সুবর্ণরও প্রবোধের একটা কথা মুখে এসোঁছল, 
“সম্পাকতি ননদ সেই কথাই বলাবাঁল ফরে সামলে নিয়ে বলে, ‘তবে ওই হারামজাদা 
"কেবলই তো হিমালয় দেখবো, হিমালয় মেয়েকেই শায়েস্তা করাঁছ আম রোসো? 


হযতো বা আবো কোটি কম্পকাল ধরে তা নইলে ক হতো তা” আয় লে না, 
বলবে! যারা উল্টো কথা যলতে চাইবে, চলে যায়। 

টি দম্টিতে তাল্ল্যি থাকো বশি- ফুটে ওঠে 
কিন্ত চিবদিনের উস্টা-পালটা সবর্পঁ সেই দৃষ্টিতে? ০ 
লতা কি সেদিন উল্টো কথা )বলছিল মানুষটা কী অপদার্থ : 
না ওই কোটি কজ্পকালের কথাটাই এক- 28:85. 
ধার উচ্চাবণ করেছিল? ১২. _ যাক ভানুব দাণ্টিতে কিছু গেল এল 
কে জানে। তারপরও তো আবাব দেখা না, সানর্গন্দন ৬৯ স্্কে পড়াতে আসা 


ঘাচ্ছে সুবর্ণলতা দুঃসহ স্প্ধায় তায় টী জত ভিন 
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করলেন প্রবোধচন্দ্র এবং ‘পদার্থের’ পরা 


+" কান্ঠা- দেখিয়ে সেটি বন্ধ করতেও সমর্থ, 
.-হলেন। 


কে জ্ঞানে কি কলকাঠি এ"! 
নাড়লেন, পারমলবাবুর স্ত্রী দ'ঁর্ঘাদন পরে 
এ বাড়িতে বেড়াতে এলেন.এবং ঘি আর 
আগুনের সেই চিরন্তন উদাহরণাঁটি নতুন 
করে আর একবার স্মরণ কাঁরয়ে দিয়ে 
মুচকি হেসে বললেন--বৃবাতাম, যাঁদ 
মেয়েকে ঘোষাল বামুনের ॥ঘরে দিতে । 
শুধু শুধু কেন আমার ছেলেটাকে চঞ্চল 
করা ভাই! একেই তো ছোট থেকে 
সুবর্ণ সহসা প্রাতবেশিনীর একটা হাত 


“চেপে ধরে রুদ্ধকন্ঠে বলে: ওঠে, 'নেবে তাম 
. বকুলকে ? 


ভদ্রমাঁহলা হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বলেন, 
‘আম. নিতে চাইলেই কি বকুলের বাবা 
দেবেন? তুমি না হয় আলাভোলা মানুষ, 
অত ধরবে না, তোমার ছেলেরা? তোমার 
কর্তা? না ভাই গৃহবিচ্ছেদ বাধাতে চাই 
না আঁম। মেয়ে পাহাড় হয়ে উঠেছে, 
"বিয়ে দিয়ে ফেল, আর পাঁড়য়ে কি হবে? 
চাকরী করতে তো যাবে নাঃ মনে কিছ 
কোরো না ভাই, “দন” আর আসবে নাঃ 
এরপরও ক বলবে স্বর্ণ বিডি, 
আসতে হবে? 

তা" বলা সম্ভব নয়, তবু ন 
স্ানর্মলকে ধরেই অসম্ভবকে সম্ভব করে- 
ছিল সুবর্ণ! মাইনে করা মাস্টার ঢুকিয়ে- 
ছিল বাড়িতে ষোল বছরের মেসের জ্বন্যেঃ 
বৃদ্ধ ভদ্রলোক, কোন এক সরকার 
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কুলের হেডমাস্টার ছিলেন, এখন 1টিউ- 
শান করে চালাচ্ছেন। চুক্ধিপত্রে সই করে 
ছা্র-ছাতগকে তালিম দেন। অনেক মেয়েই 
তো প্রাইভেট পড়ে পাশ দিচ্ছে আত্রকাল। 


বকুলের জ্যাঠামশাইয়ের চাইতে বয়েস : 


বোঁশি, এ মাস্টারকে নিয়ে আর কিছু বলবার 
মাছে? 


বাড়তে আসাব পাটটাও এই একটা 
ক্লৈদান্ত আলোড়নে প্রায় বন্ধ হয়ে গৈছে, 


সুনির্মলদা . পেয়েছ খুজে -নিশ্চিল্ত 


নিরাপত্তা ১ 


স্নির্ল এদিক গঁদক তাকিয়ে টুক 


হয়ে ওব মাথায় একটা টোকা মেরে বলে, --- 


'পেলাম! গুদের জন্যে না হোক, আমার 


নিজে জন্যেই খ'ঁজতে হলো!” 


‘তোমাদের বাঁডটি তো আমাদের 


বাড়ির থেকে এক {তলও অগ্রসব নয়, 
সাহস করেছিলে ক করে তাই ভাবাছি। 


হয়েছ তো এখন জব্দ? যী 
জব্দ আবার কি, ভারি ফাঁক্ল হযে- 


'ছিস' বলে চলে যায় তাড়াতাড়ি। তবে . 
জব্দ সে সত্যই হয় নি। আগে থেকেই 
আট-ঘাট বে'ধোঁছল। 


সুবর্ণলতা যখন প্রস্তাব ' করেছিল, 


-এড়াবো কি করে? 


সাপ্তাহিক হসমতঈ 


তখন সুনির্মল বিপুল পুলক গোপন 
বেখে, “আচ্ছা, আসবো সময করে! এই 
আহাদী, নভেল পড়াটা একটু কমাস-+ 
বলে চলে গেলেও, বাড়ি গিয়ে মা'র কাছে 
বলেছিল, 'এই এক হল বঞ্জাট! এমন সব 
অন্যায় অনুরোধ করে বসে মানুষ! ও- 
বাঁড়র খুঁড়মা ডেকেডুকে অনুরোধ করে 
বসলেন কি জানো? রোজ গিয়ে ওই 


- মেয়েটাকে পড়াতে হবে? 


বলা বাহুল্য, সদনির্মলের মা এতে 


" পুলাকিত হলেন না, ক্লুদ্ধই হলেন। বল- 
. লেন, ‘তার মানে?’ 
তবু এক সময় মৃদ্দ হাসলো বকুল, শক? 


“মানে আর ক! ঘসটাচ্ছে তো এখনো 


থার্ড ক্লাশে? অথচ বাুদ্ধি-শুদ্ধ আছে মন্দ 


নয়। তাই বাসনা গাঁড়ে-পিটিষে সামনের 
বছবেই প্রাইভেট পাশ দেওয়াবেন 

ক চতুব্গ হবে শুনি 2, 

. ‘তা কে জ্ঞানে বাবা! বললেন! কথা 


‘কথা এড়াবো কি করে? চমৎকার! 
কেন--বললেই তো পারাতস আমার এখন 


"এম-এ ক্লাশের পড়া 


'বলোছলাম__বললেন একট সময়- 
টময়.করে। মুখের ওপর ‘না’ করা যায়? 
" পারমল-গৃহিণও এটা স্বীকার করেন। 
‘বেশ পড়াও 


[দেশ সেবায় নিয়োর্ছিত, 
রা ডেভিড লিমিটেড 


কলিকাতা--৫০ 


নীতি ও বিজ্ঞানানুযায়ী মং 


প্রস্ততকরণের গ্রণা 


ঝোম্ব - মাদ্রাজ - শ্দিল্পী - আাগপুর - - 


বেজভয়াডা - 


শ্ীপর - 





গৌহাটী 


তো ওর মার সামনে বসে পড়াবে' 


ছেড়ে দিয়ে । 

তাই চলছিল, এটাই জানতেন পাঁরমল- 
' বগন্নী। কিন্তু জল অনেকদূর গড়ালো। 
অতএব র্ামণ্ট থেকে বিদায় নিতে হল 
তাকে, বাষাট্র বছরের গণেশবাবুকে আসন 
ছেড়ে দিয়ে। = 

গণেশবাব সম্পর্কে কী আপাত্ত তুলবে 
স্বর্ণর সনাতনশ সংসার? 

এদিকে তো চতুর্দক থেকে রকম রকম 


খবর আসছে ঝপাঝপ! 


সুরাজের ছোট ছেলে বিলেতে ব্যারি- 
স্টার পড়তে গিয়ে মেম বিয়ে করে 
এনেছে, সুরাজ সেই মেমবৌকে সমাদরে 
ঘবে তুলেছে। বৌ ছেলের জন্যে আলাদা 
বাবার্চ ঢুকেছে বাডিতে। 

এদিকে সুবালা যে সুবালা সেও নাকি 
একটা মেয়েকে বাবেন্দ্র বামূনের ঘরে বিয়ে 
আছে বাবা, আমায় সবাই জাতে ঠেলে 
তো বাঁক যে ক'টা পড়ে আছে ওই 
বারেল্দর-টারেন্দর দেখেই দিয়ে দেব? 


এদিকে 
উানশ বছর বয়েস থেকে হাবাষ্য গিলে 
আর শুচবাই করে করে মাল্লকার জন্মের 


"শোধ আমাসাব ধাত, হাতে পায়ে হাজা, - 


ধর্ম না নিয়েও বিধবা মেয়ের বিয়ে দিলেন। 


অগ্নি নারায়ণ সাক্ষাৎ করেই হলো সে 


বিয়ে । 
তা’ ছাড়া হবদমই তো পথে-ঘাটে 


' বসছে, মেয়ে ইস্কুলের, বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গো 


মেয়ে মাস্টাবনণও বাড়ছে, এই বন্যার. মুখে 
মাস্টাব নিয়ে খুৎ যংৎ করে আর কি হবে? 

শেষ চেষ্টা করেছিল প্রবোধ “মামার 
অত পযসা নেই” -বলে, সুবর্ণ সংক্ষেপে 
বলেছে, ‘তোমায় দিতে হবে না। তাবপর 
সুবর্ণ’ ঈশ্বর জানেন কাকে দিয়ে দু'খানা 
গহনা বিক্রি কবে ফেলেছে। 

কে জানে রি তাঁতিনশ এই কাজে 


সহায় হয়েছে কি না। বোঁদের তো তাই 


বিশবাস। নইলে আজকাল এত আসে কেন 
ওঃ 


£ স্ললশ্‌ঃ ] 


N 
Eo af 


” ভালাস্ডা এচ্কেপ 


লিন মোধ ও বোর কিনি 


১৯১৬-২৬শে ডিসেম্বরের সংবাদে 
বড় হরফে প্রথম প্রকাশ--15681)6 of 
Political Suspect”— 
House Sensation”, 


নির্বোধ তথা পাগল ইত্যাদ। ২৪০নং 
লোয়ার- সারাকউলার রোডের বাড়িটি 
১৯১৬ সালের আগে আসলে ছিল 
‘পাগলা গারদ' আর তাই তার: ইংরাজী 
নাম “ডালাম্ডা হাউস”, তবে আলোচ্য 
সময়ে উক্ত বাঁড়র কয়দংশে রাখা হোত 
তখনকার দুর্ধর্ষ বিপ্লবীদের ডি আই 
আযাক্টের বলে সন্দেহে গ্রেতার করে, 
যাঁদের সোঁদনকার আমরণ সঙ্কজ্প ছিল - 
“জ্যান্ত ধরা দেব না", আর যাঁরা সেদিন 
গান ধরেছিলেন কবির সুরে 


গ্ারাব না কি যোগ দিতে এই ছন্দেরে, 
ঘসে যাওয়ার ভেসে যাওয়ার 
ভাঙবারই আনলৈরে। 


তে৬নং কাঁবতা--গ’ঁতাঞ্জলি) 


আতঙ্কের চোখে দেখতে সুরু করেছিলেন 
ঘা দেখতেন। কারণ এই দল্রে তো কোন 
অভিমানের কান্না ছিল না, -আর ভাতের 
ছাঁড় বা নুনের কড়া ধরে চোখ বুজে, 
পুলিশের সঙ্গে টানাটানি করা, আর 


'শেষে ত্ডটের লাখ খেয়ে আঁহংসভাবে - 


ছ’ মাস থেকে দন? বন্ধরের জন্যে জেল 
থেকে ঘুরে এসে নেতা হওয়ার পাঁর- 
ফম্পনাও তাঁদের মনে কখনও স্থান পায় 


দর নিট রিলে CN TS 
যেপৃঁলিশ ' এখন দুঁট- রাজনোতিক 
সন্দেহভাজনদের অনুসদ্ধানে তৎপর, যারা 


“Dullanda e 





দর FTE রোডের ভালাম্ডা 
হাউসে অন্তরীণে আবদ্ধ ছিলেন, নাম 
নালনী ঘোষ আর প্রবোধ . বিশ্রাস।* 


বাবুর খে) উনিশ বছর হবে! . 
১১১০ সালে ঢাকা অনুশশলন 

সমিতির প্রথম সংগঠক বিদ্লবী পঢালন- 

বিহারী দাস. ঢাকা ষড়যন্ত্র মামলায় 





(ক) পতা জয়চন্দ্র ঘোষ ও মাতা 
মনোমোহিনশ দেবশর গর্ভে নালনীকাচ্তের 
জল্ম হয়েছিল চাকার . আড়াই হাজার 
থানার অন্তর্গত ঝাউগড়া গ্লামে। আড়াই 
হাজার হাই স্কুল থেকে ১৯১০ সালে 
প্রবেশিকা পবাঁক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে তান 


(খ) যশোহর জেলার 'ঝনাইদা মহ- 
কুমার ভোতুড়িষা) গ্রামে, পিতা রামলাল 
জন্মগ্রহণ করেন প্রকোধকূমার ১৮১৯৭ 
সালে। শৈশবেই সাতৃহারা ছেলে প্রবোধ- 


কুমার দিনাজপুর জেলা স্কুলে পাঠ শেষ - 


করে কলকাতাব রিপন কলেজে (বর্তমান 
স্রেন্দ্রনাথ কলেজ) পড়তে আসেন 
১৯১৪ সালে। স্তলে পাঠাভ্যাসের সময়ই 
অমৃত হাজরা ওরফে শশাঙ্ক হাজরার 
কাছে তাঁর বি্লবমন্তে দশক্ষা হয়। বসল্ত 
চ্যাটাজীর নিধনের সময় তিনি থাকতেন 
আমহাস্ট রো-তে একটি ছোট ঘরে 
বিপ্লবী মোহনী ভট্টাচার্যের. সঞ্চে, 
কলেজের ছার হিসেবে। 

২৪৮১ 


মোহন গা্গুলীর পুত্র স্বনামধন্য প্রতুল 
গাঙ্জছুলী। কলকাতার চার্জে ছিলেন রাজা: 
বাজার বোমার মামলার অমৃত হাজরা, 
রবীন সেন আর ক্ষিতশশ চ্যাটাজঁ। 


দছিল। 
পরাক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে তখন ঢাকায় এসে 
গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল স্কুলে ভার্ত হন ও 
ডাকার বাব্বাজারে অবাস্থত জনসন 
মেডিক্যাল মেসে থাকতে সুর করেন। : 
কলকাতা রাজাবাজারের বোমার 
তল্লাসীর সময় অনুশসলনের সভাদের 
একটা সাইফার লিস্ট পুলিশের হস্তগত 
হয়, আর সেই 'িস্টের মাধমে পুলিশ 

ঘোষের খবর পেয়ে ঢাকাব পাল 
{বভাগকে সেটা জানয়ে দেয়। ঢাকার 
পুলিশ িভাগও তদনুষায়ী নালনীবাবহ 
সম্বন্ধে খুব তৎপর হয়ে ওঠে। এই 
অবস্থায় দলীয় নির্দেশে নাঁলনীবাবুকে 


চট্টগ্রামে সরে যেতে হয়, সেখানকার সংগঠক 


চন্দরুশেখর দে-র আশ্রয়ে। এইভাবেই সুরু 
হয় নালনীবাবূর আত্মগোপনেব পালা, 
{নাৎলনাথ রায় নাম গ্রহণ কবে। ঢাকা 
ষড়যন্ত্র মামলায় রাজসাক্ষী হয়োছলেন 
হেমেন্দ্ৰ সেন আর নগেন্দ্র সেন, দুই ভাই £ 
হেমেন্দ্ৰ তখন চট্টগ্রামে ছিলেন! কলকাতা 
থেকে নালনীবাবুর ওপরে দেশ যায় 
হেমেন্দ্রর গাঁতাবাধর ওপব নজর রাখার 


'ভ্রনো। নাঁলনশীবাবু তদনুষাবী তাঁর সহ- 


কাবী যোগেন ভট্টাচার্য ওরফে জ্যোতি মহা” 
রাজের সহাষতায় সেই কাজে আত্মনিয়োগ 
করেন। অতঃপর প্রতুল গাহ্গুলশ চট্টগ্রামে 
পেপছালে-_ প্রতুলবাব আব নাঁলনশবাবু 
হেমেন্দ্রর ওপরে গুল ছোঁডেন, কিল্ভ্ু 
হেমেন্দ্র কোনক্রমে রক্ষা পেয়ে যান! 
পুলিশ বিপ্লবীদের নাম জানতে পেরে 
তাঁদেব প্রত্যেকের গ্রেপ্তাবেব জন্যে 
৯৫,০০০; টাকা কবে প্রস্কাব ঘোষণা 
'কবে দেয়। কাজেই উত্ত বিপ্লবীরা তখন 
থরে আসেন কুমিল্লা জেলায়। এইবারে 


HED কা IME ইতর লি 


“এ নর্িননবৃবয * বীজ থেকে বীনা 


বিভাগের চন্দ নেন। শেষে নগেন্দুনাথ 


লিনা ১৭ 


er 


দত্ত ওরফে গািরজাবাব্ুর গ্রেপ্তারের পরে ' 


' ১৯১৫. সালের জুন মাস বরাবর সময়ে 


ওঠেন এই সময়ে তাঁর পোষাক ছল 
মাথায় হ্যাট_ অর্থাৎ পুরোদস্তুর সৌনকের। 
এইভাবে তিনি উত্ত 'সমাতির এলাহাবাদ 
বিভাগ . পরিদর্শনে গিয়ে গ্রেপ্তার হন। 
পরে তাঁকে বন্দী অবস্থায় ঢাকায় এনে 
শ্রক ট্রাইবউন্যালের কে) সামনে হাজির 
করা হয বিচারের জন্য। প্রমাণ অভাবে 
উন্ত বিচারে 'তান মান্তি পেলেও কুখ্যাত 
ড় আই জ্যাক্ট তাঁর জন্যে অপেক্ষায় ছিল। 
এই আ্যাক্টেব বলে তাঁকে-তংক্ষশাৎ গ্রেপ্তার 
করে রাজবন্দী হিসেবে প্রথম চালান 
- ‘দেওয়া হয় ঢাকা জেলে। পরে কলকাতায় 
এনে ডালান্ডা হাউস্রে এক নিন কক্ষে 
[০1 0611-এ) আটকে রাখা হয়। 
. সংবাদে! প্রকাশ--“No sooner did. 
' ‘Nalini Kanta Ghose came out 
‘ he was again arrested by the 
City Superintendent under 
Rule 12A of the Defence of 
70018. Act.” 
1411.16). 
অপরদিকে ডি এস পি বস্ত্র 
চ্যাটাজঁব প্রায়শ্চিত্তের কাজ সমাপন করে 





(ক) নলিনীবাবু বলেন ভি আই 
আর্ট বিচারের জন্যে এইটিই হচ্ছে 
প্রথম  ট্রাইবিউন্যাল।.- সংবাদেও তার 
আভাস পাওয়া যায় 

“Special [55011010456 at 
‘Dacca—.. .Consisting of Mr. 

- iSmither, D.L, Mr. P. K. Bose, 
3 (88৮৪৮ law and Kumar 
Suresh Chandra Singha, 
“Aqdl. Magistrate, Dacca sat 
for the first time today for the 
purpose of hearing the case 
‘against Nalini Kanta Ghose... 
‘the accused was an absconder 
‘In a political murder case at 
Chittagong. After that there 
As an order of internment 
-against the accused.....The 
‘accnsed escaped and was 
arrested at Allahabad station 
Inst August. He gave his name 
‘88 Satya. Charan Sen...” 

12 B. Patrika—10.11.1918). 


(A. B. Patrika 
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“ নি্ববাদে ,আমহাস্ট' রো. বাসা ছেড়ে 
৬০নং মির্জাপুর স্ট্রটে অবস্থান করে 
নিজের পড়াশুনায় মন 'দিয়োছলেন। 
এমনই সময় পুলিশ এসে এঁ স্থান থেকে 
তাঁকেও গ্রেপ্তার করে সন্দেহের বশে। 
পরে 'কিড্‌ স্ট্রীটে ১৫ দিন আটকে রেখে 
তাঁর ওপরে চলে অকথ্য অত্যাচার। খে) 
শেষে কিছুতেই কিছু বলাতে না পেরে 
তাঁকে প্রথম পুরে, দেওয়া হয় প্রেসিডেন্সি 
জেলের এক নির্জন কক্ষে। অতঃপর তাঁকে 


অন্তরীণ করা হয় কেন্,গ্রাম ইত্যাদি 


স্ধানে।, অবশেষে আনা হয় সেই. ডালাস্ডা 
হাউসের লক্‌ আপে এক নির্জন কক্ষে। 
এ যেন- 
“পাগল হাওয়া নৃত্যে মাতি 
হ’ল আমার সাথের সাথী 
অটুহাসে ধায় কোথা সে নি 
। বারণ না মানে।” 
(১৯১৫ সালে রচিত ৩নং 'কাঁবতা, 
গীতাঞ্জল)। ' 
০১৯১৬, সালে ডালাণ্ডা 'হাউসের 
পৃব পাশে ছিল পণু'লশের ট্রোনং স্কুল, 
আর এ বাঁড়র পশ্চিম দিকে অর্ধ” চ্কা- 
কারে ছিল অনেকগুলি আলো-বাতাস 


'লনে' ঘোরাফেরা করবার সুযোগ পেতেন। 
কিছুসংখ্যক পৃলিশ অবশ্য তাঁদের ওপরে 
পাহারা দেবার জন্যে নিয়ুন্ত থাকত। আর 
চাঁৰ্বশ ঘণ্টাই আবদ্ধ কযেদীদের প্রত্যেক 
সেলের সামনে একজন করে সোশ্দি নিযুক্ত 
ছিল।:. এইভাবে চন্তবশ ঘণ্টা আবদ্ধ 
কয়েদীদের মধ্যে নলিনী ঘোষ ও প্রবোধ 
বিশ্বাস অন্যতম ১ 

ডালাম্ডা হাউসের আবাসিক ভারপ্রাপ্ত 


আফসার . (Residential-in-charge) 


ছিলেন এডোয়ার্ড সাহেব, একজন অবসর- 
প্রাপ্ত সৈনিক, পরে পুজিশেব আর্মড 


(খ) যেমন টেবিলের ওপর উলঙ্গ 
অবস্থায় উপুড় কবে শুইয়ে, দু-তিন 
জনায় তাঁকে চেপে ধরতো; আর তারপরে 
চলতো তাঁর ওপরে সরু বেতের আঘাত 
আরো অন্যান্য জঘন্য অত্যাচার ঘণ্টার পর 
ঘণ্টা ধরে, স্বীকারোক্তি আদায়ের জন্যে! 
(প্রেবোধবাবুব্র মুখের কথা) ? 


২৪৮৭ 


7 নি 


মি, নিও শি 
ছাৱ পরেন বাস ভবন নানীর দর উন 


শট [টে 


এৰ, 
Pr 


বাবু বলেন--চাঁব্বশ ঘণ্টাইলক-আপে থারারু 
জন্যে স্বাস্থ্য তাঁর ভেঙে পড়েছে। উত্তরে 


কামিং সাহেব মন্তব্য করেন_““Xou are 


Kept how you ought to be kept? 
তোমাকে যেমন্ভাবে রাখা' দরকার 'সেই- 
ভাবেই রাখা হয়েছে”। 

অতঃপর নাঁলনশবাবু বলেন  যে-- 
আইনভঙ্গকারশী হিসেবে তাঁকে বিনা 
বিচারে বন্দী করা হয়েছে। ফাঁপীর 
হূুকুমপ্রাপ্ত কয়েদীর জন্যেও জেল ম্যান 
য়ালে সকাল-ীবকেল আধ ঘণ্টা করে 
বেড়াবার বাবস্থা আছে, কিন্তু তাঁরা সেই 


" সুযোগ থেকেও বণ্চিত। এইভাবে বলতে 


বলতে তানি একট; উত্তোজতভাবেই বলে 
ওঠেন--“অর্ডার হযেছে আমাদের ডালাশ্ডা 
হাউসের আওতায় আটকে রাখার 
জন্যে, তা’ সত্বেও আমাদের সেলের মধ্যে 
চাঁব্বশ ঘন্টাই বন্ধ করে রাখা হয় কেন ?* 
এই সমস্ত ফ্যান্তিপূর্ণ কথোপকথনে কামিং 
সাহেবের মনটা হয়তো একট]. নরম হয়ে 
আসে আর তিনি শেষে সিস্টার শ-কে বলে 
যান যে সেলে আটক' বন্দীদের জনোও 
সকাল-বিকেলে প্রহরাধণনে সেলের সামনের 
2558 
করতে। 

তান বেড়াতে বেড়াতে প্রত্যহই 
পালাবার স্কীমের কথা ভাবতে থাকেন? 
বন্ধু ধীরেন্দ্র চক্রবতশীকে) তখন ভালাম্ডায় 
আটক ছিলেন, তবে কতৃপক্ষের তাঁর ওপর 


কে) "কুমিল্লার ধাঁবেল্দ্ু চকবতর ওরফে 
রাবি ও প্রবোধ সেন বাইরে ঘোরাফেরা করার 
সুবিধে পেয়েছিল। এইরূপ আরো অনেক 
ছিল, তাঁদের নাম সঠিক মনে নেই। 
ধীরেন্্র ওরফে রাঁব ছিল বিশ্বাস লোক! 
৮. নালিনী ঘোষ.) & 


মর 


“~~ 


ক 


শার্ট 


bd 


- পরমবাপ্‌স্যথ ॥ 


ঘাঁস্ছিত ১০টি টাকা কোনরুমে সংগ্রহ করে 
নিজের খাকি প্যান্টের পকেটে রেখে দেন 
হর করে, ভাবষ্যতেব তাগিদের জন্যে 
ইতিমধ্যে ফটকে নিযুক্ত পাহারাদারের 
কর্তব্যপরায়ণতাটাও বেশ করে লক্ষ্য করতে 
{তান দেখেন, পাঁিশ-ট্রেনিং 


ছিল ফটক পাহারা দেওয়া মান্র। সরকারণ 
ছল্টেলিলেন্ট ব্রাণ্টের সঙ্গে সংযুস্ত তখন- 
ফার ডালাণ্ডা হাউসের পাঁরচালকেরা 
হয়তো সেদিন স্বপ্নেও ভাবতে পারেন নি, 
যে তাঁদের অপেক্ষা অনেক প্রখরবৃদ্ধি 
ছিলেন এ বাংলা দেশের তখনকার বেপরোয়া 
বিপ্লবীর দল। ডালাণ্ডা হাউসের বারান্দায় 
আধ ঘণ্টা কবে বেড়াবাব সময় কর্তৃপক্ষের 
পাহাবা সম্বন্ধে ব্যবস্থাপনার এই ফাঁক- 
টুকুও নাঁলনীবাবুর দৃষ্টি এড়ায় নি! 
অতঃপর পূর্বোস্ত প্রস্তুতি চিন্তা ও 
কাজের দ্বারায় শেষ করে নিয়ে সন্ধ্যার 
দিকে বারান্দায় বেড়াতে বেড়াতে, 
প্রহরীরা যখন বাবান্দার এক প্রান্তে 
দাঁড়িয়ে জটলা করাছল, তান তখন অপর 


“যেতে হয়তো চল, এক মূৃহূর্তও দেরি 
চলবে না, আমি চললাম।” বলতে বলতে 
নাঁলনীবাব্য আগিয়ে যান ফটকের দিকে 
আপন মনে, মিলিটারী কায়দায়। প্রবোধ- 
আন্দাজ করে নেন মনে মনে, আর যল্ের 
মত চলতে থাকেন নালনীকান্তকে অন 
সরণ করে। 
বুট ইত্যাদি পারাহত দৈনিকের সাজে 
তিনি যখন ফটকের দিকে এগিয়ে 
যাচ্ছিলেন, তখন কে তাঁকে বলবে চাদ্বশ 
ঘণ্টা সেলে আটক একজন রাজবল্দশ 
যাচ্ছেন, না ডালন্ডা হাউসেরই কোন 
লটারী আফদার চলেছেন। প্রবোধ- 
কুমারের পাঁরধানে 'কল্ছু ছিল ধৃত" 
পাঞ্জাব-চটি, আর গায়ে জড়ান ছিল 
একটি চাদর! কাজেই তখনকার যে সেট; 
আপ বা দৃশ্য সেটা স্বভাবতই হয়ে 
উঠোছল অনেকটা যেন-_ উত্ত সংস্থার কোন 
সাহেব চলেছেন আগে আগে, আর তাঁরই 
পিয়ন তথা প্রবোধ ‘বিশ্বাস সেই সাহেবকে 
অনুসরণ করছেন। সাদাসিধা মন পাহারা- 
দারদের এ-ছাড়া আর কিছ বুঝবার 
উপায় ছিল না। নু 
এইভাবে সেদিনকার ডালাশ্ডা 

রঙ্গমণ্ডে সাহেব-সাজা নলিনী ঘোষ গটং- 
মট্‌ কবে মেন্‌ গেটের কাছে হাজির হয়ে 
বলে ওঠেন_“ফটক খোল্‌”। সৌল্টিও 
অমান হকচাঁকয়ে গিয়ে, নাঁজনীবাবুকে 
কোন প্ালশ আফসার আর প্রবোধবাবুকে ' 
তাঁব পিরন গোছের নকছু ভেবে নিয়ে * 


এইভাবে খাঁক কোট-প্যান্ট " 





ধরে ধর্মতিলার দকে।কে) এাঁদকে 
প্দীলশের চোখে সেই ভীষণ- চরিত 
ব*লবাঁদের পালাবার খবর তখন লাল- 
ঘাজারে পেশীছে গেছে। বিস্লবীরা চলতে 
কার্‌ ছু্টাছিল চৌরঙ্গী বোডের উত্তর 
থেকে দক্ষিণ দিকে। অপরদিকে তাঁদের 
সামনে তখন প্রধান সমস্যা এবার যাবেন 
কোথায়। সেই সময গ্নেপ্তাবের 'হাড়কে 
দলীয় সংগঠন প্রায় ভেঙে পড়েছিল-বহ 





কে) এই সম্পর্কে যে পুলিশ বিজ্ঞাপ্ত 
জায় হয়েছিল সেটাও এখানে উদ্ধৃত 
করা গেল 
“Police Notification—On 
the occassion of all future 
Race Meetings the conveyances 
of Members only will be per- 
mitted to approach the Royal 
Calcutta Turf Club’s Gates 
along the-Lower Circular Road 
from West to East. AI other 
01156211025 approaching fron 
the West will be directed 
along the Kidderpore Road 
and round the North of the 
Race Course. 
Salcutta the 5th Dec. 1916 
Sd. J. G. Wilson 
Dy. Commissioner of Police.” 
(A. B. Patrika, 89.12.1916). 
প্পহিশ বিজ্ঞশ্ভি-ভবিষাতে সমস্ত 
রেস টিং উপলক্ষে সভ্যদেব আসা- 
যাওয়া কলকাতা বয়াল টার্ফ ক্লাবের 
লোষাব সাবাঁকউলাব বোডের ফটকে পর্ব 
থেকে পশ্চয়ে নি্যান্মত হবে। আর 
পশ্চিম দিক থেকে যে সকল গমনাগমন 
তার. দমস্তই "খাঁদবপুব রোড ধরে রেস 
কোর্সের উত্তব সীমা পাঁবভ্রমণ কবে পাঁর- 
চালিত হবে। 
হুলিকাতা, ৫ই ডিসেম্বর, ১৯১৬ 
স্বাঃ জে জি উইলসন 
ডেঃ কমিশনার অফ পুজিশ।” 


(খ) ঢাকা জেলার নাবায়ণগঞ্জ 
মহকমার, অধুনা আড়াই হাজাব থানার 
অধীনে আভাই হাজাব গ্রামের অধিবাসী 
শ্রীভূপাঁতকিশোব ওরফে কালুবাকু। তিন 


হক হস না শহর সি ত 


ভূপাঁতবাবুর সাহায্যে অনতিবিলম্বে 
তাঁদের যথাযোগ্য ব্যবস্থা হয়ে যায তখন- 
কার মত। তাঁরা তৎক্ষণাৎ পোষাক- 
পরিচ্ছদ সব বদলে ফেলেন এবং একাঁটি 
হ্যারিকেন সংগ্রহ করে সেই সহদর বন্ধুর 
কাছে বিদায় নেন। তারপরে কনওয়াালিশ 
স্ট্রটে পেশছে (বর্তমান বিধন সরণণ) 
তাঁরা একটি ট্যাক্সি ভাড়া করেন। পূর্ব 
পাঁরত্যন্ত জামা-কাপড়গুলি আগেই তাঁরা 
পংটাল বেধে একাঁট খানার মধ্যে ফেলে 
দিয়োছলেন। এ ট্যাঁজর সাহায্যে তাঁরা 
এবার টালার বাজারের কাছে গেশছে গাঁড় 
থেকে নেমে পড়েন, আর তখনকার সম্বল 
হ্যারকেনাট জ্বালিয়ে নিয়ে পৰদত্রজে: 
পেণছান গিয়ে বেলঘারয়া স্টেশনে । তার- 
পরে একাঁট করে রেলের 'টাক3 কেটে 
তাঁরা যখন" কাঁকনাড়ায় পেণীহান গয়ে, 
রাত তখন প্রাক ১টা হবে । 'তন-চার ঘণ্টা 


একমাত্র আশ্রয় ও 'বশ্রামভূমি, চন্দননগব। 
রাত বেড়েই চলেছে, নৌকা একটি জোগাড় 
হয়, কিন্তু রাত্রি ৯টার পরে খেয়া পার 
করতে মাঝ হয় নারাজ। 

মাঝ বলে রাতটা নৌকাষ কাঁটযে 
নিতে, ভোর হলেই তো সে খেয়া পার 
করে দেবে, মজার লাগবে দুদ আনা। 
িপ্লবীষুগলের মস্ত কামনাব প্রগাঢ় 
আকৃতিতে একটা আশার আলোর বাস্তব 
স্পর্শ ও প্রথম অনুভূতি হয় এইভাবে 
সোঁদন গভশর বাতে গঙ্গার বুকে । কোন- 
ক্রমে রাতটা কাটিয়ে পবের দিন ভোরেব 


শবশ্রামের ব্যবস্থা কবে দেন সযতে। তাব- 
পরবে সন্ধ্যার আগমে প্রবর্তক সঙ্বের 


তখন বিদ্যাসাগৰ হোস্টেলে থাকতেন 
দলেব সভ্যা তবে কলকাতার সংগঠনের 
কেউই তাঁকে চিনতেন না। সেই কাবণেই 
এই আশ্রয়টি তাঁদের নিরাপদ মনে হয়ে- 
ছিল। নোলনী ঘোষ)। j 


২৪৮৪ 


কষেকজন বাঁশস্ট সভাকে নিযে তং শ্ব 
আন্তাবক অভিনন্দন জানাবাব “বর 


আয়োজন কবেন এক প্রার্থনা সভাব। / *- 
ভাবেই তিন-চাব দিন কেটে বায় তা যন 
আচার্ষেব বাড়তেই অফুরন্ত অদি. 
আপ্যায়ন গ্রহণ কবতে কবতে। সেই মা 
চন্দননগবে িগ্লবীদের আত্মগোগ নব 
জন্যে একাধক আশ্রয় 'কেন্দ্রে ব্যথা 
হযোছিল মতিলাল রারেব নৌজন্যে। 
'নিয়ে যাওয়া হয় তাবই মধ্যে একটি 
বিশিষ্ট আশ্রষ কেন্দ্রে। 


সমন্বয়ের ব্যবস্থা । সুরু হষেছিল তাঁঝ 1 
মধ্যে তখনকাব পারাস্ধাত সম্বন্ধে 
সম্মুখীন হওয়ার জন্যে আশ্নিগর্ভ প্ল্যান 
অস্ত আমদানি সম্পকীরয হতাশ, 
বিরান্ত, দেশভরা কশ্কালের অবমাননাষ্ল 
গুমরানি, আব ইংবেজেব আত্মসপর্ধন্ট' 
স্ফীত হুঙ্কার, সবশ্ীল একসঙ্গে সিমে 
এ আত্মগোপনকারী 'শ্প্লবীদেব পর্ব 
চেষ্টার বার্থতাব তীব্রতাকে পোদ 
কেবলই উদ্বোলত কবতে সৃবু করেছিল। 
এই পাঁরপ্রেক্ষিতে তাঁদের দলগত মতবাদ 
সোঁদন অনেকটা কমে আসে! যুগান্তর ও 
অনুশীলনের সভ্যবা বিভিন্ন বিষষে একে 
অপরকে সাহায্য করার জন্যে প্রতিশ্রতে 
হন। এই সময়ই বিহারে অবস্থানকাবী 
নলিনী বাগচী, আর আসামে প্রেরিত 
নবেন ব্যানার, নাঁলনীবাবুর নির্দেশে 
এ সকল অঞ্চলে কতকগাল 
সুরক্ষিত আশ্রয় কেন্দ্রের ব্যবস্থা 
কবায় সচেষ্ট হন। কারণ এঁ সকল 
অণ্চলে পাঁলশের নজর তখন কম 'ছিল। 
এইভাবেই 'িতন-চার মাস কেটে যায় 
তাঁদেব ক্ষমাহীন নীতির আলোচনা আর 
সমালোচনায়, একটি জ্বদ্ত নোৌকাকে 


অণ্চলে। তবে এখানেও ছিল 'ব*বাস- 
ঘাতকতাব এক কলঙ্কময় অধ্যায, আর সেই 
সঙ্গে লোভেব উলঙ্গ তাড়না! এবা যেন 
ছিল প্‌রাকালে সাকন্ডেয় পুবাণে বার্ণত 
রম্তবীজের দল। চন্দননগরে_ অবাস্থত 
যুগান্তর ও অনুশীলন দলেব আঁধরাংশ 
আশ্রয় কেন্দ্ুই আক্রান্ত ইয়। অনুরূপ 
অবস্থাতেই এক গভগ্ধ স্াতের অস্পষ্ট 


[ও 


সাদাত 


আলোছায়ার ভেতর. 'দিরে তাঁদের নজর 
পড়ে, দ:'খানা লণ্ড এসে নদীর তাঁরে 
ভিড়বার ব্যবস্থা করছে।কে) তারপরেই 
শনাররা একে একে লণ্য থেকে নেনে 
প্রবেশ করেন চন্দননগরের পুলশ হেড 
'আঁফসে, আর একটি বিরাট সশস্ত্র পুলিশ 
ঘাহিনী বাইরে এসে অপেক্ষারত থাকে 
হুকুমের প্রতীক্ষায়। 
পাহারাদার সাইকেলে এসে ও একই খবর 
পাঁরবেশন করায় তাঁদের আন্দাজ দূঢ় হয়ে 
যায়। আত্বোগোপনকারী বিস্লবীরাও 
তৎক্ষণাৎ রাতের অন্ধকারে নিজেদের 
আশ্রয় গৃহ ত্যাগ করে গুপ্ত পথে বার 
হয়ে যান 'চন্দননগরের ফরাসণ এলাকার 
যাইরে, আর দূর থেকে পর্যবেক্ষণ করতে 
থাকেন পুলিশের হতাশাবিহবল খানা- 
জল্লাসীর উন্মত্ত নৃত্য ।, এইভাবে তাঁরা 
দিনের বেলাটা ফরাসণ এলাকার বাইরে 
ফিরে আসেন। কারণ সূর্যাস্ত থেকে 
নৈতিক কারণে খানাতল্লাসীর বা গ্রেপ্তার 
করার আইন ছিল না! এবারে তাঁরা আবার 
লোক পাঠান মতিলাল রায়ের কাছে, 


সাহায্য ও. পরামর্শের, জন্যে। কিন্তু তাঁর 


বাঁড়তেও সোঁদন খানাতল্লাসী হয়োছল। 
স্বভাবতই তান , তাঁর সেই সময়কার 
.অঙ্ষমতার কথা 'ব্লবীদেব জানিয়ে দেন। 





7. কে) “Once again on Friday 


155 4-houses were searched 11 


Chandannagore. On Thursday 
night a. steam launch from 
Calcutta anchored before the 
-02 on the Strand Road and 
long before it was drawn, 


several Indian and European” 


C.I1.D. Officers headed by Mr. 
‘Tegart proceeded to the seve- 
ral houses they meant to 
search ...No arrest made.” 
(A. B. চুর, 5-12-1916) . 
“গত শুক্রবারে আবার চন্দননগরে চারাটি 
গৃহে খানাতল্লাসী হয়ে গেছে। বৃহস্পাঁতি- 
ধারেব রাতে কলকাতা থেকে-একটি স্টপম 
লণ্ড এসে স্ট্রা্ড রোডেব ওপরে অবাস্যত 
জোঁটতে নঙ্গব কবে এবং সোট জোটিতে 
িড়বার আগেই ‘মিস্টার টেগার্টের দ্বারায় 
পাঁরচালিত বহু ভারতীয় ও ইউরোপীয়ান 
গোয়েন্দার দল খানাতল্লাসীব জন্যে নিরধা- 
{রত একাধিক গৃহের দিকে এগোতে 
থাকে......কোন গ্রেপ্তার হয় নি।” 


বিপ্লবীদের দলীয় " 


পাপ্তাঁহিক বসমেতশ 


আত্মগোপনকারীদের অবস্থা আরো সঙ্গখন 
হয়ে পড়ে। কিন্তু আত্মাব্বাসে অটল 
সোৌঁদনকার িশ্লবণগোম্ঠর মনে তখনও 


_ সেই বেদমল্রের 'প্রাতধন চলাছল একই 


সরে 
পষন্নেকর্ষে যম সূর্য্য প্রজাপত) 
১ ব্ঢহ রক্ষমীন্। 
সমূহ তেজো যত্তে রূপং কল্যাণতমং 
তত্তে পশ্যামি। 
ঘ্বাহসাবনৌ পুরুষঃ সোহহমাস্মি ॥ 
জেশোগানিষত_মন্ঘ ১৬)। 


সূর্য, আপাঁন কিরণ সংবরণ করুন, তেজ 
উপসংহার করুন, আপনার কল্যাণভম রূপ 
আমাদের দেখতে দিন । আমরাও তো সেই 
আঁদিত্যমন্ডলেই অবস্থান কার, তাঁ হতে 
আগবাও যে আঁভম্ন।” ব্যবস্থা হয়ে যায। 
কলকাতায় এম-এসসি ক্লাসের ছার নট- 
বর দাস নামে চন্দননগবের আঁধবাসণ 
প্রবর্তক সঞ্ঘের এক সভ্য ছিলেন। সেই 
মান্য চলাছল। চন্দননগবে সেই ব্যাপক 
খানা-তল্লাসীব ঝড়ের মধ্যেও সোঁদন কিন্তু 
এগিয়ে এসৌছালন এ তেজস্বা পুরুষ 
নটবর দাস-ষুগান্তর আব অনুশশলনেব 


আশ্রয়ের বাবস্থা করাব জান্য। নটবরবাবু 
সযক্রে তাঁদের নিযে গিয়েছিলেন নিজের 
গৃহে. ব্যল্গত সমস্ত বিপদের কথা ভাল- 
ভাবে অবাহত হয়ে। একটা অভিশপ্ত, 
নিগৃহিত, লিপশীন্দত, নিঃস্ব জাতির 
মক্ষিকঙ্গপে উৎসগরকিতপ্রাণ. সর্বত্যাগ 
এ 'বপ্লবশর প্রতি শ্রদ্ধেদ নটবর দাসের 
এই সৌজনা প্রকাশ. আজ্রকের বাংলার 
বিপ্রব-প্রচেষ্টার ল-্রপাতায় আমরা এখন 
সসম্দ্রমে স্মরণ করি। খে) তাঁর উদ্দেশ্য 
দবনশতভাবে মার্জনা প্রার্থনা কার এই 
বলে 





+ 


খে) শ্রদ্ধেয় প্রবোধকুমার বিশ্বাসও 
বলেন--‘আমরা সকলে বেশ কয়েকাঁদন 
অবস্থান করোছলাম শ্রীনটবর দাসের 
বাড়তে, দোতলার একাঁট বড় ঘবে। পরে 
একে একে যে যেখানে সম্ভব চলে ষাবাব 
বান্পশ করা হযোছল। আমি তেথা প্রবোধ- 
বাবু) এবং অমর চ্যাটাজর্শ সবশেষ এ গহ: 
লোগ কার ও পরে, বিচ্ছিন্ন হযে ষাই। 
নটবরবাবুর সৌজন্যপূর্ণ আঁতথেয়তার 
কথা মনে হলে জাজও তাঁর প্রাত শ্রচ্ধায় 
মাথা নত হয়ে আসে! . 
(৬-১২-৬৪ তাঁরখে শোনা)। 


ঞ্ভোর-ভোর সময় শঞ্গার ঘাটে একটা + 


"88৮9, 


“তোমায় গিয়োছনু ভূলে? 
তুমি যে নিয়েছ বাসা জীবনে” মন্দে 
তাই ভুল। - 
অন্যমনে চাল পথে, ভুলি নে = ফুল। 
ভুলি নে কি তারা৷ 


(৬নং কবিতা- বলাকা, ওরা হাতি, 
৯৩ ২১) । 





লণ্চ এল তাতে টেগার্টকে চেনা গেল॥' 


বাবুর খোঁজ করলাম। সেইখানে তাদের 
নিরাপদ স্থানে নিয়ে যাবার লোক শেলাম॥ 
সে পৌঁছে দল নটবরবাবূর বাটিতে 1৮ ! 

ধবপ্রবের স্মৃতি-ডাই যাদুলোপার্ল 
মুখাজর্শ, পঃ ৪৩৪-৪৩৫) ' f 


আত্মজীবনী 


স্বগীন্স অধ্যাপক সুরেশচন্দ্র চক্রপতাঁ' 
মলোঁদ্‌ই টাকা 
“এই আত্মজশীবন পাঠ কাঁরয়া লাঙালশ 





পাঠক একসঙ্গে শিক্ষা ও আনদলাভ 


করিবেন” 
_ সপ্রাসম্ধ হীরেন্দ্রনাথ দত্ত প্রবাসী 
“একাধারে ব্যবহারজশবণ, সাঁচত্যিক, 
দার্শানক ও কর্ম সচরাচর দেখা যক্স নাঃ 
কাজেই তাঁহার আত্মজীবনী 'নত্যন্ভ 
সুখপাঠ্য গ্রন্থ হইয়াছে।” 
রায় বাহাদুর খগেন্দ্না টির 


শ্রীরূপ গোস্যামগী বিয়চিত 


{তে =ন- সা লস 


{ বিশ্বনাথ চক্ষবতাকৃত চাঁকাসূহ ] € 
চচৈতন্যদেয শ্রীত্রীরাপাকৃষের অপ্রাকৃত প্রেমৰ 
লশলার স্বরুপ প্রকাশ কাঁববায় জনাই শরীরে 
গোস্বামীর দ্বারা শ্রীবদদ্ধ-মাধয নাট রচনা 
করাইয়াছিলেন। মহাপ্রভু বাঁলয়াছেন-- 

“মধুর প্রসন্ন ইহার কাব্য সালত্বুর। 

শঁছে কাবত বিনা নহে রসের প্রচয় 1৪ 


সলল্য £ তিন টাকা। 


বস্‌মতশ প্রাইভেট িমিটেও 
১৬৬, 'াপিনাবহারী গাঙ্গুলণ স্ট্রীট, 
ফঁলিকাতা-১২ 








প্রকাশিত হয়েছে। 

একালে দেশের লোকের এক চোখ 
যেমন স্ব-রাজ্যের প্রাত, তেমান আর এক 
চোখ দিল্লশর দিকে প্রসারত। রাজনীতির 
সব কিছুই রাজধানশকে কেন্দ্র করেই 
বিবার্তত হচ্ছে। সেই রাজধানীর সুদূর 
অতীত থেকে একালের কথা যান রম্য- 


জা নে 
প্রবাসণ বাঙালীদের কাতিত্বও এতে সুন্দর- 
ভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে। 

' প্রতদসত্বেও বলা প্রযোজ্ন যে, 
গ্রল্থাটকে সম্পূর্ণতা দানের অন্যে একটি 
পারকজ্পনা শ্রীডট্রাচার্যকে গ্রহণ করতে 
, হয়েছে। সেই কারণে প্রথমেই পাই- 
গকভাবে রাজ্য ভাঙা-গড়ার ইতিহাসে ইন্দ্র- 
প্রস্থের পর গড়ে উঠল স্রযকুণ্ড। 
আজমীঢ়েব বান্রপুত বিগ্রহবাজজ দখল 
করলেন দিল্পীর সিংহাসন। আর 'দল্পীর 
ইতিহাসে পৃথবীরাজের পঞঝাজয়। যেখানে 
এসোছিল পাণ্ডব, রাজপুত, দাস, পাঠান, 
মোগল সেখানে এলো ইংবেজ বাজদণ্ড 
ননযে! সেই রাজদণ্ডও িশ্চহ হয়ে গেল। 
স্বাধীন ভারতে নয়াঁদল্শ হোল নবন্্রীবনে 
মুখরিত। সেই দিল্লাঁব সশ্গে বাংলা- 
দেশের সম্পর্ক গভীরভাবে গড়ে উঠলেও 
মিলনগ্রীন্থ তো আমর খসরু, বুগরা 


খাঁ, সম্রাট জাহাঙ্গীর সেই কবে বোধে 


গেছেন। 


তবু একালে সেখানে অনু- 
জ্ঠিত হয় স্বামী বিবেকানন্দ ও রবখন্দ্র- 


নাথের জল্মশতবার্ধক উৎসব। 
উৎসবে দিল্লীর প্রাণ যেন আরো বেশি 
উচ্ছল হয়ে ওঠে! প্রবাসী বাশালণদের 


সেই সঙ্গে 


বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষের। 
সারা ভারতের জীবন-প্রবাহ যেন রাজধানশ 


সঙ্গে যার যোগ নেই সে বস্গসংস্কাতির 
সঙ্গোও যোগাযোগ শূন্য । আর লংস্কাতি- 
বান বাঙালীশরা [কিভাবে নয়াদক্পতে নিজে- 
দের স্থান করে য়েছে সে কথা শ্রীভট্রাচার্য 
চমংকাব ফাুঁটিয়েছেন। ফলে, যাবা উত্তর- 
সাধক তারা অন:প্রাণত হবে, বাংলা দেশের 
বাঙালশীরা সুখী হবে। 

'দেহৃলি প্রান্তে পড়তে পড়তে যা 
আমাদের মুগ্ধ করে তা হচ্ছে দারাশিকোর 
কাহনশ, গালপব সাহেবের কবর প্রসঙ্গে 
তাঁর কবিতার অনুবাদসহ উদ্ধৃতি । অপূর্ব 
এই সব কাবতা। এ কথাও ঠিক- দিল্লী 
হচ্ছে ‘এ 'সাঁট অব টুম্বস'। কিন্তু এই 
সব কবরের তাৎপর্য উদ্ঘাঁটিত করেছেন 
শ্ীভট্রাচার্য। -তাই কবর শুধু কবব নয়! 
কবরেই শুধু শারিত হয় নি রাজা । কবরস্থ 
হয়েছে গণতাল্লিক ভারতে রাজত্বের 


মুখ। এদের অনেক কথাই আমাদের 
কাছে অজ্ঞাত ‘ছল, এদের অসাধারণ মাহমা 
সাধারণের কাছে নিঃসন্দেহে স্মরণীয় হয়ে 
থাকবে। গ্রন্থটিতে বহু ঘটনার সমাবেশ 
আছে, এমন ক সমসাময়িক ঘটনাও স্থান- 
চত হয় নিজ রচনার কৌশল এমনই 


২৪৪৬, 


এই" 


হা 
প্রন্থাটর প্রচ্ছদপটও, চিত্তাকর্ষক) 

যুগে যুগে EEN জীপ 
চক্রবর্তী । পাঁরবেশক £ শিশু সাহিত্য 
সংসদ প্রাঃ লিঃ ;-৩২ এ, আচার্য প্রকু্পচগ্দ্ 


ভুলে যাই। হযতো প্রোপাগাণ্ডার স্থল 
রুচির কারণে একালে সক্ষম রুচির আর 
স্থান নেই। এই যাঁদ অবস্থা হয় তাহলে 
মহাভারত রচনাব স্বপ্ন সফল হওয়ার 


হয় না। এইসব কারণে আমরা মনে কারি, ' 
আজ পর্যন্ত বাংলা ভাষায় কিশোরদের 
উপযোগ একটি পূর্ণাঙ্গ শিল্পের 
ইতিহাস লেখা সম্ভব না হলেও পর্ণ", 
চন্দ্রবাবব ‘যুগে যুগে ভাবতাঁশজ্প" 
শিল্পাগ্রহীদের মনে প্রচুর আগ্রহ সৃষ্ট 
করবে। 

পাঁচ হাজার বছরের ভারতাশল্পের 
ইতিহাসকে সংক্ষেপে এবং সহজভাবে বলা 


গদুণচিন্্রবাব শু তুলিতেই দক্ষ নান, 


তাঁর কলমও স্বচ্ছ ও সহজবোধ্য। তান 
যথাসম্ভব জটিল বিষয়ের অবতারণা লা 


করে তুলতে যথেষ্ট সাহায্য করবে।) 
গ্রন্থটিতে লেখার পাশাপাশি ছাঁব' নিয়ে : 
বক্তব্য বিষয়কে আরো সুন্দর করা হয়েছে। 
অবশ্য গ্রন্থের শজ্য বৃদ্ধির ভয়ে 
'আর্ট পেপার’ ও 'হাফটোন' রক ব্যবহার 
কবা সম্ভব হয নি। কল্তু কম দামী 
কাগজ ও হাতে আঁকা লাইনের ছাঁব 
ব্যবহৃত হলেও লেখক-শিজ্পীর উদ্দেশ 
ব্যাহত হয নি! গ্রন্থ প্রকাশে অর্ধেক, 
ব্যয়ভাব বহন কবেছেন ভারত সরকারের 
িক্ষাবভাগ। শিক্ষামূলক এই গ্রন্থের 
জন্য সে অর্থ ব্যয় নিরর্থক হয় নি। 
প্রচ্ছদপটও আকর্ষক। 

ররর SS 
ষারোটা গ্রীশম্ডুনাথ ভদ্র। চট্টোপাধ্যায় 
ব্রাদার্স, ১-১-১ এব বণ্কিম চ্যাটাজশি 
স্ৰীট, কালকাতা--৯২। মূল্য পাঁচ টাকা। 


iF 


i 
। 


~~ 


LJ 


দঞ্জইজি লেইস পরা হাট নি 
অরিন লু? তে থকে 


, আমরা জানতে পার--১৯১৫ সালেই-তিনি, 


ছিলেন যার নাম হবে সিক্স ক্যারেক্টার্স 
ইন সার্চ অভ এন অথর’। ' এর সাত 
বছর বাদে নাটকটি রচিত হয়- নাটকের 
“অথর” যে তিনি নিজে এ বিষয়েও কোন 
দ্বিধা থাকে না। যাই হোক, ছটি 
চরিত্রের ভেতর প্রাণ-সণ্ডার করে, তাদের 
দিয়ে যে কাজ করাবার' জন্য তাদের সৃষ্টি 
করেছিলেন, দে কাজ কিন্তু সম্পূর্ণ 
করলেন না,-বা করতে অসমর্থ হলেন 
ধপরানদেল্লো ।- ' 
এ'নাটকের - কাহনশর ' সঙ্গে সারা 
বিশ্বের নাট্যানুরাগদের - সবারই ঘানিম্ঠ 
পাঁরচর আছে।« একটি মণ্চে রিহার্সাল 
হচ্ছে, এমন সময় ছ'জন চাঁরর এসে হাজির 
হয়ে দাবি জানালো আঁভনযের ভূমিকার 
জন্য। এই সব চবি তাদের স্রষ্টার কাছ 
থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়ে একটা কাল্পনিক 
অস্তিত্বের রাজ্যে িবাজ করছিল। তাদের 
প্রাঁতভূ' হচ্ছে পদ ফাদার'_যে মনে করে 
গ্রযাক্টররাই নিজেদেব চরিত্রের বাস্তবতা 
সম্বন্ধে প্রশ্ন তোলবার একমাত্র আঁধকারণ! 
কারণ, আজ যে চরিত্রকে বাস্তব এবং 
প্রাণবন্ত মনে হচ্ছে, কাল তাকে অবাস্তব 
এবং কাল্পনিক মনে হতে পারে। এক 
হিসাবে শিল্পৰ সৃষ্ট চারত্র সাত্যকার 


" মানুষের থেকে অনেক বেশ সুবিধাজনক 
. অবস্থায় বিচরণ করে। 


মত দিনে দিনে বদলাষ না, বা মৃত্যু 
দ্বারা পৃথিবী থেকে অপসারিত হয় না। 


উপাঁব উত্ত গ্রন্থের দুপট নাটকই 
একান্কের। অবশ্য একান্ক নাটকের জন্যে 


'. যে স্বল্প সময়সীমা প্রযোজন সাতটা থেকে 


দশটায় তা’ রক্ষা কবা সম্ভব নয়। তবু 
যে দ্ুতগাঁত ও প্রচণ্ড ঘাত-প্রাতঘাত 
একাঙ্কের প্রাণ তা’ ‘সাতটা থেকে দশটা’ 
এবং 'ন'্টা থেকে কাবোটা'য় রক্ষিত হয়েছে। 
একাত্ক নাটক দুটিতে এ যুগের কথাই 
পরিস্ফুট হয়েছে! 

“সাতটা থেকে দশটাপ্- বৈজ্ঞাঁনক 
ডাঃ ঘোষ যানি বিজ্ঞানবলে নারীর কলঙ্ক 
উন্মোচন করতে পাবেন তান শেষ পর্যন্ত 
লিঙ্গের পাঁববাবে কলঙ্ক আবিষ্কার করে 
হয়েছেন, সে কথাই বাব্ধ হলেছে। বিজ্ঞান- 
বলে সব কিছুই সম্ভব হয়, (কিন্ত সত্যকে 


প্রেগঁলর সঙ্গে এর যথেষ্ট মল আছে! 
এর সব থেকে আকর্ষণীর দৃশ্য হচ্ছে 
সেইটি, যেখানে দি ফাদার-_ষানি দি 
মাদারের থেকে দশ বছর আলাদাভাবে 
বসবাস করেছেন এবং যে মাদার তিনাট 
সন্তানের জননী হয়েছেন তাঁর ভূতপূর্ব 


 সেক্রেটাবীর দ্বারা_ মাদামা পেসের বিখ্যাত 


ফ্যাশানসপে গিয়ে হাজির হয়েছেন। 
ওখানকার একটি *পছনের ঘরে দি ফাদারের 
সঙ্গে তাঁব অপাঁরচিত স্টেপ ডটারের 
আলাপ করিয়ে দেওয়া হয়-হঠাৎ এখানে 
দি মাদার এসে হাজির হন এবং তখন 
সব কিছু সবার কাছে পারজ্কার হয়ে 
যায়! 
_ এই যে কাহিনঁ, এটা যখন চরিত্রদের 
দ্বারা বার্ণত হচ্ছিল তখন ভারি 
আকর্ষণীয় লাগাছিল। কিন্তু আঁভনেতা, 
অভিনেত্ীব দল যখন এ কাহিনীকে 
অভিনয়ের মাধ্যমে 'রূপায়িত করতে গেল 
সমস্ত ব্যাপারটা বিকৃত মেলোড্রামাতে 
পর্যবাসত হোল। দি ফাদারাট হযে 


~ 


দাঁড়ালো একটি বৃদ্ধ ভাঁড় জাতীয় চাঁরত, 
আর এখানকার প্রাইমাডন্না স্টেপ ডটারের 
চরন্রাটিকে এমন সাধাবণ লেডী অভ দি 
ক্যামেলিধাসে পাঁরণত করলেন যে তা শুনে 
মূল চরিব্রাট হাঁসতে ফেটে পড়ল। 
পাঁরণতিটাও হোল খানিকটা মেলোড্রামাটিক 


প্রকাশ করতে 'িষে ব্যান্তজশবনে তা কি 
রকম ওলট-পালট এনে দের-_এই বিষয়টি 
যেন নাটাকাবের আ'বষ্কার। নাটকের 
মানদণ্ড 'নিভর করে বহুলাংশে চাঁবন্র 
গুলিব ওপর। ডাঃ ঘোষেন চাঁরন্র সেদিক 
দিবে সার্থক কিন্তু ডাঃ ঘোষের কন্যাদের 
চরিত শুধু নাটকের বন্তব্কে প্রকাশ 
করতেই সাহায্য করেছে--তা” পাঠকমনে 
গভীবতর আলোড়ন সৃষ্টিতে খুব বোশ 
সহায়ক হতে পাবে নি। আর একটা কথা 
বলা প্রয়োজন ডাঃ ঘোষ "বৈজ্ঞানিক হয়েও 
শেষ পর্যন্ত মরবাঁডাটতে আচ্ছন্ন হয়েছেন 
তো বিশ্বাসঘাতক” । অবশ্য তান সত্যও 
দর্শন কবেছেন। - 
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- doing 





-এব ফলে প্রাঁডউসার “আসল” এবং 
গালাগাল দিতে শুর করল_কারণ এই 
ব্যাপারে তার একটা পুরো দিনের 
রহার্সাল মাঁট হোল। 

The fundamental idea 
about the Superiority of poetry 
over reality is worked out in 
Six Characters with an irresis- 
tible logic, and the actual 
mise-en-scene is masterly. 

In contrast to 
actors, who are merely 
their daily 101১3) 
the characters seem like dis- 
embodied apparitions from 
another world. Without being 
any of the dramatic tension of 
the play, Pirandello manages 
to introduce his personal philo- 
sophy into it. ‘This play con- 
tains more ideas than any of 
his others, but it perhaps lacks 
Some of their intensity. 


এমন অদ্ভুত বিষয়বস্তু নিয়ে এ 
ধরণের জমাটবাঁধা নাটক লেখা পরে বা 


the 





ন'টা থেকে বাবোটায় এক নত্য, 
শিল্পার জীবনকে তুলে ধবা হযেছে। তার 
জীবনের দূট ভাগের একাদকে নূত্য- 
পটায়সী কলাঁজ্কতা স্বমণী, আর এক 
দিকে সে পাবশুদ্ধা নারী! নত্য-জরীবন 
তার কাছে এখন অতাঁতেব বস্তু। তবু 
মৃস্তর পথ কৈ? তাব মেষেকে দিতে 
হবে ফর্মের মধ্যে পিতৃপবিচয়। কিন্তু 
কে তার পিতা» এগিয়ে এলেন মেঘমল্লার 
কাগজের সম্পাদক আনন্দ পিতৃপাবচয 
নিয়ে । নাটকটি বাস্তবধর্মী এবং এতে 
যে সমস্যাকে তুলে ধরা হয়েছে আনন্দের 
সত্যবাঁদতার দ্বারা তা” সার্থক হয়ে 
উঠেছে। মানবীর হ্ৃদয়স্পন্দনও আমরা 
নাটকটি পড়তে পড়তে অনুভব করতে 
লক্ষম হয়েছি! 


আগে ইওরোপাঁয় সাহিতেও আমাদের 


উপহার দিয়েছেন তারও কোনও তুলনা 
পাওয়া, যায় না। তাছাড়া এান্টরসের দল 
শ্াবুং ক্যারেক্ীররা দর্শকের মানসপটে কাব্য 


এবং বাস্তব এই দুটি স্তরের সৃষ্টি করে - 


তাঁরই নাট্যসংস্থার প্রধান আঁভনেত্রী মার্টা 
আব্বার প্রাত গভীরভাবে অনুরন্ত হয়ে 
পড়েন। কিল্তু সাবা পাঁথবীতে এই 
সময় তাঁর নামডাক ছাড়িয়ে পড়েছে। এই 
শরন্যই বিগত ষযোঁবনকে ফিরে পাওষা 
ছাত্তেও তান নিজের মনকে সংযত করে 
ঘাখলেন। এরই উপর ভিত্তি করে একটি 


হলেও তিনি এমন কিছু কবতে পারছেন 


প্রেমে পড়েছিলেন। 
করে এ সময় তিনি যে সব কাঁবতা রচনা 
করলেন তার লেখক হিসাবে একটি 
ছচ্নাম--ডেল্যাগো" ব্যবহার করলেন। 
প্রকাশক হলেন ভাইপোটি। সাহিত্যের 
ক্ষেত্রে তাঁব এই সব কাঁবতা একটা "বিরাট 
আলোড়নের সৃষ্টি করল। সাহত্য- 
ঘ্লীসকেবা মত প্রকাশ করলো তাঁর লেখবার 





মোঘার ঘানার 


শ্লীহেমেন্দ্রকুমার বয় প্রণীত 
মূল্য £ দুই টাকা 


কিশোর-কিশোরীদের উপযুস্ত রোমাণ- 
ক্র উপন্যাস! ছাপা, বাঁধাই চমৎকার! 


উপহার দিবাৰ মত বই 


কারণ, এই পরিণত বয়সে [তিনি . 


লাই্টাহক বসমতশ 


'্টাইলটা পররনো হয়ে গেছে এবং এখন- 


বার অনুবোধ করতে লাগল ছদ্মনামের 
ব্যপারটা প্রকাশ কবে দেবার জন্য। লেখক? 
কিন্তু এ প্রস্তাবে রাজী না হয়ে বললেন ' 
_আমি যাঁদ সবাইকে জানিয়ে দিই যে, 
আঁমই ডেল্যাগো--তাহলে তার নিজের 
পরিচয় কিছু আর থাকবে না। সে হয়ে 


- - দাঁড়াবে আমার -মুখোস- অর্থাৎ যে 


হোল তাঁর ভাইপোব উদ্যোগে এবং সবাই 
জেনে ফেললো যে 'ডেল্যাগো' এ 
লেখকেরই ছদ্মনাম। জনমত এবার 
অন্যর্প ধারণ করলো এবং সবাই বলতে 
লাগল যে তাঁব মত একজন বয়স্থ লোকের 
পক্ষে যুবকদের মত প্রেমে কবিতা 
লিখতে যাওয়াটাই আনাঁডগনিফায়েড। এ 
নাটকটিতে পবানদেল্লো নিজেব্‌, জীবনের 
একটা গভীর ব্যথাব 'দককে হাঁস-চাট্রার 


আড়ালে রেখে ফুটিয়ে তৃলেছেন। জনমত - 


ব্যাপাবটা যে 'কি অন্ভত, কত সহজেই 
যে তারা কালকেব 'প্রিয়পাত্রকে আজকে 
সম্পূর্ণরূপে অগ্রাহ্য করতে পারে-_আবার 
আজকে যাকে তারা মাথায় তলছে স্তার 
প্রাতও প্রা বিনা কারণে হঠাৎ ক্ষিপ্ত হযে 


গিষে 'পিবানদেল্লো আভাষ ইঙ্গিতে আর 
একাটি গভীর সত্যকে পাঠক এবং দর্শকি- 
হচ্ছে এই? প্রতোক মান্ষের অন্তরেই 
একটা গভশব দ:ঃখেব দিক আছে-__সেই 
বেদনাব ক্ষতকে লকিষে বাখবার হ্রন্যই 
সে আনার কাজে মাস্কেস বানতাব কৰবতি 
ভালব্৮স। জাই বাল যাঁপা মানে করেন 
হযে. িবানাদল্লো পৌঁসমিস্ট, বা ব্যান্তুকে 
'সমাজেস পারবেশ থেকে আলগা করে 
ধনাষে বিশ্লেষণ কবে দেখাতে চেয়েছে 
তাঁব নাটকে তাঁবা অতান্ত অন্যায় করবেন 
এই ধঝণেব বিচাব কৰে বর্তমান সমাজ- 
ফ্রাস্ট্রেটজ হয সেই কথাই আত স্ম্দর 
এসং স্পষ্টভাবে পবানদেল্লো তাঁব নাটক- 
গুলিতে বোঝাজে চেষেছেন। যে সমাজ- 


বস্মসতা প্রাইভেট লিমিটেড 
৯৬৬, বাপিনবিহারশ প্াজ্গলন পরী, কি-১২ ভেতর পিরানদেল্লোব উ্রসূ্রীনদর আধো 
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কন 


‘এট উইদাউট .ওয়ার্ডস--এতে 
একাঁটমার চারত্র-তার মুখে কথা নেই। 
সে ক্রমাগত যে সব কাজ করছে তার ভেতর 
কোন ভারসাম্য বজায় থাকছে না-ফলে 


- কোনো কিছুই সে করতে পারছে না। এই 


ধরণের আচরণই তো মানুষ করে থাকে 
ক্যাঁপটোলাস্টক সোসাইটিতে। আওনে* 
স্কোধ রাইনেসেরস নাটকাঁটও এই ধরণেরই 
সাব্কোতিক নাটক। 

আরও একটা কথা মনে রাখা দরকার 


রচনাব ভেতর অসাধারণ ড্রামাটিক 
ইন্সটিৎ্কটেব পাঁরচফ পাওয়া যেত। তাঁরই 
দ্বারা প্রভাবিত হয়ে "প্রস্টলে (লিখলেন 
“জনসন ওভার জর্ডন' নাটকাঁট-কল্তু এ 
নাটকাঁট ফ্লপ করোছিল এই কারণে যে, 

বচনারশীতকে 


করে তোলা যায়, এ বিষরেও পিরান* 
দেল্লোর জুড়ি পাওয়া যায় না। 

He could gauge to a nicety 
how eurions and complicated 
ideas should he shaped if they 
were to tell in a theatre. 

প্রথম বশ্বমহাষুম্ধরেব পর থিয়েটারে 
যে আঁভব্যান্তবাদশ নাটকের প্রচলন শুব্দ 
হয়োঁছল তারও মূল সুর পাওয়া যায় 


স্ট্ণ্ডবার্গ, চাপেক এবং িবানদেল্লোর 
রচনা থেকেই ৷ 
আজকাল অনেকেই পিবানদেল্লোর 


টেকনিক অভ রাইটিংকে অনুকবণ করে 
নাটক লেখবাব চেষ্টা করেন। ভাঁবা একথা 
ভুলে যান যে. িবানদেল্সোব নাট্যবচনাবীি 
তাঁর বন্তব্যেব সন্গে অঙ্গাঁৎগভাবে জাঁডত। 
সুতরাং বিষয়বস্তকে অগ্রাহা কবে বচনা- 
রশীতকে অনুকরণ করলে তাতে প্রাণ* 
প্রাতষ্ঠা করা সম্ভব হয় নাসে জনাই 
এসব লেখকের লেখা কখনও দর কদের 
ঘ্বারা আদৃত হয় না) 


£ সমা ॥ 


উনিশ বছরের দুঃশাসনের অবসানে জন- 
দাধারণের মনে আশার স্টার হয়েছে। 
আমলাতন্ত্র ও স্বৈরাচারের দাপটে যে 
জনজীবন অবমানিত ও লাঞ্চিত হয়েছিল 
সেই জনতা আজ তাদের বিশ্বাম্রভাজন 
পার্ট ও নেতাদের মন্ত্রিত্ব গঠনের সুযোগ 
দিয়েছে । সাম্রাজ্যবাদ শাসন অবসানের 


পর ভাঙা বাংলার রাজনৈতিক জশীবনে এ 
এক নতুন অভিজ্ঞতা। এই নতুন আঁভজ্ঞ- 


এই গণ-এঁক্যের মান্ত্রসভা জন- 
সাধারণের নিকট তাঁদের ন্যনতম কর্মসূচী 
উপস্থিত করেছেন। এই কর্সসূচশ কার্ষ- 
কর’ করার মধ্যেই পশ্চিমবঙ্গের যথার্থ 
রাহঃম্যাস্ত ঘটবে। কংগ্ৰেস. স্বৈরাচারের 
বিরূদ্ধে জনতার জয়লাভে পশ্চিমবঙ্গের 
সাংস্কীতক সংগঠনগ্যালর অবদান [ৰশেষ- 
ভাবে স্মরণীয়। পথে-ঘাটে মাঠে-ময়দানে 
এই সাংস্কাঁতিক সংস্থাগ্লি পথলাটিকা ও 


যাত্রার দিনে এই সাংস্কৃতিক সংস্থা ও 
শিল্পীদের কথা বিস্মৃত হলে চলবে না। 
পাশ্চমবঙ্গের সাংস্কৃতিক সং্থা- 
গ্‌লিকে দ;ঃশাসকরা বার বার করায়ত্ত 
করতে চেয়েছিল। ঘুষ ও মেক সম্মান" 


সাহস ছিল না। কারণ সংস্কাঁতকে ওরা 
ভয় করত। 


২৪৮৯ 








স্মঙগল চক্রবতণ পারচালিত “তন অধ্যায়’ 


প্রদর্শন গ্রত্যেক প্রেন্মমগৃহে বাধ্যতামূলক 
করা দরকার । ইতিপূর্বে এই দাৰি করা 
হয়েছিল, ্কণ্ডু দুন71তপরায়ণ মান্নি- 
সভার হিন্দ! ছবির পারবেশকদের 
অসন্তুষ্ট করার স্যহন ছিল না। যি 
প্রত্যেক প্রেক্ষাগৃহ কমপক্ষে বার সপ্তাহ 
ঘাংলা ছাঁব প্রদর্শন বাধ্যতাুলক করা 
হয়, তাহলে দেখা যাবে বাংলা ছবির নির্মাণ 
প্রায় দ্বিগ্‌ণ হয়ে যাবে; বহু টেকনিশিয়ান, 
[শিল্প ও আন্ঘগগক কাজের লোকের 
ফন কৃল্থোন দবে। 


এই সঙ্গে বিদেশী ও পাঁশ্চমবচ্গের 
বহিরাগত ছাঁৰর ওপর প্রতি শো'তে জন- 
প্রাত দ-পয়স্মা হারে. লেভ ধার্য করা 
যেতে পারে। ইংল্যাণ্ড এবং ইউগেরণের 
আরো. কতক দেশে এরূপ লেডি ব্যবস্থ্ 
আছে। এরূপ লোভ থেকে যে আয় হবে 
তার একটা বড় অংশ অথবা সম্পূর্ণ অংশ 
বাংলা চলাচ্চত্র {শিল্পের উন্নয়নে ব্যয় 
করা যাবে। বাংলার কৃতী পাঁরচালকরা যাঁদ 
সরকার! সহায়তা লাভ করে তাহলে তাঁদের 
অর্ধশক্ষিত দমাজবোধহটীন প্রযোজকদের 


ইক 


ছবিতে 'বাঁদশা চৌধ্যরশী, মশীরা চ্যাটাজশ, ইন্দিরা দে, জ্যোৎস্না ব্যানাজশ, মিতা দত্ত? : 


মখাপেক্ষণ হয়ে থাকতে হবে না। তাঁরা | 
লাগাতে পারবেন। চলচ্চিত্রে এরূপ নাত | 
গ্রহণ করা হলে সমদজজীবনে কিছো | 
পাঁরবর্তন আশা করা যায়। িনেমা তখন: 
আজকের মত অনেকের কাছে অভিশাপের 
ব্যাপার না হয়ে পাঁত্যকার আনন্দ ও. 
সংস্কৃতির ব্যাপার হতে পারবে। নবগঠিত 
মান্তিসভা এ ব্যাপারে বিবেচনা করবেন 
এই আশা আমাদের আছে। \ 





হভালা জন্য পরিচালিত ‘নেৰা’ ছবিতে জহর 'রায়, আত বরণ ও তন্দ্রা বর্মন 
২৪৯০ 





অওর মকান' মুক্তিলাভ করেছে। বহন 
পূর্বের একটি বাংলা ছাব এই ছবির 
চিত্রনাট্যের অবলম্বন। ছবির কাহনীর 
মূল অবলম্বন গৃহসমস্যা। গৃহসমস্যাকে 
কেন্দ্র করে হিন্দীর রুচি রূপ ও রীতি 
অনুযায়ী “বাব অওর মকান'-এর কাঁহনী 
পল্লবিত ও কুসৃমিত হয়েছে। পাঁচ বন্ধ 
এক মেসে থাকত, হৈ-হুললোড় করে। এদের 
হৈ-হুলোড় ও ফার্ত হোটেল মালিকের 
পছন্দ হয় না। সে তাদের ছলে বলে 
তাড়াবার চেষ্টা করে। শেষ পর্যন্ত 
তাড়ায়। পাঁচ বন্ধু তখন বাঁড়র জন্যে 
হন্যে হয়ে ওঠে, যাঁদও বা বাঁড় পায় 
আঁববাহতকে কেউ বাড়ি ভাড়া দেয় না। 
অগত্যা, এদের মধ্যে বুদ্ধিমান শর্মার 
মাথায় এক বুদ্ধি আসে। পাঁচজনের মধ্যে 
দু'জনকে স্ৰীলোক সাজিয়ে তারা একটা 
বাঁড় যোগাড় করে। স্ত্রী সেজে ওরা 
বেশ চালিয়ে 'দিচ্ছিল। ইতিমধ্যে বাঁড়- 
ওয়ালার দুই মেয়ের সঙ্গে দ্‌-জনের প্রেম 
জমে ওঠে। তারপরে শেষ পর্যায়ে একদা 
আর্টিস্ট শোভনের বাবা, আর শর্মার বাবা 
ও স্তী এসে উপাঁস্থত হয়। শর্মাকে 
খুব একচোট ঝাঁটা পেটার পর শেষ পর্যন্ত 
আপোস হয়। এ-পক্ষ কবূল করে যে 





{হিন্দী ছাঁব পবা অওর মকান' ছাবতে কল্পনা ও শবনম 








ণঁদল নে: কিয়, ইয়া কয়া’ হাবিতে নূতদ। 
৪৯৯ 


একটা বাঁড়র জন্য তারা মিথ্যার আশ্রয় 
নিয়েছিল, আসলে তাদের চারজনই 
বাঁহত নয়, আর স্ত্রী দু'জন আসল 
স্্রীলোক নয়। বাড়িওয়াল্মর মেয়ে দাটর 
মন তো ওরা আগেই পেয়েছিল, গান এবং 
কর্তার মন পেতেও অস্নাবধা হল না॥ 
দুই কন্যার সঙ্গে দু'জনের শুভ ববাহে 
এই হাঁসির কাহিনীর চরম পাঁরণাঁত হল। 

ছাঁবতে বিশ্বজিৎ স্ত্রী ও পুরুষ বেশে 
দ্বৈত চাঁরত্রে অভিনয় করেছেন। অন্যান্য 
চরিত্রে আছেন কল্পনা, শবনম প্রমৃখ ৷ সবার 
ওপরে টেক্কা 'দয়ে অভিনয় করেছেন 
মেহমুদ। ছাঁবর সঙ্গীত পাঁরচালক হেমন্ত 
মুখাজাঁ পূর্ব, মধ্য, দক্ষিণ ভারতের 
{বাভিন্ন সুরে গান পাঁরবেশন করিয়ে 
সঙ্গীতের দিকাঁটকে কৌতুককর করেছেন। 


তাসের দেশ 


গত ১৬ই ফেব্রুয়ারী বরাহনগরের 
খেলাঘর সাংস্কৃতিক সংস্থার সভারা 
রবীন্দ্রনাথের ‘তাসের দেশ’ মণ্ঞস্থ কছে। 
{বাভিন্ন ভূমিকায় অভিনয় করেছে 'বডাঁট 
চক্রবর্তী, মান্দরা বসু, গাঁতশ্রী রায়চৌধুরী, 
শীলা দাস, শবুভেন চক্রবতাঁ, মঞ্জুশ্রী রায়- 
চৌধুরী, মৈত্রেয়ী বসু। নৃত্য, গীত ও 
নাট্য পাঁরচালনা করেছেন অমরনাথ চৌধ্দরী 
ও 1পয়াল চৌধুরী । নৃত্বনাট্যানম্ঠানের 
পূর্বে সঙ্গীত ও আবাত্ত করেন সখেল্দঃ 
সরকার, দেবাংশু চক্ুবতাঁ, রত্না সরকার, 
মায়া বস শ্দহ্রা চক্কবতাঁ 





অগ্রদূত পরিচালিত ‘কখনো মেঘ-এ' অঞ্জনা ভোঁমিক ও কালী ব্যানাজাঁ 


আর একটি ক্ষাদ্র মঞ্চ 


দক্ষিণ কলকাতার -১৯৯ ল্যান্সডাউন 
রোডে আর একটি ক্ষুদ্র নাটামণ্ট তোর 
হয়েন্টে গ্রুপ থিয়েটারের উদ্যোগে । গত 
বছর ৭ই আগস্ট তারিখে এই মঞ্চের 
উদ্বোধন হয়েছে। এই ক্ষদ্র প্রেক্ষাগৃহে 
৯৫০ জন দর্শক বসে নাটক দেখতে 
পারেন। সাড়ে বাইশ ফুট ও সাড়ে এগার 
ফূটের ছোট মণ্ডে শিল্পীরা নাটক আঁভনয় 


ফরেন। এই মণ্তকে অভিনয় উপযোগণী 
ফরে রুপ দিয়েছেন 'শল্পী খালেদ 
চৌধূরী । এ পর্যন্ত গ্রুপ থিয়েটারের 


সঈভ্যরা বার রজনী এখানে নাটক আভিনয় 
ফীদ্েছে। গত ১৫ই জানুয়ারী শ্রীমতী 
গ্গীতা বন্দ্যোপাধ্যায় রাঁচত আরো দুটি 
ঞ্লাটক আভিনীত হয়েছে ৷ 


সুভিও৯বর 


অভিশপ্ত চন্বল 


মধ্যপ্রদেশের চদ্বলের ডাকাতদের খুন, 
জখম, লুটপাট, প্রতিহিংসা ও প্রেম এবং 
এই ডাকাত দলের বিরুদ্ধে মধ্যপ্রদেশ 


পারিচালিকা শ্রীমতী মঞ্জু দে বহু অর্থব্যয়ে 
‘অভিশপ্ত চম্বল’ ছবির কাজ শেষ করে- 
ছেন। শ্রীমতী দে তাঁর সমস্ত ইউনিট 
নিয়ে চম্বলের পাহাড়ে জঙ্গলে ঘড়ে 
দৃশ্য গ্রহণ করেছেন। শ্রীমতী দে বলেন, 
ছাঁবর দ্‌শ্যগ্রহণ করতে গিয়ে তাঁকে যে 
কষ্ট সহ্য করতে হয়েছে ছাঁবটির সামাগ্রক 
[িল্প-নৈপৃণ্য দেখে তান তাকে আর 
কষ্ট মনে করেন না। আগামী মাসে 
ছটবাঁট মুক্তিলাভ করবে। আভনয়াংশে 
আছেনঃ শ্রীমতী মঞ্জ দে, প্রদীপকুমার, 
শেখর চ্যাটাজাঁ, সুনীল ভট্টাচার্য, পঙ্কজ 
চ্যাটাজা, শম্ভু ভট্টাচার্য, শিশির বটব্যাল, 
মরযূ দেবী, জ্যোৎস্না বিশ্বাস, গীতা দে, 


গত ১৪ই ফেব্রুয়ারী বাধা ফিল্মস 
স্টাডওতে আর এন কন্সার্ন এবং নিয়োগ 
পকচার্সের উদ্যোগে 'দূর্গাদীঘ' ছাবর 
মহরৎ অনুষ্ঠান হয়েছে। শ্রীমতী মঞ্জলা 
দেবী 1লাখত কাহনী অবলম্বনে ছাঁবাঁট 
প্াঁরচালনা' করবেন নগেন নিয়োগী॥।.. 


ছপক গঢপ্তের পরিচালনায় এ কে ৰ 
ফিল্মস 'মহাবিপ্রবী অরাবন্দ' ছাব নির্মাণ 
করছেন। ক্যালকাটা মুূ'ভটোন স্টুডিওত্তে 
সম্প্রাত কয়েকাঁট দৃশ্য গ্রহণ করা হয়েছে। 
এই দৃশ্য গ্রহণে শিল্পীদের মধ্যে ছিলেন৷ 
শেখর চট্টোপাধ্যায়, শাঁমতা 1বশ্বাস,।, 
ছাঁবাটঢত সঙ্গীত পাঁরচালনা করছেন 
হেমন্ত ম্খাজাঁ। 


গজরূল সন্ধ্যা 


শপাশ্চমবঙ্গ নজরুল একাডেমির 
উদ্যোগে অনুষ্ঠিত নজরুল সন্ধ্যার চতুর্থ 
অধিবেশন শত ২৬শে ফেব্রুয়ারী কাব 
কাজী নজরুল ইসলামের গৃহে অন্বান্ঠত 
হয়েছে। কবির সম্মখে গান করেন 
প্রখ্যাতা গায়িকা শ্রীমতী দীপাঁলি নাগ, 
বিমলভূষণ এবং প্রভাতভূষণ। তাঁদের 
কণ্ঠে গীত সুললিত নজরুল সঙ্গীতের 
সঙ্গে তবলা সঙ্গত করেন বিজয়ভূষণ। 





ক্যাচ লংগা পলস তায কক্ষে সাকা 


প্রথম ডিভিসন হাঁক লশগে মোহনবাগান এবং রেঞ্জার্স দলের খেলার একটি দ্য 


দজল-বদলের পালা 


আমরা বড় বড় কথাবার্তা বলতে 
অত্যন্ত অভ্যস্ত হয়ে উঠাঁছ; কথায় 


কথায় রাজা-উজীর বধ করে লম্বা- 


চওড়া বুলি 'দয়ে আসল সত্যকে 
নিলজ্জভাবে ঢাকার চেষ্টা করার 
দিকেই লক্ষ্য আমাদের। প্রাতবাদ 
করতে গেলেই হয়ে যেতে হয় নিন্দুক, 
আদর্শ আমাদের অনেক নির্মল। অন্যায় 
কোন কাজ করে বসলে অজ্‌হাতের অভাব 
হাতের কাছে থাকে না। 
নিন্য় আমরা : প্রায়ই তুলনা কার অন্য 
দেশর সঙ্জে। রোজিলের িশ্বজয়শী 
ক্লাব দল স্যান্টস, স্পেনের রিয়েল মাঁদ্রুদ 
প্রর্তীষ্ঈ দলের সঙ্গে আমাদের কলকাতার 
দু-একটি দলের তুলনা করে 1বরাট আত্ম- 
. প্রসাদ লাভ করি। আর মাঝে মাঝে সেই 
নেশার ঘোরে পেলে-ইউসোবিওর সঙ্গেও 
আমাদের দেখা কলকাতা মাঠের তথাকাঁথত 
দুএকজ্ঞন ফুটবল তারকাদের তুলনা 
ক্ষ করতেও এতটুকু দ্বিধা বোধ কার না। 
কারণ লক্ষ্য আমাদের অনেক উ“চুতে! 
কলকইউতার মাঠে বর্তমানে বড় দল- 


গ্ীলর [ঈসা থাকলে দু-এক পশলা 


 নোমাত্তক পার হয়ে দাঁড়য়েছে। এই 


অন্যায় আচরণের প্রতিবাদের উত্তরে এও 


শুনেছ যে, এ আর কি দেখছি এতো 


কিছুই নয়, বাইরে বিদেশের মাঠে চলে 
গোলা-গুলী। খেলার মাঠের চারধারে 
থাকে কাঁটা তার আর পাঁরখা কাটা, 


শ্ৰীঅমিতাভ 


কোথাও কোথাও বূলেট-প্রুফ কাঁচের 
দেওয়াল । সূতরাং বাইরে যখন ফুটবল 
মাঠে এত ব্যবস্থা একেবারে রণক্ষেত্রের মত, 
তখন ক বা ক্ষাত যাঁদ আমাদের সবুজ 
গ্যলারীর অবুঝ দর্শক ছু ই'ট আর 
বোতল বর্ষণ করে। 

খেলোয়াড়দের দল-বদল নিয়ে সব 
দেশেই বেশ মাতামাতি হয়।  'কল্তু 
বেশি এবং মাঝে মাঝে এই উত্তেজনার এমন 


নগন বহিগপ্রকাশ হয় যে প্রাতবাদ না করে- 


উপায় থাকে না। এই দল-বদলের মরশুমে 
প্রায় প্রাতাদনই উৎসাহী দলসমর্থকেরা 
ভিড় করে থাকেন আই, এফ, এ আফসের 
সামনে এবং নিজেদের দলের খেলোয়াড়কে 
দেখলে এবং দল-বদলের সম্বন্ধে কোন 
ক্ষতির সংবাদ পেলে লঙ্কাকাণ্ড বাঁধর়ে 
দিতেও দ্বিধা বোধ করেন না তাঁরা। 

_ কয়েকাঁদন পূর্বে আই, এফ, এ 
আঁফসের সামনে তরুণ খেলোয়াড় হাবিবের 


২৪৯৬. 


সময় সর্বভারতীয় খ্যাতিসম্পল্ন এক দশা- 
সই চেহারার খেলোয়াড় হাঁববকে বল- 
পূর্বক ছিনিয়ে নিয়ে ভিড়ের মাঝখান 
দিয়ে অদৃশ্য হয়ে যান। এই ঘটনার 
সূত্র ধরেই লেগে যায় খশ্ডযুদ্ধ দুই দলের 
সমর্থকদের মধ্যে । পুলিশ এসে অবস্থাকে 
আয়ত্তে আনে। : . 
এই ঘটনার কয়েকাদন পরে হাবিবের 
পুনরায় আবির্ভাব ঘটে আই, এফ, এ 
আঁফসে। এদিন হাবিব বৌবাজার ওয়াই, 
এম, এ-র পক্ষে খেলার জন্য আবেদন করে 
পরে তা প্রত্যাহার করে নেয়। ফলে ইস্ট- 
বেঙ্গল ক্লাব আর এক বছরের. জন্য হকির 
সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত থাকল ॥ 





দিনের শেষে দলীয় -৩৮ রানে রেল দল 


রঞ্জী প্রাফর কোয়ার্টার ফাইন্যালে 
ভারতয় রেল দলকে পরাজিত করে বাংলা 
উন্নীত হয়েছে সৌম-ফাইন্যালে। বাংলা 
দলের এই জয়ের পশ্চাতে দু'জন খেলোয়াড় 
শ্যামসুন্দর মিত্র এবং সুব্রত গৃহের বিরাট 
অবদানের কথা ভুলে গেলে চলবে না। 
একমাত্র শ্যামসুন্দর এবং সুব্রত ছাড়া 
বাংলা দলের অন্য খেলোয়াড়েরা একেবারে 
বার্থ হয়েছেন। আসল সময়ে যদি সকলেই 
একসঙ্গে ব্যর্থতাকে অনুসরণ করে তবে. 
সুযোগ পেয়েও কোনদিন বাংলা বোশদূর 
এগোতে পারবে না। ডীঁড়ষ্যা, আসামের 
বিপক্ষে সেঞ্চুরী পিটিয়ে আত্মপ্রসাদ 
লাভের চেয়ে বড় খেলায় একটু উইকেটে 
অবস্থান করে 1কছু রান সংগ্রহের চেষ্টা 
করলে দলেরও মঙ্গল, নিজেরও মঙ্গল। 

ইডেন উদ্যানে অনুষ্ঠিত এই খেলায় 
প্রথমাদন মোট ষোলাঁট উইকেটের পতন 
ঘটে। প্রথম ব্যাট করার সুযোগ লাভ 
করে বাংলা মাত্র ২০২ রানে ইনিংস শেষ 
করে। শ্যামস্‌ন্দর মিত্র ৯১ রান করে" 


দু্ভাগ্যকমে রান আউট হওয়ায় মাত্র নয় 


সুত গয় 


স্নানের জন্য সেণ্চুরী লাভের কাতিত্ব থেকে 
বাঁণত হন। এরপর উল্লেখযোগ্য হল সি, 
গোস্বামীর ৩২ রান। বাংলা দলের প্রথম 


মাত্র আঠাশ মিনিটে দলীয় ৩১ রানে রেল 
দল হারায় ৪টি উইকেট। এরপর প্রথম” 


হারায় ৬টি উইকেট। 

দ্বিতীয় দিন মধ্যাহভোজের বিরতির 
চাঁল্পশ মিনিট পর রেল দলের প্রথম ইনিংস 
শেষ হয় ১৬৩ রানে। এর মধ্যে উল্লেখ- 
যোগ্য হল পারমারের ৫৪ রান এবং 
মুস্তাক আলির অপরাজিত ৩৭ রান। 
সুব্রত গুহ ৫৯ রানে সংগ্রহ করেন পাট 
উইকেট। দিনের শেষে বাংলা দল 9টি 
উইকেট হারিয়ে ১১০ রান সংগ্রহ করে। 
বাংলা দল দ্বিতীয় ইনিংসে ৩৩১ রান 
সংগ্রহ করে ৩৭০ রানে অগ্রগামী থাকে। 


বাংলা দলের দ্বিতীয় ইনিংসের উল্লেখ- - 


যোগ্য রান সংখ্যার জন্য সমস্ত কাতিত্বই 
প্রাপ্য শ্যামস্যন্দর মিত্র ও সংব্রত গুহের। 
অবশ্য আধনায়ক পঙ্কজ রায়ের ৩৩ রানও 
প্রশংসার দাবি রাখে। দ্বিতীয় ইনিংসে 
শ্যামসূন্দর মিত সেণ্চুরী করার কৃতিত্ব 
অজন করেন। শ্যামসুন্দর সংগ্রহ করেন 
১৪৬ রান এবং সুব্রত ৬১ রান। রেল 
দল দিনের শেষে ৫৭ রানে দ্যাট উইকেট 
হারায়। চতুর্থ এবং শেষদিন সারাদিন 
খেলে রেল দল ৮ উইকেটে ২৬৪ রান 
সংগ্রহ করলে খেলার চূড়ান্ত মীমাংসা না 
হওয়ায় প্রথম ইনিংসের ফলাফলে বাংলা 
দল সেমি-ফাইন্যালে উন্নীত হয়। গুরু- 
পাল সিংয়ের অপরাজিত ৫২ রান এবং 
মূর্তাজার ৪৩ রান উল্লেখযোগ্য। সুব্রত 
গুহ ৭৪ রানে ৩টি উইকেট দখল করেন। 

বাংলা দল সেমি-ফাইন্যালে রাজস্থানের 
সম্মুখীন হল। বাংলা-রাজস্থানের চার- 
দিনের খেলাটি অনুষ্ঠিত হবে ৯ই থেকে 
১২ই মার্চ পর্যন্ত কলকাতার ইডেন 
উদ্যানে। 


বড় দলগ্যালর বিদায় 


রোভার্স কাপের আসর থেকে তিনটি 
সর্বভারতীয় খ্যাতিসম্পন্ন দলের 'বদায়ে 
ক্লীড়ামোদীমহলে কিপ্ঠিৎ বিস্ময়েরই সৃষ্টি 
হয়েছে। এ ছাড়া কয়েকদিন পূর্বে জানা 
গিয়েছে যে, ইস্টবেঙ্গল ক্লাব রোভার্স 
কাপের প্রাতযোগতা থেকে নাম প্রত্যাহার 
করে 'নয়েছে। 

প্রথম খেলাতেই কলকাতার বি, এন 
রেল দলের এবং অল্প প্রদেশ পুলিশের 
পরাজয় এ বছর রোভার্স কাপের আসরের 
সবচেয়ে বড় ওলট-পালট। এ ছাড়া 
কলকাতার মহামেডান স্পোর্টং দলও 
বিদায় গ্রহণ করেছে রোভার্স কাপের 
আসর থেকে। 


বি, এন রেল দল পল্লীর সেন্ট্রাল 
সেক্রেটারয়েটের কাছে ১--০ গোলের 
ব্যবধানে পরাঁজত হয়। সেব্রেটারিয়েট 
দলের সেন্টার ফরোয়ার্ড আজজ 


এইদন সর্বভারতীয় খ্যাতিসম্পন্ন খেলো 


শৈলীর ছাপ যাঁদও তাঁর খেলার মধ্যে 
দেখা যায় নি, তবুও তাঁর আভজ্ঞতার 
মূল্য ছিল। অনামী সেব্রেটারয়েট দলের 
কাছে গোল খাবার পর রেল দলের 
খেলোয়াড়েরা মাথা গরম করে খেলতে 
গিয়ে নিজেদেরই দলের 'বপদ ডেকে * 
আনেন, পদে পদে ভ্রুটি-বিচ্যাতি তাঁদের 
খেলার মানের অবনতি ঘটায়। 

অন্ধ প্রদেশ পলিশ দল ২_-০ গোলে 
পরাজিত হয় গোয়ার ভাস্কো ক্লাবের 
কাছে। ভাস্কো ক্লাব অবশ্য ভাল খেলেই 
জয়ী হয়, অপরাদকে অন্ধ পুলিশ দল ' 
তাদের সুনাম অনুযায়ী একেবারেই 
খেলতে পারে নি। খেলার প্রথমার্ধে কোন 
হয় নি। গোয়া দলের দ্রতগতি, 
সনদ রক্ষণভাগ এবং সসঙ্ঘবদ্ধ আরুমণ- 
ধারা রচনার কৌশল তাদের জয়ের পথ 
সুগম করে। এই দুই দলের খেলা 
দেখার জন্য মাঠে প্রচুর দর্শক সমাগম হয়। 


গোল করেন জর্জ এবং এ্যাণ্ড্র ৷ টা 
কলকাতার মহামেডান স্পোর্টং ক্লাবকে 
২-১ গোলে পরাজিত করে জলম্ধর 
লীডার্স ক্লাব সোম-ফাইন্যালে উন্নীত হয়। 
মহামেডান দল প্রথম গোল করে অগ্রগামী, ,. 
থেকেও শেষ পর্যন্ত পরাজিত হয়। 
দু’ পক্ষই খেলায় অযথা বলপ্রয়োগ - 
'করায় খেলার মান নষ্ট হয়। মহামেডান 
দলের পক্ষে গোল করেন আবদুল্লা এবং 
লাডার্স ক্লাবের পক্ষে দশট গোলই করেন. 





Met # 


রণ টাঁফর সোমি-ফাইন্যালে মহা- 


শূরকে এক ইনিংস এবং পাঁচ রানের 
ব্যবধানে পরাজিত করে বোম্বাই দল 
উপ্র্যগাঁর নবমবার ফাইন্যালে উন্নীত 
হবার সৌভাগ্য অজন করল। বোম্বাই 
এ পর্যন্ত মোট উনিশ বার ফাইন্যালে 
ওঠার যোগ্যতা অজনি করেছে। 

এই খেলায় উল্লেখযোগ্য হল অজিত 
ওয়াদেকারের র্যাটিং নৈপুণ্য। মহাঁশুর 
দল তাদের প্রথম ই।নংসে সংগ্রহ করে 
মোট ৩৪১. রান।, . মহাঁশুর. দলের 


এ 
আঁধন্মায়ক সুব্হ্মনিয়ম নেঞ্্রী করেন॥ 
এখানে উল্লেখযোগ্য বে রন্দী ড্রফর খেলায় 


- সেঞ্চ্‌রী আছে এবং সেপ্চরী করার কৃতিত্ব 


দু'বারই লাভ করেছেন স্বব্রক্জানয়ম॥ 
বোম্বাই প্রথম ইনিংসে সাত উইকেটে 
৬০২ রান সংগ্রহ করে ইনিংসের সমাপ্তি 
ঘোষণা করে। সরদেশাই করেন সেপ্জুরী 
১৯১. রান সংগ্রহ করে, আর. আঁজত 
ওয়াদেকার ট্রিপল সেঞ্চুরী ৩২৩ রান 
সংগ্রহ করে। মহাশুর দ্বিতীয় ইনিংস 
শেষ করে মাত্র ২৫৬ রানে। ফাইন্যালে 
বোম্বাই দল এখন বাংলা এবং রাজস্থানের 
[বজয়ীর সঙ্গে মিলিত হবে। 


ময়দান হকি লগ 


ময়দান হাক লাগ ধার পদক্ষেপে 
এগিয়ে চলেছে। কোন অপ্রত্যাশিত ফলা- 
ফল এখনও পর্যন্ত ঘটে নি বলেই বোধ 
হয় আসরটা তেমন জমছে না। অয়দাম 
হকির নামী দলগ্যাল অন্যান্য দলের 
বিপক্ষে জয়ী হবে সহজেই, কারণ বাংলার 


হাবিৰ 


ধাইরের খেলোয়াড় পুষ্ট দলগুলির শান্ত 


অনেক বেশি। 

ইস্টবেঙ্গল ৪-০ গোলে রেঞ্জার্স 
ক্লাবকে অনায়াসে পরাজিত করে। কিন্তু 
রেঞ্জার্সের রক্ষণভাগের দূঢ়তার জন্য 
মোহনবাগান ক্লাবকে যথেষ্ট বেগ পেতে 
হয় রেঞ্জার্ঁকে পরাস্ত করতে। মোহন- 
বাগান কোনরুমে ১--০ গোলে জয়া হয়ে 
সম্মান রক্ষা করে। 
জ্যাভোরয়ান্সকে আঁত সহজেই ৫-০ 
গোলে পরাজিত করে। এই জ্যাভেরিয়ান্সই 
পূর্ববর্তী একটি খেলায় কাস্টমসের কাছ 
হনবার কৃতিত্ব অন করেছিল। [বি, এন, 


ক্ল ২৪৯৪ 


গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত 


ভারতায় অন্লাছের হাতহাজ 


প্রথম ভাগ ও দ্বিতীয় ভাগ 
প্রীত ভাগ-&। . 


হারমোনিয়াম শিক্ষা 

হেত... 

প্রাইভেট লিমিটেড 
সী 


৯৬৬, 1 
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আমরা এখন নীরবে প্রতীক্ষা করছি 
টেই ীদনাতর জন্য, যোদন আমাদের 
কলকাতার ক্রাড়াঙ্গনের রাহনমনীস্ত ঘটবে। 


পর অর্থাগৱে বেক চারি করে 


আই, এফ, এ তা ভগবানই জানেন এবং 
জানেন ওই সংস্থার দণ্ডমুণ্ডের কর্তারা! 







ক্রিকেট, ফুটবল এমন কি হকির ক্ষেত্রেও আই, এফ, এ-তে কিছুদিন যাবৎ এমন আই, এফ, এ থেকে শেক ু 
মুষ্টিমের স্বার্থান্বেষী চারত্রের অনু- ধরণের লোকেদের আমদানী হয়েছে যাঁদের শুষে না নিয়ে তাঁরা দায় নেবেন না 
প্রবেশের ফলে সর্বনাশের আর কিছুই ফুটবলের সম্বন্ধে কোন পরিচয় ছিল কোনমতেই। ০, | 
বাঁক নেই। বাংলার ফুটবলের প!রচালক কনা কোনাদন তা বলা শক্ত । এ'রা বর্ত- ১৯৬৩ সালে সরকার খেলার 


সংস্থা অহ, এক, এর সম্বন্ধে আঁভযোগের 
অন্ত নেই । 


চালকদের চরম স্বেচ্ছাচারতা এবং চরম 


কল্তু আই, এফ, এ'র পাঁর-. 


মানে ক্ষমতার লোভে এবং আরও অনেক 
আশায় এসে ভিড় করেছেন। তাই বর্ত- 
মানে সাঁত্যকারের ক্লীড়াবদ্‌ এবং ক্রীড়া- 
মোদীদের স্থান হয় নি আই, এফ, এ-তে। 


কর্তৃত্বভার গ্রহণ করার পর. চ্যারটির 
কর্তৃত্বতে হাত দিলে আই, এফ, এ'রকর্ম- 
কর্তারা কলহের সৃষ্টি করে নোংরা পথে 
ক্ষমতা নিজেদের হাতে রাখেন। - 


ধনি উঠলেও কাজে কিছুই করা সম্ভব যাঁদের সঙ্গে ফুটবলের ক্ষীণ পাঁরচয় ছিল ফুটবল জগতের সত্যই মঙ্গল হবে : 
হয় নি এতদিন। পরম প্রভাবশালী এক- বা কোন সম্পর্কই ছিল না তাঁরা বাংলা আমাদের নবগঠিত সরকার ফল জগতের | 
জনকে খাট হিসাবে আঁকড়ে থেকে আই, দেশে ফুটবলের পারচালনা করছেন অর্থের দ্নর্শীতর দিকে দৃষ্টিপাত করেন। 


এফ, এ'র দুষ্টচক্র মনের আনন্দে অনেক 
কেলেও্কারীই করে - গিয়েছেন। 

আই. এফ, এ'র তহবিলের বিপুল অর্থ 
তছর্‌পের ঘটনা ক্লীড়ামোদীদের মনে 
আছে। এই ঘটনার সময় আই, এফ, এ'র 
সভাপাঁতির আসন অলঙ্কৃত করোছলেন 
শ্রীঅতুল্য ঘোৰ এবং আই, এফ, এ'র বেতন- 
ভুক সম্পাদক ছলেন শ্রী এম দত্তরায়। অর্থ 
তছরুপের ওই 'বরাট কেলেওকারীর পর 
কর্মকর্তাদের. সকলের উচিত ছিল 
পদত্যাগ করা। _ যাদও অবশ্য 
শ্রীদত্তরায় অনিচ্ছাসত্বেও বেতনভুক সম্পা- 
দকের পদ থেকে সরে আসেন। অন্য কোন 
দেশ হলে ওই চরম কেলেঙ্কারীর পর 
শ্রীবেচু দত্ুরায়কে আর আই, এফ, এ'র 
ভ্রিসীমানায় ঘে"বতে দেওয়া হোত না। 
কিন্তু আমাদের বাংলার ক্রীড়াজগতের 
দুর্ভাগ্য বে বেচুবাবু পূর্ণ ক্ষমতা নিয়ে 
এখনও আই. এফ, এর ওপর খবরদার 
করে চলেছেন। 

কয়েক বছর পূর্বে খেলার মাঠের 
কর্তৃত্বভার পাশ্চমবঙ্গ সরকার গ্রহণ করলে 
আই, এফ. এ'র শান্ত কিং হাস পায়। 
কারণ মাঠের দেখা-শোনা এবং রক্ষণা- 
রেক্ষণে ভার হেওয়ার্ডস কোম্পানীর কাছ 
থেকে পশ্চিমবঙ্গ সরকার নেবার ফলে 
আই, এফ. এর অর্থাগমের পথে অনেকটা 
বাধার সৃষ্টি হয়। এরপর সরকার চ্যারাঁট 
উদ্যোগ করতেই আই, এফ, এ'র কর্ম- 
কর্তারা মরায়া হয়ে ওঠেন। সভাপতি 
জল ঘোলা করে চ্যারটির কর্তৃত্বভার 
নিজেদের হাতে রাখার ব্যবস্থা পাকা করে 
নেন তাঁরা। চ্যারূটি ম্যাচের সংগৃহীত 





বসুমতা (প্রাঃ) ।লঃ-এর পক্ষে 


জোরে, খংাটর জোরে এবং ক্ষমতার জোরে । 
সেইজন্য স্বার্থদুস্ট (বাগ পাঁরচাল্ত 





হচ্ছে বাংলার ফ.ডবল। আমাদের প্রশ্ন 
যে আজ গোম্ঠ পাল, উমাপাঁত কুমার বা 
ছোটন মজুমদারদের স্থান হয় না কেন 
আই, এফ, এ-তে। অতাঁতের এইসব 
খ্যাতনামা ফুটবল খেলোয়াড় যাঁরা ফুট- 
বলের ক্ষেত্রে বাংলাকে উচ্চাসনে প্রাতাষ্ভত 
করেছেন নিজেদের বুকের রন্ত জল করে, 
তাঁদের চাইতে ফুটবলকে বোঁশ ভাল- 


~~ 


রন নিরাস্পর 


১৪৯৬ 





১৬৬, বাঁপনাবহার গাঙ্গুলী স্টীটপ্থ কাঁলকাতা-১২ 
বস.মতী প্রেস. হইতে শ্রীসুকৃষার গহমজ্‌মদার কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিতঃ 


প্রথমেই সরকারের শিক্ষাদপ্তরের ক্লশড়া- 
[বিভাগের গ্রহণ করতে হবে চান্ধিটি খেলার 
ভার। আই, এফ, এর চ্যারটির ক্ষমতা: 
হাতে রাখার এত বাসনা কেন? 
ফুটবল পারচালনার ভারপ্রাপ্ত 
কর্তব্য হওয়া উচিত অন্য, ল্‌! 
তাদের থাকৰে কেন? আমাদের দৃঢ় িশ্ব। 
যে চ্যারটির ভার সরকার হাতে তুলে 
নিলে, অনেক অবাঞ্ছিত চার খসে পড়ৰে 
আই, এফ, এ থেকে । আই এফ, এ থেকে 
দৃঢ় প্রাতিরোধের চেষ্টা হবে যদ চ্যারিটি 
খেলার ব্যবস্থাপনার দাঁয়ত্ব সরকার গ্রহণ ২ 
করেন, কিন্তু অগণিত ক্রীড়ামোদীর ; 
শুভেচ্ছা নিশ্চয়ই থাকবে সরকারের " 
প্রচেষ্টার প্রাত। 

খেলার মাঠের সঙ্গে রাজনীতির সম্পর্ক 
নেই কোন। নির্মল আনন্দের এবং চিন্ত- 
বিনোদনের স্থান ক্লীড়াঙ্গনের বহুদূরে 
থাকা উচিত রাজনশীতির। ক্রীড়াঙ্গনে যাঁদ 
রাজনীতির অনুপ্রবেশ ঘটে তবে সর্ব” 
নাশের আর কিছু বাঁক থাকবে না। 
ক্রীড়াঙ্গনে রাজনীতির অনুপ্রবেশের বিষ- 










ময় ফল দেখা গিয়েছে ১৯৬২ সালে 


জাকার্তার চতুর্থ এশিয়ান গেমসের আসরে ॥ 
রাজনীতাঁবদদের মধ্যে অনেকে অবশ্য 
ক্লীড়ানূরাগী হতে পারেন, কিন্তু আমাদের 


মনে হয় ক্লীড়াঙ্গনের বিভিন্ন পারচালক 
: সংস্থা থেকে তাঁদের দরে সরে থাকাই 





কচ 


bd 








মূলা দশ ঢাকা 


খা ম্যে -হয় টাকা 


করিয়া সৌভাগ্যবান হউন : 


হাজার জিনিষ 























অর্ধতই এইচ পিজি গ্লাস লাগান, 
কেননা ভার! জানেন যে এইচ পিজি 
গ্লাস উংকর্ষের নিখুত মান বজায় 
রেখে তৈরী হ্য়। বিলাতের শতাধিক 


সাহায্য নিয়ে ন 
: ধস ওয়ার্কস এক 


পিজি গ্লাস তৈরী করেন। 


এইচ পি জি কেন! মানেই নির্ভর- 
ষোগ্য তাল জিনিস কেন1। 


হিন্দুস্থান বিন্ডিংস 
8 চিত্তরঞ্জন আডে নিউ, 





। বর্ষ £ ৪০শ সংখ্যা, বৃহস্পাতিবার, ২রা চৈত্র. ১৩৭৩ বঙ্গাব্দ কুক কুক 16th March, 1967 * Vol. 71 
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টি " স্থপতিৱ৷ 
দে প্রা : - গৃহানির্মাণে 
1:38. . এইচপিজি 
- প্লাস 
ব্যবহার করেন 
মাদকের দিনের ঘাড়ীঘর ও অফিস- 
|| কাছারি, কলকারখানা, ইস্কুল ও 
॥' হাসপাতালে ছুঘক্ষ ইঞ্রিনিয়াররা 
টে সর্কত্রই এইচ পি জি গ্লাস লাগান, 
কেননা তার! জানেন যে এইচ পিজি 
| নাস .উৎকর্ষের নিখুঁত মান বজায় 
পির রেখে তৈরী হয়। বিলাতের শতাধিক 
তরি বৎসয়ের. কীচনির্নাণকারী প্রতিষ্ঠান 
এ পিলকিত্টন ব্ৰাদাৰ্স-এর কারিগরী 
ছু কুশলভার সাহায্য নিয়ে হিসুম্থান 
| পিলকিৎ্টন মাস ওয়ার্কস এই এইচ 
' ভু] পি জি গ্লাস তৈরী করেন! 
চর: এইচ পি জি কেন! মানেই নির্ভর- 
পটে মোগ্য ভাগ দিনিস কেনা। 


হ্িল্দুভ্ান্ন 
ছিশিতিম্বিহউভ্ 





পা হজ 
২৭] মং 
=~ 
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4 পঃ 


A. ৯৬ 





৬:- মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহের নিষ্বরাহিতা সু অমর অবদান 


'মহাভারুত . “ANANDEVATH 


প্রথম খণ্ড বোর্ড বাঁধাই ফেন্রস্থ) ৪ মডল্য-বার টাকা 5 SUA SET সক্রিয় সংগ্রামের উস 


NE 5 ০ আনন্দমঠেবন্দেমাতরম' মলের পু্ত-প্রকাশ। 
চতুর্থ খণ্ডঃ মল্য_ছয় টাকা ০ আনন্দমঠে_খাঁষ বাঁওকম ও খাঁধ অরবিন্দের আদর্শ সমন্বয় 
পণ্গম থণ্ডঃ মূল্য-€বোর্ভ বাঁধাই) আট টাকা আনব্দমঠের এই মহামন্দের অন্্ঘশতহ্দীর সাধনে ভারতের 
৭ এ 17 ভারতের প্রীত গৃহে এই পবিন্ গ্রন্থ শোভা পাউক 
সূল্যঁতিন টাকা 
অন্র-সমস্যাৰ চুড়ান্ত মীমাংস। 
গীতিনাট্য-সম্মাউ 
চাকরীর উমেদারশ না কাঁরয়া বিজ্ঞানবলে 
eu পণ্ডিত ক্ষারোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের 
হ্বালিত্জ্দ্য লক্ষী ভা গাবোদ ্র্থাবলী 
করিয়া সৌভাগ্যবান হউন . ৪র্থ ভাগে রঞ্জাবতী, নারায়ণণ, দুর্গা, ফুলশয্যা, আলাদন 


জয়শ্রী, ফুলা । 


হাজার জিনিষ ৫ম ভাঁগে_আঁলবাবা, রামানুজ, বাদশাজাঁদ, পদলরাগমন, 


বৃন্দাবনাবলাস, রূপের ডাল। 


সহম পণ্য ও ষ্ঠ ভাগে আলমগণর, অশোক, চাঁদবিবি, বাসন্তী, কুলভগ্গ, 
প্রস্তুত কর্পিবার সহজ ও 08 


রিল উপায় এম ভাগে রঘুবীর, জহীলক্সা, বেদেংরা, কুমারী, বরুণা 

প্রীত ভাগ এক টাকা কাঁবকাননিকা, রয়ে*বরের মন্দিরে । 
_ প্রথম ভাগে আছে_ ৮ম ভাগে_আহোরিয়া, উলুপী, দৌলতে দদনয়া, নিয়তি 
রম্ধন-প্রক্রিয়া ১৫৬ রকমের! ফলপ্রদ দুষ্টিষোগ প্রেমাঞ্জাল, মন্দাকনী, গৃহামধ্যে, পতিতার 
৩৪১ প্রকারেপ্স। চমকপ্রদ যাদু-বিজ্ঞান ৮৫ না, ধুব। মূল্য প্রতি খণ্ড ২৮০ টাকা। 


ত 


প্রকারের। মনোহারী আতসবাজী ৪১ প্রকারের 
এতদ্ভিম্ন রর 


- | ছাত্র-ছাত্রণ, [শক্ষক' শিক্ষিকা, বেকার, চাকুররার্থাঁ ও শিক্ষান- 
কাম্ঠরঞ্জন-_ধাতুশল্প রাগণদের..ভাষা শিক্ষার পক্ষে অপরিহার্য একমাত্র গ্রন্থ 


পেন্ট ও বার্ণিশ- প্রভৃতির ॥ দেশ ভাষায় দক্ষতা অর্জনের ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠ সহায়ক ॥ 
ব্যবহাঁরক উপদেশ সহ বিস্তৃত ব্যবহারিক হি 2 
প্রস্তুতপ্রণালণী। স্বলপশ্রমে পর্যাপ্ত ফল অবশ্যন্ভাবণ 
Ml এ উপেন্দ্নাথ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত 
১৩২ রকমের; বিস্তৃত সাবান প্রস্তুত 
পা রা রা জা ভা যা 
ণালী; ফলপ্ৰদ গৃহ-চাকৎসা-_ হোকিমী 
ওসি মন্য-তথয ভাগ্যফল; বিত লি (ইংরাজী ভাষা সহজে শিক্ষার অদ্বিতীয় সাহায্য গ্রন্থ) 
সংসারযাতার যে আবশ্যক 
EE ৮ এক আধারে £ ভাষা - ব্যাকরণ - শস্দার্থ 
জনসাধারণের বর্তমান অসচ্ছলতার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া ইংরাজী হইতে বাঙুলা-€বোর্ড বাঁধাই) ৩:৫০ 
নামমান্ত মুল্য নির্ধারিত । ইংরাজী হইতে উর্দ্‌--৩-০০ 





বসুমতণ প্রাইভেট লিমিটেড দি গুলী স্ট্রীট, কাঁল- 
ডর সা £ ১৬৬, বিপিনাবহার গা কাঁল-১২ 








bed গম্পাদকার দিন, ডি Ea চন 2 ২৪৯৯ 
প্াজকের মান্য হি land lh 8 i ২৫০০ 
ভারতদ্শন চা Vea. নি He a ৰ ২৫০১ 
জান্তজণাতক i ন rs হর মি mu 2 ২৫০৭ 
ঘা দেখেছি, মা পেয়েছি প্সেতিচয়ন) ... = শ্ৰীসুধাঁররঞ্জন দাস a রর ২৫১০ 
ছায়াপথ (কাঁবতা) ইশ - মনোরজন চট্টোপাধ্যায় = চন ২৫১৭ 
লব মণ্বিসভা সমগপেষট রা — রঃ রঃ ৫ রঃ ২৫১৮ 
বড় দিনের কাছিনশ (অনুবাদ গপ) ,.« সন্তোষকুমার চট্টোপাধ্যান্ট ys ২৫২০ 
ঘঙ্গদর্শন - শি = a চা ৯4 চি ২৫২ 
মাশ্লঘঃগের একটি অধ্যায় =) = অনন্ত সিহে; মর জে ২৫২১ 











কির গৃষ্থাবণী 


*-উপন্যাস-- 
প্রথম খণ্ড £_রাজাসংহ, বিষবৃক্ষ, ঘুগলাঙ্গনরীয়, নি 
রজনীী। - [সাঁচত] মৃল্য--তিন টাকা 
দদ্ৰতয় খণ্ড ৪ দগেশিনান্দিনণ, কৃষ্ণকান্তের উইল, ইন্দিরা, 
রাধারাণশ, লীতারাম।. ঘ্‌লা-তিন টাকা 
তৃতশয় খণ্ড ঃ_-আনন্দমঠ, চন্দ্রশেখর, কপালকুণ্ডলা, দেবা 
চৌধ্রাণন। [সচিন] 
সাহিত্য 
প্রথম খণ্ড £_কৃষচরিত, লোকরহস্য, বিবিধ 'প্রযন্ধ (১৪ )। 
. মূল্য-তন টাকা | 
1 সভার খণ্ড চন ভাগ অনুশীলন), মম গু, |) 
|. বিবিধ প্রবন্ধ (২য়), বিজ্ঞান রহস্য। মলো-তিন টাকা 


মূল্য--৩. টাকা। 





_ ঘস্মদতশ প্রাইভেট লিমিটেড, রাগ কলিকাতা-১২ 






মাইকেল সধূলদন দত্তেয় 


মাইকেল পরহ্থাবণী 


প্রথম ভাগ £- মেঘনাদবধ কাব্য, বীরাঙ্গনা কাব্য, পদ্মাবতী 
নাটক, বুড়ো শালকের ঘাড়ে রো, একেই কি বলে | 













সভ্যতা? (বোভ বাঁধাই )-সাড়ে চার টাক]। | 
দ্বিতীয় ভাগ ৫-কৃফতুমারী নাটক, শাঁমন্ঠা নাটক, 
1তলোত্তমা-সম্ভব কাব্য, ব্ুজাঙ্গনা কাব্য, চতুর্দশপদী 
জাতত বকা যা 
(বোর্ড ঘাধাহি) সাড়ে ভিন টা 
ভঃ মাঁতলাল দাশ প্রণীভ 
গচল্য-ুই টাকা 
$3 ইহাতে আছে 
? 1 চলার পথে (উপন্যাস) 
- ২1 মনীষা (উপন্যাস) 
{ ৩। (১১ খানি গল্প সমাঁল্ট ) 
৪1 দীপাশণা (কবিতা সঙ্কলন) 
€। চার্বাক (নাটক) 





অবসর (গল্প) লি ». পূর্ণেন্দ ভৌমিক টি i ২৫৩৩ 
দিল্লী থেকে ৮ শ্রীবিবেকর্জন ভ্টাচাষ* = 3 - ২৫৩৮ 
পাক-ভারতের ' রূপরেখা প্রেবন্ধ) ৪৭ = শ্রীপ্রভাসচন্দ্র লাহিড়ী জত ১ ৮৭ ২৫৪১ 
স্বব্ণলতা ধোরাবাহক উপন্যাস) 1 == আশাপূৰণ।_ লেশ a দর ২৫৪৫ 
বুঙ্গমণ-ওদেম্ছে এবং এদেশে জী = শিলালি a ৪ ২৫৪৯ 
রু্গঅগৎ টি রী নি সঃ জর খাছ ২৫৫১ 
শানির দশা Pk = শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যার চর দৰ ২৫৫৫ 
খেলাধুলা i = শ্রীআমতাভ হর ২ম, ২৫৫৭ 









ডইব প্ণ্যানন ঘোষাল এন, এস, সি প্রণীত | গ্রী 
(রহস্য ত্বোমাণ্ের স্বর্ণখান 

রা nh CSN SEE PE প্রাচীন ভন্তদের রচিত 'সৃলাঁজত বাংল। পয়ারে 
্ূপদান। মেয়েদের মন আর মাত স্বয়ং দেবাঃ ন জানন্তি। - - 
কাহন? নামক পূতপ্রীসদ্ধ গ্রন্থগৃির লেখকের সত্যঘটনামূলক মুল্য পাঁচ ডাকা পাত্র 
বিভিন্ন ও বিচিত্র নারাী-চরিত্রের রহস্য উদ্বাটন ও যথাযথ I . 
( অভিজ্ঞ ও দক্ষ লেখকের রচনার বৈশিষ্ট্য বাংলা দেশের এই স্বৃহৎ গ্রন্থে আছে-শ্রীল সনাতন গোস্বামীর 
নার-সমাজ্রে এক অজানা অংশ সাধারণের চোখে সুস্পষ্ট 














| | ইহা কৃঁত্তবাসণ রামায়ণ এবং কাশণরাম দাসের মহাভারতের 
দদ এান্টকোয়ার ক ন্যায় বাংলার প্রতি গৃহস্থের অবশ্যপাঠ্য হউক, এই নিবেদন 
মূল্য ১॥০ টাকা। এই মূল্যবান গ্রন্থ বাংলার প্রতি ঘরে প্রতান্ঠত করুক! 
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.. কংগ্রেস সংসদীয় দলেন নেতৃত্ব লাভ 
করেছেন শ্রীমতঁ হীন্দিরা গাম্ধী। তান 
সর্বসম্মতিক্রমে নেতৃত্ব লাভ রুরায় কংগ্রেসের 
হলেই স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেছেন। 
শ্রীমোবারজণী দেশাইকে উপ-প্রধানমন্ত্রীর পদ 
(তদুপাঁর গুরত্বপূর্ণ দপ্তরের ভার না দিলে 
ন্দ$তা এড়ানো সম্ভব হোত না 
[একথা বলাই বাহুল্য তবে বর্তমানে 
ক্ষংগ্রেসেব ষে দুঃসময় রাজ্যে রাজ্যে চলেছে, 
তাতে কেন্দ্রে আগামী পাঁচ বছরের জন্য 
কংগ্রেস-এর 'নার্ববাদ নেতৃত্বের একান্ত 
প্রয়োজন ছিল। এটাও অনুধাবনযোগ্য 
(ঘ্যাপার যে, মোরারজাীর মতো শন্ত লোক 
'ষখন 'দেশ ও দলের স্বার্থে, নমনীয় 
হতে পেবেছেন, তখন শাসন-পাঁরচালনার 
ব্যাপারে তাঁর নামে গোঁড়ামির যে কথা 
শোনা যায়, তাও কিছুটা 'শাথিল হতে 
পারে। অবশ্য প্রকৃত জনস্বার্থ রক্ষার 
ব্যাপারে কঠোরতার বাধা নেই, কিন্তু 
তাতে বিবাট জ্বরতের সাড়ে সাতচজ্িশ 
কোটি লোকের আন্তাঁরক সায় আছে কি না 
তার 'বিচার-ববেচনা করতে হয়। 
শ্রীমতী ইন্দরা গান্ধী" প্রধানমন্তিত্থের 
গায়িত্ব পেয়েই অন্যান্য মন্দের নিয়োগ 
ফরবেন। উপ-প্রধানমন্তগও তাঁর 
ধনয়োজিত। তব; প্রধানমন্ত্রীর পরই উপ- 
প্রধানমন্ত্রার যে বিচক্ষণ বুদ্ধি ও দায়িত্ব 
গ্রহণের ক্ষমতা থাকা দরকাব--তার সবই 
শ্রীমোরারজীর 'আছে। প্রসঙ্গত বলা দরকার 
যে, উপ-প্রধানমান্রিত্বেব পদের উল্লেখ 
সংবিধানে নেই। এই না থাকা সত্তেও 
নেহরুব সময় শ্রীবপ্লভভাই প্যাটেল উপ- 
প্রধানমন্িবূপে বলিষ্ঠ ব্যান্তত্ব দেখিরে 
গেছেন। বলা যেতে পাবে, বোম্বাই থেকে 
আগত শ্রীমোরারজী, দ'ঁর্ঘ কাল পর হলেও, 
তাঁরই উত্তরাধিকারী হতে পেরেছেন। 


প্রধানমন্ত্রীর দায়-দায়িত্ব 


বল্পভভাই সম্পর্কে আর ষা দ্বিমত থাকুক 
না কেন_তাঁন যে ভারতের সার্বভৌমত্বের 
মর্যাদা বৃদ্ধি করেছেন, এ কেউ অস্বীকার 
করতে পারবে না। 

বর্তমান ভারত রাষ্ট্রের বাভিন্ন রাজ্যে 
{বাজন দলের শাসন। সুতরাং বর্তমান 
সময়ে আরো বোশ বিচক্ষণ বুদ্ধির 
প্রয়োজন! বৈচিত্রের মধ্যে এক্য স্থাপনই 
হচ্ছে ভারতশয় আদর্শচেতনার প্রধান দিক। 
দলীয় স্বার্থ ত্যাগ করে ভারতীয় 
আদর্শকে গ্রহণ করতে পারলেই বৈচিন্র্ের 
মধ্যে এঁক্য প্রাতাষ্ঠত হওয়া সম্ডব। 

শ্রীমতণ ইন্দিরা গান্ধশ প্রধানমাল্মরূপে 
সে আদর্শ রুপায়ণে হয়তো সার্থক হতে 


আমবা মনে কার, প্রধানমন্ত্রী 
শ্রীগান্ধীর সামনে আজ বিরাট. দাক্স- 
দাঁয়ত্ব। মন্তী নিরূপণেও সেই দায় কম 
নয়। এ ব্যাপারে দলের ও প্রভাবশালী 
মতের নির্দেশ যথাসম্ভব পাঁরহার করে 
কুশলী ও কার্যক্ষম ব্যন্তদের মান্রসভায় 
গ্রহণ করা দরকার। ভুল নীতির জন্যে 
সমগ্ররূপে মান্িমন্ডলীর যাঁদ দায়িত্ব 
থাকে তাহলেও সেই ভুল নাত 


২৪৯৯ 


শোনা গেছে, এবারের নির্বাচনে তাঁদের 
অনেককে পরাজিত হতে হয়েছে। এ শিম 
অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে। দেশ এখন 
মমৃূহ সঙ্কটের মধ্যে চলেছে। মুদ্রামূলা 
হাসজ্বানত দ্বব্যমূল্য বৃদ্ধি, খাদ্যসজ্কট, 
গরশব-বড়লোকের আয়ের মধ্যে চরশ্ 
বৈষম্য প্রভাত নানা সমস্যা এখন প্রধান- 
মন্শর সামনে রয়েছে। ভাষা সমস্যাটাও 
কম সমস্যা নয়। হিন্দী ভাবার রোলায় 
চলেছে এখন ভারতের অন্যান্য ভাষাগুলির 
শপর। দেশের নাগাঁরক হযে দেশের জল- 
বায়তে মানুষ হয়ে, দেশেব নাগারকদের 
দ্বারা নির্বাচিত হয়েও (যাঁদ হিন্দ! ভাষা 
মাতৃভাষা না হয়) মাতৃভাষায় দেশ ও 
দশের কথা লোকসভায় ব্যন্ত করার আঁধকান 
নেই। এ সমস্যা এখন প্রধানমল্লীর 
দামনে। মাদ্রাজের মুখ্যমল্ী ভাষার 
ব্যাপারে তাঁদের দাঁব জানিয়েছেন? 
অন্যান্য ভাষাভাষী রাজ্যের নাগারকদেয় 
মনের কথাও এখন জঅজ্জানা নয়। তব 
হর্তাব্যনিদের ঘুম ভাঙে নি । ফলে দেনের 





সরকারকে ঘা দিতেই চেয়েছিলেন, 
“নিজে সরকার গঠন করবেন- এতটা বোধ 
হয় কল্পনাও করতে পারেন নি আগে । 
এমন কি নির্বাচনপ্রা্থা যেদিন হলেন 
সৌদনও রাজ্যের ভার নেবার কথা ভাবতে 
»গারেন নি, বরং ভেবোছলেন তাঁর অভি- 
' যোগ বা 'দাঁব-দাওয়া শুধু রাজ্য 
সরকারকে জানালেই 


প্রাথাঁ হয়ে দাঁড়য়োছিলেন, নিজের বা 
দলের' আশাতারন্ত সাফল্য সম্পর্কে 
নিঃসন্দপ্ধ হলে আগের মতো বিধানসভার 
সদস্যপদের জন্যেই প্রাতদ্বান্ৰিতা করতেন 
কদ্হ " ভোটাররা ডি-এম-কে'র - আঁজলা 
, চেয়ে ৮ক্নেছন, আল্লাদরাই-এর পক্ষে যা 
ফ্বপ্নেরও অতাাঁত ছল, বাস্তবে তাই 
, ছ্পাঁয়ত হলো। উডি-এম-কে দল 
নিরঙ্কুশ সংখ্যাগারঘ্ঠআ অজ নগিকরৈছে 
ঠাত্রাজে। ক্ষমতার আসনে যখন 'ি-এম-কে, 
খন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর গাঁদটিও যে 
আনাদুরাই-এব_এ তো প্রেফায়ারের 
ম্বতঃাদদ্ধেব মতো! 


- শ্রীকাণ্চপুরম নটরাজন আহ্রাদুরাই ' 


- (তিন দশকের Angry young max 
ঘা ক্রুদ্ধ যুবক; তবে গঠনমূলক । ছোট- 
খাট এবং প্রায় আণ্ীলিক সমস্যা নিয়েই 
ধৃতনি চিন্তা করতেন বোঁশি, বিরাট নিয়ে 
মাথা ঘামাতেন না। খানিকটা সংকীর্ণও 
বলা চলে, আধাঁনক মতবাদ তাঁকে সৌদন 
[শেষ আকর্ষণ করতে পারে নি) তাঁর 


- দৌঁদনকার মতাদর্শকে স্বাতন্ত্যবাদ আখ্যা 


* দেওয়া যেতে পারে, কিন্তু সম্কীর্ণ হলেও 
ষুক্তিনির্ভর, প্রাচীন এতিহ্য বক্ষায় অগ্রসর 
বলে সাধারণ লোকের সমর্থনও মিলেছে 


. প্রচ্র। দ্রাবিড় সভ্যতার প্রাচীনত সম্পর্কে 


এসে সে-সভ্যতা বিনাশে উদাত হয়! 
তামিলনাদেই দ্রাবিড় সভ্যতার পাঁরপূর্শ 
{বিকাশ ঘটেছিল, তাই এই অণক্ের 
জ্বাতন্ম্য বজায় রাখতে হবে, উত্তর ভারত . 
থেকে আগত তথাকথিত উচ্চবর্ণের ্রাহ্মণ- 


দের শোষণ, অত্যাচার ও আঁবচারের হাত_ 


থেকে তাঁমলভাষণ ও তাঁমলনাদকে রক্ষা 
ফরতে হবে। এই শ্লোথানগুলৈকে মূল- 
ধন করে মাদ্রাজে জন্ম নেয় [ 

ফাল্সাঘাম দল, . জনক প্রখ্যাত জননায়ক 
ই-ভি-রামস্বামী নাইকার। একই "চিন্তা 
| ধারা ও আদর্শে স্নাত তরুণ আম্নাদুরাই , 
হনএ্রমনি একজন গর সন্ধান কর- 


শর 


হবে না, কেন্দ্রের 
কানেও পৌঁছতে হবে। তাই 'লোকসভার - 


ধৃছলেন, তি ছেড়ে দিয়ে ছুটে 
গেলেন তান নাইকার-সামিধ্যে। : 

কাণ্চিপুরমে ৯৯০৯ সনে আন্না (মানে 
দাদা, মাদ্রাজের তরুণরা তাঁকে অগ্রজের 
সম্মান দেন)-র জল্ম, এক [নম্লমধ্যাবত্ত 





'ছিলো। তবে জাতীয় কংগ্রেসএর সথ্ে 
মত হয রা াযা সমৰ, 
হলেও আম্মা -যুদ্ত ছিলেন 

জাস্টিস পার্টর সঞ্গে। ভাবতে অবাক 
লাগে, আজ মাদ্রাজ যাঁকে প্রধান নেতা বা 
. মুখ্যমন্তীর গাঁদ এগিয়ে দিলো সাগ্রহো, 
তাঁকে স্মান্য করপোরেশনের. একি 
আসন দিতেও রাজ হয় ন ১৯৩৫ সালে, 
আমাকে সোঁদন নির্বাচনে পরাজৰ বরণ 
করতে হয়োঁছলো। | 
দ্রাবিড় কাজাঘাম নাইকারের “আত্ম- : 
সম্মান -আন্দোলন”-এরই' বিমূর্ত পারণাত। । 
মাদ্রাজ; অন্ধ, মহাীশৃর ও. কেরালা নিযে! 


১৯৪৭ সনে স্বাধীনতার প্রাক্‌-মহুর্তে 
নেতা নাইকারের সশ্গো আন্নার বিরোধ 
বাধলো- প্রচারিত আদর্শের বাবহারক 
দিক নিয়ে। ক্রুদ্ধ যুবক আল্মা বেশ কিছু 
তরুণ সমর্থক নিয়ে দল ত্যাগ করলেন . 
এবং অল্পদিনের মধ্যেই নতুন দল দ্রাবিড় 
মুন্নেৱা প্রগাঁত) কাজাঘাম গঠন করলেন। 


উগ্র হিন্দী-বিরোধিতার জন্য 
ডি-এম-কে দল অচিরেই সকলের দ্‌ণ্ট 
আকর্ষণ করলো। হন্দশর বিরুদ্ধে 
আন্বার জেহাদ প্রায় তিন দশক ধরে ' 
এবং এ-বাবদে তাঁকে 'বদেশী ও স্বদেশ? 
সরকারের হাতে লাঞ্নাও সইতে হয়েছে। 
১৯৩৭ ও ৩৮ সালে দুবার তাঁকে 
'হিন্দী-বিরোধী সত্যাগ্রহ পরিচালনা করার 
জন্যে কারাবাস করতে হয়! স্বতন্ত্র 
দ্রাবিড়স্থানের দাবিতে ডি-ঞ্রম-কে একদিন, 
দক্ষিণ ভারতে ঝড় বইয়ে 'িয়োছিলো। 
কিন্তু চাওয়া ও পাওয়ার মধ্যে যে পার্থকা- . 
রয়েছে তা’ আন্না বুঝতে পেরেছেন, তাই 
শাসনভার পেয়ে সে-দাব মুলতুবণী 
রেখেছেন। কিন্তু ডি-এম-কে'র অন্তর 
আদর্শ মদ্যপান ও ঘোড়দৌড় বর্জনের. 
ব্যাপারে মুখ্যমন্ত্রী আন্মাদঃরাই এখনো 
সঞ্কজ্পে অটল। গরীব চাষী ও কৃষকদেরও 
{তানি ভোলেন নি ক্ষমতা পেয়ে, ভূমি- 
রাজস্ব বাঁতল করে দেবার কথা ঘোষণা 


ধদয়েছেন আশ্লাদুরাই। এটা আশার কথা 
বৌক! 


ফার্যার্ভ করতে সুযোগ পান - নি 
এখনো। যে দু-একটি রাজ্যে অকংগ্রেসী 
মাল্রসভা কার্যারম্ভ করেছেন, প্রধানমন্ত্রী 
গান্ধী তাঁদের আভনন্দন জানিয়ে 
বার্তা পাঠয়েছেন।. আর এই সংবাদে 
দেশে একটা সুস্থ আবহাওয়া সবে গড়ে 
উঠাছিল। এমন সময় আঘাত এলো রাজ- 
স্থানের রাজ্যপাল ডাঃ সম্পূর্ণানন্দের 
প্রাসাদ এবং কংগ্রেসী পাঁরষদীয় দলের 
নেতা শ্রীসৃখাঁড়য়ার ঝুল বারান্দা থেকে। 
উভয় ক্ষেত্রেই আঘাত হানা হ'ল জনগণের 
'সমর্থনে নির্বাচিত এবং একত্র গণনায় 
সংখ্যাারষ্ঠ অকংগ্রেসীদের ওপর ৷ আলোচ্য 
রাজ্যে যেন একটা মিলিটার* ক্যুপ-টুপ 
হতে চলেছে। রাজপথের মোড়ে মোড়ে 
দাঁড়িয়ে গেল সশস্ত্র সিপাহী । হরতাল 
{বিক্ষোভ এবং মাছল বিপর্যস্ত করল 
শনর্বাচনোত্তর রাজস্থানকে। গ্রেপ্তার করা 
হ'ল নির্বাচিত বরোধী সদস্যদের । জনতার 
ওপর পুলিশ যখন চড়াও হয়েছে, শ্রীফূত 
সংখাড়িয়া এণ্ড কোম্পানী তখন সুখাঁড়য়া 
পেটানো 'কংগ্রেসাইনে'র নমুনা দেখছেন 
এবং উপভোগ করছেন। 
৷ আইন, না কংগ্রেসাইন £ রাজস্থানের 
" বর্তমান ঘটনাবলী এই প্রশ্নের ওপরই 
' দাঁড়িয়ে আছে। আইন ৰলে, রাজ্যপাল 
সংখ্যাগাঁরষ্ঠ দলকেই মল্ল্িসভা গঠনে প্রথম 
আহবান জানাবেন। কংগ্রেসাইন বলে, যখন 
যেমন সৃবিধা কংগ্রেসী মাল্িসভা সেই 
যুক্তিতেই কায়েম করতে হবে। তাই লড়াই । 
বাদানুবাদ। ধিক্ষোভ। দমন। এবং 
গ্রেপ্তার। 

১৯৬৭-র নর্বাচনে রাজস্থানে দল 
গৃহসেবে কংগ্রেস সবচেয়ে বোশ আসন 
আঁধকার করেছে। ১৮৩টির মধ্যে ৮৮ট 
আসন। কিন্তু অন্যান্য দল ও নলীয়- 
দের মিলিত আসন সংখ্যা ৯৫টি। এর 
মধ্যে সখাঁড়য়া জনা তিনেক নির্দল 
সদস্যের সমর্থন লাভ করেছেন বলে দাবি 
ফরছেন। সেই দাবিকে ধরলেও কংগ্রেস 
৬৮ যুক্ত ৩ সমান ৯১টি আসনের 
মালিক। অন্যান্যরা সেখানে ৯২টির। 
_ এক আসনে অকংগ্রেসীয়গণই সংখ্যাগুরু! 
ধবনা যুদ্ধে ছাড়তে গররাজ। রাজ্যপালও 
-*ক্পনর্দলরা গণনীয় নন। নির্দলীয় সদসা 
সংখ্যা পনের জন। এরা কোন িবশেষ 
কর্মসুচী নিয়ে আইনসভায় আসেন নি॥ 
এ+দের- গবিচারবাহর্ভত সংখ্যারূপে গণ্য 
করাই 1বধেয়॥ 


মস্কিল হ'ল এই বিধানাঁট সম্পূর্ণা- 
মন্দস্য তথা কংগ্রেসস্য . তাজ্জব বিধান, 
কংগ্রেসী আইন বা 'কংগ্রেসাইন। আর এই 
{বিধান হাতের কাছে পেয়ে কংগ্রেসের পোঁ- 
ধরা কাগজগনালও লম্ফঝম্ফ সুর করে 
দিয়েছেন। বাংলা ভাষায় একটি সর্বাধিক 
প্রচারিত দৈনিক তো উৎসাহের আতিশয্যে 


রাজস্থানে নয়া পাঁরাস্থিতর দরুণ 
আমাদের পূর্বঘোষিত বিজ্ঞপ্তিতে রদ 
বদল করতে হ'ল। ডীঁড়ফ্যার পাঁরবর্তে 
বর্তমান সংখ্যায় বি্তাঁরত আলোচনার 
জ্থান দখল করল রাজার স্থান - 
রাজস্থান। আগামী সংখ্যা থেকে 
স্‌তরাং গ্র্যত্বানসারেই রাজ্যওয়ার' 


বিস্তারত আলোচনা রাখা হবে। 


'কংগ্রেসাইনে'র যৌন্তিকতা এবং  “ন্যাফ্য 
সিদ্ধান্ত” সাধারণো প্রচারের জন্য পারশ্রমে 
গলদঘর্ম হ'য়ে উঠেছিলেন। “সম্পাদকীয় 
নিবন্ধের গোটা স্তম্ভ জুড়ে তাঁরা প্রাণপণ 
প্রয়াসে চীৎকার করতে চেয়েছেন, গণ- 
তন্ত্রকে রক্ষা করার জন্য ডঃ সম্পূর্ণানল্দ 
বড়ই নিরপেক্ষ বিচার. করেছেন; এমন 


২৫০৯ 


যেত না। বরং পশ্চিমবঙ্গ এবং িহারেও 
যে কেন এই বিচারের আলোকে কংগ্রেস 
দল জনগণের সরকার কেড়ে নেন নি, এই 
জনাপ্রয় দৈনিকটির সম্পাদকীয় কলমে তার 
জন্য বড়ই গোপন বেদনা সুযোগ পাওয়া- 
মাত্র ঝরঝর করে ঝরে পড়েছে। 
নির্দলীয় সদস্যদের গণনার বাইরে 
রাখার অধিকার কোন্‌ আইনে 1সম্ধ তা 
অবশ্য ঢে'কুর তুলেও অথবা কংগ্রেসী- 
পদলেহনের ফলে 'হক্কা উদ্গার করতে 
করতেও প্রমাণ করা সম্ভব নয়। একমাত্র 
কংগ্রেসাইনের জবরদদ্তিই সুবিধামত 
ধনর্দলীয়দের আলিঙ্গন করায় এবং সর্বনাশ 
সমৃৎপনে গলাধাক্কা দেওয়ায় সক্ষম: 
প্রথমত, অন্যান্য সদস্যবর্গের ন্যায় গণ- 
সমর্থন নিয়েই নির্দলীয়গণ প্রাতীনাধস্বেক 
মর্যাদা লাভ করেছেন এবং তাঁদের গ্রাত, 
সঙ্গে তাঁদের সমমর্যাদাকে ত দান 
করা হয়েছে। মাল্লিসভা গঠনের প্রশ্নে 
এদের কেমনভাবে 'সারয়ে রাখা যেতে 
পারে, তা তাই আদৌ বোধগম্য নয়। 
দ্বিতীয়ত কংগ্রেসের পরই সদস্য, 
সংখ্যার হিসাবে : নিদলরাই দ্বিতীয় 
স্থানের আঁধকারী। অন্যান্য দলের স্থান 
তৃতীয় পর্যায় থেকে সূরু। ভারতের 





র স্থান ঠিক কংগ্রেসের পরেই। ৃ 


৩৩৯ আসনের মধ্যে কংগ্রেস পেয়েছেন, 













আবার সর্বত্র কংগ্রেস মসনদ 
ক না। এ যুক্তি সমুদয় যেমনি চমক- 
তে 


কংগ্রেস-প্রধান শ্রী কে কামরাজও যুক্তি 


তিনি বলেন, বিবাদে 
দরকার ক বাপত। কংগ্রেসকে মন্তিত্ব নিয়ে 
প্রথমে গ বসতে দাও । তারপর ক্ষমতা 


দোখিয়েছেন। একই রকম কংগ্রেসী কোলে. 





ক্ষমতা পেলে স্বত্ম দল যে কাঁ পারমাণ 
জনদরদ প্রদর্শন করবেন তা নির্বাচনের 
আগেই ম্যানিফেস্টো ছেপে বলেও 'দিয়ে- 
ছেন। স্বাঁকার কার ফুকি নেই।  জন- 
গণমনের ধার ধারেন না এ'রা। স্মতরাং 
কংগ্রেসের আহবান ঠেকিয়ে  গণ- 

করবেন এমন গঙ্গাজলে 


ধোওয়া প্রতিনিধি অন্যরই দুলভি, রাজ- 
এসব 
' কারণে সম্মূন্ত দলের ভয় পাওয়ারই 


স্থানে তো কথাই  নেই। 


কথা। দল ভাঙানোয় কংগ্রেসী কৃতিত্বের 
কথাও কারও অধিদিত নেই। পশ্চিমবঙ্গে 
মান্মিসভা গঠনের প্রাক্কালে এমন চেষ্টাও 
হয়েছিল এবং এখন তা ফাঁস হয়ে গেছে। 
পশ্চিমবঙ্গে জমতা ভয়ামক সজাগ । প্রাত- 
নিধদের নিজের প্রাত মমতা আছে। চট 
করে দল ভাঙার দুঃসাহস করাও সেখানে 
হবে না। কিন্তু রাজস্থান। এই 
রাজার স্থানে, জনতার দৌড় যে কতদূর 
তা গণতান্তিক ভারতে রাজারাণীদের 
সেলাম বাজিয়ে ফিরিয়ে আনাতেই ঢের 
বোঝা গেছে। এখানে কংগ্রেস অকংগ্রেসখর 
লড়াইটা দ7ঃশাদনের সঙ্গে গণশনভেচ্ছার 
লড়াই বলে ধরলে ভুল হবে। এ লড়াইটা 
হয়েছে কোণঠাসা রাজারাজড়া, আমশীর- 
ওমরাহের সঙ্গে ভিন্ন গোষ্ঠীর আমশরণ 
স্বার্থের লড়াই। স্বার্থই যেখানে : এমন 
সিম্ধান্তমূলক উপাদান, সেখানে কংগ্রেস 
ক্ষমতার্ঢ হলে সম্মন্ত দলের দল ভাঙতে 


ভয়ের অন্যতম কারণ, রাজ্যপালের 
পক্ষপাতিত্বমূলক আচরণ, কংগ্রেস সভা- 
পাঁতর পক্ষপাতিত্ব এবং গণসমর্থন লাভের 
প্রও গণতন্মের মর্যাদা নষ্ট করে সংখ্যা 
লাঘষ্ঠ কংগ্রেস দলের দ্বারা পুলিশ 
ক্ষমতা ব্যবহার এবং - অকংগ্রেসী 
নেতৃবৃন্দকে আটক করা। 

সংসদ সদস্য শ্রী এন সস চ্যাটার্জি 
রাজস্থানের ঘটনায় কংগ্রেস-প্রধান কাম- 
অভিযুক্ত করেছেন। তিনি বলেন, প্রত্যেক 
চিন্তাশীল ব্যন্তকে সজাগ থাকতে হবে 
রাজ্যপাল ও কেন্দ্রীয় ক্ষমতাকে সতর্ক 


২৫০২, 









কোটি বাইশ লক্ষ পাঁচ হাজার পাঁচশ 
একষটি জন নাগারক। রাজ্য বিধানসভার 
নির্বাচনান্ত চেহারা নিম্নরূপ £ মোট 
আসন সংখ্যা--১৮৪। 


দল প্রাণ আসন শতকরা 
সংখ্যা লাভ ভোটের হার 
কংগ্রেস ১৮২ ৮১ ৪৯:৪৪ 
স্বতন্ত্র ১০৮ ৪৯ ২২:৪৫ 
জনসজ্ঘ ৬৩ ২২ ১৯:৬১ 
নির্দল ৪৩৭ ১৫ ১৬:৬৬ 
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বাতিল ভোটের হার ছিল ৪.৮৫ 
শতাংশ । অর্থাৎ, ৩৪৩,৮১৫ 
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ছিল ৮৮টি আসন। 


প্রাতীনাধত্বের আসনে টাকার থা 


রাজস্থানে দ্বার্টীনতা পরবর্তীকালে 
অনেক আশা-ভরসা নিয়ে কংগ্রেস দারিদ্র 
জনগণের শোষিত রন্ত মাংস (দুধ-কলা) 
দিয়ে এতোকাল যে কালসর্প লালন করে 
আসছিল, ১৯৬৭ সালের সাধারণ নির্বাচনে 
সেই কালনাগিনীর তাঁর _ দংশন-ক্ষতই 
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টাকা ছড়ানোয় কংগ্রেসকেও টেক্কা 1দয়ে 
গেছে। রাজনৈ?তক পর্ববেক্ষকগণের কলমে 
রাজস্থান] নির্বাচন, সুতরাং একটা টাকার 
খেলামান্র বলেই উল্লেখ্য হয়েছে। অভিযোগ, 
ভারতের অর্থনৌতিক জগতে ভ্যামপায়ারের 
মত পক্ষ বিস্তার করে আছেন এমন এক 


উউাক্রোডপাঁত টাকা ছাঁড়য়ে আর বেকার যুবক- 


বৃন্দকে চাকরীর আশ্বাস দরে হাজার 
হাজার ভোট ক্রয় করেছেন। কয়েক হাজার 
যুবককে রীতিমত পরসা দিয়ে এবং 


ভাঁবষ্তে ক্লোড়পাতির ব্যবসায়ী প্রাতষ্ঠানে 


কর্মসংস্থানের আশ্বাস দিয়ে তার মনো- 
নীত প্রার্থীদের জন্য প্রচারে নাময়ে- 
গছলেন। এই অর্থ অপচাঁয়ত হয় নি। 
কংগ্রেসী মদতে গড়ে ওঠা শোঠয়া সমাজ 
্বতন্ত জনসঙ্ঘের প্রার্থকুলকে কুবেরের 
ভান্ডার থেকে মুঠো মুঠো অর্থ ছড়িয়ে 
'িজয়মাল্য ক্রয় করে সেই মালায় সাজিয়ে 
দয়েছেন। তবে মান্র্িসভা দখলের স্বগ্ন 
এই না-হওয়াটা হয়ত 


থালয়া প্রেরণ করে, সেখানেও আইন 
মানতে হলে টাকার থাঁলয়াকেই আসন 
ছেড়ে দিতে হবে; কেন-না যে জনগণ 


গনজেদের িকোতে চেয়েছেন তাঁদের ' 


আত্মীবক্রয়কেই তাঁদের ইচ্ছা বলে 
গণনা করতে হবে। টাকা কীভাবে 
উড়েছে তার 'ফারস্তি এখানে হাজির 
ক্ষরা অবান্তর। শু এইটনকুই যথেষ্ট 
যে, প্রচারক বাহনীর জীপ, সাইকেল 
স্কুটার টেম্পো এবং মোটরকার ও লারর 
ধুলোয় সমগ্র ভোটারকুলই চোখে অন্ধকার 
দেখেছেন। যানবাহন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান 
দল বেধে শেঠিয়া নির্দেশে রাজপথে 
তাঁদের গাঁড় নামিয়ে দয়োছিলেন। প্রভাব- 
শালা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের আফসার থেকে 
কর্মচারিকুল প্রত্যেকেই ভোট সংগ্রহের 
দালালে পাঁরণত হয়েছিলেন এবং অর্থের 
নাগপাশে রাজস্থানের মৃত্তিকা বান্দিনী 
হয়োছল।॥ তাই স্বতন্ত্র জনসঙ্ঘের টাকিট 
হাতে নিয়ে জনগণের সামনে স্বার্থের 
সোনার হাঁরণ খোঁলয়ে যাঁরা বিধানসভা 
গুলজার করতে গেলেন, তাঁরা চর্মচক্ষে 
জনগ্রাতীনধি; ণন্তু প্রাতানাধর আসন 
মিরর শন রর 
টাকার থাঁল। কংগ্রেসী অকংগ্রেসী উভয়- 
পক্ষই। শুধু টাকা ওড়ানোর উনিশ-বিশ 
গাবৰ তফাৎ। 

কংগ্রেস সূতরাং যে কুবেরগোষ্ঠীকে 
এযাবৎকাল পোষণ করে এসেছে, সেই ধন- 


কুবেররাই এবার কংগ্রেসী বিপর্যয়ের জন্য. ' 





জনতার অভিনন্দন গ্রহণ করছেন শ্রীমোরার জা দেশাই 


কোমর বে*ধোঁছলেন। দেশব্যাপী কংগ্রেসী 
কুশাসন মানুষের শুভবুদ্ধিকে এতাবৎকাল 

যেভাবে ছাঁটাই করে এসোঁছল, ভিখারী 
উর অমাত তারই বর বল্‌ 


শ্রাত। 
কংগ্রেসের চৈতন্য লাভ? 

টচৈতন্যলাভ করার পর কংগ্রেসী মাত- 
ব্বররাও তাজ্জব বনে গেছেন রাজস্থানের 
টাকার খেলায়। সুখাঁড়য়া স্বয়ং মনে 
করেন, রাজস্থানে দেশীর সঙ্গে বৈদৌশক 
মূদ্রাওও খেল খেলা হয়েছে, অর্থাৎ বিদেশ 
থেকেও এসেছে কয়েক কোটি টাকা। 
পর্যবেক্ষকদের ধারণা এক-একটি লোক- 
সভা 'নর্বাচনী এলাকায় স্বতন্ত্র জনসঙ্ঘের 
প্রার্থীদের জন্য এক কোট টাকা পর্যন্ত 
খরচ হয়েছে। যেমন দেশী বিদেশী 
পানীয় মায় আফিম পর্যন্ত বিলানো 
হয়েছে, তেমাঁন কাঁচা টাকা তুলে দেওয়া 


হয়েছে গাঁয়ের মোড়ল এবং ভিন্ন গোষ্ঠীর 


আর এস এস, কুবেরকুল এবং গর 


একাঁদকে সোনা-চাঁদর চকমকান অনা” 
{দকে আর এস এস বাহিনীর নাৎসী 
ভীতি প্রদর্শন রাজস্থানের মানুষকে ইচ্ছে” 
মত প্রাতাঁনাধ বাছাই করার সুযোগ দেয় 
গন। রাজনৌতক পর্যবেক্ষকরা অনেকেই 
তাই মনে করছেন, আর এস এস বাহনকে 
রাজস্থানে দিনের পর দিন প্রভাব বস্তার 
করতে দিয়ে কংগ্রেস দ্বিতীয় নম্বর ভুল 
করেছে প্রথম ভুলাট অবশ্য ভুল বলে 
গণনা করাই ভুল! কারণ কংগ্রেস কৃবেরের 
ধনবাদ্ধ, কালো টাকার পাহাড় বানানোতে 
ধনজের স্নিশ্চিত ভাঁবষ্যতই আশা করে- 
{ছল। ফল উল্টো হয়েছে এখন। হবেই! 
কালসাপ আর ধনকুবের একই জাতের 'বযষান্ত 
সরীস্প॥ এদের লালন করলে এরা 
পালকের সর্বস্ব গ্রাস করে। কংগ্রেসের 
দৌভাগ্য, সে মধ্যপ্রদেশে' চোট সামলে 
ননয়েছে অনেকটা এবং বুঝতে পেরেছে 
ব্যাৎ্ক জাতীয়করণ করে একচেটিয়া ব্য 
খর্ব করে কুবের শ্রেণীর দাপট না কমালে 
দেশটা পরোপ্ার কুবের শ্রেণীর খপ্পরে 
গিয়েই পড়বে; তাদের বেনামদার হয়ে 













দক্ষিণ শানতিকুল (Right Reaction- 


aries): 


কয়ে ন 
গণকে অন্ধকারে রেখে গণতন্মে গাঁদ- 
আসান থাকার চক্তান্ত সুতরাং কালক্রমে 
কংগ্রেসেরই ক্ষতিসাধন করেছে? কংগ্রেসের 
গণস্বার্থীবরোধী নশীতি শিক্ষিত জন- 
সাধারণের মন থেকেও কংগ্রেসপ্রশতি উৎখাত 
করেছে। কিন্তু শিক্ষার আলোকে দেশ 
সমুজ্জবল হলে রাজারাণী ও ধনকুবেরদের 
ভোট খাঁরদের বাজারও মিলত না। ভিখিরশ 
দেশ দুহাতে কুবেরী কালো টাকা সংগ্রহ 
করলেও গোপন ব্যালট পেপারটি নিশ্চয় 
প্রদান করে আসত না। 

রাজস্থানে কংগ্রেস তাই স্পষ্টতই 
স্বখাত সাললে ভূবেছে। এতো সত্বেও 
কংগ্রেস যে একক সংখ্যাগরিষ্ঠ রাজনৈতিক 
দল হিসেবে বেরিয়ে . আসতে পেরেছে, 
এটাই প্রমাশ্চর্যের বিষয়। গ্রামাঞ্চলের 
দরিদ্র জনসাধারণ এবং অনুন্নত শ্রেণী আর 
ম্‌সলিম - সম্প্রদায় প্রধানত কংগ্রেসের 
পেছনে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। যদিও বিড়লা 
প্রতিষ্ঠানের : জাঁকজমকপূর্ণ প্রচার এবং. 
বিড়লা গাড়ির ধোঁওয়া ও ধুলো তাঁদেরও 
চোখ ধাঁধিয়ে দেয়; যদিও তাঁদের মোড়ল-. 
শ্রেণী -ধনিকশ্রেণীর ঘুষ গ্রহণ : করেছে, 
তবুও. ধাঁনিক. ও ভূস্বামীদের. . পড়নে 


দুর সম্ভব তাঁদের সমঝে দেওয়ারও চেষ্টা 
কিন্তু ধাঁনক-শ্রেণটস্বার্ে 
পুষ্ট কংগ্রেস অনার এ সত্যকে গোপন 
ধরে Wee প্রতারণা করেছে একই 
i গোষ্ঠীকে. তৈলান্ত- 
পভ 
চূড়ান্ত বিপর্যয়ের মধ্যে ফেলে নি, 
গণশান্তই কুবেরকুলকে পাত্তা দেয় 
কিন্তু কংগ্রেসী প্রচার প্রগতিশীল 
পাকিস্তান দেখিয়ে এবং উত্তর ভারতে 








করেছে, দিয়েছে একাধিক নার প্রি- 
শ্রুতি। সুতরাং পাঁরচিত তস্কর অপেক্ষা 
যে কংগ্রেস তিস্করে'-র দালালি করে আজ - 
নিজেই ক্ষমতাচ্টুত হতে চলেছে, সেই 
কংগ্রেসকেই বরং আত্মশুদ্ধির জন্য আরও 
একটি সুযোগ দেওয়া জনসাধারণ শ্রেয় 
কংগ্রেস নিজের কোলে ঝোল টানবে 'বিবেচনা. করেছেন। 
দেশে শিক্ষার সুব্যবস্থা করে নি। প 















টি মানুষ Ri, দ্ৰকৰ্ণে শ্‌নে- 


কংগ্রেদকে আলামাঁর্‌পে খাড়া করেছে, 
সুখাঁড়য়া নেতৃত্বাধীন কংগ্রেস তখন সেই 
শ্রবাদবাক্যটি হূদয়ঙ্গম. করেছেন-_হায়, 
মর জনয করি ভার সেও ববে ভার 










সংঘাতে নামতে বাধ্য। 'সুখাড়িয়াকে পরা- 
জিত কর’ ধ্বনির অপর পিঠে কংগ্রেস 
ধন শোনা গেছে, বিড়লা বাঁড়র রাঁড়নক | 
থেকে সাবধান। : 

সুখাড়িয়া স্বয়ং ভূদ্বামশ-ধনিক স্বার্থ, 
বিরোধী শ্লোগান এবং স্বাধীনতাপূৰ 
যুগের মুখরোচক কংগ্রেস প্রতিশ্রুতি 
নিয়ে তাঁর ির্বাচকমণ্ডলীর সম্মুখীন 
হয়েছেন। না, আর ভুল করবেন না তাঁরা 
ধনীর ওপর ট্যাক্স চাপিয়ে এবার সত্যিই 
তাঁদের পুরনো ভুল সংশোধন করবেন। 
কাঁষমল্্ী মৃধা প্রতিশ্রুতি | 
ক্ষমতায় প্রত্যাবর্তন করলে ব্যাচ্ক জাতায়- 
করণ করে কুবেরের ফে'পে ওঠার পথ বন্ধ 
করবে কংগ্রেস। 

কংগ্রেসের প্রাতিশ্রযাততে অবশ্য সর্ব- 
স্তরে সকলে আস্থা স্থাপন করতে পারেন 
নি। তব: ধনকুবেরদের কংগ্রেস-বৈরিতা 
লক্ষ্য করে অনেকে ভেবেছেন এবার হয়ত 
আর কংগ্রেসী প্রাতশ্রাতি নির্বাচনের পর 
ভাঁওতামান্রে পর্যবসিত হবে না। 

রাজন্যবর্গ এবং বিড়লা প্রতিষ্ঠানকে 
ধন্যবাদ, তাঁরা অবক্ষয়ী শ্রেণীসংঘাতকে 
প্রত্যক্ষভাবে অনেক তাড়াতাড়ি নির্বাচন 
আসরেই পেড়ে ফেলেছেন। ফলত নিজেদের 
যেমন মুখোস খুলে দিয়েছেন তাঁরা একই- 
ভাবে মুখোস খুলেছেন কংগ্রেসেরও। 
কংগ্রেস খোলাখুলি ভ্রান্তপথে পা বাড়ানোর 
জন্য নির্বাচকমণ্ডলীর কাছে ক্ষমাপ্রার্থী 


হতে বাধ্য হয়েছে। 
রাজস্থান মধ্যপ্ৰদেশ  কংগ্রেপকে 
সচেতনও করেছে যথেষ্ট । দঃ’ নৌকায় পা 


দিয়ে কাণ্ডারী সাজার ফন্দী কংগ্রেস 
ত্যাগ করবে এবার। না করলে স্বখাত 
; কেবল গভ 5 ।রতাই লাভ করবে এবং 


প্রার্থনার মুখ থাকবে না। 


এক মোহানায় বহু মত 


. ৯৯৬৭ সালের নির্বাচন ভারতের 
বিভিন্ন রাজ্যে বিভিন্ন মতবাদের মন্রিসভা 





























সংকটাপন্ন অবস্থায় বিমূঢ় বোধ, করছেন। 
তাঁদের চিন্তা, অতঃপর পরস্পর বিরোধী 
নাত ও কর্মভাবনা নিয়ে কাঁধে কাঁধ 
এখন শিকেয় তুলে রাখতে হবে; অন্যথা 
জনগণের দোর থেকে বিদায় নিয়ে এক- 








জরে করেন সা তবে দুই দল যে 
নির্বাচন গরবা্ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে 
আশা পোষণ করছেন। 


_ জকুগ্রেসঁ মাপ্সভায় পি এস পপির 
| " যোগদান প্রসঙ্গে 


হলের বেলায় যে এরর 


(১১৩1৬৭) কোনো: রকম চূড়ান্ত 


- ধৃসদ্ধান্তে উপনীত হতে পারেন নি। 
ধৃকল্তু বিভিন্ন রাজ্য কাঁমাটগলি স্ব স্ব 
স্াজোর অ-কংগ্লেসশ মল্লিসভায় অবিলম্বে 
যোগদানই বাঞ্ছনীয় . বলে মনে করছেন। 
ধকল্ত মুস্কিল হয়েছে গপ এস পির 
সারা পিক তালের 





সংস্থার কাছে অনুমতি চেগেছে। বিহারের 


জন্য সেখানকার সদস্যবর্গ উন্মুখ; তবে 
তাঁরা পশ্টিমবলোর ইউনিটের অনুরূপ 
কোন প্রস্তাব এ পর্যন্ত পি এস পির 
জাতীয় সাধারণ পরিষদে পেশ করেন নি। 
মহীশূর ইউনিট কিন্তু অকংগ্রেসী মন্দি- 
সভায় বিভিন্ন রাজ্যের প এস পি শাখার 
যোগদান বাঞ্ছনীয় বলে প্রচ্তাব গ্রহণ 
করেছেন। | 


সংবাদে প্রকাশ, তাতে পি এস ?স নেতৃত্বেই 
অকংগ্রেসী মনন্বি- 


গপ এস পি নেতা শ্রী এস এন দ্বিবেদণ 

অকংগ্েসী মন্রিসভার স্থায়িত্ব সম্পর্কে 
সান্দহান। "তান মনে করেন, ন্নতম 
গেলেও পাঁরশেষে বিভিন্ন দলের সহাবস্থান 
ব্যাহত হতে পারে। গ্রীদ্ববেদী এজন্য 
কংগ্রেস বিরোধী একটি গণতান্নিক শান্ত 

সাগরসঙ্গমে নদনদশী 

বর্তমান লেখক বারম্বার একটি কথা বলতে 
চেয়েছিলেন যে, কংগ্রেসকে তার গণস্বার্থ 
{বিরোধী কার্যকলাপের জন্য চরম প্রত্যুত্তর 


তখনই দেওয়া সম্ভব যখন ক্ষুদ্র স্বার্থ চক্র : 


দেশে একাধিক ক্ষুদ্র রাজনৈতিক দল 
গঠনে ক্ষান্ত হবেন। বস্তুত ক্ষদ্রাতিক্ষুদ্র 
দলের আঁস্তত্ব জনগণের আশা আকাঙ্ক্ষা 


পূরণে যত না সার্থক হোক, গণ আশাকে 


নির্মমভাবে হতাশ করতে এদের আস্তিক 
অনেক বেশি সক্ষম। 
নিত জনন একি পর একি 
দলগ্‌লি খদি তাঁদের আপন" মতাদশেরি 
সঙ্গে সর্বাপেক্ষা স্বধর্মবিশিঘ্ট বৃহত্তর 
রাজনৈতিক দলের মধো প্রবেশ করে, তবে 


শালী হয়ে উঠবে! কিন্তু দহখের বিষয়, 
যে দলেই অন্ততপশ্ফে তিনজন নেতা 


এক একটি রাজনৈতিক দল গড়ে উঠেছে 
এবং জোরদার . কংগ্রেস-িরোধিতার “সব 
রকম সযোগ্ নশ্ট করে দিচ্ছে! লেখকের 


. ব্যান্তগত বিশ্বাস, জনসাধারণ যত বেশি 


সচেতন হবেন, সার্বজনীন দুর্গোৎসব 
সামাতির মত নির্বাচনে লাম-লেখানো 





অন্যপক্ষে যে দল থেকে মতাদর্শের ভিডি? 


কিন্তু এ প্রশ্নে যে বাক. সু 
বিতণ্ডার সৃষ্টি হয়েছে, পি টি আই-এর . 


এদের জন্যই বহুধা 







সাহায্য না পেলে এই সব দলের টি 
অস্তিত্ব তিনাঁদনেই বিলুপ্ত হয়ে 


যহ: রাজ্যে কোয়ালিশন জরকায় গ 
করতে বাধ্য হচ্ছেন অকরগ্রেসীরা। 










চাঞ্চলোর অস্সানে অতঃপর জাজধান 
রাজটনাভিকমহল স্বস্তির lear সঃ 
কৃক্োদ্দনে ৷ 

লীমতী গান্ধী ও ভ্রীদেশাই উভয়েই 
জানিয়েছেন যে, প্রাতিদ্বাদ্িতা এড 
উভয়পক্ষের মধো যে রক্ষা জল্দোবস্ত 
হয়েছে তা নিঃসর্ত এবং উপ-পরলানগন্ত ! 




































করতে হয়েছে, এবং সেখানে লাভ অলাভের 
প্রশ্নও গুরুত্ব সহকারেই উভয়পক্ষকে 


হি মার্চ প্রধানগন্দ্রী ইন্দিরা গান্ধীর নতুন মাঁন্রসভা কার্ধভার গ্রহণ করেছেন) এহ মান্মসভায় শ্রীমতী গান্ধী সহ 
কাট ৩৩ জন সদস্য আছেন। এবারের মন্ত্রিসভায় বহ তরূশ ও নতুন সদস্য স্থান লাভ করেছেন। | 
নতুনদের মধ্যে আছেন প্রখ্যাত শিক্ষািদ্‌ ডঃ গা সেন। ইনি শিক্ষা কমিশনের সদস্য ছিলেন। আয় আছেন ছ; কর 
শ্রী কে কে শা, ডঃ ভি কে আর ঁভ রাও 'ও ডঃ চেনা রেহডী। ডঃ করণ সিং জন্ম; ও কাশ্মীরের রাজ্যপাল ছিলেন। শ্রীশা 
ষাগ্রেসের প্রান্তন জেঃ সেরেটারণ, ডঃ রাও পারকল্পনা কমিশনের ভূতপ্্ব সদস্য এবং ডঃ চেন্না রেস ছিলেন অন্যের অর্থসপ্যী। 
আগেকার, মন্ত্রিসভার পাঁচজন রাষ্ট্র শ্রীদনেশ সিং, শ্রী ?স এম পডনাচা, শ্রীপনমপলণ গোবিন্দ মেলন, শ্রী জে এল হাতা 
শ্রীরামনডগ সং এবার পরা জক্তরী হয়েছেন): Ll 
চু হল জাল সার সস তাল বাদ জা রিল লোক হাসল সংকর মাজা 


Ment রাতারওর Bet আনন রাই এবং জি এস পাঠককে এই মান্ব্রসভায় গ্রহণ করা হয় নি। 


রর দলে যাঁরা নতুন প্রবেশ লাভ করলেন, তাঁদের মধ্যে আছেন সান্রজের জন্তুর খতিয়ান বিশেষজ্ঞ ডাঃ এস 
চল্মশেখর, কংগ্রেস পার্লামেন্টারি পার্টির সেক্েটার শী কে নি পন্থ, শ্রীরঘরোষ রেন্ডঁ, অধমপক শের [সং ীপরিমন ঘোষ এবং 
ডঃ ফঃলরেপ; গুহ। শ্রীমতী গ্‌হই মাম্ুপভার একনানর মাহলা সদসং ৪ 


পরাজল্দট 


রং ৯) ভীত ইন্দিরা গান্ধী প্রধানমন্শী ও পারমাপাৰক মন্রশালয ২। শীমোরারজণী দেশাই আকার নথ 
&1 শ্রীফকরাদ্দশীন আল’ আমেদ--শিলে্পো নয়ন ও কোম্পানশ বিষয়ক ৪। শ্রীএম, নি, চাগলা--পররাষ্দর €। শ্রীওয়াই, বি, চ্যবন-” 
জ্ৰরাষ্ট ৬। স্ীদশনেশ সং _বাপিজ্য ৭। জয়স্‌খলাল হাতী--শ্রম ও প্নর্বাসন ৮ শ্রীজগ্ঞজশীবন রাম--খাদ্য ও কৃষি ৯। ডঃ করণ 
সপন ও অসামাঁরক বিমান চলাচল ১০। শ্ীজশোক মেটা-__পাঁরকল্পনা, পেল, রাসায়নিক ও সনাজকল্যাণ ১১। শ্রী, 
গোবিন্দ সেনন--আইন ৯২1 শ্রীর্গ, এম, প্যনাচা-রেল ১৩1 ডাঃ রামসভঙগ লিং-পার্লামেন্টার়ী বিষয়ক ও যোগাযোগ ব্যবস্থা 
৪। ডঃ ভি, কে, আর, ভি, রাও-_হানবাহনও জাহাজ চলাচল ১৫। ডঃ এম, চেন্না রেড ইস্পাত, খান ও হাত ১৬। ডঃ তিশা সেন 
“শিক্ষা ১৭) শ্্ীকে, কে, শা__বেতার, তথ্য ১৮। শ্রীসত্যনারায়ণ  নিং--দপ্তরবৰিহঁন ১৯। সরা দ্ৰরণ সিং--প্ৰতিযক্ষা 


পি 


৯) পরী, আর, ভগত- পরাতরক্ষা ২। ডাঃ এস, চন্দশেখর--স্ৰাস্থ্য ও পরিবার পারকলপনা ৩1 শীপাঁরমল ঘোষ--রেল si 
জীনত ফ্‌লরেণ; গহ-_দমাজকল্যাণ ৫। শ্রীজগনাথ রাও--পূ্তা, গৃহ নির্মাণ ও সরবরাহ ৬) শ্রীএল, এন, নিশ্র--শ্রমন ও পযন্ত 
খা শ্ৰীকে, বি, পন্থ--অৰ্থ ৮1 ভ্রীকে, রদ রাসায়া--আইন ৯। ডাঃ কে, এল, রাও--সেচ ও শক্তি ১০1 শরীরনাথ রেনু --শিলেপো- 
নয়ন ও কোম্পানঈ বিষয়ক ১৯ শ্রী, সি, শেইন- ইচ্পাত, খাঁন ও ধাতু ১২। অধ্যাপক শের সিং--শিক্ষা গা সান বিলে ৃ 
খাদ্য ও কাষি ১৪৭ ভি, সি, শবক্রা- স্বরাষ্্ ৯ 8 
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Pe Lo 
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“বরা ভি চির হলো 


* এখানে। যাঁদও ফ্রান্সের নির্বাচনে ভারতের 


£৫০৮ ৯, 


নির্বাচনের মতো অতটা উত্তেজনা নেই, 
তবুও এবার ফ্রান্সে এমন কয়েকাঁট দৃশ্য 
দেখা গিয়েছে এবং মুহুর্তের সৃম্টি 
হয়েছে যা লক্ষ লক্ষ ভোটারকে চঞ্চল 
করে তুলোৌছলো। 

উত্তেজনার কারণ কম এজন্য যে, 
মার্ক য.ন্তরাষ্ট্রের মতো ফ্রান্সে প্রোস- 
ডেন্টই সমস্ত শান্তর উৎস, সে-তুলনায় 
পার্লামেন্টের ক্ষমতা সামান্যই । প্রোসডেন্ট 
দা গল প্রায় অসীম ক্ষমতার আঁধকারা, 
এবং ১৯৫৮ সাল থেকে ক্ষমতায় এসে 
পণ্চম রিপাবালক প্রাতষ্ঠিত হবার পর 
তাঁর জনাপ্রয়তা যথেষ্ট বেড়েও গিয়েছে। 
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ফ্রান্সের যে- 
মর্যাদাহানি ঘটেছিলো, প্রোসডেন্ট দ্য গল 
{ক জাতীয় ক্ষেত্রে, কি আন্তর্জাতিক 
ক্ষেত্রে তা অনেকাংশে পুনর্যদ্ধারই শহধু 
করেন নি, সবচেয়ে শাল্তশালী রাষ্ট্র 
হিসেবে 'ববেচিত মাঁকন য্্তরাষ্ট্রকেও 
সে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছে কয়েকটি ‘বিষয়ে । 
কাজেই সেই প্রোসডেন্ট দ্য গলের আসন 
নিয়ে যখন কোন সংশয় দেখা দেয় নি, 
যখন দ্য গল গত বছর ৭ বছরের জন্যে 
আবার প্রোসডেন্ট পদে পূৃন্র্বাচিত 
হয়েছেন, তখন দীশ্চন্তার খুব একটা 
কারণ 'ছলো না। 

কিন্তু নিশ্চিন্ত হতেও পারলেন কৈ 
দঃ গল? না হতে পারার কারণ হলো দ্য 
গল শুধু নিজের কথাই ভাবছেন না, তাঁকে 
ভাবতে হচ্ছে দ্য গলোত্তর ফ্রান্সের কথাও, 
After De Gaulle, what ?— 
এ-প্রশ্নের জবাবও খজতে হচ্ছে। প্রোস- 
ডেন্ট দা গল ফ্রান্সে যে নীতি অনুসরণ 
ফরে চলেছেন, তাঁর অবর্তমানেও যাতে 
সে-নীত অক্ষ-গ্ন থাকে_দ্য গল সে-চিন্তায় 


৪৮৬ট। কিন্তু গত *৬২-র নির্বাচনে বা 
বিদায়ী পার্লামেন্টে দ্য গলের 
ইউ-এন-আর-এর মাত্র ২৪টি আসনের 
সংখ্যাগারষ্ঠতা রয়েছে । কাজেই দ্য গলকে 
ভাবনায় পড়তে হয়োছিলো, এটুকু সংখ্যা- 
'ধিক্যও বজায় রাখা-যায় কিনা । তবে দ্য 
গলের পক্ষে সুবিধে হলো এই যে, 
ভারতের মতো ফ্রান্সেও রাজনোতক 
দলের ছড়াছড়ি। এরং পারাস্থাত দ্য 
গলের অনুকূলে গিয়েছিেলা আরো 
এজন্যে যে, এই বিরোধী দলগুলি এক- 
জোট হতে পারে নি, এমন কি, 


রঃ 





দ্য গল ভোট দিচ্ছেন 


নির্বাচনী আঁতাতও প্রতিষ্ঠা করতে 
পারে নি। এখানে কাঁমউনিস্ট সোশ্যালিস্ট 
দল যেমন আছে, তেমাঁন রয়েছে জাঁ 
লেকানুয়ে'র সেনাট্রিস্ট বা মধ্যপল্থী দল। 

তাছাড়া ইণ্ডিপেন্ডেন্ট রপাবালকান ও 
ই সা ২ 
নির্বাচনে প্রাতিদ্বন্দ্িতা করেছে। দলের 
সংখ্যাধক্য এবং তাদের নিজেদের মধ্যে 
অনৈক্য বা বিভেদের পুরো সুযোগ 
নিয়েছে ইউ-এন-আর যার ফল প্রথম 
ভোটের দন €&ই মার্চ তারিখে পাওয়া 
গিয়োছলো। ফ্রান্সের পার্লামেন্টারী নির্বা- 
চনের নিয়ম হলো, কোন প্রার্থীকে 
নির্বাচত হতে হলে শতকরা ৫০ ভাগ 
ভোট পেতে হবে। এই প্রয়োজনীয় সংখ্যক 
ভোট না পেলে দ্বিতীয়বার নির্বাচন হবে 
এবং শেষের নির্বাচনে যান বোশ ভোট 
পাবেন 'তাঁনই নির্বাচিত বলে ঘোষণা 
করা হবে। প্রথম দিনের নির্বাচনে দেখা 


২৫০৭ 


গেল যে, দ্য গলের দল মোট ৭৩টি 
আসনের মধ্যে ৬২টিই দখল করে 'নয়েছে। 
বিরোধীরা এ-শোচনীয় পরাজয়ের জন্যে 
প্রস্তুত ছিলেন না, 'কল্তু তখন নিজেদের 
শোধরাবার বিশেষ উপায় ছিলো না। 
তবুও তাঁরা ঠিক করলেন যে, গাঁলস্টদের 
বিরুদ্ধে বিরোধী দলগ্‌ুনলর যে-প্রাথী'র 
জয়ের আশা সবচেয়ে বোৌশ, ১২ই মার্চের 
দ্বিতীয় দফার নির্বাচনে তাঁদের রেখে 
বাকী প্রার্থীদের নাম প্রত্যাহার করা হবে। 
এই এঁক্য প্রচেষ্টা দেখে পাঁশ্চমব্গের 
বিরোধী দলগালির নির্বাচনোত্তর অবস্থা 
ও ঘোষণার কথাই মনে পড়ে। বামপঞ্থী 
দলগ্রালি নির্বাচনের আগে কংগ্রেসের 
বিরুদ্ধে একটি ফ্রন্ট গঠনে ব্যর্থ হলেন, 
কিন্তু কংগ্রেসের পরাজয়ের পর তাঁরাই 
আবার একই প্ল্যাটফর্ম থেকে বন্তৃতা 
করলেন, য্যস্তফ্ল্ট সরকার গঠন করলেন। 

অথচ ফ্রান্সের বিরোধী দলগ্দালর দ্য 


1812 45 
MTS FOS 


b 


একমাত্র লাক্সেমবুর্গ ছাড়া আর বাকা ৫টি 
দেশের মধ্যে ফ্রান্সের অর্থনৈতিক উৎ* 
. পাদনই সবচেয়ে কম। এখানকার জাবন- 


ই. খ্বারণের ব্যয় গত বছরে ১৪% বেড়ে 
গিয়েছে, বেকার সমস্যাও  ইয়োরোপের 


: অন্যান্য দেশের চেয়ে এখানে বোশি এবং 


-- গত নভেম্বর থেকে বেকারের হার শতকরা 


৯১ ভাগ বেড়েছে। জীবনযাত্রার ব্যয়ভার 


- " বেড়েছে অথচ উৎপাদন সমানুপাতিক 


ছারে বাড়ে নি বলে, শ্রমিক ও সাধারণ 
- চাকরদের মাইনে বাড়ে নি। কাজেই সর- 


খুব সহজ হবে না--তা তানি জানতেন। 
পাসি দ্য গলের আরো ভয়ের কারণ 
. শছলো এই যে, গত ৭ই জানুয়ারী থেকে 
ই৫শে ফ্রেব্রুয়ারীর মধ্যে এখানে যে জন- 
চিতা সঃ হয়েছিল, তাতে দেখা 
গয়েছে যে তাঁর সমর্থকদের শতকরা 
হার ৪১ থেকে ৩৮-এ নেমে এসেছে এবং 
আভ্যন্তরীণ মন্ত্রী ম* রোজার ফ্রে পর্যন্ত 
শঙ্কা করেছিলেন যে ৪৮৬টি আসনের 
ধ্যে শাসকদল ইউ-এন-আর ২৩০টির 
যোঁশ আসন পাবে না। 


' - তাই প্রোসডেন্ট দ্য গল যেন নির্বাচন 


জেতার জন্যে মরায়া হয়ে গিয়েছিলেন। 
দিনর্বাচনপ্রা্থ এবং প্রচারে নামলেন স্বয়ং 


করেছিলেন, বলোছিলেন, প্রোসডেন্টের 
পোষাকাঁ উপাধিট;কু নিয়ে থাকুন তিনি, 
ক্ষমতা সমস্ত কেড়ে নেওয়া হোক। কিন্তু 
রাজী হয় নি স্বকর্ণ-সংক্রান্ত জন-উপদেষ্টা 
পরিষদের বিশেষ কমিটি। .কামাট সৃপা- 
রশ করেছে যে, প্রোসডেপ্ট সুকর্ণের 
সমদ্ত ক্ষমতা তো কেড়ে নেওয়া হবেই, 
উপাধিও তাঁর থাকবে না, এখন থেকে ' 


প্রোসডেন্ট সুকর্ণকে নিয়ে গত এক 
বছর ধরে সারা ইন্দোনেশিয়া তোলপাড় 
হচ্ছে। ১৯৬৫ সালের বার্থ অভ্যুত্থানের 
পর থেকেই দেশে সুকর্ণবিরোধী ঝড়. 
উঠেছে। ব্যর্থ অভ্যুত্থানের সঙ্গে প্রেসি-' 
ডেণ্ট সূকর্ণ জড়িত ছিলেন__এই অভিযোগ ' 


সন দিয়ে তাঁর গদিচ্যুত এবং বিচারের দাঁব- 


উঠোছল। সে দাবি কেবল ছাত্রদের বা 
জাতীয়তাবাদী মুশ্লিম সংস্থা নাহদাতুল 
ইসলামের পক্ষ থেকে এ-দাবি এলে হয়ত 


. একাংশ এবং তার প্রান্তন জেনারেল নাসু- 


শন এবং পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডঃ আদম মালিক 
যখন অনমনায় মনোভাব অবলম্বন করলেন 
তখন সুকর্ণের শেষ যে ঘনিয়ে এসেছে 
তা বুঝতে সময় লাগে নি। 

কিন্ত তা সত্তেও জেনারেল সূহাতে? 
শেষ চেষ্টা করেছিলেন ৷ ৭ই মাচ” তারিখে 
পপলস কনসালটোটভ কংগ্রেস বা জন- 
উপদেষ্টা কংগ্রেসের যে পাঁচ দিনব্যাপণ 
যে প্রেসিডেন্ট সুকর্ণের অতীত ইতিহাস ' 
স্মরণে রেখেই যেন তাঁর প্রতি সবিচার 
করা হয়। ডঃ সুকর্ণ ছিলেন ইন্দো-' 
নেশিয়ার. স্বাধীনতা, জাতীষ মুক্তি ও ' - 


জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষাব প্রতীক। ওল-' - 





গৌরবোজ্জবল ভূঁমিকা ছিল! জেনারেল 
সূহার্তো যখন প্রোসডেন্ট সবকর্ণকে গাঁদতে 
রাখার সুপারিশ করোছলেন তখন এই 
কথাগুলিই তাঁর মনে এসোঁছিল। তা ছাড়া 
সুকর্ণর জনাপ্রয়তা সম্পর্কেও তান অব- 
হত ছিলেন। স্কর্ণকে প্রোসডেস্টের 
গ্াদ থেকে অপসারণ করলে একটা গৃহ- 
যুদ্ধ বেধে যাবে_এ ভয় সূহার্তোর ছিল, 
তাই সে ঝাঁক {তান 'নিতেষ্জাশ্রানচ্ছদক 
গছলেন। কিন্তু জন কংগ্রেসের বিশেষ 
কাঁমাটতে দেখা গেল স্বকর্ণ-বিরোধীদের 
পাল্লাই রোশ ভারী। 

সুকর্ণ যাবার সঙ্গে সঙ্গে ইন্দো- 
নোঁশয়ায় একটা যুগেরও অবসান ঘটলো । 
১৯৪৫ সাল থেকে দীর্ঘ ২২ বছর কাল 
ধরে তানি ইন্দোনোশয়ার প্রোসডেন্ট পদে 
'ব্লয়েছেন। দীর্ঘকাল ক্ষমতা ভোগ করার 
ফলে ক্ষমতালিপ্সা জন্মে গিয়েছিল তাঁর। 
তাই ১৯৫৭ সালে দেশে Guided 
Democracy বা নিয়ান্তিত গণতন্ত্র চাল 
সাধন করেন 1তাঁন। কিন্তু তাতেও যেন 
তান নিশ্চিন্ত হতে পারেন নি। নিজেকে 
ইন্দোনোশয়ার যাবজ্জীবন প্রোসডেন্ট 
নিযুক্ত করে তানি কার্যত ডক্টেটর হয়ে 
বসলেন। 
তান নিলেন বটে, কিন্তু সে ক্ষমতা প্রয়োগ 
করার শান্ত তাঁর ছিল না। একে তাঁর 
বার্ধক্য তার ওপর ভয়ানক বিলাসী। এই 
গিবলাসতা এবং নারীসঙ্গের জন্যে তানি 
নজর দেবার ফুরসং পেতেন না। ফলে তাঁর 
অধস্তন প্রান্তন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডঃ স্‌বান্দ্রয়ো 
প্রমুখ ন্তৃব্ন্দই তাঁকে নিয়ন্ত্রণ করতে 
লাগলেন। কমিউনিস্টদের সঙ্গেও তানি 
এতটা দহরম-মহরম সুরু করে দিলেন যে 
সেনাবাহনপর একাংশ তাতে ক্ষুব্ধ না হয়ে 
পারে নি। তাই ১৯৬৫ সালে যখন এখানে 
অভ্যুত্থান প্রচেষ্টা হয় তখন সে প্রচেষ্টা 
ব্যর্থ হয় আর তার সঙ্গে ডঃ স্কর্ণকে 
জড়ানো সেনাবাহিনীর পক্ষে কাঠন হল 
না। কারণ সে অভাথানের সঙ্গে কমিউ- 
খনস্টদের সম্পর্ক যখন খখজে বার করা 
গিয়েছে তখন কামিউানস্ট-দরদী প্রোস- 
ডেণ্টের গা পাঁরছ্কার রাখার জো রইলো 
কোথায় 2 

পোৌঁসডেন্ট সুকর্ণ এখন থেকে 
ডঃ সবকর্ণ নামেই শুধু প্ঠরচিত হবেন। 
ইঞ্জনশীয়ার হিসাবে যে উপাধি তান 
সব রাষ্ট্রীয় সম্মান থেকে তানি বণ্িত 
হলেন। এক সময় তাঁকে চিরতরে দেশ- 
ত্যাগ করার পরামর্শও দেওয়া হয়েছিল, 
গকন্ত এখন বোধ হয় সে সুযোগও আর 
দেওয়া হবে না। কারণ তাঁর "বিরুদ্ধে 


বচার-ীবভাগসয় তদন্তের সুপারিশ করেছে 
1বশেষ কাঁমাট। জেনারেল সূহার্তোও এই 
সুপারিশের বিরুদ্ধে উচ্চবাচ্য করা সমীচীন 
মনে করেন নি। কারণ তান বুঝতে 
পেরেছেন যে সূকর্ণ-বরোধীরা যখন 
সংখ্যায় বেশি, তখন তাঁর বিরুদ্ধে যাওয়ার 
অর্থ নিজের বিপদ ডেকে আনা। তাই 
ইন্দোনোশিয়ার অনেক এ্ীতহাসিক ঘটনার 
নায়ক, তার স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রধান 
সেনাপাঁত ডঃ স্কর্ণকে একলাই তাঁর 
ভাগ্যের জন্য কপালে করাঘাত করতে হবে। 
সূকর্ণ-সমর্থকদের মধ্যে এই সপা- 
{রশের প্রাতক্লিয়া কী হবে বলা যায় না, 
তবে উত্তেজনা দেখা যাবে না এ-কথা জোর 
করে বলা যায় না। তবে সেনাবাহিনী 
তার জন্যে সম্পূর্ণ প্রস্তুতও রয়েছে। 
প্রথমত সুকর্ণকে কড়া পাহারায় বোগোর 
চালান করে দেওয়া হয়েছে । দ্বিতীয়ত 
সমস্ত প্রদেশে সেনাবাহনীকে যে-কোন 
দেওয়া হয়েছে। কোথাও হাঙ্গামা হলে 
তা যে শন্ত হাতেই দমন করা হবে তা 
বোঝাই যাচ্ছে। = 
ইন্দোনেশিয়ার রাজনৈতিক রঙ্গমণ্টে 
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এখন নতুন পালা আঁভনীত হবে। জেনা- 
রেল সূহার্তোকে- অস্থায়ী প্রোসডেণ্ট করা 
হয়েছে বটে, তবে 'তাঁন কতাদন এ পদ্থ 
রাখেন তার কোন নিশ্চয়তা নেই৷ অন্য- 
্দকে প্রোসডেন্ট সুকর্ণের অপসারণের 
পর মা্কন য্ত্তরাষ্ট্ের সঙ্গে এখানকার 
নতুন নেতৃত্বের যে বন্ধুত্ব স্থাপিত হবে 
সে িষয়ে,কোন সন্দেহ নেই৷ ইন্দো- 
দিয়েছিল, যার জন্যে সকর্ণের দায়িত্বও 
কম ছল না। এ সুযোগ আমোরকা 
পুরোমান্রায় নেবে। মাঁকর্ন পাঁজর 


'অন্যপ্রবেশ ঘটবে এবার এখানে, তার সঙ্গে 


যাঁদ রাজনৌতক প্রভাবও 'বস্তৃত হয় 
তাতেও 'বাস্মিত হবার নেই কিছু 

তবে, ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক ঘনিষ্ট 
হবার লক্ষণ ইঁতপুর্বেই দেখা গিয়েছে। 
শেষের দিকে চীনের পরামর্শে প্রোসডেন্ট 
সুকর্ণ চরম ভারত-বিরোধিতা সুর করে 
'দিয়েছিলেন। এবার চাকা উল্টো 'দকে 
ঘুরতে সুরু করবে। তবে সংকর্গের 
দায়ের পর সামাগ্রকভাবে ইন্দোনেশিয়ার 
লাভ হল ক ক্ষাত হল তা বুঝতে আরো 
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বৌঠানকে বললাম যে দাদাবাবু (চিত্ত- 
রঞ্জন)-এর ব্যবহার করা একটা কিছ 
আফিস ঘরে থাকলে পয়মন্ত হবে। তখন 
খংজে-পেতে গুদাম থেকে পাওয়া গেল 
ঘী চেয়ারটা। মস্ত মোটা কাঠের ভাষণ 
ভারী চেয়ার-পেছনটা খাড়া উপ্চু। 
গাঁদ বসিয়ে বৌঠান আমাকে বললেন-- 
“তোর দাদা এ চেয়ারটাতে বসে কাজ 
করতেন। তুই নে এটা”। সেই থেকে 
আম এ চেয়ারে বসে বছরের পর বছর 
ধরে কাজ করোছ। এখনো সেই চেয়ারটি 
আমার. আফিস ঘরের টেবিলে রয়েছে। 
আমাদের ছেলেরা কেউই ব্যারিস্টার হলেন 
না। আমাদের ভাইটি ছোট বয়স থেকেই 
তাঁর বাপের মত ইঞ্জিনিয়ার হয়ে হাওয়াই 
জাহাজের ডিজাইন করবেন এবং চালা- 
বেন বলে মন ঠিক করেছেন। বড়বাব্ু, 
সুপার ফাইন শেষ পর্যন্ত ঠিক করেছেন 
তিনি ডান্তারই হবেন। ছোটবাবু তাঁর 
বাপের মত একটা বড় ব্যারিস্টার হয়ে 
টাকা রোজগার করবেন বলে রটনা করলেন। 
সুতরাং তাঁর বন্তব্য হোল যে এ পয়মন্ত 
চেয়ারটাতে ওুঁরই দাবি ন্যায়সংগত। সে 
জন্যে আমি ওটাতে বসে নেই দেখলেই 
তান ওই চৈয়ারটাতে বসবেনই। অন্যরা 
তাঁর এই দাবিটা এখন সবাই মানেন 
বিনা ওজরে। আমাদের ছোট ছেলে 
সুহদরঞ্জন মোণিক)-এর দুটি মেয়ে 
মাটিতে বসে কি খেলছেন আর স্কুলে 
শেখা ইংরেজী ছড়া বলছেন। ছোটজন 
(আমাদের মাঁণাঁদাদ) তাঁর ঠাকুমার 
অনুকরণ করে হঠাৎ আমার কাছে এসে-- 
“দাদু জল খাবে?” কিংবা “দাদু তুমি 
এত কথা বোলো না” বলেই আবার তাঁর 
বড় বোন আমাদের রাণীদিদির সংগে গিয়ে 
খেলতে বসলেন। মাণিকের বৌ আমা" 
দের মামণি রমা তাঁর শাশুড়ির সংগে 
বসে উপরে কি কাজ করছেন। 

আঁফিস ঘরে যখন সোনার হাউ বসে গেছে 


এমন সময় মেজদিমাণ কথাটা পাড়লেন। 
“দাদভাই একট. গল্প বল।” সকলে 
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সমস্বরে বলে উঠলেন--“হ্যাঁ, হ্যাঁ। একটা নি 





গল্প বলতেই হবে।” আমি বললাম 


ছিলেন। তাছাড়া আরো কত নাম্‌ 
ul । তাঁদের “গল্প বল না, ভাই ৷", 
আমি বললাম-“সে ত’ খুব বড় হবে? 
তা ছাড়া সেটা ত’ ইতিহাস হবে।” ছোটএ 
দিমাণ বললেন_“ইতিহাস ত’ সবচেয়ে 
ভাল গঞ্প।” ভাইটি আমার হাঁটুর পাশ 
থেকে বললেন-_“দাদ, আম বাল: ক 
তুমি একটা বেশ এ্যাডভেপ্টারের 
বল।” আম মাথা চুলকিয়ে বললাম 
“এ্যাডভেঞ্চারের কি গল্প জানি মনে 
করতে ত সময় লাগবে ।* 

ঈষৎ মুচাক হেসে বললেন-_“দাদহ* 
ঁদদাভাইয়ের সংগে তোমার কোথায় 
আলাপ হোলো, কেমন করে তাঁর সংগে। 
ভাব হোলো-সেই সব কথা একট; রসিয়ে ।- 
রাঁসিয়ে বললেই ত’ একটা রোমান্টিক গল্প: 
হয়ে যাবে।” বড়বাবুর রোমান্সের ধারণা! 











“দাদ; তোমার বিলেতে যাওয়া, পড়া)! 
বেড়ান-_এই সবের গল্পই না হয় বল৷"! 
আমাদের দিদু দিল্লীতে ল কলেজে, : 


করছিলেন, আচ্ছা, তুমিও ত’ প্রযাকটিসের! 





































ছিল। একটু বড় হয়ে যখন কলকাতায় 
ও শান্তিনিকেতনে পড়তাম এবং বিশেষ 
করে পরে যখন কলকাতায় কলেজে 
পড়তাম তখন কলকাতার ছেলেরা আমাকে 


ব্বাঙ্গাল' বলে পাঁরহাসের চেণ্টা করত। 


সেই পাঁরহাপ্ে দমে যাওয়া ত’ দুরের কথা 
আম যে বাঙ্গাল’. এবং বিশেষ করে, 


অন্যান্য বাঙ্‌গালরা থ্ঘটি' বসতাম--তাদের 
গায়ে পড়েই বুঝিয়ে দিতাম এই কারণে 
আমার জাীবনকাহিনী সম্যক উপলব্ধি 
করতে হলে 'িরুমপুরের বিষয় কিছুটা 
জানা দরকার? আমার জীবনকথা বিরুম- 


ছিল: 'সমতট। 
ভাঁমর আভাস পাওয়া যায়। অর্থাৎ 
কি না বিক্রমপুর বা সমতট সমুদ্রের পারেই 
অবস্থিত ছিল। কিন্তু সেই তটভূমি 


আর সমতট বলা চলে না, কেন না বিরুম- 
পরের দক্ষিণ সীমানা ছাড়িয়ে বাংলা 


দেশে অনেক নূতন জেলা দেখা দিয়েছে) 


সমতটের নাম পাঁরবর্তিত হয়ে কবে 
দক. করে 1বকরমপূর হোলো সে কথা 'নযে 
গ্রাতিহাসিকমহলে অনেক সতভেদ আছে 
তা নিয়ে আমার মাথা ঘামিয়ে লাভ নেইঃ 
এইটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে, সমতট 


কোনো না কোনো সময়ে বিরিমপুর নাম 


পেয়ে হিন্দু রাজাদের আমলে পো 







খাল এর উপর য়ে প্রবাহিত হচ্ছে 
নদীর গাঁতি প়িবর্তনে ০ বই 





এ মেঘনাদ বা মেঘনা রা রর 
উত্তরে ধলেশ্বরী নদী, পশ্চিমে পদ্মা নালী 


ও চন্দপ্রতাপের কতকাংশ, দোহার, 
গার্জমপূর প্রভৃতি স্থান € দক্ষ 


ইদিনপূর। আয়তনে উত্তর িরুসপর 
বহুল ৩৮৬ বর্গ ফাই এবং ভার পে 
ছিল প্রায় ১০১২টি গ্রাস দাক্ষণ বিকিয়- 
পুরের আয়তন ছিল ৩৫০ খানা গ্রাস 








টসে উপকূলে, গলা, শপ ও 
মেঘনার “ব' দ্বীপের উত্তরাংশে বিরুমপৃর 
অবস্থিত ছিল। ‘ক’ দ্বীপের যে অংশ- 
ট;কুকে বিকুমপ্র বলা হোতো তা’ সমু 
থেকে খুব বেশি উচ্চ ছিল না। প্রাচীন- 
কালে বিক্রমপূর ও তন্মধ্যস্থিত গ্রামগূলি 
জঙ্গলাকীর্ণ ছিল। সাপ, বাঘ ও অন্যান্য 
বনাজন্তুর উৎপাতও ছিল প্রচুর। এই 
বিকুমপুরবাসীদের নিত্যকর্ম ছিল বলা 
যায়। গ্রামে পানীয় জলের অবস্থাও 
টানি জর হানা! বর্ষার সময় 


পূরুষ 


২,৪৩,১৮৭ 
6,09,১৮৮ 


জামা, যেত। 


হয়ে পুকুরের মধ্যে চুকে পড়ে পরুর- 
গুলিকে দূষিত করে তুলত। 
নদীতে প্লাবন হলেই বর্ষাকালে সমস্ত 
িরুমপর একেবারে জলে থৈ থৈ হয়ে 
গ্রামগ্যীল ছোট ছোট দ্বীপের 
মত কোনোমতে মাথা উচ; করে থাকত ॥ 


ভরে যেত এবং তখন একবাড় থেকে অনা 
বাড়তে যেতে হত নৌকা বা চাড়ি বেয়ে। 
বিকুমপনরে বর্ষাকাল আষাঢ় মাস থেকে 
বড় কার্তিক মাস পর্যন্ত একটানা পাঁচ মাস 
ধরে চলত। তারপর জল সরে গিয়ে 
দুত্কর হয়ে উঠত। এই সময়ে বিরুম- 
পুরের দ্বাস্থয চরম দ্দশাপ্রাপ্ত হত। 
সংক্লামক ব্যাধিতে বহু লোক প্রাণ হারাত। 
বর্ষার সময় মৃতদেহের সংকারও দুরূহ 
হয়ে উঠত। পৌষ থেকে জ্যৈষ্ঠ পর্যন্ত 
ছ' মাস খরা থাকত। তখন ইচ্ছে করলে 
পায়ে হাঁটা পথে এ গ্রাম থেকে ও গ্রাম 
যাতায়াত চলত। সম্ভ্রান্ত ঘরের পূরুষ 


বা মেয়েরা পাজ্কী যোগে যেতে পারতেন 
&,৪১,৪৮২ 8,56,৬৬৯  ২,০১,৬৫৮: 
৫,২০,২৩৪ 2০:২৭, ৪২২ ৩,৩৮,৯৭০, 


এক গ্রাম থেকে অন্য গ্রামে বর্ষাকালে 
গুড় নৌকা করে যাওয়া ছাড়া অন্য গাঁত 














































এ 
দু-একটি রাস্তা যে ছিল না তা-ও না! . 
তবে নেহাৎ আঙুলে গোনা যায়। একটি 


রাজপথ ছিল যা বিক্রমপুরের মূলফতগঞ্জ 


থেকে রাজগঞ্জ হয়ে একেবারে ঢাকা: 
পর্যন্ত চলে যেত। আরেকটি রাস্তাকেং 
বলা হত কাচকীর দরজা। এ ছাড়া 
কিছু কাল পরে একটি নৃতন রাস্তা_ যার' 
মাম হয়েছিল মুন্সিগঞ্জের রাস্তা) 
বার্ণ ঘাট পর্যন্ত যেত। আরো যে! 
ছোটখাটো সড়ক ছিল না তা-ও ময়।! 
তবে বিরুমপুর. বছরের প্রায় অধে. 
সময় জলে ও কাদায় ভরা থাকত বলে 
নদী ও খালের মধ্যে নৌকা করেই ঘাতা। 
য়াতের রেওয়াজ 'ছিল। এতক্ষণই যা: 
বললাম তার থেকে সহজেই অনুমান করা 
যাবে যে প্রাকৃতিক শত্রু, যেমন বাদল ও 
বন্যা ও তার আনষত্গিক অসুখ-বিসৃখ | 
এবং দস্য-তস্কর ও হত জন্তুর 
অত্যাচার থেকে নিজেদের রক্ষা করবার 
জন্যে বিক্রমপুরবাসিগণের সর্বদাই সতক্ 
থাকতে হত এবং সেইজন্যে স্বভাবতই, 
তাঁদের কষ্টসাহফ্ ও আত্মনির্ভরশীল 
হতেই হত। তাছাড়া হাটে, বাজারে 
বন্দরে তাঁদের সংগে বাইরের লোকেদের 
যোগাযোগ হওয়ায় তাঁদের মনের প্রসার 
ও বিকাশ ত’ ঘটতই, তাঁদের বাইরে 
যাবারও কোন ভয় থাকত না। এই দুই; 
কারণে , বিরুমপুরের . . আঁ 
ইংরেজীতে যাকে বলে এটাক 
তা-ই হয়ে উঠ্ঠতেন। 

_ উনিশ শ' সাতচল্লশ সালে 
পাকিস্তান সৃষ্টি হবার আগেই 
আদমস্মমারণ রিপোর্ট থেকে বিকুমপ 
জনসংখ্যার যে খবর পাওয়া বায় ত, 
মোটামুটি অনেকটা এই রকম 


অনুসনসান 







৩,৭৬.৬০ষ 






এখন আমাদের দেশে পীওয়া 


মতন মাই ক্রোকাইও 'জ্যাগৃঞ্ো’ কিভাবে কাজ করে দেখুন 


a এখন প্রায্ন- ১৫ 

হন কণী রয়েছে! এর ফলে বেদনা লাশ করার শক্তি গিগুনেরও বেশী 
ফিক পড়ে, এবং মুহুকের অধো বাধা বদনা ১ করে। ; 
পয কাজ শুরু হয়ে যায়--জনেকক্ষণ ধরে কাজ চলতে থাকে ঃ 
ক আস্প্রোন্র ব্যধা দুর করবার সক্রিয় সি অতি সহজেই 
পু শীগগির শরীরের সঙ্গে মিশে গিয়ে ৫. খেকে ৭ ঘন্টা পযন্ত শরীরের 
শসেইজন্তেই মাইক্রোফাইও “আসর? যা তাড়াতাড়ি ব্যথা-বেদনা 

এবং ভার ফল অনেকক্ষণ স্থায়ী হয় 
সহজেই আপনি খেতে পারেনঃ নতুন res *আযাম্প্রো আপনি 

খুশী খেতে পারেন--শুকনো, জলের সঙ্গে মিশিয়ে অথবা এক গ্রাস জল ৰ! ট্যাবলেট্রে কণাগুলির জাকার যত বড মা 


খযান্পরো মাইক্রোফাইও হওয়ার 
কোলে গরম পানীয়ের সঙ্গে । হয়, ততই শরীরের লঙ্গে মিশে হেতে দেবী খ্আ্যাদ্প্রো-র প্রতিটি হি প্রায় নি 
প্রকারের যজ্জণায় নতুন মাইফোফাইও “ভ্যাস্প্রে? খাবেন. হর-আপনার আরাম পেছেও দয় নাও তাই পবীয়ের সঙ্গে আচে দিশে ও 
পন * মাথাধর] * গা-ব্যথ। = ফাতব্যথা * খাটে বেদৰ! - অরণছরণ্াব . ফু লাখে। খুব তাড়াতাড়ি ব্যথার উপশন হয় । 
২. জু অর + গলাব্যথা । 
আজ: পাব £ হইটি ট্যাবলেট। প্রয্নোজন হলে আবার খাধের। শিশুদের 
টাল বঃআপুনার ডাক্তারের নির্দেশমত $ 











শর্দশ্বিজয়শ মানাসংহের মোগল ও রাজ- 
পুত সেনাবাহনলর বিরুদ্ধে মরণপণ 
যুদ্ধ করে যে অদ্ভূত রশকৌশল. বিশেষ 
করে নৌষুদ্ধের পারদার্শতা ও নিয়মানৃ- 
বর্তিতা এবং অসাধারণ সংঘবদ্ধতার 
পরিচয় রেখে গেছেন তা বাঙালী জাতির 


'লোহজঙ্গ 
৯৪৯৩ এবং শ্রীনগরে ১৮১৫ থেকে 





ভঙ্গ আর একটি কারণে নৃতন করে 
উদ্দীপন্য পেতমছিল। বিরুপ: অত্যন্ত 
জনবহুল পরগনা ছিল। যেখানে ঢাকা 
জেলার প্রতি বর্গ মাইলে সাধারণত ৯৩৫ 
জন লোকেরা বাস করত সেখানে 'বিক্রষ- 
লোকের বসতি ছিল। উদাহরণ স্বরূপে 
বলা যায় টাঁঙ্গবাড় থান্মর ৩০৪৪, 
থানার ৩২২৮, মুন্সিগঞ্জে 


২০০০ লোক বাস করত প্রাতি বর্থ 
মাইলে। এই জনাকীর্ণতার দরুণ 
অঁচরে প্রশ্ন দেখা দিল যে কি করে এত- 
গুলি লোকের ভরণপোষণ চলবে। 
বিরুঘপূর ছিল কৃঁষিপ্রধান দেশ, কিন্তু 
বেশির ভাগ পাঁরকারেই চাষের জাম এমন 
পর্যাপ্ত ছিল না যাতে করে ক্ষেতের উৎপন্ন 
পণ্যে সেই পরিরারের সকল ব্যয়ভার 
মেটে। তাছাড়া নদীর গাঁত শারকর্তনের 
জন্যে অনেকের পৈতৃক জাঁমজমা যা-ও বা 
ছিল তা-ও জলগভে যাওয়ায় অনেক 
পারবারকেই পুনঃ পূনঃ এক জায়গা থেকে 
উঠে অনা জায়গায় গিয়ে বহু অর্থব্য়ে 
নৃতন বাঁড়ঘর করে নিতে হয়োছল। এই 
কারণে এই সব বিধবস্ত পাঁরবারের নগদ 


অর্থবল বা ক্ষেতখামার তেমন কিছুই. 


থাকত না। এট্বা তবে করেন কিঃ 
কেমন করে এরা সংসার চালাবেন? 
একমাত্র উপায় তখন ছিল নগদ টাকা 
উপার্জন করে আনা। সুতরাং দলে দলে 
এই সব পারিবারের সন্তানদের বাপ- 


পিতামহের ভিটা ফেলে দূর বিদেশে : 


অর্খেপাজনের জন্যে যেতেই হত। 
আশেই বলেছি বিরুসপূুরবাসীদের সংগে 


হত। প্রাকৃতিক ও অন্যন্য কারণে তাঁরা 


দেশের নানা স্থানে অনেক টোল ও পাঠ, 
শালা ছিল। ন্যায়, জ্যোতিষ, কাব্য, 
ব্যাকরণ ও আয়ুর্বেদ শাস্তের অধ্যয়নে 
ও অধ্যাপনায় বতমপারের পাণ্ডতগণ 
স্বখ্যাত ছিলেন। বদ্তুত দিত্রমপ্রের 
EI ৮ 
দেখিয়ে প্রভূত খ্যাত ও অর্থ উপাজ'ন 
করেছিলেন। রাজনৈতিক দিক থেকে 
খুব প্রত্যক্ষ প্রভাব না থাকলেও বৌদ্ধ 
ধমেরি ও সংস্কৃতির প্রভাব বাংলা দেশে 
এবং বিশেষ করে বিক্রমপুরের আঁধবাসী-- 
দের উপর যে পড়েছিল তাতে সলে হক্ান্রও 
নেই। সপ্রসিদ্ধ চৈনিক পারব্রাজক 
সার 


বর্ম রাজবংশ, বিরুমপুরে স্বাধীন রাজত্ব 
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EE ae 


'এখানে তার আলোচনার প্রয়োজন নেই। 


এই বললেই যথেষ্ট হবে যে দশপঙ্কর 
।তিক্বতে গিয়ে সেখানকার প্রচালত বৌদ্ধ- 
“ধর্ম সংস্কার করে মহাযান মত প্রচার 


দপজ্করের কাহিনী একটু বড় মনে 
হলেও উল্লেখ. না করে পারা গেল না, 
কেন না বিরমপূবের শিক্ষা বিস্তারের 
ব্যাপারে দাঁপগ্করের নাম ও কণীর্ত 
একেবারেই অগ্রাসাঙ্গক ত’ নয়-ই সে নাম 


খোলা হল গ্রামে গ্রামে! গ্রামের উত্বাতি- 
কল্পে বিক্রমপুরের বহুদূরদশর্ঁ জমিদার 
আপন আপন গ্রামে এই সব বিদ্যালয় 
স্থাপন করে রাজভাষা শিক্ষা দেবার 
ধ্যবস্থা করে ধ্যাত অর্জন করে গেছেন? 
সংক্ষেপে সমাপ্তি করবার জন্যে এই 
বললেই ষথে্ট হবে যে হিন্দ; আমলের 
টোলে ও . পাঠশালায়, বৌদ্ধবিহারে, 
মুসলমানের সন্তবে ও ইংরেজ শাসনকালে 
উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে ও মাদ্রাসাতে 
বিকুমপদুরবাসী অসংখ্য নরনারী উচ্চ 
বিদ্যা লাভ করে উন্নতির পথে অনেক- 
দূর এগিয়ে গিয়েছিলেন। 


অন্য জেলায় বা প্রদেশে গিয়ে নতুন বাস্ত 
স্থাপন করে সেইখানেই কাজে লেখে 
গেছেন, কেউ তা কর্মব্যপদেশে অর্থো- 
শার্জনের জন্যে বিদেশে বসবাস করছেন। 
£কল্তু সর্বদাই দেখা যায় এই সব প্রবাসশ 


বিল রিতার 
খুবই গৌরব বোধ করেন) বিকুমপুর- 
বাঁসগণ বিন বাসস্থানকে কি 


ও কীর্ত বিক্রমপরবাসীদেব কাছে এক [রা পল 


আলোচনা ও প্রচার খুব জোবেব সংগে | 
আবার চালু হল। 'বিক্লমপুবের এই | 
শেষ হিন্দু রাজবংশের লোপ কবে এলো { 
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ৰি. সি. মাইতি « কেং 


-_ইলেকট্রো প্রেটিং সামগ্রী 
নিকেল ভাট ও ব্যারেল * ডাইনামো * পাঁলাশং মোসন এবং গ্লেতিং 
করবার জন্য যাবতীয় সামগ্রীর আঁদ সরবরাহক। 


| শে। রুম ?--৯৪, প্রেমটাদ বড়াল স্ট্রীট, কলি-১২ 1 ফোন ৪ ৩.-৩১৭৩ || 


৩, ব্রাধামোহল পাল লেন, কাঁল-১৯ ঃ 


ককম অন্তর দিয়ে ভালবাসলে তা' বোবা 
যায় ১৩২৩ সালের পৌঁষ মূসে বিকমপ্দর 
সাম্মলনীর দ্বিতীয় বার্ষধক অধিবেশনে 
এবক্রমপুরের সুসল্তান ও ভারতের অন্য- 
তম প্রধান জননায়ক দেশবখ্ু চিত্তরঞ্জন 
ভার সভাপাঁতর ভাষণে টন্চকণ্ঠে যা 
ধলোছলেন তার থেকে_ | 





আমরা যে কিছুতেই স্াঁলতে পারি। 
- না যে আমরা গিরুমপুর্রাসী। এই. 
. যে ভাব যাহা সকল ভাব ঢাবনা, সকল 
। সাধনার মধ্যে আপনালে দানাইয়া | 
‘দেয়, এই যে স্মৃত যহা ফুলের 


অসংখ্য বিক্লমপুরবাসীদের মঃবাণাীটিকে 
ভাষা দিয়ে প্রকাশ করেহুন--আঁম 
{নজেকে তাদেরই একজন বলে গণ্য কারি। 
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আগেই বলেছি খস্টীয় উনাবংশ 


শতাব্দীর “স্বিতায়ার্যে বিক্ষমপুরের পশ্চিম 

দিকে দাক্ষিণ প্রবাহিন+ পদ্মা নদী একদিন 

তার গাঁত পাঁরবর্তন করে হঠাৎ পূর্ব- 

-ঘাহিনধ হয়ে একটি মরা নদীর প্রাচন 
খাতে পড়ে দুর্বার স্রোতে 'িকরমপূরকে 

দুই ভাগে বিভন্ত করে কত জনপদ ও 

-পল্াকে, বিধবদ্ত ও কত প্রাচীন ক্ণীৰ্ত 

ধংস করে পূবীদকে প্রবাহত মেঘনা 

নদের সঙ্গে শিষে মিলিত হয়েছিল। এই 

পদ্মার উত্তর পারে বহর নামে 

একটি কিমি ছিল। ‘ছল’ বলছি 

এই জন্যে যে সে গ্রামের, চিহ্ন পর্যন্তও 

আন্র আর নেই। এই গ্রামটি আয়তনে 

বেশ বড়ই ছিল। শ্রশ্ধেয় হিমাংশ্মোহন 

চট্রোপাধ্যায় মশাষের “বিক্রমপুর! গ্রন্থের 

প্রথয় খণ্ডেব পরিশিম্ট থেকে জানা যায় 

" যে, ‘যখন ‘তান এ গ্রন্থ প্রণয়ন করেন 
সেই স্ময়ে অর্থাৎ ১৩৩৮ বঞ্গাব্দ বরাবর 


এই গ্রামের পশ্চিম পাশ দিয়ে একটি 


“আয়তনে বেশ ছোটই ছিল। 


লাপ্তাহক বসুমতী 


4+ 


- বেশ বড় জলপথ ছোটখাট নদ’ বলগদেই 


চলে- পদ্মা নদী থেকে উত্তর দিকে গয়ে 
ধলেম্বরীর সঙ্গে মিলিত হোতো উত্তর 


.বক্ৰমপুরকে ‘পূর্ব -ও পশ্চিম দুই ভাগে 


ভাগ করে। এই খালটি বিখ্যাত তালতলার 


' খাল বলে প্রসিদ্ধ লাভ করোছল! আমরা 


বলতাম বহরের খাল। পদ্মা ও এই 
খালের সঙ্গম কোণে ছল প্রখ্যাত বহরের 
বন্দর। এখানে বহু লক্ষ টাকার আমদানী 


প্রখ্যাত বহর গ্রামের উত্তর-পূর্বে ছিল 
ছোট্ট একটি গ্রাম যার নাম ছিল তোলির- 


তোঁলরবাগের বসাঁত অঞ্চলটুকু 
দৈরঘঘযে আধ 
মাইল ও প্রস্ধে সিকি মাইলের সামান্য 


বাগ! 


একটু বোঁশ হয়ত হবে। তারই চারি- 


পাশে কতকগুলি ক্ষেত ছল পাট, ধান 


তোঁলরবাগের বসাত অংশের পাশটিম ধার 


. হয়ে গ্রামাটকে দুই ভাগে ভাগ করে পূর্ব 


প্রান্ত পর্যন্ত গিযে ধান ও পাট ক্ষেতে 
মিলিয়ে যেত। এই খালে বর্ষার সময় 
বেশ জলস্রোত আসত এবং নৌকা চলচলও 
বেশ অনাযাসেই হতে পারত। কিক্তু 
শীতকালে জল নেমে গেলে খরা দেখা 
দিলে খালাঁটি একেবারে শ্কিয়েই যেত 
এবং তখন- হে+টেই- এপ্যব-ওপার -করতে 
হত, বাঁশের সাঁকোর প্রষোজনই হত না! 
এই খালের উপব বাঁশ পুতে পার থেকে 
তার উপরে দটো বাঁশ ফেলে-সারা গ্রামের 
ভিন্ন ভিন্ন বাড়ির অনেক পায়খানা থাকত 
সাগান্য ছিটেবেডার আরুর অল্তরালে। 
দট বাঁশের উপর বাস সামনে একটা 
বাঁশেব হাতল ধরে স্মশ-পুরুহ ও বালক- 
বালিকাদের প্রাতঃকৃত্য সমাধা কবতে হত 
এক এক কবে ৷ সময় সময় যে পা 
পিছাঁলয়ে নিচে পড়ে যাওয়ার অঘটন 
ঘটত না তা-ও বলা যায় না। ষে বালক, 
পডত তাকে নাকি দুশদন শুধু চিড়ে দই 


ছাড়া আর কিছ; খেতে দেওয়া হত না। 
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পানণীষ, জল বেশ চলে যেত। 


“থাকত 


তার যে খাবার ইচ্ছে দু'দিন হত না সে 
বিষয়েও আমি নিঃসন্দেহ। শীতকালে 
যখন খাল শুকিয়ে যেত তখন এই সব 
পায়খানাগ্াল পৃতগম্থময় ও অস্বাস্থ্যকর 
স্থান হয়ে নানা রোগের বজাণু ছড়াত। 
কিন্তু বর্ষার প্লাবনে সমস্ত সাঁণ্চিত 
আবর্জনা ও ময়লা ধুয়ে সাফ হয়ে ষেত। . 

খালপারে অসংখ্য বেত গাছ ছিল।" 
তাদের ছড়ান ডালগুি অনেক সময় 
নৌকার উপর এসে পড়ে আবোহশদের! 
গায়ে কাঁটা বিশীধষে দিত। কিন্তু বেত 
গাছে ফল ধবনে খুব সুন্দর দেখতে হত। 


ট্যাংরা, বেলে, ভ্যাদা ইত্যাদ নানা ছোট 
ছোট মাছ পাওয়া যেত অজন্র এবং বান 
পয়সায়। আলাপন বেশকয়ে কাঁটা তৈরি 
করে ছিপের সৃতাষ সেই কাঁটা বেধে 
ছিপ হাতে বসে যেত যত গ্রামের ছেলে 
বুড়োর দল। তাদের হাতে থাকত একটু 
মাত্র পিঠালা। ছিপ ফেলত, টান্ত 
পাট মাছ উঠত এবং সেই পিঠালি 
কাঁটায়. একট. লাশিয়ে, আবার ছিপ ফেলত। 
এই রকম চলত ঘন্টাভর। কয়েকজন বদ্ধা 
দেখেছি এ ব্যাপারে ছিলেন বিশেষ পট 
গ্রামে বেশ বড় ও মাঝারি আয়তনের কয়টি 
পুকুর ছিল। ভাতে গ্রামবাসীদের 
এ ছাড়া 
ডোবা, ও কচুখোলা ত’ ছিলই। 
পু্করিণগহীলর মধো বেশ বড় মাছও 
বর্ষাকালে ট্যাটা অর্থাৎ জর 
বাঁশের আগায় বাঁধা লোহাব ধাবাল 'শ্িশৃল 


ছড়ে মাছ মারা এক অদ্ভুত ব্যাপার! . 


অবাক হয়ে ছোটবা দেখত। 

গ্রামের খাল এ পজ্করিণী কেটে 
মাটি তলে জমি উচু করে সেই উচু 
জাঁমর উপরে ঘর তুলে গ্রামবাসীরা বসবাস 
করত। সাধারণত বাঁড়গুলি হোত 
মাটির দেয়ালেব উপব খডেব বা টিনের 
চৌচালা। অবস্থাপশ্র বাড়তে টনের 
দেয়ালও কেউ কেউ কারে নিতা গোটা 
গ্রামটায় মাত্র একটি বাড়িতে চুন সুরঝি - 
ও ইট দিয়ে গাঁথা পাকা দোতলা বাঁড় ও 
তৎংসংলস্ন পাকা ঠাক্রদালান ছিল। গ্রামের 
মধ্যে বিস্তর ও নানা রকমের আম, কাঁঠাল 
জাম, ফলসা ও অন্যান্য বড় ছোট গাছ 


গ্রামটকে ছায়াশশতল করে রাখত। যেশ 
ফাটা কদম্ব ফুলের গাছও ছিল। ঘোর 


বর্ষাকালে গ্রামের চতুর্দিকে মাঠ ও ক্ষেত- 


গুলি জলে ডুবে যেতো প্রায় মানুষের . 


কোমর পর্যন্ত কিন্তু গ্রামখান ছোটু 
একটি দ্বীপের মত মথো উপ্চ করে 
থাকত, কোনমতে । বর্ষার প্লাবন কোন 
বছর প্রচণ্ড হলে গ্রামের বাড়ির উঠানেও 
জল থৈ থৈ করত। আগেই বলেছি বর্ধা- 
কালে এ গ্রাম ও গ্রাম যাতায়াতের একমার 
(উপাষ ছিল নোঁকা বা চাঁড়। চাঁড় 
বলতে বোঝায় ভাল করে পোড়ান মাটির 
বেশ বড় গামলা। তাতে বসে দুই হাতে 
[স্রামনের দিকে বৈঠা দিয়ে বেয়ে এগিয়ে 
{চলা এক অদ্ভুত মজ্জার ব্যাপার। কিছুটা 
বিপজ্জনক হলেও ছেলেরা চাঁড় চালাতে 
মই অহী ও উসাহী হিল বলে মনে 
(পড়ে। দারুণ বর্ষার সময়ে মৃতদেহের 
সৎকার এক দুরূহ ব্যাপার হয়ে পড়ত 
ধলে মধ্যের বাঁড়র মেজবাবু দুর্গামোহন 
| প্‌বদিকে 


তেলিরবাগ গ্রামখানি আয়তনে ছোট 
হলেও তারই মধ্যে বাস করত একাট 
,স্বয়ংসম্প্র্ণ পল্লাসমাজ। সেখানে গ্রাসের 
ডু'ইঞারা বা জমিদারেরা বাস করতেন। 
বংশ বাঁদ্ধর সঙ্গে সঙ্গে এই ভূ'ইঞাদের 
এক-একটি শাখা তোলিরগাগের এক-একটি 


সমাজে বাস 
করতে হলে অন্যান্য লোকের সাহায্য ও 


ছায়াপথ ক্রমশই দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হোক। 


ইচ্ছে আম তুলে রাখবো মনের ইজেলে- 


জতুগৃহ অতঃপর বার বার পুড়ে ছাই হোক। 


প্ীণা তুমি নির্বাসনে দুর্মখ হোয়ো না, 
'সাকাশ, এখন খুব নাল -নয় 


প্র মেঘ আনবে না কোনো জল বাষ্ট ভালোবাসা, 


, সহায়তা প্রস়াজন হত বাবুদের। সৈই 
"জন্যেই বাব্বরা,নানা কাজে: লাগে এমন 


. নানা সম্প্রদায়ের লোকেদের তাঁদের গ্রামে 


স্থান দিয়েছেলেন। গৃহাবিগ্রহ কালাচদু 
'ঠাকুরের নিহ্য পূজার জন্যে ছিল এক হব 
" পুজারশী। পূজা, পার্বণ, দোল, দুর্গোৎসব 
বিবাহ, চড়া ও শ্রাদ্ধাদর জন্যে লাগে 
পুরোহিত। সেই জন্যে কয়েক ঘর 
পুরোহত বসান হয়েছিল “পুরুত- 
, পাড়া”তে। গ্রাম পরিজ্কার রাখতে ও 
পূ্‌জ মণ্ডপ লেপনের কাজে খুবই প্রয়োজন 
হয় যে শ্রেণীর লোক তারা স্থান পেল 
ভূইমালী পাড়ায় । পুজার সময় এবং 
বিয়ে চূড়োতে বাজনা না হলে চলে না; 
সুভব্রাং তাদেরও থাকার বন্দোবস্ত করতে 


বাড়িতে । এরা বংশান্‌ক্লমিক ভূইঞাদের 
ভতোর কাজ করে গেছে। দুধ, দই, ছি 
সরবরাহ করবার জন্যে এলো 'গোয়াল- 
বাঁড়'র লোকেরা। কলর ঘানির বলদ 
ঘুরত 'তেল্বাঁড়ি'তে এবং খাঁটি সরিষার 
তেল পাওয়া যেত তাদের কাছে ন্যায্য 
দামে। 
তাঁত তাদের পাড়ার নাম ছিল 'জোলা 
বাঁড়' বা “ফুগীবাড় এ ছাড়া যোপা, 
নাপিত, চাঁড়লপাড়া ত’ ছিলই। এটুকু 
গ্রামের আবান তিন িতনাটি দেওয়ানজাী 
- ছিলেন এবং তাঁদেরও বাসের স্থান নাদন্ট 
ছিল। আর একাট 'শাক্ষিত অবস্থাপন্ন 
পরিবার গ্রামের দক্ষিণাণ্লে থাকতেন, 


হদিস আজ পর্যন্তও- জানতে পাব নি। 


এ সব ছাড়া ছিল বেশ কয়েক ঘর স্সলমান' 


চবায়াপথ - 


মলেরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় 


পরনেব কাপড় বুনত যে সকল- 


ভূ'ইঞ্াাদেরই প্রজ্ঞা ছিলেন। পুরোহিত: 
গোষ্ঠী এবং দেওয়ানজশবা বোধ হয় 
নিচ্কর প্রজা এবং অন্যান্য সকলে নাঃ 
মার একটু খাজনা দিত_ নেকালে যেম* 
রেওয়াজ ছিল। শ্রদ্ধেয্ন 'হিমাংশুমোহন 
চট্টোপাধ্যায়ের “বিক্রমপূুব’ গ্রন্থের প্রথম 
খন্ডের পারশিল্ট থেকে তোলরবাগ গ্রামের 
ঘর ও লোকসংখ্যা ১৩৩৮ সন বরা 
এই রকম ছিল বলে জ্ঞানা যায় 


মোট ঘরের সংখ্যা 
জনসংখ্যা-হিন্দ পুরুষ 
হিন্দু স্তর 

মুসলমান পুরুষ 
মুসলমান স্ব 

মোট জনসংখ্যা 


এই যে নানান “বাঁড়া বা 'পাডারু 
নাম করলাম সেগ্ছাল কোনটা কোন: 
জায়গায় ছিল তা বোঝবার সুবিধের জানো 
মন থেকে অপট হাতে আঁকা একটি 
অন্তত থসড়া নক্সা পরের সংখ্যা দেওয়* 


৩১১ 
BOGE 
৩৫১ 
২৯৩ 
২০৭ 
১২৫৬ 


এই 
গ্রামের মধ্যেই তাঁরা জন্ম গ্রহণ করে, এরই 
জল বাতাস ও অন্নে তাঁরা পুণ্ট হযে এই 
গ্রামেই তাঁদের দেহ বক্ষা করে গেছেন। 
তাঁদের নশ্বর দেহ মিলিয়ে গেছে এই 
গ্রামেরই মাঁটতে। বড় পুপ্যময এই লতা- 
গুল্ম সুশোভিত, নয়নাভিরাম ছোট্র গ্রা? 


সমতলভূমি হবে যন্ত্রণার 'স্থিতধী আকাশ 
রীপা তুমি নির্বাসনে দুখ হোয়ো না, 


অজ্ঞাতবাসের আয়ু ক্রমশ ফৃরিষে এলো 
ছিটেফোঁটা যে যন্ত্রণা 'ি'ধছে শরীরে 


মনে করো সব কিছু একাল্তই করুণা মেঘের 


বীণা তুমি সূর্যের আড়ালে আর বারবার মুখ ঢেকো নাকো, 


এখনো সময় আছে 


সর্ষের শরীর থেকে কিছু আলো, দি স্নেহ, শুশ্রযাকে কেফে 


যত কেনা র্যাপারটারর মতো 


'জাহত চীতকারগ্লো ভেসে আসছে, আছড়ে পড়বে দরের পাহাড়ে জং-ধরা কলজেটা অন্তত একবার শুকিয়ে নাও সূর্যের আলোয়] 


৯৬১৫ 





সাধারণেরও এই শিক্ষা আছে যে বোঝা 
দুঃসহ: হলে কখন নামিয়ে ফেলতে হয়। 


চয়োদশানন দুই বামপল্থাী ফ্ৰণ্ট ছাড়াও 
দপ এস পি, এল এস এস, জনসম্ঘ ও 
জবতল্প পার্টও জায়গা পেয়েছে। মত ও 





না৷ কংগ্রেসী য্ুন্তির ধূমজালে তারা 
মোহাবিষ্ট হয়ে আটকে পড়েছেন এবং সেই 
কুষুত্তকে সোচ্চারে সমর্থন করেছেন। 
খাদ্যের আলোচনা প্রসঙ্গে এ বিষয়ে 
সাবস্তারে বলার চেষ্টা করব। ফলে কংগ্রেস 
তার কুশাসন সেই ফাঁকে কায়েসী করে 
তুলেছে। অবশ্য কংগ্রেস নেতৃত্বের অক্ষমতা 
ও অধযোগ্যতা দেশের দুর্দশার অন্যতম 
কারণ। বিশেষত মন্ত্রীদের অযোগ্যতাই 
মূলত দায়ী বললে অত্যুন্তি হয় না। 


হয়োছল- গোচ্ঠী, দল, জাত, ধর্ম ও 


এলাকা কিন্তু যোগ্যতাটুকু ঘাদ দিয়ে! 
সতীক্ষয কপাণ তুলে দেওয়া হয়েছিল 


- কৃপাণধারণর ক্ষমতা বিচার না করে। ফলে 


মন্্রা নিজ নিজ দপ্তরের অন্যতম 
প্রশাসকও বটে। দেশপ্রেম ও দেশ পরি- 
চালনা করা এক জিনিস নয়। স্মবস্তা বা 
সুপশ্ডিত হলেই সব সময যোগ্য প্রশাসক 
হবেই এমন কোন গ্যারাস্টি দেওয়া যায় 
না। দেশের সমস্যা ও সমাধান বুঝলেও 
তাকে প্রশাসানক কাঠামোর মধ্য দিয়ে 
নামযে এনে জনকল্যাণে নিয়োজিত করার 
দক্ষতাই প্রশাসকের যোগ্যতার মাপকাঠি! 
ভূতকে ছাঁড়য়ে তাকে চিরতরে দূর করে 
দেওয়াই ওঝার সাফল্য। কিন্তু উনিশ 


ব্যর্থতার পুস্তক রচনা করেছে। লক্ষ্য 
জনকল্যাণ থাকলেও লক্ষ্যদ্রদ্ট হয়েছে 
বারে বারে এবং তা’ পর্বতাকৃতি ধারণ 


ফরলে দেখা যাবে এদের বেশির ভাগের 
ই৫১৮ 


ভূমিকা অপ্রয়োজনীয় । কংগ্রেস মান্যতের 
অক্ষমতা ও অযোগযতা এই বিষয়ের 
প্রাতকার না করে বরং মাথাভারী শাসন” 
যন্ম বাড়াতে সাহায্য করেছে। কিছু উচ্চ- 
পদস্থ আফসার মল্মশদের তোষামোদ করে 
স্বজন-পোষণ ও অনুগ্হাঁতদের বদান্যতা 
দেখিয়ে প্রশাসনিক যল্তের মধ্যে নিজ নিজ 
গোষ্ঠী তৌর করেছে। এই গোস্টপচক্র 
অস্বীকার করে কেউই এগিয়ে যেতে পারবে 
না। দুন্শীত পোষকতার এই মধুচক্স 
ভাঙতে না পারলে কোন কল্যাণকাম? কাজ 
সম্ভব নয়। আবার সময়মত এই আঁফিসার- 
দের গোষ্ঠীর মধ্যে মন্দের যোগ্যতা ও 


দেওয়া আর মল্থর করে দেওয়াতে নিবদ্ধ! 
এর উপয় ডিরেক্টর ও সেক্রেটারির মধ্যে . 
কৌলীন্য নিয়ে আছে বিবাদ! পর্বে: 
বিশ্ববিদ্যালয়ের রযক্নদের মধ্য থেকে 
আই সি এস-রা বেরুতেন কিন্তু আই 
এ এস-দের দলে এমন সব ব্যাস্ত ভিড় 
জ্ময়েছেন যে, যাঁদের মান নিঃদন্দেহে 
সমালোচনার যোগ্য। কিন্তু কোঁলাঁনোর * 
দাবিতে এ'রা অত্যন্ত মুখর! তাঁবা পুবনো 


মান্মমণ্ডল’ এবং কোনক্রমেই সচিবরা 
মন এমন ?ক রাজ্যপালও মন। এই সত্যটা 


= খাবার উপায় নেই। 
১ 'রা যেতে পারেন না সরাসার। অনাবশ্যক 
টাজ্ঘর্য ও অপ্রণীতি কুড়োতে কেউই চান না 
মল্লীদের সেই রাজা কর্ণেন পশ্যাতি অবস্থা 


‘বাধা দেওয়া হয়। 
সল্পর করে দেওয়া আর মল্ধরতার একমান্ত 
প্যারপাঁত দুনশীতির স্দডুঙ্গ সৃষ্টি করা। 
প্রশাসীনক দুর্নীতির বার আনা জরে 
(আছে এই মল্ধরতা স্ষ্টকারী পদ্ধাতর 
মধ্যে! তাই লোকপ্রিয় সরকারকে এই 
পদ্ধাতর পারবর্তন করতে সর্বাগ্রে এগযে 





একের পর এক পণ্চবার্ধক যোজনা 
হল। 'লক্ষ্য ঠিক হল কিন্ডু লক্ষ্যে 
পেশছবার পথ আবিষ্কার হল না। ফুল 
ফুট্তে না ফুটতে মরতে বরে পড়ল, 
গর্ভকোষে আর ফলের জন্মলাভ হুল না। 


হয্যে পার্থক্য ধরার ক্ষমতা নেতৃস্রে হাতে 
থাকে। এই ক্ষমতায় কংগ্রেস নে5ত্ব ফেল 
করেছে। আইনের এক খোঁচা ট্রামে- 
বাসে ধূমপান বন্ধ হয়েছে অথচ এত চেষ্টা 
সত্তেও মাদকদ্রব্য নাষদ্ধকরণ সম্ভব হল 
না। কেন? কেবলমাত্র সরকার জাইন 
ও আদেশের বলে দেশকে নিয়ত যা 
সচল করা যায় না। দেশের বৃহত্তর 
মানুষ কেবল আইনের ভয়ে পররসাঁঘিত 
হয় না। আইনের প্রতি শ্রদ্ঘানীন না 
হলেও কখনও দেশের নাসনব্যবস্থ কল্য:ণ- 
প্রস্‌ হয় না। আর এই শ্রম্তাশীহজ 
আসে মূলভ সদাচারের অল্সরণে। . 
নেতৃত্ব যাঁদ এই সত্য না ধরে ক্রেবলমান 
আইন, অর্ডার ও নোঁটিফিকেশন্বে উপর 


দিয়ে চালাতে চেষ্টা করে তা ভার যাই 


করাক মঙ্জালকামী হবে না৷ তাই 
প্রশাসানক ব্যর্থতা এত প্রক হয়ে 
উঠেছে। 

একসময় ভারতবর্ষের চিন্লাবদরা 
চিন্তা করছিলেন যে বোধহয় ভারতীয় 
সংবিধান ও তার গণতন্যের মধ্যে জৃকিয়ে 


ISHN 


রে প্রাঁতে উপাদ্থিত হওয়ার পর ওটা 
ছিল দ্বিতীয় বড়াদন। : এই উপলক্ষে 


" শব অপরাধীকেই ছুটি দেওয়া - হয়েছে। 
যদিও এই ছুট খুব আনন্দের নয় 


£মাটেই, কারণ চিন্তা কবার ঢেয়ে কান্র- 


করা অনেক আনন্দেরে। যখন হাতে কোন 


কাজ থাকে না তখন: চিল্তা করা ছাড়া- 


কমার কি কাজ আছে। আর চিন্তা কব্াব 
টৈয়ে, ভয়ক্কর" আর কি হতে পারে? 
চিন্তার ভয়ক্করতাকে কে অগ্রাহ্য করতে 
গাবে 2 কোন মান্ষের পক্ষেই ব্দাঝ তা' 
' ক্রন্ভব নয়। - 

সেই ব্ডাঁদনে সমগ্র কারাগৃহই ছিল 
নিশ্চপ আর নিঃশব্দ : কারাগৃহের সব 
ধাঁসন্দাই পরস্পর ফিসাফস করে’ আলো: 
চনা করছিল. যেন' তারা কারাগারের 
দৈশব্দকে ভঙ্গ করতে. ভয় পাচ্ছিল। 
কেবলমাত্র আসামীদের পায়ের শুঙ্খলের 
লক্ষ মাঝে মাঝে শোনা যাচ্ছিল। যখনই 


ঢা 


নর সি 
রীতি পপ 
রঃ বহে, 





করে বেজে উঠছিল এ শৃহ্খল.. আর সেই. 
শব্দ তাদের মনে করিয়ে দিচ্ছিল তারা 
বন্দী। তাদের মুক্তি নেই। যতক্ষণ না: 
কযা 
বহন করে আনছে। - 

বন্দীরা এবারও দয়ালু মানুষের 
কাছ থেকে কিছ কিছু উপহার পেয়েছো। 
যেমন তারা প্রাতবারেই পেয়ে থাকে। 
তাদের গির্জাতেও নিয়ে যাওয়া হয়েছে 
আর ভাল খাদ্যও সরবরাহ করা হয়েছে।' 
আর এই সব কাজের পর একসঙ্গে 


জমায়েত হওয়ার পর পরস্পর আলোচনা . 
করা -ছাড়া..তাদের -আর -করাব -কিই বা. 
প্রকান্ড ঘরটায় .স্কলে জমায়েত, . 


আছে। 
হয়েছে তাই।- - রক্ষখর হাতের অস্পষ্ট. 
আলো ছাড়া এখানে আর কোন আলোর্‌ 
চিহ্ন নেই! ঘরের অপার্ণিব অন্ধকার 
যেন বারবার মনে করিয়ে "দিচ্ছে এরা 
অন্ধকারের জাঁব, এরা অপরাধী! রক্ষার 


পাটাতনের ওপর কলে, আশ্রয় নিয়েছে। - 


২৫২৫. 








একজন একটা ভাঙা বেহালায় সর 
"তোলার চেষ্টা করছিল। : আরেকজন 
বড়াদনের কাঁহনশ শোনাচ্ছিল - আরেক: 
জনকে । -ওর' নাম ছিল টিসাফ। সে 
ছিল চোর। ও বলত কারাগারেই ওক 
আনন্দ! কারণ একমার এখানেই ও 
আহার আর আশ্রয় সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত। এই 
টিমাফকে কারাগারে নায়কের সম্মান দিত 
কয়েদীরা। টিমাঁফ.কখনও খুন করে নি 
কিন্তু এত বেশি রকম চার আর 
ডাকাতিতে ও অংশগ্রহণ ' করেছিল যে 
কারাগারে ওর সম্বন্ধে আলোচনার শেষ 
ছিল না৷. টিমাফ সর্বদাই হাঁসখ্াশ 
থাকত আর অন্যদের সাহায্যের চেষ্টাও 
করত! বহু মজার মজার কাঁহনী বলতে 
পারত ও). ওর জশব্নের নানা ঘটনা 
ও শোনাত বন্দধদের।' 
করত টিমাফকে। কারণ ও কখনও তাদের 
আদেশ অমান্য করত না। তাছাড়া বোধহয় 
আরেকটা কারণও ছিল। সকলেই শুনে" 


রক্ষ্রাও পছন্দ _ 


কা 


. 








দর রে তারে দেখালাম আর কারাগারের প্রথম বড়াদন। ওর বোকা খুন করে যাবজ্জীবন কারাদন্ড হে 


মনে মনে ভাবাছলাম এবার কি করব। 

দেখে। সমস্ত বন্দীরাই ওকে উত্যক্ত ওকে অনুযোগ করতে শোনা বায় নং: 
হঠাৎ আমার কাছেই একটা দীর্ঘ*বাসের শব্দ. করে। আঁত নোংরা কাজও ওকে করতে যেন এ শাস্তি ওর প্রাপ্য বলেই ও ধরে 
গ=শুনে চমকে উঠলাম। এ দাঁঘশ্বাস কার বাধ্য করে। ওর বয়স প্রায় ত্রিশ বছর। নিয়েছে। 


"প্রয়াত নতুন এসেছে আর এইটাই তার : 









নামকরণ হয় ওর সবাকছুতেই নিল প্ততা করতে এসেছে। কিন্তু কখন এ নিয়ে 




















? 


যেখানে তুমি টাকা জমা রাখতে পারো জার ইচ্ছামত টাকা বের করে 
আনতে পারো! 


টাকা বাড়ীতে রাখ না কেন? 


বাড়ীতে টাকা রাখা নিরাপদ নয়--চুরি হয়ে খেতে পারে। তাছাড়া ইঁহুর, 
উইপোক। নষ্ট করেও ফেলতে পারে। অপ্রস্নোজনীয় জিনিষ কিনে আমি 
নিজেও হয়তো সে’ টাকা বাজে খরচা করে ফেলতে পারি। ব্যাস্ষে টাকা সব 
সময়েই সুরক্ষিত থাকে। তাছাড়া টাক! জনা রাখার জন্য ঘ্যান্য জদ দেয়, 
ফলে টাকার অক্ষ সেখানে বেড়ে ওঠে। 


কি মজা! তোমাৱ ব্যাঙ্ক কোনটা বাবা? 


পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক । ভারতের সবচেয়ে পুঃরাহনা এবং বড় ব্যাস্তগুলির 
মধ্যে এরা অন্যতম । ৪৮৪টির উপর এষের শাখা আছছে। 














আদর করতাম আর বলতাম ও বড় হলে 
ওকে বিয়ে করব। একজন প্রতিবেশী এ 
কথা শুনে: ওর মাকে বলে আর ভাই 
ও্যানাদয়ার মা বলে আম আর কখনও 
যেন ওই কথা না বলি! কারণ এানি।সয়া 
কোনাদন আমাকে বিয়ে করবে না। 


থাকি এমনভাবে যাতে অন্য. 
কস পার 


ভিজে কাজ করার পর আম অসুস্থ হয়ে 
= দেখে বললেন. আমার বসন্ত হয়েছে। 


গেলঃ আজ আমার মুখের যে. অবস্থা 
= দেখছ এ রেগে তাই. হয়ে যায় আর 
আমার একটা চোখও নম্ট হয়ে যায় 
আমাকে দেখে কোন মেয়ে যে আনন্দ পাবে 
না বুঝতে পারলাম। তাই যখন বাড়ি 
ফিরে এল্মম আর কখনও এযনাসিয়াকে 
বলাম কু কে জান জর রং 


তবুও বুঝতে পারলাম না। 
ওর অনকে হাল্কা 


তর্ও 


ছানাটা এত সুন্দর ছিল যে ওর নাম 
দিলাম আমরা ওয়াসিয়া। এযানাসয়া 
ওর সঙ্গে খেলা করত! 

ইলিয়া একট. খামল। 


দেখলাম ওর 
চোখ জলে ভরে উঠেছে। 


ও বলল, 


তবুও আম এানাসিয়াকে' কথা বলতে হয Is 


নী Ff দেখাল আমাকে 
তারপর একাঁদন ক্ষেতে বৃষ্টিতে 


পড়লাম আর জনৈক চিকিৎসক আমাকে : 


সে আমকে শহরের হাসপাতালে নিক 


আম: 


এই প্রধবীতে একা হওয়া বড় 
ভয়ঙ্কর। আমার অবস্থা ছল তাই॥ 
একাঁদিন খ্যানাসরা এসে বলে ও ফোমাকে . 
বিয়ে করছে। যাঁদ ওয়াসয়া না খাকতু 


তাহলে বোধহয় এ সময় আমি নদীতে 
ঝাঁপয়ে, আত্মহত্যা করতাম। 
TT 






. ফোমাও নতুন ডো ৃ 
ভাবল ওরা আদর্শ দম্পতি। গ্যানীসয়া 


বলল, ও ওয়াসিয়ার ভার আমার ওপর 
ছেড়ে দিচ্ছে। যেন ও মস্ত দয়া দেখাচ্ছে 
বলে বোধহয় মনে করল। হয়ত তাই 
হবে কে জানে! 
ক, পর ওকে কমই 
_ ওয়াসিয়াই ছিল আমার সব। 
রা এক জায়গ্রায় ঘৃমূতাম। ও 
আমার কাঁধে মাথা রেখে জিভ দিয়ে চেটে 
দিত আমার মুখ৷ আম তখন খুব, 
সুখী ছিলাম । মনে হত বুঝি এযানিসিয়াই 
আমায় আদর করছে। কিন্তু এ-সখ, 
বোশাঁদন রইল না। একদিন এ্রানিসিয়ঃ 
এসে বলল ও ওয়াঁসয়াকে নিয়ে যেতে 
চায়, ও ওর সঙ্গে আবার খেলা করবে॥ 
বুঝলাম এ্যানাসিয়া সুখী হতে পারে 
নি। কিন্তু তাই বলে ওর একাজ করার 
অধিকার নেই। আমার ওয়াঁসয়া ছাড়া 
যে আর কেউ নেই। আমি বললাম 
ওয়াঁসয়া বুড়ো হয়েছে ওর আরও বোশ 
যত্ন দরকার আর ওই আমার একমান্র 
সম্বল। ও আমাকে এ্যানাঁসয়ার কথাই 
মনে করিয়ে দেয়। গ্যানাসয়া এ কথায় 
বল্ল, ওয়াঁসয়াকে ও ওর 
সে ওকে নিয়ে 


তারপর কি যে হল জান না॥ 
আমার হাতের কাছে একটা কুঠার পড়ে 


এরানিসিয়াকে । | 
একটা দাঁঘশ্বাস বোঁরয়ে এল 


“এই বোকা কোথায় তুই’ বন্দীরা বলে 













































ক ব্রন স্দ- 


নকছু 


প্রথমেই কয়েকাঁট বিশেষ কথা বলার 
প্রয়োজন আছে যা আমাদের এই পান্রকার 
পালাঁন দংকান্ত। নতুবা আমরা কি 
ভূমিকায় আঁভনয়. করেছি এবং করতে 
ঘাচ্ছি সেটা পাঠকদের বিকট তুলে ধরা 
যাবে না। 

আজ থেকে তিন .বছর আগে নব- 
পর্যায়ে সাপ্তাহিক বসমমতী প্রকাশিত 
হওয়া থেকে আমরা একটা স্যানার্্ট 
নাঁতি অনসরণ করে চলোছি। আমাদের 
উদ্দেশ্য ছিল মোট চারটি। (১) প্রগাঁতি- 
শীল দষ্টভঙ্গঈসমূহকে অকুণ্ঠ সমর্থন; 
(২) সরকারী ও বেসরকারী মহলের 
অন্যায়, অনাচার ও দ;নরশীতসমূহ্র 
মুখোস খুলে দেওয়া; (৩) গঠনমূলক 
1বাঁভন্ন প্রস্তাবের সাহায্যে দেশের নানা 
সমস্যা সমাধানের দিক্‌-নির্পয়; এবং (৪) 
জনসাধারণকে নিজেদের জন্য সঠিক পথে 
চিন্তা করতে সাহাষ্য করা। 

এই আদর্শ থেকে আনরা কোন দিনই 
বিচ্যুত হই নি। নিজেরা য্যস্তি দিয়ে ঘা 
সত্য মনে করেছি তা লিখতে কখনোই 
দ্বিধাবোধ কার নি, এবং কোন 
অবস্থাতেই, বোঁশর ভাগ পত্র-পান্রকার যা 
বৈশিষ্ট্য, আমরা ডিগবাজী খাই নি। 
‘রাতারাতি বদলে গেল মতটা'__আমাদের 
ক্ষেত্রে এ কথা কোন দিনও সত্য হতে পারে 
ধন। 

আমরা চিরকালই সরকার অপ- 
শাসনের বিরদ্ধে সমানে লেখনী 
চাঁলফেছে, এবং সাঁবনয়ে এ কথাও 
জানাচ্ছি যে বর্তমানে যে জনগণের সরকার 
প্রাতিষ্ঠত হয়েছে তার মূলে আমাদের 
অবদান বড় কম নয়, বরং বলব যে কোন 
দৈনিক ও সাপ্তাহকের চেয়ে অনেক বোশ। 

আমাদের এই পত্রিকা সংবাদ 
সাপ্তাহিক এবং আমরা এখানে এমন বহু, 
সংবাদ, এমন বহন গোপন তথ্য প্রকাশ 
কার ঘা অনেক দৈনিক পত্রিকাও সক্ষম 
নয়। অথচ রাইটার্স 'বাল্ডং-এ বা 
1বধানসভায় বা সরকারী অন্য কোন মহলে 
আমাদের প্রবেশাঁধকার নেই। বিধান 
আমরা যে বৈষম্যমূলক ব্যবহার পেয়েছি 
আশা কার নতুন সরকার সে বিষয়ে 
অবাঁহত হয়ে আমাদের প্রতি যথাযোগ্য 
ব্যবহার করবেন। আমরা কোন অনঃগ্রহ 
নবগঠিত সরকারের নিকট প্রত্যাশা করাছ 
না। আমরা চাই আমাদের কাজ ষ্ঠ 
ভাবে সম্পন্ন করতে, তাতে যেন আমরা 
কোন বাধা না পাই বা আমলাতন্দ্বের 
খামখেয়ালের শিকার না হই। 
সপ্তাহে 'বিয়াল্পশ হাজারের চেয়েও বোশ। 
মাত্র তিন বছরের মধ্যে এ এক আশ্চর্য 
সাফল্য, যার তুলনা খবৰ কমই পাওয়া 
যায়। এ থেকেই বোঝা যায় জনসাধারণের 
স্নেহ ও ভালবাসা এই পান্রকাটি ঘথেন্ট 


[িধানসভা ভবনের বাইরে উদ্বেল জনসম্যদ্রের সামনে শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায় 


পেয়েছে এবং জনসাধারণের একাঁট বৃহৎ 


পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয়কুমার 
মুখোপাধ্যায় (বিগত ৫ই মার্চ তারিখে তাঁর 


কায় যাঁরা বাস করেন এবং যাঁরা ক্ষেতে 
২৫২৩ 


খামারে ও কলকারখানায় কাজ করেন 
তাঁদের সকলকে আঁভবাদন .জানিয়েছেন। 
জনসাধারণ তাঁদের ওপর যে আস্থা স্থাপন 
করেছেন এবং যেভাবে তাঁদের হাতে জন- 
সেবার দুরূহ দায়ত্ব তুলে 'দয়েছেন 
সেজন্য তানি মাল্্রম্ডলীর তরফ থেকে! 
জনসাধারণের নিকট গভীর কৃতজ্ঞতা ৷ 
জানিয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন যে। 
অতাঁতে যা কিছু করা হয়েছে বা করা - 
হয় নি, তার ফলে যে দ:দশাজনক 
পাঁরাস্থাতর উদ্ভব হয়েছে তার মোকা-! 
বিলা করার জন্যই তাঁরা এই দায়িত্ব গ্রহণ 
করেছেন। দেশ যখন মানবাত্মার 
সংকট এবং জাতীয় পাঁরকল্পনা, কর্মনশীত 
ও প্রশাসনের চরম ব্যর্থতার মধ্য দিয়ে 
চলেছে_সেই মহরতে জনসাধারণের, 
ইচ্ছানুযায়ী তাঁরা দেশসেবার দায়িত্ব 
গ্রহণ করেছেন। সেই কারণেই নতুন মান্তি 
সভা জনসাধারণের পরামর্শ, 'নদেশ, 
সমর্থন ও সহযোগতার ওপর নিভর। 
করছে। জনসাধারণই সরকারের সকল 
শান্ত ও সম্পদের মূল উৎস ও ধারক! 
পাশ্মবঙ্গের জনগণের সম্মুখে যে সব! 
সমস্যা বিদ্যমান সেগুলি সম্বন্ধে বর্তমান 
সরকার পূর্ণ সচেতন। এই সমস্যাগুির 
মধ্যে খাদ্য, বস্ত্র, গৃহসংস্থান, অত্যাবশ্যকীয় 
পণ্যসামগ্রী ও সমাজসেবা কৃত্যের তাঁর 
অভাব, ক্রমবর্ধমান বেকার সমস্যা, এখনো 
পুনর্বাসনের সুযোগ পান নি এমন বহর 
উদ্বাস্তু নরনারা, বার্ধত পণ্যমূল্য, কৃষি 
ও শল্পপণ্যের উৎপাদন হাস, রপ্তানি- 
বাণিজ্য হাস, মাদ্রামূল্য হাস প্রভূতি। 
বহু সরকারী ও বেসরকারী সংস্থায় 





ক চালোরিজারী। 


চি 


০০৯৮ ৃ 
২ 
এ সবের সম্মিলিত 
ফলস্বরূপ সৃষ্টি হয়েছে দুদশা ও 


হতাশার, বেড়ে গেছে সরকার ও জন- 
. সাধারণের মধ্যে ব্যবধান, পরিকল্পনা ও 
-ষ্কার্য সম্পাদন এবং 
আ্মধ্যেও সমতার অভাব দেখা দিয়েছে। 
এগুলি হল ভুল-ভ্ৰান্তি, 


লক্ষ্য ও অগ্রগতির 


সুযোগের 
অপব্যবহার-_নিষ্ফল ও অবাস্তব 
পাঁরকল্পনার পঞ্জীভূত থাকার দায়। 


৮ বলেছেন 


২ আমরা ইতিমধ্যেই আমাদের কর্ম 


= 


1ঢচৌী ঘোষণা করোঁছ এবং কর্মসম্পাদনের 
অগ্রাধিকারও ঘোঁষত হয়েছে। তব 
কোন ভেল্কবাজি ' আমরা দেখাতে 


পি ০০০১ Hor lane 


পারি ন'। এই ম্মহূর্তে আমরা আপনাদের 
শুধ; এ কথাই বলতে পারি যে, মান্মবের 


পক্ষে যত কম সময়ে সম্ভব তত কম 


সময়ে আমরা সাম্মলিত সেবা, চরম 
আত্মত্যাগ, অকুণ্ঠ প্রয়াসের দ্বারা এই 


শালা চোখ ও মন নিয়ে কবর 
করতে চাই। আমরা পারাষ্থাতি. পর্য- 
বেক্ষণ করে ব্যাট-বিচ্যাতি আবিষ্কার 
করতে চাই। তারপর বাধা সম্প্রসারিত 
করে, কর্মপদ্ধাতর সংস্কার করে ঠিক 


- পথে দেশকে পরিচালিত. করতে চাই, 


আমরা চাই অপব্যয় নিবারণ করতে, 
দ;নাতি ও কর্মদক্ষতার অভাবের মূলচ্ছেদ 
করতে এবং সরকার লাল ফিতার বিলম্ব 
দূর করতে। কৃষিজীবী ও শ্রামকসমাজের 
কাজের পরিবেশ ও জশীবনের উন্নত সাধন 
করতে চাই আমরা । সংখ্যালঘু সম্প্রদায়, 
তপশীল? সম্প্রদায় ও উপজাতিদের এবং 
অনন্ত  জনসমাজের উন্নতিসাধনও 
আমাদের লক্ষ্য। নারীসমাজের সমস্যা 


.বলশর দিকে এবং এই রাজ্যের কতকগযাল 


অনুন্নত এলাকার উন্নয়নের দিকে বিশেষ 
দৃষ্টি দেবার অভিপ্রায়ও আমাদের আছে। 
এককথায় প্রত্যেক নাগরিক যাতে সুবিচার 
পান সেদিকে আমরা সব সময় দৃষ্টি 
রাখবো। প্রত্যেকের নিজস্ব জশবনপদ্ধতি 


কুটিরাশল্প, ক্ষুদ্র শিল্প, পশঢপালন ও মৎস্য দপ্তরের মন্রা শ্রীকাশীকান্ত 
“নৈত শপথ গ্ৰহণ করছেন। 


২৫২৪ 


আরম্ভ _ 


রক্ষা করতে 
চাই যে, ব্যস্তিগত লাভ-লোকসানের চেয়ে 
জাতীয় কল্যাণের দিকে যেন এই ধরণের: 


কার্যাবলীর লক্ষ্য বোঁশ পাঁরমাণে থাকে। ; 


এই অনবদ্য ভাষণের মধ্যে কোন. 
অনাবশ্যক বাগাড়ম্বর নেই, সমস্যার. গুরাত্ত * 
গোপনের কোন চেস্টা নেই, অথচ অত্যন্ত 
সহজভাবে. এবং আন্তাঁরকতার বস্গে 
সমস্যার মোকাবিলা করার এবং অবস্থার 


উন্নীত করার প্রাতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে: 
মুখ্যমন্ত্রীর বেতার ভাষণের শেষ কট. 


বাক্য প্রত্যেকের মনে রাখা উচিত। 
“যে কাজের দায়িত্ব আমরা নিয়েছ সে 


| 


কাজ শ্যধ্য একা দরকার কিংবা জনগণের 


] 
একাংশ কিংবা কয়েকজন ব্যান্তর পক্ষে, 
এ কাজ সমগ্র রাজ্যের 


করা সম্ভব নয়। 
সকল অংশের জনগণের, এ কাজ আমাদের 
প্রত্যেকের। এ কাজ সম্পাদনে আমরা 
দেশের সকলের এবং দেশের বাইরে যাঁরা 
আমাদের মাতৃভূমির কল্যাণ কাগন্ম করেন, 
তাঁদের সকলের সহযোগিতা ও সাঁদচ্ছা, 
কামনা করি। আজ আপনাদের কাছে, 
শ্যধ্য একটি আবেদনই জানাবো । 


রাখ্যন, আমাদিগকে সহযোগিতা দিন 
আমরা আপনাদের সেবায় নিশ্চয়ই সফল 
হব। 
পালনে আমরা নিশ্চয়ই সক্ষম হব ।” 


নতুন বিধানসভার উদ্বোধন 


অভূতপূর্ব উৎসাহ ও উদ্দীপনার 
মধ্য দিয়ে গত বুধবার ৮ই মার্চ নতুন 
গবধানসভার প্রথম অধিবেশনের উদ্বোধন 
হল। প্রথম দিনে অকংগ্রেসী সরকার 
জনতার জন্য বিধানসভার দ্বার উল্মুস্ত 
করে 'দিয়োছলেন। গ্যালারী, আলিন্দ, 
হলঘর, ফটক ছাপিয়ে ভিড় মাঠে ও 
রাস্তায় উপচে পড়েছিল। উৎসাহশী 
জনতার ভিড়ে বিধানসভার ভিতর ও 
বাহর এক হয়ে যায় এবং উদ্বোধনী 


সে; 
আবেদন হল--আমাদের ওপর আস্থা 


মইৰ আমরা, “মহ দেখতে: 


ভাষণ শেষে রাজ্যপালের যাওয়ার সময় 


জনতা করতালি ও ‘ইনকিলাব জিন্দাবাদ’ 
ধ্যান দিয়ে হর্ষপ্রকাশ করে। 
প্রকৃতপক্ষে এই প্রথম জনসাধারণ 


ফিল চৌহাদ্দির মধ্যে প্রবেশাধিকার 


পেলেনা . সংবাদপত্রের ভাষ্যকারদের মতে 


এবং প্রত্যক্ষদ্শদের বিবরণে যা প্রকাশ_-) 


নতুন বিধানসভার উদ্বোধনকালে জন- 


সাধারণের এত আগ্রহ, এত উদ্দীপনা . 


ইতিপূর্বে কখনো চোখে পড়ে নি। 
পশ্চিমবঙ্গের ইতিহাসে এই প্রথম জন" 
সাধারণ 'বিধানসভাকে নিজেদের প্রতিষ্ঠান 
বলে মনে করতে পারলেন। বৃটিশ 
আমলে আইনসভা ছিল প্রোটেহেঁড প্রেস 


+ যেখানকার ত্রিসীমানায় সাধারণ মানুষ 


চর 








স্বয়ং শাসিত। এ অভূতপূর্ব দৃশ্য ভারত 

ইতিহাসে একক। 

ৃ পশ্চিমবঙ্গের বাজেট পেশ 
বিধানসভার অধিবেশনের 

দ্বিতীয় দিনে বৃহস্পাতবার - ৯ই মার্চ 


ভারখে, পশ্চিমবঙ্গের অর্থমন্ত্রী ও উপ- 
রা শ্রীজ্যোতি বস; ১৯৬৭-৬৮ 





খানের সাদার কথা আমরা এতাবংকাল 


খাদানশীতির কোন চিহই কোথাও দেখতে 
পাওয়া যাচ্ছে না। খাদ্যসমস্যা সমাধানের 
ক্ষেত্রে ভারতকে কোনদিনই অখন্ড ও 
সামাগ্রকরুপে দেখা হয় নি। দোষটা 


 নদীত-নিধারণের, জনগণের নয়। এ যাবৎ 


খাদ্যনশীত যেভাবে অনুসৃত হয়ে এসেছে 
তাতে সংশ্লিষ্ট রাজ্য সমূহের জনগণের 
স্বার্থ রক্ষিত হয় নি, প্রত্যেকটি রাজ্যে 
শুধু একদল মুনাফাশিকারী ও রাজ- 
নণীতকই তাতে লাভবান হয়েছে। 
বাজেট প্রসঙ্গে অর্থমন্ত্রী জানান যে, 
সরকার যাতে মাস চারেকের মত কাজকর্ম 
চালিয়ে যেতে পারেন সেজন্য বর্তমানের 
সাময়িক ব্যয়-বরাদ্দের দাবির ওপর ভোট 
গ্রহণের প্রস্তাব করা হচ্ছে। বিধান- 
মণ্ডলীতে যে আনুমানিক হিসাব পেশ 
করা হচ্ছে, সময়াভাববশর্ত তা” খঃটিয়ে 
পরীক্ষা করে দেখা সম্ভবপর হয় নি। 


পরবতী পর্যায়ে এই সভায় সারা বছরের 


বায়-বরাদ্দের দাব নিয়ে আলোচনা ও 


তা’ মঞ্জুর করার জন্য মিলিত হবার 


সুযোগ পাওয়া যাবে। তখনই যুত্তফ্রণ্ট 
সরকার পূর্ণাঙ্গ বাজেট পেশ করবেন। 


জন্য বরাদ্দকৃত কেন্দ্রীয় সাহায্যের পরি- 
মান একান্তই অপ্রচুর এবং যেটা সবচেয়ে 
দুঃখের বিষয় তা" হচ্ছে এই অবস্থা 
দূরীকরণের জন্য বিদায়ী সরকার কোন 


হিসাবে অন্প্ পেয়েছে ৭৭ কোটি, গ;জরাট 
৪৭ কোট, মধ্যপ্ৰদেশ ১০২ কোটি, মাহাজ 
৬০ কোটি, মহীশুর ৮৭ কোটি, পা্জাৰ 
৬৮ কোটি, রাজস্থান ১০৫ কোটি এবং 
উত্তরপ্রদেশ ৮৬ কোটি। 


কেন্দ্রের ওপর চাপ সৃষ্টি করতে শোচনীয়" 


পাঁরকল্পনা কাঁমশনের কাছ থেকে 
শেষ যে চিঠি পাওয়া গেছে তদনুযায়ী 
২৩৫ কোটি টাকার কেন্দ্র সহ যদ 


"২৫২৬ 





উৎপাদনের, সকল পণ্যের পাইকারী দরের, 
























আমদানী ও রপ্তানী দ্রব্যের বিগত কয়েক 
বছরের সূচক মান উল্লেখ করে অর্থমন্তর্ট : 
বলেন যে, দ্বব্যমূল্যে সচকমান থেকে 
হা রে 

বর্ধমান মদ্রাস্ষীতির কবলে পড়েছে। 
প্রাতশ্রত শিল্পোৎপাদন ও বৈদেশিক 












হয়েছে । 
কথা বলে তাঁরা এতাবং পঃজিবাদণ সমাজ 
গড়ে তুলেছেন। 
কলকাতা ও শিল্পাঞ্চলের সমস্যা- 
গুলির প্রসঙ্গে অর্থমন্ত্রী মন্তব্য করেছেন 
যে ফোর্ড ফাউণ্ডেশনের সহায়তায় গঠিত 
ক্যালকাটা মেট্রোপাঁলটান প্ল্যানিং 
অরগানাইজেশন' কর্ডৃক কলকাতা উন্নয়- 
নের পারকম্পনাট তৈরি হয়েই পড়ে আছে, 
কিন্তু তা' কার্যকরী করার জন্য কোন 
কার করেছেন। যুস্তফ্রণ্ট সরকার এই 
আনসেট্লড্‌ বিষয়টিকে সেটল করবেন 
এবং যাতে কলকাতার সামগ্রিক উন্নয়ন 
ত্বারত সম্ভবপর হয়। পাঁরশেষে শ্রীবসু 
মন্তব্য করেছেন যে, জনগণের সেবা ও 
জীবনের প্রাতটি ক্ষেত্রে তাঁদের যথাযথ 
স্বাচ্ছন্দ্যবধান করাই হবে যুক্ত্রণ্ট 
সরকারের সর্বক্ষণের চেষ্টা। সা 





১৯৬৫-৬৬-র বাজেটে টা 


২২ লক্ষ টাকা; তু শেষ পর্যন্ত সেটা - 


১৫-০৭ কোট টাকায় উঠোঁছল। বাজেট 
সংকলনের ভ্রান্ত পদ্ধাত এর জন্য দায়ী॥ 
কখনো এদেশে অনুসৃত হয় নি। বাজেট 
তোর করে: আমলাবা_ যাদের আদো 
অর্থনীতাবদ বলা যায় না। তারা আয়ের 
“অংক কম করে দেখায় এবং ব্যয়ের অংক 
অনাবশ্যক ফাঁঁপয়ে তোলে৷ ফলে ব্যাপারটা 
নিছক লোক দেখানোতে পর্ববাঁসত হয়। 
গতবারের বাজেটে এই একইভাবে তৎ- 
কালীন অর্থমন্ত্রী শ্রীশৈলকুমার মুখো- 
প্াধ্যায় এই রাজ্যের একটা রুঙীন আশাপ্রদ 
চিত্র তুলে ধরোছলেন, 'ন্তু তা’ নিতান্তই 
ছল মায়া, নিছক বৈদ্যান্তক ধরণের। 
বর্তমানে যে বাজেট অথমন্তী শ্রীবস্ 
পেশ করেছেন তা’ কিন্তু পূর্বতন কংগ্রেস 
সরকারেরই বাজেট। বাস্তবের সঙ্গে এই 
বাজেটের মিল আছে কি নেই ত’ বলা 
খুবই শল্ত। অর্থমন্ত্রী তাঁর বন্তৃতার 
গোড়াতেই বলেছেন যে, যে বাজেট হাজির 
করার ভার তাঁর ওপর বর্তেছে_ত" 
ভালভাবে পরীক্ষা করে দেখার সুযোগ 
তাঁরা পান নি।. সুতরাং আগামী চার 
মাসের জন্য ১০৯ কোট টাকার ব্যয়- 
বরান্দের দাবি তান পেশ করছেন। 
১৯৬৭-৬৮ সালের কংগ্রেস 'নার্মত 
এই বাজেটে দেখা যায় যে আগামী বছর 
রাজস্ব খাতে আয় হবে ২০৬ কোটি ৩৪ 
লক্ষ টাকা এবং ব্যয় হবে ২০৮ কোটি 
৬৭ লক্ষ টাকা, সুতরাং ঘাটাত দাঁড়াচ্ছে 
২ কোটি ৩৩ লক্ষ টাকা। কিন্তু সামাগ্রক 
ঘাটাতি আরও বৌঁশ হবে, কেন না রাজস্ব 
খাতের বাইরে খণ, সম্ভাব্য তহাঁবল ও 
সরকার! হস্মব থেকে ১৯৬৭-৬৮ সালে 
আদায় হবে ৪৭৭ কোটি ১৩ লক্ষ ২৬ 
- হাজার টাকা এবং এই খাতগুলি থেকে 
ব্যয় হবে ৪৮২ কোটি ৪৪ লক্ষ ৬৫ 
হাজার টাকা । রাজস্ব খাতের এবং রাজস্ব 
বাঁহভূত খাতের ঘাটতি মিলিয়ে পরিমাণ 
দাঁড়াচ্ছে ৭ কোট ৬৫ লক্ষ টাকা। চলাত 
বছরের প্রারম্ভিক উদ্বৃত্ত তহাঁবল ১ 
কোট ২৫ লক্ষ টাকা এ থেকে বাদ গেলে 
১৯৬৭-৬৮-র বাজেটে সামাগ্রক ঘাটতি 
দাঁড়াচ্ছে ৬ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা। 
বর্তমান অর্থমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বস্মর 
মতে এই ঘাটাত পূরণের উদ্দেশ্যে চরা- 
চাঁরত নিয়মানুযায়ী কর চাপানোর কোনই 
ই যৌন্তিকতা নেই। বস্তুত পুরাতন বাজেট 
. {নিছকই গতানুগতিক ছকে বাঁধা একটা 
| .আনুদ্ঠানক 'ফারাস্তর পুনরাব্াত্তমান্র। 
 দসদ্ধান্তেই এসেছেন যে তাঁরা আর চার 
৷ মাস পরে নতুন বাজেট পেশ করবেন। 
আর ৬ কোটি ৪০ লক্ষ টাকার এই ঘা্টাত 


করে নিতে ইচ্ছুক। ৃ 

এই বাজেটে কতকগ্ীল জরুরী কাজ 
করার কথা ঘোষণ্ম করা হয়েছে । ১৯৬৭-৬৮ 
সালে যাতে এই রাজ্যে আঁধকতর পরিমাণে 


শ্রীহারদাস মিত্র 


হবে। তা’ ছাড়া পাট, মেস্তা, শণ, চা, 
আখ, গেোল-আলু, তামাক 
অধিকতর পাঁরমাণে উৎপন্ন করার ব্যবস্থা 
করা হবে। - শিল্পদ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধির 
দিকেও যথেষ্ট গ্র্ত্ব দেওয়া হবে। 
মোটের ওপর নতুন অর্থমন্ত্রীর বন্তব্যে নতুন 
দৃষ্টিভঙ্গী প্রকাশ পেয়েছে। যাঁরা অব- 
হেলিত ও সাধারণ মানুষের কিিৎ 
২৫২৭ 


ৰ 








শনোশয়ন দেওয়া হয়। 


০ 


ফাল আঁফসার। এদের কয়েকাঁট বশেষ 
ক্ষাজ আছে যার মধ্যে একটি প্রধান কাজ 
ছচ্ছে ই, এস, আই, স্কীমে যে সব ডাক্তার 
চাজ করতে চান তাঁদের মনোনয়ন দান। 
এই স্কীমে নিষ্স্ত ডাক্তারদের কোয়াটারাল 
পাওনাটা নেহাৎ কম নয়, কাজেই প্রার্থীও 
ভানেক? কতকগীল বিশেষ গুণ ও পাঁর- 
বেশের ভিত্তিতে এই ডান্তারদের নিষ্য্ত 
করা হয়। একটা 'নাদস্ট পরিসরের 
1ডস্পেন্সারী, সম্ভাব্য রোগীর সংখ্যা, 
প্রয়েজনীয় যন্ত্রপাতি ইত্যাদি দেখে 
অনেক ক্ষেত্রে 
মনোনয়নপ্রার্থ ডান্তারদে এই সব 
সর্তাবলী পুরণ করা সম্ভব হয় না, 


হয়ে যেতে বাধ্য। কিন্তু কিণ্ডিৎ মবদ্রার 
ব্যবস্থা থাকলে কোন কিছু আটকায় না। 
আছেন। তাঁরা বিভিন্ন কেন্দ্রে ঘুরে 
আসেন, এবং পকেটে নগদ কিছ? এলেই 


.. বারা সর্বদা সরবরাহ করা হয় না এবং 
একট; মূল্যবান ওষধ হলেই সেই স্পেসা- 
_. শলস্টকৃত প্রেসক্রুপশন এ এম ও-র দ্বারা 


কাউন্টারসাইন করাতে হয়। অর্থাৎ 
রোগকে প্রেসক্রিপশন নিয়ে বার বার দ্‌র- 


দুরান্তর থেকে কলকাতার 
হাজির হতে হয় এবং ওই দুর্লভ সইাঁটির 
জন্য কিছ; দাক্ষণাও খরচ করতে হয়। 
এ ছাড়া আরও একাঁট সর্ট-কাট আছে। 
স্থানীয় ডিস্পেন্সারীতে প্রেসক্রিপশনাটি 
জমা দিলে এবং তৎসহ নগদ একট বা 
দুটি টাকা দিলে ওষধাঁট তারা সরবরাহ 
করে এবং এই জাতীয় অনেকগাাল প্রেস- 
ক্রিপশন জমা পড়লে ডিস্পেন্সারীর তরফ 
থেকে একজন এসে সবগুলি এ এম ও কে 
দিয়ে স্বাক্ষর কাঁরয়ে নেয়। প্রতিটি 
প্রেসক্রিপশন স্বাক্ষর করানোর জন্য তারা 
যে টাকা রোগীর কাছ থেকে নেয় তার 
আবার কিছ7 অংশ চোদ্দ নম্বর চাঁদনশী* 
চকের কর্তাদের ভোগে লাগে। 

ই, এস, আই, স্কীমের অনুমোদিত 
[িস্পেন্সারীগালর বোশর ভাগই 
দুনীীতর উৎকৃষ্ট ক্ষেত্র। এমন ঘটনা 
দেখা গেছে যে, ডান্তার দ্যাট ওষধের 
প্রেসক্রিপশন করেছেন। একাঁট পাওয়া 
যায় এক দোকানে, অপরটি পাওয়া যায় 
আরেক দোকানে, এবং এই দুই দোকান- 
দারের মধ্যে বোঝাপড়া আছে। ফলে 
রোগীর পক্ষে দুটি ওষধ এক সঙ্গে 
পাওয়া অসম্ভব হয়ে ওঠে, তাকে একটি 
নিয়েই খুশি থাকতে হয়, এবং প্রেস- 
'ক্রিপশনাট ওঁষধের দোকানে জমা পড়ে। 
দোকানদার 'িল্তু দুটি ওষধই দেওয়া 
হয়েছে দোখয়ে আর একটি ওষধের মূল্য 
সরকারের ঘাড় ভেঙে আদায় করে নেয়। 








চোদ্দ নম্বর চাঁদনীচকে “কোন 
প্রয়োজনে ডান্তারেরা গেলে তাঁদের প্রতি 
অত্যন্ত অসৌজন্যমূলক ব্যবহার করা হয় 
বলে বহু চিকিৎসক অভিযোগ করেছেন ॥ 


বলেন যে, চোদ্দ নম্বর চাঁদনীচকের ওই 
ঘুঘুর বাসাটি ভাঙতে হবে, এবং ই, এস, 
আই, স্কীমাটর পরিচালনা 

করতে হবে, কেন্দ্রীয় সরকারের রাজও- 
নাল আঁফসের প্যাটার্নে তা গড়তে হবে, 
যাতে রোগীদের অযথা কলকাতায় দৌড়া- 
দৌড় না করে নিকটবতরঁ রিজিওনাল 
আফসগ্ীলতে গেলেই কাজ হয়। ডান্তার 
নির্বাচন আরও সতর্কতার সঙ্গে করা 


নিঝঞ্জচাটে সার্ভ করা যায় তারও ব্যবস্থা 
করতে হবে। তাহলে রোগাীদেরও কথায় 
কথায় চাঁদনীচকে দৌড়তে হবে না। কাজ- 
কর্মের জটিলতাও. অনেকটা দূর হবে, 
এবং দুনাীতির একাঁট বৃহৎ উৎসও বন্ধ 
হবে। ই, এস, আই, স্কীমে বড় কম টাকা 
ব্যয় হয় না, কাজেই সেই টাকার যাতে 
সদ্ব্যয় হয় তার চেষ্টা করতে হবে। রাজ্যের 
শ্রম ও স্বাস্থ্য দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্র 
দ্বয়ের উদ্দেশ্যে আমাদের প্রথম নিবেদন 
এই যে, তাঁরা যেন আমলাতাল্ত্িক 
মূর্াব্বদের কথায় কান না দিয়ে নিজেরা 
বিষয়াট ভালভাবে অনুসন্ধান করেন, এবং 
শ্রীমকশ্রেণীকে যাতে চিকিৎসার নামে 
চাকৎসার প্রহসনে না পড়তে হয় *তার 
ব্যবস্থা করতে হবে। এই স্কীমের প্রতি 


শ্রমিকদের আগ্রহ. আছে, শতকরা পণ্টাশ 
ভাগ টি বি রোগাক্রান্ত শ্রামকের জীবন- 
যন্ত্রণা থেকে ম্যান্তর সুযোগ আছে, শুধু 
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২৫২৬ 


E> ৪ 





ববপ্ষ'য় ও বিশঙ্খলা 


কিছু আগে মোশনগানেব মুখোমঁখ 
আমাদের একটি খণ্ডযুদ্ধ হয়ে গেছে। 
সামায়ক গণতন্ত্রী বিপ্লবী 'সরকর__ 
-মাস্টারদা ঘোষণা করলেন। শুর 
. তৎপরতার প্রমাণ আমরা পেয়োছ। খশ্ড- 
যুদ্ধে তারা পশ্চাদপসরণ করেছে 
তাদেব লুইসগান নিস্তব্ধ। তবু শত 
নিশ্চিহ্ন হয় নি-বা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ার 
কোন প্রমাণ তখনও আমরা পাই নি। 
' মাস্টারদা আমার সামনে এসে বলজেন_ 
“মৌশনগানের বিরুদ্ধে আমাদের মাস্কেদ্র 
{ক কবতে পারবে?” আম কোন উত্তর 
দিলাম না-কেবল দাঁতে দাঁত. চেপে চুপ 
করে রইলাম। ইতিমধ্যে নির্মলৰাও কাছে 
এলেন! তাঁর সেই স্বাভাবিক ভ্গিতে 
. বললেন--"ডাইরে ভাই তারা ব্যায়াগাগ-ণ 
বেণ্ড বাজাইয়ারে mobilise হবষে!” 
(ভাইরে ভাই ওরা সবাই ব্যান্ড বাঁজয়ে 
সংঘবদ্ধ হচ্ছে)। এবারে আমি আর উত্তর 
না দিয়ে পারলাম না-"কি ধে বলেন 
নিমলদা !--কি নিয়ে তারা . mobilised 
, হবে?” নির্মলদা আবার বললেন_“শুনছ 
না ব্যান্ড বাজছে? এ শোন- শোনা 
যাচ্ছে।” আম অবশ্য তাঁর কথামত শুনতে 
. চেষ্টা করোছ-ব্যাস্ডের কোন শব্দ আমার 


. কানে পৌছায় নি, তাছাড়া ব্যান্ড বাজিয়ে ' 


mobilised হওয়ার পদ্ধাত আমার 
কাছে একেবারেই অস্বাভাবিক মনে হযে- 
ছিল। যাঁদ কোন ব্যান্ডের আওয়াজ 
আম শুনতে পেতাম তবু নিঃসন্দেহেই 
তা কোন, বিয়ের বাজনা বলে মনে করে 
. নিতাম। নির্মলদার কথায় আবার আমি 
. প্রাতবাদ করলাম--“আপনার ষতসব উদ্ভট 
কক্পনা। শহরের টেলিফোন ব্যবস্থা নষ্ট 


" হযেছে, প্রধান অস্তঘাঁটি আমরা দখল বা 


ধ্বংস করোছ। কোন রকম বড় mobili- 
89607. করা তাদের পক্ষে এখান সম্ভব 
‘নয়৷ বাজে চিন্তা ছাড়বন। আম ও নির্মলদা 
বেশ জোরেই কথা বলাছলাম। সব কথা- 


পরে গণেশের 
সঞ্গো যখন এই নিয়ে আলোচনা হয়েছে 
তখন গণেশ আমাকে বলেছে 'নর্মলদার 
সঙ্গে আমার এইরূপ আলোচনা সে 


বার্তাই গণেশ শুলেছে। 


শুনেছে। মাস্টারদাও পায়চারি করতে 
করতে আরও তিন-চার বার কাছে এসে 
বলেছেন বা স্বগতোন্ত করেছেন 


- “মোৌশনগানের কাছে আমরা আর কতক্ষণ? 


মাস্কেপ্র নিয়ে কতখান কি করতে 
পারবো? যাঁদ আমাদের হাতে ম্যাগাজিন 
রাইফেল থাকতো! লুইসগান যাঁদ একটিও 
ব্বহাব করতে পারতাম!” আম তাঁর সব 
কথাই শুনেছি। চুপ করেই ছিলাম। 
ভাবতে চেষ্টা কবোছ--তানি কি বলতে 
চাইলেন! মনের মধ্যে কোন সাঠিক উত্তর 
পাই নি। 

মাস্টারদা পাষচার করতে করতে 
আমাকে ‘এই সব বলেছেন জেনে অনেকের 


'মনে হবে_মনিট পাঁট-সাত আগেও 


শতুপঙ্ষ থেকে মৌশনগানের গুলী চলেছে 


- তবু মাস্টার্দা পায়চাঁর করাঁছলেন তাও 


কি সম্ভব? কেবল মাস্টারদা নন__ 
নির্মলদা, আঁম্বকাদা, আমি ও আরো 
কেউ কেউ বুকে শোয়ার পাঁজশন থেকে 
বা আড়াল থেকে সংর্ল..এসোছ_পায়চার 
করেছি। অতাঁক্তে আঁধার যে মোশনগান 
চলতে পারে+ সেরূপ ধারণা থাকা সত্বেও 
ক জানি কেন বেন সেইদিকে আমাদের 
ভ্রুক্ষেপ ছিল না। আমার নিজ্ব মন- 


-স্তাত্ক অভিজ্ঞতা থেকে মনে হয় তাঁরাও 


অতাঁকিতি শর আকরুমণের কথা ভেবে খুব 
বিচলিত বোধ করছিলেন না। 

মাস্টারদা যখন শেষবারের মত বললেন 
-মেশিনগানের বিরুদ্ধে আমাদের 
মাস্কেত্ী কি কবতে পারবে?" ঠিক 
সেই সময়ে আবার শুর মেশিনগান গর্জন 
করে উঠল--্যাট্‌ ট্যাট্‌ ট্যাট! সেই একই 
দিক থেকে যেন গুলী আসাঁছল! জান 
না কেন সেবাবেও আমাদের অনেককে 
দাঁড়ানো অবস্থায় পেয়েও. শুর গুল! 
লক্ষ্যদ্রন্ট হোল! মূহুর্তে যে যেখানে 


BASS 


বাধ্য হই! দ্বিতাঁয়বার শব্বর অতার্কত 
আক্রমণের প্রত্যুত্তরে আমাদের পক্ষ থেকে 
volly fire চল্লো। মুখে অনববত 
“বল্দেমারতম্‌” ও “ইনক্লাব জিন্দাবাদ” 
ধান ও আঁবরাম ধারায় আমাদের গুলা- 
বর্ষণ চল্‌লো। আমাদের তুলনায় শতুপক্ষ 
সংখ্যায় অনেক কম। তবে তাদের কাছে 
আছে লৃইসগান আর আমবা তাদের 
সেই মোশনগানের অজম্র গুলীবৃচ্টিন 
জবাব দিচ্ছি মাস্কেট্র দিয়ে। তবু বেচারা 
ইংরেজগোচ্ঠী কি আর করে!" 
this juncture Mr. Farmer 
crdered Mr. Johnson to go 
back to the A.F.I. armoury 


for more ammunition.” (Judge- 


ment, Chittagong Armoury 
Raid Case.) 

সাহেবদের কাজ ফৃরিষে গেল। 
কাজেই তাদের আবার যুদ্ধ বন্ধ করতে 
হোল। মামলা চলাকালীন সর্প 
সাক্ষণদের ভাষ্যে জানতে পেরোছ- সে 
ইংরেজ দলাঁট সেখানে আর বোঁশক্ষিন 
ছিলেন না। খুবই স্বাভাবক। সামারক 
শিক্ষায় শাক্ষত ইংরেজরা বুঝতে পেরে" 
লেন যে সেখানে বসে থাকলে তাঁদের 
বিপদের আশঙ্কা আছে।. তাঁরা স্বভাবতই 
ভেবোছলেন_-আমরা যখন টিলার ওপর 
থেকে ৮০1] "ও চালাচ্ছিলাম তখন 
হয়ত আমাদের আর একাঁটি ছোট্ট দল 
হামাপ্দুড় দিয়ে লুকিয়ে তাদেব সামনে 
উপস্থিত হবে। এইরূপ একটি সম্ভাব্য 
আশু বপদাশক্কায় সেখান থেকে প্রস্থান 
করাই তাঁরা বুদ্ধিমানের কাজ বলে মনে 
করোছিলেন। মিঃ লুইস আমাদের মামলা 
চলাকালে একাদন 'টাফনের সময় কথায় 
কথায় আমাকে এই কথাগুলি বলেছিলেন? 
সেই দিন মিঃ লুইসের কাছে এই কথা- 
গাল জানতে পেরে নিজেকে আমি লভ 


.. প্রকার দিয়েছি। সত্যই--সামারক কৌশল . 
< জনুযায়ী আমাদের যা করা ডীচত ছিল 
আমরা তা কার 1ন-আমাদের সাহস ও 
চরম আত্মবালর আঁভপ্রায় সম্বন্ধে যদি 
কোন প্রশ্ন নাও বা করি তব্দ আমাদের 
, সামরিক জ্ঞানের অজ্ঞতাকে অস্বীকার কর! 
যায় নাঃ 

এবারেও প্রথম খণ্ডস্ধের মিনিট দশ 
. পরে তারা আমাদের আক্রমণ করে বার্থ . 
হয়েছে। মেশিনগান আবার একেবারে 
দনস্তব্ধ হয়ে গেল। আশ্চ! এবারেও 
আমাদের কারো গায়ে একাঁট আঁচড় 
. লাগল না! 
.'* এখন আমাদের কি কর্তব্য! আর 
. দেরি করা যায় না।  শতুপক্ষ যত বেশি 
সময় প্যরে-তত বেশি স্যোগ তারা 
নেবে। হুকুম হোন--“পেক্রোল ঢালো_ 
" আগুন. দাও!” হিমাংশু ও তার সঙ্গে 
আরো একজন চাঁরাঁদকে পেট্রোল ছড়াতে 
, জাগলো। আবার হুকুম হোল--টলার 


, নিচে নেমে যাও”। সবাই পযীলশ- 
লাইনের উত্তর-পূর্ব দক হতে টিলার 
পিচে নেমে এলো। টিলার দাঁক্ষিণ-পূর্ব_. 


'ধুন্ত ছিল। আমাদের দ্যান্টর অগোচরে 
দক্ষিণপ্রান্তের কোন এক স্থানে তার 
মোশনগন বাঁসরৌছল তাতে কোন 
, সন্দেহ নেই। ' 

নেমে আসার আগে আর একটি হুকুম 
হোল--যে বন্দী অবস্থায় আছে তাকে 
ছেড়ে দও।” সে মন্ত পেল। আবার 
আদেশ হোল_লুইসগান তিনাঁটি ভেঙে 
ফেল?”  সম্গে সঙ্গে দমাদম হাতুঁড়র 
ঘায়ে লুইসগান তিনটি চুরমার হয়ে 
শেল! 

এবারে হিমাংশু 
দেবে। সারা আর্মার, শাডরূুম ও 
হটিয়ে দেওয়া হরেছে। এই অবস্থায় যে 
কোন স্থানে আগুন দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে 
সব জাগার 'পেক্টোলের 5001808-এ 
দপ করে একই সাথে আগন ধরে যাবে। 
পেট্রোলের মত দাহ্য পদার্থের এইরূপ 
প্রাতীত্রয়া সম্বন্ধে আমাদের মধ্যে প্রায় 
সকলকে বলা হয়েছিল। যারা আগুন 
ধরাবার জন্য 'নষুন্ত হবে তাদের আরও 


গৃবশেষ শিক্ষা দেওয়া হয়োছল কি করে 


নিজেকে বাঁচিয়ে দূর থেকে পেঞ্জেলাসিন্ত 
স্থানে আঙুন লাগাতে হবে। সামান্য দূর 
থেকে রিভলবার বা বন্দক দিয়ে গুলী. 
ছুড়লে অনেক ক্ষেত্রে বাস্টে দপ্‌ কুরে 
পেট্রোলে আগুন জ্বলে ওঠা সম্ভব। তা 
ছাড়া অব্যর্থভাবে দর থেকে আঁশ্নসংযোগ 
ফরতে/হলে ছোট্র, একটি আগ্দনের বল 
ছাড়ে দিলে-বস্তত পেস্রলসিন্ত স্থানে 


মশাল যেন জলে উঠ্‌ল। 


পৈত্রেলে আগুন | 


নিট 

মত হিমাংশুরও খুব ভলোভানে জানা 
fee SLE বক হি, 
উদ্দশপনার মাথায় আত প্রাথামক 
[িয়মাটিই ভঙ্গ করে পেডোলীসন্ত 


আর্মার প্রাঙ্গণে দাঁড়য়ে ম্যাচ জরবীলিয়ে : 


আগদন ধরাতে গেল। 'টলার' ওপর বিস্তৃত 
স্থান জুড়ে আম্মার, গার্ডরুম ও স্যাগা- 
জিনরূম সব কটতেই একসঙ্গে . দপ্‌ 
করে একটি জোর শব্দ হয়ে আগুন জ্বলে 
উঠল। হমাংশুর পোষাক পেস্রোলে 
বেশ ভিজে ছিল-খুব অসাধধানতার 
সঙ্গেই সে বিস্তৃত স্থানে পেট্রোল 


- ছাঁড়য়েছে। তাছাড়া পেট্রোলাসন্ভ এলাকা 


হতে নিরাপদ স্থানে সরে এসে দুরে 
দাঁড়য়ে একটি ছোট্ট আশ্নগোলক ছংড়ে 
দিলেই আর কোন আশঙ্কা থাকে না। 
কন্ছু তা, আর হ'ল না__ভাগোদেবী 
আমাদের, প্রীত সংপ্রসম্না নন! অলক্ষ্যে 
দাঁড়িয়ে ভাগ্যদেব* হয়ত. বৃটিশ সাম্রাজ্য- 
বাদ শত্রুর দিকে পক্ষপাতিত্ব করলেন__ 
আমাদের কোন ক্ষতি হবে না একেবারে 
অক্ষতদেহে চলে আসব তা’ যেন তাঁর 
সহ্য হ'ল না! ভাগ্যরেবী সংপ্রসন্না 


ছিলেন ক ছিলেন না তা যাঁদও অদম্ট- 


দহমাংশু এইরূপ অসাবধানতার সঞ্গে 
আগুন দিল বলেই তার অপারনীীম সাজা 
তাকে পেতে হ'ল। দপ্‌ করে যেমন 
সারাটা আর্খারতে আগুন লেগে গেল 


ঠিক তেমাঁন 'হমাংশ্ব্র সমস্ত পোষাকে 


চক্ষুর পলকে আগুন ধরে গেছে। দৈর্ঘেে- 
প্রস্থে একাঁট মানুষের সাইজের বৃহৎ 
হিমাংশুকে 
আর দেখা যাচ্ছিল না। প্রজবালত একটি 
এাঁদক-ও?দিক ছুটছে। হমাংশুর আর্তনাদ 
শুনতে পেলাম। নব্রেশ ও “বিধু দুজনেই 


সদ্য পাশ, করা ডান্তার। তারা হিমাংশুর _বাড়ি 


কাছে. ছুটে গেল। আগুন -নেভাবার সহজ 
কোন উপায় ছিল না। অন্য কোন ব্যবস্থা 
করা সম্ভব নয়. বলে তারা হিমাংশুকে 
মাঁটতে শুয়ে গড়াতে বলল--হিমাংশ5 
তাই করে এবং তারাও তাকে তার 
পোষাকের আগুন নেভাতে সাহায্য করে। 
“আশ্ুন অবশ্য নিভে গেল। প্রায় এক মিনিট 
ধবে হমাংশু দধ হয়েছে-ক্ষত কতখানি 
গুরুতর তা’ তখনও আম আন্দাজ করতে 
পার নি। 


[টিলার উত্তর-পূর্ব প্রান্তে নিয়ে এসোছি। ' 
"গণেশের খুব জরবর। 


তাকে, সত্যে করে 


গাঁড়তে নেব এবং নন্ছুন . গাঁড়িটও 


-আমাদের সঙ্গে রাখা প্রয়োজম মনে কারি! 
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ধীরে এগোতে, থাঁক। 


, কেউ কাউকে জানালাম না। এড 
বাগ নয়, কারও গ্রাতি আঁভিমান বা আঁভ- -- 


এমন সময় দুঘটিনাটি ঘটে. .হিমাংশ 
. ছুটে এসে গাড়র পেছনের সিডে উঠে 
পড়ে ও তার সঙ্গে সঙ্গে এসে উঠেছে 


আনন্দ ও মাখন। গণেশ আমার. পাশে! 
গাঁড়টি- চালাচ্ছিলাম আঁম। ওয়াটার 
ওয়াকসের উত্তরপ্রান্তের কম্পাউণ্ড ঘুরে 
যে রাস্তাটি শহরে গেছে সেই পথ অন্য-্ 
সরণ করে আম গাঁড় নিয়ে খুব ধীরে ' 
হেড্‌-লাইট 
জবালানো ছিল। রাস্তাটি খুব . ভাঙা- 
চোরা, ইচ্ছে করলেও জোরে গাঁড় চালাবার 
কোন উপায় ছিল না--তাছাড়া যেহেতু 


.এবড়ো-খেবড়ো রাস্তা তাই লাইট নিয়ে . 


অগ্রসর হওয়াও সম্ভব ছিল না। 
মাস্টারদা, আম্বকাদা ও নির্মলদা 


প্রধান দলের সঙ্গে রইলেন। তাঁরা তিন 
, জনেই সার্বিক প্র্যানাটি জানতেন-_আমা+ 


দের শহরে আসতে হবে। চৌধাঁটুজনের 
খাবারের অর্ডার দেওয়া ছিল য়কলে*বর 
রহমানের রেস্তোরাঁতে। এ ছাড়া মোটর 
যে শহরের দিকে এগিয়েছি তার নির্ভুল 
পথ নির্দেশ তাঁরা পেয়েছেন। আর গাঁড় 
নিয়ে শহরে যাওয়ার অর্থ মানত একটি 
পূর্ব-নির্ধারত প্ল্যান কার্যে পরিণত 
করা। গাড়ি নিয়ে আত্মগোপন করা যায় 
না* আমাদের সকলের জানা ছিল নিরাপদে ২ 
আত্মগোপন করবার মত সন্দেহাতীর্ভ 
স্থান শহরে আমাদের ছিল না, কারণ সব 
বাঁড়গল ও সেই সব বাঁড়র ছেলেদের 
আমাদের দলের ছেলে বলে পুলিশ চিনত 
এই কারণে আমরা, অন্তত আম, এক 
মুহূর্তের জ্রনাও ভাব নি যে সমস্ত 
দলটি পায়ে হেটে আমাদের অন: 
করে শহরে আসবে না। 
টড দক 
কাছে আনন্দের বাঁড়র লাব নিচে 
হিমাংশ্ঘকে নামিয়ে দিলাম। হিমাংশনর 
আনন্দদের বাড়ির খুব কীছে। 
গাঁড়তে হিমাংশু পিছনের সিটে ছিল, 
তাই আমি তাকে ভাল করে দেখ নি বা: 
কস্টজাীনত তার কোন গোঙানির আওয়াজ 
আমাব কানে আসে নি। হয়ত নিজ ভুলের 
জন্য 'হিমাংশুর পাঁরতাপের সশমা ছিল 
না। সেই কারণে. বোধহয় আগুনে _ 


- পোড়ার জব্লাও সে মুখ বুজে সহ্য - 


করছিল। তাকে যখন গাঁড় থেকে নামিয়ে - 


(দিলাম তখন সামান্য বৈপ্লাবক ‘বিদায় = 


অনন্ঠান বা কোনরূপ বিদায়-আভনন্দনও 
এ আমার 


যোগও নয়।. সেইরূপ একটি যুদ্ধের 
আবহাওয়ায়-প্রাতি মুহুর্তে আশঙ্কা, 
শ্তুর অতাঁকত আকুমণের প্রতক্ষা, 
ক্ষত, দ্ধ, আহত: ও মৃত্যুর করাল ছায়া 


যখন চোখের সামনে ভাসতে থাকে, ধখন 


~~ 


আক্ৰমণ ও প্রাত-আরুমণের নানান্‌ বিষয় 
ও ধাঁধা মনের মধ্যে ঘুরে বেড়ায় তখন মনে 
হয় সকল প্রকার কোমল আকর্ষণ, স্নেহ, 
ভালবাসা সব যেন দূরে সরে যায়। 
নাগরখানা পাহাড়ে পটাসিয়ম সায়ানাইভ 
খাওয়ার পর মোস্টারদা ও অম্বকাদাকে,) 
যখন মৃত অবস্থায় ফেলে এলাম 
তখনও চোখের জল পড়ে নি! 
রাজেন দাসও চিরাবদায় জানয়ে লাগর- 
খানা পাহাড়ের কোলে শুয়ে পড়ল-_ তবু 
একাটি দশঘ্বাসও ফেলি নি! ফেণী 
স্টেশনে ফায়ারং-এর মুখে আনন্দ, মাখন 
ও গণেশের সঙ্গ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে 
একা একা পথ চলার সময় তাদের সমূহ 
বিপদের কথা ভেবেও নীরব কান্নায় 
আমার বুক ভেঙে যায় নি। আমার মনে 
হয় বণ-প্রাশাণের ভয়াবহ দৃশ্য বা যুদ্ধ- 
ক্ষেত্রে আসম্ন বিপদের চিন্তা মানুষের 


দহমাংশুকে গণেশ বা আম বা মাখন 
কেউই তেমন কছু সাল্ম্রনা দিলাম না বা 
লিদায সম্ভাষণ জানালাম না। হমাংশ 
মীববে নেমে গেল। তার সঙ্গে আনন্দও 
নেমে পডল। এতক্ষণ আম [নিঃশব্দে গাঁড় 
চালাচ্ছিলাম! আনন্দের গাঁড় থেকে নেমে 
পড়া উঁচত হযেছিল বা হয় নি তা’ নিয়ে 
আম গবেষণা কবব না। আমাব কাছে 
সবচেয়ে বড় প্রশ্ন আম কেন তাকে 
গাঁড় থেকে নামতে নিষেধ কর নি? 

আমাব দড় মত, কোন 'দ্বধা মনে না 
রেখে আনন্দকে তখন আমার পারিজ্কার 
একট নির্দেশ দেওয়া উচিত ছল। তা’ 
আম 'দতে পাঁর নি। আম মনে কার 
এইট আমার অক্ষমতা । 
। তাদের দুজনকে নামিয়ে দিয়ে আমাদের 
গাঁড় এগিয়ে চলল। ইতিমধ্যে, বলাই 
সাহুল্য, শনুপক্ষ ক্ষুদ্র দলে সংগঠিত 
হয়েছে। তার প্রমাণ আমরা পুলিশ-লাইনে 
কিছু আগে পেয়ৌছ। লুইসগান দিয়ে 
তারা আমাদের ওপর আক্রমণ চালিয়েছে! 
এই পাঁরাস্ধাততে আমাদের পক্ষে ভাবা 
খুবই স্বাভাবক ছিল যে জেলা কর্তৃপক্ষ 
তাদের শান্তি অনৃযায়শ সংগঠিত হতে 
চেষ্টা করেছে এবং সেই কারণেই যে-কোন 
লময়ে আকস্মিকভাবে শহরের রাস্তায় 
তাদের সঙ্গো মুখোমুখি সাক্ষাৎ হতে 
'পারে। বিপদ ও নানারূ্প আশঙ্কার 
ধারণ বর্তমান জেনেও আমরা সোজা 
শৃহবের বুকে এসে ঢুকলাম! জেলা- 
"শাসকের যাঁড়র পাহাড়ের পাদদেশ হতে 
অনাঁতদূরে আমাদের নিজ বাঁড়। সন্ধ্যার 
'প্রময় মা-বাবার কাছ হতে 'ঁবদায় 'নয়ে 
ঘসোছি। তাঁরা বাঁড় ছেড়ে চলে যাওয়ার 
জন্য তোড়জোড়, করছেন দেখে এসেছি। 
'ভেবোছিলাম বাঁড় নিশ্চয়ই খাল থাকবে! 


৩ + 


আমরা খুব রাদ্ত। পিপাসায় বুকের 
ছাঁত ফেটে যাচ্ছে। গাঁড়টি সোজা বাঁড়র 
কম্পাউন্ডের ভেতর নিয়ে গেলাম। শাসক- 
গোষ্ঠী কারও সাথে দেখা হল না। অবশ্য 
সব রকম অবস্থার জন্যই প্রস্তৃত ছিলাম। 
শহর কিন্তু একেবারে খালি। সামান্য 
আকাঁস্মক বিপদের সম্মুখীন হওয়া খুব 
অস্বাভাঁবক কিছ নয়। তবে শাসকবগ" 
তাদের চূড়ান্ত পরাজয় হয়েছে বুঝতে 
পেরে যে আত্মরক্ষার জন্য ব্যস্ত হয়ে 
পড়েছে তাতে কোন সন্দেহ ছিল না। 
নিজের বাড়িত্র মধ্যে ঢুকে দৌথ কেউ 
নেই-_ একজন ভূভ্যও উপস্থিত ছিল না। 
বাঁড় একেবারে নি্জন। সব ঘরগুলিতে 


রামা ও খাবার 
ঘরে ঢুকে কিছু খাবার পাওয়া যায় কি-না 
দেখলাম! যতদূন মনে পড়ে কিছুই ছিল 
না। ক্ষুধার চেয়ে তৃফা ছিল প্রচুর 
গ্লাসে প্লাসে জল খেলাম। তারপর পাঁর- 
শ্রাম্ত হয়ে রান্নাঘরের 'সশড়র ওপর বসে 
পড়লাম। 

আমরা আসবর পর প্রায় চাল্পশ মিনিট 
আঁতবাহত হতে চলল। কিন্তু আমাদের 
প্রধান বাহন তখনও এসে পৌঁছায় ন! 
খুব অবাক লাগল-নিশথের স্বব্খতা 
ভঙ্গ করে 'বন্দেমাতরমণ 'ইনক্লাব ধবাঁনতে 
তখনও চট্টগ্রাম শহর মুখারত হয়ে উঠছে 
না কেন? কেন বন্দুকের শব্দ শুনতে 


প্রমথনাথ পালের 
দেশপ্রাণ শামমল--৬-০০ 
. শরৎ সাঁত্যে লারী-৪০০ 
দত্তা শরিচয়--২*০০ 
'বিনয়ঙ্ীবন ঘোষের 
আগ্নয্গের অন্প্গর; হেমচন্দ্র--৩০০ 
_.. ফাঁণভূষণ বিশ্বাসের 
গশশ্দ শিক্ষাৰ গোড়াগত্তন--৩*০০ 


ডাঃ হরিসাধন গোস্বামশর 


শিপ 











মাধ্যামক শিক্ষার প্যনগঠিন-_-৩০০ 





নল্দগোপাল সেনগুপ্তের 


| ব্ববীম্দ্র্চার ভূমিকা--৪*০০ 


ধাঁবেন্দ্রলাল ধরের 
আমাদের রবান্দুনাথ--৮:০০ 


আনন্দ ১৩৭৩)--৮,০০ 


অসমঞ্ত মুখোপাধ্যায়ের 
হাসিয় গল্প--*০০ 
কিশোর প্রম্ঘাবলখ--২৫০ 


পাচ্ছি নাঃ কোথায়ও তাদের কোন আঁস্ত 
অনুভব করা যাচ্ছে না কেন? ক্রমেই 
আমরা আঁস্থর হয়ে পড়লাম। প্রায় এহ 
ঘন্টা হয়ে গেল তবু তারা শহবে এল না 
তবে গেল কোথায়? নিশ্চেষ্ট হযে বজে 
থেকে আর সময় আঁতবাহত করা সম্ভ 
নয়। 

আমরা আমাদের সামারক পোষা 
পাঁরবর্তন করলাম। ভারী বঝ;টপাঁট্র, লোগ 
ও খাঁক পোষাক আমাদের বড়ই ক্লান্ত 
করোৌছিল। এই কারণেও আমাদের প্রধান 
বাহিনীর সন্গে সংযোগ স্থাপন করতে 
হয়ত অনেক খোঁজাখজি করতে হবে সেই 
হেতু ভদ্র বাবুদের পোষাক পাঁবধান কনে 
আমরা তিনজন আবার মোটবে উঠে পড় 
লাম! তখন রাত প্রায় তিনটে হবে 
শেভ্রোলে গাঁড় করে খুব তাঁড়দ্বেশে 
আবার পুলিশ লাইনের দিকে ছুট দিলাম 
প্রত্যেকেই আমরা বিভলভার হাতে প্রস্তুত 
ছিলাম কোন আসাস্মিক আক্রমণকে প্রাতি- 
হত করবার জন্য। মিনিট সাতেকের মজে 
প্যীলশ-জ্রাইনের কাছাকাঁছ এসে পাঁড 
পুলিশ লাইন তখন প্রকাণ্ড এক আঁপিন- 
কুশ্ডে পরিণত হয়েছে একনাগালে 
কারতৃজ ফাটছে। প্রচণ্ড শব্দে বারদে। 
বিস্ফোরণ হয়েছে কয়েকবার! বারুদ দি 
কাতুর্জ ভার্ত করে নেবার ব্যবস্থা প্দীলনা 
ম্যাগাঁজনে ছিল। তাই ব্যাক-গানপাউডাণে 
বোঝাই করা অনেকগুলি কাঠের বাহ 
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দেখতে পাই সেহগ্লিই দারুণ শব্দে 
ফেটে আগুন আরও ছাড়িয়ে দিয়েছে। 
আগুনের ছটায় চারদিক আলোকময় হয়ে 
পোছে। 
অনেকদূর পর্যন্ত পারম্কার দেখতে পাচ্ছি 
জাম। সেখানে কোথাও আমাদের প্রধান 
দলের আঁস্তত্ব দেখতে পেলাম না। তাই 
আন্দাজে শহরের বাইরে উত্তর 'দকের 
একটি কাঁচা রাস্তা ধরে মোটরের হেড- 
লাইট জবালিয়ে খুব ধারে ও সতর্কতার 
সঙ্গো আমরা এগোতে লাগলাম। আশা 
করোঁছ হয়ত তারা এইদিকে পর্বতশ্রেশী 
লক্ষ্য করে চলেছে সুবিধে মত আশ্রয় 
নেওয়ার জন্য। আর বাসনা ছিল তরা 
দেখতে পেয়ে আমাদের সঙ্কেত 'দয়ে 
ডাককে_ সংযোগ স্থাপন করবে। 

নিজেদের অক্ষমতাকে ঢাকবার জন্য 
ভাগ্যকে দোষারোপ করে আত্মপ্রবপ্ণনার 
মধ্যে আত্মপ্রসাদ লাভ করা যায়। আমাদের 
মোটরের হেড-লাইট কি তারা দেখতে 
পায় নি? অত রাতে সেই নির্জন পথে, 
ক্তার বা কাদের মোটরগাঁড় খুব ধীরে সেই 
কাঁচা পথ বেয়ে চলেছিল-_সেই প্রশ্ন কি 
তাদের মনে জাগে নি? হাুটিকত্ৰক 





আত্ম-জীবনী 


স্বর অধ্যাপক সুরেশচন্দু সক্লবতঙ্গ" 


মূল্য-দ্‌ই টাকা 
“এই আত্মজশীবন? পাঠ কাঁরয়া বাঙালশ 
পাঠক একসঙ্গে শিক্ষা ও আনন্দলাভ 
চারবেন”_ 
--স্হপ্রসিদ্ধ হীরেন্দ্রনাথ দর্ত-_ প্রবাসী 
"একাধারে ব্যবহারজীবী, পাহাত্ক, 
দার্শানক ও কমা“ সচরাচর দেখ: যায় না। 
ক্ষাজেই তাঁহার আত্মজশীবনী অত্যন্ত 
ঈ্ুখনাঠ্য গ্রন্থ হইয়াছে” 
পায় বাহাদুর খগেলুনাথ নর 


ম্লীরগে গোস্বামী নিরাঁচক 


হ্িহিিজ্দ-স্বাম্বজ্য 


স্মধুর প্রসন্ন ইহার কব্যে সালক্কার। 


মূল্য £ তিন টাকা} 


ললন্তাহিক বসুমতী 


ইংরেজের পক্ষে খোলা রূস্তার লাইট 
জবালিয়ে নিজেদের আস্তত্ব জানিয়ে দিয়ে 
অতঙ্জন 'বপ্লবীর অন্বেষণে যাওয়া কি 
সম্ভব? _ হায় রে! তবু ষাটজন বিপ্লবী 
আমাদের মোটর দেখতে পেয়েও সংযোগ 
স্বাপন করল না কেন, তার জবাব বিশ্লেষণ 
করে কে দেবে? তারা আমাদের মোটর 
দেখতে পেয়েও শতুর মোটর বলে ভ্রম 
করেছে ও মাঠে শুয়ে পড়ে পাঁজশন নিয়ে- 
ধছল। এই তথ্য আমরা পরে পরস্পরের 
মধ্যে আলোচনা করে -জেনোছ। 

- আমাদের গাঁড় সেই কাঁচা রাস্তা ধরে 


প্রায় মাইল চার এগিয়ে গেল॥। কোন হাঁদসই 
তাদের পেলাম না। কোথায় যাব? কোন্‌ 


দিকে তারা গেছে? এমন তি হতে পারে 


যে ইতিমধ্যে অন্য কোন রাস্তা ধরে তারা 


শহরে প্রবেশ করেছে? 
ফিরে এলাম! তখনও .শহর একেবারে 
ফঁকা। অন্পরাকিল্লার প্রধান রাজপথ ধরে 
ওয়ালী ও গুপ্ত পুলিশ [বিভাগের ইনস্পে- 
ক্র সারদাবাবুর বাঁড়র গা ঘেঘে আমরা 
ধফারধ্গশবাজারের দিকে এলাম। তখন 
ভোর প্রায় সাড়ে চারটে বেজেছে-_কছু- 
ক্ষণের মধ্যেই সকাল হবে। একাট-দুশ্ট 
কাক ডাকতে সুর; করেছে। 

আমরা 'ফরিৎ্গীবাজ্জারের শেষপ্রান্তে 
নদীর ধারে এসে উপাস্থত হয়োছ। সারা 
শরীব ক্রাল্ততে ভরা। মানাসক ক্লান্তি 
অনেক বেশ অন্ভব করাছলাম। হল 
কিঃ সার্ক প্ল্যান রূপ গ্রহণ করল না। 
এতক্ষণে বিপ্রবী সরকার শহরের বুকে 
বসে বিপ্লব প্রোগ্রাম কাজে পারণত 
করত! জেলখানা আঁধকার করে বন্দীদের 
মুক্তি দেওয়া হস্ত! ইস্পিরয়াল ব্যান্ক 


আবার শহরে 


' হস্তগত করতাম! কোর্টমাশাল আদালত 


স্থাপন করাব কাজও বাকি থকত না। এই 
পাঁবকজ্পনা সুস্পষ্টভাবে আমাদেব সার্বক 
প্ল্যানেব অঙ্গ হিসেবে ছিল। পরিতাপের 
বিষয় যে তা’ আর কাজে পরিণত হ'ল না। 

সশস্ত্র অভ্যুত্থানের বিষয়ে Lenin-এর 


ধবাভন্ন লেখা তখনও আমরা পাড় নি। 


তবু সাধারণ বুদ্ধ ও সামান্য জ্ঞান যা” 
ছিল তা" দিযে সেইদিন যা’ বুঝেছিলাম 
তার আংশিক সমর্থন পরে লেনিনের 
লেখার মধ্যে পেয়েছি “Iie release 
of prisnoers from jail, the 
confiscation of government 
funds and the necessity of 
speedy organisation of Court- 
martial on the spot are of con- 
siderable importance from the 
very outset.” —Lenin. 

সেই যুগের বিপ্লবী ইতিহাস লিখতে 
গিযরে [nin প্রম্দণ ম্হান্‌ .. বিশ্ব 
নেতাদের বৈজ্ঞানিক লেখা উল্লেখ করে 

২০৩২ 


অগ্নিফুগের যে অধ্যায়টি সম্বন্ধে আমি 
লিখছি সেটিকে আধক জটিল করে নণরুস্ 
করবার বাতুলতা আয়ার নেই। এই সম্বষ্ষে 
আমি সচেতন; তবু সামান্য একট; 
লেনিনের লেখা উল্লেখ করার লোভ 


সামলাতে পারলাম না, কারণ, মাস্টারদার। . 


নেতৃত্বে আমরা বৈপ্লাবক তাঁগদে যেরূপ 
সামারিক প্রোগ্রাম রেখোছলাম তার ইঙ্গিত 
Lenin ১৯০৫ সালে লৈখে গেছেন। 
আমাদের বিপ্রবী সরকাবের সামারক 
প্রোগ্রাম কাজে লাগল না। সব যেন লণ্ড- 
ভন্ড হয়ে গেল! 

শহর একেবারে N০ man’s land 


ইংরেক্র শাসকবর্গ পালিয়েছে, আর আমরা 


যারা শতুর প্রধান প্রধান ঘাঁটি অধকার 


কবে সামারক বিপ্লবী সরকার ঘোষণা, 


করেছি তারাও শহরের ওপর অধধকার 
স্থাপন করলাম না-এর চেয়ে মর্মান্তিক 
আর কি হ'তে পারে! 

নদীর ধারে মোটরগাঁড়টি পারত্যাগ 


1 


করে আমরা 'তনজন একাঁট সাম্পান (এক , 


প্রকার নৌকা) ভাড়া করে সমুদ্রের দিকে 


পতেঙ্গা নামক স্থানের উদ্দেশ্যে রওনা 


“হলাম। সেখান থেকে পতেঙ্গা প্রায় বারো 
চোদ্দ মাইল হবে। ডবলম্াড়ং জেটির 
পাশ দিয়ে যখন নৌকো করে যাচ্ছিলাম 
তখন আমাদের নদীর ধারের বাসাটি লক্ষ্য 


করে দেখে বুঝোঁছলাম ষে মা-বাবা সেই, 


বাসাও পাঁরত্যাগ করেছেন। 


সকাল হয়ে এল। পূব আকাশ লাল ' 


করে সূর্ধ উঠছে। নদীর তরঙ্গ সোনালি 
আভায় রাঙা দেখাচ্ছে। নদীবক্ষে নৌকায় 


ভেসে ভোরের এই মনোরম সৌন্দর্য উপ- 


ভোগ করবার মানসিক অবস্থা তখন কারণ 
ছিল না। আজ থেকে প্রায় দশ ব্ছয় 
পূর্বে কর্ণফুলী নদগতটে মাস্টারদার 
ছোট্ট কুটরে যেদিন আমার প্রথম দগক্ষা 
হল সেইদিনও নদশতশরে দাঁড়িয়ে ভোরের 
প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ করা আমোর 
পক্ষে সম্ভব হয় নি--মন ব্যগ্র ছিল একটি 
'্রিভলভার প্রাপ্তির আশায়। আজ অন্তরে 
রিভলভার বা আগ্নেয় অস্বের অভাব 
বোধ করার কোন কারণ ছিল না। কিন্তু 
যে নিদারুণ অভাবে আজ অন্তর দগ্ধ হচ্ছে 
তার উপশম হবার ক কোন সম্ভাবনা 
আছেঃ আমাদের প্রধান দলের সঙঞ্দা না 


পাওয়ার অভাব যে কতখানি গভীরভাবে; 


আমাদের মনকে আচ্ছা করেছে তা, 


আমরা ছাড়া আর কেউ বুঝবে না। 
- ৯৯শে এপ্রিল আবার সূর্য উঠেছে।' 


গতকাল ভোরে প্রভাত-সূর্ধকে নয়ন ভরে ' 


দেখোছি। মনে হয়োছল শেষবারের ' মর্ত 
সেই দেখা। কে জানত আজও বেচে 
থাকব_আবার আজ পূর্ব-দিগল্তের নবা- 
রুণ দেখার সৌভাগ্য আমাদের হবে? 
[জল] 


সকালের আকাশ' ঘোলাটে হয়োছল। 
পৃবাঁদকে শুধু. খানিকটা তামাটে আন্তাস। 
চালের খড় বেয়ে বেয়ে দু-চার ফোঁটা জল 
ধরছিল, টসটস করে। ভিজে উঠানটা 
তখনও নিঝুম হয়ে পড়েছিল? নারকেল 
পাতার ঘন সবুজ্্ জমাট বাঁধা কুয়াসায় 
পাংশুটে মনে হচ্ছিল। 

স্ব যেন মন্থর! সকালটা, অন্য দিনের 
চেয়ে বিলাম্বত। রাতে গড়িয়ে গড়িয়ে 
আরও যেন, দু-এক দণ্ড তার, জের টেনে 
চলবে। শীতের আলস্য আড়:মাড়া 
ভাঙতে. ভাঙতে রেশ কিছুক্ষণ, দেহে মনে 
জড়িয়ে থাকবে৷ - 

সমস্ত রাত ঘুম। হয়, না আবনাশ- 
যাব্যুর,৷ তাই সাত, সম্থালে উবার, প্রয়োজন 
না. থাকলেও, উঠে পড়তে, হয়েছে। যদিও 
জীবনের গাঁত তাঁরও মন্থর হয়ে শেছে। 
কোন, তাড়া নেই ॥ ঠিক, এই সকালেব মতই 
মল্ঘর। এমাঁন। করেই প্রতোঁট দিন, মাস 
হয়তো বছরও বিলম্বিত, ল্রস্নে। চলবে। 

ঘটা কদর তাঁকে, মনে কাঁরয়ে দেওয়া 
হয়েছে, কাজের জগৎ থেকে তুমি ব্যাতল 


হরে, গেছে? তত্রামার লাম খাঁর এখন 


শুধ্‌ বসে বসে শষ, দিনটর। জন্যে মহরত 
ধচুণে। যাও 


আবিনাশবারব্রে। চোখের দুট্টে ঝাথসা। 


ক এত Awa Te আত আগত ৩ 


হয়ে উঠল ৷ যেন অনেকগুলি বছর পোঁরয়ে 
{শিথিল সংসারটার দিকে তাকয়ে' আছেনা। 


হৃৎাপণ্ডের গতি দুত হয়ে ওঠে। দেহ 


অবশ হয়ে আসো" দাওয়ার খটা দু! 


হাতে শন্ত করে ঘরে আস্তে আস্তে বসে 
পড়েন। 


একটা অবলম্বন চান বাঁঝ আবিনাশ- 


বাবু। দৃঢ় ভিতেব ওপর' পা ফেলে' ফেলে 
জীবনের অবাঁশম্ট কট পল কাটটরে' দিতে 
চান। বেশি দন বাঁচার আগ্রহ নেই ৷ কর্ম- 
হশন জীবনের ভর বয়ে বোশ দিন. বেঁচে 
থাকাই বিড়ম্বনা । নিশ্চিন্ত নিভরতাই বা 
কোথায়? 

নিভর তান কারও ওপর করতে 
পারছেন, না। ব্রোজগেরে ছেলে; তিনাঁটর 
ওপরও, নয়। যাঁদও তাদের আচরণে' এমন 
কিছু, লক্ষ্য করেন নি অবিলাশবাবু। 
বউরাও, আজকাসকার তুলনায় ভালই 
বলতে, হয়।.যা লব. শোনা যায় তাতে গা 
রর, করে, ওঠে । এদিক থেকে তিনি 
ভাগ্যরান,॥ একান্ত আপন লোকজনকে 
একথা বলে, স্ব্তি, পৈয়েছেন। গর্বও রোধ 
করেছেন৷ তরে তখন৷ তাঁর রোজগার ছিল, 


পিক্ের। পায়ে গটগাটিয়ে হেট্েছেনা।, 
কিন্তু এখন। ক'টা দৈনা তো অরমর 
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্নয়েছেন। এরই মধ্যে বড়বউম্না একদিন 
রেশনকার্ড আর টাকা, নিয়ে এসে হাতে 
দিল 
আনবেন? 
হাতে টাকা গজে দিয়ে এই জন্ঞাসব 
তাৎপর্য কি? তা ছাড়া, কোনা বাজব 
অবাধ যান ন আঁবনাশবাবু। ছেলের ই 
করেছে। মাঝে মধ্যে কলকাত্‌; থেকে 
ফেরার মুখে শেষালদা বাজার দেকে দুগো 
কাঁপ কিম্ল ইলিশ মাছ হাতে বে বাড 
ঢুকেছেন। ওই দোকান বাজার ধাতে হয় 
না অবিলাশবাবুব। অবাক হযে 'কছুদ্দণ 
ঢেযোৌছলেন বড়বউমার মুখের দকে। 
'_কেন, ওরা যেতে পাববে নাঃ আতর 
রাববাব তো.। আবিনাশবাবু একট ৰক্ত 
হয়ে বলোছিলেন। 

এমন সময় স্ত্রী মলায়ী এসে ঘর 
একল। 

ওদের, আজ একটু কাল আছে? 
তুমি যাও না কেন। একটা দা বৈ তো 
নয়। 

ওদের কাজ আছে। কাজ নেই খাল 
আঁবনাশবাবুর? আজ সকালে মনোতে 
বানু, বাড়িতে ধর্ম আলোচনা হব সেয়ে 
কাজের, মত্যে পড়ে নয! রেশন য়ে. কি 


রেশনটা আজ আসন 


একটা শৈথিল্য এসেছে। প্রচ্ছম অবহেলা 
একট: একটু করে প্রকট হয়ে উঠছে। 


সমর কথা শুনে অবাক হয়ে 'গিয়ে- 
'ছিলেন। রোজগার বন্ধ হয়ে গেল। দা 
আঁববাহিতা মেয়ে পাথরেব মতন বুক 
জুড়ে বসে। প্রভিডেন্ট ফান্ডের ওই তো 
ক'টা টাকা সম্বল। দু'জনকে এখনও কত- 
দন বাঁচতে হবে কে জ্বানে। ছেলেদের 
ওপর ভরসা আর কতটুকু । সকালেই তো 
অফিস যাওরার মুখে ছোটবউমা পান 
সঁদতে ভূলে গেল। 'নিত্যকার কাজে এমন 
ভুল তো হবার কথা নয়। সেদিন বিছনা 
তান নিজে পেতে নিয়েছিলেন। আগে 
মূল্সবী পেতে বাখত। বউমা'রা ঘরে 
অসাব পব থেকে সময় করে তারাই 
পতে। আবনাশবাবু অনেকক্ষণ অপেক্ষা 
ফরোছলেন। ওদের হাঁস-গল্প পাশের 
ঘর থেকে শুনতে পাচ্ছিলেন। ব্রান্নাছরে 
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বাদ করার সাহস কেউ রাখে ন. 
এখন অবস্থার পারবর্তন ঘটেছে। 
সংসার খরচের টাকা আর তাঁর কাছে 
থাকে না। তানি ইচ্ছে করেই রাখেন নি। 
ভূতের বেগার খেটে লাভ ক। যাদের 


চলবেই কোনরকমে । 
স্তর মূন্ময়ীও পারিচ্কার 


তো কাজ করলে, এবার ক'টা দিন বিশ্রাম 
নাও। 

ঘরে ভাত থাকলে বিশ্রাম নেওয়া 
সাজে। সুখও হয়। অবিনাশবাবুব 
কথাব ব্যঙ্গ স্পষ্ট হয়ে উঠোঁহল ৷ মূল্ময়ীর 
এতটা নিশ্চিন্ডতা তান সহ্য করতে 
পারলেন না। মূন্ময়ীও গায়ে মাথে নি 
আবিনাশবাবুব কথা। স্বাভাবিকভাবে 





মূন্ময়ী বোধহয় একটানা খেটে চলেছিল! 
কাউকে কিছু বলেন ন আঁবনাশবাবু। 
নিজেই বিছানা পেতে নির়েছিলেন। 
কিছুক্ষণ পরে মেজবউমা ঘরে ঢুকে 
বলোছিল, বাবা, আজব এত সকাল সকাল 
শুয়ে পড়লেন! হয়তো বিছানা করতেই 
ঢুকেছিল। কিম্বা বুড়ো কি করে সেই 
মজা দেখাব জন্যে ইচ্ছে করেই দেরি 
করছল। অবিনাশবাকু কোন জবাব দেন 
নি। খুব রাগ হয়েছিল। মনে হনে 
গহসাব করে দেখছিলেন, এমন ঘটনা আগে 
কখনও ঘটেছে কি না। না, অবসব নেও- 
সার সময় যত এগিয়ে আসছে, তত ওদের 


শ্টাট বাড়ছে । এসব স্বেচ্ছাকৃত অবহেলা । - 


ংসাবে তাঁর আঁস্তত্বের আলাদা কোন 
মূল্য বোধহব আর থাকবে না। সকলের 
করুণা আর উপেক্ষা কুড়িয়ে কুড়িয়ে বিষন্ন 


বলেছে, কেন, ছেলেবা রয়েছে। হয়তো 
একট কম্ট হবে, ভেসে তো যাবে না। 


তৃপ্তও অনুভব করেছেন। কিন্তু সেদিনের 
এই অনাসন্্রভাব আঁবনাশবাবুকে 'বক্ষুব্ঘ 
করে তুলোছল। 
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ওপর আস্থা হারাবার কোন সম্গাত কারণ 
থুজে পেল না। হয়তো অনেক টাকা 
উপায় করে না। তবু চালাবেই তারা। 
তাই মূল্ময়ী একট: জোর দিয়ে বলোছিল, 
কেন, ছেলেরা কি দোষ করল? তারা কি 


রকমে খেয়ে-পরে বাঁচাটাই সব নয়। মান, 
সম্মান, প্রাতপাত্ত এ সব নিয়েই মানুষ। 
রোজগার বন্ধ হয়ে গেলে কেউ আর 
জিজ্ঞাসা করবে ভাবছ? 

মনন্ময়ী কোন জবাব দেয় 'নি। কারণ 
এত সব বোঝে না। বুঝতে চায়ও নি 
কোন দন। এ সংসারে আসার পর থেবে 
মুখ বুজে কাজ করেছে। আর মোটাম্না 
খেয়ে-পরে দিন কাঁটিয়েছে। যাঁদও ব। 
কখনও মুখ খুলতে চেরেছে, অবিনাশ 
বাবু ‘তোমরা কি বোঝ" বলে খোলা মুখ 
বন্ধ করে 'দিয়েছেন। এবং এতেই অভ্যস্ত 
হয়ে গেছে মন্ময়ী। অন্য কিছ ভাববার 
অবকাশ খোঁজে নি কখনও! 
ছেলেদের ওপর ভরসা কে না করে। তবে 
দিন-কাল ক পড়েছে। দন দিন সব 
দাম বেড়ে চলেছে। চাল কনে খাওয়া 
আমাদের ক্ষমতার বাইরে। রেশনে 'দন 
চলে না। আর ছেলেদের মনোভাবও 
পাল্টে গেছে। সবাই যে যার নিয়ে 
থাকতে চায়। যতক্ষণ সংসারে কিছ; দিতে 
পারছ ততক্ষণ তোমার দাম। 'দতে না 
পারলেই বোঝা হয়ে গেলে। একটা হাঁড়িতে 
এক সঙ্গে আজকাল ক’টা লোক খায়? 

আঁবনাশবাবু বেন একটু দম নেওয়ার 


জন্যে থামলেন। তারপর আবার শুর 


গট্গটিয়ে চলতাম। 

_ভাবছ কেন, মেয়ে দু'টো পার হয়ে 
যাবে কোনবকমে। মৃদুকণ্ঠে মন্ময়ী 
বলেছিল। 


বলে! 
সামান্য কাটা টাকা। এতে দুটো মেয়ে পা 
হবে কি না সন্দেহ। আর সব কটা টাকা 
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আপনার কাপড়-জামা হব 





= 
রর ঘার লীবানে কাচা কাপড়-জামা দেখতে 
ঝকঝকে পরিষ্কার হয়, 
আর সন ধোয়ার জ্গন্ধে ভরে ওঠে। # 
নির্যল বার সাবানে চটপট দেদাব ফেলা হয আব সেই কেনায় ছু 
f তেলকালি ও ধুলোময়্! জড়সুদ্ধ বেরিয়ে বায় । আপনাৰ কাপড়-ভ্রামা টু 
=< এ, খকঝকে তকতকে দেখাব, সত ধোপ দেওয়ার সমুগন্যে ভরে পাকে! 
রে (দল দিয়ে কাচলে পরন[বও সাশ্রয হয়। চেব বেদী দিন চলে--দাবান্টি 
7 | শক্ত থাকে, তাড়াতাড়ি কষে যায না? 
Es 8 পুর্ব ভারতে এই বার পাবানই 
'হুজ্ম প্রোড়াউস লিপিটেড়, কলিকাতা: ৮ ক্ৰাটহিাত সবার এগরে 
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'গ্ররচা কবে ফেললে তো পথে দাঁড়াতে 
ছবে। 

একট খানি থেমে আবার বলেছিলেন 
আঅবিনাশন্দবু, ছেলেদের কাছে এতটা 
আশা কয় না। তোমার ছেলে-বউদের 
ইদানীং ষা ব্যবহার তাতেই সব বোঝা 
যাচ্ছে। এখনও তো রিটায়ার করি নি। 
ইতিমধ্যে হেলা-ফেলা শুরু হয়ে গেছে। 

-ওটা তোমার মনের ভূল। ওরা 
আমাদের বেশ মান্য-গাপ্য করে। 

-এখনও হয়তো কিছুটা করে, 
রিটায়াব কবলে সেটুকু আস্তে আস্তে 
চলে যাবে। ছেলেদের কানের গোড়ায় 
ফিস্‌ফাস্‌ ৷ বাস্‌, তোমার সাধের সংসার 
ভেঙে গেল। 

-যাই বল, এটা মানতে পারব না। 
আম ওদেব নিয়ে দিনরাত ঘর করছি, 
আমি ওদের মন বাঁক না! খালি সাভ- 
পাঁচ ভাবছ আর মন খারাপ করছ। 

মূল্ময়শর নিব্দীষ্ধতা আবনাশবাবুকে 
পণীড়ত করে তুলেছিল। এটাই স্বাভা- 
{বক। নিজের সংসারের বাইরে কোন 
ধিছুর দিকে কখনও তাকিয়ে দেখে নি। 
ক ঘটছে আজকাল সে সম্বন্ধে কোন 
আঁডজ্ঞতাও নেই। স্ীর কথা ভেবে 
আঁবনাশবাবু করুণা বোধ 'করাছলেন। 
. সংযতভাবে বলোছলেন, কতটকু আর 
তুমি দেখছ। আমাদের অফনের রমা- 
পদবাবূর সংসার ছেলের বউ ভেঙে দল 
ধরটায়ার কবার ছ’ মাস-এক বছরের মধ্যে! 
অথচ এই রমাপদবাব্; ছেলে আর বউ-এর 
কত প্রশংসা আমাদের কাছে করেছিলেন। 
এখন গিয়ে দেখ ক কষ্ট ভদ্রলোকের। 

-কেন, আপস থেকে টাকা পান ন? 

হ্যাঁ, পেয়েছিলেন। আমার চেয়ে 
কিছু বোশ পেয়োছলেন। 
কারবার করত, বাপের টাকাগুলো তাতে 
লাগিয়ে দিল। রমাপদবাব; বলতেন, 
আমার শান্তি দন যাওয়া নিয়ে কথা। 
কণ্টা টাকা নিয়ে ছেলের যাঁদ ব্যাবধা হয় 
তো শুধু শুধু তাতে বাধ সাধব কেন। 
সরল বিশ্বাসে সর্বস্বান্ত হয়ে গেলেন। 
এখন সময়ে খাওয়া-দাওয়া পান না! 
অসুস্থ হযে পড়ে থাকলেও কেউ খোঁজ- 
খবব করেন না। 

সস্তা থাকলে হয়তো-- 

/ বেচে গেছেন, মরে গিয়ে, বেচে 
গেছেন ছেলের বউ-এর-গজনা শুনতে 
ছয় নি। আবনাশবাবু খানিকক্ষণ কোন 
ফথা বলতে পারলেন না। ডান পাশ 
ফিরে শুলেন। : রমাপদবাবুর - 'করদণ 
। অসহায় মুখখানা যেন তাঁর চোখের সামনে 
|ভেসে:উঠল। অনেকটা যেন আপন মনেই 
বললেন, তাই আম কারো ওপর বিশ্বাস 
রাখতে পারছি না। দশ্চদ্তায় - বুকের 
রহ হয়ে যাচ্ছে) রি 


ছেলে কি. 


দগাপ্তাহফ দস্তা 
মনন্ময়ী কোন জবাব দিতে পার্ল 
না। হাত দুটো কোলের ওপর রেখে 
স্তব্ধ হয়ে বসে রইল। একান্ত নিভরতার 
ভিতটাও বোধ হয় ক্ষাণকের জন্যে হলেও 
টলে উঠোছল। কমল, অমল আর 
পাঁরমল। নিজের পেটের ছেলে। কত্ত 


বয়ে মান নয করেছে! ওরা অমন হতে 


পারে তা চিন্তায় আনা যায় না। আপস 
থেকে আসে। ছেলেমেয়ে তিনাঁটকে 
নিয়ে হৈ-হল্লা করে। কেন দূশটকে 
খেপায়। বিশেষ করে পরিমল তো পিছনে 
লেগেই আছে। ছড়া কেটে কেটে কত কি 
ষে বলে ওদের। কাণ্ড দেখে মাঝে মাকে 
মন্ময়শ নিজেই হেসে সারা হয়। রমা 
আর উমা রেগে যায়! মুখে কৃত্রিম 
গাচ্ভাঁর্য টেনে মুন্ময়ী সর্ব পড়ে । নিত্যই 
এমনিধারা রাত দশটা অবাধ চলে। তার- 
পর যে ষার ঘরে শুয়ে পড়ে। সকালে 
উঠেই তো আঁপসের হাঁকডাক। এর 
মধ্যে সাত-পাঁচ ভাবনার কি আছে বুকে 
উঠতে পারে না মূন্ময়ী। অথচ উাঁন যেন 
একি রকম হয়ে যাচ্ছেন। ছেলে আর বউ- 
দের দোষ-নুটি খুজে বেড়াচ্ছেন। খালি 


. ভাবছেন, এই বুকি ওকে হেলা-ফেলা 


করল, অবজ্ঞা করল। কিন্তু মৃল্ময়শ জানে 
তা সত্য নয়। তাই জোর দিয়েই বলে- 
আমার 


মুন্ময়ীর কথায় আবনাশবাব্‌ খ্যাশ 
হতে পারেন গন। তাঁর মলে সংশয়ের 
ছায়া নামল! নিজেকে বড় অসহায় মনে 
হল। মূল্ময়ীও তাঁকে বুকতে চাইল না। 
অবসরপ্রাপ্ত স্বামীর মূল্য সর কাছেও 


বোধহয় কমে আসে। শাস্তুবাক্য মনে পড়ে 
যায়। 


বাল্যে পিতা, যৌবনে স্বামী আর 
বার্ধক্য পুত্র। একটা প্রচণ্ড অভিমান 
আঁবনাশবাবূর মনে দানা বেধে উঠল। 
তাঁর আর ক! তিনি এত কিছুর ধার 
ধারেন না। আর যত কাল হয়েছে মেয়ে 
দু'টো। যাদ বিদায় হয়ে যেত তো বাঁচা 
যেত! সোজা কাশী চলে হেতেন। বাবা 
{বিশ্বনাথের পায়ে শেষের ক'্টা দন কাটিয়ে 
দিতেন। মন্ময়ী ছেলেদের সংসারে 


থাকতে চাষ থাকুক । সুখেই বাস করুক! - 


কিম্বা দাসীবৃত্ত করে দিন কাটাক। তাতে 


- আবনাশবাবুর কিছু এসে যায় না। 


গত পবশু দিন কমলের কথায় 
অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। রাত্রে এক- 
সঙ্গে থেতে বসৌছলেন। খেতে খেতে 
কমল বলেছিল, বুড়ো গাইটা তো এক 
বছরের ওপর দুধ বন্ধ করেছে। ওটার 
পেছনে খরচও কম নয়। বেচে দলে ক হয়। 


আবিনাশবাবু অবাক - হয়ে গিয়ে- 
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- ছিলেন! . এতদিন কোন কথা. ওঠে নি 
সংসারের এ বোধটুকু যেন হঠাৎ জেগে 
উষ্ল ক'টা দিন তো হল অবসর নিয়েছেন॥ 
যে গরুর দুধ খেলেন এতাঁদন ধরে, 
প্রাতপালন করলেন, তাকে কষাইয়ের হাতে 


এই বিষয় নিয়ে আর কোন কথা হয় 
নি। কিন্তু আবনাশবাব; অনেক কিছু 
বুঝে নিয়োছলেন। তিনিও ক বসে বসে 
খাচ্ছেন ওই বুড়ো গরুটার মত। ওটার 
মত তিনিও আর সংসাঝেব প্রয়োজনে 
যোগান দিতে পারছেন না। আঁফসের 
খাতায় নাম খারিজ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে 
ঘরেও বাঁতল হয়ে যাচ্ছেন। 

তবু চুপ করোছিলেন। ভেবেছেন! 
মন ভারাক্রান্ত হয়েছিল! শক্ত বোঝার 
মতন চেপোঁছল। কিন্তু গতকাল দুপুরের 
ঘটনার পর থেকে একাতিলও স্বাস্ত পান 
নি। সারা রাত ঘুমতে পারেন নি। 
আঁবনাশবাবু বুঝতে পারছেন না ভুল 
করছেন কি না। মনটাকে এ সব থেকে 
দুরে সরিয়ে রাখলে কিছুটা শান্ত পাওয়া 
যায়। . পাঁচজনে বলবেও তাই। 


এসব যে তান না ভেবেছেন.তা নয়। 
মন থেকে ঝেড়ে ফেলতেও চেয়েছেন! 
কিন্তু কেড়ে ফেলতে চাইলেই তো মন 
মানতে চায় না। এ তো নতুন 'কছু 
নয়। রোজকার রুটিন মাফিক কাজ। আর 
এরাও বাড়তে কিছ নতুন নয়! খেতে 
বসে কোন কিছুর জন্যে অপেক্ষায় থাকা 
অবিনাশবাবুর ধাতে সয় না। ছেলেবেলা 
থেকেই তাঁব এই স্বভাৰ। ভাত তরকারি 
দিতে দেরি হলে ভয়ানক রেগে যান! 
অথচ কাল.দুপুরে খেতে বসে একটুখানি 


না।- আর সংযম রক্ষা-করতে পারেন নি। 


থাওয়া ফেলে উঠে পড়োৌছলেন। :. 


-এ কি, উঠে পড়লে যে! বউমা 

নিয়ে আসছে। - - 

উত্তর দিতে গিয়ে আঁবনাশবাবু 
দুর্বোধ্য ভাষায় চিৎকার করে উঠেছিলেন! 
ফান-সুখ' গরম হয়ে উঠোছল। সমস্ত 
দেহটা যেন কাঁপাঁছল। . 

মূল্ময়ী হতবাক হয়ে শিয়েছিল। 


হরে যসে থাকতে হবে। যে যা বলে শুনে 


যেতে হবে। কারণ, 

আর আঁফসের তাড়া নেই। - | 
. আই কাদনের মধ্যে যেন কত পাঁরবর্তন 
যেন জীবনের অনেক কণ্টা 


থেকেই নিত্য. যাওয়া-আসা _ ক্রেছেন। 
শ্রধান থেকে কলকাতা আর কত দুর। 
শেয়ালদা যেতে সোয়া ঘণ্টার মত লাগে। 
ঘাঁদ বালিগঞ্জ অরাঁধ হিসাব করা যায় তবে 
আরও দশ-পনের মিনিট কম লাগে। 
ঘালিগঞ্জ থেকে পাকপাড়া। এতেও সময় 
হ্রর-চেয়ে কম লাগে না। সেকেন্ড লোকালে 
গেছেন! আবার লক্ষযীকাল্তপ্র-লোকালে 
মফরে এসেছেন। মোটামুটি - এভাবেই 


“ভার নিত্য যাওয়া-আসা চলেছে। বিশেষ 


“.. ধ্যতিক্রম ঘটে নি। 


ধিন্তু এবার ঘটছে। 
ধ্যতিরম ঘটছে সব ক্ষেবে। 


সাপ্তাহিক বসুমতী 
জানয়েছিলেন। কাজ করার মত মানসিক 


মধ্যে একটা আাশঙ্কাও জমাট বাঁধছিল। 
নিজেকে বড় বু্বল, বড় অসহায় মনে 
হাচ্ছিল। রাত ক'টা হবে? আটটা নাগাদ 
লক্ষম়ীকান্তপ্ঝের ট্রেন. এসে পেশছবে। 
ছেলেরা একে একে বাড়ি ফিরবে । আসার 
সঙ্গে সঙ্গে কান ভারী করবে। 

এখন মনে হচ্ছে, এতটা না করলেই 


ভাল হত! ঘরে এসে মুখ মুছতে মুছতে - 
বলেছিলেন, বউমা'রাতে- 


চিৎকার করেই 

সব নবাবের যোঁট। লাট-বেলাটের বউ। 
কেন আগে ব্যবস্থা করে রাখতে পারে নি! 
ফপালে অনেক দুঃখ আছে। হেনস্তার 
আর হয়েছে কি, সবে তো শুরু। কি যে 


চাইছিল। 


ফাতের খাওয়া খেয়েছিলেন আ্নাশ- 
বাবু! মাথা নিচু করেই খেয়েছিলন॥ 
মুখ তুলে তাকান নি। এমন কি নবীর 
মুখের দিকেও নয়। কেমন সক্কোচ বোধ 
করাছিলেন। অথচ এই সক্কোচের ক্গত্ত 
কোন কারণ তিনি খুজে পান নি! সবয়ের 
কাঁটা ধীরে ধাঁরে ঘুরে চলোছিল। আর 
আবনাশবাবুর মনটা ততই ম্মষড়ে 
পড়াছল। কেমন যেন কোমল হয়ে উঠতে 
কেমন একটা অনুভূতি সব 
আঁভযোগ ছাড়ক্সে তাঁকে আচ্ছন্ন করে 
ফেলাছল। রাত্রে শুতে এসে ময়! 
বলেছিল, ছি, কি কাণ্ডটা আজ করলে। 
ঘউগৃলো ভয়ে যেন মবে আছে। বয়ে 


দোষ ধরে আছ। 


হেন। বাঁতিকগ্রদ্ত মন নিয়েই কি তিনি 
সব বিচার করছেন তাঁব বিশ্লেষণ 
সবটাই ভুল তবে। হয়তো এমন আগেও 
ঘটেছে। তখন সেটা প্রকট হয়ে ওঠে নি! 


সামান্য ব্যপার 


- নিয়ে এতটা উত্তেজিত হওয়া বোধ হয় 


ঠিক হয় নি। 

কিচ্ছু, তবু তাঁর মন সম্পূর্ণ সায় 
দিতে পারে না। '1রটায়ার করার গরই 
সংসারের চাকা ঘুরে গেছে! মমতা, শদ্ধা, 


কর্তব্য সবই তো আজকাল অর্থমূল্যে 


বাঁকিয়ে যায়। তাঁর ক্ষেত্রেও এব ব্যাতক্রম 
হওয়ার কোন কারণ নেই। না-ক তিনই 
পাল্টে গেছেন। নিজের ভারটাকে নিজেই 
বোঝা বলে মনে করছেন। রাতজ্োর্‌ 
সময়ের কাঁটার সঙ্গে জেগে জেগে প্রাি্টি 
মুহূর্ত ভেবেছেন। সকলের ওপর প্রানছম্ঘ, 
আঁভমানে মন ভরে উঠেছে মান 

শীতের কুয়াসা পাঁর€কার হয়ে এন 
পূব দিকে আলোর সমারোহ শুরু হজে 
শ্বিষেছে। নিরস্তাপ সংসারে একট; একটু 
করে প্রাণের স্পর্শ লাগছে । ফেবল্‌' 


আবনাশবাবুর দুচোখ নিশ্চিন্ত ঘুমে 
জ'ড়য়ে আসতে চায়। 








থধোদাভালার অপার, মাহমার কথা - 
বিশ্বাস.না করার পথ নেই। লোকে যে যা 


সাহেবের কার্পণ্য থাকবে না.। এটা আমার 


শুকুম। তবে, খোদা কসম, অসুখ ধবতে . 


না পারলে আমায় পবিদ্কার,-জ্রানিষে দাও) 


এই সুপন্ডিত পত্েট আমার কলিজা, জানা: 
আমার চোখের সণি! (দাহাই তোমার, 
নির্ভয়ে বলতে. পাবো “আগি অসুখ ধবতে 
পাবাছি না সগ্রাটত। তোমার কোনো অপবাধ 
নেওয়া হবে না? জানবে আমার হক. 
তোমার কোনা শাস্তি হাব না। বোগণর 
ওষুধ দিতেই হবে তাব কোনো মানে নেউ। 
ক? সেটাই বাঁদ না ধবাত পারলে তাহানে 
তোমার “যাপন কাজ হবে কি কবে? আব 
সেটা যাঁদ তঠি না ধবতে পাবো তাতেই 
বা তোমার সব কচি” 

ভয়ে ভয়ে মাটির দিকে তাকিয়ে 


+ ল্‌কোয় নি আকাশের কোলে। 


. ঝাম্্ কেন এত দূর্বল হয়ে. পড়ছেন? 


অবিরত প্রার্থনার, জন্য। প্রার্থনায় কি না ." 
হয়? মূককে নি বাচাল কবেন, পঞ্গুকে' - 
খিনি গিরি লল্ঘন -করান-সেই দয়াল. 
পরমেশ্বরকে অস্বাঁকার -করার শাল্ত কার : 
- গয়েছিল। সাথে একটা আবও ‘জানস 


'দল হাত জোড়. করে বলে- 
ছল, ক্ষমা করবেন ধর্মাবতার। যুবরাজের 
অসুস্থতার কোন, কারণ. নির্ণয়নই সম্ভবপর 
হচ্ছে না।' 

যে ষার সেলামণ, দক্ষিণা নিয়ে চলে 


ধনযোছল মাথায় করে। সেটা ছিল, 


. দুশ্চিন্তার ঝুড়ি। 


নিজেদের ভেতর অনেক আলাপ- 


- পান লি তাঁরা। রাজপ্রাসাদে কাবুব চোখে 
. ঘুম নেই। সমাটের সাথে সাথে চিন্তা করে ' 
টাহান ভাবা বোনে ও চোর বর সির 
- ছিল ছুটে। / 
দদিবাধামিনশ শে চিস্ত সাহেবের 


ধ্যানে কাঁটষেছেন রাজ্বকন্যা। হঠাৎ নিজের, 
একটা খেযাল ভল। ভোরের ভাবা তখনও 
দরের 
মসাঁজদের আজানে চাঁবাদক তখন মুখ- 


িত। যমুনাব তবে মান্দিরেব কাঁসব ঘন্টা 


ধ্বনির সাথে ভেসে আসাঁছল সমবেত মল্প- 
ধ্যান। বানিদ্র বজনণ কেটেছে বাজপ্রাসাদে 
যে দুটি প্রাণীব, বাজপ্রাসাদেব ঝরোকাব 
হাওযাব নাচন অন্ধকার ভেদ কবে এলো 


- করোছলেন'। 


এ দ্যার্দনে কেউ কোন নতুন পথের ইলিত, 
দিতে পারৈন-সজইলে তিনি বাদশা বেগম 
জাহান আরাই শুধু? তাঁর দুশ্চিন্তার - 
সাথী। শুধু সাধারণ পিতা-কন্যার সম্বন্ধ 
যে নয়। চিন্তায় -ভাবনাষ দুটো প্রাণ 
যে এক, দেহই শুধু দুটো । ৮ ০ 





গুস্তাকি মাফ জাঁহাপনা ৷ একটা ' 


চিন্তা ক'দিন থেকে আমার মাথায়, খেলছে; 
যুবরাজের এ দারুণ অস্স্থতাক্ষ' 
সামাদের মনস্থির নেই জানা? তবুও 
ভাবছিলাম যখন সব হাকমই জবাব দরে 
যাচ্ছে তখন একবার চেষ্টা করে দেখলে 
কৈমন হয়?” 
“কার কথা বলছো তুমি জাহান আরা? 
মাটির দিকে তাকিয়ে অত্যন্ত চিন্তা 
কুলভাবে জাহান আরা বললেন, 'যাঁদ ভুল 
হয়, অপরাধ নেবেনু না সম্্রাট।' আমার মন 


উনি i BE 
তান যে জানেন জাহান 
আরা দৈবশান্ততে কতখানি বিশ্বাস রাখেন। 
জাহান আরার এ বিশ্বাসের উৎস ষে 


কোথায় তাও তান জানেন। এ দৈবশান্ততে 


এ প্রাসাদে যুবরাজ দারার চেয়ে কোন্‌ 


পণ্যাত্বা বোশ নির্ভরশশলঃ কার হৃদয় 
এতথাঁন স্ফাটকের মতন স্বচ্ছ? 
মার উনিশ বছর বয়স। যুবরাজ এরই 


ভেতর অধ্যাত্মজগতে যে জায়গায় পেশীছ্ছে 
ছেন, সম্রাটের মনে হয়'এ বদ্ধ বয়সেও 
{তান তার কাছেও ঘে'ষতে পারেন নি? 
' ,খমষা সগীব? LA \ 
আন্দ্রে হ্যাঁ। মল্লা শাহ্‌--এর গুরুদেব 
সাধফশ্রেণ্ঠ লাহোরের মিয়া মীর। 


চ্রণ। সম্রাট রাজপ্রাসাদ ছেড়ে ছুটে গিয়ে 
ছিলেন তাঁদের দরদ পর্ণ-কুটিরে। একজন, 


9 


চা 


এক্ষাণ উচ্চারণ করলেন না কি ন্গাহান: | 


- আরা? 


এতক্ষণ এদিকে তাঁর চিন্তা যায় নি 
কেন?, আমি কে? কে সম্রাট? কে পিতাঃ 
কে আম? তাই তো? অনেক অগেই 
পশরসাহেবের শরণাগত হওযা উচিত 
ছিল। : ১ 

আব্বুল- কাঁদর - গিলানি সাহেব খে .. 
কাদণীরিয় সম্প্রদায় প্রবর্তন করে দৃনিয়ার্তে - 
মরাময়া সুফাণবাদের প্রচার করোছলেন «' 
মহান. তাপস যে তারই উত্তরসাধরু 


্ 


ভুলবো না! আম নিশ্চিত হলাম। আমি . 


জান যুবরাজ দারার ভ্রীবন এখন 
গবপল্মুন্ত। 

কাহনগ নয়! বাস্তব ঘটনা! যুবরাজ 
দারাকে নিয়ে যাওয়া হলো লাহোরের পৃত 


দরগায়। নিমেষের ভেতর দরবেশ তাঁকে - 


চিনে ফেললেন । 
বিস্মিত জাহান আরার মুখ দিয়ে 
সেদিন কোন কথা বেরোয় নি। 
'এতদিন কোথায় ছিলে বস? তোমার 


জন্য যে আমি এতদিন প্রহর গুণছিলাম ৷? 
পীরসাহেবের পদপ্রান্তে পড়লেন 
ধৃহম্দুস্থানের ভাব সম্রাট। 
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আশ্চর্য! 
পশরসাহেব জানালেন যুবরাজ দারা 
যে সম্পূর্ণ সুস্থ মানুষ। মনের তীর 


বেদনা থেকে এসেছে একটা অপূর্ব নবানু- 
ভূতি। এটা অস্স্থতা,নয়। এটা বিরহ- 


প্রেমের সুরা যে পান করেছে তার নাগাল 
কে পায়? দ্বয়ং বিশ্বাপতাই যে ভাঁকে 
খুজে বেড়ান। তাঁর সন্ধানে ছুটে 
চলে জ্ঞানপপাস? দরবেশদল। তাঁর সন্ধানে 
ছুটে চলে তাঁমরাবৃত ধরণীর জনমানস 
পরম আলোর সম্ধানে। 

সত্য আশ্চর্য ঘটনা! যুবরাজ দারা 
লাহোরের এ দরগায় এসে যেন একেবারে 
নতুন মানুষ হয়ে গেলেন । মুখে এলো এক 


মতুন বিপদে। এ দরগা থেকে 
ছঁফরতে চান না। কি করা বায়? 
মদ; হেসে পণীরসাহেব বললেন, ‘তুই 


যখরাজ 


লীপ্তাঁছক ঘসমতা 
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সাহেব? পাগল 
ছেলে কোথাকার যা, রাজ্কান্দে মন দে। 


fন। সময় হলে সব হযে ষাবে। জানাব 
এ আত্মা আবিনশ্কর। শরীরটা চলে যেতে 
পারে। আত্মার মৃত্যু নেই! তোকে দীক্ষা 
দেবে আমার এ*্বারক শান্তা এ 
দেহে প্রাণ্‌.না থাকলে এ যে বসে রয়েছে 


বললেন জাহান আরাকে-শবশ্বাস করো 
বাদশা বেগম একটা অপূর্ব রূপসী এসে 
মধুগন্ধে চারদিক ভবে আমার মন-প্রাণ 
আমোদত করে আমার পাশে এসে 
দাঁডালো। চাঁরাদক আলোকের বর্ণাধারায় 
ভরে গেল। আম এক স্বগনালোকে ভেসে 
গেলাম ৷ 

জাহান আরার পসর্বাঙ্গ কাঁটা 'দিয়ে 
উঠোছল। সে দক? হুর এসেছিল? 
সমাট শাজাহান সব শুনে বললেন, 
‘হাতফ ৪ 

দরবার বসলো! 

আদবিফদের দরবার। সর্বসম্মাতি্রমে 
সভা স্বীকার কবল ভাগাবান দারার দৈব 
দর্শন হয়েছে। তারপর বহ বার এ স্বগী় 
আলোক জাঁব সামনে দেখা দিষেছে। 

, মৌলভাীব দল একবাক্যে বললেন, ‘স্বয়ং 
পণবশৈচ্ঠ মিয়া মর যাঁকে অনগ্রহা কবে- 
ছেন ভাঁব আর ভাবনা ক? এ যে তাঁরই 
গ্নহ-স্পশেবি ফল | যবেরাজ দারা ভাশ্য- 
বান। শাহ বলল ইকবাল » 
হলে কি হবে? 

গিছুদনের ভেতরেই আকাশ থেকে 


২৫৩৯, 


যুবরাজের এ নব স্বাম্ট। 


যাজ পড়ল। দিল্লাতে খবর এলো পান্ধ 
শ্রেষ্ঠ হিয়া মীর দেহরক্ষা কবেছেন। 
যুবরাজের দুঃখের অবসান নেই। 
সত্র-সন্ধানের গোপন রহস্যটুকু যে এনে 
বাবে হাতের মুঠো থেকে চলে গেল। সম 
সন্ধানের পথ মুক্ত হয়েও হঠাৎ হয়ে গেল 
দুর্গম। এখন কি হবে? কি উপায়? 
কোথায় গরপ্রয় মল্লাহ্‌ শাহ্‌? 
লাহোরের দরগা ছেড়ে ' মনল্লাহ্‌ শাহ 
বাদাকৃশী তখন কাশ্মীরের কোলে নিভৃত 
দরগায় পরমেশ্বরের বন্দনায় ব্যাপৃত। 
যুবরাজ দারা যে মনল্লাহ্‌ শাহের অনু" 
গৃহীত প্রিয়জন। তাঁরই অপার অনুগ্রহে 
যুবরাজ সুফী সম্প্রদায়ে মন্ত্র পেয়ে ধন্য 
হলেন! মুলল্পাহ্‌ শাহের শিক্ষার ফলেই 
যে যবরাজ্র দেখলেন বেদান্ত আর সুফী" 
বাদ আঁভন্ব। মাজমা-উল-বাহ্‌রায়ে- 
দুটি সমুদ্রের অপরূপ মিলন। এতাঁদন 
বিন্দুতে বিন্দুতে মিলে হচ্ছিল সিন্ধু! 
এবার হল সিন্ধুতে সিন্ধুতে গিলে মহা 
সিল্দদ। কে সেদিন জানতো আগাম? 
হল্দুস্ধানের জনমানস এই মহা একতানে 
যোগদানের জন্যই যে এতাঁদন কবে চলেছে 
আপন আপন প্রস্তুতি? কে জানতো সোদন 


আঁকৃতিল দৃপেরোর নাম? 
শত সহস্র মাইল দুর থেকে এসে একাঁদন 
যুবরাজ দারার আরব্ধ কাজের উত্তরসাধ 
হবেন কে সোঁদন ভেবোছল? 'কিল্ভ 


মনীষী সেদিন জানিষোছলেন কি < 


হিন্দস্থানের বিদগ্ধ সংস্কৃত মনীষ- 
বৃন্দ এর ভেতরেই যে মাজমা-উল্‌-বাহা 
ব্রায়ের একাধিক সংস্কৃত সংস্কবণ অনুবাদ 
করে ফেলেছেন। বারাণসীধ ঘবে ঘরে হে 
এই “দুই মহাসমদ্রেব মিলন’ জাগিয়েছে 
নব আলোড়ন। শহন্দ মুসলিম দার্শ- 
নিকদের যে এ এক নব সংপ্রভাত এনেছে 
এ শুভাদনে 
যোগশশ্রেম্ঠ সদ্ধপুরুষ শীমষা মীব তু 
কোথায়? 

কলকল খলখল নিনাদে সামনে যমুনা 


য়ে চলেছে। ভাব গাঁতর কোন শববাম 
নই। আকাশের নশীলগা উজ্জবলতারু 
চর ভাস্বব। ধাপের গন্ধে লদীতীর 


লাপ্কাহিক বস্মমতশ 


তোমার প্রেমে আম মশগুল, 
আমাব সাথে সাথে অমাস জগৎ 


খুজে মরে কেন? সে ক ভুল? 


মন্দিরে খুজি, মসাজদে ছুটি, 
যেথা যাই শুধু তব পায়ে লুটি 
তবু কেন ওগো না পাই কল। 


দেশের কাঁহনশ শুনেছেন? পড়েছেন তার 


RIBS 


তাতেই প্ররাথ ডাল ছেলে ঢেলে 








প্রথম চ্বাধণনভাশদবদ 


_৯৪ই আগস্ট, ১৯৪৭ ধস্টাব্দ। 
প্লাতের আঁধার তখনও সম্পূর্ণ কাটে নি? 


উপক-ব্ধাক মারার চেষ্টা করছেন- তাঁর ' 


দাত তখনও ফুটে ওঠে নি--গাঢ় জালমা 
কেবল ফাঁট-ফুঁটি করছে। সাধারণত 
মানুষ এই সময়ে প্রারম্ভিক শীতের নতুন 
আমেজে সুখ-নিদ্রা় আরাম উপভোগ 
ধরতেই অভ্যস্ত কিন্তু আজব অবস্থা 
ধদূলে গিয়েছে। সারা শহর রোজলাহশ) 
জেগে উঠেছে__পাখিব কাকিকে ছাঁপয়ে 


প্রকান্ড তোরণ উঠেছে। ফুলে ও পাতায় 
ঠাকে অপরুপ সচ্জায় সাান হয়েছে__ 
জানা রংবেরং-এর. কাগজের ফুল ও মালা 
তার গায়ে শোভা পাচ্ছে। সে এক অপূরা 


. অল্তরেঞ্* অন্তস্তলে যেন একটা কাঁটা 
বেধাব ব্যথা ও যাতনা অনুভব কাঁর। 


দিয়ে এগিয়ে চলেছেন, কই আম তো 
তাঁদের কণ্ঠের সাথে কণ্ঠ 'মালয়ে চাঁৎংকার 
করে এ ধ্বনি দিতে পারাছ না- কোথায় 
যেন বিবেকে বাশ্ছছে।, দেশ স্বাধীন হয়ে 
একটি সার্বভৌম রাস্টে পারণত হল 
আঁম সেই স্বাধীন দেশেরই একজন 
নাগারক; অথচ সেই দেশেরই জয়ধীন 
দিতে পারাছ না! এ কী কম দুর্ডেোগ_ 
কম দুর্ভাগ্য! কে বুঝবে, দগ্ধ এই 
মরমের ব্যথা? নেহরু-প্যাটেল প্রমুখ 
নেতারা হয়তো বোঝেন নি__ বুঝলে তাঁরা 
পরাদিনই, ১৫ই আগস্ট তারিখেই খাশ্ডত 


প্জো তান কিছুতেই করবেন ন"! 
মনসা দেবীও না-ছোড়-বন্দা। প্রাঁত- 
ণহসায় তান তাঁকে বশে আনার জন্য 
সদাগরের "সপ্ত-ডঙা” সমুদ্রে ভুবিয়েছেন 
-একের পর এক করে সাতাট পত্রফ্ষে 
সর্পাঘাতে হত্যা করেছেন- সংসারে কাম্ন রর 
রোল উঠেছে; তবু তব চাঁদ দাগ 
অট্ল-অচল্‌। ' তিনি কিছুতেই মনা 
দেশকে পুজো করবেন না-তাঁব দে 
পূর্বাপর শুধু একই কথা-_যে হাত্তে 
পৃ্জ আম শিব শলপাণ, সেই হাতে 
পৃূজিব আম বেগু-খেকো-কানি * 
আমারও তখন মনে হযোছল, যে মুযে 
ভাব্ুত-মাতার বন্দনাগান করে "বনে 
মাভরম" ধান 'দিযোছ, বে-ম্ে 
দবাধীনতার সর্বশ্রেষ্ঠ সৈনিক ও সেনাপতি 
নেতার সংগ্রাগী বজ্জরধবধানি--“জর্যাহল 
(ভারতবর্ষেব জয়ধৰান) দিয়েছি, লেই 
মুখেই খণ্ডিত ভারতবর্ষের অংশ নিবে 
গঠিত পাকিস্তানের জয়ধানি দিই হু) 
করে? মন সংশয়-দোলায্ন দুলোছিল-- 
তখন তা" কাটিষে উঠতে পার লি 
এটাকে যাঁদ আমার মনের ক্ষুদ্রতা বলতে 
হয়, তবে বলুক তা’ বি্ববাসী-জনে। 
কোন ক্ষোভ নেই, কোন দুঃখ নেই] 
সতকে সত্য বলেই সেদিনও মেনে লিছে- 
শ্ছলেম; আর আজ এতাঁদন পরেও সত, 
চিরাঁদন সত্য হয়েই আছে-মনের এই 
দ্বন্দের কোনও মশমাংসার সুত্র আজ 
খুক্রে পাই নি। এটা শুধু আমার 
কথা নয়। আমার মত আরও যাঁরা 
স্বাহশনতা-সংগ্রামী সৈনিক, আজও পাঁক- 


কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে বলতে পারেন নি 
কাশ্মীর আমাদের চাই-ই চাই! 
মবাধীনতা-সংগ্রামীদের এই মানাসহ 
দ্বন্দ্বের শেষ যে কবে এবং কোথায়, হে 


থেকে হংরেজ চলে যেতে বাধ্য হল এবং 
_ ইংরেজ গেল বলেই ভারতবর্ষ খণ্ডিত 


হয়েও, উভয় অংশই আজ স্বাধীন হল; ' 


আমার মনে সেদিন সেই অভিমান পুরো- 
মার্রাতেই ছিল এবং সেই আঁভমানী মনের 
নিরর্থক অভিমান আমার আহত হয়োছল, 
যখন দেখোছলেম যে, জনতার আমার 
কাছে কৃতজ্ঞ হওয়া তো দূরের কথা. তাঁর 
যেন আমাকে এড়িয়ে চলতেই চাইছেন। 
তখন বাঁঝ নি, বেন তাঁরা আমাকে এড়িয়ে 
প্র, পূর্ববঙ্গ পরিষদ 


অবস্থায় জনতার মধ্যে থেকেও আম যেন 


প্রতীক; আর, বাকী অংশের রং হল 
সবুজ এবং তার ওপরে, ইসলামের 
তারকা ও অর্ধচন্দ্র। সেই অংশাট 


প্রতীক, সম্পূর্ণ 
রেখেছে অংশাঁট লোপ পেলে গোটা 


-পিতাকাটাই ' ভূ-লাণ্ঠত হবে। 


লিও ও ১ লি নিব 
তে 


কাছে এই ভাষ্যটিই বেশি হুক্তিসহ হনে 
হয়। পাকিস্তান থেকে এ যাবৎ যত 
সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোক দেশ-আগ 
করে আসতে বাধ্য হয়েছেন, তাঁরাই 
ভারতে এসে ভারতের সম্পদ বৃদ্ধি করে- 
এখানে উত্বত ধরণের পাট তৈরি 


ও জ্রলাকে ' শহরে পরিণত করেছেন! 
তাঁরা এদিকে চলে আসার ফলে এঁদক- 
কার-উন্নাত যৈ পরিমাণে হয়েছে, পাকি- 


- জ্তানের আর্ক ক্ষাতও সেই পারমাণই 
- হয়েছে! পরে, এই অর্থনশাতক বিপর্যয় 


সম্পর্কে আরও বিশদভাবে আলোচনা 
কয়বো। 

যাক, কথা প্রসঙ্গেই এই কথাগুলো 
অবান্তর হলেও এখানে এসে গড়েছে। 


' পাকিস্তানের প্রথম স্বাধীনতা দিবসের 


এসব কথা ওঠে নি-তখন ওঠার উপব্দ্ত 
সময়ও আসে নি। পরবর্তী কালের ঘটনা- 
প্রবাহই এবং তার প্রাতক্রিয়া দেখেই 
আমার বদ্ধমূল ধারণা হয়েছে যে রাজ- 
নাতিক আভসন্ধি নিয়ে কলমের খোঁচায় 
দেশভাগ ২ করলেও হাজার হাজার বছর 
একই আবহাওয়ায় একল্লে বাসের ফলে 


তাকে ভাগ করা সহজ তো নয়ই বরং তা 
অসাধ্য এবং করতে গেলে ধবংসই ডেকে 
আনে। তাই, আম মনে কার যে পাক- 
ভারতের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকেরাও 
যে সেই সেই দেশের নাগাঁরক এই বোধ 
জাগিয়ে তোলার পূর্ণ সুযোগ দুই 
দেশেরই শাসন ক্ষমতায় আঁধম্ঠিত 
কর্তৃপক্ষের দেওয়া একান্ত উচিত! ' কিন্তু 


আমার 


একটা মেলা জমে উঠেছে- সকলের চোখে 


খেলে যায়! নানাস্থান থেকে গরাব- | 
দুখ ভিক্ষৃকেরাও এসে ভিড় জমিয়েছে। ) 
তাঁদের পাঁরতোষ ' সহকারে খাইয়ে 
দেওয়ারও ব্যবস্থা পূর্ব থৈকেই ছিল।, 
দুপুরে তাদের খাওয়ানোও হল। তারা, 
সকলেই পারিভৃপ্ত।, সংখ্যাগুরু সম্প্র- 
দায়ের প্রাতাট লোককেই সোঁদন যে 


দি সা 
নির্বাচনের আগে 

রা 
প্রাথদের ভোট দেয়, তাহলে - তান 
তাদের মুসলমানের জন্য পৃথক বাসভূম 
পাঁকস্তান. দেবেন। - একটা বছর যেতে! 
না যেতেই তান ‘পাকিস্তান: লেন! | 
এটা ক কম গোঁরবের_কম গর্বের কথা ।| 
মুসলমান আজ, তাই, বিজয়েল্লাসে মত্ত।' 


. আর, অপর দিকে অ-মুসলমানদের অবস্থা 


ফণী? তাদের নেতারাও বলোঁছলেন, দেশ-| 


তেমান একটা পরাজয়ের পলানি! অ-মুসল- 
মানদের মধ্যে সুখ নেই কিন্তু মুখে হাঁস 
ফুটিয়ে তুলতে হয়েছে। সুললমানদের 


দু কেও কেট হরণ সোল ধর ছেড়ে দির 


" সবকার জেলে নেন। 
আন্ত পাই, ১৯৪৫ সালের শেষাশোষ। 
আগি জেলে যাওয়ার আগে আমার ও | 


hed 


প্লাল্তায় নামে নি কিন্তু অ-মুসলমানরা 
লকলেই রাস্তায় 'নেমেছেন।- নেমেছেন, 
প্রাণের ভয়ে দেশদ্রোহী বলে িক্কত 
হওয়ার 'ভয়ে। মুসলমানের মনে সে ভয় 
নেই৷ অ-মুসলমান সদাই আতাঁষ্কত। 


অ-মূসলমানদের চোখে-সৃখে যা’ প্রত্যক্ষ 
ফবেছিলেম, তা-ই বলূলেম। বলতে গিয়ে 
মনের আবেগ কোথাও কোথাও অবান্তর 
কথায়ও উল্লেখ করেছি 'কম্তু কথা অবান্তর 
হলেও অপ্রাসাঞ্গক নয়। আশা কার, 


শ্রীক্ষিতীন্দ্রমোহন 
চৌধুরাঁ। ১৯৪০ খস্টান্দো প্রথম দিকেই 


আমাকে ততকালপন বাংলাদেশের বিভিন্ন | 


জেলার ৯৮ জন নেতৃস্ধানীয় ব্যান্তর 
সাথে একই দিনে বন্দী কারে_ তৎকালীন 


তার পরে আম | 


থক বলা 

দিন চৌধুরীর নাল কিন্তু 
সর্বভারতীয় কংগ্রেস সভাপতি, নিখিল 
ভাৱত কমিটির নির্দেশে বাংলার সৃভাষ- 
পল্ধশ সব কংগ্রেস কমিটিকে বাতিল ক'রে 
দিয়ে “এড হক” কাঁমাঁট সর্বত্র করেন! 
রাজ্রসাহতেও তা-ই হয়। ১৯৪৭ সালে 
সেই ‘এড হক' কংগ্রেস কমিটিই কান্ত 
চালিয়ে যাচ্ছিলেন ক না জানি না। জেল 


- থেকে ফিরে এসে দৌখ, ক্ষিতীনবাব্ 
- জেলা কংগ্রেসের সভাপাঁতি!, 


দ্বৈত 
সদস্য নির্বাচিত হন. হামদ সাহেবও 


- ৯৯৪৬ খস্টাব্দে বাংলার ব্যবস্থাপক 


সভার সদস্য গ্নসালিম লীগ-প্রা্থরূপে 
নির্বাচিত হন। , তাঁর বড় ছেলেও বর্ত- 
মান পাকিস্তানের পার্লামেন্টের সদস্য। 
এ'রা তিন পুরুষের সংসদ-সদস্য! মানুষ 
হিসাবে বেশ 'ভালই কিন্তু মুসালম 
লীগেব আয়োজিত জনসভায় যখন বন্তৃতা 
দেন, তখন বোঝা যায় না যে এই হামদই - 
হিন্দুর সাথে প্রগাঢ় বন্ধুত্ব রক্ষাকারী সেই 
হামদ-ই কিনা! রাজনীতি এমনই 


বিচিত্র! হামিদ কিন্তু আমাকে 'ব্যক্তিগত- 
ভাবে বরাবরই বড় ভাই-এর 


সম্মান - 


: | এযাল বাট ara লিমিটেড 


1 হিল না ষে তাঁদের সারগর্ভ (1) বন্তৃতাম্ব 


ক্ষিতীন চৌধুরী মশায়। িচতীনব্বব্দ 
সাথে কখনই আমার 


আজ আমার এতাঁদন পরে মনে নেই। 
আর তখন আমার মনের অবস্ধাও এমন 


মনোনিবেশ কাঁর। পারবর্তলকাৱো অনেক 
ক্ষেত্রেই দেখেছি, যে সব ধহন্দুরা শব 
গর্ব অনুভব ক'রে বন্তৃতায় জনতার 
হাততালি কুঁড়য়েছেন, তাঁরাই ঘি 
সর্বপ্রথমে দেশত্যাগ ক'রে এদিকে অর্ঘাৎ 
ভারতে এসেছেন! '্ষিতীনবাব সোদন 
কাঁ বলোঁছিলেন, মনে নেই কিন্তু এটুকু 
জান যে তাঁকে বহু আগেই জম্ভনভ 
১৯৫০ সালে বা তার আগেই দেশতগ 
ক'রে এদিকে আসতে হয়েছে জগ 
কয়েকাদন আগেই তাঁর সাথে আমায় 
কলকাতার একটি হাসপাতালে দেখা হন? 
তাঁর কাছে সোঁদন শুনি, তিনি এদিকে 
একখানি কঁটির নির্যাণ করতে পেরেছেন। 
রাদেসহেখতে তাঁব অনেকখানি জায়গন্র 
ওপরে দালান বাঁড় ছিল। সে সব ফেলেই 





কলিকাতা_৫০ 


নীতি ও বিজ্ঞানানুযায়ী ভরঁষধ 
প্রস্ততকৱণেৰ অগ্রণী 


& _ ব্রাঞ্চ সমূহ 


তোন্ব - মাদ্রাজ = 
॥ 8০ বেভও পাড়া 


- আীনগৃৱ E 


শিল্পী - নাগপুৱ 
গাছাটা 

















- ছহবে। 


'অবস্থা। রি 
পতাকা তোলা হ'ল। মুসালম 
লীগের ও কংশ্লেসের _ সভাপাতদ্বয় 


. থেকে- থাকুক'না কেন--তা’: ভালও হতে: 
পাঁরে। আবার মন্দও ইতে পারে আমার 
মনে কিন্তু এর পেছনের উদ্দেশ্য কু-মতলব, 
বলেই মনে হয়েছে। আমার মনে হয়েছে, 





নি বয্মতীৰ 


গাঁ্ষক চাঁদা (সড়াক ) - ১৪:০০ 
হান্দাসক ? * 


' ট্মালিক "= * 2-6৫0 
তন মাসের কমে গ্রাহক করা হয় না 
- গ্রাহক হতে হলে আঁপসে অগ্রিম চাকা 
রমা দিতে অথবা মনিঅর্ডারে পাঠাতে 
-কর্ম হ্যক্ষ 


(লখ৷ পাঠাবাৱ নিঘম্াবল 


অংশেই কম নয়। তাঁর বাঁড়টাই ছিল, 


-আমাদের-একটি ঘাঁটি। বাগুর ভাইপো 


শ্রীমান গোরা, (বর্তমানে পরলোকগত ) 
সাধন ও সমর ওরফে ছোট খোকা আমাদের 


জ্গ-ভঙ্গ আন্দোলনকে 
উপলক্ষ কারে। তখন ষে বাংলাকে ভাগ 
করা হয়ৌছল, তা'তে তো ভারতবর্ষে 
'অঞ্গচ্ছেদ ক'রে কোন নতুন রাষ্ট্র হয়ে- 
_ ছিল না-_ভারতের -মধ্যেই হিন্দ:-বাংলা_ ও 
মুসলমান-বাংলা-_এই দুই ভাগে দুইটি 
পৃথক - প্রদেশ হয়েছিল মার। সেই 
বিভাগের পরিণাম কি হ'তে পারে সেই 
চিন্তা করেই নেতারা গড়ে তুলোছিলেন, 
প্রবল আন্দোলন; আর সব রকমের বৈধ 
আন্দোলন যখন সরকারাঁ আদেশে নিষিদ্ধ 
ও বিধ্বস্ত হয়েছিল, . তখন বাংলার 


“তরুণের মুষ্টিমেয় কয়েকজন একহাতে 


বোমা ও অপর হাতে রিভলভার নিয়ে 
সংগ্রামের পথে পা বাঁড়য়েছিলেন। বজ্গা- 
ভঙ্গকে উপলক্ষ করেই আমিও এরূপ 
একটি সংগ্রামী গুপ্ত . প্রতিষ্ঠানের 
অনুশখলন সামাতর- সদস্য হই। আর 
পর থেকে দুই দশকের বেশ বহর জেলে 
কাটিয়েছি, পুলিশের সাথে খন্ডযুন্ধে 


" রাইফেলের গুলীতে আহত হয়েছ, তবু 


সংগ্রামের পথ ছাড় ন। .আর, আজ? 
৫৪9৪ 


দেশ ভাগ হয়ে ভারত থেকে একটা পৃথক 
দেশ হ'য়ে গেল-আমি ছিলেম, ভারতের 


. একজন  দ্বাধীনতা-সংগ্রামণ/-ভারতবাসণ 


ব'লে মনে. মনে একটা গর্ব আমার ছল, 
সেই আমিই আজও থাক্‌লেম কিন্তু 
আমি আর ভারতবাসী নই আমার পরি- 
চয় হ’ল, আমি একজন পাকিস্তানী! এই 
কলঞ্ের-_এই . কালিমাব পসরা মাথা 
পেতে-নিলেম! একটা.বোমা কোথায়ও 
ফাট্‌লো না--একটা 'র্ভলুভারের আও- 
য়াজ্ঞও, কোথায় হল না! মনৈ মনে প্রশ্ন 
ওঠে কেন_ কেন, এমন" হ'ল? বঙ্গ-ভল্গের 


নেই- সাহংস, বিপ্লবীরাও আজ ননাক্ষর। 


. নিচ্ষয় আমি কিন্তু মন তো আমার 


ঘোরত্র. অশান্ত। স্বাধীনতার সংগ্রাম 
আমরা কিন্তু আজ যখন স্বাধীনতা এল, 
তখন আমাদের মন এত অশান্ত কেন? . 
আমরা. স্বাধীনতা  চেয়েছিলেম-_ 


- স্বাধীনতাকে প্রাণের চেয়েও 'প্রিয় মনে 


করোছিলেম ঠিকই, কিন্তু এই দ্বাধীনতা-_ 
স্বাধীনতার এই রূপ খশ্ডিত ভারতের 
এই স্বাধীনতা তো আমরা চেয়োছলেম 
না, আমার ও আমার সহকর্মী সংগ্রাঙ্ী 


- বন্ধ, সকলেরই মন, তাই, আজ ভারাক্রাল্ত 


ও চিন্তাক্রিষ্ট। সভায় সমবেত অ-মুসল- 
মান সম্প্রদায়েরও কারো মনেই শান্তি 
নেই__ সকলেরই মন চিন্তা করম্ট। তাঁদের 
সকলের মুখেই একটি প্রশ্নের সুস্পষ্ট 
ছাপ ফুটে উঠেছে। প্রশ্নটি হচ্ছে ৪ 


“আমরা ইসলামিক এই রাষ্ট্রে স-সম্মানে 
বাস করতে পারবো . তো?” 


সভা শেষ, 
হল। বদ্ধূগণ ভারাক্রান্ত মন নিয়ে নিজ. 
নিজ- বাসায় গেলেন। আমি একাকী 


'পদ্মা-সৈকতৈর দিকে - চিন্তারিষ্ট মন' 
" নিয়ে গিয়ে বাঁস। কত কথাই-মনে আসে। 


স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাসের প্রথম 
থেকে -একটি চিত্র ও তার নায়ক-নায়িকারা 
তাঁদের জবলল্ত ও জাঁবন্ত রূপ-নিয়ে যেন 
আমার ' চোখের সামনে, ভেসে ওঠেন 
ছায়াছবির পর্দায়" যেমন চিন্-ভারকারা 

ও ঘটনাসমূহ একের পর এক আসেন ও" 


. যান। স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাসের 


সেই চিরাটই পরবত? যায় দেওয়ার 
ইচ্ছা দাক, এ 


দি 


Lad 
he 





হ্যা চলছিল গারর আনাগোনা। 
- মাঝে মাঝেই কাপড়ের বোঁচকা নামিয়ে 
পা ছাঁড়য়ে বসে জ্বল খেতে দেখা যায় 
তাকে, এ বাড়তে, পান চাইতে দেখা যায়! 
ফাপড় না গাঁছযেও চলে যাচ্ছে, আবার 
আসছে। 

গিরি এখনো যেমনটি ছিল বেন ঠিক 
তেমনটিই আছে। 

সঃবর্ণলতার চেহারায় কত ভাঙচুর 
হলো, সুবর্ণলতার স্বাস্থ্যে কতই ক্ষয় 
ধরলো, গিরি অটুট অক্ষয় । শুধু কাপড়ের 
1মাটের মাপটা একটু ছোট তার হয়েছে 
ইদানগং! তা সে বেশি বইতে পারে না 
বলে, না বৌশ গছাতে পারে না বলে, তা 
কৈ জানে। আজকাল যেন লোকের তাঁতি- 
মশক কাছে কাপড় কেনার থেকে দোকানের 
স্থপরই বোশ ঝোঁক। 

তাই গাব আর মোটা আটসুপাঁবেব 
বোঝা বেশি বয়ে বেড়ায় না, বাছাই বাছাই 
জারিপেড়ে শান্তিপুবী মিহি মাহ ফরাস- 
ডাঙ্জার আধুনিক ধরণেব পাড়ের দ:-চার- 
খানি এই নিষে বেবোয়। 


আর এসেই বলে, ‘শ’ বাজ্জাবের রাজ্- 


ধাডিতে দিযে এলাম এককাঁড় শাঁড়, 
গতোবপাডাব রাজাদের বেষাইবাঁড়তে 'দয়ে 
আলাম এককুড়ি সাতখানা শা নাটোরের 
মহাবাণীব বাপের বাড়িতে দু, কাঁডি শাড়ির 
ধরাত আছে যেতে হবে সেখানে? 

- রাজবাড়ি ছাডা কথা নেই আজকান 
গবিব মখে। দন গত’ হয়ে আসবার 


আভাষ বত স্পষ্ট হয়ে উঠছে, ততই কি 


[প্‌বপ্রকাশতের পর] 


শুধু প্রচারের জোরে প্রাতষ্ঠা বজ্রায় রাখ- 
বার চেষ্টা গারর? 

ঘটকালশ তভো শ্েছেই, এ ব্যবসাটাও 
যেন গেল গেল। 

কিন্তু ঘটকালণটা কি একেবারে গেছে? 

এ বাড়তে তবে আজকাল কোন্‌ কাজে 
আনাগোনা 'ঁগারর? হ্যাঁ সেই পুরনো 
ব্যবসাটাই আবর ঝালাতে বসেছে গিরি! 

সদবর্ণলতার সৈজ ছেলে মানুর জন্যে 
একটি কনের সন্ধান এনেছে! 

মানুর বিয়ের বয়েস আগেই হয়েছিল, 
বছরের আড়াভাঁড় িঠোঁপাঠি ভাই তো 
ওরা, ভান্দ কান মান ন! তবে মান, কৃত? 
হয়ে বিদেশে চাকরী করতে চলে যাওযার 
দরুণ বিযেটা 'পাছিয়ে গেছে। আর হয়তো 
বা সবর্ণলতার অনাগ্রহেও গেছে। 

নচেৎ মেয়েন.বাপেদের তো মেয়ে নিযে 
ধবাধাঁবর কামাই নেই। দু 

সুবর্ণলতা বলে, ‘ছেলে ছুটিতে বাঁড় 
আসুক, তখন কথা,হবে। আজ্রকাল ছেলে- 
দের নিজের চোখে দেখে নেওষা রেওয়াজ 
হয়েছে 

ইচ্ছে করে ছেলেকে এই বেহাষাপনা 
শিক্ষা দেবাব ব্যাপারে বাঁড়র কাবুরই 
অনুমোদন নেই।' যে দম্পাতিষফুগলের না 
দেখেই বিয়ে হফেছে, তারা সববে বলে, ‘কেন 
বাবা আমবা কি নিয়ে ঘর করাছ না? 

তব: স্বর্ণ বলে, ‘তা হোক! যেকালে 
হা ধর্ম? NEE 

ওই বলে বলে তো ছেলেটাকে বদেশ- 
যারায় প্ররোচিত করলো সুবর্ণই। এই যে. 
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ছেলেটা ঘরবাড় ছেড়ে দল্লাঁতে যে পড়ে 
আছে তাতে ক খুব সুখ হচ্ছে তোহার? 
প্রবোধ ক আপাতত করে নি? বলে দি কি 
‘এ বংশেব কেউ কখনো ‘ভাত ভাত' করে 
দেশ ছাড়া হয় নি? 

সুবর্ণ বলেছে, ‘কখনো হষ ন হলে 
কখনো হবে না? তোমার ঠাকুন্দা প্র-াকু- 
দ্দারা তো কখনো গায়ে কাটা কপড় 
তোলেন ন, পাযে চামড়াব জনতা ঠেক্তান 
{ন, তুমি মানছো সেই সব িযম? নিয়ম 
জিনিসটা ক 'হমালষ পাহাড, যে সে 
নড়বে না» 

অতএব মানু 'দল্লীতে চলে গিয়েছিল? 

ছুঁটছাটায যখন আসে, মানু বাব - 
এক বাঁড়ন ছেলে মত লাগে৷ বেপলেষা 
বেপবোয়া, ফা্তবাজ্জ আমুদে। নার 
সৌখিন তো ছিলই fচিবকাল। এনেব এই 
সনাতন বাঁড়ব প্রলেপ যেন আর বাঁঃত 
রাখতে পাবছে না তাকে। 

সবর্ণব এটায় যেন আলাদা সুখ। 

বললে লোকে “ছি ছি’ কববে, বব 
মাতস্নেহের মুখ রাখে না সুবর্ণলতা 

মানু বরাবর বাইরেই থাকুক. ওখানেই 
সংসার পাতৃক, এই তাব একাল্ত ইচ্ছে 

তা সম্প্রতি মানব চিঠিপরে যেন 
ওই ‘সংসার পাতা"র ইচ্ছেটা উক মাবনে॥ 
রাধুনে ঠাকুরের হাতে যে খাওষা-দাওরা 
ভাল হচ্ছে না এটা প্রায়শই জানাচ্ছে! 

তবু স্বর্ণলতা গুদাসীন্যের খোলস 
ত্যাগ করে বিয়ের তোড়জোড় কবাছল না 
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হঠাং ই কির টি ক সনম 
নিয়ে এনে" ধরে বসলো? 

একেবারে নেহা গরাঁবের ঘর, অসহায়া 
বিধবার মেয়ে, তবে মেষে পরমা সন্দরণী। 
মেজবোঁদব দয়ার শরীর বলেই গার 
এখানে. এসে গড়েছে) 

গরশবের ঘর। 

অসহায়া বিধবার মেয়ে! 

পবমা সুন্দরী! 

এই তিনটে শব্দ যেন সুবর্ণকে কিন্সিং 
'বিচালিত করে এনেছিল ! 

তাবপরই গার শাড়ির ভাঁজ থেকে 
কনের একখানা ফটো বার করছো বললো, 
এ ছাঁব তোমার ব্যাটাকে যাঁদ পাঠিষে দাও 
তো: দিও, মেন্টকথা গরগবের কন্যাদায়টা। 
উদ্ধার করতেই হবে তোমায়! 
ফুবর্ণ ফটোখানা চোখের সামনে তুলে 
ধরলো, আব তল্মুহূতেই ষেন আত্মসমর্পণ 
করে বসলো । 

' আহা কাঁ নয় ভঙ্গী, ক কমনীয় 


মুখ, কাঁ কোমল চাঙান। অথচ কেমন : 
একাঁটি দ'ঁপ্ত ল্রাবন্য। দেখলে বার. বার ' 
দেখতে ইচ্ছে করে! 


গিরি এদিকে কথা চাঁলযে যায়, ‘মেয়ের 
পিসের ধাঝ ফটক তোলার শখ, তাই কবে 
একখান .ফটক তুলেছিল, সেইটুকৃুই সম্বল, 
নইলে গরণব বিধবাব"মেষে,কে কণ করছে! 
বংশ খুব উ“চ গো. তোমার মামার বাড়ির 
অঙ্গে কি যেন সুবাদ আাছে।, 

"আমার মামার বাড!” 
সুবর্ণ যেন চমকে ওঠে! 

স্বর্ণব আবার মামার বাঁড় কোথায় ? 
এদেব এই বাঁড়টা ছাডা সুবর্ণন আর 
কোথাও কোনো 'তাঁড' আছে না কি? 
মাসাঁর বাঁড়, সির বাড়ি, দাঁদর বাড়ি, 
জ্যোঠ থ্ডির বাঁড় যা. সব থাকে লোকের? 
ভাই মামার বাঁড থাকবে? , | 
বর্ণ ম্লান হাসল্প সঙ্গে বলে, ‘আমার 
আবাব মামাবনাঁি! ভুতের আবার জল 
দিন ' এ 

গিবিও হাসে, আহা তা’ উান্দশ তার 
লা কব্লও, ছিল তো একটা মামার বাড়ি? 
ছু'ইফোঁড তো নও” ৯... 

। ধআমাব তো গনজেকে তাই মনে হয়া” 
সুবর্ণ ছাঁবখানা আবার হাতে তুলে 
নেয় দেখে নিবীক্ষণ করে। 


শির অচিল থেকে গ্ুলের' কৌটো - 


বার কবে এন্' ?টপ দাঁতেব খাঁজে রেখে 
বলে. ‘তা' তুয়ি খবরাখবর না রাখলেও 
তেনারা বাখে। এই মেযেব যে "দাঁদিমা; 
ভার সঙ্গে দেখা হালো। 'ঁতানই বললো. 
তুম পাত্তবের মা'কে বোলো, আমি হাঁচি 
তাঁর মাষেব জ্ঞাত নপাঁস। পাস ভাইবি 
আমরা...একই বয়সী. ছিলাম, গলা, গলাহ, 
ভাব ছিল। কি যেন ছাই নাথ বললো 
তোমার মায়ের? রললো সেই নামঃ. 


EE জী উই ওলি 


রি কিনতু কাকে বলছে গার? 

সুবর্ণ" যে বাহ্যজ্ঞান শুন্য হয়ে গেছে 
হঠাৎ। 

তার মায়ের সমবয়সী পিসি? 

গলায় গলায় ‘ভাব’ ছিল? 

কে সে? কাঁ নাম তার? 

সুবর্ণ যেন নিথর .সমুছে ডুন্দার 
নামাতে চেষ্টা করে। মা'র কাছে মা'র 
ছেলেবেলার গজ্প শুনোছিল না? 

নাম জানবো তাঁর? 

আস্তে বলে! 

গার দেখে, ওষ্‌ম' ধরেছে। 

শির অতএব পান বার করে এব! 
পানাট খেয়ে: একটু কাঙ্াক্ষেপ করে বলে, 
জানি নাম তো বল্লো বুঁড়। তোমার 
মায়ের পাস হয় বললো! “পণ্য পিসি’ না 
'কি। বললো, ‘ওই বললেই বোধ হয় বুঝতে 
পারবেন? 

পূণ্য পাস! পুণ্যি পাঁস। 

'বিস্মৃতির, কোন্‌ অতল. থেকে, ভেসে 


পা 
WEES 


উঠল এ নাম? একখানি উদ্জবল হাস হাসি 


মুখ থেকে ঝরে পড়তো না এই নামাঁট? 
“আমি আর পুণ্য পিস, এই দুটিতে 


দিন আম আর পণ্য পাঁস হি হি হি 
দুজনে পাল্লা, দিযে এমন সাঁতার কালাম 


যে ফিরে এসেই সঙ্গে, সঙ্গে কাঁথামুড় 
দিষে তেড়ে জহব!....প্াণ্য পিসি ছিল 
এঁদকে ভার ভীড় 

সুবর্ণ চোখ তুলে- বলে, ‘উন মেয়ের 
কে হন বললে » 


পদাদমা গো! খোদ মায়ের যা।' অবদ্থা 
একদা উচু ছিল, ভগবানের মারে, পড়ে 
গেছে সে অবস্থান 

সংবর্ণ স্থির গলাষ, বলে, ‘তাঁস এখানেই 
কথা কও 'শাঁর ঠাকুবাঁঝ, এই মেরেই আম 
নেব!’ 

এই মেষেট আমি নেব। 

ধাই মেয়েই আমি নেবে। 

যেন জ্বপের মন্ত্র! 

এই ছাঁবব মূখে যেন কাঁ এক শান্তর 
আশ্বাস 'পেযেছে সুবর্ণ । 

এই ছাবর মুখে কি স্মবর্ণর' মা'র 
মুখেব আদল আছে? 

শিল্ড কেন তা" থাকতে যাবে? - 

কোন" বন্তু কোন দিকে গাঁড়য়েছে 
হিসেব আলে আব ৯ 
হাতে পাকে এ মেষের আধো তার মা'র 
গাধলীী মান্না আছে। আছে সবে সরে 
'সাদশা। এ যোগসূত্র কে এনে ধবে দিল? 
িশ্চঘই ভগবান! -সুবর্ণ নিঙ্গে তো যাষ- 
নি খংজ্রতে 

তবে? 

ভগবানের খেলা। - 

সুবর্পরি ভয়ানক শূন্যতার দকটায়, 


২৫৪৬" 


[তত মত নম হও হি] 


ক পর্থতার পরলে দিতে, ঘান তিনি 
এভাঁদলে?' 
ছবিখানা-মান্ছর' কাছে পাঠিয়ে দিতে 


i হরেন হয় হ্ববামীকে,নয়। পু্জ্বদের জানাতে 


হরে। সুবর্ণ তো। আর, পাশেলি করতে 
ধাবে না? আগের মত্‌ দিন থাকলে 
স্ানর্মলকেই বলত্ো॥ কিন্তু ওই পড়া 
আর পড়ানো নিঘে এমন বিশ্রী এরটা আব- 
হাওয়া হয়ে গিয়েছে ;ষে, তেমন স্বচ্ছন্দে 
আর ড্রেরে কাজ বন্য যার না। 

অথচ, এখন এই ছবির খবরটা বলতে 
ইচ্ছে হচ্ছে না, কাউ্কে। এ যেন৷ সুবর্ণর 
নিজস্ব গোপন, ভার দামাঁ এরাঁটি সম্পাত্ত। 

একথান মিটি মুখ, এত প্রভ্যাবত 
করতে পারে মাননুযরে,? 

‘আমিই এই-=" মননে মনে' একটু হাসে 
সুবর্ণ তবে আর: ভরিম্যতে আমার ছেলেকে 
দোষ দেওয়া চলরে। না; যে তো আত্মহারা 


ফটোটা পাঠাল না স্বর্ণ, মান একটা 
চিঠি লিখলো ছেলেকে, - 

তাতে জানালো 'সে মেয়ে অপছন্দ 
হবার নয়, দেখলেই বুঝবে মা'র নজরটি 
কেমন। এক দেখায় বলা যায় পরমা 
সান্দরী, মেয়ে, তাই আর কালপিলছ্ব না 
কবে কথা দিয়ে দিয়েছি। তাম পন্রপাঠ 
ছুটির দরখাস্ত করবে। গরীব বিধবার 
মেয়ে, বয়েসও . হয়েছে, তারা একান্তই 
ব্ম্ত হয়েছে৷ 


আবার সেই ঝাঁড়র কর্তাকে বাদ দয়ে' . 
বড় বড় ছেলেদের উপেক্ষা করে কথ্য 
দেওয়া! . | 

শিক্ষা আর, স্ুরর্ণর, হবে না। - 

ত্য মাস্টার, রাখা এবং, কলেরা কান্ডর 
পর থেকে সবর্ণকে য়েন সবাই ভয় করতে 


সুরু করেছে। 
ভূক্তি না ভয়। - 

. চৈতলা, হয়ে সমঝে যাওয়া নয়, রাগে 
গুম হযে থাকা। অতএব এই কথা 


দেওয়া; নিযে আছালে_ তুই সমাঝোচনা 
চলুক, সামনে কেউ কিছু বলে না। 
.ত্ববে সাবর্ণ যদি বলে বসে, পগারর 
সঙ্গে একবার গুদব বাড়ি যাই না. 
তাতেও চুপ করে থাকবে. মানুষ? 
বিরক্ত প্রবোধ না বলে পাবে না, ‘ওদের 
বাঁড় যাবে তাঁম ? টা ভগন: 
মেয়ের মা'র পাযে তেল 'দিতে ? 
পানে তেল দিতে আবার দিকটি স্বর্ণ 
বলে, শ্নলে তো বাঁড়তে প্ব্ষ আঁভ্‌- 
ভাবক তেমন নেই. মা আর 'দাদমা। তা”. 
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- গর্জন, যেতে দোষের,.কি আছে? . 
বলে এ কথা সুবর্ণ ॥ 


রি 


দোষের কিছু দেখে না সে! 
ঠিল্তু কেউ যাঁদ কেবলমাত্র নজের 
ঘাণ্টিজ্গী দিয়েই দোষ-গুণের বিচার করে, 


ফথাও ভাবতে পারে নির্ঘাৎ ছেলের কিছু 
গলদ আছে, নচেৎ এত গরজ কসেব ? 

কথাটা ডীঁড়য়ে দেবার নয়। বুনো 
সংসারী লোকেরা তো এইভাবেই ভাবতে 
অভ্যস্ত। যেখানেই দেখবে চুলচেরা 
হসেবের বাইরে কিছু ঘটছে, সেখানেই 
ধরে নেবে নিশ্চয় কোথাও কোনো গলদ 
আছে, নচেৎ এমন বোহসেবী কেন? 

পান্রপক্ষ সিংহাসনে আসীন থাকবে, 
পারীপক্ষ জুতোর শুকতলা ক্ষয়াবে, এই 
নিয়ম এর বাইরে যেতে চেও না তুমি 
লুবর্ণ। 

অতএব যাওয়া হয় না। 

' শুধু সুবর্ণ ভাঁবষ্যৎ বাংলার ছাবতে 
মৈয়েদের জন্যে 'মড়ক' প্রার্থনা করে। 
' বাংলাদেশের মেয়েদের ওপর এমন কোনো 
সড়ক আসে না গো, যাতে দেশ মেয়ে শূন্য 
সি তখন দেখি তোমরা মহানুভব 


। ক্ষয়াতে হবে, এই আমি আঁভশাপ দিচ্ছি? 
নিজ মনে এই ভয়ানক কথা উচ্চারণ করে 

শু বলে, ‘হে মোর দুভ্শাগা দেশ যাদের 
' কার অপমান 


তব এই বিয়ে উপলক্ষে আবার যেন 
ঝেড়ে উঠছে স্ববর্ণ। আশ্চর্য, কোথায় 
কনো আছে তার এই অদম্য প্রাণশত্তি, 
যে শতবাব ভেঙে লুটিয়ে পড়ে পড়েও 


মৈত্রেয়ণ লীলাবতশ না করে ছাড়বেন না। 


== কান আর কানুর বৌ হাসে আর বলে, 


‘এ হচ্ছে সেই দাদার বন্ধুর বোনের ওপর 
আক্লোশ 


আর কানু বৌ আর ভানুর বৌ 


শরার পতন? 
ন-ইয়ে ছাড়বেন না। তবে কি না কথায় 
আছে ণহংসেয় সব করতে পারে_বাঁজা 
পুত গবয়োতে নারে। মগজে ঘি থাকলে 


তবে তো জলপানি?’ 
ধরে নেয় নেই ঘি॥ 


/ কিন্তু ওরাই কি পরম পাপে পাপী? 


সংসার তো এই নিয়মেই চলে। 

বাহর্দশ্য নিয়েই তো তার কারবার । 
কে কি করছে, সেটাই দেখে লোকে, কেন 
করছে তা’ কি অত দেখতে যায়? দেখতে 
যায় না তাই নিজেদের হিসেব অনুযায়ী 
একটা কারণ নির্ণয় করে নিয়ে সমা- 


দেখলেও নির্ধাৎ লোকে বলবে, বেশ রোজ- 
গেরে, আর দূবে-থাকা ছেলে কি না। 
জগতের রাতেই তো 'বাইবের জামাই 
মধুসুদন, ঘরের জামাই মোদো।, 


মেয়েকে জলপানি না 


রূপের চেরে কুপোর আদর বোশ। তা 
ছাড়া হাড়দুঙখী বিধবার মেয়ে বিয়ে করে 
পরকাল যে তাদের টানতে হবে তাচ্চে 
সন্দেহ মাস্তা কাজ কি বাবা অন্য 
ক্ামেলায়॥ বরং নিজেরই এখন নগদ কিছু 
টাকা হাতে পেলে ভাল হয় তার। একটা 
ভাল চাকরির সন্ধান পেয়েছে দিল 
[সমলের কাজ-_-ভবিষ্যতের আশা আছে, 
তবে নগদ পাঁচটি হাজ্বার জমা দিতে হবে। 
'সতএব এই বিয্লেটাকেই তাক্‌ কবে আছে 
মান; ওই টাকার সুরাহার ব্যাপারে। তা’ 
সে জুরাহার মুখও একটু দেখা যাচ্ছে৷ 
বর্তমান অফিসেব বড়কর্তার নাকি তাকে 
জামাই কবে ফেলবার দারুণ ইচ্ছে এবং 
দেই ইচ্ছের খাতে ওই টাকা দিতে 
শারেন। অবশ্য বিয়ের আনুষণ্গিক দান- 
সামগ্রী বরাছরণ মেরের গহনা ইত্যাদিতে 
গকছু ঘাটতি হতে পারে, কিন্তু কি লাভ 
কতকগুলো জঞ্জালের স্তুপে? 

ভ্রঞ্জালের স্তূপ! 


নটি” জুবর্ণলতার কথাটাই তো বলেছে তার 


এ ছেলে বাইরে আছে, নগদ নগদ-টাকা ' হৈলে, তবে আর অমন সাপে-খাওয়ার মত্ত 


পাঠাচ্ছে, অতএব. মানু দামশি ছেলে। 

তবে দামী বোঁ হচ্ছে না, এই যা। 
””*. এ কথা জনে জনে বললছে। 
চাঁপা তো গাঁড ভাড়া করে এসে বলে 
গেল, 'রূপ নিষে কি ধুয়ে জল খাবে মা? 
/মেয়ে তো শুনছি ডোমের চুপাঁড় ধোযা। 
“ মানূর মতন দামী ছেলেকে তুমি কাণা- 
কাঁড়তে বিকিয়ে দেবে? অথচ আমার 
পসশ্বশুর অত সাধ্যসাধনা করলেন, তখন 
গা করলে না তৃঁমি। উনি মেয়েকে মেষের 
ওজনে সোনা দিতেন, তার ওপর খাট 
বিছানা আরশ, আলনা, ছেলের সোনার 
ঘাঁড়, ঘাঁড়র চেন, হীরের আধাট, সোনার 
বোতাম! 

সুবর্ণ হঠাৎ খুব জোরে হেসে উঠে- 

t 

বলেছিল, ‘তা’ হলে তো স্যাকবার 
দোকানেব সঞ্গো বয়ে দিলে আরো ভাল 
হয বে চাঁপা!” 

চাঁপাব এই জমিদার পসশ্বশুব 
সম্পর্কে সমশহব শেষ নেই, তাই চাঁপা 
রাগ কবে উঠে যাষ। 

সুবর্ণ ভাবে জঞ্জালের বোঝাকে এত 
বেশি শল্য দেষ কেন মানুষ? সুবর্ণ ভাবে 
চাঁপাটা চিবকেলে মুখ্য 

তা’ হযতো সাত্য। মুখ চাঁপা মৃখ্যর 
মত কথা বলেছো? 
শকিল্ত মানু? 

মান; তো মহখা নয় £ 
মান: তো বিদ্যর জোরেই তিন তিন-' 
শো টাকা' মাইনে মাক্বী কবছে। , 
সে তবে এমন চিঠি লেখে কেন? 
গানুর চিঠির ভাষা কোঁতকের! তবে 
যন্তব্যটা আভন্ন। সেও বলেছে এ যুখে 
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ad 


এ চ্তব্ধ হবার ক আছে স্বর্ণলতার ?... 


ছরট নিযে এল মান, বিয়ে কবেও 
গেল। 

কারণ বড়কর্তার জ্ত্রী-পু্ পরিবার 
সবই কলকাতায়। সাঁত্যই তাঁরা জঞ্জালটা 
বেশ দিলেন না! তবে ঘটা-পটার পুঁটি 
হল না। এ পক্ষেও হল না। বড়লোকের 
বাণ্ড় বয়ে হচ্ছে বলে, মান বক্ষার ব্যাপারে 
তংপর হলো মানুর বাপ ভাই। | 

সানাই বাজলো তিনদিন ধরে, আলো 
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দ্রবললো অনেব 
লাইন চললো , সঙ্গে সঙ্গে, এঁদকে' 
ছাদ জুড়ে হে ৭ ছাওরা হলো, এটো 


পেলাস কলাগা এব ফুটপাথ ভর্তি হয়ে 
গেল, কাকেবা নার কুকুরেবা সমানোহেন্ন 
ভোজ খেয়ে দিয় শতমৃখে আপীবাদ 
করলো । 

চাঁপা চন্নন তো কাছের মেয়ে এলোই, 
দূরের মেযে পাবুলও এলো । 

আর মাবের সঙ্গে প্রথম দেখা হতেই 
থমকে উঠলো সে, 'এ কী চেহারা হয়েছে 
মা ভোমাব?' | 

ঢতারপব গল্প প্রসঙ্গে বললো, ‘বেশ 
করছো ওকে লেখাপড়ায় এগোচ্ছো। 
£বদোটা করে ফেলতে পারলে তবে তো এ 
প্রশ্ন তোলা যাবে মেরেমানুষই বা. চাকরী 
করবে না কেন? মেক়েমানুষেরই বা.চির- 
কুমার থাকতে ইচ্ছে করলে সে. ইচ্ছে পূ্‌ব 
হবে না কেন? বলা যাকে_মেরেদেরই 
বল্পে না হলে জাত যায়, পুরুষের যায় না, 
এ শাস্তটা গড়লো. কে? '! 
-২. তারপর বকুলের সঙ্গে একান্তে দেক্বা 
হলে হেসে কললো, ‘প্রেমের ব্যাপারে কৃত- 
দূর এগোল?, 

বকুল বললো, “আঃ সেজাঁদ।* 

‘আঃ কেন বাপু! . তবু একজনেরও 
৪5855555855 

J" 





সারাদিন ক্লিক, প্রভুল্ন ও সজীব রাখবে। 


ধবেনজালকোনিক্সাম ক্লোযাইড থাকার ইছা 


'অতি সত্বয় ঘামচি ছুব করিয়! আপনাকে 
খ্মন্থস্তিকর অবস্থা হইতে রক্ষা কৃত্রে 8 
রশি ও বরস্ক সকলেব পক্ষে 
মান উপযোগী ৷ 


ঙগাস্কাহক বসংমত, 


'শ্খব কাঁবতা 'িখাছস বুঝি আজ- 
কাল?’ বকুল হাসে! অনেক দিন পরে 
সেজাদকে পেয়ে মনের দরজা খুলে যায় 
যেন তার। কতাদন. একটু সরস কথার 
মুখ দেখে নি। তাই হেসে হেসে বলে, 


প্রেমের কবিতা? তাই এত ইয়ে 


'পাব্ল একটু চুপ করে থাকে, তারপর 
বলে, ‘নাঃ কাঁবতা আর লাখ না।' 

শলাখিসনা 2 মৃর্তিমান ক্ব্যতেই একে- 
বাবে নিমগ্ন হয়ে আছস?” _ 

‘তাই আছ? নর 

পারুলের মুখে কৃষ্ণপক্ষেব জ্যোৎস্নার 
মত একটা ম্লান হাসির আভা। 

‘এই শোন সেজাদ বোৌশ চালাকি 
কারস না, ইতিমধো কটা খাতা ভরালি 
দেখবো। এনোৌছস তো?’ 

পারুল উীঁড়য়ে দেয় সে কথা । তারপর 
এক সময় হেসে উঠে বলে, "প্রেমের কবিতা 
বড় ভষানক বস্তুরে, ও লোকাবশেষকে 
জলাবছুটি দেয়। প্রেম ব্যতীত প্রেমের 
ফাঁবতা এ তার বিশ্বাসের বাইরে! 


হা £ বকুল আস্তে বলে, ‘তার মানে 
উচ্চশিক্ষা জিনিসটা শুধু একটা শার্ট 
কোটের মত।' গাষের ওপবে চাঁড়য়ে বাহার 
দেবার?’ 

পারুল একটা নিশ্বাস ফেলে বলে, 
শক জ্ঞান, সর্বত্রই তাই, না কোধাও কোথাও 










ঞতহিক 


সেটা আঁস্থমজ্জায় 'গয়ে মিশে চিত্তকে 
উচ্চে তোলে? 


‘এই সাঁত্য, সেজজামাইব্াযবু প্রেসের 
কাঁবতা দেখলে চটে?’ 


চটে, উহু না তো- পারুল হেসেই 
বলে, ‘চটে না। শুধু বলে গনপ্ত প্রেম না 
থাকলে এত গতর প্রেমের কাঁবত্তা আস- 
তেই পাবে না। পাতার পাতায় এই ঘষে 
“তাঁম" আর “তোমার” জন্যে হাহাকার, 
তার লক্ষ্স্থল যে হতভাগা আম নয় সে 
তো বুঝতেই পারা যাচ্ছে, তা’ এই প্রেমাট 
যখন আইবুড়ো বেলা-থেকেই আছে, তখন 
আর এ হতভাগার গলায় মালা দেওয়া 
কেন? | 

‘চমৎকার! কাঁবরা সব প্রেমে পড়ে পড়ে 
তবে" 

‘থাক বকুল, ও কথা রাখ! তোর কথা 
বল। এতাঁদন এখানে কি হলো-লো 
বল? ' - 

‘ “সো তো মহাভারত! 
- পারুল হাসে। পারুল তার ভেতরের 
সমস্ত বিক্ষোভকে নিজের মধ্যে সংহত 
রেখে স্থির থাকবে, এই বুঝি পারুলের 
পণ। অভিমানের কাছে সব পরম'কে 
বাল দেবে এই যুাঁঝ ওর জঈবনদর্শন! 

তাই পারুল সব কিছুকে চাপা "দিয়ে 
বলে, "তবে তো হাতে সুপ্থার হরতুকণ 
নিয়ে বসতে হয় রে। মহাভারতের কথা 
অমৃত সমান-কাশীীরাম দাস ভনে শুনে 
প্দপ্যবান।' 

তা' যে যেভাবেই হোক, এই বিয়েটার 
উপলক্ষে আমোদ আহযাদটা করলো খুব, 
নবাববাহিত মান; একাদন নিজের পয়সা 
খরচ করে সবাইকে নতুন একটা জানস 
দেখালো, বাংলা বায়োস্কোপ | 

চম্নন একাঁদন নতুন বৌয়ের ছৃতোযর 
গ্াম্টবর্গ সবাইকে নেমন্তন্ন করলো । 
শুধু সব ফিছু আহাদ থেকে বাণ্চত 
থাকলো সুবর্ণ । সুবর্ণকে আবার ঘুষঘুষে 
জ্বরে ধবেছে। 

আর সুবল কোনো আমোদে যোগ 
দেয় না তাব স্বভাবগত কুনোিভে। 

তবু লুবর্ণর যেন মনে হয় অসুস্থ মা 
একা বাড়তে পড়ে থাকবে এটা অনুমোদন 
করছে না বলেই সুবলের এতটা কুনোম। 
নইলে সেজাঁদ ছোড়াদর সঙ্গে তো আছে 
হন্যতা। ০ 24 


{ কমণঃ ] 


মলামণে প্রযোজকের দাঁরর 


আমাদের বাংলাদেশের ' রত্গমণ- আর 
এদেশের রঙ্গমণ্চ বলতে প্রধানত বাংলার 
সর্পামণ্টকেই বোকায়-ইউরোপটীয়- পিকচার 
ফ্রেম স্টেজ্ের অনুকরদেই গড়ে উঠেছে। 
মাট্যাচার্ধ ইশশিরকুমার শেষ বয়সে দুখ 
ফরে বলেছিলেন যে আমাদের ৮5ত- ছিল 
ইংরাজদের অনুকরণ না করে বাননাকে 
আধুনিক ফর্মে গড়ে তোলা। যাই হোক, 
যা হয় নি তা নিয়ে এখন-আর খেদ করে 
লাভ নেই। মোট কথা আমরা মেটামুটি 
গগিরিশ-অধেন্দির যুগ থেকে আজও 
অবধি ইউরোপীয় স্টেজের বিবর্তনের 
দিকটাই আদর্শরূপে সামনে রেখে 
আমাদের জাতীয় স্টে্রকে গড়ে তোলবার 
চেষ্টা করে চলেছি। 
- ইউরোপের প্রথম প্রাডউসার বলতে 
ধর্ডন ক্রেগকেই বোঝায়। তাঁর আগে 
মোটামুটি এ দায়িত্ব বহন করতেন 
শ্র্যাইর ম্যানেজারেরা। কিন্তু সে দায়িত্ব 
বোঝবার ক্ষমতা বা সামর্থ্য এসব এরর 
ম্যানেজারদের বিশেষ ছিল না। এরা 
বশেষভাবে নজর দিতেন কিভাবে অনা 
সবাকছুকে দাবিয়ে রেখে নিজেদের তুলে 
ধরা যায় অভিনয়ের নাধামে। 
নাটকের িচার-বিশ্লেষণ করে 
ruling idea of the 1]2-টাই ষে 
দর্শকদের কাছে পরিস্ফট করে তোলা 
দরকার সে বোধ এ+দেব ছিল না! 

গর্জন -ক্লেগই প্রথম নাটাযনুরগীদের 
ঘুকিয়েছেন যে__-আর্ট তাভ দি থিয়েটার 
বলতে আভিনয়. নাটক. দশদি বা ন তয়কে 
পৃথকভাবে বোঝায় নাগা it con- 
8199 of all the elements of 
which these things are 
£oMPOSed. কলত এইসব উপাদানের 
ভেতর একটা হারমনি সা্মষ্ট করবার 
প্রকার সেটাই হোল প্রাডউসারের কাক্র। 
এইঞ্জনাই বলা হয়--Ihe Producer 
is analogous to the orchestral 


conductor বরিহার্সালের ভেতর 


গ্যাপং হবে, কি ঢংয়ে এবং শি গতিতে 
সংলাপ বলবে, দশাসন্জা, আলোকসজ্ক্ছা, - 
শব্দ-নিয়ন্জণাদি কিভাবে হবে _ এসব 
বিষয়ে সব রকমের নির্দেশ এবং পাঁর- 
কঙ্পনা সবই করতে হবে নাট্- 
প্রযোজককে। 

উংলন্দে বলা হব Preducer 
must be somethine of a 
Poop Bah. of ‘the theatre 
অর্থাৎ Holder of many offices 
At 01108. আঁভনধ সম্বন্ধে তাঁব যথেল্ট 
ঠান পাকা দরকার। সঙ্গপত এবং চিত্রকলা 
সদ্বল্ধেও ধারণা থাকা উাঁচত_আরু সবার 





ওপরে তাঁর ভেতর থাকা চাই নেস্তৃগ্ 
করবার মত গুণাবলী এবং কম্পনাশাস্তি। 
কিন্তু এইসব গুপাবলীকে আসল কাজের 
সময় অত্যন্ত সংযতভাবে এবং কৌশল- 
সহকারে ব্যবহার করতে হবে। প্রাডউ- 
সারকে সব সময় মনে রাখতে হবে ষে 
আঁভিনেতারা তাঁর Gramophone নন-- 
অর্থাৎ অভিনেতাদের মাধ্যমে তান নিজে 
কখনও এআ্যাই করবেন নাঁ-He must 
not impose his rendering of 
the parts upon them, but 
must draw from them, almost 


without their knowing it, the 


very best that is in them. 

প্রডিউসারকে সমস্ত আভনয় 
ব্যাপারটাকে এমনভাবে পাঁরচালনা করতে 
হবে, যাতে 66900-80010£ ক্জিনিসটা 
সুন্দরভাবে ফুটে ওঠে এবং প্রত্যেক 
আঁভনেভা ও অভিনেত্রী তাঁদের আভিনয়ে 
নিজেদের শান্তর একটা চরম উৎকর্ষ 


. দেখাবার সুযোগ পান। প্রডিউসার যাঁদ 


আভনেতাদের bull) করতে শুর করেন 
বা তিনি নিজে অভিনয় করলে যে পার্ট 
গ্যান্টরদের অনুকরণ করিয়ে পার্ট করাবার 
চেষ্টা করেন, তবে আঁভনয় কেনে রকমেই 
সার্থকতা লাভ করবে না। এক কথায় 


“He must control—but he must 


not command. 

সত্যিকার প্রডিউসার জানেন যে নাট্য- 
প্রযোজনায় দূশ্যসজ্জার আতিশয্য, নানা 
ধরণের ঠণপু্েনএর অবতারণা করে 
দর্শকদেব তাক্‌ লাগানো, বা আলোর 
খেলা দেখিয়ে সস্তায় কিস্তিমাৎ 
যেতে পারে ।-কিন্তু তাতে করে সাত্যকার 
কলাসম্মত প্রেভাকসন হয় না! নাটকের 
আলোছায়া, দৃশ্যসন্জা বা 5ound 
9%6০৮4ব দরকার তার থেকে বোশ 
কিছু করলেই নাটকের rhythm. এবং 
balance নম্ট হয়ে যাবে একথা প্রাডিউ- 
সারের সবসমযেই মনে বাখা কতব্য। 

ভাল প্রডিউসারের ক ঁক গুণ থাকা 


ইডি 
- বিরাট কম্পনাশান্ত এবং সুক্ষ 
০7 3 
২A নাটক সম্বন্ধে সহজাত ধারণা॥ 


২৫৪৯. 


৩। 'চনরসমীক্ষকের দষ্টভল্গাশ। 
এইসব গুণ হওয়া দরকার সহজাদ্টি। 
পাঁরস্ফুট অবস্থায় হয়তো এগুলো 


ছন্দবোধ। 
টেকনিক্যাল দকল আপনা-আপাঁনই এসে 
যায়। 

সাধারণত প্রযোজকদের অআঁভিয়ে 
অংশগ্রহণ না করাই বাঞ্ছনীয়-যাঁদ বা 
তাঁকে আঁভনয্ন করতে হয় সেচ্েন্ে 
অপ্রধান চাঁরত্লেই তাঁর নামা উঁচিত। একথা 


. প্রযোজকের সব সময়েই মনে রাখা উাঁচত 


হে আভিনেতার কাজ্ব এবং প্রডউসারের 
ফজরের ভেতর যথেষ্ট তফাৎ আছে। প্রণ্ড+ 
উসারকে সব সময়েই 'নালপ্তভাবে তাঁর 
নিজের কাজের বিচার করতে হবে। অর 
ওপর আবার যাঁদ অভিনয়ের গুরুদাযিত্ব 
নেন, তবে দুই কাজের কোনোটাই টিক 
সংজ্ঠুভাবে করে ওঠা সম্ভব হবে না। 
অবশ্য নাটামণ্টে এমন এক-একভ্রন বিরাট 
প্রীতভার আবির্ভাব হয়েছে, যাঁদের হলা 
চলতে পারে এই নিষমের ব্যাতিত 
যেমন নাট্যাচার্য 'শাশরকুমার, স্ট্যালস- 


লাভস্কি, বা জন, গিলগুড্‌। কিন্তু এরা 


কেউই তো ঠিক সাধারণেব পর্যায়ে পড়েন 
নাঁএ'রা হচ্ছেন 'নয়াঁতকৃত নিযম- 
রাহতের দলে। সাধারণের বেলান- 
নি ভাল প্রাডউসার হতে চান তাঁর মন, 
প্রাণে অনুভব করা উচিত তাঁকে পার- 
দার্শতা দেখাতে হবে শুধুমাত্র প্রোডক- 
সনের ক্ষেতরে-অন্য বিভাগে নয়! 

He must have a sense of 
rhythm, and a sense of some- 
thing akin to 22091051756 mnst 
have a feeling for the meaning 
and the beauty of words, as 
well as a sense of composit.on 
and of pictorial values—Jchn 


. Fernald, 


আজকের দিনের দর্শক দেখতে সন 


এ নী 


1 


- স্নসামজস্যপর্ণত- 

নাটকের ব্যালাল্ল যাতে - 
সব দিক থেকে বন্ধায় থাকে সোদকে 
ভক্ষণ দৃষ্টি রাখতে হয়- প্রযোজকের। 
স্বাভাবিক প্রবান্ত এবং 


মনোবৃত্তি হয় স্ব স্ব চারত্রের ওপর 


অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করা-_অর্থাং 
তাঁরা ব্যন্তিগত ঢলিকে অধিক 
গা;র্ত্ব দিয়ে বোশ প্রকট করে তুলতে চান! 
এইখানেই প্রযোজকের কাজ হল তাঁদের 


দেখ ঠিক সেইভাবে মণ্টে ঘরের দূ'শ্যাট 
সৃষ্ট করতে এক্ষেত্রে একমাত্র ঘরের 
চতুর্থ দেয়া্লটিকে বাদ' দেওয়া হয়। 
এই খরের দৃশ্যই. আবার সাঞ্কোতক 
প্রথায় অনার্প ধারণ করে। কারণ এখানে 
প্রাডিউসাধ চান ঘরটির বিশেষত্ব কষেকটি 
ইাঁ্গতের ভেতর দিয়ে ফৃটিষে তুলতে_ 
সেই সাহত্যজগজ্জ্যোতি_প্রাতন্জা ও 
মনীষার অবতার স্লাহত্য-তপস্যানষ্ট_ 
মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্তীর 


হৰপ্ৰসাদ গ্রন্থাবলী 





পঠতি।-_যেমন খাড়াভাবে এটি কাষ্ঠদন্ড দড়ি বআভিঞ্ততা”। 


-করিয়ে দিয়ে দরজার সাজেশান দেওয়া: ইয়। 


' এই পদ্ধাতর আলোচনা করতে গিয়ে 
"- প্রথমেই থর্নটন ওয়াইজ্ডার-এর 
গুলির কথা মনে হয়। এ ধরণের নাটকে , 


নাটক- 
প্রধানতই '্র্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে 


কার এবং প্রযোজক বিখ্যাত বেরটল্ট ব্রেখট 


দেখাতে গিয়ে ফটোগ্রাঁফক 'রপ্রেজেন্টেশনও 
করেন না, বা অদ্ভুত সব সচ্কেতের 
সাহায্যও নেন না। বাস্তব দৃশ্যের কয়েকাঁট 


সব বাবধান দূর কুরে দিয়ে তদের এক 
করে দিতে চান। ইলিউশন সূস্টির ফলে 
একট ম্যাগনেটিক ফিল্ড তৈরি হয় এবং 
দর্শক নিজেকে নাটকের পার্পান্রীর সঙ্গে 


থিওবি অব এাঁলষেনেশন-স্ট্যানিস- 
লাভাস্কর সিস্টেমের সম্পর্ণ পরত 
পন্ধাত। 


উদ্দেশ্য হল এমন একটা কিছু সুষ্ি 
স্প” যাকে এক কথাস বলা যায় "নাটক 


২৫৫০ 


তো অন্য কাজ করতে পারি। 


নাটক :অভিজ্ঞতারস্এুকটি, . 
সহজ এবং স্থল উদাহরণ দিচ্ছি £ ধরন” 
কোকটাউনে "থয়েটার 'রয়েলে বসে আমরা 
সবাই একাঁট পরানো আমলের ড্রামা ! 
দেখাঁছ। নায়কা হচ্ছেন একজন সুন্দরী, 
নিষ্পাপ ফুবতী-_তাঁকে হাত-পা বেধে 
রেল লাইনের ওপর ফেলে রাখা হরেছে। 
আমরা আমাদের সিটে বসে দূর থেকে 
এক্সপ্রেস ট্রেন আসবার শব্দ পাচ্ছি! 
আমরা ভাবাছ ট্রেনটা ঠিক সময়ে থেমে 
পড়বে তো? মেয়েটি বেচে ষাবে তো? 
এই সময়ে আমরা কি কার? বিশেষ কিছ 
কার না, হয়তো নিশ্বাস বন্ধ করে- 
সিটের ওপর- সামনের দিকে একট ঝুকে 
বাঁস। সামনের দিকে ছুটে গিয়ে স্টেজে - 
উঠে ট্রেন থামাবার 'চেম্টা করবো, বা 
মেষেটির হাত-পায়ের বাঁধন খুলে দেব 
এসব চিন্তা আমার মাথায় আসে না।' 
সত্য কথা বলতে কি, আমরা বেশ ভাল- 
ভাবেই জানি আসক্গ স্কানো লোকোমোটিভ ' 
ঘিষেটার রয়েলের স্টজেব ওপর এসে' 
ঝাঁপষে পড়বে না, স্টেজের ওপরকার রেলের ' 
লাইনগুলোও সাত্যকার রেললাইন নষ এবং 
যে মহিলাকে রেলে চাপা পড়ার জন্য 
বেধে ফেলে রাখা হয়েছে অর্থাৎ সফর- 


গেছে। ভেতরে ভেতরে একথাও আমরা 
বুঝ এ মাহলা এখন মধ্যবয়সী, কাঠের 
টুকরো কেটে তৈরি করা রেল লাইনের 
ওপর "তান পড়ে আছেন এবং উইংসের 
ওপাশে সহকারশ স্টেন্দ্-ম্যানেজার ব্যস্ত 
রয়েছেন ট্রেন এফেক্ট সৃষ্টি করবার জন্য? 
এইসব কারণেই আমরা নাঁরকার জশবন ! 
বাঁচানোর জন্য স্টেজের ওপর ছুটে যাই? 
না। কিন্তু এ তো গেল একটা দিক 
তাহলে রুশ্ধনিশ্বাসে বসে বসে উৎসুক-' 


ভাবে এ দৃশ্য দোঁখ কেন-_তার থেকে 


মনেব এক অংশ বাগ্রভাবে শপতের রাতে 


ক্রমশঃ ও 


লোকবঞ্জন শাধার পৃনগঠন হোক 


পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেসী রাহ মুক্ত হবার সঙ্গে সঙ্গে জনমনে প্রবল আশার স্টার 
[হয়েছে। গত ৮ই মার্চ বিধানসভা ভবনে এবং চতুঙ্গার্ে জনতার যে অভূতপ্চর্ব দৃশ্য 
দেখা গিয়েছিল-_তা” ইতিহাসে স্নরণণয় হয়ে থাকবে। চারাদক থেকে জনজশবনকে 
।ঘ্যনশীতি ও আমলাতন্ত্র যেভাবে বেষ্টন করে নিক্কুয় করে দিয়েছিল জনতা আজ সেই 
অবস্থা থেকে মুক্তির আনন্দেই এত উচ্ছ্বাস প্রকাশ করছে। জনতা আশা করছে সাম্মলিত 
[ঘলের এই মন্ত্রিসভা আর কিছ; করতে পারক বা না পার্ক, অন্তত দ;নশীতি, লাল- 
ফিতা ও অপদার্থ আমলাদের হাত থেকে তাদের মস্ত করবে। গত সপ্তাহে আমরা 
চলাচ্চন্র-শিল্প সম্পর্কে কয়েকটি প্রস্তাব উপস্থিত করেছিলাম। যে প্রচ্তাব কার্যকর 
ফরলে বাংলার চলচ্চিন্র-শিল্প প্যনর[জ্জীিত হবে, বহু বাঙাল’ টাকা খাটাবার সুযোগ 
খাবে, বহু টেকনািয়ান ও শিল্পীর আয়ের পথ সযগম হবে, এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ 
হবে। অর্থাৎ বাংলা ছবি প্রতি প্রেক্ষাগৃহে অন্তত তন মাসকাল প্রদর্শন বাধ্যতামূলক 
ফরার কথা আমরা বলে ছিলাম । 


{এ সপ্তাহে আমরা সরকারের লোকরঞ্জন শাখা সম্পর্কে গান্তিমপ্ডলীর দৃষ্টি আকর্ষণ 
ফ্ষরতে চাই। সরকারী অর্থে ও সরকার? দায়িত্বে এই লোকরঞ্জন শাখা পাঁরচালিত হয়। 
(এই লোকরঞ্জন শাখার শিল্পী ও টেকনাঁসিয়ান হিসাবে যাঁরা নিফ্‌ত্ত আছেন তাঁদের 
পম্পর্কে আমাদের বন্তব্য নয়। আমরা জানি অভিনয়ে, সঙ্গীতে ও নৃত্যে তাঁরা খ্‌বই 


যোগ্য। প্রশ্ন হচ্ছে এই সংস্থার পারচালনা ও প্রযোজনার 1বষয়ে। এই সংস্থায় 
ঠকভাবে অর্থ ব্যয় হয়েছে এবং উচ্চপদে যাঁদের নিয়োগ করা হয়েছে তাঁদের সম্পর্কে 
এবং কি ধরণের নাটক ইত্যাদি প্রযোজনা হয়েছে সে বিষয়ে তদন্ত করার প্রয়োজন আছে। 
এই তদন্তে অনেক দনশীতি প্রকাশ পাবার সম্ভাবনা আছে। এতাঁদন কংগ্রেস সরকারের 
ঘারা তাঁবেদার ছিল, মন্ত্রীদের আশে-পাশে যারা মোদাহেবি করত-_-তাদের কেউ কেউ 
এখানে অন্গ্রহ লাভ করেছে। তার একটি দন্টান্ত কংগ্রেসী মন্ত্রিসভা কর্তৃক বাতিল 
হবার ম্হর্তে তাড়াহুড়া করে এমন এক ব্যান্তকে এখানে মোটা বেতনে নিয়োগ করা 
হয়েছে যান দীর্ঘকাল যাবৎ কংগ্রেস সংস্কাত সঙ্ঘ নামক এক দলীয় সংস্থার সঙ্গে ঘৃক্ত 
ছলেন। অর্থাৎ এক ধরণের দলীয় ও ইতিহাস বিকৃত প্রচারে রত ছিলেন এবং 
তাঁবেদারীতে ওজ্তাদ ছিলেন। এ ছাড়া শিল্পগ্‌ণের দিক থেকে এই ব্যান্তর কোন 
গ্পাবলণী বা যোগ্যতা কারো জানা নেই। 
1। আজ কংগ্রেসী দলীয় শাসনের অবসান হয়েছে। পর্বে যে দৃষ্টিভংগী নিয়ে 
লোকরঞ্জন শাখা পাঁরচালিত হত আজ তা” হতে পারে না। আজকের লোকরঞ্জন শাখাকে 
জনগণের আশা-আকাজ্কার সঙ্গে সঙ্গাঁত রেখে কাজ চালাতে হবে। তবেই জনগণের 
জীবনে লোকরঞ্জন শাখা বিশ্বাস "লাভ করবে এবং প্রকৃত আনন্দ ও প্রেরণা জাগাতে 
'ারবে। কিন্তু যারা এতদিন পর্যন্ত কেবলমাত্র প্রাতক্িয়াশশল চিন্তাধারার বাহক ছিল, 
খাদের একমাত্র যোগ্যতা ছিল জনাবিরোধ' মন্ত্রী বা নেতার ভাঁবেদারণ করা--তারা কি করে 
তাদের চিন্তার পারবর্তন করতে পারে? প্রকৃত লোক অলোরঞ্জন করা তাদের 
কাজ নয়। বরণ্ঠ এমন সম্ভাবনা আছে যে, লোকরঞ্জন শাখার মধ্যে থেকে গোপনে 
তারা তাদের প্যরান মাঁনবদের পক্ষে সাবোটাজ চাজাবে। উল্লেখযোগ্য যে লোকরগুন 
প্রাখা সরকারণী নশীতর অংশত এর মধ্যে প্রতিফলিত ও প্রচারিত হয়। শিজ্প-সংস্কতিন 
সঙ্গে আদর্শের সম্পর্ক গভীর। এতাঁদন যারা প্রাভক্রিয়াশখীন আদর্শের সেবা করেছে 
আজ তারা জনগণের অদ্দর্শ বা প্রগাঁতশশীল চিচ্তাধারাক্ষে ্কার্যকদণ করতে পারে না। 
সতরাং পাঁরচালনা ও গ্রযেজনার ক্ষেতে পৃরাতন গ্লাতক্রিয়াশখল শাসকদের তাঁবেদার 
চলোকগালর কর্তৃত্ব থেকে লোকরঞ্জন শাঞ্জকে মত্ত করা:দরবার। --সজন।- 


২৫৫৯ - 


নান্দনী মানিয়া ‘ছুট’ ছবির নান্রকা 


এ প্যাচ অব 


মেট্রো সিনেমায় গত সপ্তাহে 'এ প্যাচ 
অব রু' নামে একাঁট উপভোগ্য ছাঁব মহন্ত 
লাভ করেছিল। বিদেশী ছাঁবঘর সমূহে 
সচরাচর যে ধরণের ছাবি মযান্তলাভ করে 
এই ছাবটি তার মধ্যে ব্যাতির্ূম। ছাবটির 
কাহিনী মানাবকতায় পাঁরপূর্ণ সৃস্থ 
মানসিকতায় বলিষ্ঠ আঙ্গিক রসোতীর্ণ। 

ছাঁবর কাহিনী গড়ে উঠেছে এক অন্ধ 
বালিকাকে নিয়ে। মা এবং দাদুর সঙ্গে 
সে বাস করে। দু'জনেই তার সুখ ও 
আনন্দের প্রাত ?নরাসন্ত; মা এককাণি 
ওপরে-__তার ওপর অত্যন্ত নিষ্ঠুর ব্যবহার 
করে। অথচ তাকে ছাড়া ওদের সংসার 
চলে না। সারাদনে তার একমাত্র আনন্দের 
মুহূর্ত পার্কে এক গাছের তলায় বসে সে 
মালা গাঁথে, সে মালা নিয়ে যায় এক 
বাবসায়ী। এই সামান্য আয়টাও সংসারের 
প্রয়োজনে আসে । : 

পার্কে বসতে বসতে একাঁদন তার 
পরিচয় হল গড়নের সঙ্গে। সে িগ্রো, 
সহ্‌দয়। অন্ধ বালিকাকে সাহায্য করতে 
তার হৃদয় ব্যাকুল হয়ে উঠল। সে যেন 
একটা ঘড় কাজ পেল। জগৎ যাঁদও 





মানিক শি সমতা ঠা 





মেদটরোয় ‘এ প্যাচ অব র্‌’ ছবিতে এলিজাবেথ হার্টম্যান ও সিডন' পয়টার 


নানার কাছে অন্ধকার, কিন্তু তার মনে 
ক আল্যে ফোটানো খায় না? গর্ডন তার 
গ্যকের হৃহূর্ত আনন্দে ভরে তোলে। 
জের বাড়তে নিয়ে গিয়ে, পথচলার 
গহে অন্ধ সোৌলনাকে নতন জশবঃনর 


আস্বাদ দেয়। রূমে সোৌলনার মনে 
প্রেমের জন্ম হয়েছে; গর্ডনও তাকে 
ভালবাসে--ত্য'ব্ব ভার ভালবাসা স্বতন্ন। 
নিজ্কাম, মমতা ও মানবতার ভালবাসা । 
দু-জনার ঘানষ্ঠতা একাঁদন তার মায়ের 





মজরে পড়ল। সে সেলিনাকে গডমৈর 
অন্তরঙ্গতা থেকে ছিনিয়ে তি 
চাইল। ওকে কালো চামড়া বলে 
লোকজনের সহানুভীত আকর্ষণ 

চাইল। কিন্তু কেউ এগিয়ে এল না& 


না? উত্তরে গড়ন বলোছল-সেও ভাল 
বাসে, তবে সব ভালবাসার একরকম মানে 
হয় না। ! 

গর্ডনের ভূমিকায় আঁভনয় করেছেন: 
একাভোম পুরস্কার বজেতা গিসডনখ 
পয়টার। তাঁর অভিনয় চমৎকার। সৌলনার, 
মায়ের ভূমিকায় এক বিরক্তিকর চাঁরন্রে 
অভিনয় করেছেন অস্কার পুরস্কার 
িজীয়নী সেলী উইনটার। . সেলিনার 
ভূমিকায় অভিনয় করেছেন নবাগতা 
এলিজাবেথ হার্টম্যান। সুন্দর অভিনয়ে 
এাঁলজাবেথ দর্শকদের সহানুভূতি লাভ 
করেছেন । 

ছবিটির চিতনাট্য রচিত হয়েছে 
এলিজাবেথ কাটার উপন্যাস “বি রোড 
উইথ বেলস এণ্ড ড্রামস' অবলম্বনে ॥ 
ছবাটির পাঁরচালক লাই গ্রীন। নাটকীয়; 
দ্বন্দ্বে রসোতীর্ণ, মানাবক পূর্ণতায় ভরা * 
ছবি- হিসাবে ‘এ সাচ অব বু দর্শনীয়।/০ 


খাঁরশ্যে্র ছবির একটি দৃশ্যে তরূণকুমার ও সুলতা চৌধ্র? 
৪4৪৭ 


bu 


প্রখ্যাত নট্যসংস্থা সন্ধ্যানীড়ের 
উদ্যোগে গত €ই মার্চ শ্রীশিক্ষায়তনে 
রবীন্দ্রনাথের '‘র জা’ নাটক আঁভনীত 
হয়েছে। নাটকার পরিচালনায় ছিলেন 
শ্রীঅশোক সেন ও শ্রীমতী বিনতা রায়। 
= পারিচালকদ্বয় মু নাটকটিকে কিছুটা 
সংঁক্ষপ্ত করেছেন। এই সংাক্ষপ্তকরণে 
সরঙ্গমা চরিত্রাট ঠিক বিকাশ ঘটতে পারে 
নি। সরঙ্গমার গানের অংশও নাটকে 
বাদ গেছে। রাজা" রবীন্দ্রনাথের অন্যান্য 
নাটকের তুলনায় অত্যন্ত আয়াসসাধ্য 
নাটক। যার দার্শানক তত্ব ও. চরিব্র- 
গর্ীলর আঁভব্যান্ত প্রকাশ করা একান্ত- 
ভাবেই সার্থক শিল্পীর কাজ। সম্ধ্যানীড় 
এযাবৎ বিভিন্ন রসের নাটক অভিনয় 
অভিনয় এই সংস্থার আর একটি আঁভ- 
নন্দনীয় প্রয়াস। এবং এই প্রয়াসে তাঁরা 
সার্থকতার দাঁব করতে পারেন। অভিনয়ে 
সর্বাধক সার্থকতা প্রদর্শন করেছেন 
সুদর্শনার ভূমিকায় শ্রীমতী বিনতা রায়। 
‘অভিনয়ে ও সঙ্গীতে তান সদর্শনার 
'জিজ্ঞাসাও অন্তরের আকুতিকে প্রকাশ 
করেছেন। তার পরে ঠাকুরদার চারিন্লে 
" প্রভাতভূষণ গানে গানে দর্শকদের মুগ্ধ 
করেছেন। রাজার (অশোক সেন) কণ্ঠ 
প্রথমে যাল্তিক ভ্রুটিতে কিছুটা জড়ানো 
মনে হয়োছল। কিন্তু পরবর্তী দৃশ্যে 
তা স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। অন্যান্য ভূমিকায় 
আভিনয় করেছেন শ্রীমতঁ দশীপ্ত চক্রবর্তী 
(সুরঙ্গমা), শ্রীমতী প্রণতা নন্দী 
€(রোহিণী), দিলীপ দে (কাণ্ঠরাজ), অশ্রৃ- 
মুকুল সেনগুপ্ত রোজবেশন),. পাঁরমল রায়, 
শঙ্কর চক্রবতণঁ দেবু চট্টোপাধ্যায়, নন্দ 
মুখোপাধ্যায়, অমিয় মৈত্র, অরুণ চ্যাটাজাী 
প্রমুখ । - নাটকে মণ্টে ও নেপথ্য-সঙ্গীতে 
অংশ গ্রহণ করেছেন 1বনতা রায়, চন্দনা 
রায়, প্রভাতভূষণ, নয়নিকা দাশগৃপ্ত॥। . 

জার্মান স্টেট অপেরায় ব্রেখট- উৎসব 

জার্মান স্টেট অপেরায় ' ১৯৬৬-৬৭ 
৫ ধছরাটি শুর; হয়েছে দ:জন সমসামায়িক 
ধ্রচায়তার দুটি অপেরা মঞ্চস্থ করে। 

! অক্টোবরে বিখ্যাত বাল ন উৎসব হয়ে 
শ্বাকে। জার্মান স্টেট অপেরায় মণ্তস্থ হয়ে- 
ছিল হানেল-এর নতুন অপেরা “এসথার'। 
মাংস! বন্দী-শাবিরে দুটি তরুণ-তরুণীর 


‘অভিশপ্ত চম্বল’ ছাবতে 


প্রেম ও তার অস্বাভাবিক পারণাত এই 
অপেরার উপজাব্য। 


তারপরে নভেম্বরে মঞ্চস্থ হয়েছিল 
সম্পূর্ণ একটি অন্য ধরণের সঙ্গীতপ্রধান 
অপেরাঃ পাউল ডেসাই-এর 'পুনটিলা"। 
অপেরাট রেখটের সৃপারাচিত নাটক হের 
পুনাঁটলা আযন্ড হজ ম্যান মাঁট্র অব- 


সঙ্গীত 





মজ। দে ও প্রদাঁপকুমার 


রচাঁয়তা ডেসাই-এর এটি 'দ্বতাঁয় রচনা” 
এদিক থেকেও ঘটনাটির গুরুত্ব আছে? 
ডেসাই-এর প্রথম রচনার নাম ছিল লুকু- 
লাসের বিচার! 

‘প্‌নটিলা’ অপেরার মূল চাঁরতে রক্রে 
ছেন একজন ধন! ব্যক্ত, হের পুনটিলা। 
তাঁকে মান্য বলে চেনা যায় একমাত যখন 
তান মত্ত অবস্থায় থাকেন। মন্ততা কো? 
গেলেই জমিদারসলভ শ্রেণী-চেতনার 
আড়ালে আত্মগোপন করেন। অন্যানা 
চাঁরত্রের মধ্যে আছে তাঁর ভূৃতারা, বিশেষ 
করে তাঁর মোটর গাড়ির চালক মাটি 
নাটকে দেখা যায় অনেক ঘটনার পরে 
মাট্টি তার প্রভুকে ত্যাগ করে চলে যাচ্ছে 
অনুষ্ঠানটি বিপুল সাফল্যমশ্ডিত হয়েছে॥ 
তারপরে জার্মান স্টেট অপেরার 


প্রযোজনায় 'বেক্সট্‌: ও সঙ্গীত নাট্য এই সোঁমনারের আয়োজন ক ছিল 


পর্যায়ে পর পর আরো নট নাটক মণ্ডস্থ 
ছয়। জার্মান স্টেট অপেরার মণ্টসফল 
ব্রেখটীয় নাটকের ভাণ্ডার থেকেই এই 
নাটকগাল সংগৃহত।, যেমনঃ মাহাগোঁন 


ব্রেখটের ৭০তম জন্ম দিবস উপলক্ষে যে 


উৎসবের আয়োজন করা হচ্ছে, এবারকার 


উৎসবকে বলা চলে তারই প্রস্তুতি। সে 
সময়ে কী কাঁ নাটক মঞ্চস্থ হতে পারে 
তার খাঁনকটা আভাস এবারে পাওয়া গেল। 


যাদবপ্যর বিষ্বাৰদগলয় চলচ্চিত্র উৎসব 

যাদবপ্ডর বিশ্ববিদ্যালয় [ফিল্ম সোসাই- 
টির উদ্যোগে গত ১লা মার্চ হতে ৯ই মার্চ 
. এক চলাচ্চিত্র উৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছে। 
উৎদবের উদ্বোধন অন্য্ঠানে সভাপাঁতত্ব 
করেছেন উপনার্য অধ্যাপক এইচ, সি, গৃহ ৷ 
উৎসব উপলক্ষ গত &ই মার্চ এক {যল্ন 


আলোচনার বিষয় [ছল ‘আধুনিক চলচ্চিত্র 


রূপ’ । এই আলোচনায় আহত হয়েছিলেন 


অধ্যাপক গুরুদাস ভট্টাচার্য, চিত্র-সমালোচক 
কল্পতরু সেনগুপ্ত, শিল্পী পূর্ণেন্দু পত্রী, 
অধ্যাপক আলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, মেট্রো 
1সনেমার ম্যানেজার হাফেজজী এবং 
অধ্যাপক নরেশ গৃহ। বন্তাগণ বিভিন্ন 
দৃঁষ্টকোথ থেকে আধানক ছবির আজ্গক 
ও বন্তব্য আলোচনা করেন। 

উই মার্চ ওয়াল্ট ডিজনের স্মরণে 
ডিজনে দবসরূপে উদ্‌যাপন করা হয়। 
এই ডিজনের চারটি ছাব প্রদার্শত হয়েছে। 
এই ছবিগ্াল ছিল--শীবহাইন্ড দি সীনস” 
‘ফোর আটস্ট পেইণ্ট ওয়ান দ্র, “মারস্‌ 
্ড ‘বিয়ণ্ড’, ‘ইয়েলো স্টোন কাব । এই 
ছাবগযীল প্রথম প্রদর্শিত হল। এই দিনে 
কয়েকজন খ্যাতনামা শিল্পী উৎসবে 
উপাঁস্থত 'ছিলেন। 

উৎসবে যে পূর্ণাঙ্গ ছবিগ্যাল প্রদার্শত 
। হয়েছে তার মধ্যে ছিলঃ দি বীজ, কোমল 


'সান্ধার, লালাবাঈ, ভাঁট'গো, টু হেল এণ্ড 
ব্যাক, টু নাইট এ সিটি ডাইজ, ইফ এ- 


ম্যান এনসারস্‌ ইত্যাঁদ। 
পতোৌঁদি-শার্মলার বাগদান অন্স্ঠান 


পভোৌদর নবাবের সঙ্গে শার্মলা_ 


ঠাকুরের বাগদান. জনষ্ঠান গত ১লা মার্চ 


তে সম্পন্ন হয়েছে। বাগদান 


২৫৫৪ 


‘ক 
SE হালা ০ 


দশীক্ষত হতে-: লুজ 


[তান এখন 'ইীভানং ইন প্যারস' ও “মিলন, 
কি রাত’ দুটি ছাবতে অভিনয় করছেন॥ 
১৯৬৮ সালের জুন মাসে দিল্লীতে অথক্ঠ 
কলকাতায় তাঁদের বিয়ে হবে। 
গতালি রায়ের বিয়ে . 

গাঁতালি রায়ের সঙ্গে সম্প্রাত পাঁরচালক 
সালল দত্তের বিয়ে হয়েছে। বিয়ের পর 
গঁতআঁল নাক আর চলচ্চিত্র অভিনয়ে 
ইচ্ছুক নন, [তান সংসারে নিজেকে আবদ্ধ 
রাখতে ছান॥ 


পর 


চৌনজ্গ» 


“চৌরঞ্গণ'-র চিত্রগ্রহণ সুরু হচ্ছে আগাম? 
১৪ই মার্চ গ্রান্ড হোটেলে । শঙ্কর 'লাখত 
ওই নামের বহুপঠিত উপন্যাসাট এ ছাঁবর্‌ 
ধৃভীত্ত। ছাঁবাঁট পাঁরচালনা করছেন অগ্র 
গামা গোষ্ঠী । ছবিতে অংশগ্রহণ করছেন 
মাধবী, উত্তমকুমার ও সুপ্রিয়া, দঁপ্তি রায় 
ও চারুপ্রকাশ ঘোষ। 2০৫; 


নন্তরেখা দি 


পরিচালক উমাপ্রসাদ মৈত স্বরচিত: 


হন নাটবন্যসে রস্তরেখা"র! 


চন্রগ্রহণের কাজ প্রায় শেষ করে এনেছেন ॥ 
বোম্বাইয়ের বিজয়া চৌধুরী ও শ[ুভেন্দঃ' 
চট্টোপাধ্যায়কে 'নিয়ে দাঁ্শীলং-এ' ছবির 
বাঁহদ্‌শ্য তোলা হয়েছে। 'রস্তরেখা"-য় 
অভিনয়ে আছেন-_লালতা চট্টোপাধ্যায়, 
কালী ব্যানাজাীঁ, নিরঞ্জন রায়, জ্ঞানেশ 
মুখোপাধ্যায়, সাঁবতাৱত দত্ত। নচিকেতা 
ঘোষ এ ছাঁবর সঙ্গীত পারচালক। 


নঢকাভিনেজ এঅরখাভ মজুমদার 


ম্‌কাভিনেত। অরুণাভ মজুমদার, 
সম্প্রাত বিহারের (বিদেশ সংদ্কাতি সংস্থার 
আমন্ত্রণে সাফল্যের সঞ্গে কয়েকটি অনু-। 
জ্ঠান্ন করে কলকাতায় ফিরে” এসেছেন। 
বিহারের সুধী দর্শকবক্ন্দ তাঁর ফচার- 
গুলির অকুণ্ঠ প্রশংসা করেন। বিশেষ করে 
তাঁর বফচারগুলির ভেতর “রোগাক্রান্ত স্ত্রী 
ও অসহায় ক্বাম”-র করুণ চিত্র মকাঁি 
নয় জগতে একটি উল্লেখযোগ্য সংবোজনা 


ৃ SUNTAN পাঞ্জাব, দিল্লী ও দেরা- 
প্রস্তর সাক্ষর ছবিতে গণভাঁল রায় ও ভান্ড বন্দ্যোপাধ্যায় ও সো চটোপায্যা় "জট 5:71 


য় 





 গতরগ্িি। 





















 আমলের। ১৫ ওপর 
nk কাটছে। শত শেষের ফাল্গুন 


হাওয়া এ ভাঙা ইণ্টগুলোর ফাঁকে ফাঁকে. 


ঘুরপাক খেয়ে হোল খেলছিলো রাঙা 






যাঁদও তার দরকার ছিলো না! 
ঠিকানা লিখে "দিয়ে দুলাল বলেছিলো যে 
দরজার ওপর খাঁড় দিয়ে লেখা বাঁড়র 
নম্বর আর দরজার সামনে দ, দু-চারটে গাড়ি 





আক কোণে বসে পড়লাম। 
:. গোছের।  অ।সবাবপত্রের বালাই নেই। 
ছেড়া মাদরটা ছাড়া পাতা আছে একটা 
 অধিষ্ঠান এ সতরশ্িটারই ওপর। প্লাম্টার- 
খসা দেওয়ালে চুন পড়ে নি কম করেও 
বছর দশেক  হবে। সেই দেওয়ালের 
সম্বালত বছর চারেক আগের একটা 
«ক্যালেন্ডার । - দেওয়াল বরাবর বাঁ- 
দিকে একটা ভেজানো দরজা। দরজার 
শুপাশ থেকে দুচারটে কথা ভেসে 
আসছে! কান পেতে শুনলে বোঝা 
খাবে যে সে সব এ রাশি-নক্ষত্রের হিসেব 


সবার চোখেই বিরান্তর ছোঁরা। - 


দুচোখে তাঁর তীক্ষ উজ্জ্বলতা! 


কেটই কথা বলছে না কারো সংগে। দক 


হলো যে না এলেই ভালো হতো! . কি. 
দরকার ছিলো আমার আগ বাড়িয়ে এখানে এ 


আসার! নিজের ওপরই রাগ হয় 
নিজের। উঠে চলে যাবো কি না ভাব- 
ছিলাম । 


আর তখনই ভেজানো দরজা খুলে 
বোরয়ে এলেন এক ভদ্রলোক! বসে” 
থাকা লোকদের মধ্যে একটা চাঞ্চল্য পড়ে 
গেছে। এবার কার পালা কে জানে। 
ভদ্রলোকের পেছনে আর একজন এসে 
দাঁড়ালেন দরজার সামনে । চুল-দাঁড় 
পেকে গেছে। বয়েস ষাটের কাছাকাছি, 
গরদের ধূতির ওপর নামাবলী গায়। 
বসে- 
থাকা সকলের মুখের ওপর দৃষ্টি ঘুরে 
এসে তাঁর চোখ দুটো থমকে দাঁড়ালো 
আমার মুখের ওপর। 

বয়সটাই যে আমার বড় খারাপ । এই 
বয়সে ওখানে বোধহয় বিশেষ কেউ আসে 
না। বিশ্বাস থেকে আবশ্বাস আর সব- 
কিছুই ভালোলাগা বোধহয় এই বয়সের 
ধর্ম! তাই আমাকে দেখে তানি ভ্রু কুচকে 
তাকালেন। আমার ভীষণ অস্বন্তি 
হাচ্ছিলো! মনে হচ্ছে উান যেন আমার মনের 
কথা টেনে বার করতে চাইছেন। গুর 
দেখাদেখি ঘরস্‌দ্ধ লোক চেয়ে আছে 
আমার দিকে । সকলের চোখেই বিশ্বাস- 


এইবার উনি মুখ খুললেন, "ক চাই 
তোমার?” 

আপান নয় প্রথমেই তুমি বলে 
সম্বোধন। ভারী গলায় অমন একাট প্রশ্নে 
বিভ্রান্ত হয়ে আমি ঢোক গিলে বললাম, 


“এই মানে, এসোছলাম একটা 

দরকারে...” 

_. শীক দরকার? হাত দেখাবে?” 
আমি মাথা নাড়লাম! Co 





থেকে আমি এসেছি। আপনার কথা রিট: 
সকলকে জানাবো!” : 
“ও; আচ্ছা!” মনে হলো সকার হুক্ষ 





| এ পাইতে [জামিটেড ও ১৬ 


যাঁদের লাইব্রেরী আছে, এই বইখানি না থাকলে 
তাঁদের সংগ্রহ অসম্পূর্ণ থেকে যাবে! * ** 

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বাংলা অনুবাদক 
সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত পতঞ্জলি ভট্টাচার্য এম-এ 
মহোদয় এই গ্রল্থথ্যান সম্বন্ধে স্বতংপ্রবৃত্ত 
হইয়া [লাখয়াছেন-- 


***বাংলা নাটকের ইতিহাস সম্বন্ধে 
এই ধরণের বই বাংলা ভাষায় আর আছে কিনা 
জানি না, থাকলেও খুব কমই আছে। গ্রন্থকার 
শুধু এতিহাসিকের দৃষ্টি দিরাই তাহার 
আলোচা বিষয় দেখেন নাই। সঙ্গে সঙ্গে 
তিনি তাঁহার সমালোচনা-শাস্তরও পূর্ণ বাবহার 
কাঁরয়াছেন। প্রত্যেকটি উল্লেখযোগ্য নাটকের 
গুণাগুণ তান বিচার কাঁরয়াছেন। প্রাচ্য ও 
প্রতীচ্য এই উভয় নাট্যাদর্শ সম্মুখে রাখিয়া 
[তানি এই বিচার কাঁরয়াছেন। বইখানিতে যেমন 
তাঁহার অসাধারণ পারশ্রম ও অধ্যবসায়, তেমন 
তাঁহার গভগর পাশ্ডিতোর পারিচয় পাওয়া যায়? 
শিক্ষার্থীদের পক্ষে এই বই অবশ্য পাঠা। 
অন্য সাহিত-পিপাসুরাও এই বই হইতে বহু 
জ্ঞাতব্য বিষয় জানিতে পারিবেন। ভাষা এই 
ধরণের বই-এর সম্পূর্ণ উপযোগী-গাম্ভীাি 
পূর্ণ ও প্রাঞ্জল” 


বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের বর্তমান 
সম্পাদক, নাট্যশালার ইতিহাসলেখক ও নাটকায় 
পরিসংখ্যানবিদ শ্রীষ্ন্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যো- 
পাধ্যায় বলেছেন £-- 


“এই বিরাট গ্রন্থে বাংলা দশ্যকাব্যগৃলির 
ইতিহাস সংকলিত হইয়াছে। কেবল জটাবত 
লেখকগ্ণকে বাদ দেওয়। হইয়াছে। * * 
সত্যজীবনবাবূর পক্ষে *লাঘার বিষয় এই যে, 
তাঁহারই অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে আভনগিত 
প্রকাঁশত হইল। * * “দশ্যকাবা-পারচয়' 





এই গ্রন্থখানি তাঁদের পক্ষে অবশ্য পাঠ্য। * * 


এ-র আঁশ হাজার টাকা গঙ্গায় গেছে, 
ইডেনের টিকিট কেলেঙ্কারীতেও তাঁর 
হাত থাকতে পারে. আর পারে এবারে 
হাঁকর হঠকাঁরিতায়!” 

“চিনেছি, চিনেছি1” আমি কিছু 
বলার আগেই আমায় থামিয়ে 'দয়ে 
জ্যোতিষী মশাই বললেন, “তোমরা কি 
করবে তার! সে যে খেলাধূলার 
পালাটক্‌সে সর্বভারতীয় নেতা! নিজের 
রাজ্য থেকে সরালেও সে মাথা তুলে 
তোমাদের বুড়ো আঙুল দেখাবে অন্য 
রাজ্য থেকে মনোনয়ন পেয়ে। - আর 
তারপর তোমাদের ওপরেই এসে কর্তৃত্ব 
ফলাবে ৷” 

“কিন্তু দাদু, খেলাধূলার জগতেও 
কোন জে, এম, বিশ্বাসের আবির্ভাব হবে! 
দিনবদলের পালা যে এসে গেছে!” 

পাওনা-গণ্ডা মিটিয়ে দিয়ে কাল'ী- 
ঘাটের এ'দো গলি থেকে বেরিয়ে এসে 


তবে দৈনিক বসুমতাঁর খবরে প্রকাশ যে 
এই নাটের গুরু, বাংলাদেশে সাধারণ 
নির্বাচনে জনগণের রায়ে তাঁর শুরুর 
পরাজয় দেখে, না কি গা-ঢাকা 1দয়েছেন। 














সি মোহনবাগান এবং পলিশ দলের খেলায় নাশারুল্ল গোল করছেন! 


রোভার্স কাপের আসরে 


অৰশেষে ইস্টবেঙ্গল ক্লাৰ বোম্বাই 
অংশ গ্রহণের জন্য। 'কছু্দন পূর্বে 
ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের পক্ষ থেকে জানান হয় 
যে, তাঁরা একটি দুঃখজনক ঘটনার পাঁর- 
প্রোক্ষতে রোভার্স কাপের আসর থেকে 
নাম প্রত্যাহার করে নিচ্ছেন। এই সংবাদে 
চালত হয়ে পড়েন ওয়েস্টার্ন ইণ্ডিয়া 
ফ:টবল এ্যাসোসয়েশন। কারণ এঁতিহ্য- 
শালী ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের অন্পাস্থাত 
রোভার্সের আসরের জোৌলুশ অনেকাংশে 
ক্ষুন্ন হয়ে পড়বে ৷ ডবলিউ, আই, এফ, এ'র 
সম্পাদক িয়াভীদ্দন সাহেব ইস্টবেষ্গল 
ক্লাব কর্তৃপক্ষের কাছে তাঁদের মত পাঁর- 
বর্তনের জন্য অনুরোধ জানালেন 

ইস্টবেষ্গল ক্লাবের নাম প্রত্যাহার 
করার 1সদ্ধান্ত হয় হাবিবের ঘটনাকে 
কেন্দ্র করে। হাবিব বোম্বাইয়ের জুনিয়ার 
ফুটবল ট্রেনিং ক্যাম্প থেকে উধাও হন। 
এর বোধ হয় দ:’দিন পর তাঁকে আই, এফ, 
প্র আঁফসে আসতে দেখা যায় কলকাতার 





ছেন'। এর প্রাতবাদে রোভার্স কাপ থেকে 
ইস্টবেঙ্গল নাম প্রত্যাহার করে। অল 
ইণ্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশনের সম্পাদক 
মিঃ জিয়াউদ্দিন জানান যে, হাবিবের 
দ্রেনং ক্যাম্প পাঁরত্যাগ সম্বন্ধে 
তান কিছুই জানতে পারেন নি তখন। 
এই ঘটনার জন্য তিনি দুখ প্রকাশও 





শ্ৰী অমিতাভ 





করেন। ইস্টবেঙ্গল ক্লাব কর্তৃপক্ষ. মিঃ 
জিয়াউীদ্দনের এই বিবৃতির ভীত্ততে মত 
পারবর্তন করে রোভার্সে দল প্রেরণ 
করেছেন। 
মোহনবাগান ক্লাব ইতিমধ্যে রোভার্স 
কাপের আসরে পর পর দুটি খেলায় অংশ 
গ্রহণ করেছে। প্রথম খেলায় মোহনবাগান 
বোম্বাইয়ের স্টেট ব্যা্ককে কোনক্রমে 
১--০ গোলে পরাজিত করে তৃতীয় 
রাউন্ডে উন্নীত হয়। গতবারের বিজিত 
দল মোহনবাগান স্টেট ব্যাঙ্কের বিপক্ষে 
একেবারেই সুনাম অনুযায়ী খেলতে পারে 
নি। মোহনবাগানের দলগত ক্রাঁড়াধারা 
অত্যন্ত নিম্নমানের হয়, পুরেভাগে 
একমান্র অশোক চ্যাটাজাঁর খেলার মধ্যে 
আন্তরিক প্রচেষ্টা ছিল। করয়েকাট 
স্মুষোগের অপব্যবহারের পর খেলা শেষ 
হবার মাত্র পাঁচ ?মানউ পূর্বে অশোক 
চ্যটাজীঁই দলের পক্ষে একমাত্র বিজয়নুচক 
গোলটি করার কৃতিত্ব অজন করেদ॥ 


২৫৫৫ 


তৃতাঁয় রাউন্ডের বাধাও সহজে 
আঁতক্রম করে মোহনবাগান কোয়ার্টার 
ফাইনয়লে উপনীত হয়েছে । তৃতীয় 
ডিভিসনের শান্তশালী দল মাহ 'ন্দ্র এণ্ড 
মাহাীন্দ্রকে ২--০ গোলে পরাজিত করে 
এই খেলায় মোহনবাগানের দলগত ক্রীড়া- 
ধারার 'ৰিছুটা উল্লাত হয়। মাহাীন্ছ এণ্ড 
মাহান্দ্র পরাজিত হলেও যোগ্যতার সঙ্গে 
উল্লেখযোগ্যভাবে প্রাঁতদ্বন্দ্িতা করেছে 
খেলার ওপর সম্পূর্ণ প্রাধান্য বিস্তার 
করতে সক্ষম হলেও মোহনবাগানের পঙ্ষে 
প্রথমার্ধে কোন গোল করা সম্ভব হয় ন 


দ্বান্দ্ধভ৷ করতে হবে ই, এম, ই সেন্টার 


দলবদলের পালা 


স্থানীয় খেলোয়ভুদের দলরদলের 
পাল! সমাপ্তির পথে। এই দলবদলের 
শেষ আখ পনেরোই মার্চ। এখনও 
গর্যন্তি দলবদলের ফলে দুই প্রধান মোহন- 
ল্যেৰুসানের পাঁরমাণ প্রায় সমান আমান! 
তবে ময়দানের দু'টি দল এ পর্যান্ভ সব- 
চেয়ে বেশ ক্ষাতগ্রস্ত হয়েছে, এ ছি 
দল হজ মহামেডান স্প্মো্ডং একং ইস্ট 
রেলওয়ে মহামেডান দল তবু তাদের 
ক্ষাতপ্‌রণ করতে সক্ষম হবে বাংলার 


. পুকুমার সমাজপাত এবং তরুণ ফরোয়ার্ড 
সীতেশ দাশ এবং মহামেডান স্পোর্টিং 
দলের রক্ষণভাগের সৈয়দ আলতাফ আমেদ 
ও আবদুল লাঁতফের আগমনে মোহন- 
বাগানের শান্তবাদ্ধ হয়েছে। আলতাফ 
এবং লাতফ ভারতায় দলে খেলার সৌভাগ্য 
অর্জন করেছেন। মোহনবাগানের প্রবীণ 
স্পোটিং দলে খেলার জন্য ছাড়পন্রে 
স্বাক্ষর করেন। 

মহামেডান স্পোর্টিং দলের সারমাদ 
থান এবং এরিয়ান্সের তরুণ খেলোয়াড় 
শবরাম সরকার ইস্টবেঙ্গল দলের 
অনুকূলে  ছাড়পত্রে স্বাক্ষর করেন। 
এরয়ান্সের আর একজন খেলোয়াড় বিন্‌ 
চ্যাটাজঁ ইস্টবেঙ্গলের পক্ষে স্বাক্ষর 
দ্ধরেন। 


আসরে উপস্থিত হবার ফলে দু-একজন 
খ্যাতনামা খেলোয়াড়ের সম্পর্কে দল- 
বদলের গজব সত্য হবার সম্ভাবনা 
কম। 


ছাক মাঠের নানান কথা 


হাক লীগের চতুর্থ খেলাতে মোহন- 
বাগান একাট মূল্যবান পয়েন্ট হারাতে 
বাধ্য হল ওয়েস্ট বেঙ্গল প্দালশের কাছে। 
লীগের সম্মানের অপর দুই দাবিদার 
ইস্টবেঙ্গল এবং বি, এন, রেল দল কিন্তু 
তাদের অগ্রগাঁত অব্যাহত রাখতে সক্ষম 
হয়েছে। হাক লীগের আসরে মর্যাদার 
লড়াইয়ে একটি পয়েন্টের মূল্য অনেক, 
[বিশেষত একেবারে সুরূতে একটি পয়েপ্ট 
অপচয় করা মানে অনেকটা পেছিয়ে পড়া। 
২ এ বছর কলকাতার বাইরের কোন হাঁক 
প্রাতযোগতায় কলকাতার কোন দল অংশ- 
গ্রহণ করবে না। বেঙ্গল হাঁক এযাসোসিয়ে- 
শনের অনুমোদনপ্রাপ্ত. ক্লাবগাল এই 
সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে, এযাসোসয়েশনের 
সাহায্যের জন্য। এ বছর হাক লীগের 
খেলা সুর; হয়েছে নির্ধারত সময়ের 
অনেক পরে। হকি লীগের খেলা শেষ 
করার সাথে সাথে শেষ করতে হবে বাইটন 
কাপের খেলা। এদিকে বেঙ্গল হাঁক 
এ্যাসোসিয়েশনের হাতে সময়ও অল্প। 
বাভিন্ন ক্লাবগ্যলর বাইরের প্রাতযোগিতায় 
অংশগ্রহণ না করার সিদ্ধান্ত গ্রহণের পর, 
বি, এইচ, এ-র পক্ষ থেকে বাংলার বাইরের 
বিভিন্ন প্রাতযোগিতা কমিটির কাছে এই 
সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে দেওয়া হবে। 
বেঙ্গল হকি এ্যাসোসিয়েশন তরুণ 
খেলোয়াড়দের প্রাত দৃণ্টিদানের এবং 
তাদের হাঁক খেলা শিক্ষার এক নতুন 
পাঁরকজ্পনা গ্রহণ করতে চলেছেন। অল 
পাঁত জেনারেল কাঁরয়াপ্পা এবং পাতি- 
য়ালার ন্যাশনাল ইনস্টাটউট অফ 
স্পোর্টসৈর অধ্যক্ষ মেজর জেনারেল 
চোপরার সম্মানার্থে একাট সম্বর্ধনা সভা 
এবং দঃ”ট স্কুল দলের মধ্যে একটি 
প্রদর্শনী হাক খেলার আয়োজন করেন 
বি, এইচ, এ। বি, এইচ, এ-র সাধারণ 
সম্পাদক মিঃ এ্যারট্‌ন জানান যে আগাম? 
এপ্রিল মাসে বাইটন কাপের সঙ্গে স্কুল- 
গুলির জন্যও একটি প্রাতযোগিতা সুরু 
করবেন তাঁরা । 


মোহনবাগান এবং ওয়েস্ট বেঙ্গল পুলিশের 
অমীমাংসিত লীগের সবচেয়ে 


২৫৫৮ 


বঃডলর একাঁট গোল স্টিকের অজ_- 
হাতে নাকচ এবং গোল লাইন থেকে স্ভ 
একটি নিশ্চিত গোল রক্ষা হয়, এ ছাড়া 
অজ্রস্র সুযোগ অপচয়ের কাঁহনী। 
ওয়েস্ট বেঙ্গল প্ালশের কাছে 
হোঁচট খাবার পর, পুলিশ এ, সি-র 
বিপক্ষে মোহনবাগান কোনক্রমে ২-০ 
গোলে জয়ী হয়। মোহনবাগানের পক্ষে 
গোল দ:”ট করেন বেল এবং রামবাবু॥ 
খেলার ওপর প্রাধান্য বিস্তার করলেও 
পুরোভাগের খেলোয়াড়েরা ব্যর্থতা প্রদর্শন 
করায় মোহনবাগানের পক্ষে বৌশ গোলের 
ব্যবধানে জয়ী হওয়া সম্ভব হয় নি॥ 
লীগের ষষ্ঠ খেলায় মোহনবাগান পাঞ্জাব 
স্পোর্টসকে পরাজিত করে ২--০ গোলের 
ব্যবধানে। মোহনবাগান প্রথমার্ধে দূশট 
গোল করে। প্রথম গোল করেন রামবাবু 
এবং দ্বিতীয় গোল ডায়াস। 
ইস্টবেঙ্গল ক্লাব লীগের খেলায় সহ: 
জেই এগয়ে চলেছে। এঁরয়ান্সকে ইস্ট- 
বেঙ্গল পরাজিত করে ২--০ গোলে॥ 


গ্যর্যকৃপাল সিং 


ইস্টবেঙ্গল দলের পক্ষে গোল দ:ঃ”ট 
করেন ইনামুর রহমান এবং শুরাঁজৎ সিং। 
{রিডার সাইডারের বিপক্ষে ইস্টবেঙ্গল ক্লাব 





এ রি টি 
. ক্কৃতিত্ব অর্জন করেছে। চতুর্থ খেলায় 
পাঞ্জাব স্পোর্টসকে ৩--০ গোলে পরাজিত 
' করতে তেমন বেগ পেতে হয় নি বি, এন 
রেল দলের। 'বি, এন, রেল দলের সেণ্টার 
ফরোয়ার্ড গুরুদর্শন সিং একাই তিনাঁট 
গোল দিয়ে উপর্যপাঁর দু'টি হ্যাট্রিক 
লাভের কৃতিত্ব অর্জন করলেন। পূর্বের 
একাঁটি খেলায় বি, এন, রেল দল কোন- 
রুমে ২০ গোলে পরাজিত করে এপ্টালী 
এসকে । 

জাতীয় হাঁকতে বাংলা দল ইনামর 
. রহমানের সাহায্য লাভে বাঁণ্টত হবেন। 
ইস্টবেঙ্গল এই খ্যাতনামা। ফরোয়ার্ড 
ইনামর রহমানকে জরুরী প্রয়োজনে 
ভূপালে যেতে হবে বলে তান বাংলা দলের 
সঙ্গে যেতে পারছেন না। ইস্টবেঙ্গল 
দলের ওয়াহিদাও ব্যান্তগত. কোন কারণে 
দলের সঙ্গে যেতে পারবেন না বলে 
জানিয়েছেন। বাংলা দলে মোহনবাগান 
দলের ম্থাপ্পা এবং বি. এন, রেলের 
সৈয়দকে দলভুন্ত করা হয়েছে। 


_কেণ্ট; 


ইংলণ্ড সফরসূচী রাঁচত হয়েছে। 


ভারতীয় দলের খেলোয়াড়ের একসঙ্গে 
_বোম্বাইয়ে মিলিত হবেন। ২৩শে এপ্রল 
ভারতীয় দল ইংলণ্ড অভিমুখে যাত্রা 
করবেন। সফরের প্রথম খেলায় ভারতীয় 
দল মিলিত হবে ইণ্ডিয়ান [জিমখানা দলের 
সঙ্গে । ভারতীয় দলের তিন মাসৈর 
সফরের মধ্যে আছে পাঁচ দিনের 'তনাট 
টেস্ট ম্যাচ। সফরসূচী এমনভাবে রচিত 
হয়েছে, যার ফলে ভারতীয় দলের 
খেলোয়াড়েরা. এফ, এ কাপের ফাইন্যাল 
খেলা দেখার সৌভাগ্য অর্জন করবেন। 

সফরসূচী £--২৯শে এীপ্রল-- 
ইন্ডিয়ান জিমখানা; ৩রা, ৪ঠা, ৫ই মে 
ওুরচেস্টারশায়ার; ৮ই এবং ৯ই মে_ 
*ল ক্রিকেট ক্লাব; ১০, ১৯ এবং ১২ 


বৈণ' বডলে 


১৭, ১৮, ১৯-ওয়ারউইকশায়ার; ২০ 
২২, ২৩-এম, সি সি; ২৪, ২৫, ২৬-- 
গ্ল্যাসারগন; ২৭, ২৯, ৩০--অক্সফে 
৩১শে.মে, ৯লা জন, খরা জুন--সারে; 
৩, 8, &২-ল্যাঙ্কসার়ার। 

৮, ৯, ১০, ১২ এবং ১৩ই জন 
ল'ডসে প্রথম টেস্ট ম্যাচ। 

১৪, ১৫, ১৬-কোন্বিজ; ১৭, ১৮, 
১৯-হ্যাম্পশায়ার; (২২, ২৩, ২৪, ২৬ 
এবং হ৭শে জুন--লডপে দ্বিতীয় 


২৫৫৯ 


১৩, ১৫, ১৬- নর্দাম্পটনশায়ারঃ 


ইনাম্যর রহগ্জান 


টেস্ট ম্যাচ।) ২৮, ২৯, ৩০-ডাঁবশায়ারঃ 
জুলাই ১লা, ২, ৩- ইয়রশায়ার; ৫, 
৬, ৭- নাঁটংহ্যামশায়ার; ৮, ৯, ৯০ 
খলস্টারশায়ার; (১৩, ১৪, ১৫, ১৯৭ এবঃ 


* ১৮ই জ.লাই--এগবাগ্টনে ভৃতীর এবং 


শেষ টেস্ট ম্যাচ ।) 

সফরের শেষ খেলায় ভারতীয় দল 
ধূমীলত হবে ভাধলীনে আয়াল্যণ্ড 
একাদশের সঙ্গে ২৯ এবং ২২শে জুলাই? 


সজ্গীত-নায়ক 
গোপেশবর বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত 
ভারতায় মন্জাতের হাতহাগ 


প্রথম ভাগ ও দ্বিতীয় ভাগ 
প্রীত ভাগ-&। 


হারমোনিয়াম শিক্ষা 


মুল্য-৩: 


নি 


বস মতা প্রাইভেট লিমিটেড 
১৬৬, বিপিনবিহারণী গাঙ্গুল? স্ট্রীট, 
।তা-১২ 








| এত বোঁশিস বিজ্ঞ বাতি বাটনে 












কালো মাণিক পেলে এই খেলা উপলক্ষে 
ইংলণ্ডে উপনীত হন। কিন্তু কোন 
ৃ [শে তাঁর পক্ষে খেলায় অংশ গ্রহণ করা 




























রা প্রীত- 


- সিংহলে। 
খেলা হয় বটে, কিন্তু সেখানকার ক্রিকেটের 
তেমন আভিজাত্য নেই, নেই তেমন আদর। 


গ্রহণ করে যে প্রায় তিন বছর লেগে যায় 
বাছাই পর্বের শেষে মূল প্রাতষোগিতার 
জন্য দল বাছাই করতে! খুবই আনন্দের 
কথা যে কোন নোংরা রাজনশীতির ছায়া 
এই বিশ্বকাপের খেলাকে প্রভাবিত করতে 
পারে নি। জাতি, ধর্ম, বর্ণ নার্বশেষে 
বিভিন্ন ভাষাভাষী বিভিন্ন: দেশের 
খেলোয়াড়েরা একই সূত্রে আবদ্ধ হতে 
পেরেছে ফুটবলের মাঠে। 

দেখা যাবে সম্পূর্ণ অন্য এক চিন্র। 
ফুটবলের মত বিশ্বব্যাপী এমন জনপ্রিয়তা 
লাভের সৌভাগ্য ক্রিকেটের হয় নি। অবশ্য 
এ কথা অস্বীকার করা যায় না, যে ক্রিকেট 
আবার সব দেশে সব সময় খেলা সম্ভব 
নয়। পরিবেশ, পারাস্থিতি, আবহাওয়া 
প্রভীতির ওপর নির্ভর করে ক্রিকেট খেলা । 
ক্রিকেট জনাপ্রয়তা অর্জন করতে পেরেছে 
ওয়েস্ট ইপ্ডিজ, অস্ট্রেলিয়া, ইংলণ্ড, ভারত, 
পাঁকস্তান, নিউজিল্যান্ড, দক্ষিণ- আফ্রিকা, 
আরও কয়েকটি স্থানে ক্ককেট 


ক্রিকেটের প্রচলনের জন্য ইংলপ্ডের 
অমূল্য অবদানের কথা অস্বীকার করার 
উপায় নেই। বৃটিশ সাম্রাজ্য বিস্তারের 
সঙ্গে সঙ্গে, ইংরেজরা পৃথিবীর বিভিন্ন 
স্থানের উপানবেশে ক্রিকেটের প্রচলন 
করেন। ক্রিকেটের টেস্ট ম্যাচের মধ্যেই 
হচ্ছে ক্রিকেটের আসল মাধুর্য, আসল 
আকর্ষণ, আসল আভিজাত্য 

ক্রিকেট খেলার নিয়মকানুন এমন 
ধরণের যে বিশ্বকাপের মত কোন প্রাতি- 
যোগিতা অথবা আলাম্পকের আসরের মত 
কোন প্রতিযোগিতার মাধ্যমে ক্রিকেট 
খেলুড়ে দেশগুলিকে একাত্রত করা প্রায় 
অসম্ভব ব্যাপ্রার। ফলে নির্দিম্টভাবে 
শ্রেষ্ঠত্বের সম্মান কোন: দেশকেই দেওয়া 
সম্ভব নয়। তার ওপর আর একটি ক্রিকেট 
জগতের সমস্যা হল দক্ষিণ আফ্রিকা । ঘৃণ্য 
বর্ণবৈষম্য নীতির একমান্র গোঁড়া সমর্থক 
দক্ষিণ আঁফ্রকা একমাত্র শ্বেতকায় দেশ- 
গুলির সঙ্গেই খেলার সুযোগ পায়। 
ওয়েস্ট ইণ্ডিজ, ভারত, পাকিস্থান প্রভীতি 
দেশ দাঁক্ষণ আফ্রিকার সঙ্গে খেলে না। 
কিন্তু একথা অস্বীকার করা যায় না যে, 
বর্তমানে ক্রিকেটে দক্ষিণ আফ্রিকা যথেষ্ট 
শক্তিশালী । সদ্য দক্ষিণ আফ্রিকা নিজের 


যা রা. 


বস্তা (প্রাঃ), লিঃ-এর পক্ষে ১৬৬, বিপিনবিহারী, গাঞ্গৃলী স্ব লৰ 
বসমেতা প্রেস হইতে শ্রীসকমার গনহমজুমদার কতৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত 


6৬a 









দেশের মাটিতে সিষ্পসনের নোতকে সয়র- 


























এগিয়ে এসেছেন। তান এম-সি-সর 
কাছে ওয়েস্ট ইপ্ডিজ এবং দক্ষিণ আফ্রিকার 
একাঁট খেলার ব্যবস্থা করার প্রস্তাব 
করেছেন। ব্যবসায়ী ভদ্রলোক বলেছেন 
যে, এই দুই দলের দুটি কিংবা একটি 
পাঁচীদনের খেলার ব্যাপারে আর্থিক 


গ্যারাপ্টি দিতে প্রস্তুত আছেন। এম-সি- 


সর পক্ষ থেকে সহকারী সম্পাদক মিঃ 
ডোনাল্ড কার বলেছেন যে, তাঁরা এই 


প্রস্তাবটি আগ্রহের সঙ্গেই পরীক্ষা 


করবেন। আগামী ১৯৬৮ সালে অস্ট্রোলয়! 


ইংলণ্ড সফরে আসবে এবং তখন এম-ি- 


সি তাদের সঙ্গেও এই ব্যাপারে আলোচনা 
করবে। 

ওয়েস্ট ইন্ডিজ ক্রিকেট কন্ট্রোল ৪ 
বোর্ডের একজন কর্মকর্তা হিঃ নাসিল 
মালেকে এই বিষয়ে প্রশ্ন করা হনে. 
তান কিন্তু এই প্রস্তাবকে ততটা গুরুত্ব 
দেন না। তবে তাঁর মতে এই ধরণের 
খেলা অন:ন্ঠিত হলে, তা হওয়া উচিত 
দক্ষিণ আফ্রিকার অথবা ওয়েস্ট ইন্ডিজ । 

তবে অভিজ্ঞ মহলের ধারণা যে এই 
ধরণের খেলা অনুষ্ঠিত করা সম্ভব কি না. 
সে সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। কারণ 
দক্ষিণ আফ্রিকার বেয়াড়া মনোভাবের বাহঃ 
০৮৯5 

। 
















































প্রস্তুত করিবার সহজ 
সরল উপায় 
সরা ভাগ এক টাকা 
প্রথম ভাগে আছে | 
রন্ধন-প্রক্িয়া ১৫৬ রকমের । ফলপ্রদ মুষ্টিযোগ 




















প্রতিদিন ত্বক চর্যায় একান্ত 
প্রয়োজন. কুসুম রে 
পেলব তন্তু ও যৌবন সুলভ 
লাৱণ্য এনে দেয় ॥ 


আযু কপার এফ. সি, এন, লেমন) 
সি: এন, 








পতি ও নতুন কেন্জীয় 
ৃ ভাৰ কয়েকজন 



















থা দেখেছি, যা পেয়োছি স্মোতচয়ন) .. 
মারা রাতারাতি রঙ বদলায় কোবিতা) .« 


i i ” 
১... ধরপিচ রোড কেবিতা) * i 
অবন্তব্যা ্ ৮ 


লংবর্ণদতা ধোরাবাহিক উপন্যান) , চ্ৎ 





648 rs I ye | cm 
কাবকর্ধণ ট. 
মুকুন্দৱাম চক্রবর্তী ৃ ৃ 
৯০ কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর বিভাগের পাঠ্যপুস্তক ) রথ প্রশ্নাবলী 
মধ্যযুগের বঙ্জাসাহিত্যে কীবকঙ্কণ ম.কুন্দরাম চক্রবতাঁই সর্বশ্রেষ্ঠ |. 
কাঁব। তাঁহার চশ্ডীর কাঁহন! বাঙ্গালার বিশিষ্ট জাতায় জীবনের ' সর্বাঞ্গস্মন্দর রাজ্ঞাধরাজ সংস্করণ 


কাহনী। তাঁহার কাব্যে পাই মধ্যযুগের বাঙ্গালার [নিখুত সমাজের অন[বাদক-ব*বাঁবদ্যালয়ের অধ্যাপক সাহিত্য রস-স্টরাসক 





রাত ৪1 কাব্য- মা 
পীরাচীত, ৫। কাবিকদ্কণ যুগের বঞ্গভাষা খোঁষি বচ্কিমচন্দু লাখত), প্রাচীন-সাহত্যের-গৌরব-মনুকুট-. 
$| বিস্তৃত কাব্য সমালোচনা এবং ৭! অপ্রচলিত শব্দের অর্থ। সাহত্যেত্র চির-সমাদূত কোফিল-- 
 ম্যন্য সাড়ে চার টাকা পু 


1. পা্তলকতলা | ভাৰভচন্ৰের গয্ালী | 
_বীমগ্রধার গ্রস্থাবজী | পপ, বলত, দন তপ | 


শ্রীম্রীকালা-কাঁ্তন, বিদ্যাস্ন্দর, পদাবলা, শ্রীকৃষ্ণকাীর্তন, | বাঁলরাজা, চণ্ডী, নাগান্টক, ‘সংস্কৃত, পাশ" হিন্দী” নানা ভাষার | 
সীতা-বিলাপ, আগমন, বিজয়া, অপদর্ব প্রকাশিত . কবিতাবলণ, কাঁবর জীবন, 
কিতাবলী, কাঁবর জশবনণী। কবিতাবল। 
একত্রে মূল্য ১1, মূল্য দুই টাকা 


বসনমতণ প্রাইভেট লিমিট্রেডঃ ১৬৬, বাপনবিহারী গাঞ্গুলণী স্ট্রীট, কাঁল-১২ 













প্রেমের অলকানন্দা 
| জ্ঞানের আকাশগজ্গা 
বল্মসাহিত্যে এরুপ মহাগ্রন্থ আর নাই | 


চিত্সম্‌দ্ধ--সুশোদ্ন--সম্মোহন প্রংস্করণ 
মূল্য পনব টাকা 





প্রতিষ্ঠাবান নাট্যকার ও প্রবীণ সাহিত্যিক 
ভ্রীমপিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের 


মাণলাল গ্রন্থীবলা 


৯ম ভাগে নখানি রচনা ৩৪০ প-৩১ 


হয় ভাগে_৬খান রচনা ৩৩০ পৃর-৩ং 


. বাঁণ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসাবলী-_নোট্যাকারে) 


চ্--্পজ্লত্ল 
-। ন্াট্কার_অমৃতলাল বস; 


কারের মুল পাশ্ড্রীলাঁপ হইতে সংগৃহীত |: | 


শৈবালিনী ইংরেজ ধরে নে গেছল-+ 

গুরগণ-_ ইংরেজ ? একবার পেলে হয়-- 
মীরকাশেম মসনদে থাক, তার সহায় হয়ে 
বাংলা হতে ইংক্সেজ্জ নাম লোপ করব ।-- 

মীরকাশেম পাপ্রাত্ময এই রাজ্য 
ইংরেজদের বিক্রয় করবে। 




















পিপি পতন উন 








তাড়াতে হবে-_ 
অভিনব সংস্করণ- মূল্য ৪ দুই টাকা 












৪১ বর্ষ ঃ ৪১শ সংখ্যা-মূল্য ২৫ পয়সা 
ঘৃহস্পাতবার, ৯ই চৈত্র, ১৩৭৩ বলাব্দ 





Price : 25 29138 


Thursday, 28rd March, 1967 





সাপ্তাহিক বধনয়তীৱ চাৱ বছৰ 


নব পর্যায় “সাপ্তাহিক বসুমত’’ব 
চতুর্থ বর্ষ পূর্ণ হলো। এই অল্প 
সময়েব মধ্যে নব পর্যায় সাপ্তাহিক 
বসমতী যে জনপ্রিয়তা, যে শুভেচ্ছা এ 


যে স্বতঃস্ফূর্ত জনসমর্থন লাভ কবেছে-- . 


তা’ খুব কম পান্রকার ভাগ্যেই ঘটে। 
জনাপ্রয়তার এই গৌরবে আমরা গাঁবনত। 


সঙ্গো যাঁরা পাঁরাচত হবে আসছেন, তাঁরা . 


বিগত ক’ বছর ধরে অনুধাবন করেছেন যে, 
সমস্যাকণ্টীকত মানবের - দু্কখবেদনা ও 
দংগ্রামের ভাষাকেই নিভাঁকতার দঞ্গে 
নিরপেক্ষভাবে এবং অত্যন্ত বলিষ্ঠতাব 
সঙ্গেই মূর্ত করে এসেছি। - 

পত্রিকার নব পর্যায় প্রকাশকালে 
মানুষের জীবনের সর্বা্গীণ দিক প্রকাশ 
ফরা ছিল আমাদের মৌলিক উদ্দেশ্য। সেই 
জীবনের সঙ্গে য্স্ত_ পরিবেশ, সমাজ, 
'্াস্ট্, সাহত্য ও তার ভাষা এবং 
'আল্তঙ্জাতিকতা। প্রথমেই বলা প্রয়োজন 
মনে করি যে, বাংলা ভাষা ও সাহত্য 
আন্তর্জাতিক স্বখকাত লাভ করলেও এই 
ভাষার অর্থাদা জুদূড্রভাবে স্বদেশেই 
স্বীকৃত হয় নি। নতুন মান্দমণ্ডলী এই 
ব্যাপারে সচেতন হযেছে দেখে আমরা 
খুশি হয়োছ। কিন্তু এখানেই শেষ নয়। 
ভারতের জাতীয় ভাষাগহীল সম্বন্ধে কোন্‌ 
ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত__ এই উদ্দেশ্য 


- ইতিপূর্বে আমরা একটি বিশেষ সংখ্যা 


প্রকাশ করোছ। সেখানে জ্ঞানী-গুণী ও 
ভাষাতাত্বকদের যে সব মতামত উপস্থাপন 
করা হয়ৌছল, তা” অবশ্যই 'দঙ্নির্ণায়ক 
হতে পাবে। 

বাংলা সাহত্য সম্বন্ধে উভয় বাংলার 
মানুষ সচেতন হবেন, এটাই আমাদের 
কাম্য। কিন্তু দেশ যখন নানা সমস্যায় 
জজশীরত ও জনসাধারণের যাবতীয় আশা" 


আকাঙ্ক্ষা বিগত দিনগুলিতে পদদলিত 
হয়েছে তখন সাহিত্যের ক্ষেত্রে, চিন্তার 
প্রসারে, ও নৈরাশ্যজনক অবস্থা থেকে 
উত্তীর্ণ হবার সাধনায় আমরা বলিষ্ঠ 
সাঁহত্যই জনসাধারণের সামনে নানা বাধা- 
বিপত্তিকে অগ্রাহ্য করেও তুলে ধরেছি। 
বিগত যুগের বিপ্লবীদের মরণ্জরী 
সংগ্রাম-এর কাহিনী পশ্চিম বাংলার 
মানুষকে কিভাবে নতুন প্রেরণা, সাহস ও 
শান্ত দিয়েছে-তা’ আমরা আজ সানন্দে 
স্মবণ করাছ। . 

বিগত দিনগুলিতে অধিকাংশ 
চলচ্চিত্রের দ্বারা ভারাক্রান্ত মানুষের মনে 
আরো যে ভার ও অন্ধকার সৃষ্টি করা 
হস্পেছিল, তার বিরদ্ধে আমরা প্রায় প্রাত 
মুহূর্তে প্রতিবাদ জানিয়ে এসেছি। 
আপাতত সংশ্লিষ্ট .কতৃপক্ষ এই ব্যাপারে 
কিছুটা সচেতন হয়ে ভাল মানুষ সেজে 
“অন্ধকার রজনীপ্গুলির ষবানকাপাত 
ঘটালেও শিল্প ও চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে 
জীবনবাদী সৃষ্টির অত্যন্ত অভাব বোধ 
করাছি। অবশ্য এই 'জীবনবাদশ সৃষ্টির 
বিরুদ্ধে এতোকাল যাঁরা চরম নৈপুণ্য 
দেখিয়ে এসেছেন-বর্তমানে দেশের প্রাণ- 
ময় পারস্থতিতে তাঁরা রাতারাতি রঙ 
বদলে ফেলে সংগ্রামী সেজে বসবেন। 
আমরা বিশ্বাস কারি পাশ্চমবধ্গের 
মানুষ ও নতুন সরকার এদের চিনে 
রাথবেন। 
পশ্চিমবঙ্গের নতুন সরকার পুরাতন 
আবর্জনার পথ ত্যাগ করে নতুন পথে 
চলবেন_একথা অহরহ উচ্চারিত হলেও 
আমরা আরো কিছু বেশি লাভের প্রত্যাশী । 
আমরা প্রত্যাশা করবো, তাঁরা জগ্জালও 
দূর করবেন! দঃনশীতির যায়া ধারক ও 
বাহক তাদের জ্রনকল্যাণমূলক স্থানগুলি 
থেকে উৎংথ্যত করতে হবে। [তিলমানর 


eg 


অঁভযোগে যে অঁভষুন্ত হবে, তা'র দন্ড- 
{বিধান করতে হবে। মনে রাখতে হতে, 
প্রশাস্নযন্ম্রাট এমনই বিরাট ও জাঁটল নে, 
সেখানে কোনো ভরাট আপাত নগণ্য বনে 


মনে হলেও পরে তা' সমস্ত ফন্দকে বিকা 


করে দেবে। তখন নিজেদের নিঃস্বাথ - 
পরায়ণতা কতটুকু কাজে লাগবে; 
ঘাঝবান থেকে যে জনগণ বহ আল্যা 
নতুন সরকার প্রতিষ্ঠা করেছে__তারাই হণ 
নির্বিচারে উৎপশীড়ত। আমরা জা, 
যারা রঙ বদল করে কংবা দ্যন্নীতিা 
পঞঙ্কে ডুবে থেকে সামায়কভাবে সুনগাতা 
কথা শোনায়-__তারা সবচেয়ে বেশি ভয়গ্কর 
তাদের ভয়াল রূপ এতোঁদন ধরে দেশে 
এসোঁছ বলেই তাদের সম্পর্কে, সরকারতে 
জাগ্রত করে রাখাই আমরা কর্তব্য বটে 
মনে কারি। 

এই করতব্যের পথ থেকে অতা 
দিনগ্যালতেও আমরা বিচ্যুত হই ন 
সেই কারণে সেই সব দিনে সরকারের কাহে 
বিমাতৃসূলভ আচরণ লাভ করোছি। কিছ 
জনচেতনা উদ্বুদ্ধ করার আদর্শে ব্য 
দর্শন, ভারতদর্শন প্রভাত 'র্বাভন্ব বিভাশে 
আমরা জনস্বার্থের কথা উত্থাপন করতে 
দুর্শীতর গোপন অলি-গাঁল পথে; 
সন্ধান দিতে কোনাদনই পিছপা হই 'ন 
'আমাদের পান্রকার জনীপ্রয়তা লক্ষ্য কহে 
দামরা স্থির নিশ্চিত ছিলাম যে, জনগ 
আছেন আমাদের সঙ্গে! আগামী দিনের 
চলার পথে সকলের স্নেহ, ভালবাস 
আন্তরিকতা, সমর্থন এবং প্রয়োজনের 
ক্ষেত্রে যথার্থ সমালোচনা লাভ করে আমর: 
আরো বোশ উৎসাহত হবো বলে 
মনে কার। 


সাদৰী 


it 
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ষ্যেগ্য কাজের জন্য যোগ্য লোক 
মনোনীত- ডঃ ব্রিগণা সেনের কেন্দ্রীক 
ধশক্ষামন্তীর দপ্তর পাওয়া প্রসণ্গে এ উত্তি 
চি 5৮: 


প্যস্ত ছিলেন তান, খবর এল আচাম্বিতে, . 


{বনা নোটিসে। অবাক হবারই কথা। 
তন চান ধন কথলো। 
ওঠে না তাঁর! লোকসভা-রাজাসভা-. 
কোনটারই সদস্য নন ভাঁন। এমন ক 


কহগ্রেসের চার আনা চাঁদা দাখিল-করা. 


প্রার্থীমক সদস্যও নন! অথচ সরকার 
তো কেন্দ্রে কগ্রেসেরই। বরং প্রশ্চিম- 
বঙ্গের" কংগ্রেস নেতৃত্বে যে দুর্নীতি- 


'মজব্ত করার সহ্কম্পকে রূপ নি 


পুরে। দেশগঠনে হীঞ্জনীয়ার দরকার, 


" দ্ুটো-একটা নয়, শত শত। স্বদেশী 


উং-এ দেশ গড়তে হবে। কিন্তু কে ভার 
নেবে, কঠোর দায়িত্ব, বন্ফুর পথ। be 
ববদ্যে থাকলে হযে না, ব্াঁদ্ধও চাই 


. পার সঙ্গে, চাই উদ্যোগ, নতুন চন্তাফায়া। 
ভার চেয়েও 'বোশ দরকার জাতীয় ভাব . 


পাবার: প্রশ্নও- 


শীতিগুণা সেনের জ্ল্ম ৬২ বছর আগে। 


-কলকাতায় ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজে 'ডগ্র 


ডক্টরেট নেবার জন্যে! 'বাত্ত পেয়ে 





“ মানলে ওরা কেন রাজশ হবে? 
- ধৈর্য ও সহানুভূতি "নিয়ে শুনলেন ডঃ 


তান এক মন .এক ধ্যান নিয়ে এ দেশের 
-পাঠন, শিক্ষাব্যবস্থা ও রীতি) 


নতুনত্ব বা মোঁলিকত্বে তুলনাহশন। এর 
সর্বশেষ প্রমাণ পাওয়া টগিয়োছিল সমস্যা 
কন্টাকত বেনারস "হন্দ বিশবাবিদ্যালয়ে। 
তুলকালাম কান্ড হয়ে গিয়েছিল এখানে। 

রঃ কি তুলে 'দতে হবে? 
একটা-না-একটা কারণে বন্ধ করে দিতে 


যায়। ওরা মানবে না উপাচার্যকে, কিম্বা 
শিক্ষা আঁধকর্তাকে। ওদের কথা কেউ না 
সাগ্রুহে; ' 


সেন। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের রেক্টরের 
পদে ইস্তফা দিয়েছিলেন তিনি কয়েক 


- মাস.আগে। আশ্চর্য! ডঃ সেনের হাতে কি .১ 


নশক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্য দিয়ে ছাড়াও দেশ- 
সেবার অন্যতর ভূমিকায়ও তাঁকে দেখা 
বৃগ্রয়েছে। কলকাতা. করপোরেশনের মেয়র 
পদে বৃত হয়েছিলেন তিনি দুবার. 
৬৮ ও "৫৯ সনে। " 

" ডঃ বিগণা সেনের আজ নতুন দায়িত্ব, 


করছে? ডঃ সেনের সুযোগ্য নেতৃত্বে তার 
পরিবর্তন ও উন্নাত ঘটবেঁএ প্রত্যাশা 


ঢৈলে সাজানোর পালা 


এবং নতুন মান্ব্রসভা গঠনের প্রাক্কালে 
শ্রীমতী গান্ধী ও কংগ্রেস সভাপাঁত 
একবার ভারতের জনগণ উপলব্ধি করলেন, 
চতুর্থ সাধারণ নির্বাচনে তাঁরা কুম্ভকর্ণের 
নিদ্রা কেমনভাবে ভাঙিয়েছেন; যতই 
অসতর্ক ভাবে নাগাঁরকবৃন্দ তাঁদের কংগ্রেস- 
বিরোধী বিক্ষোভ প্রকাশ করে থাকুন-না- 


কেন, তদ্দ্ধারা যে স্থাবরতাপ্রয় ভারতবর্ষে! , 


নবতর প্রাণচাণ্চল্যের সাড়া জেগেছে আজ 
তাও সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়ে গেল। 

ভারতদর্শনের- স্তম্ভে এ-কথাই 
বারম্বার বলার চেষ্টা করোছ 
যে, জনগণ একবার সাহসে 
বুক বেধে একটা নাড়া দিন; যেই 
যাবে লঙ্কায়, সেই হবে রাবণ, এমত 
মান্ধাতার আমলের চিন্তাধারার পাঁর- 
বর্তন করে দোসরা 'রাবণণকে একবার 
বাঁজয়ে দেখার অনুরোধ রেখে'ছলাম। 
অতটা না হলেও জনগণ এবার ফেজাবে 
তাঁদের মনোভাবের প্রকাশ ঘটিয়েছেন, 
তাতেই সারা দেশে একটা চিন্তার বিপ্লব 
ঘটতে সুর করেছে । আমাদের আবহমানের 
স্থাঁবরতাপ্রয় মন আশ্চর্য হয়ে লক্ষ্য করছে 
যে, সামান্য হেরফেরেই পঞ্গু নেতৃত্বকে 
কেমনভাবে খাড়া করে তোলা যায়। আশা 
ছচ্ছে, নেতৃত্বকে পঙ্গু করার মূলে আমাদের 
আশতকাতুর পঙ্গু চিন্তাধারা এতোকাল যে 
সহায়তা দান করে আসাছল কেবল কয়েকটি 
আবহমান সংস্কারের বশবর্তী হরে, 
অতঃপর তার আমূল সংস্কার সাধিত হবে। 
লঙ্কাধপের পাঁরবর্তন আশঙ্কায় যে 
হৈহৈ-রৈরৈ পড়ে গেছে তাতে সকলেই 
এখন অনুভন করতে পারছেন মে তথা- 
কথিত ‘রাবণ’ রাজা খুব বোশ শাঁক্তশালণী 
জাৰ নন এবং তাঁর শ্শ্বত অস্তিত্বে যব 
ববশ্বাস রক্ষা করে চলাটাও মোটেও গণ- 
তান্লিক মনেতাবের লক্ষণ নয়॥। অ/মরা 
আনন্দিত যে, আমাদের আবেদন নিষ্ফল 
হয় নি। অংশত সাফল্য লাভ করোঁছ। 


হল এজন্য কামরাজের সঙ্গে আরও যাঁদের 
নেপথ্য সহযো?গত" ছল, তাঁরা হলেন চরম 
দক্ষিণপল্থী-বিরোধী ভারতের তরুণ 
প্রগাতশল গণমনোভাব। এই মনোভাবের 
তীর প্রাতফলন 'নর্বাচনের মাধ্যমে এমন- 
ভাবে প্রকাঁশত না হলে শ্রীকামরাজের 
দৌত্য কতদূর সফল হত এবং অনেক টানা- 
পোড়েন সত্বেও শ্রীমতী গান্ধী এমন বাঁলম্ঠ 
মনোভাবের সঙ্গে তাঁর মীন্তঠসভা আদৌ 
গঠন করতে পরতেন কি শা সন্দেহ। 


সাজাও এবং ঘর বাঁচাও বলে। 

আন্ত কংগেসে্ মধ্যে সব দলাদলিকে 
ধামা চাপা দিতে হল তাঁদেরই পরোক্ষ 
চাপে। হীমহাঁ গান্ধী সিন্ডিকেট বা 
কোনও বিশেষ প্রভাবশালী নেতাকেও যে 
নিতান্ত প্রত্যাশিত মর্যাদা দিয়ে৷ তাঁর 
মীল্লসভা গঠন করেছেন, এক কথায় এ 
নয়। জঞ্জীব রোড্ডকে মান্ত্িসভায় স্থান 
না 'দয়ে এবং মোরারজী দেশাই উপ- 
প্রধানমন্ত্রী হলে-ও তান কোন বিশেষ 
ক্ষমতার আঁধকারী নন, একথা ঘোষণা করে, 
{কম্বা আনকোরা নতুন রন্ত সণ্জারত করে 
সৎসাহস প্রদর্শন করে শ্রীমতী গান্ধী নয়া 
মাল্পসভার যে চেহারা প্রকট করে তুলে 
ধরেছেন, তাতে একথাও মনে করা যেতে 
পারে যে, গতবার অপেক্ষা এবার (তানি 
আঁধকতর মানাঁসক দৃঢ়তা এবং স্বাধীন 
চিন্তার দ্ঝগা পারচালত। অধানের ধারণা, 
এই মনের জোরট.কু অন্যান্য শান্তর সং্গে 
একইভাবে যোগান দিয়েছে , গণশান্তর 


২৫৬৫ 


স্পষ্টই বলে ফেলেছেন যে, সংসদ সদনা 
নন এমন সব বাককে পূণ্ণশ্গা মন্ত্রী করা 


অন্চিত কাজ হয়েছে' দপ্তর বষ্ঠনও 
আশানুরূপ নয়। দলের মধো এতদ্ছারা 
সুস্থ আবহাওয়া গড়ে ওঠা কঠিন 
প্রসঙ্গত উল্লেখা, শ্রীমতী গান্ধীর পছন্দে 
শিক্ষাবদ এবং ‘বিট ব্যকতিতগ-ণসম্পল্ 
ডঃ ব্রিগুণা সেন কেন্দ্রীয় মান্ত্িসভায় শিক্ষা- 
মন্ত্রীর স্থলাভীবন্ত্ হয়েছেন। 


্রীপপীব রেজ্ডির অন্তভান্ততে গররাজ 
হওয়া শ্রীমতী গান্ধঃব্র পক্ষে সম্ভব হত 
ক না তাতে সন্দেহের অবকাশ শন 





কি 





_ ছিলেন। 





রাজ নাদারও নাকি এ ব্যাপারে যবেষ্ট 
জন্তু হতে পারেন নি। 

আভ্জ্ঞ পর্যবেক্ষকগণ অন্যাদকে 
আবার এমন কথাও বলছেন যে, মান্ত্রসভায় 
শ্রীমতী গান্ধীর ঘানষ্ঠমহল এবার জাঁকয়ে 
বসার সুযোগ পেয়েছেন। শ্রীঅশোক 
মেহতার (অর্থমূল্য হাসের অন্যতম 
কারৎকর্মী) হাতে পাঁরকল্পনা ছাড়াও অন্য 
দারিত্ব তুলে দেওয়ায় অনেকে *তো বেশ 
অসন্তুষ্ট। অনেকে যথার্থই মনে করেন 
যে মান্দ্রসভায় ডঃ ভি কে আর ভি রাও 


যা পেতে পারত সে পথ রুদ্ধ করে দেওয়া ৷ 
শ্রীরাও ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ অ্থনশীতি- 
বিদ, তান পারকল্পনা কমিশনের সদস"ও 
শ্রীমতী গান্ধীর ঘনিষ্ঠমহল 
বলতে মেহতা ছাড়া আর যাঁদের বশেষ 
করে লক্ষ্য করা যায়, তাঁরা হলেন, নবী 
ফকরাদ্দন আলি আহমেদ (শল্পোল্নয়ন 
ও কোম্পানী বিষয়ক মন্ত্রী), দীনেশ সিং 
(বাণিজ্য), কে কে শাহ (বেতার ও তথ্য)। 
এ'রা প্রত্যেকেই ক্যাবিনেট মন্দ্র। 
তর ণতম ক্যাবিনেট মন্ত্রী ডঃ করণ সিং 
(৩৬) পেয়েছেন পর্যটন ও বেসামারক 
বিমান চলাচল বিভাগের ভার। 'তনিও 
শ্রীমতী গান্ধীর ঘনিষ্ঠঈমহলেরই অন্যতম। 
ডঃ সেনের মত শ্রীসং এবং অন্ধ 
মাল্পঘসভার অর্থমন্ত্রী শ্রীচিন্না রেড্ডিও 
(ইনি কেন্দ্রীয় মাল্সভায় এখন ইস্পাত, 
খাঁন ও ধাতু দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত) সংসদের 
কোন কক্ষেরই সদস্য নন। ছ'মাসের মধ্যে 
তাঁদের নির্বাচনে জয়ী হয়ে আসতে হবে। 
প্রবীণ শ্রীজগজীবন রামের ওপর সব 
থেকে গুরত্বপূর্ণ এবং দায়িত্বশীল দপ্তরাট 
দেওয়া হয়েছে। খাদ্য এবং কৃষিদপ্তর। 
প্রধানমন্ত্রী তাঁর মান্রসভার কর্মসূচীতে 
অগ্রাধিকার দেবেন খাদ্য ও মূল্য হাসের 
গপর। শ্রীজগজীবন রামকে 


সুতরাং 





উদ্ভাবন করতে হবে। শ্রীস্ব্রহ্মানিয়ম তো 
এই দপ্তর নিয়ে যার পর নাই হিমাঁসম 
খেয়েছিলেন এবং “সংগ্রহমল্ত্রী' রূপে নাম 
ডাক অর্জন করোছলেন। শ্রীরাম নতুন কি 
[বিষয় হে) 

শ্রীচগলা পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে এবং 
্রীচ্যবন স্বরাষ্ট্রদপ্তর নিয়ে টিকে গেছেন। 
এবার পররাম্দ্রীয় সম্পর্কের ক্ষেত্রে ইান্দিরা- 
মান্ত্িসভার উল্লেখ্য নয়া প্রচেষ্টা হবে চীনের 
সঙ্গে সমঝোতার প্রচেষ্টা চাঁলয়ে যাওয়া। 
ইতিপূর্বে, এমন কি নির্বাচনের আগেও 
একথা বলা খুব সহজ ছিল না। বাম 
কম্য্ানস্টরা এই প্রশ্ন তুলে মহা নিন্দার 
পান্ররুপে পরিগণিত হয়েছেন। নতুন মান্তি- 


সভা বামপক্ষীয় অনেক যান্তকেই স্বীকাত - 


দিতে প্রস্তৃত। এটাও যে জনগণের 'নর্বা- 
চন রায়েরই ফলশ্রুতি এতে সন্দেহ নেই। 





ডঃ ভিকে আর 1ভ রাও 


শ্রীমতী গান্ধীর অ-কংগ্রেসী সরকারগাীলর 
সঙ্গে সহযোগতার আমবাসও আর একটি 
সুস্থ মনোভাবের লক্ষণ। তিনি নির্বাচনী 
রায়কে জনগণের প্রাণশান্তর পাঁরচায়ক বলে 
উপযুক্ত সময়ে গ্রহণ করতে পেরেছেন দেখে 
আমরা [বিশেষ পুলাকত বোধ করছি। 
পুরনো 'ইীন্দরা-মান্ত্িসভার শেষ ক'টা দিন 
চরম দাঁক্ষণপল্থী শান্তর দাপাদাপ 
কংগ্রেসের আসন যেভাবে টাঁলয়ে দিয়েছে 
তাতে জনগণের কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ 
ছাড়া কংগ্রেসী নেতৃত্বের গত্যন্তরও নেই। 
অতএব কংগ্রেসকে এখন কল খেয়ে কিল 
হজম করতেই হবে। শ্রীমতী গান্ধী 
এই হজমশান্তর যথেষ্ট পারচয় দিয়েছেন 
মন্ত্িসভা গঠনের প্রাক্কালে সাংবাদিকদের 
কাছে তাঁর নয়া বন্তব্য রেখে 


২৫৬৬ 








শ্রীকরণ সিং 


ঘাঁরা বাদ পড়লেন 


মতুন মাল্দ্িসভায় পুনশ্চ আসন লাভে 
বণ্চিত হলেন তাঁরাঃ শ্রীসঞ্জীব রেডি, 
ইনি বিগত মান্বিসভায় পাঁরবহন ও 
অসামারক বিমান চলাচল মন্ত্রী ছিলেন, 
বর্তমানে যে দপ্তরের দাঁয়ত্ব ডঃ করণ 
গসং-এর ওপর ন্যস্ত। স্থান পান নি 
পূর্ববর্তী আইনমন্ত্রী শ্রী জি এস পাঠক। 
নতুন আইনমন্ত্রী হয়েছেন শ্রীগোবিন্দ 
মেনন। প্রান্তন স্বাস্থ্যমন্ত্রী শ্রীমতী 
সুশীলা নায়ারের স্থলে গ্রহণ করা হয়েছে 
ডঃ এস চন্দ্রশেখরকে। ‘তান স্বাস্থ্য ও 
পরিবার পরিকল্পনার দায়িত্ব গ্রহণ 
করবেন। 


উপ-প্রধানমন্্রীর পজিশন 


শ্রীযৃত মোরারজী দেশাই বর্তমান 
খুবই একাকী বোধ করতে 
পারেন। তাঁর নির্ভরযোগ্য সমর্থক 
বলতে মান্দ্িসভায় কেউ স্থান পান নি, 
তবে শ্রীদেশাই কংগ্রেসপ্রধান শ্রীকামরাজের 
আঁধকতর সান্নিধ্যে আসার সুযোগ পেয়ে- 
ছেন বলে প্রকাশ। তাঁর হাতে অর্থ দপ্তর 
তুলে দেওয়া হয়েছে বটে, তবে এই 
দপ্তরের ব্যাপারে শ্রীমেহতা, শ্রীফকরুদ্দিন 
আলি আহমেদ এবং শ্রীদীনেশ সিং-এরও 
বেশ কিছু কার্যত নিয়ন্ত্রণ থাকবে বলে 
আশা করা যায়। এরা যথারুমে পারি- 
কল্পনা, 1শক্পোন্নয়ন এবং বাণিজ্য 
দপ্তরের প্রধান। আগেই বলা হয়েছে, 
শ্রীদেশাই পদাধকার বলে কোন বিশেষ 
ক্ষমতারও আঁধকার লাভ করছেন না। 
কেন্দ্রে এর ফলে দ্বৈত নেতৃত্বেরও সম্ভাবনা 
নেই। 


অন্যান্য কয়েকটি দপ্তর 


প্রীসত্যনারায়ণ 1সংহ বর্তমানে দপ্তর 
£বহীন। সমস্যাপীডত এবং দুর্নামাঁড্কত 


বঙ্গ এক, 'দল্লী_এক); পাঞ্জাবঁএক ও. 
আসাম-_এক। 
রাস্ট্রমন্ত £ 

অল্প তিন; পশ্চিমবঙ্গ-_দুই, বিহার 
_দুই, মধ্যপ্রদেশ-দুই, মাদ্রাজ _এক, 
উাঁড়ব্যা-এক উত্তরপ্রদেশ- এক, হাঁরয়ামা 
স্পএক ও মহারাস্দ্র--এক।' 


লভ। বদলে প্ৰজাৰ বঙ্গলায় না 


শ্রীমতী গান্ধী তাঁর মান্দসভার 
যথেণ্ট রদবদল করেছেন, যার প্রাতি দৃূক- 
পাতমাত্র অনেকেই একবাক্যে বলেছেন, 
বাঃ! শুধু [ক তাই, সভানেত্রী যেসব 


গরীবের . কথা বাসি হলে খাঁটি হয়। 
কিন্তু মান্ত্ৰিসভার' চমক দান করার পরই 
প্রধানমন্ত্রী জা(তর উদ্দেশে যে ভাষণ 
দান৷ করলেন তাতে নতুনত্ব 'ক্রছুই পাওয়া 
গেল নাঃ 

কেন্দ্র কর্তৃক রাজ্যগুলিকে পর্ণ 
সহুযোগতার ভরসা দেওয়ায় বিষয়াট 
বেভাৰে আভনন্দন সহকারে উল্লিখিত 
হচ্ছে; তাতে ষে কেউ হরত এই ধারণা 
করবেন বে, সহ্ব্োঁগতাদানডা নেহাতই 


মুখে এমত বাণী শুনে অবাক না হয়ে: 
আশ্ৰচ্ত হওয়া গেল। ‘যাক, এতদিনে 
কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব গণদাবির আওয়াজ শুনতে 
পাচ্ছেন বলে সন্দেহ হচ্ছে। 

শ্রীমত গান্ধী এ-ও উপলব্ধি করে- 
ছেন যে, দেশের শিক্ষা-ব্যবস্থার একটা 
নিশ্চিত পারবর্তন প্রয়োজন । ডঃ ত্রিগুণা 
সেনেরমত ব্যান্তত্বকে গ্রহণ করায় তাঁর প্রকৃত 
গৃণগ্রাহতার' পারচয়ও আমরা পেয়েছি। 


কিন্তু বড় কথাটা হল; শিক্ষা-সংস্কারটাঁ 


২৫৬ - 


হবে?. 

শিক্ষাপ্রাপ্তির। ক্ষেত্রে দেশব্যাপা যে 
প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ বাধ বর্তমান শিক্ষা 
সংস্কারের প্রথম পদক্ষেপ: হওয়া উচিত 
দেই সব বাধার দুত -অপসারণ ৷ শিক্ষনর 
আলোক সবার কাছে সমান সুষোজ৮ 
সুবিধাসহ: পেশীছে দেওয়া, প্রুর়োজন। 

সুস্থ গপতল্মের জয়গান নিতান্তই 
হাস্যকর ঠেকে এদেশে, যখন দেশের 
পনের আনা লোককেহ অজ্ঞানের অন্ধকারে 
ঘাড় গুজে চেখে ঠুলি কেরে ৰসবাদ 
করতে দোখ।॥ লক্ষ লক্ষ নিবে 
গণতন্দ্ের প্রতিষ্ঠা হয়েছে বলে বাঁকা 
বন্তুতা করেন--তাঁরা৷ সত্যকে পাশ কাটাতে 
চান্দ৷। কিন্তু কোন প্রকৃত সংস্কাৱই 
এমনতর' চালাক্কির দ্বারা সম্ভক নয়। 

আমাদের স্বীকার করা ভাল? জন 
ধরে নি বলেই এবং দেশের বিরোধী 
নেতৃত্ব কাঁতিত্বের সঙ্গে নির্বাচনের প্রাক্কালে 
ব্যাপক গণ-আন্দোললে৷ একাদত্গে অংশ 
রাজনোতিক পাঁরাদ্ধাতর পাঁরবভন সাধত্ত 
হয়েছে। অন্যথা, দেশের মানবকে আজি 


সাধারণ নিচারবৃদ্ধি টতোঁরর সামান্যতম 


সুযোগও দেওয়া হয় নি হতাৎ দেশ- 
হাঁক-ডাক করা তাই অর্থহীন। এর, 
প্রয়াস পাঁচ্ছি। আমরা, প্রচার করতে 
“মানুষ করে তুলেছি; জৃতরাং আমাদের 
দাঁয়ত্ব ও কর্তব্যেও কোনো ভাট রাখি! 
নি কথাটা কিন্তু আদৌ ৰাদ্তৰ৷ 
ভাত্তর ওপর প্রাতষ্টিত নয়। 





শহরে আত্যন্তিক গৃহ- 
মস্যাও ভবিষ্যৎ এ রাজ- 
থে | নামিয়ে দিয়েছে। 
































প্রতিষ্ঠার সক্কল্প ব্যন্ত হয় নি প্ননর্বার। 


পারেন তার. কোনও আভাস-ইঙ্গিত নেই। 
অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে স্বদেশী আর্থিক 
স্বাধীনতা বলতে বস্তুত তাঁর কী বন্তব্য 
তা পাঁরস্ফুট হয়ে ওঠে নি এবং জীবনের 
সুন্দর বাত্তগলির বিকাশ কেমন করে 
সম্ভব করে তোলা হবে তার কোন 
বাস্তব কর্মপল্থা বা সে কারণ চিন্তার 
লক্ষণ শ্রীমতী গান্ধীর বন্তব্যে প্রকট হয়ে 
উঠতে পারে নি। 
আনতে দিন কুলোচ্ছে না বলে মানুষ 
উদয়-অস্ত অর্থসন্ধানে ব্যাপৃত। এমতা- 
কেমনভাবে সম্ভব তা বোধগম্য নয়। 
মানবিক বৃত্তিগ্যীলর পূর্ণ বিকাশের জন্য 
যেটুকু অবসর এবং সংস্কৃতি চিন্তার 
জন্য যেটুকু সময় প্রয়োজন তার থেকে 
দেশের সংখ্যাগাঁরষ্ঠ শ্রেণী নির্মমভাবে 
বণ্ত। সাংস্কৃতিক চিন্তার নামে ধন- 
বানের নানান ধরণের চিত্তবনোদনের 
ব্যবস্থা সাংস্কৃতিক জাঁবনে কেবলমাত্র 
ব্যাধ ও ফ্যাশানের সৃষ্টি করেছে। 
সুতরাং মানবমনের শুভ ও কল্যাণকামণী 
চিন্তার ও অনুভবের সুযোগে বণ্ঠিত 
অধিকাংশ মানুষই আজ যান্ত্রিক 'এক- 
ই ফ'। বন্তৃতার মাধ্যমে এই 
অচলায়তন অপসারণের সম্ভাবনা নেই। 
প্রধানমন্ত্রীর ভাষণে তাই 'বো-বে-বা'র 
আধিক্য তাঁর মূল্যবান ভাষণটি মাঠে 
মারা. খেছে। থা ও. কাজে দের 
গরমিলই সমাধক। 
মনকে স্পর্শ করে না।  করছেও না।, 
মন্রিসভায় রদবদল হয়েছে ঠিকই, 


বদলায় নি কংগ্রেসী নেতৃত্বে সুভাবিভাবলী 


সৃষ্টির প্রচেস্টা। তত্রাচ, আশা করা যাক, 
প্রবীণ-নবীনের একত্র যাত্রায় টাঙানো 
সমস্যাগুলির যেন 'কিয়দংশের-ও সুরাহা 


আগেই বলেছি, দিন 
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স্বয়ং কংগ্রেস-প্রধান শ্রী কে 
কামরাজের কাছে এই সত্যের স্বীকাত 
মিলেছে এতাঁদনে। কংগ্রেসের বিপফয়ের 
কারণ ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তিনি স্বীকার 
করেছেন, কংগ্রেস তার প্রতিশ্রুত সমাজ” : 
তান্নিক ধাঁচের সমাজ গঠনে বার্থ হয়েছে 
পরন্তু দেশকে চরম অর্থনোতিক হতাশা 
ও নৈতিক অধ্ঃপাতের দিকে ঠেলে 
দিয়েছে। ফলত জনগণের বিশ্বাস ও 
আস্থাও হারাতে হয়েছে এই সর্বভারতীয় 
সংগঠনাটকে। প্রধানমন্ত্রীর বন্তবযও এই 
স্বীকাতির ইঙ্গিত আমরা পেয়েছি। এ 
সবই আশার কথা। চরম দক্ষিণপল্থার 
আজ যা হারাতে হয়েছে, তা কেবলমান্ত্র 
গদি নয়। হারাতে হয়েছে, জনগণের 
মনে প্রাতিষ্ঠত কংগ্রেসের মর্যাদার 
আসনটি। হারাতে হল গণ-আস্থা ও 
বিশ্বাস। এই বিশ্বাস যাঁদ বা সাংগঠনিক 
কর্মে সংশোধনের দ্বারা ' কংগ্রেসও ইতি- 
কর্তব্যে নিষ্ঠার দ্বারা কংগ্রেসী সরকার 
পুনরায় অজন করতে সক্ষম হন, তন্রাচ 
একটি দুর্লভ বস্তু -পুনর্লাভে একটি 
বংশধারার জন্য (Generation) 
কংগ্রেসকে অপেক্ষা করতে হবে ; অর্থাং 


জনমনে সেই হারিয়ে-যাওয়া মর্যাদার 


আসনাঁট সহজে ফিরে পাওয়া সম্ভব হবে 
না৷ তবে রাজনীতির ক্ষেত্রে একটা 
সুবিধে এই যে, হাওয়া বড় দ্রুত 
পাল্টায়। কংগ্রেস যদি আজ থেকে 
মর্ধাদাত্রম্ট নেতৃত্বের অপসারণে ও নতুন 


নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার দ্বারা কর্মনিষ্ঠা ও সত্য- 


ভাষণের পথ গ্রহণ করে, তবে তার 
অন্ধকার ভবিষ্যতে পুনরায় রাঙা সূর্যের 
আবির্ভাব সম্ভব হতে পারে। 
ভবিষ্যৎ খতম ডে সর খর বেশি দেরি নন 
করতে হবে না। : বি, 
















₹ ঞ্থনরায় তা বিস্মৃত হবেন না অতঃপর। 


বড় দণঃসময় বড় দ্যার্বপাক 


সংগঠন হিসেবে কংগ্রেস কেমনভাবে 
টাল খাচ্ছে, টোল খাচ্ছে, কেন্দ্রে" লোক- 
সভার অধ্যক্ষ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে যে 
ততে আরও একবার তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ 
উপস্থাগিত হল। 

শ্রী এন সঞ্জীব রোঁড্ডকে ইন্দিরা মান্ত্রি- 
সভায় গ্রহণ করা হয় নি বলে কংগ্রেস- 

প্রধান শ্রীকামরাজ গভীরভাবে মর্মাহত এবং 


বাইরে সদসাগণের মনোবাঞ্ছা প্রকাশের 
সুযোগ নেই উল্মুন্ত নির্বাচনে। কংগ্রেসী 
ঘরে সুস্পষ্ট ভাঙন এবং বরোধীপক্ষে 
শান্তশালী সংখ্যাগুরুত্ব উন্মৃন্ত নির্বাচনের 
সক্ষম হয় নি। িরোধগণ গোপন ব্যালট 
দাঁব করোছলেন। সে দাঁব অগ্রাহ্য হয়েছে। 

{কল্তু শেষ-বেশ বিরোধী দাবিকেও 


৯৮১৮১ সাণ্ডিকেট ও . 


কংগ্রেস সভাপাঁতিকে এমনভাবে টোকা মেরে 
শ্রীমতী গান্ধী ঝেড়ে ফেললেন দেখে .তাঁর 
পক্ষে আঘাত পাওয়া খুবই স্বাভাঁবক। 

কিন্তু শ্রীমতী গান্ধী এবার বেশ 
প্রত্যয়-দ্‌ঢ় ব্যবহারের দ্বারা তাঁর মান্দি- 
মণ্ডলী গঠন করে প্রথমেই তাঁর আগাম 
নেতৃত্বের সামর্থকে সপ্রম্াণত করেছেন। 
অতঃপর এলো শ্রীরোজ্ডিকে স্পীকার পদাঁট 
প্রদানের প্রশ্ন। শ্রীমতী গান্ধী এ প্রশ্নে 
্রীকামরাজের সঙ্গে একমত হয়ে 
ঘ্রীরেষ্ডিকে তাঁর মনোন?ত প্রার্থী করলেন। 
বেংকে বসলেন যুগপৎ ীবরোধীরা ও 
কংগ্রেসের একাংশ ।  রৌঁড্ডীবরোধী 


শলীতেন্নোত বিশবনাথনকে। কিন্তু কংগ্রেসের 
নিজের ঘরে ভাঙন থাকা সত্বেও কংগ্রেস 
পক্ষে শেষ পর্যন্ত শ্রীখাদলকারের নায় 
আর তুলতে হল না। শ্রীরোজ্ডকেই 
‘একাত্তর ভোটের সংখ্যাধক্যে কংগ্রেস পক্ষ 
জয়ী করে নিয়ে গেলেন। এর কারণ 
ব্যাখ্যায় বিরোধী পক্ষে যযানতপর্ণ বন্তব্য 
শোনা গেছে। তাঁদের বিশ্বাস গোপন 
ব্যালটে নির্বাচন হলে বহু কংগ্রেসীও 
(যাঁরা শ্রীরোঙ্ডিকে চান না) বিরোধ প্রার্থীর 
পক্ষে ভোট দান করতেন এবং সে ক্ষেত্রে 
ঘ্রীনীলম সঞ্জীব রেড্ডিকে তাঁর বর্তমান 
পদমর্যাদায় আসীন করা সম্ভব নাও হতে 
পারত। বস্তৃতপক্ষে, উন্মুক্ত নির্বাচনের 
প্রকৃত্পক্ষে কোন অর্থই হয় না। এর থেকে 
‘একটা এক্সারসাইজ বকে বিভিন্ন দল দলীয় 
নেতৃত্বের নির্দেশমত' সদস্যদের দিয়ে সই 
কাঁরয়ে সেটাই সাবামট করলে যা হয়, 
কিম্বা আদৌ 'নর্বাচন না করে নেতৃত্বের 
দ্তরে মনোনয়ন দান করলে 


(যেখানে - 


শ্ৰীসঞ্জীৰ রোঁড্ড 
শ্লীনীলম সঞ্জীব রোঁড্ড একপ্রকার মেনেই 
ধনয়েছেন। স্পীকার নির্বাচিত হওয়ার 
অব্যবাহত পরেই তান ঘোষণা করেন যে 
নিরপেক্ষতা বজায় রাখার জন্য ‘তান 
০5 ৯ ৬5 ই 


মবলঙ্কর এবং শ্রী এস এস নোরের মধ্যে ৷ 
লোকসভার উদ্বোধনপর্ব লক্ষ্য করে 
অনেকেই হতাশ হট্যছেন। অধ্যক্ষ নির্বা- 
চনকে ঘরে এবং রাজস্থানের প্রশ্নে কেন্দ্র 
উত্তাপ সৃষ্টির আয়োজন করা হয়েছে। 
সুতরাং প্রত্যৃষের প্রস্তাবনা খুব আশাপ্রদ 
নয়। 


রাষ্ট্রপতির ভাষণ বন 


= রাজস্থানে অ-কংগ্রেসী মান্তিসভা 
গঠনের সুযোগ থেকে বিরোধীদের বাণ্চিজ 


২৫৬৪ 


তার কর্ণধার হবেন সেই স্বতন্ত্র দল 
বিরোধীদের সঙ্গে একত্র আন্দোলনে অংশ 
দিতে গররাজ। যাঁদও রাষ্ট্রপতির ভাষৎ 
বর্জনের দ্বারা রাষ্ট্রপাতর প্রাত কোনরূপ 
ঠবরোধাীপক্ষ জানিয়েছেন, কয়েকজন 
গনর্দলীয়সহ স্বতন্ত্ৰ দল বিরোধীদের সঙ্গে 
গিলে নি সর 
বর্জন করেন রাজস্থানে কংগ্রেসী আব-. 
চারের প্রাতবাদে। এই প্রসঙ্গে জনসঞ্ৰ 
নতুন সরকারের বিরদ্ধে একাঁট অনাঙ্া 
প্রস্তাবও এনেছেন যার বিতর্ক চলবে 
দুদিন ধরে। 


রাষ্ট্রপাত তাঁর ভাষণে জানান হে এ ; 


রাজস্থানে অনুরূপ পারাস্থতর শীঘ্রই 
রদবদল হবে। এই মুহূর্তে সরকার তাঁদের: 
নীতি নির্ধারণ ও কর্মসূচী সমাপ্ত করে 
উঠতে পারেন নি। 


ও জন্মনিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে ক দরাজাস: 
রেখেছেন। যেঘন খাদ্যে 

শয়া সরকার ১৯৭১ সাল : পর্যন্ত সময় 
ঠাইছেন। 
খনর্ভরতা আনয়ন করতে কুড়ি বছর 


বয়স্ক কংগ্রেসকে আরও দশ বছর সময় 


দিতে হবে দেশবাসীকে । এবং মূলাস্তক্ক 


নাময়ে আনার জন্য সুস্পষ্ট কোন সময় 
ধনদেশ না করে সরকার ‘কম সময়াসগ্রয় 
মধ্যেই মূলাভারে নিপীড়িত জনসমাজা্চে 


স্বাস্তর নিশ্বাস ত্যাগের সুযোগ দেরেন 


বলে রাম্ট্পাত আশ্বাস দিয়েছেন। 


বৈরোশিক, নীতির আলোচনা ইন 
গান্ধণর ভাষণ আলোচনা অংশেই উপস্থা- 


আলোকপাত করেন নি। রাষ্ট্রপতর ভাষণে 
অধিকতর িকছন জানবার উপায় 

জানাবার উপায়ও নেই। 
নীতির একটি ব্যাখ্যা উপস্থিত 


মাতু। 


করেন 


রি 
০১1511-৮4] 
রাহেলা 


সান থেকে জাতিকে ম্যাদার জন্য রী 
অর্থনগীতর.. ক্ষেত্রে অঙ্গ: 


ও টি 


নু 
শপত করোছি। রাষ্ট্রপতি অধিকতর কোন 





[ই 


=~ 
ES 
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কি 


 ণরারই দায়ী। 


্ না) ন্তবে 


মা। | 

আশ্বাস ও আস্থা বস্তুত রাস্ট্রপাত 
বা প্রধনসন্ত্রীর বস্তৃতায় আমরা পাই পন, 
আশার আলোক উদ্দীপ্ত করেছে তার জন্য 


৷ স্ঘটে তবে তার জন্য আভিনন্দন-প্রাপ্তি 
.. 'শজুটবে জনগণের কপালে। 


কংগ্রেসের 
এখন তার সব প্রচেষ্টাই 


কপাল মন্দ। 


. চাপে পড়ে সম্ভব হুল বলে পাঁরগণিত 


শুরু, যাদও মুখ্যমন্ত্ী নিজে এ ব্যাপারে 


_: । ক্জাদ্বাস প্ণাওয়া যা তার "গুরুত্ব সমধিক। 
৭৪ কাজে যতদুর সম্ভব সমতা আনতেই : 
 * চেতন থাকল দরকষার ফালতু’ ও ফাঁকা’ প্র 
দয় াওলাজ "ছাড়িয়ে মেজারাটর দাপট ' 
গানরায় প্রদর্শন করবেন বলে মনে হয় ' 


পি এস পি-_ ২৩ 
নির্দলীয় এক্ট 

সুতরাং কংগ্রেস থেকে তেরি বাদ 
পড়লে রইল বাকি পয্যন্রিশ। বিরোধীরা 
তাই শ্রীশর্মার নাছোড় গদি টলারার জন্য 
অনাস্থা প্রস্তাবের সহায়তা গ্রহণ করবেন 


জনতাকে পরাজয় বরণ করতে হয়। এ বিষয়ে 


শীরুছুমান্র কর্ণপাত করেন নি। এ সমদ্ত 
কারণেই সদস্যগণ দল. থেকে অনন্যোপায় 


হয়ে পদত্যাগে বাধ্য হচ্ছেন? ৪ 
‘বর্তমান পরিস্থিতিতে -কংগ্রেস হাই- 

কম্যা্ড আর নিরচনপূর্ব মতিগতি নিয়ে 

বসে থাকতে পারবেন. বলে ঘন হয় না 





মনে হচ্ছে। কংগ্রেস থেকে বাঁহচ্কৃত আদম : 
পাওয়েলের- বিরুদ্ধে রিপাবালকান দলের | 
প্রার্থী হিসেবে নির্বাচনে প্রাতদ্বান্দ্বতা 


করার যে সদ্ধান্ত {তান এর আগে নিয়ে- 
লেন, তা প্রত্যাহার করেছেন। সারা দেশ 
জ্‌ড়ে তাঁর সিদ্ধান্তের বিরদ্ধে যে বিরূপ 
সমালোচনার ঝড় বইছে তা থেকে তান 
উপলাব্ধ করতে পেরেছেন যে, পাওয়েলের 
বর্দ্ধতা করার অর্থ নিগ্লো সমাজে তাঁর 
যেটুকু জনাপ্রয়তা আছে, তা সম্পূর্ণ 
খোয়ানো ৷ 

কংগ্রেস থেকে নিগ্রোদের প্রিয় নেতা 
আদম পাওয়েলের সদস্যপদ হরণ একটা 
প্ীতহাঁসক ঘটনা হসেবে চিহৃত হয়েছে। 
{নগ্রো অঞ্চল হার্লেমের আঁবসম্বাদী নেতা 
পাওয়েল। বারো বার তান নিউ ইয়র্কের 
এই কেন্দ্রে থেকে সেনেটে নির্বাচিত হয়ে 
আসছেন। কিন্তু হাউস অফ 'রপ্রেজেশ্টে- 
{টভস কিছুদিন আগে পাওয়েলের বরদ্ধে 
কয়েকটি গুরুতর অপরাধের পাঁরপ্রেক্ষিতে 
এই প্রস্তাব নিয়েছিলেন যে, পাওয়েলের 
সদস্যপদ খাঁরজ করা হোক । তাঁর বিরদ্ধে 
আভযোগ ছিল যে, পাওয়েল হাউসের 
শিক্ষা ও শ্রম কামাঁটর চেয়ারম্যান [হিসেবে 
তাঁর ক্ষমতার চরম অপব্যবহার করেছেন 
এবং প্রচুর অর্থ নিজের লোককে বা 
বেনামীতে নিজে আত্মসাৎ করেছেন । আঁভ- 
যোগের তদন্ত করার জন্যে ওয়েন হেজ-এর 
নেতৃত্বে যে সাব-কাঁমাটি নিযুক্ত হয়, তাঁরাও 
এ 'ীসদ্ধান্তে এসোছলেন যে অর্থের অপ- 
ব্যবহার সম্পর্কে অভিযোগ সত্য। এরই 
ওপর 'ভীত্ত করে পাওয়েলের জাঁরমানা হয় 
এবং সেনেট থেকে তাঁর সদস্যপদ বাতিল 
করে দেওয়া হয়। 

আদম পাওয়েল অবাশ্য ছাড়বার পাত 
নন। কংগ্রেসের এ সিদ্ধান্তের 'বরুদ্ধে 
তিনি মামলা রুজু করেছেন এবং একটাতে 
ধজতেছেনও। আর একাঁট মামলা এখনো 
চলছে। এ-কথা সাত্য যে, পাওয়েলের 
বিরুদ্ধে কিছু ‘বিক্ষোভ বেশ কিছাাঁদন 
থেকেই ধূমাঁয়ত হয়ে উঠাঁছল।. পাওয়েল 
এ সন্দহ অনেকের মনেই ছিল। কিন্তু 
এ অপবাধে তাঁর সদসাপদ খাঁরজ করাকেও 
তাল্নাকেই বাডাবাঁডি বলে মনে করেছেন। 
যাঁদও কধগেস ৩০৭--১১৬ ভোটে তাঁর 
সদস্যপদ বাতিল করাব পস্তাব নেওয়া হয়ঃ 
{নিগো সমাজ ভার তব পাঁতবাদ করে- 
দছল। পাঞসেল তো নাল্ছেন যে. তান 
গো বালেই তাঁকে এ শা্ত পেতে হল, 
কংগেস সদসা বলে নষ। 

যাঁদও পাঞ্যেলের সদসাপদ আর রইল 
মা. তবও গতাঁন সনে করেন যে আবার 
'নর্বাচনপ্রার্থা হলে তাঁর জয়লাভ কেউ 
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মেরেঁডথ বোমে) ও পাওয়েল (দোঁক্ষণে) 


ঠেকাতে পারে না। কিন্তু জেমস মেরোঁডথ 
যেন নিজের সম্পর্কে একট? উচ্চাশাই পোষণ 
করোছিলেন। পাওয়েলের বাহিন্করণের 
প্রীতবাদ তনিও করোছলেন, কিন্তু তা 
সত্বেও তিনি নাক মনে করোছলেন যে, 
পাওয়েল ছাড়াও দেশে আরও লোক 
আছেন যাঁরা 'নগ্রোদের স্বার্থে কথা বলতে 
পারেন তাদের প্রাতানীধত্ব করতে পারেন। 
নিগ্রোদের সে সুযোগ দেওয়া উচিত। তাঁর 
আভমত হল, এককালে পাওয়েলের প্রভাব 
ও জনাপ্রয়তা ছিল বটে, কিন্তু এখন তান 
তা হাঁরয়েছেন। মেরোডথ বলোছলেন 
একটি অন্যায়ের ওপর ভিত্তি করে কখনো 
বিপ্রব সম্পূর্ণ হতে পারে না। কেবল 
নিগ্লো হওয়ার জন্যেই এবং কংগ্রেসের 





২৫৭১ 


আভিযোগ অগ্রাহ্য করে পাওয়েলকে নির্বা* 
{চত করা সমীচীন হবে না। 'নগ্রোদের 
আরও কিছু পাওয়া উচিত। 

ণকন্তু মেরেডিথ, যান মিসিসিপি 
প্রবেশাধকার অর্জন করে সংবাদপত্রের 
{শরোনামা দখল করেছিলেন, বোধ হয় 
নিজের প্রার্থীপদ সম্পর্কে নিজেই 
{নিঃসন্দেহ ছিলেন না! কারণ, ডেমোক্র্যাট 
দলের সদস্য হয়েই তান এতকাল কাজ 
করে এসেছেন। 'কন্তু সে-দলের মনোনয়ন 
যখন তান পেলেন না (পাওয়েল নিজেই 
যে সে-দল প্রার্থী), তখন নিজেই নিজেকে 
স্বতন্ত ডেমোক্র্যাট বলে পাঁরচয় 'দলেন॥ 
তারপর যখন 'রিপাবালকান দলের একজন 
ধনম্নস্তরের নেতার আহবান পেলেন তখন 
ঘোষণা করলেন যে, 'িপাবালকান প্রার্থী 
গহসেবেই ‘তানি পাওয়েলের বিরুদ্ধে 
লড়বেন। কিন্তু রপাবালকান দলের উচু, 
স্তরের নেতারা তাঁর প্রার্থীপদ অনুমোদন 
করেন 'ন। 

তার চেয়েও বড় কথা তাঁর নির্বাচন- 
প্রার্থী হবার কথা শুনে ইতিমধ্যে দেশে) 
সমালোচনার বান ডাকলো । 'মেরোডথ 
আবার কে'_বলে পাওয়েল তাঁকে বিদ্রুপ 
করেছেন। আরও বলেছেন, মেরোডিথের 
করতাম। কাজেই এহেন শিশু তাঁর 
শবরুদ্ধে প্রাতদ্বাল্দ্বতা করছে দেখে পাও” 
য়েল কৌতুক বোধই করোছলেন। সমস্ত 
শিগ্রো নেতা মাটন ল্‌থার কং, রয় 
কাজের নিন্দা করেছেন। প্রখ্যাত 'নগো 
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র্যা করার মত। 


শা। রয় উইল?কল্স এই বলে মেরেডিথের 
১ নিন্দা করেছেন যে, ‘রাজনাীাতর ক্ষেত্রে 
-মৈরোডথ বলে কারোর নাম তো আমি 


. কখনো শুনি নি!’ পাওয়েল নিজেও বলে- 


ছেন যে, মেরেডিথ হলেন আসলে শ্বেতাষ্গ- 
দের প্রতানধি তাই সে আমার বিরুদ্ধে 
লড়তে চাইছে। ওর নিশ্চয়ই মাঁ্তিদ্ক 
বিকৃতি ঘটেছে ইত্যাদি। 

নিগ্রোদের মধ্যে পাওয়েলের জনপ্রিয়তা 
যতই যাই করুন_ 
নিগ্রোদের কাছে তিনি নিষ্পাপ, নিরপরাধ । 
কাজেই নির্বাচনে আবার জয়ী হয়ে তান 
যে সেনেটে আসবেন এ-বিষয়ে কোন 
"ললেও আনে 


তাঁকে কেউ আর শ্রদ্ধাঞ্জল দেবে না৷ 
সুকর্ন কেবল এজিনীয়ার, ডন্টর। বাও 
ভাগ্যের পাঁরহাস আর কাকে 


কর্ন! 
বল! 
অবশ্যি রাজননীতির ক্ষেত্রে এ ধরণের 
উত্থান-পতন হামেশাই চলছে। আজ 
যান রাষ্ট্রের কর্ণধার, কালই তানি রাষ্ট্র- 
দ্রোহী বলে চিহ্নত হচ্ছেন। সূকন 
রাষ্্দ্রোহী ঘোষিত হন নি, কিন্তু এখান- 
কার গণ-উপদেম্টা কংগ্রেসের চোখে তানি 
ন্তা। ইন্দোনেশীয় বিপ্লবের নায়ক 
তাঁর ওপর আর্পত দায়িত্ব" পালনে ব্যর্থ 
প্রীতপন্ন। স্বভাবতই, প্রোসডেণ্চের 
খেতাবও। তাঁর জায়গায় এখন জেনারেল 


সহে দেশের অস্থায়ী প্রোসডেণ্ট। 


জেনারেল সূহতেো একজন দক্ষ 
সৈনিকই নন, কউনীতিতেও যে তিনি 
হাত পাঁকিয়েছেন কংগ্রেসের অধিবেশনে 
তারই অন্্রান্ত স্বাক্ষর রাখলেন তানি! 


[তানি ‘মনের স্থৈর্য হারান নি হাজারে” 


যাবার কথা। 


সকর্নপন্থীদের ক্ষেপিয়ে তোলা এবং 
গৃহযুদ্ধ না হোক দাঙ্গাহাঞ্গামার পথ 
প্রশস্ত করা। সূহর্তো যে হিসেবে ভুল 
করেন নি তার প্রমাণ মধ্য জাভাতে ইতি: 
মধ্যেই পাওয়া গিয়েছে । - এখানে সশস্্ 
সকর্নপন্থীদের সঙ্গে এক সংঘর্ষে 
কমিউনিস্ট বলে পাঁরচিত ৮০ জন লোকু 
সেনাবাহনীর গুলীতে নিহত হয়েছে 
অন্যাদকে ছাত্রেরা এবং জেনারেল নাসুশঃ 
প্রম্খ নেভ্‌বৃন্দের স্বকর্ন-বিরেধিতা এন 
প্রবল যে তাঁকে যাঁদ “অক্ষত” বা অপার 
বার্তত অবস্থায় ছেড়ে দেওয়া হয়, তবে 
ছাত্রেরাও দেশে একটা-না-একটা গোলমমলে 
মেতে খাকবে॥ 
সেজন্যেই কংগ্রেসে ভাষণ দেবার সময় 
জেনারেল সুহতেকে অনেক ভেবে-চিন্তে 
বনতে হয়েছে। কংগ্রেসে তাঁর বাশ্মতা 
দেখে মার্ক এণ্টনীর কথাই মনে পড়ে 
স্হর্তো গোড়া থেকেই 
স্্কর্নর বিরুদ্ধে চরম কোন পন্থা নেবার 
সপ তাঁর সমস্ত ক্ষমতা কেড়ে 
নেওয়ারই পক্ষপাতী 'তনি। কংগ্রেসের 
বন্তুতায়ও 'তান বললেন যে, সুকনঁকে 
প্রোসডেশ্টের পদে কেউ রাখতে চায় না, 
সেটা ঠিকও হবে না। কিন্তু তাই বলে 
দেশে গৃহযুদ্ধ আমন্ণ করাও কোন 
কাজের কথা নয়। সুহর্তোর ভাষণে মৃণ্ধ 
হলো শ্রোতৃবৃন্দ। সুকর্নর ভাঁবষ্যং 
নির্ধারণের সমস্ত ভার দেওয়া হলো 
জেনারেল সুহতেোর ওপর । এটাই চেয়ে- 
1ছলেন তান। 
ফলে স্কর্ন দেশের প্রোসডেণ্ট আর 
নন। তাঁর সমস্ত ক্ষমতা অস্থায়ী প্রোস- 
ডেণ্ট জেনারেল সূহর্তো নিয়েছেন, ' 
একথাও সাঁত্য। শীকল্তু সুকর্ণ সম্পর্কে 
{বচার বিভাগীয় তদন্ত যে সূহর্তো কবে 
করাবেন, তার কি ঠিক আছে? এর অর্থ, 
না তান সুকর্ণ আজ প্রেসিডেন্ট নেই, 
কিন্তু আপাতত তাঁর বিপদের বিশেষ 
কারণও নেই৷ ইাঁতহাসের বস্তুতে পাঁর- 


শত হলেন স্বকর্ন, স্থান হলো তাঁর 
হয়তো যাদুঘরে, 'কল্তু পেছনে যে ইাতহাস 


রেখে গেলেন তা’ কোনদিনই মুছবে না। _ 








বাবুরাই পুরা দাগ পদব-ই “লিখে 


কেবলমাত দাস’-ই লেখেন। এইখানে বলা 


গুপ্ত’ বা দাশ’ লিখে আসছেন। কেউ কেউ 
এআ তার মধ্যে একজন-__পুবনো 
অভ্যাসমতে দন্ত 'স’ দিয়েই ‘দাস’ লিখে 


থাকেন এবং গনপ্ত' কথাটাও পদবীর সঙ্গে 


ঘ্যবহার করেন .না। এই বৃদ্ধ বয়সে সে 
পুরনো অভ্যাস বদলান সহজসাধ্য নয়। 
ভবে এই জাশবনকাহিনপতে তোঁল্রবাগ 
বৈদ্যশোচ্ধী সম্পর্কে বেশির ভাশ্ব আ্মীত- 
দের মতানুসারে তালব্য 'শ' দিয়েই ‘দাশ’ 
লিখব যেমন লিখেছি এ অধ্যায়ের মাথায়। 
-. ষদলন্দন বংশজাত 'দাশ' গোষ্ঠপর 
সন্তানেরা কোন্‌ সমষে, কেমন করে তেলিব- 
বাগ গ্রামে বসত করতে এসেছিলেন তা 
সঠিক এখনো জানি না। বহুকাল পর্বে 
শৃুনেছিলাম- কোথায় এবং কার কাছে তা 
মনে নেই-যে মহারাজা বাজ্বল্পত সেনের 
আমলে. তাঁর এক বোন ক অন্য কোন এক 


হলে তোলরবাগের বাবুদের এই গ্রামে 
আসার আগে যে অন্য কোথাও একটা 


আস্তানা ছিল অ স্বীকাক্' করতেই হয়।" 


কিন্তু সে পুরনো আস্তানার কোন হদিসই 
পাওয়া গেল না। এই শোন কথার স্বপক্ষে 


কোনো এীতিহাঁস্ক প্রমাণ না পাওয়া গেল. : 
' জন্মে. দর্শেট সন্তান-যদুনন্দন ও জগদা- 
যোগ্য কোনো ব্যান্তর -মৌঁখিক ভাষণে। ' 
. ন্য়োদশ পুরুষ বলে বর্ণিত হযেছেন। 
* ষদুনন্দেনের উত্তরবংশীয়েবা বসাঁতি কবত্রেন 
' িকমপুরে এবং জগদানদ্দের বংশধবেরা 


কোনো দিলে, ক বইয়ে কিংবা নির্ডব- 


যেমন বাড়তে লাগল বংশের বিভন্ন শাখা 


তোঁলর্বাগে গ্রামের ভিন্ন ভিন্ন দিকে আলাদা 


বাড়ি তুলে বসাঁত করতে লাগলেন। | এই 
রকম করে এই বংশের সন্তানেরা গ্রামের 
পাঁচ দিকে ছয়ে পড়েন এবং সেই মূল 
পাঁচটি বাঁড়র নাম ছিল-মধ্যের-বাঁড়, 


_ দক্ষিণের বাঁড়, পশ্চিমের বাড, উত্তরের 


কাঁড়, ও পূর্কের বছেড়। যদুনন্দন বংশের 
যে কয়টি শাখা গ্রামের" পর্ব দিকে বসাতি 
করোছিলেন তাঁদের সবগুলি বাঁডকেই 
সমাণ্টগতভাবে 'প্বের বাড়ি আধ্যার 
মধ্যেই ধরে নিতে হবে। প্রত্যেকটি বাড়তেই 
আবার একাধিক ভিটা 'ছিল। এর পরের 
অধ্যায়ে সেই সব বাড়ির কর্তাদের ও 
তাঁদের বংশধরদের কথা বলব। 

মধ্যের বাঁড়র মেজবাবু দুর্গামোহনের 


২৫৭৩ 


খছল। পরে সেটকে পাঁরশোধিত ববেন 
দাঁক্ষপ্রে বাড়ির শ্রীশবঞ্জন। ইদানীং সেই 
বংশাবলশটিকে পাঁববাধধত করে ১৯৬৩ 
সাল পর্যন্ত টেনে এসেছেন পুবের বাড়ির 


. উষানাথ। সেই সম্পূর্ণ বংশাবলীব একটি 


কাঁপি এই জঈবনকাটিনপর পাঁরাশষ্টে সান্ন+ 
বোঁশত করা গেল উষানাথের অনুহভি- 
ক্রমে সেই বংশাবলণ দৃষ্টে জানা ধায় যে 
এই বংশ পান্থ নামক এক ব্যান্ত থেকে 


হৃদযানন্দ নামে! 
দুইটি সুংসার ছিল! প্রথম পক্ধীর গর্ভে 


নদ্দ। এ*রা দুজন এ বংশতালিকার 


গেলেন মাঁণকগঞ্জে। হূদয়ানন্দের 'দ্বিতশ্য 


' পত্নীর গর্ভে যে একট পতত্রসল্তান জন্মে 
সেই গ্রামের ভূ'ইঞা বা জমিদার । এই 'বংশ ' 


বংশজাত। রং জগদানন্দ ও রিনা 


এবং যাঁদের চাঁররের উৎকর্ষ আমাব মানস- 
পটে ছাযাপাত কবেছে আমার এই জীবন- 
কাহিনীতে তাঁদেরই কথা আমি বলে যাব। 
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উত্তরের ও পৃবের বাড়ির বাবুদের চেয়ে 
ঢের বেশি নিকট সম্পর্কীয় ছিলেন এবং 
আসা-যাওয়ায় ও. মেলামেশায় তাঁরা বোশ 


আঁদপুরুষ পাল্ব থেকে এই রমানাথ 
দাশ ছিলেন অষ্টাদশ পুরুষ নিচে এবং 
যদুনন্দন থেকে ইনি পাঁচ প্যরুূষ অধস্তন 
ছিলেন। বড় বংশাবল থেকে আরো 
জানা যাবে যে, এই রমানাথ দাশের ছিল 
ছয় পুর এবং তন্মধ্যে প্রথম, দ্বিত'য়, 
তৃতীয় ও ষষ্ঠ পৃত্রের বংশালোপ পেয়েছে। 


এই তিন বাঁড়র বাবুদের কথা বলে 


তারপব উত্তরের ও পুবের বাঁড়র কর্তা- . 


দের, ও তাঁদের সন্তানদের কথা বলব। 
এখানে বলে রাখা ভাল যে, তেলির- 


" হাগেব বাবুরা নামেই মাত ভূ'ইঞা 


হলেন. জামজমা তাঁদের খুধ: যোঁশ 
ছিল না। গ্রামের আশেপাশে সংলগ্ন 
জামদাবী বলতে যা বোঝায় তেলির” 


নূতন বাসা বেধে হয়ত রয়েই গেছেন। 
বাইরে টাকা রোজগার করা সেকালেও' খুব 
সহজসাধ্য ছিল না। এই জন্যে তেলির- 
বাগের বাবুরা লেখাপড়ার 'দকে খুব 
মনোযোগ’ হতেন এবং তাঁদের অর্জিত 
বিদ্যা ও ঈম্বরদত্ত মেধার জোরে তরা 
নিজ নিজ কর্মজীবনে প্রভূত প্রতিষ্ঠা 
লাভ করেছিলেন। বিক্লমপুরবাসীদের 





নন্দন বাজার পাতাল 


পসার জাঁমিয়ৌছলেন এবং প্রভূত অর্থো- 
সম্পাতও িনোছলেন। 


1 ছিলেন৷ 


জন্যে বন্দোব্ত করে '1গহোঁছলেন। 


আঁমও এই আতাঁথশালা চা দেখোছি 


দোতলা. বাঁড়র দাঁক্ষণের বারান্দা থেকে 
অদূরে দেখা যেত পদ্মানদী < তাতে 
ভ্রাম্যমাণ পালতোলা জেলে নৌকা ও সময় 
সময়- কোম্পানীর যাত্রী ও মালবাহ স্টমে 
চলা বড় বড় জ্বাহাজজ। সেই দ্দাতলা 
বাঁড়র দাক্ষিণে ছিল প্রকান্ড উঠা এনে 
বারে মধ্যের খাল পর্যন্ত বিস্তৃত। খাল্‌- 
পাড়ে ছিল একাট মঠ বা শিব্মলির। 
সামনের উঠানের পূবাঁদকে বিল পুজা 
মন্ডপ এবং উঠানের ডাইনে ও বাঁক পঢ়ে 
হয়েছিল স্কুলের বড় বড় গেট জং 
টিনের চালওয়ালা ঘর । দোতহা উত্তয্ে 
ছিল অনেকখানি জাম একেবারে উততৰে 
বাঁড়র সীমানা পর্যন্ত। উপল 
কোণায় ছল একটা পাকা পর্রখানা ; 
উত্তরাদকের এই বিরাট জামির উগ্র দুই 
দিকে ছিল দুটি পাকা দেওয়ালে, উপ 
টিনের চাল দেওয়া দুটি প্রকাণ্ড ঘর) 
আম ছোট বয়সে যখন তোলারবানে 
থাকতাম তখন সেই দুটি ঘবের * /ঘ্চমেয 
ঘরাটিতে থাকতেন দাতবা "চাঁকত্ঘালয়ে 
ডাক্তার অখিলচন্দ্র সেন মশায়। নেতলায় 
পূর্বে একটি পাকা ঠাকুর দাসানে ছিল 
সেই ঠাকুর দালান ছাঁড়য়ে অরে: পদে 
দল পাকা সান বাঁধান ঘাটওয়ালা প্রণস্ত 
দীঘ যাকে বলা হত 'মৈথ্েত্র বাড়ন্ত 
পুখৈরু?। আশেপাশের সব বাঁড়র গানও 
জল সরবরাহ হত এই পুকুর ঘেক। 
তন 


দাশের জ্যে্ঠপুর -জ্রগবন্ধর নি ডক্তাল 
সেই পিত্‌ব্য পুত্র জাবন্ধর 
বংশরক্ষার্থে কাশণম্বর তাঁর আপন কনিষ্ঠ 
পূত্র ভূবনমোহনকে জগবন্ধুর কোডে 
দত্তকপুত্ররূপে দান কবেন। এই দক্তক- 


' সুত্রে আইনত ভুবনমোহন মধ্যের বাঁড়। 


থেকে পশ্চিমেব বাঁডিতে গেলেন বে, ভা 
রক্তের বন্ধন ছিন্ন হয় ন! তন জাইয়ে 
বরাবরই খুব কাছাকাছি এবং হদ্যতার 
সঙ্গেই জীবনযাপন করে গেছেন 
কাশীম্বরের জ্ঞেষ্ঠপূত্র কাল মোহন 
জন্মগ্রহণ করেন ১৭৬০ শকাব্দের ১৭২ 
শ্রাবণ মঙ্গলবারে। তাঁর প্রার্থামক লেখা- 
পড়া স্বগ্রাম তোঁলববাগেই গুরুস নদের 
কাছেই হয়েছিল। পরে কলকাতা হিন্দু 
স্কুল ও প্রেসিডেন্দসী কলেজে অধ্যয়ন শেষ 
করে আইন পরাক্ষার পাশ কহে তিনি 
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৯৮৬০ খস্টাব্দে কলকাতায় নূতন হাই- 


কোর্ট খুললে কালামোহন কলকাতায় এসে . 


' হাইকোর্টের উকিল হলেন। 


মামলা ছিল না ষাতে কোন না কোন পক্ষে 
কালশমোহন না নিষুন্ত হতেন। পুরনো 


ল রিপোর্টে প্রায়ই দেখা যাবে ‘বাবু কালী- . 


মোহন ডস'-এর নাম উকিল হিসেবো 
আইনজ্ঞানে ও বাশ্মিতায় খুব 
উদ্চ্দরের ডাঁকল ত’ ছিলেনই, তান 
২55 
একবার হাইকোর্টের একজন ইংরেজ জজের 
সঙ্গে আইন সংক্রান্ত কোন একাঁট বিষয়ে 


করতে অস্বাঁকৃত হয়ে মন্তব্য করেছিলেন_- 
“এমন সহজ আইনের কথাটা ষা প্রোসডেন্সী 
কলেজের ছাত্ররাও বোঝে তা ধর্মাবতার 
কেন বুঝছেন না তা বার না।” আর 


পথীকক ‘তাঁকে খালাস দিলেন এই কশট 
কথা বলে 

“No doubt Kalimohan 
Babu was intemperate in his 


- ‘Janguage but the principle of 


law he was arguing was right. 
Bo no action is called for.” 


বাণ্গিতা। বড় হয়ে দাদাবাবু (চিত্তরঞ্জন) 
-এর ম্যখে কালশমোহনেব এই তেজস্বিতার 
কথা অনেকবার শুনেছি? এ বিষয়ে কাল?- 
মোহন ছিলেন দাদাবাবুর আদর্শ পুরুষ 


চিত্রের দৃঢ়তা ও আচবণের মাধূষে কালণী-. 


এমোহন সমসাময়িক সতীর্থমণ্ডলপর শ্রদ্ধা 
আকর্ষণ করতে স্মর্থ হয়োছলেন এবং 


সাপ্তাহিক ঘসুমতা 


তাঁরা সকলেই, তাঁকে অগ্রণী বলে স্বীকৃতি 


ও সম্মান দিতে এতটুকুও দ্বিধা বোধ 
ফরেন নি। এখনো তাঁর তৈলাঁচত্রখানি 


হয়ে উঠত আরো শুনেছি যে সেই 
সকল মনখীষমহলে সমাগত হতেন বাঁকম- 
চন্দ্র, হেমচন্দ্র প্রমুখ মহা মহা সাহাত্যক- 
গণ। 
কালশমোহন ও তাঁর অন্য দুই ভাই 
এক সময়ে ব্রাহ্মধর্মের দিকে খুবই আকৃষ্ট 
হযে সেই ধর্মে দাঁক্ষা গ্রহণ কবোঁছলেন। 
তাঁবা দেশের উন্নাত ও সমাজ সংস্কারের 
কাজে পরম উৎসাহ ছিলেন। আপন গ্রাম 


মধ্যের বাঁডিব সামনের খাল কত লৌকা 


ভিডত- বোগশ নিয়ে তা নিজর চোখেও 
দেখেছি। তাছাজা একাঁট উচ্চ ইংবেজ্জী 
স্কলও প্রাতষ্ঠা অরেছিলেন নিজ বাসগ্হ 
মধ্যেব বাঁডিব দক্ষিণে মস্ত উঠানটায় 
গ্রামেব ছেলেদের বিদ্যাশিক্ষা দেবাব জন্যে! 
সেই গ্রামের স্কুলে আমিও শৈশবে কিছ: 


‘কাল পড়োছ বলে স্পষ্ট মান পড়ে। আব 


ছিল একটি আঁতাঁথশালা পিতা কাশশ- 
*রের আমল থেকেই। সেখানে দূরাগগত 
২৫৭৭ 


. চাল; হল। 
*ুনোছলাম তার একটা এখনো মনে আছে। 


অতিথিরা আহার ও বিশ্রা পেতেন। 
কালীমোহন নিয়ামিত স্বগ্রামে লাসতেন ও 
সবাইকে দেখতেন ও সাহায্য করতেন! 
আঁচরেই তন ভায়ের সঞ্ককপ পরাক্ষার 
দিন এলো। নিজ গৃহেই উল সমাজ 
সংস্কারের প্রশন। বিষয়টা খুলেই বাঁল। 


কলত তোরা তৰ ভাই ভান নাৱ 
অটল হয়ে রইলেন এবং বারশলেব ডান্ডার 
জগৎগৃপ্তের সঙ্গে বিমাতার পুনার্ববাহ - 
{দলেন। কত কুৎসা দেব বামে র্টল 
এবং কত ছড়া এ'দের মাতম মুখে মুখে 
ছোট বয়সে যে সব ছড়া- 


আপন পিত্ব্য বালের তাঁদের 
একঘবে করে ধোপানাশিত বধ কবলেন। 
কিন্তু এই সব অতাচারেও ত্াঁবা ভাপন 
সঙ্কজ্পন্রম্ট হলেন না। এই ববাহের পর 


খুব অল্প বয়সেই মারা যান বড ছেলে 
মনোরঞ্জন দেখতে বেশ সংপঃবুষ ছিলেন, 
এও লেখাপড়ায় এবং বিশেষ সবে ইংলাজন 


£বকরমপূবেব অন্তর্গত সেনাবঙ গ্রামের 
লস্কর বাঁডিব এক অপবূপ ন্ন্দবী কন্যা 
বর্গাসন্দরীব সঙ্গো। সে বড বধু 
টাকবাণকে আম যখন দেখি তখন তান 
মাঝবরসী বিধবা, কিন্তু তথ্রনা তাঁব কা 
রূপলাবণ্য ছিল-দেখে দেখে চোখ ফেরান 
যত না। তম্সম স্ূদরী ব্রমণী 


এ [যারা রাতারাতি: রঙ বদলায় 
১3 - ll 9 bl স্বগা্ণনদাস-সূরব্সর = - Sl by 
১৭ 7... আটা যাদও বেদের কপির (ভিতর 
৪ নি ভার ঈবধঘাঁত এখনো ভাতা হয় নি, 
[বশ শতকের বিশটা বছর 
অর্থভোজনে অর্ধশঘেই শ্ন্য হয়ে গেল। কালোবাজার'র খোলস এখনো গায়ে লেপ্টে 
-ধুদন বদলালো। ীববরবিলাসীী এই সর্প ছিলেন | 
সেই বদলের সঙ্গে চ্যাঁপসারে সুর হয়েছে রঙ বদল । এতোদিন শিল্পে, সাহিত্যে, সংচ্কীততে ভ্রাম্যমাণ, 
নতুন ভেক। ১ * জঈবলাশল্পূকে হত্যা করবে বলে। 
বেন হত্যাকারণ কবরে ফুল ফুটিয়ে টি প্রীতবাদ করার তখন দ্বার্থ যাঁদ বা ছিল মানুষের রি 





প্রমাণ করতে চায় সেও ফলের বাঁসল্দা। . 

অথচ তার দনের ভিতরে সেই হারিয়ে যাওয়া লাহ ছিল সাং | | 
রাজ্য, রাজ-সংহাসন। হত, তব, িন-বদল হোল 

অগ্তের ধাতুটাও বদলে নিয়েছে, - নর জরে লেহন ভা না প্রা 

হগাপন ছনীরিকাঘাতের জন্যে।- + হটীসয়ার থেকো বন্ধই ঘারা রাতারাতি রঙ বদলায় র 
বাংলাদেশে সচরাচর দেখা যায় না। কচ্তু 'কচ্তু পরের মৃত্যুর পর “তানি কাজকর্ম [তিনি নিরাতশয় পীড়া বোধ ফরতেন এবং 
ভগবানের মার,কে খণ্ডাতে পারে। চব্বশ - ছেড়ে বাইরের কারুর সঙ্গেই িশতেন না। যথাসাধ্য সাহায্য করতেন। তাঁর সম্বন্ধে 
বছর বয়সে মনোরঞ্জন তদশয় পক] দ্গপ- সমস্ত আত্মীয় স্বজনদের থেকে সম্পূর্ণ, শ্রদ্ধেয় হেসেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত তাঁর “দেশবন্ধ 


সুন্দরী ও একমাত্র কন্যা 


কুস্মমতুমারীকে 
রেখে ইহলোক থেকে বিদায় নিলেন। এই 


তীয় বাগ মেটে নি। সেই বছর : থ্বেকে ' বলে চন্দ্মণি নের ফানগুপর 
সধ্যের.. যাঁডুর : দু্গণপডজ্রায় জীব বাল” . বসম্ভকুমারকে "আপন স্বামীর 'দভকপনি-.. 


সমাজের সকলের সঙ্গো একরে বাদ করাদে। 


স্ভোন্দ্নাথ রয় কৈছে মামলা . করে-: 


: * কালীমোহটৈর নৈর উইলে প্রদর্ত অনুমাঁত 


রুপে গ্ৃহপ, করেন! এই দত্তক গ্রহণের =' 


ছলেন। " কল্তু ভাগকুমে সে মালা শেষ 
পর্যন্ত আপোষেমটে যার।' বসল্তরুণার 


শিখে দোশ করে এসে কলকাতা হাই- 


কোর্ট প্াকাটিস আবম্ভ করেন।- 


" অববধের জন্যে ॥ 


কে খশ্ডাতে পারে। ১১১০ সালের এপ্রিল 
মাসে তাঁর শরীর অসুস্থ হওয়ায় তাঁকে. 
বায়ু পক্ষিবর্তনের জন্যে দাঁজ“লং পাঠান 
হয়েছিল। সেখানে অল্প একট? সেরে .. 
উঠবার পরই তাঁর টাইফয়েড জবর হয় 
প্রধং মেই কাল বদাঁধতে.মে মাসে .-২১শে 


তারপরে, বাপ, ঘা;- ভাই: বোম, ও 
দত্ত “বআক্মীয়-স্বজনদের-7এশোকসাগরে ভয়ে 
র নামে তীর জ্বামুশ “ছিলি পতিবাঁ-.. হতে -পাবদায় »-নিলেন। 


-;তোঁলরবাগ “দাশ গ্রোষ্টীর একটি-উদবল 
ভারা? উদয় হতে-মানহতেই_ অস্ভ গেল 
গ্েবং কালীমোহন দাশের - বংশে বাতি 
দেবার আর কেউই রইল না। এখানে . 
বলা হয়ত. অপ্রাসীষ্গক হবে না যে, সে. 


‘পথ বেয়ে খাড়া নামতে হত শববাহশদের 
অত্যন্ত অসুবিধা ও বিপদের মধ্যে দিষে। 
এই কথা জানতে পেরে পরে চিত্তরঞ্জন নিজ " 
" 'খরচায় সেই শমশানের পর্থাটকে পাকা ও 


সর্বসাধারণের 
[ক্রমশঃ 1." 


সুগম করে 'দয়োছলেন 


১ 


: গাঁথা হয়েছে। 


তাই জনসাধারণ অসা- 


কথাটির আশঙ্কা উড়িয়ে দিতে পারা যায় 
না। হয়ত মীন্দ্সভার ওপরে যে সুপার 
ক্যাবিনেট গড়া হয়েছে তব অন্তার্নীহত 
উদ্দেশ্য আছে যে, এই ক্যাবনেটের বপথ- 
গ্ামতা থেকে সতর্ক করে দেওয়া ও 
প্রয়োজন মত সাহায্য ছাড়াও প্রাতরোধের 
এক নতুন পথ খুলে রাখা নিঃসন্দেহে 
এ ব্যবস্থাকে স্বাগত জানাই। কিন্তু এ 


_ "ব্যবস্থার মধ্যেও বিরোধের বীজ লুকিয়ে 


আছে। গ্রাঁতাট পার্টির সৃষ্টির পিছনে 
পরস্পরের মত ও পথের পার্থক্য বিদ্যমান । 
তাই অতীতে কখনও একজোট হতে 
পারে নি বা একটি পার্ট গড়া সম্ভব হয় 


নি। আশঙ্কা এই যে এই পার্ট সুপার-- 


থাকবে না একথা নিশ্চয়ই কেউ বলবে না৷, 


যে সমস্যার গুরুভার এই মল্তিসভার 


মাথার ওপরে চেপেছে সে সমস্যার সমা- - 


ধানের জন্য নতুন পাবিকঙ্পনা রচনার 
প্রয়োজন হতে পারে। 
পরাজয়ের মধ্যে কংগ্রেস নেতৃত্বের রচিত 
পাঁরকল্পনার ব্যর্থতা স্বীকৃত হয়েছে। 





কংগ্রেস সরকারের £ 


| ডঃ শবপ্রসাদ- ভট্টাচার্য 


“ সংক্ষিপ্ত ভাষণে বলেছেন যে খাদ্য, চিকিৎসা 


ও “শিক্ষা এই তিনাট বিষয়ের ওপর তাঁরা 
গুরুত্ব দিয়ে দেখবেন। কিল্ডু কংগ্রেস ; 
সরকার কি এই তিনটি বিষয়ে গুরুত্ব দেয় 
নি? পাঁবকজ্পনা কাঁমশন কি এ সম্বন্ধে 
অবাহত ছিলেন নাঃ এ প্রশ্ন নিশ্চয়ই 
শ্রদ্ধেয় নয়। তবু কেন বাঞ্ছিত ফললাভে 
দেশ বণ্ণিত হল-এ সম্বন্ধে আজ নতুন 
করে নেতাদের চিম্তা করার সময় এসেছে। 
এদের ব্যর্থতার কারণ আঁবম্কার হলে 
আগামী দিনের সাফল্যের সিড়ি তোর 
সহজসাধ্য হবে। . তবে যাঁদ কংগ্রেস সর- 
কারের সকল প্রচেষ্টাকে কায়েম স্বার্থ- 
কোণ থেকে প্ররোচিত ও ধনতা্মিক 
দৃম্টভংগির একমাত্র উৎপাদন বলে 
নিশ্চিন্তে রায় দান করে তাহলে আর 
শিক্ষণীয় কিছু থাকে না। যে কোন 


শ্রীহরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়! 


দ আগ্রাসী । 


The House of the [8058 j । 
ডঃ প্রবাসজীবন চৌধ্বরী। Studies in Aesthetics 





টি দেশের অগ্রগাঁমতা বা প্রগাঁত নভার 


করে দেশের অগাঁণত জনসাধারণের সীকুয় 
সহযোগিতার ওপর। কোন দেশ কেবল- 
মান সরকারণ প্রচেষ্টা ও তাৰ প্রশাস্কব্ন্দ 


যন্দের এগিয়ে যাওয়ার একটা নীমা- 
রেখা আছে এবং সে সীমারেখা ভাতক্কম 
ফরলে তখন সেটার পরিচয় হয়ে দাঁড়াবে 
আর আগ্রাসী হস্তক্ষেগ যত 
বাড়বে, তত পাঁরমাণে মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত 
সহযোগিতা সংকুচিত হয়ে পড়বে। মলা" 
তল্দ্ের পরিমাণ বৃদ্ধি পেলেই ন্যাম্টি- 
উদ্যম ও সেই সঙ্গে সমাচ্ট-উদ্যমও 
উত্তরোত্তর দাসত্ব শ্‌ঙ্খলে বাঁধা পড়ে। 
আমাদের দেশের সবকার ও নেহব্ল্দ 
সমাজ ও ব্যন্তি সহযোগিতা কামনা করে- 
ছিল দেশোন্নয়নের কাজে কিন্তু সহ- 
যোঁগতার দরজা খোলাব মন্ত্র আয়ত্তে 
আনতে পারে নি। তাই ক্রমশ আমলাতন্দ 
নির্ভরশশল হতে বাধ্য হযেছিল। ফলে 
প্রগাত কুদ্ধ হয়ে গেল আর সংগে সংগে 


_আমলাতন্্ নির্ভরশশীলতার ফলে সীমাহীন 


দুনশীত সহস্র বাহ? নিয়ে অতিকায় 
দৈত্যের মত আত্মপ্রকাশ করল। আশ এই 
দুনীতর সংগে সহযোগণ হয়ে এগিয়ে 
এল হয়রানি, লাঞ্ছনা ও অবমাননা । এদের 
সম্মনলিত প্রেতনৃত্যে মানুষের অধ্যের 
সহযোগিতা সমৃদ্ধ মানসিকতায় উর্বর 


১ 
৯০০০ 
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‘হরিশ্চন্দ্ সান্যাল। চৈতন্যোদয়। ২:৫০ 


ডঃ ধারেন্্র দেবনাথ। রবাঁন্দরনাথের দৃষ্টিতে মত্যু। 


৯৫:০০ 
৯৯ ০৫ 
60০ 
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| হল্স্ধ £ 
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*গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়। সম্গীত চান্দ্ুকা i (eS Atte 
=  শ্রীরতনমাঁণি চট্টোপাধ্যায়, শ্রীপ্রয়রঞ্জন সেন ও শ্রীনর্মলকুমার বসন! গান্ধা-মানস 
পদাবলণর তন্বসৌন্দর্য ও কাঁব রবীন্দ্নাথ। 


দ্ববীল্দ্র ভারত বিশ্ববিদ্যালয়! ৬/৪, দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন, কলিকাতা-৭ 


পরিবেশক £ জিজ্ঞাসা, ৩৩, কলেজ রো, ১৩৩এ, রাসাবহারণ এযাঁভানউ 





দিয়ে এগিয়ে যেতে পারে না। প্রশাসনিক . 





| 














এ 
» খাছ 


পিচ রোড 


শ্রীবেণ্‌ গঙ্গোপাধ্যাম্ন 


গপ্চ-রোভের প্রহসন দেখে মুখ লুকোই। 
বেশ ছিল পথটা, তাকে কালো বোরখা দিয়ে ঢাকলে 
সৈ বোবাব ভূমিকা নিল, ধুলোর ভাষা হারালো । 
ধুলা উড়িয়ে জানিয়ে দেবে কিছু; না, তা আর হবে না॥ 
ট্রাক ভরা শাদা পাথর কুচি চলেছে -স্থধর্বে; 
প্ষেই হয়ে মেশাই হবে ময়দার-সাথে। 
যে শিশুর জন্মলগ্নে শাঁখ বেজে ওঠে ন, 
যে এসেছে চাপ চাঁপ,সে মুখ ঢেকে পড়ে আছে 
ঘস্চ রাস্তার পাশের ড্রেনে, যেন মাংসাপিন্ড। 
tt দিয়্যেসান্ত নাটকের দশ্রযপট রোডে হাবুডুবু খাচ্ছে। 
. মূত্র, আহত মানুষ, ভাঙা ট্যাক্স, ধাক্কা লাগা কার, 
সব, সব, এ কালো পিশাচের বুকে গড়াগাঁড় খাচ্ছে? 
. দননয়ার পাপেব বিশ্ববূপ যাঁদ দেখতে চাও 
এসো, দেখে যাও এই কালা মুখোস-পরা দৈত্যের হাঁকরা মুখে 


ও কিন্তু বেবার ভূমিকায় নিথ্ঃত অভিনয় করে যাচ্ছে 





ক্ষেত্রে যমহাশ্মশানে পারণত হল। দেশের 
নেতৃবৃন্দ এ ত্রুটি আঁবচ্কার করতে আদৌ 
চেষ্টা করল না ব্রং সমাজবাদ প্রা্ত্ঠায় 
ষথেচ্ছা .সরকারী হস্তক্ষেপ একন্ত 
অভিপ্রেত মনে করে উ্টপাখাঁর মত 
সমান্বাদের বাঁলতে মুখ গুজে দুর্যেগের 
সংকেত উপেক্ষা করে এযাবৎ চলে এসেছে 


বন্দের চোখ খুলতে সাহায্য করল না! 
এবার আমন্লা এক-একটি সমস্যাকে কেন্দ্র 


ভাগ্যবান মনে করে। আর এই একমাত্র 


জন্য বস্তুত রাজ্যে রাজ্যে কংগ্রেস সর- 
কারের পতন ঘটেছে। আম কিন্তু এ বিষয়ে 


ঘাটতি বলে যে চিত্র তুলে ধবা হয়েছে 
তা’ বাস্তবের ঠিক বিপরীত। এ সংকট 
মনুষ্যস্ট। দেশে খাদ্য ঘাট্াত বদ 
কিছু থাকেও তার পাঁরমাণ কৃত তা" 
আজ পর্যন্ত পাঁক্ুকজ্পিতভাবে 'ন্্ণশ্ত 
হয় নি। খাদ্য নিয়ে এক বিরাট 
জ.স্সাচর চলছে বা ধাপ্পা চলছে পাঁর- 
পাঁরসংখ্যান 


আমার এলাকার বিপন্ন কৃষকদের বাঁচাতে 
যাওয়ার চেষ্টা করোঁছল্‌ম। এই এলাকায় 
দারুণ অজন্মা ঘটে। পাছে কৃষকরা 
দপড়িত হয় এই জন্য আমি জেলা- 
শাসককে সমস্ত বিষয় খুলে বাল এবং 
বষয়াঁট ব্যন্তগতভাবে অনুসন্ধান ও পর্ি- 
দর্শন করতে বাল। জেলাশাসকও অত্যন্ত 
বাস্তব দৃষ্টিভধাগ 'বাশ্ট দরদ বলে 
পারাচত। আম আশংকা প্রকাশ করে 
বাল বে সরকারের ক্রপ কাঁটং বিভাগের 
{রপোর্টে তিনি যাঁদ পাঁরচালত হন 
তা” হ'লে কৃষকরা নিশ্চিত নিপীড়িত 
হবে! কেন না এই বিভাগ বে সম্পূর্ণ 
ভুয়া অথবা পাঁরকাঁজ্পতভাবে ভুয়া রিপে 
২৫৮০ 
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শনি ০5 - এ & 


এবং. আজও দড়ভাবৈ _ দিবার কাঁর হে be 


আমাদের প্রতিপাদ্য বিষয় এখনও 'নির্ভু'লতী .- 


দাবি করে। 
নির্ধারণেও স্বার্থ ও বাজনসীতির খেলা 
আছে। লাহড়শী কামশন . চলাকালীন 
হাওড়া জেলায় ও বাংলা দেশে স্ব্নামে 
পাঁরাচত কোন 'বিশিন্ট শম্পপাঁতি আমার 
সংগে যোগাযোগ করে বলেছিলেন ষে 
ধান থেকে চাল তৌরর জন্য যে ৪:০০ 
টাকা 'ভাগানী খবচা, দেয়া হচ্ছে তা 
তাদের কাছে আশাতীরিস্ত মুনাফা । তবে 
এর একটা বিরাট অংশ - দরৃভাগ্যক্ষমে 
তদের দান করতে বাধ্য হতে হয়। 


[চলবে ! 


এমন. কি. খাদ্যের মুলা, 


= [নুন মাইকোফাইও ‘আম্প্রো--আরে! তাড়াতাড়ি ব্যধাবেদ্না দূর ধরার ; 
1 * 


ফোলে ব্যথা-বেদনীই আমাদের সমস্যা: 'আাগ্প্রো' ধিসার্ট ইনন্টিটিউটেষ = 
বেলানিকরা অনেক গুবেষণাব পরব ধাথাবেদল! দূর করার অন্ত আবিদধার করেছেন 


শাইক্রোফাইও বলতে কি বোধায় ? গাইক্রোফাইও বলতে বোঝায় ঘে, ব্যধা- 
বেদনা দূৰ কবাব যে উপাদানগুলি ‘আস্প্রো-তে মেশানো হন, তা ৩০ গণ বেশী 
হু ধরা হযেছে। এক বিশেষ পডতিতে তৈরী এই নতুল টাবলেটে এখন প্রাম়-১৫ 
[হকোট হুষ্ম কণা রযেছে। এব ফলে বেদদা মৃশ কররার শক্তি দিনের বেদী 
সারা শবীরে ছভিষে পড়ে এবং মুহূর্তের মধ্যে ব্যথা-বেদনা! দুব করে। ; 
মুহুর্তের মদ্যে কাজ শুরু হয়ে বায়-জনেককএ ধরে কাজ চলতে থাকে ৪ 
'লতুন মাইক্রোফাইণ্ড 'আন্ল্রো'-ব ব্যথা দূব ফরবার সক্রিয় উপাদানটি অতি সহমেই 
এবং খুবই ঈগগিব শবীবেব সঙ্গে মিশে খ্িষে € থেকে ৭ ঘণ্টা পথ্যস্ত শরীয়ের 
মধো থাকে । সেইঅন্তেই মাইক্রোফাইও “আযাম্প্রো' আরও তাড়াতাড়ি ৰাধাযেদন! 
।বের কারে মেষ এবং ভাব যল অনেকক্ষণ সামী হয়! 
অতি সহজেই আপনি খেতে পারেন £ নতুল মাইক্রোফাইও 'আযাস্প্রো আপনি 
যেভাবে খুসী খেতে পাবেন--শুকলো, দলের সঙ্গে মিশিয়ে অধব। এক গ্লাস জল বা 
যে কোনো গরম পানীষের সঙ্গে । 
নিম্মোত্ত প্রকারের যগ্তণাঁয় নতুন সাইক্রোক্কাইসু “আ্যাসৃপ্রো? খাবেন ই 
ধাথা-বেদলা * মাথাধবা * গাবাথা ৷ দাতব্যথা * গাটে বেদনা * অৱ-ম্রর-ভ্যর ' ফু 
ডেঙ্গু মর ' গলাব্যদা। 

৪ প্রাপ্তবয়গ্থ : ছইটি ট্যাবলেট। প্রয়োজন হলে আবার খাবে) শিওদের 
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ট্যারলেটের 

হয়, ততই শরীরের সঙ্গে মিশে মেতে দেরী 

ই সার আৱাস পেভেও নমঃ 
1 


'ভ্যাম্প্রে” নাই ক্রোঘাইও হওয়ার কলে 
স্যাম্প্রো'-র প্রতিটা ট্যাবলেটে প্রায় ১৫ ফোটি সুত্র কা: 
য়েছে ) তাই শরীবেধ সঙ্গে মদে-সগ্রে মিলে ঘায় এ 
নূর ভাড়াতাতি ব্যথার উপশন হয়! 





> লস মাইফ্রোফাইক ্যাস্ঞ্রে।' ব্যহ্াহ্দেন! দুর ভরা সর্বাখুনিক উপায়ঃ 
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" ঈংবাদশন্রের প্রথম কর্তব্য কি? 
নির্ভুল সংবাদ পাঁরবেশন করা। অন্যান্য 
ভঞ্চলের কথা জানি মা, কিন্তু বাংলা 
দেশের বহু সংবাদপত্র প্রায়শ অসত্য পাঁর- 
বেশনে -অপরাধশ। মনে পড়ছে, একটি 
বিখ্যাত বাংলা দৈনিরের সম্পাদকীয়তে 
একবার -লেখা হয়োছল £ “বুদ্ধদেব 
'মবঝাঁঝম কায়’ অনুসরণের উপদেশ 
দুঘয়াছলেন।” এ ক্ষেত্রে উক্ত সম্পাদকায়ন- 
লেখকের ছাপাখানার ভূত বেচারাকে 
আত্মরক্ষাথে: টেনে আনার উপায় নেই, 
কারণ 'মঝাঁঝম 'নিকায়। একটি বিশিষ্ট 
বৌদ্ধ গ্রন্থ পেঁনকার অর্থ সঙ্কলন) এবং 


পাণ্ডিত্য ফলাতে গিয়ে কি বিভ্রাট ঘটান, 
খাটি তার উল্লেখ্য দৃষ্টান্ত £ 'মঝ্বিম মন? 
অর্থাৎ 'মধাম মাৰ্গ” বোকাতে গয়ে লিখে- 
ঁছলেন 'মকৃঁঝম নিকায়'। আশ্চর্য লাগে, 
এই দৈনিকেই- পরণক্ষার খাতায় ছাত্র- 
ছাত্রদের এবং ইন্টারীভউর সময় চাকুরি- 
প্রার্থীদের কৃত 'বাঁচন্ন ভুলের ফসল বা 


হাউলার' প্রকাশিত হ'তে দেখোছ। এবং 


পরে ভেবোছ, পীত্রকা-পারচালক ও 


কর্মীদের যে 'হাউলার চন্দুগুপ্তের ভাশ্ডারে * 


ইংরেজশতে এম, এ ভিগ্রধ অর্জন করতে 


লীডস বিশ্ববিদ্যালয়ে যাওয়া উক্ত সংবাদ. 


শারবেশকের কাছে যত সহজ, আসলে*তত 
মহজ ব্যাপার নয়। এবং বাস্তবে এ ঘটনা 


মনে কার। খবর ছাপানোর আগে খবরের 


সত্যতা যাচাই ক'রে নেওয়া দরকার এবং 
অনেক সময় টোলফোনের সাহাষ্যেই তা" 
করা সম্ভব। উপবে যেদৌনকের উল্লেখ 


ট্যাবুলেটরের 
কীর্তি শিরোনামায় একটি খর বৌরয়ে- 
দছিল। খবরটি এই £ সদ্য এম, এ, প্যশ- 
করা জনৈক ভদ্রলোকের মাকশণটে একাঁট 
ধিষয়ে ১০০-তে ২৩ নম্বর দেখানো 
হয়েছে, অথচ যোগের সময় এ ২৩ বাদ 
পড়ে গেছে। 'ক মারাত্মক ভুল, কি ঘোর- 
তর অন্যায়। কমসে-কম ২৩ নম্বর বাদ! 


পারতেন, ১০০-তে ২৫-এর নিচে নম্বর 
পেলে এ নম্বর যোগ হয় না। b 
. এ তো গেল তথ্যদ্াল্তি যার জজ্ম 


' সাংবাদিকের আঁশক্ষিত মন এবং দুঃসহ - 
--খুঁদাসান্য ও- পবিশ্রম-বিম্খতায়। এই 
' আশিক্ষা ও ওঁদাসীন্যের সোনায় সংবাদকে - 
- সাহিত্যায়িত করার চেষ্টা সোহাগার কাজ 
- করছে! সংবাদ সংবাদই, 
" ধরুন, আপনার বন্ধুর 'পতৃবিয়োগ ' 


সাহিন্য নয়। 


হয়েছে-এবং বন্ধুকে এই ' দুঃসংবাদ 


জানাবার দায়িত্ব আপনার! আপাঁন কিভাবে 


বন্ধুকে এই খবর জানাবেন? হয়তো 
বলবেন $ ভাই, তোমাকে যে এত বড় 
দসংবাদ জানাতে হবে, কখনো ভাবতেই 
পারি নি। গতকাল রারে তোমার বাবা 
মারা গেছেন।? 'বিন্তু আপানি যাঁদ বলেনঃ 
পাতকাল রারে হঠাৎ এক বিশ্রী বপন 
দেখলনম। দেখল্দম, আমার আঁত প্রিয়জন, 
R6৮২ 


সুখটা স্পষ্ট মনে নেই, শেষ শয্যায় 
~ শায়িত। চারপাশে ফুল, ফুলগুলিশ্ড যেন 


ফাঁদছে! শয্যার চারপাশে দাঁড়িয়ে অনেক . 


দেখলুম। তোরও চোখ . সশ্রভারারাল্ত। 
স্বপ্ন ভেঙে গেল। ধড়মড় ক'রে উঠে 
পড়ল্দমা তারপর! তারপর ছুটতে 
"ছুটতে তোর কাছে আসাঁছ। মনে হচ্ছে 
আম যেন আমার বাবাকেই - হাঁরয়োঁছ। 
ওঃ, তুই বুঝতেই পারাছস, তোর বাবা 
সব-পেয়োছর দেশে চলে গেছেন।' 

আপনার প্রাত আপনার বন্ধুর মনো- 
_ ভাব ক হ'তে পারে, হয় আপনার. বন্ধ 


কারণ। উপরের স্বরচিত দক্টান্ত ছেড়ে 
বাস্তব দৃম্টাল্তই দেওয়া যাক। কয়েক বছর 
আগে এক মারাত্মক ট্রেন-দন্ঘটনার 
স্টাফ-ীরপোর্টার প্রোরত সংবাদের সুর 


" ছল এবকম $ “মনে হচ্ছে বসে আছি যেন . . 


প্রলয় পয়োধিজলে। 


বাঙাল? সাংবাদিকতার এতিহ্য সুখ্যাত 
ও প্রাচীন। সেই এঁতহ্য অক্ষুপ্ন রাখার, 
দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন হবার লগ্ন 
সমুপাস্খত। এবং সেই দায়িত্ব পালনে 
অবশাস্মর্তব্য সূত্র £ সংবাদ সংবাদই, 
সাহত্য নয়। সংবাদকে সাহিত্য করতে 
গেলে সংবাদ মরে, সাহিত্যও জন্ম নিতে 
পারে না। 


১] চর 


প্রশ্ন উঠবে £ সংবাদ-রচনায়, শিল্প- . 


. সৌম্ঠবের কি কোন স্থান নেই? আছে। 
বিল্তু শিল্পের নামে অলঙ্কার যখন 
সংবাদকে আচ্ছন্ন করে, তখন সংবাদ তার 
'মৌল রূপ হারায়" সব শিল্পের বা আল 
-সংবাদ-শিল্পেরও 


2 এ Th 


০০০০০০০০১৪৪ উদগ্ন 


চারপাশে অসংখ্য 


An 


৮ শাসিত 


ধিচঢুত হন। অথচ বাংলা সংবাদপত্র-জগতে 
হালে এমন অনেক অন্ঃপ্রবেশ 
ঘটেছে, যাঁদের স্থান অন্যত্র হওয়া উচিত 
ছিল।॥ এদের সম্পর্কে সমালোচকদের 
প্রীত বিরূপ আনাতোল ফাঁসের বিখ্যাত 
মন্তর্যাট একটু বদলে বলা যায়, লেখক 
হরার চেষ্টা ক'রে বার্থ হয়ে এ'রা এখন 
সাংবাঁদক হযেছেন। যে সংবাদপত্রে এই 
বার্থ লেখকের বাহুল্য, সেইখানেই 
সংবাদের নামে বাগাড়ম্বর, সময়াবশেষে 
প্রলাপোন্ত। এবং বেদনার্ত 'মনুহ্তে 
সংবাদও যে কি নির্মম ন্যাকামিবূপে 
দেখা দেয়, তার প্রমাণ পূর্বোদ্ধৃত (ট্রেন- 
দুর্ঘটনার সংবাদের প্রথম 'গধীন্ত £ ‘মনে 
হচ্ছে বসে আছি যেন প্রয়ল-পয়োধিজলে, 
কিংবা কোন কয়লা-খনির দুর্ঘটনায় £ 
“শ্দদুর্ঘটনা-স্থল থেকে কয়েক মাইল দুরের 
' এফ -রাংলোয় বসে এই খবর 'লিখাছ 
চোখের সামনে নীল দিগন্ত, সেখানে নেই 
ফুলের আগুন, সেখানে ‘কেবল ধোঁযা, 
' কেবল ধোঁয়া? মৃত্যুর খতিয়ান নেব, উপায 
1 নেই, কাবণ দুর্ঘটনা-স্থলে আমাদের 
৷ প্রবেশ নিষেধ। খবর পেলাম, অঞ্চলটি 
' নাকি এখনও বিপন্মনন্ত হয় নি। অগত্যা 
এই বাংলোয় বসেই খবৰ [লিখতে হচ্ছে, 
£ শুনে অবশ্য।......সৰ্ত্য, এতবড় দরঘঘটনা 


সাপ্তাঁহক বসমেতশ 


উদ্বেগ আর আশঙ্কা হে'টে বেড়াচ্ছে। 


চারপাশে থমথমে ভাব। ...ধোঁয়া উঠছে 
ধৌয়া। এই ধোঁয়াকে সাঁরয়ে শিশু-স্্য 
শি কাল উঠবে না?’ 

এই সংবাদ পড়ে বিভ্রান্ত পাঠকের 


- জিজ্ঞাসা £ এ ক সংবাদ, না চম্পৃকাব্য 2 


এ রচনা কি সাংবাঁদকের না ব্যর্থ ' কবি- 
যশঃপ্রাথী নির্মম সংবাদ-ব্যবসায়ীর ? 


সং 


মানী লোকের মান রাখতে না পারা 
এক ধরণের অক্ষমতা:। এয়ং ইদানশং এই 


গিয়ে নিজেকেই ছোট কারে ফেলেছেন 


জ্বর বান থেকে ছি চালে 
নমুনা দিলাম এবং এতিহাবান বাংলা 
সাংবাঁদকতা যে 'চাঁ়ব্রল্রণ্ট হ'তে চলেহে, 


দেবার ব্যবস্থা হযেছে, বাংলা সংবাদপত্র 
না কি আজ্রকাল বাড়াই-বাছাই কদর 


লোক নেওয়া হয়। এই বাড়াই-বাছাইন্ত্র 


ব্যম্শার যাঁদ সত্য হয, তালে নির্বাচৎ- 
মণ্ডলাীব ক্ষণরের পরিবর্তে নীর গ্রহাণ্লে 
ক্ষমতার তাঁরফ করতে হুয়। বাঁকিরঙ্গো 
গ্াঁরিপাট্যে বা প্রচার-নংখ্যাক্স বাংলা নংবাচ- 
গাতেব সাফল্য গৌরবের বিবস, কিন্ত 
শ্বাঠ্যবস্তুব বিচাবে বাংলা জংবাদপত্রো 
উত্বর্ধ কতখান বেড়েছে, তা" নিনে ভাব 
বাব দিন সমাগত" ভ্রান্ত বা অনমার্থত 
সংবাদ, সামান্য সংবাদ-প্রকাশে সাংবাঁদকে, 
রাজ্গনাঁতক দলীয়তা, সংবাদে বিকীঘ 
ঘটানো, সংবাদকে সাহত্যায়ত কবার চেষ্ট 
ইত্যাঁদ :যে-সমস্ত উপসর্গ সম্প্রাত বাংল 
সংবদপত্রে দেখা দিচ্ছে, তা'তে এক এব 
সময় সন্দেহ হয, শাশবকুার ঘোষ 
সুরেশচন্দ্র মজুমদার, হেখেন্দ্প্রসাদ ঘোষ 
বামানল্দ চট্টোপাধ্যায়, সতীশচন্দ্র সুখো- 
পাধ্যয়, উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায, মাখন 
সেন প্রমুখ গহাীঁতনামা সংবাদ-ীকগীদ 
ভক্ত কি সতাই বাংলা দেশে ঘটোছল £ 








| বগি কোল ভ্ঞীম 
কক্ষ চামড়ায়'কমন্ীধ লাবণ্য যোগায় । এই স্নিগ্ধ কোল্ড ক্ৰীম নিয়মিত 
"- ব্যবহারে আঁগনীরস্বকে ফুটে উঠবে স্বাভযবিক দীপ্তি ও সুকুমার 
j ছু আর আপনাকে দেবেত্ররবগিনীর' দেইবর্ণের অমিত গৌরব । 
' লাবণি ভ্যানিশিৎ ভীম 
::- আপনার সান্ধ্য প্রসাধনকে অপন্নূপ মাঘূর্যে ভরে তুলবে" - 
“মেক-আপ? আরস্তের আগে মুখের ওপর মতসংমান্ত বুলিষযে নিন 1 
গাপনি'নিজেই অবাক দুবেন যখন দেখবেন কত সহজে আপনার ‘মেক-আপ? 
'খুলেছে। লাধণি ভ্যানিশিং ক্রীম ত্বকের শ্যার্্রতা বজায রাখে । 
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দ্ুশীদনই মাষ প্রবোধ সবাই বেরিয়ে যায়। 
স্বর্ণ ঘল্টাব পর ঘণ্টা দেওয়লের 'দিকে 
সখ করে শুয়ে থাকে, যেন দেওয়ালে 
কত কি লেখা আছে, পড়ছে সেই সব। 

সবর্ণর ছোট ছেলে সকল কোথায 
থাকে বোঝা যায় না, শুধু হঠাৎ এক 
একবাব এসে ঘবের মাঝখানে স্ট্যাচুর 
মত দাঁড়িয়ে পড়ে আস্তে বলে, “ওষুধ- 
টধুধ কিছু খাবাব ছিল না কি? নয় 
তো বলে, 'বলাছিলে নাকি কিছু?” অথবা 
বলে, ‘খাবার বেখে গেছেন শুরা? ...জল 
আছে?’ .. 
তোমর খাবার এত স্পম্ট করে 
ফলে না। শুধু খাবার'। 

"" তবু মাযের জন্যে যে উৎকশ্ঠিত সে, 
এটা যেন বোঝা যার 

কিন্তু স্বর্ণর এই ছোট ছেলে যাঁদ 
'মা ত্যেমার ি-বোঁশ জবর এল না কি? 
»একংবা নীরবে কপালে হতেটা রেখে 
ভনুভব করতে চেষ্টা করতো উত্তাপের 
মাত্রাটা কতখানি » 

হযতো সুবর্ণ বেচে বেত। 

তা’ সে কবে না। 

শুধু সাব ধাবেকাছে কোথায় যেন 
ভটস্থ হবে দাঁড়ষে থাকে, একট. কাঁসর 
শব্দ পেলেই দরজার কাছে এসে দাঁড়ায়। 
হতো ওব ইচ্ছে হয়, সব বিছানার 
ধারে বসে মার গায়ে হাত রাখে, 
অনভ্যাস্র বশে পারে না! তাই শুধু 


বায়োচ্কোপ দেখতে, নেমন্তন্ন খেতে, 


€প্‌ব্পপ্রকাশিতের পর) 


তার চোখে-মুখে একটা বিপন্ন উৎকণ্ঠার 


ভাব ফুটে ওঠে। 

দেওয়ালের দিকে মুখ করে শুয়ে 
থাকলেও স্বর্ণ অনুভব করতে পারে 
সেই মূুখচ্ছাব। তবু সুবর্ণও তো বলে 
না, “আয় না স্মবল, আমার কাছে এসে 
একটু বোস না। 

বলে না নয়, বলতে পারে না। 

সুবর্ণব সমস্ত অন্তরাত্সা বলবার 
জন্যে আকুল হয়ে ওঠে। বু বোবা 
হয়ে থাকে বাগষন্ত্। 

যেন ক্গৃধিত, তৃষ্ণার্ত স্যবর্ণর হাতেই 
মজুত রয়েছে তার ক্ষুধার খাদ্য, তৃষ্কার 
জল, 'কল্তু রয়েছে একটা সীল কবা 
বাক্সে, আর সেই সীল ভেঙে ক্ষুধা-তৃষ্ণা 
মেটাবার ক্ষমতা সবর্ণর নেই। _._. 
মেয়েরা একে একে বিদায় নিল। * 
পারুলের যাত্রাকালে বকুল আস্তে 
বলে, ‘ভুল কারস না সেজাদ! চোরের 
ওপব রাগ করে মাটিতে ভাত খাব তুই?’ 
বলে, ‘চোরের সঙ্গে কাড়াকাঁড় করে 
থালার দখলটা নেবাব প্রবৃত্তিও নেই 
_ “তা বলে তুই কবিতা লেখা ছেড়ে 
দাব? অত ভাল লি ঃ 

বাকস না” পারুল হেসে ওঠে, 
শালুক চিনেছে গোপাল ঠাকুর! ভারি 
তো লেখা! ছেড়ে দিলে প্‌থবাীঁর ভারি 
লোকসান? . | 

- ২৫৮৪ 





_ ঢোকে না। 
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ভাঁড়ার ভেঙে খবচা করতে পারেন, শুধ্য 
ওই প্রেমের কবিতা চলবে না” 

‘বেশ তো ভগবানের বিষয় নিয়ে 
লিখাঁব_ 

পারুল ওর মাথাটায একটু আদরের 
নাড়া 'দয়ে বলে, 'ভাঁর তো লেখা, তার জন্যে 
ভেবে ভেবে মুস্ডুটা তোব গেল দেখছি। 
শবদ্বান-মুখ্যাদেব নিবে আবার অনেক 
জলা রে! ঈশ্বরই যে মানুষের আদি- 
অন্তকালেব প্রেমাস্পদ, এ ওদেব মগজে 
আবেগ আব ব্যাকুলতা, এ 
দেখলেই তাব মধ্যে আঁশটে গন্ধ পায় ওরা। 
যাক গে মরুক গে মা'ও তো জাঁবনভোর্‌ 
কত কি লিখলেন তার পারণগ তো নিজেই 
বলাল।, | 

যাঁদও মা'র ওই ‘লেখা’ সম্পর্কে খুব 
একটা উচ্চ ধাবণা ছিল না পারব, বরং 
মার তীব্রতা, মার আবেগ, মাস্ব-সব বিষয়ে * 
তাল ঠুকে প্রাতবাদ আব 'বদ্রোহ করা, 
এসবকে পারুল খুব অবজ্ঞব . চোখেই 
দেখতো, জানতো মা'র লেখাও ওই পর্যায়ে, 


ft 


হাটি. 


ফাজেহ মূল্যবোধ কছু ছল না ভার 
সম্বন্ধে, তবু এখন একট; উল্লেখ করলো । 
ব্যর্থতার তুসনা করতে করলো 
উল্লেখ 
বকুল চুপ করে থাকলো । 
" বকুলের হঠাৎ সেই এক লহমার জন্য 


হয়তো সুবর্ণ : ওই দেওয়ালের দিকে 
তাঁকয়ে দেওয়ালের লেখা পড়ে না, লেখে 
সেখানে। অদৃশ্য কালতে লিখে রাখে 
ধণ্চনা-জর্জ্জর পণাড়ত আত্মাদের ইীতহাস। 
মা, শুধু তার নিজের কথা নয়, লক্ষ লক্ষ 
আত্মার কথা। পরবর্তশকাল পড়বে, ওই 
লেখা। 

কে জানে তখন আবার ভার প্রাত- 
ক্লিয়ায় জন্ম নেবে কি না আর এক নতুন 
জাত উদ্ধত, আঁবনয়ণ, অসাঁহফু, 
অসন্তুষ্ট, আত্মকেন্দ্রিক! 

«. দেওয়ালের লেখাও তো শেলেটের 
লেখার মত একবার লেখা হয়, একবার 
মেছা হয়। 

আজ হয়তো এক হৃতসর্বস্ব সৈনিক 
পরাজয়ের কথা লিখে রেখে ' যাচ্ছে, 
আশ্বামঁকাল-- 


স্বৰ্ণলতা? নু 
পড়েছে বেন? উঠতে মাঁদ পারেও উঠতে 
চায় না। 

{বছানাতেই রাতাঁদন। 

মেঝেয় মাদুরের ওপর পাতা বিছানা, 
ধরমেছা ঝি জ্ঞানদা এসে বলে, ‘একট: 
যে উঠতে হবে মাঃ 
কাল বলে, 'আর উঠতে পার. না বাপ, 
পাশ থেকে মুছে নিয়ে ষাও। 

আর মাঝে মাঝে বলে, 'দাক্ষিণের ওই 
বারান্দাটায় একট্য চিক টাঙিয়ে দিলে 
শুতাম_' 
» প্রবোধ শুনতে পেয়ে রাগ করে বলে, 
‘ওই খোলা বারান্দার শোবে? এই নিত্য 
ছবর-” 

দ্বুষঘূষে জ্বরে খোলা হাওয়া ভাল, 
__ সুবৰ্ণ একটু হেসে বলে, 'তাছাড়া দক্ষিণের 
বারান্দায় মরবার যে বড় সাধ আমার! 

‘ওসব অলুক্ষণে কথা বোলো না 
মেজবৌ-- প্রবোধ গুম্‌ হয়ে যায়। 
সপ. সুবর্ণ বলে, 'অলুক্ষণে কি গো? এখন 

মরলে জয়জরকার! ষাক্‌ গে মরাছ না 
পর্ণ তো-মরবোও না। তবে রাত্তিরে কেসে মার, 

তোমার ঘুম হয় না! 

তা’ কথাটা মিথ্যে নয়। 


-). 


সাপ্তাহিক বস্মমতশ " 


ও দেওয়ালের একেবারে ও -প্রান্তে 
উচু খাটে-কালর দেওয়া বালিশ তাকিয়ায় 
ঘেরা ষে বিছানাট বড় অরামের শধ্যা 
ছিল প্রবোধের, সেখানে আর নিশ্চিন্তে 
ঘুমনো যাচ্ছে না! 

ওই কাস! 

কার শব্দ হলেই কেমন যেন ঘরে 


টিকতে পারে না প্রবোধ, দরজা খুলে * 


বোরয়ে দালানের চৌকিতে এসে বসে। 

তবু প্রতিবাদ করে প্রবোধ, ‘বাঃ শুধু 
আমার ঘুমটাই বড় হলো? তুমিও তো 
কেসে কেসে-7 কিন্তু প্রাতবাদের সুরটা 
* যেন দুর্বল দূর্বল শোনায়! 

সুবর্ণ দেওয়ালের" দিক থেকে মুখ 
ফিরিয়ে নিয়ে বলে, ‘তা’ নিজেকে তো 
টন রানি সামি 

?’ 


আজও আবার সেই কথাই ওঠে। 
কারণ গতরান্রে প্রবোধ প্রায় সারারাতই 
ভিতর দালানে কাঁটির়েছে। মা 
তবু আজ যেই স্বর্ণ দক্ষিণের 
বারান্দায় শচক' ফেলার কথা বলে, প্রবেধ 
পাড়া জানিয়ে চেশচয়ে চেচিয়ে বলে, 
‘এই বকুল, দাদাদের বল মুটে ডেকে আমার 
খাটখানা ওই ছোট .ঘরে_নয়ে যাক! 
ওখানেই শোবে আম আজ্র থেকে! 


আমার, তাই একটা রুগী, যাবে খোলা 
বারান্দায় শুতে! 

ঘরে দাঁড়িয়ে নয়, ঘর থেকে বোরয়ে 
চেশ্চায়া সুবর্ণ যেন সেই চেচানিটার 
দিকেই একটা রহস্যময় ব্যঙ্গ হাঁসির 
দৃষ্টিতে তাঁকয়ে থাকে। ৃ 

ব্যবস্থাটা করে দিল সুবল। . 

বাবার নয়, মা'র! ke 

কোথা থেকে যেন খানাতনেক চিক 
আর ত্রিপল এনে বারান্দায় ব্যালয়ে দিয়ে 
মা'র বিছানাটা তুলে নিয়ে গেল সেখানে। 
নিঃশব্দে, সকলের অগোচরে । 

সুবর্ণ কি ভেবেছিল হাতে মজুত 
এই বাটার সীল আমি ভাশবইঃ তাই 
বলোছল সংবর্পণ 'কখনো তো কিছ 
অনুরোধ কারি নি বাবা, একটা অনুরোধ 
রাখাব? দক্ষিণে বারান্দাঘ মরবার বড় 
শখ হয়েছে। করে দিবি ব্যবস্থা? সুবল 
উত্তর দেয় নি, বোঝা যায় নি করবে কি 
না, কিন্তু খানিক পরেই দেখা বায় সুবল 
বারান্দায় পর্দা 'ঘরছে। 


* কেদার-বদার ফেরৎ মাসখানেক 
বারাণসীতে কাটিয়ে, দশর্ঘাদন পরে কল- 
কাতায় ‘ফিরলেন জয়াবতী। আর এসেই 
দুশদন পরে দেখতে এলেন, স:বর্ণকে। 
দেখলেন নতুন ব্যবস্থা 
১ দেখলেন জীর্ণ অবস্থা। 
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ধাছে বসে পড়ে বললেন '্যানযামহ 
ওপব অভিমান সাজে সুবর্ণ, ইট-পাথবের 
ওপর আঁভমান করে নিজেকে শেষ করার 
বাড়া বোকাম আর কি আছে?’ 

স্বর্ণ হেসে বলে, 'জ্বানোই তো চির- 


কেলে বোকা! কিন্তু অভিমানটা ইট" 
পাথরের ওপর একথা কে বললো? যাঁদ 
বাল সৃষ্টিকর্তার ওপর?’ 


‘তা সে লোকটাও তো ইট-পাথর॥ 

‘তবে নাচার £ - 

'বৌরা বলছিল শরীরের ওপর অব 
হেলা করে করেই নাকি রোগটি বাধিয়েছ £ 

ওরা ‘মা’ বলে ব্যস্ত হয়, তাই ওকথা 
বলে, মরণকালে তো একটা কিছ 
হবেই £ 

তা. কাল'টাকে তো স্বেচ্ছায় 
ত্বরূদ্বিত করছিস! শুনলাম ওষুধ খাস 
না, পাঁথ্য খাস না, বৌরা সেবা-যত্ত কবতে 
এলে নৈস না-এটা তো ঠিক নয় ভাই!" 

সবর্ণর ব্যাধ-্লান চোখ দুটো 


'--, একবার জবলে উঠলো, তারপর ছায়া হয়ে 


গেল। বললো, ওই তো বললাম, 
চিরকেলে বোকা! 

জয়াবতী বললেন, “তা তো 
জান। সংসারে যে পুরো খাঁটিতে 
কাল চলে না, ন্যায়ে আর 


অন্যায়ে, সাঁত্যতে আর মিধ্েতে 
আপোস করে নেওয়া ভিন্ন ষে সংসার 
অচল, এ কথা তো কখনো বুবিয়ে পারি 
নি তোকে। কিন্তু আম বেচে থাকতে 
নাই বা সরে পড়লিঃ একজন তো 
কেন্কালে ফেলে চলে গেছে, তুই গেলে 
যে একেবারে নির্বান্ধব!' 





গৌর মোহনদাস এঃক্লোং 


২৩৩,ওল্ড চীনা বাজার স্রীট 
কালক্কাত-১৯ 


হ্যোল: ৯২-৬৫৮০ 





সববর্ণর' সেই দীর্ঘ-কালো- জেখ দুটো 
কোটরে বসে গেছে, তবু. বুঝি সে চোখ, 
আজও কথা বলতে ভুলে. যায় নি। য্নেই 
চোখের কার, সঙ্গে মুখের কথাও মেশায়া 
স্বর্ণ, ‘যে ফেলে চলে গেছে, সে তোমাকে 
আজও ভরে রের়েছে জয়াদ, তোমার 


'নর্বান্ধর হবার ভয় নেই 
‘বুঝলাম, খুব জ্ঞান দিলি! তবু 
দুটো মনের: কথা, বলারও: তো। সঙ্গী 


দরকার? আর তুই কি শেষটা হার মেনে 
চলে। যাব. 

‘পণ ছিল, হুর, মানব না৷: কিন্তু 
যৃস্টিকর্তাব ফ্বে।সুবর্ণর.ওপর বড়ু আক্রোশ, 
ভার: পারছি না। স্রেবা-যত্রের কথা বলছো 
জয়দিঃ যে ষা করতে আসে, কেউ কি 
অন্তর, থেকে. করে? সরই. লোক দেখানো । 

জয়ানতী, হেলে, ফেললেন / বলেন; 
‘চোখে যেটা! দ্রেখা। যায়, সেটাই, দেখতে, 
হয় সুবর্ণ, অন্তরটা। দেখতে, চাওয়া। 
বিধাতার, বিধানে ব্যাজন্রম 1 

সুবর্ণ করের দেকেছি, চপ৷ করে। 
থেকে. বলে, থাক্‌ ভ্রম্নাদ,, ও [যো ভর্ক 
করা বৃথা' এ বাঠামে। নতুন। করে। জার! 
কিছু হৰে না। তার, হইতে তুমি যা। সব 
দেখে এলে শ্রর কথা বলো, 

জয়ানতা, দুখ গলায় বঝেন। সে; আর 
বিশদ ঝরে বলতে, ইচ্ছে নেই সুবর্ণ ॥ তোর 
কাছে চিবকালের, লক্জা, রয়ে গেল আমার: 
তার্থ বহোছ না। রাতদিন অপরাধের, 
ভারে মরলে, মরে থেরেছি- 

‘৪ মা শোনো কষা আুবর্ধ ও কথা। 
ছাপা দিতে চেস্টা, করে, কিন্তু, জয়াবতা। 
কথাটা শেষ করেন, "রদ আম একা হলে, 
তোকে ফেলে চলে যাওয়ার কথা ভাবতেও 
পারতাম না। কিন্তু 'দল’ বড় ভষানক 
ঙ্গানস! ও 'জানসের মায়া থাকে না, 
মতা থাকে না, চক্ষুলজ্জা থাকে না। 
“বাব না’ বললে। খেয়ে, ফেলতো আমায়! 


আমই তো উযমুগী,” 
সুবর্ণ বলে; খাবে নাকি বল? তীর্থ 
হলে, কথা 1: মহযজীর্! জদবনে, দুবার 


স্দরয়োগ আসে, না" আমার ভাগা, আমান 

হ্যাঁ, এই একটা জায়গা। যেখানে স্বর্ণ 
নধারণ মানুয়ের: মত কথা, কুয়।॥ ভাগ্য 
নিয়ে আক্ষেপ; করে ॥ 

ধ্বিকুবপ্পোর। অসমুয়' য়ে শঙ্ক নয় সে 
আম বুঝেছিলানা জরাবতশী একটু 
চুপ করে থেকে বলেন, “তবু যাওষা 
আটকাতো লা; যাঁদ' ছেলেবা প্রাতকূল না 
হতো” 

আবরণ হঠাধ হেলে, ওঠে) 

খাপছাড়া ভান্তা ভাঙা, 

‘শোনো। কথা৷! জন্্গ্রহণ্যার প্রাতকূল, 

তা, এইটাই হযতো' ঠিক কথা" 

জন্মলপ্ন না কি তার রাশি-নক্ষব্রের 


, মালয়! 


সেন্য-সামনত দিয়ে, আজীবন তাড়া-করে 
বেড়ায় মানুষকে, এটা, 5 
কথা। 4 
কথায় ছেদ পড়ুলো। 
এক হাতে গেলাস, এক্‌ হাতে রেকারা 
নিয়ে এসে ঢুকলো ভানূর বৌ। সহাস্যে 
বললো, 'জোঁঠমা তীর্থ থেকে ফিরেছেন, 


* আজ িল্তু আপনারে জ্বল না খাইয়ে 


ছাড়রো: না। দেখুন আম তর কাপড়, 
পরে। পাথরের। বাসনে' করে নিয়ে, এসোঁছি। 
জয়াবতশী স্মিত, মুখে বলেন, না৷ 
'জিজ্ঞেস। করে' এসব: কবতে. গেলে, কেন। 
গো পাগলী মেয়েঃ --অজ্ য়ে. আমার 
'সব্কটা;” 'ছদ, খাব' না। তো! 
পকছ। খাবেন, না. 
'না। গো: মাং জনন), কিছ, না! দেখো 
দিক শুধু শুধু কম্ট পেলে! 
দুঃখের আর অবাধ থাকে না 
বড়রোঁমারা, ম্লানমখে। চল্লে। যায়।? 
_ চ্রে। গোলে সুরর্ণ'লতা, বলা, ‘তুমিও 
আভিনয়া করতে, পারো: জয়া 
হেসে বল্লেন, ‘উপায় কি? 
জনত তো; থিয়েটাবই:॥- তুনি করতে 


পারলে না। বললেই হোরে। মরলে! 


ভয়ারতী, 
দাঁড়ালেন, হৈ করে বলে৷ উঠলেন, এই 
য়ে। নতুন বৌঠ্ান), তাঁথাটর্থ হলো? ভালো 
ভালো"; তা’ দেখছেন, তো: আপনাৰ। 
সইয়ের অবস্থা? অথচ, এক পারয়াঃ 
ওষুধ খাবে না, সেরা-যত্ব নেরে না !' আরাব, 


. এই খোলা জায়গায়' এসে: শোওরা ! নিজের 


দোবেই প্রাণটা খোওয়াকে: মানুষটা ।? 

সুবর্শলিতআ' হঞ্সধ দ্দরুণ কাদতে 
থারে। 

থামতেই, চায় না৷ 

প্রবোধ ভঙ্রার্ভ মুশ্ে। চেঁচিয়ে ওঠে 
‘এই বকুল্র' কোথায়: থাকিস: সব? রোগা 
একটই  জুলওঁ আচ্ছা আমি. 
দেখছ বলে" বোধরার নিজেই - জলের। 
চেষ্টায়, বোরয়ে যায়, 


গঙ্গার' জল কত বাড়লো,- পৃথরীর, 
গত কত বদলালো তরু 'সমাজ্র সামাজ- 
কতা'র: লৌহ নিগড় থেকে ছুট নেয় না; 
বুড়ো-ব্াড়রা। শ্যামাস:ন্দবাঁকে এখন কেউ- 
তা’ করলো না বলে নিন্দে 
করবে না, তবু, তান কানুর খোকা 
মু: দেখতে, এলেনন' অর্থাৎ চিরকাল: যা। 
করে এসেছেন, তা! করবেন:॥ সবাই: বকতে' 
লাগলো । 
বললেন, “তা! হোক আআ, 
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হেক॥ 


প্রবোধের এই: .- প্রথম". পৌত্তুর। . বড়’ 4 
নাতবৌ তো প্রথম, মেয়ে! দেখিয়েছে? ৭ 
পৌর! এ, বউ ও 

তাই বটে! , 

জিনিসটা, আরাধনার। 

অথচ স্মব্ণালতা বেহুল হয়ে বসে- 
ছিল। সোনার হার: দিয়ে গুখ দেখার, 
কথা যার। নিজের অুটি দেখে না সুবর্ণ 
কেবল পরের! ভ্াটই টের পায়। ॥ 

সে, যার, শ্যামাসুল্দরীর ছানি পড়ে, 
আসা চোখেও অরদ্থাটা ধরা পড়ো 
প্রবোধকে ডেকে বললেন কথাটা, 'বৌমার 
কি হাল; প্রবোধ ডান্তার-বাদ্য কিছ 
দোখয়েছো 2, 

প্ররোধ, মাথা; চুলকে বলে, 'ডান্ধারং 
বাদ্য, মানে। 'পাড়ার। একজন খুর, ভালো _ 
হ্যেঁমওপ্যাথ- তাঁর কাছ থেকেই: ওযু 
এলে দিয়েছিলাম, কিন্তু খেলেই না; সে। 
ওষুধ। পড়ে থাকলো'। চিরকালের জোর: 
তো? ওই: মলের গুলেই কখনো শান্তি 
পেল। না তুমি: তো দেখেছো মামু, 


* চরটাকাল' সাধ্যের আঁতীরম্ত করলাম 


তবু কখনো মন উঠলো না! - 

শ্যামাসুন্দন্লী ব্যদ্ত গলায় বলেন, । 
'আহা। ‘মন মন’ করেই বা দোষ দিচ্ছ কেন, 
বাবা? মানুষের দেহেই কি ব্যাধি হর; 


শ্যামাসৃন্দন্নী চলে, যেতেই পররোধ Sod 
পাড়ার ব্রজেন কবরেজকে ডেকে আনলো। ৷ ৫ 

সুবর্ণলাতাকে উদ্দেশ করে দরাজ গলায় 
বললো, ‘এই. যে কবরেজ মশাই এসেছেন ।: 
নাও এখন বলো। তোমার অসুখটা কী 1৮ । 

এ*দের দেখেই চমকে উঠে বসে মাথায়, 
কাপড় টেনে 'দয়োছল সুবর্ণ, কাঁবরাজ 
মণাই. ‘কই;, দ্রোখ তো, মা হাতটা-+ বলে 
নিজের হন্ত প্রসারণ করতেই দড়কণ্দে: 
বলে উঠলো; ‘আপনাকে অকারণ কষ্ট 
দেওয়া' হল কমিরাজ্ মশাই, কোথাও কোনো, 
অসুখ আগার নেইচা। 

কবরেজ পাড়ার: লোক, সমীহ কম) 
প্রবোধ, 'তারাঙ্গ গলায়' বলে ওঠে, ‘অসুখ 
নেই; অথচ. সমানে শুনছি ঘুরঘষে। .. 
জবর, কেসে কেসে অস্থিব- . 

সুবণলিতা। মাথা; নেড়ে বলে; টি 
কিছু, না 

পঁকছু না’ বলে তো জেদি দেখাচ্ছো;, 
এঁদকে আত্ম'য়ঙ্গন' এসে আমায গালমন্দ 
করে বায়! কবরেজ মশাই যখন এসেইছেন, 
একবার না' হয়' দেখেই যান না? খামোকা. 
দিন দিন _ শুকিয়েই বা যাচ্ছো কেন “ 
সেটাই, তো দেখা দরকার ৷ 

সুরর্ণলতা আর্রো' দৃঢ় গলায় বলে; না * 
দরকার নেই।' আপনাকে বৃথা কম্ট- দেওয়া 
হল, কবরেজ মশাই! আপাঁন আসুন = 
গিষে ৷ 

অর্থাৎ 'আপান। বিদায় হন ৷ 


1 
{ 


“ না৷?” 


bs এমাঁন কটা একদিন কুলপ্ররোহিতকে 
তাঁড়রেছিল। 


ব্রজেন কবরেজ্জ ফর্সা - মানুষ, আর্ত 


মুখটা আট আর্ত করে বলেন, ‘বাড়িতে 
পরামর্শ কঞ্জে তবে ডাস্তার-বাঁদ্যকে 'কল' 
দিতে হয় প্রবোধবাব্ু 1 


ী_ প্রবোধবাব, ঘাড় হেট করে সঙ্গে সঙ্গে 
নেমে যান। 


যে এসোছিলেন দেখানো হয় নি 


ভানু, আজও আঁবকল সে এক- 
জনের মত মুখভল্গিমায় বলে উঠলো, 
এটার মানে? 


সকের বিবেচনার ওপর ছেড়ে দিলেই ভালো 
হতো না?’ ৃ 


সুবর্ণ উঠে বসলো, স্থির গলায় - 
বললো, 'সেই 'ভালো'টা অবশ্যই তোমা- 
দের? কিন্তু বলতে পারো আজীবন 
কেবলমা তোমাদের ভালোটাই _ ঘটবে 
কেন পৃথিবীতে? 

- কবরেজের মত মুখ করে ভানুও উঠে 
গেলো। বলে গেলো-“সংসারে অশান্তির 
আগুন জলাটই এখন প্রধান কাজ হয়েছে 


তোমার! আর এখনই বা কেন? 
চিরকালই ৷' 
খাতার নিচে চিরদিনের মত ঢেরা টেনে 


দিয়ে চলে গেল বলেই মনে হলো। . 
আশ্চর্য, একটা মানুষ শুধু মনেয় 
দোষেই খাক্‌ করলো সবাইকে! 

‘রোগ হয় নি বলে কবরে তাড়ালে। 
অথচ চিরশষ্যা পেতে শুয়ে আছো। 
মানেটা কি? 

তা" মানেটা আবজ্কার করে বৌরা। 


 *চযাঁপচাঁপ বলাবাল করে সেটা তারা) 
দেখতেই তো পাওয়া যাচ্ছে রোগটা 
ভালো নয়, কাঁস রেশগ ছোঁয়াচে রোগ, 
তবু জান্তার-কবরেজ দেখালেই তো হাতে- 
নাতে ধরা পড়া, মেয়ের বিয়ে দিতে বেগ 
পেতে হবে, তাই__ 

তবু মানে একটা আবিষ্কার করেছে 
তারা, যেটির মধ্যে স্বর্ণলতার সংবুদ্ধ 
আর সংসারের প্রাত শুভেচ্ছা দেখভে 


. হলদে ভারা। পরের মেয়ে হয়েও 
- পাছে তরা। 


পরের মেয়ে হয়েও 
শ্্ীতারন্ত আঁভমানী মানুষ! অথচ বাবা 
একেবারে অন্য ধরণের 
কিল্তু এসব তো তারা স্যবর্ণ'লতায় 
সামনে বলে মা যে, স্মবর্পলতা টের পাবে। 
তাকে কেকলমাত 'মন্দবাদ্ধ' ছাড়াও অন্য 
উজ তাবে কেউ কেউ। 
[কমন] 





শেষ চেষ্টা 
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ভদ্র। কথাটশল্প প্রকাশক, ১৯, শ্যামাচরণ 
দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। ন গড 


পড়ে খন আমাদের প্রাতবেশরশ ও জ্ঞাতি 
এই বন্ধুদের প্রসঙ্গ এসে পড়ে রবন্দ্রনাথ 


মধ্যে লুকিয়ে থেকে রানির আঁধারেও তাঁরা 
অনুসন্ধান 'করতে ক্ষান্ত হন নি। 
আনন্দের কথা অধুনা গবেষক বাঙাল 
পাণ্ডতরাও এই কঠিন পথে পা বাঁড়য়ে- 
ছেন। 


,. আত্মনিয়োজিত হয়েছেন, 
, চেখে আছে, উপভোগ কববার মত তাজা 
মন আছে, দরদী হৃদয় আছে। তিনি নিক্তে 
অনেক ঘুরেছেন, প্রাণ ভারে দেখেছেন। 


এই  উপাখ্যানগুক্দি আমাদের জানা 
একান্ত প্রয়োজন। কারণ আমাদের প্রাতি- 
বেশশর জীবন সম্বন্ধে অন্ধকারাচ্ছন্ন থাকা 
দেশের পক্ষে ক্ষতিকর। অথচ কিরাত 
ফাহনীতে একথা স্পষ্ট হয়েছে যে, তারা 


চাহ্দণ্য সংস্কৃতি সম্বন্ধেও ওয়াকিবহাল 


বরং তদের পাঁতত রেখে অনেক স্থলে 
চাদের চেতনায় ভুল ধারণার-ই সৃষ্ট 
করোছি। তবে তাদের কাহনশগাল পাঠ 


করলে ধারণা হয়, জীবনের প্রতি তাদের 
কি ধারণা এবং আমাদের সমাজের সঙ্গে 
তাদের ক পার্থক্য। তাদের সংস্কার, 
ধারণাও কাঁহনীগলির মধ্যে স্পষ্ট হয়ে 
উঠেছে। 'করাতাসমাজের গান, প্রায় 
ধাঁধার সমতুল কবিতাগনুও শ্রীভদ্রের হাতে 
আক্ষারকভাবে অনুদিত হয়েছে উপকথার 
মত মনে হলেও করাত জশীবন-রস-রাসি- 
কভার সরল প্রকাশ দেখে পাঠকরা তৃপ্তি 
বোধ করবেন। 

বলায় লোক-সঞ্গীত রত্বাকর (বাংলা 
লোক-সঙ্গীঁতের কোষগ্রল্থ)--ডক্টর আশু- 
তোষ ভট্রাচার্য। পশ্চিমবগা লোক-সংস্কৃতি 


গবেষণা পরিষদ; ৩২, বেচারাম চ্যাটাজাণ 


রোড, কালকাতা-৩৪ ৷ দামঃ ছ’ টাকা। 
আমরা ইতিপূর্বে 'বঙ্গীয় লোক- 


সলাত রয়াকর'-এর প্রথম খণ্ডের বিস্তৃত - 
ধুনিক নন, 'কল্তু তাঁর বন্তব্য-বিষয় অত্যা- ' 


আলোচনা করেছি। পরবর্তী খণ্ডগুলির 
জন্যে আমরা তখনই স্বাগত জানিয়োছ। 


আলোচ্য বৃহদাকার গ্রল্ধটি দ্বত'য় খস্ড।- 


'বন্গায় লোক-ঙ্গশত রত্বাকর’ মুলত 
বাংলা লোক-সঙ্গীতের কোষগ্রল্থ। এই 


" কোষগ্রল্থ প্রণয়ন ও যাবতাঁয় টশকা-টি”পনশ 


রচনা এরীতহ্যাসক অলোচনা অত্যন্ত দুরূহ 


.কাজ। কাজটি দুরূহ হলেও অসাধ্য সাধন 
করেছেন লোক-স্যাহত্য বিষয়ক সর্ব গ্নগণ্য 
'পাশ্ডিভ ও খ্যাতিমান গবেষক অধ্যাপক 


আশুতোষ ভট্টাচার্য ॥ 

- দ্বিতীয় খণ্ড কোষগ্রল্থ 'জ’ থেকে ‘ন’ 
পর্যন্ত আদ্য অক্ষরাবশিম্ট লোক-সঙ্গীত- 
গুল স্থান পেয়েছে। কিন্তু সঙ্গীতের 


- নির্বাচনের ব্যাপারে বিবরের দিকেও শ্রীযুক্ত 


ভট্টাচার্য লক্ষ্য রেখেছেন! অধিকন্তু ঝুমুর 


সম্পর্কে যাঁরা গবেষণা .করতে ইচ্ছুক, তাঁরা : 


এই কোযগ্রল্ধের সাহায্যেই একট নতুন গ্রল্থ 
প্রণয়নে সক্ষম হতে পারবেন বলে আমরা 
বিশ্বাস করি। কারণ, বহু অজ্ঞাত ঝুমুর 
এই খণ্ডে সংগৃহিত হয়েছে। বিপুল এই 


আরো রসসমদ্ধ করে তুলেছেন। আর 


' খুলে বলে প্রকাশকে। 


তার ম্বাক্ষারত প্রমাণ 'দয়েছেন অধ্যাপক 


- * ভ্্াচার্য। অবশ্য এই কাজটি সমাধানের - 
'জন্যে তাঁকে নিজেকে যেমন সংগ্রহের কাঙ্জে। 


নামতে হয়েছে, তেমান তাঁর তত্বাবধানে: 
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের 
ছাত্রদের কাজে লাগাতে হয়েছে। অবশ্য 
কাজে লাগানো ব্যাপারটি সহজ নয়। অন্তত 
ডক্টর শহাদল্লা সেই কথা আমাদের অখণ্ড 
বাংলাতে বসেই শুনিয়োছিলেন। তাঁর কথক 
মনে রাখলে, স্বীকার করতে হবে যে, 


: লোক-সঞ্গখতের সংগ্রহ কাজে একালে যত 


লোক-ই কাতত্বের দাঁব করুক না কেন, 
শ্রীভট্টাচার্যের সংগ্রহ-নিরূপণ পর্ধাত ও 
কাজ অসাধারণ এবং তারই স্বাক্ষর বহন 
করছে খন্ডাকারে প্রকাশিত লোক-সঙ্গতের 
| আশা" কার, সং্গখত- 

পিপাসু বাঙালধ-চিত্ত সমাদরে এই কোষ- 
গ্রন্থ গ্রহণ করে আনন্দিত হবে। ছাপা ও 
বাঁধাই সুন্দর। গ্রন্থটি দামেও সুলভ। 
দেব। 

এস, সি, সরকার গ্যান্ড সন্স প্রাঃ দঃ 


ও হার মানিয়ে দেয়। এ রকম, 
হবার প্রধান কারণ এই যে, জগৎ, জীবন 
ও সমাজ সম্পর্কে শ্রীনরেন্দ্র দেব অত্যন্ত 


_সচেতন। য্গধর্মকে তিনি অস্বীকার তো 


করেন নি বরং আগাম? যুগের সত্যকেও 
তিনি অকুণ্ঠভাবে" প্রকাশ করার জন্যে 


তবে যে ত্যাগ 
সে স্বশকারু করে তাও তার মত চাঁরঘেরই 
উপয্ুক্তা তবে উপন্যাসাটর সাব-প্লটে যে- 
সব চরিত্র রয়েছে তারা সামাঁজক 'বিধান* 
অনায়াসে আঁতক্রম করে সত্য ও স্ন্দরকে 
গ্রহণ করতে পেরেছে । দ্বিজেন ও রাণশর ' 
সম্পর্ক সেখানে সার্থক। আবার অক্ষয় 
কাঁবর মত ব্যর্থ প্রোমক-এর জন্য আমাদের 
করদণাই হয়। 






বাবুর সঙ্গে ভিড়লেন বাজেট প্রসঙ্গে এ 
সকল কথা যে একান্তই অপ্রাসাঁৎ্গক এই 
সামান্য কাশ ও তাঁরা হারিয়ে 
ইক পনের জা 


কেন তা সাফ করতে পারেন নি, এ 
কৈফিয়ং তলব করা নিশ্চয়ই সাজে না। 
ফলে যা হবার তাই হয়েছে, নিজেদের 
ধনাক্ষপ্ত কদম তাঁদের নিজেদেরই গায়ে 
লেগেছে । কংগ্রেসীদের মধ্যে পাঁণ্ডত 
বলে খ্যাত একজন 'ধাশষ্ট সদস্য গোড়াতেই 
প্রশ্ন তুলে বসেছেন যে, নতুন মাঁল্মসভা 
নিজেদের তোর বাজেট হাঁজর করেন নি 
কেন? তাঁরা নাক জনতার আঁভনন্দন 
কুড়োতেই এ ক’দিন এত ব্যস্ত ছিলেন যে, 
এদিকে মন দেবার প্রয়োজনীয়তা বড় একটা 
করেন নি! 

এগ্যাঁল নিছকই জাগার আভব্ান্তি। 
বস্তুত এই কপদনে যুগ্তক্রল্ট সরকার যা 
করেছেন তার কৃতিত্বের তুলনায় অন্যান্য 
অঞ্গরাজাগুজলি ম্লান হয়ে গেছে। 
নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশ হওয়া মাঘই 
অনেকেরই উন্নাসক অনুমান বার্থ করে 
দদয়ে নির্বাচনোত্তর ভারতে সর্বপ্রথম যুস্ত- 
ফ্রন্ট মাল্দুসভা শপথ গ্রহণ করলেন। নেতা 
নির্বাচনে বিদ্দ্মা অসুবিধা হয় নি। 
যেখানে কংগ্রেস একক দল হিসাবেও 
কেন্দ্রীয় মাল্পসভার জন্য নেতা নির্বাচন 
করতে গয়ে পনের দিন ধরে হিমসিম 
খেয়ে যে লঙ্জাকর দ্টান্ত স্থাপন করল, 
য্ত্তক্রন্ট মন্ত্রিসভার গঠনের নিরিখে 
সেটাকে মিলিয়ে দেখতে কংগ্রেসী সদস্যদের 
অনুরোধ কাঁর। এর পরেই আসে বাজেটের 
কথা । মাৱ সাতাঁদনের মধ্যে আর কোন্‌ 
সরকার বাজেট পেশ করতে পেরেছেন ? 
বিভিন্ন বিভাগের মন্ত্রীরা ইতিমধ্যেই এত 
অভ্যন্তভাবে কাজ করছেন যেন মনেই করা 
যায় না যে, এই মান্দ্রমভার বয়স মাৱ 
পনেরাদন। ইতিমধ্যেই অনেক ভাীমর্দলের 
চাকে খেদি পড়েছে। প্রশাসনিক ও 
আরো নানাপ্রকার দুনাতির বিরদ্ধে যে 
যক্তফ্রন্ট সরকার ইতিমধ্যেই কোমর বেধে 


হি, 





































যে, প্রান্তন কংগ্রেস সরকার নির্বাচনের দিকে 
তাকিয়ে সরকারী অর্থের জন্পব্যবহার 
করেছে। পাশ্চিমবজ্গ কংগ্রেসের আমাল 
সম্পাদক শ্রীনির্মলেন্দ, দের হাতে সিলিফেক : 
টাকা দেবার অভিযোগ উত্থাপন কক্ষে: 
অর্থমন্ত্রী শ্রীবস: বলেন যে, খরা অঞলে 
সাহায্য দেবার জন্য মুখ্যমন্ত্রীর তহবিল 
থেকে তাঁকে দু লক্ষ টাকা, দেওনা হচ্ছে: 
ছিল। এই টাকা প্রান্তন মখামন্তীর 
ধনজ্ের টাকা নয়, পাটির সাধারণ 
সম্পাদকের মারফৎ এইভাবে টাকা খর 
করা কংগ্রেস দুনী তির একটি আঁত প্রকট 
নিদৰ্শন৷ কংগ্রেস সদস্যেরা এই সস্পেক 

















ধরেন ন্‌ 

এাঙন ত্রাণমন্ত্রীর নামেও নির্বাচনের 
 স্বাথে প্রণ তহাবলের অপব্যয়ের অভিযোগ 
উঠেছে। এই প্রসঙ্গে অর্থমন্ত্রী আরও 
বলেছেন যে, আতারন্ত ব্যয়সহ 'দুভিক্ষি 
ব্রাণ' খাতে মোট এগারো কোটি টাকা 
ব্যারত হয়েছে। যতক্ষণ না পুরো তদন্ত 
হচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত জানা যাবে না 
ওই টাকা কিভাবে খরচ করা হয়েছে। 


তার অর্থ এই নয় যে, পাশ্চম- 
বঙ্গ সরকার এই বিষয়ে উদাসীন। বরং 
এ কথা বলা যায় যে, .মান্ত্িসভা গঠিত 
হবার পর একটি সুস্থ খাদ্যনীত 
প্রবর্তনের জন্য যে পাঁরমাণ চিন্তা ও 
আলোচনা করা হয়েছে এতখান গুরুত্ব 
দিয়ে ইতিপূর্বে কোন বিষয়কেই গ্রহণ করা 


হয় নি। 
dl খাদ্যমন্ত্রী ডঃ প্রফুল্ল ঘোষ তথা মান্ব্- 
সভা এই 'বষয়ে মল্লগ্যাপ্তর পথ অবলম্বন 


করেছেন। তাড়াহুড়ো করে নীতিসংক্রান্ত 


কোন বিবৃতি দিলে বাজারের উপর 


সফলের চেয়ে কুফলই বোশ পড়ে। 
পাঠকদের ‘নিশ্চয়ই স্মরণ আছে কংগ্রেসী 


মনে রাখতে হবে এবারে 
জন্য, বিগত কংগ্রেস সরকার কার্যত কোন 
লোভ আদায় করে নি। এদিকে চাষীদের 
- লাঁণ্চত ধানচালের সর্বাঁধক পাঁরমাণটাই 
মহাজনদের গুদামে চলে গেছে। গতবারে 
খরার জন্য আশানুরূপ ফলনও হয় ি। 
তাছাড়া কেন্দ্রীয় সরকারও পাশ্চমবঙ্গকে 
যথোপযুক্ত খাদ্যশস্য সরবরাহ করে নি। 


আবর্তে ঘুরপাক খাচ্ছে। 


এই কারণেই বহু আলোচনার পর 


পশ্চিমবঙ্গ মান্তিসভা স্থির করেছেন যে, - 
কেন্দ্রীয় সরকারের খাদামন্রণালয়ের সঙ্গে 
আলোচনার পর পশ্চিমবঙ্গ সরকারের 
খাদ্যনীতিকে চূড়ান্ত রূপ দেবেন। এই 
কারণেই নূতন মাল্ত্রিসভা খাদ্যনীতি 
সম্বন্ধে কোন আভাস দিতে চাইছেন না। 


তাঁরা বলেছেন যে, জজ্পনামূলক সংবাদ 


প্রকাশিত হলে তাতে ক্ষতির সম্ভাবনা 
আছে। সম্ভবত. আগামী ২২শে মার্চ 
মুখ্যমন্ত্রী, অর্থমন্ত্রী এবং কৃষি ও খাদ্য- 
মন্ত্রী রাজধানীতে যাবেন। তারপর 
মান্তিসভা আর একটি বৈঠকে মালত হয়ে 
খাদ্নীত সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত 
নেবেন, তারপর তা বিধানমণ্ডলণতে 
সরকারভাবে ঘোষিত হবে। 

এঁকে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী 
বিধিবদ্ধ রেশানং চাল, রাখার জন্য কেন্দ্রীয় 
সরকারের কাছে ৩ লক্ষ টন চাল ও ১২ 
লক্ষ টন গম চেয়েছেন আগামী নয় মাসের 


শ্রীনন ভট্টাচার্য 


জন্য। মুখ্যমন্ত্রীর এই আবেদন শ্রীভূপেশ 
গুপ্ত এম-পি কেন্দ্রীয় খাদ্য ও কৃষিমন্ত্রী 
শ্রীজগজীবন রামের কাছে পেশছে দিয়ে- 
ছেন। প্রকাশ যে, শ্রীরাম সহানুভূতির 
সঙ্গে বিষয়টি বিবেচনা করতে রাজী হয়ে- 
ছেন। তবে মুখ্যমন্ত্রী দিল্লী গেলেই এই 
বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। 
পাশ্চমবঙ্গের জন্য আরও বেশি খাদ্যশস্য 
এবং আরও বোঁশ টাকা চাই। পশ্চিমবঙ্গ 
সরকার রাজ্যের খাদ্য পাঁরাস্থাতর উপর 
সবচেয়ে বোৌশ গুর্ত্ব দিচ্ছেন এবং সেই 
সঙ্গে বিভিন্ন উন্নয়ন পাঁরকজ্পনা সফল 
করার জন্য অর্থ সংস্থানের কথাও তাঁদের 
ভাবতে হচ্ছে। 


- আপাতত টানাছ না। 


স্বাস্থামন্ত্িরূপে শপথ গ্রহণ করার 
পরেই শ্রীননী ভট্টাচার্য ঘোষণা করোছিলেন 
যে, আউটডোরের রোগীরা যাতে একটু 
ভদ্রভাবে চিকিৎসা পেতে পারে সেই 
উদ্দেশ্যে তান বিভিন্ন হাসপাতালে 
বৈকালেও আউটডোর চালু রাখা সম্ভব 
কি না সেই বিষয়ে চিন্তা করছেন। বস্তুত 
যেভাবে ভিড়ের জন্য গবাদি পশুদের 


চেয়েও অধম অবস্থায় হতভাগ্য যন্ত্রণা- - 
কাতর রোগীদের চাকৎসিত হবার জন্য 


ঘণ্টার পর ঘণ্টা লাইন দিয়ে থাকতে হয়, 
তা লক্ষ্য করেই হয়ত স্বাস্থামন্ত্রী এইরকম 
একটা সংকল্প নিয়েছেন। 

কিন্তু এ তো একটা বাহ্যিক অবস্থা 
মান্র। স্বাস্থমন্তী মহোদয় ষাঁদ তাঁর 
দপ্তর তথা পাঁশ্চমবঙ্গের জনস্বাস্থ্য সংক্রান্ত 
সমস্যাটা আরও গভীরভাবে দেখেন তাহলে 
[তানি সিদ্ধান্ত করতে বাধ্য হবেন যে, 
এই বিভাগটি কায়েমী দ্বার্থ তথা আমলা- 


সংখ্যায় আমরা শুধুমাত্র সাধারণ অবস্থা- 
গাল বর্ণনা করব, কোন স্পোসাফক ঘটনা 
নয়। 
* * * 

প্রথমেই ডান্তারদের কথায় আসতে হয়। 
একথা বলাই বাহুল্য যে দেশে রোগীর 
সংখ্যা ডাক্তারের চেয়ে অনেক বোশ, এই 
কারণে আরও আঁধক সংখ্যক ডান্তারের 
প্রয়োজন, এবং তার জন্য প্রয়োজন 
মেডিক্যাল কলেজের সংখ্যা বাড়ানো । তবে 
বর্তমানে বোধ হয় তা সম্ভবপর নয়, 
কাজেই সেদিকে স্বাস্থ্যমন্ত্রী মহাশয়কে 
বর্তমানে যে সব 
ডান্তার পাশ করে বেরুচ্ছেন বা বেরিয়েছেন 
তাঁরাই একমান্র ভরসা। 

কিন্তু একান্ত দায়ে না পড়লে পশ্চিম- 
বঙ্গের স্বাস্থ্যদপ্তরে কোন ডাল্তারই কাজ 
নিতে চান না, কেন না বেতন অল্প। আর 
যে সব ডান্তার অল্প বেতন সত্তেও স্বাস্থ্য- 
দপ্তরে চাকার নেন, তাঁদের প্রায় প্রত্যেকের 


_ কাছেই হাসপাতালটি গৌণ বিষয় হয়ে যায়, 
সকলেই প্রাইভেট প্রাকটিশের দিকে 


বোঁকেন। 
.  ভাগ্যান্বেষী ডান্তারদের কাছে হাস- 
পাতালগ্দীল হয় উপলক্ষ্য মান্র। মাত্র আধ 


জু 


te 





স্পা 


ধাঁড় ব্যাড় স্পেসাটিস্ট. থাকলেও তা 
মলে অন ama 
কযেক মাস পূর্বে একজন “বিখ্যাত ডান্তারের 
কথা এই বঙগাদর্শনেই লেখা হয়েছিল, 
এখন যানি স্বাস্থ্যদপ্তরেব একজন হোমবা- 


থাকবে না৷ এবং এই কারণেই প্রযোজন 
এদের বেতন বৃদ্ধে করা। সধারণ এম-বি- 
ব-এস-রা বার্ধত বেতন পেলে তাঁদের 
সমগ্র সময়টাই হাসপাতালে ব্যয় কবতে 
প্রবেন। ফলে রোগকে লাইন দিয়ে 
চিকিৎসার জন্য হাপিত্যেশ করতে হবে 
না। 


, একজ্রন সাধারণ এম-টবি-বি-এস ওয়েস্ট 


বেঙ্গল হেলথ সা্ভসে চাকরাঁ নিয়ে কোন 
মফস্বল শহবে বা গ্রামের হেলথ সেন্টারে 
চাকরণ নিলেন। মান্র চারশ্ম্ে টাকা বেতনে 
দূর অণ্যলে গিয়ে সেখানে তাঁরা ওই অল্প 


টাকায় কিভাবে জীবনযাপন করবেন? ফলে " 
£ একাদকে তরুণ ডাব্তারেরা ভাসট্রেসন রূপ 


ব্যাধিতে ভুগে কর্তব্য কর্মে মন দিতে 
পারছেন না, অপর দিকে যাঁরা গৃঁছয়ে 
নিতে পেরেছেন তাঁরা হাসপাতলরুপ নাম- 
মাত্র বুড়ি ছুয়ে গাড়ি বাড়ি হাঁকাচ্ছেন। 
আর রোগণীর অবস্থা ১৯০০ সালেও যা 
ছল ১৯৬৭তেও তার চেয়ে কিছুমাত্র ভাল 
হয় নি। 

ত্ররুণ ডান্তারদের আরও একটি সমস্যা 
বিশেষ করে উল্লেখ করার মত। উচ্চতর 
শিক্ষার ক্ষেত্র তাঁদেন 'নক্ট একান্তই 
সচ্কৃচিত। একটা এম-ডি বা এম-এস 
হওয়ার চেয়ে বিলাত থেকে 'ডিগ্রণ নিয়ে 
আসা বোধ হয় অনেক বোন সহজ, যাঁদ 
সৈখানে যাওয়ার এবং থাকার মত সংস্থান 
থাকে। এদেশে ইচ্ছা করে উচ্চশিক্ষার 
ক্ষেত্টকে সংকুচিত করা হয়েছে। কেন 
না গাদা গাদা এম-ডি বা এম-এস হলে 
কায়েমী স্বার্থে ঘা পড়বে। এই কারণে 
হয় না! ওই 'ডিগ্রশগুলি বর্তমানে পেতে 
বিদ্যা লাগে না, লাগে খুটি। কগজে 


, কলমে এ কথাটাকে অবশ প্রমাণ করা 


যাবে না, কিন্তু যে কোন ভুন্তভোগণ 
ডাক্কারই আমার কথায় সায় দেবেন। 
ডাক্তারী লাইনে ঘে কায়েম! দ্ৰা্থচি 
সা বেধে আছে তার আবার আসল 
উিন্মাদার হচ্ছেন তাঁয্নাই। অর্থাৎ চ্রাদ্্য- 


গাপ্তাহিক বসত) 


দরের সেই দই তিনজন আমলা, যাঁরা 
ফাইল হাতে সর্বদাই চ্বাপ্ধামদ্তশীর “ ঘরে 
ছুটোছনাটি করছেন। এ'রা দনদিকেই 
লক্ষপকেই ঘরে ভুলছেন। একদিকে 
সরকারী কাগজপত্রে সই করে মাসান্তে 
মোটা অঙ্ক ঘরে ভূলহেন অপরদিকে 
প্রকাশ্যে এবং অপ্রকাশ্যে দরাজ প্রাইভেট 
প্রাক্টিশ বজায় রেখেছেন। ডান্তারদেন্র 
কত ডেপ;টেদন এদের কাছে গেছে, এপ্রা 
নির্বকার। কংগ্রেসী অমলে দ্ৰাস্থ্যদপ্তর 
সম্বন্ধে জম অভিষোগের প্রতি এদের 
দৃন্টি আমরা আকর্ষণ করেোছি। ...কিন্তু 
অমোদের সে চেন্টা বৃথইে হয়েছে। নতুন 


আমলে এরা ভোল অবশ্যই বদলাবেন। 


কিন্তু এদের চাঁরন্র বদলাবে লা। কাজেই 
এদের সম্বন্ধে জ্বাল্থ্যমন্ত্ট যেন সাবধানতা 
অবলম্বন করেন। মনে আছে প্রান্তন 
কংগ্রেস? চ্ৰাচ্থ্যমল্্ ঘোষণা কন্োছিলেন 
যে, যাঁদ এই দপ্তরের বিরুদ্ধে কোন আঁভ- 
যোগ করতে হয়, তাহলে তা যেন দরাসারি 
ভাঁর কাছে করা হয়, তান জেই 
“সগ্যাঁলর প্রতিকার করবেন। প্রথম প্রথম 
উৎসাহ দোঁখয়ে কাজও আরম্ভ করে" 
ছিলেন। কিন্তু কালক্রদে দপ্তরের সচিব 
এবং অধিকর্তা ও লহ-আঁধকর্তাদের 
পাল্লায় তিনিও শেষ পর্যন্ত ধরা দিলেন। 
তাঁর উৎসাহ শূন্যে মিলিয়ে গেল। এই 
আমলাতান্বিক, চক্র বড় মারাত্বক, যার বহন 
রুপা চাঁরর চিনে ওঠা দওসাধ্য। আশা 
কার ন্ভুন জ্বাস্থন্ণ এ বিষয়ে গোড়া 
থেকেই সতর্ক হবেন। 

* * ফু 

এর পরেই উল্লেখ করতে হয় নার্সদের 
কথা৷ এখানেও একটি কায়েম স্বার্থ বাসা 
বেধে আছে। কিছাঁদন আগে আমরা এই 
সাপ্তাহক বসুমতাঁতে জনৈক 'শক্ষার্থণ? 


" নার্সের বিনা চিকিৎসায় ও শোচনীয় 


অবহেলায় মৃত্যুর কথা লিখোঁছলাম। সেই 
কাহিনশ প্রকাঁশত হবার পর বহু নার্স 
আমাদের সঙ্গে দেখা করেন এবং তাঁদের 
বহু চিঠিপত্র এই পত্রিকায় ছাপা হয়, যা 
থেকে তাঁদের জীবনযাত্রার অসহনীয় 
দিকটা ফুটে ওঠে। নিজেদের অভিযোগ 
জানানোর কোন রাস্তা নেই। কর্তৃপক্ষের 
অন্যায় আদেশের বিরদ্ধে প্রাভবাদ জানা- 
বার কোন উপায় নেই। এবং তা জানাতে 
গেলে যে পরিমাণ 'বড়ম্বনার সম্মুখীন 
হতে হয় তার তুলনা নেই৷ বিনা কারণে 
এখানে ওখানে পোস্টিং শোচনীয় খাওয়া- 
দাওয়া, ভিউটির সময়ের কোন সীমা নেই, 
বিশেষমহলের 'প্রিয়পান্ না হলে নিয়ত 
অত্যাচারভোগ সব মলিয়ে তাঁরা এমন এক 
নরককুশ্ডে পড়ে আছেন যেখানে থেকে আর 
যাই হোক রোগীর সেবা সম্ভবপর নয়। 
এদের অভাব ত্াঁভযোশ দেখার অন্য 
রাইটার্স, বাল্ডং-এ-একজন আছেন, কিন্তু 
৯৫৯১ 


গেলেই সর্বনাশ, যান বা যারা যাবো 
তাঁদের নির্ঘাৎ জলপাইগুঁড় বা পুঝুলিয়া 
বদলী হতে হবে। এই আঁফসারাটন 
বিরদ্ধে নামহলের নানান ধরনেব আভ- 
যোগ আছে। কিন্তু কংগ্রেস? আমলে 
তা করতে যাবার অর্থই ছিল নার্সদে 
পক্ষে নিজের কবর জেই খোঁড়া! 
কতূপিক্ষের অত্যাচারে শেষ পর্যন্ত বাহ 
এবং তাঁব মৃতদেহ কোরার্টার্সে গড়ে ছিলা 
'তিনাঁদন। অথচ কোন হাদশ কবা হ_ 
[ন। এতো সোঁদনের আঁভযোগ ৷ পরবর্ত 
সংখ্যায় আমরা স্পোঁসিফিক কেসগাঁল তুলে 
ধরব যেগুলি পূর্বে আমরা এখানেই 
প্ৰকাশত করোছিলাম। স্বাস্থ্যমন্ত্গর নিব 
আমাদের অনুরোধ যেন তান এ 
হতভাগিনী নার্সদের একটা ইশ্টাবভি: 
নেন। তাহলেই তান বুঝতে পাববে 
কী অসহনীয় অবস্থার মধ্যে এদেব কা 
করতে হয়। সব ক্ষেত্রে বেতনটাই কম 
কথা নয়। কাজের পাঁরবেশই হল আসহ 
'জান্স। 





ঘৃত্তচ্ছন্ট সরকারকে উৎখাতের চক্রান্ত 


৯ই মার্চ সংখ্যার সাঞ্চাহয 
'বস্ুমতীতে আমরা লিখোছলাম হে 
বিভিন্ন মহলে রীতিমত দেখা গয়েছে এব, 
ভার সঙ্গে আমল্তন্বের একাংশে 
বশীতমত যোগসাজস আছে। আমাদে- 
সেই আশংকাটি যে সত্য তাব পারিচ 
পাওয়া গেল গত বৃহহ্ণাতিবার বিধা” 
পাঁরষদে ন্রীযতীন চকতাঁর আভযোগেন 
যেখানে বলা হয়েছে যে, এই সরকার যখন 
গঠিত হল তখন তাকে বানচাল ও উৎখাত 
করার জন্য এক কায়েমী জ্বার্ট তৎ" 
শি্পপাঁত চক্র.খুবই তৎপর হয়ে উঠেছে 
এবং মহাকরণেব কষেকজ্ল প্রবীণ ভাঁফসদে 
এতে মদত দিয়ে চলেছেন। এই প্রসতে 
ব্রাজ্যের মৃখ্যসচিব, স্বরাম্ট্রসাচব, ভাই 1উ 


- প্ালস ও বর্ধমান রেঞ্জের ডি আই তি 


প্রমুখের বিরুদ্ধেও আভিযোগ করা হযেছে 
নতুন মান্ব্িসভা সম্পর্কে একজন উতর্বত 
জনসাধারণের দৃষ্টিপথে এসেছিল এব , 
তার জন্য অনেকেই বিক্ষুন্ধ, এমন টি 
মহাকরণের উচ্চপদস্থ কর্মচাবগদেবং 
ডধ্যে অনেকে। ডি-আই-জি- 
কথা আমরা ইতিপূর্বে কয়েকবাহ 
আলোচনা করোছা তাঁর 'িবৃদে 
নর্বাচনে ডায়মন্ডহাববারে এক কংগ্রেঃ 
আভিযোগ করা. হয়েছে! গ্রসংগত উল্লেখ 
যোগ্য তাঁর এই রাজনীতি প্রবণতা নিয়ে 


কংগ্রেসী আমলেই তাঁর বিরুদ্ধে কথা 
উঠোছল এবং তাঁর অধীনস্থ আই-পি- 
এস অফিসাররা তাঁর এইসব ক্রিরাকলাপের 
বিরুদ্ধে প্রাতবাদ জানরে প্রস্তাবও গ্রহণ 


করেছিলেন। এ সব কথা আমরা পুবেই 


উল্লেখ করেছি। 
আইজি ও চাঁফ সেক্রেটারীর নিদেশে 
বহু ফাইল পোড়ানো হয়েছে বলে শ্রীযতীন 
তাঁভবোগ করেছেন? উভয়ের 
গৃহ তল্লাসী করলে এখনো বহু জরুরী 
কাইল মিলতে পারে এ কথাও শ্রীচক্রবতী 
ব্ধান' পরিষদে বলেছেন। এ ছাড়া তান 
আরও আভযোগ করেন যে, বিদায়? 
- কংগ্রেসাঁ সরকার কর্তৃক অন্যায়ভাবে একটি 
ক্যাডাৰ পোস্টকে ড-ক্যাডার করে ম্খ্য- 
মন্দ্র'র সেরেটারীর পদে বসানো হয়েছে 
এবং প্রাইভেট বাস কেলেক্কারণ ফাঁস হয়ে 
যাবার পব কুৎসিত দ্ুততার সশ্গে 
তদানসন্তন * গাঁরবহল কমিশনারকে অনয 
বদল’ করা হয়। 
ই বধের জনিত রে ভিলা 
করে শ্রীচক্ররর্ত বলেন যে, এই চকু এখন 
নূতন মূঘোস পরেছে; কিল্ডু এই চক্রকে 
ভাগতে হবে। এদের সরানো না হলে 
ধর্তমান সরকার চলতে পারে না। মহা- 
করণের এই চক্কান্ত ব্যর্থ না করতে পারলে 


ধার্চত ছিলেন। গণতন্যে যে কোন ব্যান্তির 


পোষণ ও প্রকাশের অধিকার আছে। কিন্তু 


সেই আঁধকরকে এই নিরাপত্তা আইন 'দিয়ে 
খব এ দৃ***৮ করা হয়েছিল। কেন না এই 
'াইনের দ্বারা সরকার যে কোন লোককেই 
(বিনা বিচারে আটক রাখার আঁধকারী 
ছিলেন এবং এই আইন 'নার্বচারে 
এতাবংকাল অ-কংগ্রেসী কর্মীদের উপর 
্রযুন্ত হখেছে।” যে কংগ্রেস বরাবর মুখে 
[ণতল্লের ঝুলি কপচে এসেছে, সেই গ্রণ- 
ওন্মের ধ্বজাধারীরা . কোনদিনই এই 
আইন্টকে হাতছাড়া করে নি। ' 


প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে ৯৯৫৭ সালে 


প্যপনাহক বসুমতী 
কেরলে কমিউনিস্ট গভর্নমেন্ট প্রাতম্টিত 
হলে তাঁরাও এই অগণতাল্লিক আইনটিকে 


“তুলে দিয়োছলেন, ষাদও গণতন্রের তথা- 


কাঁথত ধহজাধারী কংগ্রেস সম্পূর্ণ অগণ- 
তান্দিক উপায়ে সেই সবকারকে উৎখাত 


পত্তা আইনকে কার্যকরী ন করার সিদ্ধান্ত 
গ্রহণ করা হয়েছে। নিরাপত্তা আইনে আটক 
বন্দীদের মুক্ত ও মামলাগ্নাল প্রত্যাহার 
করার নির্দেশ দেওয়া হবে বলে জানা 
গেছে। এই আইনটি ১৯৫০ সালে 
গৃহীত হয় এবং ১৯৬৬ সালে মেয়াদ শেষ 
হয়ে গেলে আর্ডনান্স মারফত পুনরায় 
চালু করা হয়। ১৯৬৬ সালের বর্ষধাকালণন 
অধিবেশনে আর্ডনান্সকে আইনসভার 
মাধ্যমে নিয়ামত করার চেষ্টা হয়, কিন্ডু 
প্রবল গণাঁবক্ষোভের জন্য প্রান্তন সরকারের 
পক্ষে বিধান সভায় পেশ করে আর্ড- 
নান্সকে আইনে রূপ, দেওয়া সম্ভব হয় 
নি। ফুন্তফ্রন্ট সরকার উক্ত আর্ডজনান্সকে 
{বধান সভায় পেশ করে প্রাণ সণ্ারের 
চেষ্টা করবেন না বলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ 
করেছেন। - 


মধ্যযুগে প্রত্যাবভন 


- ১৯৪৯ সালে নৈহাঁটি ও চঃচুড়ার 
মধ্যে গঙ্গায় একটি লণ্চ সার্ভস খোলা 
হয়োছল। পারাপারের যাব্রিসংখ্যা প্রাত- 
দিন বিশ হাজার, যা থেকে বোঝা যায় এই 
কেন্দ্রটি কত দুর গুরত্বপূর্ণ । 
দীর্ঘকাল ধরে এই লণ্ঙ কোম্পানী 
জনসাধারণের সেবা করে আসছে। নানা 
দক থেকে এটি একটি জনসাধারণের 
স্নেহধন্য প্রতিষ্ঠান । প্রসঙ্গত উল্লেখ- 
যোগ্য যে, লণ্ট কোম্পানণ স্থাপিত হবার 
পর থেকে আজ পর্যন্ত এরা এক পয়সা 
ভাড়া বাড়ান নি, অনেক সুযোগ পেয়েও। 
তা ছাড়া যাত্রীদের সঙ্গে এরা যে ব্যবহার 
করেন তাও আদর্শস্থানণস্র 
কিন্তু সম্প্রীতি এই কোম্পানপীটি উঠে 
যাচ্ছে, তার কারণ আর কিছুই নয়, গঙ্গা 
নদশর জল এত কমে গেছে যে, ভাঁটার 
সময়ে লণ্চ চালানো দুঃসাধ্য হয়ে উঠেছে। 
কাজেই কোম্পানীর তরফ থেকে জন- 
সাধারণকে নোটিশ দিয়ে দেওয়া হয়েছে। 
গঙ্গার জল নাব্যতা হারিয়ে ফেলছে 
তার দরুণ প্রান্তন কংগ্রেস সরকার অনেকটা 
দায়ী, ফরাক্কা প্রকল্প এতাঁদনে সমাপ্ত হলে 
গঙ্গার উন্নীত হওয়া সম্ভবপর ছিল। 
ধিন্তু সে কথা এখন থাক।. সমস্যা হচ্ছে 
বর্তমানে এই যে, এই হাজার হাজার যার 


২৫৯২ 


এখন 'কিভাবে পারাপার করবেন।- নৈহাটখ 
সহ সমগ্র গংগা নদীর পর্ব তাঁরটি, 


- শম্পাঞ্চল ও বাণিজ্য কেন্দ্র পক্ষান্তরে 
চুচনড়া একটি জেলার সদর! 
নৈহাটি ও তার সাক্মাহত শিল্পাণ্ডলসমূহে 


কোন হাসপাতাল নেই। প্রাতাদন অজস্র 
রোগীকে চড়া হাসপাতালে গণ্গা পার 
করে আনতে হয়। 


গঙ্গার জলের উচ্চতা' বাঁড়য়ে দেওয়া 
হোক। তবে এমন কতকগুলি কান্দ করা 
চলতে পারে যাতে এই লগ সার্ভসকে 


বজায় রাখা ষায়। জলের গভশরতা হাস 
পেয়েছে শুধু একটি 'দকে। অর্থাৎ 
চতচুড়ার দিকে । লন্তঘাটেব ওপর একাঁট 


দার্ঘ জোঁট করে দিলে লঞ্চের পক্ষে নোঙর 
করার কোন অসাবিধা নেই এবং সেই 
জোঁটর ওপর 'দয়েই জনসাধাবণ স্বচ্ছল্দে 
হেটে কিনাবায় আসতে পারেন। পু 

শোনা যায় যে, লণ কোম্পানীর তরফ 
থেকে এইরকম চেষ্টা করা হয়েছিল, কিন্তু 
তার অনুমাতি মেলে ন। বলা হয়েছে 
লম্বা জেটি দিলে অন্যান্য নৌকা বা 


স্টীমারের যাওয়া আসা করতে অস্বাবধা : 


হবে। কিন্তু এটা কোন যান্ত নয় 
নত কেন না জোট এলাকাকে একট: 
গভীর জল দিয়ে ঘুরে যেতে . সাধারণ 
নৌকার কোনই অস্মাবধা নেই। - 
হুগলশ চঠচদড়া িউনাসপ্যালাট 
একট; চেস্টা করলেই এ সমস্যার সমাধান 
হত। এই ঘাটাট ইজারা দিয়ে ওই 
'মিউনিসিপ্যালিটি বছরে বড় কম মুনাফা 
তোলে না। কল্তু তার ঁবানময়ে জন- 
স্বার্থের মুখ চেয়ে সামান্যতম প্রচেস্টাও 


ষাঁদ ওই: প্রাতষ্ঠানাট করত তাহলে 'কছু- 
কিন্তু এত উদাসীন . 


বলার থাকত না। 
ও নাক্রয় পৌরসভা বোধ হয় পৃথিবীতে 
আর কোথাও নেই। 


; আগামশ ৩১শে মার্চ লঞ্চ কোম্পানী , 


উঠে যাচ্ছে। জনসাধারণ যাঁরা নানা 
কার্ষোপলক্ষে প্রত্যহ গঙ্গা পারাপার 
করেন। তাঁদের সামনে আজ মহা দুশ্চিন্তা 
উপস্থিত হয়েছে। তাহলে কি আবার 
সেই মধ্যযুগে ফিরে যেতে হবে। সকলের 
এইটাই আজ িজ্ঞাসা। ছান্রছায আঁফস 
ও কারখানার কর্মচারী, শিক্ষক, অধ্যাপ্র, 
ব্যবসাদার, চাকৎসক, বোগশ সকলেরই এক 
চিন্তা, কি করে অফিসে, কার্খানায়ঃ 
ইস্কুলে কলেন্দে হাসপাতালে কিভাবে 
হাজরা দেবেন। আমরা এ "বয়ে নতুন 
মান্মসভার দষ্ট আকর্ষণ করাছি। 


(১৯৮৩1৬৭) 


লণ্ সার্ভস উঠে " 


| ৰ 
এমন দাঁব অবশ্যই করা হচ্ছে না ষে, 


hc | 


প্রকৃষ্ট খাদ্য কি তার উল্লেখ পাই 
প্রীগদ্ভগবদগীতায়_ 
আর সত্ব বলারোগ্য সখ 
প্র ।াতবিবৰ্ধনাঃ। 
রস্যাঃ স্নিপ্ধঃ স্থিরাহ্‌দ্যা আহারাঃ 
সাত্বিক প্রিয়াঃ॥ 


“যে সকল আহার আয়ু. উদ্যম, বল, 
এ আরোগ্য, সুখ ও প্রীত বৃদ্ধ করে এবং 
" সরস, ্লপ্ধ, পদস্টকর ও মনোরম, সেই- 
গ্রীল সাত্বিক ব্যানতগণের প্রিয় হয়--অর্থাৎ 
খাদ্য হিসাবে প্রকৃষ্ট বা সর্বোত্তম । সংক্ষেপে 
এর চেয়ে প্রকৃষ্ট খাদ্যের লক্ষণ ও গুণাগুণ 
বর্ণনা অসম্তব। খাদ্য গ্রহণের উদ্দেশ্যও 
এখানে সুষ্পম্ট। গণতা ধর্মপৃস্তক, খাদ্য 
ধৃবজ্ঞানের পুস্তক নয়। এই পুস্তকে খাদ্য 


সম্বন্ধে সংক্ষপ্ত উল্লেখ মানুষের জীবনে 


, উত্তম খাদ্য গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা ও 
‘সার্থকতা সংপ্রমাণ করে। গীতার বর্ণনায় 
আধুনিক খাদ্য-বিজ্ঞানের কোন শব্দ ব্যব- 
হৃত হর নি, কিল্তু উহা সম্পূর্ণ বিজ্ঞান- 
সণ্মত। আমরাও এই প্রবন্ধে আধুনক 
ধিজ্জানের কোন শব্দ ব্যবহার না করে 
মান.ষের কি কি খাদ্য কি পাঁরমাণে প্রয়ো- 
ভ্রন তার আলোচনা করব। এক তো সেই 
সব শব্দ বর্তমানে বাংলা দেশে তথা ভারত- 
বর্ষে হাজার কয়া ১১৯ জনের নিকট 
‘দুর্বোধ্য আর সেই সব শব্দ ব্যবহার না 


করেও সাধারণের নিকট খাদ্যতত্ব সম্যক, 


গু সয়লভাবে বকুঝান যায়। অতএব উহাই 
সঙ্গাত। 

॥ শ্ীতায় অন্যন্ত এ কথাও আছে যে, 
আঁতাঁরস্ত ভোজনকারণ ও. একান্ত অনাহারণ 
হওয়া সঙ্গত নয়। 
হওয়াই গীতার নির্দেশ। ইহাও সম্পর্প 
'ধবজ্ঞানসম্মত। গশতায় অবশ্য কি কি 
জিনিস কি -পাঁরমাণে খেতে হবে তার 
নির্দেশ নেই! কিন্তু প্রত্যেক মানুষ যদি 
এুনজ্রের প্রয়োজনের নিয়ামক হয় তবে তাই 


সর্বোত্তম । মানুষের শরীর-একটা নিরীক্ষা 


ফাচের নল নয় যে, সকলের বেলায় একই 
,নিয়ম প্রযোজ্য হবে। তথাঁপ বিজ্ঞানীরা 
(সকল সাধারণ পরিশ্রম! প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের 
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নিয়ামত আহারাী 


৭। মাছ বা মাংদ-২ 
অথবা ৯টা ডিম ও ১ ছটাক মাছ 


৮। ফল লস LS) 


একজন প্রাপ্তবয়স্ক মাহলার চাউল বা 


আটার পাঁরমাণ পুরুষের চার-পণ্তমাংশ 


হবে অর্থাৎ ৬২-৮ ছটাক। অন্য সব 
জিনসের পারমাণ হবে সমান। কিন্তু 


-গর্ভবতী ও যাদের কোলে মায়ের দুধ 


খাওয়ার মত অর্থাৎ দশ মাস বয়স পর্যন্ত 
1শশ্‌ আছে তাদের দৈনিক দুধের প্রয়ো- 
জন এক িটার। এতে গর্ভস্থ শিশুর 
এবং মায়ের বুকে পর্যাপ্ত দুধ হওয়ায় 


স্টোনুষের দৈনন্দিন খাদোর ব্যাপারে 


ডঃ প্রফল্লচন্দ্র ঘোষ যে বৈজ্ঞানিক মতামত 
পোষণ করেন, তা .জানার জন্যে জন- 
সাধারণ অত্যন্ত আগ্রহশী। এখানে খাদ্য” 
নগীতর কথা তান বলেন নি। 
সর্বস্তরের মানুষের বাঁচার জন্যে যে 
পরিমাণ খাদ্যের দরকার দেই কথাই ডঃ 
ঘোষ তথ্যসহু এখানে পারবেশন করেছেন। 

সম্পাদিকা 





নবজাত শিশুরও যথাযথ পুষ্ট সাধন হয়। 
মাকে দুধ না খাইয়ে শিশুর জন্য দুধের 
ধা বেবীফুডের ব্যবস্থা করা ভুল। মায়ের 
দুধের গুণ গরুর দুধে বা বেবীঁফুডে 
নেই। মায়ের দুধ শিশুর পক্ষে সর্বোত্তম। 
অতএব মাকে উপযুন্ত পারমাপ দুধ খাওয়ান 
মা এবং শিশু উভয়ের পক্ষে কল্যাপকর। 
মায়ের দুধ খাওয়া বন্ধ হওয়ার পর শিশুকে 
ছয় বৎসর বয়স পযন্ত তিন-চতুর্থাংশ 
লিটার খাঁটি গরুর দুধ খাওয়ার ব্যবস্থা 
করা দরকার। তারপর ১৬ বৎসর বয়স 
পর্যন্ত দৈনিক ই লিটার। এতেই 
জাতির কল্যাণে দুধ উৎপাদনের নিতান্ত 
আবশ্যকতা সংষ্পন্ট। পশ্চিম বাংলায় 
প্রযোজনায় দুধের এক-দশমাংশও উৎপন্ন 
হয় কিনা সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ 
আছে। আর দুধ হলেই হয় না। দুধের 





প্রথম শ্রেণীর হবে। দুধের বেলায় যে 
কথা খাটে অন্য সব খাদ্যবস্তু বেলাও 
তা। যে জামতে তারতরকারণ উৎপন্ন হুম 
তচতে উপযুক্ত পারমাণে সার ওয়া হুল 
তরকারীর গুণ যথাযথ হয় সার লা 
দেওয়া বা কম দেওয়া জামত উৎগম 
তরকারী পুষ্টির দিক দিতে নিকৃি। 
অতএব শুধু পরিমাণ হলেই হয় না, 
মানও যঘাষথ হওয়া চাই। 

দুধ বদে বয়স 'হসাবে তস্রাপুবয়ক- 
দের খাদ্যের পারমাণ কম হবে। ২ বৎসন্রের 
শুর প্রাপ্তবয়স্কের এক-পণঞ্চণাংশ, ৩-৫ 


"বৎসর পর্যন্ত এক-তৃতীয়াংশ, ০১ পযন্ত 


প্রায় অর্ধেক, ১০-১৩ পান্তি সুত- 
দশমাংশ। ১৩ বধসরের উপুর সলাই 
খাদ্য গ্রহণ ব্যাপারে প্রাপ্তবয়স্ত। হর 
পারশ্রম বেশি করে তাদের কেশ খানের 
প্রয়োজন! 

. সমস্ত জাঁতর লোকস্খ্যাকে -৮ 
দিয়ে গুণ করে প্রাপ্তবয়স্ক লেুকব সম্ব্যা 
নির্ধারণ করা হয়। পশ্চিম বাংলার 
বর্তমান অধিবাসী সংখ্যা প্রা ৩:16 
তোঁট। অতএব ৩.৭৫১-৮ অর্থাৎ ৩ 
কোট প্রাপ্তবয়স্ক লোকের প্রয়োজনীয় 


মাছ, মাংস ও ডম আছে। যালা মাংস বা 
ডিম খায় না তাদের দুধে পারযাণ 
দৈনিক ৪ ছটাক হতে বাঁড়ন্ন ৮-2২ 
ছটাক করা প্রয়োজন। অন্য স্বব জিনিস 
সমানই থাকবে৷ i 

এখন তালকাভুন্ত বিল্ন্ম জিনিস 
সম্বন্ধে একটু ‘বিশদভাবে আলেলদো 
করতে চাই। তালিকায় প্রথা জিনস 
চাউল বা আটা।- বাংলা দেশে জোয়ার বা 
বাজার হয় না, সামান্য কিছু গারমাণ হুটা 
হয় কোন কোন অঞ্চলে । ষব€ হয় ন্ছি 
পাঁরমাণে। কিন্তু বাঙালশর মুখ্য শাদ্য 
ভাত। কারণ বাংলা দেশে ধনই অব্বিক 
পরিমাণে উৎপন্ন হয়! যে ঘুণলে যে 
জিনিস উৎপন্ন হয় তাই সে অঞ্চলের 
লোকের পক্ষে উৎকৃষ্ট খাদ্য এর ঘার্থ 
এই নয় যে, প্রয়োজনমত ল্য জিনিস 
খেতে হবে না বা খাওয়া সশগত ল্্! 
তাদের শারীরিক 


. শান্ত ভাত খাওয়া বাঙালশর চেয়ে বৌশ। 


অভএব গম ৮।৬লের চেয়ে গনান্টকর-খাদ্য৮-- 'মময়োগযোগ। শাত্প্রধ্নদেশে লোকের: - -অভাবু।- 
এরপ-. অবৈভ্ঞ নক, তথ্য প্রচারেও: অনেক: আক, খাদ্যের প্ররোজন। :". 


বিজ্ঞান" সাহাবা করেছেন। ভাত-র্াটর" - 


চেয়ে-কম গ্রনীত্টকর নয়। যার পক্ষে" ভাত 


হজ .করা, সহজ এবং মুখরোচক, সে-ভাত - 
খাবে। একজন পাঞ্জাবী দুই বেলায়ই রুটি 
খেতে চায়: আর. বাঙাল দুই বেলায়ই _ 
ভাত -থাওয়া পছন্দ করে। আবহাওয়ার 
উপরও তা অনেকটা নির্ভরশীল । পাঞ্জাবী 
পরিবার বেশ দীর্ঘকাল বাংলা দেশে 
থাকার পর: ভাত খাওয়া ' পছন্দ করে। 
জাপানের প্রধান’ খাদ্য ভাত। কিন্তু 
জাপানীরা বেশ বালষ্ঠ' ও সবল। '' 
টানে ng (নিউ 
চয়ে টেশক-ছাঁটা চাউল আঁধক প্দাষ্টকর়ী। - 
আতপ-ও-সিদ্ধ এই দুই প্রকারের চাউল 
্রচালত। যদিও, বাংলা; আসাম, উড়িষ্যা, .. 
- পিহার, কেরালা: " প্রভৃষ্তি-.অন্যলে সিদ্ধ . 
চাউলসই আঁক '-প্চলিত;:তথ্াপ অনেক 
প্রদেশে, রাহ্মণ. ১ পারবারে . 'বসম্ধ চাউল - 
ব্যবহৃত “হয় .না!.বাংলা. দেশেও ন্াহ্মণ, -. 
কারদ্থ ১৩: 'বৈদা-? /প্লারবঝারের.বিধবারা; . 
আতপ, চাউলই .. “ব্যবহার করে! “পালিশ -. 
- খুব কম হলে আতপ. ও' সিদ্ধ চাউলের - 
গুণে কোন "তারতম্য . হয় না, কিচ্তু 
, পালিশ: অপেক্ষাকৃত বোশ . হলে, সিদ্ধ 
চাউল আতপ চাউলের চেয়ে পুষ্টকর। 
বাংলা দেশে ভাতের .মাড় গেলে খাওয়ার 


রেওয়াক্দ। তাতে মাড়ের- -সণ্ণে অনেক ' 
“ এক-চতুর্থাংশ' ডালও উৎপন্ন হয়,.না। " 


পুষ্টিকর জিনিস. চলে যায়।, অতএব 


গইর্‌প ভাত পাকের প্রথা- ক্ষাতকর। ! 


পূর্বে যখন প্রত্যেক বাড়িতে গরু থাকত 
এবং মাড় গরুর খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত 
হত তখন বৃহত্তর দৃষ্টতে কোন ক্ষাত 
হত না। কিন্তু আজ অন্তত শহরের 
অধিকাংশ মাড় অপচয় হয়। তবে বাংলা 
দেশে মাঝে মাঝে ফেনাভাত এবং িচদাঁড় 
খাওয়ার চলন আছে, ভা খুবই ভাল। 
বাংলা দেশ্রে-মাড় না গেলে ঝরঝরে ভাত 
রামা , করতে বিশেষ .. করে আতপ 
চাউলের-খুব কম মেয়েই পারে। সারা 
ভারতবর্ষের মধ্যে আমার মনে হয় এ 
কাজে মহারাজ্ট্রের মেয়েরা স্বাধক দক্ষ। 
এমন সুন্দর ঝরঝরে মাড়না-গালা 
আতপ চাউলের ভাত অন্য কোথাও 
খাই নি। 

ধান হতে শুধু চাউল তোর হয় না 
চিড়া, মুড়ি, থৈও হয়। আর চাউল 
হতেও শুধু ভাত হয় না-নানা প্রকারের 
মুখরোচক পিঠা, পায়সাম প্রভৃতি প্রস্ভৃত 
হয়। এতে.-প্রুষ্টকর- শঞ্জানসের-- কোন 
অপচয় হয় না। পিঠা শীতকাদেই তৈরি 
হয় বেশি। শীতকালে মান্ষের আঁধকতর 


) 


f আহার বসুমতী 


খাদ্যের প্রশ্নোজন। অতএব তথন এ সব 


+ আটা “ময়দার: চেয়ে আঁষক পু্ঠকর' ! 
সম্পূর্ণ গমের আটা-সবচেয়ে পা্টিকর।- 
"গ্রামাণ্ডলে খুব কম্‌ বাস্টালা "" পারবীরেই 
আটা‘ হতে ভাল রনি. চোপাটি-ফুলকা) 
তৈরি. করতে পারে। ডচাউলে-- পশ্চিম 
"বাংলা প্রায় ৯০ ভাগ ক্বাবলম্বী। 

সাধারণ: বাঙাল ভাতের পরেই খায় 
“ভাল, তরকারী ও মাছ। oe ৃর 

"ডালের মধ্যে “মুগা, ' মসুর, ছোলা, 
-কলাই, 'বিউলি, মটর, খেসারী, অড়হর 
প্রভৃতি প্রচালিত। মুগ্ভাল: সর্বোধকৃষ্ট, 
আর খেসারশ ডাল সবচেয়ে কম গু 
সম্পন্ন । বিহারে কোন কোন বিজ্ঞান 
গবেষণা করে এই 'স্থর করেছেন যে, খেসা- 


.একপ্রকারের রোগ হয়। কিন্তু মেদিনীপুর -. 


জেলার ' সৃতাহাটা থানা অগ্যলে (যেখানে 
আম ‘বাস কারি) অধর্কাংশ লোক--ডাল. 


“বঁহসাবে : খেসারণূর ; ডালুই-ব্যব্হার ;করে।- 


অন্য ডাল- ব্যবহার; খুবই:কম।' এখানে 
: তেমন শেষ -কোন: অসুখ . এদের, নৈই। . 
হয়তো এদের খাদ্যে এমন কোন জিনস, 
আছে যাতে অসুখ নিবারণ করে। এ বিষ্য়ে- ' 
“গবেষণা - প্রয়োজন । 
: খাওয়া প্রয়োজন_ এক প্রকারের ভাল নয়! 
" ভাতের মাড়ের স্স্গে'ষে সব জানস চলে 


- ষায়, ডালে তার কোন কোন জানস থাকে। 
' এই হিসাবে ডাল খাওয়া. বাঙালীর পক্ষে 


ভাল। - পাঁশ্চমবাংলায় তার " প্রয়োজনের 


তরকারি : যতটা - খাওয়া “প্রয়োজন 
€দৈনক ৬-৮ -ছটাক) তার ই অংশ 
হওয়া চাই শাকপাতা। সে শাকপাতাও 
এক প্রকারের না হয়ে বিভন্ন প্রকারের 
হওয়া ভাল। পালং, মুলা, নটে, খেসার+, 
মটর, সরষে, মোঁথ, লাউ, কুমড়া, পাড়ং, 
. শুস্ন, পুই প্রভাত যে সব শাক উৎপন্ন 
করা সম্ভব সবই ব্যবহার করা উচিত। 
আল; এক ছটাক হলেই চলে বাকী সব 
অন্য তরকারি। উচ্ছে, করলা, লাউ, কুমড়া, 
কচু, 'মান্টিআল্, বাঁধাকাঁপ, বাট, ওল- 
কপি, গাজর” শালগম,, টমাটো; পেস্মাজ 
প্রভাতি 'বাভত্ প্রকারের তরকারি যখন যা 
ভাল উৎপন্ন হয় তা’ সবই খাওয়া. উচিত। 
প্রত্যেক তরকারির একটা নিজস্ব বৈশিষ্ট্য 
আছে। টাটকা তরকারি সব সময়ই 
উৎকৃষ্ট । দুখের বিষয়, পশ্চিম বাংলায় 
রোজ প্রামে বাজার. নেই। তই শুকনো 


দিয়ে অপকৃষ্ট। যথাসম্ভব দুপুর ও 
রাতে এক রকম তরকারি না শেতে হলেই 


২৫১৪ 


রি 


সব রকম ডালই '' 


ভাল। দেশে আজ তরকাররও খুব 
পেশ্চমবৃংলায়-ত: প্রয়োজনের 
“এক চতুরথাশও 'উৎপ হুর পলা); এখানে 
“একটা কথা বলা " প্রযোজন, - মনে কাঁর। 
“অনেকে চাউলের অভাবে : আল্‌ খাওয়ার 
প্রস্তাব করেন। কিন্তু তা"' অবাস্তব 
‘ প্রথমত. "এক সের চাউলের অভাব পূরণের 
"অন্য প্রায় চার সের আলু খাওরা প্রয়োজন 
"কারণ .জলের- ভাগ বোৌশ। এ 
। পারমাণ' আলু. খাওয়া অসম্ভব আর 
সাধারণত-আলুর দাম যা তাতে আল 'দিয়ে 
-চাউলের অভাব - মেটানও.অত্যন্ত ব্যয়- 
-বহুল। - শতকরা :৯৫' জনের সাধ্যতীতি। 
আল্ৰ প্ৃষ্টিকর - তরকারি । আমরা তা’ 
খাওয়ার, বিরোধশ।নই, বরং-কিছ খাওয়া 
ভাল মনে রার। আমাদের বন্ধয্য হচ্ছে 
টস রত 
-পারে না। 

মাছ একাঁট বেশ - কর খাদ্য! 
বাঙাল'র খুব 'প্রয় খাদ্যও। সহজে হজম 
হয়! ছোট-বড়, মিঠাজলের মাছ, নোনা- 
জলের মাছ; সাম মাছ প্রভাত বিভিন্ন 
প্রকারের মাছ: + আছে) - নঁকক্তু : সাধারণ 
-বাঙাল?: স্ম্বািক'মাছ. বড় ওরুটা পছন্দ , 
করে না।, 'মিঠাজনের-সাছই: বেশে পছন্দ 
: করেন--পরার্শে “ভাউন-ও:ভেটকশ নোনা- 
জলের, মাছ। মঠাজলে কখনো কখনো 
.বড়-ভেটক? দেখা যায় যা নোনাজল হতে 
আসে। 
মিঠাজলে দেখাই - খায় না। রায়েকু, 
টাটাকাঁন, পিঠা প্রভাত মাছও নোনাজলে 
দেখা যায় না। কিন কিছু ছোট মাহ 
আছে যা মানুষ প্রায় সবটা চাবরে খায় 
"সেগুলি শরীরের পক্ষে খুব উপকারণ। 
বড় মাছের মধ্যে রুই, কালা, মৃগেল, কাল্‌- 
বড় করে খাওয়া হয়। এই সব মাছও 
. স্বাভাবকভাবে -মঠাজলের নদীতে বড় 
' হলে যেরূপ স্যদ্বাদ; হ£ পুকুরের মাছ 
তত সুস্বাদু হয় না। বাঙালী বত মাছ 
খায় পাঁরমাণে তার অধিকাংশই ছোট মাছ। 
সেগুলি সহঙ্দে হজম হয় এবং বেশ 
১ স্মস্বাদু। কই, মাগুর, িঙি প্রভাতি মাছ 
জিইয়ে রাখা যায়। এগ্হাল বেশ পুষ্টিকর ' 
ও পেটরোশা লোকের পক্ষে ভাল। তর- 
কারির বেলায়ও যেমন সব রকমের 
তরকারি খাওয়া ভাল- মাছের বেলায়ও 
তেমান। য়ে সময়ে যে মাছ বোঁশ পাওয়চ ' 
যায় সেই সময় সেই মাছ খাওয়াই শ্লেয়। 
ইলিশ মাছ বাঙালীর একটি অতি প্রিয় 


এই সময় দারুণ মাছের সত্কট। ফলে যে 
স্ব মাছ ধরে খাওয়ার ব্যবস্থা, হয় তাতে 


কিন্তু পার্শে বা-ভাঙন মাছ * 
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করতে হলে চাই ব্রক বণ্ড রেড লেবেল চা? 
নিয়ে যাবে। 


পরিত্তষ্ভির 

মন-মেজাজ চাঙ্গা 

প্যাকেট পিছু ঢের বেশী কাপ মনের 
ব্রক বণ বেড লেবেলের 

এক নতুন দুনিয়ায় 


২৫৯৫. 


সিল 


মাছের সংকট আরো বাড়বে বই. কমবে 
না। সারা পাশ্চিমবাংলায় যে পরিমাণ 
মাছের প্রয়োজন তার 8 অংশও 
উৎপর হয় না। 

ফলের মধ্যে বাংলা দেশে আম, জাম, 
কাঁঠাল, কলা, পেয়ারা, পেপে, বেল, 
বাতাবী লেবু, আনারস, সফেদা, নারকেল 
প্রভৃতি হয়। আমকেই বাঙাল শ্রেষ্ঠ 
ফল বলে মনে করে। তা ঠিকই। কলা 
প্রায় সারা বৎসরই হয়। যে সময়ে যে 
ফল প্রচুর উৎপন্ন হয় সে সময় সে ফল 
খাওয়াই বিধেয়। আমদানী করা দামী 
কোন ফল না খেয়েও এই সমস্ত ফল 
খেলেই শরণীরের পক্ষে যথেম্ট। বাঙালশ- 
দের ফল খাওয়ার অভ্যাস কম। প্রাতাঁদনই 
কোন না কোন ফল খাওয়া উচিত । অথচ 
ফল উৎপন্নের পরিমাণ পশ্চিমবাংলায় 
খুব কম। প্রয়োজনের দশ ভাগের এক- 
ভাগ বড় জোর হতে পারে। 

বাংলাদেশে সাধারণত গরু, মাহয ও 
ছাগলের দুধ পাওয়া যায়। এর মধ্যে 
গরুর দুধই অধিক প্রচলিত এবং সবচেয়ে 
ভাল! পেটরোগা শিশুর পক্ষে ছাগলের 
দুধ ভাল। দুধ হতে দই, ক্ষার, ছানা 
মাখন ও 'ঘ প্রস্তীত উৎপন হয়। দই 
শরীরের পক্ষে বেশ উপকারী । দই হতে 
ছাখন তুলে যে ঘোল হয় তাও উপকারণ। 
।'অনেকের দুধ হজম হয় না, কিন্তু দই বেশ 
হজম হয়। তাদের পক্ষে দই খাওয়া 
:বিধেয়। 'নরামষাশর পক্ষে ছানা বেশ 
পদাম্টকর খাদ্য--মাছ-মাংসের অভাব ছানা 
হতে পূরণ হয়। ছানার জলেও পুম্টি- 
কর পদার্থ থাকে । তাও খাওয়া উীঁচত। 
। ৰ্সশোল্লা, পানতোয়া, রাজভোগ প্রভাত 
বেশ পুষ্টিকর ও সুস্বাদ; খাদ্য। গড়া 
দুধ কখনো টাটকা খাঁটি গরুর দুধের 
।ঞ্থান গ্রহণ করতে পারে না। গুড়া দুধ 
। শ্ামদানী করে দেশে দুধ উৎপন্ষেষ রাস্তায় 
| প্রাতিবন্ধক স্যৃম্ট করেছে সরকর। এটা 
তাদের অদুরদার্শতার পাঁরচায়কা সমস্ত 
জাতিকে এর কুফল ভুগতে হয়েছে এবং 
আরো দীর্ঘকাল ভুগতে হবে। বাদ গড়া 
দুধ আমদান) বন্ধ হয় তবে তা’ জাতির 
লক্ষে বরস্বরূপ হবে। 

বাংলাদেশে সাধারণত তন প্রকারের 
| পদক প্রচালত। খেজ:র গুড়, তালের গন 
ও আখের গ্ড়। প্রথম কথা বলতে চাই 
যে, গুড় খাদ্য হিসাবে চিনির চেয়ে 


ঘাড়ের মধ্যে তাল গুড় (তাল গাছ হতে 
'নিম্কাশত রস হতে তোর) সর্বোৎকৃষ্ট। 
তিন গুড়েই অবশ্য দানাদার চান একই। 
অতএব আখের গুড়ের চান, খেজুর 


'| হ্যান্তাসম্ধ নয়। 


লী্টাহিক হসূমত) 

গুড়ের চান বা তালের গুড়ের চিনি হতে 
প্রস্তুত গুণের কোন তারতম্য 
নেই। আখ পপাঁষয়ে টাটকা রস, ঠাণ্ডা 
খেজুরের রস ও তালের রস উত্তম 
পানীয়। রঃ 

বাংলা দেশে রান্নার জন্য সরষের তেল 
সর্বাধিক প্রচালত। তল তেলও অল্প 
পাঁরমাণ চালু আছে। গত বৎসর সরষের 
তেলের অভাবে বাদাম তেল খাওয়াও 
চালু হয়। রান্নার জন্য এইসব তেলের যে 
কোন একটা ব্যবহার করাই উচিত। 
রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় উদ্ভিজ্জ তেল হতে 
প্রস্তুত দালদা বা বনস্পাঁতি তেলের চেয়ে 
নিকৃষ্ট, ক্ষতকরও হতে পারে। কাজেই 
বনস্পাতি ব্যবহার না করাই সংগত। 
ইউরোপে মাগ্গীরন দোলনা জাতীয় 
জিনিস) ব্যবহৃত হয়। কল্তু ইউরোপের 
লোক প্রাতীদন দুধ, মাখন, মাছ, মাংস 
প্রভৃতি পায়। আমাদের দেশ তা’ পায় 
মা। অতএব ইউরোপের উদাহরণ দেওয়া 
যাদের একমাত্র স্নেহ- 
{ পদার্থ রান্নায় ব্যবহৃত জিনিস তাদের পক্ষে 
অর্থাৎ দরিদ্রের পক্ষে দালদা অবশ্য 
ধর্জনীয়। দক্ষিণ ভারতে বিশেষ করে 
কেরালায় নারকেল তেল রান্নার জন্য 
ব্যবহৃত হয়। প্রয়োজন হলে যে সব 
জায়গায় নারকেল বোশ উৎপন্ন হয় 
সেখানে রান্নার জন্য নারকেল তেল 
ব্যবহার করা সঙ্গত। 

ঘি, মাখন 'দয়ে বান্না করার কথা 
বাঙাল] কোনাদন ভাবতে পারে নি, আজ 
ত’ আরো ভাবতে পারে না! কিন্তু 
মুখরোচক ও পুষ্টিকর খাদ্য হিসাবে 
অল্প ঘি খাওয়ার প্রথা বাংল, দেশে বরাবর 
ছিল।, এটা সম্পূর্ণ বিজ্ঞানসম্মত। ছোট- 
বেলায় ঠাকুরমার কাছে শ্দনোছ-_ 
শঘ ছাড়া ডাল আর লক্ষরশছাড়া গাল’ 
অর্থাৎ লক্ষমণছাড়া বলে গালি নেওয়া 
যেমন অসঙ্গত, ঘি ছাড়া ভাল খাওয়াও 
-তেমান অসম্গাত। প্রাচীন ভারতের শ্রেষ্ঠ 
গাঁণিতজ্ ভাস্করাচার্য {লিখেছেন 'ভোজ্যং 
যথা সর্বরসংাবনাজ্যং* সর্বরুসময় খাদ্যও 
যেমন ঘৃতবিনা নিরর৫থক। তাঁর মতে 'ঘ 
খাদ্যের অপরিহার্য অঙ্গ। 

পাঁশ্চমবাংলায় তৈলবাজ্ষ প্রয়োজনের 
ট অংশের মত উৎপন্ন হয়। 

বাঙালশর খাদ্য প্রস্তুত প্রণালী খুব 
সর্বা্গীণ। সাস্কো হতে আরম্ভ করে 
ডাল, ঘণ্ট, ঝাল, ঝোল, টক, মাষ্ট প্রভৃতি 
খেতে বাণডালী ভালবাসে। এক কথায় 
বাঙালপ খুব ভোজনাবলাসণ, সারা ভারত- 
বর্ষের মধ্যে এমন ভোজনাবলাসস আর 


কোন প্রান্ত নয়। এরও কারণ আছে। 
বাংলা দেশে হাওয়ায় জলের পাঁরমাণ যথেম্ট 
অথচ গরম দেশ। এ অবস্থায় হজম 


শান্ত কম হওয়া স্বাভাবিক। তাই বাঙাল? 
খাদ্যকে নানাভাবে মুখরোচক করতে চেষ্টা 
করেছে। বাঙাল? মেয়েদের গ্রাতিভার 
{বকাশ হয়েছে এদিকে--পরিবারের সকলের 
কল্যাণ বুদ্ধিতে । প্রকৃতিকে জয় করার 
কাজে এদের দান অপরিসীম। প্রশংসা 
কারি তাদের। 

বাঙালী রোজ ভাতের সঙ্গে লেবু 
খাওয়া পছন্দ করে। অন্য প্রদেশে পাকা 
লেবু ব্যবহৃত হয় বোৌশ। বাংলা দেশে 
সুপুষ্ট সবুজ লেবু পছন্দ করে বেশ! 
তার গন্ধ চিত্তাবনোদক। নানারকমের 


(শিয়াকুল) 
বিভন্ন সময়ে টক তোর করে। এ সবেরই 
প্রয়োজনীয়তা আছে। স্ুক্কো তোরর 
জন্যও উচ্ছে, করলা, িণে, পাটপাতা, 
পলতা (পটল পাতা), শিউলি পাতা 


প্রভৃতি ব্যবহৃত হয়। যাতে বারমাসই 
স্ক্তো তোর করা যায়। নিম-বেগুনও 
খায় বসন্তকালে। এ সমস্তই বিজ্ঞান- 
সম্মত ৷ 


বাঙালণ-ঘরে রামার জন্য সাধারণত 
হলুদ, ধনে, লঙ্কা, আদা ও জিরা ব্যবহার 
করে। হলুদ ও আদা পেটের পক্ষে 
উপকারী । অন্য সব মসলাও পরিমিত 
ব্যবহারে ফলদায়ক! কিন্তু আমার মনে 
হয় মধ্যাবত্ত বাঙালীর ঘবে মসলা বেশি 
পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। তা” আঁনম্টকারক। 

তবে এ কথা ঠিক যে, বাংলার মায়েরা 
খাদ্যকে রসাল, ক্নিশ্ধখ মনোরম, পহদ্টি-. 
কারক এবং জায়), উদ্যম, বদ ও আরোগ্য- 
বর্ধক করতে চায়। বত্সানে জিনিসের 
অভাব তাদের সে চেম্টাকে ব্যাহত করে। 
ঘাঁদ জানস পাওয়া যায় বাঙালীর 
খাদ্য গণতার প্রকৃষ্ট খাদ্যান্‌যায়*! বাংলার 
আবহাওয়ার পক্ষে বাঙাল যে খাদ্যন্যবল্থা 
- গাড়ে তুলেছে তা’ সম্পূর্ণ বিজ্ঞানসম্মত। 
অবস্থাগাতকে পাঁরবর্তন করতে হবে না, 
তা’ বলছি লা। কিন্তু নতুন কিছ; একটা 
করবার অথবা সরকারের অক্ষমতাকে 
চাকবার জন্য হামেশা পাঁরবর্তন করার 
কথা বলা অসমশীচীন ও অবৈজ্ঞানিক ।* 


সত 


[* ‘সবিতা’ পান্রকার সেজন্যে] 


' শ্ধাকাই শ্রেয় মনে করেছি। 


দার তেন চেষ্টা কার নি--নীরব 


ভেবোছুলাম 
যে যাই ভাবুক না কেন দোষ-বটি তো 
আছেই, আমিই না হয় সবচেয়ে বোশ 


(৩) আমরা তিনজনই বা কেন গাঁড় 
করে শহরে গেলাম? 
£8) প্রধান বাহন থেকে কেন আমরা 


অসারতা ধরা পড়ে_যেমন 
(১) কোন ষ্মক্তিতে হমাংশুকে গুলী 
কবে মেরে ফেলা উাঁচত ছিল? সেবেশ্তে 


মৃত্যু, সেই কারণেই আমরা 'নজেদের 
বাঁড়র গাঁড় ও 11657:58 করা বন্দুক 


ইবন শদ্বধায় ব্যবহার করেছি; নিজেদের - 
বাঁড়র "ড্রাইভারকে বোধে রাখতেও কুণ্ডিত 


হই শন; সেই রাত্রে একই ক্লাবের ছেলেবা 
একসঞ্গেই উধাও হওয়াও 'বপজ্জনক মনে 


ক্ষার ন্ন। তাই শহমাংশ্বকে মেরে ফেলার 
মধ্যে কোন যোৌন্তকতা খুজে পাওয়া যয় 





না! তাছাড়া তারক ও অধেন্দ বস্মোরণে 
গুরুতরভাবে দশ্ধ হওয়ার পর সংগঠনের 
“ননরাপত্তার জন্য আমিই তাদের মেরে 
ফেলার প্রস্তাব করেছিলাম। গণেণ সে 


স্‌ হলে 
সঙ্গে যুদ্ধ করেছে। এই বাস্তব ভবস্থান্ 
“পারিপ্রোক্ষতে আমার মানাঁসক প্রাতছ্িয়া 
যা হওয়া সম্ভব তা উপলব্ধি করার শৃঘষয় 
বর্ণনা দিযে বোঝানো যাবে না। মহ্ামূল্য 
অতীত আঁভজ্ঞতা ও “শিক্ষা আমাকে এমন- 
'ভাবে প্রভাবান্বিত করোছিল যে হমংশুকে 
গুলশী করার কথা আমার মলে এফ 
মুহুর্তের জন্যও স্থান পায় নি। শ্যাছাড়া 
গুলী করে হমাংশুকে হত্যা করার 
প্রয়োজন কোথায়? তবু বহু লোন কেন 
যে এরুপ চিন্তা বা মত পোষণ করেন 
জান না। আমার মনে হয় তাঁরা স্বদেশ 
যুগের অতীত কাহনশতে এইরূপ তথ্যের 
সন্ধান পেরেছেন যে, স্বদেশী ছাকাঁতি 


- করতে গিয়ে কোন ক্ষেত্রে নিজেদের সাথণী 


ভশবণ আহত হয়েছেন--তাঁকে সঙ্গে শনয়ে 
"আদাও সম্ভব নয়; এমন অবস্থায় জব 
সাথীর মুণ্ড কেটে শনয়ে তাঁল চলে 
এসেছেন যেন পুলিশের পক্ষে তদন্ত 


কেন পহমাংশ্দুকে শহরে নিয়ে এলম? 
আম খুব শারীরিক ক্লান্তি অনুভব 


করাঁছলাম। আর কি কেউ সেরূপ ক্লান্ত 
না আমার চেয়ে আঁধক পাঁরশ্রান্ত ছিলেন 
লা? তারাও নিশ্চয়ই আমার চেয়ে কম 
শ্রান্ত ক্লান্৬ হন নি। আমি তাঁদের 
ক্লান্তির কথা অস্বকার করছি না। নিজের 


তৃতীয় কাব্ণ- গণেশের অসুস্থতা, তার 
খুব বোঁশ জবব ছিল, পরের দিন সকালে 
ভাব সারা শরিরে জল-বসল্ত দেখা দেয়। 
তাই তাকে শোটরে তুলে নিতে হয়েছে। 
গাঁড় যখন স্টার্ট দিয়েছি তখন হিমাংশ 
দুর্ঘটনায় পুড়ে গেছে। কারো বলা 
কওয়ার অপেক্ষা না রেখে হিমাংশু মোটরে 
উঠে বসল। তার সঙ্গে আনন্দ ও মাখন 
গাঁড়তে উঠেছে। বিশেষ চিন্তা বা কারো 
সঙ্গে পরামর্শ করে কোন সিদ্ধান্ত নিয়ে 
কোন কাজ করা হয় নি। স্বতহস্ফর্ত- 
ভাবে এই সব ঘটেছে। 

কেন পাবার নির্দেশ দেওয়া হলো 
না সে সম্বন্ধে পরে আলোচনা করছি। 
বাস্তবে যা ঘরটোছল তাই িলখলান। 
হিমাংশুকে দগ্ধ অবস্থায় শহরে নিয়ে 
আসার কোন উদ্দেশ্য ছিল না। পর্ব 
, পারকজ্পনা অনুযায়ী আমাদের শহরে 
আসতে হবে বলেই গাঁড় নিয়ে এসে- 
ছিলাম; এবং গাঁড় আনাছ বলেই গণেশকে 
টিাড়তে তুলে নিলাম আর 'হসাংশুকে 
দগ্ধ অবস্থায় নিয়ে আনন্দ ও মাখন 
গ্াঁড়তে উঠে বসল। 

(8) চতুর্থ প্রশ্ন-কেন আমর প্রধান 
ধাহিনী থেকে বিছিন্ন হলাম ?--“এটা 
আমাদের দুর্ভাগ্য” বলে প্রশ্নের উত্তব 
এড়ানো যায়। কিন্তু ভাগ্যকে দোষাবোপ 
ফরে সাল্বনা হয়ত পাওয়া যাষ- অক্ষমত্তাকে 
।চাকা যায় না! ষাটজন টিলার ওপর 
থেকে নেমে রাস্তায় দাঁড়য়েছে। তাদের 
গ্বাঘেষে আমাদের গাঁড় ধরে ধারে 
শহরের দিকে গেলে। 'কারো ভুল হবার 
কথা নয় যে গাঁড় শহরে না িষে অন্য 
,ষেতে পারে। আমাদের পর্ব িন্ধান্ত 
অন্যায়ী শহবে আসা ছাড়া অন্যর যাওয়ার 
কোন কথাই ছল না। 


অন[সারে পাহাড়ে গিয়ে পঁজশান নেওয়ার 
কথ্য কখনও আলোচনাও হয় নি। পূর্ব 
নির্ধারিত সিদ্ধান্ত অন্যায় একবারও 
আমার মননে হয় নি যে কোন অকসায় 
আমাদের প্রধান বাহন শহবে না এসে 
পাহাড়ের দিকে চলে বাবে! কিন্তু সত্যই 
ভারা পাহাড়ের দিকে চলে গেল-শহরে 
" এলো না। 


ভা বাসেত 

কিছুদিন পরে-_ মামলা চলাকালে 
যখন তাদের সন্গে জেলে আমাদের দেখা 
হয়-তখন প্রত্যেকের কাছে বিশদভাবে 
জিজ্ঞাসাবাদ করে জানতে চেস্টা করোছিলাম 
কে বা কারা শহর ছেড়ে দূরে বাওয়ার 
নির্দেশ দিয়েছিলেন বা কিভাবে তারা পূর্ব 
পাঁরকম্পনা বাঁতল করে নূতন ?সম্ধান্তে 
উপন*ত হলেন? 

তাঁদের কাছে সব বৃত্তান্ত শুনে এই 
বুঝোঁছ-আমরা চলে যাওয়ার পর তাঁরা 
সেখানে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করেছেন। 
আম্বকাদা, মাস্টারদা ও নি্মলদা তেমন 
গুরুত্ব দিয়ে নিজেদের মধ্যে আলোচনা 
করেন নি। সবার কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ 
করে বুঝোছু ম্যাগাজিন রাইফেলের কার্তৃ্জ 
না পেয়ে তাঁরা খুব দমে গিয়েছিলেন 
অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন। এমন সময় 


" তাঁরা শুনতে পান অম্বিকাদা অগ্রণণ হয়ে 


সবাইকে বললেন-__-তাঁকে অনুসরণ করতে। 
সবাই বল্লচালিতের মত আঁম্বকাদার পিছনে 
পিছনে গেলেন। 

উপার লিখিত চারাঁট প্রশ্নের উত্তর 
আমার দৃষ্টিভঙ্গী থেকে দিয়োছ।__ সমস্ত 
ঘটনা আঁবকৃত রেখে। মোট কথা প্রধান 
বাঁহনী শহরে নাআসার জন্য কার কত- 
খানি দোষ বা কে কতখানি দার সে হিসাব 
কে নেবে বা কি করে তা নেওয়া যায়? 


জন্য আমিই প্রধানত দায়ী এবং আমার 
জন্যই এই বিপর্যয় ঘটেছে। 

এই অভিযোগের উত্তরে আমার বক্তব্য 
প্রথমত আমি ঘ্রণাক্ষরেও চিন্তা করতে 
পারি নি যে, অসুস্থ গণেশ এবং আশ্নদগ্ধ 
হিমাংশুকে নিযে আমরা গাঁড়তে শহরে 


'শদকে রওনা হবার পর প্রধান দলটি 


আমাদের অনুসরণ করে শহবে আসবে না। 
কারণ শহবে আসা ছাড়া আমাদেব আর 
কোথাও যাওয়ার কোন পারিকম্পনাই ছিল 
না। আরও একটা কথা, আমরা তো 


বা পাহাড়ে পাঁলয়ে যাচ্ছিলাম না, শত্দুব 
প্রধান ঘাঁটি শহরের দিকেই গিয়েছি এবং 
প্রধান দলের সঙ্চো মিলত হবার জন্য 
শহরে এবং পাহাড়ে রাস্তায় তাদের খুজে 
বেোড়ফ্লোছ। দ্বিতীয়ত আমার একার 
চলে যাওয়ার জন্য এত বড় একটা পাঁরি- 
কল্পনা বানচাল হয়ে যাবে নিজেকে এতটা 
গুরুত্ব দেওয়াকে আম অহশ্কার বলেই 
মনে কার এবং আর কেউ দেন তাও আমি 
সমীচীন বলে মনে কার না! আমি যদ 
তখন দল ছেড়ে এসে অন্যায় করে থাকি, 
'ডাসাপ্রন ভল্গা করে থাকি তাহলে শহরে 
এসে মাস্টারুদারা আমার বিচার করতে 


২৫১৮ 


প্রাণদস্ড পর্যন্ত দিতে পারতেন। আমার 
অপরাধের জন্য তাঁদের শহরে না এসে দূর 
পাহাড়ে গিয়ে আশ্রয় নেওয়ার কি কোন 
যুক্তি আছেঃ প্রথম আক্রমণের সময় বা 
মৌসনগানের গুলীতে যাঁদ আমার বা 
গণেশের মৃত্যু হতো, তবে কি আমাদের 
বিজয়ী দলের শহরে প্রবেশ না করে সুদুর 
পাহাড়ে আশ্রয় নেওয়া সমর্থ নষোগ্য হতো ?, 

যাঁদ কেউ সমস্ত বাস্তব ঘটনাগুলি 
বিশ্লেষণ ও গবেষণা করার পর এই 
[সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে-_গণেশ ঘোষ 
ও অনন্ত সিং-এই দুজনের প্রধান দলের 
সঙ্গে সব সময় থাকা উচিত ছিল- কোন 
অবস্থাতেই প্রধান দল থেকে তাদের বাচ্ছা 
হওয়া মারাত্মক ভুল হয়েছে, এবং এই 
কারণেই এত বড় একটা বিপর্যয় ঘটেছে 
_ফ্যব-বিদ্রোহ পারপূর্ণতা লাভ করতে 
পারে নি। যাঁদ কেউ আমাদের দুজনকে 
এইরূপ প্রাধান্য দিয়ে সমস্ত ব্যাপারটা 
বিচার করেন, তবে আমার কিছু বলার 
থাকে না। 

কি হলে কি হতো এবং বাস্তবে কেন 
এরূপ ঘটলো এই পাঁরপ্রেক্ষিতে যাঁদ কোন 
ইতিহাসবিদ এইরূপ একটি সিদ্ধান্তে 
উপনীত হন, তবে তা যাই হোক না কেন, 
আমরা প্রধান দলের সঞ্গে উপস্থিত ছিলাম 
না বলে শহরে না এসে তাঁদের পাহাড়ে 
চলে যাওয়ার দায়িত্ব থেকে তাঁরা কোন 
মতে মুক্তি পান না। ‘কেন সেইরূপ 
ঘটলো?’ তা হলো এক কথা_আর আমি 
বা আমরা কেন শহরে না এসে পাহাড়ে 
আশ্রয় নিলাম তা সম্পূর্ণ ভিন্ন কথা। 
আমাদের মধ্যে কে বেচে থাকবে বা থাকবে 
না, কে দুর্বলতা দেখাবে বা দেখাবে না, 
কে দলত্যাগ করবে বা করবে না তার 
ওপর শহরে এসে সাময়িক বিপ্লবী 
সরকারের সামীরক প্রোগ্রাম কার্ষকরণ করার 
দায়িত্ব নির্ভর করবার কথা নয়--শহরে 
আসতেই হবে” এই ছিল পাঁচজনের ওপর 


ঘটনা পর্যালোচনা করে কেন বিপর্যয় ঘটল, 


এইভাবে টানতে পারেন__ গণেশ ঘোষ ও 


r 


আগ দায়ী নয়ঁঅন্য কেউ! এইরূপ 


--সনোভ্যব্রে : ইঁল্গাতদ্যাদ.. 'কআনার"শেখার -- 
.-সধ্যে কেউ পেয়ে থাকেন, তবে তাকে দোষ :- 
- নেতা লোলন লিবেছেন-- 


দেওয়া যায় -না।" তাই - এতক্ষণ পর্ব 
বার্ণত ঘটনার পারপ্রেক্ষিতে.যে সমালোচনা 


, আমি করেছি তাতে আমার নিজ নটর - 


স্বীকারোক্তি পাওয়া যাবে না।, এখন 
আমার নিজ ঘর স্বীকারোন্তি করাছ। 


চট্টগ্রাম ফুব-বিদ্রোহের পর থেকে আজ 


পর্ষন্ত আম আমার অন্তরের কাছে প্রন্ন 
করে এসেছি-_€১) কেন আমি একাঁট 
নির্ভুল নির্দেশ দিয়ে শহরে আসি নি? 
(২) কেন মাস্টারদাদের বলে আঁস নি 
প্রধান বাহিনীকে নিয়ে যেন আমাদের 
অনুসরণ করেন? (৩) যতই ক্লাল্তি 
আসুক না কেন তব প্রধান বাহিনণ হতে 
'বাচ্ছন্ন হলাম কেন? 

আমার নিজকে আমি কখনও ক্ষমা 
কার দন_করবও না। ফ্বব-বিদ্রোহ ক যে 
একাঁট রূপ নিতে পারত! সব যেন আমার 
জন্য নষ্ট হয়ে গেল! নিজকে নিজের 
গভীরতম অন্তরের নিভৃতে শত স্হম্রবার 
দায়ী করেছি। 
অপরাধের জন্য আমি 
' অন্যকে, কেন আমি দায়ী করতে যাব? 
আমি দায়ী, করব আমার নিজকে যাঁদ 
আম দ্‌ঢ়সঙ্কজ্প নিয়ে চলতাম__যাঁদ স্পন্ট 
দনদেশ দিতে অক্ষম না হতাম তবে কি 
আমাদের পাঁরকল্পনা এইভাবে নষ্ট হয়ে 
যেত? আম- আমিই দায়ী! মনের নিভৃতে 
এইরূপ বহু চিন্তা আমি করেছি। কাজেই 
নিজ দায়িত্ব এড়য়ে অন্যের ওপর তা’ 
চাঁপয়ে দিয়ে নিচ্কাতি পাওয়ার ইচ্ছা আমার 
মোটেই নেই--তবে নির্লজ্জ অহত্কার 
প্রকাশ পেলে স্বভাবতই মনে সহ্কোচ 
আসে, সেই কারণে বিপর্যয়ের সব দায়িত্ব 


একট, বাড়াবাঁড় মনে হচ্ছে। 


3 শিক্ষণীয় বিষয়বস্তু পেয়েছি, সেই প্রীর- ॥ 


মনে হয়েছে আমার এই -.. 
একাই - দায়ী! . 
. revolutionary theory at all, and 


1শক্ষালাভের প্রস্তাব করি, তবে তা' কারো গড়ে উঠতে পারে।, হশোখনবাদদের সেই- 
কেংসা- কাছে. হাস্যাস্পদ বলেযনে হতে ""কুপ' আত্মপ্রবণ্টনাম্‌লক প্রচারের বিরূদ্ধে 


পারে। তবে সমানতান্দ্িক িপ্পবের-মহান্‌ 


. Consequently, to হও 
a inilitant revolutionary orga- 


‘ Disation as something speci- 
. fically 


Narodovolist is absurd 
both historically and logically, 


. because no revolutionary ten- 
. dency, if it seriously thinks of 


fighting, can dispense with 
such an organisation. But the 
inistake the Narodovolists com- 
mitted was not that they strove 
to recruit to their organisa- 
tion all the discontented and 
to hurl this organisation into 


. the decisive battle against the 
autocracy; on the contrary, . 


that was their greatest' histo- 
rical merit. Their mistake was 
that they relied on a theory 
which in substance was not a 


they either _fdid not know ‘how, 
or circumstances did not per- 
mit them, to link up. their 
movement inseperably with the 
class struggle that went on 
within developing Capitalist 
society. And only a gross 
failure to understand Marx- 
ism (or an ‘understanding’ of 
it in the spirit of Struvism) 
could prompt the opinion that 
the rise of a mass spontaneous 
labour movement relieves us 
of the duty of creating as good 
an organisation of revolution- 
aries as Zamlya-i-Volya had in 
its time, and even an incom- . 
parably better one. On the. 


‘Contrary, this. movement IM- 
, POSES this duty upon us, be- 


cause the spontaneous struggle 
of the proletariat will not be- 
come a genuine ‘class struggle’ 
until itis led bya strong 
organisation of revolutionaries. 
(What is to be done ?— Lenin). 

(রুশ দেশে জ্রারতল্লের আমলে লোনন , 


৪৮৮ SRS TR FUGUE 


শোধনবাদশ : দল মা্ক্সবাদের ভোল 
নিয়ে “বিজ্রান্ত: খঘচাচ্ছিল_ তাদের মতে 


"২৫১৯ 


ওপরের 


লেনিন লখেছেন। 


- লোৌনন বলেছেন যে বৈপ্লাবক প্রবণতার 


মধো সাঁত্যই যাঁদ কারও আন্তারভতা, 
নিষ্ঠা ও যুদ্ধের ইচ্ছা প্রকাশ পায় তবে 
কম্যানস্ট পাঁটর সংগ্রামী সংগঠনকে 
{বিশেষ করে নারদভালস্ট সেল্মাসবদ) 
সংগঠন, বলে আখ্যা দেওরা এ্রীতহাসক 
সত্যতা ও যৌন্তকতার অপলাপ করা ছাড়া 
আর 'িছুই নয় এবং লেনিন দস্থাবে 
মত প্রকাশ করছেন যে সশদ্ সংগ্রামের 
সুনিশ্চিত ধারণা যাদের থাকবে তারা 


- নারদভাঁলস্টদের সংগঠনের মত সংগঠনকে 


« 


-লোঁনন তাদের প্রাত খুব 


পাঁরহার করে চলার কথা ভাবতেই পারে 
না৷. নারদভালস্টদের সম্বন্ধে বলতে 
{গয়ে লেনিন বলেছেন যে, অসুখী ও 


‘অতৃপ্তের দলকে সংগঠিত করে স্বেচ্ছাডারণ 


শাসনের বিরুদ্ধে চুড়ান্ত যুদ্ধে ঝাঁপয়ে 
পড়ার মধ্যে তাদের বিন্দুমাত্র ভ্রম ছিল না; 
বরং সেটাই তাদের সর্বপ্রধান এীতহসিক 
যোগ্যতার প্রমাণ । তাদের ভুল ছিল 


“Theory-তে (মতবাদে)--যে মতবাদের 


ওপর তারা নির্ভর করেছে তা একাঁট 
বৈজ্ঞানিক বিপ্লবী মতবাদই নয়। কল্তু 
সহানুভূতির 
সঙ্গে, জানাচ্ছেন-নারদভাল্টরা হষ বযঝতে 
পারে নি বা বাস্তব অবস্থা তাঁদের বোঝ- 
বার অনুকূলে ছিল না বলেই তাবা হুদয়- 


. হাম করে নি যে কি করে ধাঁনকসমাজের 


ক্রমাবকাশের পথে তাদের সংগ্রামকেও 
আঁবাচ্ছন্নভাবে শ্রেণী সংগ্রামে পাঁরণত কবা 
সম্ভব। তারপর লেনিন শোধনবাদীদের 
প্রাত কটাক্ষ করে বলেছেন_ মার্লবাদ 
বুঝতে না পারা তাদের এক মারাত্মক 
নম্ফষলতা এবং এই জনাই স্বতঃস্ফূর্ত 


সশস্ম সংগঠন গড়েছে তার চাইতেও অনেক 
বোঁশ শক্তিশালী সেই ধরণেব সং 

কমছুনিস্ট পার্টির নেতৃত্বেও গঠিত হওয়া 
প্রয্নোজন। "আরও বিশদভাবে লেনিন 
বলছেন- যেহেতু স্বতগঃ্স্ফূর্ত শ্রামক 
আন্দোলন সাঁত্যকার শ্রেণসংগ্রামে কখনই 


' পাঁরণত হতে পারে না যাঁদ নাক শান্ত- 


শাল" বিপ্রবী সংগঠন নেতৃত্ব দিতে অক্ষম 
হয়, সেই হেতু এই বৈপ্লবিক কতর্য ও 
আমাদের ওপর আরও. বোশ করে 
ন্যস্ত হয়েছে)” 
লেনিনের বৈজ্ঞানিক দশ্লেষণের দিকে 


লক্ষ্য বেখে আমার মনে হয় চট্রগ্রাম যুব- 
॥ বিদ্রোহের - সামক্সিক নীতি, কৌশল ও 


প্রেক্ষিত, যাদ চাস যব-বদ্োহ থেকে . বিপ্লব. সংগঠন ছাড়াই কমঘানস্ট পার্ট সংগঠন সম্বন্ধে আলোচনা ও 'শক্ষা 


& গ্রহণের অলধ্শ আছে। লেনিনের লেখার 
পেরিপ্রেসি:ত (perspective) বিচার 


করলে জা. .েব নুট-বচ্যাত থেকেও যে- 


আমরা আ=ড-তা ও শিক্ষা লাভ "করতে 
| পার একথ। নে ভাবা অনুচিত হবে না। 
॥ আমি এতসব আলোচনা করার পর উপ- 
। সংহারে এই বলতে চাইছি যে আমাদের 
জয়, বিশ্জ্ঘলা ও পরাজয়ের জন্য কেউই - 
' এককভাবে দায়ী নয়। জয়ের গোঁরব ও 
রাতকে বালির রা না 
ভাগেই ভাগ করে বনতে হবে। এই দৃষ্ট- 
“ভঙ্গী নিয়ে আমি বলতে চেষ্টা করাছ কি 
কি শিক্ষা পেলাম 

* (৯) আমাদের প্রার্থামক আক্রমণ-পর্ব 
(শ্ব নিথতভাবে সম্পন্ন হয়েছে। 

॥ (২) আমার গৃহের মধ্যে যে ম্যাপা- 
175 878 
অজ্ঞ ছিলাম বলেই আমাদের 4১. ], 
আর্মারিব তথ্য সম্পূর্ণভাবে যোগাড় করতে 
পার নি। তথ্য অনুসন্ধান সম্বন্ধে এড 
বড় হট থাকা আমার্নণ্য অপরাষ। 

| ৩) গুভ্ক্রাইডেতে যে এত রাহে 
ইউরোপায়ানর- আমোদে মত্ত থাকবে না 


[| 


close command-4 (নিকট আঁধ- 
'পৃত্যের মধ্যে) রৈখোঁছলাম, তা না রেখে 
প্যালশ লাইন দখল করে নেওয়ার পর 


। শহরের বিভিন্ন 'ট্যাকটিক্যাল পয়েশ্টস-এ - 


[তাদের পাঠানো উচত ছিল। তা যাঁদ 
আমরা করতাম--আমরা যাঁদ খুব ভুত 
ছোট ছোট দলে ভাগ করে আমাদের তরুপ 
বিপ্লবীদের শহরে পাঠিয়ে প্রথম থেকেই ; 
একটার পর একটা আক্রমণ চালিয়ে যেতাম, 
অর্থাৎ প্ীলিশ-বিট, বন্দুকের দোকান ' 
ক'ট, ইম্পারয়াল ব্যাক্ক, জেলখানা প্রভৃতি 
,আক্রমণ ও জয় করে নিতাম বা জয়ের জন্য 
‘চেষ্টা করতাম তবে গুটিকতক করিপাশ 


' আমাদের লুইসগান নিয়ে আক্রমণের লূযোগ-. 


পেত না। এ 

'_ (6) আমরা পাহাড়তলণ ওয়াকশিপ 
ও ডব্লমযারং জেটির দুটি আর্সারির কথা 
জানতাম. ইউরোপ'য়ান ক্লাব আক্রমণ করে 
ইংরেজ হত্যার প্রোগ্রাম অর্বসম্ীতক্রমে - 
যখন গ্রহণ করা-ই হল তখন প্রথম জয়ের 


পর আমাদের শতগুণে সক্রিয় হওয়া উচিত 


ছিল ৩ দুশট আর্মার দখল করে নেওয়ার 
দ্রন্য। পুলিশ লাইন ও 4. আমার 


দখল করে নেওয়ার পর ক্ষণ দুশট দল - 


যদ মোটরযোগে গিয়ে এ দুটি আম্মার 
- আকুমণ ও দখল করত তবে আমর '৩০৩ 


বোরের কাতৃজ না পেয়েও খুব অসুবিধায় 


- পড়তাম না। সেখানে কাতুর্জ পাওয়া যেত। - 


আর সবচেয়ে বড় কথা শন্দুপক্ষ এ দুটি 
আর্মারি থেকে মোৌশনগান আনবার কেনে 
সুযোগই পেত নাঃ 


- সাপ্তাহিক বসুমত 

(৬) প্রধান প্রধান শনুঘাঁটি দখল করে 
নেওয়ার পর জয়ের সুযোগ আমরা পুরো- 
পার গ্রহণ করলাম না। আমাদের যখন 
initiative নেওয়ার কথা তখন ০1993 
command-এ সর্বশাল্তি নিয়ে নিশ্চেষ্ট হয়ে 
বসে থাকা সামারক নীতি অনুযায়ী মারা- 
আ্বক ভুল। আর আমাদের সেই ভুলের 
সুযোগ .নিল গযাটকতক শাসক। . শু 
পক্ষ initiative নিয়েছে। তারা দুত 
কাজ করে গ্রেছে। তারা সাহসের সঙ্গ 
offensive নিয়েছে। Offensive is 
the best defence. আরুমণই আতৰ 
 ক্রক্ষার শ্রেষ্ঠ রণ-কৌশল)। শতুপক্ষ অপেক্ষা 
আমাদের সুযোগ ছিল প্রচুর, তবু তা 
আমরা গ্রহণ করতে পারি নি। ' 

(৭) এত সুযোগ থাকা সত্বেও কেন 
আমরা আমাদের 40:08 90105 করি 
নি? আমার মনে হয় সামারক কৌশল 
সম্বন্ধে আমাদের অজ্ঞতা, জড়তা ও ভারু- 
তাই এই নাক্ষিয়তার জন্য দায়ণী। ভয়টা 
"কু? আমরা তো সবাই মরতেই গিয়ে- 
" দছিলাম। যুদ্ধ করে প্রাণ দিয়েছে সাথীরা! 
গুলার মুখেও গেছে সবাই । ভবে ভাঁরুতা 
কতখানি প্রভাব বিস্তার করোঁছল? আমার 
মনে হয় মৃত্যুভয় না থাকলেও--মত্যু তুমি 
একটু বিলম্বে এস--এই ভয়ট বা গোপন 
ইচ্ছা আমাদের মধ্যে জড়তা, ও নাশ্রুয়তা 
সৃষ্টি করোছল। 
(৮) আমার মনে হয় ছোট ছোট দলে 
ভাগ করে সবাইকে 06105 না করার 
_ মধ্যে আর একাঁট কারণ ছিল । তরুণ বন্ধু- 


দের ওপর পর্ণ আস্থা আমরা রাখতে 


পারি নি। সব সময়ে ভয় হয়েছে পাছে 
তারা 52:009-9108 করে বসে। উত্তেজনা 
‘ও উদ্দীপনার মাঝে পরস্পরের মধ্যে হয়ত 
শনুদ্রমে গুলী বিনিময় করে প্রাণ দেবে। 


'. এইরূপ ভয় ষে করেছি তা মধ্যে নয়। 


তবে সেরুপ ভয় করবার কোন বাস্তব 
কারণ ছিল কি? 

(৯) আমাদেক্ সাঁধত সামারক 
শিক্ষার দুর্বলতা সম্বন্ধে সচেতন ছিলাম । 
কেবল যে -সামারক শিক্ষা ও জ্ঞানের 
স্বল্পতা আমাদের ছল তা নয়, পৃথিবীর 
বিভিন্ন সশস্ত সামারক অহ্যুথানের 30. 


surrection) নীতি আমরা জানতাম না। - 
যদি সমর-বিজ্ঞান ও সশস্র অত্যুর্থানের 


নশীতকৌশল ও বিজ্ঞান আমাদের ভাল- 
ভাবে জানা থাকত ভবে যুব-বিদ্বেহের 
ফল, আমার বিশ্বাস, শতগুণ বেশি 


সার্থকতা অর্জন করতে সমর্থ হতো। 


সশস্থ অভ্যুত্থান ও সমর-বিজ্ঞান আমাদের 
মোটেই জানা ছিল না বললে একটুও 
অত্যুক্তি কবা হবে না? 

(১০) যুবক বন্ধুদের গোপনে সামরিক 
শিক্ষা দিতে হয়েছে।.তা ছাড়া নিরাপত্তা : 
ও গোপনীয়তা রক্ষা করার উদ্দেশ্যে ছোট 


ছোট দল নিয়ে শহরে আগে থেকে আক্র- 


২৬০০, 


রাখতে । 


"পাঠাতে সাহস. কার নি। 


মণ ও আত্মরক্ষার পদ্ধতি নয়ে না পেরোছ 
manoeuvre করতে না পেরেছি re. 
hearsal "দিয়ে নিজেদের শিক্ষিত করে 
সেই কারণে তরুণ - ক্ধুদের 
ওপর আমাদের confidence বা আস্থা 
রাখা বাস্তবে সম্ভব হয় 'নি-_তাই তাদের 
ছোট ছোট দলে বিভন্ত করে দত শহরে 
যে পারমাণে 
সশস্ম আকুমণ ও আত্মরক্ষার জন্য শিক্ষিত 
হওয়া "যায় সেই পাঁরমাণেই যে আত্ম- 
প্রত্যয় ও সংগঠনের ওপর আস্থা বেড়ে 
যায়, এই সত্যতা অনস্বীকার্ষ। আমাদের 


সংগঠনে এই দুর্বলতা 'ছিল-_আমাদের 


শিক্ষা ও জ্ঞানের অভাবের জন্য সার্ঘকতার 
সঙ্গে যুব-বিদ্রোহের পারসমাপ্ত ঘটে নি। 

(১৯) আমরা initiative নি্রে প্রথম 
থেকে শত্রুর চলাচল ও গাঁতাবাঁধ বদ্ধ 
করার ব্যবস্থঃ কার নি। টেলিফোন, টেলি- 


গ্রাফ ও রেল ব্যবস্থার বিলোপ-সাধন করে 


শতকে সহজতে সংগঠিত হওয়ার সুযোগ 
দিতে যেমন আমরা চাই নি, ঠিক সেই 
দিকে লক্ষ্য রেখে প্রধান শহুঘাঁটি দখল 


- করার সাথে সাথে শহরের বিশেষ আবশ্য- 
- কীয় পথগ্াঁল রুদ্ধ করা আমাদের পদ্দে 


অত্যন্ত প্রয়োজন ছিল। আমাদের সস্কীণ 
সামারক চিন্তা ও উপয্বস্ত শিক্ষার অভাবের 


- দরুণ সেটা করে উঠতে পারলাম না বলে 


শরুরা initiative নিয়েছে ও লুইসগান 
দিয়ে আমাদের আক্রমণ করার সুযোগ 


. নিল। এরুপ সাহস ও তৎপরতার সঙ্গে 


শত্রুপক্ষের মার কয়েকজন ইংরেজ সপ্ঘবদ্ধ 


হয়ে আমাদের প্রাত-আক্লমণ করেছে। 


তাদের সামাবক শিক্ষা ও সংগঠনশান্ত 
আমাদের অপেক্ষা অনেক বেশি ছিল বলেই 
তারা তা করতে পেরেছে__এই সত্য স্বীকার 
করতেই হবে। পরে আম যথাস্থানে 
ব্যন্ত করব যে 'করুপে জেলাব বৃটিশ 
সাম্রাজ্যবাদ মুঘ্টিমেয় ইংরেজ প্রধানেরা 


. আমাদের চোখের অন্তরালে - সংগঠিত হয়েছে 


ও সাহসের সঙ্গো তাঁরা আমাদের প্রতি- 
আক্লমণ করেছে। শত্রুর কাছ থেকে এই 
বিষয়ে আমাদের শিক্ষা গ্রহপ করতে হবে। 

(১২) -৩০৩ বোরের কাতুজ না পেয়ে 


আমরা demoralised হয়েছিলাম, জ- 


অনস্বশকার্ব। শতরুপক্ষ মোসনগান দিয়ে 
আক্রমণ করার পর, যাদের ওপর পরি- 
চালনার ভার ছিল, তারা সকলেই যে কম- 
বেশি 2007815 হারিয়েছে সে বিষয়ে 


আমার কোন সন্দেহ নেই। বোৌশর ভাগ 


তরুণদের 17)9১915 আমাদের অর্থাৎ নেতা- 
দের চেষে অনেক উচ্চ ছিল। আমরা 
morale হারয়োছলাম বলে' আমাদের 
হেড-কোয়ার্টাবের মধ্যে এরুপ বিশৃঙ্খলা 
দেখা দিয়েছিল। আমাদের উচিত ছিল 
ছোট্র একাঁট দলকে সামারক কায়দায় শি 


মেরে বুকে হেটে গোপনে মোশিন-কামানের 


অস্তিত্ব থংজে বার করার জন্য পাঠদনো। 


AN 





চি 
টিকিটের শে 
গছ শু নখ ঠাল ॥৩ণলল ন মেই নস, সেট আৱ 
৮ এম- ১৫০৪ ক ॥ এ 
০, দডেনের নে আপনি সেইসকে পাবেন অতুলনীয়: 
8৮৮৮৬ নারি যার ফলে যে 
৮১১৭০ জলত আপুর চিওিনয়ের । 
,টিউন করা অত্যন্ত সহজ হয়ে উঠেছে। আরামে বসে স্পষ্ট 
| নন্তাস্থ বৈশিষ্টা :১৩টি ট্র্যানজিষ্টর ও ভায়োড। ৪ টি ব্যাপ্ত 
১.1 টোন কন্ট্রোল; ইলিপটিক্যাল স্পীকার, প্লেয়ার, টেইপ রেকর্ডার 
+ ” বাড়তি ম্পীকারের জন্য সংযোগ-ব্যবস্থা। ৬ টর্চ সেল, 
ঝ্যাচারি প্যাক বা ২৩* ভোণ্ট এ-সি মেইনস্‌.এ কাজ করে। 
রি, 
যা ৰা 
ঢায 
be; | ) তেরে রে ৃ আমি ন্যাশনাল-একোৰ প্ৰহৰী 
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হ৬০১ 


আকস্মিক আক্রমণ করে তাদের পবাস্ত 
করার জন্য এইভাবে চেষ্টা করা আমাদের 
উচিত ছিল, তা আমরা করতে পারি নি। 


হিমাংশুকে নিয়ে শহরে এলাম, আর বাকী 
সবাই পাহাড়ে গিয়ে আশ্রয় নিল। এই 
সমস্ত ব্যাপারটার মূলে আমাদের অপাঁর- 
পামদার্শতা, দ্বিধা ও হয়তো, “একপ্রকার 
মৃত্যুভয়"-ও কাজ করেছে। “এক্ষুিগ 
যুদ্ধে মবে না গিয়ে “যত- দোঁর” করে 
রণাত্গনে সেই মৃত্যু আসে,-এইরূপূ আশু 
মৃত্যুভষ থেকে পাঁররাণ 
পাওয়ার জন্য “পর্বতফুদ্ধ বা গোঁরলা- 
ঘুদ্ধের” পথে সুপ্ত মনের তাগিদে স্বতঃ- 
ঈফূরতভাবে এগিয়ে গেলাম।' 

(১৩) প্বতিধুদ্ধের জন্য আমাদের 
কোন প্ল্যান ছিল না বলেই আমরা কোন 
ষ্যবস্থাই আগে থেকে করে রাখ নি 
প্রয়োজনীয় জামা-কাপড়, আহার্ষবন্তু ও 
জলের ব্যবস্থা ছিল না, এমন ক আঁত 
আবশ্যকীয় 'জানস--দিঙনির্ণয়ের জন্য 
কম্পাসও তাদের সঙ্গে ছিল না। 

(১৪) এই সমস্ত ব্যাপারটার বিভিন্ন 
চ্তরেব তুটি বুঝতে হলে সমর-বিজ্ঞানের 
দৃদ্টিতে আমাদের বিশ্‌জ্খলা ও মানাঁসক 
প্রীতক্রিয়া সম্বন্ধে বুঝতে চেষ্টা করা 
প্রয়োজন। জার্মানির সামারক শিক্ষায় দক্ষ, 
Major General Eswald Bense, 
‘German Prepares for. War 


গ্রল্থাটতে লিখেছেন Ne 


“Tyo Hin deme না 
ent phases have, however, to: 
be distinguished here. ‘The 
FIRST, consisting of mobilisa- 
tion and deployment, can be 
planned beforehand and de- 
‘mands lengthy preparation, 
1৯ ০১ The SECOND phase, which 
consists of the approach to thé 
battle,, “manoeuvres during ' 
Pattle;” 
retirement cannot be complete- 
ly determined beforehand, for 
00169 apart from the life of 
the land and the sudden 
change’ for the worse in the 
means of communications, the 
enemy also has his little say 
In the matter, and his ideas 
remain concealed till the 
moment “when they became 
facts. ‘The Commander whose 
mind does not move fast 


“and ‘the pursuit or 


হক বদমেতন 


enough bere, will also lessen, 
the mobility of his army. This 
lack. of mobility may have 
Serious, even fatal, effects in 


the first phase too...” (Fim- 
phasis nine). 
Major-Gen. Banse যুদ্ধের 


দুটি  অপাঁরহার্য ভিন্ন স্তরের 
(01:9583-এর) কথা উল্লেখ করে বলছেন 
প্রথম স্তরে mobilisation ও 
deployment সম্বন্ধে বহু, পূর্বেই _ 


ব্যবস্থা করা সম্ভব এবং তার জন্য প্রচুর 


সময় দিয়ে তা করার প্রয়োজন বলে তান . 
মনে করেন! আসন্ন যুন্দরের সময়টিকে 
তান দ্বিতীয় স্তর বলছেন। যুদ্ধে 
manoeuvre, অর্থাৎ কৌশলে সৈন্য- 
রচনা ও পাঁরচালনা করা, আর শত্রুর 
পশ্চা্ধাবন বা নিজেদের পশ্চাদপসরণ 
ব্যাপার আগে থেকে অঙ্ক কষে ঠিক করে 


আমাদের প্রীত-আক্মণ করলা 

(১৫) আমীর্-- প্রধান ' শক্ষা--যাঁরা 
যুদ্ধে নেতৃত্ব করবেন তাঁদের যতদূর 
সম্ভব কম শারণীরক পাঁরশ্রম করা উচিত। 
শরাঁর ক্লান্ত ও অবসাদগ্রস্ত থাকলে দুত 
চিন্তা করা এবং অনেক ক্ষেত্রে নির্ভুল 
কার্যক্রম স্থির করতে না পারার সম্ভাবনা 
থাকে। 

মোটামুটি এই কতক্গ্ল ব্ুটি- 
বিচ্যাতর জন্য আমরা দায়ী এবং এইসব 
ঘুট-বিচ্যাতি ও চট্টগ্রাম ফুব-বিপ্রোহের 
ঘটনার মধ্যে থেকে আমরা 
আনুন সম্বন্ধে শিক্ষা গহণ করতে পারি। 

৮৮০৯ 


আগে ,লেলোব বলেছেন 
--If auybody tells you 


that ও an act of armed resist- 


8009) “even it offered by ten 
men only—erven if offered by. 
men armed with stones—any, 
and every such man, who tells 
that such an act of resistance 
is premature, imprudent or 
dangerous, shall at once be 
spurned and spat at for the 
remark he. thus puts, and re- 
collect that somehow some- 
where and by somebody a 
beginning must be made and 
that the first act of resistance 
is always and shall ever be 
premature, imprudent, unwise 
and dangerous.” (Emphasis 
nine). | 

(এমন ক মাত্র দশজন লোকও যাঁদ 
শুধুমাত ইটপাটকেল নিয়েই 'সশস্ত প্রাত- 
রোধ গড়ে তোলে_ আর যাঁদ কেউ 
তোমাকে বলে যে সেইরূপ সক্রিয় প্রতি- 
রোধ ব্যৃহ রচনা অসময়োঁচত, অপার- 
ণামদর্শিতাপ্রসূত অথবা বিপজ্জনক, 
তাহ'লে সেই ধরণের মন্তব্যের প্রতিবাদে 
তৎক্ষণাৎ তাকে পদাঘাত ও ঘৃণাভরে 
প্রত্যাখ্যান করতে হবে ; এবং স্মরণ 
রাখতে হবে কাউকে না কাউকে যেভাবেই 


হোক না কেন কোন না কোন স্থানে প্রথম, 


আরম্ভ করতেই হবে এবং সেই প্রথম সক্রিয় 
প্রাতরোধ সর্ককালে ও ভবিষ্যতেও যে 
অপাঁরপরু, আরবেচনাপ্রসূত, নির্বোধের 
মত ও বিপজ্জনক কাজ বলে গণ্য হবে 


. তাতে কোন, সন্দেহ নেই।). 


মার, একটি 'জেলা-শহরে এই ধরণের 


" যুব-বিদ্রোহের এই আমাদের প্রথম চেষ্টা ( ” 
প্রথম. 


অক্ষমতার 'জন্য ভুল-ঘুটি হয়েছে। 
স্তরেও আমাদের মধ্যে বিশঙ্খলা, দেখা 


' শদয়েছে। কিন্তু এই প্রথম স্তরের ভুলের. 


কি প্রায়শ্চিত্ত আমরা কার নি? জালালা- 
বাদের যুদ্ধে মরণজয়ণ বারেরা কি শুর 
মোসনগানকে স্তব্ধ করে দেয় নি? 
শুর বিশাল সৈন্যবাহনী কি পরাভব 
স্বীকার করে পশ্চাদপসরণ করে নি? 


৮ 


নি 


রি 






লেটারটা সযতে চেপে ধরে হাওড়ায় এসে 
ট্রেন ধরেছিলেন। ভিড় ছিল ট্রেনে। তব 
গবরন্ত হন নি। মনে হয়েছিলো জাঁবন- 
সমুদ্রে প্রায়-ডুবুডুবু নৌকাটাকে তান 
এতাঁদনে বুঝি বাগে আনতে পেরেছেন? 
হোক না কলকাতার বাইরে, হোক না অজ 
পাড়া গাঁ, তবু তো মাসের শেষে করকরে 

টাকা পাওয়া যাবে। কিন্তু 
সাহাপুর কো-অপারেটিভ সোসাইটির 
অআঁফস ঘরে পেশছেই সেই খ্দাশ খ্যাশ 


মনটা একটু একটু করে রং বদলাতে সুরু 
করেছিলো । জাঁবনবাবু শুধু একাই নন, 
আরো জনা পণঁচিশেক নানান্‌ বয়সী মানুষ 


ঘন কালো মেঘে ছেয়ে গিয়েছে আকাশ । 
২৬০৩ 


5 রে 





ঠান্ডা হাওয়া চ্ছে। যে কেনা মহৃতে 
বৃষ্টি হতে পারে। আসবার সময় স্টেশন ' 
থেকে দেড় মাইল পথ হেটে এসেহিলেন। ' 
এখন আর সে সাহস নেই। শাঁচটা 
পয়াতশের লোকালটা ধরতই হবে। 
একটা সাইকেল 'রক্সায চেশো নদ চার 
আনা পয়সা খরচ করে যে মুহুর্তে 
ছোট্র স্টেশনটিতে এসে পেশহাঃলন, 
বৃম্টিও নামলো মুষলধারয়। যেন 
বাজতে জিতেছেন এমনি একটা খুশির 
আমেজে ছেয়ে গেলো মনট ৷ কিট 
কেটে প্র্যাটফর্মের কাঠেব বেশে এসে 
বসলেন। এখনও একঘন্টা দেছি সাছে 
ট্রেনের । বসেই পকেট থেকে বিড বের 
করে ধরালেন। শুধদ বুশ নয়. দমূকা 


ঃ সা, LEY Ss i রর 34 
“আব্বাস কিতা কেমন: - 


বাতাসও 
শিরাশর করব সর্বাজো সেই বাতাসে। 
গুঁটি-শুটি হয়ে বসলেন। তারপর বাড়ি 
. টানতে টানতে ভাবনার সমুদ্রে ভেসে 
চললেন আঁচরেই। ভাবাছিলেন, ইল্টারভ্যুর 
খবর পেয়ে যে খৃশির রং ছড়িয়ে পড়তে 
দেখেছিলেন সাধনার চোখে-মুখে, শুন্য 
হাতে ফিরে গেলে কি অদ্ভুত বিবর্ণ হয়ে, 
উঠবে সেই রং মুহূর্তের মধ্যে। জীবন 
বাবু জানেন মুখে কিছ বলবে না 
দাধনা। বরং তাঁকে উৎসাহ দেকে। 
বলবে,_এত ভাবছো কেন বাবা ভুমি? 

জশবনবাবু লাঁজ্জত, কুশ্ঠিত স্মুরে 
যলবেন/ কষে বাঁলস মা হতার 
একার ঘাড়ের ওপর সাত-সাতাটি প্রালী 
বসে বসে খাচ্ছ, আর তুই বলছৈস ভাববে 
না কিছু! 

সাধনা মৃদু হেসে অন্য কাজে ফত্রে 
ঘাবে। সত্য কথা। 


কয়েক আগে সেই যে ছেলে না যঙ্গে-কয়ে 
কোথায় উধাও হলো. কে জানে? প্রথম 
প্রথম অনেক খোঁজ করেছেন। এখন 


বয়ে শিয়েছে। "স্কুল ফাইনাল পাশ 
করতে পারে নি। বার তিনেক চেষ্টা করে 
ছেড়ে 'দিয়েছে। বাড়তে প্রায়ই থাকে না 


থেকেও আর ডাক আসে না! বয়স বে 


, ছেলোটিকে। 


একসঙ্গে এত চা কেউ খাষ! 
এবারে দৃষ্টি সরিয়ে নিলেন -- 


লাপ্যাহক বসত 


'বেঠা'আজ. সাহাপুর কো-অপারেটিভ 
- সোসাইটির অফিস ঘরে কাঠের বেঞ্চের 


ওপর ঠিক জীঁবনবাবুর মুখোদুখা বসে- 
চিলো। বছর একুশ-বাইশের ছোকরা । 
ওর মেজর ছেলেটার বয়সী। এই 
চাকারটরে জন্য এসেছে। জীবনবাবুরু 
প্রাতিদ্বন্র্শ। করুণ নয়, বিরান্ততে আর 
রাগে জলে উঠেছিলো, অনেক আশা নিয়ে 
আসা ভ্রীবনরাবুর মনটা । দাঁতে দাঁত 
ঘষে চু স্বরে বলোছজেন-_-'শলা 
আপদ ।' 

ছেলেটি বুবতে পারে নি কি: বলে- 
হেন, জাঁবনরাবু। তবে কিছু একটা 
বলেছেন যে তাকে তা’ বুকতে পেরে- 
ছিলো. বলোছলো_ কু বলছেন 
আমাকে? 

‘না 

ছেলেঁট তাঁর এই নিরাসন্ত কণ্ঠদ্বরে৷ 
বিরন্ত হয় নি। অপমান বোধ করে নি॥ 


বরং আরো ঘনিষ্ঠ হত্তে চেস্টা করেছিলো 


বলেছিলো,আপনদি বি কারুর 
কাছ থেকে রেকমেন্ডেশন লেটার নিয়ে 
এসেছেন?” 

নাচ 

--আমিঞ্ না॥ কিম্ছু-একটা কিছু 
ক যে। 


একটা পার্শোনাল লেটার এনেছেন। 
হি ৮ 
নি জাঁবনবারু॥ অসহ্য লাগছিলো 

চক কি এনেছে ন. এনেছে 


তা" দিয়ে তোমার দরকাব কি! ছেলেটি 


বললো-“অথচ চাকরিটা পেলে ভালো 


হতো। বন্ড ঠেকায় পড়োছ। 

- জাঁবনবাবু ভেতরে ভেতরে ক্ষুত্ধ 
হয়ে পড়ছিলেন।, আব কোনো কথা 
বলে নি ছেলেটি। ওর আগেই ডাক 
পড়োছিলো জখবনবাবুবা! ওদেব যে ক 


. হলো, তা” আব জেনে আসতে পারেন নি। 


একটু পরেই -ভিজে চুপসে এসে 
পেছালো, ছেলেটা? সার্ট আর ধুতি 


ভিজে লেপ্টে গিয়েছে ' গায়ের সহ্গে। 


প্রথম যৌবনের কচি লাবণ্য ফুটে বেরুচ্ছে 
হি-হি করে, কাঁপছে ও! একবার দূর 
থেকে তাঁকয়ে দেখলো জাঁবনবারূকে। 
একট হাসলো । . তারপর এদকে-ওদিকে 
চেয়ে একেবারে কোণের, চাষেব স্টলপটাব 


কাছে এসে দাঁড়ালো। দূর থেকে 
জীবনবাব আড়চোখে দেখতে লাগলেন 
ওর গাঁতাবাধা আশ্চর্য! এককাপ নয়, 


পর পর দৃকাপ. চা খেলো ছেলেটি 


কিঃ 
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'মবরে না 


নেমে পড়ে৷ মেয়ের চুল ধরে টেনে বাড়ি 
“ সারাজশীবনই: তো এই 


ইতি হঠাৎ জোরে 
বি, বেক্ষে উঠলো . চমকে উঠলেন 


গুটি গুটি পায়ে গর কাছে এসে 


CA 








পাছে সহ সুধইসিশাখলো কোন ক্ষতি ধরে মা, মেয়ে-দশা- মশা মাছি ও অন্তান্ত উড়ে চল! পৌঁকামাকঙ ধ্বংস করার জড় 
ই রক্ত শুষে খার। ওয়! যখন কামড়ায়, ওদের মুখের লালা আপনার বাড়ীতে স্প্রে নিয়ে সিস্ট ছড়িয়ে দিন। পাচটি শক্তিশালী 
পনার খুজে প্রবেশ করে।-ওতে ও থাকতে পারে এবং দ্রাসায়লিক পদার্থের সংমিশ্রণে তৈরী লাল টিনের চিট ছ'ভাবে কান 
সেই থেকে ম্যালেরিয়া, রাত নযা হবে £ পোকামাকড়গুলোকে লবন কাবু ক'রে মাটিভে ফেলে 
বধিতে পারে। | : শরবং একটু পরেই ওরা হরে বায়। 


-স্গ্রীতিতীর লেলা কীটনাগেত4 


আনো স্টাডি এইন্টান,' ইনুফ, এ (সীমিত দারিকষৰ আনেরিকার . তা সিভি) 
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আমরা আরেকবার স্বাধীন হলাম। পুঞশভূত 
পাপের প্রাচীর ভেঙে বোরয়ে এলাম! আত দুত 
দবার্বনশত দস্যুরা কলুষ শৃঙ্খল আত্মাকে বেধে 
আমাদের করতে চেয়েছিল শয়তানের দাস । 
প্রাণপুরুষ বিদ্রোহে কতবার যে উঠেছে কেদে 
সি 


PE RES pen (Rr sa EY 
আমাদের বন্তার্ণবে ওদের অত্যাচারের রথ 


ডুবে গেল শেষ' পর্যন্ত। 





রাক্তম আগ্নেয় শপথ 
ইতিহাস সাক্ষ্য রেখে জয়া হ'ল রূপান্তর এনে 
শৃঙ্খল 'বাচ্ছ্ন ক'রে বৈপ্লবিক পদাঘাত হেনে। 


ওই মৃতরাজো হাঁস ছিল না, ছিল না প্রেম শ্রী 
ছিল নাকো আনন্দ উজ্জবল সত্তা। মহাদ্যযাতময় 
দ্বিতীয় স্বাধীনতা সকল দু-ঃখদৈন্য হতে দ্রাণ 

করবে এবার। 


দ্বিতীয় স্বাধীনতার হোক জয়! 





এসে এমনি ছুটে ছুটে 1টউশানীতে 
ছাজিরা দেয়। বাদ যায় না একদিনও । 

_তুমি কি আর কোথাও কাজ 
ফরছো?, 

না? 

একটা দশর্ঘনি*বাস ফেললেন 
ছেলেটা হঠাৎ নশরব হয়ে, 


ওকে 
-ধরং একটা বিড়ি দিয়ে শোধ-বোধ করে 
দেবেনা চা খাওয়া শেষ হলো। ভাঁড়টা 
দূরে লাইনের 
ছেলেটা । 
থেকে টিনের চ্যাপ্টা কৌটোটা খুলে 'বাঁড় 
বের করলেন দুটটো। একটা 'বাড় 
এগিয়ে দিতে গিয়ে একটু ইতস্তত 
করলেন! ছেলের বয়সী একটা বাচ্ছাকে 
ণীবাঁড় দিতে কেমন রুচিতে বাধছে। তার- 
পর কি ভেবে এগিয়ে ধরে বললেন, 
নাও? ' 

ছেলেটির মুখচোখে একটু ইতদ্তত 


ভাব। 


তারপর সলক্জ কণ্ঠে বললো,_ 
‘না, 'বাঁড়-সগারেট আমি খাই নে? 


মিথ্যে কথা। একটু আগেই ওকে 
আড়ালে দাঁড়িয়ে একটা সিগ্যারেট শেষ 


তালে-ভালে পা নাচাতে লাগলেন! তার- 
পর 'বাঁড়টা শেষ হতেই ছুড়ে ফেলে 
দিয়ে ছেলেটাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 
পক নাম তোমার! 
-আজ্ঞে গৌতম রায়! 
বাড়তে কে কে আছেন তোমার?’ 


সংসারের 'নয়। এ- এক নাম-না-জানা 
সংসার। যে সংসারে বিধবা মা, একটি 
অবিবাহিত দিদি আর ব্ুশট নাবালক 
ভাইয়ের ভারে ভরাডুবি হতে চলেছে। যে 
সংসারের মাঝি গৌতম রায় নামের একটি 
ছেলে! যে বয়সে ছেলেরা ‘বিড় ফোঁকে, 
সিনেমা, ফুটবল আর ক্রিকেট নিয়ে রক্‌- 
বাজী করে, কিংবা বাপের পয়সায় 
টাই ওর অলক্ষ্যে পার হয়ে যাচ্ছে চুপ 
চুপ চোরের মত! নিজের মেজ ছেলেটার 
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. ভিড়-ভিড়-ভিড়। সেই 


‘কেন বলত? 
এই বুড়ো বয়সে এতটা পথ 


ছিলো। উঠে দাঁড়ালো! 
থেকে বড় হলো। তারপর মৃহ্‌তের মধ্যে 
সশব্দে এসে 


কোথায় যেন হারিয়ে গেলো। দুচোখ 


ছেলেটাকে একটা .কথা বলা হলো না। 
এ চাকূরীটা তাঁরও হবে না। তিনি যে 
কোনো রেকমেশ্ডেশান লেটার সঙ্গে আনতে 
পারেন নি। আর তাছাড়া 
তাছাড়া আরো একটা কথা বলবার 
ছিলো ওকে। কোনো রাগ নয়, দ্বেষ নয়, 
সর্বান্ত্করণে ' তিনি কামনা করছেন 
গৌতমের একটা চাকরী হোক আঁচয়েই। 


পর 


৮৩ 


ক 


" হাইমারও এাঁগয়োছিলেন। 
পথেব দিকে তাকালেই “সহম্র-সূর্যকে ' 





সোঁদন ওপেনহাইসার চলে গেলেন। ' 


কার এই চলে যাওয়া দেখে একসঙ্গে 
নেক কথা মনে এলো! . মনে এলো 


ছাইমার এগিয়েছিলেনা পথে যে আগুন 
হলে উঠতে পারে, তা* তান ভাবেন নি। 
ভাবেন নি আইনস্টাইনও॥। যদি 


পাথবীতে খুব অল্পই জন্মগ্রহণ করে- 


যতদূর পথ-পাঁরক্রমা 
অনেক লুগের অনেক মনীষা িলেও তা" 
করেন নি। অস্বীকার করবো না, জ্ঞান- 
পাজোর দুর্গম বন্ধুব পথ ধবে ওপেন- 
কিন্তু সে 


দেখি। হিরোসিমা এবং নাগাশাকির 


টা ellie 





আইনস্টাইনের ঘর আলো করে এল এফ 
শশু। এই শিশুই যে একদিন জ্ঞানে 
ও মাঁহমায় বিশ্ববান্দত হবেন, দ্যা’ 
কিন্তু সৌঁদন কেউ ভাবতে পারে ি। 

অথচ অসাধ্যসাধন করল শিশু! 
একাঁদন সর্বকালের এক সেরা ‘জ্ঞান 
[হিসাবে বিশ্বের দরবারে মাথা উচ্চু করে 
দাঁড়াল! 

এজন্যে সংগ্রাম করতে হয়েছে তাঁকে। 
ছেলেবেলা থেকেই দুঃখ-কষ্ট ও দারদ্রোর 
সঙ্গে লড়াই করতে হয়েছে। তাঁর মা- 
বাবার আর্ক অবস্থা ভাল ছিল না। 
তাই অভাবের মধ্যেই বেড়ে উঠলেন 
এলবার্ট ও তাঁর ছোট বোন ম্যাজা। গুঁরা 
পড়তে গেলেন. মউীনিক-এর এক স্কুলে। 
জার্মানীতে তখন 'বিসমার্কএর শাসন 


ধরতে পারছি না, তখন এ পশুটাকে 
সাময়কভাবে এক্স (স) ধরা হয়। 
তারপরেই আবার চলে অন্বেষণ। যভ- 
ক্ষণ অবাধ না এ পশু ধরা পড়ছে, 
ততক্ষণ ধবে চালে!” oa 
সন্ধে ঈলেই অন্য এক অন্বেষণে 
মেতে ওঠ কিশোর)  তারকাদণপ্ত 
নপহারিকাখদিত আকাশের দিকে তাকায় । 
বলে, “এ যে 'দ্‌বেব জগত্ষ!: কত' বিশ্ব 
আছে ওখানে" “আছে কত মানুষ-জন। 
আমাদের, প্রো সম্পূর্ণ আলাদা হয়েও 
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ক্রেশে চলত ৷ 
পরাজিত 





ডঃ ব্ম্ষদের ভট্টাচার্য 





টিকে আছে ওরা । ওদের ভাবনা আমাকে 


ও'ঁদকে নতুন এক সুযোগ এল! 
িউনিক-এর বাস তুলে দিয়ে সূইজার- 
ল্যান্ডে গেলেন তাঁর মা-বাবা। আইন- 
স্টাইনও ওঁদের সঙ্গ হলেন। ভাত 
হলেন গিষে সুইজারল্যান্ডের এক ন্কুলে। 
এবার হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন তান! 
জার্মান সামারক শাসনের নাগপাশ থেকে 
মুক্ত হয়ে স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন । 
অংকশাস্তটা এখন আরও প্র হয়ে 
উঠল যষেন। আর 'প্রয় হল স.ইজার- 
ল্যাশ্ডের মুস্ত ও আনন্দময় পাববেশ। 
কালক্রমে এই রাষ্ট্রেরই নাগাঁবকত্ব নলেন 
তান। স্বেচ্ছায় তাঁর জার্মান-দাবচধ 
টুকু ত্যাগ করলেন। 

১৮১৬ খস্টাব্দে জুরিখ হরে 
'সুইস্‌ ফেডারেল পাঁলটেকনিক স্কুল' 
থেকে গ্র্যাজুয়েট হলেন আইনস্টাইন! 
ভাবলেন, এবার শিক্ষকতার কোনো একটা 


কাজ পেলে ভাল হয়। প্রাণভরে অংক 
কষা বায় তাহলে । আর বিজ্ঞান নয়েও 
মেতে থাকা বাষ। কন্তু কাজ ক্রোথায় 


তখন! শেষ অবাঁধ তাই বাধ্য হযে তাঁকে 
বার্নে এক আঁফসে কেরানীব ন্মা্গ নাতি 
হল। 

সে আষসে মাইনে ছিল খুবই সঃপ। 
স্ত্রী লভা ও দুশট শশুসন্লানকে 
নিয়ে আইনস্টাইনের সংসাব তাই কাষ- 
কিন্ত দারিদ্রের তডনায় 
হবার মান্য আমাদের এই 
ধিজ্ঞানশাটি ছিলেন না। তাই এলাদকে 
অপরাদকে ভান তখন গন্ষণাষ 
িবিষ্টচন্ত। একাঁদকে অফিস যখন 
তাঁর সময়কে নিলাম করতে চাছ, 
অপরাদকে তান তখন নিউটনের সর- 
গুলোকে সমীক্ষণ করছেন। ভাছেন, 
ক দিয়ে গড়া এই বিশ্বজ্রগৎ ১ স্্তদয় 
অবাধ এর ব্যাপ্ত? কোন বহনমষ 
সূত্র এই 'বরাট সাঁন্টকে অখন্ডতা দান 
করেছে? ভাবতে ভাবতে সত ব্রনাব 
এক অদস্টপূর্ব তাঁর্৫েব যাত্রী ভালন 
তান, জ্ঞানসাম্রান্জোব জ্যোঁতর্মধ ঢবা- 
চরকে প্রতাক্ষ করলেন। আর কাব 


অথাৎ, জাননা 
ঢুকানো বস্তুর উপাদান 0৪) দিয়ে গুণ 
ধরলে গুণফল সেই বস্তুর' শান্তির (9) 


প্রতিপন্ন করলেন, বস্তু হল 
সংহত প্রাতমূর্তি। 
অদ্ভুত কথা এটি। নতুন কথা। 


য্গাল্তকার আকিচ্কার সম্বন্ধে বিছ 


ti ছা নার “নো 


বোন এক্সসা 'আইনস্টাইনও এলেন 
ছেলেবেলার খেলার সঙ্গী এলবা্টকে 
কাছে পেষে মেতে উঠলেন ষেন। 

এই মাতামাতি আঁচরেই গয়ে ঠেকল 
প্রেমে। প্রেম থেকে পাঁবণয. এল্‌সাকে 
বিয়ে করলেন আইনস্টাইন। 


খুব সুখশী দম্পতি ছিলেন শুরা।- 


৯১৩৮ খুস্টাব্দে এল্‌সার মৃত্যুর আগে 


এ 


কার্যত কিন্তু 
প্রথম বাহে সুখী হতে পারেন নি 
আইনস্টাইন। বাঁললনে পেঁছুবার আগেই 
লিভার সঙ্গে তিনি “বিবাহ-বিচ্ছেদ 
করে এসোছলেন। 

গাঁদকে অন্য এক বিচ্ছেদ ঘাঁনয়ে 
উঠেছে তখন। 


দেশে দেশে 
অশান্তি ও উপদ্ববের আগুনকে প্রতক্ষ 
করে দিশাহারা হলেন। 


সঙ্গে আম নিজেকে জড়াতে পারবো না।” 
জার্মানীর যে সব বিজ্ঞানী মাতৃভূমির 
প্রশস্তির নামে যুদ্ধের জয়গান করাছিলেন 
তান তাঁদের সাবধান কবে দিয়ে বললেন, 

"যুদ্ধ হল কাণ্ডজ্ঞানহণন বর্ধরতা।” 

অপর কেউ এরকম কথা বললে 
নিশ্চয় তাকে রাজরোষে পড়তে হ'ত) 
নিশ্চয় দশজনের সামনে গুলী করে 
হত্যা করা হ'ত তাকে। কিন্তু আইন- 
স্টাইন। রেহাই পেলেন। তাঁর 'বন্বজোড়া 
খ্যাতিই যে তাঁকে সামারক আদালতের 
মৃত্যুদণ্ড থেকে রেহাই দিল, এ বিষয়ে 
কোনো সন্দেহ নেই। 

. অবশেষে যুদ্ধ শেষ হল। আইন- 
স্টাইন গর্জন করছেন তখনও, “ঘৃণ্য 
উদ্দেশ্যাসদ্ধির খেলাটা - আপাতত বন্ধ 
হ’ল তবে।” 

কিন্তু খেলা বন্ধ হলে কি হবে! 
খেলাব মাঠ থেকে তখনও গেলা-বারুদের 
গন্ধ ভেসে আসছে। 


নীষ প্রস্তাব নিয়ে এলেন। - জানালেন, 
নতুন ধবণের আগ্নেয়াস্ত তৈবি কবতে 


পারলে অনেক অর্থ দেওয়া হবে তাঁকে। - 


আইনস্টাইন এ প্রস্তাব ঘৃণার সঙ্গো 
প্রত্যাখ্যান করলেন! বললেন, “বিজ্ঞানকে 
মুনাফা করে অর্থসণ্চয় করবো না আমি! 
আমার সম্মান বাকি কবাব জন্যে নয” 

সম্মান কিসের জন্যে তবে?” 
জ্াতীযতাবাদাঁদের অনেকেই বক্কোন্তি 
করলেন। জানা দিলেন দা তন 
ওদের লক্ষ্য করে চাবুক 


বললেন, "আমাদের যদি ধৈর্যহ*ন, নাচ: 
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এমন সময জার্মান" 
সরকার আইনস্টাইনের কাছে এক লোভ-. 


'' মনা: এবং "হত প্রকীতর লোকদের মধ্যে 


সফল করার জন্যে চাঁদা-সংগ্রহে বোঁবরে*' 
ছিলেন আইনস্টাইন ১৯২১ হস্টাব্দের 
এপ্রিল মাসে আমোরিকা 'গিয়োছলেন। 
সেখানে গিয়ে যে বিপ্ল জনসমাদর 
পেয়েছিলেন তান, পাঁথবীব কোনো 
যুগেব কোনো বিজ্ঞান কোনো দেশে তা" 
পান নি। | 
অবশ্য আঁমাবকাতেও দু-একজন 
পেছনে লেগেছিল তাঁর। কেউ কেউ 
বলেছিল, আপেক্ষিকতাবাদ বিরাট একটা 
ভাঁওতা ছাড়া আর কিছু নয়। কেউ 
আবার তাঁকে কাঁমউনিস্ট প্রাতপন্ন করে 
বিপদে ফেলতে চেয়েছিল কিন্তু ছোট- 
খাট সব বিপদ-আপদ, তুচ্ছ সব বাধা- 
বিপত্তি অভ্যর্থনা জোয়ারের মুখে খড় 


জার্মান 


সবকার ক্ষেপে গেল তাঁর ওপর ৷ গোয়েন্দা: 


গ্ছালশের শবপজ্জনক' লোকের খাতায় 
তাঁর নাম উঠল। অনেক জার্মান নাগারক 


প্রকাশ্যে ঘোষণা করল, লোকটাকে এখনও) 


ফাঁস দেওয়া হচ্ছে না কেন?” এমন কি 
১১৩২ খস্টাব্দে যখন তান নোব্লে 


পুরস্কার পেলেন, জার্মানীর অনেকেই ; . 


তখনও তাঁকে ফাঁসি 'দেবার চিন্তয় 


মশগুল। 'হিটঙ্গার ও তার সাল্গোপাঙ্গরা 


মাইনে নিজে স্থির করুন আপাঁন।” 
আইনস্টাইন জানালেন, “বছরে তিন 


হাজার ডলার হলেই ষথেম্ট।”_এর চেয়ে 


ফমেও বোধ হয় আমার চলতে পারে? 


ধ্দয়ে- 


শেষ আইনস্টাইনের 
মাইনে স্থির করলেন ইন্‌স্টিটযট্‌- 
কতৃশিক্ষ। ঠিক হল, বছরে ১৬,০০০ 


প্রস্তাব শুনে আইনস্টাইন অবাক। 
তান ভেবেই পেলেন না, এত অর্থ দিয়ে 
{কি করবেন। বোশ কিছুর তো প্রয়োজন 


নেই তাঁর! 'ফাক্সিডেয়ার, রোডও, বাঁড়, 
গাঁড় না হলেও তাঁর চলে। বারবার 
তাঁকে কোট কিনতে হয় না। কারণ, 


পবে থাকেন যে চামড়ার 


বছরের পর বছর ধরে সেটি তাঁর সঙ্গে 


পরম বন্ধুর মতো ব্যবহার কবে আসছে। 
বন্ধ্টির চেহারা হয়তো সুদৃশ্য নয়; 
কিন্তু কাজ চালিয়ে দেয় ঠিক। দেখতে 
দেখতে কত শরৎ কত শশত -পোঁরিয়ে 
যায়; কিন্তু ছে'ড়বার নাম করে না। এ 
ছাড়া আরও অনেক সুবিধে আইন- 
স্টাইনের। মোজা পরেন না 'তিনি। 
চুল কাটেন না। 

এই চুল কাটার প্রসঙ্গ "নিযে 


'ধপ্রনূস্উন-এব ছাত্ররা আড়ালে রাঁদকতা 
- কবত। 
, সেট বাংলায় অনুবাদ করলে এই রকম 


এ নিয়ে ছড়াও লিখোঁছল ওরা । 


আবার অপরদিকে ছাত্রছাত্রীদের জন্যে 


মনোভাব, এর মূলে ছল মানবপ্রেম। 
আবার এই মানবপ্রেমই শেষ অবাধ এক 
সর্বনাশা ঘটনার সঙ্গে পরোক্ষভাবে তাঁর 
সংযোগ-স্থাপন করল। - 
আইনস্টাইনের ববাবরই সংশয় ছিল, 
হিটলারের জার্মানী পাবমাণাবক বোমা 
গড়তে পারে। ২ আশঙঞ্ক: ছল তাঁর, যাঁদ 


" একবার এ বিধ্বংসী অস্ত হাতে পায় 


ঘটবে। এই আশঙ্কার কথা জ্ানয়ে 
১৯৩৯ খস্টাব্দের আগস্ট মাসে আমে- 
বিকার প্রোসডেণ্ট রুজভেল্ট-এর কাছে 
তান একটি চিঠি লিখলেন। এ চিঠিতে 
আমোরকায় পারমাপাঁবক গবেষণার' উপর 
গুরুত্ব আরোপ করা হজ। 

চিঠি পেয়ে বিব্রত হলেন প্রোসিডেন্ট 
পুজভেল্ট। শনদেশ দিলেন, “অবিলম্বে এ 


২৬০৯ 


- বন্ধপারকর হলেন আইনস্টাইন। 
* স্বর করলেন সর্বনাশা যুদ্ধের বিরুতধে। 





তাকে উদ্ধার করার চাঁবকাঠি হাতে পেন।” 


কিন্তু আইনস্টাইন শিউরে উঠলেন। 


বললেন, “যাঁদ জ্বানতাম যে জার্মনরা 


পারমাণবিক অস্ত গড়তে পারবে না, হবে 
হয়তো এই বোমা-গড়ার ব্যাপারে তুই 


এই অভিশাপকে নির্মল কববেন লে 
গার 


লিখলেন, “আমাদের স্কুলপাঠ্য বইগুলা 
যুদ্ধের জয়গান করে। যুদ্ধে ভষ্বহা 


॥ শি সাহিত্য সংঘেৱ বই ৷ 


১1 রমণী বোম্মানা বিশ্বনাথম্‌-- ২* 5০ 






৫! ছবিতে ব্ম্ষদেব (বাংলা ও 
{হল্দ")--রজ রায়চৌধুরী 
পরিবেশক 


শৰৎ বৃক ৰাস 












১৮-বি, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট 
কাঁলকাতা-১২। 


প্রেমের কাঁবতা! ভাবলাম, যাক্‌ গে প্রেম, 


কছুই বাদ দিলাম না। বন্ধু বলল, 
“সাবাস, সাবাস! . সরকারকে চমৎকায 


ঠুকেছ তো হে। ওই যে ঙ্গাইনটা- £. 
'সৃষ্টস্ধাত শূন্যে লয়, মুল মহেশ্বর 


প্রকাণ্ড ব্ৰহ্মাণ্ড পূর্ণ শুদ্র মাহমায়া 
৪রই মধ্যেই তো রয়েছে দেশের 


ধর্তমান পারাস্ধাতর সূগভপর 'ব্যঞ্জনা, 
পাঁরবার-পারিকল্পনার কঠোর ব্যজ্গোস্ত! 


১ 


পাঁরণামের কথা কাউকে জানতে দেয় না 


ওরা; ওরা শিশুদের শিরা-উপাশবার 
মধ্যে বিদ্বেষ-বিষ ঢুকিয়ে দেয়। ' আম 
যুদ্ধ নয়, শান্তির শিক্ষা দেবার পক্ষপাতাঁ! ' 


- 'ঘণা নয়, প্রেমের প্রচার করতে উৎসুক!” 
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-, যথাৰ্থ আনধপ্রেমিক ৮ ছিলেনবলেই* 


ছি 


নি ্ ই ছাদ মিছ TFET ৫ 


“মা কুরু ধনজন যৌবন গর্বম!' , 
বজনশীতর গন্ধ! বৈরাগ্যের মধ্যেও শেষে 


অনেকে 


- শর্নগ্রোদের বেদনাকে তান হনয় দিয়ে : উচিত হা তল 


_. উপলব্ধি করেছিলেন। বিরূপ সমালোচনা কিনতু আইনস্টাইন নির্বিকার - গন, - 
:০-”হবে জেনেও “বলতে পেরোঁছলেন; “আম” আর একবার সাবধান: করে  “দিলেন-- - 
+ "বিশ্বাস" কারি; 'যে' কেউ:সদ্ভাবে ভাবলেই” 


চাঁরত বিদ্বেষ খুবই অধৌন্তক এবং 
মারাত্মক” | 
জাঁবনের শেষপ্রান্তে পৌঁছে রাষ্টর- 
নায়কদের সরাসাঁর আক্রমণ করলেন তান! 
বললেন, - কাঁমউানিজমের ভয় দোঁখয়ে 
অকারণে মানুষকে ওরা ধাপ্পা দেয়া 
শক্ষমতার জন্যে ক্ষুধার্ত এঁ জব রাজ- 


' নগীঁতাবদদের আর কতকাল আমরা সহ্য 
, করব’? ' 


'গাঁথবীকে; বললেন, : “হাইড্রোজেন “: 


বোমাকে বেআইনী ঘোষণা না করলে 


- ধ্বংস অবধারিত”? 
কিন্তু কেউ শুনল না আইনস্টাইনের 
কথা। যখন তান বললেন, “আমি 


ইহুদী নই, জার্মানও নই। একজন 
মানুব”, যখন জানালেন, “স্বাতায়তাবাদ 


মানবসভ্যতার শৈশব থেকে সংক্কামযরু . 


ব্লোগের কাজ করছে"; তখন’ অনেকেই 
হেসে উীঁড়য়ে দিল তাঁকে। - ? 


নোবেজ পুরস্কার বিজয়ী বিশ্ব- . 
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বললেন, “আইনস্টাইন মহত 
আমরাও ঠিক এই একই ক্থা বলবো । 


_ আমরাও. বলবো,-আইনস্টাইন মহৎ।. তাঁর 
“আমেরিকার, ই, শরদরটর- নর হওয়া: 


#5 


১ 


~ that T call 


দৃস্টিভঙ্গীতে_6)67 belong to a 
heightened reality that we 
know to be unreal. It is this 
expefience, unlike any other, 


dramatic ৪5০ 
perience, and that the theatre 
exists to provide for us. 
বললাম বটে যে অন্য অভিজ্ঞতার 
থেকে এ অভিজ্ঞতা স্বতন্ম--তবে সূক্ষনর 
ভাবে বিচার করলে এ কথাটা ঠিক নয়। 
সাধারণ অন্য পাঁচটা আঁভিজ্ঞতার থেকে 


১ এটা স্বতন্ল বটে, তবে জগবনে কচিং- 


কদাচিৎ এমন মৃহূর্তও আসে_ হয়তো 
তখন আমরা দৈহিক দিক থেকে অত্যন্ত 


ক্লান্ত থাক কিন্তু সলো সঙ্গে হয়ে 


যাই alert in spirit. হয়তো ভয়ানক 


বিপদ এাঁগয়ে এসেছে আমাদের সামনে 


যখন আঁত বাস্তব আশবনটাই আমাদের 
সামনে নাট্যিক ' আভিন্্রতা হযে দাঁড়ায়। 
আমাদের মনে হয় সারা পাঁথবপটা একটা 
জয়েন্ট থিয়েটার এবং আমাদের জশবনটাই 
হচ্ছে একটা নাটক, এবং সমস্ত ব্যাপারটাই 


সঙ্গে তুলনীয়। 

40007 I suspect that it is 
this strange link with these 
moments of mystical in- 
Sight that has পাছা the 
theatre, no matter how Tavw- 


dry and Trival it may appear: 
to be, a central place in most . 


civilised societies, and has 
brought the drama close to 
religion. 

বিশ্বাস এবং অবিশ্বাসের সক ক্ষ 
সম্পর্কের উপর, নাটকের কাঁল্পত 
জশবন এবং মণ্টে উপস্থাপিত 


বাস্তব জাবনের উপর নির্ভর করে গড়ে 


ওঠে নাটক আঁভজ্ঞতা। ভেতরকার সমতা 
যদি নষ্ট হয়, তাহলে নাট্যক অভিজ্ঞতাও 


' ধ্যাহত হতে বাধ্য,। সুতরাং কোন 'থিয়ে- 


'টারে গিয়ে যখন বিশ্লেষণ করবার চেষ্টা 


' কার অমুক আঁভিনেতর ভূমিকা 


সম্পর্কে যথার্থ ভারসাম্য আছে ক না, 


কিন্তু এর বিপরীত দিকটাতেও এই একই 
ব্যাপার ঘটে। অর্থাৎ আমরা দিস্মত হই 
যে থিয়েটার দেখাছ এবং সেই সদাশক় 
মাহলার মত. আচরণ কার, যানি একবার 
ওথেলোর প্রদর্শনীর সময় মুরের হিংসা- 
জাত সন্দেহ দেখে রক্ত হয়ে "দাঁড়িয়ে 
উঠে চিৎকার করে বলোছলেন-_হতভাগা, 
বিরাট দেহাবিশিষ্ট মূর্খ তুমি কি দৃষ্টি- 
হন যে কছুই বুঝতে পার না? 
অনেকের মনে একটা ভ্রান্ত ধারণা আছে 
যে দর্শক যাঁদ এভাবে থিয়েটার দেখতে 
দেখতে সম্পূর্ণ আত্মীবস্মৃত হয়ে পড়ে 
তাহলেই বোধহয় নাট্যাঁভনয় চরম 
সার্থকতা লাভ করে। এ অবস্থায় নত 
হলে দর্শকের নাট্যক. আভজ্ৰতা অর্জন 
করা হয় না। উপারি-উত্ত দর্শকের ক্ষেত্রে 
The essential balance, the 
crucial inner-relation between 
play and reality, had not been 
achieved. অভিনে্শ এবং নায়িকা 
সংক্রান্ত উদাহরণ দিয়ে ব্যাপারটা আরও 
স্পষ্ট করে দেখবার চেষ্টা করা যাক 
অভিনেরণ পাল ব্রাউন কৃষকের নিষ্পাপ 
মেয়ে ম্যাগী স্মিথের ভূমিকায় অভিনয় 
করবে। আম যাঁদ থিষেটার দেখতে 
শিষে শুধু পি ব্রাউনকে দেখতে চাই, 
ম্যাগণ স্মিথ এবং তার দুর্ভাগ্য বিষয়ে 
আমার -যাঁদ কোনও কৌতূহল না থাকে, 
তাহলে ওঁ থিয়েটার দেখতে গিয়ে আমার 
কোন নাট্যক আভিজ্ঞতা হবে না। আবার 
যদি পাল বাউনের কথা সম্পূর্ণ ভূলে 
‘গয়ে খাল ম্যাগ ্মথকেই দোখি এবং 
বিশ্বাস করি, যার ফলে মণ্টে অভিনেত্রী 
পাল ভ্রাউনের কোন আঁস্তত্ব থাকবে না, 
থাকবে শুধু কৃষককন্যা ম্যাগ স্মিথ 
সেক্ষেত্রেও নাট্যিক আঁভজ্ঞঘতার (02৪- 
matic experience) গন্ডীর বাইরেই 
আমি পড়ে থাকব। নিখাদ এবং অতুলনশীয় 
নাট্যিক আভজ্ঞতা তখনই হবে যখন 
মণ্ডাভিনয় দেখতে দেখতে আমার স্মাতি- 
পথে থাকবে যে, অচ্ভিনেরণ পলি ব্রাউন 
গ্লৈ করছেন ম্যাগশ স্মিথের চরিত্রে 





And this important >olly- 
Brown playing Maggie-Smith 
contribution to dramatL ex- 
perience explains our atUtude 
towards actors and actirg. | 

আভিনেতা-আভনেত্রীদের ব্যান্তৎ যত 
মনোমুগ্ধকরই হোক না কেন, তাঁদেব | 
দক্ষতা বা আঁভনয়-ক্ষমতা যত বড়ই হোক, ! 
যাঁরা এই সমতা রাখতে পাববেন ন. যাঁরা 
অত্যাধক পাল ব্রাউন বা ম্যাগী স্মিথ, ' 
তাঁদের আঁভনয়ে আমবা কখনই প্ীবতুষ্ট 
হতে পার না। কারণ তাঁরা তমাদেব 
মধ্যে সাঁত্যকার নাট্যক অভিজ্ঞতা 
সণ্টারে অকৃতকার্য হন। কিন্তু যাঁযা এই. 
সমতা রাখতে পারেন, তাঁরাই ভমাদের 
আঁভিনয়ের মাধ্যমে অনাবিল আনল দান 
করেন, আমাদের চাঁহদামত প্রকৃত 
নাট্যিক আভিজ্ঞতা সঞ্চারে। 

A Ralph Richardson, a Lau- 
rence Oliver, an Fdith Errans, 
a Peggy Asheroft—are pres 


" cisely those actors and actres= 


ses who are always tremnen- 
dously themselves and yct at 
the same time somebody e se— 
Polly-Brown playing Mazgies 
Smith. 'Thatis what the Theatre 
demands if it is to 201? its 


peculiar function. 


নাটকের মঞ্চ-রূপায়ণের সঙ্গে সঙ্গে 
দর্শকমনে তার আবেদন হওয়া উীচত। 
এ তো বই নয় যে কোন অংশ ভুলে স্গলে 
আবার পোঁছয়ে গিয়ে পড়ে নেবে। সর্শক 
যাতে সব বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা কবতে পারে 
সেজন্য নাটকের সমস্ত অংশ সহভভাবে 
দর্শকদের বোধগম্য হওয়া দরকাব। দা না 
করতে পারলে দশকদের ধারণাও হবে 
সস্পম্ট! সব দেশের প্রাউউস্ররাই 
নাটকের মণ্চ-রূপাযণকে সহজ, সরলভাবে 
দর্শকদের কাছে উপহার দিতে চান! ভাল 
প্রডাকসন যত স্বতঃস্ফূর্ত এবং জাঁটলতা-' 
যাঁজ্তত বলে মনে হয় যে দর্শক ভাতেই 
পারেন না এর পেছনে প্রযোজককে কত 


ছি 


আঁভনেতা হয়তো ভাবাবেগের ভাপে 


ভরা ফানুস! কিন্তু তবুও তান দর্শক- 


দের কাঁদাতে পারছেন ল। হাস্যরস সম্বন্ধে 
যথেষ্ট জ্ঞান থাকা সত্তেও অনা একছ্ছন 
অভিনেতা আঁডয়েন্সকে হাসাতে গয়ে বার্থ 
হচ্ছেন। এই দই ক্ষেত্রেই ব্যর্থতার একমাল 
কারণ অভিনেতার টেকনিক সম্বন্ধে অজ্ঞতা 


চলে না-_অন্যান্য যাদের সঙ্গে অভিনয় 
করাছ তাদের উপরও অনেক কিছুই নির্ভর 


ক্করে। 


আঁভিনয় করেছেন_-কিল্তু সে ব্যান্তত্ব হথাযগ্ব- 


আঁভনেতারা তাঁর ব্যক্তিত্বের দ্বারা অত্যন্ত 
প্রভাবিত এমন ভাবটা না দেখান। আঁভ- 
নয়ে এই সমতা আনবার দায়িত্ব প্রযো- 
জকের। কারণ প্রত্যেক আঁভনেতা স্ব-স্ব 
ভূমিকা নিয়েই ব্যস্ত_সমগ্র আভনষ-নিয়ে 
ভাবার কাজ ইনাঁডাঁভজুয়াল ' অভিনেতার 
- দয়_সে কাজ পরিচালকের ৷ 

নাটকে দঙ্গের কে কোন্‌ ভূমিকায় 





ধরুন একজন বিখ্যাত অভিনেতা _ 
চাণক্যের ভূমিকায় খুবই ব্যক্তিত্বের সঞ্চো - 


দেশ. সেবায় য় নিয়োজিত, 


এমলবাট ডেভিড লিষিটেড | 
ৰ কজিকাতা--%9 - - 
₹ নীতি ও বিজ্ঞানানুযায়ী ওষধ 


প্রন্ততকবণের অগ্রণী 


লা্তাহিক ধস্যস্গতই 


_পারদশণ বলেই তাঁর সঙ্গে কান্দ করতে 


রং নিয়ে তান কাজ করছেন তার ভেতর 


The Brodie Tia to employ 
their qualities to the best ad- 


" vantage for the proper expres- 


Sion of the play to be present- 


. \ 
‘ed. His actors are a company 


0f Soloists whose pezformances 
he has to mould into a proner 
ensemble. 


- নাটকটি পড়ে পরিকল্পনা কবে নিতে হবে 





পান্বে - মাত্রাজ - দিল্লী -. লাগপত্র 
তেজওয়াড। - শ্রীনগর - (ছোঁ ঢাটী ie 
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এই জন্য নাটকটি সঠিকভাবে বোঝা দর-' 


কার। ধরুন প্রযোজক চেখভের, ‘চেরা 
অচণর্ড নাটকটি মণ্সস্থ কবতে যাচ্ছেন। 
চেখভ প্রথমেই এ নাটকের বর্ণনা দিয়ে- 
ছেন--এ কমেডি ইন ফোর গ্যাস বলে। 
প্রযোজক যদি নাটকাঁটকে মণ্টাভিনয়ে 
ট্যাজোঁভ হিজাবে উপস্ধাঁপত করেন, তা 


হলে দর্শক ষতই হাততালি দিয়ে নাটককে 


অভিনন্দন জানাক. তবু বিশেষজ্ঞরা বল- 
বেন নাটকের যথার্থ রূপায়ণ হয় নি- 
প্রযোজক নাটকেব আসল চেহারা ফটিষে 
তুলতে পারেন নি। তেমনি ইবসেনের 
‘এ ডলস্‌ হাউস'কে যাঁদ পাঁরচালক 
ট্যাজোড হিসাবে মণ্ে রূপ, দেন, তবে 
ব্যাপারটা হাস্যকর হয়ে দাঁড়া_কারণ এটি 
একটি প্রব্রেম প্লে এবং সেইভাবেই দর্শক- 
দের কাছে এ নাটককে তুলে ধরতে হবে। 


রবীন্দ্রনাথের "রাজা" নাটকাঁট সঙ্কেত- * 


ধর্মী আধ্যাত্মিক নাটক। দ--একজন স্থুল- 
দৃম্টিসম্পন্ন ক্রিটিক নিজেদের পাঁন্ডভ্য 
জাহির করবার জন্য ‘রাজা’ নাটকে 'বিপাব্র- 


 ক্যানইজম-এব যে আভাস দেখতে পেবেছেন 


সেটা পাঁত্যই হাস্যকর । স্বামী বিবেকানন্দের 
একটি উক্তি (জ্ঞানযোগ পুস্তকে) পড়লেই 


তায়। স্বামণজশী বলেছেনঃ “বেদাল্ত বলেন, 
এই আশা ত্যাগ কর! কেন আশা কাঁরতে 
যাইবে? সবই তোমার রহিয়াছে! তুমি 
আত্মা, তুমি অম্সাট-স্বরূপ, তুমি আবার 
কিসের আশা কাঁরতেছ ১ যাঁদ রাজা পাগল 
হইয়া আপন দেশে 'রাজা কোথায়” 'রাজা 
কোথায় ?, 


স্বয়ংই রাজা । তান তাঁহার রাজ্যের 
প্রত্যেক গ্রাম, প্রত্যেক নগর_এমন -কি 


প্রত্যেক গৃহ পর্যন্ত তন্ন তন্ন করিয়া, 
দেখিতে পারেন। 
কাঁরষা ক্রন্দন কাঁরতে পারেন, তথাপি 


“তান মহা "চিৎকার 


রাজাব উদ্দেশ পাইবেন না; কারণ তানি 
নিজেই রাজা। . আমরা যাঁদ জানতে 
পারি, আমবা রাজ্রা, আর এই রাজার অন্বে- 
_ যণর্‌প অনর্থক চেষ্টা ত্যাগ করিতে পারি, 
"ভবে বড় ভাল হয়। বেদাল্ত বলেন, এই- 


রূপে আপনাদিগকে রাজস্বরূপ জানিতে , 


পারলেই আমরা সন্তন্ট ও সথা হইতে 
পার" .. _ 


[ক্রসশ্ঃ ] 


বালিয়া খ:জয় বেড়ান, তিনি 
তত কারণ . 
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, করা হয়। 


A 


যুক্তফ্রণ্ট যদ্্রিসভার কাছে না্টাজগতের আশ। 


য্ত্তর্রুন্টের মান্ত্িসভার কাছে নাট্যজগতের কর্মী, শিল্পী ও নাটমমোদীদের 
অনেক আশা করার আছে। এ আশা পূর্ণ করা খুব বোঁশ আয়াসসাধ্য ব্যাপার নয়। 
শসা সদিচ্ছা ও নাটজগৎ সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হলেই এই আশা পর্ণ করা যায়। 
কংগ্রেস মান্নসভার কাছে নাটকের দলগ্ি ফ্ক্ততুবে বার বার দাৰ জানিয়েছে। 
কিন্তু তাঁদের অবস্থা ছিল গরুভেজনের পর নরম বিছানায় গড়াগড়ি দেবার মত। 
কাজেই সংস্কাতিজগতের কথায় কান দেবার বা ওসৰ নিয়ে চিন্তা করার তাঁদের 
অবস্থা ছিল লা। 

যত্তক্রন্ট মন্ত্রিসভা নিশ্চয় জানেন. কংগ্রেসকে পরাজিত করে হ্যত্তক্রন্টের মান্তত্থ 
গঠনের পথে নাটকের দলগযাঁজর কি অবদান আছে। ইংরেজ আমলে যেমন ন্যকুন্দ দাস 
খেকে আরো অনেক নাট্যকার দেশ্যত্থবোষ জাগাবার কর্তব্য গ্রহণ করে রাজনিষদিতন 
ভোগ করে?ছিলেন। কংগ্রেস আমলেও নাটকের দলশ্যাজ আন্যষের খাদ্য, বস্ত্র, শিক্ষার 
দাবিকে নাটকের মাধ্যমে প্রচার করার জন্য জনগণের ্যান্ত-সংগ্রাতমর ইতিহাসকে 
আঁবিকৃতভাৰে প্রকাশ কর্যয় নির্ঘযতত হয়েছেন। নাটকের দলগ্ছাীল নান্যষের 
মানমর্যাদার কথা দিয়ে শহরে, গ্রামে নাটক অভিনয় করেছেন, পথ-ন্াটিকায় কংগ্রেস 
শাসকদের মূখোস উদ্‌ঘাটন করেছেন। খাদ্যের দ্যাবতে বিক্ষোভের সময় যেমন, তেমন 
খনর্বাচনের সময় নাউকের দলগড়ান জনগণের সঙ্গে থেকে দ্‌নীতপরায়ণ শাসকদের 
চেহারা মান্যষকে ধাঁরয়ে দিয়েছেন। যঢ়ন্তফ্রন্টের মান্ত্রসভা গঠনে এই নাটকের দলগ্যালর 
অৰদান আজ [িশেষভাবে স্মরণ করা দরকার। অবশ্য নাট্যজগতে এমন দ;্‌-চারাট দল ও 
গদভ যে ছিল না এমন নয়_যারা ছ্বর্নীতির শাসনকে সমর্থন করেছে। মন্ত্রীদের 
পদলেহন করে কিছ; আর্থিক সাহাষং লাভের আশায় প্রগতির বিরোধিতা করেছে। 
সেই গর্দভদের কেউ কেউ রাতারাতি ভোল পাল্টিয়ে যন্তফ্রন্টের সমর্থক সাজার চেষ্টা 
করছে, ?কিন্তু জনগণ জ্যনে দিনবদলে কার ক ভূমিকা ছিল । 

পাঁস্চিমরঙ্গে নাট্যজগতে নতুন ও বলিষ্ঠ চিন্জধ্যরা লিয়ে কাজ করার অবস্থা 
দ্ষ্ট করার দায়িত্ব যডন্ত্রন্টের মান্ত্রসভাকে নিতে হবে। ইংরেজ আমল থেকে নাটকের 
ক্ষিত্তে যেসব বাধা আছে সেই বাধা অপসারণের দায়িত্ব এই মান্ত্িসভাকে নিতে হবে। 
মই ৰাধা অপসারণ করা এমন কোন বড় কাজ নয়, কেবলমাত্র সাহস করে কাজগূলি 
করা, এবং নাটযজগৎ সম্পর্কে ওয়্যকিৰহাল হবার চেষ্টা করা। যডন্তফ্রন্ট মন্ত্রীর পেছনে 
প্রগাঁতশশী্স চিন্তাধারার নাটকের দলগিল রয়েছে। এই সমর্থনকে আরো ব্যাপক ও দঢ় 
করার জন্য যত্ত্রন্ট মন্ত্রিসভাকে নিম্নলিখিত কাজগলি করতে হবে ।_ 

(১) ১৮৭৬ সালের নাটকাভিনয় নিয়ন্ত্রণ আইন বাতিল ঘোষণা করতে হবে। 
এলাহাবাদ হাইকোর্টের এক্তিয়ারের এই আইন বাতিল ঘোষিত হয়েছে, পরলোকগত 
প্রধানমন্ত্রী লালবাহাদঢর শাক্ত্রী দিল” অণ্চলে এই আইন ব্যাতল ঘোষণা করেছিলেন । 
পশ্চিমবঙ্গে এই জ্যইন বাতিল ঘোষণ্য করতে আর কোন বাধা নেই। কৈৰল একট; 
সাঁদচ্ছার প্রয়োজন । 

(২) অপেশাদার নাট্যসংস্থাঙ্লিকে প্রমোদকর থেকে রেহাই দিতে হবে। 
কর্পোরেশন ট্যাক্সের বাঁ্ধত হার থেকেও রেহাই দিয়ে প্‌রনো হাতে ট্যাক্স আদায় 
করতে হবে। 

(৩) নাটক মণ্রস্ধ করার “বব পলিশ কতৃক পাণ্ডুলিপি মঞ্জুর করার 
সাম্রাজ্যবাদী আমলের রীতি তুলে দিতে হবে। রাজ্যসরকার একটা সাৰ্কলার জারী 
করে সরকারী, বেসরকালীী হলপ্লিকে জানিয়ে দিন যে প্‌লিশ কর্তৃক পাশ্ডালাপ 
মঞ্জ;র করার প্রয়োজন নেই । 

(8) সরকারী, রেলওয়ে এবং স্টিল টাউন ইল হজগ্যাজিতে কম ভাড়ায় ও 
আরও সহজভানে মাতে নাটক অতিলঘ করা যায় তাৰ জন্য ব্যবস্থা করতে হবে। 

€৫) রবান্দ্রসদন, রবীন্দ্রভারতশ এবং মহাজ্ঞঁত সনের পাঁরচালনা কমিটি ইত্যাঁদ 
প্‌নগঠন করে, এমন ব্যবস্থা করা হোক ম্যতে সকলের ক্ষেত্রে একই রকম ব্যবহার 
কেউ একটাকা জাজায় জভিন্ কনার স্মযোগ পাবেন, কেউ পাঁচশ টাকা 
ভাড়া দেবেন এমন ব্যাতক্রমগ্যাল লা খাকরই উচিত৷ 

(৬) লোকরঞ্জন শাখার পাঁরিচালনায় এবং প্রযোজনার ব্যাপারে আদর্শ ও চিন্তার 
গাঁরবর্তন করা দরকার. যাতে এই সংস্থা জনগণের কল্যাণকর ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে । 

আশা কার যডন্তফ্রণ্ট মন্ত্রিসভা অবিলম্বে এই দ্বাবিগ্লি কার্যকরী করবেন ।-_-সুজন 
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থিয়েটার ওয়ার্কশপ নামক এক নব- 
গঠিত সংস্থার উদ্যোগে গত ১৬ই মার্চ 
মুক্তাঙ্গন মণ্ডে ‘ললিতা’ নাটক আঁভনশত 


হয়েছে। থিয়েটার ওয়াকশপ নামটি 
কাছে। ১৯১৭ সালের নভেম্বর বিশ্বের 
সংস্কৃতির জন্ম হয়েছিল। সর্বহারা 
সেই সংস্কৃতি সমদ্ধ হয়োছিল পরবতী 
সময়ে। সাম্যবাদী চিন্তাধারাসম্পন্থ 





পীযূষ বস; পাঁরচাঁলিত “অসামাজিক ছাৰর একটি দৃশ্যে প্রশান্ত চ্যটাজী ও 
গমিতা বিশ্বাদ। 


রত নাম পছন্দ করতেন, এবং তাঁরা 
শীল কর্মের সঙ্গে যুস্ত করতেন। কাজেই 
আই নামাট আমাকে যেমন আকর্ষণ করেছে, 
তেমন কিছুটা বিভ্রান্ত করেছে। 

এ"দের প্রথম নাটক জাঁ পল সার্তর 
‘লা পত্যা রেসপেকাতউজ' অবলম্বনে 
'লালতা’। সার্তর নাটকের ফরাসী 
রেস্টপেফুল প্রাস্টাটউট'। এর বাংলা 
ধ্অন্‌ববাদ ইতিপূর্বে হয়েছে_বরণীয়া 


বারনারী'। এই নামের নাটক কলকাতায় 
আঁভনীত হয়েছে। ফরাসী বা ইংরেজী 


নামের অর্থে মাননীয়া বারনারী অথবা 
ধরণীয়া বারনারী গোছের কিছ হওয়া 
দরকার। শুধুমাত্র ললিতা মূল নাটকের 
বন্তব্যের অর্থবাহক নয়। উপরন্তু ললিতা 
সোঁদন অনেক দর্শক নাটক দেখতে এসে- 
ছিলেন। মূল নাটকে সার্ত আমোরকার 
কালোদের 'বরুদ্ধে শাদাদের ঘৃণা ও 
আকরুমণের কথা িশ্বকে জানিয়েছেন। 
বুর্জোয়া সমাজের বিরুদ্ধে তীব্র কশাঘাত 
এই নাটকে রয়েছে। সেই কশাঘাতের 
জবালায় একদল লোক এই নাটকের 
বিরুদ্ধে অবাস্তব ও বিকৃত বলে আঁভ- 
যোগ তুলোছিল, তা সত্বেও নাটকাঁট 
ফরাসী মণ্টে অসাধারণ জনাপ্রয় হয়েছিল 


এবং বিশ্বের বহু ভাষায় অনুদিত ও 
আঁভনাীত হয়েছে। 

মূল নাটকে শ্বেতাঙ্গ টম অন্যায়- 
ভাবে খামোকা এক সরল নিগ্রোকে হত্যা 
করেছে এবং শ্বেতাঙ্গ সমাজ তাকে বাঁচা- 
বার জন্য উঠেপড়ে লেগেছে। এই হত্যা- 
কাণ্ডের একমাত্র সাক্ষী বারবনিতা 'লাঁজ। 


তাকে অর্থের লোভ দেখিরে, ভয় দেখিয়ে 
এবং শেষ পর্যন্ত বন্তৃতার তোড়ে বিভ্রান্ত 
হয়েছে। একদিকে একজন নিগ্রো- 
ওদের কাছে তার জীবনের কি দাম! 
আর একাদকে -একজন শ্বেতাঙ্গ মানুষের 
নেতা হবার জন্য যে জল্দেছে, সাম্যবাদের 
বিরুদ্ধে, শ্রমিকদের বিরুদ্ধে, ইহুদীদের 
বিরুদ্ধে যে এক জবরদস্ত দুর্গের মত। 
তার কর্তব্যই হচ্ছে বেচে থাকা । দুনিয়ায় 
আছে বৌক! এই যাঁক্ততে কত পণ্ডিতের 
মাথা ঘুরে যায়, আর লাজ তো এক 
সাধারণ বারবাঁনতা। কাজেই বন্তুতার 


তোড়ে পড়ে মন্তমুগ্ধের মত এক 
নিরপরাধ নিগ্রোর মৃত্যু-পরোয়ানায় 


সে স্বাক্ষর করোছিল। অবশ্য তার মোহ 
ডগ হতেও দোর হয় নি, এবং ক্ষাণক 


উন্মাদনায় সে তার প্রাতশোধ নিতেও 
উদ্যত হয়োছল। তব; প্রবল ধাপ্পা- 


বাজিতে সে নাতি স্বাকারে বাধ্য হয়েছে। 
সার্তর এই নাটকের অনুসরণে বাংলায় 
নাট্যরূপ লিখেছেন সত্যেন মিত্র । কিছুটা 
নাট্যরুপায়ণের ন্রুটিতে মূল নাটকের 
ম্পূর্ণতা, রস ও বক্তব্য এখানে দুর্বল । 
বিশেষ করে ইংরেজী অনুবাদ নাটকের 
চমৎকার সংলাপ ও বক্তব্যের বলিষ্ঠতা 
এখানে তেমনভাবে পাওয়া যায় নি।, 
এখানে পাঁরচালনা দুর্বলতায় যৌন 
রসের ককূটেলে বন্তব্য গৌণ হয়ে উঠেছে! 
অভিনেত্রীর  অঙ্গভাঁঙ্গতে, মাঝখানে 
অপ্রয়োজনে আলো নিভিয়ে মণ্ড অন্ধকার 
করে 'সেক্স-এর পুরো সুযোগ নিয়ে 
নাটককে কিছুটা দূরে সরিয়ে নেওয়া 
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হয়েছে! যাতে ব্যবসায়িক দিক থেকে ধরণের চারত্র অভিনয়ে পারদার্শনী বলে 
এই সংস্থা লাভবান হবেন কিন্তু সার্তর নাটকের দলগুলির কাছে বিবেচিত 
।গারিচয় দর্শকরা পাবেন না। বরণ সার্তর হচ্ছেন, এবং পাঁরচালকরা তার সুযোগ 
.৪-৯০ পপ অনেক: সময় বোশ আদায়. করছে। 
ধছল_ যৌনতার প্রাবল্যে সার্তকে সেই মুসলমান শ্রামকের ভূমিকায় চিন্ময় রায় 
অভিযোগে এনে ফেলা হয়েছে বলা চলে, triton ২০২ 
ক্লারণ বর্ণাবদ্বেষ সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের. জগাই চরিত্রে মাণিক রায়চৌধুরী, 
শব্ধ শোষিত মানুষের মানবতা _ ' বিমলেন্দ; ঘোষ, শিবশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় 
“এখানে যোগ্যভাবে ফুটে উঠতে পারে.নি। = যথাযথ. রুপদান করেছেন। অন্যান্য 
{বাংলায় নাষ্টারূপদাতা_ বর্তমান বাংলার:  চারিনে-উপাদ্ধত হয়েছেন বিভাস চক্রবর্তী, 
পারপ্রেক্ষিতে সাম্প্রদায়িক রুপ... সত্যেন মর এবং মহেশ, সিংহ । নাটকের 
প্রকাশ করতে চেয়েছেন? এই বাস্তব- le el SG 
দন বোর কিন্তু বলিষ্ঠ সংলাপ- কারণ লালিতার মোহভঙ্গ ক্ষণিকের জন্য 
গলির যথার্থতা রক্ষা করলেই -ভাল :-প্রাতশোধে-উদ্যত হবার ঘটনাটা এখানে 
।করতেন। দ্বিতীয়ত প্রতিপাত্তশালী দৃশ্যে আসে নি বলা চলে। হতাশায় 
এম, পি প্রতুল পাল ইত্যাদি সমগ্র ধনী- . ললিতা বিছানায় ভেঙে পড়েছে। অথচ 
সমাজের প্রতিভূ হবার চেয়ে অনেকটা সার্তর সব নাটক হতাশার বিরুদ্ধে। 
কো নরক হে উচেছে। বিশেষ করে ববিশ্বরপা মণ্টে যডক্তফ্রন্ট মন্ত্রী সম্বর্ধনা 
২'আঁভনয়ে ব্যর্থতায় এদের কৃত্রিম মনে গত ১৬ই মার্চ বৃহস্পাতিবার সন্ধ্যায় 
হরেছে। অভিনয়ে বিশেষ সার্থক শ্রীমতী বিশ্বরূপা থিয়েটারের কর্তৃপক্ষ যুত্তফ্রন্ট 
মায়া ঘোষবারবনিতা লালতার চারত্রে। মন্ত্রিসভাকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করেন। 
তবে তাঁকে দিয়ে পরিচালক অনেক মন্ত্রীদের. পক্ষে মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয় 
অপ্রয়োজনীয় কাজ করিয়ে নিয়েছেন মুখাজ, শিক্ষামন্ত্রী শ্রীজ্যোত ভট্টাচার্য 
£ যাকে সেক্স এক্সপ্লয়েট করা বলা উচিত। ৬ 
মায়া ঘোষ 'নাট্যকারের সন্ধানে ছয়টি শ্রীকাশীকান্ত মৈত্র, প্রচারমন্ত্র শ্রীসোমনাথ 
চার নাটকে অভিনয়ের পর থেকে এ লাহিড়ী, পৃতরন্তর শ্রীহেমন্ত বসু, ভূমি- 


২৬১৫ 





'দঃলহুন এক রাত ?ক' ছবিতে ধাঁমন্দর ৬ নঙুন, 


রাজস্বমন্ত্রী শ্রীহ্রেকৃষ্ণ কোঙার, উন্নয়ন- 
শ্রীসুশশীল ধাড়া,. বিধানসভার স্পীকার 
শ্রীবজয়, ব্যানাজঁ ও চাপ হুইপ শ্রীকমল 
গুহ: উপস্থিত ছিলেন।- মান্ুমন্ডলনীকে 
অভিনন্দন জানিয়ে ‘বিশ্বর্‌পা থিয়েটারের 
মালিক ও শিল্পীদের পক্ষে শ্রীরাসাবহার? 
সরকার নাটকের সর্বাঙ্গীঁণ উন্নাতর জন্য 
মন্ত্রিসভায় -সাংস্কীতক মন্ত্িদপ্তর সৃষ্টি 
করার- আবেদন করেন। অনুষ্সান শেষে 
মন্বুরগ্গ রিশ্বরূপার-.. 'জাগো' . নাক 
দেখেন। 

অভিনেতৃ সজ্ঘের কর্মকর্তা নির্বাচন 
গত ১৪ই মার্চ শ্রীকানু বন্দ্যোপাধ্যা- 
য়ের সভাপাতিত্বে আভিনেতৃ সঙ্ঘের সাধারণ 
সভায় . আগামী বছরের জন্য নিম্ন- 
লিখিত ব্যক্তিগণ কর্মকর্তা নির্বাচিত 


হয়েছেন £ঃ সভাপাঁত-_বিকাশ রায়, 
সহ সভাপতি = উত্তমকুমার, আজত্ত 
বন্দ্যোপাধ্যায়, মিনা দেবা । 


সাধ্ধরণ সম্পাদক-_ সৌমিত্র চট্রোপাধ্যাস্্ ॥ 
যুগ্ম সহ-সম্পাদক_ তনুপকুমার, সুশঈল 
দে। কোষাধ্যক্ষ_ শ্যাম লাহা। কার্য" 
করী কমিটির সভ্য-_ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, 
হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায়, দীপক মৃখাজন” 
মৃণাল মুখাজাঁ সতীন্দ্র ভট্টাচার্য, তরুপ্র- 


~~ 
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শ্াক্াক্য্যানযোগ 


উত্তমকুমার প্রযোজিত 'গৃহদাহ' ছবির এক দৃশ্যে সাচন্রা সেন, প্রদীপকুমার ও 
প্রসাদ মখাজশী। 


তৃপ্তি মিত্র। রচিত হয়েছে। অভিনয়ে অংশগ্রহণ কর- 
ছেন, সৌমিন্র চট্টোপাধ্যায়, মাধবী মুখাজাঁ” 
তরুণ চ্যাটাজঁ, দিলীপ রায়, সুলতা 
2 "৭... চৌধুরী, জহর রায়, শীতল ব্যানাজা', 
সি 7 সতু ব্যানাজা প্রমুখ । 
আরোগ্য নিকেতন 


" উক্শোং 

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের "আরোগ্য 

ইকনাঁমক প্রোডাকসন্সের 'পারশোধ"- 
এর চিন্রগ্রহণের কাজ অর্ধেন্দ সেনের 
পাঁরচালনায় দ্রুত অগ্রসর হচ্ছে। গত 
মাসে ডি, ভি, সি-তে কয়েকদিন চিতগ্রহণ 
করা হরেছে। 'বভুূত মুখোপাধ্যায় 


দিলীপ রায়, রুমা গৃহঠাকুরতা, রাঁব ঘোষ, 









১ রায়। 


পোকামাকডে মারুন 
এরা অনেক রকম রোগ ছড়ায় 


খেয়া 







শ্যামল = প্রযোজিত “খেয়া! পাঁর- 


£ ৬১ 
আরসোল1, ছারপোকা, মশা প্রভৃতির 
নির্ঘাত প্রাণ-ঘাতক 


বেঙ্গল 
কলিকাতা * বোঁ্বাই * কানপুর 


চ্যাটাজ এই ছবির পাঁরচালনার দাঁয়ত্ব 
ত্যাগ করেছেন জানা গেল। এই ছবিতে 
আঁভনয় করবেন- মাধবী মুখাজ অনুপ- 
বন্দেযাপত্যাহ প্রসাদ মূখাজাঁ, জ্ঞানেশ 
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আর বা ধীরাজ দাস, বাঁত্কিম : 


ঘোষ, কালী সরকার, ছন্দা দেবা, সন্ধ্যা. ৭টায় সস 


চালনা করছেন রূপকগোষ্ঠী। জগন্নাথ 





ভারতীয় নৃত্যকলা মাঁন্দর 


গত ১১ই মার্চ (শনিবার) সধ্ধ্য৷ 
ক্লাবের বাংসাররূ উৎসব 


. নৃত্যাবদ শ্রীনীরেন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের পরি- 


চালনায় ভারতাঁয় নৃত্যকলা মন্দিরের 
ছাত্রীদের. দ্বারা রবীন্দ্রনাথের . ‘চিত্রাঙ্গদা’ 
নৃত্যনাট্য ও-নত্যাবচিতা অন্নাষ্ঠত হয়। 

সঙ্গীত পাঁরচালনা করেন - শ্রীপ্রণব 
চৌধুরী । সঙ্গীতাংশে উমা দাশগৃপ্তা, 


দোবকা দত্ত, অঞ্জনা লাহিড়ী, স্মাগ্রয় 


ঘোষ, প্রবীর গৃপ্ত, দীপান কুণ্ড, তাপসী 
ঘোষ ও স্বপ্না সেনগ-প্তা। 
যন্তসঙ্গীতে শ্রীঅরাবন্দ মন্ত্র, আনল 


প্বমাপদ সেনগুপ্ত, নন্দদুলাল . হালদার, 
ধবফু মতি৷ 
সুজা) নৃত্যপারচালনায় শ্রীঅনুপ- 
শঙ্কর ও শ্রীমতী স্বপ্না সেনগ-প্তা। 
নৃত্যে_আলো বাগচী, শুরা সেন- 
/ গুপ্তা, পাপাঁড় বোস, স্াপ্রয়া বোস, মানসী 
ভৌমিক ও নীরেন্দ্রনাথ সেনগণপ্ত। 


কলাভারতাঁর বার্ধক সম্মেলন 


গত ২রা মার্চ বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় 
কাঁলকাতা ইউনিভার্সাট হীনাস্টাটউট 
হলে উত্তর কাঁলকাতার কলাভারতী সংগীত 
শৃশক্ষায়তনের উভয় শাখার এক মনোজ্ঞ 
সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়। এই অনুষ্ঠানে 
প্রীতষ্ঠানের সহ-সভাপাত ও . প্রধান 
আঁতাথর্‌পে উপস্থিত ছিলেন যথাক্রমে 
শ্রীপ্রণব চক্রবর্তী ও শ্রীকাতিকচন্দ্র পাণ্ডা। 
এইদিন প্রতিষ্ঠানের ছাত্রীগণ কর্তৃক 
গীতিনাট্যটি মণ্স্থ করা হয়। প্রাতষ্ঠানের 
ধশশু-শা্পগণের নৃতা, কণ্ঠ, যন্ত্রসংগীত 
ও আঁভনয়াদ দেখে উপস্থিত দর্শকগণ 
আনন্দ উপভোগ করেন। বিশেষ আকর্ষণের 
ছিল কখক-নত্যাশজ্পী কুমারী তপতী 
পাল ও দক্ষিণ ভারতীয় নত্য শিল্পী 
গরুগোপাল 1পল্লাইর নৃত্য। 


ধহন্দোলশ আয়োজিত নত্যানষ্ঠানে বিশ্বভারতী ঘোষাল ও অর্চনা দত্ত সকলের 
প্রশংসা অন করেছেন। 


চকুলবশীথর বাৎসাঁরক উৎসব _ 


গত ১২ই মার্চ কাশী বিশ্বনাথ মণ্টে 


মুকুলবাঁথর বাৎসারক পারতোষক 
{বিতরণ উৎসব হয়ে গেল। 
এই অনুষ্ঠানে শংড়াকন্যা বিদ্যালয়ের 


. প্রধানা 'শক্ষায়িন্রী শ্রীমতী : সাবিত্রী রায় 


প্রধান অতিথির ভাষণে মুকুলবাথর 
উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি কামনা করেন। 
প্রথমে মুকুলেরা মুকুলসঙ্গীত ও 
সৈনিকের গান পাঁরবেশন করে। তারপর 
সঙ্গীত বিভাগের ছাত্রীরা ভজন গান করে। 


রকললাভারতীর অষ্টম বার্ষিক সম্মেলনে কথক নৃত্যে কুমারী তপত? পাল 


৯৬১৭ 


মুখোপাধ্যায়ের ছোট গল্প “মাস্টার মশাই” 
এর নাট্যরূপ ও রামায়ণ হতে নূত্যনাটা 
“জটায় বধ” মঞ্চস্থ হয়' 


পাঠকের চিঠি 


সাবনয় নিবেদন, 

সম্প্রতি কয়েকটি চিন্রগৃ্হে দিলীপ 
নাগ পাঁরচালিত “বধ্বরণ” প্রদার্শত হচ্ছে 
কিন্তু অতীব বিস্ময়ের বিষয় হচ্ছে এই 
ছাঁবর কেন্দ্রীবন্দট এবং বন্তব্যের সঙ্গে, 
বেশ কিছাীদন আগে “বসুধারায়” প্রকাশিত 
একটি বড় গল্পের আশ্চর্য রকমের মিল 
থেকে গেছে।. ছাঁবাটি দেখতে দেখতে 
কেবলই মনে হাচ্ছিল এ গল্প আমি কোথায় 
যেন পড়োছ। অথচ কাহিনীকার হিসাবে 
শ্যামল গুপ্তের নাম ছাবর শুরুতেই 
জানানো হয়োছল। আমার মনে হাচ্ছল 
এ গল্পের লেখক দ্বিতীয় একজন! 
বাঁড় ফিরে পুরনো পান্রকার বাণ্ডিল 
ঘে'টে সে গল্পাট খুজে বার করলাম। 
দেখলাম লেখকের নাম মানবেন্দ্র পাল! 

আরো একটি জিনিস বুঝে নিতে 
অস্যাবিধা হ'ল না যে, গল্পে, উপন্যাসে, 
যেটাকে “এপ সেন্টার” বলে ধরা হয়, 
তার ওপরে রঙূচঙ্‌ যতই পন্র- 
পাল্পবের বিপরীত সমাবেশ হোক না 
কেন, ভূুকম্পনের কেন্দ্রুটি হচ্ছে আদি 
এবং অক্কৃত্রিম। 


বিনীত 
দুর্গাদাস জী, 


৪৮/১, সারপেনটাইন লেন, 
কলিকাতা--১৪। 





লালু কাছ | 
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মূল নায়ক হলেন এই ভদ্রলোক। এই 
ভদ্রলোকের এত দাপট, কারণ তান খেলার 
জগতের একজন তথাকাঁথত ক্লীড়া রাজ- 
নশীতাবদ কর্মকর্তার লাউডস্পীকার। 
ধত সত্বর পারা যায়, এই ভদ্রলোককে 
দেওয়া উচিত। পূর্বে অবশ্য এই বিষয়ে 
সাহসী হয়ে কোন কিছু করার মত সদস্য 
দি, এ, গব-তে লেন না, কিন্তু এখন 





মনে করেন! দেব মুখার্জীর পাঁরবর্তে 
নিমাই রায়কে খেলানোর পেছনে একটি 
অদৃশ্য হাতের (বিরাট কারসাজী আছে 
তা আমাদের জানতে বাঁক নেই। 
মনে হচ্ছে প্রাক্তন টেস্ট খেলোয়াড় 
এবং বাংলা দলের আঁধনায়ক পঙ্কজ রায়ের 


বছরই শেষ খেলা । বাংলার ক্রিকেটে 
পঙ্কজ রায়ের {বিরাট অবদান দীর্ঘাদনের। 
ভবে জনে হয় এবার তাঁর কোন যোগ্য 
খেলোয়াড় হাতে আঁধনায়কত্বের ভার 
অর্পন হন্ত জরে আসা উাঁচত॥ অবশ্য 


৬১৮ 


রঞ্জী ছ্ফ বা দলীপ উ্ফির আসরে নয়, 
টেস্টেও উৎরে যেতে পারেন। তাই মনে! খঁ 
হয় বাংলার গৌরব পঙ্কজ রায়কে আর! * 
অন্যায়ভাবে চাপ দিয়ে আটকে রাখা 
বাংলার ক্রিকেট পাঁরচালকদের এ 
হবে না। 

ইডেন উদ্যানে অনুষ্ঠিত সৌস-ফই- 
ন্যালের এই খেলায় প্রথম ব্যাট করতে! 
মাঠে নামে রাজস্থান দল। রাজস্থান-বাংলা। 
দলের চারদিনের খেলার প্রথম 'দনের বেশ 
[কিছ সময় নষ্ট করেছে অকালবর্ষণ। 
প্রথম দন রাজস্থান চার উইকেটে সংগ্রহ 
করে মাত্র ৮৬ রান। দ্বিতীয় দিন, 
রাজস্থানের ইনিংস শেষ হয় ২০৪ রানে। 
হনুমন্ত সিং সংগ্রহ . করেন ৫১ রান।, 
বাংলা দলের নবাগত বোলার এস নাথ 
৪8 রানে সংগ্রহ করেন ৪টি উইকেট ॥ “ 

বাংলা দল প্রথম ইনিংসে সংগ্রহ করে 
মাত্র একশত রান। রথী-মহারথী ব্যাউস-। 
ম্যানেরা ধরাশায়ী, একমাত্র ৩৭ রান সংগ্রহ! 
করেন শ্যামসুন্দর মিত্র। রাজ J 
পক্ষে যোশা সংগ্রহ করেন পাঁচটি | 
এবং সেলিম যোনী তিনটি উইকেট (3 

রাজস্থান দল দ্বিতীয় ইনিংস শেষ; 
করে মাত্র ২০০ রানে। হনুমন্ত সিং! 
সংগ্রহ করেন ৪১ রান। দীপঙ্কর সরকার 
সংগ্রহ করেন পাঁচটি উইকেট এবং গুহা 
ও নাথ যথারুমে ২টি করে উইকেট! 
বাংলা দল দ্বিতীয় ইনিংসে ১৫০ রান! 
সংগ্রহ করে ১৫৪ রানে পরাজিত হয়ঃ 
অন্বর রায়ের ৪৮ রান এবং চৰ 
গোস্বামীর ৩১ রান হল উল্লেখযোগ্য: 
ব্যান্তগত অবদান! 

রাজস্থান দলের দুই ইনিংসের দলীয় 
রানসংখ্যা দেখে একথাই প্রমাণিত হয় ফেট 
বাংলার বোলাররা উল্লেখযোগ্য সাফল্য 
লাভ করেছেন, কিন্তু বাংলার ব্যাটসম্যানের! yl 
ব্যাট হাতে [কিং উইকেটে অবস্থান 
করতে পারলে রাজস্থানের পক্ষে ফাইন্যান্ে 
উন্নীত হওয়া খুব সহজসাধ্য হত না। 


ইস্টবেঞ্গলের পরাজয় £ 


কলকাতা ময়দানের ক্রীড়ামোদীরা 
যখন আই, এফ, এ, আঁফসের সম্মুখে 
দলবদলের পালায় মশগুল, ঠিক তখনই; 
বোম্বাইয়ের মাঠে লীগ-শীল্ড বিজয়ী 
ইস্টবেঞ্গল : ক্লাবের পরাজয় ঘটছে। » 
কলকাতা ময়দানের দুই প্রধানের অন্যতম * 
মোহনবাগান ক্লাব ?কন্ত সোম-ফাইন্যালে 






. সম্পন্ন শীল্তশালী ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের 
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তৃতীয় রাউন্ডের খেলায় বিদায় গ্রহণ 
সত্যই বিস্ময়ের সণ্ঠার করে। বাংলা 





রাজেন্দ্রমোহন 


ফুটবলের মান-সম্মান অনেকাংশে নির্ভর 
করে ময়দানের দুই প্রধান মোহনবাগান 
এবং ইস্টবেঙ্গলের ওপর। 


সর্বভারতীয় খ্যাত- 





পাঁরশোধ করেন। : খেলা শেষ হবার মাত্র 
চার মিনিট পূর্বে পেনাল্টি থেকে পাঁরমল 
দে বজয়স্চক গোলাট করেন। পরিমল 
দে'র একাট নিশ্চিত গোল উঁচল হাত 
দিয়ে প্রতিহত করলে রেফারী পেনাল্টির 
নির্দেশ দেন। ইস্টবেঙ্গল ক্লাব তৃতীয় 
রাউন্ডে ব্যাঞ্গালোরের ৫১৫ আঁর্ম বেস 
ওয়ার্কশপের সঙ্গে প্রথম দিন খেলা ১-১ 
গোলে অমীমাংধাসতভাবে শেষ  করে। 
আর্ম দলের সাদাতুল্লা প্রথম গোল 'দয়ে 
দলকে অগ্রগামী করেন। অসীম মৌলিক 
দর্শনীয় হেডের সাহায্যে গোলাট পাঁর- 
শোধ করেন। ফিরতি খেলায় ১-০ গোলে 
আঁ্ম দল ইস্টবেঞ্গলকে পরাজিত করে 
বিস্ময়ের সন্টার করে। ইস্টবেঙ্গল দল 
খেলার ওপর প্রাধান্য বিস্তার করেও 
জয়ী হতে পারে নি এবং পাঁরশোধমূলক 
গোল করতে ব্যর্থ হয়। প্রথমার্ধের তেরো 
মিনিটের সময় সাদাতুল্লা বিজয়সূচক 
গোলটি করেন। 

ব্যাঙ্গালোরের আর একটি খ্যাতনামা 
দল ই, এম, ই, সেন্টারকে ২-০ গোলে 
পরাজিত করে মোহনবাগান সোম-ফাই- 
ন্যালে উন্নীত হয়েছে। মোহনবাগান এবং 
ই, এম, ই, সেন্টারের প্রথম দিনের খেলা 
১-১ গোলে অমীমাংদিতভাবে শেষ হয়। 
ই, এম, ই, সেন্টারের শ্রীনিবাস প্রথমার্ধে 
একটি বিতক্মূলক গোলে দলকে অগ্র- 
গামী করে এবং অশোক চ্যাটাজশী মোহন- 
বাগানের পক্ষে গোলাট পাঁরশোধ করেন। 
দ্বিতীয় দিনে অনায়াসে মোহনবাগান 
২-০ গোলে জয়ী হয়। মোহনবাগানের 
পক্ষে বিজয়স্চক গোল দর্টাট করেন 
সুকুমার সমাজপাঁত এবং অশোক 
চ্যাটার্জী । পরবর্তী খেলায় মোহনবাগান 
সোম-ফাইন্যালে খেলবে জলম্ধরের লীডার্স 
ক্লাবের সঙ্গে॥ 





হীকর সমাচার 


কলকাতা ময়দান হাঁক লাগে প্রধান 
দলগুল বর্তমানে বিশ্রাম গ্রহণ করছে; 
কারণ এই দলগ্যালর নির্ভরযোগ্য 


খেলোয়াড়রা বাংলা দলের পক্ষে মাদদ" : 


রাইয়ে জাতীয় হাঁকতে অংশগ্রহণে ব্যস্ত। 
এই সপ্তাহের লীগে দুট হ্যাট্রিক 
সম্পাদত হয়েছে। 'রভারসাইডারের 
{পক্ষে এণ্টালী দলের তরুণ খেলোয়াড় 
জয়ন্ত নন্দী লীগের ষষ্ঠ হ্যাট্রিক লাভের 
কৃতিত্ব অর্জন করেন। এণ্টালী রিভার- 
সাইডারকে পরাজিত করে ৫০ গোলে। 
লীগের সপ্তম হ্যাট্রিক লাভের কৃতিত্ব লাভ 
করেন মহামেডানের টমসন বো, এসি'র 
{বপক্ষে । এ ছাড়া লীগ হাঁকতে তেমন 
কোন উল্লেখযোগ্য ফলাফল বা ঘটনা নেই। 


২৬৯৯ 





খেলায় ১-০ গোলে দিল্লশকে পরাজিত 
করে বাংলা কোয়ার্টার ফাইন্যালে উন্নত 


হয়েছে। বাংলা ন্যুনতম গোলে জয়া 
হলেও যোগ্য দল হসাবেই তারা জয়? 





আর শা 


শিয়ারা সং একমাত্র বজয়স্চক গোল 
করেন। এর পর প্রধান বাংলার পক্ষে 
আর একাঁট গোল করলে, স্টকের অজব- 
হাতে গোলাঁট নাকচ হয়। 

জাতীয় হাকর যুগ্ন [বিজয়ী রেজ 


ক 
রা পি 





| 











[রেলওয়ে দলের বিপক্ষে বাংলা দলই প্রথম 
গোল করে অগ্রগামী হয়। বাংলা এবং 
রেল দলের খেলাটি তীব্র ৰ 
মধ্যে শেষ হয়। প্রথমার্ধের কুঁড় মিনিটের 
সময় পেনাল্টি কর্নার থেকে বল পেয়ে 
আর শা গোল করে বাংলা দলকে অগ্রগামী 
করেন! দ্বিতীয়ার্ধের ছয় মিনিটের সময় 
পেনাল্টি কর্নারের একটি সট গোলের 
সম্মুখে পা দিয়ে কুশলকুমার প্রতিহত 
করলে রেফারী পেনাল্টি স্ট্রোকের নির্দেশ 
দেন। পেনাল্টি স্ট্রোক থেকে রাজিন্দার 
সং গোলটি পাঁরশোধ করেন। 
ময়দানের দল বদলের পালা সাঞ্গ হল 
দল বদলের পালার শেষ অঙ্কে দুশট 
উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হয়েছে। ইস্ট- 
বেঞ্গল দলের নির্ভরযোগ্য রক্ষণভাগের 
খেলোয়াড় বিক্মাজৎ দেবনাথ মোহন- 
বাগানের পক্ষে ছাড়পন্রে স্বাক্ষর করেছেন। 
ধব, এন, রেলের রাজেন্দ্রমোহন আগামী 


পারিবর্তনের সংবাদ দেওয়া হ'ল। প্রণব 
সরকার (এরিয়ান্স) ইস্টবেঞ্লে; সুকুমার 
সেন এেরিয়ান্স) মহামেভান স্পোর্টিয়ে; 
সন্তোষ চ্যাটাজশী (এরিয়ান্স) ইস্ট- 
বেঞ্গলে; আলেখ্য ঘোষাল (খিঁদরপুর ) 
বাটায়; শ্যামল বসু (রাজস্থান ) বাটায় 
খেলার জন্য ছাড়পত্রে স্বাক্ষর করেন। 
এবছর রেকর্ড সংখ্যক খেলোয়াড় 
ছাড়পন্রে স্বাক্ষর করেছেন; মোট ৬৯০ 
জন খেলোয়াড় ছাড়পত্রে স্বাক্ষর করেছেন। 

এখনও আল্তঃরাজ্য ছাড়পন্রে স্বাক্ষরের 
বাংলার বাইরের 


খ্যাতনামা দলে খেলার সম্বন্ধে জল্পনা- 
কল্পনার সৃষ্টি হয়েছে। তবে একথা ঠিক 
যে ময়দানের দুই প্রধানের শান্ত বৃদ্ধি 
করার জন্য বাংলার বাইরের কয়েকজন 
বাছাই খেলোয়াড আসছেন ॥ 


বিশ্ব হেভী ওয়েট খেতাব অক্ষু 
রাখার জন্য মহম্মদ আল ক্লে নিউ ইয়র্কে 
২২শে মার্চ রংয়ে অবতীর্ণ হচ্ছেন 
জোরা ফোল'র বিপক্ষে । চৌন্রিশ বৎসর 
বয়স্ক মুষ্টিযোদ্ধা জোরা ফোলী মৃজ্টি- 
যোদ্ধা 'হসাবে উপেক্ষার পাত্র নন। 
১৯৬৩ সালে আর্ন টেরেলের কাছে 
পয়েন্টে পরাজিত হবার পর জ্োরা 
ফোলা আর পরাজিত হন নি। ১৯৬৪ 


যোদ্ধা 1মল্ডেনবার্জারের বিপক্ষে একটি 





্যামসল্দর মন 


লড়াইয়ে অবতীর্ণ হন, লড়াইয়ের ফলা- 
ফল হয় ড্র। 

জোরা ফোলা সম্পর্কে কিন্তু মহম্মদ 
আল রে বেশ উচ্চ ধারণা পোষণ করেন। 
১৯৬৪ সালে সোনী লিস্টনকে পরাজিত 
করে বিশ্ব খেতাব লাভের পর ক্লে তাঁর 
নবম লড়াইয়ে অংশগ্রহণ করবেন; যাঁদও 
পেশাদার হিসাবে এ পর্যন্ত তিনি 
আ্শাট লড়াইয়ে অংশগ্রহণ করেছেন। 


৯৬৯০ 





প্যার ফ্র্যা্ক ম্যগাঁলন গুরেলের 
মৃত্যুতে বিশ্ব 'ক্রকেটের এক অপূরণীয় 
ক্ষাত হয়েছে। বিশব ক্রিকেটের খ্যাতনামা 
খেলোয়াড়রা এবং রাজ্ট্রনায়কেরা ওরেল- 
পত্নী শ্রীমতী হেলভা ওরেলের কাছে 
সমবেদনা বার্তা প্রেরণ করেছেন। 
অস্ট্রেলিয়ার প্রান্তন আধনায়ক রিচি 
বেনো বলেছেন_-“পৃথিবীতে অনেক ভাল 
মানুষ আছেন, আমি তাঁদের কয়েকদ্রনকে 
জানি; আর মহান চরিত্র কর়েকচিই আছেন 
এবং ওরেল 1ছলেন তাঁদের অন্যতম ॥” 
তিন ডবলিউয়ের অন্যতম ক্লাইভ 
ওয়ালকট বলেছেন-__“কিকেট হারাল একাঁটি 
জল চারতকে, ওয়েল ছাড়া ওয়েস্ট 
টুশ্ড/ ক্রিকেটে এত বিরাট অবদান অন্য 
মৰ £ আছে বলে আমি জান না।” 
ওয়েস্ট ইণ্ডিজের প্রাক্তন টেস্ট অধি- 
'(ক এবং বর্তমানে ইংলণ্ডে ব্রিনিদাদ 
বং টোব্যাগোর রাষ্ট্রদূত স্যার লিয়ারী 
কনস্ট্যানটাইন বলেছেন, “বিশব ক্রীড়াঙ্গন 
ওরেলের ন্যায় একজন মহান খেলোয়াড় 
এবং জন্দ্রান্ত চরিত্রের আহাপ্রয়ঃণে 
শোকার্ত ।” 

ভারতের প্রান্তন অধিনায়ক গোলাম 
আমেদ বলেছেন, “স্যার ফ্র্যাঙ্ক ওরেলের 
মৃত্যুতে ভারতীয় ক্রিকেট হারাল একজন 
সত্যকারের সুহ্‌দ্ধ এবং শুভাকাঙক্ষীকে।” 
অস্ট্রেলিয়ার আঁধনায়ক ববি 1সম্পসন 
বলেছেন, “স্যার ফ্র্যাণ্কের মৃত্যুতে 1বিরাট- 
ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হল 'ব*ব 'ক্রকেট এবং 
বিশেষত ওয়েস্ট ইশ্ডিজ।” 


বার্ত প্রেরণ করেন। এ ছাড়া স্যার 
ফ্র্যাঙ্কের ব্যান্তত্ব, সুমধুর ব্যবহার এবং 
মহানূভবতার কথা উল্লেখ করে শ্রদ্ধাঞ্জলি * 
ব্রায়ান ক্লোজ, ফ্রেড টুম্যান, গ্যারী » 
গোমেজ, বাল গ্রীফথ এবং আরও 


অনেকে । 












নাৰ দিঃ পারে নন সারা বিশ্ব! স্যার 
ফ্র্ৎ্ক ম্যাগালন ওরেল আর নেই ; ১৩ই 
ঠ মার্চের এক অশন্ভ ক্ষণে নিষ্ঠুর মৃত 
শল" এসে ছিনিয়ে নিয়ে গেল সর্বজনাপ্রয় 
= ফ্র্যাক্কীকে অকালে পাথবীর বুক থেকে। 
ওরেল বিপ্লবী, ওরেল বার মযাস্ত- 
সৈনিক, ওরেল দার্শনিক ক্রিকেটার। 
ওরেল বিপ্লব এনেছেন 'ক্লিকেটের অঙ্গনে, 
জশবনের শেষাঁদন পর্যন্ত মাথা উচু করে 
লড়েছেন কালোদের নতুন পথের আলো 
দেখাবার জন্য। ক্রিকেটের অপো নতুন 
শোণিতের ধারা প্রবাহিত করেছেন 
ক্র্যা্কী। ওরেল 'রিকেটকে গ্রহণ করে- 
' শছলেন খেলার জন্য নয়, অন্তর "দিয়ে 
ক্রিকেটকে ভালবেসেছিলেন ওরেল। 
দীর্ঘ ষোল বছর টেস্ট ক্রিকেটের 
আসরে ওরেল তাঁর জীবনের অমূল্য 
সময় আঁতবাহিত করেছেন, বিভিন্ন সময়ে 










স্টয়া্ড। ওরেলের বয়স যখন মান্র তন 
দিত তার পতাত! নারে পাঁর- 


ঘূবক, আমোরকা থেকে রা তাঁকে 
তাঁদের কাছে. চলে আসার জন্য বলেন। 
কিন্তু ওরেল তখন ক্রিকেটকে ভালবেসে 
ফেলেছেন আর ভালবেসেছেন মাতৃভাম 
ওয়েস্ট ইন্ডিজকে । তাই তাঁর আর 
আমেরিকা যাওয়া হল না। ওরেল এর- 
পর চললেন ইংলন্ডে ; ম্যাপ্ডেস্টার বিশব- 
8০7 এরপর কিন্তু নানা কারণে ওরেলকে 
অনেকেই ভুল বুঝেছিলেন ; কারণ ওরেল 
ঈন্তা করতে ভালবাসতেন, তাঁর চিন্তার 













ওরেলন্ে তখন . 


ওরেলকে বিশ্লেষণ করতে গিয়ে সাধারণ 
মানুষ বিরাট ভুল করে বসত। 

ওরেল মার আঠার বছর বয়সে প্রথম 
আত্মপ্রকাশ করেন বাবাডোজের পক্ষে । 
ওয়েস্ট ইন্ডিজের পক্ষে ওরেল আত্মপ্রকাশ 
করেছেন ৫১টি টেস্ট খেলায়। ওরেলের 
বৈশিষ্ট্য হল যে, তান ব্যাট করতেন 
ডান হাতে আর 'মাঁডয়াম পেস বল 
করতেন বাঁ হাতে। বয়স যখন ওরেলের 
ছাত্রশ তখন ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের আঁধ- 
নায়কত্বের গুরুদায়ত্ব আর্পত হয় ওরেলের 
ওপর । 

অধিনায়ক ওরেলের চিন্তাধারা, 
অধিনায়কত্ব এবং কলাকৌশল বিপ্লব 
আনে, ইতিহাস সৃষ্ট করে 'ক্লকেটের 
অঙ্গনে + আঁধনায়ক ওরেল যে কতবড় 
উ'চুদরের খেলোয়াড় ছিলেন তার প্রমাণ 
পাওয়া ষায় অস্ট্রেলিয়া এবং ইংলন্ডের 
মাঠে তাঁর নেতৃত্ব থেকে। 
বাধানিষেধ ছিল, রাত্রিতে হোটেলের বাইরে 
যাতায়াতের ওপর ছিল নিবেধাজ্ঞা। 
ওরেল এনেই এইসব বাধাঁনিষেধ তুলে 
দিলেন, কিন্তু, তাস খেলার ওপর 
নিষেধাজ্ঞা জার করলেন। ভাস খেলার 
ওপর ওরেলের অনেক দিনের বিতৃফা। 
তাঁর মতে ঘরের মধ্যে স্বহ্পালোকে ঘণ্টার 
পর ঘণ্টা তাস খেললে ক্রিকেটারদের 
দাঁণ্টশাস্তর ক্ষত হয়; শারীরিক পাঁর- 
শ্রমও কম হয় না! ওরেল অবসর সময়ে 
বাড়তে বসে বিভিন্ন সফরে 'বাভন্ন 
কারণ বিশ্লেষণ করে তান এই তথ্য 
আবিষ্কার করেন ; ওরেল একসময়, দৃষ্টি 
{বিজ্ঞানে কিছু পড়াশোনা করেছিলেন? 
১৯৬১ সালে অস্ট্রেলিয়া সফরে গিয়ে 


গরেল তাঁর দল নিয়ে অগ্রসর হয়েছেন 
িশ্লবের পথে। এই প্রসঙ্গে ওরেলের 
আধিনায়কত্বের চিন্তাশীল এবং বাদি 
দীপ্ত কৌশলের একটি উজ্জল উদাহরণ 
তুলে ধরাঁছ। 
প্রথম ব্যাট করার সুযোগ পেয়ে ইংলন্ড 
পাঠিয়েছে তাদের ওপনিং ব্যাটসম্যান। 
এ'রা ইনিংসের শুরুতে ফাস্ট বোলিংয়েই 
খেলতে শিখেছেন; হল আর গ্রণীফিথের 
ইউই১ 


. টেস্টের অধিনায়ক ছিলেন ওরে 


ইংলন্ডের একাঁটি টেস্টে 


নয়টা বোলার সোবাসের ছোবজনাা রা 
ফাস্ট বোলিংয়ের মুখে সঙ্কছে পড়লেন 
তাঁরা । স্টুয়ার্ট সোবালের প্রথম ওভারের 
শেষ বলে আউট হলেন। ২. 
অসাধারণ ফ্র্যাঙ্ক ওরেলের অনন্ত 
সাধারণ মনের পরিচয় পাওয়া হজ্জ তা 
জীবনের শেষ টেস্টের কয়েক আহে 
মধ্যে। ১৯৬৩ সালে ইংজল্ড সখ 
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৩৯৮৬০ রান আর ৬৯ উইকেট ; প্র 
শ্রেণীর ক্রিকেটে আছে তর এরি 
সেঞ্জুরী। রব্রিসবেনের এীতিহ 


ওরেল এসেছেন তিনবার ১৯৪৯, 
কমনওয়েলথের সঙ্গো পথম, ১৯% 
আবার কমনওয়েলথ দলের সাদ, জর 
এই বছরের প্রথমদিকে ভারতীয় বি্ব- 
বিদ্যালয়ের মঞ্জুরী কাঁমশনের জামন্তুলে 
শিক্ষা সংক্রান্ত ব্যাপারে । 


ইংলন্ডের রাণী নাইট উপাধি 
ডা বত করেন ওরেলকে। ট্টলথা : 


তাদের দেশ এবং ওয়েস্ট ইন্ডিজের মাক 
ওরেল ট্রাঁফ দান করেছেন! 

মানু ৪২ বংসর বয়সে ওরেলেজ 
জীবনের ইতিহাস শেষ হয়ে গেজ 
আমরা ওরেলের স্বর্দতি আবার শ্াল্ি 
না অমর চরিত্র স্যার জ্র্যাঙ্ক স্যাগলিল 
ওরেলকে। সকাজলকক 





ম্হ্তকে তারা সুদে-আসলে উজাড় 


করে দেয় সময়ের পায়। বোতল ভরা 
সু বার রসে তারা মেটা তৃফা। 


11 মন-প্রাণ একসংগে 
₹ হাহাকার করে উঠোঁছল_ না, না এ সংবাদ 

মিথ্যে হোক! কি করে সম্ভব! এই তো 
| দেখোছলাম 


কালো রূপে মন ভোলান চেহারা! মনে 


৮ পাথর ক:দে সৃষ্টি করেছেন এই অপরুপ 


. মমার্ত। গোড়া মোটা ছোট ছোট কোঁক- 


নামার আগে পর্যন্ত ঘুমোন...! 


চলর মানা টা চোখ, 
হয় না! বিদ্যতের ঝালকের 


চমক লাগায় মনে। অন 
লাগা ভাবের আনন্দে নেচে ওঠে হৃদয়। 


ইচ্ছে করে এ মুহূর্তটাকে চিরকাল ধরে 


তখনও উল্টে দেখতেন না কাগজ! কেউ 
এনে দিলে অবহেলা ভরে ঠেলে দিতেন! 


স্যার ফ্র্যাঙ্ক ম্যাগালন ওরেল 


! এমন 
কথা তো কেউ কোনদিন শোনে নি! কেউ 
কোনদিন শোনে নি যে ব্যাটসম্যান প্যাড 
পরে এককোণে বসে বসে ঘুমোচ্ছে। 
খেলার মাঠে তখন কি হচ্ছে কিম্বা 
বোলাররা কেমন বোলিং করছেন অথবা 
পিচের অবস্থা......না কোন বিষয়ে এত- 
ট্কুও কৌতূহল নেই তাঁর। {তান তখন 
ঘুমোতে ব্যস্ত! সময় এলে তাঁকে ঘুম 
থেকে তুলে পাঠাতে হবে মাঠে। গ্লাভস 


পরার বি চুল জে জর 
মতো হাসি 
















দেখবেন এক প্রাতজাযানোর-* তিক, 
স্বাক্ষর! খ্যার্শমতো খেলবেন তীন। 
তারপর যে মুহুর্তে ইচ্ছে হবে উইকেট- 
টাকে ছংড়ে ফেলে দিয়ে গট গট করে 
প্যাভেলিয়নে 


পু 
2 


আর এই হাসিই 


গেছে তাঁদের হাতের মুঠোয়। 1 

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের সংগে ওরেল- 
উইকস আর ওয়ালকট সেবার গেছেন রর 
ইংলন্ডে। টেস্ট খেলা নটিংহামশায়ারে। তর 


উচ্চ করে। স্কোর বোর্ডের ওপর দিয়ে 
চলে গেলো বলটা। বিস্ময়ে চোখ দুটো 
বড় বড় করে আম্পায়ারের পাশে দাঁড়িয়ে * 
নিজের মনে এরিক বলে, সিরা বি 
এঁরক হোলিজের কথা কানে যেতে তানি 
বললেন, “আমি কিন্তু ছ' রানই দিচ্ছি!” _ 


্ 


রা চোর হরেন আল্পারার 




















১ ৬৫৬ মিনিটে 
করলেন নিজস্ব শত রান। আর এক শ' 
পণ্টাশ নটর কিছু রোশ সমর নিয়ে 
ওরেল আর উইকস করলেন ৩৪০ রান! 
হাসছেন! বিধ্বস্ত প্রতিপক্ষ খেলোয়াড়- 
দের বললেন, “এরও পর আছে--আসবে 
 ওয়ালকট 1” 

ধৃফল্ডাররা! এরও পর আছে। না জানি 
সে জানস কেমন! = 

হলো আঁধনায়ক গাডার্ডের। ২ উইকেটে 
৬৮২ রানের মাথায় তান ইনিংস সমাপ্ত 
ঘোষণা করলেন। : কিন্তু লিস্টারশায়ার 
. কাউন্টি দলের বিরুদ্ধে ওয়েস্ট ইস্ডিজ 
প্রথম দিনেই করোছিলেন ৬৫১ রান মান্র 
দশটি উইকেট হ্ারয়ে। ২৪১ রান করে 


অপরাজিত ছিলেন ওরেল। 






আম্পায়ার ইগারের জন্যে ওয়েস্ট ইপ্ডিজ 
জিনা জয়লাভের সুযোগ, যে 












ছেন চটী ক ওরের তোগনেল হল 
ক্ষেপে গেছে। এখনই সে যেন একটা 
{কছু আভবনীয় অঘটন ঘটাতে চায়, তাই 
আর দু ওভার বল করানর পর হলকে 
সারিয়ে নিলেন ওরেল। তাড়াহুড়ো করার 
কিছু নেই।- জিততে গেলে অস্ট্রেলিয়াকে 
এখন ২০০ মানটে করতে হবে ১৭৬ 
রান। তাও আবার শেষ পাঁচজন 
খেলোয়াড়কে দিয়ে। সুতরাং জর... ! 
িজয়লক্ষরী তাঁর গাঁত পরিবর্তন করে- 
ছেন। অস্ট্রেলয়ার ৮০ রানের সময় 
রামাধীনের বলে শ্লিপে ক্যাচ তুললেন 
ম্যাকে। কিন্তু গিবস্‌ ধরে রাখতে 
পারলেন না সে ক্যাচ। জীবন ফিরে পেয়ে 
ম্যাকে ডোঁভডসনের সঙ্গে যোগ করলেন 
৩৫ রান। কিন্তু ম্যাকে এগুলেন না বেশ 
দূর। অস্ট্রেলিয়ার ৯২ রানের মাথায় 
২৮ রান করে ম্যাকে বোল্ড হলেন 
রামাধীনের বলে। বেনো এসে যোগ 
দিলেন ডেভিডসনের সঙ্গে। কিন্তু 
তিনিও যেন ঠিকমত খাপ খাওয়াতে 


পারলেন না। চা পানের সময় ডোঁভডসন 


(১৬) আর বেনো (৬) রানে অপরাজিত 


কিন্তু জিততে গেলে করতে হবে ১২০ 
মিনিটে ১২৩ রান। 

কোন আশা নেই অস্ট্রোলয়ার। 
উইকেটে ১১০ রান। ওয়েস্ট ইশ্ডিজের 
করার জন্যে চালালেন প্রাণপণ সংগ্রাম। 
কিন্তু ডোঁভডসন আর বেনো ঘুরিয়ে 
দিলেন খেলার মোড়। উঠতে লাগলো 
রান। খেলা শেষ হতে তখন বাকী আর 


বহু গুণী ও জ্ঞানীজন লেখনী ধারণ করিয়া 
আত্মোৎসঙ্গ কাঁরয়াছেন। সেই সকল অমর 








| পাঁতিতপাবন সাঁতা-রামের চার বর্ণনা 
মলো-১ম খণ্ড দুই টাক। 
__ অস্বমতী ইট লিঃ ১৬৬, (বাপনাঁবহারী গাঙ্গুলী স্টীট, কালি-৯২ 


ভন্তকাঁব তুলসীদাস 
অধ্যাপক শিবপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় কতক বঙ্গানবোগ 







অপি র 
nt pln alot Bang Sod inl este 
খেলছেন। 

বেলা তখন সাড়ে পাঁচটা। ওরেল 
নিলেন নতুন বল। তুলে দিলেন হনে 
হাতে! বাকী আধঘস্টায় ২৭ রান করতে: 
হবে অস্ট্রেলিয়াকে। কিন্তু নতুন বন্দে 
কোন কাজই হলো না। কমতে লাগলো 
রানের বাবধান। ৫-৪৫ তখন ১৪ মিনিটে 





































হলের আরও একটা ওভার শে কেটে 
গেছে পাঁচটা মিনিট হয়েছে ৯ রান 
দরকার এখন ৯ রাল্রে। ৷ সোবাসের পা 


কমলো আর এক রানের ব্যবধান 
পরের ওভার যে হলের। গ্রাউট 
ভুল করলেন! 
হলের আট বলের ওভার। ? 
খেলারও শেষ আট বল। জেতার 
অস্ট্রোলয়ার চাই ৬ রান।. হাতে 
গিনি উইকেট। হলের প্রচণ্ড জো 
বল এসে লাগলো গ্রাউটের পোর্ট 


অনুবাদ এই প্রথম-বসষেতী সাহিত্য 
এই শ্রীরামচারত-মানস। বহু রান উজ 
স্ুশোঁভত 































উত্তেজনার লাফিয়ে উঠলো মঠ। বেনোর 
ব্যাটে বল লেগেছে আর সে বল আলেক- 
জাণ্ডারের হাতে। আউট, বেনো আউট। 
6২ রান করে আউট হয়ে গেলেন রিচি 
 বেনো। 

.. মোকফ নামলেন ব্যাট নিয়ে। হলের 
তৃতীয় বল ঠেকালেন ব্যাট দিয়ে। চতুর্থ 
বল ফসকালেন। বল আলেকজাণ্ডারের 
*লভস-এর মধ্যে। আর তারই ফাঁকে 
গ্রাউট পেছে গেলেন উইকেটে। রাগে 
জবলাছিলেন হল। আলেকজান্ডার বল 


জয়লাভের জন্যে 
আর হলের 


কিন্তু 








এর ওপর ঝাঁপয়ে পড়লেন হল। সঙ্গে 
সঙ্গে বলটাও মাঁটিতে। রেহাই পেলেন 
গ্রাউট। এই ফাঁকে নিয়ে নিয়েছেন একটা 
ক্যনও। ওয়েস্ট ইন্ডিজের খেলোয়াড় 
আর মাত্র ৩ট রান দরকার। হলের 
ষষ্ঠ বল। প্রাণপণে লেগের দিকে ব্যাট 
চালালেন মেকিফ। বল ছুটলো বাউন্ডারীর 
দিকে। নির্ঘাং চার। সুতরাং অস্ট্রোলরা 
জিতলো । গ্রাউট আর মেকিফ রান 
নিচ্ছেন। কিন্তু কোথা থেকে ছুটে এসে 
{চলের মতো ছোঁ মেরে বলটা তুলে নিয়ে 

















.. আউট। কিন্তু দুই রান হয়ে গেছে 
:. ততক্ষণে । দু'দলের রানসংখ্যা তখন সমান 
সমান-৭৩৭ রান। জিততে হলে 





বসুমতী (প্রাঃ) লিঃ-এর পক্ষে 


অব্যর্থ লক্ষ্য। 
আর একটি রান যোগ হবার আগেই 
আউট হয়ে গেলেন অস্ট্রেলিয়ার দশজন 
খেলোয়াড়। 

রান হলো দু: দলের সমান সমান, 
2 ইনিংসে মিলে ওয়েস্ট ইন্ডিজের 
৭৩৭ রান, অস্ট্রেলিয়ারও তাই, টাই হলো 
খেলা। পাঁথবীর টেস্ট ইতিহাসে সর্ব 
প্রথম টাই। আনন্দে সেই এঁতিহাসক 
খেলার খেলোয়াড়রা নাচতে লাগলেন ধেই 
ধেই করে। দর্শকরাও যোগ দিলেন তাঁদের 
সঙ্গে। কিন্তু ক্রিকেটের রাজপুত্র ফ্রাঙ্ক 
ওরেল সেদিনও ছিলেন একান্তই 
স্বাভাবিক। 

ওরেল সম্বন্ধে লিখতে গেলে আমার 
এ লেখা শেষ হবে না। কারণ ক্রিকেট 
আমার যতো প্রিয় তার চেয়ে হাজার গুণ 
বেশি প্রিয় ফ্রাক। আম আজও চোখ 
বুজে দেখি নারকেল গাছে ঘেরা দ্বীপে 
সেই ছোট্ট ছেলেটাকে । যে তার ছোট্ু 
সাইকেলটা নিয়ে ঘুরে বেড়াতো শহরময়, 
যে বন্ধুদের নিয়ে বাঁড়র ছাদে বসে 
আপেল চিবোতে চিবোতে দেখতো খেলা, 
আর ভাবতো একদন এ মাঠে সে 
খেলবে! 


এখনো সামলে উঠতে পারি ি। কিন্তু 
সাংবাদিকদের নাকি সুখ-দুঃখে বেচাল 
হওয়া চলে না। তাই আজ এই 
পষন্তিই! পরিশেষে ব্রিসবেন টেস্টের পর 
এক অন্ধ 'কুকেট রসিক ওরেলকে চিঠি 
[লিখোঁছলেন, সেটি হুবহু তুলে দিই 
শঙ্করাঁদার (শঙ্করাপ্রসাদ বসু) লেখা 
থেকে। 


ফ্যাময়েসন আভিনিউ, 

ফেয়ার লাইট, সিডনি, ফেব্রুয়ারী-১২ 
‘প্রিয় ফ্রাঙ্ক, 

আমি সিডনির এক অন্ধ আঁধবাসঈ। 

আমার এবং আমার অনেক অন্ধ সঙ্গীর 


জলগাডিকা ভাগ 


২৬২৪ 





ল্য মে বিমানের গাঁততে পর 


১৬৬, বাপনবিহারাী রর লা 
বসমত প্রেস হইতে শ্রীসুকমার গৃহমজমদার কর্তৃক মুদ্রত ও ড়া 






তাঁর অবিস্মরণীয় ব্যাটং } 
এবং তার বিবরণ আম সো 
যদি তার ব্যাটং-এর সময়টুকু ত 
দৃষ্টি ফিরে দেওয়া হোত, জীবনের 
সন্তোষ তাহলে আমি পেতাম। .. 
আমার কিছু অন্ধ সঙ্গী কানহাইকে EE 
তাঁর পূর্ণোচ্ছবাসের সময় দেখতে চান। 
অন্যেরা চান ডায়ন্যামক ওপেনার স্মিথ 
ও হান্টকে দেখতে। গিবসের বোলিং 
আমাদের কাছে সদা আলোচনার বস্তু এবং 
আলেকজান্ডার যে সর্বকালের সেরা 
উইকেটকীপার-ব্যটসম্যান সে বিষয়ে 
আমাদের কারোরই কোন সন্দেহ নেই। 








কথা প্রসঞ্চে জানাই, আমার এক অন্ধ 
বন্ধু স্বীকার করেছেন যে, বাঁড় ফিরতে 
কখনো কখনো রাত হলে তাঁর স্বী যে 
গতিতে জেরা করেন, তার চেয়েও জোরে 
বল করেন ওয়েসলি হল। বিশ্বাস কর, ... 
হলের পক্ষে এটা একটা বিরাট প্রশংসা 
আমি আমার বন্ধুর স্লীকে জানি, সে 










করে থাকে। 









































































































পুরাতন) খাবেন । এতে ক্লান্তি দূর করে, ) ট 
খিদে ও হজমশক্তি বাড়ে, সদি কাশি 
থেকে রেহাই পাবেন । 















































































































































পা 





১ বর্ষ ঃ ৪২শ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ১৬ই চৈত্র, ১৩৭৩ বঙ্গাব্দ কুক $ ++ 
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দম্পাদকায় iz এ sr চ্ছ্‌ এ ie ২৬২৭ 
আজকের মানধ . 0৫. রঃ টা রী ৰ ২৬২৮ 
ভারতদর্শন . রর | 5 চা ক্ষ ie | ২৬২৯ 
আন্তজাতিক , ৃঁ ডি নি লিঃ a 2 ' ২৬৩৪৫ 
ঘা দেখেছি, যা পেয়েছি স্মোতিচক়ন) ... - জ্রীসুধারঞন গাস a un ২৬৩৭ 
অবস্তব্য an »- চন্দ্ুগৃপ্ত Sit pe ২৬৪৪ 
নব মন্বিসভা সমীপে . টি ++ রি | ৪ ন! ২৬৪৫ 
দিল্লী থেকে . ডঃ -:. বিবেকরঞ্জুধ ভট্টাচার্য; , =| ২৬৪৭ 
ঘন ফ্‌টেছে ফুল (কাঁবতা) ৯৫ - রবীন মুখোপাধ্যায় ye bag ২৬৪৯ 
[কিছুক্ষণ বাংলাদেশ কেবিতা) দৰ -- অনিল বস্ঃ 2 ৰ হন ২৬৪১ 
গাক-ভারতের র্‌প্ররেখা .. নৰ ._ শ্ৰীপ্ৰভাসচল্দ লাহিড়ী ৫ রা ২৬৫০ 
বঙ্গদর্শন i রর ডি Es | ও a ২৬৫৩ 
বৈষ্ণব-সাহিত্যের অমূল্য অবদান শ্রীহেমেন্দ্কুমার রায় প্রণীত 
জকিক্রুগাতের টি চি তুলসী-মালা প্রহ্গবাজ্ছন্ম ০স্ভলা। 
মূল্য এক টাকা 
বৈষ্ণৱ গ্রন্থাবলী পি 
শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রলাপ ও শিক্ষাচ্টক রঃ না 
শ্রীচৈতন্যদেবের শ্রীকৃষ্ণলাভের জন্য যে শ্রীচমংকার চাঁন্দুকা গঞ্প-বৌনির নে, বুদ্ধদেবের 


উৎকণ্ঠা, এই 'প্রলাপে” তাহা আভব্যন্ত। | পরম পণ্ডিত শ্রীল বিশ্বনাথ চন্রবর্তশ* | ব্যান, কাঠরের কপাল, হাঙর মাননষের 


|| ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমখানঃসৃত ণশক্ষাম্টক রর চোখের জল, ভূলুর ভুল, মুগ! চাচা, 
: ্ ভারা কত বালা গ্রীন প্রণীত সংস্কৃত গ্রন্থ হইতে তাঁহার 


কৃষ্ণদাস গোস্বামীর সুললিত পদ্যানু সুযোগ্য শিষ্য পরম বৈষ্ণব শ্রীল কৃষ্ণ নতুন সিনেমার ছাঁব, দাদুর গল্প, ইণদরের 


| বাদে এই অমিয় মাধুরী লালায়িত! | দাসের সুলীলত পদ্যানবাদ। | কণীর্তরকাঁহনশ, বারের মেটলচচ্চাড়। 
গণের পরম উপভোগ্য উপজশব্য মূর্তিমান নরেত্তম টা করে, পালোয়ান প্যালারাম, ‘ 
ভাট তান! তির রি হাজি দেশে, আজব দেশ, বা শা 
দ;ঃলভসার ব্যায়রাম, হাবুবাঝুর মনের কথা, আদ্দি 
শ্রীচৈতনামঞ্খল-রচািতা শ্রীল লোচনদাস ভব্তিতত্বসার কালের বাদ্দ বুড়ি। 


বিরচিত, বৈষ্ণবগণের সংপূজত। | হাটপত্তন, শ্রীশ্রীগুরুবন্দনা, নাম- | প্রসিন্ধ চিত্রশিল্পী সর্য রায় কতৃক 
বৈষ্ণব দর্শনের স.ক্ষমতম অনুসরণ! | অষ্টোত্তর শতনাম, নরোত্তম দাসের উপহার দিবার মত বই। 


[2০ ডি ৬ হংসেশ্বর চ্রোপাধ্যায় প্রন 
 বৈষব-সদ্ধান্ত দাধন-ভজনের নিগ্‌ড় | বিতরিত। . সঞেষা! 


| মূল্য £ ৩, টাকা। 6২ 


বসমত প্রাইভেট লিমিটেড £ ১৬৬, 'বাঁপনাবহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলি-১২ 






















| পর সি রা 
১, এরুপ 3 755০ 
7 Ba 

[বিষয্ত লেখক ধর 
আীপ্লযশের একটি অধ্যায়. ডু = অনন্ত সিংহ বর is ২৬৫৭ 
জচ্ববক্ষা (কাঁবতচ) দৰ = জয়ন্ত সাহা রহ কট ৯৬৬৯, 
হামের মধ্যে (কবিতা) রর "_ শম্ভুনাথ. চট্টোপাধার রি রি ২৬৬২ 
স্ুব্ণলতা -ধারবাহক উপন্যাস). , = = আশাপর্ণা দেবা আর ৪ ২৬৬২ 
গিবম্বসাহিত্যের আদিপর্ব' = ভঃ নরেন 'ভট্রাচার্য, সী ২৬৬৬. 
'জ্মরণ (গলপ) ১. ৮ = মানবেন্দ্ৰ গাল Le a ২৬৬৯ 
পমবাংলার কথা | ৮৫ "* পারুল ভট্টাচার্য - nn a ২৬৭২ 
‘চোমং লামার চোখে উত্তরবঙ্গ, ৬৫ = ) জর = ন i ৮৭৫ 
পাঠকৰ 1 শন ৩5 সত = = ৯৭৭ 
কস ওদেকে এবং এদেশে... = উীনলাল বা কল এ তই. 
রগজগৎ m 5 = sa ) জি হট ২৪৮৫ 


প্রথম ভাগ £- মেঘনাদবধ কাব্য, বীরাধ্গন। কাব্য, পদ্মাবতী 
নাটক, বুড়ো শালিকের ঘাড়ে, রো, 'একেই কি বলে 
সভ্যতা? (বোর্ড বাঁধাই )--সাড়ে চার টাকা। 


কবিতাবলী, বিবিধ কাব্য, মায় কানন, হেক্‌টঘ বধ।' 
(বেডে বাধাই ) দাড়ে [তিন চাকা ' 


সাতশ A 


N\ 


ভঃ'মতিলাল দাশ প্রণীত | j 


মিতা গাব 
| প্রথম খণ্ড £--কৃষ্ণচারত, লোকরহস্য, বিবিধ প্রবন্ধ 1৯ম.)1 |. ইহাতে আছে-- 
: ‘মূল্য-_তন ঢীকা”' ১৭ চলার পথে.( উপন্যাস), 


: | 3 মনীষা (উপন্যাস) 
দ্ৰিতাঁয় খণ্ড £-( ১ম ভাগ, অনুশীলন), ম্াচরাস গুড়, | ৮7৮৮ 
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রঃ রা (কবিতা সঙ্কলন) 
বাধ প্রক্ষ (২য়), বিজ্ঞান রহস্য। 'মন্য-তিন টাকা | &। চার্বাক (নাটক) 


: =, বসত প্রাইভেট বি, > ১৬৬ চি না স্ট্রীট, ফলিকাত৷-১২ : 








ডং 


রঙ্গ 


৭৯ বর্বঃ ৪২শ সংখ্যা-মূল্য ২৫ পয়সা 


বৃহস্পীতবার, ১৬ই চৈৱ, ১৩৭৩ বঙ্গাব্দ ' 





পশ্চিমবন্গে যুত্তক্রপ্ট সরকার প্রাভি- 
ম্ঠিত হওয়ার পর একদল মতলববাজ 
পাজনৌতিক গণৎকার ষুত্তফ্ন্ট-মান্তিসভার 
স্থায়িত্ব নিয়ে ভাগ্য গণনা সুরু করে- 
ছিলেন। যুক্তফ্রন্ট গঠনের মুলে আছেন 
পশ্চিমবঙ্গের সংগ্রামী জনতা। এই 
জনতার 'নর্দেশে যে যুন্তফ্রন্টেব গঠন-_তার 
ভাঁবষ্যং সম্বন্ধে তারাই সান্দহান হতে 
পারে এতোদন ধরে যারা জনতার স্বার্থকে 
আমল না দিয়ে কায়েম স্বার্থের পচ্ঠ- 
পোষকতা করেছে। 

মাত্র এই কাদনের মধ্যে' মল্পিসভার 
কাজ-কর্ম, ও কর্মপ্রণালশী অবশ্যই অভি- 
সন্দনষোগ্য। যে আঠারো ধারার কর্মসূচী 
গ্রহণ করা হয়েছে, তা এই জাতা'য় একনিষ্ঠ 
কতব্যিসাধনের দ্বারাই সাফল্যমশ্ডিত, হবে। 

অবশ্য রাতারাতি সাফল্য জনগণ আশা 
হরে না, আর তা সম্ভবও নয়। কারণ 
ধবগত বিশ বছর ধরে যে অত্যাচার, শোষণ, 
ও জনাববোধণ কাজ চলেছে, তার অবসান 
আজ হলেও যে ক্ষত-র সৃষ্টি হয়েছে, তা 


শুকোতে বিলম্ব হবেই। - 
থাদ্য-সমস্যা সর্বাঁধক . গুরুত্বপূর্ণ 
বিষয়। এই বিষয়ে বর্তমান মাঁ্ুমণ্ডলণ 


সর্বাগ্রে মনোষোগ দিয়েছেন। মন্মিমহল 
থেকে কোনো সংবাদ সরবরাহ করা না 
হলেও অনুমানের উপর ভিত্তি করে খাদ্য- 
মাত সম্পর্কে নানা রকম সংবাদ কোনো 
কোনো পনিকায় সাততাড়াতাঁড় প্রকাশ করা 
ইয়েছে। অথচ এরা একবারও ভেবে 
দেখছেন না যে, খাদ্যের ব্যাপারে পূর্বতন 
[ছলেন। 
কোনোমতেই অসম্ভব ছিল না-তা করতেও 
তাঁরা বার্থ হয়েছেন। সাধারণ নির্বাচনের 
ফলাফল প্রকাশের আগেই আমর্য 


যে পরিমাণ খাদ্য সংগ্রহ -করা, 


বাংলা ভাষায় দ্বিতশয় সর্বাধিক প্রচাঁরত 
সাপ্তাহিক পত্রিকা ' 


জনত! ও যু 


দল এই বিষয়ে সোজাসুজি দায়িত্ব এাঁড়য়ে 
ষাবে, কেন না ভোটের কৃপায় তারা' পাঁচ 
বছরের জন্য নিশ্চন্ত। পক্ষান্তরে যাঁদ 
বামপল্থী দলগ্যালর হাতে ক্ষমতা আসে, 
তাহলেও তারা এই অবস্থায় চোখে 
সরষের ফুঙ্স দেখবে। তারাই বা কোথা 
থেকে চাল সংগ্রহ করে বেশন যোগাবে?’ 
ইত্যাদ। পেচ্ঠা ২৩৩৪--৩৫, ৩৭শ 
সংখ্যা, ৭১ বর্ষ)। 
আনন্দের কথা, আমরা যেটুকু ভয় 
পেষেছিলাম তাও দূর করে দিয়ে যুন্তফ্রন্ট 
সরকার খাদ্য-সমস্যা সমাধানে বদ্ধপাঁর- 
কর। ভাই জনতা আজ বিরোধ'দলের 
অপপ্রচারের শিকার হয় নি। এতোদন 
তারা অত্যাচারের মুখে চোখ বুজেই 1ছল। 
কিন্তু সাধারণ নির্বাচনে তাদের জরলাভের 
পর চোখ খুলেছে। তাই যেখানে অন্যায় 
তারা লক্ষ্য করছে- সেখানেই নির্ভয়ে 
এঁগয়ে যাচ্ছে। এ সত্বেও কেউ কেউ 
একে জনরাজের কায়েম বলে ব্যঙ্গ 
করেছে। জান না জনগণকে নিরে 
এ ধরণের ব্যজ্গ করা কিভাবে সম্ভর হয়! 
তবে, গুণ্ডা যদি চোখের .সামনে. ঘোরা-- 
ফেরা করে, সেখানে পুলিশ, দল যদ 
কোনো কারণে ব্যর্থ- হয়, তাহলে “নিশ্চয়ই 
জনতার পক্ষে একালে চুপ-করে সহ্য করে, 
থাকার মতো অসহনীয় অবস্থা আর' 


কিছুই নেই। বরং চোখ বুজে থাকলেই 


-হবে-যা গত বশ বছর হয়েছে। 


Price : 25 58199 
Thursday, 30th March, 1967 





একের পর এক দুনর্শীতকে প্রশ্রয় দেওয়া 
সেই: 
{বশ বছরের অপশাসনেব অবসান ঘটাতে 
পেরেছে বলেই দেখা যাচ্ছে বেহালা অঞ্চলে 
গুলিশ যেখানে 'নাক্ষয় দছিল--সেখানে 
জনতার দাবিতে নামী গুণ্ডারা ধরা 
পড়ছে। হাওড়ায় গাঁড় অচল হয়ে পডলে 
জনতার হস্তক্ষেপে গাঁড় সচল হচ্ছে? 
হাওড়ার নায়ত্বপূর্ণ পুলিশ পর্যন্ত 
স্বীকার করেছেন যে, সেখানে প্ালশ- 
বাহিনী আহ্বান করলে মারাত্মক 'কিদ্ছু 
ঘটা অসম্ভব ছিল না। 

সর্বাপেক্ষা আশাব্যঞক সংবাদ হচ্ছে 
এই যে, জনসাধারণেরই সহযোগিতায় 
প্যালশ রাজ্যের বাভিন্ন জায়গা থেকে 
ধান-চাল-গম প্রভীত লুকানো খাদাদ্রব; বের 
করার জন্য আভযান শুরু করেছেন এবং 
শুরুতেই নবদ্বীপ ও ২৪ পবগনার 
বিভন্ন অণ্চলে তল্লাসীব পব বহু শস্য- 
জাত দ্রব্য, চিনি প্রভৃতি উদ্ধার কৰেছে। 

এই কারণে আমবা মনে করি, দরন- 
গণের সাত্যকারের এই সরকার প্রাতাট 
বাজে সাফল্য লাভ করবেন। আল এ 
কথাও সাঁতি যে, এই সরকার জনগণের 
মর্যাদার প্রাত সচেতন বলেই জনগণকে 
সব সময় সক্রিয় ও নিজেদের কর্তব্যকমেি 
প্রাত সর্বদা হঠাঁসয়ার থাকতে হবে! 
জনগণেব এই সতর্কতার দ্বারাই যেন. 
রাজনৈতিক গ্রণৎকাররা স্ব-ভাগ্য নির্ণয়ের 
জন্য খাঁড় পেতে নিজেদের ভবিষ্যং 
অঙ্গুঁলমেয় দিনগুলি দেখতে পাধ। 
কারণ যে-পাপের পক্ষে তারা নিমাজ্জত 


তাতেই তাদের ভরাডুবি J হবে। 


কী 





সোভষেট বাশয়ার হাজাবটা মেয়ের নাম- 
করণ হয়ে গেল। একটা সুগন্ধি এসেল্দেরও 
নাম দেওয়া হলো স্বেতলানা , সেদিন 
রাঁশযার মেয়েমহলে এ-নামটিই ছিলো 
সবচেষে জনাপ্রয়। 

নকন্তু প্রায় ১৪ বছর সে নাম কেউ 
মুখে আনে নি বিশেষ। 
হাঁবষে, গিয়োছল ১৯৫৩ সালে 
স্ট্যালনের মৃত্যুব পর। বিশেষত ক্রুশ্চেড 


প্রধানমন্ত্রী হয়ে যখন ইতিহাসের পাতা ; 


থেকে স্ট্যালিনের নাম মুছে দেবার ব্যবস্থা 
করলেন de-Stalinization-এর নামে। 
আবার সেই স্বেতলানা নামটি আরেকবার 


সবার মূখে মুখে ফিরলো! স্বেতলানা 
পাঁলয়েছে। সোভযেট মুলক থেকে 
।পাম্চমী দুনিয়ায় defect কবেছে। 


ভারতবর্ষে এসে বুশ নাগারক স্বেতলানা 
'প্রাম্ট্র ত্যাগ করেছে। ক্লান্ত স্বেতলানা 
ইতালণ হয়ে-সুইজারল্যান্ডে বিশ্রাম নিচ্ছে। 
দেশে আব ফিরবে না ও। 

কেন ফিরতব না বা আমেরিকার আশ্রয়" 
ধ্রাথাঁই বা সে হয়েছিল কেন '*স্বতলানা 
ভার কোন কৌফিয়ৎ কারুর কাছে দেয় বি 
আজো । তবে এটুকু বুঝ, স্বেতলান্মর 
।্কামল প্রাণ আঘাতের পর আছাত পেয়ে 
[ধঁবক্ষত হযে গিরেছে। মস্কো হয়তো তার 
1ক্ষাছে বিভীষিকা হযে উঠেছে। যে তাব 
সব কেডে নিয়েছে তার কাছে দে হয়তো 
আর ফরে যেতে চায় নি। 

-বাবা-্মাপ্র একমান্ন মেয়ে স্বেতলানা। 
স্টালিনের প্রাণের পুতলী 'ছিল। 
পডন্টেটব স্ট্যালন নির্মমভাবে তাঁর 
'স্লাজনৈতক শত্রুদের খতম করেছিলেন? 
'দিচ্তু কন্যা স্বেতলানার কাছে 
চ্ট্যালন সম্পূর্ণ অন্য মানুষ । শিশুর মত 
খেলতেন তার সচ্গে, 'গল্প করতেন। 
ধাস্তবিক স্বেতলানা না থাকলে স্ট্যালিনের 
হৃদয়ে 'মায়ামমতার স্থান ব্যাছে বলে 
জানাই যেত না? 
| মস্কো বিম্বাবদ্যালয়ে পড়ার সময় 
মোবোভের সঙ্গে. দেখা স্বেতলানার। 
ওদেরই প্রদেশ জর্জিয়ারই ছেলে। স্বেত- 


‘ স্বৈতলানা প্রায়, . 


২ 
লানার ডাল লাগল ওকে. ভালবাসল। 
তারপর একদিন ওকে নিয়ে ঘরও বাঁধল। 
কিন্তু সে কাদনের জন্যে? স্ট্যালন সে- 
বিয়ে নাকচ করে 'দলেন। ক্ষমাহন 
ডিক্লেটর সেখানেই থামেন নি, মোরোভকে 
কারাগারে নিক্ষেপ করোছিলেন। সেখানেই 
মৃত্যু। কিন্তু স্বেতলানার প্রথম শোক নয়, 
এর আগে মাত্র ৭ বছর বয়সে সে মাতৃহারা 
হয। স্বাভাবকভাবে নয, ওর বাবাই নাকি 
মাকে ট্াট টিপে হত্যা করেছিলেন! মা 


" নাক বাবার নিষ্ঠুর কাজের কঠোর সমা- 


লোচনা করতেন প্রাযই। শেষ পর্যন্ত 
955 


চ্ত্তেল.লন। 


নাক স্ট্যালন নিজের *ক্ষীকেও পথের 
কাঁটা জ্ঞান কবে খতম কবেন। 
মনে আঘাত পেয়ে মেয়ে যে তাঁর মন- 
মরা হয়ে গিয়েছিল এটা বোধ হয় স্ট্যালন 
বুঝতে পেরোছিলেন। তা 'ছাড়া কৃতকর্মের 
প্রায়াশ্চত্ত করাও দরকার মনে করোছলেন 
হয়তো । তাই বন্ধুর মার্শাল ঝানভের 
ছেলের সঙ্গো স্বেতলানার আবার বিয়ে 
দিলেন তান। কণ জাঁকজমক সে বয়েতে। 
স্বামী-সুখ পেয়েছিল স্বেতলানা িছ7- 
ধ্দন। কিন্তু কিছ্যাদন "মান, বাঁতল 
হল সে-টিয়েও। | 


২৬২৮ 





পর 


ধক চিত প্রযোজকের গলায় 
মালা দিয়েছিল, ক্যাপলার নাকি তার নাম! 
কিল্তু তাকেও অল্প দিনের মধ্যে সাইবে- 
রিয়ায় নির্বাসনে যেতে হয়োছল। পব পর 
এতগুলো কাঁঠন ঘা হজম কবার মত শন্ত 
হ:দয়-মন স্বেতলানার কখনই ছিল না। 
৪75 
চাইলো কাজের মধ্যে। 

ইংরেজী শিখোৌছল স্বেতলানা মন 
দিযে। সেই সুবাদে মস্কো ফবেন পাব- 
লাঁশং হাউসে ৬০ পাউন্ড মাইনেব চাকরণ 
জুটে গেল অনুবাদকের। এখানে দেখা 
পেল সে ভারতীয় প্রুধ ব্িজ্েশ সিং-এর 


-স্বেতলানার জীবন নতুন মোড় নিতে চাইল। 


সহকগর্শর সঙ্গে দীর্ঘ দদনের আলাপে 
গঞ্প-গুজবে সে ভালবেসে ফেললো 
বিজেশকে। কিন্তু স্বপ্নই রচনা করল 
কেবল, তাকে সার্থক করে তুলতে পারে 
নি! শবরজেশ অসুস্থ হযে পড়ল, প্রাণ 
দিয়ে সেবা কবল স্বেতলানা। কিন্তু সবই 
বিফলে গেল। তাকে দেখতে হল তার 
প্রাণাধক প্রিয় ব্রিজেশ মৃত্যুর কোলে ঢলে 
গড়েছে। 

'ব্রজেশেব শেষ: ইচ্ছে ছিল, তার িতা- 
ভস্ম যেন প্রয়াগসঙ্গমে বিসজন দেওয়া 
হয়। সেই অমুল্য স্মৃতি নিয়ে স্বেতলানার 
ভারত আগমন। কিন্তু কতব্য সম্পন্ন 
করেও সে মস্কো ফিরতে পারল না। মন 
চাইল না তার মস্কো ফিরতে, 'ব্রজেশ- 
{বহনে যেন মস্কো শুন্য, অর্থহীন । এখানে 
আবো কিছ্বীদন থাকতে চাইল। হয়তো 
একেবাবে থেকে যেতেই চেয়োছিল মন ওর 
'ব্রজেশের দেশেব মাটিতে । শীকন্তু মুখ 
ফুটে কিছু জানায় নি ভাবত সরকারের 
কাছে। কে জানে কী মনে করে। কিন্তু, 
স্বেতলানার অস্থিরতার পুরো সুযোগ 
{নল 'স-আই-এ, মাক্ন গোয়েন্দা দপ্তর ॥ 
ও যখন নরাঁদল্পীর মার্ক দূতাবাসে 
গয়ে আশ্রয় চাইল, তখন সেকেন্ড আঁফ-. 
ইয়কের পথে রোম রওনা হয়েছিল 
জেয পকেট .থেকে প্লেনের টিকিট কেটে। 
রবার্ট নাক স-আই-এর মাইনে করা 
লোক । 

কিন্তু মার্ক সরকার সোভয়েটের 
সঙ্গে তার সদ্য গড়ে-ওঠা বন্ধুত্বের বন্ধনে 
পাছে ফাটল ধরে সেই ভয়ে স্বেতলানাকে 
আশ্রয় দিতে রাজশ হয় ন। গেল সে 


ক্লান্তি দূর হবে? 


পাশ্চমবঙ্গের নেতৃদল 


অজয় মাল্তিসভার তিন প্রধান পাশ্চম- 
বঙ্গের বাভিন্ন সমস্যা বিশেষত খাদ্য-সমস্যা 
নিয়ে আলোচনার জন্য প্রধানমন্ত্রা শ্রীমতী 
ইীন্দরা গান্ধীর সঙ্গে রাজধানীতে এক 
আলোচনা-বৈঠকে মিলিত হন। শ্রীমতী 


গান্ধীর পাশে উপস্থিত ছিলেন অর্থ- ' 


দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত উপ-প্রধানমন্ত্রা 
প্রীমোরারজাী দেশাই এবং খাদ্যমন্ত্রী 
শ্রীজগজীবন রাম। প্রকাশ, কংগ্রেসী 
অ-কংগ্রেসী নেতৃবৃন্দের এই সাক্ষাৎকার 
যথেষ্ট হদ্যতাপূর্ণ পাঁরবেশের মধ্যে 
পাঁরসমাপ্ত হয় এবং কেন্দ্রীয় সহযোগিতার 
বহু বহু মৌখক প্রাতশ্রবাতও মেলে। 
‘কল্তু কার্যত সাহায্যের যে প্রাতশ্র্দাত 
পাওয়া গেছে বলে এ পর্যন্ত প্রকাশ, 
শাশ্চমবঙ্গের 'বাঁধবদ্ধ রেশন তার দ্বারা 
কোনপ্রকারে চালু রাখা যেতে পারে 'কন্তু 
আধাঁশক রেশনের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে এই 
মুহূর্তেই {কিছু বলা সম্ভব হচ্ছে না। 

গত বছর পাঁশচমবঙ্গের কপালে 
কেন্দ্রীয় সাহায্য গমের ক্ষেত্রে ছিল দশ 
লক্ষ টন! যতদুর জানা যায়, এবার কেন্দ্র 
থেকে পাঁশ্চমবঞ্গ পাচ্ছে নয় মাসের জন্য 
মাত্র ‘তিন লক্ষ টন গম; চালের পাঁরমাণ 
অর্ধেক, প্রায় দেড় লক্ষ টন। পাঁশ্চম- 


অজয়-ইীন্দিরা শুভেচ্ছা বিনিময় 


বঙ্গকে বিধিবদ্ধ রেশন ব্যবস্থা অব্যাহত 
রাখতে হলে 'কন্তু সপ্তাহে আট হাজার 
টন সংগ্রহের ব্যবস্থা বহাল রাখতে হয়। 


পশ্চিমবঙ্গ . চিরকালই কেন্দ্রের 
অবহোলত অঙ্গের মতো উপেক্ষিত হয়ে 
আসাছল। কিন্তু কেরলের মুখ্যমন্ত্রী 
যেমন বলেছেন, পশ্চিমবঙ্গ আজ তেমান 
কথাণ্ৎ ‘নিশ্চিত বোধ করতে পারে 
এই ভেবে যে, ১৯৬৭ সাল তার পূর্ববতণী 


২৬২৯ 





বৎসরগৃলর অন্নরূপ নয়। এখন পশ্চিম 
বঙ্গে একটি জনাপ্রয় সরকার কাভার 
গ্রহণ করেছেন। এই সরকারের সমন্ত 
কার্ষের ?পছনে আছে জনগণের অকুষ্ঠ 
সমর্থন। সেজন্যই পশ্চিমবঙ্গের প্রাপক 
{মাটিয়ে দিতেই হবে কেন্দ্রীয় সরকারকে 

নতুন সরকারের তিন জনাপ্রয় 
শশর্ষস্থানীয় নেতা শ্রীঅজয় মুখোপাধরর, 
উপ-মৃখ্যমন্দ্রী শ্রীজ্যোতি বস এবং কৃমি 
ও খাদ্যমন্ত্রী ডঃ প্রফুললচন্দ্র ঘোষ 


অন্মান করা সম্ভব। এ সমস্ত কারণেই, 











-. শ্লাধাকৃফণের সঙ্গেও সাক্ষাং করেন। 
ৃ সাংবাদিক সম্মেলনে 

১ তিন প্রধান 
 নয়াদিল্লীর এক সাংবাদিক সম্মেলনে 
বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তরদান প্রসঙ্গে পশ্চিম- 
বঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমখোপাধ্যায় বলেন, 
পশ্চিমবঙ্গের এজনীয়ারং শিল্প আজ 
এক গভীর সংকটের সম্মুখীন। বিগত 


শিল্পসংস্থাগুলির 





সম্ভাবনা উপক দিচ্ছে। ফলত শ্রমজীবণ- 
ঘহলেও একটা অনিশ্চিতির ভাব লক্ষণীয় 
হয়ে উঠছে। শ্রীমূখোপাধ্যায় জানান, 
এ ব্যাপারে সম্ভাব্য সুরাহার জন্য রাজ্য 
সরকার চোষ্টত আছেন। এই. সঙ্গে 


নিজের হাতে নেওয়ার ও নৈরাজ্য সৃষ্টি 
করার সুযোগ দেওয়া হবে না। 
- শস্য-ক্তনের আর মার মাসাধিককাল 





জনগণের সহায়তায় রাজ্যে ইতি- 
“মধ্যেই বিভিন্ন স্থানে সংগ্প্ত গুদাম থেকে 
উল্লেখযোগ্য পরিমাণ খাদ্যশস্য উদ্ধার করা 
সম্ভব হচ্ছে। কেবলমার পুলিশ 
প্রচেষ্টার এটা সম্ভব ছিল না। কিন্তু নয়া 
সরকার জনগণকে সমাজ সংস্কারে একটি 
মূল্যবান ভূমিকা প্রদান করবেন বলে 
ঘোষণা করায় এবং কার্যত পুলিশী 
= ইস্তক্ষেপ কমে যাওয়ায়, জনতা 
 ঈদগ্বাদিকে (রাজ্যের) বিপুল স্শ্জ্খল 
ক্ষমতাকে প্রদর্শিত করেছেন ও করছেন। 








মূখ্যমন্ত্ৰী একথাও... জানান... বে, শিলপ- 


উদাসীন করে। তাই তাঁরা গণসহযোগিতার 


র বোঝা 
যাচ্ছে, নাগরিকগণ ইচ্ছে করলে দেশ থেকে 
সমস্ত প্রকার 


বলা বাহুল্য, প্রথমাবস্থায় 
হয়ত বা কোথাও কোথাও নাগরিকদের মধ্যে 
আত-উৎসাহের লক্ষণ ধরা পড়তে পারে, 
না ধরে উপযুক্ত নেতৃত্ব উৎসাহকে 
অভিনন্দিত করে তাকে সুপথে পরি- 
চালিত করেন তবে সুফল অবশ্যম্ভাবী 
বলে বর্তমান লেখক দৃঢ় বিশ্বাস রাখেন। 
হাওড়া স্টেশনে তার প্রাথমিক পরিচয় 
মিলেছে; লকনো শস্য উদ্ধার অভিযানেও 


একমাত্র অজয়-জ্যোতর নয়া সরকারই 
বক ফুলিয়ে বলতে পারেন, সংগ্রহের 
ব্যাপারে কোথাও ভ্রুটি থাকবে না। না, 
থাকবে না। জনগণ যেদিন দেশের. 
ভালমন্দের জন্য আপন দায়িত্ব অনুভব 


করবেন, সোঁদন অন্ধকারের মানুষগুলিও 
তটস্থ হয়ে উঠবে। লুকানো গুদাম ও 


কালো টাকা অনুভব করবে দেশের লোক 


ঘামাবার কোন কারণ দেখা দেয় নি। চতুর্থ 
লোকসভার প্রথম অনাস্থা প্রস্তাবটি 


নীত গ্রহণ করেছেন তা গণসমস্যা সমা- দ-এ 


২৬৩০ 




































৯) 


Eo জিজ্ঞাসা ॥ ১৩৩এ রাসাবহারী আযাভনিউ, কাঁলকাতা ২৯ ॥ ৯ ৩৮৩ হ কলেজ টি ৯ 
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॥জবনা-প্রসলা। 


রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর িভ্স্মৃতি, ১৬০০ ॥ হিরণ্ময় বন্ন্যোপাধ্যায় দুই মনীষী ৬:০০ | গিরিজাশন্কর রাষচৌধুরী ভগন! 
নিবেদিতা "ও 'বাংলায় নিপ্রববাদ 6.০০; জীন্রীরামক্ক্ক ও অপর কয়েকজন মহাপুরুষ প্রসঙ্গে ৫-০০ ॥ নপেন্দ্ুকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় 
শেল ২:৫০ ॥ সুধা সেন 'বহাপ্রভু শোরাক্পাস্ঘন্দর ৮.০০ 1 দিলশ্প মুখোপাধ্যায় সঙ্গীতসাধনায় বিবেকানন্দ ও সঙ্গাত- 
কম্পতর$-৬*০০ | বলাই 'দেবশর্মা ব্র্ধবান্ধব উদ্গাধময় .$.০০ | মাঁণ বাগচি শিশিরকুমার ও বাংলা পিয়েটার ১০:০০) 
রামমোহন ৬:০০) 'মহার্ষ দেবেন্দ্রনাথ 8.6০; কেশৰচ্দ্র 18.60; আচার্য প্রফল্চন্দ্র 8-৫0; রমেশচল্দ্র 6-00; লা 
বিবেকানন্দ ৫-০০5 শিক্ষাগত আশুতোষ 64005 রাষ্টশযুরু সুর্েন্দরনাথ ৬:০০; ৰশ্কসচন্দ্র ৬.০০ ॥ সীতা দেবী পৃণ্য্লৃতি 
১০:০০ " প্রভাতচন্্র গুপ্ত বরিচ্ছাব ৬-০০ 1 সুশাল রায় জ্যাতারিন্দ্রনাথ ১০:০০ 1 যোগেন্দুনাথ গরৃপ্ত বঙ্গের প্রাচাঁন কবি 


১-০০ ॥ প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় 'বীন্ত বর্ষপজ 18:00 1 তবন্তা দেবী ভন্তকৰি মহূসূদল রাও ও উৎকলে নব্য 


৬০০  হির্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় dhe House of the Tagores ১.৫০ এ খাজা আহমেদ আব্বাস ফেরে নাই শ্‌যু একজন 
8400 ॥ 'জ্বদেশরঞ্লন দাস এানবেন্দ্নাথ ১৫০০ |]. অম্জ্াচদ্দু সেন অশোকচাঁরত ২:৫০ ॥ 


সাহিত্য -বিরয়ক.], 


ছিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রস্নপ্রয়ার্ধ ৬০০ ॥ ভবতোষ 'দন্ত কাৰ্যবাণ ১০.০০; 'গচন্ভানায়ক বাঁন্কসচন্দ্র ৬-০০ 0 "1বজনীবহারী ভট্টাচার্য 
বাঙ্গর্থ ৪-০০ ॥ প্রবোধচন্দ্র সেন ছন্দ-পরিক্ষমা ৪.০০  প্রমথনাথ বশী বাংলা সাহিত্যের নরলারশী ৬-০০ ॥ বনয়েন্দ্নাবায়ণ 
সিংহ রবশম্ট-দভাঁঘত ১২-০০ &' 'তীন্দুনাথ সেনগ্ণ্ত কাব্যপারাসাত ৩-০০ 1 বলেন্দরনাথ ঠাকুর প্রবন্যসংগহ . (রথান্দ্রনাথ 
রায় সম্পাদিত) ৭.৫০ 1 বিমানাবহারণী মজুমদার যোড়শ শতাব্দীর পদাবলাদাাহিত্য ১৫.০০; পাঁচশত 'বধসরের পদাবলী 
(পারবীর্ধত দ্বিতীয় সংস্করণ) ৭.০০ য় হিরপ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় মেঘদত 6:০০ 0 আঁজত দত্ত বাংলা সাহিত্যে হাস্যরস 
১২:০০ ॥ শশিভৃষণ দাশগুপ্ত অন্দাদত আারওপ্যাশ্ঘিটিকা ৩.০০ 41 'বিজনাবহারণ ভাচার্য মনসামগ্থল ৩.০০ | মদন- 
মোহন গোস্বামী জরতচন্দ্র' ৩:০০ ॥ অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা গশীতব্দব্য ৮০০ ॥ সাধনকুমার 
ভট্টাচার্য নাটক লেখার মূলসূত্র ৫.০০; নাটক ও নাটকায়ত্ব ২.৫০ | দ্বিজেন্দ্রলাল নাথ আধুনিক বাঙালণ সংদ্কাঁত ও বাংলা 
সাহিত্য ৮:০০ ॥ নারায়ণ চৌধুরী জাধটানক সাহিত্যের মুল্ময়ন ৩.৫০ ঘ সত্যব্রত দে চর্যাগীতি পান্রচযস ৫:০০ ॥ ধীরেন্দ 
দেবনাথ রবী্্লাখের দৃষ্টিতে মৃত্যু ৬.০০ 1 অরুণ ভট্টাচার্য কাব তার ধর্ম ও বাংলা কাঁবত্তার খতূবদল ,৪.০০ 1 আজহাব- 
উদ্দীন খান বাংলা সাহিত্যে মোহভলাল ৫-০০ 1 রথীল্্রনাথ রায় সাহিভ্য-বিচন্রা ৮:৫০ ॥ লোকনাথ ভট্টাচার্য অনুদিত 
তাতুফ 8.0০ ॥ অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত অনুদিত আদ্তিগোনে ২:৫০ ॥ প্রবাসজ্জীবন চৌধুরী Tagore On Literature 
and Aesthetics ৮:৫০) Studies 14585089005 ১০-০০ 1 'বিষুপদ ভট্রাচার্য কাঁলদান ও রবান্দ্রনথ ৬.০০ ॥ 
দ্বিজেন্দ্রলাল রায় মন্দ (রথান্দ্রনাথ রায় সম্পাদিত) ৪:০০ ॥ আঁমরসৃদন ভট্টাচার্য বড়, চশ্ডাদাসের শ্রীকৃফকাঁতন ১০.০০ ॥ 


বিবিধ 


িমানাবহারদী মজুমদার সম্পাদত ও অনাঁদত শ্রীকৃষ্ণকর্পামৃভম্‌ লেলাশক শ্রীবল্বমঞ্গল বিরাঁচত) ১২:০০ ॥ প্রভাতচন্দ্ 
গঞ্গোপাধ্যা় ভারতের র্লাম্ট্রয় ইতিহাসের খসড়া ৬.০০ ॥ 'গারুশচন্দ্র সেন অনাদিত জ্ঞানেশ্বর? গাঁতাভষ্য ২০.০০ ॥ সুবৃমাব 
সেন সম্পাঁদত চৈতন্যচারতামৃত ১০.০০ ॥ সর্বপল্পী রাধাকৃফণ হিন্দ;সাধনা (HinduView 0? Life গ্রন্থের স্বর্ণপ্রভা সেন 
কৃত বঙ্গানুবাদ) ৩:০০ ॥ কাকা সাহেব কালেলকর জখবনলশলা ১০:০০ ॥ প্রবোধচন্দ্র সেন রামায়ণ ও ভারতসংগ্ক্কৃতি ৩:০০ ॥ 
তারাপ্রসন্ন দেবশর্মা 'রামায়ণতত্ব ৪-৫০ | কুঞ্জাবহারী দাস বাবাজী ভান্তিরসপ্রসপা ২:৫০ ॥|  শাশরকুমাব নিযোগী 
সহজ .কাততবাসণ রামায়ণ ৩:৫০ | ্রিপরাশহ্কর সেনশাস্তী রামায়ণের কথা ১৫০, 11 ডভারতজিজ্ঞাসা ৩.০০; 
সনোবিদ্যা 'ও দৈনান্দন জীবন 1২:৫০ 1] সুভাতরঞ্জন বড়ুয়া বদ্ধপথ' ৬.০০ 1 অনিল বন্দেপাধ্যায় সমসাদায়ক মনোবিজ্ঞান 
৪,০9০ ॥ বিষ্বেশ্বর “মিত্র প:ঁথিবীর ইতিহাস প্রসঞ্গা ৩.৫০ ॥ দীনেশচন্দ্র সেন পৌরাণিক ৬.০০; র্লামায়ণ কথা ৪০০; বেহুলা 
১:৬০; জড়ভরত ১:৫০; ফল্লরা ১.৪০; সতী ১.৩০; ধরাদ্রোপ ও কুশধবজ্জ ১:২০ ॥ বিমল রায় ভারতীয় লত্গশত প্রসত্গ 
৬-০০ ॥ প্রফল্পকুমার দাস 'রবীন্দ্রস্গত-প্রসত্গ ১ম খণ্ড ৩.৫০, ২য় খণ্ড ৬.০০ ॥ বীরেন্দ্ীকশোর রায়চৌধুরী ও প্রফল্লে- 
কুমার 'দাস 'হিন্দদ্বানশ সঙ্গীতের ইতিহাস ২:৫০ || সম্তোষকুসার দে কবিকণ্ঠ ৫.০০ ॥ স্নামনা বন্দ্যোপাধ্যায আফ্রিকার চিন 
১:৫০ || স্মনন্দা বন্দ্যোপাধ্যায় লাইবিরিয়ার উপকথা ১:৫০ 1 সুলীলকুমার গুহ গ্বাধীনতর আবোলতাবোল ৫:০০ ॥ জন 
স্ট্যাঁচি মহাজাগরণ ১:৫০ "| সত্যকিঙ্কর সাহানা মহাভারতের অনুশীলন তত্ব ২.৫০) চণ্ভশদাস প্রস্গণ ২:৫০; হিন্দুধর্ম 
১.৫০; শকুন্তলা রহস্য ২:৫০; “বিবিধ প্রবন্ধ ২:৫০: বিচিন্র প্রনন্ধ ২.৫০ 1 মানবেন্দ্রনাথ রায় মার্কসবাদ ১.৫০; ভারতশয় 
নারীত্বের আদর্শ ১:৫০; দেবেন্দ্রনাথ বিশ্বাস কিশোর বিজ্ঞানী হোতেকলমে বিজ্ঞান-গবেষণা বিষয়ক পৃস্তক) ২:৫০ ॥ জাকির 
হোসেন ভারতে শিক্ষার .প্ুনগণ্জিল ১.০০ ॥ স্্নীলচন্দ্র সরকার রবপন্দ্রনাথের 'শিক্ষাদর্শন ও সাধনা ৬:০০ ॥ শশাঙ্কমোহন 
চে জার মা ৬:51 অিভেনেলার চারুর লালন বেদনার কাযাগিরদন) ৫:০০ হ রডলরসানাল তিনের 
২৮6০) 'জ্ঞানদ্পপি ২৬০ ৷" 
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২৮৩১, 








| উপস্থিত হলে পররাষ্ট্রাবহয়ক মন্ত্র 
ঘ্রীচাগলা বলেন, ন আই এ তংপরতার 
কোন এংবাদই সরকারের গোচরে নেই, 
তবে কেউ ফাঁদ এ “বষয়ে তাঁকে খবর 
দেন, তান কর্তব্যের খাতিরে তাহলে 
{বষয়াট সম্পর্কে খোঁজখবর নেবেন। 
অবশেষে সরকারী ও বিরোধ? পক্ষের 
যুগপৎ উদ্বেগ ও উত্তেজনা লক্ষ্য করে 


25185 Be RE 


হয়েছে, কংগ্রেসপক্ষ থেকে 
শ্রীমতী তারকেবরী সিংহ তেমিন প্রশ্ন 


করেন, সি আই এ-প্চুণ্ট সংস্থার, সঙ্গে - 


ধক শ্রী ভি কে কফমেননেরও যোগাযোগ 
ছিল নাঃ কংগ্রেস সদস শ্রীশীশভূুষণ 


জানতে চান, জনসম্ঘনেতা শ্রীমাধোকের- 


ফরমোজা ভ্রমণের টাকাই বা এলো 
কোথেকে ; আর এস এস বাহনব 


ববিদ্যার্থণ পবিষদের খরচ-খরচাই বা কারা- 


বহন করেন» দস আই এ কি এখানেও 
তার উর্ণনাভজাল "বস্তার করে 'ন। 


পাহ । আলোচনাৰ 
হয়েছে যে, ভারতের আভ্য 
ল্তারক 'িরপত্তায় হস্তক্ষেপে বল আই এ 


লা্ডাহক বসুমতী 


প্রভৃতি ব্যাপারের সঙ্গে নিজের কুক 


উদাহরণ রেখেছে। শোনা যাচ্ছে, ভারতের 
পারমাপাঁবক অগ্রগাঁত সম্পর্কেও নাক সি 
আই এ-র দশ্তরে অনেক সংবাদ আছে। 

সুতরাং একাট সার্বভৌম রাম্ট্রে একটি 
বিদেশ গুপ্তচরবাহনীর এই ক্রিয়াকলাপ 
সহ্য করতে কেউই রাজশ নন। দাঁব তাই, 
কুখ্যাত দি আই এ-র গুপ্ত কাজকারবার 
সম্পর্কে আশু তদন্ত করে কুখ্যাত 
সি আই এ বাহনণকে হটিয়ে দেওয়া 
দরকার; এবং কোন সংস্থা, সরকারী বা 


আর শীনর্দোষের মতো পকেটে পরেছি 


করতে হ'ল। পের্ববিতশ সংখ্যায় হার- 


য়ানাকে নিয়ে ভারতে অকংগ্রেস মান্দর- 


দলের বর্তমান সদস্যসংখ্যাও বার্ধত হয়ে 
৪৮-এ দাঁড়াল। ভগবৎদয়াল-মাল্যসভার 
দু" নম্বর মন্ত্র শ্রীহবলেষারিলাল, শ্রীহব- 
ফুল সিং এবং শ্রীমোহনলাল ঠাকুরের সঙ্গে 
ভ্ণ্টে যোগদানের ফলেই দলের সদস্যসংখ্যা 


- স্ফীততর হয়েছে। 


মন্ত্রিসভা 


একজন ক্যাবিনেট মন্ত্র, পাঁচজন রাজ্ট্রমন্দ্রী 
ও দুজন ডেপুটি মন্ত্র দ্বারা অলগ্কৃত 
হল। দয়াল-মন্ল্িসভার সদস্যসংখ্যা ছিল 


পদ। জনসম্ঘ, স্বতল্ন এবং {রপাবালকান 
পার্ট পেয়েছে একটি করে আসন। অথচ 
জনসজ্ের ধান সভার মোট আসন 
বার । 


২৬৩২ 


বংদয়াল শর্মার সঙ্গে কিন্তু শেষ পর্যন্ত 
কোন মীমাংসা সম্ভব হষ নি! মানত" 
সভাই সেজন্য হারাতে হয়েছে শ্রীদয়ালকে। 
১৯৫৪ সালে আইনসভায় রাও 
সিংএর প্রবেশ। এই বছর 

{তনি পাঞ্জাব লোঁজসলে'টিত 
সভ্য নির্বাচিত হন। পাঞ্জাবের সঙ্গে 
পেপস: সংয্ন্ত হলে তিনি হলেন পাঞ্জাব 
মান্মসভায় উপমন্ত্ী। তারপর কায়রো 
মাল্সভায় অনেক কূটনোতিক চাল চেলে 
শ্রীদয়ালের ওপর-চালাকি খতম করে রাও . 


নিঃসন্দেহ । 
মাঁলটারি। তাঁর মেজাজও বেশ চড়া 
সুবেই বাঁধা। তাই পাঁচীমশোল দলের 


চি 


কর্মচারীদের ন্যায্য পাওয়া মিটিয়ে দেওয়ার 
ধসদ্ধান্ত গ্রহণ করে বাণ্ঠিত রাজ্য সরকারী 
কর্মচারীমহলকে সম্ভুম্ট এবং কৃতজ্ঞ 
করতে পেরেছেন। সাধারণ নির্বাচনের 
প্রাক্কালে দেশব্যাপৰ যে কর্মচারী আন্দোলন 
দানা বেধে উঠেছিল, সেই রাজ্য সরকারী 


আ্বকমচিরাদের অন্যতম দাঁব ছিল মূল্য- 


Jn 
A 


“বৃদ্ধির দরুণ আঁর্থক চাপের মোকাবিলা . 


করার জন্য বর্ধিত হারে মহার্ঘ ভাতা দিতে 


, ছ্বে সরকারকে । 


একথা আমরা সাপ্তাহক বসুমতীর 
পাতায় বারম্বার উল্লেখ করে এসোছ যে, 
একই মূল্যস্তরের আওতায় একই দেশেব 
ঈরকারী “কর্মচারিবৃন্দ বসবাস করলেও 
কেন্দ্শয় সরকারের কর্মচারীদের জন্য যে 
কর্মচারীদের তদপেক্ষা কম মহার্ঘ ভাতা 
প্রদানের কোন যৌন্তিকতা তো নেইই; 
ঘরং এর দ্বারা সমাজ্রতল্মের বুলিসব্ব 
সরকার আপন কর্মচারী স্তবেই জার্থক 
বৈষম্য সাষ্ট করে রেখেছেন। কেবলমাত্র 
মহার্ঘ ভাতার ক্ষেত্রেই একই সরকারের 
বিভন্ন বিভাগে বহুস্থলে বিভিন্ন বেতন” 
হার একই স্তরের কারের জন্যও চালু 
রাখা হয়েছে। এই বৈষম্য বাখার দ্বারা 
সরকার কোন আজব সমাজবাদের স্বপ্ন 
দেখেন আমাদের তা বোধের অতাঁত। 
সুখের বিষয়, নাম্বুদ্রিপাদ-সবকাব 
ক্ষমতা, পাওষামান্ই এই বৈষম্য 'বলোপের 
সিদ্ধান্ত নিলেন। এজন্য রাজ্য সবকারকে 
অর্থ সংস্থানের ব্যবস্থা কবতে হবে। 
সেই অর্থেব পরিমাণ বাৎসরিক ছয় কোঁট 
টাকা। মৃখ্যমন্তী নাম্দন্রিপাদ এ 
ধিবষয়ে একাঁট ব্টান্তপূর্ণ বন্তব্য রেখেছেন। 
তান বলেন, দ্রব্যমূল্য বদ্ধ একটি সর্ব 
ভারতাঁয় সমস্যা। সুতরাং মহার্ঘ ভাতাব 
প্রশ্নাটও সর্বভারতীয় সমস্যাব আলোকে 
দিচার্য। আর সে কারণ যখনই মহার্ঘ 
ভাতা বৃদ্ধির প্রশ্ন দেখা দেবে তখনই 
কেন্দ্র এবং বাজ্য উভযেরই একই সঙ্গে 
ধিষয়াট বিবেচনা করতে হবে। মহার্ঘ 
ভাতা প্রদানের, জন্য অর্থ সংস্থ্যনের 
দাঁয়ত্বও উপবোস্ত কাবণে কেন্দ্রে ওপবই 
বর্তাবে। র 

যুক্তাট অনদ্বীকার্ঘ। দ্রব্যমূল্য 
বৃদ্ধি কেন্দ্রীষ নশীতরই ফলশ্রাত। 
উভষ স্তরের কর্মচারীই ভুক্তভোগশ তথন 
কেন্দ্র কোন যুটততেই নিজেব ঘর সামলে 
অর্থমূল্য হাসের (দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি মানেই 
ভাই) সমগ্র বোঝাটি রাজ্য সরকাবী কর্ম- 
চারসদের ঘাড়ে তুলে দিয়ে মজা দেখতে 
পারে না। 

বিভিন্ন বাজ্যের অকংগ্রেসী সবকার 
প্রীনাম্বুদ্রপাদের যুান্ততে কেন্দ্রের কাছে 
একই দাঁব উত্থাপন করে বহুকাল বাঁণ্চত 






লাধ্াহক বসুমতী 

এবং উৎপীঁড়ত স্বল্প বেতনভূক রাজ্য 
কর্মচারীদের বাঁচার মত ব্যবস্থা করতে 
অতঃপর সাগ্রহখী হবেন বলে আশা রাখতে 
পারি। বিভিন্ন রাজ্যের যুক্ত প্রচেষ্টায় 
কেন্দ্রীয় সরকারকেও তার কৃতকর্মে 
ক্লল্ট রাজ্য সরকরী কর্মচারধদের 
আর্ক বরাদ্দের জন্য অবশ্যই অর্থ 
সংস্থানের পথ খদজে বার করতে হবে। 
এই বৈষম্য অধিককাল একতরফা সহ্য 
করার জন্য রাজ্য সরকারী কমশদের বাধ্য 
করা বায় না, একথাও উপলাব্ধ করার 
সময় এসেছে। 


ফুচ্ডকর্পের নিদ্রাভব্গ 
(রাজনোঁতক দল £ কংগ্রেস) 


খতএব “ভারতদর্শনকার” এতদিন 
বৃথাই কাগজ ও কলমের মাধ্যমে চিৎকার 
করেন নি। আপাতত দেখা যাচ্ছে, কালির 


কুম্ভকৰ্ণ, ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের - 


প্রাথামক 


নিদ্রা্গ হয়েছে। অবশ্যই 


সাপ্তাহক বসুমত'র প্রত সংখ্যায় 'ভারত-- 
দর্শনের ঘুম ভাঙমনয়া প্রবন্ধাবলীর জন্য - 


নয, সেই প্রবন্ধে যে জাগ্রত ভারতের কথা 
বাবদ্বার প্রাতফালিত করে তোলা হয়োছল, 


fs 


কেও 
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মহাভারতের বিবাট-পর্ব অবলম্বনে ভ্াকজমকপুর্ণ ছবি- - - 


বাংলা গৌৱাণিক চিন নিৱেদন 


নপবাণীঃ স্থত্রশ্রী £ ব্লুপয্র ৪ আল্লোছাঘ্া £ আলে 
অশোক! : পাবিজাত : যোগমায়৷ : মাযাপুরী : নেত্র : নিউতকণ £ 
. শ্রীমা ও অন্যত্ৰ ॥ 


সেই ভ্রাগ্রত ভারতই আজ কলির কুম্ভকর্ণের 
'নদ্রাভঙ্গেব কাবণ হয়েছেন। 
ঠান্ডা ঘরে আয়েসী ডানলোপিলোয় 
নাইট ক্লাব ফেরৎ কংগ্রেস উনিশ বছব যাবৎ 
মহানিদ্রাষ সূষুপ্ত ছিল। ১১৬৭-ব এক 
ধায় এখন দুই হাতের পাতা উল্টে দুই 
চোখ ব্লগড়ে রাঙা করে তুলেছে সে। আর 
রগড় শুরু হয়েছে বাজ্যে রাজ্যে। রর 
রাজধানীর একাট দৌনকের বিশেষ 
সংবাদদাতা কংগ্রেস ও কংগ্রেস-প্রধান 


পয় কংগ্রেসী নেতা ও সাংগঠানক কাষে' 
পুরোধা ব্যক্তির পতনই সাঁবশেষ উল্লেখ. 
যোগ্য এবং যেহেতু কোথাও কোথাও 
কয়েকজন কংগ্রেস পান্ডার জন্যই সেইসব, 
রাজ্যে দুর্বল দুনপীতিগ্রস্ত ও ক্ষমতা- 
লোভ চক্রকে অপসারিত করা সম্ভব 
হঘ নি, কংগ্রেস পতন মূলত সেইসব 


মার্চ £ শুক্ৰবাৰ | 























ও 





RF 


*নণেই ঘটেছে। উদাহরণস্বরূপ বলা 
হয়েছেঃ “উত্তরপ্রদেশে “অক্ষ মুখ্য- 
সন্্ীকে ধরে রাখার চেষ্টা; বিহারে 
.স্ুন্পীত'কবালত শাসনষন্তরকে জিইয়ে 
প্রাখা.. পশ্চিমবঙ্গে শরীর মুখো- 
পাধ্যায়েব সঙ্গে - (বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী) 
এফ্লুটা আশেষ মীমাংসার উপনত হওয়ার 





পথে কংগ্রেস : ক্ষমতাচুড়ামাণগন' কর্তৃক 


নানারকম -বাধাসৃস্টি কথা প্রভৃতি) ' 


শ্রীকামরূজ নাদার কিন্তু এই আত্ম- 


গঙ্গাস্নান করতে রাজী হন 
ন। তানি সেই সমস্ত পাঁক ঘে"টেছেন, 
যে পাঁকে কংগ্রেস আকণ্ঠ ডুবছে বলে প্রতি 
সম্যাহে '' ভারতদর্শনে  জতকাঁকিত্রণ 
: সেই বন্তব্ই কংগ্রেসপ্রধান এতাঁদনে 
ক্ষমতামদ কংগ্রেসকে দিনের পর দন জন- 
সংযোগ থেকে বিচ্ছু করে ফেলার ফলেই 
আজকের অঘটন সম্ভব হয়েছে! 
অঘটনই। এ এমন একটা দেশ 
যেখানে কোন একটা ঘটনা ঘটানোর ধকল্প 
বড় বোৌশ। আমাদের স্থায়ীবন্ত্র প্রতি 
আত্যন্তিক প্রগীতবশত আমরা মরণয়া হয়ে 
না-ঠা পর্যন্ত কোন একটি চলতি প্রথাকে 
পাঁরবর্তন করতে ভয়ঙ্কর ভয় পাই। 
অর্থাৎ এক্সপোঁরমেন্টে আমাদের সাংঘাতিক 
অনীহা । এজন্যই আমাদেরই প্রশ্রয়ে 
লাঁলত অত্যাচারী, ওমর-ওমরাহ, বাদশা- 
, বেগম, রাজা-রাণণী এবং অবশেষে কংগ্রেস 
কর্তাদের ঘাড় গুজে আমরা সহ্য করে 
এসোছ। আজকের িত্ও আগেও 
বহুবার বলেছি) খুব সুবিধের নম়। 


F 





গীরাম্যরিত-মামস 


x 


+ 


গঢরাতনাঁ টানে 7 উত্তর ভারতকে আমরা, 


তাঁদের হাতেই তুলে দিয়োছ যাঁরা সমস্ত 
জনগণকে পুনশ্চ কতিপয় প্রাসাদবাসীর 
পদানত করতে সোতসুক। 


সত্বেও আমরা গরু ভেড়া-ছাগলেরে মতো 


নিজেদের সাপে দিয়ে আসাছলাম, এক- ' 


শ্রেণীর ব্যান্তসুখবাদীদের খপ্পরে, যাঁরা 
আমাদের দ্যারদ্যের ও হতাশার. অন্ধকারে 
দিনের পর দিন ঠেলে দিয়ে আসাঁছলেন।' 
আজ সেই চিত্রের সামান্য উানিশ-বশ 
হওয়ায় আমরা সাধারণ মাব্ষ যেমান 
উত্তেজনায় থর' থর করে কাঁপাঁছ; গাঁদ- 
চ্যত জাতীয় কংগ্রেস তেসান এ কণী অঘটন 
ঘটল ভেবে ভয়ে থর থর' করে কাঁপছেন। 
ভোটের মাধ্যমে এই হেরফেরই যেন একটা, 
সাংঘাতিক বি্লববিশেষা অথচ অন্য 
যেখানে. গণতান্লিক শাসন বর্তমান, সেখানে 
{বিশ্বযুদ্ধে বজষী . চাচল সাহেবকেও 
দেশের লোক হুট করে বিরোধ আসনে 
গয়ে বসার নির্দেশ দেয় অর্লেশে। তাতে 
এমন হৈ-হৈ রৈ-রৈ পড়ে যায় নি। কন- 
জরারভোটভ বা লেবার, লিবারেল বা 
ডেমোক্রাট কেউ কপাল চাপড়ে মরে নি। 
আমাদের দেশটাকে তাই একটা অশ্চর্ষ 
বিরাট গণতান্মিক দেশ বলে গর্বে ডগমগ 
হওয়ার কারণ নেই। এখানের মেজাজটাই 
স্রাজতাল্লক আজও। তাই গণতাল্নিক 
দেশে জাঁতর প্রাতি ভর্তব্যে অবহেলার 
দরুণ কোন দলকে মাথা মুড়িয়ে মসনদ 
থেকে মাঠে নেমে যেতে হলে মনে হয়, 


শেল "২ খ্‌ 


শীরামচন্দ্রের বন্দনা-পানে ভারতবর্বের কাঁরয়াছেন সুমধুর সম্রাঁতের মাধ্যমে! |! 
ডুলস'ঁদাসের ভ্রীবনস্ব্বি মহামানব -শ্রীরাম- 
চন্দ্রের সেই বন্দনা-গানের সুললিত বাংলা 


ধহু গুণী ও জ্ঞানীজন লেখন! ধারণ করিয়া 
আস্মোৎসর্গ করিযাছেন। সেই সকল অমর 
লেখনীর  প্রতিভা-নির্করে ভারতবর্মের 
মহাকাবা। পাঁথবীব সাহিত্যে, গ্বায় বৈশিষ্ট 
সমুজ্জ্বল। ভভ্তকবি গোস্বামী তৃলসদাস 
তন্মধ্যে অন্যভম-যিনি সহজ সয়ল ভাষায় 
পাঁততপাবন সীতা-রামের চিত বর্ণনা 


অনুবাদ এই প্রথম_বসমমতী সাহিত্য 


হান্দরের অপুর্ব কীর্তির নৃতন এক পরিচয় 
এই শ্রীবামচরিত-মানস বহু রন চে 
সুশোভিত 


হলা-১য খণ্ড দুই টাকা 


স্মত৭্‌ প্রাইভেট লৈমৈটেডঃ ৯৬৬, বাপিনাবহারট, গ্লা্গুলী স্টগট, কাঁল-১২ 
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তাই নির্বাচন 
করে সরকার গঠনের আঁধকার পাওয়া, 





: ভাল লাগে না। 
' ঘুমিয়ে পড়োছলেন বোধহয় । 


আসমু্ হিমাচলই বুঝ -চলকে' উঠল? 
যেন একটা সাংঘাঁতক বিপ্লব হয়ে গেল? ' 
কিন্তু িচ্ছাই হয় নি.। যা কিছ হওয়ার! , 


তা সবই পড়ে আছে হওয়ার অপেক্ষায়! 


শপৃতন। এখন যা হওয়ার দরকার নবগঠিত রর 


হবে। গণস্বার্থ রক্ষার দিকে সতর্ক নজর 
দেওয়া এবং সরকারের সঙ্গে ও সরকারী 
দল কিম্বা দলগুলির সঙ্গে নিয়মিত গণ- 
সংযোগ বজায় রাখা। নতুবা কংগ্রেস 
যেপথে পা পিছলেছে, অন্যত্ও সেই একই 
ইতিবৃত্ত রচিত হবে? 


শহর কলকাতায় হাওড়া স্টেশনের সামনে 
ট্যাক্স ধর্মঘট এবং প্দোলশ নয়) জনগণের 
হস্তক্ষেপে সমস্যাব সনন্দর_ মীমাংসা এক 
নয়া ব্যবস্থার সাফল্যের প্রতি অঙ্গুলি 
নির্দেশ করেছে। স্মর্তব্য যে, পশ্চিম- 
বঙ্গের নতুন সংযুস্ত সরকার আমলাতন্রের 
ওপর নিভরিতা ত্যাগ করে গণ-সহযোগিতা 
আহ্বান করোছলেন। রাজ্যের নাগারক- 
গণ কর্তব্যপবায়ণতার সুন্দর নাঁজর হাতে 
হাতে উপহার দিয়েছেন সংবাদটি 
বর্তমান লেখককে চমৎকৃত এবং মুগ্ধ" 


দানে দেশের লোকও এই কংগ্লেসকে আর্জ 


। বিশ্বাস করতে নারাজ 


কংগ্নরেস-প্রধান এসব ব্যাপার এখন 


। তলিয়ে বোকার ফুরসৎ পেয়েছেন। 
: কংগ্রেসী সংগঠনের মনে পড়ে গেছে' 
| (উপরোক্ত সংবাদে প্রকাশ), বোম্বাই-এ এ- 
! আই-স-ীস'র বিগত আঁধবেশনে বিলাস: 
1 ব্যসনের চূড়ান্ত হয়েছিল৷ 


বিদেশী 
কেতায় 'নাইট- ক্লাব এবং  প্রাণমাতানো 
উৎসবের আয়োজন ছিল। কাজগদলো 


; ভাল হয় নি। সংগঠনে মাথাওষালা লোক - 
' ছিলেন বলেই ধারণা ছিল আমাদের । তা 
: এ*দের মাল্তচ্ক যে 'নর্বচন-পূর্ব আমলে 


'নাক্ষর় হযে পড়োছল এমন কথা ভাবতে 
ও'রা আবাম পেয়ে 
আরাম 
চেয়ে আজ লজ্জা পেয়েছেন। 

এবার কার্ষীনর্বাহক্‌ কাঁমাঁট সব দিক, 
তাঁলয়ে ভাববেন অর্থাৎ ভাবতে বাধা 
হচ্ছেন! ভাল । দেরি হোক, তবু কাজ হোক। 


ছ 


ভিয়েতনাম £ _ . 


প্রশান্ত মহাসাগরের গুয়ান - দ্বীপে 


. এসেছিলেন প্রেসিডেন্ট জনসন - শান্তির 


পথ-সন্ধানে। এখানে দক্ষিণ ভিয়েত- 
নামের প্রোসডেন্ট উয়েন ভান থিউ, 
প্রধানমন্ত্রী কাও কী-র সঙ্গে দুশঁদন ধরে 
সম্মেলন হলো। এ*রা ছাড়া সম্মেলনে 
উপস্থিত ছিলেন মার্কন পররাষ্ট্রসচিব 
হেনরি ক্যাবট লজ, ভিয়েতনামের মার্ক 
সেনামণ্ডলীর অধ্যক্ষ জেনারেল উইলিয়াম 
ওয়েস্টমোরল্যাণ্ড প্রমুখ ৷ 
সম্মেলনের শেষে মাঁক্ন যা্তরাষ্ট 
ও দক্ষিণ ভিয়েতনামের পক্ষ থেকে যে যুক্ত 


বলা হয় নি, শুধু যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া 
এবং সম্মানজনক শান্তির সন্ধান করার 
কথাই বলা হয়েছে। এ কথাও উত্তর 
ভিয়েতনামকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে 
যে জোর-জবরদাস্তি করে তারা দক্ষিণ 
ভিয়েতনাম দখল করতে পারবে না। কিন্তু 
নতুন কোন য্দ্ধনীতি বা সৈন্যসংখ্যা 
বাড়ানো সম্পর্কেও যুক্ত ইস্তাহারে কিছ 
বলা হয় নি। 

অবশ্য সম্মেলনে আরো অনেক বিষয়ে 
আলোচনা হয়েছে যুক্ত ইস্তাহারে যা স্থান 
পায়ন। কারণ গুয়াম থেকে প্রোসডেণ্ট 
যে শান্ত প্রস্তাব করেছেন তার বয়ান যে 
এবং প্রোসডেন্ট জনসনের নির্দেশেই করা 
হয়েছে তা'তে সন্দেহ নেই। প্রোসডেণ্ট 
ধথিউ উত্তর ভিয়েতনামের কাছে সরাসাঁর 
শান্ত আলোচনার জন্য এক প্রস্তাব 
করেছেন। কিন্তু তিনি সঙ্গে সঙ্গে 
একথাও বলতে 'দ্বধা করেন নি যে, তাঁর 
কাছে শান্তির অর্থ হলো, দক্ষিণ ভিয়েত- 
নামের স্বাধীনতা অক্ষু্ন রেখে ন্যায়সঙ্গত 
ও সম্মানজনক শান্ত। তান একথাও 
বলেছেন যে হ্যানয় সরকার যাঁদ শান্তি 
টোবলে - জাতীয় মুক্তিবাহনীর প্রাতি- 
াধকেও : আনতে চান তা'তে দক্ষিণ 
{ভিয়েতনাম সরকার কোন বাধা দেবেন না। 

“কিন্তু গুয়াম সম্মেলন বা প্রেসিডেন্ট 
থিউ-র শান্তি প্রস্তাবের চেয়েও গুরু 
পূর্ণ ঘটনা প্রেসিডেণ্ট জনসন ও প্রোসডেন্ট 
হোচি মিনের পন্রবানময়। গত ২রা 
ফেব্রুয়ারী এই চিঠি আদান-প্রদান হয়েছিল 
এবং প্রোসডেন্ট জনসন ডঃ হো চি মিনের 





গ্যয়াম সম্মেলনে যোগদানকারী নেতৃবৃন্দ-_-ডিন রাজ্ক, রবার্ট ম্যাকনামারা, জনসন 
ও কাও কা প্রমূখ 


আছে যাঁদ দাক্ষিণ ভিয়েতনামে অনুপ্রবেশ 
বন্ধ করা হয়। এ পত্রাবানময় গোপন 
রাখা হবে বলে প্রোসডেণ্ট জনসন আশা 
করোছলেন, বাস্তাঁবক দেড় মাস তাই 
ছিলো, কিন্তু ডঃ হোচি মিন যখন 
দেখলেন যে, প্রোসডেণ্ট জনসন পাঁথবীকে 
ভুল বোঝাতে চেস্টা করছেন, তাঁর শান্তি 
প্রস্তাব ভণ্ডামী ছাড়া আর কিছুই নয়, 
তখন চাগ্যাল প্রকাশ করে দেওয়াই 
{তান সমন্চীন মনে করেন। ডঃ হো চি 
{মন তাঁর জবাবে বলেছেন যে ভিয়েতনানে 
যে ক্ষয়ক্ষাত হচ্ছে হাজার হাজার লোক 
মারা যাচ্ছে, কারখানা ধ্বংস হচ্ছে, ক্ষেত- 
খামার নষ্ট হচ্ছে তার প্রধান দায়িত্ব 
মার্কন যক্তরাম্ট্ররেই। মাঁক্নি যুক্তরাষ্ট্র 
ভিয়েতনামদের হাতে ছেড়ে দিতেন, যদ 
থেকে এসে দক্ষিণ ভিয়েতনামের সর্বময় 
কর্তা সেজে না বসতেন তবে ভিয়েতনামের 
যুদ্ধ বহু আগেই মিটে যেত। এমন কি 
১৯৫৪ সালের জেনেভা চ্যান্ত কার্যকর 
করার ব্যাপারেও মাকন যডন্তরাষ্ট্র দাক্ষণ 
ভিয়েতনামের প্রান্তন প্রোসডেণ্ট পদচাঢত 
ও নিহত দিয়েমের মারফৎ। শান্তির কথা 
আগেও বহুবার উঠেছে. কিন্ত শান্তি 
প্রতিষ্ঠার জন্যে অপর পক্ষের সমর্থন এবং 
সহযোগিতাও অত্যাবশাক এ-সতা মাঁকনি 
যুন্তরাষ্ট্র কিম্বা দাক্ষণ ভিয়েতনাম 
সরকার ফ্বীকার করে নিতে চান নি। তাই 
জাতীয় ম্ক্তিবাহনীকে তাঁরা শান্তি 
টেবিলে বসার অধিকার দিতে রাজী ছিলেন 
না। কিন্তু এখন বাস্তব সত্যকে তাঁরা 
খানিকটা - উপলাব্ধী করতে পেরেছেন 
বলেই মনে হয়। কিন্তু ওই বাণীটাই 
কেবল, সম্পূর্ণটা নয়। 


২৬৩৫ 


কারণ, তা’ যাঁদ পারতেন তবে প্রোস- 


ডেণ্ট থিউ-র শান্তি প্রস্তাবে গ্রহণের 
অযোগ্য শর্ত থাকতো না। প্রথমত 1তাঁন 


যে শেখানো বাল আউড়ে 'গয়েছেন তা'তে 
কোন সন্দেহ নেই, মাকনি যাক্তরান্ট্রের 
অনুমোদন না থাকলে প্রেসিডেন্ট থিউ 
যে এ-প্রস্তাব দিতেও সাহসী হতেন না 
তা’ আর কাউকে বাগে বলতে হবে না। 


কিন্তু দাঁক্ষণ ভিয়েতনামের স্বাধীনতা 
বলতে তান কি বোঝাতে চেয়েছেন? 


জেনেভা চুক্ততে (১৯৫৪) কিন্তু দুই 
ভিয়েতনামকে সংযুক্ত করার কথা বলা 
হয়োছলো। প্রোসডেণ্ট থিউ 'ক তবে 
প্রকাশ্যে সে-চৃন্তি বাঁতল করার গ্যারাঁন্ট 
চাইছেন উত্তর ভিয়েতনামের কাছে? 
জেনেভা চুক্তিকে লঙ্ঘন করে মাঁর্ন 
যুক্তরাষ্ট্র এখানে সৈন্য মোতায়েন করেছেন 
এবং যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছেন, সে-পাপ 
এখন উত্তর ভিয়েতনামকেও জড়ানোর চেষ্টা 
চলছে। কিন্তু উত্তর ভিয়েতনাম যে সে 
ফাঁদে পা দেবে না তা’ ডঃ হো চি গমনের 
চিঠিতেই প্রকাশ পাচ্ছে। ডঃ হো বলেছেন 
যে. উত্তর ভিয়েতনামে বোমাবর্ষণ 
না হলে. ভিয়েতনাম থেকে-মাক্নি সৈন্য 
অপসারণ করে না নিলে কোন শান্তি 
বৈঠক ফলপ্রসূ হতে পারে না। উত্তর 
ভিয়েতনাম থেকে দাক্ষিণ ভিযেতনামে সৈন্য 
অনুপ্রবেশ করেছে বলে যে অভিযোগ 
মার্কন পক্ষ বা দক্ষিণ ভিয়েতনামের পক্ষ 
থেকে করা হয়েছে সেটা আসলে জাতায় 
মূক্তিবাহনীকে পঙ্গু করারই মতলব! 
জাতীয় মুক্তিবাহনী দক্ষিণ ভয়েত- 
আঁমতাবক্রমে লড়ে চলেছে শত বাধা- 
বিপাত্তির মধ্য দিয়েও। মাকিনি যুক্তরাষ্ট্র 
তার উন্মত সামরিক অস্ত দিয়েও পেরে 


বন্ধ 





মাম শান্তি আলোচনায়. অংশগ্রহণে 
উৎসাহবোধ করবে বলে মনে হয় না। 


£দয়েরা লিওন £ 


অবশ্য নাটক বলে তাকে তুচ্ছ করা সঞ্গত 
হবে না, বরং এর ফলে একটা জরুরী 


টি 
ক্ষমতার লড়াই-ই এ নাটকের কারণ যাঁদও 







এন বা (ত দন 3 কে কব 
এখানে বিরোধী দল অল 'পপলস 
কংগ্রেস-এর বিরাট জয়লাভ এবং শাসক- 





মেনে নিতে রাজী হন নি। তখন পার্লা- 
মেন্টারী রীত অনুযায়ী গভন'র- 


জেনারেল মিঃ স্টিভেন্সকেই প্রধানমল্ী- 


বলে ঘোষণা করেন। 
কিন্তু এতটা যেন সেনাবাহিনী সহ্য 
করতে পারাছলো না। সেনাবাহিনীর 


অধ্যক্ষ কালাবলম্ব না করে এখানে 
সামরিক আইন জারী করলেন এবং 
নব-ীনয্যন্ত প্রধানমন্ত্রী মিঃ স্টিভেন্সকে 
বন্দী করেন। তাঁর এই কাজের সমর্থনে 
ব্রিগেডিয়ার লানসানা এ সাফাই দদিয়ে- 
ছিলেন যে, গভরন্নর-জেনারেলের প্রধানমন্ত্রী 
নিয়োগ করার কোন আঁধকার নেই। 
নির্বাচন তখনো অসমাপ্ত রয়েছে, কাজেই 
প্রধানমন্ত্রী বা সরকার গঠনের কোন প্রশ্নই 
ওঠে না বলে সেনাধাক্ষ জাতির উদ্দেশে 
এক বেতার ভাষণে বলেছিলেন। 

কিন্তু গভর্নর-জেনারেলের আঁধকার 
অনধিকার নিয়ে যে ডেভিড লানসানা 
চিন্তিত ছিলেন না পরবর্তী ঘটনা তার 
প্রমাণ দিয়েছে । নতুন প্রধানমন্ত্রী মং 
স্টিভেন্দও অভিযোগ করেছিলেন যে, 


পরাজিত দলনেতা ও প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী 


স্যার আলবার্ট মারগাই-এর নিদেশি 
পেয়েই সেনাধাক্ষ এ গাহত কাজ করতে 
সাহসী হয়েছেন _ আগের দিন রান্রেই 
দু'জনের মধ্যে দেশের অস্বস্তিকর পাঁরি- 
স্থিত নিয়ে দু'জনের মধ্যে পরামর্শ 
ও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে মিঃ 
স্টিভেন্স বলেছেন। দু'জন একই ট্রাইব 
বা উপজাতিরও লোক বটেন। 

১৯৬১ সালে দেশ স্বাধীন হবার আগে 
থেকেই স্যার আলবার্ট মারগাই-এর দল 











করার কারণ স্যার মারগাই-এর বশ ঘে্া 
মীতি। এখানকার উপজাতি-প্রধানদের ৰ 
সমর্থন নিয়েই স্যার মারগাই এতদিন দেশ 
শাসন করে এসেছেন। | 
মন্দ বেছে নেবার সুযোগ 'ঁছলো। "মিঃ 
জন্যে লড়াই করেছেন এবং তাঁর স্বাধীন. 
বৃটেনের প্রভাব-মাস্ত স্বাধীনতা । বৃটেনেনু 
সঙ্গো সিয়েরা লিওনের প্রতিরক্ষা চান্ত 
বিরোধিতা করে এসেছেন। তাঁর রাজ- 
নীতিতে এবং তাঁর দলের নশীতিতে যথেষ্ট 
গাঁতশীলভা রয়েছে, তাই দেশের তরুণ 
সমাজ তাঁর দিকে ঝকেছে এবং নির্বাচনে 
জয়যুক্ত করতে সহায়তা করেছে। স্যার 
আলবার্ট এতটার জন্যে প্রস্তুত ছিলেন 
না; তাই ফেন-তেন-প্রকারেণ প্রধানমন্ত্রীর 
গদি থেকে মিঃ স্টিভেন্পকে দূরে ' সরিয়ে 
রাখতে সচেষ্ট ছিলেন এবং এব্যাপারে ্ 
গত বছরেই পাওয়া শিয়োছলো যখন 
তিনি পার্লামেন্টে একদল 'বাশষ্ট সরকার 
গঠনের জন্যে একটা বিল এনেছিলেন। 
মিঃ স্টিভেন্সের দল অবশ্য পালামেন্টের 
ভেতরে বিতকেরি মধ্য দিয়ে এবং বাইরে 
বিক্ষোভ শোভাষাঘার মাধ্যমে সে বিলের 
বিরোধিতা করেন। 
কিন্তু মারগাই-লানসানা জুট যে 
পরিচয় পেতে দেরি হয় নি। তবে তাঁরা * 
পেছন থেকে বৃটেনের মদং পেয়েই . 
এ-গাহতি কাজটা করেছেন বলে পর্য- 
বেক্ষকদের ধারণা । সে যাই হোক, 






প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই রাজধানী ফ্রি টাউনে 
দ্‌-পক্ষে দাঙ্গা বেধে গিয়েছে যার ফলে 
কয়েকজন হতাহত হয়েছে। সান্ধা আইন 
ভঙ্গ করার জন্যেও পুলিশ গুলী করে 
দুজনকে হত্যা করে যার ফলে নিহতের 
সংখ্যা সরকারীসূত্রে দাঁড়য়েছে ৪-এ। 

কিন্তু মারগাই-লানসানার মধযচান্দ্মা 
বেশিক্ষণ স্থায়ী হয় নি। অধস্তন সামরিক 
অফিসারেরা এখানে ক্ষমতা দখল করে 
টা পথে 
ঠেলে দিয়েছেন। ” 











চি 


ফাশশশ্বরের দ্বিতীয় পুত দুগামোহন 
জন্মোছলেন ১২৪৮ বঙ্গাব্দে ইংরেজী 
১৮৪১ সালে তোঁলরবাগ গ্রামেই। 
শৈশবেই মাতৃহধন হষোঁছলেন দুর্গামোহন! 
তান বারশালেব উচ্চ বিদ্যালয় থেকে 
এন্ট্রান্স পরাক্ষাষ কৃতিত্বের সংগে পাশ 
করে বাত পেয়ে কলকাতায প্রোসডেম্সণ 
কলেজে ভার্ত হলেন এবং পড়াশুনা 
করতেন আপন প্িতৃব্য বীরে*ববের 
ফালশঘাটের বাঁডতে থেকেই। যথাকালে 
ওকালতী পরীক্ষায় পাশ করে তিনিও 
কালীমোহনের মতই বরিশালেই প্রথম 
কাজ সুরু করেন। সেখানে বেশ পসার 
জমার পরই বোধ হয তিনি কলকাতা 
হাইকোর্টে এসে যোগ দেন। অনাঁতকাল 
পরেই তিনি হাইকোর্টে নিজ ধাঁশাস্ত- 
ঘলে নিজেকে সংপ্রাতীচ্ঠত করে প্রভূত 
স্বশ ও অর্থ উপার্জন করোছিলেন। 

কলেজে পাঠ্যাবস্থায় তান প্রফেসার 
ফাওয়েল বলে একাট সংস্কৃতন্ ও ধার্মিক 
খস্টান অধ্যাপকের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে 
আসেন এবং সে সময় থস্টধর্মের দিকে 
খুবই আকৃষ্ট হন। বরিশালে প্র্যাকটিস 
আরম্ভ করার পর অগ্রজ কালীমোহনের 
নিদেশে দুর্গামোহন মাকন দেশীর 
ঈশ্বরাবন্বাসী ও নামকরা িন্তাশীল 
লেখক ধিওডোর পারের বচনাবঙ্গী 
আঁত মনোযোগ সহকাবে অধ্যয়ন করেন। 


[পূর্বপ্রকাশিত্র পর ] 


ইংরেজশ বিদ্যালয়-_-যার পরে দুই ভাইয়ের 
নামে নাম হয়েছিল তোঁলববাগ কে এম ভ 
এম এইচ ই স্কুল-এই সব কাজেই তান 
কালধমোহনের দাঁক্ষণ হস্ত ছিলেন। 
করেছেন এই সকল গ্রাতষ্ঠানগাীলকে। 
তা ছাড়া বর্ষার সমব যখন জলে সমস্ত 
দেশ ভেসে যার তখন মৃতদেহ সংকারের 


দিগন্তে মাঠের মধ্যে খুব উচ্চ করে 
পাকা দেওয়াল” দিযে ঘিরে মাঁট ফেলে 
একটি পাকা শাশানঘাট তৈবি করে দিষে- 
ছিলেন দুর্গামোহনের মৃত্যুব পর 
তাঁর সুযোগ্য লন্তান সতীশরঞজন ও 
ভুবনমোহনের জ্যেষ্ঠ পুত্র চিত্তব্জন মুত্ত- 
হস্তে এই সব আঁতাঁথশালা, দাতব্য 
চাঁকৎসালয় ও হাই স্কুলেব যাবতীয় 
বায়ভাব বহন কর্পোছিলেন যতদিন তোলর- 
বাগ গ্রামেব আঁস্তত্ব ছিল। এই সব 
জনাহতকর প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে তোঁজিরবাগ 
ও' নিকটবর্তী গ্রামাণ্তজের আঁধবাসীদেব 


ব্যবস্থা কৰে দিযোৌছলেন এবং আপন 
উইলপন্রেও বালিকাদের উল্চাশিক্ষাব জন্যে 
বৃত্তির ব্যবস্থা কবে গয়োছলেন। 
দ্গেমোহন অত্যন্ত বন্ধুবংসল 'ছিলেন। 
ষখন তান খ্যাত ও এম্বষেরি উচ্চাশখরে 
উঠেছেন তখনও গোলপাতার ঘবে পুরান 
গোয়ালা বন্ধুর সংগে অনেক সনব গল্প 
কবে আসতেন সেই বন্ধুর মৃত্যুব পর 
তাব সন্তানদের সাহায্য কবতেন। 
স্বগ্রামের সীমাবম্ধ গণ্ডীব বাইরে 
দেশেব বৃহত্তর ক্ষেত্রেও দুর্গামোহানেৰ 
যথেষ্ট অবদান ছিল। তৎকালীন প্রাহ্ম- 
সমাজ্রেব প্রতাট জনকল্যাণ কাজে দুগণ- 
ঘোহনেব পূর্ণ সহযোগিতা ও অর্থা- 
ন্ক্ল্যতা ছিল। তিনি ধর্সপবায়ণ, 
পবোপকাবী ও নিভর্শক মানুষ ছিলেন। 
সমাজ সংস্কাবেব কাজে ছল তাঁব অদম্য 
উৎসাহ্‌ ও সংসাহস। তাঁবই আগ্রহাতলষ্যে 
তাঁদেব অস্পবযস্কা বিধবা বিগাতার 
পুনার্বিবাহ হয়েছিল। এই ঘটনায় তাঁদের 
শ্পিতৃব্য যে তাঁদের একঘরে করে ধোন 
নাপত বন্ধ করেছিলেন এবং আত্মীয় 


- স্বজনেরা নানা কুৎসা, ছড়া ও 'মিথ্যাপবাঘ 


দিযে তাঁদের বিব্রত করাবাব প্রয়াস পেষে 
ছিলেন তাব কথা আগেই বলোছ। এই 
নমস্ত সামাজিক উৎপীড়ন সত্তেও যা 
তিনি কর্তব্য বিবেচনা করেছেন সে 
সঙ্গত কর্ম থেকে দর্গামোহন একচুলও 
ববত হন নি। 

' এইখানে আমাব মায়ের মুখে শোনা 
একাঁটি ঘটনা যাব থেকে দুগ্গামোহনের 
সৎসাহসেব সম্যক পাঁবচষ পাওষা যায় 
তা না বলে পাবাছ না। ববদানাথ 
হালদার যিনি উত্তরকালে বিজনীব বাণগ- 
দেব বিশ্বস্ত দেওধান বলে সম্মানত 
হযেছিলেন, তিনি তখন তবুণ ব্রাহ্ম যুবক! 
তাঁর এক জ্ঞাত ভাগনী 'বিধুমুখীর 
তখনো বিষে না হওয়ায় সেই কন্যার 
আঁভভাবকেবা সমাজ্জে পাঁতিত হবাব ভয়ে 
তাঁকে একজন বহবিবাহিত বুদ্থ কুলীন 
ব্রাহ্মণেব সংগে বিয়ে দেবার বন্দোবস্ত 


পাকা করে ফেলোছলেন। 
লেখাপড়া শিখেছিলেন এবং সেই কারণে 
তারও যে এই বিয়েতে একেবারেই সায় 
[ছিল মা'তা সহজেই অনুমান ফবা যায়। 
জংসাহসী যুবক বয়দানাথ এই খবর পেয়ে 
ভাগনী অনুরোধে বিয়ের পূর্বাহেই 
লৈই ভাগনশটিকে নিয়ে গ্রাম ছেড়ে নোঁকা- 
যোগে পালিয়ে গিয়ে একেবারে দ্্গা- 
মোহন্রে বাড়িতে নিয়ে উপস্থিত করেন। 
গ্রামে সোরগোল পড়ে গেল এবং বরদা- 
মাথের ওপর কত যে অকথ্য অশ্লশঙ্গ 


চলে। শেষ পর্যন্ত রায়ে সাব্যস্ত হল 
যে কন্যা প্রাপ্তবয়স্কা এবং নিজে রাজী, 
ঘুশি মতে পিতৃগ্‌হ ত্যাগ করে গেছেন। 
জুতরাং আসামীরা সবাই বেকসুর 
খালাস হলেন। তখন প্রশ্ন উঠল এই 
ভাঁগনশর কি বাবস্থা হবে। একাট নব্য 
্রাহ্ম ফুবক, রজনশনাথ রাষ, যিনি তখন 
ডাক ও তার বিভাগে কাজ করতেন, তান 
ধিধ্ুমুখীর পাঁপগ্রহণেচ্ছ হওষায তাঁদের 

অনুষ্ঠিত হযে গেল ঘটা করে। 
সেই বজনপনাথ রায় কালক্মে পোস্টমাস্টার 
জেনারেল পদে আঁধম্ঠিত হযে বিস্তর 
খ্যাতি অজ‘ন কঝোঁছলেন এবং পরে তাঁব 


এদের একমাত্র পাত্র রজতনাথ রায় 
ধ্যারস্টাব হয়ে ফবে এসে কলকাতাষ 
গদনকতক কাজ করবার পরে নিতান্ত 
অকালে মত্যুমখে পাঁতত হন। এই 


লাগ্রহশশীল করে তোলাই ছল সে সমযকার 
[ক্ষত লোকদের আশা ও আকাঙ্ক্ষা! 
সেই সময়ে দেশের চা ব্যবসায় ইংরেজ 


'মেষেটি কিছ 


যাওয়া হত, চা বাগানেও পরে সেই রকম 

কবে কুল' চালান দেওয়ার রেওয়াজ ছিল। 
বিদেশী কোম্পানগুূলির ইংরেজ 
ম্যানেজারের কুলশদের উপর অত্যাচারের 
কত যে কাহিনী শোনা যেত তার ইয়ত্তা 
ছিল না! লোকে বলত যে কুলীদের 
খাটিয়ে রন্তশোষণ করে কোম্পানশগাল 
নিছ্রেদের মোটা মুনাফা লাভের জন্যে 
লালায়ত হয়ে থাকত। ‘বিখ্যাত ব্যবহার 


জশবী ও দেশনেতা আনন্দমোহন বসু ও . 


দুর্গামোহন একযোগে কয়েকাট চা বাগান 
কিনে দেশী চা ব্যবসায়,ও কুলটদের 
অবস্থার উন্নতিসাধংনে যত্ববান হয়ে- 
ছিলেন। এ ছাড়া অন্য একট বিষয়েরও 
উল্লেখ করা প্রয়োজন । 


মোহন সেই কোম্পানীর কাছ থেকে 


কথা যে কত শুনোছ আমার মায়ের মুখে 
তা বলে শেষ করা যায় না। তান রূপে 


তোঁলরবাগের দাশবংশে এসোঁহলেন বধু- 
রূপে। সেই থেকে তিনি আজশবন তাঁর 
স্বামী দুর্গামোহনের সকল শুভকান্দেই 
উৎসাহ দিয়ে ধর্মপরায়ণা সাধ্বী রমণীর 
কর্তব্কে মাহমান্বিত করে গেছেন। 
তাঁর গৃহে অগাঁণত নিরাশ্ররা আত্মীয়া ও 
অনাত্মীয়া বাঁলকা ও বালাব্ধবাদের তান 
জনন+স্বরূপিণণ হয়ে সস্নেহে লালন- 
পালন করে গেছেন। কি করে এই 
মহিলাটি তাঁব আজন্মের সকল সংস্কারকে 
বর্জন করে স্বামীর সমাজ-সংস্কারের 
কাজে অকুণ্ঠ- সহযোগিতা করতে পেরে- 
ছিলেন সে কথা ভাবলেও বিস্ময় বোধ 
হয়। স্বগ্রামে, ব্রাক্মসমাজে ত্র্ষময়ীীর 
স্নেহাশশর্বাদ পায় নি এমন লোক ছিল 
না। ১৮৭৫ খস্টাব্দে বক্দময়ী মহা- 
প্রয়াণ করেছিলেন। পাঁণ্ডিত শবনাথ 
শাস্বণ তাঁর আত্মজ্রীবনশীতে এই মহশষসী 
নাবীর ভূষসণ প্রশংসাবাদ করে গেছেন? 
দুর্গামোহন ও তদশয় পত্নী ভ্রচ্ছময়ীর 
চারত্র-মাধুর্যে ও ন্যাষপরায়ণতাব - প্রভাব 
খুব বোঁশ রকম. প্রাতভাত হয়েছিল 


২৬৩৮ 


তা বলাই বাহুল্য । যাই হোক, এই বিবাহের 
অঙ্পকাল পরেই বাংলা ১৩০৪ সনে: 
'ুগ্গামোহন ছাপা বছর বয়সে মহাপ্রয়াণ 
তান যে তেলিরবাগের দাশ 


করেন আজ পর্যন্তও ॥ 

0৩ প্র 
দুগণমোহনের প্রথমা সহধাম্ণি 
ব্র্মময়ী রক্লগভন ছিলেন। তানি ছয়টি 


প্্যাকাটস করেন। তিনি. আইন শাস্তে 
সংপশ্ডিত ছিলেন বলে কলকাতা বিশ্ব+ 
বিদ্যালয্নের - কর্তৃপক্ষ তাঁকে বিখ্যাত 
“টগর ল লেকচারার’ পদে বরণ করে 


প্রা) ও 


+ 


‘তান »হুদেশ ভ্রমণ করে এসোঁছলেন। 
"মালাবকাশ্নীমত কাব্যের বে বাংলা, 


দুর্গমোহনের দ্বিতীয় পুত্র সতীশ- 
রঞ্জন তাঁর অন্য দুই ভাইয়ের মত লম্বা- 
চওড়া চেহারা পান নিখ বলতে গেলে তানি 
বেশ বেটেই ছিলেন। শেষ বয়সে আবার 
তার উপর কিছু. মোটা-সোটাও হয়ে 


| ee 


লি। আজাঁবন তান. তাঁর গরীব দখা 


দ্রেরাডুনের" বিস্ভৃত প্রান্তরে - ভূলে নিয়ে, 


যাওয়া হয়। এ স্কুলের. জন্যে সতীশরঞ্জন - 


অনেক পরিশ্রম ও অর্থ সাহায্য করে- 
শছলেন। তাঁর জ্যেম্ঠা ভাগনী, সরলা 
গার্লস স্কুল-এর জন্যে তান অকাতরে 
অর্থ জুগয়ে গেছেন বন্তৃত সতাঁশ- 
রঞ্জনের “সাহায্য ব্যাভরেকে ওঁ মেয়ে 
স্কুলটি দাঁড়াতই না।  র্রাহ্মসম'জের 
মন্দির সংস্কার ও অন্যান্য কাজেও তাঁর 
দান কম. ছিল না। নিজে, দেখোঁছ তাঁর 
আঁফস ঘরের টৌবলের একধারে একটি" 
চাঁদার বাক্স থাকত যার মধ্যে মক্কেলদের 
সাধ্যমত কিছু দিতেই হত, নইলে কাজই: 


» আরম্ভ হত না? 


স্তীশরঞ্জন আপন প্রাতিভায়। কলকাজ 
হাইকোর্টে প্রভূত, খ্যাত ও যশ অর্জন 
করোছলেন। - প্রথমে হাইকোর্টের 
স্ট্যাশ্ডিং কৌন্সিলী এরং পরে গ্যাড- 
ভোকেট জেনারেল, হয়ে তান ব্যারিস্টার- 
দের মধ্যে অগ্রণী বলে সম্মান. লাভ করে-. 


y শঁভতরের বাপ্ডাল'ত্বটা একেবারেই ম্লান হয় : চেদ্বারে কাজ শিখতে যেতাম এবং তাপ 


ব্লীফ পড়ে তরি সংগে সংগে কোর্টে গিয়ে 


তাঁর কাজের ধারাটা লক্ষ্য করতাম। কোর্টের 
“কাজে তাঁর অসাধারণ পটতা ছিল। কথনে! 


, সোজা হয়ে বসে বললেন-_-“বলতে দাও । 
আমরাও বন্দব'খন।” বলেই তান আবার 
চোখ বুজে ব্রইলেন। উল্টো দিকের 
কৌন্পিলীকে তান পারতপক্ষে ওজর 
তুলে তার সওয়াল জবাবের ব্যাঘাত কবতেন ' 
না। সতাশরজজন ব্যারস্টারদের মধ্যে খুব 


রাজনীতিক্ষেত্রে তান লিবারেল 
অর্থাৎ নরমপল্ধী ছিলেন। তিল মনে 


সংগে দহরম-মহরম এবং তাঁর লিবারেল 


মহলে খ্যাতিমান পুরুষ বলে পার্রচিত রাজ্রনোতক মতের জন্যে তাঁকে শয়ের খা, 


হয়োছলেন এবং তাঁর বাপ্মতা, সতত ও 


ইত্যাদি নানারকম কটুক্তি. শুনতে হয়েছে। 


সৌজন্যের জন্যে জজ্রেরাও তাঁকে খুবই ' "তান, কিন্তু এ সব অপপ্রচাবে একেবারেই 


সম্মান ও. শ্রদ্ধা দিতেন! 


বিলেত থেকে বিচালত হতেন না। 


ইংরেজ্জ কর্তৃপক্ষ. 


ম্রজার পর বি হা মহল্পে' তাঁর এত প্রতিষ্ঠা ও প্রাতপান্ত ছিল 
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খুব কম 
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বহুবার কর্তৃপক্ষ তাঁকে 
রিল কিন্তু 
তান তা’ গ্রহণ করতে রাজশ হন নি। 


ঠা এ 
দেশের জনতার থেকে তিনি দুরে সরে 
যাবেন। সেই আমলে] এই মানসিক শান্ত 
লোকেরই 'ছিল। 
সতীশরঞ্জন যে অসাধারণ বন্ধুবংসল 
ছিলেন তার একাঁটি উদাহরণ দিলেই বোবা 
ফবে। পৃববিশ্গের একটি সম্দ্রান্ত, শিক্ষিত 
ও প্রগতিশীল মুসলমান জমিদারের সংগে 
দুর্গামোহনের খুবই, সম্ভাব হয়েছিল। 
দুই পারবারের শুধু ছেলেদের নয় 
মেয়েদের মধ্যেও আসা-যাওয়া ছিল। সেই 
জমিদারের ছিল দুশট ছেলে । বড় ছেলের 
জুংগে ছিল সতগশরঞ্জনের বিশেষ বদ্ধূত্ব। 
এই হিন্দু-মুসলমান প্রশীতর নিদর্শন- 
্কুপে সতীশরঞ্জনের বড় ছেলের নামকরণ 
হয়োছল ধুবরঞ্জন আহমেদ দাশ সেই 
জমিদারের ছোট ছেলে করতেন পাটের না 
?কসের ব্যবসায়! কাববাবের প্রয়োজনে 
তাঁকে ব্যাত্ক থেকে লক্ষাধিক টাকা ধার 
করতে হয়। উপযুক্ত জামন না থাকলে 
য্যাৎ্ক অত টাকা আগাম দিতে অস্বকৃত 
হলে তান সতীশরগ্রনেব স্মরণাপত্ 
হুলেন। বলা মাত্র সতাঁশরঞ্জন সেই ধণের 
জামিন হযে কাগজে দরখাস্ত করলেন 
অনেক আত্মীয় ও শুভার্থীদের উপদেশ 
অগ্রাহ্য করে। হা বাঁড়র লোকেরা চ্ছেবে- 
ছিলেন হলও তাই। আঁচরে সে কারবার 
ফেল পড়ল। বাগ্ক কড়ায়-গণ্ডায় তার 
পাওনা টাকার জন্যে নালিশ করে 'ডাক্কি 
পেলেন লক্ষাধক টাকার জন্যে। সমস্ত 
দেনাটার দায় পড়ল একা সতীশরঞগ্তনেরই 


ঘাড়ে। সতীশরঞ্জনের কলকাতার ময়রা, 


দিতে হল সে দেনার দায়ে। সেই বাড়ি বেচা 
টাকা দিয়ে বন্ধুর ভায়ের ব্যাত্কের কাছে 
দেনা শোধ দিযে সতশরঞজজন খণমুত্ত 
হলেন। কিন্তু এতদ্‌সত্বেও তাঁর মুখে 
সেই বন্ধ পাঁরবার সম্বন্ধে কট্‌ক্তি কেউ 


প্লুধরজজন ও মহারঞ্জন। ধ্রুব প্রথম ডুন 
স্কুলে, পরে”াবলেতে : একাঁট পাবলিক 
ক্কুলে পড়ে শেষে কেমারজ বিশ্বাবদ্যালয় 


সাপ্তাহিক ধসমতখ 


থেকে ভাগ্র নিয়ে ও লন্ডনে ব্যারস্টার 
হয়ে দেশে ফিরে এসে কলকাতায় প্র্যাকটিস 
সুরু কর্নে। তান আমার চেম্বারে 
মাঝে মাঝে আসতেন কাজ 'শখতে এবং 
সেই সূত্রে তাঁকে খুব কাছাকাছি দেখবার 
ও জানবার সুযোগ আম পেয়োছলাম। 
পুবরঞ্জনের মনটি ছিল খুবই সাদা ও 
নরম। আত্মায়-স্বজনদের তান জানতেন 
এবং সামাজিকতা তান সর্বদা রক্ষা 
করতেন। এদিকে নরম হলেও ম্লবর্জন 


আনন্দে আমার মন ভরে উঠত। 


ছেলের ভার্ত হওয়া সে সময়ে এক দুর হে 
ব্যাপার ছিল, এমন কি কেউ ভাবতেও 
পারত না। কিন্তু মহীরঞ্জন & প্রাতি- 
জ্ঠানে স্থান পেয়োছলেন এই কারণে যে 
সেখানকার কর্মকর্তা লর্ড ইণ্চকেপের 
সংগে সতধরঞ্জনেব খুবই সদ্ভাব 'ছিল। 
দেশে ফিরে এসে মহশরঞ্জন ম্যাকিনন 
ম্যাকেঞজি কোম্পানীর কাজে লেগে গেজেন। 
তাঁর কাজের ক্ষেত্র এবং আমার কর্মক্ষেত্র 
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গৃথক হওয়ায় মহীরঞ্জনকে খুব কাছাকাছি 
দেখবার সুযোগ-সযাীবধে আমার হয় মঃ 
তান ধ্রুবর মত আত্মায়স্বজনদের 

তেমন মেলামেশা করতে পারেন নি। এমন 
ঠি অনেক জ্ঞাতবর্গ' যাঁদের তার বাবা মা) 
এবং দাদা জানতেন এবং অনুগ্রহ করতেন্‌ 
মহ'রঞ্জন হয়ত তাঁদের জানতেনই না! 
কিন্তু মহ'রঞ্জনের মধ্যে তাঁর পিতার 
কতকগযাল সদ্‌গুণ দেখোঁছ। যাঁদের 
পছন্দ করতেন তাঁদের সংগে বেশ হাসি- 
মুখে মাষ্ট কথা বলতেন এবং সোহাগও- 
জানাতে পারতেন। তাঁর মধ্যে একটা' দৃড়তা 


দছল। অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে দ্বিধাই ' 


করতেন না। একবার কোন ইঞ্গ বঙ্গ ক্লাবে 
এক 'বিদেশশ সভ্য ভারতীয় নারীদের 


_ সম্বন্ধে একটা ইতর মন্তব্য করায় মহণ- 


রঞ্জন তৎক্ষণাৎ তার প্রাতবাদ করোছলেন 
তৎসত্বেও ষখন সেই ব্যান্ত সেই মন্তব্যের 
পুনর্ন্তি করেন তখন মহশবঞ্জন তাবে 
ঘুষি মেরে ঠেলতে ঠেলতে ক্লাবের বাইরে 
তাড়িয়ে দিযে আসেন। ইংবেজ কোম্পানণর 
চাকুরে হয়ে মহীরঞ্জন ইংবেজকে এবকম- 
ভাবে শিক্ষা দেবেন একথা কেউ ভাবতেই 
পারেন নি। দুই দলের কতিপয় বন্ধ 
মহশ্রঞ্জনকে বললেন যে তাঁর রাগ হবার 
যথেষ্ট কারণ থাকলেও তিনি ঘুষোঘ্ষটা 
না করলেই ভাল করতেন। সেই ইংবেজের 
সংগে একবার হাত মলিয়ে দুটো কথা 
বললেই ব্যাপারটা মিটে যেত। মহঈবঞ্জন 
বললেন__“কোন অপরাধই করি নি, তবে 
কেন আপশোষ করব।” ব্যাপারটা 
ফৌজদারী কোট” পর্যন্ত গাঁড়য়েছিল এবং 
মহীরঞজন বেকসুব খালাস হলেন। এটা, 
খুবই সখের বিষষ যে এই ঘটনায মহন" 
রঞ্জনের আফিসের উপরওয়ালারা একে- 


ভাবে মেশার ও তাঁকে জানবাব সময় ও 
সুযোগ আমার ঘটে নি। তব তাঁর কর্ম” 
কাঁতত্বের জন্যেও তান যে তোঁলরবাগ 
দাশ গোষ্ঠীর সম্তান ও আমার জ্ঞাতি সেই 
কথা ভেবে যথেষ্ট গর্ব অনুভব করি। 
মহশীরজন রহ্মানল্দ কেশবচন্দ্র সেনের নাত 
“সুনন্দ সেনের কন্যাকে বিবাহ করেছেন, 

দূুর্গামোহনের কানষ্ঠ পুত্র জ্যোতিষ- 
রঞ্জনকে আমি খুব কাছাকাছি থেকে দেখি 
ন! 'তবে তাঁর সম্বন্ধে আমার বাবার 
কাছে অনেক কথাই শুনোছ এবং তাঁর 


bd 


চাঁরঘের উত্কর্ষের কথা জেনোছি। - 


বেশ লম্বা-চওড়া বলিচ্ঠ ক 


গায়ের রং তিন ভাইয়েরই . শ্যামব্ণই 


| দেখেই বোধ হয় তাঁর শ্বশুর মশায় তাঁকে 


সনির্বন্ধ আহ্বান পাঠালেন। শেষ পর্যন্ত 


মিলে একটি যৌথ ফারম গড়ে তুলোঁছলেন 
“কাওয়াসজা। এ্যান্ড দাশ” নাম দিয়ে। 
এ সময়ে পসারও তাঁব হয়োছল প্রচুর এবং 
রেঞ্গুনে ইংরেজ, বর্মী ও বাঙালী সম্প্র- 


পড়ল রেজনন 
পদে। বিস্তর আঁর্থক ক্ষত সত্বেও তাঁকে 
সে ডাকে সাড়া দিতে হযোৌছল। . নেহাত 
কোন আবার্য কারণ না থাকলে 
ব্যারস্টারেরা কর্তব্যের এই ভাককে 
প্রত্যাখ্যান করতে পারতেন: 
সুনামের সংগে কয়েক বছর জঙ্জীয়তণ 


করে জ্যোতিষরজজন অবসর গ্রহণ করেন এবং 
তার অপ পরেই তিনি পরলোকগমন _ ) 


করেন। 
জ্যোতিষরঞ্জরনের ছেলে ছিল না। 
হয়োছল চারটি কন্যা। সৌভাগ্যক্রমে 


ঘনিষ্ঠভাবে দেখবার সুযোগ আমার হয়ে 
শৃঙ্ছল। প্রথমে তাঁকে দেখি শিলং শহরে। 


' চস বছর পুজ্জাবকাশে আমি সপ্গবিবারে 


তি 


না৷. খুব, 


হল তাঁর সংগে দেখা করা কর্তব্য । রেঙ্গুন 
হাইকোর্টের খবর জানবার ওৎসুক্যও যে 


“. একেবারে ছিল না তা-ও বলতে পারি না! 


চলে গেলাম তাঁর সংগে দেখা করতে 
আমার স্ত্রীকে সংগে নিয়ে। সেখানে 
গিয়ে দেখি তিনি পাজামা ও রাতকোটের 
উপর একটা ড্রেসিং গাউন গায়ে দিয়ে বর্দা 
চুরুউ মুখে করে চাঁট একটা গল্পের বই 
পড়ছেন। পরে জেনোছলাম যে ছুটি- 
ছাটার দিনে. তিনি হাল্কা ধরণের গল্পের 
বই, ডিটেকাটত উপন্যাস ইত্যাঁদ পড়তে 
ভালবাসতেন। 'ঁতান বেশ কিছুক্ষণ ধরে 
আমাদের সংগে কথাবার্তা বললেন__কত 
পুরনো দিনের কথা-আমার -বাবা-মায়ের 


কত কথাই জিজ্ঞাসা করলেন। সেই শদনই 


বোধ হয় রমাকে প্রথম দোখ। রমার 
হাস্যোদ্জবল মুখখানিতে শান্ত ভাব ফুটে 
উঠেছিল। পরে রমা ও তার স্বামীর 
সংগে যে ঘনিষ্ঠ আলাপ হরেছিল সিমলা 
পাহাড়ে সে কথা পরে বলব। জ্যোতিষ- 
দাদার প্রসঙ্গে একটা কথা মনে পড়ছে 
সেটা বলেই ফেলি। একবার কথা উঠে- 
ছিল যে আমি রেঞ্গুনে গিয়ে জ্যোতিষ- 
দাদার ফার্মে যোগ দেব। তান লিখে- 

ইচ্ছে করলে আসতে পার, তবে 
এাসিস্ট্যান্টেব মত হয়ে আসতে হবে এবং 
আমার আত্মীয় বলে কোন ' আঁতীরন্ত 
সাবধে চাইতে পারবে না।” কি কারণে 


₹। ঠিক মনে সেই আমার রেহ্গুনে যাওয়া 


ঘটে ওঠে নি। এখন মনে হয়-_ ভাগ্য 
যাওয়া হয় নি। ভগবান যা করেন 
মঙ্গলের জন্যে। 


হয়। মায়ের মুখে শুনেছি যে সরলা 
আঁত অপরুপ সুন্দরী রমণী ছিলেন। 
সচরাচর তেমনটি নাক চোখে পড়ে না 
‘তান দেহসৌম্ঠবে ও লাবণ্যে নাক 

মায়েরই মত ছিলেন। তান সম্পর্ক, 
আমার 'দাঁদ হলেও আমি কেন আমার 
বাবাও তাঁর চেয়ে বয়সে ছোট ছিলেন! 
বস্তুত তাঁর পণ্চম সন্তান, একমাত্র প্র 
সরলের চেয়েও আম ছোট ছিলাম! আমি 
তাঁকে সরাদাদ বলে ডাকতাম। বড় হয়ে 
যখন সরাদাদকে দেখি তখনো তাঁর কি 
উক্জবল রঙ এবং মুখ-চোখের {ক অপুর্ব“ 


সুষমা ছিল। দৈহিক সৌন্দর্যের সংগে 
মেশোছল ‘বিদুষী নারীর জ্ঞানোচ্জবল 
দশীপ্ত। ১৮৭৮ থস্টাব্দে কীলকাতা বিশব- 


বিদ্যালয়ে প্রথম মেয়েদের এন্ট্রান্স পরণক্ষা 
দিতে দেওয়া হয়। সে বছর যে দুশট মেয়ে 
এন্ট্রাল্স পরীক্ষায় পাশ কবেন সরলা 
ছিলেন তার মধ্যে একজন। তাঁর ' 
সর্বা্গে যেন ছিল একটা উচ্চ 
আভিজাত্যের ছাপ। বহুজন সমাগমে 
মুখ্রত সম্মেলনে হাজার লোকের মধ্যে 


ef 





+ ২৬৪১ 


বাড়তে তুলে নেওয়া হয়। বোডিঙের 


দর মেযেদের সেই হাজাবিবাগের বাঁড়িতে _ 


রেখে তাদের খাওয়া-দাওযা পড়াশুনা 
দেখতেন সরাদাঁদ নিজে। তাঁর মৃত্যুর 


ভাষার ও 


ছিলেন তাঁর মধ্যম ভ্রাতা সতাশবঞ্জন। 


বেয়ে উঠতে লাগল॥ তারপরে হল হারশ 


দেন ন্াপ্তাহিক উজ দ্বসমতখ 
৪ 


" মুখার্জ রোডে প্রোসডেন্সা হাসপাতালের 


পূর্ব দিকে এই স্কুলের বাট পাকা গৃহ _ 
বর্মণ ৷ চাঁদা তুলে এবং নিজের গাঁট 


কনকলতা রায় যাঁর ডাকনাম বুল্দ। 


বসে পড়া শিখে বি-এ পাশ করোছলেন। 
এ*দের আগ্রহাতিশষ্যে এবং সরাদাদর 
প্রতি ভালবাসা ও শ্রদ্ধার টানে আম এক 


গাভীর রেখাপাত করোছিল তা বলা 


প্রয়োজন মনে কাঁব। সে আজ থেকে 
অনেক দিনের কথা। সবাদাদ তখন 
কর্মক্লান্ত। 


স্কুলের একাংশে বাস কবতেন এবং রোগ- 
শয্যা থেকেই স্কুলের বাবতীয় কাজে 
পবামর্শ ও নিদেশ দিতেনা। আম 
করালাম এবং উদীয়মান ব্যারিস্টার বলে 
সামান্য একটু খ্যাতও বোধ হয হয়ে- 
ছিল। একাঁদন শুনলাম সরাঁদদির শরীর 
মোটেই ভাল নেই। কি রকম একটা 
ইচ্ছে হল তাঁকে দেখে আসতে--রক্তের 
টানই হবে বোধ হয়। কেট ফেরতা 


৭৬ 


নামলাম . স্কুলের, গেটে এবং উপরে উঠে 
গেলাম, তাঁর ঘরের দিকে খবর দ্রিতেই 
ডাক পড়ল ভিতরে য্বারু। - ঘরে 
চুকলাফা। কাঁ খুশি যে হলেন আমাকে 
হঠাৎ দেখে তা বলতে পারি না, বড় 
বড় চোখ দুটি তাঁর জব লজ্রবল _ করে 
উঠল। চিনি খাটে বাঁলিস ঠেসান দিয়ে 
একট উচ, হবে শুয়ে ছিলেন। আদব 
করে খাটের পাশে একটা যে চেয়ার ছিল 


করজেন_ যেন নেব মধ্যে তাঁর আনন্দের 
বান ডেকে গেল এবং অজ জলধারার মত 
তাঁর কথা বের হতে লাগল তাঁর মুখে। 
কতকালের কথা-তাঁর বাবা-মা কথা, 
ঠান খুঁড় (চিত্তরঞ্জনের মা)-এর কথা, 
নিজের ভাইয়েদের কত প্রাচীন, স্মাঁত- 


কথা, দাদাবাবু €ত্তরঞ্জনের১এরু এবং 


আস্তে আস্তে আমার বাবা-মায়ের কত 
বিস্মৃত কাঁহন+-সরাঁদদি বলেই চললেন 
এবং আমি অবাক হয়ে নীরবে তা শুনে 
গেলাম মল্মমুগ্ধের মত। প্রত্যেকটি 


বংশের স্তম্ডস্বরুপ ছিলেন 


নাম উজ্জ্বল রেখো।” সার্থক হযেছে কি 


বিজ্ঞানাচার্য ডক্টর স্যার জগদ্ধশ- 


চন্দ্র বসু ও তাঁর সহধার্মণ লোঁড অবলা ' 


বসুকে বাংলা দেশ কৈন সারা ভারতবর্ষের 
শিক্ষিত সমাজে না চেনে এমন 
খুবই কম পাওয়া যায়। সেই লোভ 
অবলা বসুই ছিলেন দুর্গামোহনের 


লোক -. * 


ন 


ক্ৰ 


LC 


৪ 
৮১৬ 


বত জা 


মারশাল শহরে। আমরা তাঁকে ডাকতাম : 


Ee EA 


উৎকৃষ্ট সুগাহিপী। 
চ্বামীর সেবায় তিনি ছিলেন অনন্যমনা। 


সংসারের সকল 


১৮৬৫, সালের ই | 
EE অবলা” জন্মগ্রহণ করেন 


অসুথ-ীবসৃখেও এর ব্যত্যয় ঘটে 
'শিন। ব্রাহ্মসমাজের সকল সদন: 
তাঁর সক্রিয় সহযোগিতা ছিল। - 
চ্ভগবান এই বস্দদম্পতীকে যে একটি 
সম্তান দিয়েছলেন তার ব্‌ 
তাকে এ'রা হারান । তারপর এ'দের 


বহুবার ভ্রমণ করে সে সব দেশের নার 


ও অন্যান্য কত প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠল অব:- 


গতিও. বার কত 


খুসশীদঁদর সহপাঠী ছিলেন।  খুী- 
দাদ সাতেও ছিলেন না পাঁচেও ছিলেন 
না। তার সংগে বিবাহ হয়োছিল তাঁর 
বড় ভঙ্গিনধপাঁত পি কে রায়ের ছোট ভাই 
ছ্বারকনাথ রায় ভোল্তাব ডি এন বায়)-র 
সংগে। সদাহাস্যময়শ খসীদাঁদর মনা 
সত্যই সাদা ও খুঁশতে ভরা ?ছল। 
তিনিও সুগৃহিণণী শছলেন। স্বামীর 
অর্থবলের অভাব ছিল না। হোঁম- 
প্যাক ডান্তারের পেশাব উচ্চাশঙরে 
তান উঠে প্রভূত অর্থ উপার্জন বরে 
কিন্তু এীশ্বর্য খুসখাদবির 


এসে 'রে গ্যান্ড রে নামে ফারম করে 
খুব স্খ্যাতির সংগে কাজ করে অল্প- 
বয়সেই মারা গেছেন। এ*রা দুই ভাই-ই 


হতেন। 


সম্ভাব ও ঘনিষ্ঠতা ছিল। 


এই শাখাব প্রত্যেকটি মেহেই | 
বিদূষী এবং সংঙ্গীহণণ এবং তক্ষি 
প্রত্যেকেই তাঁদের বাপের বাঁড়র গোঁর্কে 
আজীবন গরাঁবনশ ছিলেন এবং তন্ন 
যে দাশ গোষ্ঠীর কন্যা এই কথা ভেঙে 
মনে এবং বাক্যে *লাঘা বেধে করতেন? ' 


[ক্রসশং 





নরধচস্ত্র চট্রোপাধ্যামের কোন্‌ চান্ঘ 
যেন বলেছিল £ ইহা এমনিই হয়, এমানই 
বটে! শিষ্প সাহিত্যিকদের ত্বরিত 
চারতর-বদলও এমানই হয়, এমনিই বটে! 
অন্তত একালের বাংলাদেশে অর্থাৎ পাঁশ্চিম- 
এ চীরন্র-বদল হয়তো কম-বোশ 


মা্দুমণ্ডলণর সংবর্ধনা-সভায় কেন এমন 
কিছু মূখ দেখব, যে-আথ এক মাস আগে,! 
ভুল বললাম মাত্র জাটাশ দিন আগে, 
উনিশে ফেব্রুয়ারী ঈষদ;ক দিনেও ছিল 
পরাজিভ সম্রাটের বন্দনায় মুখর ? সংবধনা- 
সভার আয়োজন করোছিলেন বাগান 
শিল্পী ও সাহাত্যিক। সেই হিসাবে 
দল-মত-নার্বশেষে সকল সাহাত্যক ও 
শিল্পীর সমাগমই উত্ত সভায় অপ্রভ্যাশিত 
নয়। কিম্কু চন্দুলুপ্তের মতো একজন 
সাধারণ নাগরিক মঞ্চের ওপর কংগ্রেনাত্বক 
সাহিত্যিকদের ষখন অ-কংগ্রেস৯ মন্বীীদের 
হন্দনায় আসত হস্তে দেখেন, রর 
িপ্তিৎ বিমূঢ় হবেন বৈ কি, তা 


তাঁর সাধারণ ব্খ্ধি যতই প্রখর ! ভন 


চন্দুগপ্ডের বিল্ময়ের ঘোর কাটতে বেশি 
ক্ষপ সময় লগে নি, কায়ণ সৌভাগ্য 
অথবা দুভাগ্যবশত বাংলাদেশের কিছু 
খ্যাত-স্বপখ্যাত লেখক এবং শিত্পীকে 
তিন ব্যান্তগতভাবে িলক্ষণ চেনেন । এবং 
* তাঁদের কামো কান্রো সাম্প্রীভক কার্য-বলাপ 
গাঁতাবাধর সংবাদ তাঁর নধদর্পলে! 
গল্প হ’লেও সাত্য! বাংলাদেশের 
একজন কশীতিখিন্য সাহাত্যিক, সাঁহিত্য- 
স্রষ্টা হিসাবে ধান চন্দ্রগুপ্তের বিশেব 
শ্রম্ধাভাজন, একসময় প্রচণ্ড আর্ক 


দুর্যোগের: সম্মুখীন - হন। উত্ত. 


সাহাত্যকেব জনৈক ঘাঁনম্ঠ বন্ধ তখন 
দিল্লীর দববারে প্রাতপাত্তশালী। বন্ধুর 
বিপদেক কথা শুনে তানি তাঁর জন্য একটি 
সচ্ছল মাইনের চাকরি জোগাড় করে দেবার 
চেষ্টা করেছিলেন। 


ন গেছো" উত্ত সাহাত্ক 


বছর গাড় 
সম্ভাব্য সব আখের গাছয়ে নিয়েছেন, 
আর তাঁর দিল্লী-প্রবাসী বন্ধুর প্রাতপান্ত 


অনেক কমে এসেছে। ' দিল্রশর ভদ্রলোক 
সাম্প্রাতক নির্বাচনে প্রার্থীরূপে দেখা 
করতে গেছেন পুরোন বন্ধুর - কাছে। 
তাঁদের অবাস্তব সংলাপের কিছ অংশ 
তুলে দিই £ 
৷ আ রে আসুন, আস্মন, তা? 
রা রর 

‘ভালোই ৷’ - 

I Co কংগ্রেসের বিরুদ্ধে 

গেলেন কেন? 
‘আপনার কি মনে হয়, কংগ্রেস এবারে 


‘আমার কিন্তু তা 
আমার ধারণা, আমার বিশ্বাস, বাংলাদেশে 
অন্তত কংগ্রেস গভর্নমেন্ট ফর্ম করবে না? 

‘যাক গে, তর্ক ক'বে লাভ নেই, ফলেন 
পাঁরচীরতো? 
ইতিমধ্যে কয়েকাঁট 'আমও তাই-বাঁল। 
| ২৬৪৪ 


মনে হয় না! 


আপনার কাছে 


আমার একটা অনুরোধ আছে। আমার 
Ee আবেদনে আপনার একটা সই 
1? 
"সই? শঁক বলছেন? না না আসি 
পারব “না! দেখুন, 'আমি সাহিত্যিক 


" মানুষ, রাজনীতি-টাজনীতি বুঝি না, 


"ও. সবের মধ্যে আম নেই। কিছু মনে 
করবেন না, সই আমি দিতে পারছি না।» 

_ স্থানাভাব। . অনিচ্ছাও 
প্রবল। বাঁক সংলাপটুকু আর দিলাম না। 
একদা-উপকৃত সাহাত্যিক-বন্ধুর ব্যবহারে 
আহত 'নর্বাচনপ্রার্থী অন্য এক স্াহাত্যিক- 
বন্ধুর কাছে গেলেন। এই সাহাত্যিক- 
বন্ধুও নানাভাবে তাঁর দ্বারা উপকৃত। 


করুন--+ এই ধরণের সাহিত্যোপেত সংলাপে 
পুনর্ধার আহত, িল্পশব ভদ্রলোক যখন 
তাঁর ডেরায় ক্লান্ত দেহে ফিরে এলেন তখন 





- চারণায় চৌবঞধ্গিতে এবং-তারপরে ধ্‌লি- 


ধূসর তমল-কের রাস্তাষ এসে দাঁড়য়ে- 
ছিলেন, সেদিন. তাঁবা কোথায় ছিলেন? 


সেদিন তাঁদের প্রাতভাধব কলম থেকে - 


কেন একটি প্রাতবাদও নির্গত হয় নি, 
এমন কি অজয় মুখোপাধ্যায়ের প্রাত 
সহানৃভূতিশশল একাটি সামান্য বাকাও ? 

কলকাতা যোঁদন ভারতবর্ষের সাংস্কৃ- 
তিক রাজধানী ছিল, সোঁদন থেকে আমরা 
অনেক দূরে চলে এসেছি। ষে-যুগে 
ভারতীয় সাহাত্যকের পক্ষে 'নাইটহুড, 


সম্মানে পদাঘাত করা সম্ভব ছিল, সে যুগ - 


ঞ্ 


রা 


টি 


হং 


ও 





“খাদ্যের উৎপাদন, বন্টন ও ব্যবহারের 
জুয়াচারর আভিষোগ ছাড়াও খাদ্য নিয়ে 
রাজনশীতও চলেছে। আর এ রাজনশীতির 
প্রধান সহায়কের ভূমিকায় খাদ্য ও কৃি- 
দপ্তরের প্রশাসকমন্ডলীকে দেখা যায়। 
দেশের ভাগ্য নিয়ে এক চরম জংয়াখেলা 
চালানো হচ্ছে। এদের সংগে কায়েম ও. 


॥ ‘১৯৬৭ সালের 
খাদ্য উৎপাদন ১৯৬৬ সালের উৎপাদনের 
চেয়ে এমন কিছ? খারাপ নয়। আউস ও 
আমন মিলিয়ে ১৯৬৫-৬৬ সালের তুলনায় 


"৭১,০০০ টন কম হয়েছে। বিবাঁতিতে_ 


ধবি মাছ না ছুই পানি' নীতির ও এক 
চাতুষেরি পবিচয সুস্পন্ট। কত উৎপাদন 
হয়েছে সেটা সম্বন্ধে নির্ত্তর। কিচ্তু 
অন্যান্য বছবে , এই মুখপান্রদের সরবে 
ফসল কাটা হবার আগেই উৎপাদন অন্ক 
ঘোষণা কবতে শোনা যেত। ১৯৬৫-৬৬ 
সাল বা ১৯৬৬ সালের গোড়ায় পাশ্চম- 
ধঙ্গে খাদ্যের দাঁবতে গুলশ ও গণ- 
অভ্যুত্থান ঘটেছিল। এই বছরে ফসল 
ওঠার আগে থেকেই পশ্চিমবঙ্গের কৃষি- 
দণ্তব ও কৃষিমন্ত্র তারস্বরে ফসল হয় নি 


. ইলে মানুষের মনে অহেতুক 


ঢুঁকয়ে 'দিয়েছিল। এ কি পারকম্পিত 
যড়ষন্ত নয়? এই ১৯৬৭ সালে পশ্চিম- 
বঙ্গে খরার আক্রমণে প্রায় প্রতি জেলায় 


ঘটেছে-এ চিত্র আমরা বাস্তবে লক্ষ্য 
করাছি। তবুও ফসলের দাম ও তজ্জ্নিত 
সঙ্কট এখনও দেখা দেয় নি। এ প্রসঙ্গে 
'আজ ইতিহাসে পর্যবাঁঁসত। একালের 








" সাহিত্যিক সাহত্য-ব্যবসারশ; অনেক ক্ষেত্রে 


মাচ্যার্থেও। | 
আবার ফিরে যাই ইনসটিটুটেতর 


লভায়। মনণ্যের ওপর তথাকাঁথত গণ্য-মান্য 
ঘহু লেখক ও শিল্পী৷ এবং শ্রোতৃসাধার- 
পের মধ্যে চারতবলে অধিকতর শ্রদ্ধেয় 
অধিকতর সংখ্যক শিল্পী-সাহিত্যিক। 
মণ্চের ওপর সমাসখন একজন লেখককে 


দেখলাম যিনি আতি সম্প্রতি, নির্বাচনের 


সাৰ দু-এক সস আগে, পরাজিত অন্াউকে 
‘মহামানব’ আখ্যায় ভূষিত করোছলেন। 


ঘোষণা করোছল। 


আশঙ্কা কি অমূলক? _ 


[পর্ব-প্রকাশতের পর্ন] 


আমরা ১১৬৫-৬৬ সালের খান্য বিষয়ক 


বন্তব্কে স্মরণ করে দেখতে পাঁর। 
প্রফল্ল সেন ঘোষণা করোছলেন পশ্চিম- 
বঙ্গে আমন ধান উৎপন্ন, হয়েছে ৪৪ লক্ষ 
টন আর কেন্দ্রীয় মন্ত্রী স্্রঙ্গনিয়ম ঘোষণা 
করেছিলেন পাশ্চমবলোর উৎপাদন হয়েছে 
৫৪ লক্ষ টন। এই বছরে প্ল্যানিং কাঁমশনের 
যোজনা পত্রিকায় বলা হয়োছল -সারা 
ভারতবর্ষের খাদ্য ঘাটাতর পাঁরমাণ কোন- 
ক্রমেই 6০ লক্ষ টনের বেশি হতে পারে 
না। অথচ কেন্দ্রীয় খাদ্যদপ্তর প্রথমে ৬০ 
লক্ষ টন, পরে ৮০ লক্ষ টন তারপরে 
১ কোট টন ও শেষ পর্যন্ত ১ কোটি ২০ 
লক্ষ টন ঘাটাত হবে বলে চিৎকার করে 
আশ্চর্যের কথা যে 
১৯৬৫ সালের পর ১৯৬৬ সালে ভারত 
সরকারের হাতে ৮০ লক্ষ টন খাদ্য মজুত 
ছিল পাঁশ্চমবঙ্গে যখন গুলী চলছিল 
তখন পাঞ্জাবে গম 'বাক্রর অভাবে স্তূপী- 
কৃত হয়ে পড়োছিল--পালামেন্টে আঁভষোগ 
এনেছিলেন আচার্য কপালনী। এখানে 
আপাত অপ্রাসঙ্গিক হলেও একটি বিষয়ের 
উল্লেখ করা প্রয়োজন বোধ করছি যে এই 
১৯৬৫ সালে আমোরকার গম আনতে 
আমাদের জাহাজ ভাড়া ‘দিতে হয়োছল ৭৭ 
কোটি টাকা আর আমোবকার গমের মূল্য 
পরিশোধের কোটি কোট. টাকার ' এক 
বিরাট অংশ এদেশের আমোরকার 
এমব্যসশীব তহবিলে জমা থাকে এবং যে 
তহবিল ভারতের জাতশয় স্বাথথাবরোধধ 


- বহ কাজে ব্যায়ত হয বলে আঁভযোগ 


উচেছে। এই কোটি কোট টাকার সংগে 
অনেক অদৃশ্য হাতেব যোগাযোগ আছে 
ও অনেক বাজনপীতিব খেলা আছে এ 


জানাবার জন্য আগে কে বা প্রাণ কারবেক 
দান তারই লাগি তাড়াতাড়ি! J 
ছন্দে ছন্দে কত রং বদলায়! 
,ই৬৪৫ 


খাদ্য বন্টন ও. ব্যবহারের চিন্া 
অনুধাবন করা হোক। পশ্চিমবঙ্গে যখন 
চালের লো তন টাকা হল তখন পাঞ্জাবে 
গম স্তূপীকৃত হয়ে উঠেছে ক্রেতার 
অভাবে। আর যখন ২৪ পরগনা জেলায় 
৯০০ টাকা মণ চালের দাম উঠেছে তখন 


করা দরকার। দেশের জনসংখ্যাকে 
ক, খ, গ, ঘ ও ও এই পাঁচ শ্রেণীতে 
ভাগ করা হল নিঃস্ব, অল্পাবত্ত, নিম্নবিত্ত, 


, মধ্যবিত্ত ও বিত্তশালী এই পর্যাযে। আর 


গোটা বছরটাকে এই রকম কয়েকভাগে 
ভাগ করা হল যেন এ শ্রেণীর লোকেরা 
কমান্বযে খাদ্য পেতে পারে। আবার 
বাবহারকারীদের ব্যবস্থাপত্র আব এক 
দফা কৃচ্ছঃসাধন করা হল। ঘাটাতর 
যখন 'হসাব করা হল তখন মাথাঁপছহ 
১৬ আউস বা এক পাউন্ড ধরা হল কিন্তু 
দেবার বেলায় দেখা গেল শহবের লোকেরা 
পাবে দঃ হাজাব গ্রাম আর গ্রামের লোকেরা 
পাবে আঠার শ’ গ্রাম। এখানেও মাথাপিছু 


সপ্তাহে দু-তিন পাউন্ড পর্যন্ত কম 


দেওয়া হল। সানিপুণ 
ও স্মানপুণ বিন্যাস। 


জাঁটল অঙ্কের কেমন সরল সমাধান 





নারীমূতির এক পাশে সৌম্য বিষমর্তি, 
অপরপাশে নিরুত্তাপ লালবাহাদৃর। এই 
ক্যালেশ্ডার-মালার মতো সেদিনের মন্রি- 
সংবর্ধনা-সভাতেও ভারত-স্ভ্যতার সম- 
ন্বয়ী ধর্মের আঁবচ্কারে পুলাকভ 
চন্দুগুক্টের মুখে উচ্চারত হয়োছল 
'নিম্নগ্রাম অবন্তব্য £ এমন দেশটি কোথাও 
খুজে পাবে নাকো তুঁমি। 


'বিসামল্লায় গলদ হয়ে উঠল। 
ব্যর্থতা? এই প্রশ্ন জনসাধারণের ও এই 
প্রশ্ন এই মবগঠিত সরকারের হওয়া 
উচিত। এ প্রশ্ন এঁড়ুয়ে গেলে আবার 
বিপর্যয় এড়ানো যাবে না। তাই এই মান্মি- 
সভাকে প্রশাসন দপ্তরের স্ব্কপৌঁনিকজ্পিত 
এই তথ্যানভ'রভামুন্ত হতে হবে সকলের 
আগে। 


এই কন্ট্োল ও র্যাশলিং প্রথা প্রব- 


করত কিন্তু কংগ্রেস পারষদণয় সভায় 
ফখনও এ বিষয়ের অবতারণা করত না 
'এবং এ প্রসঙ্গ কোনরকমে উতাপনের 
সুযোগ দিত না। পাছে এই পার্ট পাঁর- 


করার সুযোগ দত না ইচ্ছাকৃতভাবে সভার 
আহবান না জান্নয়ে। দদ-একজন কিছু 
বলতে চেয়ে 'বানময়ে ভর্ঘসনা ও শ্লাসনের 
রন্তচন্ষয পেয়েছে। ক্ষমতা করারত্ত রাখার 
জন্য কশ্ট্রোলেই একমাত্র দাওবাই এটা 
পাশ্চমবঙ্গের কংগ্রেসের উচ্চতম নেতারা 
শুকতে পেরোছলেন। তাই প্রফুক্প সেন 
শ্রশাই মাল্দত্বের গোড়ার দিন থেকে শেষ 
ঈতেও ছাড়েন নি। আর কংগ্রেসের 
ংগঠনও বে'চোছল এই কদ্দ্োলকে আঁকড়ে 
রো চার আনা চাঁদার কংগ্রেসপ্রোমক 
মদস্য খুজে পাওয়া যেত না আর সাঁরুয় 
সদস্য ত’ দূর্লভ ছিল। তবুও মণ্ডল 
ফংগ্রেস ও জেলা কংগ্রেসের ঠাট বজায় 

ছল! িল্তু বিনা স্বার্থে যে কেউই 
ফংগ্রেস করবে না-_এ-বত্য কংগ্রেস নেতৃত্ব 
বরতে পেরেছিল! তাই গ্রামেব রাজনীতি 
করার জন্য এই মৌচাক তোরি অপাঁবহার্ 
1ছল। ডলার ও ভাব সংগে জাঁড়ত 


কেন এই ' 


 আপ্তাহিক বসত 


দ্রব্যের অসম্ভব মূল্যবৃদ্ধি অন্যতম। যখন 
মূল্যবাদ্ধ আতঙ্কজনক অবস্থায় পৌছায় 
তখন মূল্য-ীনয়ল্মণের জন্য রেশানং 
প্রবর্তন শেষ উপায় বলে শেষ রায়দান 
কার। 'িম্তু আমাদেব দুভশগ্য যে বাস্তব 
চিত্র ঠিক বিপবাত সাক্ষ্যই দেয়। কপ্ট্োলের 
সাথে সাথে খাদ্যদ্রব্যের মূলা না কমে বরং 
বাড়তে থাকে। ১৯৫২-৫5 সালে খাদ্য- 
মূল্যের সূচক ১০০ ধরলে ১১৫৬ সালে 
মূল্যস্চক কমে ৭৩ হয়েছিল ও এই 
বছর কিদোয়াই সাহেব কন্টোল তুলে দেন। 
১৯৬২-৬৩ সালে সূচক সংখ্যা ছিল 
১০৫! আবার কন্ট্রোলের কড়াকড়ি 
হওয়াতে ১৯৬৪ সালে দাঁড়াল ১৪৩ ও 
এই সূচক ও মূল্যবৃদ্ধি অস্বাভাবিক 
ঘটায় সরকার আরও নর্মমভাবে কন্টোল 
ও প্রোকিওরমেন্ট চালু করছে চেস্টা করল। 
ফলে ১৯৬৫-৬৬ সালে এই সূচক সংখ্যা 
হল ১৭৬। ১১৬৬-৬৭ সালে এই সূচক 
সংখ্যা সকল সম্ভাব্য অঙ্ক ছাঁড়য়ে গেল 
যখন চালের কেজি ৩:০০ টাকা হল। 
কিন্তু নির্বাচনের কিছু আগে কার্তক- 
অগ্রহায়ণ মাসে ভোটের বাক্স চিন্তা করে 
কংগ্রেস সরকার কন্ট্রোল ব্যবস্থা শাথিল 
কবে দিল তথন চালের দাম হু-হু করে 


কমে গিষে ১:৪০ পর্যন্ত নেমে যেতে 


দেখেছি। কেন এমন হল? মুনাফাখোররা 


বোরয়েছে। তাহলে গলদ কোথাফ? তাহলে 


ধবকভাবে সাহায্য করে নি ও প্রয়োগ- 
নীতিতে যথেষ্ট ভ্ুটি ছিল? এই প্রশাসন- 
যম আজও আছে ও ভাঁবষ্যতে থাকবে 
এদের ওপর "নর্ভর করে ভবিষ্যতে চলতে 
হবে। তা হলে এদের ওপর ইনর্ভর করা 
ঠি নিরাপদ? একজন বলেন যে এই অর্ধ 


RURAL 


ভুক্ত প্রশাসকমণ্ডলীর কাছে এর বেশি 
সার্ভস 


চাইতে: গেলে ভুল করা হবে। 
কেন না মনে-প্রাণে তারা সবাই অসন্তোষে 
ভুগছে। এই প্রশাসকমশ্ডলপ সাহাব্য তো 
করে-ই নি উপবন্তু প্রয়োগনপীতির অজহ- 
হাতে সারা দেশে অত্যাচারের আগুন 
জেবলে 'দয়েছে। কয়েকটি বৃহৎ মজুত- 
দারদের নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টায় ও কন্ট্োলবে 
কার্যকরী কবাব প্রশ্নে কর্ডানং, চেকপোস্ট 
ও লোভ প্রবর্তন করা হল। কিন্তু চেক- 
পোস্টের ওপারে ও এপারে হাজারে হাজারে 
বালক কিশোর যুবা ও বন্ধ, স্তী-প্রদষ 
নির্বিশেষে গোপন কারবারে হাত পাকিয়ে 
তুলল। রাতারাঁত হাজার হাজার সমাজ্- 
বিরোধশ শান্তর সৃস্টি হল- রবীন্দ্রনাথের 
সেই ভস্মশেষের মত বিশ্বময় ছড়িয়ে 
দেওয়া হল। জ'বকা অর্জনের এই সস্তা 
পথের লোভে আমাদের অণ্চলে দেখেছি 
ছোট-খাট মূদি পান-বাড়ি ব্যবসায়ীরাও 
নিজস্ব ব্যবসা বন্ধ করে দিয়ে গোপন 


'বিরোধীর জন্ম দেওয়া হল। লোভও আর 
এক প্রশাসন-দূষিতকারশ ব্যবস্থা। লোভ 
নির্ধারণ ও লোভ ফাঁক দেওয়ার জন্য 
প্রশাসনযন্ত্র ‘ক খেলা দেখাতে পারে তা 
বোধ হয় কারো জানা ছিল না। লোভি- 
হখনকে লোভ ধরা, যতটা হওয়া উঁচত 
তার আঁতারন্ত ধরা ইত্যাঁদ কৌশলে নিরীহ 
নাগারকের অজস্র হয়রানি আর তা মুদ্ত 
হওয়ার জন্য নানা দুনর্শীতর আশ্রয নিতে 
দেখেছি। এখানে জনসাধারণকে আর এক 
প্রস্ত অসাধু করতে দেখেছি। আমাদের 
অভাগা সরকার যোঁদকে চায় সেখানে 
শুধু সততা শুকিয়ে যায় না বরং অসাধু- 
তাব কাঁটাগছ গাঁজয়ে ওঠে। নেতৃত্বের 
বোবা উচিত যে হেলে ধরার ক্ষমতা যেখানে 
নেই সেখানে কেউটে ধরে খেলা দেখাতে 
যাওয়ার পাঁরণাম মর্মন্তুদ হয়। নেতৃত্বের 
এই স্বাভাবিক সমাজ-বিজ্ঞানেব জ্ঞানের 
অভাবই প্রশাসক দলেব ওপরের অসাধু 
কয়েকজনের পক্ষে তাঁদেব হাতে গাঁজা 
খেয়ে যাওযাব সুবিধা. হষেছে। ছোলা ও 
সারষাব তেলের যে একেলেঞ্কারির ' * চিন্র“ 
প্রকাশ পেষেছে তা নমুনা মার। অনু- 
সন্ধান করলে এ রকম সত্য ঘটনা হাজারে 
হাজারে বেবুবে। একটা প্রবাদ আছে যে 


কন্ট্রোল কথাটি তার সঙ্গে জুড়ে দেওয়া 
যায়! তাই নতন মন্তিসভাকে অনুরোধ 
কার যে খাদানীতি নির্ধারণে যা সয় তাই 


রয় এই প্রাচীন বাক্যাট যেন দয়া করে 


মনে রাখেন --শীসরগি 
(চলবে) 


mY 





[কি অপূর্ব সমন্বয়! 

খোদাতালার জন্যই যেন সমগ্র হিন্দু 
স্থান থেকে বাছা' বাছা গুলবাগিচার ফুল 
নিয়ে তোর. হয়েছে এই অপ্চর্ব গুলদিস্তা। 
যেমন শান্তিতে সম্রাট শাজ্জাহান নিজেই 
জীবনের সাতাশটা বছর রণক্ষেত্র কাটালেন 
চিরাবজয়শী বার, তেমন রাজধালশ দিল্লীর 
বাজভাম্ডারের অফ্‌রল্তভাবে যেন লক্ষীর 
হাসিমুখ ঠিকরে পড়ছে। ঠিক দর্শনের 
সর্বশ্রেষ্ঠ বিদগ্ধ গুণীজন: সমবেত হয়েছেন 
মাঁগল-ই-নিগমবোধে। দুনিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ 


সাধক মিয়া মব। কি অপূর্ব সমাবেশ। - 


তবুও মাঝে মাঝে ভয় হয় জাহান 
আরার। গুণী কবি। সবর্ধর্মের সারমর্ম 
ক্টরেছেন হ্‌দয়ঞ্গাম! তাই ভয় জাগে মনে। 


লাহোরের য়া মির সাহৈব এখন: নাপা- 
লের বাইরে। তান নিশ্চয়ই জানতেন৷ এ 
প্রশ্নের ছোট্র জবাবটুকু। 

আপন মনে জাহান্‌ আরা আবার 
করেন ছোট্ট রুবাই-_ | 


 পহর কস্বহবিস বাগে 
জহাঁ দীদ গজ্রদ্ত্‌। 


বহম চাঁদ গুজস্তা॥ . - 


কিন ফহমীদ গুজস্ত্‌॥” 


কত দরদ কত ভালবাসা. কত ব্যাকুলতা 


ভাবলে কেপে ওঠে । কিন্তু সে তো কাঁহনণ 
নর! ঘটনা । ষ্বরাজ”দারা নিজেই এসব 
বাহন লিপিবদ্ধ করে গেছেন আগামণ 
কালের হন্দুস্থানের তাপসদের জ্ঞান 
ক্তিরণের জন্য। 

মিয়া মির সম্বন্ধে আজও দিব ঘরে 
ঘরে বহু কাহিনী প্রচালত আছে। 
লহোরে যে মকবারায় এ তাপস বাস কর- 
তেন সেটা ছিল দোতলা। একতলাতে, 
থাকতেন মিয়া মিরের এক শিষ্য ও সেবক। 


থাকতেন। 
5845, 

কটু দোর হয়োছল। গুরু প্রতিদিন 
নিই নাথার জন্য অপেক্ষা করতেন, 
শষ্যেব দৌর হয়ে গেলে তান নিজেই 
হাঁক, দিষে তাঁকে ডেকে নিতেন। তাই 
গিয়া নাহা, জল নিয়ে ওপরতলায গিয়ে 
গুরুর ডাকের অপেক্ষা করতে লাগল। 
অনেকক্ষণ অপেক্ষা করেও গরুর ঘর থেকে 
কোন আওয়াজ না পেয়ে নাগা সাহেব 


- পশীবের ঘবে প্রবেশ করলেন। ঘরে ঢুকে 


দেখে অবাক। সেখানে কেউ নেই। 
অথচ তিনি তাঁকে নিচেও যেতে দেখেন 
নি। কেউ দেখে, 'ন। 
এঁদক-সোঁদক গুরুকে অনেক খুজে 
নাগা সাহেব নিরুপায় হয়ে আপন গস্ত্রা- 


নিভে যাবার আগে এটা প্রদীপের উজ্জবল- নিয়ে পথিক দূনিয়াব বাগিচার চারাদক কিব জন্য অনুশোচনা করতে লাগলেন। 


তম শিখা নয়? মোগল সাম্রাজ্য শোর্ষে 
ধীর্ষে, সাহত্যে, দর্শনে, এম্বর্ষে, মর্যাদায় 
কোনাদন এ. উচ্চ-শিখরে উঠেছিল কখনও । 


মরশ্মী : 

দেখলেই যে"জাগেতিয় ৮ ফ]ুইন্ত গোলাপ? 
ধে শুধু তার বরে যাবার আগেই দেখায় 
তার পর্ণ জৌলুস! তুবড়িট্রা নিভে যাবার: 
আগেই যে শেষ চেস্টা করে গগনস্পর্শ 
ছতে। তাই “চারাদকের এই প্রাতিভা, 
বিকাশের অপূর্ব সমাবেশে, এই মহা এঁক- 
তানে, 'হন্দ্‌স্থানের সম শাজ্জাহান, ভাবী 
সমাট ভাগ্যবান শাহজাদা দারা শাহ্‌ 
বুলন্দ: ইক্বাল যতই খুশি হন না কেন, 
ফাঁবগত প্রাণ জাহান আবার মন কেন কোন্‌ 
অকারণ শিহরণে কেদে ওঠে? এ মহা 
সমস্যার সমাধানটুকু যাঁর জানা সাধকল্রেচ্ঠ 


দেখাছদ চেয়ে। "বাগিচা থেকে সে দু- 
চারটে ফলও করল আহরণ। তাতে তার 


শ্রীববেকবজ্রন ভট্টাচার্য 


গায়ে কয়েকটা কাঁটাও গেল িধো তারপর 


সে এ হরপী থেকে, নিল চিরবিদায়। এ 
দুনিয়াটা সাঁত্যই একটা আজব রহস্য ৷ 
এর সতাসন্ধানে যে মনে কোঁতূহল নেই 
তাকে. অনুকম্পা ছাড়া কি করা ঘাষ ? 

কি আশ্চর্যময় ছিল এই ময়া মিরের 
জীবন ৷" দিল্ল রেন ৮৯ শহল্দুস্থানের কে" 
না জানে লাহোবের এই তাপস সৃষ্ট জশীব- 
দন্ত জালোষাবের প্রাতাট ভাষা বুঝতে 
পাবতেন। তিনি বুঝতে পারতেন গাছ- 
পালা ফল ফলের আনন্দঘন 'হন্দোল। 
তান গাহুপালাব সাথে কথা, কইতেন! কথা 
কইতেন জল্ত জানোয়াবের সাথে । এ কাহিনী 


দিল্লীর কে না জ্ঞানে? যুবরাজ দারাব 


এ কথা প্রথসে কিছ্যতেই বিশ্বাস হয় নি? 


- নিজের চেখে লাহোব্রেব পর্ণ কুটপবে এসব 


ঘটনা দেখে এসে বলেছেন জাহান্‌ আরাকে। 
জাহান আরার - র আজও একথা 


২৬৪৭ 


নিজে শাস্তিস্বর্‌প নিজে থেকেই গুরু” 
গৃহের ঠিক দরজ্জায জল নয়ে বসে বইালেন। 
সারাটি, রাত, তান জ্েগেই কাটালেন। 
অবাক কাশ্ড। শেষরারে নামাজের ঠিক, 
এলো. “নাখা! পানি লাও। জল আনো। 
নামাজের, সময় হয়েছে ।” 
তাইতো! এ ক করে হয? সাবাটি 
রাত এই দরজ্রাব পাশে, বসে, কাঁটিগ্রেছেন 
ভক্ত শিষ নাস্যা সাহ্েব।. এখানে বসার 
আগে তিনি পাবার দেখেছেন ঘরে রেট 
নেই। সেখান এ কি কান্ড? এ যে পীব 
সাহেবের জপ্চরলীন। 
তাডাতাডি জল এনে হাত পা ধূষে 
দেন গব্দোবেব। মনে শুধু ওঁ একই 
প্রশ্ন ঘবপাক খাচ্ছে। এ কি করে হল? 
নামাজ শেষ করে এসে বসলেন সিযা 
“মর! দূরেব মসাজদগলো' থেকে তখন. 
এক এক করে ভেসে আসছে. প্রভাত? 
আজানের মৃদু রেশ । সাথে সাথে মান্দিবের 


কাঁসর-ধ্নির সাথে পশ্ডিতন্রাঙ্গণদের 
সুস্পষ্ট, মন্দ্োচ্চারণ। 
অবাক হয়েছিস না রে? 


ধবাস্মত শিষ্য পাশে নতজান? হয়ে 
বসে থাকেন সপ্রশ্ন নয়নে! 

সাঁত্য পর সাহেব আম সেই থেকে 
শুধু এই কথাই ভাবাছ আপনি রাতে 
কোথায় গিয়েছিলেন। তার চেয়েও বড় 
প্রশ্ন আপনি ফিরলেন কেমন করে? কোন্‌ 
পথ দিয়েঃ আম ষে সারাটি রাত এই 
পথ আগলে বসোঁছলুম ? 

মৃদু হাসেন পীর মিয়া মির! 

তোরা বোধ হয় কেউই জানাঁতিস না 
এতদিন রাতে আমি কখনই এ মকবারায় 
থাঁক না। রাতে আমি চলে যায় মক্কার 
কাছে হারা পর্বতে। জানিস তো 
জ্রশবনের প্রারম্ভে এই হারা পর্বতেই প.ণ্যাত্থা 
হজরত মহম্মদ সাহেব তপস্যা করতেন। 

সে কি কথাঃ 

কোথায় হরা পর্বত? সে যে. কত 
সহস্র যোজন দ্‌রে? সেখানে আপনি 


প্রাতরাতে যান কি করে? 

মৃদু হাসেন পীর সাহেবা এ 
যুগের শ্রেষ্ঠ তাপস নিশ্চয়ই মিথ্যা 
বলছেন না। তবুও এ যে সম্পূর্ণ 
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দাস্তাহক বসমেতখ 


কেন নয়? এর শত সহস্র প্রমাণ 
রয়েছে হিন্দুশাস্রে। যোগবলে মানুষ 
যেখানে খুশি চলে যেতে পারে যে। 
তাছাড়া, তাছাড়া আমি 'িজে যে 
শুনেছি পর সাহেবের মুখে এ কাহিনী! 


মিয়া মিরের এ গভশর তপস্যার গোপন 


লিাপবন্ধ করে গেছেন 


ধমনশীর রন্তপ্রবাহ। যেন একই উৎসবে 





Durgapur, 


2. 1. 1.1. Kharagpur, Kanpur, Bombay, Madras, 
Delhi etc. previous 7 years Ques. & Ans. up to 1966, 


Extra Gen. Knowledge, 55 Essays, 


Precis, Interview 


etc. Rs. 7°50. Current Affairs ‘50. 
3. 


Special Class Rly. Apprentice Selection Guide | 
Rs. 7°50 | 


4. Marine Engg. Guide, Calcutta & Bombay Rs. 8°50. 
5. B. 0. A. T. Admission Guide 9°50. 
6. Do Final Questions Rs. 5. 

7 Interview and VYivavoce Test: By Miss Dorothy 


Parker Rs. 2°50. 


8. Career Selection for a hundred Jobs . with. 


Prospectus and Scholarship also for Studies Abroad 


Rs. 4°50. | 


A. M. I. E. Sec A, Previous 5 years’ Question & 
Ans. ( 10 Terms ) of all Subjects, Price list on request. 


রূপসাধনা, ব্যায়াম ও চরিত্র গঠন 


নারীর গায়ের বর্ণ, নাক, মুখ, চুল, বক্ষ ও সর্বাজ্গের শ্রীবৃদ্ধি কারতে এ বইয়ের সাহায্য 


গ্রহণ করুন । 
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৬৪৮ 


Jalpaiguri. | 


স্বচ্ছ সরল শ্রনই তার পক্ষে যথেষ্ট। 


ছিলেন ওপরে। আঁত সন্তর্পণে। ছাদের 
এক কোণে হঠাৎ মিয়া সাহেব দাঁড়য়ে 
পড়লেন। এক ঝাঁক পাখশ পাশের 
গাছের ভালে চে'চামোঁচ করাছল। তাদের 


দিকে তাকিয়ে বিড়াবড় করে ক যেন 


বললেন। পাখ'ঁগুলোর কয়েকটা উড়ে 
চলে গেল।' কয়েকটা এসে বসলো 'ময়া 
সাহেবের ঘাড়ে, হাতে, কাঁধে, মাথায়। 
অত্যন্ত স্নেহের সাথে মিয়া সাহেব 
তাদের কি যেন বললেন। যুবরাজ আর 
স্থর থাকতে পারলেন না। তান তাড়া- 
তাড় ময়া 'মরের পাশে গিয়ে দাঁড়ালেন । 
“এ কি হচ্ছে হুজুর। একা একা কথা 
কইছেন কেন?" 

কেন রে? ভয় পেয়েছিস? ভেবোছস 
আম অপ্রকৃতিস্থ হয়ে গোছঃ না না! 
মোটেই তা নয়। তুই ক আমাকে একা 
দেখছিস এখানে? দেখতে পাচ্ছস না 
এই পাখশর দল? এরা যে মকবারার 


ম্ 


পোষা পাখা । অন্য পাড়ার একদল পাখীর 7 


| যোদন কোন তফাৎ দেখাব নি, জানাব 


সেদিনই তোব প্রাতি তাঁব অপার কবুণা 
বার্ধত হয়েছে। তোকে তন অসীম 


| করুণা করেই একটা রাজত্ব 'দিষেছেন। 


তোর পরণক্ষা অপরাপরের পরাক্ষার চেয়ে 
অনেক বেশ রকমের শন্ত জানাব! যে- 
দিন -এ রাজত্ব, এ পার্থব সুখসম্ভার, 
এ অতুল ওশ্বর্য তোৰ কাছে এই মাটি- 
টুকুর সমান হয়ে দাঁড়াবে সেদিন তুই 
দেখতে পাব তোর সামনে দাঁড়য়েছেন 
বিশ্বাপতা- দয়াল পরমেশ্বর খোদাতালা 
জ্বয়ং। সেই আত্মজ্ঞানেব আলো প্রাতিটি 
মানুষের অল্তরেই জব্লছে, জানাব! কেউ 
সেই আলো দেখেও দেখে না, কেউ যা 
সে আলোর তলাতে থেকেও থাকে 


সত 


রর 
bs ন্‌ 


পপি 


ফুল ফুটেছে ফল 


আজ এখানে ফুল ফুটেছে ফুটবে না? 


আজ ওখানে চিরকালের অনভ্যাস, 


- গ্লাইছে পাখী, ছুটছে হাওয়া-ছুটবে নাট 
আজ সেখানে পথ বদলের সর্বনাশ। 


. কিচৃঙ্কণ বাংলাদেশ 
hs ER 
কিছুক্ষণ আশ্নসয় হয়ে রইল চতাঁদক- 


গ্রাম-গঞ্জ-বন্দর-নগরঘেরা আমাদের এই বাংলাদেশ, 
হোমাশ্নর দীপ্ত নিয়ে কিছুক্ষণ যেন এক রপচণ্ডী প্রাতমার মুখ 
জ্যোতির্ময় হয়ে রইল চোখের উপর। 
যেন সে নূতন দেশ, মনে হ'ল, সেই শান্ত নদ-মাঠ ছায়ামোড়া পথ 
কণী ভাষণ জ্বলে উঠলো রশ-রশ ঘূপা, দারুণ 'বক্ষোভে। 
অন্ধকার সারাদেহে রক্ত মেখে চলতে থাকলো, ধল হ'ল রন্তান্ত-চম্দন | 
আর কিছ খাজব-দ়-উন্জবল জীবন, মাটর তিলক পরে চলে গে 
মৃত্যুর অতীতে । 


1. এখন শুধু ফুল ফুটেছে, ফুল ফুটেছে ফস, 


সব শহীদের সফল সর্বনাম | 


- বীরের জননী ৫ 


রন্তান্ত ‘দুর পরা, মনে হ'ল, কিছুক্ষণ বাংলাদেশে যেন এক 





জালটা ছাড়িয়ে বাইরে যে বৌরয়েছে তার 


এ পার্ঘব সংখসম্ভার, 


সেটা ছাড়াল কেন? বড় গশ্ডগোল 
হোত। নাঃ ৃঁ 
আজ্ঞে হ্যাঁ। গাছপালার আন্দোলনে 


বিরক্ত বোধ করতাম। 


. ? ধ্যান ভেঙে যেত। তাই আজকাল মোহল্লা 


" সাহেব দারাকে বলোছলেন, 


জুনাইদ খলিফার মকরার একটা কোপে 
বসে ধ্যান কার! 

স্নেহাসাণ্যত ভর্থসনার সুরে মিয়া 
একটা এত 
বড় -পাণ্ডত হলে হবে কিঃ তুই 


শা 


অশখের তলায় কেন ধ্যান করতে বলা 
হয়ঃ তারাও দীর্ঘকাল পরমেম্বরের 
ধ্যান করে। তাই সম্ধ্যার পর যখন-তখন 
গাছে হাত দিতে নেই। তোর ধ্যানে 
তারাও পরহমশ্বরের বন্দনায় উৎসাহ 
পেত। নব প্রেরণায় আন্দোলিত হয়ে 
নব 'হল্লোলে পল্পবে পল্লবে তারা নাচতে 
শুরু করত। তুই তো টের পোল নি? 
অবাক নয়নে শুধু তাঁকয়োছলেন 
যুবরাজ দারা। 

এ কাহনী শুনে জাহান আরা না 
দেখা যোগার পদপ্রান্তে নিজেকে ল্টিয়ে 
দিতে চেয়োছলেন। এ চিন্তাধারা, এ 
বিশ্বপ্রেস, এ সুফাঁবাদের চরম দর্শন যে 
তাঁর চিন্তাধারার অপুতে পরমাণুতে। 
তান ষে স্বতঃস্ফূর্তভাবে কোন গুরুর 
. নির্দেশ ছাড়াই এ উপলব্ধিতে এসে 
 পোঁছিয়ে গেছেন। 

বহুদন এ আশা ছিল মনে মিয়া 
পর মির সাহেবের চরপ স্পর্শ করে 
জীবনকে ধন্য করে তোলার । আশা আছে, 
ভরসা কোথায়? কে নিয়ে যাবে লাহোরের 


সে'যোগীর পর্ণকুটীরে তাঁর চরণতলে। 


বহু চেস্টা করেও জাহান আরা . বেগম 
মিয়া মিরের চরণ স্পর্শ করতে পারেন 


নি। এ দুখ যে তাঁর রাখবার জায়গা 


* পয়লা, নম্বরের বেকুব! ,আরে বেটা, নীধকারী। মিয়া মিরের জ্ঞানালোকবাঁ্তকা- 
গাছপালা পশু পাখশী এরাও যে ধ্যান ট;কু তিনিই জালিয়ে রেখেছেন। el 


' ক্ষৰে জানস না কি? 


যোগীদের বট যে আরও কঠোর, কাঁঠন, নিষ্ঠুর ।' তান 


২৬৪৯ 


যে নারীদের মুখটুকুও দেখেন না। 
একই “বশ্বাপতা জঙ্গদশ*বর যে জীবজন্তু 
পশদুলাখী। গাছপালা সৃষ্টি করেছেন, 
নারশীকেও তো তান গড়েছেন নিজ হাতে। 
তাঁর সৃষ্টতে নারীদের এ অবহেলা কেন? 
ইচ্ছে করে মূল্লাহ্‌ সাহেবকে গয়ে একবার 
এই প্রম্নটুকু পেশ করে আসতে। ইচ্ছে 
করে। সাহস হয় না। এমন ক যুবরাজ 
দারার সামনেও এ প্রম্নটুকু উত্থাপন করতে 
তাঁর মনে সাহস জাগে না কেন? 

_ আজ বারংবার তাঁর মনে ষোগীশ্রেম্ঠ 
'নল্লশর কাঁববর শারমাদের একটা রুবাই 
তাঁর মনে আসছে কেন? কেন এ রুবাই 
তাঁর মনের গ্রহনে বারবার উকিবক 








ছনটেছেন। এখানে আজ কেউ আসেন 
'নি। আমি একা। অত্যন্ত একা । অক্তরে- 
বাইরে একা! নদী-সৈকতে গিয়ে বাসি 
পায়ের "পাশে নদী কঙ্গতান তুলে বয়ে 
ছোট ঢেউ উঠছে ও পড়ছে। আমার মনের 
‘আজকের গুতিচ্ছায়ই, যেন 'এই নদা! 
উঠেছে? আনন্দের 'নয়ন॥ লারা অন্তর 
যেন হাহাকার করে 'গহুমীরয়ে কাঁদছে। 
অন্তর জুড়ে ভার-তরঙ্গের ঢেউ 'উঠছে, 
পড়ছে ও দুরে সরে যাচ্ছে। 'ভাবের অন্ত 
নেই-বি্রাম নেই--বিচ্ছেদ নেই. “একের 
পর একট আদে_ আবার পয়েরাঁটর জন্য 
জ্থান ছেড়ে 'দিয়ে সরে ষায়। মনের ভাব 


প্রথমেই দেখ, বিদেশ থেকে এক এক- 
বার আক্রমণকারীর দল আসেন। আসেন 
তাঁরা দেশ জয়ও করেন বিল্তু পরে 
ঘাঁহরাগত আক্রমণকারণ আর থাকেন 'না। 
শই দেশেরই মানুষের সাথে মিশে যান-- 
হয়ে "যান এই" দেশেরই একরজন। 


ফরেছেন। জেতা, ধনরয্ন লুট-পাট করে 
চলে যায় নি।, সমাজদেহে শে গায়ে- 


ছেন; ফলে, গড়ে উঠেছে তাঁদের নতুন. 


জীবন-দর্শন॥ য়ে দর্শন, গ্রহণের দর্শন 
স্বজনের নয়। তাই, হিন্দ-দর্শনে 


হাজার বছর 'আগে। অনার্য "ও আর্ষের 
ম্লত চেষ্টার ফলে, যে সংস্কৃতি গড়ে 
ওঠে, তার মুল কথাই হল--বাঁচো এবং 
বাঁচতে দাও” (Live and let live) 
এই সংস্কাতির সাথে 'অস্ে আবার যুদ্ধ 
হল, মুসলমানের দভ্যর্তী, কান্ট ও 
সংস্কৃতি ।: মোগল-এগাঠান এলেন-দেশ 


জষও করলেন, কল্তু লুণ্ঠন করে তাঁরা - 


চললো গেলেন 'না। ভানত-দ্বেহেই তাঁরাও 
বিলীন হয়ে গেলেন। আর্ধ-অনার্যের 
গড়া সভ্যতা ও সংস্কীতি আবার নতুন 
রুপ নিল। "গড়ে উঠলো আবার হিন্দু- 
মুসলমানের 'মালত সভ্যন্তা ও সংস্কাতি। 
এই হল ভারতীয় সভ্যতা ও- সংস্কৃতি! 
এটা শুধু অনার্ষের বা আর্ষের নয়--এটা 
শুধু হিন্দুর বা মুসলমানেব নয়_ এটা 
হাল, একাল্তভাবে . ভারতের-ই জশবন- 
দর্শনে গড়া নিজস্ব এক সভ্যতা ও 'সৃংস্কাত 
(Synthesis of ‘all cultures of 
the victors and the vanquished). 
এই নতুন জাঁবন-দর্শনে গড়া সংস্কৃতির 
ছাপ সমাজ 'দেহের র্বাঞ্গে গভীরভাবে 
রেখাপাত করে। কেউ কাউকে শোষণ 
করে না--কেউ কাউকে হত্যা ক'রে নিজে 
বড় হ'তে চায় না; শিক্ষা-দভ্যতাও যৈমন, 
জাতীয় ধন-সম্পদ তেমনই অপ্রাতহত 
গাঁততে বেড়ে যাষ--সমাজ-দেহে একটা 
গ্রণতান্তিক চেতনাবোধও জেগে ওঠে। 
শাসনব্যবস্থাষও গ্রামে ও শহরে 'দেখা 
ষায় বহু গণতান্তিক সমাক্ের নিদর্শন । 
এ সবই মুসলমান স্ভাতা এসে মিলিত 
হওয়ার আগেকার অবস্থা। 'মুদলমান 
শাসকদের মধ্যে কেউ কেউ অবশ্য য়ে 


৬৬০ 


ছিলেন না। 
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করে। 


ধন-সম্পদ সংগ্রহ করা । ব্যবসার অজুহাতে 
তাঁরা এলৈন এদেশে কেউ বা ব্যবলা সুর 
করলেন। ভারত থেকে কাঁচা মাল ফম 
দামে নিয়ে যেতে লাগলেন এবং িজ নিচ্ছ 
দেশ থেকে সৌখিন দ্রব্যসম্ভার এনে ভার- 
তায় জনগণের চোখ বলাঁসয়ে দিতে 
লাগলেন। কেউ বা আবার ব্যবসার সাধে 
সাথে জল-দস্যূতা ক'রে লদষ্ঠনও সঃ 
করেন_ বিশেষ কারে পর্তুগীজ ও" 
ওলব্দাজরা। ইংরেজ, ফরাসী ও পর্তু-' 
গণজরা ব্যবসায়ের কুঠা-নির্মাণের জন্য 
আরেদনপন্তর নিয়ে নবাব-দরবারে ধর্ণাও, 
দিতে লাগলেন? 

আমার চোখে ভেসে ওঠে ইংরেজের 
সেই 'দৃশ্য। দোঁখ, ইংয়েজ কুঠীয়াল সাহেব 
(তখনও তাঁরা কুঠীয়াল ) নতজ্ঞান হয়ে। 
নবাব-দররারে গিয়ে জোড়হাতে কলকাতার ' 
ভাগীরথাতীরের বন্দরে কুঠীঁ নির্মাণের 
জন্য একটু স্থান, স্বাধীন ব্যবসায়ের জন্য 
একটা ছাড়পন্ন ভিক্ষা করছেন! ইংরেজের 
সেই 'এক অবস্থা? তার “পরের অবস্থা দোখ, 


সাথে ষড়যল্ম করছে। এই সবই ঘটেছে, 
বাংলা দেশে। ফরাসশরা দক্ষিণ ভারতে 
ঘটা করেছেন ন্তু কূট-কোশলে 
ইংরেজের মত জঘন্য নিচতা ও শঠতা 
দেখাতে পারেন নি। ইংরেজের শঠতা 
কিন্তু ধরে ফেলেন, বাংলা-বিহাব্র-উীঁড়ষ্যার 
তৎকালীন নবাব_নবাব সরাজদ্দৌলা ॥ 
নবাব বহসে তরুণ-গাত্র ২২1২৩ বছর 
বয়স, তাঁর দেশপ্রেম ‘যথেষ্ট ‘ছল “কিদ্তু 
ইংরেজের মত কৃউ-কৌশলে- পারদর্শী 
ইংরেজ লোভের টোপ 
চারীদের অধ্যে। হুদপাহসলার' মীর- 
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জাফরকে দেখালেন নবাবের গাঁদর লোভ। 
মীরজাফর জগৎ শেঠ, রায়দুর্লভ 


প্রমূধ মহা মহা রথখীরা সেই টোপও " 


'াললেন। যড়যন্দ্র চললো । ইংরেজ পক্ষে 
ষড়ষন্ম্ের নায়ক হলেন ক্লাইভ-_ওয়া্- 
সন প্রমুখ । অবশেবে ১৭৫৭ খস্টাব্দে 
পলাশপর মাঠে নবাব-ফৌজের যুদ্ধের 
একটা অভিনয় হয়! এখানে শঠতার ও 
যড়ষল্পেরই জয় হ'ল-মোহনলাল, মীর 


, মুদন প্রমুখের শৌর়ের ও দেশপ্রেমের পরা- 


জয় হ'ল! এই হ'ল ভারতে ইংরেজ রাজত্ব 
প্রীতম্ঠার গোড়ার কথা। 

আমরা যখন - ভারত 
থেকে বিদেশ ইংরেজ শাসন উচ্ছেদের 
চেষ্টা করোছ, তখন ইংরেজ শাসকগণ 
আমাদের বন্দশ ক'রে আইনের বিচারে যে 
আঁভনয় করেছেন, তা' দেখে আমরা মনে 
মনে হেসোছ। ইংরেজ শাসকগণ আমাদের 
বিরুদ্ধে আভষোগ এনেছেন যে, আমরা 
আইনের দ্বারা আঁজত প্রাতিষ্ঠত সর- 
কারকে অস্রের সাহায্য উচ্ছেদ করার 'জন্য 
‘মড়যন্ম’ করোঁছ! যে বিদেশশরা গাঁদর 
লোভে দেশের . শাসনব্যবস্থার বিরুদ্ধে 
ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র ক'রে ক্ষমতা-দখল করলেন, 
তাঁরাই কি না আঁভিযোগ আনছেন যড়- 
যন্মের (1), দেশের দেশপ্রেমিক  সম্ভান- 
দের বিরুদ্ধে যাঁরা পরদেশশ শাসন থেকে, 
দেশকে মুক্ত করতে চান! এও অদৃষ্টের 
এক নিষ্ঠুর পারহাস। যা'ক, আজ এই 
সব কথাই একের পর এক ক'রে চোখের 


সামনে খেলে যায়! আমি ভাব, আর 
ভাঁব__আর দেখে যাই। 
এখানে ইংরেজের কথাই কেবল 


মাধ্যমে শাসনব্যবস্থা করায়ন্ত কারে 


গাধ্যাহক বসুসতা 


" দেশীয় লোককে ধর্মান্তারত কারে তাদের, 


এতাঁদনের কৃষ্টি ও সভ্যতা সমূলে ধংস 
করা, এবং দেশীয় ' লোকদের মধ্যে 
ধব-জাত্রশয় ভাবধারার অনুপ্রবেশ কারে, 
এক সষ্কর জাত সৃষ্ট করা এ ষড়যন্ত্রের 
মল লক্ষ্য। 
সংস্কৃতির ওপরেও প্রভাব বস্তার ক'রে 
সামাজিক স্বায়ত্ত-শাসন, যা এতকাল ধরে 
গড়ে ছঠেছিল, তা'কেও বিকৃত কারে 
তুলতে থাকেন। একদিকে যেমন শিক্ষা- 
সংস্কাতর ওপর নিঃশব্দে আঘাত চললো, 


অপর দিকে আবার শাসন-ক্ষমতা হাতে - 


পেয়ে শাসনের দিকে.দৃস্ট না দিয়ে আই- 
নের নামে লুষ্ঠন সুরু করে দেন। 
ওয়ারেন হেস্টংসের ও দেওয়ান গঞঙ্গা- 
গোঁবন্দেরে কথা হীভহাস বিখ্যাত হ'য়ে 


ধিন্তু যতই দন যৈতে লাগলো ইংরেজ 
রাজত্ব মতই বেড়ে ও পাকা-পোল্ত হ'য়ে 
চললো এবং ইংরেজের দুর্ণিবার লোভের 
লুণ্ঠন যতই বেড়ে চল্‌লো এবং সর্বোপরি, 
ধর্মযাজকঙগণের মাধ্যমে ইংরেজ যতই 
এদেশের শিক্ষা-সংস্কৃতর ওপর আঘাত 
হানতে সুরু করলেন, ততই দেশের 
মানুষ, ইংরেজ আসায় বিপদ কোন্‌ 
পর্যায়ে চলতে সুরু করেছে, তা’ ক্রমশ 
বুঝৃতে আরম্ভ করলেন। ইংরেজ এদেশে 
বাস করেও এদেশের মানুষ হলেন না 
তা'ও ত'র্রা দেখতে ও বুঝৃতে লাগলেন। 
ফলে দেখা দিল, লোকের মনে অসন্তোষ । 


ইংরেজ ক্রমশ শিক্ষা-- 


শবদ্রোহ, করেন; উনীবংশ শতাব্দীতেই 
পাঞ্জাবে গুরু রাম সং-এর নেতৃত্বে নান- 
ধারী শিখ্রা বিদ্রোহ কারে একাঁট সমান্ত- 
রাল- স্বাধীন সরকার চালিয়ে যান। 
এগুলো সবই ছিল স্ধানিক বিদ্রোহ; তবে, 
এইসব বিদ্রোহের মূলে ছিল কিল্তু গণ- 
অসন্তোষ । এই 'দ্রোহগুলো সম্পর্কে 
“পূর্বাভাষে”-ই কিছুটা লিখেছি কিন্তু 
এখানে তাই, আর তার পুনন্যান্ত 
করলেম না। 


এই গণ-অসন্ভোষের পটভূমিতেই 


১৮৫৭ থস্টাব্দে এক ব্যাপক গণ- 


লাসকগণ অ-সাসারক জাতি, বলে, ঘোষণা, 
ফরেন। এত সব ব্যবস্থা, করেও. কিন্তু 
ভারা একেবারে নিশ্চিন্ত হতে পারেন 
মা। সেই দিন থেকেই সাম্রাজ্য রক্ষার জন্য 
. তাঁরা ভেদ-নাঁতি প্রয়োগের এবং কিভাবে 
তা প্রয়োগ করা যেতে পারে সেই চিন্তাই 
করতে থাকেন৷ . এই চিন্তাই অবশেষে 
পৃথক নির্বাচন প্রথার উদ্ভাবনে রুপ নেয়। 
এই প্রথার রূপায়ণের আগেই - ভারতের 
তৎকালীন রাজ্জ-প্রাতানীধ ও গভর্নর-- 
জেনারেল লর্ড কার্জন, বাংলাকে দুর্বল 
ফরার জন্যই "হন্দু-বাংলা ও মুসলমান 
বাংলা পৃথকভাবে গড়ার জন্য বাংলা 
{বিভাগ করেন কিন্তু বাংলার প্রবণ নেতারা 
শাসকের এই বিভাগের পেছনের - আঁভি-. 
সান্ধি ধরে, ফেলেন। আরম্ভ হয় এর' 
বিরুদ্ধে নিয়মতাল্তিক বৈধ আন্দোলন । 
এই বৈধ আথ্দোলনকেও নানারূপ আইনের 
নামে বে-আইবী আইনের মাধ্যমে বন্ধ 
করেন। এমন কৈ দেশ-মাতার বন্দনার , 
মন্ত্-"বন্দেমাত ম্‌” ধবনিও বেআইনী, 
না হলেও জুল মবাজিতে বন্ধ করেন। 
এই অবস্থার পট'দাঁমকাতেই বাংলা দেশে 
গুপ্ত বিপ্লবী সংস্থা গড়ে ওঠে! বাংলার 
একদল বে-পরোয়া তরুণ এক হাতে বোমা, 
- ও অপর হাতে শরভলভার' নিয়ে মরণ- 
মারণের যজ্ঞে হোতা হয়ে এগিয়ে শ্বাসেন। 


১৪২ পাউন্ড, 





হ্ষুল] তেশিল্লে 


মূল্য £ এক টাকা 


গালত নেই। 


বে-পরোয়া ছিজেন-_ভাঁদের কাছে জীবনটা 
ছিল-_-“জীবন-মৃত্যু - পায়ের ভৃত্য, 
চিত্ত - ভাবনাহীন।” এই 'ভাবনাহখন, 


দামাল ছেলেদের নিয়ে কি করা যায়, 
সে.চিন্তা ইংরেজ শাসকের রাতের ঘৃমেও 
বাধা সুষ্ট.করে। আইনের গড়ের পরে 
নিগড় তোর হয়ে চলে কিন্তু বিপ্লববাদ 
বন্ধ হয় না--তার প্রসারতা বেড়েই চলে। 
১৯৩০ সালের ১৮ই. এঁপ্রলের চট্রগ্রামের 
অস্তাগার লুণ্ঠন ক'রে চট্টগ্রামকে বৃটিশ 
কবল-মদুন্ত করায় 'বপ্লবের- নতুন এক 
জয়যাত্রা সুরু হয়। একদিকে -বিপ্লবীরা 
শাসকের জশবন দহর্বষহ ও আতম্ঠ করে 
তুলেছেন। অন্যাদকেও তাঁদের মনে 
যে ভেদনশীতকে সাম্রাজ্য 
রক্ষার প্রধান. অবলম্বন হসাবে নিয়ে 
ভারতের রাজনীতিতে পৃথক নির্বাচন 


প্রথার প্রচলন তাঁরা করোছলেন, - তারও, 


ফল পুরোপুরি তাঁরা পান নি! ১৯১৬ 


থস্টাব্দে লক্ষেবী . কংগ্রেস অধিবেশনে ' 
কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের মধ্যে এক' - 


আপোষ হওয়ায় কেন্দ্রীয় সংসদে কংগ্রেস 
ও মুসালম লীগ দল একযোগে সরকার- 
বিরোধী, প্রস্তাব সমর্থন করে চলেন। 


তার পরে, ১৯৩৫ খনস্টাব্দের নতুন 


করেও আশানুরূপ ফল পাওয়া যাচ্ছে 
না! এই অবস্থার মধ্যে আসে ইংরেজের 
জীবন-মরণ সংগ্রাম_দ্বিতীয় বিশ্বফৃদ্ধ। 
১৯৪২ সালে নেতাজী, তাঁর আজাদ- 


ইংরেজকে ফুদ্ধ-শেষে হারাতে হবে, ইংরেজ 
তা’ আগেই অনুমান করতে 'পেরোছলেন। 


ভারতের জাতীয় মুস্ত-আন্দোলনের গাঁত- 


বস্মতা লিমিটেড 
7৬৬, বিশিনবিহারণী গালে লাট, কাল-১২| ও প্রকৃতি দেখে তারা বহু পূর্বেই .এটা 


২৬৫২ 


অনুমান করতে পেরেই ভারতের জাতশয 
জশীবন-ক্ষেত্রে পৃথক 'নর্বচনের 'বিষবৃক্ষের 
চারা রোপণ করোছলেন। এটাই ছিল, 
ভারতকে শাহীন ও দুর্বল করার প্রথম 


চাল; করেও যখন দুটি সম্প্রদায়কে 
পৃথক জাতি’ -(1869)-তে পুরে 
প্র রূপান্তরিত করা গেল না। তখন 
শেষ ভেহ্কি হিসাবে ভারতবর্ষকে ভাগ 
ক'রে দ্যাট পৃথক স্বাধীন ও সার্বভোঁম 
রাষ্ট্র ক'রে দিয়ে দুই অংশে দুটি পৃথক 
রাষ্ট্রীয় জাত গড়ার খেল দেখালেন! 
এই খেল দেখানোর ব্যাপারে জনাব মহম্মদ 


পের হাঁস হেসে পাঁরকম্পন্াঁটকে 
“অবাস্তব” বলে উড়িয়ে , দিয়োছলেন। 
সেই জিন্নাহ সাহেবই 'পাকিস্তান” 


ক'রে রেখে গেলেন। এও এক বানর 
ব্যাপার! কিন্তু আতারন্ত দাঁম্ভক ও 
জন্বাহ-চার্ন যাঁরা জানেন 


নার নায়করা আমার চোখের সামনে আীবন্ত 
রূপ নিয়েই যেন দেখা দিয়েছিল। পদ্মার 
ধারে বসে এইসব 'চিন্তাস্রোতে একদম 
ভেসে চলোৌছলেম পদ্মাতীরের ঠাণ্ডা 
হাওয়ায় যে শীত ধরে গিয়োছল, সে 
খেয়ালও তখন আমার ছিল ন্। যখন 


খেয়াল হল, তখন দৌখি রাত ১২টা বেজে . 


শহরের র্লাস্তা-ঘাটও যেন 


চোখে আজ ঘুম নেই! এ যে কতবড় 
দুঃখ এ -যে কতবড় দুর্ভাগ্য তা বকে 
বুঝৃবেঃ তান একমাত্র বুঝবেন, যানি 
সমব্যথার ব্যথী-_একমান্ত ভুন্তভোগী। 


‘ক যাতনা বিষে, বুঝবে সে কিসে 
কু আশীবিষে দংশেনি যারে? 


x 


০০৭ 





মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায় রাজা সরকারী কর্মচারীদের অভিনন্দন গ্রহণ করছেন! 
সরকার কর্মচার? ও বর্তমান মান্্রসভা 


গত ১৮ই মার্চ অপরাহ্ন বিধানসভার 
প্রাঙ্গণে রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের 
দিকটি বিশালাকার সমাবেশে মুখ্যমন্ত্রী 
মীঅজয়কুমার মুখোপাধ্যায় প্রান্তন কংগ্রেসী 
মরকার কর্তৃক সরকারী কর্মচারীদের ওপর 
প্রদত্ত সকল শাস্তিমূলক ব্যবস্থা প্রত্যাহার 
৪ ছাঁটাই কর্মচারীদের চাকুরীতে পূন- 
হালের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। 
বিধানসভা প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত এই 
সভায় যযস্তফ্রল্ট সরকারের আর একটি নতুন 
দৃচ্টিভঙ্গাঁর নজীর স্থাঁপত হয়। সহস্র 
সহস্র সরকারী কর্মচারীকে ‘ভাই ও সহ- 
কমা” রূপে সম্বোধন করে মৃখ্যমল্্ী বলেন 
যে অতঃপর আর সরকারী কর্মচারীদের 
দাবি আদায়ের জন্য রাজপথে নামতে হবে 
না। তিনি আরও বলেন যে রাজ্যের সকল 
সরকারাঁ কর্মচারী ফুলের মত একই সুত্রে 
বাঁধা থেকে দেশের সেবা করবেন। এই 
মালায় মন্ত্রী থেকে ঝাড়দার পর্যন্ত 
সকলেই এক-একটি ফুূল। বেতন বা পদে 
কোন ছোট বড় বিচার হবে না, নিজ নিজ 
ক্ষেত্রে সকলেই শ্ৰেষ্ঠ ও সমান মর্যাদার 
অধিকারী । 

উপপ-মখ্যমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসু ওই সভায় 
বলেন যে বর্তমান সরকার সরকারী কর্স- 
চারীদের সকল গণতান্ত্রিক অধিকার মেনে 
নেবেন। "তান আরও বলেন যে রাইটার্স 
বাল্ডংসের কিছ কিছু বদনাম আছে, 
কর্মচারীদেরই সেই বদনাম দূর করতে 


হবে। নতুন সরকারের সামনে শত-সহস্র 
বাধা যা অতিক্রম করার জন্য সরকারী কর্ম- 
চারীরাই প্রধান সহায়। ওই সভায় অন্যান্য 
মন্ত্রীরাও বন্ধুতা করেন। 

নানান কারণে সরকারী কর্মচারীদের 
এই সমাবেশে মৃখ্যমল্লীসহ অপরাপর 
মন্ধীদের বন্তৃতা অত্যন্ত গুরত্বপূর্ণ । 
প্রাত একটি ভিন্ন দৃম্টিভঙ্গণ অবলম্বন 
করেছেন যা স্বভাবতই সকলের চোখে 
পড়বে। পূর্ববতঁ কংগ্রেসী আমলে 
সরকারী কর্মচারীদের প্রাত, বিশেষ করে 
তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের প্রাত 
যে হ্‌দয়হীন আচরণ করা হয়েছে যডন্তফ্রণ্ট 
সরকার যে তার প্রতিকার করতে চান তা 
মৃখ্যমন্ত্রীর বক্তব্যেই প্রমাণিত হয়েছে। 
কংগ্রেপী আমলে স্বেচ্ছাকৃতভাবে এ+দের 
জীবন ধারণোপযোগী বেতন থেকে বশ্টিত 
মারাত্মক প্রবণতা ছিল। এই জন্য সরকারী 
কর্মচারীরা সর্বদা জনসাধারণের নিকট 
শ্রদ্ধেয় বলে গণ্য হতেন না। কিন্তু আজ 
চাকা ঘুরেছে। 

বস্তুত কংগ্রেসী আমলের শেষ দিকেই 
সরকারী কর্মচারীরা নিজেদের প্রকৃত 
অবস্থা সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠাঁছলেন। 
গণতান্ত্রিক পদ্ধাততে তাঁরা নিজেদের 
সংগঠন গড়ে তুলেছেন এবং নিছক প্রাণ- 
ধারণের দাবিতে তাঁরাও রাজপথে এসে 
দাঁড়িয়েছেন। ১৯৬৬-র ১৩ই সেপ্টেম্বর 
ত্রখে ব্যাপক গণছুটি নিয়ে তাঁরা সর- 
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কারের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেয়োছলেন, 
{কন্তু প্রচণ্ড স্পর্ধায় বিগত কংগ্রেস সরকার 
তাঁদের দাঁব-দাওয়ার প্রাত যে প্রবল অবজ্ঞা 
স্মৃতি সরকারী কর্মচারীরা ভুলে যান নি। 
নির্বাচনের প্রাক্‌-মুহুর্তে কংগ্রেস সরকার 
নিজেদের স্বার্থে সরকারী কমনারীদের 
সামান্য কয়েক টাকা, বেতন বার্ধহ করে- 
ছিলেন, কিন্তু সোঁদনকার সেই আবিধা- 
বাদী চালটা সরকারী কর্মচারীদের চোখে 
ধরা পড়ে গিয়েছিল। 

বর্তমান যন্তর্ুণ্ট সরকারের সাধ 
থাকলেও সাধ্য কম, তা ছাড়া এই সব্র- 
কারকে কাজ করে যেতে হচ্ছে প্রবল প্রাত- 
কূল পাঁরবেশে। প্রাত পদে পদে আমল 
তান্বক বাধা। এই একটি শ্রেণী চিত্ৰ 
দিনই পিছন থেকে সকল পাঁরকজ্গনাকে 
সাবোটাজ করে এসেছে। তা সত্ত্বেও ক্ষমতা 
হাতে পাওয়া মাত্র যুক্তফ্রণ্ট সর যে 
স্বেচ্ছায় সর্বাগ্রে সরকারী কমনিরীদেক 
কথা স্মরণ করেছেন, তাঁদের অভড্ব-আঁভ- 
যোগ দাবি-দাওয়ার প্রাত সহানুভূতিসম্পল্প 


কারী কর্মচারীদের মনে যথেষ্ট আস্থার 
ভাব ফিরে এসেছে। কুখ্যাত সরভিদ 
রুলকে অগ্রাহ্য করে যুন্তক্রণ্ট সরকার 
সরকারী কর্মচারীদের গণতান্ত্রিক অধিকার 
সমূহকে যেভাবে মর্যাদা দিয়েছেন তাও 
লক্ষ্য করার মত। তা ছাড়া জীবন্ারণের 
মৌলিক দাবিতে সরকার কর্মচারীদের 


রাস্তায় নামতে হবে না মৃখ্যমন্দীর এই 

















জনৈক অধসরপ্রাপ্ত আই-এ-এস 
একাটি খোলা চিঠি দিয়েছেন। 
সরকার কার্যক্ষেত্রে কাদের দ্বারা কি কি 
অসুবিধার সম্মরখীন হতে পারেন 


তি কেন বাগত চাছ ন) 
দেশবাসীর সামাগ্রক কল্যাণের মুখ চেয়ে । 
ঈশ্বরের কৃপায়, সুদীর্ঘ কম্টভোগ ও 
সংগ্রামের অবসানে পশ্চিমবঙ্গে একটি 


চ্বার্থ প্রাণপণ শন্তি নিয়োগ করবে। 
জন্য আপনাদের সংগ্রাম শুধু বাইরেই 
ময়, ভিতরেও। 

একজন অঁভজ্ঞ অবসরপ্রাপ্ত বাযাক্ত 
হিসাবে আমি মনে কার ষে, ভিতরকার যে 
প্রীতিকলতার সম্মুখীন আপনাদের হতে 


হার্থ করবে তা সম্বন্ধে আপনাদের ওয়াকি- 





বর্তমান 


৮ 


হবে, এবং যা আপনাদের সব প্রচেষ্টাকে 


1০১) এরা সকল দুনাশতর অগ্রদূত 
এবং প্রকৃতির দিক থেকে দালাল 
ছাড়া আর কছুই নয়। 


(২) দালাল হসাবে মন্মীদের পক্ষ, 
থেকে উৎকোচ গ্রহণে এবং সেই সুবাদে, 


নিজেদের পকেট স্ফণত করতে এরা 
অভ্যন্ত। 

€৩) কারো পরোয়া না. করে এরা 
এতাবংকাল শাসনযন্তে নোংরামকেই 
প্রবিষ্ট কারয়ে এসেছে। 

(৪) তারা এমন সব আচরণ করে 
যা সরকারী কর্মচারীদের আচরপাবাঁধ 


[বিরোধী এবং এই সব দুষ্কৃতি তারা করে 
তাদের প্রভুদের অর্থাৎ মল্লীদেরই নাম 
করে। 


(৫) এই তোষামূদের দল কোন 
অবিচার বা অন্যায়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ 
এলে সব প্রমাণপন্র লোপাট করে দেয়, এবং 
এইভাবে তারা শুধু শাসন ব্যবস্থাকেই 
কলুষিত করে না, সর্বংই দুনাীত ও 
দস্যুবৃত্তির প্রশ্রয় দেয়। 


" (৬) তাদের এই প্রতারণামূলক কার্ধ- _ 


কলাপের দ্বারা তারা জনসাধারণের অর্থের 
যেমন একদিকে অপচয় ঘটাচ্ছে অপর 
হি হি জিন EE ON 


. করেছে। 


(৭) যেহেতু আপনারা জনকল্যাণের 
জন্য সর্বস্ব পণ করেছেন, এই দুনীতি- 
সঙ্গে যোগসাজসে আপনাদের সঙ্গে 


প্রতারণা করবে, যে জন্য এই লোকগুলিকে 


সারয়ে তাদের জায়গায় অন্য বিভাগ ও 
দপ্তর থেকে সং লোকেদের এনে বসানো 
আশ: প্রয়োজন । 

মহাশয়, এক শতাব্দীর 'চতুথাংশের 


আঁভজ্ঞতার নিরিখে এই সকল পিচ্ছিল 


চাঁরত্রের সম্পর্কে এসেছি। যে কোন গোপন 


ও চতুর তদল্তই তাদের বিরুদ্ধে আমার : 


বন্তব্যকে প্রতিষ্ঠিত করবে৷ 


সেই জনা আশা করি এই সকল কম"-: 


চারীদের -তৈলান্ত প্রকাতি ও কথাবার্তায় 
বিভ্রান্ত না হয়ে দূঢ় হাতে শাসন বিভাগের 
এই জঞ্জাল দুর করুন। জনসাধারণ 
আপনাদের পশ্চাতে আছে এবং সং 
প্রচেষ্টায় ঈশ্বর চিরকালই সহায় থাকেন। 


আশংকার সঞ্চে লক্ষ্য করাছ বতর্মান 


০4 


ক 
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কর্মচারীদের মধ্যে, এই খঞ্জন উঠেছে যে; 
সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীমহাশয় নাতি এই জাতীয় 





' আমলাতান্দিক ব্যান্তবর্গের ওপর যেন বড় 







বেশি নির্ভার করছেন। 


এ বর্পনা মাঁদ 
মিথ্যা হয় তাহলে আমরাই লের | 






সোল 
ক্রিয়াশীল শান্তসমূহের বিশেষ যোগাযোগ 











আছে, এবং অনেক কিছ; গোপন তথ্যই 


এদের হাত দিয়ে ইতিমধ্যেই পাচার হচ্ছে 
কাজেই এদের সম্বন্ধে আমরা আবার 
সাবধান বাণী উচ্চারণ করছি। 


্া্থামন্দ্ীর প্রতি নিবেদন (২) 


সংবাদে প্রকাশ যে, স্বাষ্্যমন্্ মশাই 
বাভন্ন হাসপাতালে গিয়ে” রোগীদের 
প্রাত্যাহক ঝামেলাটির স্বরূপ উপলব্ধি 
করার চেষ্টা করছেন। তাঁর এই প্রচেষ্টা 
সার্থক হোক। 

বর্তমান সংখ্যায় আমরা কয়েকটি 
বিশেষ বিষয় তুলে ধরে স্বাস্থ্যমন্্রীর দৃষ্টি 
আকর্ষণ করতে চাই। এই বিষয়গুলি নিয়ে 
সাপ্তাহক বসমমতীতে ইতিপূর্বে অনেক 
আলোচনা হয়েছিল, এবং আমরা কর্তৃ- 
পক্ষের দৃম্টি আকর্ষণ করতে চেয়েছিলাম । 
কিন্তু কংগ্রেসী আমলে আমাদের এই সব 
আঁভযোগে কেউ কর্ণপাত করে নি। কাজেই 
যুন্তফ্রণ্ট সরকারের সমীপে, বিশেষ করে, 
স্বাস্থ্যমন্তীর নিকট আমরা বিষয়গুলি 
পুনর্বার পেশ করছছ। সাপ্তাহিক বসুমতার 
১৯৬৬ সালের ৬ই জান;য়ারাীঁর সংখ্যায় - 
চংচুড়া থেকে শ্রীহদয়কিশোর ভট্টাচার্য নামক - 
এক ব্যান্তর একটি পন্র প্রকাশিত হয়েছিল। 
সেই পত্রে ভদ্রলোক নীলরতন সরকার 















চার্ষের তরুণ পুত্রের ক 


বাটার এই সন্স-্ডাল চটকদার, ফুলবাব চল্পলসূলভ 
নয়। অথবা পলকা, গা-হাককা সেলিমঙ্ুজভ জযতেও লয। 
আবার, এমনও নয়-যে কেননা মাহলঃ সহজে পরেনও 








রস নিকট দিত হয়েছিল। সেই 
কি গঁতি হয়েছে স্বাস্থ্যমন্ত্রী যেন তা 
অনুসন্ধান করেন। জলপাইগাঁড় সদর 


লোকের উপযোগী করতে হলে বিভাগের 
সর্বাঙ্গে কি প্রকার ঝাড়ুর প্রহার দিতে 


গুরুতর অবহেলা না করলে ডান্তারণ 
মার্গের শিখরে ওঠা যায় না। অর্থাৎ জাজ 
যাঁরা এই লাইনে কেন্টবিষ্ট;) হয়েছেন, 
স্বাস্থযদপ্তরের চূড়ায় এসে বসেছেন, 
তাঁরা যে মইটি বেয়ে ওপরে উঠেছেন, 
সেদিকে খেয়াল করলে দেখা যাবে যে, 
হাসপাতালের সঙ্গে সংয্ত্ত হবার সুযোগ 
নিয়ে, হাসপাতালে নিজেদের প্রকৃত 
কর্তব্য না করে, ওই সুবাদে জমকালো 
প্রাইভেট প্রযকটিশ জয়ে আজ তাঁরা 
মাতব্বর ব্যন্ত হয়েছেন। এটা স্থল সত্য 
কথা । একের পর এক উদাহরণ 
দেখানো যায়, মিলি যতবড় ডান্তারই হোন 
না কেন, যত দেশ’ ডিগ্রবীতেই দেদবপ্য- 
মান হোন না কেন, হাসপাতাল ছাড়ার সঙ্গে 
সঙ্গে প্রাযাকটিশের পরিমাণ শোচনীয়ভাবে 
কমে গেছে। এই কারণে বলাছ, যে কর্ভব্য 
করার জন্য তাঁরা একদা হাসপাতালের 


সঙ্গে পংযুক্ত হয়োছনেন, হাসপাত সের 
প্রাত সেই কর্তব্য না করে, হাসপাতালের 


ডান্তার হিসাবে সুযোগ নিয়ে যাঁরা আখের 
গ্‌ছিয়েছেন, সেই ফাঁকিবাজের দল যাঁদ 
স্বাষ্থ্যদপ্তরটির 1 


পরিচয় সেখানে দেওয়া হয়েছে। বন্তুত এই es 






না, সাধারণ মানুষ হিসাবে [তানি নিশ্চয়ই 
উপলব্ধি করেছেন এই [িভাগটিকে ভদ্রু- 


দিয়ে 


জাম দিলে হয়ত আরও ভাল দেখাত কিন্তু 













































কুক্ষিগত করে রেখেছে তা নিশ্চয়ই ভূমি ও 
ভূমিরাজস্বমন্ত্রীর অজানা নয়। সে জম 
তাদের হাত থেকে বার করে আনতে হলে 
এখন একটি আদর্শবান প্রশাসনিক সংস্থা 
গড়ে তুলতে হবে। এখন নতুন সেটল- 
মেন্টের প্রয়োজন আছে। 

শ্রীকোঙার জানিয়েছেন যে, কংগ্রেস 
আমলে জোতের যে সর্বোচ্চ সীমা নাশ 
করে দেওয়া হয়েছিল, তা সত্বেও ৬০টি চা” 
বাগানের মালিক তাঁদের বাড়তি জাম 
হস্তান্তরত করে নি। এই রকম একা 
বাগানের ছয় হাজার বিঘা বাড়তি জাম 
আছে। 

সরকারের হাতে যে নয় লক্ষ বিঘা জমি 
রয়েছে তার এমন 'বালিব্যবস্থা হওয়া 








হবে। প্রথমত তারা এই জমি সরকার ছাড়া 
আর কারো নিকট বিক্রয় করতে পারবে নাঃ 
দ্বিতীয়ত বন্ধক দেবার প্রয়োজন থাকলে 
তা একমাত্র যেন সরকারের কাছে দেওয়া 
ষায়। তৃতীয়ত যারা জমি পাবে তাদের 
মৃত্যুর পর: সেই জাম যাতে ভাগ না হয়।. 
সামবায়িক ভান্ততে ভূমিহখন কৃষকদের 










বর্তমানে বোধ হয় তা উচিত হবে না, কেন 





শন্রপক্ষের তৎপরতা 
আমাদের অক্ষমতা ন্ষব্য জিজ্ঞাসা 


আমাদের আক্রমণ কতথান ব্যাপক ও 
সফল হয়েছে জেলা কর্তৃপক্ষ প্রথমটা তা 
বুঝতে পারে নি। কর্তৃপক্ষ বলতে আমি 
এখানে মাত্র গুটিকতক ইংরেজ প্রধানের 
কথা মনে বেখোছ, যথা-জেলা-শাসক, 


পুলিস, স্পারিন্টেন্ডেন্ট ও তাঁর সহ- 
কারা, বারশাল রেঞ্জের .D.I.G., AFI 


HQ.-এর Adjutant ও ক্যাপ্টেন টেট্‌ 
প্রভৃতিব ছোট ছোট দহু-একাঁট দলকে। 
আমাদের আকাস্মক আক্রমণের 
পর তাঁরা সবাই সব খবর একসঙ্গে পান 
ন! কেউ জানতে পেরেছেন পীলস- 
লাইন আক্কান্ত হয়েছে, কেউ জেনেছেন 
AFI আমীর বিস্লবীরা অধিকার করেছে, 
আবার তাদের মধ্যে কেউ খবর পেয়েছেন 
টেলিফোন ভবন বিধ্বস্ত হয়েছে। এই- 
সব খবর. টেলিফোনষোগে তাঁদের পাওয়া 
সম্ভব ছিল না। লোক মারফৎ ভন 
ভিন্ন ভাবে ও ভিন্ন ভিন্ন 
সময়ে এইসব কৃত্তান্ত জেনেছেন 
এবং একস্থানে বিপর্যষেব খবর শুনেই 
তাঁদের মধ্যে কেউ গেছেন ছুটে AF 
[আর্মারতে, আবার কেউ গিয়েছেন পীলস- 
লাইনে অস্ত ও পলস বা আঁক্সলিবারী 
ফোর্সের সাহাষ্যলাভের আশায়। এইরুপ- 
ভাবে ছোটাছুটি করতে গয়ে তাঁদের মধ্যে 
পরস্পরের দেখা হয় এবং আক্রমণের 
ব্যাপকত্ব তখন বুঝতে পেরে সমস্যার 
গুরুত্ব উপলব্ধি করেন। 

তখনও তাঁবা জানেন না বাঁহজগিৎ 
হতে টেলিগ্রাফ লাইন 'ছম্ন হয়েছে। 
তাঁরা আরও ভাবতে পারেন ন যে, দুটি 
জানে রেললাইন বিধ্বস্ত হয়ে ট্রেন 
চলাচল বন্ধ আছে ও বেশ িছদ সময়ের 
জন্য নিশ্চল হয়ে থাকবে। চট্টগ্রামের 
সঙ্গে বাহর্জগতের রেল ও টৌলগ্রাফ 
সংযোগ ছিন্ন হওয়ার সংবাদ তাঁরা না 


ভাল করেই বুঝোছিলেন তাদের সাবিক 


ধনরাপত্তা বেশ বিপন্ন হয়েছে। ইম্পি- 
রিয়াল ব্যাঙ্ক, জেলখানা, সদর কোতোয়ালী 


"প্রভাত বাঁদ তখনও আক্রান্ত না হয়ে 


থাকে, তবে এইসব গুরুত্বপূর্ণ স্থান 
সুরক্ষিত রাখবার দায়িত্ব তাঁদের ওপর 
এসে পড়ে। ইংরেজ পাঁরবারবর্গকে কাল- 
বিলম্ব না করে নিরাপদ জায়গায় 
স্থানান্তারত করার প্রয়োজনও তাঁরা উপ” 
লব্ধ করেছেন। 

সমর শিক্ষায় আভন্ ও দক্ষ ইংরেজ 
অবাধে রাজত্ব করেছে বছরের পর বছর। 
সিপাহী বিদ্রোহের পর সাম্রাজ্যবাদী 
ইংরেজরা ১৯৩০ সালের ১৮ই এ্রাপ্রল 
রাত্রে চট্টগ্রামে, আসন্ন মৃত্যুর মুখে যেরূপ 
বিপন্ন বোধ করেছে, বোধ হয় এতাঁদনেব 
মধ্যে ভারতের অন্য কোন স্থানে আর 
কখনও সেরূপ বিপদগ্রস্ত তারা হয় নি।- 
তবু এত বিপদের মধ্যেও তারা আমাদের 
চাইতে অনেক বোঁশ যাঁর স্থির ছিল 
অনেক বোশ তৎপরতার সঙ্গে কাজ করে 
গেছে-খুব বিপদ ও অত্যন্ত সঙ্গাঁন 
অবস্থার মধ্যে থেকেও দাঁয়ত্ব পালন 
করতে চেস্টা কবেছে। 

শর; হলেও, সাম্রাজ্যবাদ ইংরেজ শাসক- 
গোষ্ঠীর কাছ থেকেও আমাদের অনেক 
কিছু শেখবার আছে-টট্টগ্রাম জেলার প্রধান 
সৈন্য-ঘাঁটি ও পাীলস-ঘাঁটি দুশট তাদের 
হস্তচ্যুত হয়ে যাওয়ার পরও কোন সুদূর 
প্রান্তে পারিবারবর্গের সঙ্গে পালিয়ে গয়ে 
আত্মরক্ষার জন্য ব্যৃহ' রচনা করে তারা 
বসে থাতে নি। নারী ও শিশুদের নিয়ে 
পালাবার জন্যই কেবল ব্যস্ত হয নি, অল্প 
কয়েকজন সাহসের রঙ্গে খুব নিকটে 
এসে আমাদেব বিপ্লবী ঘাঁটি আক্রমণ 
করেছে। রণকৌশলে আঁভজ্ঞ ইংরেজ, 
তাদের বিপক্ষ শনুঘাঁট তৎপরতার সঙ্গে 
আকুমণ কবে বিশৃঙ্খলা সৃষ্ট করতে 
পারলে ষে আত্মরক্ষার সুযোগ অপেক্ষা- 
কৃত বেশ পাবে তা’ বুঝেছিল! 


সম্পূর্ণ মোড়টাই আমাদের 


the best 09017০০--বাস্তবেও তাই 
ঘটলো, সাহস ও তৎপবতার সঞ্চো গুটি 
কতক ইংরেজ আমাদের নাক্রদ্তা 


প্রাত- 
কূলে ঘুরে গেল৷” সেই tuning 
point থেকে তাবা গেল—Offensive 
709916100-এ আর আমরা নিলা 
Defensive position. 


পেরেছে। Preparation, moblli- 
sation ও deployment পর্যন্ত 
আমাদের সব ঠিক ছিল। তারপব, যুদ্ধের 
প্রথম স্তরেই বিশ্লবশ 'জেনারেলদের' চিন্তা 
খুব দুত এগোয় নি এবং দত চিন্তার 
সঙ্গে তাঁরা শব্ু-শাবরের পরিশিষ্ট ছোট 
ছোট ঘাঁটিগাঁল আক্রমণ করে অধিকার 
করাব ব্যবস্থা করেন নি। তাই তায় 
স্বাভাবিক পাঁবণাতি- শত্রুবা নিল অনেক 
বোঁশ initiative 

পেলেন টৌলফোন আফিস ধ্বংস হয়েছে, 
প্নীলস-লাইন বিগ্লবীরা আঁধকার করে 
নিয়েছে; তিনি টোলফোনে কারও সঙ্গে 
যোগাযোগ করতে পারছেন নাকি বিপদ! 
কি সঞ্কটময অবস্থা! সেই বাতে তলি 
তাঁর শিকাব করবাব দোনলা বন্দুকাঁট ও 
একজন আর্দালশকে সঙ্গে নিষে বোরয়ে 
এলেন! মোটর নিয়ে ছুটলেন A 
আর্মীরতে। সেখানে তাঁব মোটর আক্রান্ত 
হ’ল! আর্দালশ মারা গেল, ড্রাইভার 
আহত হ'ল ও তন নিজাম পল্টনের 
মাটি দৌড়ে আঁতক্রম কবলেন। চট্রগ্রামের 
প্রধান স্টেশনে ইংবেজ স্টেশন-মাস্টারকে 
সগ্গে নিয়ে রেল এঞ্জিন করে মিঃ উইল- 


ণকনৃদনৃও টেট ভবলমুড়ং জেট 


পেলেও শহরের অবস্থা অনুধাবন করে ফুদ্ধের নীতি অনুসারে 0900৪ 3৪ আর্মারিতে উপস্থিত হলেন! সেখান 


— 


৯৬6৭ 


রঙ 


bl) 


থেকে লুইস্‌-গান প্রভ্থাত অন্ন সঙ্গে নিয়ে 
-প্রুতি-আকমণ, করার ব্যবস্থা-করলেন। 


হক, বসত), 


২০৩ By the shots fired oy 
tlie টা ‘Armoury raiders, the 


“জ্র্জসাহেব আমাদের মামলার 'বিবরপ radiator of Mr. Wilkinson's car 


লেখবার সময় লিখছেন 

“Mr. ‘Wilkinson. ...was 
awakened.....He . hurriedly 
dressed and set forth in his 


€ar....- When. they arrived at 


the Junction known as Picea- 
dilly" Cireus....they found 
there a car standing in which 
were Capt. Taitt and his wife, 
Mr. Lodge, the District Judge 
and his wife, and Mr. Wighton 
and: Mr. Farrell. The ladies 
were sent on to Mr. Bliss’'s 
bunglow near by wiile the 
District Magistrate went on to 
the bunglow of ’ Mr. Johnson 
also close by, but finding that 
he ..had already gone to the 
"AF} Axmoury: 2051 returned 
Torthvwith to Pieeadilly. Cireuss 


. where Capt. Taitt was waiting.. 


From: there Mr. Wilkinson 


‘- went 07:11) his car towards the 


AFI Armoury? , 
(জেলা-শাসক মিঃ উইলাকনূসন্‌ খরর 
পাওয়া মান্ত প্রস্ভুত হয়ে- গাঁড় নিয়ে 
- বেরিয়ে পড়লেন। িপিকাঁডিলী সাকদস 
নামক জারগার্টির কাছে এসে তান 
ক্যাপ্টেন টেটের গাড়ি দেখতে পান 
গাঁড়তে টেটের সম, জেলা জন্দ্র ও ভার 
কত, এবং মঃ ওয়েটন ও “মঃ ফেরেল 
কউপস্ধিত ছিলেন1 মিঃ রসের বাংলো 
পনকচেই ছিল সেখানে মহিলাদের পাঠানো 
হু'ল। জ্েলা-শাসক মিঃ জনসনের বাঁড় 
ছুটে গেলেন। ইঁতসয্যে 'পূলিস 
সুপারল্টেন্ডেন্ট এ আর্মারির: দিকে 
গেছেন শুনে মিঃ উইরলাকন্‌সন্‌ আবার 
ক্যাপ্টেন টেটের কাছে এলেন। সেখান 
জু 
দিকে এগিয়ে চ্রোলেন)? . 
-. তারপর সঃ উইর্লাকনুসন সাহেবের 
গাড় আক্রান্ত হয়* গুলার আঘাতে গাঁড় 
“বিকল হয়ে পড়ে৷ . আর্দালী 'মারা , যায়! 
মোটরচালক আহত হয়ঃ ম্যাজিস্ট্রেট 
সাহেব ছুটে পালান। এইট কু আম আগে 
ধৃলর্ঘোছ। ম্যাজিস্ট্রেটের গাড়ি অনসরদ্গ 
মঃ উইলাকনূসনের এইরূপ অবস্থা রেখে 


was riddled beyond 20920 and 
a headlight was :smashed and 
& hole drilled through the back 
of It... . 4089৮ TAitt's car was 
@lso his in several places, one 


or fhuo bullets actually per 


forating the window screen...” 

জেলা-শাসক ও ক্যাপ্টেন টেটের গাঁড়ি- 
দুর্ঘট একেবারে অকেজো হয়ে পড়ে রইল। 
তবু তাঁরা কর্তব্যে অটল। ছুটে গেলেন 


রেল-স্টেশনে। | 
কাঁপতে লেখা আছে_ 
“At the Chittagong Railway 
station Mr. Willinson and 


Capt. "Taitt commandeered an - 


engine ‘and’ in it went to 1012 
Jettie’s armoury from which 
Capt. ‘Paitt as many men as 
he” could.” obtain, “whilé the ২ 
District. Magistrate " went. 
aboard a ship and despatched 
a message by wireless. ‘Then, ' 
While the ‘armed party fellowed 
by train they both returned 
to the “AFI headquarters by 
€ar 49 find the building on fire 
and a number of Europeans 
80615105718 Major Baker already 
assembled there. ‘These set 
about getting dhe ammunition 
out of the magazine into a 
place of safety. The maga- 
Zine-room in which all the 
ammunition was kept was a 
Small room at the opposite end 
of the building from the 
armoury-...which had provi- 
dentially been completely over- 
looked by the raiders: ©. 

১ AFI আমর্দীর আক্রমগকারী দল 
ক্যাপ্টেন টেট্‌ ও {মঃ উইলাঁকনূসনের 
মোটরের ওপর অজস্র গুলীকর্বণ করেন 
-গ্লাঁড় ফেলে রেখে মিঃ উইলকিনসন্‌ ও 
টে রেল-স্টেশনে গিয়ে : "একটি রেল 
এজিন সাশারক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করার 
জন্য “নিজেদের অর্ধীনে ঠনলেন।, তাতে 
আর্মারতে গেলেন। ক্যাপ্টেন সেখান থেকে 


ক্যাপ্টেন ও তাঁর সাথী আর এগোলেন অস্তাদি নিয়ে যতজনকে সম্ভব সুসজ্জিত 


মেইন রেল-স্টেশনে ছুটে এলেন $ ২7 


ভি Eo 


ASS Ue EE ey 


: না। তাঁরাও জেলা-শাসকের স্লো চট্টগ্রাম করলেন। ইত্যবসরে ম্যাজিস্ট্রেট নদারক্কে 


" গ্কান একটি জাহাজে গিয়ে বেতারে 
ম্রাজদেণট কাঁপতে : 557 


এ 


ALT 


২৬৪৮ 


আর্মীরতে, ফিরে .এলেন্‌.এবং পেছনে 
ধনে এল সামান্য সশস সেপাই। . তাঁরা 
এসে দেখলেন দেহ্রর ব্রার লোকজন 
নিয়ে হাঁতমধ্যে কাডুতের . গ্লাস, সব 
ননরাপদ স্থানে, সরঃছেত্রেন। আমার 
গৃহের অপর দিকে তে, একাটি কোঠায় 
কাতুজগদাল সৃংরাক্ষত ছিল! তারপর 


জজ সাহেব লিখছেন_ভগবানের অশেষ 


কৃপা য়ে আক্রমনকারাঁর, ফত্র এই কোঠাটি_ 


লক্ষ্য করে নি! . চই্গ্রামের ইংরেজরা 
সেইদিন সত্যই 'ভেঝেছিল। ঈশ্বরের দয়া 


ছাড়া এইরূপ হতেই পারে না_যাঁদ 


ডি বাড রানুহার হাতে ড় বে 
,কে বলতে পারে। ইংরেজের র্তপ্রবাহে 
ইভান চিয়া যুব-াবাদ্রোহের 
ইতিহাস লেখা হোত শা! : আমরা 
ভাগ্যকে দোষ দিয়ে আক্ষেপ করতে পারা 
এই. আমাদের সান্কনা! ইংরেজের 'দল 
ভাগ্যের ওপর নির্ভর করে নি ভার 
ও কাপ্নুরনবদের প্রত ভাগ্য উপহান কূরে। 
‘Fortune favours ‘the brave! 
*নেপোঁিয়ান বলতেন:-বাঁরেরাই' ভাগের 
. আধকারী! ' ' 

যে সময়  অবাশিন্ট যংস্বামান্য শান্ত 
“সমন্বর করে জেলা ম্যাজিস্টেট ও ফ্যাষ্টেন 
টেট AFL আমার পুনসুদ্ধার ' করবার 
জন্য চেষ্টা করছিলেন . সেই সময় জেলা 
নৃপারিন্টেন্ডেন্ট ও ডি আই জি, মিঃ ফার- 


'মারের নেতৃত্বাধীনে ছোট্ট আর একাঁটি দল 


অর ববরণ জাজমেন্ট, কাঁপতে পাচ্ছ 

4. ০০০4৮ the same time the 
Superintendent of Police Mr. 
Jobhuson with Mr. Farmer the 
D. I. G. hurriedly got into uni- 
form and after despatching 
constable Jorasindhu Barua to 
inform the District Magistrate 
and their orderly constables to 


warn Capt. Taitt, Adjutant of - 


the Auxiliary Force, and- Mz. 
Lewis, the Assistant Superin- 
tendent of Police, proceeded 
by ‘motor car +o ithe AFI 
Armoury in the hope of obtain- 
ing assistance there. As he 
approached the AFI armoury 
and was just about to entér 


‘the gate. .rapidily coming to the 


conclusion that. this armoury 
Aas being attacked as well, .he 
drove at speed straight on to- 
wands Pahartali.....Some -299 
jards further- along the road 
he overtook, : tUnning : along ihe 


aad towards ‘Panariali, (৫১০ 
LCE এ] যা Bal 


a 


mm 


“persons, one of whom he 019. 


covered to be ~Sergt.. Black-, 
burn of the AFI Headquarters 
staff,..He further elicited 
from Sergt. Blackburn that the 


keys of the Pahartali subst- 


diary AFI Armoury were 
kept by Mr. Barraclough. So 
taking Blackburn. and his 
companions inside the car, he 
got Blackburn to show him 
the way to Barraclough’s 
house. There 
was aroused and sent with 
5916৮ Blackburn to open 
the Pahartali Armoury while 
Mr. Johnson went on to rouse 
other Pahartali residents, viz., 
Messrs Francis, Thomas, West, 
Provan, 'Tyers, etc. Returning - 
with them. to the Armoury, 
rifles and ammunition, ৪৮০ 
were obtained and ৪. Lewis Gun 
with the gunner, Barraclough 
was placed in Mr. Franci’s car 
while three or . four riflemen 
got into Mr. Jobnson’s car 
along with him and Mr. Far- 
mer. They then drove to the 
AFT Headquarter’s Armoury 
to find the raiders had al- 
ready left and some Europeans 
had assembled....The Ar- 
mourvy building was blazing 
flercely.....Leaving the AFT 
79901090275 Mr. Johnson and 
Myr. Farmer went on to visit 


- the Imperial Bank and Kot- 


wali -P.S. as they thought that 
these might have been attack- 
ed as well. ‘They took with 
them the Assistant Superinten- 
dent of Police Mr. Levis, who 
in the meantime had arrived 
at the AFI Headquarters, his 
orderly, and gunner Barrac- 
fough with his’ Lewis Gun. 

..At the Imperial Bank 
Messrs Farmer and Johnson 
‘found all was quite and at 
Kotwali: that the alarm had 
already been received, ৪9 


. they motored to the European 


‘club garage and thence .pro- 
০৪০৫৩ on foot across the Golf - 


Barraclough . 


COU ১ the Police 


line.. 


তিন পাওয়রি সঙ্গে সঙ্গে DIG. 


এবং সুপারিষ্টেন্ডেন্ট বাকি পোশাক পরে 
নিলেন। তাঁদের আর্দ?লশী কনস্টেবল্‌দের 
ম্যাজস্টরে, ক্যাপ্টেন টেট ও স্হকারাঁ 
প্রালস সংপাঁরল্টেন্ডেন্ট মিঃ লুইসকে 
সংবাদ দিতে পাঠালেন। তাঁরা কালক্ষয় 
না করে সাহাষ্য পাবার আশায় মোটরে 
AFI আর্মীরর. দিকে ছুটলেন। 
AFI আর্মাবর কাছে এসে বুঝলেন যে, 
এই আর্মারও আক্রান্ত হয়েছে। 


যাচ্ছিসেন। পথে মিঃ ব্যাক বার্ন সাজেন্টকে 


মিঃ ব্যাক্বানে'র সপ্গে মিঃ জনসন 


অস্রশস্ত্ বার করে নিতে বলে মিঃ জন্সন 
স্বয়ং অন্যান্য. ইংরেজ বন্ধুদের হ:সিয়ার 


"করে দিতে ছুটলেন। লুইস-গান ও রাই- 


ফেল নিয়ে সাঁক্জত হয়ে তাঁরা সবাই 
AFI আম্ারতে উপাস্থিত হলেন। হীতি- 
মধ্যে আক্রমণকারণর দল প্রস্থান করেছে 
আর আর্মীর দাউ দাউ করে জবলছে। 


প্ালসের আযসিস্টেন্ট সুপারিন্টেন্ডেন্ট 
মিঃ লুইসও এসে এ] আর্মারতে উপ- 
স্থিত হয়েছেন। তাঁরা সবাই - তখন 


প্যীলস-লাইনের দিকে যাওয়া স্থির 
করলেন। মিঃ জন্সন ও মিঃ ফারমার 
ইাম্পীরয়াল ব্যাঙ্ক ও ' কোতয়ালশতে সব 
ঠিক আছে এই খবর পেয়ে ইউরোপায়ান 
ক্লাবের মোটর গ্যারেজের পাশ দিয়ে ও 
গলফ্‌ কোর্সের মাঠ আতক্রম. করে 
প্ালস-লাইনে বিপ্লবীদের আক্রমণ করতে 
এসে উপস্থিত হলেন।) 

তারপরের ঘটনা আমরা জান। 
তারা ওয়াটার ওয়াক্সের বিভিন্ন স্থান 


and his companions emergzad 
Erom the basti near tLe Wate- 
Works where they met D. I. 3. 
and S. P. and their Tarty. At 
lhe same time-about _twerny 
Europeans  includirg Cant. 
Taitt and Messrs BIlSs, 10019, 
Keating and others arriv2ad 
from tie Tiger Pass directicn. 
It was then 8-30 or 4 an. 
They advanced upon the lires 
in two parties—one party ০- 
ing through the bast and tie 
other along the roac—to 210 
that the raiders Fad male 
off.” 

(কোতওয়াল'র ইনচার্জ আজিম তরি 
এক পার্ট নিয়ে 'দামপাড়া' বাঁস্ত থেকে 
এসে ওয়াটার ওয়ার্কসে জনসন সাহেচ্বর 
দলের সঙ্গে একত্র হলেন। জনা দিক 
থেকে ক্যাপ্টেন টেট প্রা জনা ব্রিশ 
ইংরেজ্জকে সংগ্রহ করে টাইগব্র-পাসের পর্থ 
ধরে প্দালস-লাইনের কাছে এসে উপস্প্িত 
হলেন! তখন প্রায় ভোর ণাটা বা ওটা 
বেজ্রেছে। দুই দিক থেক দুপট দল 
পীলশ-লাইনের ওপর এলেল। ইতিমধ্য 
আক্রমণকারীর দল উধাও হশুয়ছে।) 

শরুপক্ষ যখন অতাঁকত আকুণে 
প্রায় বিধবস্ত তখনও মরায়া হয়ে তাঁরা ষে 
কর্তব্য ও দায়িত্ব পালন কল্তে পশ্চাম্পদ 
হন ন তা অত্যন্ত প্রশংস্লীয়-এইুপ 
দদ্টাদ্ত খুবই বিরল। শঘুকে ছাট 
ভেবে হেয় প্রাতপন্ন করা মায় বটে, তবে 


তাতে 'বপ্লবী মর্যাদা বাড়ে না, পরক্কৃত 
ব্ূণকৌশলও শেখা যায় না 
বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী :£ংরেজরা যে 


ধদ্বধাগ্রস্ত হই নি। সু জেনেশুনও 
আমরা মৃত্যুপণ করে ষ্‌ব-ঁদ্রোহের দাত 
নিয়ে আসরে নেমোছিলাম একহল্গো 
চাঁকতে যুগপং আক্রমণ কবে শ্রবল 
প্রতাপ্শালণ সাম্রাজ্যবাদী প্রাতানাছদের 
চট্টগ্রামে প্রথম পর্যায়ে পরস্ত করতেও 
সক্ষম হয়েছিলাম । 

পর নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ স্প্পন 
করতে ব্যস্ত আছি, যখন প্রতোক্. দল 
নিজ নিজ কাজ সমাপ্ত কুরে পুলিস- 
্গাইনে ফিরে আসাছিল, এদা] আরা 


- ধ্বসে করে আমাদের জন্যদ্ম প্রধান দল- 


1টও পুলিস-লাইনে উপাস্থিত হম 
করার জন্য আময়া তোডজোড করুছ-- 


কানে এসেছে কখনও বা কারও লেখা 
আমার চোখে পড়েছে, তাতে বুকোছি 
চট্টগ্রাম যুব্-বিদ্রোহেব প্রতি অকুণ্ঠ আল্তারক 
শ্রদ্ধা থাকা সত্বেও তাঁদের হৃদয় ব্যথিত 
হযে গুমরে ওঠে যখন ভাবেন কেন চট্ট" 
গ্রামের বিস্লবীরা মাস্টারদার নেতৃত্বে অত 
অস্ন সব ফেলে গেলেন! বাংলার 'বিস্লবী 
তরুণদের ব্যুঘত অল্তরের ক্ষুব্ধ জিজ্ঞাসার 
প্রাত সমবেদনায় আমার অল্তরও বিচলিত 
হয় তাই সেই প্রসঙ্গে বিশ্লেষণ করে 
আমার আভমতগুলি বিচার করে দেখার 
শনন্য সর্বসমক্ষে উপস্থিত করাছি। 

এই প্রসঙ্গে বিশেষ করে যে সব 
. প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছি তার মধ্যে এই 
 ক্ষয়াট প্রধান_কেন সূর্য সেন গোরলা 
* য্দ্ধ শ্ৰেয় মনে করে প্রধান দন নিয়ে 
পাহাড়ে চলে গেলেন? যাওয়ার সময় 
গান ও অসংখ্য কারুজ সপ্পো নিয়ে গেলেন 
নাঃ অতসব অস্ম সেখানে ফেলে আসা 
দক তাঁদের উচিত হয়েছে? বিস্লবীদের 
চর আকাঙ্ক্ষার আঁত মূল্যবান অন্ত 
সব আগুনে প্যাঁড়য়ে ভস্মীভূত করা হল 
কেন? যখন বাংলার তরুণ 'বপ্লবীরা 
অস্মের অভাব অনুভব করেছে প্রাতাঁদন, 
প্রীতমূহূর্তে, তখন কোন্‌ আঁধকারে 


বিপ্লব তরুণদের সেই সব অস্ত-থেকে ৷ | 
িঙ্লবী ' পরামর্শ করে চট্টগ্রামে যুব-বিদ্রোহ ঘোষণা 


ঘণ্টিত করা হল? কেন চট্টগ্রামের 
ফ্বুণ দল যুব“বিদ্রোহের পর্ণ সুযোগ 


পাবে কিন্তু গভীরভাবে 
অভির বিগ্লবীরাও যখন এইরূপ প্রশ্ন 
ফরেন তখন তার যৌক্তিকতা সম্বন্ধে 
যথেম্ট সন্দেহ জাগে অবশ্য এই সংশয় 
থাকা সত্তেও তাদের ভাবপ্রবণতার প্রতি 
নেই। আমার অনে হয় ভাবপ্রবণতা দিয়ে 
বিচার করলে বাস্তবতাকে অস্বীকার করা 
: হয়, আবার তাতে হয় বিভ্রান্ত সৃস্টি? 
ভাবপ্রবপতার ওপর নির্ভর কবে, বিচার- 


ৃ oe 


Amnology has its limitations 


প্রত্যেক উপমারই একটি, গন্ড? আছে। 
সেটি মনে রেখেই উপমা জ্বরূপ বাঁদ এই 
ধরণের প্রশ্ন তুলি-১৯০৫ সালে 


করা হল না?_তবে কি তা এরীতহাসিক 
বাস্তব সত্যকে অস্বীকার করে একান্ত 


‘subjective — 'নছক ভাবপ্রবণতাপূর্ণ 


নিজস্ব একটি লা: ইচ্ছা বলে মনে হবে 
না? 

- আগ্নয্ুগের এই অধ্যায়ট লিখতে 
গিয়ে প্রথম থেকে বলে এসোছি বাংলাদেশে 
বহু বিপ্লবী দল ও পার্ট ছিল; কিন্তু 


এসব সংগঠন সমান স্তরের. ছিল না।, 


ইন্দো-ার্মান ষড়যন্ত্র হয়েছে_তাও২স্বখ্নে 
মিলিয়ে গেল ! ব্রাসাবহারী বোসের- 
পারচালনায় সারা ভারতে সিপাই ও গদর 


করা আমাদের পক্ষে সম্ভব হয় নি। 
তাছাড়া ছোট শহরে পদীলসের তৎপরতা 


. বেজায়' বেড়ে গিয়েছল; রামকৃষ্ণ, 


অর্ধেন্দ ও তারকেম্বর বিস্ফোরণে 
ভয়ানকভাবে আহত হওয়ার পর প্যালসের 
ক্রমাগত অতর্কিত হামলার হাত থেকে _ 
তাদের নিরাপদে রাখার ব্যবস্থা করতে 
গিয়ে আমাদের সংগঠনের বহু সময় ও 
শান্ত ক্ষয় হয়েছে; আমাদের ' রান্রে-দিনে 
ব্যস্ততা এত বেড়ে গিয়েছিল যে 
আঁভভাবকেরাও আমাদের ওপর অত্যন্ত 
বিরন্ত হলেন. এবং শেষ পর্যন্ত একজন 


হয়েছে। 
সংকীর্ণ সময়ের মধ্যে আমাদের যা সামান্য 
শান্ত ছিল তাই নিয়ে প্রস্তুত হতে হয়েছে 
এবং অতাঁকত কোন বিপদের আশঙ্কায় 


আর বিলম্ব -করা হাক্তসঞ্গত মনে কার 


ক 


১৩ 


নি। এইসব কারণে থারওডশ" 'বদ্রোহশত ' 


দের লন্গে যোগাযোগের কোন কথাই ওঠে 
'নি_নিজেদের শান্তর পাঁরাঁধ ছাড়িয়ে 
কেবলয়া কাগজে-কলমে প্ল্যান করার 
ইচ্ছাও আমাদের কখনও ছিল না? 


এই বাস্তব পাঁরপ্রোক্ষতে বিশ্লেষণ করে 


দেখলে বোঝা যাবে প্রচুর অল্প যা আমরা 
পেয়োছলাম তা’ সঙ্গো নিয়ে এসে কিছু 
করবার ছিল না। বাংলা দেশের অন্যান্য 


" ধিপ্রবী সংগঠনের হাতে যাঁদ অন্য তুলে 


দেওয়ার প্ল্যান আমাদের আগে থেকে থাকত 
তবেই তা’ করবার যৌন্তকতা সম্বন্ধে প্রশ্ন 
ওঠে। দ্বিতীয়ত বাংলার বিপ্রবী দলের 
মধ্যে অস্ত্র বিতরণ করার প্রশ্নাট যাঁদ বাদও 
দই তবু কেবল চট্টগ্রামের তরুণদের জন্য 
অস্ম এনে মজুদ রাখার ইচ্ছা থাকলে তার 
দন্যও আগে-হতে প্ল্যান না করে শেষ 
মুহূর্তে অন্ত নিয়ে আসা সম্ভব হোত না? 
অত সব নিয়ে আসা ও ভবিষ্যতে সেগুলির 


- সম্পর্ক স্থাপন করতে হোত; তাদের চট্ট- 


গ্রামে এসে নিরাপত্তার সঙ্গো অস্ব নিয়ে 


নিরাপদে রেল বা নদশপথে নিজ জেলায় 


ফিরে যাওয়ার ব্যবস্থা নিখুতভাবে করে 
রাখতে হোত; (সামান্য অস্ত স্মাগল্‌ 
করতে গিয়ে বা ছোটখাটো স্বদেশ ডাকাত 
করতে 'শিয়ে বন্ধুরা ধরা পড়ে গেছেন। 
মেছুয়াবাজারের বাড়তে অস্ম নিয়ে যুবক 
বম্ধুর আসবাব খবর পুলিশ আগে থেকে 
জানতে পেরে তাদের গ্রেপ্তার করেছে এই- 
রূপ ,নাঁজর বর্তমান ছিল)। বাংলা দেশের 
বিভিন্ন দলের এইরূপ সাংগঠনিক দুর্বল- 
তার গরঁতহাসক তথ্যের ভিত্তিতে চট্টগ্রাম 


যুব-বিদ্রোহের পরে সদা-ভ্রাগ্রত . বাটশ 


পুলিসের সতর্কতাকে উপেক্ষা ও বিজ্ঞান্ত 
করে অস্ত পাচার করা, গোপনে রাখা, 
গোপনে শশক্ষা দেওয়া প্রভাতর ব্যবস্থা 
করবার মত নির্ভরশশল সংগঠন না থাকায় 
চট্টগ্রামের ষুবকেরা যে অস্ সেই বিদ্রোহের 
7 প্লাতে পেয়োছল এই উপায়ে তার সদ্ব্যবহার 
করার কথা কল্পনাই করা যায়_তা 
বাস্তবে পরিণত করা সে অবস্থায় কোন 
মতেই সম্ভব ছিল না। 

বাংলা দেশে কোন একাঁট বিপ্লবী দলও 
সেরুপ সুদড় সাংগঠানক "ভাত্তর ওপর 
প্রাতিম্ঠিত ছিল না_এ কথা আমি কিন্তু 
একবারও মনে কার না আর তা’ মনে 
করবও বা কেন_ কারণ, পরে দেখোছ 
বাংলা দেশে অনেক সফল বৈপ্লবিক কার্য 
(action) ঘটেছে। কিন্ত সেইসব 
সংগঠনকে আগে বেছে -নেওয়া কি সম্ভব 
“ছল? কেন-আমরা অন্যান্য বিপ্লবী দল্সের 
সঙ্গে একত্র হয়ে একটি সুপাঁরকজ্পনা 
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1 


'শয়ন্ত সাহা 


বিলাসে নিবন্ধ দৃষ্টি লালসার স্থল কারিগর 
ফালনোম স্বপ্নে উজাগর$ 

কণচকের ক্ষুধায় উন্মাদ 

কীচকের ভ্রম-ভোখে শোষণের স্বাদ 


দক্ষিণ সমুদ্রে মুখ ফিরেছে নৌকার 

উত্তাল সমুদ্দে নৌকা চলবে ভাটায় অথবা উজানে; বৈঠার 
শব্দ গুণে গুণে 

ঝড়ো হাওয়া ঘাার্ণ স্রোতে ঢেউ ভেঙে ভেঙে; 


আত্মভোলা আকাশের নিচে॥, 


একটানা মে স্রোতে ফরিয়়াদ-জবালা বুকে 


আমায় এখন কেউ ডেকো লা, জ্যোৎস্না রাতে আম এখল 
আমায় প্রিয় জন্মভূমি আমার প্রিয় বাংলাদেশে 


: রাছি একা স্মৃভিদ্রমণ £ বাসক ফুলে 


গঞ্গাফাঁড়ং পাঁিয়ে ‘গিয়ে আবার শফরে যেমন আসে, 
তেমনি আমার -চোখের কাছে উড়ে উড়ে 
কত ছাঁবর গঙ্গাফাঁড়ং পালিয়ে গয়ে ফিরে আসছে... 


ঘুমের মধ্যে বিষ্ম পথ, পথের পাশে বাঁড় 
বাঁড়র পাশে পুরনো তালপাতা কাঁপছে। 
পাতা কাঁপছে স্মাতর পাতা, বুকের ভিতর 





ও প্ুুলিসের চক্কান্তে বিধ্বস্ত হওয়ার 
নজির আছে তখন ক উপযৃস্ত 'বপ্লবী 
দলকে সঠিক বেছে নেওয়া সম্ভব হোত? 


- তাই উপয্ন্ত সংগঠন বাংলা দেশে থাকা 


যাংলা দেশ জুড়ে বিপ্রবশী প্রচেষ্টা করতে 
গিয়ে অতীতের 'নম্ষলতার পুনরাবাস্তর 


চাইতে অন্তত একটি জেলায়ও যুব- 


বিদ্রোহের নাজির স্থাপন করার প্রয়োজন 
অনেক বোঁশ। 

অস্ত সব সঙ্গে না নিয়ে এসে সেখানেই 
সেইসব ধ্বংস করে আসা প্রসঙ্গে আরও 
[প্রকট কথা উঠতে পারে৷ সেইসব অস্ম 
। এনে কোন গোপন স্থানে_এমন ক পর্বতি- 
গ্গুহা প্রভীততেও ক রাখা সম্ভব ছিল 


না? তা’ হলে তো বাংলার বপ্রবী তরুণরা 
কোন সময় সেইসব হয়ত উদ্ধার করে 
আনতো। আপাতপাষ্টতে এইরূপ চিন্তার 
য্টান্ত অস্বশকার করা যায় না। কিন্তু একট: 
তাঁলয়ে দেখলে বুঝতে পারা যায় প্রচুর 
অস্ত স্ইেরুপভাবে সারিয়ে রাখাও বাস্তবে 
সম্ভব হোত না! প্রথমত আমরা *৩০৩ 
বোরের রাইফেল ও লুইস-গানের কার্তৃজ 
পাই 'ন। তাই ম্যাগাজিন রাইফেল ও 
লুইস-গান সবগদালই অকেজো হয়ে রইল 
বলে মনে হয়েছে। "ম্বতীয়ত চারশ, 
ম্যাগাঁজন রাইফেল ষাট" জনের পক্ষে 
বাস্তবে বয়ে নিয়ে যাওয়া যে কতখানি 
দুঃসাধ্য ব্যাপার তা ভেবে দেখা দরকার! 
তার ওপর যদি ওঁ “অসংখ্য” রাইফেল 
(পিস্তল নয়) গোপনে লুকিয়ে রাখার 
ব্যবস্থা করতে, হোত তাহলে পাহাড়ের 
ওপর এসব বয়ে নিয়ে উঠতে চেম্টা করতে 
হোত, কিন্তু বাস্তবে তা’ যে সম্ভব নয় 
{physically impossible) তা’ 
একট; চিন্তা করলেই বোঝা যাঁবে। 
'আলোচনার উপসংহারে তবে এখন 
বাল বাঁদ .৩০৩ বোরের কার্তুজ্রের নির্ভুল 
সংবর্দে আমাদের থাকত আর যদি কোন 
কারণেই পূর্বপাবরকল্পনা বাতিল করে 
দিয়ে পাহাড়ে না গিয়ে সমস্ত শান্তি এনিয়ে 
শহরের বুকে এসে স্দ্দ্রভাবে আমরা 
পক্তশন নিতাম তাহলে ১৯শে তারিখ 


ক্ষেত্রে নিশ্চয়ই আশা করা যায় যে আরা 
অনেক সময় ও সুযোগ পেতাম বাংলার 


- অন্যান্য 'বিপ্লবশ দলের সঙ্গে যোগানোগ 


স্থাপন করবার এবং তা” যদি না-ও *র- 
তাম তবু পোস্টে দাঁড়য়ে আমাদের "বর 
বার পর বাংলার তরুণরা যেন অস্বশস্্ 
পেতে পারে তার জন্য কোন না কোন 
বন্দোবস্ত করার প্রচুর সময় ও সুযোগ যে 
পেতাম ভাতে সন্দেহ নেই। আগেই বা ছার 
করোছ আমাদের সামারক জ্ঞান ও আভিত্- 
তার অভাবের জন্য এবং সর্বোোরি 
আমাদের 7707৪18 নষ্ট হয়ে গিয়েহল 
বলে সঠিক নেতৃত্ব দিতে না শেরে 
পড়লাম ও প্রধান বাঁহনী পাহাড়ে গায়ে 

পাঁজ্ষশন নিল। 
কেন অক্ষম হয়ে পড়লাম তা’ নিয়ে 
আক্ষেপ করা চলে_ অক্ষম না হওয়া উচত 
ছিল ভেবে subjectiye mind এর 
অঁভব্যান্ত প্রকাশ করা যায়, তবু 50ূ॥-, 
total-a যা fact তা” factই ঢেকে 
যাবে। সেইজন্য চট্টগ্রাম যুব-ীবদ্রেহেব 
প্রথম অধ্যায়ের সফলতা, দ্বিতীয় অধ্যয়ের 
বিশৃঙ্খলা ও তৃতীয় অধ্যায়ে জাললা- 
বাদের পর্বতযুদ্ধ তাদের সম্পূর্ণ ভয়ের 
ইতিহাস আইরিশ 'বপ্লবশ নেতা লেলেরের 
দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে বিচার করে দেখতে হবে 
-তবেই মনে কোন সংশয় বা অভিযাগ 

হয়ত থাকবে না। 
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ধ্বারাবাঁহক উপন্যাস 


তাঁড়ঘাড় রোগ নয়, তাই হুড়মীড়য়ে 


দেখতে আসার কথা নয়। তবু চন্দন 
আজকাল মাঝে মাঝেই আসে। শবশুর- 
ঘাঁড়তে মনোমালিন্য চলছে, তাই ছুতো 
করে পালিয়ে আসে। 
এসে মা'র কাছে বসে খানিকটা কুশল 
ঘন আর খানিকটা হা-হুতাশ করে উঠে 
ঘায়। খিয়েটার দেখবার ঝোঁকট প্রবল 
আসা। ওখান থেকে যেতে গেলেই তো 
একপাল জা-ননদের টিকিটের দাম গুণতে 
হবে, ভেতরে যতই মনোমালন্য থাক, 
বাইরে সৌম্ঠব না রাখলে চলে না। 
এখানে ও বালাই নেই, বৌ দুটোকে 
নাচালেই হয়ে যায় ব্যবস্থা। গিন্নীবান্ষী 
একটা ননদ সঙ্গে যাচ্ছে দেখলে আপত্তি 
করে-না বরেরা। ছাব্বিশ সাতাশ বছর 
বয়স তো হলো চম্দনেব। বিয়ের সঙ্গে 
চলে মায়, টিকট কেনার ঝামেলা িকে 
্দয়েই মেটে। | 
থিয়েটার দেখে রাতের খাওয়া-দাওয়া 
সেরে তবে "বিদায় গ্রহণ । কদাচ চাঁপও এসে 
জোটে । তবে তার ফুরসং কম। শ্বশুর- 
শাড়তে ভার শাসন। 
চন্দন এসৌছল- 
যাবাব সময় আবার মা'র কাছে৷ একট? 
ধসে গাষে পায়ে হাত বুলিয়ে-ববিদায় নেয়, 
শ্রকটা নিশ্বাস ফেলে বলে, ‘আবার সমর 
পেলেই আস্বো মা!’ " 
না পিতা মেক উর দের 
কাছে- দাঁড়য়ে থাকা কানু দিকে 
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‘যায়। 





(প্র্ব-প্রকাশিতের পর) 


তাকিয়ে বলে, ‘ওদের সব বলে দিও কানু, 
আমার মরার আগে আর কারুর আসার 


দরকার নেই। মরলে পরে যেন আসে । , 


বলঙ্গো এই কথা। 

মরতে বসেও স্বভাব যায় নি। 
পেটের মেয়েকে এই অপমান করলো ! 
মানুষকে অপমান করে করে ওটাই যেন 
পেশা হযে গেছে ওর। 

কিন্তু মেয়ে বলে তো এই অপযানটা 
নীরবে হন্গম করতে পারে না চন্দন! 
ভাবতে পারে না রোগা মানুষের কথা 
ধর্তব্য নষ। 

সেও" ‘আচ্ছা মনে থাকবে” বলে 
গটগটিয়ে গিয়ে গাঁড়তে ওঠে। কানু 
স্তম্ডিত হয়ে ষায়। পিছু পিছু যায় 
পেশিতে । কথা জোগায় না মুখে। 
পরদিনই খবরটা চাঁপ্রার কাছে পেশীছে 
এবং বহুবার বলা কথাটাই আবার 
বলে দুক্জনে। ‘আমরা হাচ্ছি দতন-ঝি! 
আসল মেয়ে পারুলবালা জার বকুলবালা ৷ 
তদবধি মায়ের আদেশ পালন করেই 


' চলছিলো তারা, কিন্তু মরতে মে বড় বোঁশ 


বিলম্ব করলো ,সুবর্ণলতা। 

কানূর ছেলের অন্নপ্রাশন ঠোঁকষে 
ঠোঁকয়ে আটমাসে তুলেও যখন বিছানা 
থেকে তোলা গেল না' সুবর্ণকে, আবার 
নামানোও গেল না, তখন প্রবোধ নিজেই 


- হাল ধরে ঘটার আয়োজন করলো । নইলে 


লোকসমাজ্জে যে মুখ থাকে না। প্রথম 
পৌর বলে কথা! 


সেই সময় অনেক সাধ্য-সাধনা করে 
২৬৬৭ 
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সাত ৩৩ জু ও বত রত জাতী উফ শশা 
ধান্দা ুর্ঘা দেবা 

রর 


মেয়েদের নয়ে এল প্রবোধ। তা তারা 
আমোদ আহযাদে যোগ দিলেও মা'র কাছে 
ভার-ভার হয়েই থাকলো । শুধু যা একট; 
প্রণাম, তাও তো শোওয়া মানুষকে প্রণাম 
নিষেধ! 

বকুল বেচারা একবার দিদিদের দিকে, 
আর একবার মা'র দকে, ছুটোছুটি করতে 
লাগলো। পাছে কোনো এক পক্ষ চির" 
দিনের মত বেকে বসে। 

কিন্তু বকুলের পরীক্ষা ₹ 

বকুলের জলপানি পাওয়া? তার 'াঁব 
হলো? 

কিন্তু সে দুঃখের কথা থাক্‌। 

পড়া আর এগোলো কই তার? স্বর্ণই 


ফিরিরেছে, তবু যা বকুলকেই এখনো খুব 
ঠেলে সরায়-নি। বকুল যাঁদ দুধটা সাবনটা 
এনে দাঁড়ায় হাত বাড়িয়ে নেয়। আর কেউ 
আনলেই তো বলে, 'রেখে যাও খাবো। 
তবু মাঝে মাঝে সুবর্ণ খোঁজ নেয় 
‘তোর লেখাপড়ার কি হলোঃ মাস্টারকে 
{বদেয় করে দিয়েছে বুঝি ?, 

বকুল মনে মনে বলে, ‘ভগবান মিথ্যে 
কথার দোষ নিও না-- মুখে বলে, অসুখ 
করেছে মাস্টারমশাইয়ের ৷ 
সুবর্ণ আর কথা বলে না, চোখটা 
বোজে। ৫ | 
- বুঝতে পারা যাচ্ছে এবার শেষ হয়ে 


. আসছে। বে.মানুষ চিরটাদিন শুধু কথাই 


বলেছে. ‘আর বলবো না’ প্রাতজ্ঞা করেও, 


না বলে পরে, রয়েই, 
নয়, দেশ য়ে, দশ দে, সমাজ য়ে, 
সভ্যতা নিয়ে, রাজনী।ত ধমনাাত, প্দরাণ 
উপগপূরাণ, সব কছু 'নরে ক্ধা বলেছে, 
আর'অপর কেউ তার বপরণত কথা 
বললে তাল ঠুকে তর্ক করেছে, সে 
মানবের যখন কথায় বিতৃ্কা এসেছে, 
তখন: আর আশা করার কু নেই। 
“নেশাখোরের ‘কাল সাস্মকট’ ধরা যায় 


তখন, যখন তার নেশার বস্তুটায় অনাসান্তি 


'আলে। 
জুবর্ণলতার কথা নেই, এই অস্বস্তিকর ' 
অবস্ধাটা নিয়ে যেন ছটফাঁটরে বেড়ায় “তার 
চিরদিনের সব দ;র্ধাক্যের শ্রোতা, সব 
আঁভবোগের আসামী কালীঘাটে পূজো 
মানত কবে আনে সে, ঠনঠালয়া কালার 
খাঁড়াধোযা জ্বল চেয়ে নিয়ে আসে। 

মাটির ভাঁড়টা বছানার অদূরে 
নামিয়ে রেখে . ভাঙা-ভাভা কাঁদো-কাঁদো 
গলায় “বলে, 'এটুকু বুকে মাথায় বুলিয়ে 
খেয়ে ফেলো 'ঁদাক্‌"রুণ্টের উপশম, হবে? 

‘উপশম হবে?’ সুবর্ণ বলে, রাখো, 
রেখে দাও! 

বোশক্ষণ ওই রুগীর সামনে বসে 
থাকতে পাবে না প্রবোধ, আসে যায়। 
, আরার ঘুরে এসে বলে,.'অভান্তি কোর 
না মেজবোঁ,.একেবারে সদ্য খাঁড়া-ধোওয়া !” 
সুবর্ণ একদিন উঠে বসে হাত বা'ড়য়ে 
নিল জলটা, অনেকাঁদন পরে একটু হেসে 
বললো, 'তাঁম আমায় খুব ভালোবাসো, 
তাই না? 

তা প্রবোধ চমকে গেল বৈ কি 

“ ভালবাদারু কথা তুলছে স্ববর্ণ। 
চমকে গিয়ে এদিক-ওদিক তাকালো 
ধারে-কাছে কেউ আছে কি না দেখলো। 
তারপর. কাছে সরে এসে কাঁদো-কাঁদো 
ব্যাকুল. গলায় উত্তর দিল, 'এতাঁদন পরে 
এই প্রশ্ন তুমি করছো আমায়? মুখ 
ফুটে বলতে হবে সে কথা?’ 

নাঃ সাঁত্যই সুবর্ণ বদলে গেছে। 
হয়তো স্বর্ণ পৃথিকীকে ক্ষমা করে 
ধাবে সংকল্প করেছে, তই বলে উঠলো 
না, ‘তা’ মুখ ফুটে বলতে হবে না বটে, 
সারাজীবন কাঁটা ফাঁটিষে ফুটিয়েই তো 
ঘসটা জানান দিয়ে এসেছো!’ 

সুবর্ণ শুধু আব. একটু হাসলো । 
তারপর বললো, 'না বলতে হবে না 
আঁবাশ্যা। তবে ভালোই যখন বাসো? 
আমার একটা শেষ ইচ্ছে পুরণ কর নাঃ 
শেষ ইচ্ছে? প্রবোধ গোঞ্জিটা তুলে 
চোখ মোছে, তারপর বলে ওঠে, 'একশোটা 
ইচ্ছেব কথা বল না তুমি মেজবৌ-+ 

'একশোটা মনে আসছে না। আপাতত 
কটাই. বলাছ-ম্জেঠাকুরাঝকে একবার 
যতে, ইচ্ছে করে” 
মেজঠাকুরকি 
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নি, শ্ধ-অংসারডি নিয়েই 


নাপ্তহক বস মত 





s কার যানে সুনাল্া। দি 
প্রসোধ বেন *এন। থেকে আছাড় খায়। 
মেয়ে নয়, জামাই নয, নাত-নাতনী 

নয়, ভহ ভাহপে নয়, দেখতে ইচ্ছে হল 

{ক না দেঙ্গতাকুরাঝকে। 
তাক্জব! ' 
তা তাজ্জব করাই পেশা, ওর বটে। 
বেশ, সেটাই হবে। 
তড়ত্ড় করে বলে উঠল প্রবোধ, ‘এমন 

একটা আজগুবি ইচ্ছেই যখন হয়েছে 

তোমার, তো সেই ব্যবস্থাই করছি 
প্রবোধের কথাটা অযৌন্তক নয়, যে 
সুবণ'র শেষ ইচ্ছে শুনলো, অবাকই হলো। 
আজগুবি ছাড়া আর কি! এত দেশ 
থাকতে চারটে ননদের মধ্যেকার একটা 
ননদকে দেখবো, এই হলো একটা মানুষের 
জীবনের শেষ ইচ্ছে? স্বামীর কাছে এই 
আব্দারটুকু করেছে মুখ ফুটে? 

= তাও যাঁদ সমবৃয়স ননদ হতো।. . 
তাও যাঁদ জবলজএলাট অবস্থার হতো! 
হাস্যকর ! 


কিন্তু অভাগর ভাগ্যে বাব তুচ্ছও 
দুলি! 

সেখানেও তো মস্ত বাধা! | 

স্মবলা যে তার শেষ দকের মেয়ে- 
গুলোকে ঝপাঝপ ষা তা বয়ে 'দিচ্ছে। 
একটাকে চকবতর ঘরে, একটাকে 
ঘোষালের ঘরে, একটাকে বারেন্দ্ূর ঘরে, 
আবার শোনা যাচ্ছে ছোটটাকেও না ক 
ওইরকমই একটা কিছ; ধরে দেবে বলে 
তোড়জোড় করছে! 

শহুরে নয়, ফ্যাসানি নয়, পয়সাওলা 
নয়, তবু এত সাহস! দেশে গ্রামে বসে। 
এত স্বেচ্ছাচার! 

মরুক গে যা খ্াঁশ করুক গে। ছেলে- 
মেয়ের বিয়েতে পোস্টে একটা পত্তর দেওয়া 
ছাড়া যোগাযোগ তো ছিলই না, কে ওই 
রাবণের গঢ়াচ্টকে ‘এসো বোসো” বলে 
ডাকবে? আসতে যেতে ভাড়া গুণতেই 
তো ফতুর হতে হবে। সবাই ভেবে ঠিক 
করে ছল. অতএব ওই পত্তরখানাও এবার 
বন্ধ করতে হবে। 

কিন্তু এখন আবার এই সমস্যা! 
- অথচ, ঝপ করে কথা দিয়ে ফেলা 
উপাযঃ এ সমস্যার সমাধান করলো 
কানু। বললে, “এ তো আর আপান 
কোনো সামাজিক কাজে আনছেন না বাবা, 


এতে আর কি হচ্ছেঃ মা যখন মুখ৷ 
ফুটে বলেছেন-+ 

ছেলের সমর্থন পেয়ে ভরসা, পেলো 
কানুর কাবা। 


অতএব স্মবালা এল। . -:: ১: 
রি আনতে গেল ও. রাড়র বন্দো . 
হ৬৬ও 


বে না. কি-জশপ্রাণের 'সকলেবই ছাই 


ফেলতে ভাঙা কুলো। ‘কারে .পড়ে প্রবেধ 
' নিজে গিয়ে খরওপত্তর ধরে 'দয়ে-অনরোধ 


করে এল তাকে। 


‘মেজ জ্যোঠর শেষ অবস্থা। তোমায় 
দেখতে চেষেছে।, 

এ খবর শুনে পর্যন্ত সেই বে কান্না 
সুরু কবেছিল সুবালা, সে আর থামে না। 
চোৰ মুছে মুছে আঁচলটা তার ভিজে 
সপ্‌সপে হয়ে হয়ে উঠেছে, চোখ দুটো ফুলে 
লাল.। 

আরো দুটো দাঁত পড়ে তার মুখটাই 
যেন আজকাল হাস্যকর 1বকীতির একটা 
প্রতীক! কেদে আরো িম্ভুত। 

. বাড়ি ঢুকেই প্রবোধের পায়ে একটা 

প্রণাম ঠুকে উথলে উঠে বলে, ‘আছে?’ 
প্রবোধও উথলে বলে; 'আছে এখনও, 

তবে বোশ দিন থাকবে না।' 

‘বেশিক্ষণ’ . নয়, ‘বেশিদিন £ 
ভালো! '' ; 

কান আছে?’ 

‘তা টনটনে } 

ঠাকুর রক্ষে কোরো! কথাটথা বলছে? 

“বলছে অল্প স্বল্প) 

অতএব একটু ঠাশ্ডা হয় সুবালা, 
চোখমুখে জল দিয়ে রুগণর কাছে 
খাবার জন্যে প্রস্তুত হয়। প্রবোধ এবার 
বিষে দিচ্ছিস শুনলাম 

সুবালা ওর স্বভাবে, কান্নায় ফোলা 


তবু 


চোখেও হেসে ফেলে। 





গৌর মোহনদাস কোং 
২৩৩,ওন্ড চীনা বাজার সা 
জাল, 2 





*অঘর-কুঘর নয় মেজদা, তবে দ্বঘর 
1, i 
‘তার মানেই তাই। তা' এ মাঁতচ্ছম্নের 
কারণ? . | 

'কারণ আর কি? জুবালা দিব্য 
লপ্রাতভ গলায় বলে, “অভাবেই স্বভাব 
নম্ট! 
গশ্ডা বিয়ের ষুশ্যি মেয়েঃ নিচ; ঘরেরা 
অমান হাতে নিয়ে গেল_+ 

গলায় দড়ি তোর! এর থেকে মেয়ে- 
গুলোকে গলায় পাথর বেধে পুকুরে 
ফেলে দিলেই হতো " 

সুবালা শিউরে উঠে বলে, 'দগ্‌শা 
দূগ্গা! ক যে বল মেজদা! আমার 
কুঁলনাগরিটা ওদের প্রাণের থেকে বড় 
হলো? ভাল.ঘরে পড়েছে, খেয়ে পরে 
সুখে আছে, এই সুখ। তাতে লোকে 
আমায় ‘একঘরে’ করে করুক । 
এ. বোনের সম্পর্কে কোনোকালেও কোনো 
, দাঁয়ত্ববোধ না থাকলেও সার এই 
দুঃসাহসী কথায় চিয়ে ওঠে দাদা, 
| একঘরে’ করে করুক? ভার পঢরযার্থ 
হলো! - অমূল্যটাও বুঝ এমান গাড়োল 
হয়ে গেছে আজকাল ?ঃ 
সুবালা এ অপমান গায়ে মাথে না। 


' হলো। কিন্তু উত্তরের দিকে কি মন ছিল : 


অমন। সুবালা তাই হেসে বলে, “তা যা 
বলো! মোটকথা, নিজের কুলের বড়াইাট 
শনয়ে বসে থাকবো, ওদের মুখ চাইবো না, 
ধ্রতো স্বার্থপর হতে পারলাম না মেজদা ! 


চ্বঘরের কেউ কি আমার মুখ চাইলো? - 


আর আমার এসব কুটুমরা? একেবারে 
পায়ের কাদা! যাক্‌ গে বাবা ওসব কথা, 
এখন যাকে দেখতে এসোঁছ দেখ। বাঁড় 
তো খাসা করেছ- মেজবৌয়েরই ভোগে 
নেই’ আর একবার উলে ওঠে স্মবালা, 
আর একবার সে জল ঘসে ঘসে মুছে ফেলে 
দোতলায় উঠে যায় মেজদার পিছু পিছ, 


NN 


। ‘কো'দেই মলো'ঠ 
সুবর্ণ বহুদিন পরে ভার মিষ্টি 





হাতে' নেই কানাকড়ি, ঘরে এক 


হাঁস হাসে। - মুখের লাবশ্যের কিছুই 
অবাঁশষ্ট নেই; তবু - কাঠামোটা আছে+, 


সেই ক ঠামে খানাই যেন উজ্জবল দেখায়। 


সুবালা এসেই ওর বিছানার ধার চেপে 
বসেছিল, সুবর্ণ “নিষেধ করে নি। 

সুবর্ণ তার একখানা হাত নিজের 
হাতে তুলে নিয়েছিল। স্মবালার কান্না 
দেখে সেই হাতে একটি নিবিড় গভ+র চাপ 
দিয়ে মিষ্টি হেসে বলে, 'কে'দেই মলো!” ' 

‘ভাল থাকতে আম মরতে একবারও 
এলাম না!’ 

বুজে আসা গলায় আক্ষেপ করে 
সুবালা। " 
১. অন্যকে অভিযোগ করে না, বলে না, 


‘এত ছেলেমেয়ের বিয়ে গেলো, একবার . 


আনলে না আমায়! ও আঁভয্ন্ত করলো 
নিজেকে, ‘ভাল থাকতে একবার এলাম না" 
আমি! 

সুবর্ণ হাতে ধরা হাতটায় আর একটু 
চাপ দিয়ে বলে, ‘তোমার মতন মনটা যদ 
স্বাইয়ের হতো মেজঠাকুরাব। . কাউকে 
দোষ দেওয়া নেই, কোথাও কোনো 
অভিযোগ নেই, সুন্দর! 

তারপর জিগ্যেস করে ওর ছেলেমেয়ে- 
দের কথা। 

কে কত বড় হলো, কার কার “বিয়ে 


সুবর্ণরঃ এ সব প্রশ্ন .করাছল যেন 


উপযুক্ত প্রশ্নের অভাবে। এ-কথা সে-কথার 


“পর হঠাৎ বলে ওঠে, “আচ্ছা তোমার সেই 


বাউন্ডুলে: দ্যাওরাটর খবর - কি? সেই 
যাকে আম বাড়তে ঢুকতে দিই ন, দরজা 
থেকে দূর দূর করে তাঁড়য়ে দিয়েছিলাম ?’ 

"শ্দুগ্‌গা দঃগ্গ্রা! তাড়িয়ে আবার কি! 
..আম্বকা ঠাকুরপোর কথা বলছো তো? 
সুবালা ব্যস্ত গলায় বলে, ‘তুমি বলে তাকে 
কতো ভালোবায়া! সেও মেজবোঁদ বলে 
থেমে যায় স্দবালা নেহাৎই গঙ্গাটা বে 
আসান্গ। 

‘জান!’ স্বর্ণ একটু থামে, তারপর 


যেন কৌতুকের গলায় বলে, 'তা সে ঘর ' রি 


সংসারী হয়েছে? না আবার জেলে ঢুকে 
বসে আছে?’ 

'হায় আমার পোড়া কপাল !'  সুবালা 
বলে, ‘সে আবার ঘর সংসারী হবে! সে 
তো বিবাগণ হয়ে বেরিয়ে গেছে। 

শববাগণী? 

. হাত ধরা ম্ুঠোখানা সিভি 
নর পড়ে। প্রশ্ন হারানো-বিসমরসব 


২৬৬৪. 
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চোখে. তাকিয়ে থাকে. সুবর্ণ যেন ওহ 
অদ্ভুত কথাটার ?দকেই। 


. সংবালা আঁচলের ভিজে কোপটা দিয়েই : 


আবার চোখটা মুছে নিয়ে ধরা গলায় বলে, 
‘তা বিবাশী ছাড়া আর কি! কোথায় 
কোথায় ঘোরে, ন'মাসে ছ'মাসে একখানা 
চিঠি দেয়। পায়ে হেটে না ঘি ভারত 
ঘুরছে! তোমাদের ননদাই বলে, “আবার 
হয়তো লাগবে বৃটিশের পেছনে, 'তাই দল 
জোগাড় করছে? আমার তা বিশবাস হয় 
না ভাই! গেরুয়াই নেয় নি, নচেৎ ও 
তো সাঁত্যই একটা বৌরগশ উদাসীন! এ 
জগৎ ছাড়া, অন্য এক জগতের মানুষ 
নিজের জন্যে কানাকড়ার চিন্তা নেই, অথচ 
কোথাও কিছ, অন্যায় অবিচার দেখলো তো 


আগুন! সেই যেবার এখানে এসেছিলো”. 
হঠাৎ একটু সামলে নেয় সবালা। অবোধ _ 


হলেও যেন বুঝতে পারে, সে দিনের কথা 
আর না তোলাই ভালো। তাই বনে; সেই 
তার কীদন পরেই বাঁড় ঘর বেচে 'দয়ে 
চলে গেল। বলে গেল, ‘এই ভারতবর্ষে 
বাংলাদেশের মতন অভাগা দেশ আরও'কণ্টা 
ভরা আছিস, কী আর করাব! তুই যাঁদ 


বেটাছেলে হিস, নির্ঘাৎ ওই আম্বকা 
ঠাকুরপোর মতন হতিস! সংসার-বজ্ধন্ে 
বেধে রাখা যেত না তোকে | সেরেফ্‌ 
কোনদিন ‘জগৎ দেখবো’ বলে পথে বেরিয়ে 
পড়ভিস! 

'মেজঠাকুরঝি !' 


সুবর্ণ যেন আর্তনাদ করে ওঠে। 

সুবর্ণ আবার ওর হাতটা চেপে ধরে! 

আর স্ুবর্ণর সেই আতর্বরটা - যেন 
পড়ে, এই কথা ভাবো তুমি? অথচ 
কশদনই বা দেখলে তুমি আমাকে! আর 
যারা জশবনভোর দেখলো 

সুবালা ব্াদ্ধহপন, কিন্তু স্বালা 
অনুভূঘিহীন নয়। তাই সেই বরা স্বরের 
মৃদু মূর্ঘনার ওপর আর কথা চাপায় 
না। শখ চুপ করে বসে থাকে। অনেক- 
ক্ষণ বসে থাকে। 
, তারপর, অনেকক্ষণ গর সেই নীরব্তা 
ভেঙে উদ্বিগ্ন গলায় বলে, ‘হাতটা ..ষে 
তোমার বশ্ড ঘামছে মেজবৌ 2, 


পা | 





প্রম্টা হিসাবে ব্রহ্মার নাম করা হয়েছে এবং 
নাটককে পণ্চম বেদর্পে আখ্যা দেওয়া 
হয়েছে। নাটকের আদ উৎস পাঁণ্ডিতগণ 
ধ্রগ্বেদের কথোপকথন সূত্তগঁলর মধ্যে 


“অন্বেষণ করেন, যেমন বিশ্বামত্র ও 


মদীগণের কথোপকথন, উর্বশী ও 


পুরুরবার কথোপকথন, যম-যমণীর কথোপ- ' 


কথন, ইত্যাদি। গহ্যসত্রসমূহে এবং 
মহাভারতে ছু কিছু নাটকীয় সংলাপ 
আছে) পাঁণাঁন তাঁর ব্যাকরণে নটসূত্র 


গ্রল্থাটর নাম is 


শারিপনত্রপ্রকরণ এবং ওই একই লেখক 
রাঁচত আরও দুপট নাটকের অংশাবিশেষ। 
শেষ দুটি নাটকের নাম অজ্ঞাত. তবে 
তাদের মধ্যে একটি রূপকধর্মশী; বুদ্ধ, 
কশীর্ত। ধূতি প্রভাত এই নাট- 


মধ্যে আছে একজন নায়ক, 
একজন বিদূষক, একটি দষ্টলোক, একজন 
রাজকুমার ও দুজন বুদ্ধের শিষ্য শারি- 
পুত্র ও মৌদূশলাষফন। তবে নাটক দুশটর 


অংশাঁবশেষ 'এত অল্প পরিমাণে পাওয়া " 


গেছে। 


আছে এই প্রশ্ন শারিপু্রের বন্ধু অশ্ব- 
জিৎ তাকে করেছিল এবং অপর একজন 
এই প্রশন তুলেছিল ষে ব্রাহ্মণ হয়ে সে কেন 
ক্ষত্িয়ের নিকট দীক্ষাগ্রহণ করবে। উত্তরে 
শারপুত্র জানিয়োছল যে অসুস্থ মানুষ 
যেমন উষধ গ্রহণের জন্য জাতি 'বিচার 
করে না, সেইরকম কারণেই সে বৃদ্ধের 
নিকট দাক্ষাগ্রহণে কিছু আপত্তির কারণ 
দেখে না। তার-যুক্তিতে মৌদ্‌গলায়নও 
মুগ্ধ হয়. এবং তারা উভয়ে দশক্ষা গ্রহণের 
জন্য বুদ্ধের নিকটে উপস্থিত হয়। বুদ্ধ 
ভাদের দীক্ষা দেন ও বলেন যে, তারা 
পরম জ্ঞান ও এন্দ্রদ্ালিক শান্তর আঁধকারণ 
হবে। নাটকের শেষ দৃশ্যে বুদ্ধের সঙ্খে 
শারিপ্তের একাঁট দার্শনিক সংলাপ 
আছে। শারিপান্রপ্রক্পণ নাটকেব একটি 
উল্লেখবেগ্য বৈশিষ্ট্য হল যে তা’ ভরতের 
নাট্যশাস্ের নিয়মসমূহের সঙ্গে সংগতি 
রেখেই রচিত হয়েছে। বিশুদ্ধ প্রকরণের 
নিয়মানুযায়ী নাটকটি নয় অংকে রাঁচিত। 
এই নাটকে বুদ্ধ ও তাঁর শিষ্যগণ, তথা 
নায়কদ্ত্য়। সংস্কৃতে বলেছেন, শুধু 
বিদূষকের ক্ষেত্রে প্রাকৃত ভাষা ব্যবহৃত 
২৬৬৫ 


১১১৩ থৃস্টাব্দ পর্যন্ত ভাঙে 
রস্নাবল' জনসাধারণের নিকট ন 





রচনাবলী ভাষার ধরণ দেখে এবং অন্যান্য 
তারও বহ্হুপ্রকার সাক্ষ্য মিলিয়ে পি 
তেরা ৩০০ খস্টাব্দকে ভাসের যুগ বলো 
বর্ণনা কবেছেন। এখানে আমরা ভাস্নেঃ 


মধ্যসব্যায়োগ নাটিকাটর শুরু হচ্ছে 
একটি ব্রাহ্মণের আর্ত চিৎকার 'দিয়ে। এই 
রান্ষণটি তার স্তী ও তন পুত্রকে নিতে 
বনপথ দিয়ে' যাচ্ছল। পথে ঘটোতক্ত 
নামক জনৈক রাক্ষস নরমাংসের অন্য 
তাদের আটক করে। . এই ঘটোৎকচ হচ্ছে 


t 


মধ্যমপান্ডব ভীমের পত্র। ৬ 1ম হাঁড়ন্বা 
নামক এক রাক্ষসীকে বিবাহ করেছিলেন - 
এবং তারই “গর্ভে এই ঘটোৎকচের জন্ম 
হয়। ব্রাহ্মণ পাঁরবারাঁট ঘটোৎকচ কর্তৃক 
ধৃত হবার পর শেষ পর্্ত সাব্যস্ত হল 
যে ঘটোংকচ তাদের ছেড়ে দেবে এবং 
'বানমষে ওই ৱাহ্মণ তার মধমপূত্রকে 
ঘটোৎকচের হাতে সমর্পণ করবে। তখন 
ঘটোৎকচ 'মধ্যমপূত্রটিকে নেবার জন্য 
‘ওহে মধাম এদিকে এস’ বলে ডাকাডাকি 
শুরু করল। 'টনাচক্রে সেই বনপথ "দিয়ে 
ভপ্গম কোথাও য্নাচ্ছলেন। 
পাণ্ডবরূপে পরিচিত, কাজেই-ধাম 
এদিকে এস-এই ডাক শুনেই তান 
ঘটনাস্থলে হাজির হলেন! 'তাঁম সমস্ত 
ব্যাপার দেখে ঘটোৎকচকে বললেন, ‘ওহে 


-রাপ; ব্রাহ্মণ পূত্রটিকে ছেড়ে দাও। 


ঘ্টোংকচ রাজা হল না করেন না তায় 
মায়ের জন্য সে খাদ্য সংগ্রহে বোরিয়েছে। 
ভাঁম জানতেন না যে এই গ্টোংকচ তাঁরই 


ঘারেন। 
মায়ের সামনে হচাজ্জর হল। তখনই সকলে 
সরুলকে চিনল এবং সমগ্র ীবষয়াটর 


পুতরটিও ছাড়া পেল ' 
এই ঘটোৎকচ ভাসের আরও একাঁট 


মহথাভাবত -থেকে নেওয়া হয়েছে। :পাশ্ডন- 


দের দূত হয়ে কৃষ্ণ এসেছেন কেরবদের : 


সভায়, এঁদকে দুর্োধন নিষেধ করেছেন 
লা হয়৷; তা” ছাড়া তাঁকে আঁধকভর 
অপমানত করার জন্য দ্রোপদঈীর নিগ্রহের 
একটি চিন্ুও সেখানে 'টাঙ্িয়ে রাখা হয়ে- 


- 'ছিল। কৃষ্ণ সভাগুহে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে 


ঠসংহাসন থেকে, দুষেধনের পতন হল 
যা সকলেই দুর্লক্ষণ বলে মনে করলেন? 
ক্ুফ্ক সভাস্থ সকলকে কুরু-পান্ডবের মধ্যে 
শান্তির জন্য বিশেষ করে বোঝালেন। 
দুর্যোধন- তো তাঁর কথা শুনলেন না 
উপরন্তু তাঁকে বন্দী করার চেষ্টা করলেন 
গ্রাঁপষ্ঠ 'কৌররূদের সাজা ‘দেবা? জন্য - 
করুক তাঁর অলৌিক' শাক্তসম্পত্ম অস্ত্র” 


| দাপ্তাহিক ৬ ণ' 


সমূহকে স্মরণ করলেন, শেষ পর্যন্ত অবশ 
'যৃতরাদ্টেরে আকুল আবেদনে তিনি শান্ত 


ভাসের গম একাংক নাটকটি সংস্কৃত 
সাহতোর একমার বিয়োগাল্ত নাটরু৷ 
নাটকাটর নাম উরুতষ্গ, কাহনী পূর্বের 
চারটি নাটকের মতই মহাভারত থেকে 
সংগৃহশত। গদাষুদ্ধে রাজা রি 


ন করলেন এবং যজ্ঞ 
, শেষে দ্রোণকে গুরুদক্ষিণা দিতে চাইলেন। 
দুর্যোধনের নিকট থেকে তখন দ্রোণ 
অর্ধেক. রাজ্য প্রার্থনা করলেন। তাঁর 
উদ্দেশ্য ছিল যে তা’ তান পাশ্ডবদের 
দেরেন। দুর্োধন এই সরতে রাজশী হলেন 
যে দ্রোপ পাঁচীদনের মধ্যে পান্ডবদের 
অজ্ঞাতবাসের সংবাদ এনে দেবেন কেন না 
বার বছর বনরাসের পর -পান্ডবদের তখন 
এক বছর অজ্ঞাতবাসের পালা চলেছে! 
এই নাটকের "দ্বিতীয় অচ্কে দেখা যায় যে 
ভবম্ম ও দ্রোণ' উভয়েই সন্দেহ করেছেন 
“যে পাশ্ডবেরা নিশ্চয়ই মৎস্যরাজ বিরাটের 
রাজ্যে আছেন। বিরাট" রাজার "শ্যালক 


২৬৬৬ 


দূর্যোধন যজ্ঞানুষ্ঠান 


হাব 


চতুর্থ আসঙ্কে কালায়দমন; 
কৃষ্ণ ও বলবামের মথুরা গমন ও কংসবধ। 

রামায়ণের কাঁহনী অবলম্বনে, ভাস 
ই নাক জেন! এই দপঁটর মধ্যে. 


এর কথা। 


MESES ELE ৮ 
প্রবোশত হয়েছে। এখানে দেখানো 
জট ৮ 


te করেছিলেন যে বাহিনী 
ল্ঙ্কায় গিয়ে রাক্ষসদের বিরুদ্ধে হুদ্ধও 
ফরেছিল। 


রামায়ণ অবলম্বনে ভাসের দ্বিতীয় 
নাটকাঁট হচ্ছে আভষেক নাটক । রামায়ণের 
» ধুঁকীক্কিল্ধ্যাকান্ড, স্ন্দরকণ্ড ও যুদ্ধ" 
কাণ্ডকে অবলম্বন করে এই নাটক রচিত। 


se ES bd 
দীর্ঘতমার আঁভশাপে সৌবীররাজ িফু- 
সেন, এক বৎসরের জন্য চণ্ডালত্ব প্রাপ্ত 


একটি অঞ্গুরণী দিলেন যার সাহায্যে তানি 


শেষ পর্যন্ত নারদের মধ্যস্থতায় 


পদ্মাবতশর হেপাজতে রেখে এলেন! 


জুড়ে তখনো বাসবদত্তা বিরাজ করছে 


সেই, বল্মণা প্রশমন, করার জন্য উদয়ন 


প্রভাতে সংবাদ এল যে তাঁর নতুন আত্মীয়: 
দের সহারতায় উদয়নের জয়লাভ ঘটেছে 


চিনতে পারলেন যে এই সেই মেবে যাঁকে 
তাঁব হেপাজতে রেখে যাওয়া হযেছে। 
ওদিকে উদয়নের সন্ত্রা বৌগন্ধরায়ণ ঘটনা- 
স্বলে হাজব হলেন এবং কেন তিনি 
নিজের ও বাসবদন্তার মৃত্যুব কাঁহনশ 
র্টয়েছিলেন তা: ব্যাখ্যা করে বললেন। 

স্বপ্নবাসবদন্তা নাটকটি রশাতমত জন- 
'প্রয়তা অর্জন করেছিল এবং রাজশেখরের 
মত র লেখকবা যে এই 
নটকের সঙ্গে বীতিমত পাঁবচিত ছিলেন 
তার প্রমাণ- আছে। ভাসেবক অবশিন্ট 
নাটকটি হচ্ছে চার্দত্ত। এটি চার অঙ্কে 
রাচত এবং অসম্পূর্ণ অবস্থায় এই 
নাটকের পাশ্ডুলিপি পাওয়া গেছে। [বিষয় 
বন্তু হচ্ছে দরিদ্র বাণক চাবুদত্ত ও গাঁণকা 
বসন্তসেনার প্রণয়। এই কাঁহনগীটই 

মূচ্ছকটিক 





ছে হাব বিনা নহে রসের প্রচার ৭ 
হ্ুল্য £ তিন টাকা) 
বসমমতণ প্রাইভেট লিমিটেড 
৯৬৬, বাপনাবহারী গাঙ্গুলী লট, 
ফাঁলকাতা--১২ 


ভাস ব্যবহৃত প্রাকৃত নিঃসন্দেহে অম্বঘোষ - 
পরবতশি, কিন্তু কালিদাসের পৃব্বিতশ 
সেংল্কৃত নাট্যকারগণ সাধারণ মানুষের 
সংলাপগ্যীল প্রাকতেই দিতেন)। ভাস 
যে প্রাকৃত ব্যবহার করেছেন তা’ শোঁর- 
সেনী ধরণের। 


আপাতত নেই। ওই নাটকেই বন্ধা হয়েছে 
যে শুদ্রক বহু বিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন, 
এবং তিনি একশত বৎসর দশ দিন বয়সে 
অগ্নিতে আত্মীবসর্জন দিয়েছেন স্কদ্দ- 
পুরাণ, কাদম্বরী, হর্ষচারত, দশ্কৃমার 


মচ্ছকাটক 
কিছুই বলা যায় না। এমন কি 
নাটকটি কালদাসের পরে অথবা পূর্বে 
রাঁচত হয়োছল সে বিষয়ও নিশ্চিতভাবে 
কিছু বলা সম্ভবপর নয়, যাঁদও অধিকাংশ 


মূচ্ছকাটক নাটকটির প্লটের জন্য 
নাট্যকার নিঃসন্দেহে ভাসের নিকট বরণ 


' চারুদত্ত ও বসল্তসৈনার প্রেমকাহনীর 


পিছনে একটি রাজনৈতিক কাহিনগও জুড়ে 
দিয়েছেন। সেই কাঁহনশীট হচ্ছে চারু- 
দত্তের বন্ধ আর্কের সংহাসনলাভের 
কাহিনী ।. বহ্াবধ ঘটনার দ্বারা নাটকটি 


২ রে 


চা: কোর মধ্য দিয়ে ভাতের. 


মানাঁসক ওদার্য এবং গ্রাণকা বস্ন্তসেনার 
নির্মল প্রেমের পারিচয় পাওয়া যায়। 
নাটকটির, নামকরণ - হয়েছে যষ্ঠ অক্কের 


একটি দৃশ্য থেকে যেখানে দরিদ্ু চারু-' 
দত্তের পুত্র একটি মাত্তকানীর্মত খেলনা 


গাঁড়র জন্য বায়না ধরেছে। নাটকাটর 


কালীন সমাজের নিখুত প্রাতিচ্ছাব এই 
নাটকে পাওয়া যায। এই নাটকের প্রাকৃত 


সংলাপগি দিক থেকে 
অতুলনীয়। বহু ধরণের প্রাকৃত এতে 
ব্যবহৃত হয়েছে। ব্রচনাস্্ 


অনুসরণ করেছেন । নু 











তা 


1 


ক 


আপনাদের হয়তো আজ আর 


শোভাকে মনে নেই, মৃত্যুঞ্জয়ের কথাও - 


হয়তো ভুলে গেছেন। ভুলে যাবাবই কথা । 
কারণ দেখতে দেখতে একটা বছর তো কেটে 
গেল! এই এক বছরের মধ্যে কত সুৃখ- 
দুখ হাসি-বেদনার ঘটনা ঘটে গেছে 
আপনার-আমার ব্যান্তগত জীবনে । নিজে- 
দের নিষেই এত বিব্রত ছিলাম যে, এক বছর 


কিন্তু মুশীকল কি জানেন? অনেক 
জানস ভুলে গেলেও কিম্বা" ইচ্ছে করে 
ভুলে থাকবার চেঘ্টা করলেও সময় সময 
সেই মানুষগুলো অকস্সাৎ স্মৃতির 
ক্কালো পর্দা ঠেলে একেবারে চোখের -শ'মলে 
এসে দাঁড়ায়। তখন আর কিছুতেই 
তাদের অস্বীকার করা চলে না। 
"ঠিক তেমনিভাবেই সোঁদন শোভারু 
সঙ্গে হঠাৎ পথের মধ্যে দেখা হয়ে গেল। 
শোভার চেহারার কোনো শরিবর্তন হয় 
ধন। সেই ফ্যাকাশে রঙু_ শীর্ণ শুকনো 
মুখের ওপর সেই জবলজবলে দুটো 
চোখ। সে চোখের দিকে তাকাতে ভয় 
করে। 


তাকে চিনতে পারি নি। কিন্তু তার 
‘চোখের দৃষ্টি থেকে তাকে চিনতে পার- 
লাম। কলকাতায় একটা গোঁঞ্জর কারখানায় 
কাজ করে। সকাল আটটার ট্রেনে যায়, 
আর ফেরে রাত দশটায়। 

' এর সম্বন্ধেই ওর ভাই মৃত্যুঞ্জয় 
একাঁদন আক্ষেপ কবে বলোছিল, “কাজের 
প্রথম দন 'দাঁদ আমাকে সঙ্গে কবে নিয়ে 
গিয়োছল। উঃ সে কি ভয়ঙ্কর জায়গা! 
একগাদা লোক ঘাড় গজে মেশিনে কাজ 
করে যাচ্ছে-মাথা তোলবার সময় পর্যন্ত 


- কোনদিন যায়- নি। 


শাঁদকে মেয়েরা গোঁঞ্জ কাঢছে। 


এক মুহূর্ত হাতকে 


নেহ । 
ফুরোনে কাজ। 


, বিশ্রাম দেবার উপায় নেই৷” 
আপনাদের মতো প্রথমে আমিও : 


সেই একদিন সে গিয়েছিল, আর 
কিন্তু একদিনের 
অভিজ্ঞতা থেকেই সে বুঝে নিয়েছিল তার 
দিদি যে কাজ কবে- অন্য অনেক শিক্ষিত 
মেয়েদের চেয়ে তা’ ঢের বোশ কল্টের। 

“তত্ব জানেন, দাদ যখন সকাল- 
বেলায় হু'়া 'স্লপাব টানতে টানতে 
স্টেশনের দিকে যায় তখন পাড়ার এ 
{বচ্টুদানা মুখ টিপে টিপে হাসে। 
কেন জনেন? 'দাদব বড়ো দুর্নাম! রাত 
দূশটাব পব যখন দিদি একা একা স্টেশন 


থেকে তিন মাইল পথ হেটে বাঁড় ফেরে 


৬৬৭ 


হাসে - ভালোবাসে না। 





তখন অন্ন পাড়ার একটা লোক প্রা বোক্জ 
দিদর পিছু পিছ আসে। সেই লোকটার 
জন্যেই দাদর যত নিন্দে। 'দাঁদকে কেউ 
আঁমও এখন ভালো" 
বাসি না। এমন কি মান্থাল কেটে দিতে 
বলেছিল আম দিই নি!” 
আপনারা এই মৃত্যুঞ্জয়কেও ভূলে 





গেছেন! কিন্তু দোহাই আপনাদের, এত 
নির্দয় হবেন না। একটু চেণ্টা করে 
দেখুন না যাঁদ ওক্ষে মনে করতে পারেন ৮ 
সেই যে বারো-তেরো বছবের হেলোঁট। 
ছোট ছোট ধরে চুল-কাট:। 'হারচরণ 
ধবদযালয়ের' ফ্লাস এইটে পড়ত! 
সোঁদন সকালবেলাতেই এক পশলা 
প্ারামারি হয়ে গেল। শোভা মৃহ্ছ্ুঞ্জয়ের 
চুলের মুঠি ধরে উল্মত্তের মতো মেরে 
চলল_ হতভাগা, পাজি, বদমাস! কেবল 
খাবে? একটা কাজে পাওয়া যাবে না! 
মত্যুক্জয ক্রুদ্ধ মোষের মতো ফ:ংসে 
উঠে বলল, মুখ সামলে কথা বলবি। 


- হারামজাদা, জানো না কার পয়সায় 
থাচ্ছ? আমার কি আর চাকার আছে যে 
খাওয়াবে? এ যে এ তোব দদাদয় 
দয়ায় - 

বলতে বলতে নিরঞ্জনের কণ্ঠস্বর 
ধাম্পরুদ্ঘ হল। শীর্ণ দেহটা কেপে 
উঠল। খড়মটা মাটিতে ফেলে দিবে হঠাৎ 
মেঝের ওপর বসে দুহাতে মুখ ঢেকে 


জ্বানেন? বাড়তে সেদিন একদানা চাল 
ছিল না। শুধু বাড়তে কেন। চরপাশে 
কোথাও চালের চিহন্মাত নেই। বাজ্জারে 
যদিও বা চাল আসে তার দাম দু” টাকা 
কে-জি। এমন সময় কাল রাত্রে কে যেন 
বর দিয়ে গেল, কোথায় চাল দেওয়া 


ভাঙানো-তা’ ছাড়া আজ এটা নেই, ওটা 
নেই-দ্যাখ না একটু ঘুরে যদ কোথাও 
পাস । ময়লা ভাঁজ করা একটা এক টাকার 
নোট আঁত সাবধানে হাতের মুঠোয় চেপে 
ধরে মৃত্যুঞ্জয় কতবার এখানে-সেখানে 
ঘুরেছে, তাতে করে কখনো একট; আটা, 
কখনো একটু সুজি, কখনো সরফের তেল 
হয়তো বা মিলেছে, কিন্তু ক্ষতি হয়ে গেছে . 


ল্লাপ্তাহিক বসমেত 
Es 
গড়ীশোনার তাই আজও শোভা যখন 
তাকে চালের কথা বলল, তখন মুখের 
ওপর একটু উদ্ধতভাবেই না, বলে 
দিল। 
শোভারও মেজাজ্জ ভালো ছিল না। 
সেও ছুটে এসে মৃত্যুজয়ের চুলের মতি 
চেপে ধরল । 
এসব ঘটনা আপনাদের জানা! এক 
বছর আগে এদের কথা আপনাদের কাছে 
বলেছিলাম। আপনারা ভূলে গেছেন। ' 


t 


আগুন জবলে উঠল। মানুষ ক্ষেপে উঠলব। 
এই তো সেদিন দ্বর্পনগরের তে'তুলিয়া। 
হাইস্কুলের পণ্চম শ্রেণীর ছাত্র 
ইসলাম গুলী খেয়ে ময়ল। চালের 
দাবিতে ইস্কুলের তিন শো ছেলের 
সেও তার কাঁচ হাতে মুঠো তুলে 
বং ডি. ও আপস ঘেরাও করতে 
গিয়োছল। 

" আপনারা নিশ্চয়ই ভোলেন নিপ 
ধাঁসরহাটে আগুন জহলল প্রথম। তার পর্ন 


যেমন আমিও ভুলে শিয়েছিলাম।. ভা জাম হাসনাবাদ, হিচ্গলগঞ্জ/ 
আজ অসময়ে শোভার সঙ্গে দেখা হল। ** ঘাদুঁড়য়া, স্বরুপনগর, ডায়মণ্ডহারবার, 


চাল সত্যই সেদিন ছিল না, "কিন্তু 
না খেয়ে ছেলেকে স্কুলে পাঠান কি করে? 
মা তাই কোনোরকমে পাশের বাঁড় থেকে 
'মিতুনের জন্যে একমুঠো চাল ধার করে 
এমোছিলেন। 

কিন্তু সে ডাকে মৃত্যুঞ্জয় সাড়া দিল 
না। তার দুচোথে অভিমানের জল। 
প্যান্টের ওপর বেল্ট বাঁধাছল আর 
ফোঁপাচ্ছিল। 

মা আবার ডাকলেন-মিতুন! 

কি! বলে উদ্ধত জবাব দিল 
মৃত্যুঞ্জয়! 

ভাত খেয়ে যাঃ 

-আম ভাত খাব না৷ 


ছুটলেন-_খেয়ে যা বাবা, লক্ষী মাণিক 
আমার। তোর জন্যে কত কষ্ট করে এই 


একমুঠো চাল 


দূবে দাঁড়িয়ে কিশোর মৃত্যু্য় যেন. 


কঠিন শপথ করার সরে বললে_যদি 
ইস্কুল থেকে ফিরে এসে ঢাল আনতে 
পারি, তা’ হলেই ভাত খাবা নইলে নয়। 
বলে ছুটতে ছুটতে পরকুরপাড় "দিয়ে 
অদৃশ্য হয়ে গেল। | 

মৃত্যুঞ্জয় যাঁদও ইস্কুল যাবার জন্যে 
বেরিয়োহল, কিন্তু সে জানত সম্ভবত 
ইস্কুল হবে না। আজ ক্পদন ধরেই 
চাঁরাদকে গণ্ডগোল চলেছে। 

সে গণ্ডগোলে'র কথা নিশ্চয় আপনা- 
দের মনে আছে, গণ্ডগোল নয়-_গগ- 
আন্দোলন! দেশে চাল নেই, চিনি নেই, 
তেল নেই! জিনিসপত্রের দাম প্রাতাদনই 
বেড়ে যাচ্ছে_অথচ কোনো প্রাতকার নেই। 
দেশে যে কোনো শাসন আছে তা’ তো 
মনে হয় না। 


৯৮৭০ 


গাঁড়য়া, চাঁদপাড়া, গোবরভাঙা, 


{কিশোর ছাত্র মৃত্যুঞ্জয়ের বুক কেপে 


উঠোছল সোঁদন। তার এই বয়সে 
ইতিপূর্বে আর কখনো এমন হত্যার 
খাঁতিযান দেখে নি। এমন আশ্চর্য কথা + 


শোনে নি। সে বরাবর দেখেছে, লাইনেব 
দুপাশে ক্ষেতভরা ধান। অথচ দেশের 
সাধারণ লোকের ঘরে সে ধান ওঠে না।; 
সেই বইয়ে পড়েছে_ স্বাধীন ভারত নাক’ 
নানা দিক দিয়ে দ্রুত উন্নাত কবে যাচ্ছে। 
অথচ রোগশর পথ্যের জন্যও এক 
হরলিক্স পাওয়া যায় না। বদ শা 
ধাড়াবার জন্যে তোর হচ্ছে থার্মল্‌ 
প্ল্যান্ট । অথচ তারই ঘয়ে ইলেকট্রিকের 
আলো পেশছয় না। লণ্ঠন জবলবে তারও 
উপায় নেই। ভোজবাজির মতো কেরো- 
সিন তেল উবে গেল দেশ থেকে_ যেমন 
কিছুদিন আগে উধাও হয়েছিল সরষের। 
তেল- যেমন সেদিনও হয়েছিল চিনি! 
বাদুঁড়য়ার ব্যাপারটা কি মনে আছে? 
আপনাদেব ? 
বাদুড়িয়ায় দু'মাস ধরে চাল নেই! . 
এ অবস্থায় হঠাৎ জানা গেল বাদ্যাড়য়া, 
থানায় চাল এসেছে। এক-আধ মণ নয়, 
বেশ কিছু মণ। কিন্তু এ কোন চাল? 
বিভিন্ন হাট-বাজার থেকে এই চাল পুলিশ - 
দখল করেছে বে-আইনিভাবে বিক্রি 
করার অভিযোগে (আহা. পুলিশের ক 
আইনের প্রতি দরদ1)1 | 
বাদ:াড়য়ার ক্ষুধার্ত মানুষ দেখল, 
রেশনের দোকানে- চাল নেই, হাটে" 
বাজারেও চাল মেলে না-তখন তারা 
বললে, এ চাল ন্যায্য দরে তাদের কাছে 
বাকি করতে হবে। 


এই নিয়েই চারদিকে এ: 


প্রত দল শত 3 বত পাপ 


তদের হাত নেই বেড় দাঁয়ত্ববান 
মড়বাকু £)॥ 

হাত নেই বললেন বটে--কিন্তু ভানই 
মাক এ মজুত চাল.বেহাত করেন নিজের 
আর থানার পুলিশদের জন্যে! 

এ ব্যাপার চাপা রইল না। সতেরোই 


গাঁয়ের মানুষ ভেঙে পড়ল। বড়বাধ্‌ 
কিন্তু চাল: দিলেন না। বললেন, এ চাল 
দেওয়া চলবে না। 

কেন চলবে না? এ চাল পুলিশ 
পেতে পারে, আমরা পাব না কেন? জনতা 


শশর্ণকায় মানুষগুলোর ওপর। দুটো 
দেহ লুটিয়ে পড়ল মাঁটতে। আরও কত- 
জন হল আহত । তাদের রন্তে বাদুড়িয়ার 
ধূলো-ভরা পথ ভিজে' গেল। 

'এ সব'ঘণনা ম্ত্যুক্রও জানে । এইসব 
কথা ভাবতে ভাবতেই সে ইস্কুলে যাচ্ছিল। 
তাদের গ্রামেও আল্র চাল নেই। চাল 
চাই--চাল চাই_চারাদকে শুধু এই একটি 
fচিৎকার। হ্যাঁ, এ তো পাঁরচ্কার শোনা, 
ঘাচ্ছে_কারা যেন দূরে চিৎকার করতে 
করতে যাচ্ছে ! ও তো তাদেরই ইচ্কুলের 
ছেলেদের গলা! * চা 

বাদুড়িয়া, বনগাঁ, বাহে, টেউা- 
কি তা’ হলে খ্রধানেও " এসে লাগল? ' 


মহ প্রাণপণে ছাগ মিছিলে যোগ 


মুন এত দোঁ করলি কেন. oi! 
“এমত্োঞ্য় লিক হয়ে: অন্য কথা . 
ডুলল--আজ ইস্কুল হবে না? 


“ প্রতিবাদে ধর্মঘট করছে। 


ভেল, পর্ণ রেশনেরা দাবিতে আর বাঁসির- 
হাটে ছাত্রদের ওপর গ্ুলীচালনার 
কৃষফনগর, 
রালাঘাট, শান্তপ্বর, কাজনা, কল্যাণী 
চাঁরাদকে বিক্ষোত- শুধু বিক্ষোভ! 
আরু এই বিক্ষোভের অগ্রদূত হল ছাত্র 


-_বোধ হয় এস" ভি" ও-র বাংলোয়। 
মৃত্যু্জর। চুপ৷ করে৷ রইল ॥ 
চলতে চঙ্গতে এক সময়ে মিহির 
মৃত্যুঞ্জয়ের কাঁধে হাত রেখে বললে, 
তোকৈ বড়ো অন্যমনস্ক দেখাচ্ছে 'আজ। 
তুই কি ভাবাঁছস বাঁসরহাটে,. বাদাড়য়ায় 
যা হয়েছে এখানেও তার পুনরাবৃত্তি 
হবে? হয় তো। হোক না? 


'অমনি২-সমস্বরে- -তার শ্রাতধবান 
উঠেছে “খাদ্য চাই) ES 
“মৃতুজষণ্ড' সেই -সুৱে" সং মাকে 


৯ 


চেচিয়ে উঠল-এখাদ্য চাই-খাদ্য চাই হ্‌ 


চা 


. দোঁবলও - এস" ভি-ও-র বাংলোর 


- পিছনে আম-কাঁঠালের বাগানের ওপাশে 


আকাশ রুস্তবর্ণ করলে আর্য অস্ত গ্রেন্গ। 
কিন্তু সোঁদনের সূর্যাস্তসন্ধ্যার রঙে যেন 
ঘোর লেগেছিল 
' তার পরের দিনের কথা স্মরণ করে 
একপদক্লেপ { অশর্ত, বিক্ষুব্ধ, উচ্ছজ্খল 
ওপর পহীলশের পারার, 
গুলীবষণ। তিনজন নিহতা" ' - ১ 
নৃত্য তাদের মধ্যে একজন ৷ 


২৬৭৯ 


শোভা বড়ো একটা কাজ কামাই করে 
না৷ একদিন কাজ কামাই করা মানে তাত 
নিজেবই ক্ষাতি। তাই বিনম্র নমস্কার করে 
বললাম, আজ্জ কলকাতা যাও ন? 
শোগ্ভা ম্লান হেসে বললে, না। আজ্র 
আম ছুটি নিলাম। 
হঠাৎ? শরীর অসুস্থ না কিঃ 
শোভা তেমনি ম্লান হেসে বললে, 
না। আজ কতবড়ো আনন্দের দিন বল্ন 
তো আজ জনসাধারণের সত্যিকারের দরদী 
মানুষরা বাংলা দেশে নতুন মন্মিসভা গঠন 
করেছেন আজ থেকে এদের যাত্রা শুর! 
সেই আনন্দেই আজ আমার ছুটি। 
শোভা একট থামল। তারপর বলল্দ__ 
সমনে এ্রদেরা এখন বহু দায়ত্ব। কতদূর 
শি পেরে উঠবেন তা জান না। তবু 
আগ আশাবাদশী। 
আস বললাম, আশা করাটা একেবারে 
নিরর্থক হবে না॥ দেখুন না এরই মধ্যে 
রীতিমতো দুশ্চিন্তায় পড়ে গেছে। অনেকে 
ভর পেয়ে গোপন স্টক বাজারে ছাড়তে 
আরম্ভ' করেছে। সরষের তেলের দাম কনে 
গেছে--চালের দাম নেমে যাচ্ছে। সবচেয়ে 
বড়ো কথা-চাল আর পাওয়া যাচ্ছে। 
হঠাৎ শোভার দু”? চোখ জলে ভবে 
উঠল। অস্ফুট কণ্ঠে বলে উঠল-বিন্তু 


মিতুনরা তা” দেখতে পেল না জাঁগিতবাবৃ। 


ওবা পেটে ক্ষিদে নিযে গবল। 

শোভা একটু থেমে বললে, কিন্ত 
মি আজ এতদূর কেন এপস োছিলাম 
জানেন? ষে' পালশেরা সেদিন আমার 
ভাইকে দেরোছল তারা রাতাবাঁত ভোগ 
বদলে, আজ এখানে কত আবামে আছে 
তাই দেখবার জন্যে। জানেন তো এরাই 
একাঁদন বূটিশের দাসত্ব কবোছল, স্বাধী- 
নতা পাবার পর এরাই বহাল তাঁবযতে 
থেকে গেল কংগ্রেসী শাসনে- কোনো বিচার, 


- হয়: নি। 


ROR EE 
জবলে উঠল। খপ্‌ করে আমাব হাত' 


" দুটো ধরে বলে উঠল, আঁমতবাবং, সেই 


নরহত্যাকারী পুলিশ আফসার কি তেমান , 
স্বচ্ছন্দেই থাকবে? তাদেব কি আন্দও 
বিচার হবে নাঃ. - 

আন: সে কথার জবাব দিতে পারি 
নি। শ্বেভার সেই তীব্র দৃষ্টি থেকে 
এস- ডি: ও-র বাংলোর পাশের এক- 
টুকরো. জাগিব ওপরে- যেখানে লাল 
পলাশ, করে পড়েছে অজন্ধারে। 
থুবড়ে পড়েছিল। 





“= মান্দড়া > 


পৃথিবীর আরও অনেক নাচের মতো 
এই নামটিরও কোন অর্থ নেই। .নেই 


নামকরণের কোন কারণ, আব থেকেও, 


ঘাকে যাঁদ মানুষের জানা নেই। মন্দর 
থেকে মান্দার থেকে মান্দারণ থেকেও এসে 
থাকতে পারে অপভ্রংশ কেউ কেট বলেন 
গড় মান্দারণ থেকে বিতাড়িত এক ব্যাস্ত 
একদা এসে বসত করেছিলেন এখানে। 


ধাবে না িছুতেই। তাই ওকণা এখন 
খ্বাক। 

৭.৭০ বর্গমাইলে প্রায় ২১ হাজারের 
মতো লোকসংখ্যা নিয়ে একটি আঁতি ঘন 
জ্রনবসাঁতময় অণ্চল মান্দড়া। ১২টি মৌজা, 
৩২ খানি গ্রাম, সব মিলিয়ে আকারে এবং 


সাথের গুড় আর তারও ওপরে এক 
আঁজলা কড়াই শির দানা ছড়িয়ে দিযে 
সেই আঁতাথকে আপ্যায়ন করাও তাঁদের 
পক্ষে সম্ভব আজও । বাংলার মাঠ, মাটি, 
সেই মাটির গন্ধ, সেই ঘ্রাণে বেড়ে ওঠা, 
প্রকৃতির প্রাণরসে সঞ্জশীবত গ্রাম-বাংলার 
আসল হদয়খানির সন্ধান খুজে আজও 
গাওয়া যায় এখানে। কিন্তু সেকথা 


গ্রামের সংষোগসাধনকারা- দৈঘ্যে আন্দাজ 
তন মাইল হবে, এই রাম্তাঁটব সংস্কার 
ও নব নির্মাণের জন্য চেষ্টাও অনেক 


করেছেন গ্রামবাসী । শ্রম ও সময় তো 


বটেই__অর্থও দিয়েছেন তাঁরা, এবং সে 
অর্থের অন্কও নেহাৎ অল্প নয়। কিন্তু 
রাস্তা পাকা হয় নি! মাটি বিছিয়ে তার 
ওপর ইটের সোলিং দিয়েই কাজ সারা। 
এবং তারপরে গরুরগাঁড়র আঁবরাম যাতা- 


_ স্নাত ও অবশেষে এই মস্ত মস্ত গর্ত আর 
একগলা ধুলোয় তার পাঁরণাঁত। বর্ষাকালে - 


অবশ্যই এ ধুলো কাদায় পাঁরণত হয়। 

সহকারী আইনের কোন সূতোয় 
ঠেক খেযে ফীডাব রোড হয় নি রাস্তাটি, 
তা” জানি নে। তবে পুনঃ অনুরোধ কার 
আণ্ীলক আঁধকর্তাদের-_চঃচুড়া-হরিপাল 
রোড থেকে পোড়াবাজার স্টেশন পর্যন্ত 
একটি পাকা রাস্তা হলে শুধু পথকণ্টই 





পারল ভট্রাচার্য 


নয়, পারবহন-কম্ট থেকেও পরিত্রাণ পেয়ে 


_বাবেন মাল্দড়াবাস। পোড়াবাজার স্টেশন 


থেকে ট্রেন ধরা অনেক সহঙ্গ হবে তাঁদের 
পক্ষে । সাত-সকালে বাঁসমূখে তিন 
মাইলের উধবশ্বাস দৌড় সেরেও বাসের 
আশায় উধর্যমূখে অপেক্ষা করে বসে আর 
থাকতে হয় না তাঁদের। আর বিশেষত 
সেই বাস- চংচুড়া-হাঁরপাল রুটের ১৮ 
নম্বর। কখনই ঠিক সময়ে আসা-যাওয়া 
করে না বলেই বিশেষ প্রখ্যাত যার! 
সবচেয়ে কাছের স্টেশন এদিকে বেলমুড় 
(৭ মাইল) ও ওদিকে হারপাল (১৪ 
মাইল) থেকে ট্রেন ধরতে হলে এই ১৮ 
নম্ববই একমাত্র ভবসা তাঁদের। 


সুরুও করেছেন ১৯৬৬ থেকে। কিল্তু 


চ্ঠানের সাক্ষাৎ পাওয়া গেলো, মান্দড ১১: 


উন্নয়ন পাঁরষদ। একটি পাঠাগার এবধ্‌ 
সরকার অনুমোদিত একাটি দাতব্য 
চাঁকৎসালয় পারচালনা করে থাকেন এরা? 
এ ছাড়াও খেলাধুলো ও 'শশু-কল্যাণ 
সম্বন্ধীয় কিছু খুচরো কাজকর্মও রয়েছে 
দেখা গেল। এবং সম্মিলিত এই সব কল্যাণ 


শত ১৯৬১-ব সেম্পাসে মান্দড়া . 


অণলের জনসংখ্যা ছিল পুরুষ ৭,৬৩২, 
মাহলা ৭৩৩৮। মোট 'মালয়ে ১৫ 


হাজার। এই কায় বংসবে আতঙ্কজনকভাবে 
বেড়ে সে সংখ্যা দাঁড়য়েছে প্রায ২৯ 
হাজারে। এক-একটি পারবারে ৩-৪-৫টি 
পর্যন্ত বাড়াত শিশুর ভার চেপেছে, 
সেই সঞ্গে বাড়াত অভাব, দুঃখ এবং 


কিন্তু অস্বিধাও আছে। প্রথমত 
তাঁদের অণ্টলে কোনো স্বাস্থ্যকেন্দ্র নেই। 
পাশের অণ্যল ভান্ডারহাটৰ স্বাস্থ্যকেন্দেও 
পারবার-পারকজ্পনার কোনো কর্মী নেই! 
ফলে প্রসতগাঁটকে নিয়ামত প্রচারের কোনো 
সুবন্দোবস্ত করে ওঠা যায় নি কখনও ৮ 
সবাঁদক দেখে এলাকাবাসী চেয়েছিলেন 
৮৯১87255445 
খোলা হোক। এবং তা" 

কে জনের লালে নার কিরেন 
তাঁরা । (কেবলমাত্র চিঠিপত্র লেখালোঁখ্‌ 
করতেই যে বৃহদাকার ফাইলটি তৈরি 
হয়েছে সেটি আমি স্বয়ং দেখেছি) কিন্তু 
কেন হয নি 


সরকারণ অনুমোদন পান {ন এখনও। পাঁরকষ্পনা নাক নর হয়েছে! 


পাওয়া দরকার, এবং যতো শশঘ্ধ সম্ভব" 
হ্ছনকল্যাণরতী একটি ভাল প্রতি- 


২৬৭২ 


ছয়টি সাব-সেপ্টার পাঁরচাঁলত হবে ধনে- 
খালি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের অধীনে। 


থা 


ভা রিদিন কারও করার সি 
হয়ে গেছে! 
চ্থান নির্বাচন তালিকায় তাঁদের এলাকার 
উল্লেখ ছিল না। কেন ছিল না তা’ 
তাঁরা জানেন না। এবং কবে, কিতাবে, 
কোন্‌ উপায়ে এইসব স্থান 'নর্বাচন 
একেবারেই শেষ হয়ে গেছে সে সম্বন্ধেও 
তাঁরা অজ্ঞ । 

জনতা যেখানে দ্বয়ং চায়, কার্ষভার 
সেখানে ছেড়ে দিলে পারকল্পনা--(তা’ 
সে যেমনই হোক) সফল হয়। মান্দড়ায় 
একাঁট পাঁরবার-পাঁরিকজ্পনা শাখা-কেন্দ্ 
অবশ্যই হতে পারে। হওয়ার প্রয়োজনও 
আাছে। জেলা-পরিবার-কল্যাণ-পারকজ্পনা 
আধকারিকের দৃষ্টি আকর্ষণ কার 
এ-প্রসশ্গে। 
:. কুঁটিরাশষ্প অনেকরকম আছে 
মাল্দডায়। কামার কুমার তাঁতী - এবং 
ডোমপাড়া রয়েছে। আপন আপন- জাত- 
ধ্বসাতেই - লেগে আছেন আজও 
. আঁধবাসীবা। 'কল্তু অবস্থা বড়ই প্রীত- 
ফল । ছুতোরের কাজের কিছু কদর আছে। 
কামার ও তাঁতী একেবারে 'নিরালম্ব 
নিরাশ্রয় নয়, কিন্তু মধাশব্পী আর 
'ঘাঁশ-বেতের কারিগর ডোম-_এদের অবস্থা 
বড়ই শ্রেচনীয়। সংসার চলে কি না চলে, 
সংস্থান হয় কি না হয়। 

"_ ভাপ্পতবর্ষের মতো প্রকান্ড দেশে 
ধৈখানে অসংখ্য গ্রাম, অঙ্গাঁণত গ্রামবাসী, 
এবং টাই গুধনার সেখানে বিশেষ করে 
গ্লামান্থলে মানুষের কর্মসংস্থান বা অন্ন- 
সংস্থানের মতো ভারী শিল্প খুব বোশ 
গড়ে তোলা সম্ভব হয় নি, এবং হয়ে 


ওঠা সহজও নয়। সেখানে ছোট ছোট , 


সমবায়ের মাধ্যমে গ্রাম্য 


কুটিরাশজ্পগৃলিকে 
পুনর্ন্জীবত করে তোলা ছাড়া দেশব্যাপণ. 


এই বেকার-সমাধানের আর কোন উপায় 
যে নেই, এ তথ্য প্রমাণিত সত্য। কিন্তু 
দুঃখের বিষয়, এ নিয়ে আলোচনা “ ‘যতে 
হয়েছে ই চেয়ে 
অনেক ফম। মান্দড়াবাসণকে 
48852 চেষ্টা 
ফবে দেখতে পাবেন। 
ব্যাস্তরগত মূলধনের বিনিয়োগে গড়ে- 
ওঠা ছোট ছোট ব্যবসায়ক - প্রতিষ্ঠানও 
এ সমস্যার কতকটা সমাধান করতে পারে। 
উদাহরণ একটি রষেছে পাশের গ্রাম 
প্রকাটি স্প্রীং তৈরিব 
কারখানা। ছোট কারখানা, তবু জন 
পণ্চাশ কর্মীর অল্লসংস্থান হয়ে যাচ্ছে 
সেখান থেকেই। 
প্রধান ফসল ধান পাট আলু! কিছু 
পবিশস্য শাক-সব্জ্জ।ও আছে। িবশেষ 
ফরে প্রকান্ড ঢোলকাকার বৈশাখশ কুমড়ো 
অবশ্যই. উল্লেখষোগ্য।  ডি-ভ-সি'র 
স্চখাল এই অঞ্চলের মধ্য দিয়েই গেছে। 


এলাকা কিছু নিচ; এবং প.জ্কীরণশ 
প্রধান! কাজেই মাছের চাষ রয়েছে! 
মাছ চাষে উৎসাহও রয়েছে মান্দড়াবাসণর। 
কিন্তু শোনা গেল_জেলা মৎস্যচাষ বিভাগ 


ভেবে যাকে জলে ছাড়া হলো, কার্য কালে 
দেখা যায় হয় সে সরলপঠাট নয় সে কুরাঁচ 


বাটা। চাষীর বিপন, লোকসানের 
চূড়ান্ত। এবং এর পরেও রয়েছে 
পুকুরের পাঁক , সময় মতো 


মাছেন প্রয়োজনীয় খাদ্য সরবরাহের প্রশ্ন। 
গরীব গ্রামের মানুষ একা হাতে এত 
কুলিয়ে উঠতে পারে না? সরকারশ মংস্য- 
খাণ এবং ভাল মাছের বজের. সরবরাহের 


পাঁতদ্ত জমি, পড়ে-থাকা মাঠ বিরল হয়ে 


ওদের । চণ্ঠল ক্লাঁড়া- 
সমুৎসৃক শিশুর দল-যায় কোথায়, কবে 


ব্রেজতশাড। 


২৬৭৩ 


ধ্যালবাট ডেডিড লিঘিটেড 


কলিকাতা_-৫০. 
নীতি ও বিজ্লালানুযায়ী ওর্ষধ 
' প্রস্তুতকবণের এগ্রণী 


ব্ৰাঞ্চ সমূহ 
বোম্বে - মান্রাজ - পিল্পী - নাগপ্রন্ 
শ্রী - 


কি? এর. আগতন্সায় কিংবা ওয় 
প্যকুরপাড়ে বসে দনষ্টীম করে দ:'দন্ড। 
তাড়া দেন। দৌড়ে পালিয়ে যায়, জটলা 
করে অন্য কোথাও, হয়তো তাড়া খায় 
সেখানেও, খুজতে হয় আবার নতুনতর 
কোনো ক্রীড়াঙ্গন । | 
এ শুধু মান্দড়াতেই নয়, গ্রাম 
বাংলার যেখানে যখন শিয়েছ, দেখতে 
পেয়েছি এই সমস্যা। ছোট ছোট বাচ্ছাবা 
সকালে থাকে আভভাবকের তত্বাবধানে, 
দুপুরের গাজেন মাস্টারমশাই। দিন- 
শেষে সেই স্কুল-কারাগার থেকে মুক্তির 
পর তারা চায় একটু খোলা আকাশ 
একখান মত্ত মাঠ। একটু অবাধ 


দৌড়-দ্টম একসপ্পোই করে নিতে চায়, 
তারা। এতে তাদের শারীরিক স্ফাতই' 
শুধু নয়, মানাসক ম্দান্তও হয় পারপূর্ণ 

আজকের শিশু তা পাচ্ছে না। পাচ্ছে 
মা অবসর আর পাঁরবেশেব অভাবে 
অবসরের অভাব-কারণ সকালে তা 


পড়াশুনা, দুপুরে স্কুল, সন্ধ্যাষ মাস্টার 


কিংবা দাদা-কাকা-বাবা--পাঁর€ 
বেশেব অভাব_কারণ এই আঁটসাঁট ঠাস- 
বুনোন প্রোগ্রাম ছে'কে ষেটুকুও বা সময 
পাওয়া যায়_তাও এ আমতলা কিম্বা 
প্দকুরপাড়ের জিম্মায় স'পে দিতে হয। 
নেই কোনো খেলার মাঠ, নেই খেলা- 
নেই উপষ্ক্ত সঙ্গী, 


ধুলোর ব্যবস্থা । 


















গোনাটা 








মিলা বা শিশুমনোরঞক অপর কোন 


কবে মুখর ছিল এইসব গ্রামান্চল। সভায় 
আর শোভাযাত্রায়, পোস্টারে আর কেস্টুনে, 
মাইকে আর গলাবাজতে যেন ছড়াছাঁড়র 
ধান ডেকোছল। এখন সব শান্ত। 
ঝড়ের পরে শান্ত আকাশে উদ্দরবল এক- 
জ্কাক তারা নতুন মন্রিসণ্ডলী। হ্যা, 
ধুশি হয়েছে মানষ। অনেক দুঃশাসন 
ছস্ধকারের বদ্ধপশড়ন থেকে -মুক্তর 
ঈবাঁস্ততে মুখ তাদের উজ্জল তবু 
ভবু প্রশ্নও আছে। আশায় আশ্বাসে, 
ছায়ার দোলায় দোলানো কৃট্ঠত কামনার 
কৃীড়গীল দল মেলবে 'কি না মেলবে, 
অদৃষ্টের খাতে আশার জোধাক বইবে 
কি না বইবে। প্রশ্ন ওর এ যে বধূ 
ভল ভরে নিয়ে চলে গেল, নরম ধুলোষ 


ৃ দাসাহিক _বস্নদত 


বিলি CT ও 
রুটি বেলে বেলে হাতে যার কড়া পড়েছে, 
কোলের ছেলেটা কে"দেছিল বাড়াত দঃ- 
মুঠো ভাতের বায়না নিকে। দুটো চড় 
চাল পাব তো? ছেলেপুলের মুখে দুটো 
অন্ন তুলে দেবার শান্তি আর তো 
কখনো কেড়ে নেবে না কেউঃ 

প্রশ্ন ওরও-এঁ যে কিষাণ মস্ত 
কোদালে কুপিয়ে কুপিয়ে আলগা করে 
দিল ক্ষেতের শুকনো শঙ্ক খরা মাটি। 
কপালের ঘাম আজ্জলে মুহে, আগুন- 
হানা. সং্যপানে চেয়ে কাতর প্রশ্ন ওরও 
চোখে, জল পাব তো? খরায়. ধুসর 
বন্ধ্যা ম্যাট আর দেখতে হবে না চোগকে। 
সবুজ ফসল শকয়ে খড় হয়ে শুয়ে 
পড়বে না তো ক্ষেভের আলে! পাতাল- 
ফড়ে উপচে-ওঠা ভোগব্তাঁরু ধারায় ধারায় 
ধুয়ে যাবে কিষাণের-সব দুখ, সব ব্যথা, 


তারপর অনেক দুঃখের দুস্তর পর্থ পার 
করে আজ সেই -শিশু বড হয়েছে। 


ও'রও-ঢাকাঁর পাবে তো "ছালেটুকু ? 
বড় কিছু নয়. বে*চে থাকার, টিকে থাকার 
খেটে খওয়াক আর ফঁটে তোলার আশা 
আর অম্বাস» 

আর এ যে শিশ্‌-উলঙ্গ কোমরে 


কালো কারের ঘুনসিতে গাঁথা ছোট একাঁট 


৯ হেড অফিসঃ ১০ প্রিশেপ ইট, পা 


২৬৭৪ 


লখি পিল পি কা 


শপ 


সপ 2 এরি 


তামার পয়সা ধূলোন্সাথা হাতের দুটি 


আন্তুল মুখে পুরে ভন্সবডেবে চেয়ে আছে 
বিস্মিত চাউনি। সে চাওয়ায় কোনো 


"প্রশ্ন নেই। কিন্তু যে প্রশ্ন তার চোখে 


নেই, সে প্রচ্ন সহস্রগুলপ হয়ে বাজল 
আমার মনে। নিরাপত্তা পাবে তো ও? 


/ 


এ যে নবান, এ যে নতুন, এ যে আমাদের »খু 


কাঁচা ওদের জন্য থাকবে তো স্বাচ্ছন্দ্য 
আরাম-আশ্রয়? ডানা মেলে দেবার একাটি 
উদার আকাশ, ডানা গুটিয়ে নেবার এত- 
টুকু নিভৃত নাঁড়? 

মনে পড়লো সেই বৃদ্ধার কথা। 
দুহাত উচু করে যান বলোছলেন, রাজা 
হয়েছে হোক বাবা। আশশর্বাদ কার 
পাকাচুলের মতো। একশো বচ্ছব পেরমাই 
হোক তাদের? শুধু দুটো খেতে পরতে 
যেন দেয়৷ পাঁচ ব্যজন দুধের বাটি নয়, 
দুদে মোটা ভাত আর দ:খানা মোটা 
কাপড়, মান্মষ এই চায়! এর বোশ আর 
কিছু নয়। 

প্রার্থনা করি ভাই যেন হয়, তাই যেন 
হোক। দুটি মোটা ভাত, দৃখানি 
মোটা কাপড়, আর দিনান্তে মালন মাদুবে 
অঙ্গ ঢেলে শান্তির বিশ্রাম। সে অন্ন 
কেউ যেন না কাড়ে, সে প্রাণে কেউ যেন 
না আঘাত নেয়, সে বিশ্রাম কেউ যেন না 
বিত্ত করে তোলে গাঁবত নিষ্ঠুর 
অত্যাচারে । : চির আশুতোষ জনগণেশের 
তাতেই পরম সুখ, প্রভূত পরিতৃপ্তি + 












এখন আর অনুসন্ধান করে পাওয়া সম্ভব 
ময় বলেই অনুমান। তারপর সেন: 
পাল কালে নাক নিলা থেকে’ 





এই ধর্মমতই ক্রমশ প্রবল হয়ে ওঠে এবং: 
ভাগীরধীর অববাহিকা ধরে উত্তর ও পর্বে 


অগ্চলেও বিস্তৃত হয়ে পড়ে। 





আগন্তুক জাতির সঙ্গে সংঘর্ষের ফলে 
উত্তরবঙ্গের বা গৌড়ের ন্লানা অঞ্চলে 


* মহাভারতের যুগে--পূর্ব এশিয়ার দুরাধি- 
ইসলাম প্রাধানোর সময়েও এই ধর্মীয় 


জোয়ার থেমে থাকে 'ন। হিন্দ; ও ইসলাম অংশে, যেখানে পার্বতা নদশগযীল তাদের 


ডি নিন 
MAT NA 
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* পূর্ব-প্রকাশতের পর] 


ধমেরি বিস্তৃতি একই সঙ্গে চলেছে। 
পূর্বেই এই প্রসঙ্গে আলোচনা করা 
হয়েছে যে, ইসলাম সম্প্রদায় যখন এদেশে 
তাদের রাজ্য ও ক্ষমতার 'বস্তাতি ঘাঁটয়ে 


স্রোতবেগ সংবরণ করে,” সেখানে এ 
বসতি স্থাপন করোছিল। এইভাবে 






























আদৌ ব্গ্র হয় নি। ক্ষমতা . অধিকার 


তি 


শাখা র্লমশ প্রবল হয়ে ওঠে এবং সমদ্ধ 
রাজবংশের পত্তন করে--তারও অবল্প্তির _ 
সাক্ষ্য পশ্চিম দিনাজপুরে স্পষ্টতপ্রতীয়- 
মান। কথিত আছে, অহোম রাজ্য থেকে 
অসংস্কৃত _একটি জাতির সণ সঙ্যো'র 
এবং রাজবংশশ সাম্রাজ্যের উত্থান ঘটে? ই 
কালক্রমে রাজবংশী অম্প্রদায়ও অন্য একটি 





ছড়িয়ে পড়ে। পশ্চিম দিনাজপুরের রাজ- 
বংশ সম্প্রদায়ের লোকগাথা ও প্রাচীন 
পাথর সাহায্যে সে সব কাহিনী এখনও 
উদ্ধারযোগ্য। উত্তর বাংলার বিশিষ্ট জাতি 
গবেষক ডাঃ চারুচন্্র সান্যাল মহাশয়ের 
অভিমত অন্যায়ী- এই জাত আঁত 
স:প্রাচীনকালে-বলতে গেলে রামায়ণ 


গম্য পরতিশ্রেপী লগ্ৰন করে সমতল 


২৬৭৫ 








রাজা, নগ তর, 
৷ করেছে, ত 
নিশ্চিহ হয়ে গেছে। আবার এসেছে 
নতুন দল-বিধি-নি্দষ্ট কাল পর্যন্ত 
উজ্জল হয়ে রয়েছে তাদের আঁস্তত্ব_ 
তারপর তারাও হয়তো মিলিয়ে গেছে 
কালগর্ভে। আজ উত্তর বাংলার ক্ষেতে- 
খামারে, কারখানায়, চা-বাগানে, পাহাড়ে, 
সমতলে যে অসংখ্য জাতির মানুষ 
তাদের মধ্যেই লুকিয়ে রয়েছে হয়তো 
প্রাচীনকালের এক-একটি গৌরবময় 
কাহনী। রাজবংশী, সাঁওতাল বা অন্যান্য 
জাতির কথা ছেড়েই দেওয়া যাক 
ডুয়ার্সের একেবারে পাঁশ্চম প্রান্তে অব- 
ল্মাপ্তর পথে যে টোটো জাতি, যাদের 
কয়েকজন মাত্র এখন আঙুলের গণনার 
মধ্যে_আজকের দিনে এসে কেউ কি 
অনুসন্ধান করবার উৎসাহ পান-_কারা 
তারাঃ কোথা থেকে এদের আগমন 2 
এদের ভাষা, সংস্কাতি, আচার-আচরণ 
প্রভৃতির সঙ্গে কোনও জাতিরই সাদৃশ্য 
নেই। অথচ এরা 'ছিল। ছিল এদের 
নিজস্ব অস্তিত্ব নিয়ে। কিংবা ডুয়ার্সের 
ঘন অরণ্যের গারো বা মেচ এদের 
সম্পর্কেও একই বন্তব্য। 

পশ্চিম দিনাজপুরেরও কোন কোনও 
তণ্লে এইরূপ বিরল-দর্শন জাতিগোষ্ঠীর 
সন্ধান পাওয়া যায়। ব্যবহারিক জীবনে এরা 
খাপ খাইয়ে চলতে শিখছে যে, হঠাৎ 
দেখলে বিশ্বাস করা যায় না যে, এদের 
ভাষা ও আচার-আচরণ, বিবাহ, মৃত্যু, 
গূজা-পার্বণ ইত্যাদি ক্রিয়া-কর্ম আমাদের 
পরিচিত অনূষ্ঠানগুলির থেকে পৃথক। 


০১৪৮৬১০১০০০ 


সন্দেহের বিষয়। কেন না বর্তমানকালে 


এসে এরা এখন আর নিজেদের জীবন- 


চর্চার প্রতি খুব বেশি উৎসাহ পায় না। 
নানা জাত ও ধর্মের আচার-আচরণের 
প্রাত আকৃষ্ট হবার প্রবণতা খুব বেশি- 
রকমেই দেখা দিয়েছে। দ্বিতীয়ত এদের 
মধ্যে দ্রুত হারে বয়সের সীমারেখা কমে 
আসছে। একজন পুরুষ গড়ে চল্লিশ 
বছরের বোশ বাঁচে না। তাছাড়াও 
আধুনিক সভ্যতার সংস্পর্শে এলেও কতক- 
গুলি কারণে এরা এখনও এদের জাতিগত 
প্রথা ও বিশ্বাসের ওপর এত বৌশ আবচল 
যে_আধুনিক বিজ্ঞানের সুযোগ গ্রহণ 
করতে নারাজ। যেমন- এরা সিগারেট 
খুব ভালবাসে কিন্তু সেই সিগারেট 
দিয়াশলাইয়ের কাঠ জে বলে ধরাবে না। 


: _ তপশীল সম্প্রদায় সহ আদিবাসী ও 
উপজাতি মিলিয়ে , পাশ্চমবঙ্গে ১৯.৭ 


অধিবাসী সংখ্যাই হল সমগ্র আঁধবাসীর 
হার। এর মধ্যে পশ্চিম দিনাজপুরেই 
একটি উল্লেখযোগ্য অংশ রয়েছে। ১৯৬১ 
সালের জনগণনা অনুযায়ী এই অভিমত 
প্রকাশ করা হয়েছে যে, পশ্চিম দিনাজ- 
পুরের সমগ্র সংখ্যক উপজাতি ও নানাতর 
অনুন্নত সম্প্রদায়ের শতকরা ৬৪ ভাগই 
রায়গঞ্জ মহকুমার আঁধবাসী। এর পরেই 
উল্লেখযোগ্য হল কুশমাণ্ড ও ইটাহার 
থানার আঁধবাসী। এমাঁনভাবে বলা যায় 


তপন, গঞ্গারামপুর, হেতমাঝাদ, কুমারগঞ্জ, , 
কালিয়াগঞ্জ প্রভাত স্থানের নাম। 
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পু্ণেন্দ; পালচোঁধ্‌র! 
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০৪০০৭ লো লোড ক j 
হয়েছে (ইসলামপুর-নতুন বাংলা) সেই 
সমস্ত স্থানগ্বীলতে এই হার অত্যন্ত 


কম-মান্র ৫ ভাগ। এই সব অণুলে 
বঙ্গ ভাষাভাষী মুসলমান অধিবাসীদের 
সংখ্যাই উল্লেখষোগ্য। 

পাঁশ্চম দনাজপুরের সমগ্র আধবাসীর 
মধ্যে এক তৃতীয়াংশই রাজবংশী এবং 
তার পরেই নাম করা যেতে পারে পিয়া 
জাতির। বাগ্দী নামে অন্য একশ্রেণ্ীরও 


উল্লেখ করা চলে এবং জেলায় তারাও 


নগণ্য নয়। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপজাতগুলির 


জেলা এখনও পর্যন্ত পাঁশ্চমবঙ্গের একাঁট 
পশ্চাদবর্তী জেলা হিসাবে এই উপ- 
জাতিগুলিরও  উন্নাতাবধান সম্পর্কে 
ততখানি আশাপ্রদ খবর সরবরাহ করা 
সম্ভব নয়। পশ্চিম দিনাজপুরের এই 
সম্প্রদায়ের মানুষের এখনও শতকরা নব্বই 
ভাগই “এযালের গাড়ি” দেখে নি। 
পশ্চিম দিনাজপুরে রাজবংশী জাতির 


লেখ্য ভাষা বাংলা। কথ্য ভাষাও বাংলা-- 
কিন্তু অণ্টলগত টানের সঙ্গে পশ্চমবঙ্গের 
অন্যান্য অংশের সঙ্গে এমন কি পূর্ব" 
ধঙ্গের টানেরও কোনও সাদশ্য নেই। 
সেই ধারাটি পশ্চিম দিনাজপুরের 
অধিবাসীরা এখনও বজায় রাখতে সক্ষম 


এটি 









থেকে দেখাছ, অধুনা যে সব নতুন ওয়া- 
গন এবং বাগ কারখানা থেকে বোরয়ে 


 জের্থাং কোন রেলের), টন ইত্যাদি সব 
শকছুই হিন্দীতে লেখা হচ্ছে। 





দিতি 1৮ 
' হতাশ হাচ্ছিলাম। আপনার উক্ত প্রবন্ধের 
ধাঁষ্ঠ বন্তব্য দেখে যেন আবার . একটু 
আশার আলো দেখতে পাচ্ছি অনুরোধ 





বিরদ্ধে সোচ্চার আওয়াজ 


ও খেকে সাত াচ শি লে অন্যরা. 


মধ্যযুগ থেকে রাজ-পোষকতার ফলে এই 
অন্দুরাগ বৃদ্ধিই পেয়োছিল সন্দেহ নেই-- 
চর্চার ধারাবাহিকতাও এই কাল পর্যন্ত 
বজায় রাখা সম্ভব হয়েছে। বিস্মরের বিষয় 
প্লাজবংশী সম্প্রদায়ের চিন ৮ 


| পারা বারী রি ও মহাভারতের 
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 আভিহিত. 
. ধর্সালশালেশ মূল, সম্প্রদায়ের সঙ্গে 


: জে রযারা [দ্র 
দিনাজপুরে 





























তুলে জনমত গড়ে তুলুন এবং হন্দীর এই" 
রোলারকে স্তব্ধ করবে প্রয়াস পানা, : 
অরবিন্দ রায় 
ফলকাতা--৯ক 


ফু ফু 


চলতি সপ্তাহের সাপ্তাহিকে লোক- 
রঞ্জন শাখা সম্পর্কে আপনাদের সুচিন্তিত 
ও সঙ্গাত মন্তব্য আমার খুব ভাল লেগেছে । 
উত্ত মন্তব্যের পারিপ্রোক্ষতেই কয়েকাঁট 
বন্তব্য আপনার সামনে তুলে ধরছি। 

লোকরঞ্জন শাখা বাংলা দেশের 
জনসাধারণের কাছে সুর্পারাচত। সঙ্গীত, 
বাংলা দেশের গ্রামীণ জনসাধারণের তান সার 
মনোরঞ্জন এদের কর্তব্য ছিল। 'ঁকল্তু কাছে এটুকুই আশা কাঁর যে, লোক 
কয়েক মাস যাবৎ এদের দৃষ্টিভঙ্গির : 
বিশেষ পরিবর্তন ঘটেছে। পশ্চিমবগ্গ 
সরকারের জনসংযোগ দফতরের জনৈক 
কর্মকর্তা গত জুলাই মাসে লোকরঞ্জন 
শাখার ভারপ্রাপ্ত হন। এর পর হতেই 




















দনাজপুরের রাজবংশীঁদের মধ্যে কিছু. 
৮০৮৯: পাঁচালী 
বাত উই বা 
রাজবংশ নামে আরও এক ক্ষুদ্র সংখ্যক পপ 
উপজাতির সন্ধান পাওয়া যায়-_-অথচ উত্তর. 
বাংলার অন্য কোনও জেলাতেই এদের _ 
অস্তিত্ব নেই। মনে হয় আগ 
কোন কারণে মুল সম্প্রদায় থেকে বি্ছন্ 
একটি অংশ এইভাবে নতুন. নামে 
হয়েছে। আচার-আচরণে ও 








অসংগতি খুনবই সামান্য জাঁবিকার ক্ষেত্র 


অঙ্গ 


পিয়া বা পলয়া কিংবা "গোঁড়া 
পল; বা রেশমের 








৯৪০০ 
৭09 
৩7৬০ 
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: [তন মাসের কমে গ্রাহক করা হয় না। 
গ্রাহক হতে হলে আপনে অধিন টাকা 

























রাখঃ 


তারণার তাগদে। (২) চাঁরত্ের মুভ 


করাটার ভেতর দিয়ে সহজ, স্বাভাঁবক ও 


স্বেচ্ছাপ্রণোদিতভাবে তার চাঁরাত্রিক বৈশিষ্ট্য 
ফুটিয়ে তুলতে। (৩) নাটকের অন্ত- 
জন্য! 

দর্শকদের দিক থেকে বিচার করলে 
মুভমেন্টকে দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যায় 
(১) নাটকের উৎকর্ষকে মূর্ত করে তোল- 
বার জন্য মুভমেন্ট অফ ইনটিনজিক ড্রামা- 
টিক ভ্যালু । (২) এ ছাড়া বাকী সব 
মুভমেন্ট হচ্ছে মুভমেন্ট অফ নো ইন- 
্রিনাজক ভ্যালু। 

চাঁরত্রের দিক থেকেও মুভমেন্ট দুই 
জাতের--(১) বিবেচনাপ্রসৃত বা কন্সাস 
মুভমেন্ট । (২) বিবেচনাবা্জত বা আন- 
কন্সাস মূভমেন্ট। 


বিবেচনাপ্রসৃত মনদ্ঙ্ে্ট 


প্রাডউসারের তরফ থেকে এ জাতীয় 
মূভমেস্টের সাহাযোই বৈচিত্য সৃষ্টি করা 
সবচেয়ে সহজসাধ্য ব্যাপার! প্রযোজক চান 
মুভমেস্টের পেছনে সব সময়েই একটা 
কারণ বা হেতু থাকবে_-বিবেচনাপ্রসৃত 
জিনিসের বেলায় তাঁকে আর এই কারণ 
খজে বেড়াতে হয় না। দরজা খোলা বা 
বন্ধ করা--প্রবেশ বা প্রস্থান করা ইত্যাদি 
ব্যাপারগুলো অবশ্য নাট্যকারের নির্দেশ 
মত হয়ে থাকে। কিন্তু বারবার তো আর. 
এ ধরণের দরজা খোলা বা প্রস্থান করবার 
দরকার হয় না-সেজন্য প্রাডউসারকে 
ভালভাবে নাটকের সংলাপ পড়ে এবং 
পরাস্থাতি ইত্যাদির বিচার করে বিবেচনা- 


“প্রসূত মুভমেন্টের সুযোগ-সুবধার সৃষ্টি 
" করতে হয়। এর জন্য সক্ষ্যু বিচারশা্ত 


দরকার হয়। The producer must 
100৮ for subtler excuses—ex- 


- enses which are psychological 


rather than practical. | 
মুভমেন্ট সংক্রান্ত কয়েকাঁট আন:ু- 
যাঁলাক িষমাবলীর কথা এখানে বলে 


(১) যেখানে ₹মুভমেণ্টের একটা 


| গৃত্টের সমর আঁতনো্ আলাপ যল- 
বে না। = be 


২৬৭৬ 





(২) যেখানে নাট্যরম সৃষ্টিতে Lt 
পের একটা বিশেষ কার্ষকারতা আছে, : 
সেখানে সংলাপ বলবার সময়টায় আঁভনেতা। 5 
মুভ করবেন না। A 

তে)যেখানে সংলাপ. সাধারণ পর্যায়ের : 
সেখানে একই সঙ্গে সংলাপ বলা ও. মনভ-, 
মেন্ট করার কোন বাধা নেই। ও 

(৪) তেমনি, যেখানে মুভমেন্ট সাধারণ 
পর্যায়ের সেখানেও মুভমেন্ট ও সংলাপ 
বলা একই সঙ্গে চলতে পারে। | 

মণ্চে প্রবেশ এবং প্রস্থানের ব্যাপারেও” 
ওপরের অনুশাসনগলিই মনে রাখা উচিত। 
প্রাউসারকে দেখতে হবে, এফেক্টের জন্য 



































মঞ্চে ঢোকা বা বের হয়ে যাওয়ার ব্যাপার” 


টাই প্রধান, না যে সংলাপ চরিত্রাটকে 
বলতে হবে সেটাই প্রধান। যাঁদ ঢোকাটার 
পর দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে হয়; 
তবে আভনেতা মণ্ডে এসে পাঁজশন নিয়ে, 
তবে সংলাপ সুরু করবেনা তেমাঁন 
বোঁরয়ে যাওয়াটার ওপর দর্শকের মনঃ- 
সংযোগ করাতে হলে, আঁভনেতা আগে তাঁর সন" 
বন্তব্য শেষ করে তবে দরজার দিকে 
যাবেন। আবার যাঁদ এমন হয় যে নাটা- 
কার সংলাপের সুরু বা সমাপ্তির ওপরই 
জোর দিয়েছেন, তবে আঁভনেতা মঞ্চে 
প্রবেশ করে দরজার কাছ থেকেই সংলাপ 
সুর করবেন। সেম্পূর্ণভাবে মণ্চে আসবার 





 আগেই)--অথবা, চলে যাবার সময়, দর-। 


জার কাছে দাঁড়য়ে সংলাপ বলে মণ ত্যাগ 
করবেন। মুভমেন্ট অথবা সংলাপের ওপর 1. 
যেখানে খুব জোর নেই, সেখানে আঁভনেতা " 
সংলাপ বলতে বলতেই ঢুকতে বা বৌরয়ে 
যেতে পারেন। 


সবচেয়ে বৌ সাহাহ্য পাল। আবার এর ন 
ta লা দেখা, দেয়। ৃ 





বলে মনে হয়। 
নাতি আতনেপটের বে রাহ 
টব গাং: কাহার এর কবর চেই- 
টার চা ০:০৭ 








0  মুভমেন্টের সময়ের পাঁরমাপ, সংলাপের 
' ঈিময়ের পাঁরমাপের সঙ্গেই খাপ খাইয়ে 
ফরতে হবে। মল্থরগাঁত সংলাপের মুভ- 
মৈশ্টও হবে মল্থরগাঁতিতে। তেমন আবার 
সংলাগের সঙ্গে মোদীর হবে 









গর annette জয় (বোর অব 
ভারণা করতে গিয়ে কনসাস্‌ মৃভমেস্টের 

॥ জ্বারা সংলাপ ও অভমেশ্টের স্বাভাবিক 

ক্ন্দকে ভেঙে দেবার প্রয়োজন হয়। 
আর একটা কথা মনে রাখা দরকার। 


মভমেপ্ট “রলতে -শুধর-চুলাটাকেই বোঝায় - 


যা কিছু করছেন, তাকেই বলা: হয় মভ- 
মেন্ট। এই অর্থে হাতের কাজ বা দাষ্টি- 
ভঙ্গা, মাথা. নাড়া, পা-্টা-একটু সারিয়ে 
প্রীত সামান্য অগত্যা পরি- 








১: স্রারাটিক তন কে বল্ল ষ্টার 


জান. ফারনেল্ড মভমেগ্ট সম্বন্ধে দুটি 
সার়গর্ভ উপদেশ দিয়েছেন ঃ 
(1) As far as possible, all 





+ 


Should have 975 sert of signi- 
ficance, or some sort of 80 
(2) For the. -rest, which 
have neither, det them be such 
As to pass unnoticed. ডী 











= নেতার ভারোপলাব্ধ এবং ন্যান্তত্বের ওপর। ; 
ছাঁচে ফেলে জেসচার তোর করে দেওয়া 


movements in a “performance 


আঁভধানক অর্থে জেসচার বলতে 
৯০২১১ 
বং আীঞ্গাক মতমেশ্টকে বোক্ায়--কিন্তু 
ডিন এক্ষেত্রে সাধারগত জেসচার 


বলতে হাত এবং বাহুর মুভমেশ্টই বোকা রঃ 


যায়। তাহলে জেসচার হচ্ছে হস্তসাঙকত-- 





ভাবব্যজলাশর্খ হযতের ভষ্মী 


এবং 
ক্ডাবৰঞ্জেনাবিহণীন হাতের ভল্পদী। 


“(Gesture is the language of 
the hands. It is speech-in- 
action— John Bourne. আবার 
Miss Frances অতপর মতে 
- কেও cannot he separat- 
ed Tron movement, it টা a 


ture we ‘mean 


mov ements of hands an ans.” ul 

























"ye ও ৪ the শা নিজ 
in this kind of 67 8 


মাটি হয়ে যায় 
সর গুণ আমরা এক নাত্যাচাম 
স্মারের ভেতরই দেখোঁছ। 

যুগের আজানভাদের ভেতর 
এবং মুখচোখের কাজ প্রায় 


করল্নে। নাট্যাচার্য শিশ্িরকুমার = 
বল যে. কত বা. 





পা... 


অত্যন্ত ব্যাক্গ্ত ব্যাপার। কখন, কেন 
এ LS 
সেটা নির্ভর করে বিশেষ : বিশেষ 


যেতে পারে না, যে তাই দেখে সেটাকে 
আয়ত্ত কারে নিয়ে আঁভনেতা স্টেজে গিয়ে 


তার অনুকরণ করে আসবেন_া9. this |. 


sense gesture cannot ‘he lear n- 
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বহুনিন্দিত একটি বাধা অপসাব্রণ 


যন্তফ্রণ্ট সরকারকে অসংখ্য ধন্যবাদ তাঁরা নাট্যজগতের একটি অপমানজনক 
ধাধা অপসারণ করেছেন। এখন থেকে আর নাটক আভনয় করবার জন্য প্যালশের ছাড়- 
পত্র নিতে হবে না। নাটকের পাণ্ডলাপ প্যজিশকে দিয়ে মঞ্জর করিয়ে নেবার আর 
প্রয়োজন হবে না। সাম্রাজ্যবাদী শাসনের কালে এই 'বাঁধ প্রবর্তন করা হয়। এই বিধির 


দেশপ্রেমমূলক নাটক অভিনয় প্রায় অসম্ভব 1ছল। 
কৰলেও পড়তে হয়েছিল। এই বিধির বলে লালবাজারের পলিশ রবান্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্রের 
লেখার ওপর পর্যন্ত তাদের নোংরা কালির দাগ 'দয়েছে। তারা নশীলদর্পণের নাট্যকার 
ছ্বীনবন্ধ; মিতৱকে লালবাজারে হাজির হবার জন্য নির্দেশ দিয়েছে, যাঁদও তার বহু; পূর্বে 
[তান পরলোকগমন করেছেন। এই বিধির দরূণ প্যীলশের এমন অনেক কুকশীর্ত আছে 
গা আজকে হাসির ব্যাপার হয়েছে, কিন্তু একদিন ছিল বড় বেদনার, বড় অপমানের 
হালায় ভরা । [ও 
দেশ স্বাধীন হবার পর নাট্যকার ও নাটকের দলগ্যাঁল স্বাধীন দেশের সরকারের 
কাছে এই বিধি নাকচ করে দেবার জন্য বার বার আবেদন করেও কোন সাড়া পায় নি। 
ইংরেজ আমলের এই বিধি নাকচ করবার মত সাহস কংগ্রেস সরকারের ছিল না। নাটকের 
দলগ্‌লি যখন এই দাবি করেছে তখন কংগ্রেস -সরকারের পলিশ লাঠি নিয়ে তাড়া 
করেছে। গত কুঁড়ি বছর পর্যন্ত এই 'ৰাঁধ_নাটকের জগতে একটা অপমানের পাষাণ- 
ভারের মত হয়ে ছিল। শেষ পর্যন্ত অতিষ্ঠ হয়ে আত্মসম্মান বোধ সম্পন্ন কয়েকজন 
নাট্যকার ও নাটকেত্র দল পুলিশের মঞ্জ;রী ব্যতীত নাটক আঁভনয়ের উদ্যোগ গ্রহণ করে। 
{কিন্তু পেশাদার হলগযলি বিনা মঞ্জা;ঃরীতে নাটক আঁভনয় করতে দিতে রাজনী হয় না। 
পরাধীনতার শৃঙ্খলের একট পাঁরশিষ্টকে বর্জন করবার মত সাহস তাদের ছিল না। 
খ্যব বেশি দিনের কথা নয়, গত ফেব্রুয়ারী মাসের প্রথম সপ্তাহে রূপান্তরীর 'অমর' 
[িয়েতনাম' নাটকাঁট প্যালিশের মঞ্জুরী না পাওয়ায় নিউ এম্পায়ার-এ অভিনীত হতে 
পারে নি। দ্বাধীনতা লাভের পরও কংগ্রেস সরকারের দাস মনোভাবের জন্য নাট্যজগৎ 
এবং নাটকের দর্শকরা স্বাধীনতার স্বাদ উপভোগ করতে পারে নি। 

যান্তফ্রণ্ট সরকার গঠিত হবার মাত্র সতের দিন পরে নাট্যজগৎ এই প্রথম 
জ্বাধীনতার একটি সোপানে আরোহণ করতে পারল। গত কুড়ি বছর কংগ্রেস সরকার 
যা পারে নি যডক্তফ্রণ্ট সরকার সতের দিনেই তা’ করতে-পারল। আজ আর নাটকের দল- 
গুলিকে লালবাজারে ও থানায় দৌড়াদোৌঁড় করতে হবে না, রবীন্দ্রনাথ থেকে আধ্যালক 
মাট্যকারদের লেখা পূলিশের টেবিলে দেবার মত অসম্মানের কাজও আর করতে হৰে না। 
পাবলিক হলগ্যলির কর্তারা আর প্‌িশের দোহাই দিয়ে প্রগতিশীল নাট্যসংস্থাগ্যালর 
জন্য দরজা বন্ধ করতে পারবে না। গত সপ্তাহে আমরা নাট্যজগতের যে বাধাগ্লি 
অপসারণের জন্য দাবি করেছিলাম-হ্যস্তফ্রণ্ট সরকার এক প্রেসনোট জারী করে তার একি 
ঘড় বাধা দূর করেছেন। সকলে আশা করছেন অন্য দাঁবগূলি সম্পর্কেও তাঁরা সিদ্ধান্ত 
গ্রহণ করবেন। ১৮৭৬ সালের নাটক অভিনয় আইন-_এই প্রেদনোচের ফলে অনেকটা 
অকার্যকরণ হয়ে গেলেও এই আইন পশ্চমবজ্গে বাঁতল, এমন ঘোষণা হওয়া প্রয়োজন । 

যান্তফ্রণ্ট সরকারের এই দিভশীক পদক্ষেপ নাটকের জগতে এক নতুন ঢেউ 
তুলবে। এসময় নাটকের দল, সংস্কৃতিকর্মী ও শিল্পীদের কর্তব্য যাত্তক্রপ্ট সরকারকে 
অভিনন্দন জ্ঞাপন করা। য্য্তফ্রণ্ট সরকারকে শাস্তশালশী করবার জন্য, প্রাতিক্রিয়ার 
বিভ্রান্তি থেকে জনসাধারণকে রক্ষা করার জন্য নতুন পাঁরস্থিতিতে নতুন নাটক রচনা 
ফরা। ঘাত্তফ্রন্ট সরকার সমর্থনে এবং তাঁদের গণসমর্থনের 'ভাত্তকে আরো মজবুত 
করার জন্য শিল্পী ও সাংস্কাঁতক কর্মীদের সমাবেশ করা। --সজন॥ 
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ইন্দ্রাণী রহমান 


২৯শে ও ৩০শে মার্চ নিউ এম্পায়ারে 
হু E অংশগ্রহণ করেন। 





অন্যুপয়। 
[ পারচালনা £ হৃষীকেশ মখাজশি) 


এল, বি, ফিল্মসের ‘অনুপমা’ আজ 
কালকার হিন্দী ছবির জগতে সাত্যই 
অতুলনীয়। হিন্দী ছবি যেভাবে হলিউড 
ছবিকে অন্ধ অনুকরণ করছে, দেশের 
মাটি, মানুষ ও মনের সঙ্গে সম্বন্ধ আঙ্গা 
হয়ে গেছে, যেভাবে কেবল পাঁচমেশালী 
রসের জোগান দিয়ে ছবি করছে সেক্ষেত্রে 
অনুপমার মত ছবি করা বাস্তাঁবকই 
প্রশংসনীয়। অবশ্য এই ছবিতে যে 
স্থূলতা নেই এমন কথা বলছি না, অথবা 
সম্পূর্ণ রসোত্তীর্ণ এমনও নয়। হিন্দী 
ছবির বর্তমান অবস্থা এবং সেই পাঁর- 
প্রেক্ষিতে এই তুলনা। এইদক থেকে 
‘অনুপমা’ যদি হিন্দী ছবির দর্শকদের 
কাছে জনাপ্রয় হয় তবে সেটা ভবিষ্যতের 
পক্ষে আশার কথা হবে। বলা যাবে 
ভবিষ্যতে ভাল হিন্দী ছবি করার মত 
অবস্থা ফিরে আসবে। অর্থাৎ প্রযো- 


'অন্পমা'-র নায়িকা_ শার্মলা ঠাকুর 


পারে। দর্শকদের ওপর দোষ চাপিয়ে 
আসলে তারাই হন্দী ছাঁবর জগৎকে 
গবকৃতির পথে নিয়ে গেছে। 

উম্বা এক হতভাগ্যা তরুণী। যে 
জন্মক্ষণে মা'কে হাঁরয়েছে। তার পিতা 
মোহন উমার জন্মের সময় স্ত্রীর মৃত্যুর 
পারে নি। 
অন্তর জুড়ে আছে। উমা বড় হয়েছে 
পারচারকা সরলার কাছে। পিতার 
তাচ্ছিল্যে গভীর বেদনায় প্রায় মক উমার 
নিঃসঙ্গ জীবনে পিতৃবন্ধুর কন্যা আত 
আধূনিকা অনিতা বা এযাঁন প্রায় ঝড়ের 
মত এসে উপাস্থত। এই ঝড়ের বেগে 
চলার তার সাধ্য না থাকলেও সে তাকে 
দেখে আনন্দ পায়। আনতার সামাজকতার 
পথ ধরে উমার জীবনে -উপাস্থিত হয় 
অশোক। এক আদর্শবাদী লেখক। এই 


প্রায়মূক মেয়েটি অশোকের মনে গভীর 
রেখাপাত করে। উমাও অশোকের প্রাত 


আকৃষ্ট হয়। দু-জনার নীরব প্রণয়কে 
সার্থক করে তুলতে আঁত আধুনিকা হয়েও 
এ্যানর মনে মানবিকতার যে বালষ্ঠতা দেখা 
গেল তারও বুঝ তুলনা হয় না। এই 
প্রণয়ের সূত্র প্রকাশ পেল অশোকের 
নতুন লেখা উপন্যাস অনুপমায়। তার 
কল্পনার অনুপমা উমার জীবনে মূর্ত 


প্রেমময়ী স্ত্রী তার সমস্ত 


ল্য JB ees io MRE 


হয়ে উঠলো। - উমাও বাবার আশশর্বাদ 
{নিয়ে তাদের বড়লোকের সমাজ থেকে 
বোঁরয়ে এল অশোকের গাঁরবী সংনারে। 

ছাঁবতে মোহন্‌ ও তার স্ত্রীর প্রণয়- 
জীবনের ঘটনাবলী, হাঁসখ্াশ ভরা 


- মোসেসের সারল্য, আঁনতার চাণল্য ও 


মানাবকতা ইত্যাদি খুব উপভোগ্য রূশেই 
উপাস্থত হয়েছে। সরলা এবং অশোকের 
লাগে। 


মা যথেষ্ট কাতর সদা চারে 
উপাস্থত করেছেন। ছবিতে উমার চারত্রে 
আঁভনয় করেছেন শার্মলা ঠাকুর। প্রায়- 
সংলাপহান এই চারত্রাটকে শ্রীমতী শার্মলা 
যথেষ্ট সংবেদনশীল করে তুলেছেন। 
অশোকের চাঁরত্রে ধামন্দরকেও ভাল 
লাগে, সিনেমার চালত রীতি অনুসারে 
{তান এক লেখক ও ন্যায়বৃদ্ধিসম্পনন 
যুবককে রূপ 1দয়েছেন। অনিতার চাঁরত্ে 
শাশকলা আশ্চর্য কৃতিত্ব দৌখয়েছেন, 
এক চণ্চলা তরুণীর চাঁরব্রে। যদিও গলার 
'নচের ভাঁজে তাঁর বয়স গোপন করা সম্ভব 
হচ্ছিল না কিন্তু তাঁর অভিনয় বাস্তাঁবকই 
দেখার মত। অন্যান্য চরিত্রগ্ালর মধ্যে 
ডোভড, সুরেখ্ম পাণ্ডত, দুলারী, নায়না, 
দুর্গা খোটে, দেবেন ভার্মা, ব্রাহ্মভরদ্বাজ, 
তরুণ বোস, অমর প্রমূখ সকলেই নিজ 
নিজ ভূমিকা সার্থকভাবে রুপ দিয়েছেন। 

সঙ্গীতের অংশে হেমন্ত মুখাজীর 
কাজ যথেষ্ট প্রশংসার দাবি রাখে। চিত্র 
গ্রহণ, সম্পাদনা প্রভৃতি বিভাগের কাজ- 
গুলি সন্তোষজনক হওয়ায় ছাঁবটি সবদিক 
থেকে সফল হয়েছে। 

যাঁদও ছাঁবিতে 'উদয়ের পথে’. 'শুভা' 
প্রভৃতি ছাঁবর প্রভাব দেখা যায় তথাঁপ 
এরূপ ছবি করতে পারার জন্য হষাঁকেশ 
মুখাজী ধন্যবাদভাজন হয়েছেন। 


আঁভশপ্ত চম্বল 

1 পাঁরচালনা ঃ মঞ্জ; দে] 
মঞ্জ; দে প্রোভাকসন্সের প্রথম ছাঁব 
‘আঁভশপ্ত চম্বল’ মাীন্তলাভের পূর্বেই 
যথেষ্ট কৌতূহল সৃষ্টি করেছে। সংবাদ- 
পত্র ও সামাঁয়ক পাত্রকায় চম্বলের 
ডাকাতদের কাহনী পাঠকমহলে কৌতূহল 
সৃষ্ট করেছিল। সর্বোদয় নেতা 
{বনোবা ভাবে মানাবক দক থেকে মধ্য- 
প্রদেশের দস্যুদের বিষয়ে জনসাধারণ ও 
সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তারপর 
থেকে এই অঞ্চলের ডাকাতদের নিয়ে 
হিন্দীতে কয়েকটি ছাব হয়েছে।  পাশ্চিম* 


২৬৮৯ 


বঙ্গে শ্রীমতী মঞ্জু দে প্রথম উদ্যোগী 
হয়েছেন তরুণ ভাদুড়ী রচিত ‘অভিশপ্ত 
চম্বল' - কাহিনীকে অবলম্বন করে। 
প্রখ্যাতা চলচ্চত্র আঁভনেত্রী শ্রীমতী দে 
এই ছাবিটি পাঁরচালনা করেছেন: 
কেবল মধ্যপ্রদেশে নয়, সব রাজ্যে 
ডাকাতদের ব্যাপারটা মূলত -ভান-সমস্যা, 
সামাজক অন্যায় ও বৈষম্য ইত্যাদি থেকে 
সৃষ্ট। কিন্তু শাসকশ্রেণী কখনো এই 
সমস্যাকে মূলগত দক থেকে [বিচার 
করতে পারে নি। কোনকালে তারা এদের 
নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করেছে, কোন- 
কালে তাদের পুলিশ "দিয়ে দমন করতে 
চেয়েছে। ফলে ডাকাতদের হিংস্রতা 
বেড়েছে, অরাজকতা সৃষ্টি হয়েছে। 
বর্তমানে যেসব ছাঁব হয়েছে এবং উপন্যাস 
লেখা হয়েছে তার কোনটাতেই মূল 
সমস্যাকে তুলে ধরা হয় নি। এই ধরণের 
ডাকাত দল সৃষ্টি যে শ্রেণী শোষণজানত 
কারণে হয় এ কথা স্পষ্ট করে বলা হয় 
নি। এ'রা কেবল মানবতার 'দিকটাকেই 
প্রকাশ করেছেন। অর্থাৎ এ'রাও মানয়, 
স্বাভাঁবক জাীবন-যাপনের প্রয়াস, কিন্তু 
পাঁরাঁস্থাত তাঁদের ডাকাত করেছে ইত্যাঁদ। 
ভাঁবষ্যতের ছবি ও লেখায় সমস্যার মলে 
যাওয়ার চেষ্টা করা উচিত। 





'জীবন-মত্য' চিত্তের একটি দৃশ্যে উত্তমকুমার ও সডপ্রিয়া দেব! 


মঞ্জ: দে ‘অভিশপ্ত চম্বল'-এর নায়িকা 
গ্তলীবাঈ-ছিল বাইজী। এক নাচের 
জলসা থেকে সুলতান সিং ডাকাতের দল 
তাকে লুটে নিয়ে আসে। ক্রমে দু'জনে 
প্রণয়বন্ধনে বাঁধা পড়ে এবং পুতলীর 
গর্ভে জন্ম নেয় সুলতানের সন্তান। 
এ সময় দদ'জনার মধ্যেই এই সন্তানকে 
কেন্দ্র করে ঘর বাঁধার স্বন জেগে ওঠে, 
কিন্তু উপায় নেই। ঞ্াতলী সমাজে 
গিয়েও আবার ফিরে আসতে বাধ্য হয়। 
[কছ7াদনের মধ্যে দলের বিশ্বাসঘাতক- 
তায় জুলতান নিহত হয়। পৃভলী 
নিজের চোখে তা দেখে। সে হিংস্র 
বাঁঘনীর মত হয়ে. ওঠে। মানাসংহের 
মঙ্গে দেখা করে সে নিজে দল গঠন করে 


এই বিশ্বাসঘাতকতার প্রতিশোধ গ্রহণ 





করে, কিন্তু নিজেও জাবন দিয়ে জানিয়ে 
যায়, পাপের পথে-পাপের শেষ হয় না। 
এরুপ এ্যাকশন ছবি বাংলাতে ীধারণত 
হয় না। এদিক থেকে ছবিটি দর্শকদের 
কাছে আকর্ষক হবে। রোমাঞ্চকর ছবি 
দেখতে যাঁরা ভালবাসেন তাঁরা এই ছাঁবাট 
পছন্দ করবেন। শ্রীমতী দে চিত্র পরি- 


প্রশংসাজনক। তবে শেষ অংশে পৃতলগর 
না বললেই ভাল।. কারণ ছাঁবতে এই 
সমস্যার মূল কথা যখন বলা হয় নি, তখন 
সহান্মভঁতসূচক কথাটি বলে লাভ ক? 
বাঁহদর্শ্য গ্রহণ এবং আভ্যন্তরীণ দৃশ্যের 
কাজের সমন্বয় ভালই হয়েছে। এতে 
বাস্তব পাঁরবেশ রচিত হয়েছে। 
ছবিতে পূতলীবাঈ-এর চরিত্রে শ্রীমতী 
মঞ্জ; দে প্রশংসনীয় আঁভনয় করেছেন। 
এবং বাব লোহারীর চারে শেখর 'চট্টো- 
পাধ্যায় প্রশংসনীয়। অন্যান্য ভূমিকায় 
আঁভনয় করেছেন সাধনা রায়চৌধুরণ, 
গীতা দে, জ্যোৎস্না বিশ্বাস, সাত 
মুখার্জি, নবকুমার দাস, শম্ভু ভট্টাচার্য 
প্রম্খ আরো বহু জন। | 
চিত্র গ্রহণে রামানন্দ সেনের কাজ 
বিশেষভাবে প্রশংসার দাবি রাখে। ছবিটির 
সম্পাদনায় অর্ধেন্দ চ্যাটার্জি ও বিপ্লব 
রায়চৌধুরী কুতিত্বের পরিচয় 'দিয়েছেন। 





পাম্পি ফিল্মসের 'চৌরঙ্গণ*-র একটি দৃশ্যে উত্তমকুনার ও স্যাপ্রয়া দেব 


২৬৮৯ 
৬ 






শৰ, এম, ডি মুভির প্রথম ছাঁব 
'জশবন-মতত্যু, আগামী ১৪ই এপ্রিল উত্তরা, 
পূরবী, উজ্জবলা এবং অন্যান্য সিনেমায় 


সংমিশ্ৰিত এই ছবির প্রধান চরিত্রে অভিনয় 
করেছেন উত্তমকুমার ও স্মাপ্রয়া দেবী। 
এ'দের সঙ্গে আছেন কমল মিত্র, তরুণ- 
দীপক মুখার্জ, অমর মাঁজক, এন বিশ্ব- 
নাথন, 'মাহর ভট্টাচার্য, প্রশান্তকুমার 
প্রমখ। ছবিটি পাঁরচালনা করেছেন 
হেমেন নাগ। সঙ্গীত পাঁরচালনা করেছেন 
গোপেন মল্লিক। শ্রীবফ্‌ পকচার্সের 
শ্ীরবেশন্ময় ছাবাট মুক্তি পাবে। 


পাঁরচালক রাজেন 


দেবাঁ, ছায়া দেবী প্রমখ॥ 


এম, বৰ প্রোডাকসন্সের প্রতিদান’ 
ছাঁবাঁটর কাজ আঁজত গাঙ্গুলীর পাঁর- 
চালনায় শেষ হয়েছে। ছাঁবাঁট বর্তমানে 
সম্পাদনা হচ্ছে। ছবির বিভিন্ন ভূমিকায় 
আঁভনয় করেছেনঃ অনিল চ্যাটার্জ, কালী 
ব্যানার্জি, জহর রায়, অনুভা গুপ্তা, 
কাজল গুপ্ত, জহর গাঙ্গুলী, মালন্য 


"বৈজয়ল্তীমালার বাগদান অন্যষ্ঠান 

এক সংবাদে প্রকাশ প্রখ্যাতা চলচ্চিত্র 
তারকা বৈজয়ল্তীমালার সঙ্গে ডাঃ সি এল 
বালির বাগদান অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়েছে। 
বোদ্বের খেপীয়ান সী রোডের অশোকা 
আ্যা বৈজয়ন্তীমালার নিজস্ব 
গৃহে এই বাগদান অনুষ্ঠিত হয়েছে। 





জাপানণ ছাঁৰ গমন ক জকাই’ ছবির একটি দৃশ্য 
২৬৮৩ 


“দশ লাখ’ 1হন্দী ছাঁৰর নায়িকা বাৰটা 


বিয়ের দিন এখনো "স্থর হয় নি। ডাঃ 
বাল বৈজয়ন্তীমালার ব্যন্তিগত 'চাঁকৎসক। 
প্রকাশ ডাঃ বালি বিবাহিত এবং চার 
লন্তুনের জনক॥ 


ইয়ং সেমিনারের উৎসব 


ইয়ুথ সোৌমনারে'র দ্বিতীয় বার্ধক 
উৎসব ১৭ই ও ১৮ই মার্চ রবীন্দ্র সরোবর 
স্টেডিয়াম হলে অনুষ্ঠিত হয়েছে। অনু- 
ম্ঠানে সভাপাতর আসন গ্রহণ করেন 
শ্রীসুধাংশ: বসু এম-এ, সম্পাদক, হিন্দু- 
স্থান স্ট্যান্ডার্ড এবং প্রধান আঁতাথর 
আসন অলঙ্কৃত করেন অধ্যাপক শ্রীচন্দ্রকান্ত 
ভট্টাচার্য মহাশয়। 

প্রথম দিনের অন্ষ্ঠানে যোগেশ 
দত্তর মৃকাভিনয়, অজয় গাঙ্গুলীর আবৃত্তি, 
্বীপেন বল্পভের গীটার এবং নবঘনশ্যা্ 
সিংহ ও সম্প্রদায়ের নৃত্য দর্শকাঁচত্ত জর 
করে। দ্বিতীয় দিন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের 
লোকরঞান শাখার নাটক অমৃতলাল বসুর 


 শববাহ বিভ্রাট এবং হমাংশু বিশ্বাস ও 
.. সম্প্রদায়ের ফন্্সঞ্গত বিশেষ, উপভোগ 





ছয়। অনষ্ঠান দুটি পরিচালনা করেন 
প্রীরূপুক  মঞ্ুমদার এবং অশোক 
উট্রাচার্য। 


(াতিয্বেট সংস্কার্তি 
কন্দৰ (সক্সপায়ন 
চলচিত্র উৎসব 


“ওথেলো”, “হ্যামলেট” ও“চুয়েলফথ্‌ 


সেক্সপীররের এই তিনটি অবিস্মরণীয় 
নাটকের চলচচ্চত্ররূপ গত ১৩ই মার্চ থেকে 
দিল্লীতে সোভিয়েট সংস্কৃতি কেন্দ্রে দেখান 
সর হয়েছে।, নয়াঁদল্লীর- রুশ ভাষা 


ইনস্টিটিউটের অধ্যাপিকা শ্রীমতী এলেনা 
চলাচ্চত্র উৎসবের : উদ্বোধনী ভাষণে 
অসাধারণ জনপ্রিয়তার উল্লেখ করেন। 
এরপর “ওথেলো” -ছাঁবাঁট দেখান হয়। 
অধ্যাঁপরা. শ্রীমতী আ্যালেক্সেয়েভনা 
বলেন, সেক্সপাীয়র চর্চা তাঁর দেশে বহু- 
দিন থেকে চলে আসছে। পঢচ্কিন ও 
তুর্গেনেফ ছিলেন সেক্সপীয়রের একান্ত 
আন[রাগী। মস্কোয় মহাকাঁবর এক প্রাত- 





রা 








‘পান্না’ ছবির একটি দৃশ্যে আরতি কুণ্ডু ও রমাপ্রসাদ 


ম্যার্ত স্থাপিত রয়েছে এবং তাঁকে ঘিরে 
রয়েছে মহাকবি স্ন্ট সেই, চারটি আবি- 
স্মরণীয় চরিত্র ঃ হ্যামলেট, লেডী ম্যাকবেথ, 
ফলস্টাফ ও অষ্টম হেনরাঁ। সেক্সপীয়রের 
নাট্যাবলম্বনে চাইকোভস্কী থেকে প্রোকো- 
ফয়েফ প্রমুখ বহু বিখ্যাত সরকার সঙ্গীত 
রচনা করেছেন। 





‘আকাশছোঁয়া’ ছাবর একটি দৃশ্যে দিলীপ ম্‌খাজঁ ও সুপ্রিয়া দেবা। 
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নাটকের চলচ্চিত্ররুপ তোলা হয় £ ১১৫৫ 
সালে “ওথেলো”, ১৯৬০ সালে "টুয়েলফথ 
নাইট” ও এর পাঁচ বছর গরে “হ্যামলেট”। 
চলচ্চি্ররূপ বিশ্বব্যাপী উচ্ছ্বসিত প্রশংসা এ 
লাভ করেছে। সোভিয়েত “হ্যামলেট” 
চলচ্চিত্রের কপ পৃথিবীর ৯৮টিরও বেশি 
দেশ ক্রয় করেছে। 


আ্মিবীণ! 


_ অল ইণ্ডিয়া রোডও আগামী মে 
মাসে কাজী নজরুল ইসলামের জীবনখ 
অবলম্বনে এক-গনীতি-আলেখ্য প্রচারের 
উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এই অনুষ্ঠানের 
নাম “অশ্নিবীণা'। বাংলা, হিন্দশ, মারাঠি 
অবলম্বনে এক গণশীত-আলেখ্য প্রচারের 
হরে জানা গেছে। কলকাতা বেতার 
কেন্দ্রের শ্রীগোপাল দাশগ্ৃপ্ত 'আশ্নবশণা” 
“প্রযোজনা করেছেন। অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ 
করেছেন কাজা সব্যসাচৰ, বিখ্যাত চলচ্চিত্র 
অভিনেতা বসন্ত চৌধ্বরী, অভিনেত্রী * 
কণিকা মজুমদার, নির্মলা মিশ্র, দ্বিজেন 
চৌধুরী প্রমুখ আরো বহু শিল্পী। 
“আগ্নবীণা'-র বাংলা রেকর্ডিং - হয়ে 
গেছে: 24 


















রি স্কুল 
চ্ছে। আমাদের 
ওসোছল ইংলণ্ডের 
দশ; আর সদ্য ভারত 
অস্ট্রোলয়া স্কুল একাদশ । 
চিলি একাদশের আমল্তরণেই এবার 
য় স্কুল একাদশ ইংলণ্ড সফরে 
চ্ছে। গবদেশে ভারতীয় দলের সফরে 
যাওয়া এবং 'াবদেশী দলের ভারত সফরে 
আসা বর্তমানে িিৎ বাধা এবং সমস্যা- 
সঙ্কুল হয়ে উঠেছে। প্রধান এবং একমাত্র 
সমস্যাই হল বৈদেশিক মুদ্রা সংক্কান্ত ! 
ভারতীয় অর্থদপ্তরের মূঠোর ফাঁক থেকে 
খেলাধূলার জন্য বৈদোশক ম্দদ্রা গলে না 
বললেই চলে! একথা অবশ্যই স্বীকার্য 
যে, ভারতের বর্তমানে বৈদেশিক 
মুদ্রার ভাণ্ডারের সপয় প্রায় তলায় 
মুদ্রা আদায়ের জন্য অর্থদপ্তরের কাছে 
{র্বাভন্ন ক্লীড়া সংস্থা কয়েকবার কর্‌ 
নাজেহাল যে হয়েছে, তা প্রত্যেক ক্লীড়া- 
মোদীই জানেন ভালভাবে। 

যাই হোক ভারতীয় অর্থদপ্তর সর- 
ইংলণ্ড সফরের জন্য প্রয়োজনীয় বৈদৌশক 
| মরা মঞ্জুর করেছেন। অথচ অল্প কয়েক- 
শনের পণ্ডাশ হাজার টাকার সমমূলোর 
বৈদোশক মুদ্রা মঞ্জুরের আবেদন নাকচ 
করে অর্থদপ্তর। এশিয়ান ফুটবল প্রাত- 
যোগিতা এ বছর ভারতে অন্ষ্ঠত করার 
জন্য ওই বৈদেশিক মুদ্রার প্রয়োজন ছিল। 
বৈদোশক মদ্্রা নামঞ্জুর হওয়ায় এঁশয়ান 
ফুটবল প্রাতযোগতা ভারতে অনুষ্ঠিত 
করার পাঁরকজ্পনা পাঁরত্যন্ত হল। 

স্কুলের ছেলেদের এই ীক্ুকেট 
দলাঁটকে বৈদোশক মূদ্রা মঞ্জ;র করে অথ- 
দপ্তর খুবই ভাল করেছেন। কারণ, এই 
সব. ছেলেদের মধ্য থেকেই ভারতীয় 
গরুকেট পাবে ভাঁবয্যতের টেস্ট খেলোয়াড়। 
আর 'বদেশ সফরের মূল্য; বিশেষত এই 
তরুণ স্কুল ক্রিকেটারদের কাছে সত্যই 
অসাম। এই ধরণের সফরের ফলে তরুণ 
খেলোয়াড়েরা যথেষ্ট অনুপ্রাণিত হবে 
{নিঃসন্দেহে । 
জন স্কুলের রকেট খেলোয়াড়ের মধ্য 
থেকে চুড়ান্ত ষোলজন খেলোয়াড় নির্বণ- 
চত হবে। প্রাক্তন টেস্ট অধিনায়ক লালা 
আঁধনায়ক মনোনীত হওয়া প্রায় 'নশ্চিত। 
ভারতীয় স্কুল 'ক্রকেট দলাঁট জুলাই 
মাসের ষোল তাঁরখে ইংলণ্ড যাত্রা করবে 
এবং সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত ইংলণ্ড সফর 
করবে॥ 











গরেলের মরদেহ সমাহত 


স্যার ফ্র্যাঙ্ক ম্যাগালন ওরেলের শবাধারের 
ওপর একাঁট উইলো কাঠের 'ক্রুকেট ব্যাট 
স্থাপন করা হয়, ক্রিকেটের সঙ্গে তাঁর 
আঁবচ্ছেদ্য সম্পর্কের প্রতীক 'হিসাবে। 
১৯শে মার্চ 'দিনাট সারা ক্যারাঁবয়ান 
কমনওয়েলথে শোক দিবস 'হসাবে পালিত 
হয়; ওয়েস্ট ইশ্ডিজের গৌরব স্যার 





শ্রীআমতাভ 





ফ্ল্যাঞ্কের স্বর্গত আত্মার সম্মানার্থে 
স্থানীয় জাতীয় পতাকা অর্ধনামত রাখা 
হয়। 

স্যার ফ্র্যাণ্কের মরদেহ জম্পূর্ণ 
রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় সমাহিত করা হয় 
ওয়েস্ট ইশ্ডিজ বশ্বাঁবদ্যালয়ের আর্টস 
এণ্ড সায়েন্ম কলেজের প্রাঙ্গণে। পূর্বে 
শররজটাউনের সেন্ট মাইকেলস গ্যাঙ্গলে- 
ক্যাল চার্চে এক প্রার্থনা সভায় শেষকৃত্য 
সম্পন্ন হয়। স্যার ফ্র্যাঙ্ক ওরেলের জন্ম 
এই 'ব্রজটাউনে এবং কৈশোরে এই চার্চের 
উপাসনা গায়ক দলের একজন সভ্য 
গছলেন। ধক্রজটাউনে একটি হলে ওরেলের 
মরদেহ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় শায়ত ছল। 
অগাঁণত অন্রাগীর দল তাঁদের আঁত 
প্রয় ফ্র্যাৎ্কীর - প্রীতি শেষ শ্রদ্ধাঞ্জাল 
নিবেদনের জন্য আসেন। ওয়েস্ট ইপ্ডিজের 
কয়েকজন বিশ্বখ্যাত টেস্ট খেলোয়াড় সহ 


২৬৮৫ 


বহু খেলোয়াড় যাঁরা বিভিন্ন 
ওরেলের সংস্পর্শে এসেছেন তাঁরা 
ওরেলের মরদেহ প্রদাক্ষণ করেন এবং 


সমাহত করার 
সময় বিভিন্ন রাষ্ট্রের তানধিবৃন্দ 
উপস্থিত ছলেন, এদের মধ্যে উল্লেখ” 
যোগ্য হল ব্রিটেন, আমোরিকা, অস্ট্রোলয়া, 
কানাডা, 'ত্রনিদাদ, গায়না প্রভূত রাষ্ট্র। 
ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী হীন্দরা 
গান্ধী এবং ইংলণ্ডের রাণী এলিজাবেথ 
ওরেলের প্রাত শ্রদ্ধা জানয়ে তাঁর শোক- 
সন্তপ্ত পাঁরবারের কাছে শোকবার্তা প্রেরণ 


করেন। 
ওয়েস্ট ইপ্ডিজের যে রোডও স্টেশন+ 





ফ্র্যার্ক য্যাগালন 
ওরেলের মরদেহ স্থাঁপত শ্বাধারাট 
নামিয়ে দেওয়া হয় কবরের মধ্যে; কান্নায় 





টেস্ট খেলোয়াড়ের দল, কান্নায় 
পড়ে অগ্থাঁণত ওয়েস্ট ইণ্ডিয়ান ॥ 





বিদায় গ্রহণ করতে হল। জী হো 
আসরকে। 
কোয়ার্টার ফাইন্যালের ধাপে রেল- 
৷ ওয়ে এবং বাংলা দলের খেলার মীমাংসা 
হল চতুর্থ দিন। রেলওয়ে এবং বাংলা 
ৰ বার CRE I. ইত 
পূর্বে গত সংখ্যায় প্ৰস্থ করোছি। এবার 
সুরু করছি দ্বিতীয় দিনের খেলার 
বিবরণে সূত্র ধরে। বর্ষণাঁসন্ত মাদু- 
রাইয়ের হাকি মাঠে দ্বিতীয় দিন দুই দল 
খেলা অমাীমাংসতভাবে শেষ করে। 
_.. প্রধানত আলামপক খ্যাত ব্যাক গুরুবক্স 
_ সংয়ের অনবদ্য ক্লীড়াধারার জন্য রেলওয়ে 
- দলের প্ুরোভাগের খেলোয়াড়েরা গোল 
করতে পারেন নি। অন্যদিকে বাংলা দলের 
সমস্ত আরুমণধারা দৃঢ়তার সঙ্গে প্রাতি- 
রোধ করেন রেল দলের  আঁধনায়ক 
_.. আলাম্পকখ্যাত হাফ মহান্দার লাল। 
তৃতীয় দিনের খেলাটিও দারুণ বর্ষণের জন্য 
_. পাঁরত্যন্ত হয়। উভয় দল প্রথমার্ধে একটি 
করে গোল করেন। 
চতুর্থ দিন রেলওয়ে এবং বাংলা 
দলের খেলার মীমাংসা হয়। খেলার 
প্রথমার্ধে কোন দলই গোল করতে পারে 
{ন দ্বিতীয়ার্ধে ৩১ মানটের সময় রেল- 
ওয়ে দলের লেফট হাফ পেনাল্টি স্ট্রোক 
থেকে বিজয়স্চক গোলাঁট করেন। পরা- 
জিত হলেও বাংলা দল যে উচ্চাঙ্গের 
ক্লীড়াধারার পাঁরচয় দেয় তা’ সত্যই 
প্রশংসনীয়। মাদুরাইয়ের মাঠে বিপুল 
দর্শক সমাগম হয় এবং বাংলা দলের 


অপর একটি কোয়ার্টার ফাইন্যালের 


খালসা রুজের জাগমিন্দার সিং। খালনা 
বজ এই খেলায় ৩--১ গোলে বো এ সি’কে 
পরাজিত . করে। লীগের নয়টি 
খেলায় ষোল পয়েন্ট সংগ্রহ করে 


খেলায় অংশগ্রহণ করছে না। 

বেঙ্গল হাঁক গ্যাসোসয়েসনের লীগ 
কাঁমাটি একাঁট সভায় লীগের 'তনাট 
খেলা প্রদর্শনী খেলা হিসাবে অন্বাষ্ঠত 
করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এই তিনটি 
সমর্থকই ছিল বোৌশ। রেলওয়ে দলের 
লেফট-ইন ইন্দার সিংয়ের সঙ্গে সংঘর্ষে 


২৬৪৮৬ 


কাপের প্রতিযোগিতা 










আগামী ১৫ই এপ্রিল 
কাপে অংশগ্রহণের আবেদনের 
১০ই এীপ্রল। এবারের ব 





কর্পস সগন্যালসও আছে। 
পক প্রণালী সন্তরণ প্রতিযোগিতা 


প্রথম পক প্রণালী সন্তরণ প্রাতি* 
যোগিতার আয়োজন প্রায় সমাপ্তর পথে। 
[িংহলের তালাইমান্নার থেকে এই প্রাত- 
যোগিতা সর হবে আগামী ৩রা এপ্রিল 
ভোর চারটের সময়। ভারতের ছ'জন 
কৃতী দূরপাল্লার সাঁতার এই প্রথম 
প্রাতযোগিতায় অংশগ্রহণ করবেন। ছ'জন 
প্রাতষোগী হলেন বাংলার বৈদ্যনাথ দাস 
এবং দেবী দত্ত; রেলওয়ের কে, কে, ৮ 
মণ্ডল এবং এল, এন, ভৌমিক; সার্ভি 3» 
সেসের এন, সি, পাল; মহারাষ্ট্রের সুভাষ - 
পট্রবর্ধন; উত্তরপ্রদেশের উমেশ ভার্মা এবং 
মহারাষ্ট্রের সাঠে। আরও ছ'জন সাঁতার 
প্রীতযোগীদের সঙ্গদানের জন্য সাঁতার 
কাটবেন। 

এ বছর প্রথম এই প্রাতযোগিতা সবর 
করা হচ্ছে বলে প্রাতযোগদের সংখ্যা 
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চি 


| ভাদ্কো 





এগাথলোটিকস ক্লাব । রোভার্স কাপের হাঁত- 
হয়ে মোহুনবাগ্মান কলার ফাইন্যালে উপনীত 
হয়। মোহনবাগান এবং জলন্ধরের লীভার্স 
ক্লাবের জেঁমি-ফাইনযাল. খেলা তিনদিন 
অমঈমাংসিতভাবে শেষ হলে, মুদ্রক্ষেপণে 
খেলার ভাগ্য নির্ধারিত হয়। 

এ বছর রোভ্ঞর্ঁস কাপের আসরে 
াঁরচালনার যে ধরণের ভ্রু লক্ষ্য করা 
যাচ্ছে, তাতে ভবিষ্যতে রোভার্স কাপের 
জৌলুষ ক্ষন হতে পারে। বিশেষত, এ 
বছর খেলার পাঁরচালনার ব্যাপারে রেফারণীর 
কয়েকটি দলকে। কলকাতার দলগ্ুলির 
ওপর কোপটা একটু বোশই পড়েছে। 
কলকাতার প্রধান দলগ্ীল না গেলে কোন 


টি বাত হয বান প্রতিযোগীদের আরও 
পনেরো মাইলের যত বোঁশ সাঁতার দিতে - 
হতে পারে। 


লীডার্স দলকে অগ্রগামী করেন, কিন্তু 





এবং মোহনবাগানের পক্ষে গোলটি পাঁর- 
শোধও করেন মৃত্যুঞ্জয় ব্যানাজশীই। এই- 
দিন লাভার্স দলের খেলোয়াড়েরা অযথা 
এবং অবৈধভাবে বলপ্রয়োগ করে খেলতে 


এ উস ০ ডর 


উভয় দলই ৪-২-৪ প্রথায় খেলে। 

গোয়ার ভাদ্কো ক্লাবও দুদিন খেলা 
অমাঁমাংসিতভাবে শেষ করে ভৃতাঁয় দিন 
বোম্বাইয়ের 'রিজার্ভ ব্যাংককে ২-১ গোলে 
পরাঁজত করে ফাইনালে খেলার যোগ্যতা 
অজন করেছে। ভাস্কো ক্লাব এই সর্ব- 
প্রথম রোভার্স কাপের ফাইনঢালে উন্নীত 
হবার সৌভাগ্য নাভ করল। বোদ্বাইয়ের 
রিজার্ভ" ব্যাঞ্ক দল ভাল খেলেও শখ 
রক্ষথভাগশের দোষে পরাজিত হয়। ফাই- 
অবতীর্ণ হচ্ছে। 


আবেদন প্রত্যাহার 


_ৰ্বভারতায় খ্যাতিসম্পন্ন ফরেয়র্ড বব 





এন রেল দলের রাজেন্দ্রমোহন এ বছর 
ইস্টবেঙ্গল ক্লাৰে খেলার জন্য গত পনেরোই Fy 
মার্চ ছাড়পত্রে স্বাক্ষর করেন। আবেদন A 
প্রত্যাহারের সময় হল দশ দিন এবং এই F 
নির্ধারিত সময়ের পূর্বেই রাজেন্দ্ুমোহন 
ইস্টবেণ্গালে যাবার আবেদন প্রত্যাহার 
করায় আগামী মরশ্দুমে তাঁকে প্নরায় 
বি এন রেলের পক্ষে মাঠে অবতাণ হস্তে 
দেখা যাবে। 

























টক্কারদ ক সঙ্গে রে 
লড়াইয়ে অবতীর্ণ হতে ইচ্ছুক হন নি। 
জমালেচকরা এই ভেবে হয়ত সেদিন আত্ম- 
প্রসাদ লাভ করোছল যে, নিছক 
ভয়ে ভীত ক্লে _'ফোলিকে 
এড়িয়ে যাচ্ছেন।। কিন্তু প্রতিভার 
বরপূত্র ক্যাসয়াস ক্লের সঙ্গে যে 
কারুর তুলনাই হয় না, তার প্রমাণ যথেষ্ট 
পাওয়া গিয়েছে তাঁর পরবর্তী লড়াইগুলির 
ফলাফলে। সোনা 'লস্টন, হফ্লয়েড 
প্যাটার্সন, আন টেরেল, হেনরী কুপার, 
৷ শমল্ডেনবার্জার প্রমুখ কৃতী ম্ম্টিষোদ্ধা 
কলের বিপক্ষে িংয়ে উঠে শোচনীয়ভাবে 
ব্যর্থ হয়েছেন। 

জন্মাদনের শুভক্ষণে মহম্মদ আলি 
ক্লে নিউ ইয়র্কের ম্যাডিসন স্কোয়ারের 
লি ওৰাত আৰ্য 
"আউটে পরাজিত করে অপরাজিত আখ্যায় 
" যুন্ত করলেন আর একটি বরমাল্য ৷ ম্যাডিসন 
সম্মুখে জোরা ফোলকে ধরাশায়ী করতে 
_ক্রের সময় লাগে মাত্র এক মিনিট ৪৮ 
_সেকেন্ড। গত কয়েকটি লড়াইয়ে একমাত্র 
রাণীর , চ্যাম্পিয়ান জার্মানীর কার্ল 
গিল্ডেনবাজার এবং বিশ্ব বাক্সং সংস্থা 
_ কর্তৃক স্বীকৃত বিশ্ব হেভনওয়েট চ্যাম্পিয়ান 
৷ আন টেরেল কের বিপক্ষে লড়তে পেরে- 

|| 

..... পঁচিশ বংসর বয়স্ক বিশ্ব হেভীওয়েট 
_জোরা ফোলির বয়স চৌন্রশ বংসর। নয় 
_. ঘ্ছরের বড় ফোলর কিন্তু ওজন করের 
. চাইতে নয় পাউন্ড কম। কের ওজন 
৯৫:৯৩ কে-জ এবং  ফোলর ওজন 
৯১-৮৫ কে-জি। 
আর্ট সন্তানের জনক জোরা ফোলির 
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রন জাবের ধাবচেরে ্দযপার 


জীবনের সবচেয়ে বোশ এবং শেষ পাওনা, 
বাক্সংয়ের {রং থেকে। 

লড়াইয়ের শুরুতে দ্বভাবাসদ্ধ 
ভাঁঞমায় ক্লে একটু দূরে দূরে সরে 
থাকেন। ফোলি প্রথম রাউন্ডে সবেগে 
করের দিকে গিয়ে দ্যাট দুর্বল আঘাত 
হানেন এবং প্রত্যুন্তরে গ্রহণ করেন মাথায় 
একাটি জোরালো আঘাত। দ্বিতীয় রাউন্ডে 


বস মতা (প্রাঃ) লঃ-এর পক্ষে 


{কন্তু অযথা 'রিংয়ে ঘোরাফেরা না করে 
ফোঁল স্থির হয়ে সুযোগের অপেক্ষায় 
থাকেন। 
আঘাত হানার চেষ্টা করতে থাকলেও 


অদ্ভুত ক্ষিপ্র কের নিকটে পৌছানো 
তৃতীয় 


রাউন্ডে দুপন্স্ট পাল্টা আক্রমণে সমান 


অসম্ভব হয় ফোঁলর পক্ষে । 


এরপর ক্লেকে অনুসরণ করে 


ক্রের বিরদ্ধে লড়াইয়ে নক-আউট হবার পর জোরা ফোলি ধরাশায়ী 


সমান অবস্থার সৃদ্টি হয়। 

চতুর্থ রাউন্ড থেকে রে ধারে ধীরে 
আত্মপ্রকাশ করতে শুরু করেন। তাঁর রাঁ 
হাতের প্রচণ্ড একাঁট আঘাত অল্পের জন্য 
লক্ষ্যদ্রস্ট হয়, কিন্তু ঠিক পরক্ষণেই আর 
একটি প্রচণ্ড আঘাত মাথায় হেনে ফো'লকে 
ধরাশায়ী করেন। আট গণনার পূর্বেই 
উঠে দাঁড়য়ে ক্ষিপ্ত ফোঁল ক্লের দিকে 
প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়েন এবং ক্লেকে রংয়ের 
দড়িতে কোণঠাসা করার চেস্টা করেন, কিন্তু 
ফোলির মাথায় দুট ডানহাতের ঘুষ 
মেরে ক্লে তাঁর প্রচেষ্টা ব্যর্থ করেন।, পণ্চম 
রাউন্ডে রংয়ের চতু্দিক প্রদক্ষিণ করতে 
থাকেন ক্লে এবং ফোলর সমস্ত আক্রমণের 
চেষ্টাই চাতুর্ষের সঙ্গে ব্যর্থ করেন। 
ফো'ল এই সময় যন্ত্রের মত লড়তে থাকেন। 
তাঁর এই প্রাণহীন প্রচেষ্টা দেখে বেশ 
বোঝা যায় যে, তাঁর পরাজয় নিকটবতা। 
- ষষ্ঠ রাউন্ডে করের আক্রমণের ধারায় 


সম্পাদকা-জয়ল্তন সেন 


২৬৮৮ 


9:৮2 


গবপর্যস্ত হন জোরা ফোল। ক্লে প্রাঃ 
আঁবশ্রান্ত ধারায় বর্ষণ করতে থাকে: 
প্রচণ্ড ডান হাত এবং বাঁ হাতের ঘ'াষ 
সপ্তম রাউন্ডের শুরুতেই ক্লে ফোঁলর মাৎ 
লক্ষ্য করে আঘাত হানতে থাকেন। এ 
সময় ক্লের একটি প্রচণ্ড ঘ'নাষ 
লাগলে বিশালদেহণ ফোলি ভূপাতিত বক্ষে 
ন্যায় ধরাশায়ী হন। রেফারী গণনা করণে 
থাকেন, ছয় গণনার সময় ফোলি মুখ তুঢে 
উঠতে চেষ্টা করেন, কিন্তু কিছুটা উঠে 
আবার 'িংয়ে পড়ে যান। রেফারী মহম্ম 
আলি ক্লেকে জয়ী বলে ঘোষণা করেন। 
বাধ্যতামূলক সামারক শিক্ষায় আগাম 
১১ই এপ্রিল কলের যোগদানের কথা, যাঁদ' 
অব্যাহতি লাভের জন্য তিনি আইনে 
আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। সরকার যাঁদ তাঁত 
অব্যাহত দেন, তবে পরবর্তী লড়াই 
ক্লে টোকিওতে অস্কার বোনাডেলার বিপথে 
অবতীর্ণ হবেন।  --সমর পালচৌধুর 


১৬৬, বাঁপনাবহারী গাঙ্গুলী স্দ্রীটপ্থ কাঁলকাতা-১২ 
“বস্তা প্রেম হইতে প্রকুমার গহমজমদার কতৃক মন্ত ও প্রকাশিত। 
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ইংরেজের আইনে নিষিদ্ধ অংশগনুল নাট্য-' 
কাবের মূল পাণ্ডুলিপি হইতে সংগৃহীত। 
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| বাংলা হতে ইংরেজ নাম লোপ করব 
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কুচক্রীদের তৎপরতা সম্পর্কে সতর্ক হোন 


‘এই ভারতের মহামানবের সাগর- 
তপরে' পশ্চিমবঙ্গ এমন একটি তাঁথস্থান 
স্বরূপ যেখানে সর্বজাতি, সর্বধর্ম 
এসে মিলত হয়েছে। আবার এই পশ্চিম- 
ঘঙ্জোর মধ্যে কলকাতা এমন এক শহর 
যেখানে পৃথিবীর যাবতীয় ভাষার কণ্ঠস্বর 
,শোনা যায়। সোঁহাদ্যে'র মধ্যে পাশাপাশি 
বসবাসেব এমন 'নদর্শনও কদাচিৎ মেলে! 
তবু রাজনোতিক কুচক্লীরাও সুযোগ 
জন্ধানের দুরাশাধ কলকাতার বুকেই সাষ্ট 
সাম্প্রদায়িক বিভেদ।' অবশ্য মতলববাজ- 
দের দুরভিসন্ধি কখনোই চাপা পড়ে নি। 
সুযোগ পেলেই নিজেদের : স্বার্থীসাদ্ধব 
উদ্দেশ্যে পাতে তারা ষড়যন্মের জাল। 
সুতরাং এদের ষড়ষন্মকে নির্মল করার 
উপায় সুগভীর আত্যল্তিক সতর্কতা এবং 
আত্যন্তিক কঠোরতা । আশা কাঁর পাঁশ্চম- 
বণ্গের যুস্তফ্রন্ট সরকার এই বিষষে পর্ণ 
ওয়াকিবহাল ও সতর্ক রয়েছেন। যুস্তফ্ন্ট 
মাঁল্পসভা' গঠনের পর ময়দানের সুবৃহৎ জন- 
সমাবেশে ঘোঁষত হয়োছল যে, এতকাল 
ধরে ষারা সুখের ঘব করেছে তারা সহজে 
ছেড়ে দেবার পাত্র নয়, তারা ওৎ পেতে 
আছে এবং সুযোগ খুজছে। 

যাদের হাতে এখনো কালো টাকা এবং 
এতকাল ধবে যারা কালোবাজারের তদারাক , 
করেছে-তাদের সুযোগ সম্ধানের ক্ষেত্র 
[কছু সমাজ-বিরোধী যোগানদার তাল 
দেবে এবং অকারণে ভিলকে তাল করে 
তুলবে তা বলাই বাহুল্য । 

যুত্তফ্রন্ট সরকারের রাজ্য পরিচালনার 
দায়িত্ব গ্রহণের পর পুরো একমাসও কাটে 


নি। এরই মধ্যে তাঁরা বাভিন্ন জন- 
কল্যাণের কাজে হাত দিয়েছেন এবং বিশ 
বছরের পুঞ্জীভূত প্রশাসানক িবশৃঙ্খলা 
থাকা সত্বেও তাঁরা এমন কয়েকটি কাজে 
দক্ষতা দৌখয়েছেন-যাতে কায়েম স্বার্থ 
আতাৎ্কত হয়ে উঠেছে। আতাঁষ্কিত হবার 
কারণও আছে। নতুন প্রাইভেট বাস পার- 
মিট দানের কারচ্াপ থেকে শুবু করে 
দুনাতর নানা কাণ্ডের বেসাঁত একের 
পর এক ধরা গড়েছে। জুতরাং কায়েম 
স্বার্থের এই সমূহ বিপদের দিন থেকে 
উদ্ধারের একমাত্র আশা রাম্ট্রপাতর শাসন! 
যাহোক শেষবক্ষা না হোক, গোড়ার গলদ 
যাতে ধরা না পড়ে। এই নিয়ে দিল্লী 
পাঞ্জাবযেখানে আছে কুচক্রীদের ঘাঁটি 
সেসব জায়গায় শুরু হোল গোপন সংবাদ 
আদান-প্রদান! এমন কি, আগেভাগেই 
্রান্ক কল বুকড্‌। 

ঘটনা আত সামান্য। সেই সামান্য 
ঘটনার মাঁমাংসাও হয়ে গেছিল মুখ্যমন্ত্রী 
শ্রীঅজয়কুমাব মুৃখোপাধ্যাযেব মাধ্যমে 
বাগমারখতে উভয় সম্প্রদায় সানন্দে মিলিত 
হোল! ধায় মিছিল বাগমারীতে নিয়ে 
ষাবাব অনুমাতিও দেওয়া হোল! উভয় 
সম্প্রদাষ যখন সাম্মালত এবং গোলযোগের 
কোনো কারণই যখন নেই তখন মিলিত 
হোল অবাঙালণ কয়েকজন ধুরন্ধর ব্যব- 
সায়ী। তাবা শান্তিপূর্ণ মিছিলের পাশা- 
পাশ আমদানী করল অকস্মাৎ সশস্ম 
গুন্ডাদল-ষারা বাগমারধতে গেল না 
ধমগ্রিল্থ নিয়ে। কিন্তু ধমী় মিছিলের 
বস্ত্র শিখ ভাইয়েরা গেলেন বাগমারীতে? 
সেখানে তাদেব পুরোভাগে থাকলেন উপ 
মুখ্যমন্ত্রী শ্রীজ্যোত বসু ও সেচমন্ত্রী 


২১৯১ 


১ 


শ্রীবম্বনাথ মুখোপাধ্যায় । সেখানে রচিত 
হোল অপূর্ব এক মিলনকেন্দ্র। 
কল্হ এ যে অসহ্য! সুতরাং রাজ- 
নৌতিক কুচক্রীর দল দাবার ঘঃটি চাললেন। 
কিল্তু চালটা বড়ই বেচাল হোল। তাদের 
দুচ্কর্মে কষেকজন প্রাণ দিলেও ও কিছু 
সংখ্যক লোক হতাহত হলেও সেদিনই 
সৃষ্টি হোল পশ্চিম বাংলার নতুন এক 
ইতিহাস যা কংগ্রেসী আমলে কল্পনাতীত 
ছিল। মুখ্যমন্ত্রী শ্ৰীঅজয়কুমার মুখো- 
পাধ্যায় শান্তিকামী জনতার সঙ্গে মিলিত 
হয়ে মাত্র ৩1৪ ঘণ্টার মধ্যে কুচক্রীদের 
{বিরাট এক ষড়যন্ত্রে ক্রিয়াকান্ডকে নির্বা- 
{পিত ও নির্মল করে দিলেন! অবশ্য 
{বিরাট একটা কান্ড বা ওলট-পালট ঘটা- 
বার আশায় যারা দিন গুণছিল--তারা 
এখন নিষ্ফল গর্জন কবছে বা ভালো 
মানুষ সেজে শান্তর বুলি দান কবছে। 
কিন্তু আমরা মনে করি, তিলকে তাল 
করার জন্যে ষারা আজ তৎপর তাদের 
সম্বন্ধে সতর্ক থাকতে হবে এবং এখনি 
খুজে বের কবতে হবে শান্তিযন্ঞে কারা 
অশান্তির ইন্ধন ফুঁগয়ে পশ্চিমবঙ্গের 
যন্তফ্রষ্ট সরকাবকে হেষ ও অপদস্থ কবতে 
চেয়োছিল। মত্র যারা তাদের সম্বন্ধে 
বিরুদ্ধে সরকারের পক্ষে সতর্কতাই আজ 
শুধু একমাত্র প্রয়োজনীয় বিষষ নয়, 
তদের মূলোৎপাটন করে প্রকাশ্যে শাস্তি" 
দান করাই আশ: কর্তব্য! 


এাগীদকীয__ 





1 রাজনীতিকে যাঁদ নাটক আখ্যা দিই রাও বীরেন্দ্র সংকে প্রথম দেখা গেল 


তবে কি অসত্য ভাষণের দায়ে পড়বো? 
বরং রাজনীতির মঞ্চে এমন দৃশ্যের অব- 
তারণা হতে দেখি, যা বাস্তব নাটামণ্ডে 
উপস্থাপনার সাহসও কোন নাট্যকারের 
হবে না বদ্ধ সমালোচকের ভয়ে! নির্বা- 
চনোত্তর হারয়ানা রাজ্যে পর পর যে- 
পটপারবর্তন ছাড়া আর ক বলা যাবে? 


এত খাটা-খাটান, মেহনত-খেদমং করার. - 


পর কংগ্রেস নির্বাচন জিতলো এখানে, 


দল! দলনেতা “নর্বাচিত হয়ে ভগ্গবৎদয়াল 
শর্মা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর 'গাঁদ পেলেন 
আবার, কিন্তু জনত করে বসতে-না-বসতেই 
ফস্‌কে গেল সে আসন, “গাঁদ গেল রাও 
ষীরেন্্র 'সং-এর কাছে! 


বা সোস্যালস্ট এমন কি ফ্বতল্ী-জন- 
সঙ্ঘী কোন প্রার্থা নন, বীরেন্দ্র নং-ও 
মায় ক’দন আগেও কংগ্রেস দলভুক্ত দছলেন, 
কংগ্রেসের নীততে আস্থাবান এখনো! 
শ্লীতমত নাটক নয়-'তো কী এটা? 


i রাজনপাঁত যাঁদ নাটক হয়, তবে রাও: 


|রন্দর সিংকে তার প্রধান নায়ক অবশ্যই 
I চলে। ইতিহাসের আশ্রয় রয়ে 
আরা বলা বায় রাও বীরেন্দ্র ণসং এতি- 
ছাঁসক সপাহা বিদ্রোহের অন্যতম নায়ক 
-. ' তুলারাসের বংশধর । খধননীতে তার 
্গা়কের রস্ত পরবহমাণ, নায়কোঁচিত গহুণা- 
ধল তান 4 
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ফা করে আদায় করতে হয় সে-রিদ্যে তানি 
শরখানে ভালোই রপ্ত করেছিলেন। রাজ- 
ঘশীতির মণ্েে প্রবেশ ‘করে 'সেীবদ্যে তান 
ভোলেন নি, কাজে লাগিয়েছেন বরং। 
মাজনশীতির পাদপ্রদীপে এলেন বীরেল্দ্ 
১৯৫৪ সাজে। পাতিয়ালা, পুর্ব পাঞ্জাব 
আর সৌরাম্্ ইউনিয়নকে নিয়ে যখন 
পপস্ রাজ্য গঠিত হলো-তার মান্মসভায় 


J তাও হ্যাবার ' 
কোন্‌ বীরেন্দ্র সিং? কোন কাঁমটটানস্ট' 


উপমন্ত্রীর ভূমিকায়। পাঞ্জাব বিধান 
পারষদের সদস্য নির্বাচিত হয়োছলেন 
তানি স্বোর। ব্যাদ্ধ ও কর্মক্ষমতা দিয়ে 
তান সহজেই সদর প্রতাপ সিং কায়রোঁর 
দুষ্ট আকর্ষণ করলেন, -পল্ল তিনি 


কায়রো মন্তিসভায় পুরোদস্তুর শীন্লপদও - 


লাভ করেন। তার চেয়েও বড় কথা বশরেন্দ্ 


" পূঁসং অল্প দিনের মধ্যেই কায়রেরি পূর্ণ 





রাও বরেন্দ্র সিং 


কেবল কিছুদিনের মধুচন্দ্রিমা মাৱ, অচিরে 
দুই বজ্ধৃতে মতানৈক্য ঘটলো। কিন্তু 
* কায়বোর সণ্গে বিরোধ সত্তেও বরেন্দ্র সং 
কংগ্রেস ছাড়েন নি! কাররোঁর পতনে 
তাঁনও অআনান্দত হরোছলেন যাঁদও 
কারণটা ছিল নিতান্ত ব্যাগেত। অর্থাৎ 


, মাল্সভা থেকে বীরেন্দ্র সং-কে যখন বাদ 


২৬৯২ 


তাঁকে প্রশতির বন্ধনে আবদ্ধ করে বলে-, 


ভুলে যেতে। 
‘কিন্তু রাও বীরেন্দ্র সিং তাঁর রাজ- 


নৈতিক 'শতুদের সহজে ক্ষমা করেন 'না। ' 


“আসলে তাঁর চারতরটাই কঠোর ও 'কোমলের 
অন্ভৃত সংমশ্রণ। -রাজনশীতর ক্ষেত্রে যাঁরা 


"তাঁর খবরদুদ্ধাচরণ করন বা যাঁদের সঙ্গে 
“তরি মতের 'মলন ঘটে না, তাঁদের প্রাত 


তান নির্মম হতে পারেন, আবার সম- 
ধর্ম বা সমদশীরদের জন্যে তাঁকে উদার 
মহানুভব হতেও দেখা গিয়েছে। বিরোধকে 


অহেতুক জখগইয়ে রাখতেও তাঁর শবশেষ- 
আগ্রহ নেই, ভগব্ৎপয়াল শর্মার “সঙ্গেও- 


একটা বোঝাপড়ায় আসতে চেয়োছলেন 
গতনি। 
-প্রয়োজনানুরুপ্‌ - সাড়া পাওয়া গেল না, 


তখন মিয়া হয়েই বিরোধের“শেষ দৈখার 


জন্যে তৈরি হলেন তাঁন। ৮ 

মুখ্যমন্ত্রী ভগবধ্দযাল শর্মার "ওপর 
একাংশ । যেভাবে শ্রীশম্ণ রাজ্যের 'নির্বা- 
চন পরিচালনা কবেছেন তাতে তাঁরা আরো 
চটোছলেন॥ কংগ্রেস থেকে কিছু গ্রভাব- 


শালশ সদস্য আগেই বৌরষে গিয়েছিলেন, 


নির্বাচনের পবে শর্মী-বিরোধিতা চরমরূপ্র 
ধারণ করল। নির্বাচনে ক্রংগ্রেসই নিরগকু 


স্পীকার নির্বাচনে সরকার প্রাথখর প্ররা- 


জয় ঘটলে এক অভূতপূর্ব . পরিস্থিতির 
উদ্ভব হলো. জিতলেন “বিদ্রোহ -কংগ্রেস- 
এর প্রার্থী রাও বীরেন্দ্র নং! এর পরে 
মুখামন্তীশীর পদ থেরে শ্রীশর্মাকে অগ- 
সারণের দাঁব উঠলো। কংগ্রেস হাই- 
কম্যাণ্ড -শ্্রীশর্মার পেছনে দাঁড়ালেন; ১৩ 


জন এম-এল-এ বিরোধী গক্ষে যোগ দিয়ে, 


সংযুক্ত ফ্রন্ট গঠন কবে সরকার গঠনের 
উদ্যোগ করলেন। তাতেও হাই-কম্যান্ডের 
টনক না নড়তে .১ জন সদস্যবিশিষ্ট 
মাল্গসভার ৮ জন-ই পদত্যাগপত্র দাখিল 
করে ভগরৎদযাল শর্মা এবং কংগ্রেস হাই” 
কম্যান্ডকে বেকুব বানিয়ে ছাড়লেন। 'রাও 
বরেন্দ্র সং সংযুক্ত ফ্রণ্টের নতুন নেতা 
নির্বাচিত হলেন। 

বীরেন্দ্র গসং-এর জন'প্রয়তা ঈর্ষা করার 
মত। শর্তীন নিজ্রে আহীর সম্প্রদায়ের 
হলেও অন্য সম্প্রদাষের লোকেরাও তাঁর 
প্রতি পর্ণ আস্থা জানিয়েছে, শ্রীশর্মার 
পক্ষে যা সুলভ ছিল৷ তাঁর চারার 
দঢ়তা এবং নেতাস্যলভ অনোভাবের জন্যেই 
রাও বীনেন্দর সিং হাঁরধানারাসীর আশীরাদ 
মুখ্যমন্ত্রীর আসন গ্রহণ করেছেন। 


কিন্তু অপর পক্ষ থেকে যখন ' 
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খেতে দাও 


কেন্দ্রীয় কর্তারা বলছেন, দঢর্বৎসর 
আসমূদ্রু হিমাচল। শুধু বলছেনই না, 
বছরের পর বছর এই প্রকাণ্ড ছায়াঁট 
ওসারে বাড়ছে। পি এল ৪৮০-র ছটায় 
সে ছায়া যেন আরও ভয়বহ হয়ে উঠেছে। 
এ ছায়া বৃভুক্ষ০ু ভারতের ক্ষুধাখিল্ 
মূর্তির অশরীরী অতৃপ্ত রূপ। শুধ 
দুর্বংসরের ওপর দায়িত্ব চাঁপয়ে দায় 
খালাস হওয়ার কেন্দ্রীয় মনোভাবকে কিন্তু 
এবার কার্যতও ছেড়ে কথা কইবেন না 
বলে সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন সংসদের 
ধবরোধী সদস্যগণ। কংগ্রেসী সদস্যরাও 
এখন একযোগে খাদ্যনীতির সমালোচনায় 
এগিয়ে আসার লক্ষণ দোঁখয়েছেন। সর্বত্রই 
খাদ্য নিয়ে আশঙ্কার ও পাঁরতাপের ছায়া। 
প্রান্তন খাদ্যমন্রশ ওরফে সংগ্রহমন্ত্রী বগত 
ঘয়েকটি বছরে দেশের খাদ্যাবস্থাকে ক্রমশ 
যে ভরাডুবির দিকে ধীরে ধীরে এগিয়ে 
নিয়ে যাচ্ছিলেন, নতুন কেন্দ্রীয় খাদ্য- 
সামলাতে হবে। ২৯/৩০শে মার্চ তাঁর- 
খের খাদ্য বিতর্কে তাঁর প্রায় অসহায় 
তবদ্থায় বোঝা গেছে যে, এই মুহুর্তে 
তাল সামলানো খুবই কম্টকর। 'কল্তু সব 
ফঙ্পনা-পাঁরকল্পনা ও বাগাড়ম্বর কালহরণ 
করতে পারে, কারও মূখ চেয়ে বসে 


থাকতে পারে না শুধু ক্ষুধার জবালা। - 


বগত দুই দিবসের খাদ্য আলোচনায় 


সই অধৈর্য আশঙ্কাতুর রূপপাটিই ফুটে 
উঠোছল। : দঃ’ ঘণ্টা আলোচনায় তাই 
কর্তব্য শেষ করে ওঠা যায় নি। দু'দিন 
ধরে চলেছে খাদ্যের ওপর বতর্ক। 
ফলশ্রাতি অবশ্য একই 'তাঁমরে। সেই 
হাহাকার। একই দাঁব, খেতে দাও! 


নতুন নাত 


অবহেলিত কৃষি ও সুষ্ঠ জাতীয় 
খাদ্যনশীতির অভাবের প্রসঙ্গ কংগ্রেসী 
অ-কংগ্রেসী প্রত্যেক বন্তর মুখেই তার 
সমালোচনায় মুখর হয়ে ওঠে। 


একরোখা দাঁব শোনা যায়, লক 
দেশের জন্য একটিমাত্র খাদ্যনশীত চাই। 
এ নীতির দ্বারা উদ্বৃত্ত ও ঘাট ত রাজ্যের 
মধ্যে সমতা আনতে হবে। ফুভ কপে]- 
রেশনের মাধ্যমেই সংগ্রহ এবং বণ্টন 
ব্যবস্থাকে সুষ্ঠুভাবে পাঁরচাঁজত করার 
প্রয়োজন। 

শ্রীজগন্বাথ রাও যোশনর দাবি, 
খাদ্যাঞ্চল প্রথার বিলোপ করে একক 
খাদ্যনীতি গ্রহণ এবং অর্থকরী ফলনপ্রথা 
রাহত করে সম্ভবপর সকল জ'মতেই খাদ্য 
উৎপাদন করা হোক। 

শবরোধশী পক্ষের অন্যান্য দ্বাবর মধ্যে 
উল্লেখযোগ্য £ গোপন মজত খাদ্যের 
উদ্ধার, প্রাথমিক কৃষ উৎপাদককে সুবিধা- 
জনক খণ দান, স্বল্পমেয়াদী শস্যের . 
ফলন বদ্ধ করা ইত্যাদ। শেবোন্ত : : 
দাঁবিটি কৃষ ও খাদ্যমন্তী শ্রীজগজশীক 


রাম গ্রহণ করে বলেন, রাঁব ও খারিক্ক ' 


শস্যের মধ্যে * অন্তবতীঁকাজে স্বল্প- 
জন্য সরকারী 
প্রসঙ্গত খাদ্য 


সহযোগিতা কামনা করেন। গোপন খাদ্ধা 
মজুত উদ্ধারে মজূতদার এবং কৃষক 
শ্রেণীর সহযোগিতা আহবান করে 'তাঁন 
উদ্বৃত্ত শস্য সংগ্রহের ভার বূজ্য সরকার 
গুলির ওপর ন্যস্ত করতে চান! ছোট 
ছোট জাঁম কর্ষকদের দানের 
বিবষয়াটিকেও অনুকূল গঃর্ত্ব দান করা 



























বিহার, ইউ 1প-তে সঙ্গীীন অবস্থা 


গত বছরের খরার দরুণ বিহারের 
খাদ্যাবস্থায় যে সঙ্কট উপস্থিত হয়ে- 
ছল, তার উপশম তো হয় নি বরং সঙ্কট 
ক্রমশ তাঁৱ আকার. ধারণ করেছে। ডঃ 







তান বিরোধ কংগ্রেস দলকেও অনুরোধ 
জানান। মুখামন্্র শ্্রীমহামায়াপ্রসাদ সিংহ 
ইতিমধ্যেই খাদা-যোগান বার্ধত করার 


কেন্দ্রের পক্ষে এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব হবে 
না। বিভিন্ন অ-কংগ্রেসপী রাজ্য থেকে 
যেরকম সতর্কবাণী উচ্চারণ করা হচ্ছে 
ভাতে কেন্দ্রকে এবার খাদ্য সমস্যা সমা- 
সন টপকে লাগতেই হবে। অনাবাদী 


প্রাপ্য সহানভূতি লাভে এবারেও বাঁঞ্ত 


হয়েছে। 

পিএস পি সদস্য ্রীসসর গৃহ 
জানতে চান কংগ্রেসী আমলে পশ্চিমবঙ্গে 
খাদ্য প্রেরণের হার ক ছিল।  1কল্তু 
কেন্দ্রীয় খাদামন্ত্রী এ প্রশ্নের জবাব দিতে 
পারেন নি, দেনও নি। তিনি জানান 
বর্তমানে ১৫ হাজার টন চাল ও ৭০ 
হাজার উন গম মাসিকহারে পশ্চিমবঙ্গে 
প্রেরণ করা হচ্ছে। 


কেরালার খাদ্যাচন্র 


কেরালার খাদ্যাবস্থা অত্যন্ত গুরুতর 
আকার ধরণ করায় দিল্লী পর্যন্ত ছুটতে 


খাদ্যাভাবে ভেঙে- 
পড়া রেশন ব্যবদ্থকে কোন রকমে রক্ষা 
করাই শ্ত্ীনাম্বুদ্রপাদের বর্তমান চিন্তা। 
এজন্য তানি মাদ্রাজ অন্ধ এবং মহাঁশুরেও 
খাদ্যের সন্ধানে ফিরেছেন, কিন্তু বথাই। 
কেউ সাহাযোর বাহু এগয়ে দিতে রাজী 
নয়। এই তিন রাজ্য বরং কেরালাকে 
বাদ দিয়ে নিজেদের আদান-প্রদানের দ্বারা 
আপন সমস্য সমাধানে অধিকতর আগ্রহী । 
ই এম এস-কে সৃতরাং কেন্দ্রের শরণাপন্ন 
হতে হরেছে। কেরালার রেশন ব্যবস্থা 
বাঁচিয়ে রাখতে হলে তাকে রাজ্যের বাইরে 

থেকে প্রতি মাসে আমদানী করতে হবে 
পপ অল্প: থেকে 
আগামী মে মাস পর্যন্ত এককণা খাদ্য- 


শস্য ফলাও নীতি গ্রহণ করে কেন্দ্র... 


কেরালার জমকে অ-খাদ্য উৎপাদনে 
ব্যবহার করেছে, সুতরাং খাদ্য ঘাটাত 
পূরণের সমগ্র দায়িত্বও কেন্দ্রের। পশ্চিম" 


৯৬৯৪ - 


কেন্দ্রীয় বিচারে ৮--৯ লক্ষ টন। কিন্তু 


মাদ্রাজ জানিয়ে দিয়েছে তার উদ্বৃন্তের ' 


পারমাণ বলতে কিছুই নেই। অন্ধ 
সরকারের বন্তব্য, স্বাভাবিক সময়ে পাঁচ- 
ছয় লক্ষ টনের বোঁশ হয় না, এ বছর তো 
উদ্বৃন্তের পাঁরমাণ চার লক্ষের ওপর 
কিছুতেই হবে না। সুতরাং সমস্ত 
খচত্রাটই একান্ত গোলমেলে ও হতাশা- 
ব্ঞ্জক। তবে আশ্বাসের কথা ই এম এস 
কেন্দ্রীয় খাদামন্দ্রার সঙ্গে আলাপ-আলো” 
চনায় সন্তুষ্ট হয়েছেন। কেন্দ্রে ৭০ হাজার 
টনের খাদ্য ঘাটাতি পূরণের আশরাস 
দেওয়ায় এবং দ্রুত চাল প্রেরণের ব্যবস্থা 
করায় ই এম এস আনন্দিত। কোন্‌ 
ভান্ডার থেকে এই খাদ্যশস্য প্রেরণ করা 
হচ্ছে সে সংবাদ ভাঙতে তান রাজী 
হন 'ন। 


গতকশীকরণ 


ধাম ফম্যনিস্ট নেতা শ্রী এ কে 
গোপালন আলোচনাপ্রসঙ্গে বলেছেন, 
কেন্দ্র যাঁদ অ-কংগ্রেসী রাজ্যগযুলিতে খাদ্য 
সাহায্যের ব্যাপারে পক্ষপাতিত্ব করে তবে 
কেরালার সংগ্রামী জনসাধারণ না খেয়ে 
মরবে। প্রয়োজন হলে কেরালার নেতৃব্ন্দ 
অন্যান্য অ-কংগ্রেসী রাজ্যে জনমত গঠন 
করবেন ও কেন্দ্রের বিরদ্ধে. আঁভিযানে .. 


সাকা নানা. 








যাস্তুত্যাগগ করে ভারতে আশ্রয় নিতে 
বাধ্য হয়েছে। এ'দের পাঁরত্যন্ত সম্পত্তির 


পাঁতত না পড়ে থাকে সেদিকে এবং রাবি 
ও খাঁরফ শস্যের উৎপাদনকালের ব্যবধানে 
"যে অন্তর্বর্তী সময় জাম অফলপ্রসৃভাবে 
ফেলে রাখা হয়, সে সময় ভুট্টা ১ 


বেশ কয়েকাঁট রাজ্য থেকে হটে গেলেও 
এবং করতলগত আরও অনেক ক্ষেত্রে দলের 


চাহদ'র প্রত সম্ভাব্য সহানভূতিশীন গাঁদ টলমল করলেও কংগ্রেসী দলে এখনো 


নজর *দ "গর গ্রাতশ্াাত বাস্তাবকভাবে 


শআাদণরাই 


কার্যে রূপাঁয়ত হলে কৃষ ও খাদ্যমন্ত্রী 
যে এবার আবহমানের ভ্রম সংশোধন করতে 
পারবেন এবং সে-কারণ নতুন দপ্তর গ্রহণ 
করে দেশবাসীর আঁভনন্দন লাভ করবেন 
তাতে সন্দেহ নেই। শ্রীআমাদ:রাই-এর 
পরামর্শও যথেষ্ট প্রাণধানযোগ্য। কেন্দ্রীয় 
খাদ্যমল্লী {পি এল ৪৮০-নিরভর ভারতে 
পুনরায় বর্মী চাল আনয়নের জন্য তং- 
পরতা গ্রহণ করতে পারেন এবং ভারতের 
বর্তমান খাদ্য পাঁরস্থাতর কথা জানিয়ে 
বর্মা সরকারের সহানুভূতি আকষ'ণের 
চেষ্টা করতে পারেন। _ 


বি, সি, মাইতি « কোং 
দৃক পরো সামগ্রী. 


শো! রুম ৫৯৪, প্রেমচাদ বড়াল স্ট্রীট, কলি-১২ । ফোন ॥ ৩৪-৬১৭৩" 
৩, রাধাদোহন পাল লেন, কাঁল-১২ $ অফিস-ফোন--৩৪-৪৮৪৬ 










উন 
|. 
ভি: 


শাল সন লা কতা পা. 
_ কত কংগ্রেস রক্ষা করবে কি-না তখন 
১ প্রাদনাছোড় কংগ্রেস পক্ষে এবং বিরোধ 





শ্ৰীখাঁদলকার 


পৈদস্যদের মধ্যে তুমূল বাগাবতণ্ডায় সমস্ত 
ধিজানষটাই ভণ্ডুল করে দেওয়া হয়। 
ও প্রাতবাদে সভাগৃহ ত্যাগ 


{ নির্বাচত হন শ্রী আর কে 
র। 
গিবরোধী মনোনীত শ্রীকুন্তেকে সমর্থন 


শেষ মুহুর্তে কংগ্রেসের এই 

য় [িরোধীরা সবিশেষ দ:ঃখিত। 

এমন ঘটনা বাস্তাবকই অপ্রত্যাশিত একটা 
aes লোভ সম্বরণ করতে না 
পারলে শিশুরা যেমন প্রাতশ্রুতি ভঙ্গ করে 
ব্যাপারটা তাই-ই। শিশুরা অবোধ, কিন্তু 
‘এ ঘটনা বুড়োরা ঘটালে তাকে হেসে 


_ ভীঁড়িয়ে দেওয়া যায় না। ব্যাপারটা কলাঙ্কত 


শুয়। প্রধানমন্ত্রীর শ্রীমাসানীর বন্তব্কে 
অতদ্‌র আঁকড়ে থাকারও যথেষ্ট কারণ 
{ছল না। প্রথমত শ্রীগোপালন এবং শ্রীডাঙ্গে 
ছাতে বেশ কিছ বব সময় রেখে 
ধ্বনিয়ে দয়োছলেন যে, শ্রীকুন্তেই 
তাদেরও প্রার্থী; দ্বিতীয়ত শ্রীমাসানীই 
শনর্বাচনের প্রাক্কালে কংগ্রেসকে 
প্রাত্াত রক্ষার আহবান জানান। সংতরাং 
|প্রাতদ্বান্দ্তা যে হত না এবং বিরোধা পক্ষ 
(যে শ্রীকুন্তেকেই সর্বসম্মত প্রার্থী হিসেবে 
‘খাড়া করতে চেয়েছিলেন এ ব্যাপারটি 
'জপন্টই-স্থিল। কিন্তু কংগ্রেস স্পীকার 
্নর্বাচনের সাফল্যের কথা স্মরণে রেখেই 


পারেন নি।- 

নিঃসন্দেহে এই ঘটনা কংগ্রেস ও 
[বিরোধী পক্ষে সহযোগিতাপূর্ণ আবহাওয়া 
সৃস্টির প্রাতকূলতা করবে । আর এই ঘটনাই 
প্রমাণ করছে, কথায় ও কাজে কংগ্রেস যে 


এবার কথা সংস্কৃত হবে বলে অনেকেই, 


মনে মনে আশা পোষণ করেছিলেন, 
কার্যত সেই আশার অপমৃত্যু ঘটবে। 
ডেপাুঁট স্পীকার নির্বাচনের ব্যাপারটাই 
আশা হননের একটি সুস্পষ্ট লক্ষণ তুলে 
ধরল। 

তবে বাষ্ট বৎসরের স্পন্টবন্তা 
শ্রীখাদলকারের জনাপ্রয়তা এর ফলে কমে 
যাবে বলে ধারণা করার কোনও কারণ 
নেই। তান স্পষ্টবাদী এবং ন্যায়ানুসারী 
বলেই পাঁরচিত। বিকেরধছে্ জস্থা [তান 
অর্জন করতে পারবেন বই বিশ্বাস 

শ্রীখাদলকারকে স্পীকার নির্বাচনে 
কংগ্রেসের তরফে দ্বিতীয় প্রার্থার্‌ূপে 
[বিবেচনা করা হয়েছিল। কিন্তু রোল্ডি- 
[বরোধীদের উন্মুক্ত ভোটের মুখে অসহায় 
সৈনিকের ভূমিকায় ফেলে দিয়ে কেন্দ্রীয় 
নেতৃত্ব প্রীনীলম সঞ্জীব রেঙ্ডিকে পার করে 
নিয়ে গেছেলেন। 

কংগ্রেস নিলোভ নয়, এটা স্যাবাদত। 
সেজন্য সে দুঃখে আর কালহরণ করার 
মানে হয় না। বরং শ্রীখাঁদলকারের নির্বা- 
চনে তাঁকে আভনন্দন জ্ঞাপনের দাঁয়ত্বটাই 
এখন আমাদের পালন করা উীচত॥ 


তারা সিং-এর তালক 


ভাব তারা সিং ভুলবার পাত্র নন। তাঁর - 


শিখিস্তানের তালুক চাই-ই, তা সে শিখ 
সম্প্রদায় তাঁকে চান বা নাই চান। বগত 
সাধারণ নির্বাচনে এটা বেশ পাঁরচ্কার 
হয়ে গেছে যে, তারা সিং-কে কেউ চাইছেন 
না। অর্থাৎ তারা সিং-এর তালুকের 
জন্য কারও বিশেষ মাথা ব্যথা নেই। হলে 
ক হয়, তারা ?সং-এর নিজস্ব মাথা ব্যথা 
এখন বেশ টাটিয়ে উঠেছে। রাজনোতিক 
ক্ষেত্রে পরাজিত ও মৃতপ্রায় হয়ে উনি এখন 
প্রায় ক্ষেপে উঠেছেন। 

গত জানুয়ারী মাসে যমুনানগরে তারা 
সিং এক দুঃসাহসী এবং জাতীয় সংহাতি- 
[িদ্বেষী ভাষণ প্রদান করেন, যার নির্গাল- 
তার্থ হল, শিখগণ শাখস্তন চান বা নাই 


১৬১৯৯, . 


‘বলেছেন, মা ভৈঃ! 


পাইয়ে দেওয়ার জন্য সাগরপারের বিদেশী 
এবং দোরের পাশের পাকিস্তান বড়ই 
উদগ্রীব হয়ে আছে। তারা সিং প্রয়োজন 
মনে করলেই এ*দের শরণাপন্ন হবেন। 
ভারতীয় য়ননিয়নে বসে এমন মারাত্মক 
উীন্ত তারা সিং করতে পারেন আর সরকার 
ক্রয়? বাস্তাঁবক তারা সিংকে কোন 
জাতীয়তাবাদী ভারতবাসীই সহ্য করতে 
পারেন না। রাজ্য সভার সদস্যবর্গও 
পারেন নি। তাঁদের মধ্যে অনেকে দ্বিধা- 
হণনভাবে প্রশ্নও তুলেছেন, তারা 'সং-এর 
এমত আচরণ লক্ষ্য করে তাঁর প্রাতও একই; 
রকম ব্যবস্থা গ্রহণ করা কেন হবে না, 
শেখ আবদলল্লা ও মৃদূলা সরাভাই-এর 
প্রাত যে ব্যবস্থা ইতিপ্র্বে গ্রহণ করা 


করার আদৌ কোনও কারণ নেই। বেশ 
আমাদের। তারা সিং-এর বন্তব্যে মনে হয় 
সুযোগ পেলে ইনি গেরিলা যুদ্ধের আয়ো- 
জন করবেন। সুতরাং, শ্রীচ্যবন মনে 
করেন, জাতীয় স্বার্থে এই বিষয়ে বিরোধী 
দলগুলকে একটি সুষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ 
করতে হবে। 


তারা সিং-এর তাল;কাকাঙ্ক্ষা নাগাদের.. 
মতই ভয়াবহ ৷ কেন্দ্রীয় সরকারের তাই এ 


{বিষয়ে বেল পাকয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করার 
নগীত বর্জন করাই বাঞ্ছনীয়। এইসব 
জাতিদ্রোহীকে অভ্কুরে জব্দ করাই -সমৃ" 
্রিত। 





তারা সং 


দরদীর সঙ্গে শুভবুদ্ধিসম্পন্ন শিখ সম্প্র- 
দায়ও স্বীকার করবেন ৷ 
(৩১-৩-৬৭) 


একথা সকল জাতীয়তাবাদী দেশ-, 


সম্ভবত আর | লোড সম্বরণ শ করতে কাকলি ক্ৰ 


|! 


খ্াসণ সোসাল ই 


মারাত্মক জিবাতির অধিবাসীরা তার 
একটা সদ্য প্রমাণ পেলো। আঁফ্রকা 
গহাদেশে ফরাসীদের এই শেষ উপ- 


'ননবেশাটতে সম্প্রাত রেফারেন্ডাম বা গণ- 


লি £ সোমালিল্যান্ড 
₹ ধীনতা চায়, না ফ্রান্সের সঙ্গে যযুন্ত 
থকতে চায় ৷ কল্তু ভোটপন্র শেষ হবার 
আগেই এখানে দাঙ্গা বেধে যায়। 
ফ্রান্সের বিরুদ্ধে জনরোষ দমন করার 
জনো আণ্ালক ফরাপণ সৈন্য এাঁগয়ে 
জলা অঢোমোটক রাইটধস্প নিয়ে । 
থেকে প্লেন বোঝাই ইট শ্ামলো ছত্রী 
সেনাবাহিনী । জনতা ইটপাটকেল "দিয়ে 
লড়তে চেষ্টা করেছিলো, ব্যারকেড রচনা 
করেছিলো যাতে তাদের পাড়ায় সৈন্যরা 
লা ঢুকতে পারে। কিন্তু আধুনিক 
অক্ষরের বিরুদ্ধে সাবেকী অস্ত্র যুঝতে 
পারে কতক্ষণ? ফলে ১৭ জন সোমা- 
লগকে প্রাণ দিতে হলো যাঁদও সোমালী- 
দের হিসেবে ওই সংখ্যা ৩০-এর কম 
নয়! 

গণমত ফ্রান্সের সঙ্গে যুক্ত থাকার 
স্বপক্ষেই গিয়েছে, স্বাধীনতাকামীরা 
ছিলেন সংখ্যালঘু। কিন্তু এ কেমনতরো 
গণমত নেবার ঢং? সোমালল্যান্ডের 
মোট জনসংখ্যা ১ লক্ষ ২৫ হাজারের 
মতো; কিন্তু ভোটের আঁধকার দেওয়া 
হয়েছিলো মাত্র ৩৯ হাজার আধবাসীর। 
তাও. ফরাসী উপানিবেশবাদীরা বেছে 
যাঁরা ফ্রান্সের প্রভুত্বের জন্যে উদগ্রীব । 
অর্থাৎ ফ্রান্স জানে যে, সোমালিল্যান্ডে 


উপজাতীয় কোন্দল প্রবল এবং দুই 
প্রধান উপজাতি আফর এবং ইসা 
পরস্পরের ওপর খঙ্গহস্ত। সে জনোই 


যাদের ভোটের আঁধকার দেওয়া হয়ে- 
ছিলো (তাদের মধ্যে দেখা গেলো ২২ 
হাজারই আফর এবং মাত ১৪ হাজার 
ইসা। দ্বিতীয়ত গণমত নেবার আগে 
হায়োছলো এবং হাজার হাজার সোমা- 
{লকে বাইরে চালান দেওয়া হয়েছিলো । 
আরো অভিযোগ উঠেছে যে. প্রতিবেশী 
রাজা ইথিওপপিয়া থেকে ভোট দেবার জন্যে 
প্রচুর সংখ্যক আফর উপজাতীয়দের 
সঙ্গে সম্পর্ক রাখার স্বপক্ষে ভোট 
দিয়েছে। অবশ্য  এ-আভিযোগগলির 
জবাব দেওয়া হয়োছলো এভাবে যে 
যেসব সোমালির ভোটাধিকার দেওয়া হয় 
নি আসলে তারা সোমালিল্যাণ্ডের 





০ EEE সোমাল জনা 


SRP cat সি, 
আগত। 


মল সোমালিল্যাণ্ডও 
মুন্ত হোকা সে এটাও 


ফরাসী কবল- 
মনে রুরে যে, 


এ-অবস্থায় ভোটের ফলাফল কাঁ ' ফরাসী “সোমালল্যান্ড আসলে তারই 


হবে তা সরাই জানতো। গত বছর 
আগস্ট মাসে প্রোসডেণ্ট দ্য গল যখন 
জিবাত সফরে এসেছিলেন তখনই 
সোমালীরা প্রচণ্ড বিক্ষোভের মধ্য দিয়ে 
তাঁর কাছে স্বাধীনতা দাবি করেছিল। 
চার্লস দ্য গলও তখন গণাঁবক্ষোভের 
গুরুত্ব বুঝে এখানে গণমত নেবার কথা 


বাকি ছিলো না। এমন লাল রচনা করা 
হয়েছিলো যে যাতে স7 হর থু 
লাঠিও না ভাঙে। সোমালীদের গণমতের 
ক্ষুধাও মেটানো হলো. অথচ উপ্পাঁনবেশ- 
টাকে পকেটেও রাখা হলো-ক্‌টনীতির 
পাকা চাল 'দলেন চার্লস দ্য গল। 

তবে সোমালিল্যা্ড সম্পর্কে তাঁর 
দুই প্রাতবেশী রাষ্ট্রও নিস্পৃহ ছিলো 
না, বরং তাদের আগ্রহ ছিলো স্বার্থ 
ছিলো পুরোমান্রা যদিও সে স্বার্থ 
পরস্পরাঁবরোধী। ইথিওাপিয়া চেয়োছিলো, 
সোমালিল্যান্ডে ফরাসী প্রভাব অক্ষুপ্ন 
থাকুক কারণ, তা যাঁদ থাকে তবেই তার 
স্বার্থ সম্পর্ণ রক্ষিত হবে। জিবুতি 
হলো ইিওপিয়ার বাহর্বাঁণজ্যের এক- 
মাত রাস্তা, এই বন্দ্রর দিয়েই সে তার 
পণ্য আমদানী-রপ্তানী করে। আর 
জিবূতি থেকে আঁদ্দিস আবাবার একমান্র 
সংযোগরক্ষাকারী পথ হলো ফ্রাণ্কো 
ইথিওপয়ান- রেলপথ । অপরপক্ষে, 
স্বাধীন সোমালিয়া চায় প্রাতবেশী উপ- 


২৬৯৭ 


রাজ্যের অন্তভুক্ত। সোমালিল্যান্ডের গণ- 
মতকে উপলক্ষ করে তাই ইখিওাঁপয়া 
এবং সোমালিয়া কয়েকাট বাছা-বাছা 
জায়গায় তাদের সেনাবাঁহনাও 





লেখা পাঠাৱাৱ নিশ্ম্মাবলী 


লেখকদের কাছে অন্মরোধ করা যাচ্ছে 
যে, অবশাই লেখার নকল রেখে তাঁরা] 
সাপ্তাহিক বসুমতীতে লেখা পাঠাবেন &. 
লেখা মনোনীত হলে পর সে-সংবাদ। 
আমরাই যথাসময়ে পাঠিয়ে থাঁক। লাম? 
ঠিকানাসহ ডাকাঁটিকিউযন্ত খাম থাকলে 
একমাত্র অমনোনীত গল্প ফেরৎ পাঠাবার 
চেষ্টা করা হয়। কাঁবিতা ফেরৎ পাঠানো 
সম্ভব নয়। সম্পাদিকা 


কাজে লাগাবার জন্যে। 
কিন্তু ফ্রান্স এযান্রা কৌশলে পার 
পেয়ে গেলেও ব্যাপারটা এখানেই নিষ্পান্ত 


হবে বলে মনে হচ্ছে না। কারণ ইসা 
শকদ্বা মোগাদিশ উপজাতীয়রা গণ- 
মতের নামে যে এখানে প্রহসন হয়েছে 
তা রাষ্ট্রস্ঘের গোচরে আনবে বলে 
জানিয়েছে । ফরাসী পার্লামেন্টে ডেপাঁট 
নির্ধাচনেও ইসা উপজাতীয়রা অংশ 
গ্রহণ করবে না বলে ঘোষণা করেছে। 


+শীল্ত যে যথেষ্ট খর্ব হয়েছে একথা তুললে 
চলবে কেন? 
ছ্রাক্ ? 

পালামেণ্টারী নির্বাচনে অভূতপূর্ব 
ফ্রাফল্য অজ্নের পর এখানকার বামপন্থী 
দলগূলি তাদের নির্বাচনী এক্যকে 


্লীর্ঘস্থায়ী করার জন্যে সচেষ্ট হয়েছে। 
খর্থাৎ নির্বাচনের সময় যেমন এখানকার 


করতে পেরেছে। জাতীয় 
পার্লামেন্টে ৪৮৭টি আসনের মধ্যে 
তারা কেবল 'নিরজ্কুশ সংখ্যাগাঁরষ্ঠতার 





৯১৯৬ . 


সমাজ কল্যাণ 






জনো প্রয়োজনীয় সর্বানন্ন ২৪৪ 
আসনই লাভ করেছে। অন্য দিবে 
ফ্রাসোয়াঁ মিতেরাঁ এবং গী মোলে'র 
বামপল্থী ফেডারেশন পেয়েছে ১৯৬টি 
আসন এবং কাঁমউানিস্ট পার্টি ৭৩টি 
আসন। একথা ঠিক যে, ফ্রান্সের সংবিধান 4 
অনযুযায়ী দ্য গলের দলের শান্তি খর্ব 
হলেও পণ্চম রিপাবলিকের আশু কোন 
বিপদ ঘটছে না. কারণ নিদ'লায়দেয় 
মধ্যে অনেকেই দ্য গলকে সমর্থন করবেন 
এবং ডেমোরেটিক সেন্টার দলের 
সদস্যরাও গুরুত্বপূর্ণ বহ: প্রশ্নে দা 
গলের পেছনেই থাকবেন। কিন্তু পার্লা- 
মেন্টে বিরোধীপক্ষ যে আরো শান্তশালী 
হলো গত তন দশকে যা সম্ভব হয় নি 
সেই বামপন্থী এক্যের ফলে এ-বিষয়ে 


না দেখান, ইয়োরোপে আমোরকার 
খবরদারণীকে অগ্রাহ্য করেন এবং অপরপক্ষে _ 
সোঁভয়েট য়ুনিয়ন বা পূর্ব ইয়োরোপের & 


প্রোসডেন্ট দ্য গল অবশ্য ১৯৬৭ সালকে 
বছর’ বলে ঘোষণা 
করেছেন। কিন্তু প্রশ্ন হলো. পারমাণবিক . 
অস্রের পরীক্ষার জন্যে তান . খরচ 
জোগাবেন না সমাজ কল্যাণ  করবেন। 
দুটো জিনিষ এক সঙ্গে এবং একই হারে -» 
ধরার মতো আর্ক সঙ্গাঁত কি ফরাসী 
জাতীয় অর্থনীতর আছে? 









্ '্মানাথ দাশের পণ্ম পত্র চন্দ্রনাথের 
নষ্ট পর এবং সথোর বাড়ির কাশ বরের 


বেসন 
ই এই বাঁড়র নাম ছিল দক্ষিণের 
. বারেম্বর ছিলেন আইনজীবী । 
রী পরীক্ষা পাশ করে তান কল- 
{ত হলেন ভাগ্যলক্ষরীর 
. পরশার যখন বেশ জমল তখন 
তানি কালীঘাটে অনেক বিঘা জাম কিনে 
মস্ত বাড়ি তোর করে নিয়েছিলেন । শুনেছি 
তান আপন অধ্যবসায় ও বুদ্ধির বলে 
বর্ধমান ও দ্বারভাঙ্গার মহারাজাদের বাঁধা 
মোল্তাররূপে বিস্তর অর্থ উপাজন করতেন । 
বর্তমান হাজরা রোড যেখানে কালীগতগার 





উপরের পোল দিয়ে আলিপুরের পলিশ 


L ও জজ কোর্টের দিকে গেছে সেই পোলের 


একটি রাস্তা দক্ষিণ দিকে 
ৃ রের দিকে চলে গেছে। . সেই 
“রাস্তার এখন নাম হয়েছে কালীখাট রোড। 
ঠক হাজরা রোড ও কালী্বাট রোডের 


_ একটু এগিয়ে গেলেই ডান দিকে একটি 
ফটকের মধ্যে দিয়ে ড্রাইভ অর্থাৎ গাড়ি 
যাবার রাস্তা সোজা চলে যেত তাঁর বাড়ির 
গাড়িবারান্দার সামনে। কালীঘাট রোড 


জাম এবং তাতে ছিল কত ফল ও ফুলের 
গাছ। উত্তরে বাঁডর সামানা ছিল সেই 





প্ব-প্রকাশিতের পর ) 


পোল পৰ্যন্ত৷ দাঁক্ষিণেও অনেকটা সংলগ্ন 
জাম ছিল। পাঁশ্চমে ছিল কালীগঞ্গা 
অথবা টাঁলস নালা । সেই গঙ্গায় এ বাঁড়র 
বাঁধান ঘাট ছিল এদের মেয়েদের স্নান ও 
পূজার জন্যে। 

বাঁড়ীটি ছিল চকমেলান অর্থাৎ মাঝ- 
খানে একটি বড় বাঁধান উঠানের চাঁরাদিকে 
অসংখ্য ঘর। পেছন দিকে একটি বেশ 
একটা খুব উচু উচ্চ ধাপওয়ালা এক- 
পাল্লা সরু সি“ড়। ছেলোপিলেদের সে 
সিড়ি থেকে পড়ে যাবার ঘথেষ্টই ভয় 
থাকত। ওটা বোধ হয় পরে কোন রকমে 
তোর করা হয়েছিল বাহির বাঁড় থেকে 
দোতলায় যাবার জন্যে। 
দিকে ছিল প্রধান বৈঠকখানা এবং তার 
সামনে বারান্দা । বৈঠকখানা ঘরখানি ছিল 
অন্যান্য ঘরের চেয়ে উদ্চু। সুতরাং দেখাত 
যেন দেড়তলার সমান। - তার উপরে. যখন 
ঘর হল তখন তার ছাদও দোতলার অন্যান্য 
ঘরের ছ'দের চেয়ে অনেক উণ্চু হয়ে দেখতে 
হল যেন আড়াইতলা। এই বাড়তে বাস 
নিষে। ভ্রাতষ্পত্র দূর্গামোহনও অস্তীক এ 
বাড়তে থাকতেন এবং কলেজে পড়তেন । 


এই বাড়িতেই ভূমিষ্ঠা হন দূর্গামোহনের 


জ্যোণ্ঠা কন্যা সরলা । সেই প্রকাণ্ড বাড়ির, 


চা্পাশ্হস্থ প্রশস্ত, জীমগিল সবই ধীরে 
ধাঁরে বাকি হয়ে গিয়ে 
মাথা তুলে দাঁড়ান 
বাড়ি এখন আর দেখাই যায় 
জমকালো বাঁড়াট সংস্কারের অভাবে এখন 
ভগ্নপ্রায় ভয়ে কোন রকমে দাঁড়িয়ে আছে। 
শুনছি নাকি তা-ও বিাক্ত হয়ে বাড়িটি 
বংশের সন্তানদের হাতের বাইরেই চলে 
যাবে! 

বীবেক্বরের ছয় পত্রের মধ্যে সর্ব 








কনিষ্ঠ মোহিনীমোহন খুব কম বয়সেই 


মারা গেছেন। তাঁকে দেখোঁছি বলে মনে 


পড়ে না। 


বড় ছেলে ক্ষিতিমোহনকেও 
২৬৯৯ 





বাঁড়র দাঁক্ষণের - 


য় না। তেই জাঁক-. 







































বসত এবং সেই সঙ্ভাগণ্জাত 
নাকি তাদের জলফোগে খরচা হত? 
অন্তত দশ. টাকা। ক্ষািতিমোহ; 
ও একমাত্র পঢত্র বিবরজনকে রেখে আর 
যান। 1: 

বিশ্বরঞ্জনের লেখাপড়া ক্র 
এগোয়. ন। কিন্তু তিনি রখলা, 


করোছলেন এবং : 
প্রাতপান্ত ছিল। 


অধেনদর ই হে রর নে সফর 
এবং দলপাঁতি 'বিশ্বরঞ্জনের জাত্দশ তাঁরা 







চরিত্রবান মানুষ তানি ছিলেন। ব্যারিস্টার 
ছিল তাঁর পেশা। তিন বাঁকীপুরের 







"তায় যখন প্রয়োজন হত দক্ষিপারজ্জনের 
সাহায্য ও সেবা সব সশয়েই সবাই পেতেন? 
সিল ভিপি 

বলে: বগে প্রসতি-বিজ্ঞানে [বিশেষ 


প্রস্থে বেশ বড়ই, খুব ভারীকি ধরণের এবং 


" হায়োঁছালেন। 


পদ লাভ করেন। দুর্ভাগাক্মে তানও 
বেশি বস পান নি এবং বলতে গেলে 
তাকালেই মারা গেছেন। তাঁর তিনটি 
ছেলে--প্রদীপ, কমল ও সাজিত। তিন- 
জনই নামকরা মার্চেন্ট আঁফসে সিনিয়র 
এাঁক্সকিউটিভ পদে কাজ করে বেশ প্রতিষ্ঠা 


বঙবার আঁধকারণ ছিলেন না। সেই কারণে 
তানি এটার্ন হবার জন্যে বিলোতে গয়ে 
ইনকর্পোরেটেড ল' সোসাইটিতে ভাঁর্ভ 
‘কিন্তু সে দেশের জলবায়ু 
তাঁর সহ্য না হওয়ায় তিনি তাঁর আঁট 
কেল কলকাতার এক এটার্নর কাছে বদলা 
করে এনে পরে বিলেতের এটার্ন পরীক্ষায় 
উজপর্ণ হয়ে কলকাতার এটানশিশাপের কড়া 
আইনের মুখে তাঁড় মোরে কলকাতায় প্রযাক- 
টিস সুরু করেন। কিন্ত আইনজশঁবীর 
পেশা থেকে ঘোড়দৌডের দিকেই ছিল তাঁর 
বোঁশ ঝোঁক! ঘোড়দৌড়ের আগের দিন 
থেকেই কালপশঘাটের বাঁড় লোকে লোকারণ্য 


হত। শুধু ঘোড়দোঁড়ে বাজ ধরেই তিনি, 


তাঁর নিজেরও ঘোড়- 


কাতর কত এইসব নিয়ে অনেক জন্পনা- 
কহপনা করে ঠিক হত এই ঘোডাটা দৌড়ে 
ক স্থান লাত করবে। সে এক ব্যাপার। 
সেই সঙ্গে দিনশেষে ভাঁরভোজন। - এটা 


৭৭০০ 







ছিল কমলা। এই জ্যোঠিমার মত 
সুগ্হণশ খুব কমই দেখা যায়। ঘর 
কঙ্সার কাজের ত’ কথাই নেই, নানা 

রকমের হাতের কাজে এই জ্যেঠিমা 
হলের একেবারে পারদ তাঁর 
দি চমতকার কাঁথা যে তিনি সেলাই 
করতেন তা দেখবার 'মত হত--কত 
রকমের সেলাইয়ের প্যাটার্ন। তা ছাড়া 
কুনো লারকোলের ছাঁই দিয়ে গণ্গাজলি 
ও কত রকমের অপুর্ব সুস্বাদু নাড়ু করে 
তান ছেলেমেয়েদের খাওয়াতেন। আমিও 
তার থেকে বণ্চিত হই নি। তার্জেশ 
আটটির ছোবড়া ও নারকোলের ছোবড়া 
দদয়ে হাতে বুনে কত রকমের পাখা 
কমলা 


মর্তি। অনেক ঝড়বঞ্ধা 
মাথার উপর দিয়ে কিন্তু কিছুতেই তাঁর 
গানাসিক বিভ্রান্তি ঘটাতে পারে নি। এই 

অসীম সহনশীলতা [তানি পেয়েছিলেন 
beg ‘মারের কাছ থেকে যাঁর কথা পরে 
বলব ৷ 

রাজমোহনের জোস্ঠট পূত্র রাঁসক- 
পন অক্প বয়সেই মারা ঘান।  দ্বিতীস্ 
পত্র জীশরঞ্জন রেঙ্গুন পোর্ট কাঁমশনারের 
আঁফিসে সপারিল্টেশ্ডেন্ট অব ল্যন্ডস- 
এর কাজ করতেন-_বেশ উচ্চপদস্থ কর্ম- 
চারী। এ রকম আত্মপর ভোলা মানব 
সংসারে বিরল। সার্থক তাঁর মা তাঁকে 
'ভোলা' নাম দিয়েছিলেন ছেলে-বৃড়ো 
সবাইয়ের সংগে আমাদের কাল'ঘাটের 
এই ভোলাদাদা মিলতে পারতেন এবং. 
এখনো পারেন। তোঁলরবাগের দাশ ₹ পরি 


















ছে তাঁর ও তাঁর সহধার্ণণীর। ভগবত 
য় দু'জনেই এখনো আমাদের মধ্যে 
৪484 








এখন 


অৱ সহি নি হত 





জ্ঞানেন্দ্রমোহন। 
পাশ করবার পর নবীর বরদানাথ হাল- 





গপি এম দাশ 
গ্যাপ্ড কোং-এর বেশ খ্যাতিও রটেছিল। 
কালীঘাটের বাঁড়র হৃত-গোঁরবও যেন 
খানিকটা ফিরে এলো। বাঁড়তে আবার 
লোকসমাগম সর হল ও খাওয়া-দাওয়ার 
হৈ-হুজ্জত আবার ফিরে এলো। কাল?- 





বামূন-ঠাকুর দিয়ে রান্না করাতে হত। 
আবার হাব ত’ হ. ঠিক এই সময়ে 
প্যারীকাকার. দোতলায় দক্ষিণের বড় 


শোবার ঘরের দক্ষিণ বারান্দার আসায় 
এসে বাসা বাঁধল একটি শাদা লক্ষীপে্চা। 
বাড়িতে হৈ হৈ পড়ে গেল-সেই পে’চার 
বাসের জন্যে সুন্দর করে কাঠের ঘর করে 
দেওয়া হল। কালাঘাটের বাঁড়র বৌয়েরা 
ও মেয়েরা একবাক্যে বললেন যে “মা 
লক্ষীই ফিরে আইছেন'। আমরা 
ওৎসূক্য সহকারে দেখে এলাম সেই লক্ষী 
পেশ্চা। সারাদিন সে তার ঘরের এক- 
কোণে চুপ করে বসে থাকত এবং অবাঞ্ছিত 
দর্শকদের দিকে গোল গোল চোখে চেয়ে 
মনের অসন্তোষ প্রকাশ করত। রাত্রে 
সে বের হয়ে যেত খাবারের ধান্দায় কিন্তু 
নিয়মিত ফিরে আসত সূর্যোদয়ের সংগে 
সংগেই। প্যারীমোহনের দ্বিতীয়া পত্রীকে 
আমরা ‘নয়া খুঁড়মা' বলতাম। তাঁকে 
নিয়ে প্যারীমোহন বিলেতে চিকিৎসার 
জন্যে গিয়েছিলেন। নয়া খাঁড়মা যে 
একবর্ণ ইংরেজী না পড়েও কেমন করে 
বিলেত ঘরে এলেন তা ভেবে আমরা 
অবাক হতাম। প্যারীমোহন নিঃসন্তান 
অবস্থায় মৃত্যুমুখে পাঁতিত হন। নয়া 
খুড়িমাও তাঁকে অনুসরণ করেন। 
বারে*বরের চতুর্থ পত্রের নাম ছিল 


দার. যাঁর কথা আগে বলোছি, তাঁর 
সাহায্যে তিনি বিজনীর রাশীদের সহ- 
কারী দেওয়ান হন। তারপর বরদাবাবুর 





কটা এবং চোখের তারার চারপাশে দট 


২৭০২, গে 






হয়েছিল। 


আশ্রয় পেয়েছিলেন।. বড় 


জ্ঞেনুকাকা .. ওকাল্তশী : অন্য: 
তার জন্যে গলা বাঁড়য়ে কোন্দল করতে ' 


কালাঘাটের বাড়িতে তাঁদের সংগে ঘাড় 
ওড়াতে যেতাম। সেই ছোট খুড়িমা বড়ই 
দুঃখিনী ছিলেন। একে একে তাঁর বড় 
দুপট ছেলেই চলে থেলেন। তারপরে! 
জ্ঞেনুকাকার আরো চার-পাঁচ ছেলে: 
তাঁদের নাম ছিল রাধিকা 
(ডোকনাম কার্তক) সুহ্দ 




















































কারক বলেত 
থেকে কৃষাবদযা শিখে আসেনা প্যারী- 
কাকা বেচে থাকতেই কার্তিক ও গণেশ 
এ কাঠের কারবার চালা ঘাছলেন॥ 
কিন্তু কি কারণে জানি না সে কারবার 
ফেল হয়ে বন্ধ হয়ে গেলা মনের 
কুসংস্কার কি না বলতে পারি নে কিন্তু 
শুনেছি ঠিক এই দুদিনের অঃয় শাদা 
লক্ষীপে'্চাটি সেই যে একাঁদা বারে 
বের হয়ে গেল সে আর ফিরল না। সংগে 
সংগে কালীঘাটের বাঁড়র দীপশিখা যোট 
আবার একট; উজ্জল হয়ে উঠেছিল তা 
যেন ফ:ৎকারে নিভে গেল। বাড়তে 
ভাড়াটে বসল ঘরে ঘরে, বাইরের আঙিনায় 
হল গর্-মহিষের খাটাল। সংস্কার 
অভাবে সে গমগমে অট্টালিকা ভগ্নপ্লায় 
হয়ে কোন রকমে দাঁড়য়ে আছে। শুনা 
এবার নাকি বাড়িটি বাকি হয়ে যাবে। 
দাক্ষণের বাড়ির কথা বলতে গিয়ে” 
মনে পড়ে এ বাড়ির কয়েকটি মেয়ের 
কথা। বাঁরেশ্বরের দুটি মেরেই অল্প 
বয়সে বিধবা হয়ে পিতৃগূহে ফিরে এসে, 





'নার্ববাদশ মানুষ, জে 
নেই। কোন কিছুরই মধ্যে তান 
থাকতেন না। ছোট পাঁসিমা, নাম ছিল 


কার শাশমুখাঁ, তান ছিলেন একেবারে 


ম। যা তান ন্যায্য মনে করতেন, 





তান পিছপাও হতেন না। তাঁর বাপের 
বাড়ির গরব ছিল বিস্তর এবং কোন রকম 


ধমকে দিতেন । যাঁরা ধ্যাতানি খেতেন তাঁরা ' 


ছোট পিসিমার চোখের ভঙ্গীটার দিকে! 


_ ইঞ্গিত করে নেপথ্যে বলত--"ও রে. ট্যারা ! 


পাস আসছে।” ছোট 'পাঁসমার ভাইয়ে-' 


দের মধ্যে প্রিয় ছিলেন তাঁর ছোট ভাই) 


আম 


(ডাকনাম) 
গণেশ) অমিয়, বিমল, বীরেন ও খোকা। 
মেয়ে ছিল চারজন। 







মিহি 


EW 






পি 


বাড়ি ও যাবতীয়' সম্পদ নয়া খ্যাঁড়র 
বাপের বাঁড়র দিকেই চলে যাবে! কত- 
বাব আমাদের বাড়তে এসে বাবাকে 
বলে গেছেন-“রাখাল, তোরা দেখস না, 
দাশ গুষ্ঠীর চিহ্টুকুও লোপ পাইবো। 
প্যারীকে বল্‌ বে বাঁড়টা ও কারবারটা 
কার্তিক গণেশের নামে লেইখ্যা দেউক 
অখানি”। দই পাঁসই চলে গেছেন। 

মনে পড়ে রাজ; জ্োঠামশায়ের বড় 
মেবে নেড়দিদিকে যাঁর ভাল নাম 
সুহাঁসনী। যেমন তিনি ভাল তেগান 
উদার ছিলেন তাঁব স্বামী সুরেন্দ্রনাথ 
সেন। তান ছিলেন লোক্যাল অডিটার। 
পরে তাঁকে রাজমোহন রেঞ্গুনে নিরে 
গগষে ঢুকিয়ে দেন পোর্ট কমিশনের 
আশ্ফসে। সেই কাজে তান বিশেষ 
উত্ধীত লাভ কবে অবসর গ্রহণ কবে কয় 
রক্ষা কবেছেন। সেই যে বেঙ্গুনে গেলেন 
সেই ইস্তক নোঁড়াদদি ও সুরেনবাবৃ 
বারেব গাঁ্ঁধানস্বরূপ হযে সকল ধান্দা 
নীববে বযে এসেছেন। নোৌঁভাঁদদিবও 
ছিল বাপেব বাণিব গোঁরব বোধ এবং 
ভাই অন্ত প্রাণ। নিঃসন্তান দশ্পাতি 
ভাইযেদেব ছেলেমেযেদেরই মানুষ কবে 
তুলেছেন।  সুবেনবাব্; চলে গেছেন। 
কিন্তু নোডাদদি তাঁব কুপন দেহমনে 
ফল্যাণ কামনা করেই যাচ্ছেন। 

আব মনে পড়ে চিরদুধাখনপ মুকুলকে। 
জ্জেন্কাকাব মেয়েদের মধ্যে ুকুল হল 
দ্বিতীয়া। তিনি আমার চেষে বষসে 
কিছ; ছোট খুব অল্প বষসেই ভাব 
বিবাহ হসোছিল। তাঁব প্রথম সম্তান- 
সম্ভাবনা হতে হতেই তিনি বিধবা হলেন ' 
মাথাষ আকাশ ভেঙে পড়ল সেই অন্তঃসত্ত্বা 
অভাগিনশ কন্যার। বাপের বাভিতে তি 
এলেন আশ্রষ নিতো একটি ছেলে 
জন্মাবাব কদন পবেই চলে গেল। সেই 
ছেলেব মৃতদেহটিকে আঁকড়ে ধবে 
মুকুলে সে ক মর্মন্তুদ কান্নাই না 
শুনোছ। তাঁব আপন ভাইষেরা পেছপা 
হওযাষ আমাকেই মুকুলের সেই ছেলোটকে 
তাঁর বুক থেকে টেনে নিতে হযেছিল। 
অসহায ভগিনীর নে কাতর গোতানশ 
আঁম জীবনে এখনো ভুলতে পারলাম না। 
তারপব মুকুল রয়েই গেলেন কালণঘাটের 
ঘাঁডতি ভাগ্যবিড়ম্বিতা বাশ্তালাঁ বাল- 
বিধবা কন্যা। এখন মুকুলের অনেক 
বয়েস হযেছে। বোগে শোকে তিনি 
জজব হয়ে পড়েছেন! দেহমনেব 
ক্লাম্ততে তিনি বোধ হয় এখন 'িচ্কৃতিব 
অপেক্ষায় দিন গুপছেন। লর্বশেষে মনে 
পড়ে কালীঘাটের বাঁড়ব পুরানো দাসী 
শ্যামা কিকৈ। একেবারে পরিবারের 


"আপন জ্যোঠতুত ভাই হলেন। 


মানুষ হয়ে গিয়োছলেন। দ্নিরায় তাঁর 
কেউ ছিল না। জ্ঞেনুকাকার ছেলেরাই 
ছিলেন তাঁর সকল হৃদয়েব ভালবাসার 
ধন। মৃত্যুর সময় তাঁর যা কিছু সামান্য 
সণ্যয় (ছল সব দিয়ে গেছেন এ ছেলে- 


দের। এত মায়া, এত দরদ সচরাচর 
দুর্লভ এ জগতে। 
(ষষ্ঠ অধ্যায়) 
পাঁশ্চসের বাড়ি 
1১ 


প্লমানাথ দাশের চতুর্থ পুত্র এবং 
চন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রতনকৃষ্ণ দাশ 
ছিলেন তোঁলরবাগের পশ্চিমের বাড়ির 
কর্তা। তাঁর ছিল চারটি ছেলে--জ্রগবন্ধু, 
গোপপীমোহন, কেদারেশ্বর ও বৈকুণ্ঠেশ্বর। 
পাঁশ্চমের বাঁড়তে এই চার ভায়ের ছিল 
চারটি পৃথক ভিটা। পাঁশ্চমেব বাঁড়র 
দক্ষিণ-পৃব কোণে ছিল একটি পুজ্কারণী 
যাকে -পাশ্চমের বাঁড়র পুখৈব” বলা 
হত! পশ্চিমের বাঁডব চাঁবাদকে ছিল 
কষেক ঘা জাম যাতে আম-কাঁঠালেব 
অনেক গাছ ছিল। পাশ্চম দিকে খাল 
পাড়ে হিল দুটি উচ: তালগাছ যা বহর 
থেকে দেখা যেত দুটি সঙ্গ প্রহবীব 
মত।' এই পাশ্চগেব বাঁড়ব একটি ভিটাই 
ছিল তামাদেব পিতামহেষ পোল্নক 
ভদ্রাসন বাঁড়। 

জগবন্ধু ওকালতাঁ পাশ কবে বাজ- 
সাহঈতে প্র্যাকটিস কবতেন এবং কালক্ুমে 


,পসাব গ্রতিপাত্ত অর্জন কবোঁছলেন। তিনি 


নিঃসন্তান ছিলেন কলে তাঁব খ্ল্পতাত 
কাশপম্বব আপন কনিষ্ঠ পুত্র ভুবনমোহনকে 
তাঁব কোলে দত্তকপৃতত স্বব্পে দান কাবেন। 
এই দত্তকসূত্রে ভুবনমোহন মধ্যের বাড 
থেকে পাঁণ্চমের বাড়ি চলে এলেন। বন্ধের 
সম্পকে ভূবনমোহন সত্যবঞ্জন, সতশশ- 
ব্জন ও জ্যোতিষবগরনেব আপন কাকা 
ছিলেন কল্তু. দত্তক দানেব পব আইনবলে 
তান আমাব 'পিতৃদেব বাখালচদ্দ্রে 


বংশাবলশতে তান পাশ্চমেব বাডিব 
বাঝৃদেব এক ডিগ্রি কাছ চলে এলেন। 
ভুবনমোহন তাঁর দতকগ্রহীতা পিতা 
জগবন্যুত্র পত্ণীকে আপন মাষেবই মত 
ডাক ও শ্রদ্ধা কবতেন এবং পশ্চিমের 
বাঁডব খ্‌ডত= ভাইযেদেবও আপন 
ভাইন্ষব তুই স্নেহ কবতেন। দত্তক দান 
সত্তও ভবনমোহনেব আপন মাষের পেটেব 
ভাইদের সত্গে সম্পকেবিগ কোন বাতিক্রগ 
হয় 'নি। কালীমোহনকে তিনি খুবই 
ভাক্ক করত্তন ও মান্তেন। দুগ্গমোহনেব 
সঙ্গে প্রধন দিকে অনেককাল একন্লেই 
বসবাস' ক়তেন। তাব্পব তান: পটুযা 


অর্থাৎ" 


টোলা লেনে একখানা ভাড়া যাতে 
থাকতেন। পবে ভবানীপুরে খাবে 


কাঁসারপড়া রোড, পিপুলপাঁট লেন এবং 
শেষে কালীমোহন আলষেধ উত্তর 
সংলগ্ন জমিতে নিজ বাঁড় ১৪৭নং বা 
রোডে যেখানে এখন চিত্তরগুন সেবা" 
সদনের গোষে্কা ব্লক তৈরি হয়েছ সেই 
খানে বাস করতেন! 

ভুবনমোহনও তাঁর দুই অগ্র্ের ন্য৷ণ 
ওকালতী পাশ করে হাইকোর্টে গ্রাম 
সুরু করেন। পবে তানি এটা্ন পর 
উত্তীর্ণ হয়ে হাইকোর্টে এটানি বতেও 
নাম লেখান এবং এটার্ন আঁফস খোলেন! 
এক সমষে আমার পিতৃদেব সেই আফনে 
তাঁব দাদার কাছে “আঁটকেন বু 
হয়ে এটার্ণর কাজ শিখতে আর-ভ করেন! 
ভুবনমোহনের বাড়তে আত্মীয়-স্বতন এব! 
এমন কি গ্রামের লেকেরাও আসভ, ঘেও 
এবং বাসও করত। জামার 'পডও 
সপবিজনে তাঁর জাশ্ররে অনেক বয় 
ছিলেন সেকথা পরে বলব। ভুবনশোহ 
পরম ধর্মপরারণ ও চাবনবন গ্রহ 
ছিলেন। তান খুব উচ্চ দিদি এবং 
সাঁহত্যরাসক বলে খ্যাত জাত কবে 
িলেন। ইংবেজশ ও বাংলা দুই ভাবতেই 
তান খুক প্রাগ্জল প্রবন্ধাদ লিখতে 
পারতেন। তান কিছু কিছু ধ্তনীতও 
লিখে সব দিবোছিলেন। তিনি দি 
মোহনের সঞ্চে ব্রাহ্ম ধর্মে দা 7}, নিণে- 
ছিলেন কিন্তু তাঁব মধ্যে গেঁজামি দিল লা, 
তান দেশের আবহমানকানেৰ এতহাকে 
অগ্রাহ্য বা বর্জন কববাব পক্ষপাতী হাত 
না। এ বিষষে তিনি নেকাব হিঃ 
দেবেন্দ্রনাথেব সঙ্গে একদত ছিলেন বু 
পূর্বে রাহ্ম পাবলিক গাপিনিত ছে ত 
কাগজ ছিল--ভুবনক্ম/হল ছিলেন ভে 
সম্পাদক এবং তাতেই ভন নহা 
সুচিন্তিত প্রবন্ধ {লিখতেন ধর্ম, সমান, 
বাজনীতি ও অর্থনীতি বিষা এহ 
কাগজই যখন পবে ‘বেংগল পাসি" 
ওাঁপানিযন’ বলে লাগ পাক্টান তখন 
ভুবনমোহনই তাব সম্পাদনা করাভন" এই 
কাগজেব বিষয়বন্ত ও শলক্ষা ললিত 
হযে যাওযায এবই পাঁবপবক্য তলা একট 
কাগজও তান সম্পাদনা করতেন হাল লা 
ছিল “মেস্ঞ্রোব'। সেই কাগজে তিনি ধ-।' 
সম্কুধীয় নানা সমস্াব আঙলওনা 
কবতেন। ভাঁব প্রবন্ধগুলি আঁত সুগার 
গুরুত্বপূর্ণ বলে াক্ষিতসমাজে গৃহিত 
হযোছল। [তান ঘে কেবল হি 
প্রুবন্ধই লিখতেন তা সয়। শয বাত 
নৈতিক সমস্যাব দিকেও তাঁর দাঁতে হিস 
এবং সেই সূত্রে তিনি হান্ডিয়ান এলে 
সিবেশন'-এর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। কাঁল- 
কাতা মউীনাসপ্যালিটি প্রতিষ্ঠিত হলে 
তিনি একজন কাঁমশনারুও হত্রেছিলেন। 


আফিসও বন্ধ হয়ে গেল৷ তান কাজকর্ম 
থেকে সম্পূর্ণ অবসর নিয়ে প্ররুলিয়াতে 
গিয়ে সম্মীক বসবাস করতে লাগলেন। 
লে সময় দেখোঁছ তান আঁত নিবিষ্টাচত্তে 
উপানিষদাঁদ বহু ধর্মগ্রন্থ পাঠ করতেন। 
প্রুলিয়ার বাঁড়র দাক্ষিণের বারান্দায় 
যেখানে তন্কুপোষে বসে তান লেখাপড়া 
ফরতেন তাব পাশেই নিচ আলমারিতে 
গ্কত ম্যাকসমূলারের “সেক্রেড বুকস অব 
গ্দ ইস্ট বলে একটি গ্রন্ধের সিরিজ । 
লৈগ্লি আমিও দেখোছ। এই সময় 
ভ্রোঠামশায়ের যাবতায় খরচাঁদ চত্তরপ্রনই 
জরবরাহ করতেন। ভুবনমোহনের সহ- 
ধার্মণীর মৃত্যুর পর তাঁর নিজেবও 
শরীর ভেঙে পড়ায় তাঁকে কলকাতায় 'নিয়ে 
আসা হয় চিকিৎসা ও সেবা শহশ্রুবার 
জন্যে। কলকাতায় যখন তান রোগশব্যায় 
গড়ে আছেন তখন পুত্র চিত্তরঞ্জন আইন- 
গ্রতভাবে বাধ্য না হলেও পাওনাদারদের 
সমস্ত বাক পাওনা শোধ করে পিতাকে 


এর অশ্পকাঙ্গ পরেই 


জগবনে 


ফ্করা যায় না। এ রকম মায়া, মমতা ও এত 
গাভীর আঁশ্রতজ্নবাৎসল্য অন্য কারো 
মধ্যে দেখেছি বলে মনে পড়ে না। জোঠিমা 
সামান্যই বাংলা পড়তে জানছেন। আঁত 


| সাপ্তাহিক বস মত 


অল্প বয়সে তাঁর বিয়ে হয়েছিল বলে তাঁর 
লেখাপড়া বিশেষ এগোয় নি। তা ছাড়া 
সে আমলে মেয়েদের লেখাপড়ার তেমন 
রেওয়াজও ছিল না। বিয়ের পর স্মবৃহং 
সংসারেব যাবতীয় ভার নিতে হয়োছল 
বলে তানি বাড়তে বসে লেখাপড়া 


১ শেখবার সময় ও সুযোগও তেমন পান 
নন! কিন্তু এ সব সত্বেও তরি মনের যে 


প্রসার ও হৃদয়ের যে উদারতা দেখোঁছ-_ 
ত! আজকালকার শিক্ষাভিমানী 'শ?ক্ষতা 
মহিলাদের মধ্যে পাওয়া দুর্লভ!" অসা- 
ধারণ ছিল তাঁর মনের জোর ও সত্যানষ্ঠা। 


দিয়ে এই মাতৃহারা শিশু নাটকে আপন 
সম্ভানদের মতই বড় করে তৃলেছিলেন। 
এই শিশুবা বড় হয়ে মূন্তকণ্ঠে বলে গেছেন 
-“ঠাইন খুঁড়ির যত্বে ও স্নেহে আমরা 
মায়ের অভাব অনুভব কাঁর নাই।” আমার 
পিতা ছিলেন তাঁর সম্পর্ক হিসেবে 
খুড়তুত শ্বশুরের ঘরের দেওর। আজ- 
কালকার দিনে এই সম্পর্ক ধর্তব্যর 
মধ্যেই আসে না এবং অনেকে বোধ হয় 
এই সম্পর্ককে স্বীকারও করেন না। কিন্তু 


সন্তানপ্রাততম দৈওরাঁটর উপরে জ্যেঠিমা + 


তাঁর অন্তরের স্নেহ মমতা অকাতরে ঢেলে 
দিয়েছেন এবং সুখ-দুঃখে তাঁকে আগলিয়ে 
রেখেছেন যেমন করে পক্ষীঁমাতা তার 
শাবককে নিজ ডানার আশ্রয়ে ঢেকে রাখে। 
এই রকম পিতা-মাতার সদ্‌গুণরাজ নিয়ে 
জদ্মেছলেন চিত্তরঞ্জন। ১৯১৩ খস্টাব্দের 
১৩ই নডেম্বর তারিখে রাস পূর্ণমা 
[তাতে বাসভবনে মহাপ্রয়াণ 
করেন এই সাধবীমতী বমণশ পাঁরবারস্থ 
সকলকে শোকসাগরে নমদ্জিত করে। মা'র 


যে রকম ছেলেমানুষের মত কেদোছিলেন - 


তাঁর আপন মায়ের মত্যুতেও নাকি তেমন 
কাঁদের নি। জ্যেঠিমার 'হন্দুমতে শ্রান্ধ 


বাবাই করেছিলেন। 


1২% | 
ভুবনমোহনের ছিল তন টে 


রঞ্জন, প্রফুল্পরল্রন ও বসল্তকুমার। এবং - 


পাঁচটি কন্যা-তরলা, অমলা, প্রমীলা, 


উীর্মলা ও মুরলা। মধ্যের বাড়ির কাল'- . 


মোহনের আপন দুই ছেলেই তাঁর 
জীবদ্দশায় পব পর মারা যাওয়ায় কালপ- 
মোহন তাঁর উইলেব দ্বারা তাঁর পত্রী 
চল্দ্রমীণকে দত্তকপুত্র গ্রহণের অনুমাঁত 


- ধৃদয়ে যান এবং সেই অনুমাতি বলে বিধবা 


চন্দ্রসাণ বসন্তকুমারকে আপন স্বামীর . 
দত্তকপৃত্রূপে গ্রহণ করেন। এই দত্তকের 


৫&ই নভেম্বর. 
(বাংলা ১২৭৭ সালের ২০শে কার্তক) ' 
ভুবনমোহনের জ্যেষ্ঠপুত্র শচন্তরঞ্জন জন্ম 
গ্রহণ করেন কলকাতার পটঃয়াটোলা লেনস্থ 
একাঁট ভাড়াটে বাড়তে, যেখানে ভুবন- 
মোহন তখন্‌ বাস করতেন। সেদিন কে 
জানত যে তাঁর ঘরে একাঁট দিকপাল এসে 


আসেন। কাজেই টিত্তরঞ্জনের প্রথম শিক্ষা 
হয় ভবানীপুর লণ্ডন মিশনারী স্কুলে! 
এঁ স্কুল থেকেই তান ১৮৮৫ খস্টাব্দে 


এপ্টান্স পরণীক্ষায় উত্তীর্ণ হরে কলকাতার ' 


প্রোসিভেন্সী কলেজে পড়তে যান! আমার, 
প্রিতৃদের চিন্তরঞ্জনের খ্ুল্পতাত হলেও 
বয়সে প্রায় তাঁর কাছাকাছিই, নয়ত বড় 
জোর দু-তিন বছরের বড় ছিলেন এবং 
তাঁদের মধ্যে বেশ একটি মধুর হদ্যতা 
গিল। প্রোসডেল্সপী কলেজে বাবা "চত্ত- 
রঞ্জনের সহপাঠী ছিলেন। আর সে সময়ে . 


চন্র মি পেরে যিনি স্যার বি, সি. মিটার 
নামে খ্যাঁতলাভ করেন), ' হরিদাস বসু 
পেরে বিখ্যাত ব্যারিস্টার এইচ, ভি, বোস) 
বিচারপাঁত স্যার চন্দ্রমাধব ঘোষের কাঁনচ্ঠ 
পুত্র সুবেন্দ্রন্দ্র ঘোষ (পরে যান কলকাতা 
হাইকোর্টের এটার্ন হযোৌছলেন)। স্কুল 
ও কলেজে পড়ার সময় চিত্তর্জনের এমন 
কিছু অসাধারণ মেধা পাঁরল'ক্ষত হয় নি। 


সংস্পম্ট ছাপ রেখে গেছে ভাব “সালঞ্চা, 
“মালা”, “সাগর সঙ্গীত”, অল্তর্বামণ”, ও 
“কিশোর কিশোর" কাব্যগ্রন্থে ও তাঁব নানা 
ভাষণে। বাবার মুখে আরো শুনোছি যে 
[চত্তরঞ্জন কলেজের 
স্টুডেন্টস গ্যাসোসয়েশন-এর সঙ্গে বেশ 
ঘানষ্ঠভাবেই যুক্ত ছিলেন এবং সকলকে 
দনয়ে এক সঙ্গে মিলে মিশে কাজ করবার 
"ক্ষমতা তিনি তখন থেকেই অর্জন করে” 


hd 


ন 


ছিলেন। ১৮৯০ থস্টাব্দে চিত্তরঞ্জন ও. 


িলেতে গেলেন যুবক জ্ঞানেন্দ্রনাথ গুপ্ত 
পেরে নাম করা আই-াস-এস জে, এন, 
গুপ্ত) মশায়। বহুকাল পরে আমি যখন 
কলকাতা হাইকোর্টে প্র্যাকটিস কার তখন 
এক বছর পূজার ছুটিতে তাঁর সঙ্গে 
কালম্পং শহরে কয়েকবার দেখা হয়েছিল। 
তিনি 'দ্যান্টি বলে একটা বাড়তে 
থাকতেন। আমাদের পাঁরবারেব সঙ্গে তাঁর 
ঘাঁনম্ঠতার কথা বাবার কাছে শ্দনোছলাম। 
আম যেতাম তাঁর সঙ্গে মাঝে মাঝে দেখা 
করতে । আমি তাঁর চেয়ে বয়সে অনেক 
ছোট হলেও প্রাচীন আভজাত্যেব অভ্যাসে 
{তান আমার বাসাধও আসতেন সৌজন্য- 
{কানময় করবার জন্যে ঘোড়ায় চেপে! 

কত কথাই না তাঁব কাছে শুনেছি 
চিত্তরঞ্জন ও সতাঁশরঞ্জন সম্বন্ধে। একাঁদন 
কথা বলতে বলতে পুরানো দিনের স্মাত 
যেন জেগে উঠল তাঁর মনে। বিশুদ্ধ 
বাংলায় অনেক কথা বলে শেষ করলেন 
এই করয়াট কথায়--এবাবা, তুম জান না 
চিত্ত ও সতাঁশের সঙ্গে ও তোমাদের 
পরিবারের সঙ্গো আমার কি প্রশীতবন্ধন 
ছিল। বহ্বাদন হয়ে গেছে আজ তাঁরা 
দুজনেই চলে গেছেন। আমাদের কর্মক্ষেত্র 
বিভিন্ন হওয়ায় ‘আমরা দেখা-সাক্ষাতে 
কিছুটা তফাৎ হয়ে 'গিষেছিলাম। কিন্তু 
সে বন্ধুত্ব ও ভালবাসা ক যেতে পারে?” 
দেখলাম বলতে বলতে যেন বৃদ্ধের চোখ 
দুটি ছল-ছল করে উঠল । আঁত সশ্রদ্ধচত্তে 


[সোঁদন তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বাড়ি 
ফিরে এলাম। 
: চিত্তরঙ্গনা আই-ীস-এস পরীক্ষায় 


ধলব। জে এন গুপ্ত পরণক্ষায় পাশ" করে 
সে চাকুরীতে ঢুকে গেলেন। শেষ পর্যন্ত . 
চিত্তবঞ্জন ইনার টেম্পল ইন থেকে, 
ব্যারস্টারী পাশ করে দেশে ফিরে এসে. 
১৮৯৩ খস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে কল- 


কঠিন ব্যাপার ছিল।” তার উপরে চিত্ত-- 
রঞ্জনকে দৈবদুর্বিপাকে পড়তে হল। তাঁর, 
পিতা ভ্বনমোহনের বাঁডতে আত্মীয়, 
অনাস্রশয় অনেক পোব্য পালিত হতেন ॥ 


- অনুমান করা কঠিন নয়। 


_ ভুবনমোহন নিজেও খরচে ছিলেন বেশ। 


' তার উপরে বন্ধু-বান্ধব ও মকেলের খাতিরে 


তাদের জন্যে জামন হয়ে অনেকবার 
তাদেব অল্গীকার ভঙ্গের জন্যে ভুবন- 
মোহনকেই দায়ী হয়ে স্বীয় মস্তকে 
বিপুল ধণভার গ্রহণ করতে হয়েছিল 
বাধ্য হয়েই। চিত্তরঞ্জন যখন দেশে ফিরে 
সবে কাজে লেগেছেন তখন ভুবনমোহনের 
৪ পাঁরশোধের দিন এসে 


পাওনাবারদের কাছে সময় প্রার্থনা করলে 
তাঁরা সময় দিতে রাজা হলেন এই সর্তে 
যে, ভূবনমোহনের সঙ্গে সঞ্গো চিত্তরঞ্জনও 
হ্যান্ডনোট পাল্টে নতুন হ্যাপ্ডনোটে সই 
দেবেন। গত্যন্তর ছিল না। পাল্টান 
হ্যাপ্ডনোটে সই দিয়ে দম ফেলবার 
মত 'কছুটা সময়" পেলেন পিতা- 


হ্যাপ্ডনোট পাল্টিয়ে নতুন হ্যান্ড- 
নোটে সই দিয়ে {কছুটা সময় পেয়েও শেষ 
পর্ষল্ত নতুন হ্যান্ডনোটেব মেয়াদের 


মধ্যেও সে খণ পারশোধ করা গেল না। 


ধিতাপ্রের দেউলিয়া আদালতের শরণা- 
পন্ন হওয়া ছাড়া আর কোন উপায় ছিল 
না।'১৬ই জুন ১৮৯৬ খস্টাব্দে দু'জনেই 
দেউক্িয্রা নাম নিয়ে পাওনাদারদের তাগিদ 


দুঃখ তা ভুন্তভোগ ছাড়া অন্যেরা হয়ত 
বুঝকেনই না। একে তো আপন মনের মধ্যে 
দেউলিয়া নামের গ্লানি নিত্য নিয়ত, 


পুঞ্ভূত আভিশাপের মত চেপে থাকে, 


তাব উপরে প্রাতদ্বন্দদীদের ও কুৎসা- 
কারণছের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ টিস্পান, 
'টিটকারশ ও শ্লেষ যে কি কঠিন যল্মণা তা 
পিতা ভুবন- 
মোহন কাজ থেকে অবসর. নেওয়ায় 


সংসারের সকল গৃ্ুদািত্ব পড়ল একলা, 


চিত্তরঞ্জনের উপ্র। মাথা গজে যুবক 
চিত্তরঞ্জন সে প্লান বহন করে গেছেন 
নশরবে পিতার মুখ চেয়ে। সেই সময় তাঁর 


' হনে মে সংযম ও দৃঢ় সঞ্ক্প এসোঁছল 


তা তাঁর জশবনের পরম পাথেয় হয়েছিল৷ 
জীবনের এই কঠিন সংগ্রামে তান 


: জয়যুক্ত হয়েছিলেন এবং সকলেই জানেন 


যে তাঁর পিতার জাবদ্দশাতেই চিত্তরঞ্জন 


সমস্ত দেনা কড়ায়-গণ্ডায় শোধ দিয়ে 


ছিলেন, যাঁদও আইন অনুসারে তা দিতে 
তিন বাধ্য ছিলেন না। 
' বিলেত থেকে ফিরে আসবার বছর 





[তিন-চারেক পরে ১৮৯৭ খ্টাব্দে চিন্ত- 
রঞ্জনের বিবাহ হয় বিক্রমপুরস্থ নওগাঁ 
গ্রামের ধর্মানষ্ঠ ও 


বরদানাথ আপন প্রাণাঁধকা জোম্টা 


হলেন নিশ্চিন্ত বিশ্বাসে যে চিনতবঞ্জন 


এই সাধন 
ব্রমণীব মুখে এতটউূুকুও দ্রুকুটি দেখি নি! 
স্বামীব সঙ্গে তানও নিজেকে নিঃশেষে 
বিলিয়ে দিয়েছিলেন এবং ইংবাজের 
জেলে যেতেও দ্বিধা বোধ করেন নি। 
১৯২১ খস্টান্দে দাদাবাবয ও তাঁর একমাযঘ় 
পুত্র চিররঞ্জন (ভোম্বল) যখন জেলে 
তখন চট্রগ্রামে ষে রাজনৈতিক কনফাবেন্ন 
হয় তাতে বাসম্তী দেবগই সভানেরশ পদ 
অলত্কৃত করোছিলেন। ভগবানেব দয়ায় 


তিনি এখনো আমাদের মধ্যে জীব 
রা UT 


এবং জুনিয়ারদের কপালে কসের টাকা 
এটার্ন আঁফদ থেকে আসে ঢাকেদেলে 
অর্থাৎ ইস্টারের. ছুটির আগ্গে যখন চড়কে' 
ঢাকের বাজনা" বাজে এবং শারদীয়া বন্ধের 
আগে খন পজ্ঞার কাঁসর ঘণ্টা ও ঢোল 
বেজে ওঠে। এই থেকে সহজেই অনুমান 
করা যায় যে, এই বিভাগে পশার জমাতে 
গেলে দাঁতে দাঁত "দিয়ে, লেগে পড়ে থাকতে 
হয়। - ঘবে যাদের হাঁড় চড়ে না। তাদের 

এই বিভাগে হা পিত্যেশ করে পড়ে থাকা 
সহজ ত’ নয়-ই, অনেক ক্ষেত্রে সম্ভবও' 
ময়। পরল্তু' ফৌজদারী এবং মফস্বলের' 
আদালতের কাজে দাঁক্ষণাটা নগদানগদণ 
পাওয়া যায়। চিত্তরঞ্জনের পারিযারক 
অবস্থা, তখন" একেবারেই স্বচ্ছল ছিল না।' 
তাঁর পুরানো সহপাঠী বি; সি, মিটার ও 
এইচ; ডি, বোস সাহৈববা, অনেক চেষ্টা 
কাজে তাঁকে টেনে রাখবার -অন্যে। কিন্তু 
চিত্তরজজনের ছিল রে সংক্রান্তি এবং 
নগদ টাকার প্রয়োজন, এই জন্যে তাঁকে 
কলকাতার পযালশ কোর্টে - এবং মফস্বল 


বলে রীফ হোল্ড করা, এর উদ্দেশ্য ছিল' 


এই" যে, এটার্ন ও জঙ্দ্েরা যেন চিত্তরঞ্জনেব। 


গুণপনা দেখতে. পায়' এবং এটার্নিবা 
সরাসাঁব চিত্তরঞ্জকেও' ব্রীফ দেয়। এ রকম 
বন্ধু-বংসলতা সত্যই বিরল।. যাই হোক 
সংক্ষেপে বাল যে. সাংসারিক কাবণে 
চিত্তরঞ্জনকে ; নগদ ফাঁসেব লোভে ফেঁজদারী, 


সধ্যেই। এট সমযে আলিপুর জজ 


কোর্টের উকিল শবৎচল্দ সেন মশার যিনি" 


পরে চিজবঞ্জনের তিতীশ  ভাঁগনগ, 
প্রমীলাকে বিবাহ ব্রবেন তিনি অনেক, 
মোকম্দগা জ:টিবে দিযে চিত্তরজজনকে নিজ 
পাষে দাড়াতে খবই সাহায্য করেন। শরৎ- 
হাব [ছিলেন ভ-কৈলাস রাজজ্বাঁড়র বাঁধা 
টাঁকল। তাঁব সঃপাবিশে ভ-কৈলাসেব সব 
মামলাই আসতে লাগল চিত্তরঞ্জনেব 
াছে। ১৯০৭ সালে, এল- চিত্তবঞ্জনেব 


স.ঙ্গাসের জন্যে জেলে। এবং - প্রমাণাভাবষে ৷ 


সা ৮ 


মামলায় হাইকোর্ট আদম বিভাগেও 
“চত্তরঞ্জনের, বেশ প্রতিষ্ঠা. হয়ে আসছিল! 
১৯০১-১১১০ সালে আরা জজ কোর্টে 
এল ডোমরাঁও" 


আফিস- ম্যানুয়েল আগরওয়ালা। তার 
বড় সারক' তখন ছিলেন ধন্নূলাল 
আগরওয়ালা। তানি ছিলেন চিন্তরজনের 
গুণগ্রাহণী পম্ঠপোষক। তাঁর পবামর্শে, 
কেশবপ্রসাদ যান ডোমবাঁও গাঁদ দাবি 
করে' মামলা এনোৌছিলেন তিনি চিত্তবঞ্জনের 
শরণাপন্ন হন। এই মামলা চলে প্রায় 
বছরখানেক ।' বহু বিজ্ঞ আইনজ্ঞ লোকেরা 
মত- প্রকাশ করেছিলেন: যে এ' মামলায় 


নেই। কিন্তু চিত্তরঞ্জন প্রাপপণ' পাঁরশ্রস' 

করে এই মামলায় জয়া হয়েছিলেন' এবং; 

ভার, মকেল, ভোমরাঁও রাজ্গাঁদতে আসন 
২৭০৬ | 


রাজগশীর' মামলা ।, 
* কলকাতায় ছিল এক বিখ্যাত: -এটার্ন 


কোর্টে আপিল. আর কলকাতার বিখ্যাত 


করে চিত্তরজনের অসাধারণ ত্যাগ ও দেশ- 
প্রলীতর প্রাত - তাঁদের কৃতজ্ঞতা প্রচার 
করেন। তৃতীয় ডোমরাঁও কেসে তাঁর 
ফাঁস ছিল. মাঁসক' ৪৫০০০, হাজার: টাকা. . 
ও আরায় থাকার যাবতীয় খরচ। আনি 


- তখন। বলেত ঘেকে ফিরে এসে প্রাকটিস 


আমাদের হাসতে হাসতে বলেছেন. ' 
“তোরাও ত' প্র্যাকটিস করছিস দেখি ' 
কি রোজগার কাঁরস। আমার হাতের 
এই পাঁচ আঙুলের মধ্যে দিয়ে. মাসে প্রায় 
পণ্চাশ' হাজার টাকা, গলে গেছে রে।” 
কথাটা, নিছক দ্বত্য। আইনজাীবশমহলেও 
চিত্তরঞ্জন খুবই জনাপ্রয় হরে উঠোছলেন। 


কজনের মস্ত বড় তৈলাঁচতটি আজও 


বার, লাইব্রেরীর, বড় ঘরের - দক্ষিণের 
দেওয়ালে টাঙানো রয়েছে। [কুদশঃ ] 





bs 


এ. গত সপ্তাহে ডঃ প্রফুল্ল ঘোষ 
পশ্চিমবঙ্গ সরকারের খাদ্যনশীত ঘোষণা 
টকরেছেন। অহেতুক দক্ষখ-দবর্দশাকারী 
লেভি, কৃরিম অভাব ও পণ্যমূল্য বৃদ্ধি- 
কারণ থানা ও জেলা কর্ডন ও তার সহচর 
নন্দাঁ-ভৃষ্গণ অযথা হয়রানকারী পুলিশ 
ও আমলা জুলুম বন্ধের ঘোষণা হয়েছে। 
উপাস্ঘত কলকাতার রেশনিং রাখলেও 
শেষ পর্যন্ত এই ব্যবস্থা তুলে দেওয়ার 
এক আন্তরিক প্রয়াস সুস্পষ্ট। ডঃ ঘোষের 
এই নীতি সাহসিকতা ও বাস্তব অভিজ্ঞতা 
সমৃন্ধ। তথাকাঁথত সোসালিস্ট মগজের 
আমলা নির্ভরশীলতা অপবুদ্ধির কণ্ড্্ন 
মস্ত এই স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গি ও তাকে আরো- 
পত করার জন্য সাড়ে বাঁতিশভাজার 
কোবিনেটেব সমর্থন 'আদায়করণে 'তাঁর 
কৃতিত্কে আমরা ধন্যবাদ জানাই। কিন্তু 
মূস্কিল-আসান ও সমাধান হয়ে গেল বলে 
উল্লাসত হবার কারণ নেই। ঈশান কোণে 
/ ঝড়ের কালো মেঘ যে কোন সময় গ্রাস 
করতে অপেক্ষমাণ হয়ে আছে। খাদ্যমূল্য 
বদ্ধ ও সরবরাহে ঘাটতি দেখা দিলে সে 
মেঘ আকাশ ছেয়ে ফেলতে পারে। এখনই 
পরাজিত কংগ্রেসশরা রাতারাতি চরম বাম- 
পল্যণ হওয়াই জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি ও সিদ্ধি 
পুনরুদ্ধার করতে চটকদার কথাবার্ত 
আরম্ভ কবেছেন। এই নতুন খদ্যনশাতকে 
জোতদারেব স্বার্থ সংরক্ষণে নিয়োজিত 
বলতে আরম্ভ করেছেন। অন্যে কা কথা। 
আর সাম্যবাদ কণ্ডূযনে অন্াস্তও আভজ্ঞরা 
তখন ঝাঁপ ভেঙে ফণা তুলে এাগয়ে এসে 
ছোবল বসাতে পারে। এ বৎসর খরা 
আক্রমণে সত্য সত্যই অজল্মা ও ফসল 
হানি ঘটেছে। তাই এতাঁদন যারা মুনাফা 
[শিকারে হাত পাকিয়ে এসেছে তারা চুপ 
করে বনে থেকে দেশপ্রেমিক হয়ে যাবে এ 
বিশ্বাস না হওয়ার কথা। তাহলে কি 
কোন উপায় নেই? “তা ছাড়া এই সরকাব 
তো কংগ্রেসের তৈরি বিভিন্ন কালা-কানুন 
, অচল করে 'দিয়েছেন। তা হলে ইচ্ছা 
ফরলেই সঙ্গে সঞ্চো সমাজ-িরোধাঁদের 
সামলাবে কেমন করে? শ্লথ গাঁতর 
, ভারতীয় পেনাল কোড আর পাশাপাশি 
সংবিধানের ২২৬ ধারা অক্ষম রেখে কি 
হই অপবাধীদের নিয়ল্গণ করা যাবে। 
- এইখানেই নতুন মাল্মিসভার আসল পরীক্ষা 
দিতে হবে। 
একেবারে রেশানং তুলে দিলে হয়ত 


পরবপ্রকাশিভের পর] 


পরণক্ষায় বসতে হত না। কিন্তু কলকাতা 
ও শি্পগুলে এখনকার মত রেশনিং 


থাকায় শিরে সর্পাঘাত ঘটার সম্ভাবনা 


আছে। সুতরাং তাগা যাতে একেবারে না 
বাঁধতে হয় সেই প্রচেষ্টাই করতে হবে। এই 
রেশনিং বজায় রাখতে হলে প্রোকিওরমেন্ট 
১৯৮৯ 


কংগ্রেসী সরকারেব চেয়ে অনেক বাড়িয়ে 
দৈওয়া হয়েছে। তবু সংগ্রহ আশান্মরূপ 
হবে? ববগ্রেস সরকারের অভিজ্ঞতা বলে 


যে, সোজা আঙুলে ঘি ওঠে না। এখানেও 


নতুন সরকরের পরীক্ষার প্রয়োজন হতে 
পারে। লেখকের মতে কিন্তু ভয়ের 
কিছুই নেই। কংগ্রেস সরকার কিন্তু এ 
পরণক্ষাই বার বার দিয়েছে ও বার বার 
ফেল করেছে। সুতরাং তাদের আঁভমত 
ও পথ যে নির্ভুল নয় তা বিশেষভাবে 
প্রমাণত হয়েছে। কংগ্রেস সরকার আর 
একবার খদ্য-সমস্যার পত্রে আর একটি 
পরাণক্ষায় নসোছল কিন্তু পরীক্ষায় উত্তর 
দান সম্পূর্ণ করতে পারে নি। খাদ্য 
ব্যবসায়ে ব্যঞ্কের দাদন দান বন্ধ, খাদ্যের 
ফাটকাবাজি বন্ধ ও মজুত করার পাঁরমাণ 
নাদ্টকরণ প্রস্তুতির পর শেষ ধানের 
কেনাবেচা বন্ধ করার আদেশ দান করে 
গেছে পুরনো সরকার এবং তা এখনও 
বলবৎ আছে। উদ্দেশ্য ছিল যে, এই 
আদেশ দান করলে সংগ্রহ ব্যবস্থা কার্য- 
করণ হবে। তবুও ভশীতম্ৃস্ত না হতে 
পেরে ফুড কর্পোরেশনে হাতে সংগ্রহ 
ব্যবস্থা তুলে দিয়েছিল এবং দায়িত্ব অস্বী- 
কার করার দরজাটা খোলা রেখে 'দিয়োছল। 

তা হলে মোদ্দা কথা এই দাঁড়ায় যে. 
সকল সম্ভাবা দ্র বন্ধ করার সকল 
প্রচেষ্টা চালয়েও ব্যর্থতা বরণ করতে 
হয়েছিল ভূ্তপূর্ব সরকারের! এখন এই 
সরকারের কি প্রচেষ্টা হবে। 
মাটাঁত ও তার সমাধান এবং হযান্তসম্মত 
রুষসাধ্য মূল্যে বাজারে পাওয়ার ব্যবস্ধার 
আশায় নতুন যে খাদ্যনীতি চালু হল তা 
অক্ষ-প্ণ রাখতে হবে। অর্থাৎ আইনের 
রম্তচক্ষুর সাহায্যে নয় বরং সাঁদচ্ছা ও 
সহযোগিতার ওপর নতুন খাদ্যনধাত 
দাঁড়াতে চাইছে । লেখক গোড়া থেকেই যে 
কথা বলতে চেয়েছে তারই সমর্থন গমলছে। 
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বর্তমানের. 


জনসাধারণের সমর্থন ও লহষাগিতা 
নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে এ বিশ্বাস অমরা 
করি। গত বশ বছরে ভর্গীততাড়ত ও 
শাস্ত আরোপিত আইন ও আদেশ 
ইত্যাদি য়ে কল্যাণপ্রস্‌ গর্ভাধান প্রচেষ্টা 
চালান হয়েছে গু তার ফলে জন্মান্ধ 
ধৃতরাষ্টর ও হানবীর্য পান্ডু-পুত্রেব 
সংখ্যা বৃদ্ধি ঘটেছে। রান্নাঘর থেকে 
ক্ষেত-খামার পর্যন্ত একটা অদশ্য -শকলে 
বাঁধা আছে। এই ?শকলের গ্রাল্থতে £ল্থিতে 
সংখ্য স্বার্থের মানুষেরা ভিড় করে আছে। 
নেখানে কারোর ভূমিকা অপ্রযোজনঁয় নয 
এবং একে অপবের ওপর নির্ভরশীল 


একট গ্রাম্থ ছিন্ন হলে সমস্ত হোগসূত্র 


বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে এবং অদ্বাভাবিক 
তবস্যার সৃষ্ট হয়। আর অস্বাভবককে 
চ্বাভাবিক নিয়মে নিয়ন্মণ করলে ছিন্ন 
গ্রান্থর দাগ 'মালয়ে সহজভাবে গ্রন্থির 
শিকল বজায় থাকে। খাদক ও উৎপ্দকের 
চালানকারণী ও বক্রেতা, ষল্মপাঁতর নির্মাতা 
ও যোগানকারাঁ, বলদের ব্যবসায়” মহাজন 
ও দানকারী, অসংখ্য ছোট ছোট হাঁরয়া,! 
পাইকার বাবসায়ী, অসংখ্য রকমের যান-। 


করে। 
বাদুড় বলে আইনের এক খোঁচায় নস্যাৎ 
করার চেষ্টা শুধু মূঢতা প্রকাশ মাত্র হয়! 
একটি ব্যবস্থা ভেঙে, 
দিলে সেই শূন্য স্থান পূরণ করার িকম্পপ' 
ব্যবস্থা গড়ে দিতে হয়। আর সেই কল্প, 
ব্যবস্থা যেন এ অদৃশ্য শৃঙ্খলের সাথে 
বেমালুম মিশে গিয়ে কাজকে সচল রখভে 
পারে সেটাই দেখার দায়িত্ব ণাকে ওঁ, 
নেতত্বেব ওপর । আর এই উৎপাদক ও 


হলে ক কারণে তা ঘটছে সেইটাই অনু 
সন্ধান করতে হবে সর্বপ্রথমে। তখন সেই; 
রোগের মূল কারণ আবিচ্কার করে সঠিক) 
চিকিৎসা করতে হবে এবং সেখানে তপা-: 
রেশান অপারহার্য হলে নির্মমভাবে তা 
করতে হবে অবশ্য রোগণকে বাঁচিয়ে রেখে! 


নিয়ন্লণ আলগা কবার ফলে খাদা, 


সঙ্কট স্বাভাবিককৃপে অক্তপ্রকাশ করবে 


মূল্য বৃদ্ধি ঘটবে না, কীত্রম ঘাটতি জৃস্টি 
হবে না এইটাই স্বাভাবক কৃপা? ওই 
দ্বাভাঁবক কূপ লাভ যাঁদ না করে তা হলে 
কি কি কারণ এই অদ্বাভাবিকতা সণষ্ট 
করছে সেটা জানা দরকর। একটি মানুষের 
মনের লোভ বা রিপু আর একটি বাইরের 
জগতে সেই লোভকে ইন্ঘন দেওযাব, পাঁর- 
বেশ। আমাদেব দেশের পরিবেশটা দেখা 
হোক। দেশে [িতনটে, পণ্তবার্ষক পাঁর- 
কল্পনা হয়ে গেছে । দেশেৰ পাঁরচয় এখনও 
ডেভেলাঁপং। অর্থাৎ নির্মল পর্বে 
এখন সম্পূর্ণতাব' ছবি, অস্পষ্ট ৷ তাই 
জাতীয় মানীসকতা এখনে অস্পস্ট' এবং 
চপ্রিও অসম্পূর্ণ। অথচ, হাক্ছার হাজার 
কোটি কোট টাকা, খাটছে। ট্রবাষর 
উন্নাতব ছাপ প্রকট, শহব: ।নাগারিক,2) 
সভ্যতা তার বৈভব, তাব৷ চিত্ত চণ্চলকাবী 
ওজ্জবল্য গালুষের চোখ ধাঁধিষে দিচ্ছে! 
তাবই. অংশশদাব হতে চাওষা অন্যায় নয 
অর তা' পেতে অস্বাভাবিক প্রচেষ্টা কিছূ 
মান বিচিত্র নর।' কেন না সম্পদের: বল্টন 
এ' দেশে অত্যন্ত' অসান্যজলক; গ্রামের 
উত্পাদকরা যদি এ সম্পবের স্ব দেখে 
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তারসামেৃর' খেলা - 


সাপ্তাহিক বসত 


তবে তা একান্ত স্বাভাবক। উৎপাদকদের, 
জন্তান-সন্ভাঁতদের, উচ্চাশক্ষা, , রেডিও) 
ট্রানীজস্টাব ও সাইকেল পাবার ইচ্ছা 
নিশ্চরই অন্যায় নয়। তা পেতে গেলে, 
স্বাভাবিক পথ সহায়ক না হলে একট, 
অস্বাভাবিক পথে ঘাটাত আন্টি ব পণ্য- 
মূল্য বৃদ্ধি. করে, তা করতে হয়" আব এই 
অস্বাভাবক পথে যে ঝঠুক নিয়ে নেমে 
পড়ে সে হযত আমাদের ভাষ্য হুনাফা- 
শিকাব হয়। এই ঝুকি নেওষার অর্থ 
আইনকে ফাঁক দেওযা ও তার জন্য 
প্রশাসকমন্ডলটীকে, যথাযোগ্য সন্তুষ্টিবিধান 
করা। দেশের সম্পদের ন্যাষ্য বন্টন 
সমাদ্রের সকল স্তরে, সম্ভব, হলে তখনই 
সম্ভব খাদোর_ এই: অস্বাভাবিকতা দূর 
করা। আর. সবাব, ওপরে, বাজারের. অন্যান্য 
উপকরণগদীলব। মূল্যবাদ্ধি প্রবণতা, বন্ধ 
করা দবকার। যাঁদ বাংলা দেশের 
হয়, না. সেগুলি প্রাতাদিনই উচ্চ, মূল্য- দাবি 
কবছে তা, হলে কেবল বাঙালা, কৃষকবা 
নৃত্য করবে. না। নিত্য প্রয়োজন, সকল 
উপকবণগৃির, সহজলভ্যতা . ও- ন্যায্য- 





মল্যতার ওপর বাজারের সকল দ্রব্য " 


দনভ'বশশল। তাই নতুন সরকারকে, সর্ব গ্টে 
এই. দিকে দৃষ্টি দান কবা. কর্তব্য), আর 
সকল শ্যসনষন্ সঠিক' পথে চলে অগণিত 
জনতার, শুভেচ্ছাব ওপর ৷ "দ্বিতীয় যুদ্ধো- 
ত্রর কূলে সারা পৃথিবীতে এক ধরণের 
অবক্ষয়ী মানসিকতা গড়ে উঠেছে! 
ইউরোপে জীবনের আনশ্চয়তা ভোগ সুখ 
সর্বস্বতার পথে ঠেলে দিষেছে.ও তার ফলে 
সামাজিক শন্তির শৃঙ্খলাহীনতা ঘটছে। 
আর পশ্চাদপদ দেশগুলোতে তাবই প্রেত- 
শীস্তরপে। অবশ্য পশ্চাদপদ দেশগুলোতে 
নব-লম্ধ স্বাধীনতা, এ. স্বাতল্প্যাপ্রধতাকে 
লালন কবতে. সাহায্য, করেছে, নিঃসন্দেহে: 
এই মানাসকতাকে সমর্থন করা, উাঁচত৷! 
এই মানাঁসরুতাকে. সুশৃঙ্খল উপায়ে. চালত 
করাই হরে নেতৃত্বের প্রধানতম কাজ ও 
তাদেব, সহযোগিতা উল্মুখ - করার, মধ্যে 
সমদ্ধিব চাবিকাঠি, লুকিয়ে, আছে! সহা- 
বা। গড়ে, তুললেই, অনেক মুস্কিল, আসান; 
হয়ে, যাবে৷ নেতৃত্ব যেন. পুবানো ভুলের 
পৃনবাব্াত্ত, বন্ধ, কবে. এইদিকে একটু 
দম্টিদান করেন৷। সশ্রীদনক্জি 


সি 


শর পবা খারা 


২ 


নাহিক & f 


পরিবহনের জন্য তেল 


অটোমোবাইল শিল্পের উৎপত্তি ও উন্নয়নে তেল একটি অভ্যাবশ্ুক 
উপাদান । ডিজেল ও গ্যাসোলিন ইড্তমের প্রভাক্ষ মৌল শক্তি থেকে 
শুরু করে হাইপয়েড গীযাবের সর্বাপেক্ষা চাপের লুত্রিক্যান্ট, হীট 
শরক্চোরের ঘন্য তেল এবং ইস্পাত এ্যাশীপিংএক শুন্য তেল 
অটোমোবাইল শিল্পে তেলে ব্যবহার অসংখ্য কূপে, এযন কি গাভির 
সাজ্জসহ্দা, ঘং ও সিছ্েটিক ঢাযারেও1 


আমাদের শিল্প, পরিবহন ও কৃষিক ডেম মান চাহিদা যেটাবার ডক 


পেট্োপিক্ায ও মুত্রিক্যাণ্টসহ বিভিন্ন পেট্টোলিচাযহাত জিহিও 
সরবরাহ করে ইণ্ডিয়ানঅয়েল ভারতের অর্থনীতিতে এক ওযুর 
তৃমিকা গ্রহণ বরেছে। 





নাল অর্থটোঠিক সমতিকত্ে জাতী হাস 


২... ইণ্ডিয়ানসয়েল ক্োরেশন লিঘিটেও 





২৭০৯ 


tr iit be Jf 


গাটটা এবার তুলে দাও। ওতে কোন 
ফরদা নেই! 

লাট; প্রথমটায় বুঝতে পারে মি। 
ওকেই বলছে ত? 


রখ 
॥ 


" পারে! 





একটু বাড়াবাড় করলে হামানাঁদস্তে 
দিয়ে ওর ন্লঁতগ লো সব লাট: ভেঙে দিতে 


কিল্তু লাট: নিজের ব্যবহারেই 
সবচেয়ে বেশি আশ্চর্য হয়ে গেল। রাগে 
ভেতরটা পুড়ে গেলেও বাইরে রাগ প্রকাশ 
করলো না? 
একবারে নতুন। তার তো বয়লারের 
মত বাস্ট্ট করার কথা । তা নয়, চুপচাপ 


এ ব্যাপারটাও তার পক্ষে ' 


ডঃ, হলেকশনের দু'দিন আগেও 


স্ডুৎ করে সরে পড়ে। আচ্ছা, হাম ভি 


দেখ লেংগা। রাগে, দুখে, ক্ষোভে লাটু 
সাইকেলটা জোরে জোরে চালাতে 
লাগলো। 

দূশদন আগে ভঠাদর কাছে গিয়ে- 
গছলো লাটু। লাট: আর সহ্য করতে 
। পারছিলো না। পুরনো - দিনের মত 
| আবার সে ফুলবাজারের কো-অপারেটিভ- 
এর দোকানের সামনে একটা চেয়ারে ছাতি 
ফুলিয়ে রাজার. মত বসে বসে অর্ডার 
দিতে চাষ। বাজারের উঠতি মস্তানদের 
“নিয়ে পলিশ ফাঁড়র নাকের ভগায় তিন- 
। তাস খেলতে চায়। যাকে খ্ীশ, 
'তাকে মনের তো করে খিস্তি গেয়ে 


চায়।  তেরো-চোম্দ বছরের 
চোলাই খাইয়ে পোন্ত 
তুলতে চায়। রিক্সায্- উঠে রিক্সা: 


ওয়ালাকে ভাড়া না দিতে চায়! মাংসের 
দোকানে বিনা পয়সায় মাংস কিনলে যাঁদ 
মাংস-ওলা বলে, বাব? গরাঁবের গা থেকে 
_ মাংস কেটে নিচ্ছো । তাহলে তাকে 
_ টেনে একটি চড় কষাতে চার! 
সবচেয়ে খারাপ লাগলো যখন, অলোক 
চাটুজো, কলেজের ইংরেজীর সাস্টারটা 
।পর্ষন্তি তাকে এড়িষে শেল। এমান 
"গুণ্ডা বলে, মস্তান-বলে তাদের, ঘেনা 
করতো । ওরা চোলাই না খেলেও পাচ্ছে 
[চোলাই-এব গন্ধ নাকে ঢোকে তাই কাছে 
,এলে সবসময় চোখ-মুখ কঃচকেই কা 
"বলতো । মস্টারটা তাদের সঙ্গে কংগ্রেস 
(অফিসে বসে গ্রপ মিটিং করতো না। 
মান আলাদা আলাদাভাবে একা একা 
দু ঘোষেব বাড়িতে গিয়ে চেহারাটা 
দোখযে আসতো । তারা ষখন 'বিন্দে- 
চলবে না চলবে না’, বাংলা কংগ্রেস কুটা 
‘হ্যায়, ভুলো মাৎ, ভুলো মাং আওয়াজ 
দিতে দিতে মিছিল সাঁজয়ে মাঠে মিটিং 
করতো, বারবার বলেও সেই 'মাছলে 
মাস্টাব শালাকে পাওয়া যার নি, কচ্তু 


একট; উৎসহ নিয়েই অলোক চাটুজ্ের 
কাছে গিয়েছিলো । যা কখনো করে নি। 
হঠাৎ পাশেব ঘর থেকে মাস্টারমশাই-এর 
বৌ-এব গলা পেল, মেয়ে এখন আমর 
বড়ো হয়েছে। ওসব গঠ্্ডা-বদমায়েস 
এখানে আসে আম তা চাই, না। বেশ 


'মালই তোর করোছলি। 


ys দি 


জোরে জোরে কথাগুলো বলেছিলো। 
লাট; আর দাঁড়ায় নি। 

সমস্ত দরজা একে একে বন্ধ হয়ে 
যাচ্ছে।' এমন কি নিজেদের দরজাও। 
ইলেকশনে কংগ্রেস হেরে গেছে বলে সব- 
খানেই সে হেরে গেছে নাকি! সাথাটা 
“কেমন ফাঁকা ফাঁকা লেগোছলো লাটুর। 
নিত্তিটা কি সাঁত্যই হেলে গেছে? তাহলে 
কি সাঁত্য সত্যিই সর পাট গুটিয়ে. ফেলতে 
হবে? বাতাস তুমি কোনাঁদকে বইছো 
এখন, সাঁত্য করে বল তো? 

রাগে, দুখে, ক্ষোভে পাগল হয়ে 
গিয়ে ভ্্দকে বলেছিলো, তোর হাত ত’ 
ম্যাজিক জানে বে। দু-একটা ছাড় - না। 
সেই বদুদার কথা মত যেমন সেবার ছেড়ে- 
ছিলি ১নং কুলি, ধাওড়ার গোলমাল 
থামানোর জন্যে॥। মাইরী সোঁদন কি 
ঝপাঝপ 
চারটে লাস পড়ে গেল! - আর স্ট্াইকও 
-থেদে গেল। ,- 

অ ভাত তার” ভরা এর; 
হলো? ভাদ, রেলেব ওয়াগান-ভাঙা 
মালাট, বলল কিনা, তোর যদুদা 
কোম্পানীর দারোয়ান। - তুই 'যদুদার 
দারোয়ান ৷ ছ:চোব বেটা চামাচকে, বেরো 
এখান থেকে! “এখন দিন বদলে গেছে। 

আবে ষা। তোদেব দিন বদলায় না। 
তোরা চাকর হয়ে জন্মোছস। চাকরই 
থাকাঁ চিরটাকাল। সোদন আমার চাকর 
ছিজি। এবার নতুন দলের চাকর হববি। 


দিবে শালা, উপকরটও ভুলে গো্জী 
নেমকহারাগ, দাদাকে বলে চারকে দক 
পাইয়ে দিয়েছিলাম মনে নেই? 

চাকার দিয়েছিলি হক কথা, ভটুঁদ 
যেন মাইকেব সামনে যদদাত ঢঙে বন্তৃতা 
মারছে, এমনি এমনি কি চাকরি কার? 
আটটি ঘন্টা আর তার ওপর ওভার টাইম 
করলে শরীরে কি থাকে বে! চাকার 
দিয়েছিস যেমন তেমনি হুতো ঘেনার 
কাজ আমাকে দিয়ে করিয়ে নিরোছস চুনে 
যাচ্ছিস কেন? তুই ভুলে [তে পারবি, 
চাকার পাবার জন্যে আমার বোনকে 
রাতের বেলায় ঘদ; ঘোষের বাড়তে একা 
একা যেতে হয়ৌছলো ভাট, এ কথা 
আমি ভুলি নি! এ সবেন এখন ফয়- 
সালার 'দন। 

আর কোনো কথা বলে নি, ভাদয় 
হলো বেড়ালের মত মুখখানা চাকাপান? 
হয়ে ওঠার আগেই, রাগে, দুখ আর এক 
দুঃস্বপ্নে লাট; সেখান থেকে হন হন করে 


"বেরিয়ে এসেছে। 


অথচ এই ভ্াঁদটাই, সাইকেলের 
প্যাডেলে জোরে জোরে চাপ দিতে দিতে 
দুয়েক আগে একটা ওর়াগান-ঙার কেদে 
জাঁড়য়ে পড়ায় কেদে পায়ে এসে পত়ে* 


ছিলো। পাড়ার ছেলে। তাহাড়া ভান্দো 
বোমা বাঁধতে পারে। হময়'অদনয়ে 
দরকার হয়। অতএব লাট; ওর পিঠে 





লাহস দিয়েছিলো, ঘাবড়াস না। সব 
ঠিক হয়ে যাবে। “ যা’ দোকানের পেছন 
ধ্দকে। এক পাত্র চাঁড়য়ে নে গে ষা। 

সোজা তারপর লাট: চলে আসে 


শুর়াগানন-ভান্তার কেসটা তুলে নিন৷ 
জন্যে, তা কি করে হয়! আরে মশাই, 
দিব হয়। দিনের পর যদ রাত হয়, 
িড আই ‘জি কে তোঁলয়ে তোঁলয়ে একটা 
সাধারণ কনস্টেবল থেকে যদি ও সি 
হওয়া যায় তাহলে এ কেসটা আর হাস 


ছেন? এসব 
"দেখুন, বোশ কথা আম জানি না। এই 
ঘফান রইলো। আর আপনি বদলির জন্যে 
তোর থাকুন। এ শেষের কথাতেই কাজ 
ছয়োছলো। ভরাদর ' কেসটা চাপা 


শড়েছিলো। 

সাইকেলটা নিয়ে বাঁক ঘুরতেই, উঃ, 
সহ্য একটা ছেলে শ্লোগান দিচ্ছে, 
জোড়া-বলদ কোথায় গেল? একদংগল 
ঈয়তানের বাচ্ছা জবাব 'দচ্ছে, দাঁড় 'ছ'ড়ে 
পালিয়ে গেল। 

ছেলেটা আবার মন্তর বাড়ছে, 
ফ্যাউরাী দাদা কোথায় গেল? 

একদংগল পাজশীর পাঝাড়া জবাব 
দিচ্ছে, ফ্যাক্টরী ছেড়ে পালিয়ে গেল। 

উঃ, কোথাও এতোটুকু শান্তি নেই। 
ছোঁড়াগলো এইসব বালি 'দনরাভ 
ছসাওড়াচ্ছে। তাকে দেখেই বোধ হর হল্লা 
ফরে উঠলো। । এরাই কংগ্রেস অফিসে 
ঘসে আলুর দম, বোঁদে উীঁড়য়েছে আর 
লাভের বেলা কংগ্রেস তাঁফসের কালি আর 
ফাগজ নিয়ে ওদের ' পোস্টার লিখেছে! 
তাকালেই চোঁ চোঁ দৌড় মরতো। এখন 
আর গ্রাহ্াই করছে না। কংগ্রেস হেরে 
যাবার সঙ্গে সঙ্গে চারদিকে এক হাল 
হোল! কি স্ফার্ত ও বেটাদের। 


গপর কলা ' আর বেগুন। এতো 
লোক ছিলো! মাটি ফংড়ে সব রাস্তায় 
বেরিয়ে পড়েছে। বিজয় মিছিল আসছে। 
জারীর ওপর গাঁদাফুলের মালা জঁড়িষে 
গ্রীক বেটা বাংলা কংগ্রেস। আর এক 
যেটা ফরোয়ার্ড রক । আর এক বেটা 
চখনের দালাল। আবির ছংড়ে ছুড়ে এ 
ওর গায়ে মারছে। কোমরে কাপড় তুলে 
ধূড়োদের পর্যন্ত ধেই যেই করে নাচার 
_ যাহার কি দড়ান্দম বোমা ফটানো সে 
ক উল্লাস! বেছে বেছে লাটুর বাঁড়ব 


আপ করা যায় না? আপান' বড় 


চে ৰ ৰ মে * 


সামনেই দশ-বারোটা বোমা ফাটালো। এ 
বেটা কংগ্রেস আর যদ; ঘোষই যতো নষ্টের 
গোড়া। জিততে পারলো না। হেবে 
মরলো। জিততে পারলে ওঁ বেটা_ বাংলা 


মেয়েটার পিকে লাটুর অনেকদিনের তাক! 
এই সুযোগে মাল খেয়ে. একবার ও বাড়িতে 
ঢুকতে পারলে যা. হৌত না 

" যদু ঘোষ জিততে পায়লো না। উল্টে 
লাটদের ধমকে দলো! কাল ওর বাঁড়তে 


দুরানজানলা বন্ধ করে সিটিং হাঁছিলো। 


বি ঘোষ 'ফ্যারখেরে গলায়, যা বিশ্রী গলা, 
বলল, জাট তোমাদের জন্যেই আমার 
হার 'হোল। তোমরা আর এসো- না 
শানে। তোমাদের জন্যে আমার মুখ 
দেখানো ভার। কাঁদো কাঁদো গলায় লাট; 
বলল, কেন যদুদা? আবার “জিগ্যেস 
ফরছো কেন? নিকিড় পাড়ায় তোমবা 


"দূর্গা পূজোর দন রাতে ওদের ঘরে ঢুকে 


কেন মস্তানশ করেছিলে? পাড়ার লোক 
তখন আমার কাছে আসে এর একটা 
বাহত করতে । সেদিন তোমাদের বাঁচাতে, 
দলের খাতিরে, আমিই উস্টে পুলিশের 
ফাছে পোর্ট করি, 'নাকিড় পাড়ার 
গুন্ডারা আমার বাঁড় হামলা করেছে। 
এর একটা বিহিত করুন। এই করেই 
তো তন শো ভোট আমার চলে যায়! 


কিন্তু এসব নিয়ে যদু ঘোষ আর উচ্চবাচ্য 
করতো না। শালা বকোধার্মক! 
চি 5 
সেই শুধু পারছে না। অলোক চাটুজ্যে 
মাস্টারটা, ওটা তো, কে বলল যেন, 
সেদিন ওদের মিছিলে ছিলো. সে নাকি 
পেয়ারের ইংরেজীর মাস্টাবটা বলছে, 
বন্ড বাড় বেড়োছলো। হতে মাথা কাট- 


'ধছলো। স্ঘুষ, ভেজাল আর ধরাধাবব 


এবার শেষ হল। ওরে ব্যাটা 


সু 
এখন লাটুদের কোঁধকানি দিচ্ছে। যদুদারই 


ছাড়লো! বেশ ছিলো মাইর দিনগুলো । 
ফ্যাক্টরী তো নামকো ওয়াস্তে ষাওযা! 
পাণ্ঠ করে ঢুকতে একবার পারলে হম ' 
তারপর আবার কাজ কি। ওরা ইউ- 


“নয়নের লোক না? এক-একবার মোঁসনের 


সামনে গিয়ে -দাঁড়াও। কে কোথায় পাল্টা 


খোঁজ রাখো, ঠিক সমষে যদুদাকে তা" 


বলতে হবে, ইডীনয়ন অফিসে গিয়ে 


কাগজ পড়ো ঘণ্টার পর ঘণ্টা, চায়ের 
কাপের পর কাপ ওড়াও, ব্রেকে ক্যান্টিনে 
গিয়ে ভরপেট খেয়ে আবার ইউনিয়নের 
ডানহাত বলে বাট ভর্তি মাংস বাড়িতে 


নিয়ে যাও; ' কামউানিস্ট দেখ আব হাত 


পাকাও, সুযোগ এলে তুলো ধন কাধ? 
আশে ছলো লাটু হেলপাস্থন। খাৰ 
ফটার মেট। 'ঁফটার মেট থেশো) কটা । 


'এখন আরো একটা লিফট পাবাব ছিলো। 


যদ; ঘোষ জিতলেই ' জানিসটা পাকা 
নিজেও কোঁৎকাঁন খেল আবার 


সে শপকআপ।, রাগের মাথায় কি একটা 
করে ফেলেছিলো ইলামবাজ্জারে, মাল খেয়ে 
কাকে যেন লাট: -হাঁকড়েছিলো। পুলিশ 
গপি. ডি. আকে ওকে ধরে। যদহদা , 
ও. 'স-কে বলে ওকে ছাড়ষে আনে। 
ও যে কশদন জেলে ছিলো সে কশদনের 
হপ্তা  ষদুদাই কোম্পানীর কাছ থেকে 
আদায় ক'রে ওকে পাইয়ে দেয়। তারপর 


নিজের সংগে নিয়ে গিয়োছলো। 'বানময়ে 
যদু ঘোষ যখন যা’ বলেছে ও তা’ পালন 
করেছে। দৃকপাত করে নি। কি করে নি 
ও? একি করতে বাকী রেখেছে লাট; 2 
সেবার খাদ্য আদ্দেলনের সময় ওরা সব 
গেটে শুয়োছিলো। যেতে দেবে না। 
এদিকে যদ: ঘোষের হুকুম, ফ্যা্টরাঁতে 
চুকতেই, হবে। - কোনো-কথা-নয। যেতে 
গেলে মাড়িয়ে যেতে হয়। প্রথমে খিস্তি 
করেছিলো লাট্‌। তাতে কোনো কাজ 
হোল না। ওরা আগ না ঝগড়া 
করলো না। 
তারপর বোমা মারার ভয় দোঁখষে- 
ছিলো, তাতে ওরা যখন জোরে জোরে 


হেসে ওঠে, এই এ্যাতোটুকু বাচ্ছা বাচ্ছা 
ছেলে, তখন ওদেব বুকের ওপর দিয়ে 
হেটে গিয়ে ঢোকে লাট;ু, 


পায়ের তলায় বাচ্ছা বাচ্চা ছেলেদের হাড় 


_ গুলো মড়মড় করে উঠোছলো। কেউ 














সবচেয়ে সাদা 









ধবধবে করে! 


জাগা কপিড় ফাটবার পর ধোবার সময় সামার! 
মাত্র টিনোপাল দিষে দিল । দেখবেন; আপনার: 
সাদা কাপড়গুলি--সার্ট, শাড়ি, তোয়ালে, চাদর, 
সবই উজ্জল ধবধবে সাদা হয়ে উঠবে । 

আর এইরকম সাদা ধবধবে করতে খরচই 

বা কত? কাপড় পিছু এক পত্বসা ও অয় । চাষের 
কামচের চাৱ ভাগের এক ভাগ টিনোপাল এক 
ফোলতি কাপড়কে সাদা ধবধবে করে দেবে। 





ভরে কাপড়কে দা! ধবধবে করো) 
বাব্হারে কত সুবিধা, একটুও অপরটি 


সব সময়ই বৈজ্ঞানিক উপকরর-টিনোপাল হবার আশঙ্কা নেই । এ বৃতি 
ঘাবহার করুন । এতে কাপড় জামার ক্ষতি কাপড়ে মাত্র এক প্যাক 
হওয়ার কিছু নেই । উনোপাল । কম কথা নয় ৪ 





ডা 2] টিলোপাল এদের রেজিস্টার্ড ট্রেডহা্ 
[টা জে. আর. গারিশী,এদ. এ. বাল,হইজারলাি } 
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বালিজান নাহা ডক. বিলে 


ইউনিয়ন অফিস থেকে: মেজাজ গরম' বরে ঠন । দি 
: তারপর তকে শর মোটর ৃ কায়দা ক'রে আটক 
সংমনে বাপ-মু,তুলে করা হল, তখন ও আর মেজাজ ঠিক 


রাখতে পারলো না। .. 

লা; গরম হয়ে “বলল, সাইকেল 
হঠাও। নইলে ওটা গুড়ে 
ছত্রনেতা পরেশ গুলী 7 
ভ্যানে আঁ সে এখন গ্রহণ 
ভাহলে ফুলবাজারের গ্রাতিরোধ 
ভেঙে যাবে। 








্‌ তার ট'ট যদ যদ ঘোষ টিপে 
bl রি ! 





ব্যবস্থা 
আর ফহলবাজ'র ভেঙে 


গেলে ফ্যাউরীর - ওদিকের প্রতিরোধ 
ব্যবদ্থাও ভেঙে যাবে। সুতরাং আনিচ্ছে 


সত্তেও পরেশ গাঙুলটী নাটকীয় ভংগিতে 
পকেট থেকে দেশলই বার করে, একটা 
চোখ ওর আবার কথা বলতে গেলে ক:চকে 
যায়, সেইরকম একটা চোখ ক:চকে, 
ভারী গলায় বললে, আমার হাতের এই 
দেশলাই দেখছো । জহলন্ত কাঠিটা তোমার 
. মোটর সাইকেলে ফেললে ওটা পুড়ে ছাই 
= হয়ে যারে। তার চেয়ে সরে পাড়ো। 


আশেপাশে নেই। 
করলে দাঁড়িয়ে দাঁড়য়ে মার খেতে হবে। 
সুতরাং “আচ্ছা বলে লাট; মোটর 





চালাতে চালাতে জবাব দেওয়া গেল না। 
ঠাট করলো না কিঃ কিন্তু ঠাট্টার ‘যত 
তো শোনালো না। ‘বাংলা বন্ধের দিন 


সাইকেল প্রথম লাটুর পরাজয়। সেই মোটর 
তার আগের দন সাইকেল ঘুরিয়ে নিয়ে চলে যাওয়াই দি 
_লাটুর শেষবারের মত চলে যাওয়া? আর 
কি লাট; ফিরতে পারবে না বিজয় 
বা sel ots 
পারে না? রাগে, দুখে 
Bie BET Sb DOT হয়ে 


ত ব্॥ ' | ্ে কিন্তু পরেশ গাঙুলা। পরেশ গাঙুলাী 


হেতে না পারে। লাট; এতক্ষণ চটে নি। 


দেখলো লাটু। ওদের দলের কোন ন 


এখানে গোঁয়া্তুমি- 


সাইকেল ঘুরিয়ে নিয়ে চলে যায়। সেই. 





_ তাঁৱবেগে মোটর সাইকেল চালাতে লাগলো । | 


পিজি 
কিঃ যত বড় মুখ নয় তত 
বড় কথা? রাগে দিগবিদিক জ্ঞানশূনা 


হয়ে, হাতের কাছে ছল সাইকেলটা, ওটাই 


মাথার ওপর তুলে 'ফেলল। রি 

মারবেঃ মারো না দেখি? অন্ধ 
কারেও_ পাঁচীর ধকধকে চোখের তারা 
দু'টো চকচক করে উঠলো।  ' ] 


সাইকেলটাকে মাথার ওপর থেকে 
ঝপাং করে নামালো লাট;। তারপর 
কোনোঁদিকে দূকপান্ত না করে ফুল- 


বাজারের উদ্দেশ্যে ছুটল্লো। একটা আশ্রয়. 


তার ছাই।. যেমন করে হোক। এভাবে 
চোরের মত, চুপিচুপি সে বাঁচতে পারবে 
না। সবাই ভাকে-ঘেন্না করবে, টিটকিরি 
দেবে, ঠাট্টা, করবে, “পাশ কাটাবে, এভাবে, 
সে বাঁচতে পারবে না। নিক্তিটা কি সত্যি 
একবারে হেলে পড়েছে: বাতাস কি 
সত্যই উল্টো দিকে বইছে? তার দিন 
ক সাঁত্যই এবার ফুরলো ? : 

একটু দূরে দাঁড়রে একজন কে 


পাঁচকাঁড়র দোকান থেকে এক প্যাকেট 
{সিগারেট আনতে. পাঠালো ছেলেটা 


ও দেরি করে নি, তবু তাকে হিড় 


নিয়ে সোপাটে চড় মারতে মারতে চে'্চাতে 
লাগলো, শালা, সেই সাতঘন্টা ধরে 


গিগ্ারেট অনছো? 





























 ম্বাড়তে দেওয়া যায় না। 







1 লাটুর সোডার বোতল। লাট 
**৮কড়ির মাথার ওপর ওটা তুলে ধরলো। 


তে ঝনঝন শব্দ হল। ফিনাক দিয়ে পা 


কত্ত ছুটলো। খুন, খুন হয়ে 
আওয়াজ উঠলো সঙ্গে সঙ্গে 
দাস পড়ে গেছে। 

ধুগছে। : ফুলবাজারের 
সত মোড় পর্যন্ত যেন 
আওয়াজ ছুটলো। শয়ে 


কে যেন ওকে আগলে ধরেছে মনে হল। 
তাকিয়ে দেখলো পরেশ গাঙুলী। এই 
পরেশদা, ওকে ছেড়ে ' দাও মাইরা । 
ওকে পিয়ে ছাতু করবো আজ। না 
ছাড়লে মাইরা ওর সঙ্গে তোমাকেও যেতে 


t en Gita এ তো-ওদের 
লিড কাণ্ড করছিল? ' ওকে একা পেয়ে 





_ আরবি মার। নাকখং কখনো দেবো, না। 
-. পরেশ গাঙুলী ওকে এক ধারা দিয়ে 
একটা রিকসায় তুলে বলে, চলো। বেশি 
থা বোলো না। . আজ আমাদের দিন 
লে বোচে গেলে। শে 





নিয়ে যাবার বন্দোবস্ত করতে হবে। ফুল- 
বাজারকে শান্ত রাখতে হবে। হাংগামা 
ও চলে গেল। 


কে? আম লাটু। কি. হয়েছে? 
পরেশ গাঙুলী ছুটে বেরিয়ে এলো। 
আবার হাংগামা বাধিয়েছে কেউ 
তোমার সংঙ্গে? 

না। আম হাংগামা বাধাতে চাইছি! 
বলো, কাকে মারতে হবে। আমি তৈরি 
হয়ে এসেছি। তোমাদের গায়ে বে 
শালারা হাত "দিয়েছে কাঁধ থেকে তাদের 
হাত দু'টো আমি নাময়ে' দেবো। 











কে আট জাই সা বসন, 
গংগার জলে প্রাণভরে সাঁতার ক 
লাগলো। আঃ মৃক্তি। আর তারে 































শত বুধবার ২৯শে মার্চ তারিখে 
কলকাতায় যে লঙ্জাকর এবং . দুঃখজনক 
প্রকাশ ঘটল তার পছনে:য়ে কোন 
মহলের নেপথ্য হস্তের ই খিত আছে 
থা অবশ্য নতুন: করে. রঝিয়ে বলার 
প্রয়োজন. আছে. বলে মনে হয় না। 
তবে যারা আশা করেছিল যে এই রকম 
 অঘটনের স্‌চ্টি করে যক্তক্রণ্ট 
ক্লারকে অপদস্থ ও হেয় করবে এবং 
কাদের মধ্যে যেসব অত্যুৎ্সাহশীরা আশা 
করেছিল যে এই মওকায় পশ্চিমবঙ্গে 
১৯৫৯ সালের কেরালা সাঁষ্ট করবে, 
ঠাদের সেই. আশায় টানে 
হয়েছে তাতে কোন সন্দেহ নেই; কেন না 
ইরূপ একটি পর ইন ধারণ করা 
ইঈবষয়ের শান্তিপূর্ণ ডঃ মাৱ কয়েক 









-ধপছন থেকে কোন উস্কানি ন না থাকলে ন 
চিজ সংখ্যালঘু একটি ণীর পক্ষে 














ততই আঁকঞ্চিকর যে তার জের চেনে: 
ঘটনাকে এতদূর গড়িয়ে নিয়ে আসা 









এই 
ও শৃঙ্খলার ধুয়া ভুলে প্রতি ই 


চেচ্টা 


এই হাঙ্গামার মূলে যে কোন ধর্মীয় 
স্বার্থ নেই, আছে মোটর-স্বার্থ জন- 
সাধারণ তা এক মুহূতেই বুঝে উঠতে 
সক্ষম হয়েছে। পাঁরবহমমন্দ্রা শ্রীজ্যোতি 
বস; প্রাইভেট বানের. লাইসেন্স দেওয়ার 
ব্যপারে যে ব্যাপক তদন্তের. কথা ঘোষণা 
করোছলেন বর্তমান ঘটনার মূল সেখানে, 
বাগমারীতে. নয়। আর এই লাইসেন্স- 
ওয়ালাদের পিছনে আছে কলকাতার. এক 
সম্প্রদায়ের শ্রোঙ্ঠকুল তথা 'বশিষ্ট রাজ- 
নীতিকেরা যারা ঘোলা জলে মাছ ধরতে 
ভালবাসে 

সৌভাগারমে ব্যাপারাঁটর কল্পনাতীত 
দূত নিষ্পত্তি হয়ে যাওয়ায় জনসাধারণ 


সুখী হয়েছেন যদিও কোন কোন মহল, 
আালান 
. ডালেনের : 'রপোটেরি ভিত্তিতে িউরা 


রণাতমত ক্ষুণ্ন হয়েছে-এ যেন 


আক্ুমণের হখকারিতা। 


কিন্তু যক্তফ্রষট সরকার জেনে রাখুন: 
টা শেক নয এই শর, কেন না যেহেতু 
মুস্তজ্রণ্ট সরকার জনগণের প্রভূত আসথা-. 
ভাজন হয়েছেন এবং বিভিন্ন কল্যাণকর. 
. কাজের উদ্বেযাগ দেখাচ্ছেন, সেইহেতু কায়েমী: 
স্বার্থ ও সাম্প্রদায়িক স্বার্থের লোকেরা 
বুঝতে পেরেছে যে, যেহেতু এই সরকারকে 


রাজনৈতিকভাবে হটানো যারে না, অতএ 
জাতীয় 'দাঙ্গাহাঙ্গামা বাধিয়ে আই 








বিশ, কেন কলকাতার 
























কো নু কেন বড়বাজার থেকে : 
ঘন ঘন দজ্লীতে টেলিগ্রাম ও টেলিফোন 
হচ্ছে. য়ে পশ্চিমবঙ্গে জনসাধারণের 'নিরা 


অন্তী  প্রীঅজয় এর নিক 


পাঞ্জাব কংগ্রেস কামার স্পা খু 
কয়েকজন লোকসভার : সদস্য বাদ্ত হয়ে 
কলকাতায় ছুটে এলেন? এর চেয়ে তো 
অনেক বড় বড় কাণ্ড ইাতপ্‌কে কলকাতায় 


বহুবার হয়ে গেছে যেগুলির তুলনায় আঁত 


তুচ্ছ এই ব্যাপারটিকে এইভাবে ফ্ীপয়ে 
ফুলিয়ে কারা তুলছে? 


এই সকল কারণেই অন সাত. 


সভাকে অধিকতর হ:পিয়ার, হঁতে হবে। 


মাজা বর্তমান মান্রসভাক্ষে এভাকে অপদস্থ 


ৰা উৎখাত করতে চাইছে তারা এর পরেও 
আরও স্‌যোগের ফাকিরে থাকবে, নানা” 
ভাবে সাম্প্রদায়িকতা ও হীন প্রা্ষোশি- 
করবে, কাজেই এই লোকগ্‌লিকে যেভাবেই 
হোক খাঁজে বার করে নির্মস শাস্তি দিয়ে 
প্রমাণ করতে হবে যে হ্ত্তফণ্ট সরকার 
প্রয়োজনে চরম কঠোর হতেও দ্বিধা বোধ 
করেন না। 

ঘেখানে হায়ার হতে হবে 

আজকের সমাজে যারা এলাইট শ্রেণী, 
সেই সদ্য গাঁজয়ে-ওঠা ধাঁনক শ্রেণীর 
স্বার্থবহ হওয়া ভিন্ন ভারতীয় আমলা- 
তল্মের আর কোন কাজ নেই, তদুপরি 
এদের পিছনে আছে সেই পুরাতন বিশ 
ও কংগ্রেসী আমলের ট্রাডিশান, জন* 
সাধারণের প্রতি অসীম ঘৃণা ও অবজ্ঞা। 
১৯৪৭ সালে. কংয়েস হাতে জরা 

















ই হয়ে উঠিল কিরে শাসক। 
এ উজ 


























রই জনসাধারণ সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা 
র্‌ করতে চেয়োঁছলেন। 


জট সরকার যেন এদের ধাপ্পায় নী 
 ভোলেন কেন না যার মদের নেশা হয়ে 
গেছে পাকাপাকিভারে, সে যেমন মদ না 
. ধছরের কংগ্রেসী শাসনে এদের€ বহু নেশা 


ছু, টাকার নেশা, ক্ষমতার নেশা, ধন- 


জাজ জগতের আধিভোঁতিক, আধি- 

দৈৌবিক ও. আধ্যাত্মিক সবাপ্রকার ভোগের 
.. নেশা যা এদের পক্ষে আজ একান্তই 
প্রয়োজনীয়, যে জন্যই এরা পঃজিপাত, 
কণ্টা্টীর, লাইসেন্স-পারমিটওয়ালাদের সঙ্গে 
যোগাযোগ রাখবে, রাত্রির অন্ধকারে কংগ্রেস 
“ভবনে যাবে এবং সুযোগ 
ভক্রণ্ট সরকারের পিছনে ছুরি মারবে। 
এই আমলাতন্তের স্বোঁরণীস্মলভ 
. নায়িকা ধরণের আধো আধ্মে 
আশা কাঁর ভ্রান্ত 



















= দেখোঁছ যে বিগত. কংগ্লেসী যুগে জন- .. 





পাওয়া মাত্রই 


একথা অবশ্য যুন্তফ্রণ্ট সরকার উপ- 
লাঁৰ্ধ করেছেন যে জনসাধারণ ঘাঁদ সর- 
কারের সঙ্গে সহযোগিতা না করেন, নত 
অথবা সরকার যাঁদ জনসাধারণের সহ- 
যোঁগিতামূলক মনোভাব আকর্ষণ করতে 
সমর্থ না হয় তাহলে সে সরকারের পক্ষে 
দিনগত পাপক্ষয় করা ভিন্ন আর কোন 
কাজ করা সম্ভবপর নয়, কেন না আমরা 


সাধারণের সঙ্গে সরকারের সংযোগ সর্ব- 
দিক থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়োছল হাঁদও 


কাজি তেন অজ 
হবে না কেন-না বিগত উনিশ বছরে 


০ সিল 
ম্বারাই যা হচ্ছে দৃষ্টের মন আর শিল্টের 
পালন। উৎকট রোগের জন্য উৎকট 
দাওয়াই-এর প্রয়োজন। মহাভারতের ভীম 
যে এত জনপ্রিয় হয়েছিলেন তার কারণ 
তাঁর চাঁরত্রে বহু দোষ থাকা সত্বেও এই 
ববন্যাটিতে তাঁর উত্তম দখল হিল যে 
আম্াম ও আনন্দের আঁডনাতি ক্ষুটে ওঠে 
কেন না আগ খাগ ধরে আয এই জেেক- 





নশীতগণাল খনর্ধারণ করা হয়েছে। 
খাদ্যনশীত নমনীয়, প্রয়োজনে 
ও সংশোধনসাপেক্ষ। এই 
প্রবর্তনের জন্য ডঃ ঘোষ আঁ 











অৱস্থায় এর চেয়ে ভাল কোন ব্যহস্থা করা 
সম্ভব ছিল না। বর্তমান অযশুযে এই 





জীত অনুযায়ী কাজ হবে, আগামী 
ধছরে অবস্থা দেখে নতুনতর নাত 
উদ্ভাবনের প্রয়েজনীয়তা দেখা দিতে 
পারে। 

আমরা অত্যন্ত আনন্দিত এই কারণে 
যে বংসরাধিককাল ধরে বঙ্গদর্শনে আমরা 
যে নীতর কথা বলৈ আসাছ তা প্রায় 
অক্ষরে অক্ষরেই গ্রহণ করা হয়েছে। যাঁরা 
নিয়ামত বঙ্গদর্শন পড়েন তাঁরা নিশ্চয়ই 
এই বিষয়ে একমত হবেন। আমরা বাস্তব 
অভিজ্ঞতার নিরিখে নীতি নির্ধারণে 
{বিশ্বাসী এবং বর্তমান মন্ত্িসভাও যে 
এই বিশ্বাসের দ্বারা চালত হয়েছেন তার 
প্রমাণ হাতে হাতে পাওয়া গেল। 
প্রান্তন কংগ্রেস সরকার এ বছরের 
গোড়ার দিকে এবং গত বছরের শেষের 
দিকে, অর্থাৎ ধান ওঠার মরশুমে, 
সম্পূর্ণ রাজনৈতিক বুদ্ধির দ্বারা চালিত 
হয়েছিল। তাদের পক্ষে ধনী জোতদারদের 


এই মরশুমে আর লোভ আদায় করে নি। 
ভেবোছল যে চাষীরা মহাজনদের কাছে 
বোশ দামে ধান ক্রি করে সেই 
কাঁচা টাকা পাবার আনন্দে মশগুল হয়ে 
ফংগ্রেসকে ভোট দেবে, তারপর গাঁদতে 
পুনরায় ফিরে এসে পাঁচ বছরের জন্য 
ধদাব্য ক্ষমতা ভোগ করা যাবে এবং ক্ষীধত 
মানুষদের ওই নির্বাচনের ওজর দিয়েই 
বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন করা যাবে। এই কারণে 
তারা সংগ্রহের দিকে মোটেই নজর দেয় নি। 
আমরা এই কথাটি বারবার বঙ্গদর্শনে 
বলে এসোছি। 

কিন্তু কংগ্রেসের পক্ষে এবারে বিধি 
বাম। ওই বিপজ্জনক নীতির ঝুকি নিয়েও 
ধনর্বাচনে তারা পরাস্ত হয়েছে। এ সম্ভা- 
বনাটাও আমরা নির্বাচনের আগেই উপলব্ধি 
ফরোছিলাম এবং 'লখোছলাম যে তারা 
যাবার আগে ভাণ্ডার শূন্য করে রেখে 
যাবে এবং নতুন বামপল্থ সরকার ভাশ্ডারে 
চাল না পেয়ে চোখে সর্ষের ফুল দেখবে। 
কেন না সংগ্রহ না করলে, চাল পাওয়া 
যাবে কোথা থেকে? ফুড কর্পোরেশন যা 
সংগ্রহ করেছে তা একান্তই আঁকাণ্ঠিংকর। 
(মিলওয়ালাদের কাছ থেকে শতকরা পণ্টাশ 
(ভাগ লেভি নেবার কথা ছিল। তারা আগেই 
অন্যত্ৰ চাল বেচে দিয়ে কংগ্রেস সরকারকে 
ফলা দোখিয়েছে। 

যুক্তফ্রন্ট সরকার যখন ক্ষমতা পেলেন 
তখন দেখা গেল সরন্যার ভাণ্তার একে- 
বারেই প্রায় শুন্য, গ্রামাঞ্চলের স্ব_ চাল 
মহাজনদের মৃঠোয়। ক জুই রেশূনু-ব্যবস্থা 


পশ্চিমবঙ্গ সরকার পেয়েছিল। 


অব্যাহত রাখতে গেলে কেন্দ্রীয় সরকারের 
সাহায্য ভিন্ন উপায় নেই। কাজেই মৃখ্য- 
মন্ত্রী, অর্থমন্ত্রী, খাদ্যমন্ত্রী দিল্লী গেলেন 
এবং ১৫ লক্ষ টন খাদ্যের দা'ব জানালেন। 
এ দাবি মোটেই অসঞ্গত নয় কেন না গত- 
বারে এর চেয়ে কিছু বেশি খাদ্য তৎকালীন 
কেন্দ্রীয় 
সরকার এবারে পাঁশ্চমবঙ্গকে কতটা খাদ্য 
দিতে পারবে তা এখনো সঠিকভাবে জানা 
যায় নি। 

চাষীর ঘরে এখন ধান-চাল যা আছে, 
বিগত আমলের কংগ্রেসী লোৌভ-নণীতর 
প্রয়োগে তা থেকে এক ছটাক চালও বেরুবে 
না এটা জেনেই ডঃ ঘোষ সংগ্রহের সামাগ্রক 
ধারাটাই বদলে 'দিয়েছেন। ধান-চালের 
খাঁরদমূল্য বাঁড়য়ে দিয়ে যুক্তফ্রন্ট সরকার 
কৃষকদের উদ্বুদ্ধ করতে চাইছেন যাতে 


ডঃ প্রফুল্ল ঘোষ 


তারা স্বেচ্ছায় সরকারকে ধান-চাল 'বাকু 
করে। কোন জুলুমবাঁজ নয়, সম্পূর্ণ 
স্বাভাবক পদ্ধাততে যাতে সংগ্রহকার্য হয় 
সেদিকে যুক্তফ্রন্ট সরকার নজর দিয়েছেন। 


তা ছাড়া যে মূল্যে সরকারের তরফ থেকে 


ফুড কর্পোরেশন ধান-চাল কিনবেন, সে 


মূল্য বাজার দরের সমতুল্য, কাজেই 
কৃষকের পক্ষে সরকারকে ধান-চাল বেচতে 
কোন আপাতত থাকবে না। (প্রসঙ্গত উল্লেখ- 
যোগ্য যে বিগত কংগ্রেস সরকারের আমলে 
ফুড কর্পোরেশন ধান-চালের সংগ্রহমূল্য 
বাড়াবার সুপাঁরশ করোছল এবং তৎকালীন 
মুখ্যমন্ত্রী তা নাকচ করোছলেন)। 
আমরা বারবার বলে এসেছি যে চাল 
কলগুলির ওপর একান্তভাবে নির্ভর করা 


্ ২৭১৮ 


- কাৰ্যত অসম্ভব, এবং 


হয়োছল কেন না এই কলওয়ালাগুলির 
মুনাফাখোরী চাঁরত্র এতই প্রকট যে কোন 
কাণ্ডজ্জানসম্পন্ন সরকারই এদের ওপর 
আস্থা স্থাপন করতে পারেন না। (কল- 
ওয়ালাদের যে পণ্টাশ ভাগ লোভ দেবার 
কথা ছিল তার কতটুকু দিয়েছে?) 


. সোঁভাগ্যক্মে ‘ডঃ ঘোষ এদের এই চাঁরত্র 


সম্বন্ধে যথেষ্ট ওয়াকবহাল হয়ে একটা 
পাকাপাঁক ব্যবস্থা করেছেন। অতঃপর 
সরকারের তরফ থেকে তাদের শুধু ধান 
ভাঙতে দেওয়া হবে এবং নিদিষ্ট মজ্যীরর 
{বানিময়ে তারা ধান থেকে চাল বার করে 
দেবে। এখানে ফাঁকির কোন সুযোগ নেই॥ 

আন্তঃজেলা কর্ডন তুলে নিয়ে সরকার : 
আরও একাঁট বাঁলষ্ঠ পদক্ষেপ করেছেন। : 
প্রশাসানক দৃষ্টিকোণে বিচার করলে দেখা 
যায় যে, আন্তঃজেলা কর্ডন বজায় রাখা 
এতকাল সেই 
অসম্ভবের পিছনে মিথ্যা ধাওয়া করে সময়, 
শান্ত ও অর্থের ব্যাপক অপচয় হয়েছে 


যার তুলনায় কাজ কিছুই হয় নি! আর 


: চালের দাম পড়ে গিয়ে তা কৃষকের পক্ষে 
: লোকসানের কারণ হয়। 
: মাল্লিসভাকে ধন্যবাদ যে তাঁরা এই 


অবৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাঁটিকে তুলে 'দয়েছেন। 


চালান তখনই বন্ধ হতে পারে যদ রেশনে 
: সাতাঁদনের মত খাদ্য যোগানো সম্ভব হয়। 


একথা আমরা পূর্বে বলেছি। মাননীয় 
খাদ্যমন্ত্রীও আমাদের সঙ্গে একমত এই 
[বিষয়ে এবং তানি জানিয়েছেন যে ভাবষ্যতে 
যাতে রেশনে চাল ও গমের পাঁরমাণ বাড়ে 
তার কিছু উপায় তান করবেন। 

সব মিলিয়ে [বিচার করলে এর চেয়ে ভাল 
কোন খাদ্যনীতি এই মুহুর্তে অবলম্বন 
করা সম্ভব ছিল না। কেন না প্রান্তন সরকার 


করা উচিত ছিল বা করা যেতে পারত তা 
করা হয় নি। ধান-চাল সংগ্রহের সময়ও " 
আত অজ্প। এইসব দিক বিচার করে 
নিঃসন্দেহে এই কথা বলা যায় যে বর্তমান. 

মান্রসভার খাদ্যনীতি একান্তই বাস্তবানণগ 
হয়েদ্বে। 





কাজেই নতুন ২ 


প্রতিদিন ত্বক চর্যায় একান্ত 
গ্রায়োজন। কুস্থুম কোমল 
লাবণ্য এনে দেয়). 





যন্তফ্র্ট সরকার 
প্রাতীনধি, শোষক ও পাতি শ্রেণীর 
জবাথের ধারক নয়, সেকথা শ্রমমন্ত্রী 
শ্রীসীবোধ বন্দ্যোপাধ্যায় দপ্তরের ভার 


নিদেশে তদন্ত করে নি বা মালিকপক্ষের 
এজেন্ট হয়েই কাজ করেছে। এসব নতুন 
মান্রসভার আমলে আর হবে না। শিল্প- 


তলব করা উচত। তবে কি এই ব্য 


শ্রীসবোধ বন্দ্যোপাধ্যায় 
প্রাপ্য এবং বর্তমান সরকারের শ্রমনশীতি 


এতই আদর্শস্থানীয় হয়েছে যে বিরোধী- 


হাতে নিয়েই বুঝিয়ে 'দয়েছেন। তাঁর পক্ষায় কংগ্রেস সদস্যগণ তা সমর্থন ও 
বন্তব্য সহজ-শ্রমবিরোধের ক্ষেত্রে মালক- উন"মোদন ক্রেছেন। 

পক্ষের হয়ে প্যালশ শ্রমিক ঠ্যাঙানোর 

ঈাঁয়র নেবে না বা তা নেওয়াও উচিত ও 


ময়। ০ 
বক্ভূত ব্যজে“য়া গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে ' 
শ্রমিক শ্রেণীর ট্রেড ইউনিঘনের অধিকার, : 
ধর্মঘট ইত্যাদির দ্বারা দাবি আদায়ের : 
অধিকার, মৌলিক আঁধকার বলে জ্বীকৃত। 3 
ইংলণ্ডের মত দেশে, যাকে এই শ্রেণ'র রাষ্ট্র 
বলা যায়, শ্রামকদের এই সকল অধিকার 


পশ্চিমবণ্গের ক্ষেত্রে এই 1বধানই শ্রীবন্দ্যো- 
পাধ্যায় প্রয়োগ করতে চেয়েছেন, যা ' 
 ংবধানসম্মত, ন্যায়সঙ্গত এবং বাঞ্ছনীয় ৷ 
কিন্তু শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায়ের এই ঘোষণার | 
পর মালিকপক্ষে ত্রাহি ত্রাহ রব পড়ে যায়, _ 
অবশ্য যার কোনই কারণ থাকা উচিত 
ময়। ফলে শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় তাঁদের সঙ্গে 
ঞ্জকটি বৈঠকে মিলিত হয়ে এই আশ্বাস 
দেন যে বর্তমান সরকার এই ঘোষণার 
আইন নিতে উৎসাহিত করছেন না। 
তান আরও জানিয়েছেন যে হিংসাআক ২৯০ ন।$ ল।লৰ/জার পলিশ কণ্ট্রোল রুমের 
কোন ঘটনা ঘটার উপক্রম হলে পুলিশ মুখোপাধ্যায় ও অন্যান্য মান্িগণ পরি স্থিতি 


প্থসখানে অবশ্যই যাবে, কিন্তু, পূর্ববতাঁ 











a রা শহর রানে 
বিদায়ের করুণ দৃশ্য 


২. জাগে লিখেছি দগ্ধ  পবদ্থায় 
.. শৃহমাংশুকে নিয়ে গণেশ, মাখন, আনন্দ ও 
: . আঁম প্রধান বাহনী হতে একবার মান 
এক ঘণ্টার জন্য বাচ্ছিন্ন হয়ে পড়ার পর 
তাদের সঙ্গে আমাদের সংযোগ স্থাপন 


আসতে i বিহাক্ষাণহ মধ্যে মা চিড়ে 
- দই নিয়ে ফিরে এল। তৃপ্তি বা আনন্দের 
সপ্গো আহার করেছি কিনা তা মনে নেই 


. শহরে প্রবেশ করব। (৩) 


Scouting 


উঠেছে। সাধারণত চিকেন-পক্সে যেরূপ 
অনেক বোঁশ জবর উঠেছে বলে মনে হল। 
সারাটা দিন ও রানুর পারশ্রম এবং তার 
ওপর না ঘিয়ে থাকার জন্য যদ জরের 
তাপমাত্রা বোশ হয়ে থাকে তাতে আশ্চর্য 
হওয়ার কিছু নেই। 

গণেশকে খুব ক্লান্ত ও দুর্বল 
দেখাচ্ছিল। তব তবু সমস্যার সম্মুখীন হয়ে 
আমাদের কারও পক্ষেই চুপ করে বসে 
থাকার উপায় ছিল না। গণেশ জবর গায়ে 
ক্লান্ত শরীরে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনায় 
যোগ দল । সবাঁদক ভেবে চিন্তে আলো- 
চনা করে মোটামুটি এইরূপ 
প্রোগ্রাম নিলাম-(৯) শত: সৈন্য এসে 
পেশছবার আগে খুব সম্ভব আমাদের 
প্রধান বাহিনী অল্তত ১৯শে সন্ধ্যায় বা 
রাত্রে শহরে এসে প্রবেশ করবে। ৯৯শে 
তাণরখে রাত্রে বা ২০শে তারিখ সকাল 
এগারোটা বারোটার আগে শত্রু সৈন্য 


চট্টগ্রামে এসে পৌছতে পারবে না। (২) 


তাই আমরা সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে 
যাঁদ প্রধান 


বাহনী তখনও এসে না পৌঁছয় তবে 


আমরা শহরের একেবারে উত্তর-প্রান্তে 


আনন্দের বাঁড় গিয়ে খোঁজ নেব।, 
আমরা আনন্দ ও 


রাত্রে নাষয়ে দিয়ে  এসোছ। কাজেই 
জি ক স্বাভাবক যে, 
আমরা প্রথমে সেখানে আনন্দ ও 
বহমাংশুর খোঁজ নেব। সেই একই দৃষ্টি- 


"ভঙ্গ ও যুক্তি দিয়ে বুঝোছি যে, 
আমাদের প্রধান বাহিনী যাঁদ সরাসার 


শহরে প্রবেশ নাও করে তব তারা 
করতে-অনুসন্ধান করার 


ও হিমাংশু ছিল। তাছাড়া প্রধান বাহিনীর 
২৭২৯ 


আনন্দের বাড়ির টিলার নিচে ১৮ তারিখ 









কাউকে হয়ত ওরা চারে গৈছেছ। উত্ 
তারা আমাদের কাছে আসে নি? আমবাঞ্জ 
মূখ ঘাঁরয়ে রাখতে চেষ্টা করলাম, 
চিনতে পারলেও যেন একট; সংশয় থাকে। 
যেখানে বসেছি সেখান থেকে তাদের দরের 
খুব বোশ ছিল না। তাদের কথাবাতন 
স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছিলাম । শহরের অব্য 
সম্বন্ধে কয়েকটি কন্দা কানে আনাতে 
আমরা তাদের বাকালাপ শুমাতে আর 
বোঁশ মনোযোগণী হলাম? 

তাদের মধ্যে এই ধরশের কথাবতঃ 














শা করে উঠে পাঁড়। শহরের দিকে রওনা 
ম। ডবলম্াড়ং-এর রাস্তা ধরে রেল- 
আসি। .তারপর রেল-লাইন ধরে 
শহুরে প্রবেশের অপেক্ষাকৃত কম দূরত্বের 
আঁতুক্রম করে সরকারী কলেজিয়েট 
গুল প্রাঙ্জাণে এসে উপাস্থত হই। আমা- 
দর সকলের শ্রদ্ধাস্পদ এবং ছাত্রদের 







ন্‌ মাখন আছে। যদি তখন তাঁর দেখা 
ঠাম তবে খুবই ভাল লাগত। আমাদের 
বিশ্বাস ছিল তাঁর মত স্নেহপ্রবণ ও 
_ ভেজদ্বী শিক্ষক তাঁর ছাত্রদের এইরূপ 
সাহস, স্বার্থতাগ ও স্বদেশপ্রেম দেখে 
নিশ্চয় খুশি হতেন এবং আমাদের 
‘আশাবাদ করতেন। 

তখনও সন্ধ্যা হয় নি। তবু জানালা 
খরা সব বন্ধ! কারও বাড়ির দরজা খোলা 
রাখি ?ন। 5585 বাড়ির = 
ছিরে পবটি গিয়ে দিশেছে বড় রা্তার। 
ক্ল্বের পাশ দিয়ে এসে সদরঘাট হতে 





পল্টনে যাওয়ার প্রধান সড়কে পেশছালাম। 


' ব্লণকৌশল গ্রহণ করে। শহর 


. করেছে। 


বুক যে, 


তখন তারা অতাঁক'ত আক্রমণের আশশ্কায় 
আত্মরক্ষার জন্য অবস্থা অনুযায়ী নতুন 

রি 
অবস্থায় রেখে পাহাড়তলীর সাহেব- 


. পল্লীতে ব্যহ রচনা করা সাবাদ্ত করে 
.. , এবং তাদের সাহাধ্যার্থে বাইরে থেকে সৈন্য 
এসে. পেশছবার পূর্বে িদ্লবাদের সঙ্গে 


সম্মুখ সমর বা তদের অতকিতি আরুমণ 
পারহার. করে চলার কৌশল 


১৯শে তারিখ, দিনের বেলা, শ্রুপক্ষ 


' নিজেদের বাঁচিয়ে যেখানে তাদের পদের 


কোন আশতকাই ছিল না সেই সব স্থানে 
খুব সামান্য ঘোরাফেরা করেছে। সন্ধ্যার 
আগে তারা সবাই আবার গা ঢাকা দিয়েছে 
পাছে অতকিতিভাবে আক্ান্ত হয়। 
জনমান্বহসন পারত্যন্ত শহর। ইংরেজ 


দলের সকলে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে রেল- 


বিপ্লবী সরকার প্রধান বাহনশর সঙ্গে 


অবস্থান করছে শহরের জনতিদুরে পাহাড় 


অঞ্চলে। ভাগ্যের এমনই পরিহাস! দুই 


এই শহর আর যেন লক্ষণ সেন পরিত্ান্ত 
শহরের মতই এই শহরের বুকের ওপর 
পথচারী বা আর কোন সঙ্গীই আমাদের 
ছিল না-বর্তমানে আমাদের বন্ধু বা 


সহায় মাত্র দুটি গুলীভরা 'িস্তল। 
প্রধান বাহিনীকে তখনও পরিত্যক্ত শহরের 


বুকে দেখতে না পেয়ে মনে মনে খুব রাশ, 
ক্ষোভ ও দুঃখ হল। নিজেকে শত সহস্র 
বাহনী ছেড়ে এক মুহূর্তের জন্যও: চলে 
এলাম! কেন গণেশ ও আনম প্রধান 


বাহিনীর সঙ্গে থেকে পূর্ব পরিকল্পনা 


অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে অক্ষত দেহে উধাও হয়েছি, 


শ্রেয় মনে 


কি কারণে হৃদয় দুর; দুরু কাঁপছে 


অনযোয়ী শহরে এসে শহর দখল করলাম 





থাকুক, তাদের কোন খবর হুক 
সেখানে পাওয়া যববেঁ-আর তখনও যদি * 


প্রধান বাহিনীর কাছ থেকে সংবাদ এসে 








তখন মাত্র সন্ধ্যা সাতটা বেজেছে। 
চারপাশের অবস্থা ও ভাবগাঁতিক দেঞ্চে 
মনে হল পুলিশ এই বাড়তে হানা দেয় 
নি। কোনাঁদকেই শত্ুর কোন চিহ্রমান্ত 
ছিল না। কিন্তু টিলার ওপর উঠতে শিয়ে 
প্রতিটি পদক্ষেপে ভয়ে বেন ভেতরটা 
শুকিয়ে যাচ্ছিল। শত্রুর অপ্রত্যাশিত 
আক্রমণকেও হয়ত আগে এতখানি ভয়. 
কার নি। গতকাল রাতে প্যালিশ-লাইন যখন: 
আকুমণ করতে গিয়োছ. তখনও আমার, 
মনে এত শঙ্কা জাগে নি, টিলার 
উঠতে গিয়ে আতঙ্কে যেন শিউরে উঠছি 
লাম। কিসের ভয়? কেন এই আতঙ্ক ; 









কয়েক মৃহূর্তের মধ্যে আমরা আনন্দ খ* 
দেবুর. (শহীদ দেবপ্রসাদ গ্ঢুপ্ত) মান্য ক 
ও ছোড়াদর সামনে গিয়ে দাড়াব! জানি 
না মাসীমা, মেসোমশাই ও ছোড়াদর কাছে 
আজ আমাদের কি স্থান! যে পরিবার 
আজ এতখানি ক্ষতিগ্রদ্ত_ যাঁদের এতখানি 
বিপদের বোঝা মাথায় নিতে হয়েছে, তাঁরা 
কি আমাদের ক্ষমা করতে পারবেন? - 
তাঁরা কি আজ আমাদের এই বাড়িতে 
স্থান দেবেন- তাঁরা কি আরও বিপদের 





"তাঁরা কি আমাদের আগের মত সন্দেহ 
সম্ভাষণ জানাতে পারবেন, না কি দরে 
থেকে দেখামা রঢ় প্রত্যাখ্যান জানাবেন 





এক অজানা 
ভয়ে বুক খঁশাহিণ। দ্ধ দ্বন্দদ থাকা 
ও সুরত করে জা সাধা রে 





















আমাদের গস্যা: জাগো রিসা ইনস্টিটিউটের 
কাথা-বেরল! দূর করার অন্ক আবিফার করেছেন 
[রো তাড়াতাড়ি বাথা”বেদন দুর করার 





নেকক্ষণ ধরে কাজ চলতে থাকে ই 
ক্রিয় উপাদানট অতি সহজেই 
ঘন্টা পথ্যস্ত শরীরের 


ভাবে খুসী 






কোনো গরম পানীয়ের সঙ্গে । 
চ আকারের যন্ত্রণায় মাইক্রোকাইও স্যাযাস্লে? খাবেন £ 
ভা » মাধাধরা . হব ঈাতব্যখ। * খীটে বেমনঃ অরণ্জরস্ডাব ছু 
জব গলাবাথা। 


ধবয়ন্ধ ! দুইটি ট্যাংলেট। শ্রয়োজন হলে আবার খাবেন) শিওযের 
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| মত্যুমূখে না গিয়ে অন্যত্ৰ পালিয়ে যেতে 
পারত । কিন্তু আনন্দ সেই জাতের বিপ্লবী 


ক. সাহসও রাখেন নি। 


ময়। এখনও আমাদের যুদ্ধের প্রোগ্রাম 
সম্পন্ন করা বাক আছে। সে আমাদের সঞ্গে 

মৃতুমুখে যাবেই। আনন্দের বিপ্লবীঘনের 
178 
দেখতে পাব আমাদের কোন কোন তরুণ 
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বাস্তব জীবনে একবার মুত্যু { 

জম্মৃখন হয়ে আর সেদিকে যেতে চায় 
নি সমত বিপ্লবের পথ পারহার করেছে। 
আমাদের অভিজ্ঞতা দিয়ে বুঝেছি 'মরণ- 
পাগল’ তরুণের দল অনভিজ্ঞ অবস্থায় যে 


সাহস নিয়ে বিপ্লবী দলে যোগ দিতে আমে 


একবার মৃত্যুর মুখোম্যাথ হবার পর 


যুদ্ধে মরতে হলে যে সত্য কতটা সাহসের 


1 প্রয়োজন তা প্রথম উপলব্ধি করে এবং 


সেই সাহস না থাকায় 


ধবভসষিকার বাস্তব আভিজ্ঞতার পর তাদের 


- মধ্যে আঁধিকাংশই আর কখনও কোন প্রত্যক্ষ 
: সঙ্ঘর্ষে অংশ গ্রহণ করে না! বাংলা দেশের 
_ বিশ্লবীদের অতাঁত ইতিহাস পর্যালোচনা 
রে আজ এই রূঢ় অথচ বাস্তব সত্য 


অস্বীকার করা যাবে না যে মনের মধ্যে 


বৃটিশ বৈপ্লাবক আদর্শ পোষণ করা সত্বেও এই 


_ উন্য নিজ বাড়তে স্থান দেওয়া তাঁদের 
পক্ষে সম্ভব হয়েছিল। 

এতক্ষণ মাসীমা, মেসোমশাই ও ছোড়- 
দির কথাই বললাম! তনন্দ বাজতে ছিল। 


. তরুণদের মধ্যে অনেকেই আর কখনও কোন 


প্রত্যক্ষ সংগ্রামে অংশগ্রহণ করতে সাহস? 


"হয় নি, দলের মধ্যে নিচ্কিয় হয়ে থেকে 


আত্মসন্তুষ্টি লাভের চেষ্টা করেছে। ইতি- 


বরণ তরুণেরা ভার থেকে 





একবার মৃত্যু 


উজ এমন কি আর কখনও রভলভার 
বা বন্দুক পিস্তলের সংস্পর্শে আসার 


বিরুদ্ধে 


যাঁদ নিজ নিজ ত্রটি-বিচ্যুতি 
আগামী দিনের তরুণদের জানয়ে দেন, 
তবে তাঁরা কারও কাছে ছোট হবেন না, 
শিক্ষালাভ 
করতে পারবে। তরুণদের একান্তভাবে 
জানা উচিত বইয়ের পাতায় বিপ্লবের চিন্তা 
আর কার্ধক্ষেত্রে সশস্ত্র সংগ্রাম এক নয়। 
তার জন্য চাই গভীর অন্তর্দীষ্টী ও 


prolonged subjective prepara- 


{ion দের্ঘাদনের মানাসক প্রস্ভুতি)। 
সেই রাত্রে প্রধান বাহনীর সংবাদ না 
পাওয়া পর্যন্ত আনন্দর বাড়তে জপেক্ষা 


করাই ঠিক হল। তখনও কোন সংবাদ” 


বাহক প্রধান বাহনীর কাছ থেকে এসে 
পৌঁছয় নি। যতক্ষণ তাদের সংবাদ না 
পাচ্ছি ততক্ষণ এই বাড়তে অপেক্ষা করা 
ছাড়া অন্য কোন কার্যকর পথও ছিল নাঃ 
এই বাড়তে মাসীঘার তত্বাবধানে আমাদের 
যেন আর কোন ভাবনাই রইল না।॥ 
মাসীমা, ছোড়াদ ও স্বয়ং মেসোমশাই 
আমাদের রক্ষার ভার দিলেন স্থির কর-- 
লেন ভাঁরাই পালা করে সারারাত জেগে 
পাহারা দেবেন--আমরা তভুস্ত ক্লান্ত, তাই 
নি টেল 
তাঁরাই র 





সংবাদবাহক এই বাড়তে এলো না। যখন 
ঘুম ভাশুল তখন দোঁখ জানালার ফাঁকে 
সূর্যের আলো ঘরের মেবেয় এসে পড়েছে। 


চট করে বিছানা ছেড়ে আমরা উঠে পড়- 


লাম। চা খাওয়ার ডাক এসেছে। যাওয়ার 


এই সত্য উদ্ঘাটন, 









্ 






হাস আরও সাক্ষ্য দেয় যে দির পে বার 





এ দে আগে থেকে চেশচয়ে প্যালশের আগমন” 


: রে উন নার জর জা কালীন 
জমা পরিকল্পমা হ'ল একট? বেশ ভালো এবং পদ্ধতি । 


'প্রতি মাসে পোষ্ট অফিসে বিয়সিতভাব & টাকা বা এর গধিতাকে ৩০০ টার 
পাত ২০8 ১ ত 










ন কার শুনে চা খাওয়া, আর হল না। 


ভার ারক্কারের তো কথাই ওঠে না। 


দিয়ে বেরিয়ে একেবারে সংলগ্ন পাহাড়ের 
সারর মধ্যে ল্যাঁকয়ে: পড়লাম। 










এ-শ' গজ রাস্তা মোটরে এসে টিলার 
নিচে গাঁড় রেখে আরও প্রায় একশ’ গজ 







কতব্যবোধের তাগিদে পা 
চিপে টিপে আঁত সন্তপ্পণে আবার সেই 


দা আক্ৃণ্ট হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বুঝ- 
লাম কি যেন দুঘ্টনা ঘটেছে। তাঁরা খুব 


পুনে 


ধরেছে। তাই আর কোন উপায় রইল না। 











আনাছিলেন তাও পুলিশ হাতেনাতে 





তারপর মাসীমা খুব শান্ত ধীরকণ্ঠে 


আমাদের বললেন-“তোমাদের বাবা আর 


এক মদদহূ্তও এখানে থাকা ঠিক হবে না। 
এখানে থাকলে প্রাণ দিয়েও আমরা তোমা- 
দের রক্ষা করতে পারর না। তোমরা আর 
কোন নিরাপদ স্থানে চলে যাও।” বলতে 
বলতে তাঁর কন্ঠরোধ হয়ে আসছিল। চোখ 
দ:’টি জলে ভরে গেল। অধর দূ কাঁপাছিল 
--আরও যেন কত কথা বলার ছিল। নিজকে 
সম্বরণ করে নিয়ে আবেগভরে বললেন__ 
“আমার প্রাণভরা আশীর্বাদ রইল। ভগবান 
তোমাদের রক্ষা করবেন!” এইটুকু বলে 
তান যেন সব ভাষা হারিয়ে ফেললেন 
কেবল তাঁর সজল নয়নের. দৃষ্টিতে তাঁর 
অন্তরের অফুরন্ত আশশী্বাদ প্রকাশ 
পাচ্ছিল! 

ছোড়াদ নির্বাক নিস্তম্খ। ছোট্‌কোন্‌ 
বিমূঢ় বিস্ময়ে চেয়ে আছে। সে যেন সব: 


- টুকু বুঝতে পারছিল না। তবে সে বুঝেছে 


তার দাদারা যুদ্ধ করবে ইংরেজ শাসকদের 
বির্দ্ধে। এতেই সে খুব খুশি। তবে মা'র 
চোখে জল কেন? ছোড়দির চোখ তবে কেন 
ছল-ছল? ছোট্‌কোন্‌ একবার মা'র কাছে 
আর একবার ছোড়াদর কাছে গিয়ে সান্তনা 


_ দিচ্ছিল--"তুঁম কাঁদছ কেন মা?" “ছোড়া 
তুই বা অমন করছিস কেন?” “্দাদারা তো 
- যুদ্ধ করবে-ভয় কি- আমাদের স্বাধীন 
হতে হবে তো?” 

5: একেবারে নির্বাক দর্শকের মত আমরা... 
চারজন এই জীবন-নাটোর দ্যাট দেখে ও 


শুনে গেলাম । আমাদের বলবার যে কিছুই 
ছিল না। মাসীমাকে প্রণাম করলাম। আনন্দ 
তাঁদের আদরের টুন-মায়ের চরণধ্‌লি 
মাথায় নিল, দিদির পা স্পর্শ করে বিদায় 


নিল। আত করুণ এই বিদায়ের. পালা। 
ছোড়াঁদর সব ধৈর্য, মাসীমার অসীম আত্ম- ₹ 
সম্বরণের ক্ষমতা কোথায় যেন বানের জলে 


ভেসে গেল। মাসীমা আর থাকতে পারলেন 
না। টনকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন-_-আর 
যেন তিনি তাকে ছাড়বেন না। কত স্নেহ” 
চুম্বন, কত আদর, কত করে বুকে পিঠে 


মাথায় হাত বুলোতে লাগলেন। আনন্দ 





মানের এন করে নক: থেকে 
বিপদের পর বিপদ ঘনিয়ে এসেছে । এই- 
রূপ মানসিক অশান্তি, আশু বিপদের 
আশঙ্কা--এই অবস্থায় তাঁদের কি-ই বা 
“সাক্কনা দেব, কি-ই বা অভয়বাণী শোনাব! 
কিন্তু এত বড় বিপদের মধ্যে মামা খে 
পক টের রর 

ধৈ্যের হানি ঘটে নি প্রাণপণে চেষ্টা করে- 

























প্রসাদ গুপ্ত) স'পে দিলাম। তাদের ভাল .. 
মন্দের সব ভার তোমাদের ওপর রইল। 
তোমরা বে'চে থাক। তোমরা জয়ী হও। 
তোমাদের স্বাধীনতার যুদ্ধ সফল হোক!" 
আমরা তখন আরও দূরে এগিয়ে 
গোঁছ। তান চিৎকার করে ট্‌নকে উদ্দেশ 
করে বললেন-“খোকাকে বলিস 
তার ওপর একট;ও রাগ করি 







ক 
তির হাওর 
ছিলেন--“খোকা আর টুনের তা রনোর LL 
সব ভার তোমার ওপর রইল।” আজ ২০শ এ 
একই করুণ আবেদন জানালেন_-”তোমাদের by 
ওপর. খোকা .ও টুনের ভাল-মন্দের ভার 
রইল!” মাসীমার ব্যথত অন্তরের আবে- 
দনের উত্তর আমার হৃদয়ে ধ্বনিত হল-+ 
“বৃটিশ শুর সঙ্গে মরণ-যাদ্ধই আমাদের 
‘ভাল’ আর সেই হল আমাদের: 'ন্দ' কি 
আম দিতে পারি তাদের? আমি তাদের 





দিতে পারি ক্ষুধা, তৃষা, বিনিদ্র রজনী 


ও সংদীর্ঘ চলার পথে ক্ষত-বিক্ষত চরণ- 
যৃগল-সর্বশেষে মহৎ আদর্শ পালনের 
নবানময়ে দিতে পার িজয় গৌরব”-_ 
গ্যারিবাক্ডির কথাগুলি আমার হৃদয়ে এই+ 


ভাবে ঝংকার দিয়ে উঠল। 





আমরা পাহাড়ের উ্চুনিচ্‌ পথে 
অনেকদর এগিয়ে গেলাম। চোখের সামনে 





মুখগ্যাল ভাসতে লাগল। দূর থেকে 
শেষবারের মত দ্হাত তুলে তাঁদের প্রণাম ৩২ 


টা 


- 


এলোকিস মাঁক্মমোঁভচ্‌ পেশকভ 
ই 1 ১৮৬৮-১১৩৬ 4. 

ভল্গ। তীরের সেই ছেলেটির কথা 
আজ ?ক মনে পড়ে? তল্গার জলতরঞ্গ 
বাতাসে fহল্লোলত৷ শত শত ছোট 
নৌকা । নোকার উপর মাঝ-মালা। তারই 
পাশে ছুটে চলেছে বড়লোকের কতো 
শব্বকম প্রমোদ-তরী, ছোট হোট জাহাজ। 
ছোট ছোট জাহাজের ম।্তুলের উপর 
রঙ বেরঙের মোরগ বা তীর। কোনো- 
চায় বা মৃণ্টবদ্ধ হাতে খোলা তলোয়ার। 

দুরন্ত বেগে ছুটে চলে বড়লোকের 
জহাজ বড় মেজাজে । পাশে ভাসমান ছোট 
তরীগ্ল কাঁপত থাকে। নীল জলের 
তরঙ্গাঘাতে নীল স্বপ্ন চুব্রমার হয়ে যায় 
গরীব ছেলেদের। কিন্তু এদের কথা কে 
ভাবে? 

ভল্গার তীরেও যেন সৌন্দর্য ধরে 
না। যেন সারা দেশটা সোনার ঝট 
পরেছে। হেলে দুলে হাসছে দিকে দিকে 
গম ক্ষেত। চাষীরা আসে, ফসল ফলায়। 
কিন্তু একাঁট দানাও ঘরে ঢোকে না তাদের। 

ছোট্ট একাঁট গ্রাম। নাম, নিঝাঁন 
নোভ্‌ড্গরড। ভল্গার তারে এম অবস্থার 
মধ্যে জল্মালো এক শিশু । সালটা হচ্ছে 
১৮৬৮। পৃথিবীকে চেনবার আগে, 
_ মানুষের সঙ্গে পাঁরাচত বা 





" ছেলোঁট হারালো তার পিতাকে। 
ক ম্বছর বয়সে পতাকে হারিয়ে আশ্রয় 
পেয়োছল সেই শিশু মায়ের কোলে। ন 
বছর যখন বয়স_ পাঁথবীর সঙ্গে সবে 


হয়েছে_-তখন একাঁদন সে হারালো তার 
মাকে । শেষ আশ্রয় ঠাকুরদা আর ঠাকর্মী। 
ঠাকমার কোল জুড়ে বসলো এই শোর । 
আনে তার তখন অনেক প্রশ্ন। আর সেই 
গন নিয়ে চোখ মিলে তাকালো ভল্গার 
দকে_যে তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকে। 
যার বুকে সে শুনতে পায় গরাঁবদের 
মর্মভেদী কালা, ধনী দস্ঢুর লণ্ঠনের 
আকাশছেণ্ডা উল্লাস। যে দেশের বুকে 
এমন সুন্দর ভল্গা প্রবাহত- সেই ভল্গায় 
এই ভয়ঙ্কর লুণ্ঠন-লীলা! যার তারে 
সদা উর্বর মাটি যে মাটির দাগ মোছে না 
কৃষকের হাত থেকে-_সেই কৃষকের ঘরে 
হা অন্ন রব। 

ছোট গ্রামাটিতেও ক দুঃখের শেষ 
আছে। ছোট ছোট মজ;ররা স্বেদের সঙ্গে 
অশ্রপাত করেই লবেজান। পেটু তবু ভরে 
না। আর চারাদকেই কি বাঁভতৎস দ্‌শ্য। 
ঘৃণ্য পল্লীতে ভদ্দরলোকদের আসা- 
যাওয়ার শেষ নেই, মাতালের "চৎকারে 
পাড়া মাথায় উঠেছে। তব্ঢ এই জগতের 
ঘাঁসন্দা হওয়া ছাড়া সেই শশুর গত্যন্তর 
নেই। পিতামহ নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর 


হলেন। 


লোক। শেষে খণগ্রস্ত হয়ে প্রায় পাগল 
নরম চললে হাত বুলিয়ে 
এই দুঃস্বপ্নের জগৎ থেকে উদ্ধারের 
আশায় ঠাক্মা কাহিনী শোনান। আর 
ভগবানের উপর ছেড়ে দেন ভাঁবষ্যৎ। 
এই শিশুর দুচোখে দেখা দুঞ্বপ্লের 
জগৎ মিথ্যা (ছিল না। মিথ্যা ছিল না 
বলেই-_একাঁদন সেই শিশুর ক্রমপারণত 
মনে জেগে উঠল ধ্যান-ধারণার নতুন 
জগং। যে জগৎ আঁভনব স্বপ্নের জগৎ 
বলে বোধ হলেও, সাত্যকারের সর্বহারা 
মানুষের বাস্তব জগৎ। যে জগতে গিয়ে 
একদিন রবীন্দ্রনাথ বলেছেন £ 
“রাশিয়ায় অবশেষে আসা গেল। যা 
দেখাঁছ আশ্চর্য ঠেকছে।. অন্য কোনো 
দেশের মতোই নয়। একেবারে মূলে 
পু আগাগোড়া সকল মানুষকেই ওর! 
সমান করে জাগিয়ে তুলেছে।" [৯৫ 
সেপ্টেম্বর ১৯৩০] 
অন্য কোনো দেশের মতোই নয় যে 
দেশ, সে দেশ গড়ার কাজে মহান কমশীদের 
অবদান সততই স্মরণীয়। কিন্তু যাঁদের 













কে যে বিভ্রেহী মনোভাব পোষণ কং করে- 
ইন, তা-ই প্রেরণা দিয়েছে সর্বহারাদের 
প্রীত বিপ্লবের শত্তিসন্তার  করতে। 
বাস্তাবকপক্ষে অন্যদেশের লেখকদের মধ্যে 
ভাবের ঝটিকাঘাতে বস্তুর মৃত্যু ঘটে। 








"ব্‌তান্তের প্রথম গজ্ঠা উল্টাতে গিয়েই 
দেখোছল,-এ জগং-এ নির্মম অত্যাচারীর 
ধনের বনিয়াদ প্রত্যহ দঢ়তর হচ্ছে। জার- 
শাসিত রাশিয়ায় এটাই সম্ভব। আর এই 
সম্ভবকে অসম্ভব করে তুলতে যা 
প্রয়োজন--তা হচ্ছে মনকে যথাথভাবে 
প্রস্তুত করা। সেই প্রস্তুতির মধ্য দিয়ে 
আসতে পারে পারব্তন। সেই শিশুকাল 
থেকে যে মানৃষকে চারধারে দেখে এসেছে: 
তারা দীনতায় ভারাক্লাল্ত, হতাশায় মলিন, 
বেদনায় রিহু-এদেরই - জাগিয়ে তোলা 
দরকার । কারণ একাদকে এদের মধ্যে 
. যেমন আঁক দশীনতা, আর একদিকে 
এদের মনে অর্থবানের দম্ভের বিরুদ্ধে 









ছেলেটি একদিন নাম নিলেন  মাকজসম 
গ্রোর্ক। গোর্কর আত পারচিত পঠকরাও 
যেন ভুলে গেছে তাঁর আসল নাম £ 
আলেক্সিস মাকুমোভিচ্‌ পেশকভ। 

--- মাক্সিম গোকিরি নামের সঙ্গে পরিচিত 
লিয়। এমন ভাষা একালেও পাঁথবীতে 






আছে কিনা জানি না। তবে মাম 
গোকির যাবতীয় রচনা শুধু তাঁর 
স্বদেশেই আবদ্ধ নেই। তার কারণ 





নিপীড়িত মানুৰ আপন গরজেই মাক্সিম 
_গোকি'র রচলাকে নিজের বলে কাছে টেনে 
। 

_ বিংশ শতাব্দীতে গোঁক'র এই অনন্য- 
সাধারণ জনপ্রিয়তার: কারণ এই নয় যে, 
কোনোরকম সোনার কাঠি দিয়ে তান 
রূপকথার জগতের দুয়ার খুলে দিলেন? 
মোট কথা, তাঁর কালে এমন অনেক উচ্চ 
লেখক ছিলেন। যাঁরা সেই কাজ করতে 
সক্ষম [ছলেন। তাঁদের প্রাতিভা অসামান্য 
ছিল এবং বাকপ্রোঁডি ও ওজস্বিতা গুণে 
"ক্ৰম দক্ষ ছিলেন না, কিণ্তু নিরন্ন, নিরাশ্রত্ 
[গু মূক মানুষের যন্ত্রণা নিবারণ করতে 
(জানার কাঠির পরিবর্তে কাটার কাঠি চের 
কারণ তা জঞ্জাল দূর 





মাসুষ কালা নিয়ে এলো না, শোষণের 


তাই তাকে চেকভ-এর তুলনায় পৃথক করে 


জুড়ি পৃথিবীতে আজ পর্যন্ত হয় নি। 
কিন্তু তাঁর সংগ্রামী বোধ, শোষণের 


সর্বাপেক্ষা বিশৃজ্খল ও ট্রাযাজক বছর- 
গুলির মধ্যে সর্বাধিক জনাপ্রয় ছিলেন 
এ কথা ঠিক কিন্তু একালে তাঁর চিন্তা 
সর্বদেশবিস্তারী। 


মাক্সম গোর্কর সাহাত্যক অবদান 
মহাত্মা গান্ধীকে বিশ শতকের প্রথম দশ- 
কেই আকৃষ্ট করোছল। ১৯০৫. সালে 
গোকির উপর এক প্রবন্ধ লেখেন তিন 
ইন্ডিয়ান ওপিনিয়ন' কাগজে । এতে তিনি 
মান্সিম গোঁকিকে মানবাধিকারের শ্রেষ্ঠ 
যোদ্ধা বলে অভিহিত করে লেখেন যে, 
গেছে। তাতে যাঁরা যোগ দিয়েছিলেন 


করেছেন এবং প্রাতপালিত হয়েছেন? 
তান একজন চর্মকারের 'শক্ষানবিস 
[হিসেবে জীবনারম্ভ করেন। কিন্তু সেই 
চর্ম কার দ্বল্পকালের মধ্যেই তাকে শিক্ষা- 
নবাসর কাজ থেকে খতম করে দিয়ে- 
ছিল। 
যোগদান করেন। সৈন্যাবভাগে থাকা- 
মন দিলেন। 


তারপর তিনি ' সৈন্যাবভাগে - 


১৮৯২ সালে তান প্রথম 





















এই তি জপ হতে বা 
 আমৌরকার অধিকাংশ কাগজের. প্রথম 
পৃষ্ঠায় উপারভাগে গোঁকিকে অভ্র্থনা 











































রি এ AGT রন নাকি 


গোঁকির জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ সৃজ্টি__“মাপ। 
এই উপন্যাস বের হবার পরই দু ডজন 


ভাষায় সন্বর অনূদিত হয়। ভারতের 
বিভিন্ন ভাষায় এর অনুবাদ ও হাদ্ট 
সমালোচনা -হয়েছে। বাংলা ভাষার 


একাধিক অনবাদক 'মা'র অনুবাদ করে" 


বই িখেই অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন।, 3 








লেখার কাজ তান চালিরেই যান। তাঁর 
প্রধান লক্ষ্য a স্‌ সতর্ক 











তিনি অর্থের জন্যে ভ্রুক্ষেপ করেন নি। 


_ ২৭২৮ 








- তার তুলনা নেই। 'তাঁরশের দশকে 
“মা-র অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে। 
১১৫৪-ডেও নতুনভাবে বের হয়েছে। 
নাট্যরূপ ও প্রযোজনা 


এই নাটক মণ্চস্থ করা হয়। ‘মা’. উপন্যাস- 
টির ওপর ভাত্ত করে একাঁটি চলাচ্চন্ 
ফাহনীর প্রযোজনা করেছেন মাঁলনা 
" দেবী। তানি এই কাহনীর প্রধান 
ভাঁমকায় অবতীর্ণও হয়েছেন। 

- মোটকথা গোঁকর্রি উপন্যাস-গল্প 
- প্রস্ভীতর প্রভাব অসামান্য এবং বিশেষ- 
ভাবে আমাদের দেশে যেখানে গরীবদের 
দুদ্শা অবর্ণনীয় এবং ধনীদের সংখভোগ 
অন্রংলিহ সেখানে শোকর মতো মহান 
লেখক পাঠক তথা লেখকদের অনুপ্রাণিত 
ফরবেনই। সেই কারণে বাংলায় শরৎচন্দ্র, 
িন্দীতে প্রেম চন্দ্র গোঁর্কর স্যাহত্যের 
প্রচন্ড অনুরাগী 'ছিলেন। তারপর 
সাহিত্যের সিংদরজা দিয়ে যখন তথাকথিত 
নিচু কপালের মানুষ ঢুকতে লাগলো, 
তখন তাঁরাও এই প্রথম শ্রেণীর লেখকের 
আদর্শকেই অবলম্বন করলেন। কিকক্তু 
_ তাঁরা জয়ী হলেন। একালের বাংলা 
-৮ভাষার খ্যাঁতমান ওঁপনয়সিক প্রেমেন্দ 


৬৫ মিত, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, নারায়ণ 


গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখ সাহাত্যকরা এ 
আদর্শে পারচাঁলত মনে হয়! 
অবশ্য আমাদের দেশে অধুনা 

দূরে এসে পেশহলেও এখনো বহু 
সাহাত্যকের নিদ্রা দূর হয় নি! 
তাই কেউ ..কেউ অর্থের জন্য 
অর্থবানের ভক্জনায় রত। সরকার" প্রসাদ- 
পম্ট ও করুণাভিচ্ষাক বুদ্ধিজীবীদের 
শ্রেণীর মধ্যেই এটা সম্ভব। ১৯০৭ সালে 
"মা বের হলে | 

. “Lenin hailed it as a coura- 
geous affirmation of socialist 
ideals, but it was hardly to the 
liking of Russian intellectuals; 
it seemed 3০ much of an ana- 
chronism in the.then prevail- 
ing Atmosphere of defeat and 
uu triumphant Governmental re- 
action.” 

(Modern Russian Litera- 

, ture by Mare stonim) 
*. বুর্জেণযা বুদ্ধিজাঁবাঁদের ভূল অবশ্য 
জলের গো্ক কর্মের দ্বারা ভেঙে দিয়ে- 
ছিলেন। বিশেষত ১৯১১৮ থেকে ১৯২৯ 
নালের মধ্যে ১১১৭-র 
বিস্লবের সাফল্যের পর জার শোষিত ও 


দুঃসময়ে এগিয়ে এলেন গোর্ক। তিনি 
সরকারী দাক্ষিণ্যে স্বয়ং পুষ্ট হবার 
মানুষ ন'ন। অন্য ধাতুতে গড়। মানুষ 
তান! তবে তান জানতেন যে, লেনিন 
ও অন্যান্য বলশেভিক নেতারা তাঁদের 
দিকেই তাঁকে চায়। এই “চায়-এর পাঁর- 
বর্তে তিনি একটি সুযোগ গ্রহণ করলেন, 
আর সেই সুযোগ একমাত্র সাহিত্যক- 
গোম্ঠীর স্বার্থে। যা অধ্দমাকালে 
ভারতীয় সাহাত্যকদের কাছেও অতীব 
শিক্ষণণয় বিষয়। 

‘“Gorky saved hundred of 
Artists, sriters and scholars 
from starvation, humiliation 
and death. He intervened on 


‘behalf oi grand dukes and 
poets, of former bourgeois. and. 


professors sentenced to death; 
His was a gigantic task. : he 
was tryirg to’ preserve the in- 
telligentsia, whom he styled 
the ‘only draft-horse harnessed 
to the ponderous wagon of 
Russian history’. ‘To provide 
them with work and bread, 
Gorky organised International 
Literature, a huge publishing 
enterpris2 supported by the 
state, which employed hun- 
dreds of writers and scholars 
89 translators, researchers and 
editors ; he also founded the 
The House of Art and The 
House of the Scholars, which 
gave shelter to hundreds of 
intellectuals in Petrograd.” 


(Modern Russian Litera- 


ture by Mare stonim) 

শোক রোমান্টিসজমের সঙ্গে 
গ্রয়ালিসটিক অবজ্ঞারভেসেনের এক অপূর্ব 
মিশ্রণ. ' ঘটিয়ে সাঁহত্যে এনোছলেন 
'সোস্যাজিস্ট রিয়ালিকম।” স্বদেশকে 
তিনি এমন ভালবাসতেন যে, সেখানের 
শয়তানের মধ্যেও স্বকীয় চাতুর্য লক্ষণ 
লক্ষ্য করেছেন। তবু তাঁর চিত্ত ছিল 
আন্তর্জাঁতিকতাবোধে উন্বোধিত। সামাগ্রক 
সাহিত্য বিচারে সেটাই প্রমাণিত হয। 
এবং তাঁর সাহত্যের প্রচার সে কথাই প্রমাণ 
র! - তিনি তাঁর নজেব পেশাকে 
অত্যন্ত প্রয়েজনীয় এবং দায়িত্বপূর্ণ জন- 
সেবার কাজ বলে মনে করতেন। তাব 
স্লো এ কথাও বলেছেন যে.- 
সাহাত্যিকের 'পক্ষে রাজনৌতক ব্যৎপাত্ত- 
বি সেই কারণে তিনি ' 


১০২৯ 


নীতির প্রাত সম্পূর্ণ আস্থাবান ছিলেন। 
আবার গোঁক'র মহৎ ব্যন্তিত্বেব গৃখেই, 
প্রবীণ লেখকদল .ও নবীন প্রাতচ্ডাধারী 
লেখকবন্দ একত্র হতে পেরেহিলেন।! 
কে- ফেডিন বলেছেন, “বংশীবাদকের ! 
মতো তিনি সামমলনের সংগত ব্যলিযে- 
ছেন এবং বহুসংখাক বান্তি তাঁর 
বংশীধবানতে সাহস সণ্যষ করেছে এবং 


‘তাদের গৃহা থেকে বের হয়ে এসেছে ।” ' 


' যাহোক, নিরবাঁধকালের সাহাত্যিক 
মাক্সম গোর্কর জল্মশতবার্ধকী উদ 


| যাপনের আর বৌশ দোঁব নেই। আশ্চর্যের, 


ব্যাপার, এ দেশের সাহত্যিকগোষ্ঠীর 
প্রগতিশীল দলও এ ব্যাপারে এখনো; 
পর্যন্ড নীরবতা পালন করছেন। কিন্তু 
এই মহান সাহাত্যকের জল্মশতবার্ধকণ 
পালনের দায়িত্ব আমাদের সফলের। 
আমাদের সরকারেরও এই ব্যাপাবে এ*গয়ে 


পালনের কর্মসূচী গ্রহণ করতে শাবেন। 
গোকিরি নামে একটি বিশ্ব সংস্থা স্থাপন 
কবাও যেতে . পারে যেখানে বিশ্ব- 
সাঁহাত্যকরা ফি-বছর 'মালত হযে মত 
বিনিময় করতে পারবেন। ফলে সাংস্কাতক 
ভাবের আদান-প্রদান আবো সহজতর হবে 
সাহচর্ষে সুস্থতার পথ খংজে পাবে। এই 
নি 





[ বিশ্বনাথ চক্কবতখকত উশকাসহ ] 
প্রীচেতনাদেব শ্রীশ্রীরাদাকফেব অপ্রাকৃভ প্রেম 


গোসবামশর দ্বারা শ্রাবিদঘ্-মাধধ নাটক য়চনা 

করাইষাছিলেন। মহাপ্রভু বালযাদ্বেন-- 
“মমুব প্রসন্ন ইহার কাবা সালন্বার॥ 
ছে কাত বিনা নহে বাসব প্রচায়া। 


মূল্য £ তিন টাকা। 


বস মেত! প্রাইভেট লিমিটেড 
১৬৬, িপিনাবহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, 
কাঁলকাতা--১৯ 





ক্ষুধার বৃহত্তম চাহিদা খাদা। ' ক্ষুধা 
লোপ পেলে বুঝতে হবে, জ'বন নেই; 
অথবা থাকলেও সুষ্বপ্ত অবস্থায় আছে। 
হবে, ক্ষুধা সিটছে না; এবং আঘাতটা 
'লাগছে জীবনের একেবারে ভিত্তিমূলে 
শিয়ে। ফলে. জলের অভাবে নদী যেমন, 
রসদের অভাবে প্রাণও তেমান নিস্তেজ 
হয়ে পড়েছে। জহলবার উপকরণটুকু না 
(পেয়ে ভাব জাবনপ্রদীপা নিভু নিভু করছে। 


রসদের অভাবে জবনপ্রদীপ অকালে 


নভে যাওরার ঘটনা পাঁথবীন সব যুগের 
দুধ ইতিহাসেই অপর্যাপ্ত । সাম্প্রাতককালেও 
দীপ নেভার ট্র্যাজেডাঁ হামেশাই দেখাছ। 

এখনও ' অবধি ধবিত্রীর খাদ্য 


অবাধ পারে বটে, কিন্তু অদর-ভাবষ্যতেই 
আর পারবে না! কারণ, পৃথিবীর ' জন- 
সংখ্যা যে হারে-বাড়ছে, খাদোর উৎপাদন 


সে হাবে বাড়ছে না। অতএব এমন 'দিন' 


শদচ্ছেন আমাদের। বলছেন, অবস্থা ষাঁদ' 
এইরকমভাবে এগিয়ে চলে তো ভাঁবয্যতে 


হাজ্জার পারকল্পনার মালা গেথেও উদ্ধত 
জুধা-সহাবাজকে শান্ত করা যাবে না। 

আতঙ্কের কথা এই যে, বিজ্ঞানশরা 
যে ভাঁবষ্যতের'কথা বলছেন; তা" আমাদের 
অদ্‌রবতর্। ওঁদের হিসাবমতো ২,০০০ 
খুস্টাব্দের মধ্যেই পাঁখবীর লোকসংখ্যা 
৬০০ থেকে ৭০০ কোটিতে পেশছুবে। 
এই 'হদেব্টাকে ডীঁড়য়ে দিতে পারলে 


খুশি হতুম। কিন্তু ডা, ষে-পারাছি_ নে, 
কপাদাক্ট 


সজন্যে মা ষষ্ঠীর দায়ী! 
চোখের সামনেই দেখাঁছ, শতকরা ২ হানে 
প্রাত বছর পাঁথবশর জনসংখ্যা বাড়ছে। 
অতএব এখন যে সংখ্য ৩৪০ কোট, 
আগামশ ৩৩ বছরের মধ্যে তা' বেড়ে গিয়ে 
দ্বিগুণ হওয়া মোটেই অস্বাভাবিক নয়! 

এদিকে সমস্যা আরও জাঁটল হয়ে 
উঠেছে অন্রত দেশগীলকে হিয়ে। সে 
, গর দেশে খাদ্য-উৎপাদন বৃদ্ধির হার উন্নত 
দেশগ্যীলর প্রায় সমানই জাছে, কিচ্ছু 


/ 


কয়েকাঁটি অন্শ্পভ দেশের ফথা বলা যেতে 


সংখ্যা বৃদ্ধির হার শতকরা ৪-কে ছাড়িয়ে 


মহাযুদ্ধ শেষ হবার পর প্রথম কয়েক বছর' 
ধরে রপ্তানীর হিসেব হ'ল গড়ে বাৎসরিক 
৪০ লক্ষ টন। ১৯৫০ সালের পর থেকে 
অন্তত দেশগুলোতে খাদ্য-বাটাতিয় 


পাঁরমাণ আঁত দুত বেড়ে চলল। ফলে, 


১১৬১-তে আমদানশর পাঁরমাণ 
২ কোট ১০ লক্ষ টন এবং ১৯৬৬-তে 
এই সংখ্যা ২ কোট ৫০ লক্ষ টনকে 
ছাঁড়য়ে. গেল ।- 


১১৫৪-৫৫ 
সালে উন্নত দেশের কেউ যেখানে ১০০ 


২৭৩০ 


গ্রাম খাদ্য পেত, 
সেখানে সে পেয়েছে ১১৭ গ্রাম। অর্থ. 


১৯৬৪-৬৫ সাঙ্গে 


৩০ লক্ষ। জল্মের ক্রমবর্ধমান হার ষাঁদ 
বজায় থাকে, তো ২০০০ ঘস্টাব্দে এ 
দেশের লোকসংখ্যা দাঁড়াবে প্রন গুণ, 
অর্থাৎ ১২০ কোটিরও বোশ। অপরদিকে 
১৯৯৫ থস্টান্দের মধ্যে ভারতবর্ষে জন্মের 
হার যাঁদ বর্তমানের অর্ধেক দাঁড়ায়, তকে 
২০০০ খস্টান্দে এদের লোকসংখ্যা ৯০ 
কোটির বোশ হবে না। অর্থাৎ, জন্মের 
হারকে কমাতে পারলে সমস্যা তবু আয়ন্তের 
মধ্যে থাকবে। কিন্তু প্র্যাজেডী এই- যে, 
তেমন কোনো হীঙ্গত আমরা বর্তমানে 


- দেশেই দিন দিন তাঁর হরে উঠছে। আফকা 


ও এশিয়ার বহ: দেশেই যথাযথ আহার 
জুটছে না মানুষের! কোটি কোটি মানুষ - 
ক্ষুধার জবালার় আর্তনাদ করছে৷ বিশ্ব 
থাদ্য-ও কাঁষ সংস্থা হিসেব করে বলেছেন, 
এই দরসহ অবস্থা থেকে ওদের মস্তি 
দিতে - হলে ১৯৭০ খ্স্টাব্দের মধ্যে 


রি 


YL 


খাদ্যের উৎপাদনকে শতকরা ৪৫ ভাগ 


ধাড়ান দরকার। এ ছাড়া ২০০০ খস্টাব্দের 
মধ্যে খাদ্যোৎপাদনকে আড়াই 
গুণ করতে পারলে সমস্যার হয়তো সমাধান 
হবে। কিন্তু প্রশ্ন, সমাধানের এই পথ 
ধরে আমরা এগোঁচ্ছ কি? 

এ প্রশ্নে জবাব দতে গেলে আমে- 
{রকা য্যন্তরাষ্ট্রের কীষ বিভাগ করৃকি 
সংগৃহীত একাট পরিসংখ্যানের দ্বারস্থ 
হতে হয়। সেখানে দেখ, ১৯৪৮ থেকে 
১৯৬৩ খস্টাব্দের মধ্যে আফ্রিকা ও 
এশিয়ার ১২ট অনন্ত দেশে খাদ্যশস্যেব 
উৎপাদন গড়ে প্রত বছর শতকরা ৪ হারে 
বেড়েছে । বলা বাহুল্য, উৎপাদন-বৃক্ধর 
গই হার ২০০০ খুস্টাব্দে খাদ্যশস্যের 
গংগ্রহকে আড়াই গুণ করার পক্ষে যথেষ্ট 
নয়। অতএব, আরও অনেক দ্ুতগতিতে 
উন্নয়ন দরকার এবং এই উন্নয়ন করতে 
গেলে কৃষিযোগ্য ভূমির পারমাণকে বাড়াতে 
তো হবেই, উপবন্তু বাড়াতে হবে ভূমির 
উৎপাদন-ক্ষমতাকে। 

এঁদকে” শানবসভ্যতার ইতিহাস 
আলোচনা করলে দেখা যায়, খাদ্যশস্যের 
উৎপাদন বোশর ভাগ ক্ষেত্রেই বেড়েছে 
কাঁষযোগ্য ভূমির . পাঁরমাণকে বাঁড়য়ে। 
কিন্তু সমস্যা হ'ল এইভাবে নিত্য নতুন 
ভূমি কাজে লাগাতে পারবো আমরা আর 
ফতাঁদন? অনুম্বত ও অর্ধোম্ত দেশ- 
গুলোতে অনাবাদশ কীষ-্ীমর পাঁরমাণ 
এরই মধ্যে খুব কমে এসেছে। উন্নত 
কয়েকটি দেশে এখনও কিছু অব্যবহার্ষ 
দমিকে কৃষিকার্যে লাগান যেতে পারে 
বটে; কিন্তু মনে রাখতে হকে, এই ধরণের 
জামর পারমাণও খুবই সীমাবন্ধ। অতএব, 
জাঁমর উৎপাদন-ক্ষমতা বাড়াবার 'দকে 
নজর না দিয়ে এখন আর উপায় নেই৷ 

উত্তর আমেরিকা ও পশ্চিম ইয়ো- 
রোপের উন্নত দেশগুলো জামির একর-প্রাত 
উৎপাদন বাড়াবার দিকে এরই মধ্যে 
মনোনবেশ করেছে। কিন্তু le 
এশিয়া ও দক্ষিণ আমোরকার 
টলতে 
পারে আছে। কারণ, এই সব অণ্লের 
কৃষকদের প্রায় সকলেই আধ্যীনক বৈজ্ঞানক 
প্রায় চাষবাস সম্পর্কে সম্পূর্ণ অনভিজ্র। 


" মান্ধাতার আমলের যে সব পদ্ধাততে 


ওরা চাষ করে, উৎপাদন-বাষ্ধর পক্ষে 
সেগুলো সহায়ক নয়। বিগত ২৫ বছরের 
গুলোতে একর প্রাত ফলন বেড়েছে 
শতকরা ১০৯ ভাগ; কিন্তু অনুন্নত দেশে 
পারিমাণ হল শতকরা ৭ থেকে ৮ ভাগ 


শাপ্তাঁছক বসমত, 


অনন্ত দেশের হতভাগ্যরা; কিন্তু খাদ্য- 
শস্যের উৎপাদনের দিক দিয়ে উন্নত 
দেশগুলোর তুলনায় ওরা পিছিষে পড়ছে। 
তাই ক্ষুধা ক্রমেই ঘিরে ধরছে ওদের। 
খদ্যাভব ওদের ঘরে ঘরে হাহাকার 


ছড়াচ্ছে। 





এই সর্বনাশ থেকে মুন্নি পম, 
একাদকে খাদ্যশস্যেন উৎপাদন বাড়ান এবং 
অপরাদকে জল্মানিযন্্ণ করা। অধিলম্যে 
যাঁদ এ পথ ধরে না চলি আহ্বা, তবে 
1১০০০ খস্টাব্দেব ক্ষুপা শধ আমাদেবই 
নয়, সমগ্র পাঁথবীকে গ্রাস করলে। 


আমরা সেবার সাধে দিই অ' আরও কিছু 


পশ্চিমবঙ্গে ৮০চিৱও অশ্ধিক শাখা আছে 
৯৭৩৬ 





ওই ঘামটাই হলো শেষ উপসগণ$ - 
দু'দন দুরাত্তির, শুধু ঘামছে! 


হাত থেকে কপাল, কপাল থেকে 
সর্বাঙ্গা। মুছে শেষ করা যাচ্ছে না। 

তা’ হয়, সকলেরই মরণকালে এরকম 
হয়। 

ওই ঘামটাই যেন জানান 'দয়ে বলে 
‘পৃথিবীর জব্ব ছাড়ছে তোমার এবার’ 

জেদ রোগী নিয়ে ভুগেছে, এতদিন 
সবাই, চিকিৎসা করতে পারে নি সমারোহ 
করে, আর এখন তার জেদ মালা -চলে 
না। এখন আভিভাবকদের হাতে এসে 
গেছে রোগী। অতএব দহ দিনেই দু'শো 
কান্ড! যেখানে যত বড় বড় ভান্তাব আছে 
সবাইকে এক একবার এনে হাজির কববার 
পণ নিয়েছে যেন লুবর্ণলতর ছেলেবা। 


কশদন আগেই * মানকে চিঠি লেখা. 


হয়েছিল ‘শেষ অবস্থা, দেখতে চাও তো 
এসো।' মানৃও এসে, পড়লো ইভিমধ্যে। 
আর 'চাকংসার তোড়জোড়টা সেই বেশ 
করলো। 

বিয়ের ব্যাপারে মাকে ঘনঃক্ষঞ্জ 
করেছিল সে বোধটা ছিল একটু! এসে 
একেবাবে এমন দেখে বড় বোঁশ 'বচালত 
হবে গেছে। তাই বড় ডান্তাব আনছে। 

প্রথমটা অবশ্য প্রবোধ  অনুমাতি 
নিরেছে। সামনে এসে হুমাঁড় খেয়ে 


বলেছে, ‘আব জেদ করে কি হবে মেজো, - 


াকিচ্ছে - কবতে দাও? তুমি বান 
চিকিচ্ছেয চলে-যাবে, এ আপশোষ রাখবো 
কোথায়? SE) 8 | 


যেন হাসে একটু, 'আপশোষ রাখবার 
জায়গা ভেবে কাতর হচ্ছো? তবে তো 
জেদ ছাড়তেই হয়! কিন্তু আর লাভ 
কি?’ 


যেন ভয়টা কমে ভরসা আসে প্রবোধের। 
তা'হলে হয়তো সাঁত্য 'নদানকাল নয়, 
সাময়িক উপসর্গ! নাড়ী ছেড়ে গিয়েও 
বে'চে যায় কত লোক! 

তাই ব্যস্ত হয়ে বলে, 'লাভের কথা 
দি বলা যায়ঃ চামড়া ফুঁড়ে ওষুধ 
দেবার যে ব্যবস্থা হয়েছে আজকাল, তাতে 
না কি মন্তরের মতন কাজ হয় 

‘চাগড়া ফুড়ে 2 সুবর্ণ এবার একট 
স্পষ্ট হাঁসই হাসে। নীল্‌ হয়ে আসা 
ঠোঁটের সেই হাসিটা কৌতুকে ঝলসে 
ওঠে, ‘তা' দাও! 

পাওয়া গেল অনুমাত। 

অতএব চললো রাজকীয় চিকিৎসা! 

পরবে আর আপশোষ রাখবাব জন্যে 


জায়গা খুজতে হবে না সাবর্ণজ্তার 


স্বামী-প্ত্রকে। 


শুধু চিকিৎসাতেই নয়, শেষ দেখা 
দেখতে আসার সমারোহও কম হল না। 
প্রবোধষের তিনকুলে যে যেখানে ছিল 
প্রবোধের এই দুঃসসযের খবরে ছুটে 
এল সবাই। খবরদাতা বুদো। কাঁদতে 


- কাঁদতে বাঁড় বাঁড় গয়ে বলে এল সে। 


২৭৩২ 


মেজ জ্যেঠিকে সত্যই বড় ভালবাসতো 
ছেলেটা ছেলেবেলায় । সময়ের ধুলোয় 
চাপা পড়ে গিয়েছিল সেই অন;ভূঁত, 
হঠাৎ এই ‘শেষ হয়ে যাচ্ছে'র খবরটা যেন 
ডীঁড়য়ে দিয়ে গেছে সেই ধুলো । 

তা” বুদো বলেছে বলেই যে সবাই 
আসবে, তার মানে ছিল না। বুদো যাঁদ 
নিজের মা'র শেষ খবরটা "দরে বেড়াতো, 
ক'জন আসতো? 

সুবর্ণলতা বলেই এসেছে! 

এটা সুবর্ণলতার ভাগ্য বৈ 'কি। 

এত কার হয়? 

তা" সুবর্ণলতার দিকে যে ওবা সারা* 
জশবন সবাই তাকিয়ে দেখেছে। 

ভাগ্য স্ুবর্ণকে মগডালে তুলেছে, অথচ 
নিজে সে দেখান থেকে আছড়ে আছড়ে 
মাটিতে নেমে এসে ঘ্ণার্ণ ঝড় তুলেছে। 
এ একটা আকর্ষণীয় দৃশ্য বৈ কি। 
- *তাই তাঁকয়েছে সবাই। 
থেকেছে, তার তাকানোটা জীবনের 
মত বন্ধ হযে যাবার সময় দেখবাব সাধ 
কার না হয়? 

- আসে নি শুধু তাদেব কেউ, যেখান 
থেকে 'সদুবর্ণ নামের একটা ঝকবকে মেয়ে 
ছিটকে এসে এদেব এখানে পড়োছিল। 
তাদেব কে খবব দিতে যাবে? তদের 
কথা কার মনে পড়েছে? কে বলতে পারে 
খবর পেলেও আসতো ক না। সেখানে 
তো অনেকদিন আগেই মৃত্যু হয়েছে 
সুবর্ণর ॥ 


২০০৭ 


পা 


চর 


॥ 


। 


গকল্তু প্রবোধের গুষ্টিও তো কম 


1 - 
তাতেই বিরাম নেই এই দু'দিন! . 
এসে দাঁড়াচ্ছে, প্রয়োজনের আঁতারস্ত 
ধচৎকারে রোগণণীকে সম্বোধন করে আপন 
আবির্ভাব সম্পর্কে অবাহত করে দিতে 
চাইছে, তাদের জানার জগতে মৃত্যুকালে 
ফার কার এমন ঘাম হয়েছিল সেই আলো- 
চমা করছে ঘরে বসে, এবং রোগণণর 
“জ্ঞান চৈতন্য নেই'ই ধরে নিয়ে হা-হুতাশ 
স্বরুছে। 
অবশ্য ব্যতিক্রম আছে বৈ কি 
পুরুষরা "সবাই এরকম নয়। 
এদিক থেকে খবর নিয়েও 
ধ্নচ্ছে অনেকে! - 
জিগ্যেস করছে ‘কথা কি একেবারে 
ধন্ধ হযে গেছে! ....চোখ কি একেবারে 
খুলছে না) গঞ্গাজল অছে তো হাতের 
কাছে? তুলসশ গাছ নেই বাড়তে?’ 
শুভান্.ধ্যায়বই কথা! 
কিন্তু স্বভাব যায় না মলে 
মাঁত্য বৈ ক। | 
নইলে মৃত্যুর হাতে হাত রাখা 
মানুষটাও ক না কারুর শত ডাকেও 
চোখ খুলছে না, আবার কারুর একটা 
ডাকেই টেনে টেনে খুলছে চোখ। 
ময়লা কাপড় আর ছে'ড়া গোপ্পপরা 
আধবুড়ো দুলো যখন কাছে এসে ফঠাঁপয়ে 
তো আবাৰ কথাও বেরোলো গলা থেকে৷ 
অস্পষ্ট, তবু বোঝা গেল, "পালাও 
মারবে? 
তা' এ আঁবাশ্য প্রলাপের কথা । 
অমন ভুল কথা, অর্থহীন কর্থা 
এক-আধটা বেরোচ্ছে মুখ "দয়ে। 
আবার ঠিক কথাও বেরোচ্ছে 
যখন "ববাজের বর এসে মাথার কাছে 
'মেজবৌ, দেখ কে এসেছে, তখন আস্তে 
আস্তে হাত দু'টো জড় করবার চেস্টা 
ফরে বলোছল, 'নমোসকার ৷” 


লয় 


বিদায় 


‘ভুল'টা বাড়লো রাত্রের দিকে। 

সারা রাত্তিৰ ধবে কত যেন কথা কইল, 
কত যেন শপথ কবলো, কাকে যেন কত ক 
দিনদেশি দিলো । 


আবাব এক সময প্রবোধের দিকে 


ভাকয়ে স্পষ্ট গলা বলে উঠলো, 
ম্ফ্গা। রর 
আর কিছু নষ। 


কে বলবে ক্ষমা চাইলো, না ক্ষসা করে 
গেল। Ls 

না সে রহস্য কোনোদনই ভেদ হবে 
না। 

তবে যাবা কাছে ছল, তারা ধবেই 


নল ক্ষমা চাইলো। অনেক দৌরাত্বি 


লাপ্ধাহক বসব " 


তো করেছে দ্বামীর উপর। জাীব্নভোরই 
করেছে! এখন মরণকালে অনুতাপ 
আসছে। 

কিন্তু তারপর এ স্ব কি কথা বলছে 
প্রলাপের মধ্যে? 


দেশেই- চাইব না? শোধ নিতে হবে না? 

কে জানে কি চাইছিল সে, কিসের 
শোধ নেবার শপথ নিচ্ছিল! 

তা’ ও আর ধর্তব্য কবে ক হবেঃ 
প্রলাপ প্রলাপই। ওর আর মানে ক? 

সানা বাত যমে-মানুষে যুদ্ধ চললো, 
আলোর আভাস দেখা দিষেছে, তখন শেয 
হলো সেই যুদ্য। 

পরাজিত মানুষ হাতের ওষুধের 
বাঁড় আছড়ে ফেলে 'দষে চিংকাব করে 
উঠলো, বিজ্রয়ী যম নিঃশব্দে অদৃশ্যপথে 
ধৃনয়ে। 

ছাঁড়ুয়ে পড়লো ভোরের আলো । 

ভুলে দেওয়া হলো বারান্দা ঘেরা সেই 
ন্লিপল আর চিক্‌। দক্ষিণের বারান্দার 
পূব কোণ থেকে আলোর বেখা এসে 
পড়লো বিছানার ধাবে। সে আলো মত্যুর 


আঁভনব্দনের । 
ভার এরপর একটা সমাবোহের শ্রাদ্ধ 
হবে সেটা হয়তো বলবাব দবকাবই হবে 
না। সাতৃশ্রাদ্ধ তো শুধু শ্রদ্ধা নিবেদনই 
নয়, সেটা যে কৃতী পুত্রদের মান-সম্মানের 
সাপকাতি। 
আবাব স:বর্ণলতাব ছেলেদের ক্ষেত্রে 


বুঝ তার সঙ্গে মিশেছে_অবচেতনে 
লুকিষে থাকা সক্ষম ক্ষীণ ঝাপসা 
একটুকবো অনুশোচনা । 


কে জানে এ সন্দেহ ঠিক না ভুল। 


মানু বললো ‘এটা হোক। যা খবচা 
লাগে, আরম বেষ্যব’ করবো 

মানুব দাদাবা বললো ‘তা’ যাঁদ করতে 
পাবো আমাদের বলবার [ক আছে? 
ভালোই তো। 
কর ববা কর তোরা-তাই। আত্মাটা 


২৭৩৬ 


শান্ত পাবে তার। এই সবই তো ভাল- 
বাসতো সে! 

কে জানে মানুর এই সাঁদচ্ছা তার 
অপরাধ বোধকে হাল্কা করে ফেলতে 
যাওয়া কি না, অথবা অনেকটা দ্‌বে সরে 
গিয়ে ‘মা! সম্পর্কে তাব মনের বেখাগুলো 
নমনীষ হয়ে গিযোছল ক না৷ 

নিত্য সংঘর্ষে *লানিতে বে জীবনকে 
খন্ড ছিন্ন অবসান বলে মনে হর, দর 
পাবপ্রোক্ষতে সেই জীবনই একাঁট অখন্ড 
সম্পূর্থতা নিযে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে 
[বিস্তৃত্তিব মহিমায়, ব্যাপ্তি মাহমাব। 
নিতান্ত নিকট থেকে বে আগুন শুধু 
গেলে সেই আগুনই আলো জোগাব। 

দূরবেই সম্দ্রম, দুবত্ষেই £ত্যয ! 

শ্রাদ্ধের শেষে ওই যে এশলাজ 
ফটোখানা দেযালে ঝুললো আঁবনম্বর 
একা প্রসন্ন হাস মুখে ফুটিযে, ওই 
ছাবব বংশধরেবা কি কোনাঁদন সন্দেহ: 
করবে এ হাঁসটুকু কেবলমাত্র ফটো- 
গ্রাফাবের ব্যগ্র নিদে'শেব ফসল। 

মানুও হয়তো দুবে চলে ‘গবে তয় 
মায়ের রুক্ষ অসমান কোণশুলো ভূতে 
গিয়ে শুধু স্থির মসূণ মৃতিটিই দেখতে 
পেয়োছল, কিন্তু পেল বড দেবিতে? 
আর তখন কিছু করাব ছিল নল মানুব। 

তাই মানু ভেবে-চিন্তে ওই কথাটাই 
বললো। কাঙাল খাওয়ানে হোক এহ 
উপলক্ষে । 

খন্রচটা সে একাই বহন করবে! 

তবে আর বলাব ক আছে? 
আর বঞ্চাট দুটোবই ভার িক। 


য় 





" ঘা’ নিল মান? 

অতএব সুবর্ণলতার শ্রাম্ধে কাল 
ভোজন হলো! অনেক কাশ্তালী এল, 
আহত, রবাহুত, অনাহত1 কাউকেই 
যণ্চিত করলো না এরা। আশা করলো 
স্ুবর্ণলদাব বিণত আত্মা পাঁরতৃপ্ত হলো 
এতে বিশ্বাস রাখলো ছেলেদের 
আশীর্বাদ করছে স্মবর্ণসতা আকাশ 
থেকে। _ 

পরদিন নান; চলে শেল বোঁকে 
বাপের বাড়ি রেখে দিয়ে। ছুট ফুারয়েছে 
তার। 
জ্যেঠি-খুঁড়িরা। শনয়মভলা' পর্যন্ত ছিল 
সবাই, মিটলো তো সবই! 

শুধু পারুল আসে নি এই মহতা 
উৎসবে। পারুলের আসবার উপায় ছিল 
মা। 

নিদ্ভন্ধ হয়ে গেল বাঁড়। স্তামত 
হয়ে গোল দিনের প্রবাহ! রোগের বৃদ্ধি 


যেন বারান্দাটা ঘেরা ছিল, আঠ তার এক 
কোণে একটা মৃত্যুশষ্যা বিছানো ছিল। 
বারান্দার আসল চেহারাটা এমন ফাঁকা, তা’ 
ভুলে গিয়েছিল বকুল। 

আস্তে ফিরে এল, ছাতে চঙ্গে গেল । 





তাজ! ও (সপা। 


একবার 

খেয়ে দেখুন! J 
৪৫নলং ক্র স্কুল দ্ট্রট, কলিকাতা-১৬ 
(পার্ক স্ট্রীট থেকে মাত ৩ মৈনচের 
শথ)। . 





জান্তাহিক বসত 


দখলো পাঁশচিমের আকাশে বিশাল - 


এক চিতা জ্বলছে । তার আঁশ্ন আভা 
ছড়িয়ে পড়ছে আকাশে মাঁটতে। মা'র 
চিতা দেখে নি বকুল, বকুলের শ্মশানে 
যাবাব প্রশ্ন ওঠে নি। বকুল তাই নার্নমেষে 
তাঁকয়ে রইল সোঁদকে। অনেকক্ষণ 
নিভে গেল সে আগুন, মনে পড়লো আর 
একাঁদনের কথা । এই ছাতেরই ওই কোণ- 

দেখোছিল 


' টায় আব এক চিতা জ্বলতে 


সে। কোনোদিন জানলো মা. কি ভস্মণভূত্ত 
হয়েছিল সৌদন। 

আজ্ম ঘুমের আগে মা'র ফেলে যাওয়া 
সমস্ত কিছু অব অন্ন করে দেখাছিল বকুল, 
কোথাও পায় নি একটি লাইন হস্তাক্ষর। 


সুবর্ণলতা যে নিরক্ষর ছিল না, সে. 


পরিচয়টা যেন একেবারে নিশ্চিহ করে দিয়ে 
গেছে সুবর্ণলতা। 

বকুল ছাতের সেই িতার কোণটায় 
ধসে রইল অন্ধকারে! 


কড়া নাড়ার শব্দে এগিয়ে এসে দরজাটা 


রোদ্দুরে? কার সঙ্গে এসেছিস?’ 


পায়ের সঙ্গে 2, 
ণবয়ের সঙ্গে একা এলি তুই? বাঁলস 
কি? খুব সাহস আছে তো? কিন্তু কেন 


বলতো হঠাৎ? . 


বহুল আস্তে বলে, জজ্যাঠামশাই, 


১ আপনার প্রেসটা দেখতে এলাম।, 


‘প্রেসটা? আমার প্রেসটা? এখন 
দেখতে এলি তুই?’ হাহা করে হেসে 
ওঠে জগ, অথচ বকুলের মনে হয় বুড়ো- 
মানুষটা যেন কেদে উঠলো ‘হা হা’ করে। 

কিন্তু হাঁসই। হাসি থামিয়ে জঙ্ু 
কথাটা শেষ করে 'প্রেস্‌ আর নেই, প্রেস 
তুলে দিয়েছি।' 

‘তুলে দিয়েছেন?’ 

হ্যাঁ হ্যাঁ ও তুলে দেওয়াই ভালো, 
জগ হঠাৎ অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে দাঁড়ায়, 
জোরে জোরে বলে, 'কে অত ঝামেলা 
পোহায়। ওই যে ঘরখানা শূন্য পড়ে 
আছে দাঁত খাঁচয়ে 

বকুল মুহুর্ত কয়েক স্তব্ধ থেকে বলে, 
‘আচ্ছা জ্যাঠামশাই, যে সব বই ছাপা হয়, 
তার পান্ডালাপগুলো কি সব ফেলে 


না তোর, ইয়ে তোর মা'র সেই খাতাটা 

খুজতে এসোছস ?, 1 
‘না এমনি! বলুন না আপাঁন।। 

‘থাকে সে সব? | 
থাকে, ছিল জগ হঠাৎ চেচিয়ে 

ওঠে, গদোম ঘরে সব ডাই করা পড়েছিল। 

ওই ব্যাটা 


আমিও তেমান। 'দিয়োছ দূর করে! আর 
হোক দিকান এ মখো!..আর বসাঁব 
আয়! 

‘না থাক, আজ যাই! 

‘সে কি রে? এই এলি রোদ ভেঙে, 
বসাঁব না? 

‘আর একদিন আসবো জ্যাঠামশাই ৷? 

হে'ট হয়ে প্রণাম করে বকুল, 
জ্যাঠাকে। | 

জগ; ব্যস্ত, হয়ে সরে দাঁড়ায়, 'থাক 
থাক। বুড়ি ঘুমোচ্ছে দেখা হল না! 
বুকুল উঠোনে নামে ভুলে ভুলে আরও 
একবার প্রণাম করে জ্যাঠাকে, তারপরে 
বলে, ‘যাচ্ছ তবে? 

- যাচ্ছিস! চল না হয় আমিই একট 
এগিয়ে দিই 

০ দি 
মানুষ এই রোদ্দুরে 


দরজায়। 
বোৌরয়ে পড়ে না সঙ্গে সঙ্গে গট গট করে। 

তার মানে বকুলের কথাই ঠিক 
বুড়ো হয়ে গেছে জগন। 

ঘকুল রাস্তায় নামে। 

হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে বুঝ সেই দাঁত- 
খি'চানো ঘরটার উদ্দেশেই মনে মনে 
একটা প্রণাম জানিয়ে মনে মনেই বলে, 
‘মা, মাগো! তোমার পুড়ে যাওয়া, হারিয়ে 
যাওয়া, লেখা, না-লেখা, সব কথা আঁম 


ধাণশোধের শিক্ষা হয় নি তার এখনো । 
সামনের রাস্তা ধরে দুত এঁগয়ে 


- যায় বকুল, পিছু পিছু আসা 'দেহন 
রাক্ষিপাটার কথা ভুলে গিয়ে 


[সদাপ্ত ] 
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প্রচলিত আছে। যেমন কালদাস . প্রথম 
সবীবদ্যাবশারদ হন এবং তান 1সংহলে 


অনেক বিতর্ক অছে। সেগাঁলর মধ্যে 
আপাতত প্রবেশ না করে মোটামুটিভাবে 


বলাষার যে তিনি গুপ্তবংশীয় সম্রাট দ্বিতীয় 


যাবার কাণহনস, মাছের পেট থেকে তাব 


দাসের মৌলিক সৃচ্টি। 


সংলাপের কাব্যময়তা। ভুললে - চলবে 


, করেন। সেখানে খনব হলেই [তান রা 


আগ্নামত্রের দৃন্টিপথে পড়ে যান, এবং 
উভয়ের মধ্যে গভীর প্রণষের সঞ্চার হয়। 
আগ্নসিৱের প্রথমা পত্রী ধাঁরণী অবশ্য 


. ব্যাপারটাকে মেনে নেন, কিন্তু অশান্তি 


আসে কাঁনম্ঠা পত্নী ইরাবতীর দিক থেকে। 


এইভাবে অন্তঃপুবে শুর হয় একটি 


চক্কাল্তের খেলা। শেষ পর্যন্ত এমন দশ 
ঘটনা ঘটে যাতে আক্নীমত্রেব সঙ্গ্গা মাল- 
বকার মিলনের পথ সুগম হয়ে ষায়। 
দবদর্ভ থেকে সংবাদ আসে যে, মালাবকার 
ভ্রাতা মাধব সেন শুর হাত থেকে 
হতে পেবেছেন, এবং অপ্নাম্নের পিতা 
পুধ্যমিত্র ষবনদের বিরুদ্ধে জয়ী হয়েছেন! 
সেই উপলক্ষে জানা গেল যে সালবিকা 
আসলে দাসী নয়, বিদভরাক্্কন্যা! 


- ধবষঘটির মধুর সমাপ্তি ঘটল। এই নাটকে 


চবিত্রের সংখ্যা অজন্র, এবং পুষ্যাসন্ত, 
অপ্নিম ও বসুমিত্র নিঃসন্দেহে এজি 
হাঁসিক চার। ওই নামের রাজারা 
শৃঙ্গবংশীয় ছিলেন এবং মগধে বাজতও 


প্রভাব এই নাটকের সর্বত্র! টর্বশী ও 
গৃরুরবার  প্রেম-কাহিনী  রদীতিমত 
পদুরাতন। এই কাহিনীর আদি উৎস 
পাওয়া যায় ধাশ্বেদে। সেখানে ছিল 
ল্বর্গকন্যা উবশির সঙ্গে মত্যের মানব 
পুর্রবার প্রেম ও বিচ্ছেদের কথা। 
গরব্তশকালে সাহিত্যে এমন কি পুরাণ- 
জ্মূহেও এই কাহিনশটির উল্লেখ পাওয়া 
যায়। কালিদাস কোথা থেকে এই রচনার 
উপাদান “সংগ্রহ করোছলেন সে কথা বলা 
বই কঠিন তবে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ 
নেই যে শেষ অংকটি কালিদাসের মৌলিক 
সৃঘ্টি। স্বর্গনটগ উর্বশী স্বর্গের অজন্র 
সখের মধ্যে বাস করেও প্নরূরবার প্রেমকে 
ভুলতে পারে নি, কেন না এই পুরুরবাই 
তাকে অসন্রদে হাত থেকে উদ্ধার করে- 
দছলেন এবং মর্বাসীর অফুরন্ত প্রেমের 


আস্বাদ দিয়েছিলেন যা স্বগ'নটপর ' 


কল্পনার অতশত ছিলা। স্বর্গে * একাট 


নাটকের অভিনয় হাচ্ছল যার নাম লক্ষত্রী-. 


ক্বয়ন্বর। সেই নাটকে নায়িকার ভূমিকার 


অভিনয় করার সময়ে উর্বশশীর মুখ থেকে ' 


“পুরুষোত্তমের স্থলে 'পুরুত্রবাণ কথাটি 
বোঁরয়ে যায়। এই অপরাধে তাকে পাঁথ- 


দেবতাদের পক্ষে একান্তই গুয়োজন 
ছল । 

হর্স 

কনৌজরাজ 


দ্রান্সা উদয়নের সর্পো সিংহল রজকুমারণী 
রক্সাবলশর প্রণয়-কাহিনীই এতে বাণত 
হয়েছে। মন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণের মধ্যস্থতায় 
ধসংহলের রাজা উদয়নের সঙ্গে নিজ 
হন্যার বিবাহ দিতে রাজশ হন, এবং কন্যা 
কযাবলণকে জাহাজে করে প্যিয়ে দেন। 


ঙগান্তাহিক বসমভগ 


কিন্তু সমুদ্রে সেই জাহাজ ডুবে যায় 
এবং কোঁশাম্বা রাজ্যের জনৈক বাণক 
তাকে উদ্ধার কবে রাজ-অন্তঃপুরে রাণী 
বাসবদত্তার কাছে সমর্পণ করে। রঙ্বাবলণ 
সেখানে সাগরিকা নামে বাস করতে থাকে। 
রাণী অবশ্য তাকে সর্বদাই রাজার কাছ 
থেকে আড়াল করে রাখেন কিন্তু শেষ 
পর্যন্ত রাজার (এখানে বংস-দেশের 
রাজা উদয়নকে বৎস বলেই উল্লেখ করা 
হয়েছে) সঙ্গে সাগরিকার গোপন সম্পর্ক 
গড়ে ওঠে। এই কার্যে রাজার বিদ্‌ষক 
রাজার মস্তবড় সহায় ছিল। সব জানতে 
পেরে রাণী বাসবদন্তা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হন 
এবং সাগারকাকে বন্দ করে রাখেন। শেষ 
পর্যল্ত সাগরিকার আসল পরিচয় পাওয়া 
যায়, জাহাজডবির সমুয় যারা তার সং্গ 
ছল তারা রাজসভায় এসে সাগাঁরকার 
আসল পরিচয় ব্যক্ত করে যে সে সিংহল 
রাজকন্যা ; রয়াবলী। এদিকে রয়াবলী 


আবার সম্পর্কে রাণশ বাসবদন্তার নিজের, 


মাস্‌তুতো বোন। কাজেই রাণীও রাজার 


সঞ্চে রয্লাবলীর বিবাহে কোন ' আপাতত " 


অঞ্গদেশ থেকে প্রেরণ করা হয়োছিল রাজা 
বংসের রাজধানী আঁভমুথে। কিন্তু 


পাঁথমধো কাঁলিজারাজ্জ অধ্গরাজ্যেব সৈন্য- 


, দের আক্রমণ করে এবং পপ্রয়দার্শকাকে 


বন্দ করে নিয়ে যায। এদিকে রাজা 
বংসের জনৈক সেনাপাতি কিঙ্গরান্কে 
পরাঁজত করে পপ্রয়দর্শকাকে উদ্ধাব করেন 
এবং 'প্রিয়দার্শকা রাজা বংসের অল্তঃপুরে 
রণ! বাস্বদন্তার আশ্রয় পায়। পরের 
ঘটনা সর্বাংশেই রত্াবলীর অনুব্প ৷ রাজা 
প্রিয়দার্শকার রূপে মুগ্ধ হন এবং তাই 
নিষে রাণী বাসবদত্তাব সঙ্গে রাজার 


পেয়েছে। _ 


বহু ঘটনা এই নাটকে স্থান 
রাণী বাসবদত্তা ক্রুদ্ধ হয়ে প্রিযদার্শ কাকে 


কারাগারে প্রেরণ করেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ- 
' যোগ্য যে রাজ-অন্তঃপুবে প্রিয়দশিকা 
আরণ্যকা নামে পারিচিত ছিল এবং তার- 


আসল পারচয় কেউ জানত না। পরে তার 
পরিচয় প্রকাশ পায় এবং এও জানা যায় 
যে প্প্য়দার্শকা রাণী বাসবদস্তার মাতুল 


.কন্যা। ফলে রাজার সঙ্গে তার সহজেই 


'বিবাহ হয়ে যায়। 


হর্ষের তৃতশয় নাটক নাগানন্দের 


কাহিনশ অবশ্য ভিন্ন ধবণের। এই নাটকের 


২৭৩৬ 


বাহনের কাহিনীর অনুরূপ। জশমৃত- 
বাহন ছিলেন 'বদ্যাধরদের রাজা। অত্যন্ত 
দানশীল পরোপকারী এই রাঙ্গা নিজ 
রাজ্য থেকে স্বেচ্ছানির্বাসন নিয়ে একাঁট 
পর্বতে বাস করছিলেন। সেখানে তিনি 
লক্ষ্য করলেন যে পক্ষীরাজ গরুড় নাগরাজ 
বাসুকি প্রোরত একটি করে নাগ ভক্ষণ 
করে যায়, কেন না গরুড়ের সঙ্গে সর্প- 
জাতির এইরকমই একটা বোঝাপড়া ছিল! ৷ 
এই নিষ্ঠুরতা বন্ধ করার জন্য জীমূত-| 


গরুড়ও, ভুল বুঝতে পেরে তাঁর ক্ষমাপ্রার্থী 
হল, এবং হিংসা ত্যাগ করবে বলে 
দিল। স্পষ্টতই এই নাটকে 
প্রতিষ্ঠিত 


মহারাজ হান তাই এই নাউ 


বাণভট্ট হর্ষের কবিখ্যাতির উল্লেখ করে-' 
ছেন। এমন কি সপ্তম শতকের চৈনিক 
পাররাজক ই-ীসং লিখেছেন যে তান 
শিলাদিত্য হের্ষের উপাধি) রাঁচত 
বোঁধসত্ব জীমৃতবাহনের (নাগানন্দ), 
কাঁহনশ মণ্চস্থ হতে দেখেছেন। 


- ভবড়াত 


- কালিদাসের উত্তবস্রদের মধ্যে 
সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য ভবভূতির নাম! তাঁর. 


অপর নাম ছিল শ্রীকণ্ঠ, উপাধি ছিল 


টা 


২. লস্তাহক বসঘতশ 


প্রেমপ্রসপ্গ একেবারেই অনপল্থিত। 


পারচিত। এই নাটকটির নাম একটি ছয় অক্কের নাটক, সম্ভবত রাম- 
উত্তররামচরিত, যা পূর্ববর্তী নাটকটির চন্দ্রের জীবনকথা অবলম্বনে রচিত! 
মতই সাত অঞ্চে রচিত। এই নাটকে এই ন্টকঁটির কোন পথি এ পর্যন্ত পাওয়া 


1মলনাল্ভক। আরও কয়েকজন রাজা নাট্যকার 
যাঁদও ভাষা, বর্ণনা ও রচনাশৈলশর হিসাকে প্রাসাদ্ধলাভ করোছিলেন যাঁদের 
দিক থেকে কাঁলদাস অনন্য তথাপি পান্র- মধ্যে সর্বাগ্রে নাম করতে হয় পল্পবরাজ 


খস্টাব্দের মধ্যে রাজত্ব করোছলেন। মহেন্দ্র 
বর্মণ যা রচনা করোছলেন তা’ হচ্ছে 
একাট প্রহসন, নাম মন্তবিলাস। এই 
প্রহসনে তিনি তদানীন্তন বৌঁম্ধ ও শৈব 
সম্যাসদের কয়েকাট আচরণের প্রাত 
শাণিত বিদ্ুপবাণ বর্ষণ করেছিলেন। 


করেছেন। ভবভূতির 
বিষয়বস্তু নিয়ে তাঁর পূর্বে আরও একজন 
একাঁট নাটক নাম 






1. 8. 
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লোক। 
এপর্যন্ত পাওয়া গেছে, নাম বেশশীসংহার। 
এই নাটকের কাহিনী মহাভারত থেকে 
সংগৃহশত হয়েছে, নায়ক হচ্ছেন ভীম, 
দূর্যোধন কর্তৃক দ্রৌপদীর অপমানের 
প্রতিশোধ গ্রহপই এই নাটকের 'িষক্বস্তু। . 
এই নাটকাঁটর ক্ষেত্রে যে কথাটি বিশেষ করে 
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ভূমিকা সম্পর্ণভাবেই রাজনৈতিক ও 
ইতিহাস-আশ্রয়ী। এতে বার্ণত হয়েছে 
মগধের নল্দবংশীয় রাজগণেব পতন এবং 
মৌোঁ্য‘সম্লাট চন্দুগুপ্তের অভ্যুদয়। এই নাটকে | 
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মহেন্দ্র বর্মণের। হান ৬০০ থেকে ৬৩০. 


By Profs. S. Basu, B. E. & S. Mukherjee 71... 
j. E. College, Shibpur. 
Jadavpur etc. 7 years Ques. & Ans. up to 1966. 
Gen. Knowledge. Essays, Interview etc. 


_কলচনাররাজ নরেন্দ্রব্ধনের পুত্র অনঞ্গ- 
হর্ষ মাৱরাজ্র খস্টাঁয় অন্ম শতকের 
লোক ছলেন। আঁভনবগপ্তের রচনাবলী 
পাওয়া যায়, একাঁটর নাম চন্ররাঘব যা 


অবলম্বনে এই নাটকাঁট রচিত হয়েছে! 
কোন কোন এঁতিহাসিক তাবা- এই চণ্ড-' 


- সেনকে গপ্তবংশীয় রাজা পথম চন্দ্গুপ্তের 


স্গে আভিল্ন মনে করেন, কণ এব কোন 
কাবণ নেই। 

খস্টীয নবম শতকে অর একজন 
শান্তমান নাট্যকারের আবভব হষেছিল 
যাঁর নাম রাজশেখর। এ*ব রচিত চাবখানি 


. নাটক পাওয়া গেছে--বিদ্ব এুলভাগ্তাকা, 





18175815011, | 
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Durgapur, 
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চারপাশে দুষ্টচক্ত, তার চর! ওৎ পেতে আছে র্ 
তক্ষ] নখ, জব দাঁত, ভেদব্যাদ্ধ। তবু ছদ্মবেশ 
নিয়ে চীৎকার করছে কর্ণভেদ £ স্বদেশ, স্বদেশ। 
তারা হঠাৎ হানিয়ে রাজ্য সাগাজ্যবাদীর কাছে. 
সর্বস্বত্ব মট্গেজ দেবে বলে আত্মসুখে নাচে। - 

এবং বিবর থেকে বের হয়ে করছে প্রবেশ 

কেউ ধর্মীয় মান্দরে। এমন ক জঘন্য. বিদ্বেষ 
ছড়াচ্ছে জাতির নামে জনবৈরণ আনাচে-কানাচে 


গান করাই এই নাটকের মূল উদ্দেশ্য! 
জংস্কৃত নাট্যমণ্টের কয়েকটি দিক 


_. মজালাচরণ- প্রীতাঁট সংস্কৃত নাটকই 
কোন কোন দেবদেবীর উদ্দেশ্যে প্রার্থনার 
পর আঁভনীত হত। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে 
: শিব বা বিষুব উদ্দেশ্যেই প্রার্থনা করা 
নাগানন্দ নাটকে অবশ্য বুদ্ধকে 
ধন্দনা কবা হযেছে। এই প্রার্থনাকে বলা 
হত নান্দী, এটি আবৃত্তি করত মঞ্চের 
ম্যানেজার বা সত্রধার। আরও আগের যুগে 


ফয়িয়ে দিযে অভিনয়ের সাফল্যের জন্য 

দর্শকদের আগ্রম শুভেচ্ছা চাইত । এই রশীতি 

গ্রদক মণ্ডেও ছিল। 
অক্ক-_এক-একটি অঙ্ক যেন নাটকের 


এক-একাট অধ্যায়। সকল অভিনেতারা মণ). 


জনীবরী 


প্রদীপ চক্তবতঁ 


থেকে নিক্কান্ত হয়ে গেলেই একটি অক্কের 
সমাপ্তি হয়েছে এই রকম মনে করা হত। 
দুটি অঙ্কের 
[িচ্কম্ভক বা প্রবেশক, ক্ষেত্রবিশেষে 
এই সময় একজন বক্তা নাটকের কাহনপর 
সূত্রাট তক্ষ-্ রাখার জন্য কাহিনশর 
শঁকছু অংশ স্বমুখে বিবৃত-করত। 
আঁভনক্প-_পারপারীশদের বিভিল্প মনো- 
ভাবসম্ূহকে মূলত আটটি ডাগ করা 
হয়েছে। এইগুিকে বলা হয়েছে ব্রস। এই- 
দিক থেকে বিচার করলে বাভিন্ন রসের 
বাঁধা থাকত। .আঁভনেতা বা অভিনেত্রীর 
পক্ষে তার বাইরে ধাওয়া সম্ভব ছল না। 
মণ্ডে কখনোই যুদ্ধের দৃশ্য বা "মৃত্যুর 


সাধারণত ' ছান্দোবদ্ধ সংলাপ ব্যবহাব করা 
হত, অবশিষ্ট ক্ষেত্রে সাধারণ গদোই পারর- 


পান্নশরা সংলাপ বলত । উচ্চবর্ণের চাঁরৱরা - 


সংস্কৃত ভাষায কথাবার্তা বলত, পক্ষান্তরে 
যেখানে পাত্রপান্নশ একান্তই সাধারণ মানুষ, 
তাদের সংলাপেব ভাষা ছিল প্রাকৃত। 


কোথায় লুকোবে তায়া লুণ্ঠিত সম্পদ, খর প্রাসাদ? 
আমরা করবো না আর ভুল। মানুষ, সতর্ক থেকো! 
নিশ্চয় বেরিয়ে আসবে সাপ, সবে ফে-বীজ বপন 
করোছ- আমরা, তার অক্কুিত মহ'রুহে হাত 

কে দেয়? রক্ত হাত প্দড়ে যাবে জবদল্ত শিখায়। 


মঞ্চস্থ হত, কাজেই কোন বাঁধাধরা মঞ্চ 
ছিল-না। যে কোন একটা হলঘবেই অভিনয় 
করা, চলত ৷ মন্চে পর্দার ব্যবহার ছিল 
(আপ্ত-ক্ষেপপ)। হাতে আঁকা দৃশ্যাবলও 
ব্যবহৃত হত! সাজঘর থাকত মণ্টের পিছনে,. 
যার নাম ছিল নেপথ্য রাজসভাগৃহ, . 
তপোবন ইত্যাদির দশ্যাবলী যরূসহকারেই 
প্রস্তুর্ত করা হত। বাস্তব অবস্থা দেখানোর 
জন্য মণ্টে এমন কি রথ পর্যন্ত নিয়ে 
যাওয়া হত। নাষক-নাঁয়কাদের পোষাক- 
পরিচ্ছদ, মেক-আপ প্রড়ীতর ওপরে 
যথেষ্ট দুষ্ট রাখা হত | 


স্টেজে পতন £ স্টেজে পড়ে যাওয়া 
ব্যাপারটা মোটেই শঙ্ক নয়। তবে পড়বার 


আগে সমস্ত শররটাকে বিল্যাক্স করে নিতে ' 


কোথাও কোন ব্যথা লাগবে না। নিচের 
ছবি অনুসারে পাঁচটি অবস্থার ভেতর 
দিয়ে গেলেই ব্যপারটা সহজ হয়ে যাবে। 


আসবে। 2 রি 
8৪1 কাঁট ঘেকে পাশের দিকে ঘুরবে 
এবং দেহের ওপরের দিকটা নাময়ে 
আনবে--এইভাবে প্রথমে একাঁদকের কাঁধ 
এবং পরে অন্যদকের কাঁধ মাঁট স্পর্শ 
রবে। 

&। এইবার মাথা মাটি স্পর্শ 
ফরাবে। প্রথম স্লো-মোশনে অনু- 
শগলন করলেই ব্যাপারটা সহজ হয়ে 


উঠবে। অভ্যাসের দ্বারা পরে পড়বার, 


গ্রাতও বেড়ে ষাবে। 





এক চাঁরত্র থেকে আর এক চাঁরত্রে যেতে 
থাকবে তখন সেই অনুসারেই চাকর 
গুঁলিকেও স্থান বদলে বদলে নিজেদের 
ওপর ঠিক সময়ে দর্শকদের দৃণ্ট আকর্ষণ 
করতে হবে। Kk 
একটা কথা মনে রাখা দরকার, শুধু 
কণ্ঠস্বরই আভিনেতার একমার সম্পদ নয়! 
আঁভনয়ে মুখ-চোখেব ভেতর 'দয়েই তো 
ভাবের আঁভব্যান্তটা বিশেষভাবে ফুটে ওঠে । 
একবার কক্পনা করুন তো যে অন্ধকার 





প্রযীপং ও ডেকর 


.. দর্শকমন সাক্রষ রাখবব জন্য যেমন 
ক্রমাগত মুভমেন্ট ও সংলাপের বৈচিত্র্য 
আনা দরকার, সেই সঙ্গে সত্গে একথাও 
মনে রাখতে হবে যে মুভমেন্টের ফলে 
আঁভনেতা-আভনেত্রশর সমাবেশে গ্রাপং-এর 
বৈচিত্য ঘটাতে হবে! 


সংলাপ এবং মূুভমেন্টের বৈষম্যের 


দিকটা ভেবেই প্রডিউসার ঠিক করবেন 
যে কিভাবে গ্রতীপং করবেন।  অর্থাং 
নাটকে যখন যে চারিত্রেব ওপব প্রাধান্য 
দেওয়া হয়েছে, তখন তাকে মণ্টেব এমন 
জায়গায় থাকতে হবে যার ফলে সহজেই 
সব দর্শকের দৃষ্টি তার ওপর শিয়ে পড়ে! 


তার সমস্ত মুখ-চোখ, অংগ-প্রত্যঞ্গ সব ' 


স্পষ্টভাবে দর্শকরা দেখতে পায়। 
স্বগ্তোন্তির সময় আভিনেতার পক্ষে 
উপয্যন্ত স্থান হচ্ছে মণ্টের ডাউন স্টেজ্জ_ 
অর্থাৎ ঘণ্টের আলোর সঙ্গে সত্গাঁত রেখে 
যতটা সম্ভব দর্শকদের কাছাকাছি চলে 
আসা। একঘেয়োম কাটিয়ে ওঠবার জন্য 
মাঝে মাঝে মুখ ঘুরিয়ে কথা বলবার 
দরকার হতে পারে। কিন্তু বোশর ভাগ 


২৭৩৯ 


, হয়ে ওঠে। 


দ্বৈত আঁভনয়ের সময়, অর্থাৎ যখন 
দুজন আভিনেতা মুখোমূখি ছয়ে কথা 
বলছেন-তখন প্রাডউসার সংলাপের 
নাটকাঁয় প্রাধান্য অনুসারে, যখন “যান 
প্রধান তাকে সাপ্‌--প্টেজে বা স্টেজের 
পেছন দিকে (দর্শকদের থেকে দূরে) 
গুখোমুখি করে দাঁড় কবাবন। অগ্রধান 
চার ডাউন স্টেজে পাশ 'যরে কথা 
বলবেন। এ স্ম্বন্ধে মিস্টার জন্‌ 
কারনেল্ড বলেছেন 

“The effect of this 
arrangement is two-fold. The 
up-stage character is empha« 


‘sized by reason of his greater. 


effectiveness. And, becanse' 
of this emphasis, he not only; 
dominates the scenes, but 
appears also to dominate the’ 
other character, who hanucdi! 
capped by his positioz, be-, 
comes, apparently, subordinate 
to him. We may call thig 
principle that of dramatid 
domination.” 7. 


দু'জনের বৌশ চারন্র মণ্চেব ওপর 
থাকলে গ্রদাপং-এর সমস্যা আবও জটিল 
সাধারণত যে অভিনেতা ষখন 
কথা বলছেন দর্শকের দৃষ্টি গয়ে 
ওপর পড়ে। কিন্তু মনঃসংযোগের মত 
দর্শকের দৃষ্টও সহজে এক জায়গায়! 
আবম্ধ হয়ে থাকতে চায় না-মণের ওপর 
একটা দৃষ্টিকেন্দ্রে বা £০৫৭৪] point 
খংজে বেড়ায়-যার ওপর দ্‌াদ্ট নিবন্ধ 
করে রাখা যায়। এই দ্যাষ্টবেন্দ্র সৃষ্ট 
করবার জন্যই প্রাডউসারকে চারত্রের 
প্রাধান্য অনুসারে গ্র্যাপং-এর ব্যবস্থা 
করতে হয়। 





be 





্ পূ 


শ্ব 


_ _ ওপরের-কখগ.ঘ চতুক্কোণাঁটর ওপর 
চোখ পড়লে কোন বিশেষ জায়গায় গিয়ে - 
দর্শকের দৃষ্টি নিবদ্ধ ,হবে না- ক্রমাগত, 
এ-রেখা থেকে ও-রেখার ঘুরে চোখে, 
ক্লান্ত আসবে। কি প ফ ব ত্রিভুজটির' 
বেলায় ফল হবে অন্য ধরণের, ফ ব এবং 
প ব লাইন দিয়ে ঘুবে দৃষ্টি গিয়ে নিবদ্ধ 
হবে চরমসীমা বা 919 ব-তে। 
এইবার চতুচ্কোণ কখ ঘ গ'র ওপরটা 
ভেঙে ত্রিভুজ্াকতি, করে দেওষ্য যাক. 


চ 





x) 


এবার দ-কেব দৃষ্টি গ ক এবং ঘ খ রেখা 
ধবে সোজা গয়ে “নিবদ্ধ হবে চরমসীমা 


$Y 


চ-তে। সতবাং একথা বুঝতে কারোবই . 
তস্মাবধা হবে না যে ন্নিভুজের ক্ষেত্রে যে 
চরঘসীমা পাওয়া যায়, চতুম্কোণে তা নেই। 
এবার কয়েকটি শ্রিভুঙ্জ নেওয়া যাক! 
প্রত্যেক পরের 'ন্রভুজটিকে আগেরটির 
বিড় হতে হবে - 


- এক্ষেত্রে দশকের চোখ প্রথমে সব 
থেকে ছোট 'ব্রভজাটর চরমসশমা খ-তে 


- দাঁড়িয়েছেন। 





" দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করবেন-কিন্তু 
তারও একটা সীমানা আছে--জন ফার* 
নেল্ডের মতে সেটা হল-- 

Until a point is reached, 
about two-thirds of the dis- 
tance towards the back wall 
where there is a rapid decrease, 
till the very back of the stage . 
ceases to have any importance, 
at all. 

অবশ্য একথা মনে রাখতে হবে যে 
নিভুজ্াকৃতিতে আঁভনেতাদের মঞ্চে গ্রপ 

: - করাতে গিয়ে ব্যাপারটা যেন জ্যামাঁতর 

গিয়ে থাসবে--তারপর পরের ত্রিভুজের ব্রিভুজ্ের মত না দেখতে হয়-মোটাম্াট 
ছ-তে এবং শেষে সরচেয়ে বড় ত্রিভুজের - এ ধবণে সাজাতে হবে-কিন্তু তাই বলে 
ঠ-তে- এরই সবচেরে বড় ত্রিভুজের চরম- এই ত্রিভুজের আকার যাঁদ প্রকট হয়ে দেখা 
সামা অর্থাৎ ঠ-ই হবে তার স্থায়ী দৃষ্টি দেয় তবে সমস্ত অভিনয়টাই মাটি হয়ে 
কেন্দ্_আর এবার ব্রিভুজ্টিও হবে অনেক যাবে। 
বড়, অর্থাৎ বিন্দুর সাহায্যে আঁকা ক ঠ পাঁবচালকের পক্ষে আঁভনেতাদের 
ড। এই বশীত অনুসারেই প্রাধান্য সষ্টর একই সারতে দাঁড় কারয়ে অভিনয় করতে 
জন্য ঘরের আসবাবপত্র ঠিকভাবে সাক্জাতে দেওয়াটা হচ্ছে সব থেকে বড় অপরাধ! 
হবো। প্রত্যেক আভনেতার খেয়াল বাখা দরকার 
ওপরের ত্রিভুজের কোণগুলোকে এবার যে আঁভনয়ের সময় অন্য আভনেতা যেন 
মণ্টে দাঁড়ানো চরিত্র হিসাবে কক্পনা করা তাঁর দ্বারা ঢাকা না পড়েন। বসে-থাকা 
যাক। চারত্রের থেকে মঞ্চে দাঁড়য়ে থাকা চারন্রের 
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গু + 
টি 2 এ ৪. 
ওপর নজর পড়ে বোৌশ_-এমন কি বসে- 
থাকা চারত্রাট যদি জাপ-স্টেঞ্জে থাকেন, 
তাহলেও । 
ডেকর বলতে সমগ্র প্রদর্শনীর picto- 
৪1 29[১৪৫৮কেই .বোঝায়_ সোঁটং, - 
লাইটিং, ফানচার-সাজানো, সাধারণ মণ্- 
সজ্জা, সব কিছুই ডেকবেব ভেতর আসে। 
. আজকের দিনের মণসজ্জা করতে গয়ে, 
এই কথাটাই প্রথমে মনে রাখতে হবে- 
“Te important quality in 
the decor is that it should have 
তর্পাৎ চর্ম) ৪Some sort of form which. is 
তু ১180759100৫ and unexpected, 
without being in any way start- 
ling or distracting John Fer- 
nald. এই ফটা সম্পূর্ণভাবে নিভরি 
করে সোঁটং-এর ওপর। একঘেফে স্কোয়ার 
সেটিং না করে নাটকের বিশেষ তাৎপষেরি 
ডাউন স্টেজ থেকে আঁভনেতা যত ওপব নজর ' দিয়ে প্রযোজক মণ্চসর্জায় 
আপ-স্টেজের দিকে - যাবেন ততই তান architectural variety আনতে 


>aARnR 


এখানে ২, ৫ এবং ৮নং-এর অঁভ- 
নেতারা সব থেকে আকর্ষণীয় জায়গায় 
প্রথমেই চোখ পড়বে ২-এ, 
তারপর &-এ এবং শেষে ৮-এ গিয়ে দৃষ্টি 
নিবন্ধ হবে। ১ ও-৩-এর তুলনায় ২ 
দাঁড়িয়ে আছেন প্রধান, স্থানে। তেমনি 
৪ ও ৬-এর তুলনার ৫-এর হরেছে স্থান 
প্রাধান্য-আবার ৭ ও -১-এর থেকে ৮ 
রয়েছেন অনেক ভাল জায়গায়। আবার 


5১ থেকে ৯ অবাধ পরীক্ষা করলে 
দেখা যাচ্ছে, ৮ই রয়েছেন একেবারে সব 
থেকে প্রধান জাহগ 



























RE 
সব বিষয়কে specialized study-3 
- এবার সর্বকালের এবং সর্বদেশের 
আরভিং-এর থিয়েটার সম্বন্ধে বন্তুতা থেকে 
কিছ কিছু অংশ তুলে দিচ্ছি নাটা- 
পাঁরচালনা শিক্ষা্থ ছাত্রদের পক্ষে এসব সত্বেও এই প্রীত কাজ করতে করতে 
গাও খই মংলারান হয়ে বলেই জামার নিজের চিন্তাধারাকে. একটা, স্বাধান পথে 
বিকাশত হবার সুযোগ দেওয়া হয়। তা 
না করে ধার করা ধারণা অনুসারে নাটকের 
অভিনয় করলে পূর্বসূরীদের ব্যর্থ আন 
করণই করা, হয়-720159071-এর ওপর 
নির্ভার করতে করতে মনে একটা দাস্যভার 
আসে-সৃজনশশীল মানুষের সমস্ত মৌলি- 
কতা নষ্ট হয়ে যায়। মৌলিক সাঁষ্টর 
ভেতর যে স্বাভাবকতা ও  প্রাণবল্ততা 
দু হয়েছে বাংলা রঙ্গমণ্যের--ও 
বিক এবং প্রাণহীন” তাজা এবং প্রাণবন্ত না রাখতে 
.. অবশ্য চন্দ্ৰগুপ্ত নাটকের হোলেনের আমাদের রঞ্গমণ্চে নিতা-নতুন 
কথা স্যার হেনরী বলেন নি। এক তথা- 















বইখানিতে আছেঃ গস টি কাছের পাড়ি অন্য র র 


পড়ে বোকা এবং অভিনয়ের বোঝার কামটানষ্ট পার্টির পার্থক্য, পার্টি ব্যাত্ত, পার্টি ও জনগণ, পা 


তার থেকে হয়তো অনেক শিক্ষার্থী ধু 





শিল্পী ও সংস্কৃতি কমীদের কনভেনশন : 


শংবাদপত্রের খবরে প্রকাশ, পশ্চম- 
[ ছ্ীঞ্গের সংস্কাতিকার্মগণ য্্তত্রল্ট মন্দ্রি- 
সভার সমর্থনে এক কনভেনশন আহবান 
করেছেন। এই কনভেনশনের আবেদনে 
জ্বাক্ষর করেছেন স-পাঁরাচত শিল্পী ও 
অংস্কাতিকার্মগণ এবং বহু, নাট্যসংস্থা। 
আবেদনকারীদের মধ্যে রয়েছেন সত্যাঁজৎ 
রায়, মল্মথ রায়, মধ্য বস, সৌমিত্র চট্টো- 
খাধ্যায়, হেমন্ত ম্‌খোপাধ্যায়, মৃণাল সেন 


প্রমূখ এবং গণনাট্য সংঘ, গণশিল্পী 
সংস্থা, রূপকার, থিয়েটার সেন্টার প্রভাত 
প্রান সত্তরটি সংস্থা। আবেদনকারীরা 


গলি দূর হয়ে সহজ ও সুন্দর পাঁরবেশ 


তাঁদের উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য আঁভ- 
মন্দনযোগ্য এবং অত্যন্ত জর্রী ও 


অময়োপযোগণী প্রচেম্টা। গত সংখ্যায় এরূপ 
একটি উদ্যোগের জন্য আমি সাংস্কৃতিক 
অংস্থাগ;ির দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করে- 


আহত কনভেনশনের চাঁরন্রগণ তফাৎ 
রয়েছে। অন্যন্ঠিত সভা দিতে কেবলমাত্র 
সম্বর্ধনা জানান হয়েছে, মান্ত্রসভার প্রতি 
সমর্থন আরো ব্যাপক করার জন্য 
সাংস্কৃতিক জগতের উন্নতির সহায়ক 





কোনো কর্মসূচী গ্রহণ করা হয় ন! 
একটা সভা অন্ম্ঠানের মধ্যেই কাজ শেষ 
হয়েছে। দুটি সভার কোনটিতেই সকল 
মতের সংস্কাঁতিকঘর -ও গোষ্ঠীর সমাবেশ 
সম্ভব হয় নি। দি সভাতেই এমন লোক- 
দের সভামণ্চে বসে থাকতে দেখা গেছে, 
যাঁরা প্রাতিক্রিয়াশশীল মন্ত্রীদের সমর্থক বলে 
জ্বাক্ষীরত বিবৃতি তাঁদের পরিচয় প্রকাশ 
করেছে। গত বছরের ফেব্রুয়ারী-মার্চ 
মাসের আবস্মরণীয় খাদ্য আন্দোলনের 
সময় তাঁদের অনেকে গ্যলশীবদ্ধ জনতাকে 
শান্ত থাকার বিবাতি প্রচার করে দমন- 
নীতির সমর্থন জানিয়েছিলেন প্যরক্কার ও 
অন্গ্রহপ্যম্ট এইসব শিল্প সাহাত্যিকরা 
রাতারাতি যাক্তফ্লুন্টের সমর্থক হয়ে 
পড়েছেন দেখে অনেকে কৌতুকবোধ 
করেছেন। কিল্তু কনভেনশন যাঁরা আহ্বান 
করেছেন তাঁরা দীর্ঘকাল থেকে প্রগতিশীল 
ঘলে শ্রদ্ধেয়, এবং প্রতিক্রিয়ার বির্যম্ধতা 
করে আসছেন। তাঁদের বিবৃতিতেই প্রকাশ 
পাচ্ছে কেবল লোক দেখান " বর্ধনা অনু" 


হরেন নাগ পরিচালিত 'জীবন-নৃত্যু, ছবির নায়িকা সাপ্রয়া দেবী 
২৭৪ 


গন মান্ত্রসভার কাছে উ্ষ্দ্ঘত হয়। 
ফরার এতদিনের ব্যবস্থার পাঁরবর্তেঁ 


গ্রামীণ শিজ্পীরা যাতে প্রকাশের সুযোগ 


লাভ করে। প্যরদ্কার ও আর্থক সাহায্য ' 
কেবলমাত্র কলকাতার কয়েকজন ম্যাষ্টমেয় 
শজানয়াস'এঞর একচেটিয়া না হয়ে জেলার 
ও গ্রামের শল্গীরাও যেন কোনরূপ অন্‌- 
প্রেরণা থেকে বণ্ঠিত না হয়। যাঁদ লোক- 
শিল্পী ও শিল্প পাষ্টলাভ করতে না 
পারে তবে নতুন দিনের তাৎপর্য কি? 
(কলকাতার শিহগণী গান গেয়ে যখন গাড়ি 
ধাঁড়র মালিক হয়েছে, লোকশিল্পী তখন :' 
গিনজের জীবন ধারণের জন্য পানাঁবাড়র 
দোকান করছে এই চিন্ন গ্রামে গেলে দেখা 

ঘারে। 
স্‌তরাং এই কনভেনশন পাঁশ্চমবঙ্গের 
লঈ্ংস্কাতিজগৎকে অন্প্রাণত করে তুলবে 
এমন আশা করা যায়। পাঁশ্চমবঙ্গের 
গশাজপসমাজ ও প্রত্যেকটি নাটকের দলের 
অংশগ্রহণে এই কনভেনশন সফল হোক। 
স্স জন 


জাপান? চলাচ্চত্র 


লে: সার্চ লোটাস গসনেমা হলে 
জাপানী চলাচ্চন্্র উৎসব উদ্বোধন হয়েছে। 


‘হাই এ্যাণ্ড লো’ ছবির একট দন্য 


গ্রই উৎসবের উদ্যোন্তা সিনে ক্লাৱ অব 
ফ্যালকাটা। তাঁরা জাপানের কনসাল 
জেনারেলের সহায়তায় এই উৎসবের 
আয়োজন  করেছেন। উদ্বোধন দিনে 
প্রদার্শত হয়েছে_আকর কুরোশয়া পাঁর- 
চালত বিখ্যাত চিত্ৰ ‘সেভেন সামদ্রাই'॥ 
এই ছাঁবাঁট গত আন্তজর্গাতক চলাচ্চন্র 
উৎসবে. প্রদার্শত হয়েছিল। ৩০শে মার্চ 


থাকতে দেওয়া হল। ওসাকা আসার সময় 
ঠাক্রমার মৃত্যুকালে সে জেনে এসেছে 
বাড়তে গান আছেন তিনি তার সংমা, 
সে মা-বাবার প্রণয়ের সন্তান হলেও তাদের 
বিয়ে হয় নি. এবং শেষ পর্যন্ত তার মাকে 
অজ্জাতবাসে যেতে হয়েছে। ইয়োকো তার 
গাকে খুজে বার করার জন্য প্রতিজ্ঞা 
ফরল। সংমা ও বোনের অত্যাচারে 
আঁতম্ঠ হয়ে ইয়োকো বাঁড় ত্যাগ করে 
এক চাষের দোকানে কাজ ?নল। তার স্কুলের 
শিক্ষক তাকে ভালবাসে, কিন্তু মুখ খুলে 

জানাতে পারে নি। এদিকে তাকে 


২৭৪৩ 


ভালবেসেছে এবং তার কাছ থেকে প্রতি- 
শ্রাত আদায় করেছে 'হর্কা নামের 
যূরক। শেষ পর্যন্ত শিক্ষক ও 1হরুকার 
সহায়তায় সে তার মাকে খুজে বার 
করল। রোগশয্যায় শাঁয়ত 1গতাকেও স্বে 
তাঁর কাজের জন্য সমালোচনা করল। 
যাকে ' ভালবেসৌছল তাকে বয়ে করার 
মত সাহস না থাকায় তান সারা জীবন! 
প্রেগহীন জীবনযাপনের দ:ঃখভোগ করে 
ছেন এবং পারবারিক জীবনে একাঁদনের 
জন্যও সুখ পান 'ন। তার কথায় সংমাও 
{বিচলিত না হয়ে পারল না 

ছবির সুরুতে ইয়োক্রোর সঙ্গে 
শিক্ষকের কথোপকথনে তার ‘মিস বু 
স্কাই’ নামের তাৎপর্য প্রকাশ পেয়েছে॥ 
শিক্ষক তাকে 'শাখয়োছিল সব সময় আশা- 
বাদ হবার জন্য । ক্ষণকালের মেঘ থাকলেও 
আকাশ নশল। নীলাকাশ বড়ঝঞাহশীন 
'দনের পাঁরচায়ক। মেঘ থাকলেও আকাশ 
আবার নীল হয়ে উঠবে এটাই ত সাঁতা॥ 
ইয়োকোর জাবনেও বাধা-ব্পা্ত এসে- 
ছল, ?িল্ত সব বাধা আঁতর্রম করে সে 
সুখী জাবনের সন্ধান লাভ করোছল॥ 





সাপ্তাহিক বসুমতী 





“‘মাকেোপোলো’ ছবিতে ল'-সৃ-মন ও হর্্ট বচোলজ্‌ 


ধাপান। আভনেত্রী িচিও ইয়াসুদার 
অভিনয় এবং সেই সঙ্গে 'শক্ষকের 


ভুঁমিকাভনয় উচ্চাণ্গের। 





মস্কো চলাচ্চন্র উৎসৰ 
এবার মস্কো চলাচ্চন্র উৎসব অনুষ্ঠিত 


হবে আগামী ৫ই থেকে ২৫শে জুলাই। 
এই উৎসবের আদর্শবাণী £ মানবতার জন্য 
চলাচ্চত, জাঁতিসমূহের মধ্যে বন্ধৃত্ব ও 
শান্তির জন্য। মস্কো চলাচ্চত্র উৎসবের 
এবার 'পণ্লমবর্ধ। এই উৎসব হবে নভেম্বর 
ধবপ্লবের পণ্টাশ বছর পার্ত উৎসব- 


“সনে 


জন করেছেন। সাতাঁট ছবি-_পারফ এন.- 
কাউন্টার', ‘গ্রেট এক্সপেক্টেশনস*, ‘অলিভার 
টুইস্ট’, 'জেনেভিয়েভ', ‘ দি ইম্পর্টান্স অফ 
{বইং আরনেস্ট', “দ ৱাউানিং ভার্সন’, 
‘রেড গুজ’ ও কয়েকটি তথ্যাচত্র এই 
উৎসবের অন্তভূক্তি। 


রামকৃষ্ণ ও গিরিশচন্দ্র জন্ম-জয়ন্তাী 


গত ২৫শে মার্চ বহু জ্ঞানী, গুণী, 
মাট্যামোদী ও ভন্ত সমাবেশে বিশবর্পা 
স্ঙ্গমণ্টে এক ভাবগম্ভীর শ্রদ্ধা নিবেদন 


আসরের মাধ্যমে ভগবান রামকৃকের, 
১৩২তম আঁবর্ভাবোংসব ও নটউগুর্ 
গারশচন্দ্রের ১২৪তম জন্ম-জযন্তী উদ্‌ 
যাপিত হয়। মতী ছবি বন্দ্যোপাধ্যায়ের, 
রামকৃষ্ণ প্রশাস্তগানে অন;ষ্ঠানের উদ্বো' 
হয়। শ্রীআচন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত উদাত্তকণ্ঠে! 
“ভগবান রামকৃষ্ণ ও গিরিশচন্দ্র” সম্বন্ধে: 
মনোজ্ঞ ভাষণ দেন। ঠাকুরের আবির্ভাব 
কাল জ্ঞাপক ১৩২টি প্রদীপ গুজৰালত, 
করা হয়। অতঃপর বিশ্বর্‌পার পক্ষ থেকে, 
শ্রীরাসবিহারণ সরকার একট নাতিদশর্ঘ, 
ভাষণে সমাগত আঁতাঁথদের . আশীর্বাদ 
প্রার্থনা করেন। 


(সার্ভয়েত ভাত্রতীয় 
সঙ্গীত-নৃত্য দল 


[শিল্পী পণ্ডিত রাঁবশঙ্করের জ্মরসাম্টতে 
মু’ হন। সম্প্রতি চাইকোভস্কী হলে 
দলের এই অনুষ্ঠান হয়। 
সোভিয়েত সফরাগত ভারতীয় সঙ্গীত* 
{শিল্পী দলের এই অন্যষ্ঠান সুরু হয় 
পণ্ডিত রাঁবশঙ্করের রচিত ভারতীয় 
যল্ত্রসঙ্গীত অকেস্ট্রায়। সোভয়েত সফরের 
জন্য তান বিশেষভাবে এট রচনা করেন॥ 
অনুষ্ঠানে খ্যাতনাম্নী নর্তকী শ্রীমতী 
ইন্দ্রাণী রহমান আত সুন্দর ও কমনীয় 
ভঙ্গীতে দুটি নৃত্যান্ষ্ঠান পাঁরবেশন 
করেন। একটি হল ১৭ শতাব্দীর 
চিরায়ত নৃত্য ও অপরটি ডীঁড়ষ্যার মান্দর 
গান্রের ভাঁত্তাচত্র থেকে আহরিত নৃত্যরূপ॥ 
অন্যান্য অনুষ্ঠানের মধ্যে ছিল পূর্ব* 
ভারতের মাঁণপুরী, উত্তর-ভারতের কথক 
ও দক্ষিণ-ভারতের কথাকাঁল নত্য। ৬ 








পণ্ঠপাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস' ছাঁবতে রঙ্গরাও, এন, টি, সমারাও ও সাবিত্রী 


ছাড়া তবলা-তরঙ্গবাদনও 1ধশেষভাবে 
আঁভনাঁদ্দত হয়। 

অনুষ্ঠানের শেষে প্রাতানাধ দলের 
নেত্রী শ্রীমতী ইন্দ্রাণী রহমান একজন এ, 
গুপ, এন সংবাদদাতাকে বলেনঃ “ভারতের 
নানা অঞ্চলের সঙ্গীত চিরায়ত নৃত্য ও 
লোক-সংস্কৃতির অনুষ্ঠান বিশেষভাবে 
নির্বাচিত করে পাঁরবেশন করা হয়েছে। 
এর জন্য আমাদের দলের [শল্প-উপদেন্টা 
পাঁন্ডত রবিশঙ্কর বিশেষভাবে নির্দেশনা 
দেন।” এই অনুষ্ঠানে উভয় দেশের 
মৈত্রীকে আরও দঢ়তর করবে বলে তান 
আশা করেন। 


(সার্ভিয়েত যুৱ প্রাতি- 
নিধি সম্মধ'ন| 


গত ২৬শে মার্চ মহাজাঁত সদনে বিপুল 
দর্শক সমাবেশে পাঁশ্চমবঙ্গ যুব স্ব 
কর্তৃক সোঁভয়েত যুব প্রাতানাধদের 
সম্বর্ধনা জানানো হয়। পশ্চিমবঙ্গের যুব 
সঙ্ঘের পক্ষ থেকে শান্তি, প্রগতি, এঁক্য 
ও চির তারুণ্যের প্রতীক সোভিয়েত যুব 
প্রতীনীধদের আহবান জানিয়ে বলা হয় 
যে, “আপনারাই মানব প্রগাঁতর অগ্রনায়ক, 
আজ এই শুভ মুহুর্তে আমাদের হৃদয়ের 
সঙ্গে আপনাদের সংযোগ সাধিত হোক।” 


সাগন্‌ নামাতবায়েভে আঁভনন্দনের উত্তরে 
ভারত তথা পাঁশ্চমবঙ্গে প্রগাতশীল যুব- 
শান্তর প্রাত কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। এই 
সম্বর্ধনা সভায় সোভিয়েত ইউনিয়নের 
পক্ষ থেকে উপহার গ্রহণ করেন শ্রীমণ 
সান্যাল। ‘বাভিন্ন প্রাতষ্ঠানের পক্ষ থেকে 
সোভিয়েত যুব প্রতিনিধিদের নানা 
উপহার দেওয়া হয়। সম্বর্ধনা শেষে যে 
সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয় তাতে অংশগ্রহণ 
করেন রুমা গৃহঠাকুরতা, শ্রী ভি, বালসারা, 
অরুণাভ মজুমদার প্রমুখ। আফ্রিকা, 
রাঁশয়া, উজবোঁকস্তান, ইংরোজ ও বাংলা 
লোক-সঙ্গীত অন্ম্ঠানাটতে পাঁরবোশত 
হয়। 

এই অন্ষ্ঠানের সর্বাপেক্ষা প্রীতিকর 
{বষয় ছল, সোভিয়েত যুব প্রাতাঁনীধদের 
সাংস্কীতক অনৃজ্ঠান। তাদের লোক- 
সঙ্গীত, মুকাভিনয়, নৃত্য দর্শকদের গভীর 
আনন্দ দান করে। 





ভাব্রতীঘ্ঘ নৃত) 


গত ২৯শে ও ৩০শে মার্চ নিউ 
সোভিয়েত যুব প্রাতাঁনীধ দলের নেতা প্রম্পায়ার মণ্টে এক উপভোগ্য নৃত্য প্রাচীন মান্দরগাত্র থেকে উদ্ধার করে 


২৭১৬ 


অনুষ্ঠান হয়েছে। এই অনযজ্ঞানের প্রধান 
আকর্ষণ ছিলেন ভারতাঁবখত নত্য- 
{শল্পী শ্রীমতী ইন্দ্রাণী রহমান। তাঁর 
সঙ্গে যাঁরা ছিলেন তাঁদের নাচ দেখার 
আকর্ষণও কম নয়। তাঁরা হলেন জাভেরা 
ভগ্নী চতুষ্টয় এবং কথক নত্যাশল্পাী 
উমা শর্মা। 

বীরেন্দ্র শঙ্করের প্রযোজনায় এক 
ভারতীয় 'শাষ্পদল সম্প্রাত সোভিয়েত 
ইউনিয়নে গিয়ে নৃত্যাঁদ প্রদর্শন করে 
গ্রে এসেছেন। এদের সঙ্গে রাঁব- 
শঙ্করের মত িজ্পীও ছিজেন। দেশে 
গ্রে আসার পর এই দলের 1শজ্পীদের 
একটা অংশ কলকাতায় এসে এই 
অনূম্ঠানে অংশগ্রহণ করলেন। 1বদেশে 
এরা কভাবে নত্য প্রদর্শন করেছেন সে 
সম্পর্কে একটা ধারণা এই অনুজ্ঠান 
থেকে পাওয়া গেছে। 

প্রথমে ইন্দ্রাণী রহমান ভরত নাটামে 
মোহিনী, আট্রম নাচলেন। লাস্যময় দেহ- 
ভঙ্গ, লাবণ্য ও তেজাস্বিতায় ‘তান 
দর্শকদের গাবমোহত করে রাখেন। তাঁর 
প্রাতাঁট মুদ্রা, আভনয়ম্‌, চোখের কাজ 
এবং পদসগ্ঞালনের অর্থ প্রাতাঁটি দশ কের 
কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তারপরে তিনি 
আবার নাচলেন “ওঁড়িশ'। সাজসজ্জায়, 
অলঙ্কারে এবং দেহভাঁঞ্গমায় তান যেন 
সপ্তদশ শতাব্দীর গাঁড়শশী নর্তকীকে 


তাঁর খ্যাতি সিন হা সুরময় পরিবেশ সৃষ্টি করেছেন। তিনি 
ভারতের সীমান্ত আঁতব্রম করে দেশ- গত ৩১শে মার্চ নজরুল একাডেমির একে একে গাইলেন £ মোর প্রথম মনের) 
দেশান্তরে পৌঁজ্ছছে॥ এই অন্ষ্ঠানেও উদ্যোগে কাজী নজরুল ইসলামের বাস- মৃকুর, কেন আঁখিবার, আজ এ শ্রাবণ 
যে শ্রেষ্ঠা-তা তান প্রমাণ গৃহে নজরুল সন্ধ্যার পঞ্চম অধিবেশন 'নিশি। সঞ্গীতাচার্য শ্রীকৃষ্ণ বন্দ্যো*| 
| হয়েছে। এই অনুষ্ঠানে কবির সম্মূখে পাধ্যায় গভীর দরদ ও আবেগ 'দিয়ে 
জাভেরী ভগ্নী চারজন প্রথমে বর্ণ- সঙ্গীত পরিবেশন করেন শ্রীকৃষ্ণ বন্দ্যো- কবর অতীত দিনের গানের রাত 
ব্যঞ্জনাময় কুচিপৃভি নৃত্য এবং পরে পাধ্যায়, শ্রীমতী প্রগাঁত মুখাজঁ (বর্মণ) অনুসরণ করে গাইলেন 
রাসনৃত্য প্রদর্শন করেন। ও শ্রীমতী সীমা মুখাজাঁ। সঙ্গীতে। তাঁর শ্রদ্ধাঞ্জলি 
কুচিপঁড প্রথমে সীমা মুখাজাঁ গাইলেন দের অভিভ্ত করে 
পারদর্শিতা অরূণ তিনি 
নৃত্যের ভারা" 





{হিন্দী ছাঁৰ “আনতা'-য় সাধনা ও আহ, এন, জোহর 
২৭৪৬ 





বর্তমান গ্রন্থে আধুনিকতার সমস্যাটিকে 
মৌলিকভাবে তুলে ধরা হয়েছে। অর সেই 
সমস্যার পাঁরপ্রেক্ষতে রবীন্দ্রনাথ 
আসবেনই। . স্বভাবতই শ্রীদে বলেছেন, 


স্যর রবীন্দ্রনাথই আমাদের দেশে 
বটেই দেশের সমস্ত 





্‌ হবার মহান না বা চিশতী তাঁদের 
জীবনে ও মননে ঘটে নি” | 
 উত্তরাধি, 





- অবশ্য আমরা 
 ঈনঃসন্দেহে পক্তির আলোচনায় বিফ; দে'র 
মাম যুক্ত করতে পারি। কিন্তু বুদ্ধদেব 
ধস সম্পা্কত পঙাক্তীভন্তিক আলোচনায় 
শ্রীদের সঙ্গে আমরা মতানৈক্য. পোষণ 
কার বুদ্ধদেববাধ; তো রবীন্দ্রনাথ ও 


চাঁবতচর্বণ করেছেন। 


বড়জোর তাঁর সঙ্গে বদলেয়ার-ভজ্গ যোগ 
- করা যেতে পারে। 








কিন্তু ফু দে'র মতো অগ্রজ কাঁবর কাছে 
এটাই কাম্য ছিল। বিষ্ণু দে'র আলো- 
চনাটি অন্যাদক দিয়েও অন্য কারো সঙ্গে 
তুলনা করা যায় না। কারণ ব্রেখট থেকে 


স্ঃর করে ফুরোপীয়- আধুনিক .ভাব+ 
ধারার মানসপ্রবণতাকে যেভাবে তানি লক্ষ্য 


করেছেন--তাতে তাঁর বন্তব্য আরো প্রাঞ্জল 
ও বৈজ্ঞানিক যুক্তর ওপর প্রাতিষ্ঠিত হতে 
৫৯ পৃচ্ঠায় ইজ্গ-মাকিনি 


যখন কোনো এক শ্রেণী সর্বনাশের পথে 
নিয়ে যায় তখন তাদের ব্যাপারে সতর্ক 
হতে হয় বৌক। সর্বশেষে বলা উচিত, 
শ্রীবঞ্ দে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 
আহবানে. শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় স্মারক 
বন্তৃতামালা উপলক্ষে এই প্রবন্ধ পাঠ 
করেছিলেন, তাকে পূস্তকাকারে প্রকাশ 
করার জন্য লেখক সমবায় সাঁমাত 


- বনঃসন্দেহে পাঠকের কৃতজ্ঞতাভাজন হবেন। 


২৭৪৭... 


















আলোসা। এই আলোচনা সকল 
জনের পক্ষেই সহজবোধ্য হতে পারে? 
আপাতত বাংলা ভাষা-ভাষী পাঠকেরা 
এই ধারণায় উপনীত হবেন যে, এই গ্রন্থ 
করলে অনুভব করা সম্ভব হবে ছে, 
মুঘল যুগে ও সমগ্র মুসল যুগে 
মুসলমানগণ ভারতীয় সঙ্গনতকে কিভারর 
পর্যবেক্ষণ করেছেন। আশা কাকু, 
সঞ্গীতরসিকরা এই গ্রন্থ পড়বেন ॥ 





_পলাতকা ছায়া’ । এ কোণ ছায়া 
ধরার জন্য কবির ডি 
জঙ্গি গোলাপের সমস্ত 


মুঠি ধূলো হবে ।'/ আমাদের মনে হয়, 
‘এই কথার পরও কবি জানেন, 
ঠো ধুলো এভাবে সৃষ্টি, করাই 
নের চরম সাধনার ফল তারপর 
ধূল-তিলকেই তো কবির সার্থকতা । 


 শরবপ্রলব্ধা, ‘রন্তগোলাপ, একটি স্বঙ্নের 
কারক, 'হাসো, নাচো, গাও, প্রাতিহত 
ছরঞ্গ, 'একজন শিক্ষিকার কাহিনী'তে 


কে আরা ৰাম তালে মচলা 


ও লক্ষণীয়? 











. নয়। 





জীবনে,/সে কি মায়া? ছায়া হ'য়ে ধরা 
দেয় সত্তার নিজনে?/ পলাতকা ছায়া, 
হা সের মারো 
: ৫৩টি কবিতায় তারি. প্রকাশ। 
উপযুক্ত ছাপা, বাঁধাই ও প্রচ্ছদপট। 
" গত শ্ৰার তত অরণ্য-লোকনাথ 
ভট্টাচার্য । এস, সি, সরকার আযণ্ড সন্স 
প্রাঃ লিঃ; ১-সি, কলেজ স্কোয়ার, 
কালিকাতা-_১২। দাম £ £ সাড়ে ছ' টাকা । 
দেখা যায় সেখানে অরণ্যের চেয়ে গভাঁর 
অন্ধকার। বিশেষত যুগ যতো এগোচ্ছে, 


হচ্ছি-সন হচ্ছে ততো বেশ যন্দ্রণাবিদ্ধ। 


মনের কথা অকপটে খুলে বলা যায় না 
বলেই আত্মদংশনে নিপীড়িত হতে হয়। 
নিজের কাছেই নিজেকে করতে হয় 


যাবতীয় ভ্রম ভ্রান্তি। একালের লেখকরা 


এই মনকেই নানা কার্য কারণের মধ্য দিয়ে 
কারণ অক্তা্নীহত নেই। এই ধরণের 
উপন্যাস রচনায় চাতুর্য ও মনস্তত্ব 
দুয়েরই সমন্বয় সাধন করতে হয় অনেক 
সময়। উপর্যৃন্ত উপন্যাসটি তার ব্যতিক্রম 


নাথ-এর 'ঘরে-বাইরের কথা মনে পড়লে 
বিষয়বস্তুতে শ্রীভট্রাচার্য তিন বন্ধুর ও 
তাদেরই একজনের স্ত্রীর মনোবিকলনের 
কথাই উপন্যাসাকারে হাজির করেছেন। 
সুবিমল সুবিমলের স্ব শান্তা, মাখন 
ও শরাদন্দুর আঘাত সিরিয়াস নয়। কিন্তু 
সুবিমলের বুকের পাঁজরা ভেঙে ভিতরে 
ঢুকে গেছে, অর্থাৎ সিরিয়াস ব্যাপার? 
এই অবস্থাতেও চিন্তার লাগাম খুলে 
দিয়েছে তারা। মাখনের ধারণা--তার 


৯৭৪৬. 


উপন্যাস রচনার ভঙ্গিতে রবান্দু- 








প্রতিক্রিয়া এই যে; শান্তার সঙ্গে তার : 
ঘনিষ্ঠতা স:বিমল মনে মনে পছন্দ করে নি 








শেষে তার মনে দুঃদ্বদ্নের সৃষ্টি হয়েছে। 
অবশ্য ছোট-থাটো অপারেশন হলেও তর 
আগে এবং ক্ষত-বিক্ষত অবস্থায় এ সব 
কথা কি করে মনে হয়! বর্তমান শিক্ষার 
তবে কি এটাই অবদান? শান্তা, অবশ্য, 
ভাবে তার সন্তান হয় নি বলেই সবে .. 
শান্তার কেবিনে শুয়ে মনে হলো, 
“আবার হবে, হয়তো ইতিমধ্যে হয়েছে, 
উনাদের সান হরিতে ঠিক 
হতে চলেছে...” এই ধারণার কথা তো 
শান্তা আগেই সুবিমলকে বলতে পারতো । 
আর দক না সে ডান্তারের কছে বারবার 
গেছে আর প্রকাতিগত নানা ঘটনা 
নিবি 
দিতে  হয়েছে। মোট কথা, 
আকাসডেস্টের কারণ, শরাদিদ্দর সঙ্গে 
সুবিমলের পা্টা ভুল ক'রে ব্রেকের ওপর 

না পড়ে সজোরে এযাক্সিলেরেটারের ওপর 

গিয়ে পড়ে...1” অতএব নিশ্চিতভাবে 









জপ বা কারা বাকের 





বন্ধব্য মনে হয়। ‘যত দ্বার তত অরণ্য-এর 





সার্ঘকতাও সেখানে নাহিত& ০০০ 


মোহনবাগানের রোভার্স কাপ জয় 


বোদ্বাইয়ের মাঠে বাংলার ফুটবল- 
জগতের মর্যাদা রক্ষা করল মোহনবাগান 
রোভার্স কাপ জয় করে। এ বছর বাংলার 
বাইরের ফুটবল  প্রাতিযোগতাগদালর 


ময়দানের দলগ্লি শোচনীয় ব্যর্থতা 


প্রদর্শন করে। দিল্লীর দিল্লী ক্লথ মিলস 
প্রাতযোগতা এবং ডুরাণ্ড কাপের আসরে 
কলকাতার দলগুলির ক্রীড়াধারা সকলকে 
হতাশ করে।. এ বছর রোভার্স কাপের 
আসরে ১৯৬৪ সালের [বিজয়ী কলকাতার 
শব, এন, রেল দল প্রথম খেলায় অনামী 
গ্দল্লনী সেক্রেটারিয়েটের কাছে পরাজিত হয়। 
মহামেভান স্পোর্টিং এবং ইস্টবেঙ্গল 
ক্লাবও বিদায় নিতে বাধ্য হয়। কলকাতার 
দলগযীলির মধ্যে একমাত্র কোনক্রমে 
অস্তিত্ব রক্ষা করে মোহনবাগান ক্লাব। 
ইদানীং দেখা যাচ্ছে সামারক দলগুলি 
ধারে. ধীরে সর্বভারতীয় ফুটবল-জগতে 
প্রাধান্য বিস্তার করছে। 

বাংলার বাইরের দুশট শ্রেষ্ঠ ফুটবল 
প্রাতযোগতা রোভার্স এবং ডুরাণ্ড কাপের 
মধ্যে কলকাতার দলগ্বাল ড্রাণ্ড" জয় 
করেছে একাধিকবার, কিন্তু রোভার্স 
কলকাতায় এসেছে মাত্র কয়েকবার । 
মোহনবাগান এপর্যন্ত মোট আটবার 
রোভার্সের ফাইন্যালে উন্নীত হয়েছে এবং 
মাত্র দু'বার মোহনবাগান লাভ করেছে 
রোভার্স কাপ। মোহনবাগান প্রথম রোভার্স 
কাপ লাভ করে ১৯৫৬ সালে। এবছর 
নিয়ে উপর্যপার তিন বছর একটানা 








জোরা ফোলিকে মাথায় ঘি মারছেন ক্লে 


মোহনবাগান ফাইন্যালে খেলার সৌভাগ্য 
অর্জন করেছে। কিন্তু ১৯৬৪ সালে 
মোহনবাগান ফাইন্যালে পরাজিত হয় 
কলকাতার বব, এন, রেলের কাছে এবং 
৯৯৬৫ সালে বোদ্বাইয়ের মফৎলালের 
কাছে। 

এবছর ফাইন্যালে মোহনবাগানের 
প্রাতদ্বন্দৰী দল গোয়ার ভাস্কো ক্লাব 
“জায়ান্ট কীলার” আখ্যা লাভ করেছে। 
কারণ অজ্পখ্যাত ভাস্কো ক্লাব শান্তশালনী 
পাঞ্জাব পুলিশ এবং ব্যাঙ্গালোরের চিফ 





শ্ৰীআমিতাভ 





দলকে পরাজিত করে যথেষ্ট 'বস্ময়ের 
সঞ্চার করে এবং প্রথম রোভার্স' কাপের 
ফাইন্যালে খেলার সম্মান অজন করে। 

এ বছর রোভার্স কাপের ফাইন্যালে 
কুপারেজে দুই দল ভাস্কো ক্লাব এবং 
মোহনবাগান ক্লাব মাঠে অবতীর্ণ হলে 
ভাচ্কো ক্লাবকে সমর্থন করে দর্শকদের 
উল্লাসধবান একটু বোঁশ মাত্রায় ধ্বনিত 
হয়! মোহনবাগান ক্লাবকে হর্ষধ্যানর মধ্যে 
অভিনন্দন জানায় অপেক্ষাকৃত কম দর্শক। 
কয়েকটি কারণে মোহনবাগান ক্লাব 
বোম্বাইয়ে জনীপ্রয়তা কিছুটা হাঁরয়েছে। 
যাই হোক ভাস্কো ক্লাবের সমর্থকেরা 
ভেবোছল চিৎকার এবং গলাবাঁজ করে 
অন্তত মোহনবাগানকে বেকায়দায় ফেলবে। 
তাঁরা বোধহয় আশাও করোছিলেন যে 
গোয়ার ভাস্কো : ক্লাব এ বছরের জায়ান্ট 


২৭৪৯ 


কীলার হিসাবে মোহনবাগানকে ঘায়েল 
করতে সক্ষম হবে। 

ফাইন্যাল খেলা সুরু হল, কিন্তু 
কুপারেজের সমবেত বাইশ হাজার দর্শক 


প্রত্যক্ষ করল মোহনবাগানের একচ্ছন্র 
প্রাধান্য। মোহনবাগান দলের প্যারোভাগের 


ক্ষুরধার আক্রমণ, রক্ষণভাগের দনভে দ্য 
ব্যুহ এবং দলগত ক্লীড়াশৈলীর উজ্জবল 
রূপের কাছে ম্লান হয়ে যায় ভাস্কো দল। 
প্রথম থেকেই মোহনবাগান দলের পুুরো- 


ভাগের আক্রমণের ঢেউ আছড়ে পড়তে 
থাকে ভাস্কো দলের গোলের ওপর । 


মোহনবাগান দলের ফরোয়ার্ডরা বাঁদ একটু 
লক্ষ্য স্থির করতে পারতেন তবে তাঁদের 
পক্ষে আরও কয়েক গেলে জয়ী হওয়ার 
এতটুকু অসুবিধা হত না। কারণ মোহন- 
বাগান দলের ফরোয়ার্ডরা বেশ কয়েকাঁট 
গোলের স্বর্ণ সুযোগ নষ্ট করেন। 
প্রথমার্ধের মধ্যভাগে সমাজপাঁত এবং 
কানন বল আদান-প্রদান করে অগ্রসর 
হতে থাকেন। এই সময় গোলের প্রায় 
ত্রিশ গজ দূর থেকে চাঁকতে একটি তার 
সট করেন কানন এবং ভাস্কো গোলরক্ষক 
এ্যাগনেলোকে হতভম্ব কনে বারের 
তলদেশ স্পর্শ করে বল গোলে প্রবেশ 
করে। এই গোলাঁট খেলার একমাত্র এবং 
মোহনবাগানের বিজয়সূচক গোল। খেলার 
পরবর্তী সময়ে শুধু গোলের সুযোগের 
অপচয় হয়। মহারাষ্ট্র সরকারের অর্থমন্ত্রী 
এবং পশ্চিম ভারত ফুটবল এযসোসয়ে- 
সনের. সভপাঁত শ্রীওয়ানখেদে খেলার 
শেষে পাঁরতোষক বিতরণ কনেন। 
রোভার্স কাপ সহ বিজয়ী মোহনবাগান 


দল গত ২৯শে মার্চ স্টেশনে 


হাওড়া 


_. অভিনন্দন জানান এবং ক্লাব তাঁবুতেও 


সেদিন বহ, সমর্থকের ভিড় হয়। 
[চিরস্থায়ী বন্দোবদ্ত 
ক্রিকেটে বাঁঝ এক চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত 


শ্রেষ্ঠ সম্মান রঞ্জী ট্রাফ বহুদিন ধরে 
বোম্বাইয়ের ঘরেই বন্দী। ১৯৬৬-৬৭ 


ক্রিকেট মরশুমে রঞ্জী ট্রাফ বিজয়ী হয়ে 
_ বোম্বাই উপর্যুপরি নবমবার এই সম্মান 


লাভের সৌভাগ্য অজন করল। আর মোট 
আঠারবার রঞ্জা ট্রীফ জয় করেছে এ-পর্যন্ত 


_ বোম্বাই। কয়েক বছর থেকে বোম্বাইয়ের 


সঙ্গে ফাইন্যালে প্রাতদ্বন্দিততা করে 
চলেছে রাজস্থান। রাজস্থান ফাইন্যালে- 
উঠেছে সাতবার এবং ছ'বার তারা ইনিংসের 


এ বছর আশানুরূপ পর্যায়ে উন্নীত হয়। 
ব্লাবোর্নের পিচ নতুনভাবে নার্মত হয়েছে 
এবং এই পচে বেশি রান সংগ্রহ করা 
ব্যাটসম্যানদের পক্ষে যথেষ্ট কম্টকর। 
কিন্তু ফাইন্যাল খেলার পাঁচাদনে 
সংগৃহীত হয়েছে মোট ১৩৬৭ রান এবং 
মোট ২৬টি উইকেটের পতন ঘটেছে। 
রাজস্থানের আঁধনায়ক টেস্ট খেলোয়াড় 
হনুমন্ত সিং এই খেলার হীরো। হনুমন্ত 
উভয় ইনিংসে সেণ্চুরী করেন, দ্বিতীয় 
ইনিংসে ডবল সেঞ্টুরী। তানই চতুর্দশ 
খেলোয়াড় যিনি রঞ্জী ট্রাফতে উভয় 
ইনিংসে সেণ্ুরী করার কৃতিত্ব অর্জন 
করলেন। এই খেলায়. মোট পাঁচাট 
সেণ্চডুরী হয়েছে; বোম্বাই দলের পক্ষে 
শত রান করেন দিলীপ সরদেশাই এবং 
বাপ; নাদকানণী। দিলীপ সরদেশাইয়ের 
দুর্ভাগ্য মাত এক রানের জন্য তিনি ডবল 
সেণ্চ;রী করার কৃতিত্বের অধিকারী হতে 
পারলেন না। রাজস্থানের পক্ষে সূর্ধবীর 
িংও সেঞ্চুরী করেন। ভারতীয় টেস্ট 
উইকেট রক্ষক ফারুক ইঞ্জনীয়ারও 
ইংলণ্ড সফরের প্রাক্কালে এই . ম্যাচে 
উল্লেখযোগ্য নৈপুণ্য প্রদর্শন করেন। 
উইকেট রক্ষক হিসাবে তিনি আটটি ক্যাচ 
ধরেন এবং এটি রঞ্জ ট্রফর খেলায় একটি 


যোগ লাভ করে এবং প্রথম দিনের শেষে 
এ উইকেটে ২৩৬ রান সংগ্রহ করে। সূর্য* 


টড: 


"১০ সা দিপু সিং 
বীর সিং সংগ্রহ করেন ৭৯ রান এবং 
হনুমন্ত সেঞ্চুরীর কৃতিত্বসহ ১০৯ রান। 
দ্বিতীয় দিন ২৮২ রানে রাজস্থানের 
প্রথম ইনিংস শেষ হয়। বোম্বাই দিনের 
শেষে ২ উইকেটে ২৭২ রান সংগ্রহ করে। 
সরদেশাই সেঞ্চুরী করে ১৬৫ রানে 
অপরাজিত থাকেন এবং অজিত ওয়াদেকার 
৮৩ রান সংগ্রহ করে কাতত্ব প্রদর্শন 
করেন। বোম্বাই দল ৭ উইকেটে ৫৮৬ 
রান সংগ্রহ করে ইনিংসের সমাপ্ত ঘোষণা 
করে। সরদেশাই মাত্র এক রানের জন্য 
দ্বশতাধিক রানের সৌভাগ্য থেকে বাণ্ত 
হন। সরদেশাই ১৯৯ রানে যোশীর বলে 
ডপ এক্সট্রা কভারে হনুমন্ত সিংয়ের 
হাতে ধরা পড়েন। নাদকানী সেঞ্চুরাী 
করেন ১০৩ রান সংগ্রহ করে এবং 
জার্দকার ৮৫ রান সংগ্রহ করে কৃতিত্ব 
প্রদর্শন করেন। : 

দ্বিতীয় ইনিংসে রাজস্থান ব্যাটংয়ে 
অপূর্ব দৃঢ়তা প্রদর্শন করে এবং সূর্য- 
বীর, হনুমন্ত এবং শর্মার ব্যাটং 
নৈপুণ্যের জন্য সাত উইকেটে ৪৪৫ রান 
সংগ্রহ করে হীনংসের সমাপ্ত ঘোষণা করে 
শেষাদন চা পানের বিরতির পরে। 
সূর্যবীর সেণ্চুরী এবং হনুমন্ত অপরাজিত 
ডবল সেণঞ্চুরী করেন। এ'দের ব্যান্তগত 
অবদান সূর্যবীর ৯৩২ রান, হনুমন্ত 
অপরাজিত ২১৩ রান এবং আরও 


. খেলা 


উল্লেখযোগ্য হল শর্মার মূল্যবান ৭৪ 


রান। খেলার অবশিষ্ট সময়ে বোম্বাই 
দুটি উইকেট হারিয়ে ৫৪ রান সংগ্রহ 
করে প্রথম ইনিংসের ফলাফলে জয়ী হয়। 

বোম্বাইয়ের রঞ্জী ট্রফি খেলোয়াড় 
1দওয়াদকর এই খেলার শেষে তাঁর প্রথম 
শ্রেণীর ক্রিকেট থেকে অবসর গ্রহণের 
কথা ঘোষণা করেন। 

ফ সং সং 

ভারতের একটি ক্রিকেট দল হায়দ্রাবাদ 
বজ সিংহল সফর করলেন। সিংহল | 
একাদশের সঙ্গে একটি প্রদর্শনী খেলায় 
হায়দ্রাবাদ রূজ মালত হয় 
বোর্ড একাদশ প্রথম ইনিংসে সংগ্রহ করে 
২৮২ রান এবং হায়দ্রাবাদ রূজ দল ২৩৮ 
রান। প্রান্তন টেস্ট খেলোয়াড় এম, এল 
জয়সীমা শত রান করেন এবং ১১৭ রানে 
অপরাজিত থাকেন। 
যে আগামী ইংলণ্ড সফরে ভারতীয় 
টেস্ট দলে জয়সীমা স্থান লাভ করতে 
পারেন নি। 


রেল এবং মাদ্রাজ যুগ্ম িজয়শ 


গতবারের জাতীয় হাঁকর যুগ্ম বিজয়ঈ 
ভারতীয় রেল দল এবারও জাতীয় হকির 
সম্মান মাদ্রাজের সঙ্গে যুগ্মভাবে লাভ 
করল। মাদুরাইয়ে ফাইন্যাল খেলাটি গোল- 
শুন্ভাবে শেষ হওয়ায় এবং আঁতীরক্ত 
সময়েও কোন গোল না হওয়ায় উভয় দলকে 
যুগ্ম বিজয়ী বলে ঘোষণা করা হয়। 
সাধারণত ফাইন্যাল খেলা প্রথম দিন 
অমীমাংসিত থাকলে খেলার ভাগ্য চূড়ান্ত 


নির্ধারণের জন্য দ্বিতীয় দিন খেলার 


ব্যবস্থা হয়। কিন্তু এবার "দ্বিতীয় দন 
অনুষ্ঠিত করার মত সময় পার 
চালকরা পান নি। কারণ ত্রিশজন 
খেলোয়াড়কে জলম্ধরের 'শক্ষা-শিবিরে 
যোগদানের জন্য ৩১শে মার্চের মধ্যে 


আকর্ষণ এবং উত্তেজনায় পূর্ণ। মাদ্রাজ 
দলের গোলরক্ষক মুনীর সেটের অনবদ্য 
ক্লীড়ানৈপ্শ্যের জন্য রেল দল কোন গোল 
করতে পারে নি। 

এবার নিয়ে মাদ্রাজ দু'বার জাতীয় 
হাঁকতে বিজয়ীর গৌরব অর্জন করেছে। 
কিন্তু দ্ঃ'বারই যুগ্ম বিজয়শী। রেলওয়ে 
এবার নিয়ে মোট সাতবার লাভ. করল 
বিজয়ীর সম্মান। গতবার তারা সার্ভ* 
সেসের সঙ্গে যুগ্ম বিজয়ী হয়োছল॥ 
রেলওয়ে টসে জয়ী হয়ে প্রথম ছ' মান 





এখানে উল্লেখযোগ্য 


মধ্যে বিস্ফোরিত হয় দু-একটি বাজী, 
খেলা বন্ধ হয়ে যায় এবং দলের 'নরাপভার 
রেখেই মাঠ ত্যাগ করে। পরবর্তী খেলায় 
মোহনবাগান ২_-১ গোলে পরাজিত করে 
পোর্ট কমিশনার্সকে। পোর্ট কামশনাসের 
এ পালের দেওয়া পাঁরশোধমূলক গোলা 
এ মরশমের মোহনবাগানের [বিপক্ষে 
দেওয়া প্রথম গোল। লীগের নবম খেলায় 
ভাৱ প্রাতদ্বান্দতার পর মোহনবাগান 
খালসা রুজকে ১-০ গোলে পরাজিত 
করেছে। খালসা বুজ এই দ্ৰাদশ ম্যাচে 
প্রথম পরাজিত হল, তাদের ক্ষাতর সংখ্যা 
মোট চার পয়েন্ট। অপরপক্ষে মোহন- 
বাগানের ক্ষতির সংখ্যা এক পয়েন্ট। 


গ্রখনার্ধে ষোল মানে বোন বুডলে 
পেনাল্টি পুল থেকে মোহনবাগানের 


একাঁট পয়েন্ট অপচয় করে। 
খেলায় ইস্টবেঙ্গল কোনক্ুমে ১-০ গোলে 
জয়ী হয় পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের [বিপক্ষে। 
লীগের নবম খেলাতেও গ্রীয়ার দলের 
গবপক্ষে বহু কণ্টে ১-০ গোলে জয়ী 
হয় ইস্টবেষ্গল। লীগের দশম খেলায় 
ইস্টবেঙ্গল দলের খেলায় উন্নাত পাঁর- 
লাক্ষত হয় এবং ইস্টবেঙ্গল এই খেলায় 
পাঞ্জাব স্পোর্টসকে অনায়াসে ৩-০ গোলে 
পরাজিত করে। 

বর্তমানে লীগের দৌড়ে একমাত্র 


বাপ নাদকানশ' 


বি, এন, রেল দল এখনও একটি 'পয়েণ্টও 
অপচয় করে নি। লি 
ইস্টার্ন রেলকে ১০ 

পরাজিত করে তাদের খরদিত 
আখ্যা ক্ষণ করে। বি, এন, রেল দল 
এ পর্যন্ত নয়টি খেলায় অংশগ্রহণ করে 
সম্তাহ করেছে আঠারো পয়েন্ট। 


সমাচার দর্পণ 


বব হেভী ওয়েট চ্যাম্পিয়ান মহম্মদ 
আল ক্লে এবং আজেঁ্টনার শ্রেষ্ঠ 
মম্টষোদ্ধা অস্কার বোনাডেলর মধ্যে 
খেতাবের লড়াই অন্যাষ্ঠত হবার কথা 
আগামী ২৭শে এপ্রিল টোকিওতে॥ 
জাপান বাঁকিং কাঁমশনের পক্ষ থেকে বলা 
হয়েছে যে তাঁদের সংস্থা এই লড়াই 


ক 


খেতাবের খা হিয়া অনুমোদন, 
করবে না, কারণ তাঁদের কোন অনু ম্যেদক্ষ, 
গ্রহণ করা হয় নি এবং জাপানে দুই 
[বিদেশী মুষ্টিোদ্ধার লড়াইরের ব্যাপারে 
তাঁদের সংস্থার আইন অন্য ষরণের। 


চা ক চা 


টরেন্টোয় অনুষ্ঠিত কানাডিয়ান 
সোঁণ্টানয়াল ব্যাডনিণ্টন প্রতিযোগিতার 
ফাইন্যালে ভারত ৩-১ খেল'য় পরাজিত 
হয়েছে ডেনমার্কের কাছে। ভারত ৩-২ 
খেলায় কানাডাকে পরাজিত করে ফাইন্যালে 
উন্নীত হয় এবং ডেনমার্ক পর্যাজত করে 
এবারের সম্ভাব্য বিজয়ী মালয়োশয়াকে 
৪-১ খেলায়। এই প্রতিযোগিতায় মোট 
যোলটি রাষ্ট্র অংশগ্রহণ করে। 


ক্ষ * * 


টেনিস খেলোয়াড় বব হিউইট এবার দাঁক্ষণ 
আঁফ্রকার প্রাতানাধত্ব করবেন ডেভিস 
কাপের খেলায়। আলন্তজ্াতক জন 
টোনিসের নিয়ম মত তিন বছর দাঁক্ষণ 
আফ্রিকায় বসবাস করার ফলে তান দক্ষিণ 
আফ্রিকার পক্ষে খেলার যোগ্যতা অজনি 
করলেন। 


সং সং 


* 

ইংলণ্ডের দুই বিশ্ববিদ্যালয়ের চিরা= 
চাঁরত বার্ধক বোট রেসে অক্সফোর্ড ৩ 
লেংথে কোম্রজকে পরাজিত করেছে। 
প্যাটনী থেকে মর্ট লেকের এই দুরত্ব 
আঁতক্রম করতে অক্সফোর্ড দল ১৮ নট 
৫২ সেকেন্ড সময় গ্রহণ করে। অক্সফোর্ড 
এবং কৌম্রজ দলের মধ্যে মোট ১১৩ বার 


এই রোঁয়ং প্রীতযোগিতা অনুষ্ঠিত 
হয়েছে। অকাফোর্ড ৫১ বার, কোঁশ্রজ 
৬১ বার 'বজয়ী হয়েছে আর একবার 
সমান মানে ডেড হট হয়েছে। 





অক্সফোর্ড একাল বার। 


আগে রেসুড়েরা যেমন অশ্বের পদক্ষেপের 
দ্রুততার চুলচেরা হিসেব করে বাজ ধরেন 
সেই রকম এই বোট রেসের দাঁড়ীদের 
দাঁড় ফেলার ছন্দোময় দ্রুততার বিচার করে 
চলে জোর বোটং। কেউ চায় অক্সফোর্ড 
 শীজতুক, কেউ চায় কেম্বিজ জিতুক। কারণ 
কেউ বা বজী ধরেছে অক্রফোর্ডের ওপর 
আর কেউ বা ধরেছে কেম্রিজের ওপর। 
মোট কথা মার্ মাসের শীনবারের শতের 
সকালে উন্মাদনা আর উত্তেজনার আগুন 
পোহানোও একটা 'বরাট উপলক্ষ। 

অক্সফোর্ড আর কোম্রজের এই বোট 
রেস আজকের নয়; একশো তেরো বছরের 


আছে যে এই বোট রেস দেখার জন্য 
জলদেবতা নেপচনের নাক আবির্ভাব 

টেমসের জলে মার্চ মাসের এই 

৷ জলদেবতা নেপচুন যাদের 
- আশীর্বাদ করেন জয়মাল্য ওঠে তাদেরই 
_ গলায়। এই বিজ্ঞানের যুগে এই অলৌকিক 
_ কাহিনী কেউই বিশ্বাস করবেন না; কিন্তু 
বোট রেসের ইতিহাসে অনেক অপ্রত্যাশত 
ওলট-পালট ফলাফলে এই কিংবদন্তী 
সম্বন্ধে কোন ধরণা জন্মালে আশ্চর্য হবার 
কিছুই নেই। 

এ বছরও মার্চ মাসের শেষ শনিবার 
দুই দলের বোট নামল যথারীতি জলে। 
শেষ পর্যন্ত সম্ভাব্য বিজয়ী অক্সফোর্ড 
দলই রেস জিতল। জয়-পরাজয়ের খাঁত- 
ক্লানে এখনও কিন্তু এগিয়ে আছে 
কেদ্রিজ। এ পর্যন্ত দুই প্রধানের মধ্যে 
রেস হয়েছে মোট একশো তেরো বার। 
কোম্রজ জয়ী হয়েছে একষাঁট্র বার আর 
একবার 'কন্তু 
ফলাফল হয়েছে সমান সমান। আর সেই 
আঁব*বাস্য বোট রেসের কথা “ডেড হট" 
ঘলে ইতিহাস হয়ে আছে। 

১৮৭৭ সালের সেই বোট রেসের 
“ডেড হিটের” অবিস্মরণীয় ফলাফল 


বসত! (প্রাঃ) ।লঃ-এর পক্ষে 


অতাঁতে আর দ্বিতীয়বার হয় নি আর 
ভাবিষ্যতেও কোনদিন হবে কিনা সন্দেহ। 
ক্রিকেটের টেস্ট খেলার আসরে “টাই টেস্ট” 
যেমন প্রায় অসম্ভব ঘটনা ঠিক তেমনি 
হল বোট রেসে “ডেড হিট”। অস্ট্রোলয়া 
ওয়েস্ট-ইণ্ডিজের ব্রিসবেনের “টাই টেস্ট” 
এক রোমাণ্চকর গল্পের মত হয়ে আছে 
ক্রিকেট ইতিহাসের পাতায়। 
সোঁদনও ছিল ১৮৭৭ সালের মার্চ 
মাসের শেষ শাঁনবার। সূর্যকরোজ্জবল 
শীতের সকালে, তীব্র কনকনে এলোমেলো 
ঠান্ডা হাওয়ার মধ্যে বোট রেস উৎসাহ 


বৰ হউইট 


প্রতীক্ষমাণ দর্শকের সংখ্যা খুব বেশি 
ছিল না টেমসের তীরে তাঁরে। বোট 
রেসের সুরুতেই বাধা; কোম্বজের নৌকার 
দাঁড় আর হাল ঠিকমত ফিট করা ছিল না 
বলে নির্দিষ্ট সময়ের বেশ কিছুক্ষণ পরে 
সুরু হল রেস। সবে রেস সুরু হয়েছে, 
এমন সময় অতি উৎসাহী দর্শক বোঝাই 
একটা নৌকা হঠাৎ এসে পড়ল গাঁতপথে। 
ভাগারুমে অল্পের জন্য একটা শোচনীয় 
দুর্ঘটনা ঘটল না, অক্সফোর্ডের বোটের 
দাঁড় শুধুমাত্র ওই দর্শক বোঝাই নৌকা 
স্পর্শ করে গেল। 

সেদিন বোধহয় কেন এক অশুভ 
লগ্নে অক্সফোর্ড আর কেম্ব্িজের বোট 
রেস সুরু হয়েছিল। কারণ পদে পদে 
বাধা; চলার পথে আরও দু-একটি জল- 
যান গাঁতপথে এসে সংঘর্ষের সম্ভাবনা 


সম্পাদিকা-_জয়ন্ত)ী সেন 


আনশ্চিত করে তুলোছল। 

এত বাধার মুখেও কিন্তু দুই দলের - 
যোদ্ধারা নার্বকার; দড়প্রাতিজ্ঞ তাঁদের 
লক্ষ্য শুধু মর্ট লেকের শেষ সীমার সেই 
ভাঁটখানা, কে আগে অতিক্রম করবে ওই 
সীমানা। শীতের সকালের তাঁর কনকনে 
ঠাণ্ডা হাওয়ায় যোদ্ধাদের গা ?দয়ে ঘাম 
ঝরছে; কিন্তু শরীরের সমস্ত শান্তি 
তাঁরা তখন নিংড়ে ঢেলে দিচ্ছেন দাঁড়ের 
ওঠা-নামার ছন্দের মাঝে। একবার এাগয়ে 


খানার পাশে, তানি যা ঠিক করতেন তাই . 
চুড়ান্ত বলে মেনে নেওয়া হত। এদন 
‘ফেলপস’ ঠিক জায়গাতেই প্রস্তুত ছিলেন। 
তিনি ঘোষণা করলেন এবারের প্রাতি- 
যোগিতা সমান সমান হয়েছে, অর্থাৎ 
ডেড হিট। কন্তু অক্সফোর্ডের সমর্থকরা 
হৈচৈ করতে লাগলেন, তাঁদের দু 
বিশ্বাস তাঁদের দলই জয়ী হয়েছে। কিন্তু 
অনেক বাদানূবাদের পর বিচারক 
ফেলপসের’ রায়ই বহাল থাকল। ৪ 
ওই সময় বিচারক ফেলপস সম্বন্ধে 
অনেক কৌতুককর গল্পের প্রচলন হয়। 
মর্ট লেকের ধারে কনকনে শীতের সকালে 
অপেক্ষা করছিলেন বিচারক ফেলপস; 
থেকে। কিন্তু রেস দোরতে সুরু হওয়ায় 
we Sets a es SO 
চাঙ্গা করার জন্য i 
মদের ভাঁটিতে ঢুকে দু-এক সা 
নিলেন তনি। 


বৃদ্ধি করে বলে উঠলেন “ডেড. হিট”। 
গল্পটি সত্য কি মিথ্যা জানা নেই॥ 


১৬৬, 'বাঁপনাবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীটস্থ কলিকাতা-১২ 
তা হে হইতে দর হর কক হত ও পক 
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পশ্চিমবঙ্গে শিল্পে শান্ত রক্ষার 
সমস্যাাট এখন বড় আকারে দেখা দিয়েছে। 
বিগত কংগ্রেস সরকারের আমলেই এ 
সমন্যাব উদ্ভব হয়েছে। সমস্যার কারণ- 
গাল অগ্রাহ্য করা যায় না। এদেশের 
মাঁলকপক্ষ শ্রাীমকদের সম্বন্ধে তেমন 
সচেতন ন'ন বললে- ভুল বলা হয় না। 
গালিকদের মূল লক্ষ্য হচ্ছে মুনাফা। 
অথচ যে শ্রীমকরা মাথার ঘাম পায়ে ফেলে 
সামান্য রোজগারের দ্বারা সংসার প্রতি 
পালন করে তাদের ভালো-মন্দের দিকটা 
বিচার করাই হয় না। দক্ষ বা অদক্ষ-_দুই 
শ্রেণীর শ্রমিক আকাম্মিক ছাঁটাই, কারখানা 
বন্ধ প্রভৃতির সম্মুখীন হয়। আকাঁদ্মক 
ছাঁটাই করার ব্যাপারটিও অ-মানবোচিত। 
এইভাবে ছাঁটাই করার জন্য কোনো কারণ 
দর্শাবারও প্রয়োজন হয় না। শ্রমিকদের 
চাকারতে 'িয়োগ করা হয় এমনভাবে 
যাতে তারা বাঁধবদ্ধভাবে স্থায়ী করার 
সুযোগ পায় না। একটি বিশেষ সময় 
অন্তে তাদের বসিয়ে দেওয়া হয়। তার- 
পর অস্থাঁয়ভাবে আবার কাজে নিয়োগ 
রুরা হয়।, ফলে চাকারির সমস্যা থেকে 
এরা কোনাদনও রেহাই পায় না। এদের 
ভবিষ্যৎও অন্ধকারাচ্ছল্ন। এর তুলনায় 
বিদেশের বুর্জোয়া রাম্ট্রগুলির দিকে লক্ষ্য 
কবলে দেখা যায় যে সে-সব রাষ্ট্রে শ্রামক- 
দের সমস্যার সমাধান নানাভাবে করা 
হয়েছে। সেই কারণে রাষ্ট্র শিজ্পোম্নত 
হয়েছে, মাঁলকপক্ষও লাভবান হয়েছেন 
এবং শ্রমিক-মালক উভয়পক্ষে একটা 
সুস্থ পারবেশ সৃষ্ট হয়েছে। 

আমাদেব দেশকে 'শল্পোম্নত করার 
জন্য প্ল্যানিং কাঁমশন বারবার ফতোয়া 
জার করেছেন। দুর্ভাগ্যের ব্যাপার 
এমনই যে, শ্রমিক কল্যাণের কথা যতোই 
বলা হয়ে থাকুক না কেন, তা সম্ভব হয় 
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"শিল্পে শান্তি ৱঙ্কাৱ উপায় 


ন মাজিকপক্ষ বরাবর শ্রামকপক্ষকে 
সন্দেহের চোখেই দেখে আসছেন। শ্রামক- 
দের স্ীবধা-অসুবিধার কথা তাঁরা কোনো- 
দিনই ভেবে দেখেন নি। তাই ছাঁটাই 
লে-অফ, লক আউট প্রভাত ঘটনাগীল 
এখন আর নতুন শোনায় না। অবশ্য 
ডাঃ বিধনচনদ্র রায় যখন পাঁশ্চমবঙ্গে 
মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন তখন শ্রমমন্ত্রী সাত্তারের 
সহযোগে শ্রীমক-মাঁলক সম্পকণটকে 
নতুনভাবে বিচার করে দেখতে চেয়ে- 
গছলেন। কয়েকটি ক্ষেত্রে দুই পক্ষের মধ্যে 
সুস্থ সম্পর্ক গড়তে সক্ষম হলেও শেষ 
পযন্ত তান সে পথে এগিয়ে যেতে 
পারেন নি। অতএব ছাঁটাই-এর খড়া এবং 
নানাবিধ আবচার থেকে রক্ষার. উপায় 
হিসেবে শ্রাীমক সংস্থাগাল আত্মরক্ষার 
জন্যে নানা কার্যকর পল্থা অবলম্বন 
কবেছিল। সেই সব পল্ধার মধ্যে বিধি- 
সম্মত ক্ষুরধার অস্ত ছিল ধর্মঘট। কিন্তু 
নিরমমাফিক ধর্মঘট করা সত্বেও দেখা 
গেছিল সরকারের অসহযোগিতায় শ্রামক- 
রাই - বিপদাপন্ন হয়েছে। যে সমস্ত 
ব্যপার সরকার নিয়োজিত ট্রাইব্নালের 
কাহে সাদিশের জন্য প্রোরত হয়েছিল, 
তাদের রয় শ্রমকপক্ষে যাওয়া সত্তেও 
সেগ্যাল মালিকপক্ষ কোনোদিন কার্ষকর 
করেন নি। তাই ন্যুনতম বেতন বা পাওনা 
বোনাস থেকে শ্রামকরা বশ্চিত হয়েছে। 
তাদের চাকুরিতেও স্থায়ী করা হয় নি! 
বিচারের নায় সত্তেও তাদের প্রতি আবচার 
করা হয়েছে। শ্রমিকদের দাবি-দাওয়া 
আদায়ের আর একটি পল্ধা হচ্ছে ঘেরাও! 
এই ঘেরাও যাঁদ এমান হয় যে, কাউকে 
এক নাগাড়ে গৃহে আনধাতৃষর মধ্যে 
অল্তরখণ রাখা-তাহলে নিশ্চয়ই তা 
সমর্থনযোগ্য হতে পারে না? কল্ছু 


কোনো কোনো সময় দেখা বায় যে. সবক. 
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মাঁলক অপেক্ষা হাজার হাঙ্কার টাকার 
আঁফসারদের অব্যবহার-এর জন অনেক 
অঘটন ঘটে। এমন ক, শিদপক্ষেত্রের 
সমগ্র চিন্রুটিও শিল্পপাঁতর কাছে তাদের 
জন্যই সুস্পষ্ট নয়। আমাদের মনে হয়, 
এদেশের শিল্পপাতরা শুধুলাৰ মুনাফার 
জন্য ব্যবসা-বাণিজ্য করেন না, দেশের 
কথাও তাঁরা বিবেচনা করেন! 
পশ্চিমবঞ্গে বিগত কংক্রেপী শাসনে 
শিল্পক্ষেত্রে যাই ঘটুক লা কেন, শিল্পে 
শান্তি রক্ষার সমস্যাটি বর্তমান সবকারের 
নতুন করে বিবেচনা করে দেখছেন। এই 
ব্যাপারে ত্রিপাক্ষিক চুক্তির প্রল্নাজন ছিল। 
কিন্তু বড় কথা হচ্ছে চ্দান্ত জার্যকর করা। 
{বিগত সরকারের আমলে কোনো চৃভ্তিই 
রাক্ষত হয় নি। এবং আমনা মনে কারি 
একালেও হবে না বাদ মালকপন্ত 


‘কর্মসংস্থানের সঙ্কোচন করেষ ও শ্রামিক- 


দের চাকুরির স্থায়িত্ব সম্বথ্ধে নির্বিকায় 
থাকেন! শ্রামকদের 'ঘেরা+ও নিবারণের 
জন্য মালিকপক্ষকে সহৃদক্সভ্রবে এাঁগয়ে 
আসতে হবে। বর্তমান সরকারের আমলে 
পূর্বতন সরকারের আমন অপেক্চা 
ধনাদর্টি লময়ের মধ্যে ঘেরাও-এর সংখ্যা 
নগণ্য সংখ্যক হলেও ব্রিপাক্ষিক আলো- 
চনার সময় মাঁলিকপক্ষ থেকে এর ওপরেই 
বোঁশ জোর দেওয়া হয়েছে। আমরা মনে 
করি, শ্রীমকদের ন্যাধ্য আঁধবারের প্রা 
মনোনিবেশ করলেই শিল্পে লাল্ভি বজজান্ন 
সহজ হতে পারে। আর তা রক্ষার দায়ত্ব 
শ্রীমকপক্ষ অপেক্ষা মালিকপক্ষেরই বেশি। 





হত দুঃসহ 
ধছর। কিন্তু এমনি ১৮টি দিন নীরবে 
প্রতীক্ষা করেছেন, বুকে বল ও মনে আশা 
নিয়ে! কিন্তু যখন বুঝঙ্গেন যে, চন্দ্ুভান 
ভাঙবেন, তব মচ্কাবেন না, তখন চরণ 
| সং আর কালাবিলম্ব না করে সিদ্ধান্ত 
পনয়ে ফেললেন। ঘ 


ধাল্তব জ্ঞান সির সদন হয় নি। 
-" চস্দ্রভান ব্যন্তগত আরশের বশে 
চরণ সিংকে বা তাঁর প্রভাবকে অস্বীকার 
ফরতে পারেন, অস্বীকার করবে না উত্তর 
প্রদেশ! উত্তর" প্রদেশের ইতিহাসের 
সঙ্গে চরণ সিং-এর জশীবনোতিহাস আজ 
একাকার হয়ে গিয়েছে। - 


ঈংগ্রামেই চরণ সিং-এর সৈনিকের ভাগকা 
7ছলো। আইন: অমান্য আন্দোলনের 
ঢেউয়ের দোলায় যখন দেশেব দিক-দিগন্ত 
ইদ্বোলত__তরুণ চরণ িং-এর কণ্ঠেও 
ধন শোনা গিয়েছিলো স্ববাজ চাই, 
আজাদ চাই। ,আগ্রা দিশ্ববিদ্যালর থেকে 
এম-এ এবং পরে এল-এল বি ডিগ্রী নিয়ে 
চরণ শিং জাতশষ মুক্সিবজ্দে নিজেকে. 
উৎসর্গ. করেন। আর্য সমাজভুন্ত 
হয়ে তান প্রথমে সমাজ আন্দোলন এবং 
দাংস্কীতক জীবন সুরু করলেও পরে 
আর্যসমাজের রাজনৌতিক কার্যক্রমের 
জঞ্গেও একাত্ম হয়ে গিয়োছলেন। . সার 
ছোটু রামের অনুরাগী হিসেবে চরণ সহ 
আর্ধসমাজ্ের একজন উদ্যোগী কর্মী 
ছিলেন! পরে. বিখ্যাত নেতা পণ্ডিত 
গোঁবন্দবল্লভ পন্ধের সাশ্নধ্যে এসে চরণ 
সং ভ্বাতীয় কংগ্রেস দলে যোগ দেন এবং 
দেশ সেবার 'কাঞ্জে নিজেকে 'বালযে দেন। 
সএ-কারণে তাঁকে- করেকবার কারাবরণ 





পশ্ডিত পন্থ চরণ সিং-এর 
চারাত্রক - দড়তা, - তার : পাণ্ডিত্য ও 
বিদযধান্ধর সঠিক মূল্যায়ন করোছলেন। 
কংগ্রেস যখন ক্ষমতা লেন এখানে, 
. পন্থজ' তাঁর মান্ঘিসভায় চরণ সিং-কে স্থান 
[. দিতে তারি যোগ্যতাকে প্রস্ডত করতে 


সণ রং চিন 


ভুল কবেন নি। বাস্তবপক্ষে, স্বাধানতার 
পর উত্তর প্রদেশে যতবারই সরকার গঠিত 
হয়েছে তার প্রত্যেকাটতেই চরণ 1সং-এর 
আঁনবার্য উপাস্ধিত ঘটেছে। 


সিংকে বাদ দিয়ে, প্রিল্স অফ ডেনমাককে 
বাদ দিয়ে হ্যামলেট নাটক অভিনয় করার 
মতো। পার্লামেন্টারী সেক্রেটারী, ডেপুটি 
সন্ত থেকে সুরু করে শ্রীচরণ সং বিভিন্ন 


মানসভায় “বাভন্ন দপ্তরের ভার নিয়ে কাজ 


২৭৫৬ 


'?তাঁন তাঁর সব 


খ্যাতি আছে। 


: ফরেছেন। কখনো বা তিন দাম 
আবার কথনো রাজস্ব" - ” 
El he) TE 
তান ছিলেন রাজ্যের স্থানণয় স্বায়ন্ত- 
শাসন দপ্তরের অন্হী। 
একথা সত্য যে, চরণ 'সিং-এর সত্যে 
মতানৈক্য অনেক নেতারই হয়েছে এবং 
হয়ে থাকে। এর প্রধান কারণ হলো, কৃষ -" 
ও খাদ্যের প্রশ্নে চরণ সিং-এর কয়েকটি 
নিজস্ব চিন্তাধার৷ বা মতামত রয়েছে।- 


না। এজন্য বহু সহকমা্র সঙ্োো তাঁর 
মতান্তর থেকে মনান্তর পর্যন্ত হয়েছে, 
"কিচ্ছু আপোষ করে. নিজের 
ভাব-ধারাকে 'বিস্জ্ন দিতে পারেন ?ন। 
ডঃ কম্পূর্ণানন্দের ' মন্তিসভা তান 
এককথায় ত্যাগ করোছলেন যখন 
দল-নেতার সঙ্গে মতের বিরোধ হয়েছিল 
* তাঁর। সমবায় চাষ পরিকল্পনার প্রশ্নে 
প্রধানমন্ত্রী ও আবসম্বাদী নেতা অওহর- 
লাল নেহরুর সঙ্গেও ক তাঁর মতপার্থক্য ' 
দেখা দেয় নি? 

কিন্তু তা সত্তেও একথা একবাক্যে 
সকলে স্বীকার করবেন যে, ব্যান্তগত 
জীবনে চরণ সিং-এর মতো সং. ও 


কচপনা চালু হয়েছে: চরণ 'সং-ই তার 
জনক। 

শি পু © NET 
'যুন্ত থাকার পর- তার সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ 
করা অত্যন্ত  বেদনাদাষক সন্দেহ নেই, 
চরণ সিং-এর প্রাণে সে ব্যথা জেগেছিলে' 
যখন তাঁকে কংগ্রেস ছেড়ে পাল্টা জন 
কংগ্রেস গঠন করতে হলো। কিন্তু তাঁর 
কাছে দেশ আগে, দল নয়; তাই দেশের 
স্বার্থে তিনি দস-বি-গ্যপ্তর সক্কীণ 
মনোভাবের জবাব দিলেন উত্তর প্রদেশে ' 
কংগ্রেস সরকারের পতন ঘটিয়ে। এতদিন . 
মাল্মসভার অন্যতম সদস্যমাত্র ছিলেন । 
চরণ সিং, এখন নেতৃত্ব নিয়েছেন তিনি, 
উত্তর প্রদেশে চরণ 'সং-এর সরকার গঠিত ৷, 
দায়িত্ব শুধু মৃখ্যমন্তরবলেই নয়, বান 
দলের প্রাতিনাধদের নিয়ে তিনি কেমন 
করে দুস্তর পারাবার আ'ঁতক্রম করেন. 
দেশবাসীর সাগ্রহ দৃষ্টি থাকবে' সেদিকে 
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উত্তরে হাওয়ঃ 


বহার তো আগেই গেছে, অতঃপর 
উত্তরপ্রদেশও ভারতের কংগ্রেসী -মানাচনত্ 
থেকে খসে পড়ল । এই নিয়ে একে একে 
নট রাজ্যে কংগ্রেসী পতন, কংগ্রেসী 
নেতৃত্বের ও দলের পক্ষে নিতান্তই হুদয়- 
ট্রাক সংবাদ। তবে উত্তরপ্রদেশে যে 
এমনটা হবে এজন্য মনে মনে কংগ্রেসের 
প্রক্ষে প্রস্তুত থাকারই কথা। কিন্তু সি 
বর গুপ্তের বড়ই -সাধ-আহস্রাদ ছিল হৃত- 
রাজ্য পুনঃসংগ্রহের। উত্তরপ্রদেশ কংগ্রেসে 
ক্ষমতার লড়াই গোটা রাজ্যটাকেই এক 
রাজনৌতক খ্ূর্ণারর্তে -নাকানি চোবানি 
»খ/ওয়াচ্ছল। 

রাজ্য কংগ্রেস প্রধান শ্রীকমলাপাঁত 
বপা, শ্রীচন্দ্রভান গুপ্তের পরলা -নম্বর 
বৈরী :তো নির্বাচনেই কাৎ হন্েছিলেন, 
শ্রীমতী কৃপালনী অক্ষমতার অপবাদ নিয়ে 
লোকসভায় চলে গেজেন। শ্রীগ্প্তের পথ 
এদিক দিয়ে বেশ পাঁরচকার ছিল। কিন্তু 
বাধ বাম। প্রান্তন জ্বায়ত্তশাসনমন্ত্রী 
চীচরণ সং যে অরুস্মাং শ্রীগনপ্রের বাড়া 
ভাতে ছাই দেবেন, প্রীগ্যপ্ত বোধহয় অতটা 
তাঁচ করেন ি। তরে শ্রীচরণ সং শ্রীগুপ্তকে 
আদপেই যে সহ্য করতে পারেন না এবং 
প্রমশই তান যে ররোধাঁদের দিকে ঝক- 
»গছলেন এটা সর'জনাবদিত। কিন্তু কে, 
_ভেবোঁছল চরণ সং অমন নাটরায়ভাবে 
* ঘ্লাজ্য বিধানসভায় সদলবলে প্রবেশ করে 
দ্লাজ্যপালের ভাষণের ওপর বিরোধীদের 
একটা সংশোধনী প্রস্তাবের পক্ষে ভোট 
।দয়ে সতের ভোটে বিরোধী প্রস্তাবকে 
.তুরুপ করে জাতিয়ে দেবেন আর শ্রীগনপ্তের 
সাধের সিংহাসন টলমল কুরে উঠবে। 
আঠার "দিনের গপ্ত-মান্ত্রিসভা পদত্যাগ না 
করে উপায়ন্তর খুজে পাবে না। চরণ 
গসং মান্রসভায় যোগ দেন নি শ্রী সি বি 
গ্রনপ্তের ওপর তাঁর আস্থা না থাকার জন্য। 
অতঃপর তানি কংগ্রেস দলও ত্যাগ করলেন 
দল সেরে কংগ্রেসের ওপরই আস্থা 


“দাওয়া রেমনভাবে বইতে শুরু করলো তর 





ডঃ রামমনোহর লোঁহয়া শ্্রীমত স্বেতলানা প্রোরত পত্র পাঠ করছেন 


কংগ্রেসী নেতী -সাক্রির ছিলেন বলে আঁভ- 
যোগ এবং গোণ্ডা জেলা পরিষদের 


মভাপাঁত ‘সন্ত বক্স [সং (কং). নিজেকে 
'নাক্কুয় রেখোছলেন বলে সংবাদ; রাণী- 
ক্ষেতে শ্রীচন্দ্রভান গপ্তের নির্বাচনী 
এলাকায়ও তেমন গ্প্তাবরোধী কগ্রেীরা 
গুপ্তের পক্ষে সামান্য পারশ্রমও করেন নি॥ 
?স 1ব গ্যপ্তকে পয়সাওয়ালা একশ্রেণীর 
শ্রেণীস্রার্থবাদীর ওপর মুখ্যত নির্ভর 
করতে হয়! জনৈক ধনকুরের চান 
ব্যবসায়ীর 'প্রাদাদেই ছল সি বি খ্রপ্তের 
প্রচারদপ্তর। একম্তু শ্ত্রীগ্প্ত জন-আপ্রয় 
নেতা । সাধারণের কাছ থেকে তান তিল 
প্রমাণ সাহায্য পেয়োছলেন ক না সন্দেহ। 
তাঁর বিশ্রদ্ত, অনুচর প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী 
প্রীকৈলাস প্রকাশকে মীরাটে -স্যহাঘ্যর বাহ; 


এগিয়ে দিতে পারতেন স্বয়ং চরণ লিং 
কিন্তু ণঃপ্তবিরোধীর কাছে দে জমথন 
প্রত্যাশত ছিল না। 

নবচলের পন্ন দেখা গেল শ্রীনগর 
উপদলীয় অবস্থা বেশ কাহল। কমলাপাত 
ত্ৰিপাঠী পরাজিত হলেও গযপ্তাব্জোধীকা 
হাল ছাড়েন ন, শ্রীচরথ সিং-এর তক্ষে 
দল বাঁধবার চেষ্টায় আঙ্ছেন। 

রাজ্য কংগ্রেস সম্পাদক শ্রীগোবিন্দ 
সহায় হাওয়া বুঝে পতর্বাহেই রায় দিয়ে- 
গছলেন যে, রাজ্যে কংগ্রেসী ‘সদস্য সংখ্যা 
হাস -পাওয়ার সমুহ সম্ভাবনা । জার সে 
ছেড়ে দেওয়াই হবে বুদ্ধিমানের কাজ 
কক্ন্তু কে কার কথা 'শোনে। ব্ঢাদ্ধমান 
হওয়ার চেয়ে পারমিট লাইসেন্স রাজ দখল 





রর, পরি রড EEE 
_ হাঠনের আশা পোষণ করছিলেন। কিন্তু 
চট করে একমত হতে পারেন নি। কম্যনিস্ট 
এবং -জনসঙ্ঘের একই. মঞ্চে দাঁড়য়ে কাজ 
করার সম্ভাবনা ছিল “স্বজ্প। এমনও 
প্রস্তাব. এসেছিল যে, কোয়ালিশন যদি 


গস জানাক। কিন্তু উভয়ের 
লী ক রগ এক 





| গ্রহণ করল- এস এস ন। 
অতঃপর চরণ" সিং যখন নাটকীয়- 
ভাবে কংগ্রেসের - ভরাডুবি “ঘিয়ে - শ্রীচন্দ্র- 






 পারেন। কেন না ১৯৫১ সাল থেকেই 
_ তিনি কংগ্রেসী মন্রিসভায় কোন না কোন 
প্তরের মন্রিরূপে গৃহীত  হয়েছেন। 
তাঁর নেতৃত্বে ভেঙে-আসা জনকংগ্রেসীদের 
টৈধানসভায় প্রতিনিধি সংখ্যা এখন কুড়ি। 
এর মধ্যে জনা দুই নির্দলীয় সদস্যও 
আছেন। 

,€ গ্রপ্তমন্রিসভাও . সুচেতা-মাল্লিসভার 
= মতো. রাজ্যোর. মলে - সমস্যাগ্গলির দিকে 







টাকার 


- শ্রীচরণ সিং জনগণের প্রাতি প্রায় 
নিঃশর্ত নিষ্কাম কর্মপ্রচেষ্টার দাবি জানিয়ে 


বলেছেন, সর্বশীস্ত দিয়ে কাজ করুন।.. 


কিন্তু প্রাতিদানে একটি সুশ্জ্খল দুরশীতি- 
মুক্ত শাসনব্যবস্থা ছাড়া অন্য কিছুই তাঁর 


পক্ষে রাজ্যবাসীকে উপহার দেওয়ার: 
শ্রীসং-কে ধন্যবাদ, [তান 
লম্বা-চওড়া প্রাতশ্রুতি না রেখে ধারে 


মতো নেই। 


ধারে এগোবার যে সৎকল্প গ্রহণ করেছেন, 


অ-সাধুতাবিম্ন্ত হলে তা নিশ্চয় ফল-. 


প্রস্‌ হবে। 
গংপ্ত ফান্ড 


শ্রী সি বি গুপ্তের সেই প'য়যট়ি লক্ষ. 
তহবিল সম্পর্কে এবার -একটা- 
রণ. ..দেবে এবং তখন জনগণের ওপর ক্ষমতা- 


গাঁদ টলে যাওয়ায় সি বি গপ্ত ও বারা-. 
নস দলের ওপর মহা খাস্পা হয়ে উঠে-. 
ছেন। এখন গৃস্ত এবং বারানসী দাসের 
নীতিই চরণ সিং-এর দলত্যাগের কারণ. 
বলে অভিযোগ এনেছেন দলীয় সদস্যগণ: 


ধর্মের কল 


কথায় বলে ধর্মের কল বাতাসে নড়ে। 
তবে এমনভাবে খুব কম ক্ষে্রেই. কজ-.. 


২৭৫৮ 


১. অতুল্যবাবূকেও বাংলাদেশ সাফ জবাব 


সম্বল স্ধবির নেতৃত্বের ধারণা, দ্বার্থই 
“বিভিন্ন দলের মধ্যে ভাঙন ধরিয়ে পরান 





জানিয়ে দিয়েছে_চাই না। বিন্তু উত্তর- 






গণস্বার্থকে লোন 
{হসেবে গ্রহণ না করলে এবং ব্যা্তস্বার্থকে. 
দলস্বার্থের কাছে সমর্পণ না করলে গণ 
তন্তে কোনও রাজনোতিক দলের অপমৃত্যু 
ঘটেছে একথা সাবধানেই বলা যায়। 
কংগ্রেসের অবস্থা আজ অন্বরূপ। দেশের 
স্বার্থ তো দূরের কথা, কংগ্রেস নেতৃত্বে 
আজ যাঁরা আছেন তাঁরা দলীয় স্বার্থকেও ; 
ব্যন্তিদ্বার্থের উর্ধে স্থান দিতে অক্ষম। 
ক্ষমতা করায়ত্ত করার জন্য প্রয়োজন 
হলে: এ*রা দেশের মানুষকে অশেষ 
দগাতর মধ্যে এবং দেশের নিরাপত্তাকে 
কসর, করেন না।, এই পঞ্গ্‌ চিন্তা- 5 








কংগ্রেসের হাতে ভারতের জমিদারি তুলে 





যোগসাজস এবং ফ্ুত্তর্ট মল্রিসভা বান- 
চাল করার অপচেষ্টা কংগ্রেসকে তার" 
















কাঁড়র কোনরকম খেলাই কারও পক্ষে 
গুভ ফল প্রসব করবে না দেশের সেই 
পর আনয়নের 






মনের. আগুন লিয়ে খেলার আগে আদ 
পাঁচবার ভেরে দেখেন এবং ক্ষনতালোভে 





 ইজস্তত করেন নি. ভারতের ব্যকের 
| the poop কর করল মুর 





হয় না। পুষ্প 


বর্তমান পাঁরাস্থীাততে আরক্ষণ করে 
চলা সম্ভব নয় বলে মন্তব্য. করেন, তখন 


প্রশ্নাট পলার্ববেচনার অপেক্ষ7 রাখে 


বলেই মনে হয় 


রাজ্যপালদের পক্ষে সরকার গঠনের 
প্রশ্নে পক্ষপ্যতহাঁন ও সাহু হওয়ার 
প্রশ্নও শ্রীঅশোক সেন উহ্নগন করেন! 
বলা, বাহুল্য: এই প্রশ্ন রাজস্থানের 


ঘটনায় রাজ্যপালের পক্ষপাভিত্কের প্রতিই 


ইঞ্গিত. করা হয়েছে। 
3 রাজপথানের প্রশ্নে দ্বন্দের এ 


ই দেশাই এবং এস এস ?প সদস্য শ্রীএস 
এম যোশীও. বন্তব্য রাখেন। শ্রীদেশ্যাই 


টিলা আদ শ্রীমোহনল্াল 


হতে হয়েছে, ভি-আই-আর ও মুদ্রা মূল্য 
হান প্রসঞ্ছে। তখন শ্রীমাথুর, শ্রীকৃষ্ণমেনন 
প্রমুখ নেতৃব্ন্দ কেউই সরকারের বাভিন্ন 
টির পাবেন 
হল 


আজ কেন্দ্রেও কংগ্রেসী মন্নিসভার 
পতন আসন্ন বলে অনেকেই মনে করছেন। 
স্রীৱন্ধপ্ৰকাশ: বলেছেন, নির্বাচনের ফলা- 
ফলও কংগ্রেসকে সমুচিত শিক্ষাদান করে 
{নি। একই কথ বলেছিলেন উত্তরপ্রদেশের 
রান মনত রী সং কংগ্রেস আগের 



























উপহ্কত হ'ন না কেন) বাষ্টপত পদের 
জন্য মনোনয়ন দেওয়াটা ঘথেষ্ট সমর 
হবে আস জজ সাহেবদের রাজাঃপাল ঝা 


কা জবা সম্ভব হবে না। এই হি 













এট অন সর একা 
এ বিষয়ে মতদ্বৈধের কারণ থাকে রা। 
পাঞ্জাব £ 


কাছে মেলে ধরেছে: পাঞ্জাবে তারই জন্য 





রঃ পাঞ্জাবে মওকাটা প্রায় ভালই 


প্ু্মলোছিল। প্রায় সসম্মানে গদি লাভের 
পি অন্তত কংগ্রেস- 
নিজেরাই ঘটনাটি সম্যক উপলব্ধি 


দেখা যাবে যে, একটি সংশোধন! প্রস্তাবে 
ই্বরোধী কংগ্রেসের সঙ্গে যে চারজন 
সক সদস্য একযোগে ভোট দিয়ে 


করেছেন, C83 ভোটে) তাঁরা 
রে নি। উভারনেশে জম মন দি 
ভার দলবলসহ কংগ্রেস ত্যাগ করে 
- বঁবরোধাীঁদের সঙ্গে যোগদান করেন এবং 
হুধ্মান্র গৃপ্তমন্তিসভাই নয়, সামাগ্রিক- 
জ্ঞাবে কংগ্রেসী নশীতর প্রতিই অনাস্থা- 
'ছজাপন করেন, পাঞ্জাবে ভার কিছুই 
ক্নি। পাব ভাষাকে রাজ্য সরকারী 





 জম্প্াত যে চাঞ্চল্য এবং উদ্বোজত সাড়া - 


 দু-একজন সদস্যের সংশোধনী প্রস্তাব 


সমর্থন করাও এমন কিছু মারাত্মক 
ব্যাপার নয়, যার জন্য সরকারকে পদত্যাগ 
করতেই হবে। সব থেকে বড় কথা হ'ল, 
যে চারজন সদস্য বিরোধী প্রস্তাবের 


সমর্থনে ভোট দিয়েছেন তাঁরা উত্তর- 


প্রদেশের মতো ক্ষমতাসীন দল ত্যাগ করে 
সরকারপক্ষের - সংখ্যাগরিস্ঠতাও খর্ব 


করেন নি। সৃতরাং সরকারের পদত্যাগের 


কোন প্রশ্ন এক্ষেত্রে ওঠে না। ইংলশ্ডেও 





পড়েছেন। 
বাতিল করে দেওয়ার জন্য তাঁদের লম্ফ- 


ঝম্ফ কুৎসত গাঁদলোভী . আশক্কাকে 


হয়ে আসছে। যদি ধরা যায় যে কংগ্রেসকে 
গদি ছেড়েই দেওয়া হ'ল তখন কি 
কংগ্রেসী দেশহিতৈষীর দল গণ-আস্থা 
নিয়ে রাজত্ব করতে পারবেন! এ বিষয়ে 
কংগ্রেসের অন্ধ গদিলোভ নেতৃত্ব ছাড়া 
আর কেউই স্থির নিশ্চিত নন। কেন না 
মন্ত্রিসভা গঠনের পরই অনাস্থার তোড়ে 
সে সরকার ভেসে ষাবে। 

তাই বিবেকবান মাত্রেই উত্তেজিত 
গাঁদপ্রেমীদের নিশ্চয় আজ এই বলেই 
উপদেশ দেবেন যে, ধীরে, অধৈর্য হয়ে 


গণ-আস্থাকে আরও চোট খাইও না ভবি- 


য্যতে সাধের গাঁদলাভের পথ তাতে 
অধিকতর কণ্টাকতই হবে। 


সমস্ত সংসদাঁয় ব্যবস্থা 
























বলবেন আস্থাজ্ঞাপক ভোটের মাধ্যমে 
তাঁরা যেন গাঁদপ্রিয় বিরোধাঁ কংগ্রেসণদের 
মুখের মতো জবাব দিয়ে অবিলম্বে 
সংসদীয় কার্যাদি শুরু করে দেন ও রাজ 
প্রশাসনিক সঙ্কট স্ষ্টর আশু অন্যতর 
সম্ভাবনা থেকে তীর পদ 
থাকেন। 


দ্ৰেভনানার, উট 
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এডেন £ : 
= বাষ্ট্ৰসংখ শিশনকে : _ শাততাঁড় 
গুটোতে হয়েছে। এখানে তিন সপ্তাহ 
থাকার ও কাজ করার কথা ছিল মিশনের, 
কিন্তু পাঁচ দিন না যেতেই তাঁদের 
হয়েছে রোম হয়ে। তিনজন সদস্যাবাশিষ্ট 
মিশনের নেতা ছিলেন ভেনেজুয়েলার 
ম্যাননয়েল পেরেজ-গুয়েরেরো। 
আর দ:’'জন সদস্য হলেন আফগানিস্থানের 
আবদুল সাত্তার সালজী এবং মালির 
মৌসা দিনও কিটা। এডেন ত্যাগ করার 
কারণ দেখাতে গিয়ে মিশনের নেতা 
সঃ গয়েরেরো আভযোগ করেছেন যে, 
যাঁটশ কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে সহ- 
" যোঁগতা না পেয়ে মিশনের ‘মিশন’ 
ঘার্যত ব্যর্থ হয়েছে এ অবস্থায় এডেন 
ত্যাগ করা ছাড়া অন্য পথ নেই। 
রাজ্ট্রসংঘের সাধারণ পরিষদের এক 
প্রদ্তাবরূমে এই  মিশনাট এডেন 
এসোছল। এর উদ্দেশ্য ছিল, এডেন বা 
দক্ষিণ আরাভিয়াকে পূর্ণ স্বাধীনতা 
'্মবস্থার তদন্ত ও পর্যালোচনা করা। 
একথা সাত্য যে, মিশন যোঁদন এডেনের 
মাটি স্পর্শ করেছিল, সোঁদন থেকেই 
এখানে হাঙ্গামা অশান্তি সূরু হয়ে 
যায়। যে-পাঁচাদন মিশন এডেনে ছিল, 
»* সে কাঁদনই এখানে হরতাল পালিত 
£ 'হয়েছে। তাছাড়া বিভিন্ন দলের মধ্যে 
দাত্গাও বেধেছিল। বৃটিশ বিরোধী 


= শাম? 


হতাহত হয়েছে, বৃটিশ পক্ষেও কয়েকজন 
আহত হয়েছে। জাতায়তাবাদী আরবায় 
দলগূলি কার্যত - রাষ্ট্রসংঘের িশনকে 
বর্জন করেছিল। কিন্তু তা সত্বেও মিশন 
তাদের কাজ করে যাবার সঙ্কন্পে অটল 
ছিল এজন্যে যে তারা জানতো. বৃটিশ 
কর্তৃপক্ষের সহযোগিতা পেলে আর সব 
পেতে তাঁদের অসুবিধা হবে না। কিন্তু 
সেই আতি প্রয়োজনীয় বস্তুরই অভাব 
ঘটলো । 

জাতাঁয়তাবাদরঁ দলগূলির মধ্যে ফ্লাস 
I(FLOSY বা Front: for the 
Liberation of Occupied 
Sonth Yemen )-ই প্রধান: তাছাডা 
রয়েছে জ্ঞাতীয়.. গ্যন্তিবাহিনী 
I(NLF বা National Liberation 
« Freont), দক্ষিণ আরবীয় লশগ 
“ ইত্যাদি এন-এল-এফ অবশ্য ফসিরই 
দল-ছুট পার্টি, আর ফাঁস নিজে আগে 
সোস্যালস্ট পার্ট। ফাসির বন্তব্য হচ্ছে, 
* দাঁক্ষণ আরাবীর়াকে প্রর্তানধিত্ব করার 
আঁধকার একমাত্র তাদেরই আছে, অন্য 
কোন দলের সে-আঁধকার নেই। সে জন্যে 
তাঁরা চেয়েছিলেন যে রাম্টসংঘের মিশন 
যদ এখানে কারো সঙ্গে আলোচনা- 





ফ্লাসরই সঙ্গে। মিশন সদস্যেরা এডেনে 
এসে ফ্লাস সেক্রেটারী-জেনারেল মিঃ 
আবদুল ম্যাকাউয়ির সঙ্গে যোগাযোগ 
করতে চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু সফল 
হন নি। অবশ্য তাঁদের একথাও জানিয়ে 
দেওয়া হয়েছে যে, রাষ্ট্রসংঘ বা তার 
মিশনের বিরুদ্ধে ফ্লুসর কোন আঁভিযোগ 
নেই, কিম্বা এদের বিরুদ্ধে তাঁদের কোন 
অশ্রদ্ধা নেই।- তাঁরা দাক্ষণ আরবায়ার 
সাঁত্যকারের স্বাধীনতার জন্যেই লড়ছেন, 
রাষ্ট্রসংঘ বা মিশনের বিরুদ্ধে নয়। - 
দক্ষিণ আরবায়ার চার জানতে 
মিশনের বাকি ছিল না.্রাষ্ট্রসংঘ 


মানে 
" ওই মিশনের নিয়োগকর্তাই মিশনকে তা 


আগেভাগে জানিয়ে দিয়েছিলেন। অর্থাৎ 
১৯৬৩ সালে বটেন জোর করে এখান- 
কার আধিবাসীদের . ইচ্ছের বিরদ্ধে 
এডেনকে দক্ষিণ আরব ফেডারেশনের 
সঙ্গে জুড়ে দিয়ে কার্যত ‘বিরোধের বীজ 
পঃতেছিলেন। সে-ফেডারেশন হলো ১৬টি 
রয়েছে ১৬ জন শেখ বা সুলতানের 
ওপর। সুলতানেরা জানেন যে. বুটেনের 


বৈঠক করে তো করতে হবে একমান্র দয়ার ওপরই তাঁদের বর্তমান ও 


| 
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ভবিষ্যৎ, কাজেই এখান থেকে বৃটেন "লা 
যাক, বা দাক্ষণ আরব. পূর্ণ দ্বাধানতা: 
লাভ করূক-_এটা শেখেরা কখনই চান 
নি। কারণ,- দেশের স্বাধীনতার অথ 
হলো, তাদের ক্ষমতালোপ, ক্ষমতা তখন 
জাতীয়তাবাদীদের হাতে চলে যাবে; 
বৃটেনও যতই মুখে বলুক না কন, 
যে দক্ষিণ আরবের ভাগা. সে এখানকার 
আঁধবাসীদের হাতেই ছেড়ে 


হাত গুটোবার ইচ্ছে তারও নেই। নেই! 
তার. প্রমাণ হচ্ছে, মিশনের কাজে কার 
সাহায্য বা সহযোগিতা এখানকার বাঁটশ 
কর্তৃপক্ষ করে নি। এমন ক, এখানকার 
রেডিও টেলিভিশন থেকে. মিশনের নেতা 
মিঃ গয়েরেরোর যে ভাষণ দেবার কথাঃ 
ছিলো ফেডারেল গভনমেণ্ট তাও বন্ধ 
জন্যে বৃটিশ - পররান্ট্মল্বী - মিঃ জর্জ 
জেনেভা পেশছে. গিয়েছেন এবং 
নেই বলেও জানিয়ে দিয়েছেন। 





| ভবন বসা 
₹প্লাল্দী ও কমন মাকেটিভুক্ত [০৮০৬ 


হাঁছলো তখন। সবতীয়ত সোঁিয়েট 
তিনিধিদের সঙ্গে মাকিনি প্রাতীনধিরা 
প্রখানে নির্বঁকরণ আলোচনা চালাচ্ছেন। 
জেনেভায় বিরুপ সমালোচনার বিশেষ 
সন্মুখীন হামফ়েকে হতে হয় নি বটে, 
সবে, কেনেডী-রডিল্ডের আলোচনায় যে 
আমোরকার অনযকূলে যাচ্ছে না-_এ-খবর 
তাঁকে দেওয়া হয়োছিল। অং 









২,২৫,০০০ সৈন্যও তুলে 
নিয়ে যাবে। তা ফাঁদ করে তবে সেই 
সুযোগে সোভিয়েট রাশিয়া পশ্চিম 
বন্ধু পররাম্ট্রমন্দী উইলি ব্রান্ডের সঙ্গে 
হদ্যতাপূর্ণ আলোচনাও হলো, কিন্তু 
চ্যান্সেলর কুট ফসিংগারের সঙ্গে 
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স্ট্যাপ্ডিং কেশীসলী। দুই ভাই 
বিপক্কাত দিকে থাকলেই খুটিনাটি কথা 
ঠা্টাকাঁট লেগেই থাকত। এই সব 


'পারতপক্ষে ধাধা দিতেন না৷ তাঁর নিজের 
সওয়াল জবাবে বিশেষ কোন তাপ-উত্তাপ 
থাকত না। শান্তভাবে "খুব ' মনোগ্রাহণ 
পেশ করতে পারতেন? তাঁর কর্ম ধারার 


বিশ্লেষণে িত্তঞজনের জড় মেলা শন্ত 


মামলায় তাঁর জেরা ও বহাস শুনবার মত 


{ন এবং আমাদেরও সে সম্পদ নিজের 
জোরে দখল করে ছিনিয়ে নিতে হবে 


অনিচ্ছুক রাজশন্তর হাত থেকে। দুই. 
ভায়ের দৃষ্টিকোণ সম্পূর্ণ ভিন্ন “ছল 
এবং লোকে বলত যে আলি ইনাম ও। 
হাসান ইমামের মধ্যে যে দৃম্টি্শীর 


চাপড়ান ও উচ্চৈস্বরে হাঁকডাক লেগে 


চেয়ে ভেতরে শিয়ে ভোট দিড়ে এল! 
ভোটের গণনা হল-_দেখা গেল সভীশরঞ্জন 


দলা যশস্বা হয়ে পড়লেন। বাস্তাবকপক্ষে 


জয়টা কিন্তু হয়োছল চিত্তরঞ্জনেরই এবং 
তাঁর. অসাধারণ ত্যাগের। দুষ্ট, লোকেরা, 


গাঁড় চেপে তাঁরই বিপক্ষে ভোট দিযে 
এসেছে। কিন্তু রাজনীতিক 
আত্ময়তার' গল্ডার মধ্যে -. প্রবেণ-করে, 
দন এবং দ:'জনের মধ্যে পারিবারিক-মনো-* 
মান্য সৃজন করে” নিয়. 

তার একটি দরে পতীলিরজন ও 
চত্তরগ্রনের মধ্যে প্রভেদ দেখোহ। 
দুজনেই অত্যন্ত দানশীল 'ছলেন। 
আগেই বলেছি তোঁলরবাগের আঁতখি- 
- শালা, দাতব্য উধধালয় ও কে.এম.ি.এম' 
হাই, স্কুলের জনয, দুজনেই যযন্ত হস্তে 
- অর্থ সাহায্য করেছেন এ-ও 
বলৈছি, যে ব্রা্থসমাজের” জন্যে এবং 
সরদরিদির গোখলে" মেমোরয়াল স্কুলের 
' জন্যে. সতীশরঞ্জন: অনেক টাকা তুলে; 
দিয়েছেন “নিজের মক্কেলদের কাছ থেকে এবং 
নিজেও অকাতরে ' 'দয়েছেনা" চিত্তরজনও 
তেমনি, মুক্ত হস্তে দান করে গেছেনন' 
কত দুস্থ ছেলেদের পড়া খরচা; পরীক্ষার” 
ফিস, বইয়ের দাম দুই ভাই"যে দিয়েছেন: 
তার ইয়ত্তা নেই। কিচ্তু' তাঁদের’ দানের 
পদ্ধাতর মধ্যে: পার্থক্য লক্ষ্য: করোছিণ” 


কোন ছেলে 'সতশরঞ্জনের কাছে পাহায্যত ' 


চাইতে এলেই" তাকে বলা' হত যে স্কুলের 
হেড' মাস্টারের কাছ থেকে কিংবা" স্তাঁশ- 
রঞ্জন চেনেন এমন কারো কাছ থেকে 'একটি' 
লিখিত. স্ুপারিশপত্র আনতে- হবে৷" 
' সেই রকম . চিঠি আনলে’ তবে সে 
সতাঁশরঞ্জনের কাছ থেকে সাহায্য পেত" 
অর্থাৎ সতাশরষ্গন" দেবার আগে” জেনে" 
নিতেন যে টাকাটা সৎপাত্রে' পড়ল কি-না?" 
পত্রের 


পড়ার জন্যেই, হোক, মেয়ের বিষের 
জন্যেই হোক, কি বাপ-মায়ের শ্রাদ্ধের 


- ঈন্যেই হোক। অনেক" সময়দেখা গেছে . 


যে' প্রার্থীটিব' আরাঁজ- একেবারে সর্ধৈবা 
মিথ্যা এবং দু-একবার' এ-ও হয়েছে, যে 
টাকাটা পেয়েই" সেই, প্রাথণীট' ১৪৮ নং 


মেরে টাকা নিয়ে গেল- সে" হয়ত অষ্টীচার- 
বা'পাপ করল। কিন্ত তার বিচারের ভার 
দিষেছেন দেবারই; কতব্যা” এর' উপরে: 
কফথা'চলে না. তবে এ কথা স্পাঁকার 


. ঢালা? নিমন্ত্রণ? 


7 তি" ঘাড়ে। 


চাল ও বদ্ধ্ু-বান্ধবদের খাওয়া-দাওয়ার, 
বন্ধ হয়ে" গেল বাকি 


নো দল খে না) এ 


দিয়েছিলেন? ৷ প্রা 


| eg বদান্যতা সত্যই প্রশংসনীয়॥। 


': থেকে চিত্তরল্জনের" শারীরিক অবসথাণ উত্ত২. 
.রোত্তর খারাপ” হয়েই চলল 
একট; একট জ্বর হতেই লাগলন "অবশেষে সপ . 


সপ্যাহান্তে এ 


১৫ই- জনেরও রাধতেড এলো", ভীষণ) জবর 


"এবং ১৬ইী জুনু" বিকেলে দেহস্থ সব 
5 ক্লাম্তি অপনোদন করে তাঁর আরব্ধ কাজ 


গৌরবের উজ্জল মনুকুটের: মধ্যমাণাট। 


খানা এবং উঠেগেলন” ইংরেজি” কায়দায়ন - ভবে গেল ভারতের ভাগ্যাকাশের উজ্দ্রবল 


‘সাজান খাবার” ঘরের মস্ত বড়" টেলিহ" 
স্কোপিক খাবার. টেবিলে : ঠাসাবোনা" - গুর্দের: রবীন্দ্রনাথ’ . সাল্বনার” বাণী: 


মারসিরাইসভ-. সাদা চাদর- ও” ছহর-কাঁটা?া 
চামচের' ঝকঝকে বাহার আরম বাবুর্চি 


খানার চরচোষ্য. পারপাটিখালা। লিঙ্গে +- 


দেখেছি” তাঁকে" কালীমোহন” আলয়েরদ 


" উত্তরঃপ্‌বঃ কোপের-- শশী, রামাঘরেরর 
বিজন পাখাহসীন বারাম্দায়স্মাটিটতন্আসনণ 


পেতে -প্রশান্ভচিত্তে আহার”সমাপন করতে?" 
পুরানো থানা কামরার একমাত্র" চিহন- 


স্বরুপ রইল" টিক, মুসলমান বয়ছ ভুলব?" ' 
এইরকম কম্ছ্ুসাধনে অনভ্যস্ত চত্তরঞ্জনকেদ 


কষ্ট্রে'উপর "পড়েছিল অসাধারণ কর্মভার।। 


ভারতবর্ষের" পূর্বাঞ্চলের, রাজনোতক?” - 
আন্দোলনের সমস্তা দাঁরিতথই পড়েছিল, . 
প্রায়ই: মফস্বল” যেতে" হত" ' 


নিজেকে এরং অনেক সয় সঙ্রীক' এবং, 
অন্য মৃহকর্মীদেরও পাঠাতে হত। সেই” 
অনটনৈর সময়ও তাঁর, আপন _ তহবিল” 


১৯২ খস্টাব্দের মে মাসো। 
স্যার নৃপেন্দ্নাথ। গত্তরঞ্জনকে. আপন বাঁড় 
‘স্টেপ: এসাইড’ ছেড়ে দিলেন বসবাস" 
করবার জন্যে এবং এমন' কি দৌনক 
বাজার" ও যাবতণয় খরচা যাতে চিত্তরজনের 
সম্পত্তি: তত্বাবধায়ক. - খ সবঞজিনাপিয়: 
৭৬s: 


জ্যোতিজ্ক। হাহাকার" উঠল দেশময়। 
গিখলেন-- - র্‌ 
এনেছিল ,সাথে-করে-মত্যাহপরনশ্রাপ্ণ 
দেশবাসদ্ীআপামর: সাধারপ্য-নরনারীর-:- 


কাছে আবস্মরপায়ঙ্হয়ে রইল ১৬ইটজনট 
১৯২৫ টা 


সমবেদনা: লাম) 


মর্থে..আহাই: তুম, করে. গেলে দান”. ' 


uh 


অন বাতা ‘মান; চিত্তরজন! পরশে: - _ 


[তবে সেই প্রাতিষ্টাটকুও সম্ভব হয়েছে 
এদের আন:ক;ল্যে উপদেশে ও উৎসাহে। 
'জীবনের এই গোধাঁল লগ্নে দাদাবাব ও 
[বৌঠানের কাছ থেকে যে স্নেহ ও অন: 
[কম্পার দান পেয়েছি জীবনভরে আমার 


র্‌ চিত্তরজনের ছিল দুইটি কন্যা ও 


কোর্টে সওয়াল-জবাব করতে করতেই- 
[তিন হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যান।- 
এদের তিনটি পুত্র ও একটি কন্যা। বড় 
ছেলেটি ব্যাবিচ্টার করেন এবং পশচিম- 


পাশ করে ফিরে এসে কিছদাদন মধ্য- 
প্রদেশে অধ্যাপনার কাজ করে পরে কলকাতা 
।কপ্পোরেশনের সহ-কর্মসাঁচব পদে নিয়ো- 
ভিত হন। তান ক্রমশ উন্নতলাভ করে. 
সেখানকার মুখ্য কর্মাধিকতণা পদে উঠে 


ছান্তাহক বসত 


 জধ্যাঁতর সংগে কাজ করে অবদরগ্রহ্ণ 


ফরেন! ইনিও হদরোগেই ১৯৬৬ সালের 
১১শে ফেব্রুয়ারীতে মারা যান।- এদের 


এ রকম দয়ালু ও পরদুঃখকাতর মানুষ 
কমই দেখোছ। গরীবের শীতে কষ্ট 
হচ্ছে দেখে নিজের গায়ের শীতবস্তাঁট 
তাকে দান করতে এতটুকুও .দ্বিধা তাঁর 
ছিল না। ভোম্বল অত্যন্ত অল্প বয়সে 
ধপতৃ-বিয়োগের এক বৎসর পরেই ২৩শে 
জুন ১৯২৬ সলালে পত্রী সুজাতা ও 
তনটি কন্যা আঁদাত, স্বরূপা ও 
ইন্দ্রাণীকে বেখে অমরধামে চলে গিষেছেন। 
বধমতা সুজাতা আপ্রাণ চেম্টায ও 
অধ্যতসাযে কলকাতায় এবং কলকাতার 
বাইরে বিদ্যালয় স্থাপন করে দেশের নাবী 
কল্যাণ কাজে নিজেকে নিযোজত - কবে 
নশবারে দেশসেবা করে চলেছেন। ছোট 


- মেষে ট তজ্প বযসেই মাবা গেছেন। বড়াটর 


বিবাহ হয়েছে স্বগাঁয় জি সি মুখাজিবি 
জ্যেক্ট প্র অধশপ মুখার্জির সত্গে। 
স্বনাযখ্যাত টৌনস 1খলোধাড় জ্দীপ 
এ'রই জ্যেষ্ঠপুত্র। চিত্তরঞ্জনের '্নাট 
সন্তানেব সঙ্গে আমাব যে ঘাঁনষ্ঠ 
আত্মীয়তা ও পণীতর সম্পর্ক গড়ে উঠে- 


, ছিল তার স্মাতি এখানা আমাব জগবনে 


পরম সম্পদ হযে স্চিত তায়ে আছে। 
আমাক, ভোম্বলকে এবং 'িত্তবঞ্জানর 
বডাঁদাঁদ তরলা দেবঈর একমাত্র পত্র 


. সুধাহশুমোহন গরুকে একসঙ্গে দেখলেই 


দাদালব তোস বলাদন- পর্টীনাটি। এব 
মধ্যে আমি ছিলাম পিতা ভোম্বল ছিলেন 
পত্র ও সূধাংশাক্যে বলা হত '্পীবন্বাতাঃ 
যত বুষ্ট বাদ্পি যাগাতেন লালঈ বাধ 
হয়। সে সব দিনের কথা পবে যথাস্থানে 
বলব। 


আরম্ভ করেন। তান পড়াশুনায় বরাবর 
ভাল ছিলেন এবং অত্যন্ত অধ্যয়নশশম 


চিত্তরঞ্জন কাঁবতা লিখতেন বাংলায়, প্রফুল্প- 
রঞ্জন লিখতেন ইংবেজীতে। এর ইংরেজ? 
কাবিতাগ্ীল পুস্তকাকারে 'ঘথ এ্যার্ড দি 
স্টারস’ নামে প্রকাশিত হয়েছিল। যে কয়টি 
ভূতির স্পর্শ পেয়োছ। তিনি বিলেতে 
পাঠদ্দশাতেই সেখানকার এক ভান্তারের 
কন্যা ডরথীর পাঁণগ্রহণ করেছিলেন। সেই 
ইংরেজ কন্যা পুত্রবধূবৃূপে দাশ পাঁরবারের 
সকলের সঙ্গে সম্প্রপীতর 


করে চলতেন। 
বোঁশর ভাগ সময়েই বাঙাল” মেয়েদের মত 
শাঁড পরতেন! গোড়ার দিকে প্রফুল্ল 


স্থাঁপত হল তখন রাজেন্দ্র প্রসাদ (পরে 
যান ভারতের প্রথম রাম্টপাতি হয়ে 
ছিলেন), দুই ইমাম ভ্রাতা ও অন্যান্য বহন 


সেখানে তাঁর পড়ত খুলে যাহ এবং অল্প, 
দিনের মধ্যেই তান বাশষ্ট আইনজ্ঞ বলে, 
খ্যাতি লাভ কবে সেই হাইকোর্টের জর্জ, 
পদে িষ্ন্ত হন। বেশ কয় বছব জাঁজয়তী, 
করাব পর তান সেই কাজ ইস্তফা! 
দিয়ে সেখানেই আবার গ্যাক্ষটস সুরু! 
কবে সারা ভারতবর্ষের বড বড় মামলায়, 
নিযুত হতেন। তাঁব আইবজ্ঞান আঁত' 
গভগঁর ছল এবং নিজ মরেলেব কেসটি 
আঁত সুন্দরভাবে সাঁজয়ে-কোন না কোন; 
প্রাচীন নাজরের ছকেব মধ্যে ফেলে জলা! 
কবতেন। দাদাবাবুকে একাধিকবার বলতে 
শুনেছি-প্রফল্ল আমার চেয়ে ঢেব বোশ 
আইন জানে।” আমি যখন জজ হলাম 
কলকাতা হাইকোর্টে তখন তান আমার 
কোর্টেও দু’ একবার মামলা করতে হাঁজর 
হয়েছেন। পবে যখন আম সাপ্রম 
কোর্টে গেলাম, তখন সেখানেও প্রফুল্ল- 
বঞ্জনকে মামলা করত দেখোছি। অসাধারণ 


চ্ষমতা। জাপ্রিম কোর্টে বিহাব ল্যান্ড 
বফবম আইনাটকে সংবিধানের বিরোধী 


“বলে খন্ডাবার যে একট সগ্ধাল জবাব 


তান করেছিলেন খুব কম কেশীসলীই 
সেরকগ দিত্তাকর্ষকভাবে তা করতে পারত। 
শেষ পর্যন্ত তাঁর সঙ্গে আম ও আমার 


সতশ্থ জজেরা একমত হতে পারি দন 
কিন্তু তাঁর অসাধারণ আইনগত নৈপুণ্য 
দেখে আমরা জজেরা সবাই বিস্মিত হয়ে : 
দছিলাম। দানধ্যানও ছিল তাঁর মন্দ নয়। 
বন্ধ্রবান্ধবদের খাওয়াতে খুব ভাল 
বাসতেন। তান সম্প্রতি ৩রা সেপ্টেম্বর 
১৯৬৩ সালে মাবা গেছেন। তাঁর ছিল 
দুটি কন্যা- গোরা ঁপকো) ও উমা (মাপ) 
ও একমাত্র পৃত্ব শঙ্কর। শঙ্কব মোটর 
দুর্ঘটনায় বিহারে মারা যান। মণির বিয়ে 
হয়েছিল রণজিৎ গুপ্ত গিনি পরে পশ্চম- ' 
বচ্ছের প্রধান সাঁচব হয়েছিলেন তাঁর সপো। 
মপিও অনেকাঁদন আগেই মারা গেছেন। 
বেচে আছেন খালি পিকো। একর স্বামীর ' 
নাম সরেন্দ্রনাথ লাহিড়ী। তিনি আই 
এম এস হয়ে পশ্চমাণ্চলে ফৌজগ ডান্তার 
হযোছলেন। পরে সে চাকুরী ছেড়ে তানি 
রেল কোম্পানীর ডেপুটী চশফ মোঁডক্যাল 
আঁফসারের পদে মোতায়েন হন। সরকারী 
কাজ থেকে অবসব নিষে তান বড় বড় চা 
বাগানের চীফ মেঁডকাল আঁফিসারর্‌পে 
কাজ কবছেন। 'িপিকোব একাটি ছেলে এবং 
দুইটি মেষে। বড় মেয়ে মিতার বিয়ে 
হয়েছে সাবখ্যাত আইনজীবী ও প্রাক্তন ল 
মেম্বার বি-এল মিটারের ছেলে ভাম্কর . 
মনের বান এন্ড ইউন কোম্পানীর 
এবনন উচ্চপদস্থ বিশ্বস্ত ও প্রবীণ 
হমাঁ। 


\ 


EELS 


এইখানে ভুবনমোহনের কন্যাদের কথা 
মা বললে মনে তৃপ্ত পাব না। আগেই 
বলোহ ভুবনমোহনের ছিল পাঁচটি মেয়ে! 
যিনি সবচেয়ে বড় ছিলেন, তিনিই হলেন 


গৃপ্তের মধ্যম প্র প্যারীমোহন গুপ্তের “সামনে দাঁড়াল তাকে শেষ দর্শন দেবার 
সঙ্গে 'দাদিমণির বিবাহ হয়েছিল। "তান জন্যে তখন জনতার মধ্যে থেকে . 

ছিলেন সিভিল সার্জেন ডান্তার। প্যারা“ খাঁদাদিমাশির আত্মনিবদ্ধ শান্ত মুখশ্রী ও] 
বাবকে আমি দেখোঁছ বলে মনে পড়ে সংযত ব্যবহার। বোধ হয় মনে মনে ‘তি 
না। তিনি বেশির ভাগ সময়ই মফস্বল একট; প্রার্থনা করলেন এবং তারপর হাত 
কাজের জায়গাতেই থাকতেন। বাড়িয়ে ইঞ্খিত করলেন জনতাকে এগিয়ে 


চিত্ত মান্য ছিলেন। . অসাধারণ. ছিল 'দাঁদমাঁণর ভগবানের' 
দাদাবাবুর আর্থিক সঙ্কটের দিনে দাদ" . বিধানের উপর 'বশ্বাস। | 
মণি ও প্যারীবাব; তাঁদের অনেক ি 'দাঁদমণির বড় মেয়ে বনু মোলনা) 


প্যারীবাবু অল্প বয়সেই পাঁচটি মেয়ে ও সুধাংশুকে। এই পাঁচট' 
মারা যেতে 'দাঁদমাণির সাজান সংসার' মেয়ের মধ্যে সবচেয়ে ছোট শাণ লেশনা)' 


একেবারে ওলট-পালট হয়ে গেল। অনেক- 
গুলি সন্তান নিয়ে দিদিমাণ অকুল 
সাগয়ে ভাসলেন। কিচ্ছু ভগবত ভক্তি ও 


কখনো হারান নি।, 


সংসারের কোন বিপর্যয়ই তাঁকে বিধ্বস্ত 
করতে পারে নি। বড় মেয়ে কু 
(মেলিনা) অল্প বয়সেই মারা যান। 
কোলের ছোট মেয়ে শণি লৌনা) প্যারণ- 
বাবুর মৃত্যুর ফিছাদন . পরেই চলে 
গেলেন! কিন্তু দাদমাণ অটল রইলেন 
এবং আপন কর্তব্য পথে বদ্ধপরিকর হয়ে 


" এগিয়ে চলললেন। , সেই দযার্দনে 'দাদ- 


মাণকে আপন বক্ষের মধ্যে আশ্রয় 
গিয়েছিলেন দাদাবাব -পরম স্নেহভরে 
এবং কর্তব্যবোধে। সংসারের সকল ঝড়- 
ঝাপ্টা থেকে ‘তান দিদিমাঁণকে আগালয়ে 
রাখতেন। 'দাদমাঁণর মূখেব কথা বের 
হতে না হতেই তাঁর ইচ্ছা পূরণ করতেন 
দাদাবাব। এ রকম ভাই জগতে বিরল। 
দিদিমাণর ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে নিজের 
ছেলে-মেয়েদের কোন তফাৎ করতে দোখ 
নি দাদাবাবু ও বৌঠানকে। অনেক সময় 
প্রযোজনবোধে নিজেদের সন্তানদের যদ 
বা কোন বায়না উপেক্ষা করেছেন দিদি- 
মণির ছেলে-মেয়েদের এতটুকু আবদার 
ও আবেদন দাদাবাবু ও বৌঠান কখনো 
প্রত্যাখ্যান করেছেন বলে মনে পড়ে না। 
দিদিমাণর সব কট কন্যার “বিবাহের 
যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করোঁছলেন 
দাদাবাবু এবং "দাঁদমাণির একমার পুত্র 


জাডসিয়াল মেম্বর হয়ে অনেক 'দিন 
সুনামের সো কাজ করে ছু দিন হয় 
অবসর নিয়ে পাটনা শহরে আপন 
বাড়তেই বসবাস করছেন! দাদাবাবু 
মারা যাবার পর তাঁর শব-শোভাষারার 


[ভিড় যখন দিদিমণির রসা রোডের যাঁড়র 


২৭৬৬ 


মারা যান। বাঁক চারজনের মধ্যে িনি' 
ধড় তাঁর নাম আমিয়া- ডাকনাম টুন? 
টুনূর মূখে এমন একটি কমনণয় লাবণ্য? 
দেখোছ যা ভোলা যায় না! একটি মাষ্ট 


দেশে ফিরে এসে এখন অবসর আইবন- 
যাপন করছেন। ঠ) 

দিদিমাপর তৃতীয়া কন্যার নাম নজিনা 
-ডাকনাম ববুস। ববদুসকে একটু গম্ভীর 
প্রকৃতির বলে মনে হয়েছে। কি অপূর্ব 


রকম 
দেখ নি। অত্যন্ত দয়ালু ছিল তাঁর মন): 
অনেক সমষ দেখোছ যে বোগণর কাছ 
থেকে দক্ষিণা ত’ নেনই নি বরং তাকে 
নিজের গাঁট থেকে পয়সা দিযে ওষুধ 
পর্যন্ত কিনে দিয়েছেন। আমি এবং, 
আমাদের পরিবার যে খগেনবাবূর কাছে। 
নানা রকমে ধাণশ সে কথা স্বীকার করে 
মনটা হাহ্কা করে নিতে চাই। আমাদের, 
ধাঁড়র সব অস্খে চিকিৎসা করতেন 
খগেনবাবু। একাঁট পয়সাও নিতেন না। 


r 
) 


থাকত না। খগেনবাবু আমাকে নিরতিশয়. 
স্নেহ করতেন এবং আমার প্র্যাকটিস-এ 


ও হাতযশওয়ালা ডাঙ্কার: 


হি, 


ক 


হি ক০20৩ 





প্রতিদিন ত্বক চর্যায় একান্ত 
প্রয়োজন। কুস্থম কোমল 
পেলব তনু ও যৌবন স্থল 
লাবণ্য এলে দেয় । 
ূ সাধনা টুথ গেষ্ট 


 দস্তরাজি মুক্তার মত শুভ্র 
ও উজ্জূল, মাট়ী সুস্থ ও সুদৃঢ় 
মুখ তুর্গন্বমুক্ত ও স্বচ্ছ কয়ে ৷ 


২তীড়ই পাওয়া যাবে 






| ন্ট 
চহ - 
সাধনা ওঁবধ্যলয়- 
সাধনা গুঁধধালর রোড, সাধনা লগর_.কলিকাতা-৪৮ 
'_ অধ্যক্ষ-উযোগেশচল ঘোষ, এস. এ. - 


আহূর্বে-শান্ী, এফ. সি. এন. (লন) | কলিকাতা কেব্রু-ভীঃ ররেশচম্র ঘোষ, 
এম্‌. সি. এস. (আসেরিকা) ভাগলপুর | এম. বি. বি এন. ( কলিঃ) আযূর্লেদাচার্য্য 8 
কলেজের বসায় শীতের ভুতপুর্ক অধ্যাপক | - j L 


ব্‌ 3:711-67 8 





উন্নীত হচ্ছে জেনে খুশি হতেন। প্রায়ই 
ফলতেন--“তুমি বহু দুর উঠবে এ অথা 
আমি বলে গেলাম দেখে নিও সম্বম্পর 
পো!” বাবার সঙ্গে ছিল তাঁর নাতজাঘাই 
সম্পর্ক এবং সেই স্বন্েই এই সম্বোধন। 
যখন আম কিছু কিছু টাকা রোজগার 


ওষুধ কিম্বা তাঁর ডোজ সম্বন্ধে বাবার 
একট: খটকা বা ভয় হয়েছে। আর যাবে 
রকাথায়। দড়াম করে বলতেন-_“কর্পোরে- 
শনের চাকরী ছেড়ে এইবার হোঁমও- 
প্যাথিক চাকৎসার একটা বই আর এক 
ক্স ওষুধ কিনে কলে বের হও গয়ে” 
ছাকবার আমার মেদ্র বোন সন 

(গু) যান তখন বারশালে তাঁর স্বামীর 
ধর্মস্থলে বাস করছিলেন তাঁর খুব অসুখ 


ফবে বাল, কি ভাববে 1” 
গেলাম খগেনবাবুর রসা রোডের বাড়তে 
সব কথা শুনে তক্ষাপ একটা ফর্দ করে 
[দিলেন_“এইসব ওষুধ ব্যান্ডেজ ইত্যাদি 
কিনে এখনি প্যাক করে দাও আর এ 
দম্বক্ধীকে বোলো আজই রাত্রে আমার 
লঞ্গে বারশাল যেতে হবে। আমি ততক্ষণ 
এখানকার রোগীদের একটা কিচু 
ধ্যবস্থা করে রাখাঁছ।” ফিরে এসে 
ধাবাকে সে খবরটা দিতে বাবার মুখে যে 
[ক আঁনর্বচনীয় আনন্দের ছবি ফুটে 
উঠতে দেখলাম তা বর্ণনা করা যায় না। 
সমস্ত ভ্দিনিষপন নিয়ে বাবা ও খণগেন- 


শাপ্তাহিক বঙদতশী 


বাবু বরিশালে চলে গেলেন। ঠিক সময়ে 
চিকিৎসা হওয়ায় আমার বোন গুগ সে 


সব কাজ ফেলে। 'কি-ই-বা দিতে পেরে- 
ছিলাম তাঁকে। সে খণ ত’ টাকায় শোধ হয় 
না। খগেনবাবদ অকালে কি এক বিজাতণুয় 
রোগে মারা গেলেন। আমি তখন ছুটিতে 
বাইরে ছিলাম। তাঁর মৃত্যুর সময় তাঁর 
কোন সেবা আম .করতে পার নি। তাঁর 
একমাত্র হেলেটি অমলেন্দ (বোকা) 
কলকাতাতেই আহছেন। 


দাঁদমাণর সেক্স মেয়ে অরুণা . 


€বিবন?) বাইরে থেকে দেখতে একটু 
যৈন গম্ভীর কিন্তু অন্তরঞ্গমহলে তাঁর 
রঙ্গরসের অন্ত ছিল না। তাঁর সঙ্গে 
বিয়ে' হয়েছিল ডান্তার অমৃতলাল 'িত্রের। 
তান আরাতে প্র্যাকাটস করতেন বলে 
তাঁর সঙ্গে তেমন আলাপ আমার জমে 
ন। তিনি কয়েক বছর আগে ইহলোক 


থেকে বিদায় নিয়েছেন। ছোট মেয়ে 
সাহানা বোন্দু)র নাম বাংলা দেশে 
ধশক্ষিতসমাজে জানে। কি 


ভান্তাব ছিলেন কিন্তু আমার সলো তাঁর 
ঘাঁনম্ঠ পরিচয় হয় নি। তান এখন আব 
ইহজগতে নেই। দিদিমাণর চারটি কন্যা 
যাঁরা জ্ীবত রয়েছেন তাঁরা সবাই এখন 
পশ্ডিচেরশ শ্রীঅরাবন্দ আশ্রমে আছেন। 
তাঁদের সর্জো আর এ জীবনে দেখা হবে 
কি না ভাঁবতব্যই জানেন। ববূস ও 
ঝনুর গান এখনো কানে বাজে! 'দাঁদ- 
মণির ছেলে সুধাংশ ও তাঁর ছোট দুই 
মেয়ে বিবন রুপা) ও কুনু 
সোহানা)-র সঙ্গে আমার অতি মধুর 
সম্পর্ক গডে উঠোছিল। আমার জীবনে 


হতেই হয়। 


ছল বড়দিদির। কোন অপকর্ম চোখে, 
পড়লে অমাঁন শাস্তি দিতেন! কিল্ভু মজা 
ছিল এই যেখতনি মনে করতেন যে তিনি 


বোধ হয় কলকাতার কোন এক িয়েটাবে 
মণ্চস্থও করা হয়োছল। শেষেরটির নাম 
ধদয়োছলেন “শান্ত"। এটি ছাপা হয়েছিল 
কি না স্মরণ নেই। শান্ত ও শৈব 
সম্প্রদায়ের পরস্পর-বিরোধী হিংসাত্মক 
মনোভাবের মধ্যেও একটি অপূর্ব সূম্দর 
প্রীতির কাহিনী ছিল 
িষয়বস্তু। এ ছাড়া কত গান বড়াঁদাঁদ 
নিজেই রচনা করে সৃর দিয়েছেন। বড়- 
'দিদিব গানের তুলনা নেই। আজকাল 
দোখ আমাদেব বেশ ভাল ভাল নামকরা 
গাইয়েরা-তিনি পুরুষই হোন কি 
মেয়েই হোন- মুখের সামনে একটা মাইক 
না হলে গাইতেই পারেন না এবং গান 


থাকবেন। এতে যে গানেক রস কতটা কমে 
যায় তা তাঁরা হয়ত উপলাব্ধই করেন না। 
তা ছাড়া গানটা গাইতে গাইতেই মুখস্থ 
হয়ে যায় এবং মন থেকে যখন কথাগুলি 
বের হয়ে আসে তখন তার মধ্যে যে 
দরদের স্পর্শটুকু থাকে বই হাতে করে 


. সারাক্ষণই সেই দিকে তাকিয়ে গান করলে 


সে দরদ ত’ থাকেই না, গানের রসভঙ্গ 
বড়াদাদর আমলে মাইকের 
রেওয়াজ ছিল না, এবং তাঁর যা গলা ছিল 
তাতে মাইকের কোন প্রয়োজনই হত না। 
বিশাল কংগ্রেস প্যাপ্ডেলের এক প্রান্ত থেকে 


সব গানেরই রা শোনা যেত 
থেকে উচ্ছ্বসিত হবে - বেবিয়ে আসত। 
গানের" তুলনা নেই। 
শুনোছ তার মধ্যে দাঁদমাঁণ 
গানের কাছাকাছ এসে পড়োছল গলার 


পড়তে 
“ৃভখারিণী”-সেটি 


এই নাটকের 


তেবলা)-র. 
মেয়ে কুনু সোহানা)-র গান বড়াদাঁদর ' 


-্) 


এ 


~~ 


” গেলেন। 


ঠাকুর পাঁরবারের সঙ্গে আমাদের দাশ 
পারবারের সম্ভাব ও যাতায়াত ছিল। 
গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ বড়াদাদ ও ঝৃনকে 
অত্যন্ত স্নেহ করতেন। বড়াঁদাদর কথা 
রথণন্দ্রনাথের লেখা “অন দি এজেস অব 
টাইম” গ্রল্ধে বিশেষ করে উল্লিখিত 
ছে । বে সময় আমাদের দেশে গ্রামো- 
কৈ প্রথম চালু হলো তখন রেকর্ডে 
গান লৈও যত থিয়েটারের আভিনেত্রশ এবং 
বাজরা: ভদ্রঘবেব ছেলের মধ্যে স্বগঁয়ি 
চালচাঁদ বড়ালই বোধ হয় প্রথম গ্রামো- 
ফোনে গান দেন এ দেশে । ভদ্র পাববারের 
মেয়েদের মধ্যে বড়াদদ (মলা দাশ)-ই 
প্রথম গান রেকর্ড করান। সে ক গান" 
“এক আকুলতা ভুবনে”, “ওহে জশবন 
বল্লভ”, “চব সখা হে”, “এ ভরা বাদর 
মাহ ভাদব” এবং আবো কত কি। গানের 
মত গানই বটে। সে সুবগুূলি আজও 
যেন কানে বাজে। আম যখন শান্তি- 
নিকেতন রঙ্গচর্যাশ্রমে পাড় তখন ছুটিতে 
ধাঁভ এলেই বড়াদাদকে শোনাতে হত 
তাঁর বাঁবকাকার নতুন গানগুলি। বড়- 
দাদব বিয়ের কথা হযোছল শুনেছি 
কিন্তু আঁভভাবকদের আপাত্ত হওযায় সে 
বিষে হফ নি। বডাদদি চিরকুমারই রয়ে 
শেষ বয়সে বড়াঁদাঁদ দাদাবাবুর 
পৃরালয়ার বাড়তে থাকতেন এবং 
সেখানে একটি, অনাথ আশ্রম প্রাতিষ্ঠা 
নিয়োজিত করোছলেন। এই পুণ্য কাজে 
তাঁকে সাহায্য করতেন আমাদের প্রমদা- 
দাদ যানি ছিলেন মধোব বাঁড়র 
কাশশশ্বব দাশের দ্বিতীয়া পত্নীর 
গর্ভজাত কন্যা শ্যামাসুন্দরীর জ্জোম্ঠা 
ধন্যা। বলাই বাহুল্য যে ব্ডাঁদাঁদর এই 


লোকহিতকর কর্মে যথেষ্ট অর্থের 


প্রয়োজন হত এবং বহুলাংশেই তা 


হয়েছিল তখন আমি তাঁর কাছে গিয়ে যে 
ভানেক সময বসতাম তা বেশ মনে আছে! 
১১১১ খস্টাব্দেব ১৩ই জুন তারিখে 
ধড়াদাঁদ পধলোকগমন কবেন। 

নশদাদি প্রমশলা ছিলেন ডবনমোহনের 
তিতশষা কন্যা! শুনোছি ছোট বয়সে 
নশদদি খুব সুন্দবী ছিলেন। তাঁর সঙ্গে 
বিয়ে হয়েছিল আলিপুরের আত 


লাপ্তাহিক বসমত' 


শবচক্ষণ উকিল ও দাদাবাবুর একজন 
পরম শনভানমধ্যায়ী বন্ধু শরৎচন্দ্র সেন 
ঘাঁর কথা আগেই বলোছ। শরত্বাবুর 
মত এমন বন্ধ্বৎসল, পরোপকারী মানুষ 
ধুব কমই দেখা যায়! ভাইঝদের মধ্যে 
এই নশদদির সঙ্গেই বাবার বেশ 
সম্প্রাত ছিল! বগড়াও হত হামেশাই। 
সে সব মজার গল্প বলব পবে। নপদদির 
নিজেন সন্তান হয় নি! একটি কুড়ান 
ছেলে_তার ভাল নাম কি ছিল শুনি নি 
বা মনে নেই, কিন্তু তাকে ডাকত সকলে 
“ভগা” বলে-তাকে পেলোছলেন নপদাদি। 
ভগা 'কল্তু শেষ পর্যন্ত পোষ মানল না। 
সে খেলত যত রাস্তার ছেলেদের সঙ্গে 
এবং তার চালচলনে কোন উন্নতিই দেখা 
যায় ।ন। নশদাঁদ মারা যাবার পরে না 
আগে ভগা কোথায় যে অন্তধান করল 


রাজবোষ এ জন্যে এই 
প্রতিস্ঠানের এবং এই  প্রাতজ্ঠানেব প্রাণ- 
স্বলাপণী তীঁ্মিলা দেবীব উপরও 
পডেছল এবং আখেরে তাঁকেও জেলে 
যেতে হয়েছিল। আগেই বলেছি যে. তিনি 
বেশ স্পষ্ট বস্তা (ছিলেন এবং সেই কারণেই 
শমাঁল্যে চলা তাঁর পক্ষে সম্ভব হত না। 
রূমে তান রাজনশীতর সেই পাঙ্কল 
আবর্জনা থেকে সবে দাঁভযোছলেন। 
এবং আমার সহধার্মণীকে খুবই স্নেহ 
কবতেন। তান ১১৫৬ খস্টাষ্দে মে 
মাসের দশই তাবিখে দেহরক্ষা কবেন। 
তাঁব একমাল পত্র িতেন্দনারায়ণ এক্ষণে 
একভ্রন বিশিষ্ট সাংবাদক বলে খ্যাত 
হযেছেন। 

চোডাঁদদি মবলা বেবলা-ব মত 
জাল মানষ জগতে বিরল তাঁব সঙ্গে 
বিষে হযোছিল বোঁঠান বাসন্তী দেবর 
পিসততো ভাই 'ঁব্বাজমোহন চটো- 
পাধাযেব সঙ্গো।  বিরাজবাব গছিলেন 
স্বনমখাত ব্যারস্টান এ সুলেখক বজ্রয- 


২৭৬৯ 





চন্দ্র চট্রোপাধ্যায়ের ভৃতীর ভ্রাভা। [বরাত 
বাবু বিলেত থেকে বয়ন 7শজ্প শিলে 
ফিরে এসে বঙ্গালক্দননী মিলে কজ করতেন। 
পরে তিনি নিজেই কয়লার খঁন ও নানা- 
বিধ ব্যবসায় খুলে প্রচুর নর্থোপাজন্রি 
করোছলেন। শেষ পর্যক্ত 'কিল্ভু সেই, 
ব্যবসায় টিকল না এবং 'বরাজবাবুকে 
এই ভাগ্যাবপর্যয়ে আমাদেব বেবলা 
দিদির মুখে এতটুকুও ভবব্ষৈন্য দেখি, 
ইন। মুখে শ্লশ্ধ হাঁসটুকুব মধ্যে 
একবিন্দুও কালিমাপাত হয় নি। 
শিখরে আসীন, যখন তাঁর বাঁড়িভে 
মান্যগণ্য লোকের সমাগমের অত ছল 
না তখনো ছোড়াদাঁদ তাঁর গবাব ভাই 
আমাদের কথা ভোলেন ন প্রাত বংসনু 
হত। কলকাতাফ থাকলে দতীশদাদা ও 
দাদাবাব ও আর সব ভাইযেল আসভেল 





বেবলা  দাপর আমন্ত্রণে হোলো হা ভে! 
আমার ও আমার ভাইদেরও ডাক পড়ভ্ 


এই অনুষ্ঠানে। সরু হেনা পাট 
বিছিয়ে এক লাইনে সব ভাইন্দেব বাঁসয়ে 
বেবলা দাদ খুব নিষ্ঠার সত্গে আমাদের 
কপালে চন্দন, কাজল ও নেব ফে'টা 


দিষে 'আমাদেব যমদুয়ারে কাঁটা দিতেন 
যেমন করে যমুনা নাক হমকে দিতেন 


ফোঁটা। তারপর ঠাসা বোবা শান্তি- 
পুরের কালপেড়ে কোঁচান যত চাদ্ব ও 


ভঁরভোজ্ন। একবার আমা বত ছেলে 
সুরঞ্নকেও বাঁসযে বেবলা দাদ তার 
মেয়ে মৈঘেয়ী বোঁড়)-কে দিযে ফেটা 


দেবার ব্যবস্থা কবেছিলেন। «এইসব আদব- 
আপ্যাষন জশীবনে ভোলবার নব। ভার, 
বাবা ঘাকে ও আমাদের ভাইবোনেদের 
বেধলা দাদ ভালবাসতেন স্রাপন জনে 
মত? বেবলা দিদির এক ছেলে বাহ 


ব্যবসা করতেন। তাঁর চেয়ে মৈতেষট 
বয়ে হয়েছে দীন ব্যানাজর্রি সঙ্গেও 


ধববাজ্রবাবু, বেবলা দিদি ও বাহু এজ 
ইহজগতে নেই শীত বেক 
দিব স্মাতির সৌবভ আজও আমার 


চিত্তে ভবে রষেছে। মৈত্রেযী (বডি) এখন: 
পণ্ডিচেবীতে শ্রীঅবাবন্দ আশামে বাঃ 
কবছেন। ' 





পপিজমহ। 
গোপীমোহনের একমাত্র ছেলে বানি শোপী- 
মোহনের মৃত্যুকালে ও তার পর বহু 





সি nepal 2 
ছয় বছর ব্রবীন্দ্রনাথের বশ্বভারতখর 

পে কার্জ করে এখন অবসর়- 

. জীবন যাপন করাছি কালম্পত্ডে, এবং এই 
চ্মাতিচন করছি। আমার দুটি ছেলে 
ও একটি ক্ন্যা। 


এখন তাদের কলকাতার আফসে একজন 


সিনিয়র একা্জীকিউটিভর টভরূপে কাজ করে” 


আমরা এখন. . 


পি দু ৫ 


ছেন। ' সম্প্রতি" মোটর দুর্ঘটনায় তান ও 
তাঁর বড় মেয়োট একবোগেই দারা গেছেন। 
আমার বসার মেয়ে অঞ্জনা কোঙ্ছুল )-এর 


ব্যবসায়ে । আমার কন্যা অঞ্জনা চার ছেলে- 
মেয়ের সা হয়েও কলকাতার বিশ্বাবদ্যালয়ের 
বি-এ- এবং ল পরাাক্ষায় কাঁতত্বের সঙ্গে 


টা Pasi Es 


চার বছর (১৯৫৮ থেকে ১১৬২. 
করে -পর্ষ্তি) কাজ করে এখন আবার 
-ব্যারিস্টারী করছেন! তাঁর একমাত্র ছেলে 
"প্রসাদরধ্জন শিবপুর ইঞ্জিনায়ারং' কলেজে 


8০৭০ . 


(গোৌঁতম) বি.এ 


আকি্টেকচার .কোসের . তৃতীয় . বা্ক- 
শ্রেণীতে ভালভাবেই পড়াশুনা করছেন। 
, আমার বড় বোন সুমতি খেকী)-র 
জন্ম হর গামাবাড়ি হাসারা গ্রামে ১৮১৬ 
সালে। আমার চেয়ে প্রাক দু 
বছরের ছোট। তাঁর বিয়ে হয়েছিল 
মধ্যপাড়া গ্রামের *বামাচরণ গুপ্তের মধ্যম 
পুত্র উপেন্দ্রমোহন গুপ্তের সল্পো। “বিয়ের 


" সময় খ্দকীর বয়স ছিল নয় থেকে দশের 


মধ্যে। তিনি এমবি. ডাক্তারী পাশ করে 
কান্দে ঢেকেনা 'ঁতান- বিলেত থেকে 
এম:আর.স-পি- ও ভি.টি.এম.' পাশ 
কুরে পাটনা মেডিক্যাল কলেজের বাজাণু 
বিষয়ক অধ্যাপক প্রেফেসর) হন।. এক্ষণে 
অবসর নিয়ে তানি পাটনাতেই প্রাইভেট 


প্র্যাকটিস, করছেন প্রভূত সুনামের সঙ্গো।, 
এদের তিনটি ছেলেই সুযোগ্য! বডটি - 


অরুণ, এফ.আর-সি.এস. 


ডাক্তারণতে 'ডাগ্র এবং পরে পিএইচ ভি 
'ভীগ্র নিয়ে পাটনাতেই ডাক্তার করছেন। 
আমার মেজ বোন জ্ুনশীত (গুগু)-র 
জন্ম হয় ১১০০ খস্টাব্দে কলকাআয়। তাঁর 
সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল বিক্রমপুরের টাঁ্ছা- 
বাঁড় গ্রামের *ভুবনমোহন' গুপ্তের জ্যেষ্ঠ, 
পর হেমচন্দ গুপ্তের । হেমবাযু এম.এ, 
পাশ্‌ করে সরকারী লোকাল অঁডটার হয়ে 


ফরছেন। আমার ছোট বোন অন্নপূর্ণা 


ব্ছেড়ি)-র জন্ম হয় ১৯১২ খস্টাব্দের 
১লা, জানুয়ারী । তাঁর বিয়ে হয় 
চট্টগ্রামের পড়ইকোড়া গ্রামের *যোগ্গেন্দু* 


ভেঙে পড়েছিল এবং বুড়ির অক্লান্ত 
সেবা সত্ত্বেও তান ১৯৫৮ সালে ১৭ই: 
ফেব্রুয়ারী কলকাতাতেই পরলোকগমন 
করেন! তাঁদের একমাত্র ছেলে দেবত্রত 
এল-এল-ব. পাশ 


i) 


ফরে বিখ্যাত বিড়লা প্রাঁজ্ঠান কেশোরাম 'পিপারমেন্টের কাঁব। ঘূদ্ধা খুব যর্পের '্রধানে থাকার পর ভরা উঠে মান ভবান- 





এই ঠাকুমা মন্‌ দিয়েছিলেন নানা টোটকা | 
ওষুধ তোর করে বলয়ে দেবার কাজে। | 
?তনাট 'জানসের কথা আমার এখনো মনে | 
আছে। প্রথমাঁট ছিল গাধার দুধের চাল। | 
ভিজিয়ে 


B= 
Uj 





॥ বাঙ্গাল? গ্রল্থকাবের ইহাই বর্তমানে একমাত্র সরল aes লিখিত সকল তথ্যে 
| পারপূর্স জ্যোতিষ শাস্ত্রের .বই। 

কোটায় ভরে পাঠিয়ে দিতেন। এই চাল | এই পুস্তকের তথ্যসমূহে বাাদ্ধজীবীদের চিন্তার যথেষ্ট উপাদান পাওয়া যাইবে। 
নাক বসন্ত রোগের প্রকৃণ্ট নিরাময়ক। | শিক্ষারথখদের সুবিধার জন্য প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাপুষ্ট বহু বিচিত্র জীবনধারা সাশিচক্র সহ || 
ঠাকুমার অন শাসনে শীত শেষে গরম | সাক্সাবন্ট, হইয়াছে। 

পড়তে আরম্ভ করলেই নিত্য সকালে [| ইহাতে ফলিত ও গাঁণত জ্যোতিশাস্ম, চাকৎসা-জ্যোঁতষ এবং বিবিধ শা, অন্তর- 
আমাদের তিন-চারাটি চাল মুখে দিয়ে জল | দশা ইত্যাদি বিষয়ে 'বশদতাবে পাঁববোশত হওয়ায় সাধারণ ব্যান্তরাও সহভরেই জ্যোতিষ 
খেতে হত। অন্যথা করবার যো ছিল না।: | 'িদ্যায় জ্ঞান অর্জন কাঁরয়া কোণ্ঠি নির্মাণ ও বিচার কাঁরতে পারবেন। 

| মূল্য-১১, টাকা মাত। 

| পাণ্ডত মহাশয়ের লিখিত হস্তরেখা বিচারের দুইটি গ্রল্থ পত্রিকার সম্পাদকব্ন্দ ও 
॥ পাঠকগণ দ্বারা উচ্চ প্রশংসিত । 


১7 জুয়েল অব রি (ইংরাজি)_দেশে ও বিদেশে বহ বিকৃত 
















খেতেই হত। তবে খেয়ে দেখোঁছ মন্দ ॥ ও-সর্বজন সমাদৃত গুল্য_৭. টাকা 
দয়_বেশ নোনতা ও কষা আস্বাদ।, আর ২! ভিজ: বোংলা)_পারবার্ধত ২য় সংস্করণ! মূল; ৬, 
১5৯8 প্রাপ্তিস্থান ঃ 

* প্রায় সারা বছরের মত। খুব কার 
পাটা খানের? ১৩ পু হাউস অব এষ্টোলাজ, ৪৫এ, এস, পি সখা রোড, কলিকাতা_-২৪ 


পোড়া ছাই এবং আরো কত কি মাল- কা ৪ ফোন_৪৭-৪৬৯৩ J 


মাতে রা ks সির ির এ বাক্‌-সাহিত্য, ৩৩, কলেজ রো, কালকাতা-৯ 





২৭৭১ 


মা এ বাঁড়র বড় জোঠ্রিমাকে বেশ মনে 
আছে। তিনি খুব হাসিখুশি, স্নেহশীলা 
মাহলা ছিলেন৷ মাকে ঘুষ পছন্দ 
ফরতেন। কেদারেম্বরের দ্বিতীয় পয 
লালতমোহন ওকালতঁ পাশ করে বাগে- 
রই মত মুন্সেকী চাকারিতে ঢুকে সাবজজ 


অল্প অল্প মনে আছে। উত্তর-পৃব 
কলকাতায় 'মর্ভাপুর, স্ট্রট. না কোথায় 
যেন বিয়ে, হরেছিল তা’ ঠিক মনে -নেই'। 
তবে বিয়ের পরের দিন আমরা যে তাঁর 
বউকে এনেোছিলাম লোয়র সাকু্ছার 
রোডের জোড়া গির্জের সামলে দিয়ে তা’ 
বেশ মনে আছে। আমাদের এই বৌঠানের 
খাষের রঙ বলতে গেলে একরকম শ্যাম- 
ধর্ই শিল কিন্তু ভার সুন্দর - একটি 
হাসি তাঁর মুখে লেগেই থাকত এবং 
উছলে উঠউ। পৰে যখন. ওঁরা উঠে 
আকুরিয়া অঞ্চলে এখন যেখানে সাদার্ন 
এভোনিউ হয়েছে. সেখানে -নিজ বাসায় 


রাস্ভাষ সকালবেলা হে'টে বেড়াতেন। 
দার-দ্'টি ছেলের কেউই আইনের লাইনে 


নাম আশুতোষ। তিনি এতগুাল ‘রঞ্জন’- 
এর ব্যহ ভেদ করে ক করে যে শুধু 
আশুতোষ হয়ে গেলেন জান নে। আশু 
ছেলে বয়েস থেকেই লেখাপড়ায় ভাল 
ছেলে ছিলেন। প্রোস্ডেম্দী কলেজে 


- লক্ষমশীকে। 


পড়তেন। লেখাপড়া শেষ করে তান 
ওকালাতি না করে পৈতৃক ব্মজেই ঢুকল্রে 
অর্থাৎ মুন্ষেফ হঙলেন। উপর্যুপ্পার তিন 
পুরুষের হাকিম। আশু ক্রমে কাজে 
উন্নত করে পাকা 'ভিপ্টিষ্ট জজ হয়ে খুব 
সুখ্যাত অর্জন করোছিলেন। তাঁর বিচার 


বুদ্ধি ও ন্যায়“নচ্ঠা দেখে দরকর তাঁকে - 


অবষরগ্রহণ করবার সময় থেকেই নানা 


- লেবার ট্রাইবদুন্যালের. চেয়ারম্যান বা যেম্বর 


িষুন্ত করেছেন। এই কাজে আশ: খুর 
কৃঁতত্ব - দেখিয়েছেন। তাঁর দু-একটি 
এওয়ার্ড এখনো দাশগুপ্ত এ্যাওয়াডগ 
বলে খ্যাত ও প্রশংসিত আশু তিনটি 


। কন্যা কিন্তু ছেলে নেই।” 


লালত জ্যেঠামশায়ের ছোট ছেলে রাব- 
র'্জনও হাইকোর্টের এ্যাডডোকেট . এবং 
এখন বেশ পসার জাঁময়ে বসেছেন। তাঁর 
বড় ছেলে আসতরঞ্জনও এ্যাডভোকেট। 
শুনেছি তিনিও নাক মুল্সেফাঁ নেবেন। 
নিলে হবেন 'তিন্পরুষ়ের "হাকিম! 
অন্য দৃশট এখনো কলেজে পড়ছে। . 

-কেদারে*বরের তৃতীয় গুত্র.জবনন- 
মোহন অত্যন্ত ভাল মানুষ ছিলেন। 
গৃতীন ভাবান'পৃরে একটা . বাংলা স্কুলে 
মাস্টার করতেন। তাঁর একটিমার ছেলে 
সুনীল রেলে কাজ করেন। অনেকাঁদন 
গোমো স্টেশনে এ্যাসিস্ট্যা্ট -- স্টেশন 
মাস্টার ছিলেন। এখন কোথায় আছেন 


খবর জান না। তাঁর মা, আমাদের সেজ. 


গায়ের আপন জ্বোঠতুত বোন এবং আমা- 
দের কুম্াদনী মাসীমার এফমার কন্যা 


আমাদের 'দাঁদ হয়ে গেলেন আমাদের 
ছোট খ্দাঁড়মা। 

খুব ভাল হয়োছলেন। বড়াটকে আমরা 
প্রথমে প্রবোধ বলেই ডাকতাম- বোধ হয় 
সুবোধের ভাই বলেই, কিচ্ডু পরে ভার 
পোষাকা নাম হয়েছিল . সুকুমাররঞ্জন। 
সুকুমার বরাবরই ছিলেন ক্লাসের ভাল 
ছেলে। "ব-এ পরীক্ষায়, বোধ হয় বিশ্ব- 


বিদ্যালয়ের মধ্যে অক্কেতে প্রথম শ্রেণীর 


অনার্সে প্রথমস্থান পেয়োছলেন। খুব 
গড়তেন। সুবোধ আর আমি যখন 
কামরাপ্তাতলার বাড়তে ঘুড়ি ওড়াবার 
যোগাড়. করতাম ঠিক সেই সময়ে সুর 
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কাকা আঁফস' থেকে 1ফরে কাপড় ছেড়ে: 
একট; জলযোগ সেরে সকুমারকে নিয়ে, 
বসতেন প্রড়াতে। ব্যাচারা সকুমার 
আমাদের 'দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে চাইতেন। 
প্রথমটা চাইতেন একট: হাপুস চোখে 
ইচ্ছে বোধ হয় চলে গিয়েছিল। পড়ার 
ঠেলায় তাঁর চোখে উঠন্স চশমা এবং ক্রমে 
চশমার কাঁচ মেটা হয়েই চলল। আমি 


নেত চলে যাবার পর সুকুমার দাদা- 


বাবু (ঁচতুরঞ্জন)-এর বেশ ঘাঁনষ্ঠতা 
লাভ করেছিলেন। দাদাবাব তখন কলং 
কাভার মেয়র এবং স্বরাজ, পা্টর 
কাউীন্িলারদের মধ্যে স্একুমারও ছিলেন 
একজন কিছ্দাদন পর্যন্ত। পরে তান 
দদল্লঁতে কোন: একটা কলেজে ভাল 
চাকার পেয়ে সেখানেই অধ্যাপনা কাজে 


হয়ে কাজে ঢোকেন। এখন তান অবসর 
নিয়ে নজের আলাদা বাড়তেই বাস 
করছেন।- 
সরোজরঞ্জনও লেখাপড়ায় ভাল। তান 
ওকালতার দিকে না গিয়ে একটা স্কুলের 
হেডমাস্টারণ করছেন! তানি বিয়ে করেন 
নি। -_ 

পাঁশ্চমের বাঁড়র রতনকৃষ্ণের ছোট 
ছেলে বৈকুণ্ঠেশ্বর ছিলেন আমার ছোট 
ঠাকুদন। তাঁকে দেখোঁছ বলে মনে পড়ে 
না। 
ছোটখাট ফরসা মান্দষাট ছিলেন তানি 
ছোট ঠাকুদ্দ আমার মাকে খুবই স্নেহ 
করতেন। তানি অপুরকই মারা গেছেন। 
এই হল সংক্ষেপে পশ্চিমের বাড়র 
কথা 
[ হমশঃ ] 


স্ুরকাকার ছোট ছেলে, 


পিঠ 


পু ২ 


চল 


হি 





ডাঃ প্রফুল্ল ঘোঘ নয়া খাদ্যনশীত 
প্রসঙ্গে বলেছেন যে,-তাঁন. সুকরমূ. খাদ্যের 
- ঘাটাত মেটানোর জন্যে সচেষ্ট হবেন। 
কৈরল. শস্যজাতশয খদ্য নয়, এর. সঙ্গে 
সঞ্চো প্রোটিন" খাদ্য. যেমন মাছ, মাংস,- 
।ড্ম-ও-দ্ুধের.কথা তিনি চিন্তা করছেন্। 
এরদা-দুয় আর. মধুর: দেশ বলে খ্যাত 
ধাংলাদেশ আজ দুবেলা দমুতঠো ভাত 
ল্লোটাতে পারাকে যথেষ্ট. ভাগ্য মনে 
করে। এখানে প্রোটিন খাদ্যের সরবরাহ. 
উত্পাদনের কথা শুনলে আমরা-সহজে 
িতবাস করে, উঠতে. পাঁর না। যাই.হোক 
এই প্রোটন খাদ্যের, দপ্তর কিন্তু ডাঃ- 
ঘোষের হাতে নেই। এ দপ্তরের ভার 
পড়েছে তরুণ দেশনেতা; কাশীকান্ত- 
{তের হাতে! .কাশীকান্তবাবুর দৃষ্টি- 
জঙ্গি শুধ্যা প্রগাতিশীদ নয়, বরং 
“সংকারমুক্ত ও পঃিবাদ্ধ দ্বারা চালিত 
নয়ও বটে অতাঁতে বিধানসভায় তাঁকে 
কলাই কংগ্রেস সরকারের আঁতরাঞ্জত 
খাদ্য ঘাটাতির প্রাতবাদ করতে ও দেশের" 
খ্বাদ্যাভাবকে কীন্রম বলে ঘোষণা করার 
মা দেখাতে দেখোঁছি। স্বাভাবক- 
(ভরে আমরা সকল নেতৃত্বের চেয়ে একট: 
'আলাদা কিছু তাঁর কাছে প্রত্যাশা করি। 
{ আম বাঙালীর সর্বাধিক প্রিয় থাদ্য 
মাছ সম্বন্ধে তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ কবতে- 
চাই ৷ এই মাছই বাঙাল" খাদ্যের মূল প্রোটিন 
সরররাহ্‌ করে। আজও..উত্তব- ভাবতের 
বিশিষ্ট বিশিষ্ট ব্যক্তিদের ধারণা য়ে 
বাঙালী মেধার উৎকর্ষতার একমাত্র কারণ 
এই. সংস্যহার। 
বাঙালীর কাছে দুষ্প্রাপ্য হফে উঠেছে। 
ঘা পাওয়া যায় ভা আবার সাধারণের ক্লুষ- 
ক্ষমতাব বাইবে। ফলে বাঙালপীব মাছ 
খাওয়ার অভ্যস- পাঁরিকর্তন করে" 'নিরা- 
ধমষাশী হতে হচ্ছে। অন্যাদকে আবাব্‌ 
নিবামিষাশশ অবাঙালশী জম্প্রদাষ আবাব 
মাছ খাওয়ায় অভ্যস্ত হযে' পড়ছে অর্থাৎ 
পাঁরমাণ তুলনায় অনেক পাঁছিষে পড়েছে। 
পশ্চিম বাংলায় চালের ঘাটতি এক ক্লুনিক- 
(রোগে পাঁবণত হয়েছে এবং মাছেরও- সেই 
দশা। কিন্তু চালের উৎপাদন” বাডাবার- 
জন্য হাজার বকমের' প্রচেষ্টা হয়েছে ও- 
চলেছে কিন্তু" মাছেব উৎপাদনের জনা" 


কিছুই করা হয় নি। তিনটে” পণ্যবার্ষিকি, 


কিন্তু এই মাছ আজ 


[পূর্ব-প্রকাশভের, পর” 


যোজনা চলে গেলকিল্তু মাছের উৎপাদনে 
সরকার কোন সাক্রয় ভূমিকা তো নেয় নি 
বরং উৎপাদন ক্ষাতগ্রস্ত হচ্ছে জেনেও 
নীরব- দর্শকের ভূমিকা নিয়েছে। যখন 
মাছের দাম সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতার- 


বাইরে চলে যায় ও কাগজে-কলমে ' একটু. 


হৈ-চৈ আরম্ভ হয় তখন-পশ্চিমবঙ্গ সর- 
কাবের মৎস্যদপ্তর তাড়াতাঁড় কোমরের" 
বেলুটা এটে একটা হাঁক-ডাক 'দয়ে তাদের 
তৎপরতা দেখায় তারপর" আবার নাঁসকা- 
ছিদ্রে সারষার তৈল প্রদান। কিন্তু গত 
বছর পাঁচেক তাদের একটু তৎপরতা-দেখা- 
যায়, যখন: থেকে নানা রকমের" ক্রেতা- 
আন্দোলন আরম্ভ হয়োছল। কিন্তু সরকার 
সক্কটত্রাতা না হয়ে" সঙ্কট-নির্মাতা হয়ে" 
উঠোছলা দ্বিতীয়-পারকল্পনাঘ গভীর" 
সমুদ্রে মৎস্য ধরার" পাবকজ্পনা নিয়ে ৮০ 
লক্ষাধিক টাকা খেসারৎ দিয়ে ঘরে উঠেছে। 
ভূত”য় পাঁরকজ্পনায় কল্যাণী ও জৌনপুটে 


এই ' রকম দুটো-একটা জায়গায় মাছের” 


সাবাদিন-ি প্রকুল্ল ও সজীব বাথবে। 

ললো নিয়াৰ ক্লোবাইভ-থাকায় ইহা 
অতি:সত্র-খামাচিন্দুর-কবিষা আপনাকে 4 
অন্বস্তিকব' অবস্থা হইতেবক্ষা করে 4 
এশিশু১ও, বরস্ক সকলেব পক্ষে 
সমান. উপযোগী৷ 
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উৎপাদনে নেমে দপ্তরের জাস্তত্ব বজায়, 
বাস্তবানুঙ্গ প্রয়াস কোথাও ছিল না? 
তামাদের দেশের দুর্ভাগা যে দেশের 
সমস্যা যত-গভারন্হয় তখন প্রশাসকবূন্দের্‌ 
ততই" উৎসব মনোবাত্ত প্রথরর হযে ওঠে 
তখন তারা দপ্তরের বরাদ্দ বাড়াতে সচেষ্ট 
হয় এবং বরাদ্দ অর্থে জুমা খেলাম অদ্য, 
বাজশ ধরে-নানা কম্টক্শিত স্কীম রচনা 
করে। সমস্যা সঙ্কটময়'হলে জনসাধা- 
রণের- প্রেস ও বিধানসভয় আক্রমণ ঘটে 
তাদের নজ- নিজ পল্যান্সারে। তথন 
বিভাগীয় দপ্তরের এই কল্টকাজ্গত স্কীম- 
গুলোর অনুমোদন সহজনাধ্য হয়। আর 
এই অনুমোদন পেলে' গৌরী সেনের টাকা, 
অপব্যক়ের খাতে গভীর খাদ খনন করে 
চলতে থাকে৷ মংস্যদপ্তরের ইতিহাস এরই 
প্রকৃষ্ট উদাহরণ। উপযুন্ত সার্ভে না কয়ে 


ক্ষান্ত হলে কথা ছল না। আবার নতুন 
উদ্যমে নতুন নতুন খাদ তোর করা হচ্ছে। 
এমান আর একটি স্কীম তোর হরেছে 
'দাক্ষিণ লবণহুদে মৎস্য উৎপাদন’ যার নাম। 


গঠন করে তার হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। 
এই কর্পোরেশন গঠন, কি ভারত দরকারের 
বা রাজ্য সরকারের আর -এক অক্ষমতার 
নিদর্শন! স্রকারণ-প্রশাসন পদ্ধাত আঁত 
জাটল ও শথগামণ হওয়ায় কোন কাজ- 
কর্ম সাঠকভাবে সঠিক “সময়ে করা যায় 


কথা ওঠে না। এই কোম্পানশীভাত্বক 

ক্ষাতর অগ্ক যত সংখ্যাই 
যুদ্ধ করুক এবং তা যতই জাতীয় ক্ষত 
হোক তবুও তা আত্মরক্ষা করছে নির্ভয়ে 


সমাজতন্দের নামে। আর সযাজতন্বের ' 


ভেকটুকু বায় বাখতে পারলে সকল 
দুচ্কাত ও সকল অক্ষমতা যে বেহাই পেয়ে 
যাবে এ গুপ্ত তথ্য ধবতে পেরেছে 
উচ্চ প্রশাসকমন্ডলণ। তাই সবকারাী টাকার 
পারচয় হয়েছে গৌরণ সেন আর অপচয়েব 
নতুন নামকরণ হযেহে, সমাজতম্ত্র। তাই 
সমালোচনা করতে গেলে কপলে প্ঃঁজ- 


10799) কেবলমাত্র টাকার অঙ্ক হৃদ্ধি 


সাপ্তাহিক যুমতণ 


করা হয়েছে ও বিবিধ খাতে একটা মোটা 
অক্ক রাখা হয়েছে । এই বাবিধ খাতে অক্ক 
দয়ে বিচিন্র উদ্ভট পাঁরকল্পনা রসনা করার 
সদর দরঞজ্জা খোলা রাখা হয়েছে । লেখকের 
এই খসড়া পাঁরকজ্পনা তোর করার সময়ে 


টি 


করা যাবে না একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। 
পাশ্চমবঞ্গ মাছে ঘাটাত ও পূর্ববশোর 
মাছ আমদানণ বদ্ধ হওয়ায় সেই ঘাটাঁত 
তৱ সঙ্কট সৃষ্ট করেছে। সমাধানের এক- 
মার পথ এই ঘার্টাত পূরণ কর্রা তা সে 
বাইরে থেকে সরবরাহ বাড়িয়ে হোক বা 
রাজ্যের মধ্যে উৎপাদন করে হোক। 
বাইরে থেকে সরবরাহ বাঁড়য়ে তা করা 
যাবে না এটা নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত 
হয়েছে। ওঁড়িষ্যা, বিহার, উত্তর প্রদেশ 
এমন কি রাজস্থান থেকে মাছ আনিয়েও 
সমাধান হবে না। বরং নিরামষাশশ 
অণ্চলে আমষ আহারকারণীর সংখ্যা উত্তরো- 
ত্তর বৃদ্ধি হওয়ায় সেখান থেকে আমদানশ 
ক্রমশ হাস পাবার সম্ভাবনা । তাহলে এক- 
মাত্র সমাধান লীকষে আছে যে, রাজ্যের 
মধ্যে মাছেব উৎপাদন সর্বাধিক পাঁরমাণে 
বাড়ানোর উপর। এইবার প্রশ্ন আসে এই 
উৎপাদন কে করবে? সরকাব না সম- 
বায় না ব্যক্তিগত উদ্যম? সরকাবন আমলা- 
শক্ত নিভরিশখল প্রচেষ্টা মাছের উৎপাদন 
বাঁডয়ে সারা দেশের ঘাটাত মেটানো সম্ভব 
বলে দেশের কোন বাস্তব অভিজ্ঞতাসমূদ্ধ 
ব্যান্ত শ্বাস করে না। দেশের সাধাবণ 
লোকেরও সরকারণ প্রচেষ্টাব উপর আস্থা 
নেই। এবং যে কারণে আস্থা নেই সে 
কাবণগুলো রাতারাতি দূর কবা সম্ভব 
নয় একথাও সকলে বিশ্বাস করেন। ব্যান্ক- 
গত উদ্যম ও ব্যান্তগত প্রচেষ্টাকে অন্তত 
মাছের বিষ্ষে যে রাখতে হবে এ-বিষয়ে 
কেউ-ই দ্বিমত হবে না। কিন্তু ব্যান্তগত 
প্রচেষ্টা তো এখনও বজায় আছে তব 
কেন এত দদ্প্রাপ্য ও দুর্মজ্যঃ এই 
প্রশ্নেব মধ্যে সমাধান লুকিযে আছে। 
বাংল? দেশের মাছের উৎপদক শ্রেণির 
পরিচয় ও তাদের সামর্থ্যের পরিমাণ 


-- সম্বন্ধে অবাহত হতে হবে। শতকরা ১০ 


ভাগ উৎপাদক শ্রেণী অবহেলিত ও অব- 
জ্ঞাত শ্রেণির মধ্য থেকে আসছে যারা 
দেশের বৃহত্তম দাঁরদ্র শ্রেণীর একটা অংশ। 
এদের মুলধন ও সাজ-সরঞ্জাম কিছুই নেই 
এবং মহাজনের দাদনে এরা সারা যছর 
বাঁধা থাকে। 


৯১০০ক 


আব দশভাগ উদঞছতররা 


স্বচ্ছল শ্রেণশভুন্ত হলেও তাদের অবস্থা 
'হালে পানি না পাওয়ার অবস্থা। 
থাকলেও নানা প্রাকীতক ও সরকারণ বাধা 
কাটিয়ে উঠতে পাবার অবস্থা নেই। গোটা 


উৎপাদক শ্রেণীর প্রতি কারোর সহানুভূতি, 
নেই_না সরকারের, না জনসাধারণের! ' 


জনসাধারণের সহজলভ্য মাছ না খেতে 
পাওয়াই তার একমাত্র কারণ! সরকারের 
সহানুভূতি না থাকার কারণ যে সরকার 


বিষয়টির গভীরে কখনও অনুধাবন করার 
চেস্টা করে নি বরং আমলা ষড়যন্ত্রের কান- 


ভাঙানির বাল হয়েছেন। 


মাছের দুটো জাত আছে। মিঠে জলের “ 
মাছ ও নোনা জলের মাছ। রুই, কাৎলা,' 
মৃগেল মাছই প্রধানত 'িঠে মাছ অবশ্য 
তার সঙ্গে কই, সিঙি, মাগুর, শোল 


ইত্যাদি বিল মাছকে মিঠে মাছের শ্রেশী- 


ভুন্ত করা যায়। ভেট্কি ভাঙন, পারসে, * 
ট্যাংরা, বাগদা চিংড়ি ইত্যাদি মাছকে নোনা : 
মাছ বলে থাকি। পোনা মাছের অভাবকেই * 


আমবা মাছের ঘাটত বলতে বুঝ বিশেষ ' 


করে অঁতারন্ত মূল্যবাদ্ধ হলে তো আর ' 


কথাই নেই। পাশ্চমবঞ্ো যে জলকর আছে ' 
সেখানে একট চেষ্টা করলে যে স্বযং-' 


সম্পূর্ণ হওয়া যায় একথা কিন্তু প্রাক্তন 
সরকাব জেনেও চেস্টা করে ি। পুকুর, 
ডোবা, বড় পচ্কারিণী ও দীঘি ইত্যাঁদর . 
গরিমাণ ৫ লক্ষ ৭৬ হাজার একর. আব. 
বল, ভোঁড়, বিল, বাঁওড় ইত্যাদির পাবমাণ ! 
৬ লক্ষ ৮৯ হাজাব একর। কেবলমান্র বদ্ধ, 
জলাশয়ের পরিমাণ ১২ লক্ষ ৬6 হাজার , 
একর । 


সমুদ্রের অফুরন্ত উৎস আছে পশ্চিমবঙ্গে! 
এই বিপুল পাঁরমাণ জলাশয় থেকেও 

উৎপাদন হয় মাত্র ৮৬ হাজার , 
টন বা ২৩ লক্ষ মণ। একরে দু'মণ মাছও 
এত কম উৎপাদনের . 
টাউন ও কাটি প্ল্যানিং, 


উৎপন্ন হয় না। 
কারণ ক? 
কাঁমশনের রিপোর্ট থেকে মোটাম্চাট জানা 
যায় যে (১) মোট জলকরের পাঁরমাণের ; 
দুই পণ্তমাংশ মজে গেছে, (২) বিল বাঁওড়' 
শ্রেণীর জলকরের এক বিরাট অংশ চাষের! 
আওতায় আনা হয়েছে, (৩) মংস্যজাবীদের 


সবার 
উপরে একটা কথা এই দাঁড়ায যে মৎস্য- 
জীবীদের একান্ত মূলধনের অভাবই মৎস্য 
উৎপাদনের প্রধান অম্তরায়। সে না পারে 
হাজামজা জলাশয় পূর্ণ সংদ্কার করতে, 
মা পারে প্রয়োজনীয় যন্যপাঁত িনতে ও 


অর্থ, 


৪৭ 


দ্র 


"মাছ ফেলতে। প্রান্তন সরকার কিন্তু এই 
স্‌ূলধন সমস্যার প্রাতকার করতে যোগ্য 
কোন ভূটমকা গ্রহণ করে নি। ইদানীং কিছু 
স্বকছ্‌ ধণদান বরেছে কিন্তু প্রয়োজনের 
তুলনায় এ এত অল্প এবং তা সংগ্রহ করতে 
এত কাঠ-খড় প্যেড়াতে হয় যে আসল ব্যব- 
সায়শ-উৎপাদকরা তা নিতে আগ্হান্বিত হয় 
না। ধণ সংগ্রহ করার দুর্ভোগের সঙ্গে 
দুনীশতর প্রশ্ন তো আছেই। দেশের 
দুর্ভাগা যে সরকারের অনুদান ধণ গ্রহণের 
সকল জায়গায় দর্শনীদান প্রায় এক 
আঁলাখত প্রথা হয়ে উঠেছে। প্রশাসনল্পের 
গাহায্য লাভের এক অন্যতম গোপন সর্ভ 
হয়ে উঠেছে! সরকারী হস্তক্ষেপ যতই 
ঘাড়ানো হয় ততই গোপন দরজা প্রসারিত 


হয়। কোন মৎস্যজ্ভীবণ পশ্চিমবঙ্গ, সরকারকে 


ধখনও বন্ধু ভাবতে পারার স্মযোগ পায় 
দন বরং ভয়ই পেয়েছে । পাকিস্তানের 
দিশো খন ও-জ-এল বন্ধ হয়ে গেল 
{চখন স্বাভাবিক কারণে, কলকাতার মৎস্য- 
{শকট তীব্র আব্দর ধারণ করল। তখন 


€টাছের সরবরাহ হৃদ্ধি না করে মাছের মূল্য ' 


বেধে দিলে সরকার। সরকার কলকাতার 
ঘাজাবে বড় পোনা মাছের উৎপাদকের দর 
ধাঁধল ২-৬৫ পয়নায় অথচ সরকার নিজের 
ক্রল্যাণী খামারের মাছ প্রকাশ্যে ২-৯০ 
পয়সায় বিকি করতে লাগল। সরকারের 
এই কালোবাজ্জার কিন্তু কেউই প্রাতবাদ 
ধরল মা। বিলোধাপক্ষের বিধানসভার 
-দস্যদের দ্যম্ট শ্রাকর্ষণ করেও কেউই 
প্রাতবাদ করেন নি বোধ হয় সমাজতল্রের 
(অকল্যাণ হবে ভেবে। এই ভেদব্যাম্ধ যাঁদ 
চলে তা হলে কি সরকারকে বন্ধ বলে 
কেউ ভাবতে পারেন? সরকার মাছের 
‘পোনা সরবরাহ কববেন বলে ঘোষণা কর- 
লেন। সাইীপ্রনাসস বা বলত রুই মাছ 
নামে একবকম মিঠে জলের মাছ চাষ করার 
উপদেশ বিতরণ করলেন! এই মাছ আনতে 
হবে কল্যাণী ফার্য থেকে? মাছের দর 
প্রত হাজার ৩৪ টাকা এবং যার ওজন 
দাঁড়ায় ১০০ গ্রামের মত । অর্থাৎ ১ িলোর 
ধাম ৩৪০ টাকা। এই মল্যক্ে কি সরকারের 
শ্লাহায্দানেব অকুপণ হস্ত বলে মৎস- 
বাবা স্বাগত জানাকে? অথচ কেন্দ্রীয় 
ফুড এস্ড এগ্রলালচার মন্দ দপ্তরের 
[নিয়োজিত ১৯৬৩ সালের ফিস স*ড 
[কমিটির রিপোর্টে' দেখা বায় হাজাব প্রাত 
সাছেব চারার দাম পড়ে ৪৮ পয়সা খের 
মধ্যে ৫০ ভাগ, মত্যহার ধবে দর ধরা 
হয়েছে অর্থাৎ কাঁাটব নির্ধারিত খরচা 
২৪ পয়সা প্রাত হাজার)! তাহলে ৪৮ 
" পয়সায় উৎপাদন ব্যয়ের মাছ পশ্চিমবঙ্গ 
সয়কার বাঁক করলেন ৩৪০ টাকা দাব। 
বিষয়টির প্রাত নতুন মন্তিসভাব মৎস্যসন্দ্রর 
দৃষ্টি আকর্ষণ কাঁন। এও কি সমাজ- 
তল্রের প্রয়োজনে নিয়োজিত? গত বছরে 


A 


সা্াহক সমেত 


এফ ঘংমাহ্বীবী সরকারী খামারে. পোনা কি অসাধারণ উন্নাত। আরও শানে 


মাছের চারা কিনতে গৈয়ে দেখলেন বাজারে 
যখন ১ কিলো চারার দাম ৬ টাকা তখন 
সরকার খামারে তার মূল্য ১২ টাকা। 
তিনি চারা না কিনে সংবাদটি যুগান্তর 
কাগজে পরিবেশন করে 'দলেন। অল্ভূত 
প্রীতাক্রয়া হল। কয়েকাঁদনের মধ্যে ঘোষণা 
করা হল যে পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রতি 
কিলোয় ৬ টাকা সাবাঁসাঁড দিয়ে মাছের 
চারা বিক্রয় করবেন। কি সাহায্যের ব্যবস্থা! 
আমলাতন্দের তথা সব্রকারণ মৎস্য চাষের 


২৭৭৫ 











করার জুন্যে আপনার ধাঁড়ীতে 
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বিস্মিত হবেন যে সরকারের হাতে যে 
নিজস্ব সামান্য জলকর আছে তার প্রয়া 
জন মেটাতে যে মাছের চাবা দরকার হয় 
তাও সরকারী খামারে উৎপন্ন হয না। 
 বাজাবে টেন্ডাব দিয়ে সেই মাছের মর 
সংগ্রহ করে এই সরকার। এই আম-দর 
মংস্যদশ্তর। আমলাতন্মের কবলে পাঁচিম- 
বহ্গে যে মাছের খেলা চলেছে তা আমা 
নজরে আনার চেষ্টা কবব। -্্রীসন্দ্র 
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এসো স্টাণ্ডার্ড ইন্টান, ইনক... (সীমিত দাখিকসহ _আমেরিডার.. হা _মসিভিউ } 


আযাসালালা আআলন্বাতিটা সজ্জা চনে নত 


ছ সৰ্বত্ৰ । পুকধ-মশ গুলো কোন ক্ষতি করে না, রেন-সশাঝ্তলোই. ধর্শ! 
বক্র শুষে খায়। ওর] যখন কামডায্ন, ওদের মুথের লালা আপনার বুকে 


প্রবেশ কবে। ওতে বীজাণুও থাকতে পারে এবং সেই থেকে ম্যালেরিয়া 


ডেঙ্গু বা ফাইলেরিয়াসিন্‌ (গোদ) দেখ] দিতে পারে ॥ 


প্রশা আট 


Te: 


একমান 


গত হয়েছেন এবং 
সেটিও পনরয় পা দিতে না দিতেই মরে 


প.ত্ৰসল্তান 


গেল। কাকীর সংসারে আপন বলতে 
একমাত্র ভাইপো ছাড়া আর কেউ নেই; 
সুতরাং তাকেই 'ঁতান নিজ সম্পা্ত 
লিখে দিজেন। 


কাকার কত সেবা-যর্ই না -করেছে। 
কিন্তু যেই বিষয়-সম্পান্ত পেয়ে গেল 
তাদের কাকীর প্রয়োজ্গনও ফুরলো। 
এমন - কি কাকীকে দু'বেলা পেটভরে 
খেতেও তাবা দিত না। . 

যাই হোক এজন্য পশ্ডিত বৃম্ধিবাম 
কিম্বা তার অর্ধাত্গনী শ্রীমতী রুপা 
দেবীকে বোশ দার সেটা কিন্তু 
নিরূপণ করা দুঃসাধ্য। বঢদ্ধবাম 
সম্দ্রন প্রকৃতির লোক; কারণ লোকে 
ভাকে তাই বলে জানে হেন কাকা অন্ত 
প্রাণা « কিন্তু কুড়শকাকীকে সে ষে 
ভাল খেতে-প্বতে দেয় না সেটা - তো 
স্রাব, কেউ জানে না! সাত্য তে! বাদ 


খিক সহানুভাত দ্বারা কর্ষীসদ্ধ_ 


- হব তবে 'মাছিমিহি অর্থব্যয় করা কেন! 


- কিছু কবে ফেলতে ভয় পেত। 


যদিও বৃপা রুক্ষভাষপী তব্দ হঠাৎ 
কারণ 
ঘন্যার করলে বাদ তার সন্তানদের 
প্রকল্যাণ হয়। তদুপরি পরকালেরও 


সম্পত্তি হাতে পাবার. 
আগে পর্যন্ত স্বামী-স্ত দুজনে মিলে - 


লোক দুচার দণ্ড বসে কাকীর সঙ্গে 
সুখ-দখের দৃ-চারাট আলাপ-আলেচনা 
করলেই ব্দ্ধিরামের মেজাজ বিগড়ে, 
যেত। কারণ_ পাছে বা তার দুর্ব্যবহারের 
কথা প্রকাশ হয়ে পড়ে। এজন্য কাকীকে 
কত গালমন্দই না শুনতে হতো। 
বুড়ো লোকদের সঙ্গে 
কেমন ফেন একটা বিদ্বেতাব থাকে! 
বাপ-মা যাঁদ শিশুদের এই বিদ্বেষ- 
ভাবাটব ইন্ধন যোগাতে থাকেন তবে 
'বুড়ো লোকদের ক শোচনীয় অবস্থাই 
না হয়। কোন শিশু হয়ত এসে বৃড়স- 
কাকীকে মাটি কেটে সরে পড়ল-- 
আবার কেউ বা হয়ত জলের কুলকুচা করে 


কাকীর সারা শরীরে ছিটিয়ে দিল। 


এতে কার না ক্রোধ হয়া বুডখকাকণ 
নিশ্চয়ই চাঁৎকার করে উঠবেন। চশংকার 
করলে কি হবে। এজন্য কি কেউ এশিয়ে 
আসবে? মোটেই না। তবে, হ্যাঁ 
কাকা যদ উত্যক্ত হয়ে রূপার ছেলেমেবে- 
দের বকতে সুরু করেন তবে ঘটনা- 
স্থলে রূপা অবশ্যই ছুটে আসবে 
এবং শুধ: ছুটে আসাই নয়--বৃড়ী- 
কাকণকে বাপান্ত করে ছাড়বে! রূপার 
জিহবা কপাণের ভয়ে তাই তো কাক 
চুপ করে থাকেন এবং মনের ব্যথা লাঘব 


৭৯ ১ তত লি 





মাঠটায় তাঁবু খাটান হয়েছেন 
' সানাই-এর গসনেমা গানাটর সুব শুনছে। 
" পর পর চার-চারাট উনৃনে কড়াই 


চাপান হয়েছে। কোনটাতে লচ-কোস-+ 
টাতে বা কচুর! মালপচয়া, বোঁদেও 
হবে। বড় আলুর দম 
চেপেছে। খাঁটি ঘি ও ক্ষধাবর্ধকি 


ঘরে বসে থাকতে ক মন চায়! 
না চাইলে হবে কি। অল্তত আজকের 


ধদনে লোকজনের সামনে উপস্থিত হলে 


FA dl 


তাঁর বি আর রক্ষে আছে-রুপা.. অপ- 


মানের চূড়ান্ত করে ছাড়বে। যাক; 
যেয়ে কাজ নেই। 
আঃ! ক মিস্টি গল্ঘ। সুগাচ্ধ 


{ আলুর দম হবে। মালপ্দয়া হবে, মোহন- 


থাকবে-কচ্ছার, 


জন্য তো কেউ খাবার নিয়ে এল না।; 
ভুলে যায় নি তো? সব দিয়ে-থুয়ে ঝুকি 
এ কথা 


যাই স্থির করলেন। কিন্তু যাবেন কেমন- 


করে পায়ে হেটে যাবার তো শান্ত 
নেই। কোনরকমে দুহাতের কনুই-এ 
ওপর ভর-করে পা দুটি একরকম জোর 


- সাপ্তাহক _বসমমতা 


ঘর! কেউ-বা বসে বলছে, "বাম্ুনঠাকুর 
ভাঙের সর্বৎ চাইছেন”। আবার কেউ বা 
এসে জানতে চাইছে খাবারের পাত 
পড়তে আর কত দোর। ' বেচারি একা; 
-কীদকই বা সামলাবে। 


' লোকজনদের সঙ্গে বকে বকে রুপার 


গলার স্বর বসে গেছে; .. গরমে শরীর 
হাঁস-ফাঁস করছে এবং এত কর্মব্যস্ত যে 


এক "লাস জল খেয়ে কিম্বা দুচার দণ্ড 


বসে হাতপাথা দিয়ে শরীরটাকে একটু 
হ্রা্ডা করে নেবে সে অবসরটুকুও তার 


নেই। সব দিকে, তার কড়া নজর রাখতে 


হচ্ছে। কারণ চোখের একটু আড়াল 
হলেই তো-খাবার "নিয় পাচার। এরকম 


তোমাকেই সবার. আগে খাওয়াতে হবে? 


ঘর ঘেকে বৌরয়েই বুকের ওপর সওয়ার 
, এমন জিভ কেটে ফেল। 


'শোচনা করতে লাগলেন। 


lou 


বুড়া নিজ কুঠীরতে ফিরে অনু- 
সাত্যই তো; 
আম কত নিচৃতে নেমে গোঁছ। রূপার 
প্রীত তার মনে আর বিন্দুমাত্র 'বিশ্বেষ 
নেই। ?- 
কিন্তু ঘি ও. স্বাঁদন্ট মিঠাই-এর 
সুগন্ধ তাঁকে থাকতে দিচ্ছে কৈ! প্রাতটি- 
মুহূর্ত যেন একাঁট যুগ বলে মনে হচ্ছে। 
বানায় শুয়ে থাকতেও মন চাইছে না 


" শুধু এপাশ-ওপাশ করছেন এবং বড় 


{বড় করে আপন মনে বলছেন, “কে জানে, 
রুপা হয়ত ধরে নিয়েছে আম তো 
হবে কেন? চলেই-না হয় যই।” 


আবার কেউ বা নিজের খাওয়া শেষ করে 
আড়চোখে দেখে নিচ্ছে অন্যের খাওয়া শেষ 
হতে আর কত দোৌর। কেউ বা ভাবছে, 
তাই তো, এতগুলো বোঁদে কেন পাতে রেখে 
যাচ্ছি। অর্থাৎ ভিতরে যেতে না চাইলেও 
জোর করে মুখে গুজে জল খাচ্ছে! আবার 


বুড়ীটা কে গো? ওকে শীগৃশির ধর। 





গৌর যো দাদ 

=১৬,ওল্ড বাজান আসা 
কলিকাজ-১ 

উরি 





দু-চ্ারাট লুচ দিলে এমন 
শক শত হতো? 


হি 


অন্যায় ই 


নি সব 'পঢ়তুল্রে 
বড় বাসুটায় "যত্ন করে সারে রেখেছে? 
কখন এ বান্তাটা কাফীর কাছে “নিয়ে যেতে 
"পরবে তই . কারস মনে মনে 
আঁটছে। ', 


এ য় 


| 1৪] 
বার প্রায় শ্বপ্রহর।  সারাদনের 
- কিচ্তু 


ধান রুপা ঘুমে অচৈতন্য! 


লাডলী-ট ভার চেখে হুম নেই? খাবার . 


ব়ীকাকীর এইট শুং স্মরণ 
মাছে কে. যেন: তাঁকে পাহাড়ের ওপর 


. ডাকছে। 


- আ্াতাহিক- ঘসতে 


দদয়ে 'তীড়য়ে নিয়ে চলেছে 
গায়ে ধাক্কা লেখে তাঁর দুশই 'প্রাই যেন 
ধেভঙগে গেছে। একটু বাদেই আবার 
তাঁর মনে হলো কে যেন তাঁকে 'পাহ/ড়' 
থেকে মাটিতে ছুড়ে ফেলে দিল। ভয়ে তিনি 
জ্ঞান হারালেন। কিছুক্ষণ বাদেই আবার 
তাঁর জ্ঞান ফিরে এল। “উঃ! কি ক্ষুধা! 
তাই তো এখন কি কার? কোথা যাই 
কাকেই বা বাল। হু, তোরা ভেবোছস 
বুড়া মরে গেলেই বাঁচ। - শুধ তো 
'দযুবেলা দু মুঠো খেতে দিস। আম 
পঙ্গু অসহায়! না পারি হাঁটতে না পার 
চলতে! না হয়, অধম উন্ুুনটার পাশে 
একট; বসেই ছিলায়।--তাই বলে আমাকে 

করে সবার সামনে দিয়ে টেনে- 


ীর হ্যাঁচড়ে নিয়ে গ্রীল? রুপা ক আমাকে 


কম অপমান করেছে।”. দুঃখ ও ক্ষে(ভে 


কাকার চিৎকার করে কাঁদতে ইচ্ছা হলো। ঝ; : 
হঠাৎ তিনি শুনতে পেলেন কে যেন তাঁকে 





বাক বলার আসমা 





ক 


ৃ ‘তাই, তোমার জন্য নিযে এস্সোছ 1”. 


কাকণ খাবার পেয়ে মহা খুশি! লু, 
বোঁদে, কচাীর। দই যা কিছ পেলেন. সবই 


চেক্ছি-পুঃছে খেলেন।  এক,পা 
'লাড়লী “কাকী, পেট. ভরল -ভো $৮ - দূরে, 


ভরল না। 


25৮৮৪ 


কাকশ আবার বাব্সটা হাতে, নিয়ে 


০০ নি ভারি 


পাহাড়ের 4 


| ওপর বোঁ বোঁ করে ঘুরপাক খাচ্ছে। সাঁত্য 


ি প্রলয় ঘনিয়ে এল। রূপা ক্রোধে 
গর্জে উঠল, না-এমন এক তরস্কারও 
করল নান. রুপার দুচোখ, বেয়ে নেমে 
এল প্রবল অশ্রুধারা |" “নন তার « '্লানিতে 


17524 
রুপা কণমারী বিলৰ না করে একটি / 


খাবার এনেছি। বন্ড তুল হয়ে গেছে। _ আপা দাঁড়িয়ে ও 
তোমাকে সময়মত খাবার পাঠাতে পার দৃশ্য নিরীক্ষণ 
চারি রাতি। চারদিক দিরে। ধন- সেজন্য ক্ষমা করো ।” * 
শুধু কুকুরটি মাঝে মাঝে লেজ নেড়ে মিষ্টি খাবার হাতে পেলে ছোট্র 
নীরবতা ভঙ্গ করছে। 
রুপা স্নেহপূর্ণস্বরে বলতে লাগল, 
“কাকীমা, এই দেখ, তোমার: জন্য কত: 





___ আডেবদান নতুন--তাই পরীক্ষা কারে দেধুর মাথাধরায়, তবাহার, পিঠের বাধার, ও পেশীর বেদনার, সদিতে 
ও জুতে এবং বিশেষ মন্তণাদায়ক দিনগুলিতে ক্রুত কার্ধাকরী, দীর্ঘস্থায়ী আরাম এনে দেবার জন্য ভুইবের এই 

আবিষ্কার, অঠেদন ॥. 

সহ সাল জানাল জর ভা » কত এজদায়ক মাখা 

না পাত সি তর সা গত জজ দিই 

বা ET 


"আট উরি ধাতা ঃ ৯০২ ট্যাবলেট 
কয়েক মিনিটের মধ্যেই কাজ করে- 
টি রাকা < আরাম দের! বডির সস পকা শা 














০০৭ 

































রাজ্যের হয 'সলল্যা- 


 স্পথের 'লস্টি করতে ডলেছে। 
শুশক্ষকাদোর আঅসল্যাদা লি সম্বন্ধেও 
মক্তফ্রণ্ট সরকার কয়েকটি গর্ত্রপূর্ণ 


রি 
পথ 
LR 


কণ্টাকত শ্রমশিল্পের জগতে একটা নতুন 


. আকম্মিক অরস্থাল এরমসটে এবং চৌরজ্গী, 
উভয় 


আস অরঁটিয়েও এছ; কাজ হয়েছে। নরকের . 


হাতে থেকে-যাওয়া কয়েক লক্ষ বিঘা জমি 
মার কংগ্রেসী আমলে কোন খবালিব্যবদ্থা 
সয় বন, 'যুঞ্চেয়শ্ট সরকার ক্ষমতা পাওয়া 
আন্রই তা’ ভূঁমিহন ক্ষষকদের মধ্যে 
স্বরভীরত ভূতে চলেছে, এবং ভাগ 
কাদের জ্বার্থরক্ষার জন্য সরকার 
বঅনীতাবিলম্বেই কয়েকটি ব্যবস্থা গ্রহণ 
ক্ররতে ডলেছেন। প্রশাসানক ও অপরাপর 
জ্ুলশীতি ব্দলনের ক্ষেত্রেও যডন্তফ্লন্ট সরকার 
কপার হয়েছেন, এবং প্রান্তন কংগ্রেস? 
আমলে দ্বাণ ও পারিবহয়নর ক্ষেত্রে যে সকল 
দৃনণীত চলেছিল সেগযালর তদন্তকার্য' 
ইতিমধ্যেই শুর; হয়েছে। এই দ্বাজ্যের 
সবদপেক্ষা বৃহৎ জঙ্স্যা অর্থাৎ খাদ্যসমস্যা 
অমাহানের জন্য আন্জরণ্ট সরকার বর্তমান 
কজবজ্থার শাঁজিপ্রোক্ষতে বেৎকৃষ্ট নীতি 


ত গ্রহণ করেছেন, এবং সেই অন্যুযায়ী হীত' 
আধ্যেই কাজ স্পা; হয়েছে। 


আনব মি এই সকল 






টে এ 
বান সরকারকে কাজ করতে হচ্ছে 


অত্যন্ত সপ্রীতকলে পাঁরবেশে। এই লর* 


বারে উৎখাত কারার জন্য বাঁভম মহল 
থেকে ক্রমাগত নানা ধরণের. অপচেষ্টা : 
চ্ছচ্ছে। সে আপতেস্টার সার হয়েছে ভীম. 





পাওয়া গেছে হাওড়ায় ট্যাক্সওয়ালাদের 









































































শ্রেণীর ব্যবসায়ী সম্প্রদায় এই সব অপ- 
কর্মের পেছনে ইন্ধন মোগাচ্ছে। এবং 
জ্যনণয় রাজনশীতর স্বার্থ ভার সঙ্গে যান্ত 
হয়েছে। এই সব উপাদানের সঙ্গে সর- 
ফারকে একহাতে লড়তে হচ্ছে, অপর 
তা ঘটানো ভন কা করে তে 
টি লেদিক দিয়ে বিচার করলে 
নু ue মাসে পশ্চিমবঙ্গে যডত্তফ্রণ্ট 
সরকার. ধা করেছেন তা’ গুণগত ও 
পরিমাণগত উভয় দিক থেকেই ভারতের 
(যে কোন রাজাসরকারের তুলনায় অনেক 
বশি। 

সেই করাচা কংগ্রেসে আজ থেকে 
০... তিরিশ বছর আগে ভুঁম-সংস্কারের প্রস্তাব 
-.. গ্বুহীত হয়েছিল, কিন্তু বিগত বিশ বছ- 
রের কংগ্রেসী শাসনে তা’ কোনদিন 









সংস্কারের কথাটা কংগ্রেস নেতারা বার 
ধার উচ্চারণ করেছেন, এমন কি গায়া- 
পুরে কংগ্রেসের কোষাধ্যক্ষ শ্রীঅতুল্য ঘোষ 
“লাঙল যার জাঁম তার’ শ্লোগান আউড়ে- 
গিলেন। কিন্তু কার্ধক্ষেত্রে ভূমিতে যে 
ফায়েমীস্বাথ যুগ যুগ ধরে বাসা বেধে 
মাছে তা’ হটানোর কোন চেষ্টাই কংগ্রেস 
£  [মরকার করেনি। কেন করে নি তার কারণ 


(বই স্পষ্ট, কেন না মুখে অনেক বৈপ্লবিক. 


) হাল আওড়ালেও কংগ্রেস বরাবরই, এই 
রব হায়েমস্বার্থের ধারক ও বাহক। কাগজে- 
টি  ফলমে জামদারী প্রথা অবল্্ত হলেও 
সবচেয়ে বেশ, কেন না কংগ্রেস সরকার 
প্রায় মৃত অধ্বটিকে জীবতের দরে 
দিনে নিয়েছেন) ভূম্যাধকারী শ্রেণীর 
কোন স্বার্থই ক্ষ হয় নি। 

অথচ পৃথবাীর মধ্যে কোন দেশে এত 
চাষত্রে চাষ হয় না যেমন ভারতে হয়। তার 
চারণ দেশে 'কার জাম কে দেয় মই? 














হৃগল জেলার বলাগড় অণ্তলে গিয়ে- 
ছিলাম। স্টেশনের নিকটেই সরকারী 
কৃষিক্ষেত্র, যেখানে এখন গমের চাষ করা, 
হচ্ছে। গ্রাছগ্ীলতে শীষ ধরেছে। যে 
লোকটি আমাদের রিকসা টানাছিল সে বলল, 
এখানে যা ব্যয় করা হয় তার দশ ভাগের 
এক ভাগ ব্যয় করার সুযোগ পেলে আমরা 
এরচেয়ে ভাল ফসল তোর করতাম, কিন্ত 
জাম কোথায়? চাষের সময় : 

ভাগে চাষ করে, অন্য সময় রিকসা টানে। 
সে কেন জমির যত্ব নেবে? কেন জমিতে 
ব্যয় করবে? কেন না আজ সে যে জামতে 
কাজ করছে আগাম বছর সেই জিতেই 
যে সে চাষ করবে তার গ্যারান্টি কোথায় ? 


অতএব ভাগচাষাঁদের ক্বার্থ কিনা. 


সুরক্ষিত করা প্রয়োজন। কংগ্রেস সরকার 
জমির সর্বোচ্চ পাঁরমাণ বেঁধে 
তাতে ছু লাভ হয় নি। কেন না 
প্রকৃতির দিক থেকে সেই সরকারের পক্ষে 
জোতদার শ্রেণীর 'বরদদ্ধাচরণ করা সম্ভব 
ছিল না। কংগ্রেস সরকার আইনের 
জোতের মালিকদের বেনামে জাম হস্তান্তর 
করার ঢালাও বন্দোবস্ত করে. দিয়েছিল। 
কাজেই বিগত সরকারের জাম 'সাঁলংএর 
পারকজ্পনা শেষ. পর্যন্ত হাস্যকর ফল 
প্রসব করেছিল। 

১৯৫৯ জালে কেরালায় নাম্বা্রপাদ 
সরকার ভূমি-সংস্কারের কাজে ব্রতী হয়ে- 
ছিলেন একথা অনেকেই অবগত আছেন। 
তাঁরা এই.কাজে নামবার আগেই একটি 
পাকা কাজ করেছিলেন যা হচ্ছে আইন 
করে ভূমি হস্তান্তর বন্ধ করে দেওয়া। 
এটুকু না করলে প্রকৃতপক্ষে. কোনদিনই 
জাঁমর সর্বেচ্চসীমা কার্যকরভাবে বাঁধা 
সম্ভব নয়। কিন্তু যে মুহূর্তে এই 
কায়েমীস্বাথের লেজে পা পড়ল আর 
যায় কোথায়? কেরলে নাকি গণতন্ত্র মহা. 
বিপদে পড়েছে। অতএব যা ঘটবার তাই 
ঘটল। পৃথিবীর বৃহত্তম গণতান্দ্রক রাষ্ট্র 
গণতন্তুবাদীরা একটি বৈধ সরকারকে 
উচ্ছেদ করল। কায়েমীস্বার্থের লেজে 
পা দেবার এই পদ্ধাত। 

ঠিকই বলেছেন যে, 
আইন করে ভাগচাধাদের স্বার্থ সংরক্ষিত 
করা ধাবে না যাঁদ না তারা নিজেরা নিজে- 
দের স্বার্থ সম্বন্ধে পূর্ণভাবে সচেতন 
হয়ে আন্দোলন করে। এই ভীন্ততে কোন 
কোন গহল বড় বেসামাল হয়ে পড়েছেন, 
কোন কোন সংবাদপত্র ইতিমধ্যেই মড়াকান্না 
জুড়ে দিয়েছেন। আমাদের কয়েকটি 
সংবাদপত্রের অবস্থা দেখলে সত্যই মায়া 
হয়। শি কথা 





হল বলে মড়াকাল্লা জুডুব। 3 
সে যাই হোক বাঁদ যু্তক্লণ্ট সরকার 
ভাগচাধাদের ন্যাধয স্বার্থ বজায় রা 
পারেন, তাহলে বহুল প্রদ্জাহত ভূ 
সংজ্কারের পথে একটি বলিশ্য পদক্ষেপ 
করা, হবে। তবে - এই প্রসঙ্গে ভু 










আকৰ সত থাকতে হবে। 


আগমন নি খেলা 
আছে যার নাম লাস্ট ডেজ অফ বু 
রাজ। বইটির মলাট ওল্টালেই একটি 
পাওয়া যাবে, এক হতভাগ্য ক 
ওয়ালার মৃতদেহ, ১৯৪৬ সালের সাম 
দায়ক দাঙ্গায় নিহত হয়েছিল। : 
বেচারা দিবজাতিতত্ব, মাউণ্টব্যাটেন পরি- 
কল্পনা, - গান্ধী-নেহরু-জিমা, আঃ 
লাঁগ-কংগ্রেস কিছুই বঝত না, কলকাতার 
রাস্তায় রিকসা টেনে . কায়ক্রেশে .. 
গুজরান. করতু। অথচ বৃহৎ রাজ 
খেলা যারা খেলছে, সেই শিচ্ছুর 
শোচনীয়তম বাল হতে হল সেট হত 
আঁত সাধারণ মান্রটিকে, : উদবাদ্ত 
দু'মুঠো অল যোগাড় ভিন্ন যার 
আর কোন লক্ষ্য ছিল না। =, 
এ কথা জলের মত... পরিক্ষার 
তারাই সাম্প্রদায়িক হালগামা বাধায়, যার 
নেপথ্যে থেকে রাজনৈতিক ক্ষমাতালার 
জন্য কুট চক্রান্ত করে। সর [ 
এই সব ফরন্ধর রাজন"! কেন 
তীর দাবা জল দ খন 











যাদের সহেপান্র হয়ে এয়া কাজ করছে। 
আমরা গত সংখ্যায় লিখেছিলাম যে উস 

মার্চের হাঙ্গামার পেছনে মুক্তজষ্ট সর- 
কারকে উৎখাত করার কুট দ্য চক্কাল্র 








ঘাঁণক সম্প্রদায়। উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ রাজ- 


ফতজনের প্রাণ বলির প্রয়োজন হবে এটা 
তারা ভেবে দেখেছে কি? 1পছনে যতই 


তার জন্য হ্ত্ত্ট সরকারের সঙ্গে জন- 
সাধারণের সাক্িয় সহযোগিতাই একমানর 






োতিক। কেন না গত বিশ বছরে ভারত- 







মাত্র কয়েক বছর আগেই 
আসামে বিভাল-খেদার : হজে 
বকভাবে বাঙালীরা  ধনে-প্রাণে বিনষ্ট 
হয়েছে সে কথা আজ অনেকেরই স্মরণ 
আছে। কিন্তু তার 'বাঁনময়ে পশ্চিমবঙ্গে 
একজন 'অসমীয়াও নিহত হন নি। এ 
সুনাম পশ্চিমবঙ্গের আছে। 

কাজেই যারা এখন রাজনৈতিক 
উদ্দেশ্যে সাম্প্রদায়ফতার আগুন নিয়ে 
খেলা করছে তাদের প্রাতি আমাদের বন্তব্য 
এই যে এভাবে তারা সারা ভারত জডড়ে 
অশান্ত ও বিভেদের বাঁজ প্রত্যক্ষভাবে 


 ঝুনে যাচ্ছে যার কুফল ভারতের ভবিষ্যং 


ইতিহাসে সুদূরপ্রসারী হবে। লোক- 
গৃঁলিকে চেনা গেছে কাজেই এদের বিরুদ্ধে 
করা এই মুহূর্তেই প্রয়োজন। আমরা 
সাধারণভাবে সকল অবাঙালী বন্ধুদের 
এবং বিশেষভাবে শিখ বন্ধুদের অনুরোধ 
করছি যে তাঁরা ষেন এই সব বিভ্রান্তিকর 
প্রচারের শিকার না হন। 


চ্বাপ্থাদন্্রীর উদ্দেশ্যে নিবেদন--€ ৩) 


গত সপ্তাহে স্থানাভাবের জন্য স্বাস্থ্য- 
মন্ত্রীর উদ্দেশ্যে আমাদের বন্তব্সমূহ রাখা 
হয় নি, বর্তমান সপ্তাহে আবার ত' পেশ 
করছি। এখন থেকে আমরা স্বাস্থ্য 
বিভাগের দুর্নীতি ও অনাচারের 
নিদর্শনস্বরূপ একের পর এক স্পোঁসিফিক 
কেস তুলে ধরে সেগুলির প্রতি স্বাস্থা- 
মন্ত্রীর দৃম্টি আকর্ষণ করব। 

বর্তমান সংখ্যায় আমরা একজন 
কর্মচারীর কথা লিখবো । এর পরিচয় 
হচ্ছে যে ইনি স্বাস্থ্য-আধিকতার ব্যক্তিগত 
কর্মচারীদের অন্যতম এবং সৈই সঙ্গে 
নাকি একটি বিশেষ চক্রের মধ্যমাণ। 

এই বিশেষ চকুটি [ডিরেইরেটের 
এসটারিসমেন্ট বিভাগের কাঁতিপয় অসাধ্‌ 
কর্মচারী নিয়ে গঠিত যার কাজ হচ্ছে 


ছড়ানো এবং এই চক্রের, হয়ে যারা কাজ 
করে তাদের প্রতাপ এতই বেশি যে সং ও 
নয়য়ব্াদ্ধিসম্পন্ন  আঁফসারেরাও এদের. 
কেশাগ্র স্পর্শ করতে অক্ষম। 3 
মণ এঁ কর্মচারীটি এভাবে বিচরণ করেন 
যেন তিনিই আসল অধিকর্তা, মোটামুটি 
পরিমাণে রজতচক্রের বিনিময়ে নিয়োগ, 
বদলী ও প্রমোশন প্রদানে ইনিই ভগবান- 
রূপে বিবেচিত হন। | 
নদশয়া জেলায় কর্মরত এই চক্লের 
একটি লোকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা 
অবলম্বনের সুপারিশ. করে নদীয়া, 
জেলার স্বাস্থ্য বিভাগের একজন উচ্চ- 
পদস্থ কর্মচারীর মত একজন কর্মদক্ষ ও 
সং আফসার 'িকভাবে 'বড়াম্বিত ও 
নৈরাশ্যপ্রপীড়ত হয়েছেন তার বিবরণ 
এখানে দেওয়া হল। ইনি নাকি দুখান 
ড.ও. চিঠি দিয়েছিলেন, একটি তে 
ডিরেক্টর হেলথ সাভিসেস- € 
মিনিস্ট্রেসন )-কে অপর একটি ডি 
অফ হেলথ সার্ভসের স্বোস্থা-আধিকর্তা) 
পি. এ.-র নিকট। চিঠি দুটির তারিখ 
ও নম্বর যথাক্রমে ১৮৮৬৬ নং ৮৭৭২ 
এবং ২।৮।৬৬ নং ৮২৬৫। এই পত্র 
দুটিতে তিনি একজন কর্মচারীর বিরুদ্ধে 
প্রমাণসম্বালত কয়েকটি অভিযোগ পেশ 
করেন। প্রত্যুত্তর তাঁকে জানান হয় যে, এ 
কর্মচারীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বন করা. 


হবে, কিন্তু পরে জনৈক ভে ডেট ~ 


কর্মচারীকে) নাকি ধমক দিয়ে 
জানিয়ে দেন যে, এসব 
বিষয়ে অভিযোগ করার . কোন প্রয়োজন 
নেই (বি, ও, ২৮৯, তাং ২১1৮ ।৬৩)। 


নিয়োগ, বদল) ও প্রমোশনের জন্য  আভিতে 


প্রার্থীদের নিকট থেকে টাকা নেওয়া । এটি 


২৭৮৯ 









চক্লের মধ্য- 














সমস্যা, 'আগ্ঞোগরিসার ইনভ্িটিউটের 
দূর করার অন্ত আবিহার করেছেন 
তাড়াতাড়ি ব্যথাখবেদন! দূর করার 


রাতে হেগানো হা তা ৩ ত্র 
সস 


যেভাবে খুলী খেতে পারেন--শুকলো, 
কোনে গরম তে সঙ্গে । 


সপ আখাধর] « নস Pe op cin his c's 
ডে অর * গলারাথ!? 


ট্যাবলেট। প্রয়োজন হলে জাহান 
ৃ ১১১ নিহত তানোর 


এখন আমাছের দেশে পাওয়া য 





পণ্টলেৎ আহনের সংশোধন 


প্রসঞলে প্রকৃত গণতান্ত্রিক শাসন 
স্ববস্থা প্রবর্তনের জন্য  য্ন্তফ্রণ্ট সরকার 
বতমান পশ্চিমবঙ্গ পঞণ্টাযেং আইনের 
আমূল সংশোধনের উদ্যোগী হয়েছেন। 
পশ্চিমবঙ্গের পণ্টায়েৎ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত 
্ন্তী শ্রীবশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় গত 
[বৃহস্পাতবার ৬ই এপ্রল তাঁরখে পশ্চিম- 
বিগ বিধানসভায় ঘোষণা করেছেন যে, 
বর্তমানে এই সংক্রান্ত যে আইন চালু 
আছে তাতে গ্রামবাসীদের গণতান্ত্রিক 
অধিকার তো বাড়েই নি, উল্টে তা একটা 
ক্লনিক দনশীতর উৎস হয়ে রয়েছে। 

পঞ্টায়েৎ-রাজ প্রবর্তনের পাঁরকল্পনা 
এদেশে বহুদিনের কিন্তু কার্যত যে 
পণ্ঠায়েতী আইন এখানে চাল: রয়েছে 
তাতে জনসাধারণের. আঁধকার একান্তই 
সীমাবদ্ধ এবং দলীয় স্বার্থে পণ্ঠায়েংকে 
ব্যবহারের সুযোগ প্রচুর এবং বিগত 
»॥সক দল যে এই সুযোগ নিয়ে নিজেদের 
রাজনৌতক উদ্দেশ্য সিদ্ধ করেছে তার 
পক্ষে এত ভূরি ভূরি প্রমাণ আছে এ 
বয়ে অধিকতর আলোচনা 'নিষ্প্রয়োজন। 

বর্তমানে য্যক্তফণ্ট সরকার প্রত্যক্ষ 
গির্বাচনের মাধ্যমে গ্রামাঞ্চলে প্রকৃত গণ- 
তাল্িক শাসন প্রবর্তনের উদ্দেশ্যে 
সংশ্লিষ্ট আইন পাঁরবর্তনের সিদ্ধান্ত 
করেছেন। অবশ্য এ ব্যবস্থা 
সামায়ক কেন না, পঞ্টায়েং 
সুতি 


না হলে প্রকৃত গণতন্বাভীত্তক পণ্যায়েং- 
_ ক্লাজ প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। গ্রাম ও অণ্যল 
পণ্ঠায়েতের প্রধানদের মারফৎ দুনীীত ও 
সরকারী অর্থের অপচয়ের সম্যাগ 
পর্যাপ্ত। ইতিপর্বে এদেরই হাত দিযে 
অপচয় ঘটেছে। গ্রামাণ্চলে যে সব সরকারণ 
কর্মচারী আছেন তাঁদেরও . স্বাভাবিক 
কাজ-কর্মের পথে পণ্ঠায়েৎ সমূহের এ৯ 
সব কর্মকর্তারা শবরাট বাধার স্যচ্টি 
করেছেন এমন বহু অভিযোগই ইতিমধ্যে 
পাওয়া গেছে। তাদের ওপর কর বসানোর 
যে ক্ষমতা ন্যস্ত আছে এবং বিচার- 
ধবভাগীয় যে সামান্য ক্ষমতা পণ্ঠায়েতের 
প্রধানরা ভোগ করে সেগীঁলর 
_অপব্যবহারেরও প্রচুর উদাহরণ আছে। 

| বস্তুত এ কথা বিশ্বাস করার যথেষ্ট 
।ফ্লারণ আছে যে প্রচলিত পণ্টায়েৎ আইন 


আইনকে 


হয়েছিল। এর দ্বার: এঞ্রামাগুলে দলীয় 
রাজনীতির অনুপ্রবেশ ঘটানো ভিন্ন কোন 
কাজই করা হয় নি। কাজেই পণ্টায়েখ 
আইনসমূহের আগাগোড়া সংশোধন 
প্রয়োজন। বারান্তরে আমরা বশদভাবে 
পশ্চিমবঙ্গের পণ্টায়েং প্রথা সম্বন্ধে 
আলোচনা করব। 


খাদ্যনীতি অন্মোদত, 


__ বিধানসভায় পাঁশ্চমবঞ্গ সরকারের 


খাদযনীতি অনুমোদিত হয়েছে। পূর্ববতরঁ 
সংখ্যার বঙ্গদর্শনে আমরা িখোঁছলাম 
যে, দেশের বর্তমান অবস্থায় এর চেয়ে 


শ্রী'বশ্বনাথ মুখোপাব্যার 


ভাল খাদ্যনশীতি গ্রহণ করা সম্ভব ছল না, 
এবং কেন ছিল না সে কথা আমরা বিগত 
সংখ্যায় লিখোছ। 

যুন্ত্রণ্ট সরকার যে  খাদ্যসমস্যাকে 
প্রকৃতই দলীয় রাজনীতির উধের্ব রাখতে 
পেরেছেন তার প্রমাণ খাদ্যমন্ত্রী ডঃ ঘোষ 
গিরোধীপক্ষের কয়েকটি সংশোধনী 
প্রস্তাবের ওপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ 
করেছেন। যাঁদও একথা 'বশ্বাস করার 
যথেষ্ট কারণ আছে যে বর্তমান বিরোধাী- 
পক্ষ, অর্থাৎ কংগ্রেস বিষয়টিকে আজও 


- পর্যন্ত দলীয় স্বার্থের উধের্ব রেখে 


দেখতে চাইছেন না। খাদ্যমন্ত্রী ডঃ ঘোষ 
[বিধানসভায় আভযোগ করেছেন যে, 
কংগ্রেস বস্তারা মুখে সহযোগিতার কথা 
সুর ধ্বানত হয়েছে। িরোধীপক্ষের 
নেতার নিকট থেকে ডঃ ঘোষ কিছু 
পরামর্শ চেয়েছিলেন কিন্তু তান তাঁর 


Q 
৪০০ 


আহবানে সাড়া দেন ন, একথা _. বন 


ডঃ ঘোষ হাটে হাঁড়ি ভেঙে 'দিয়েছেন। .. 
রেশনের চালের দাম না বাড়িয়ে - 


আনয় গঠে ভা ডে ক 


সংগ্রহ করতে সরকারকে যে পাঁরমাণ টাকা 


সাবাসাড হিসাবে ব্যয় করতে হবে তাতে .. 
সড়বে বলে: 


দেশের অর্থনীত ভেঙে 
কংগ্রেস দল থেকে যে আঁভযোগ উঠেছে 
তার জবাবে ডঃ ঘোষ বলেছেন যে, অর্থ- 
নশীতর সংকটের যে কথা বলা হচ্ছে, তার 
জন্য দায়ী প্রান্তন কংগ্রেস সরকার। আজ 
যে কংগ্রেস দল দাঁরদ্রের বন্ধু হবার ভান 
করাছলেন তাঁরা {ক কালো টাকা উদ্ধারে 
রাজী আছেন? তাঁরা কি কেন্দ্রীয় অর্থ- 


দিতে রাজী আছেন? এই সব উপায়েই 
মৃদ্রাস্ফীতি বন্ধ করা যায়_বোশ দরে 
ধান কিনে ঘাটাত দিয়ে চাল দিলে 
মদ্রাস্ফীত ঘটে না। 

বিধান পাঁরষদে ডঃ ঘোষ বলেন যে, 
কেন্দ্রের নিকট থেকে পনের লক্ষ টন খাদ্য- 
শস্য সংগ্রহ এবং চোরাকারবারী বন্ধ 
করতে পারলে খাদ্য সংকট কাটিয়ে ওঠা 
সম্ভব হবে। ভিক্ষুকের নীতি বদল করতে 
হবে এই মন্তব্য করে তান বলেন যে, 
দু-তিন বছরের মধ্যে খাদ্যে স্বয়ম্ভর হতে 
হবে। তান আরও বলেন যে, এই খাদ্য- 


নশীত নয়। 

নিম্নলিখিত সংশোধনসমূহ সহ খাদ্য- 
নশীত বিধানসভায় অনুমোদিত হয়েছে। 
(১) মিলের বানি খরচ বস্তা পিছ আড়াই 
টাকার স্থলে দু’ টাকা দেওয়া হবে, (২) 
অনৃংপাদক কোন বাস্ত ৫০ মণ ধান বা 
সেই অনুপাতের চালের বোশ রাখলে 
সরকারকে হসাব দিতে হবে। (৩) 
সেচ এলাকায় দশ একরের বেশ এবং 
অসেচ এলাকায় বারো একরের বেশি জামির 
মালককে ১০ই এপ্রিলের মধ্যে তার 
উৎপন্ন ধান-চালের পরিমাণের কথা 
সরকারের নিকট ঘোষণা করতে হবে! 
পারবারের মধ্যে মাথাঁপছ্‌ নয় মণ করে 
এবং বীজ মজুর খোরাক প্রভৃতি বাবদ 
একর প্রীত দু’ মণ রেখে উদ্বত্ত ধানের 
হিসাবও উক্ত তারিখের মধ্যে দিতে হবে। 
এরপর সরকারী এজেন্টের কাছে তা 
বেচতে হবে। (9) এর পরেও যে সব ধনগ 


চাষীরা সরকারকে ধান চাল দেবে না বাঁ : 


যে সব মজ্‌তদার জনসাধারণের খাদ্য নিয়ে 
'ছানামান খেলবে, নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য 


আইনানুসারে তাদের ওপর কঠোরতম - 


ব্যবস্থা অবলম্বন করা হবে। 
বে-ছ্৬৭) 





অনুসন্ধানের ব্যর্থ চেস্টা 


_ ১৮ই এরপ্রল রন আমরা চারজন-- 
মাখন, আনন্দ, গণেশ ও আমি হিমাংশুকে 
দগ্ধ অবস্থায় মোটরে নিয়ে শহরে 
আসবার পর সেই হে এক অশুভ মূহুর্তে 
অপারিকীষ্পতভাবে প্রধান দলের সঙ্গে 
আমাদের ছাড়াছাঁড় হয়ে গেল, তারপর 
২০শ তাঁরখ সকল এগারোটা, বারোটা 
পর্যন্ত চেষ্টা কলেও তাদের সঙ্গে 
যোগাযোগ স্থাপন বরা গেল না। আনন্দ- 
দের বাড়তে খুব আশা করে অপেক্ষা 
করোঁছলাম কিচ্তু ভা'দের কাছ থেকেও 
কোন খবর পেলাম লা। আমরা শেষবারের 
মত মাসীমা, ছোড়াঁদ ও ছোট্‌কোনের নিকট 
হ'তে বিদায় নিয়ে চলে এলাম। 
দুপুরবেলা আনন্দদের বাঁড়র 'টলা- 
টির আধ মাইলের মধ্যে পাহাড় ও জঙ্গলে 
ঘেরা কোন একাট “নরাপদস্থানে বিশ্রাম 
করাছলাম। প্রধান অংশের সপ্গে 
যেগাযোগ করবার অন্য আর কি করতে 


পাঁর? এই একা প্রশ্ন আমাদের মনকে 
আলোড়ত করাছল। গ্রণেশকে চিকেন 


,গক্স ও জবরে বেশ কিছুটা যে ক্লান্ত 
করেছে তা’ সহজেই অনুমান করা বার়। 
,তথাঁপ গণেশ, বিপ্লনী গণতন্ত্ৰ বাহিনীর 
চট্টগ্রাম শাখার সৈন্যধ্যক্ষ, এই দায়িত্ববোধ 
তোকে একেবারে অ'স্থর করে তুলেছে। 
প্রধান বাহনীর সঙ্গে আছেন চট্টগ্রাম 
শাখার ভারতীয় গণ্তল্ম বাহনণর প্রোস- 
ডেন্ট সূর্য সেন। আমাদের মধ্যে যোগা- 
যোগ স্থাপন কর অত্যাবশ্যক হয়ে 
। পড়েছে! শুধু বসে বসে চিন্তা করলে 
চলবে না। তা'দের খুজে বার করার জন্য 
৷ চেষ্টা করতে হবে। কোথায় খ'জব? এ 
)হুষ একেবারে অসম্ভব! তব আমরা 
বদ্ধপারকর- তাদের খুজে বের করতেই 
হবে। 

, আমাদের ধারণ্ম হয়েছিল বিপ্লব 
খাঁহন?র প্রধান অংশ তখনও শহর থেকে 
খুব দূরে যায় নি, তারা শহরের উপকণ্ঠ 


থেকে পাঁচ-সাত মাইলের মধ্যেই কোন 
স্থানে হয়ত শাবির স্থাপন করেছে॥। এত 
অল্প সময়ে দুর্গম পাহাড়ী জঞ্গালপূর্ণ 
পথে খুব বোশ দূর যাওয়া সম্ভব নয়, 
তা' ছাড়া ওরাও নিশ্চয় কাছাকাছি কোথাও 
অপেক্ষা করে আমাদের সঙ্গে যোগ স্থাপ্‌- 


নৈর চেষ্টা করবে! 'কাজেই যত কঠিন. 


কাজই হোক না.কেন বুদ্ধ, কৌশল ও 
একাগ্রতার সঙ্গে ওদের খুজে বের করবার 


সেখানে পুজো দিতে যেতো) রাস্তা 
ধরে আরও উত্তরে এগোতে লাগলাম। 
অমাদের চারজনেরই বাঙালী পোষাক-_ 
ধ্ীঁত' আর সার্ট। মাখন ও আনন্দর 
ফর্সা গায়ের রং ও অল্প বয়ন এই দুই 
বৌশষ্ট্ই পথচারীদের মনে সন্দেহ 
উদ্রেক করবার পক্ষে যথেষ্ট ছিল। তবু 
একরকম বেপরোয়া হয়েই আমরা চারজন 
ওখ মধ্যে যতটকু সম্ভব সাদা পোষাক 
পত্না পুলিশের ০).র মত বেশভূষা 
ও হাবভাবের কতকগুলি বিশেষত্ব বজ্যয়ন 
রেখে চলবার চেষ্টা করলাম । যেমন C.1.D. 


পুলিশের মত মালকোঁচা দিয়ে ধ্যাত পরা, ' 
সার্টের হাতা গায়ে কলারটাও বৈশিষ্ট্য- 


স্বরুপ উল্টে দিলাম, পেঁল্সিল ও নোট- 
বইয়ের মত করে বুক পকেটে . কাগজ 
গুজে রাখলাম আর 09. 
মত্ত হাঁটা চাহনি ও ভাবভঙ্গী সব অনু" 
করণ করতে চেষ্টা করলাম। 

সংবাদ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে পথের ধারে 
বেছে বেছে ছয়-সাতটি পান-বাড়র 
দোকানে আমরা গিয়োছ। কখনও পান- 


‘যেতে পরে নি। 


" প্রশ্ন, জেগেছে--আমরা কারা? 





গেল কোঁডে? বড় দূর আইজও যাইভ 


ন পারে মত লার। পান-বাড় কিনলে 
লাই ই'ক্যা কন কেউ আইস্যে নি?” (৬ 
সব হিন্দুর ছেলে স্বদেশীরা গেল 
কোথায়? মনে হচ্ছে এখনও খুব দুটে 
পান-ঁবাড় কেনা 
জন্য এীদকে ক কেউ এসেছে ০)। 


সে অবশা 
উত্তর দিয়ে গেল কিন্তু তার চোখ-মদু 
দেখে মনে আমাদের সম্বন্ধে তার মহে 
আমাদে, 


' সাহায্যে আসবে এমন বিশেষ কিছু ও 


বলতে পারবে বলে মনে হল না, আ 
আসরাও তকে বেশ ঘাঁটাতে চেষ্টা কাঁ 
নি। তারপর একাঁট চায়ের দোকানে, 
সামনে বেণ্ে বসে চা খাচ্ছি আর তিন. 
চারজনের কথাবার্তা শুনাছলাম। তা'দে] 
কথববার্তা শুনে বুঝেছি তখনও শহা 


. একেবারে খাঁল-বাইরে থেকে তখন") 


মিলিটারী এসে পেশছয় ন। কানে এনা 
একজন বলছে--“বাইরে থেকে তারা প্রচ্া 
সেপাই আনবে আর তারপর চট্টগ্রাম শহা 


্ 


তখন মজা বুঝবে বাবুরা!” বলাঃ 
বাহুল্য তারা সবাই চট্রগ্রামের ভাষায় কনা 
বলাছল। যে বলছিল তার মুখের কহা 
কেড়ে নিরে আর একজন বলে উঠ্ল-- 
"ক বলছিস্‌ মিঞা? তাদের প্রাণে লি 
কোন ভয়ডর আছে? তারা কি কাউদে' 
পরোয়া করে?” 

তাদের মধ্যে এই ধরণের কথা শটে 
বেশ মজ্জা লাগছিল আমরা যতক্ষা 
পার বসি হয়ত কোন নতুন কথা শুন 
বা যাঁদ প্রধান বাহনীর সম্বন্ধে তাদে? 
কথার মধ্যে কোন হাদিস পাই! কিনা 


পক্ষে এমন কিছ করা বা বলা উচিত হবে 


না যাতে তাদের কোন ক্ষত হতে পারে। - 
-তাই আমাদের উত্তর শুনে একটু থেমে * 


গেল। তারপর আর একজন বল্ল 


“তাদের সংবাদ কি আমাদের পক্ষে ' 


“শ্মওয়া সম্ভব? কোথায় গেছে, কোথায় 
গূকয়ে আছে তা’ কে জানে... আচ্ছা 
শহরের খবর কি? এখনও পল্টন এসে 
পৌঁছয় নি?” 


'ঘুবং দু-একটা কথা কানে এল-“এ-উনও 


»বদেশ মত লার।” (এরাও. যেন স্বদেশী _- 


“মনে হচ্ছে)। 


স্পা 


আর বোঁশক্ষণ সেখানে থাকা উচিত হবে 


না ভেবে চায়ের দাম িটিয়ে দিলাম। - 


দাম মেটাবার সময় “যার সদ্দে কথা বল- 
ছিলাম তাকে চট্টগ্রামের ভাষায় ' উত্তর 
দই, যার অর্থ এই “খুব শীদ্রই ' বহু 


সৈন্য আসছে! সারা শহর ছেয়ে ফেলবে।. . 
: প্োেয়া দেইলে তারা ধরব। 
যাতক্‌গৈ ৷” 


ইতিমধ্যে বিদ্রোহীদের খবর পেতে হবে। 
আচ্ছা আল আমরা?” এভাবে আমরা 
আরও তিন-চার জায়গায় “বিদ্রোহীদের, 
সম্বন্ধে নানাভাবে কথা তুলেছি। কোথাও 
সন্দেহ করেছে, কেউ শা কোথাও উত্তর 


+ করেছে কে আমরা £ এক জায়গায় খুব 
্বগাঁতকে পড়োছি। একজন আমাদের 
" শাসিয়েছে_“হঠাসিয়ার থাকবেন। আপনা- 
দের উদ্দেশ্য জানলে ও খোঁজ পেলে তারা - 


- পেয়েছি খেয়ে চলেছি। 


ঢু নাহৰ ৰ “বন 


=  দিনপ্লর রৌদ্রে, এইভাবে ' _বোরাদ্দার- 


করে বেশ-ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। একদিকে 


Sy শারীরিক ও আনাস. ক্লান্তি, তার ওপর . 


ভৃষ্কায় বুক. ফেটে ষাচ্ছে। হে'টেই বা বক 


হা কো তাদের সন্ধান পাবো? 
".. পুিশ-লাইনের দু-ঁতন মাইলের মধ্যে 


এবং . পাঁচালাইশ রেল-স্টেশনের আধ 


- ধারে একটি গাছের ছায়ায় আমরা বসে 
পাঁড়। কোথায় একট; জলি. পাবো? . 


যতদুর দম্টি যায় ততদুর চারাদকে 
চেয়ে দেখাঁছ_যাঁদ কোথাও জলের কোন 


কৃ দেখাঁছল? আপন মনে আমরা যে যা’ 


»বাউ উ'ইক্যা চাতক্‌। দেইখ্যন নি 
নিপাই অল্‌ আইয়ের, যে? 
অ'নরা বাই 
(বাবু ওঁ দিকে দেখুন। 
দৈখেছেন শিপাই আসছে? হন্দুর ছেলে 


দেখলে তারা গ্রেফতার করবে! আপনারা 


পালিয়ে যান )।. এ 
“সত্য দেখলাম বহু সৈন্য High 
Port-arms-aর “পাজ্সনে, ' অর্থাৎ 


প্রত্যেকটি রাইফেলের মাথায় সঞ্গীন 
-ই৭ছ 


" দিলাম--“সিপাই 


আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট করল তখন আমা- 
দের ও তাদের মধ! ব্যবধান প্রায় এক শ* 
গজের মত। কোথায় তাদের গন্তব্যস্থল 


তা’ সঠিক বোঝা যাচ্ছিল না। তবে আমরা - 


যে তাদের _ লক্ষ্যবস্তু নয়, তা’ বুঝতে 
St OM কিন্তু তব 
তাদের গাঁতপথেরই ধারে একটা গাছ- 
তলায় আমরা বসৌঁছলাম। আমাদের পাশ 


পেলেই যে চিনবে, তাতে কোনই সন্দেহ: 
দিছিল না। এড সব'কথা লিখতে বা পড়তে 


যা সময় লাগছে তার সহস্র ভগ্নাংশের এক 


'দের' হৃদয় আসম 'ভয়ে কৌ'পে উঠেছে । এই 
‘ভয় মৃত্যু ভয় নয়। এখন আমাদের "চদ্তা, 


কোন উপায়ে 


ফি চাষীভাইয়ের 

একটু ঠিক করে গনলাম-যেন সময়ে 
ব্যবহার করতে একটুও 
ৈনাদের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে চাষী- 


দোর না হয়! 


চা 


কি? আঁরা চোর না? ধাইর কেয়া?" ১৯ 


(সেপাই আসছে তো আমাদের কিঃ 


“দত হবে। বে কেবল: প্রাণ দেখ; না 


চি 


Fh 


প্রাণ নেবও। সক্কটসয় মূহূতগুলি 
কিভাবে কেটোঁছল তা’ লিখে বোঝানো যায় 


না। সেপাইরা মার্চ করে আসছে। 'বিশ- 
নিশি গজ মাত্র বাঁক। আশ্চর্য! আমাদের 


- ধ্দকে তাদের লক্ষ্য একেবারে ছিল না। 


তারা তো যাচ্ছে বিপ্রোহণদের সম্পো যুদ্ধ 
করতে । রেল-লাইনের ধারে সাদা পোষাকে 
সাধারণ চারজন লোকের মধ্যে স্বয়ং 
বিপ্রবশী বাহনীর সৈন্যাধযক্ষ ও সহকারীরা 
যে বসে আছে তা’ কি করে, বুঝবে তা'রা। 
উদ্যত সঙ্গান হাতে সৈন্যদল রেল- 
লাইনের বাঁ দিকে, অর্থাৎ উত্তরে নেমে 
নিকটস্থ পাহাড়ের দিকে. রওনা হ'ল। 


' আমরা বসোঁছলাম লাইনের অপর পারে 


দক্ষিণে । খুব -বোঁশ হলেও আমাদের 
'ওখান থেকে 'বশ-পণচশ গজ সামনে 
দয়ে আমাদের ভ্রুক্ষেপ না করেই তারা 
পাহাড়ের দিকে বিদ্রোহীদের খোঁজে 
চলে গেল। - 

এখন বিকেল প্রায় চারটে-সাড়ে চারটে 
হবে। বিশ তাঁরখ বিকেছে যখন আমরা 
সৈন্যবাহনশ দেখতে পাই তখন অনুমান 
করোছ অন্তত চার-পাঁচ ঘণ্টা আগে 
বৃটিশ সরকারের সৈন্য চট্রগ্রামে এসে 
পৌছেছে। বিশ তারিখ সকাল পর্যন্ত 
সামারক শক্তির Balance of Power 
আমাদের দিকে ছিল আমরা যাঁদ তখনও 
offensive নতাম তাহলে আমাদের 
দৃঢ় বিশ্বাস অবাঁশম্ট শান্ত যা’ ছিল তা’ 
খনয়ে ইংরেজদের Defensive Position 
নেওয়া ছাড়া গাঁত ছিল না। 

বিশ তাঁরথ রেল-লাইনের ধারে 
পাহাড় অভিমুখে যে সৈন্যবাহনশকে যেতে 
দেখতে পাই তার বিশদ বিবরণ আমরা 
মামলা চলাকালে - পেয়োছ। জাজমেন্ট 


. কপ থেকে উদ্ধৃত করাছ-_ 


- “On the morning of the 
20th April, a detachment of the 


. Eastern Frontier Rifles consis- 
‘ ting of about 120 men under 


col. Dallas Smith arrive’ from 


Dacca accompanied Ly Mr. 


Lowman, the Inspector Gene- 
ral of Police, and the same 
day a small detachment 
consisting of about 30 
men of the Surma Valley 
Light House (Auxiliary 
Force) also arrived. With the 
help of these reinforcements 
the local authorities set about 
the task of locating and cap- 
turing the raiders, who, it was 


suspected, had retired into the f 


Jungle clad hills which extend 


north-estwards from the police 


lines. . On the afternuun of 
20th April Mr. Lowman, Col. 
Dallas Smith, Mr. Johnson and 
Mr. Shooter with a party of 
about 100 men searched ihese 
hills ep to Nagarkhana hill 
About two miles from the liues. 
On the Nagarkhana hill they 
found a piece of a black velvet 
badge with silver embroidery 
like those found at the police 


lines, and at. the house of 


Ganesh Ghose and Ananta 
Singh....” WMJudgement, Armo- 
ury Raid case No I, Page—$8) . 

কেনেলি ডালাস স্মিথের অধশনে ঢাকা 
থেকে ইস্টর্ন ফন্টিয়ারস রাইফেলস বেজি- 
মেন্টের একশ’ বিশজন সৈন্য কুড়ি তাঁরখ 
সকাল বেলা এসে পৌছয়। পুজিশের 
ইনস্পেক্লাৰ জেনারেল মিঃ লোম্যান তাদের 
সঙ্গে এলে পৌছলেন। সেইঁদন তারশ- 
জনের আরও একটি ছোট্র সৈন্যদল- সুরমা 
ভ্যালি লাইট হর্স (আক্সালয়ারি ফোর্স) 
এসে গেল। চট্টগ্রামের কতৃপক্ষ এই সব 
সৈন্যদের আগমনে নব-শান্ততে বলীয়ান 


: হয়ে বিদ্রোহীদের সন্ধান পাওয়া ও তাদের 


পাকড়াও করাব জন্য উঠে পড়ে লাগল। 
তারা অনুমান করে বিদ্রোহীরা পুলিশ 
লাইনের টন্তর-পূর্বে বনজঙ্গলে আবৃত 
পাহাড়ে সাশ্রয় নিয়েছে। কুঁড়ি তাঁরথ 
বিকেল বেলা ছিঃ লোম্যান, কনেলি ডালাস 
স্মিথ, মিঃ জনসন ও মিঃ সুটার একশ'জন 
সৈন্য নিয়ে নাগরখানা পাহাড় অনুসন্ধান 
করে। 
এই পাহাড়াঁট অনুসন্ধান করে রূপালী 
জারির কান্দ করা কালো ভেলভেট ব্যাজ 
তারা কুড়িয়ে পায়। একই রকম ভেলভেট 
ব্যাজ কতৃপক্ষ পুলিশ লাইনে এবং গণেশ 
ঘোষ ও অনন্ত সিংহের বাঁড়তেও 
পেয়েছে)। 

. জরকারীপক্ষের সব 'ববাঁত বিশ্লেষণ 


২৭৮৭ 


পুঁলশ লাইনের দু মাইল দূরে. 


Profs. Basu, Mikherii's Engineering Guides 1967 


Shibpur, Durgapur, Jalpaiguri, Jadavpur etc. 7 years 

Ques. & Ans. up to 1966 8°50. 

(2) 1. 1.1. Kharagpur, Kanpur, Delhi etc. 7 years 

| Ques. & Ans. up to 1966. 750. 

Calcutta & Bombay. 8°50. 

Guide. 9°50. Guide to Murshidabad Technology. Previous 
Questions & Ans. up to 1966. 5°00. 


Oriental Book Agency 23, Styama Gi. De St, Cal. 


করেই প্রমাণ করা যায় যে, তাদের অনেক 
কথাই 'মথ্যা বানানো এবং 'িভ্রান্তকব। 
সরকারীপক্ষের মিথ্যা উদূঘান করার 
উদ্দেশ্যে আম বিপ্লবী ফুগের এই 
অধ্যায়টি {লিখাঁছ না। তবে সরকারাপক্ষের 
একেবারে জাজবল্যমান মিথ্যার স্বরূপ 
প্রকাশ করবার প্রয়োজন আছে- অন্তত 
একাট বিশেষ ক্ষেত্রে। তারা জালালাবাদ 
যুদ্ধে পরাজিত হয়ে রণক্ষেত্র থেকে সেই 
রাতে পালিয়ে এসেছে। অন্রান্তভাবে এই 
স্বীকারোক্তি তারা মামলার সময় 'দয়েছে। 
এই বর্ণনা আমরা পরে পাব। যেহেতু 
তারা জালালাবাদ রণক্ষেত্রে পরাজিত হয়েছে 
সেইহেতু তাদের আপ্রাণ চেস্টা দেখতে 
পাই একটা মিথ্যা সাফাইয়ের আবরণে 
রাখবার। পরে তাদের উক্ত থেকে জানতে 
পারব-জালালাবাদ যুদ্ধে বিদ্রোহীদের 
বিরুদ্ধে তারা মানত চৌষাট্রজজন সৈন্য 
পাঠিয়োছল তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে। 
২০শে এাপ্রল অনুমানের ওপর নিভ'র 
করে খোঁজাখ্াঁজ করবার জনা যাদের 
একশ'জন সৈন্য সঙ্গে নেওয়া প্রয়োজন 
হয়েছে তারাই আবার যুদ্ধ অনিবার্য জেনে 
মাত্র চৌষাঁটুজন সৈন্য জালালবাদ রণা্গনে 
পাঠিয়েছে বলে সত্য গোপনের যে চেষ্টা 
করেছে তাতে তারা হাস্যাস্পদ হয়েছে। এই 
সব তথ্য আমি পরে প্রকাশ করব। এই 
িষবে পরে বুঝতে সুবিধা হবে বলে 
আম এইটুকু এখানে বলে রাখাঁছ যে তারা 
স্বীকার করেছে একশ' সৈন্য নিয়ে বিন 
তারিখ গবদ্রোহণদের খজতে গিয়েছিল। 

আর একটি কথা। খুব সাধারণ 
বাদ্ধতিও বুঝতে পারা যায় যে, কতখাঁন 
অসত্য তারা আমাদের বিশ্বাম করতে 
বলছে-বিশ তাঁর সকালে ১২০ ও ৩০ 
জন সৈন্য চ্টুগ্রামে এল এবং মার পণ্ডাশজ্জন 
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বি ০ 1715 মি 
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টিক পছা 


অন্লোন্ত হতে পারে এই আশঙ্কা করে, জন্য আত্মপ্ত্যয় পাবে না, কেন কলকাতায় -! 


বৃতান্‌ই সবাক জালালাবাদ ' যুদ্ধক্ষেত্ মত প্রধান শহরে দশাট করে সেইরূপ 


1. বেকে শহরের ' নিরাপত্তার জন্য - ফিরে দুর্ভেদ্য বিপ্লবী সংগঠন গড়ে তুলতে 


আসতে আদেশ দিয়োছলেন। যাদের কাছে পারবে না? সুর্য সেনের নেতৃত্বে চট্টগ্রামের 
শহরের নিরাপত্তা সর্বপ্রধান তারা মাত্র যুবকেরা 'ভবিষ্যতের পানে' তাকয়ে 
পণ্ডাশজ্রন সৈন্য শহরে রেখে আমাদের বন্দশী এইরূপ একটি বিপ্লবী দক্টান্ত স্থাপন 
করবার জন্য একশ্‌’ সৈন্য পাঠিয়ে দিলেন করতে চেয়োছল। 45910719 is 
-এটা আবশ্বাস্য। পরে আমরা যেসব ৪reater than precepts !— 
তথ্য সংগ্রহ করোছ , তা? থেকে বাস্তব দষ্টাল্ত নাঁতিবাক্য থেকে অনেক 


২০শ এদিকে আমরা তখনও তরমুজ হাতে 
Eustern Frontier Rifles-এর এক বসে আর এক হাতে রভলডারাট চাষণী 
। ব্যাটালিয়ন, প্রায় ৭৫০ বা ৮০০ সৈন্য, ও ভাইয়ের দৃষ্টির অগোচরে অনুভব কর- 
‘Surma Valley Light House- 'ছলাম। সৈন্যরা আমাদের যেন অবহেলা 
| এর দুটি কোম্পানী- প্রায় ৩৫০ জন ঠসন্য করেই দর্ধর্য শবপ্রবীদের “বন্দী” করবার 
চট্টগ্রামে এসে পো'ঁছয়।. উদ্দেশ্যে ব’রদর্পে নাগরথানা পাহাড়ের 
| আরও একটা বিশেষ জিনিস বিপ্লবণ- দিকে চলে গেল। এই নাগরুথানা পাহাড়ই 
| দের বুঝবার আছে। Internal 5৪৫০- সেই অতাঁত বিপ্লবী এরীভহা বহন করছে। 
| pity LSS Ra জপ লি 


ধনরাপত্তা রক্ষার জন্য ব্যদ্ত হয়েছিল সেই ধীরমোহন ও আলি হোসেন; এই সেই 
তথ্যও আম পরে লিখব। চট্টগ্রামে পাহাড় যার প্রশম্ত হূদয় সেই দিন তাবষাৎ 
আকস্মিক য্বব-বিদ্রোহের আগুন জবলে বিপ্লবের দিকে তাকিয়ে মাস্টারদা, নিমর্সদা 
ছঠবার পর তারা বিস্মিত হয় এবং ও-রাজেন দাসের পটাসিয়াম সায়ানাইডের 
'বিপ্লবাঁরা কতখানি প্রস্তুত তা প্রথমে- সাহায্যে চ্রিনাদুভ দেহকে কোন এক, 
বুঝতে পারে নি। সেই জন্য আকাদ্মিক মৃত্স্গীবনী মন্মবলে -পুনজাীবত 
আক্রমণে যাঁদ বাংলাদেশের রাজধানশ করে তুলেছিল; এই সেই সশস্ম-বোন্টিত 
ফলকাতাও 'বিধবস্ত হয়; সেই আশঙ্কায় পাহাড়, ১৯২৩ সালে একজন সহুদয় 


গাঠাল। ₹১৯৩০-সালে ইংরেজের বিরুদ্ধ স্মিথ ও মিঃ লোম্যানের সৈন্যদের বিমুখ 
ঘামাদের শান্ত ছিল .আঁত সামান্য। প্রধান করেছে_ শতুপক্ষকে সেইদিন বিপ্লবীদের 
*/হর বা রাজধানী যাঁদ যুগপং অতার্কতি পরিত্যন্ত ভেলভেট ব্যাজ . কুড়িয়ে পেয়েই 
ধ্টাক্রমণে দখল করা যায়, তবে বৃটিশ সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছে। 

সরকারকে .পরাস্ত করার জন্য সেট, যে কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত তাদের এই নাগর- 
ক্ষার্যত একটি বাস্তব রণনশীত তা’ খানা পাহাড়ের কাছাকাছি আমরাও ঘুরোছ 
আমাদের অজ্ঞাত ছিল না! কিচ্ছু অতীতের দেখা পাই নি। চট্টগ্রামের বস্ভত 
বহু ব্যর্থতার ও বিশ্বাসঘাতকতার 'গারশ্রেণি সম্বন্ধে যাঁদের ?কছু ধারণা 
অভিজ্ঞতা থাকায় সেইর্প ব্যাপক পাঁর- আছে তাঁরা বুঝবেন খুব. কাছাকাছি যদি 
কম্পনা ও সংগঠন গড়ে তুলবার জন্য বন-জঞ্গাল ঘেরা পর্বতের আড়ালে অবস্থান 
আমবা চেষ্টা কার নি তা আগেই বঙ্গোছি। করা যায় তাহলে অপর পক্ষ তা সহজে 
আমাদের অজ্ঞতার: জন্য নয় অক্ষমতার জানতে পারবে না--যাঁদ পাহাড়ের আড়ালে 
কারণবশতই রাজধানী আক্রমণের প্ল্যান দৃষ্টি আবদ্ধ থাকার জন্য হঠাৎ অজান্তে 
করতে পারি নি সেই ফুগে। সেই পার- শতুপক্ষের গণ্ডীতে গিয়ে না পড়ি। এই 
ধৃদ্ধাততে ভেবোছিলাম বাঁদ একটি বিপ্লব কারণে একেবারে আন্দাজে পাহাড়ের মধ্যে 
দল-নিজেদের”সশীমত শান্ত নিয়ে গোপন- তাদের খংজে পাওয়া অসম্ভব ছিল। কিন্তু 
ভাবে সব আয়োজন সম্পন্ন করে একটি ভেবোছলাম তারা লোকালয়ে কাউকে না 
ভ্রেলাও আঁধকার করতে পারে তবে, সেই কাউকে না পাঠিয়ে পারে না, কারণ তাদের 


. সফলতার আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে' কেন সঙ্গো আহারের কোন ব্যবস্থা- ছিল না। 


চারতের বিপ্রবীরা ইংরেজ শাসন অবসানের খেতে তো হবেই, তাই আশা করে-, 


'থাকেন। 


কাজেই সেখানে বিপদ মাথায় নিয়ে 
যাওয়ার গঁচত্য সম্বন্ধে প্রশ্ন থাকতে পারে 
তবুও একটি কারণে শহরে "ফরে 
যাওয়াই সাব্যস্ত করলাম। আমরা যান্ত 
{দয়ে বুঝেছি মাস্টারদারা আমাদের খোঁজ 
না করে একেবারে নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে 
থাকবেন তা সম্ভব না। আনন্দের বাড়িতে 
খোঁজ নেওয়ার জন্য কাউকে পাঠান নন 
সত্যি-তাই স্বভাবত অন্যত্র কোথাও 
সংবাদবাহককে পাঠিয়েছেন অনুমান করা 
যায়। তবে আর কোথায় প্রধান বাহন 
থেকে সংবাদবাহক যেতে পারে? এইরূপ 
(সতাঁভূষণ দেন) সঙ্গে শহরে দেখা করত্তে 
চেষ্টা করব। তাঁর কাছ ' থেকে শহরের 
খবরাখবর পাবো, আর চট্রুগ্রামবাসীর প্রাত- 
ক্রিয়া কিরূপ তায়ও একটি বাস্তব চিন 
তাঁর কাছ থেকে পাওয়া যাবে। সতশদার 
কাছে যাওয়ার মুখ্য উদ্দেশ্য অবশ্য এট 
নয়। আমাদের মনে একটু আশা ছিল 


- যদ মাস্টারদারা কাউকে সতাঁদার কাছে 


আমাদের সংবাদ সংগ্রহ করবার জন্য পাঠিয়ে 
তারপর ভেবে স্থির করি যাঁদ 
শহরে প্রবেশ করা খুব দুঃসাধযও হয় 
তবু সতাঁদার কাছে একবার যাওয়ার জন্য 
চেষ্টা কবে দেখতে হবে। 

আর রেলগ-লাইনের ধারে বসে সময় 
কাটান 'নষ্প্রয়োজন। ধীরে ধীরে শহরের 
দিকে এগোতে লাগলাম! 
কষেকজন লোক সেই “চত্বরে সৈন্যদের 
আঁবভশব দেখেছে ও আমাদের চারজনের 
গাঁতাবাধিও লক্ষ্য করেছে। তাদের মধ্যে 
কেউ কেউ আমাদের দেখে ৎসংক্য প্রকাশ 
করতে লাগল-আমরা কারা ?. কেউ কেউ 


i 


কাছাকাছি 








দেখতে তার সঙ্গে প্রায় দশ পনেরোজন 


লোক যোগ দিল। অবস্থা ক্রমেই গুরুতর 


হতে চলেছে। তাদের সঙ্গে কোন কথ্য 
বলে যে কিছ সৃবিধা করা যাবে সেরূপ 


অবদ্থা আর ছল না। সেই পাঁরাস্থাতিতে 


যত দুর সম্ভব তাদের কাছ থেকে দুরত্ব 
বজায় রেখে দ্রুত কোন পাহাড়ের দিকে 
অগ্রসর হওয়াই শ্রেয় মনে কাঁর। শহরের 
দিকে যাওয়ার পথেও মাঠ দিয়ে মাইল- 
খানেক এাগয়ে গেলে পবতিশ্রেণীর 
সং্পর্শে আসা যায়। . তাই সেইরূপ 
পাহাড়ের সার লক্ষ্য করে আমরা মাঠের 
মধ্যে নেমে পড়লাম। সেই উত্তেজিত 
লোকের দলটিও মাঠের ওপর দিয়ে হাঁটতে 
লাগল। এ ক বিভ্রাট! এও যেন ১৯২৩ 
বাত হতে চলেছে। রেলের টাকা লঠ 


করবার পর “স্ল্বকবাহার” বাসগৃহের 
দরজা থেকে আমাদের ছ'জনকে বারো 
মাইল পথ ক্ষিপ্ত জনতা প্যালশ ও দফাদার- 





শহরের defined target বন করে 
চলার রণনণীত কর্তৃপক্ষ শ্রেয় মনে করেছে। 
স্টীমার, জোঁট, পাহাড়তলীর : সাহেব 
কলোনী নিয়ে চট্টগ্রামের ইংরেজদের 


সদ বচুহ রচনা করা হয়েছিল। সন্ধ্যায়, 


ও. রান্রিবেলায় অতাকিতি আক্রমণের. সন্ভা- 
বনারে রোধ করবার জন্য  রণ-কৌশল 
মণের সুবিধা ও সুযোগ হতে বাঞ্চত 
target বা লক্ষ্যবস্তুর অস্তিত্ব ২০শ 
তাঁরখ রাক্রেও না রাখাই উচিত মনে 
করেছে। তাই বিভাগীয় কমিশনার তাঁর 
বাংলো পরিত্যাগ করে নিরাপদস্থানে চলে 


৭০৭ টব 


সহজেই অনুমান করা যাচ্ছিল। তবু এত 
কে গিয়ে সতীদাকে ডেকে 






কাছ থেকে আমাদের খোঁজ নিতে এনেছে 
কিনা? না, তখনও কেউ রি 
খোঁজে আসে নি । পরে আমরা জেনেছি 

































॥ পশ্চিম দিনাজপ্যর জেলা ॥ 
কোনরূপ তথ্যানুসন্ধান না করেই 
একথা বলে দেওয়া যেতে পারে যে, শিক্ষার 


_ পশ্চাৎপদ রয়েছে এখনও পর্যন্ত। বিভাগ- 


পর্ব দিনাজপুর জেলা সম্পর্কেও একথা 
বলা চলত। ইংরাজ আগমনের সময় 
থেকেই এই জেলার শিক্ষা ব্যবস্থার প্রাত 
যাঁদ দৃষ্টিপাত করা যায়, তবে দেখা যাবে 
যে-ব্‌টিশ রাজশান্ত তাদের শাসন ও 
শোষণ ব্যবস্থার প্রয়োজনে যে সমস্ত স্থানে 

বসবাস করত-ঠিক সেই 
_ স্থানগুলি মাৰ শিক্ষার দিক দিয়ে ক্রমশ 
ই উন্নত হয়ে ওঠে। যোগাযোগ ব্যবস্থা 
সম্পর্কেও একথা প্রযোজ্য_তবে প্রশাসনিক 
নীতিতে যোগাযোগ ব্যবস্থার উপর একটা 
দেওয়া সম্ভব হলেও 
শিক্ষার দক দিয়ে সেটা সম্ভব হয়ে ওঠে 
নি। পাঁশচম দিনাজপুরে একমাত্র কৃষি 
ব্যবস্থা ছাড়া, বন, খনিজ সুবিধা, শিল্প 
প্রতিষ্ঠার কোন সুযোগই ইংরাজদের সামনে 
ছিল না। কোনও কোনও সময়ে দিনাজ- 
প্ুরের কিছ; কিছু অংশে নীলচাষ করা 


চি এসি পর] 


হত বটে_কিন্তু তা তেমন বিশেষ লাভ- 

জনক ছিল না বলে নীলকররা ক্রমান্বয়ে 
পে যেই, বোশ জনা হয়ে 
পড়ত। পার্্ববতাঁ জেলা মালদহে রেশম- 
কাঁটের ব্যবসা যখন জাঁঁকয়ে ওঠে, তখন 
দিনাজপুরের অন্তর্গত কয়েকাট সম্দ্ধ 
অংশে রেশমের কারবারও গড়ে ওঠে। 
বিশেষভাবে পূর্ববঙ্গ ও ম্যার্শদাবাদের 
ব্যবসায়ীরা দিনাজপুরের এই সব রেশমের 
আড়ত থেকে কেনাবেচা সুর করে-এবং 
তার ফলে মুষ্টিমেয় কিছু ইওরোপায় 
দিনাজপুরের ওই সব এলাকায় এসে বাস 


[বাগত শতক থেকে ইংরাজদের সেই 
ধারাঁটিই বয়ে চলে এসেছে এবং তারই ফলে 
উত্তরবঙ্গের অন্যান্য জেলাগাল শিক্ষার 
ক্ষেত্রে যতখানি এগিয়ে গিয়েছে, দিনাজপুূর 
ও মালদহ জেলা তার সঙ্গে ভারসাম্য রক্ষা 
করতে পারে নি। তাছাড়াও আরও একাঁট 
কারণ হল দিনাজপুর জেলার উর্বর জাম 
ও অত্যধিক উৎপাদন ব্যবস্থা । এই জেলার 








কীষর উল্লেখ করা যেতে পারে পূর্ববঙ্গের 
কৃষি ব্যবস্থার পরেই। ফলে কৃ।যজীবাঁর 
সংখ্যা আনুপাতিক হারে উত্তরবঙ্গের মধ্যে 
দিনাজপুরেই সবচেয়ে বৌশ এবং অন্যান্য 
অকাষজীবীরাও কীষসংক্রান্ত ব্যবসা ও 
কর্মে লিপ্ত থাকার দরুণ শিক্ষার অগ্রগাঁত 
দারুণভাবে ব্যাহত হয়েছে। ১৯০১ সাল 
থেকে শিক্ষার একাটি মোটামুটি অগ্রগাত 
হয়েছিল ঠিকই-কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় 
হল দেশাবভাগের সময়ে শিক্ষোন্নত 
এলাকা এবং াক্ষত আঁধবাসীদের 
অধিকাংশ সহ বোঁশর ভাগ স্কুল, কলেজ 
ও শিক্ষাপ্রীতষ্ঠান পাকিদ্তানের অন্তর্ভুক্ত 
হয়ে যায়। বিভাগের পর এই বিষয়াট 
সম্ভবত কর্তৃপক্ষের দৃষ্টিগোচর হয়েছে। 
ফলে পশ্চিম দিনাজপুরের সমগ্র অংশেই 
ব্যাপকভাবেই শিক্ষার উন্নয়ন চলছে। 
বালুরঘাট কলেজের জনৈক অধ্যাপকের 
আঁভমত অনুযায়ী-_শিক্ষা বিভাগের দৃষ্টি 
এদিকে জাগ্রত থাকলেও মঁস্কল হল, এই 
অঞ্চলের জীবনধারা পদ্ধাত এবং শিক্ষা- 
ক্ষেত্রের প্রাথামক ভিত্তি এখনও দুর্বল। 
অন্তত এই জেলার ক্ষেত্রে সর্বপ্রকার 
প্রাথামক শিক্ষাই বিনা ব্যয়ে এবং বাধ্যতা- 
মূলক হওয়া প্রয়োজন। 
প্রাথামক শিক্ষা বিস্তারের উদ্দেশ্যে 


সরকারা প্রচার বিভাগকেও তৎপর হতে - 
হবে এবং ক্ষেত্রবিশেষে প্রাথামক শিক্ষার 


সর্বপ্রকার ব্যয়ই বহন করতে হবে। 


পশ্চিম দিনাজপুরে বিভাগোত্তর কালে 
শিক্ষার অগ্রগতি কিরূপ ঘটেছে তার একটি 


দশম বার্ধক সমীক্ষা এখানে গ্রহণ করা 
যাক্‌। ১৯৫১ সালে পশ্চিম দিনাজপুরে 

হার ছিল ১০-৫০ এবং ১৯৬১ 
সালে এই সংখ্যা দাঁড়ায় ১৭:০৬, এবং এই 
সংখ্যা মোটেই অবহেলার যোগ্য নয়। 
১৯৫১ সালের জনগণনায় ৫ থেকে ১৪ 
বছরের বালকবালিকাদের শিক্ষা গ্রহণের 
সংখ্যা ছিল ২৪, ১৯৬১ সালে এই সংখ্যা 
দাঁড়ায় ৪৬এ। অবশ্য এই সংখ্যা সগগ্র 
রাজ্যের তুলনায় অনেক নিচে হলেও জেলা- 
ভিত্তিক উন্নয়নকে উপেক্ষা করা চলে না। 
আলোচ্য সময়েই বালরঘাট মহকুমায় প্রাত 
হাজারে শিক্ষিতের সংখ্যা হল ২১৫, এবং 
সর্বাপেক্ষা শিক্ষিতের হার ছল বালুরঘাট 
| লালন বধ ধায় 


yl 





“0: 
পশ্চাদ্ব।৬:৩৷ খাকলেও এই জেলার 
মফঃদ্বল এবং অনুন্নত. অপ্চলের শিক্ষা 

সম্পকে" সন্তোষজনক তথ্য সরবরাহ করা 
চলে। সমগ্র জেলায় এই সংখ্যা হল 
৫৫:৩৩ এবং এর মধ্যে ৩৮*৭১ জন 
হলেন পুরুষ। আশ্চর্যের বিষয় হল 
সমগ্র রাহ্যের অনন্ত . অঞ্চলের শিক্ষার 
হারের সঙ্গে পাশ্চম দিনাজপ্দরের উত্ত 
তগ্টল প্রায়শ সমতা রক্ষা করতে সমর্থ 
হয়েছে, এই সামান্য সময়ের মধ্যেই। ... 

১৯৪৭ সালে যখন পশ্চিম দিনাজপুর 
জেলা গঠত হয়,, তখন সর্বমোট জেলায় 
উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় ছিল ৩টি, মধ্য 
ইং. বিদ্লয়. ৭টি এবং ২০৬টি 
প্রা্থামক বিদ্যলয। পূর্বেই উল্লেখ করা 
হযেছে যে. নতুনভাবে জেলা গঠনের সময়ে 
--উংকষ্ট এবং আঁধক সংখ্যক শিক্ষা 
গ্াতচ্টানগুটি। প্নকস্তানের অংশে যায় 
এবং ওই সময়ে পশ্চিম দিনাজপুর জেলায় 
কোনও কলেজ ছিল .না। বিভাগের পরে 
১৯৪৮ সালের আগস্ট-সেপ্টেম্বর মাসে 
একই সময়ে বালুরঘট ও রায়গঞ্জে দুটি 
কলেজ প্রতিষ্ঠা করা হয়। ১৯৫৬ সালে 
রাজা পুনগঠন কাঁমাটির সুপারিশ অনুযায়ী 
ইয়ল।নপনর যখন পশ্চিম দিনাজপুরের 
অনন্ত হয়, তখন এই অংশের শিক্ষা 
ব্যবস্থা ছিল অত্যন্ত করুণ। সমগ্র 
ইসলম্ব্যরে তখন একটিমাত্র উচ্চ বিদ্যালয়, 
পাঁচাটি মধ্য ইংবাজা বিদ্যালয় এবং একুশটি 
প্রাথামক বিদ্যালয় ছিল। 

এইবার সমগ্র জেলার একটি সমীক্ষা 
গ্রহণ করা যেতে পারে। ১৯৫১ সালে 
এই জেলায় পাঁচ হাজার 'তপানন জন ছাত্র 


সংবাঁলত উচ্চবিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল ষোল, ' 


ছয় হাজার চুয়াল্লজন ছাত্রছাত্রী সহ মধ্যম- 
মান বিদ্যালয়ের সংখ্যা আটান্রশ এবং 
সহ প্রাথামক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল-_ 
পাঁচশো নয়। 

১৯৫২ সালে এই সংখ্যা দাঁড়ায়_ 
হাজার তিনশো 'তরাশি, মধ্যমমান বিদ্যালয় 
উনচাল্পশ_ছাত্রছাত্রী সংখ্যা দু' হাজার 
একান্ন এরং প্রাথমিক 'বিদ্যালয়_পাঁচশো নয় 
- ছান্রছান্রী সংখ্যা সাতচাল্পশ হাজার ন'শো 
তোত্রশ। - 
দ্কুল--কুঁড়, ছাৱছাত্ৰী, ছ' হাজার চূয়ান্তর, 
মিডল স্কুল ছেচাঁল্লশ- ছাত্রছাত্রী সংখ্যা 
দু হাজার চারশো পণ্টাশ, - প্রার্থীমক 
বিদ্যালয় ছশো যোল- ছাত্রছাত্রী সংখ্যা 
তিপান্ন হাজার নশো একত্রিশ। 

,-উনিশশ্যে পণ্টান্ন-ছাপ্পান্ন সালে হাই- 
চ্কুল বাইশ- ছানরছারী সংখ্যা ছ' হাজার 
নশো, মিডল স্কুল_তিপান-. ছাত্রছাত্রী 


ba) 


অপরের শিক্ষা ব্যবস্থায় 


বাণগড়ের রাজপ্রানাদের ধ্ংসাবশেষ-পাশে ক্রীণস্রোতা পঢ়নভ'ৰা এখনও প্ৰনাহিতা। 


সংখ্যা তিন হাজার দুশো আটাশি, 


প্রাইমারী স্কুল-_সাতশো তিপানন, ছাত্রছাত্রী 
ষাট হাজার সাতশো ছয়। 

উীনশশো সাতান্ন-আটান্ন _ হাইস্কুল 
চব্বিশ, ছাত্রছাত্রী সংখ্যা আট হাজার 
একশো ছয়, মিডল স্কুল_আ'শ, ছাত্রছাত্রী 
চার হাজার. আটশো সত্তর, এবং প্রাইমারী 
স্কুল_নশো 1তরানব্বই, ছাত্রছাত্রী একাত্তর 
হাজার একানব্বই জন। 

উনিশশো উনষাট-যাট-_হাইস্কুল 
ছাব্বিশ, ছাত্রছাত্রী আট হাজার ছয়শো 
বাইশ, মিডল স্কুল-_পণ্চাঁশ ছাত্রছাত্রী পাঁচ 
হাজার পাঁচশো পনের এবং প্রাইমারী স্কুল 
এক হাজার আটচাল্লশাটি, ছান্রছাত্রীসংখ্যা 
সাতান্তর হাজার আটশো ত্রিশাট। 
এছাড়া মুসলমান অধ্যুষিত এলাকা- 
গলতে প্রায়শ জুনিয়র মাদ্রাসা আছে-_ 
সেগুলি এই হিসাবের মধ্যে ধরা হয় নি। 
জেলায় একটিমান্র সংস্কৃত অধ্যাপনা কেন্দ্র 


গলিতে গাধার এলাকা 


অধ্যয়ন করেন। গ্রামাঞ্চলে এবং অনুন্নত 
এলাকাগুলিতে সাধারণের জন্য সরকারী 
সাহায্যপ্রাপ্ত পাঠাগার. আছে তেইশাটি। 
উল্লেখ করা হয়েছে। 'বর্তম্যনে এই.দুইটি 
কলেজের ছাত্ুছান্রী সংখ্যা সংগ্রহ করা সম্ভব 
হয় নি! বালুরঘাটের কলেজের বর্তমান 
অধ্যক্ষ পদে রয়েছেন প্রখ্যাত কথাশিল্পী 
ডঃ সুধীর করণ। 

পশ্চিম দিনাজপুরের অনগ্রসরতা 


২৭৯১ 


বিবেচনা করেই এর সর্বাঙ্গাণ উন্নতির 
প্রচেষ্টা হয়েছে কার্যত দ্বিতীয় পণ্বাণর্ষক 
পাঁরকল্পনার সময় থেকে। প্রথম পঞ্চবার্ষিক 

সময়ে শুধুমান্র জেলার যোগান 
যোগ ব্যবস্থার উন্নয়নই চলেছে এবং 
পশ্চিম দিনাজপুরের রেল ঘ্যাগাযোগের 
স্বল্পতা হেতু সড়ক যোগাযোগের উপরই 
গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছিল। নর্থ 
ইস্টার্ন ফ্রুন্টিয়ার রেলের একটি লাইন 
জেলার রাধিকাপুর থেকে রায়গঞ্জ এবং 
ডালখোশা থেকে ইসলামপুর মোট ৬০ 
মাইল পথ কভার করেছে। জেলার সদর 
শহর বালুরঘাট থেকে নিকটবর্তী রেল 
স্টেশন রায়গঞ্জ পণ্টাশ মাইল দূরত্বের 
ব্যবধান। রেলপথের স্বল্পতা জহতু জেলার 
ভিতর দিয়ে যথেষ্ট গুরত্বপূর্ণ এবং আঁক 
সংখ্যক সড়ক নির্মাণ করা হয়েছে এবং 
বলা যেতে পারে জেলার প্রতোকটি থানার 
সঙ্গে সড়ক যোগাযোগ বাবস্থা বিদ্যমান৷ 
চৌত্ৰিশ নম্বর ন্যাশনাল হাইওয়ে“ কলকাতা 
থেকে শিলিগুড়ি পর্যন্ত বিস্তৃত হওয়ার 
ফলে কা এ উৱাধকো গার 
ব্যবস্থার এক উল্লেখযোগ্য উন্নয়ন ঘটেছে। 
নয়শনালু হাইওয়ে পশ্চিম দিনাজপুরের 
ইটাহার থানা থেকে রায়গঞ্জ এবং করণ- 
দীঘ থানা হয়ে সীমান্তবতর্ পূর্ণিয়া 
জেলায় প্ররেশ করেছে। পশ্চিম দিনাজ- 
পূরের আভ্যন্তরীণ যাত্ৰবহন 
ব্যবস্থার জন্য 'বাভন্ন বাস-সাটভস তো 
চালু রয়েছেই এছাড়া নর্থবেংগল স্টেট 
ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশন জলপাইগাঁড় থেকে 
ও শশালিগ্যাঁড় থেকে দুটি পৃথক রটে 
রায়গঞ্জ ছোট ছোট রুটও চালু রেখেছেন। 
নর্থবেষ্গল স্টেট ট্রান্সপ্যোর্ট কর্পে ॥রেশনের 
একটি ডিপো রায়গঞ্জে রয়েছে জেলার 








একদল তরুণ ছেলে নেচে নেচে গাইছে, 
‘ও আমার 'সোনার বাংলা, 
আম তোমায় ভালবাসি 
হায়, এতো ধান তবুও অন্নহীন দেশ 
আর তবুও সোনার বাংলা, সেই শস্যশ্যামলা বাংলা 
ক কে তুলে পারছে মা পারছে না, পরছে নাগ 


















. গ্রামবহূল। উত্তরবঙ্গের সঙ্গে তুলনীয় 
যেটুকু তা হল এই যে, প্রাচীনকাল থেকে 
বিভিন্ন সময়ে বহন রাজবংশের উত্থান- 
পতনের ফলে--বহ উপজাতির মিলন এই 


ক.. প্রাতভাবঝান কবির সাক্ষাং পাওয়া যায়। জেলার ন্যায়। কিন্তু সেই মিলনের ফলে 
ও. . তাদের রচনা যদিও প্রাচীন ধ্যান-ধারণার ০০৭ রর 
' গরন্ডী ছাড়িয়ে আধুনিক পর্যায়ে. এসে হল, বঙাসং্কঁ উই. 
পেশছয় নি, তবুও অনেক সময় এই . 
- সব: অখ্যত গ্রাম্য কবিরাই রামায়ণ-মহাভারত 
প্রভৃতির উপাখ্যান থেকে খণ্ডকাব্য রচনা 
পর্যন্ত করে থাকেন। বাল/রঘাটের প্রাচীন 
সংস্কৃতি অনুশীলন কেন্দ্র প্রাচ্য ভারতাঁতে 
“এইরংপ কয়েকখানি গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া র 
টি যায়। এবং তাদের সংস্কৃতি চিন্তাও আধুনিক ত 
ঠতরবশ্গ বিভাগের অন্তর্গত. চারটি পুবেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, অনুশশলনের ফসল হিসাবে গণ্য করা চলে। 
টেলিফোন এক্সচেঞ্জ জেলায় টোলফোন পশ্চিম দিনাজপুরের বসত বিন্যাসের সাহিত্যচ্চ, সঙ্গীতানুষ্ঠান, নাট্যানৃষ্ঠান 
বোগাযোগ রক্ষা করছে। এক্সচেঞ্জগাল হল বৈচিত্র্য হেতু এই জেলার সংস্কৃতির কোন প্রভৃতির মধ্যে এগুলি সাঁমাবদ্ধ। এদিক 
হলি, রায়গঞ্জ, কালিয়াগঞ্জ এবং বালদর- মাপকাঠি নিরূপণ করা দুরুহ। পাম্ববতাঁ দিয়ে বালুরঘাট, রায়গঞ্জ, কালিয়াগঞ্জ, 
"মালদহ জেলা সম্পৰ্কেও এই একই কথা গঞ্গারামপতর প্রভৃতির অগ্রগামিতা অবশাই 
পশ্চিম দিনাজপুরের লোকসং "প্রযোজ্য হতে পারত-_কিন্তু মালদহ জেলার উল্লেখযোগ্য এবং এর মধ্যে বালুরঘাটের 
এবং সাধারণ সংস্কৃতি বর্তমান সময়ে এসে নানাবিধ জাঁত ও উপজাতির বসবাস এবং অবদানই সমধিক। 
কোন খাতে বইছে-তা গভীরভাবে তাদের পরস্পরের ভাবধারার সংমিশ্রণ যত জেলায় কয়েকখানি উল্লেখযোগ্য 
ষয়। ইতিপূর্বে রাজবংশী সহজে ঘটেছে পশ্চিম দিনাজপুরের বেলায় সাপ্তাহক সংবাদপত্র প্ৰকাশত হয় 
সম্প্রদায়ের সংস্কৃতি ভাবনা সম্পর্কে যে ঠিক তত সহজে ঘটতে পারে নি। এদিক নিয়মিতভাবে, এর মধ্যে বালুরঘাট থেকে 
আলোচনা করা হয়েছে- পশ্চিম দিনাজ- দিয়ে বলা চলে যে, সমগ্র উত্তরবঙ্গের যে শ্রীরাধামোহন মোহল্ত সম্পাদিত ‘আৱেয়ণী’ 
পরের লোকসংস্কৃতির মধ্যে রাজবংশশদের নিজস্ব সংস্কৃত চেতনা যুগাতীত কাল সম্ভবত প্রাচীন এবং সর্বাধিক প্রচার 
অবদান তার থেকে পৃথক নয়। তা সত্তেও . থেকে বহমান--পশ্চিম দিনাজপুর ঠিক সেই সংখ্যায্তা- বালুরঘাট থেকেই প্রকাশিত 
আওতায় পড়ে না বলা যেতে পারে। এদিক প্রথম শ্রেণীর স্াহতাপত্র হল “মধুপপাঁ, 
দিয়ে পর্ববাংলার সঙ্গেই তা সহজেই এবং এইটি ছাড়াও আরও দু'এরকখানা 
| সাহিতাপর আছে এবং তা অন্যান স্থান 


































টে নাটগোণ্ঠা উ্তরবপ্র 






এবং এই সংস্থার অন 
তাংপৰ্যপার্ণ। 


রাজন 





উঠোছল সেঁ-তারপরই আবার অনেকটা 
স্বাভাবিক হজ। ছোট তন বোন আর মা 
সবাইকে সান্বনা দিল সে। শোকের 
বাড়তে আস্তে আস্তে কামনার রেশ থেমে 
এলো। 


"কিন্তু শার্মলা যেন বড় গম্ভীর 


গেলো সেই থেকে। সদা 'হাঁস-খুশি ' 


পড়া শেষ হলে কলেজে যেতে দেন 'ন 
বাবা ভাকে। ‘না মা, এবার গান-টান 
শেখো, তারপর দেখেশুনে  একটা-, 


মানুষ, বাবার প্রভিডেন্ট ফাশ্ডের সামান্য 
ক'টা টাকায় কর্দন আর চলবে? 
ভারপর ? 

তারপর কি? শর্মিলা কিছুতেই এর 
উত্তর খন্ডে পায় রা। এই ভাবনাই তাকে- 
পেয়ে বসেছে দিন-রাত! মা'র কাছে এসব 
প্রশ্ন আর জিশ্যেস করে না সে। একদিন 
জিগ্যেস করে অত্যন্ত অগপ্রাতভ হয়ে- 
িলো। মা হাউ হাউ করে কেদে ভাসিয়ে 


দিলো, সারাদিন কিছুই খেলো না। মাঝে 


মাঝে কালার রেশ : যখন থেমে আসে 
তখনই চাপা দঁঘশ্বাসে মেয়েকে বুকে 
টেনে বলেছেন, ‘তাই তো মা, কি হবে 
তারপর? কোথায় যাবো আমরা?’ 

" অথচ এ প্রশ্নের উত্তর পেতেই হবে 
শার্মলাকে। কম্টে-সৃন্টে দুঁতনটে, মাস 
বড়জোর চলবে হয়তো তারপর বাঁড় 
ছেড়ে দিতে হবে, বোনদের স্কুল ছাড়িয়ে 
দিতে হবে লাঃ, ভাবতে পারে না আর! 
একটা চকরি পাওয়া যায় না? অপ 
মাইনের সামান্য একটা চাকার! | 


২৭৯৩ 
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শকন্তু কে'দেবে চাকরি তাকে? কাকে 
বলবে সে চাকারর জন্য? আতীয়-স্বঙন 
যাঁরা বাবা মাবা যাবার পর প্রথম প্রল্ম 
তাঁরা কেউই বড় একটা আজকে 
না আর। শর্মঘলা বুঝতে পারে কেস 
তাঁরা আসেন না। বাবা বলতেন ঃ 'কোন" 
দিন চাইব না মা কারো কাছে কিছ 
না চাইতে যা পাবি তা নিয়েই খুসি 
থাকব!’ কিন্তু এখন সে কি করবে? - 


প্রীতবেশী সুজয়বাব্ু একদিন হ$ঃ 
ডেকে পাঠালেন শার্মলাকে। 


বলে-কিদ্তু 
১ কাকাবাবু, আমাকে একটা চাকার ভ্রোগাড় 
ই করে দিতেই হবে আপনাকে । যে কোন 


ন ৮ 
| চাকীরর-ষা বাজার, চাওয়া মান্্ই তো 
পাওয়া যায়-না।- আমি-খঃজবো, নিশ্চয়ই 


খুজবো মা। সুক্জয়বাব্ুরও চোখ দুটো " 
ছলছল করে ওঠে। রী - 
'_ শাঁমলা উঠে পড়ে। রাস্তার মোড় 


ঘুরতেই ছোটবেলার সাথ! শ্রীমন্তর সঙ্গে 
দেখা। শ্ৰীমন্ত এখন কলেজে পড়ে। ‘শোন 
ভাই’, শ্রীমন্তকে ডাকে শর্মিলা । ‘আমাদের 
বড় বিপদ। একটা চাকার জোগাড়" করে 


দিতে পারিস আমাকে? 
£ চাকাঁব! চাকাব কোথায়. পাবো 
আমিঃ তবে শুনেছি খবরের কাগজে 


- বোজই অনেক বিজ্ঞপন থাকে চাকরির, 


আব এগপ্লয়মেন্ট একুচেজেও অনেক, 


লোক নাম লেখায় চাকরিব জন্য-জবার 


দিলো হাতে। এইমান্র দিষে গেছে ডাক- 


শপিওন। এক নিশ্বাস খামটা ছিড়ে 


ফেলে সো? ইংরেজিতে টাইপ করা 


চিডিটা। হ্যাঁ, হ্যাঁ, চাকার। িডিব ওপরে 


শার্মলা দত্তব নাম। চৌবগ্গীর রয়দল 
বেস্তোবাঁয় সেলস” গার্ল-মাসে ৮০ 


ভালো হলে তিন মাস পবে ১০০ টাকা 


সাইনে। হাতে যেন স্বর্গ পেলো শিলা 1; 


সুজধবাব্কে 
শার্মলা। উাঁন বললেনঃ কিন্ত এ চাকার -- 


তো ভদ্রধরের [পবা করে না মা। 
উরস্তোরয়ি কত আজে-বাজ্জে লোক আস 


লি 


. এটা- রেস্তোরাঁ, -বাড়ি নয়। 
, নলর্জতাই দরকার। 


. চেস্টা করুন। 


- থাকে পায়ে যা। 


'পারেঃ এ চাকারটা নেয়া তোমার ঠিক 
হবে নাসা। 
কথাগুলো শুনে বড় ভেঙে 


একটা কিছু পাই। আপনি যেন কাউকে 
গছ বলবেন না, মাকেও না। 
শার্মলা সেই চাকার নিয়েছে। মা 
কিছুতেই রাজী নন। শেষে অনিচ্ছা 
দার 


, কিছু 


এরা নোংরা করে বলে। অন্য মেয়েরা 
কেমন সহজ্জ হয়ে গিষেছে এদের সংগে 
এতটুকু অসন্তুষ্টির ছাপ নেই তাদের 
মুখে । কেমন হেসে হেসে বে-আন্রু ঢঙে 
সবাব সংগে তারা কথা বলে), 
তাদের বেশ খাতির করে। - অথচ 
শর্মিলর সারা গা িন-ঘন করে সব 
সময়। একাঁদন মালিক তাকে ডেকে 
স্পষ্টই বলে দলে £ দেখুন মিস দত্ত, 
এখানে 


মোটেই ভালো হচ্ছে না। ইম্প্রভ করার 
ক্লায়েন্টদের খ্াশ করতে 
পারলে আপনার লাভ হবে. 
শর্মিলা কেদে ফেলে কথাগুলো শ্দনে। 
সহ্কার্মণী সুবমা কাজের ফাঁকে তার 
মাথায় হাত্‌ বুলিয়ে দেয়। দুটো গাল 


, টিপে আদর করে বললে ঃ কাঁদছিস কেন. 


বুঝতে পারছিস না, কোথায় 
যাদের কেউ নেই, তারাই 
ভয় কিসের? উপায় 
নইলে আমাদের 


বোকা। 
এসোঁছস। 
এখানে আসে। 


মতন পোড়াম্খশ হা। 
ধিনর্জন দেষাটাই চাকারি। 

শার্মলা এখন বুঝতে পারে কোথায় 
এসেছে সে। ‘কিন্তু কোথায় পালাবে সে? 


পাঁচ-পচিটা মানুষ রোজগার না থাকলে 


কি যে হবে ভাবতে পারে না আর। - 

রোজ সকালে ঘদম থেকে উঠে 
ঈশ্বরের উদ্দেশে শার্ষলা প্রনাম জানায় £ 
ঠাকুর, আজ যেন একটা ভালো চাকারর 


খোঁজ পাই। আমি যে আর পারছি নয... 


২৭৯৪ 


মাঁলকও. 


আপনার সা্ভস - 


এথানে লক্জ্ঞাকে ' 


বেরিয়ে পড়লো ওরা। 
আর ধরে না! রতি 

. বিকেল গাঁড়য়ে এলো। রাধাত্রাণদ 
শুয়ে শুয়ে আকাশ-পাতাল ভাবছেন। 
পোড়া চোখে ঘুমও আসে না আক্জকাল। 
হঠাৎ দরজ্জায় কড়া নাড়ার শব্দে চমকে 
ওঠেন রাধারাপী। এ শব্দের সংগে পাঁর- 
চিত নন তিনি। ধড়মাঁড়য়ে উঠে দরজা 
খুলে দিলেন।_কে সেজদা, তা’ এতোদিন 
পর হঠাৎ কি মনে করে? সেজদা অর্থাৎ 
ক্যালকাটা-স্টীল কোম্পানীর ছোটসাহেব 


॥ হা, করে সামান্য একটা" আাইতেই 
তো চলছে। - 


5: 
রা 


চিত ৭ 


চা 


' চাইতে ক মরে যাওয়া ভালো না? 
জ্ঞানটাও 


তোদের কি প্রোস্টজ রইলো 
না? 

£ মানে? গজ ওঠেন রাধারাণণী-- 
কি সব ধলছো যা-তা! ৭ 

£ মানে আর তোকে বলে কাজ নেই। 
কাল স্বচক্ষে যা দেখে এলাম-তা” আমি 
মুখে উচ্চারণ পর্যন্ত করতে পার না! 

£ ধলতে হবে না দাদা, দোহাই 


হয় নি কোন দিন তাঁর। 
মনে পড়ে যায় সৌদন যখন প্রথম বধু হয়ে 
এলেন এ সংসারে মনে পড়ে যায় স্বামী 


' মারা যাবার পর শার্মলার সেই কঠিন ' 


ঘুখস্ওই একরাত্ত মেয়ে _সংসারটাকে 
জন্য কি মরণপণ করেই না 


আঁভমান নেই তাঁর দাদার ওপরেও 
কোন রাগ নেই তার। শুধু জবনের 


শুপর, বেচে থাকার ওপর প্রচণ্ড আভমান | 


এলো রাধারাণীর। এ ঘৃণার পঙ্ক থেকে 
ধাঁচতেই হবে তাঁকে। " 
ঘাপী। সমস্ত শরীর তার কাঁপতে থাকে 
ইিশ্তেজনায়। 


সময় নেই, সময় নেই আর! এক্ষুপি 


গুন এসে পড়ষে। -তাড়াতাড় একটা 
[পোদ্সল দিয়ে একটা খাতার পাতা 'ছ“ড়ে 
ফালাইন কি লিখে ফেলেন 'তিনি। 
চিরকূটটা রাখলেন খাটের ওপর! হঠাৎ 
(ক রকম ক্ষেপে গেলেন_ রুম্ধ উত্তেজ্জত 
চার মুখ। চেনাই যায় না তাঁকে। 





চণ্টল হয় রাধা” { 





এগ ক উদ 


আসছে। 


সারাটা দন হৈ হৈ করেমেয়েরা যখন 
ফিরলো বিকেল গাঁড়য়ে তখন সন্য্যে। 
ঘরে ঘরে আলো জবলছে। ঘরের দরজা 
খোলা দেখে চমকে ওঠে মেয়েরা £ এ কি? 


ছু’ মাসের মধ্যে দ্বিতীয় মুদ্রণ বার হ’ল 


. ঘরটা এমন অন্ধকার কেন? তাড়াতাঁড় 


আলো জর্বালে শাঁমলা। মা, মা কোথায়? 
মা......মা......{ ভয়বিহবল চার-বোন 
পরস্পরের মুখের দিকে চায়। এক? 
সেতারটার এমন হাল কেন? চমকে ওঠে 
শা্মলা। থরথর করে কাঁপতে থাকে 
তার শরীর। 

ছোট বোনই খাটের ওপর চিরকুট! 
পেলো প্রথম।  £ দিদি, এটা কার চিঠি? 

চাঁকতে শার্মলা চোখ বাঁলযে নেয় 
চিঠিটায়। বোবা হয়ে যায় শামিল 
সব চুপচাপ) তারপর একবার 
চীৎকার করে ওঠে শার্মলা- নেই! 
নেই! ওরে মা নেই! মা গঞ্গায় ডুবে 


কবে 'ি-কম্তু আজ মা'র ওপব প্রচস্ভ 
আঁভমানে সেও কাঁদতে লাগলো হাউ* 
হাউ করে। 

তারপর কান্না যখন বোবা হয়ে 
এলো, শার্মলা বোনদের গাযে হাতত 
বুলোতে লাগলো পবম স্নেহে। “ভয় কি 
বোন, আমি আছিা। আম কখনো 





করবি পার্টি কী ও কেন? 


এই দ্বিতীয় মুদ্রণই বইখানির জনপ্রিয়তার নিদর্শন! কামউীনস্ট পার্ট সম্বন্ধে 


| াদ সাবস্ভারে জানতে চান, তাহলে বইখান আজই সংগ্রহ করুন। 


বইখানিতে আছে £ কমিউনিস্ট পার্টি কাদের পাটি, অন্য রাজনোতিক দল থেকে 


| কামউানস্ট পাটির পার্থক্য, পার্টি ও ব্যাক্তি, পার্টি ও জনগণ, পার্টিতে উপদল সৃষ্টির 
॥ কারণ. সংশোধনবাদের উৎপত্তি, ভারতের পার্টিতে আধুনিক সংশোধনবাদের সংক্ষিপ্ত 
| ইতিহাস, কমিউনিস্ট পার্টির লক্ষ্য ইত্যাদ। 


অংলা-১-৫০ 


এই লেখকের অন্যান্য বইঃ" 


| গোঁতম ব্যম্ম 8-00 ইতিহাস কপ ও কেন? ৩:০০ 
ইতিছাস দর্শন 8.00 দম সমাজের ইতিহাস ৫.০০ 
/ এপ্রিলে বের হবে) 


প্রকাশক- অন্নপূর্ণা প্রকাশন! 


0০4০, নিরঞ্জন রায় এন্ড কোং 
শাকসেনা 'বিদ্ডিং 
১/২, জ্যাকসন লেন, কাঁলকাতা-১ 


২৭০৫ 


শজ্তক বিক্রেতা ও এজেণ্টদের কাঁদশন দেওয়া হয়। 














আর আকাশকুসম চয়নে নয়। বিরহের 


বেলা যে কাটতেই চায় না! জীবনে সব 
পেয়েও যে কিছুই পায় না তীর জশবন 
সত্যিই দুর্বিষহ! জাহান আরা বেগম ঠিক 
করেছেন দিল্পশ শহরটা এবার আপর্ন মনের 
মতন করে সাঞ্জাতে হবে। আপন ঘর যখন 
সাজানো হলো না তখন জনমানসের 
ঘরই সাজাতে হবে। এবার সবার 
রঙে- রঙ মেলাতে হবে। বাসর- 
সজ্জা সাজানো যে জাবনে সম্ভবপর 
হলো না, তাকে দিয়েই এই বিরাট হিন্দ" 
স্থানের রাজধানী 'িল্পশকে রাজরাণীর 
বেশে সাজাতে হবে। সমগ্র 'দল্লশ শহরকে 
দিতে হবে অপূর্ব মনোরম বধূবেশ! 


তব 
ভিতরে জায়গা বড়ই কম। মমতাজ সতীন 
দতণমা বেগম ফতেপুরধর নাম 'দল্লশ 
শহরে ক'জন জানেন? সমগ্র 'হন্দস্থানে 
আপন সৌন্দর্যের জন্য মমতাজ মহল 
বিস্তার করোছিলেন আপন খ্যাতি। তাঁর 
উক্জল ভাস্ববে রাজপ্রাসাদের আর. সব 
বেগমের সৌন্দর্য যে ম্লান হয়ে গেছে। 
ফতেপুর বেগম কোন একাঁদন সম্রাটের 
আঁত প্রিয়পাব্শ ছিলেন। আজকাল শুধু 
কোরাণ পাঠ নয়েই দন কাটান তাঁবই 


অসম আগ্রহে সমাট সাজাহান এই মসাঁজাদ 
তোর কবেছেন একাঁদন। - ফতেপুর 
বেগমের জীবন ধন্য। 


মসাজদ-মঠ তৈরি করলে যে প্যান 


হয় ভাতে মনস্কামনা পূর্ণ হয়া এ জীবনে 


না হলে পর জন্মে নিশ্চিত! জাহান আরার 
অসম আগ্রহে সম্রাট সা্জাহান কাশমণরের 
মনোরম পাঁরপার্দ্বে একাধিক শিবমন্দির 
তরি করে. দিয়েছেন। এবার দিল্লীর বুকে 


ষায়। তবুও মুখ ফুটে কিছু জিজ্ঞাসা 


করতে সাহস হয় না। তাছাড়া শরণরটাও . তান 


[বিশেষ ভালো নেই আজকাল ৷ কশদন থেকে 
ঝরোকা দর্শনেও দাঁড়ানো হচ্ছে না। 


‘মনে হয় এ যেন একটা প্রহসন মান। কি 


দরকার প্রজাবর্গের এ প্রভাতী বন্দনা 
গ্রহণের । তাঁরাই বা এত কষ্ট স্বীকার করে 
এখানে এসে নিজেদের বহু মূল্য সময়ের 
অপচয় কবেন কেন? তাই বোম জাহান 


শ্রীববেকরঞ্জন ভট্টাচার্য 





আরা যে মুহুর্তে দিল্লশতে সর্বসাধারণের 


জন্য একটা বিরাট প্রার্থনাগৃহ নির্মাণের 
প্রস্তাব উত্থাপন করলেন সম্রাট সাজাহান 
এক বাক্যে তাতে রাজ হয়ে গেদেন। অস্তত 


পাওয়া যাবে। ঝরোকা দর্শনের ড় 
কমানো যাবে! জনতাকে পাঠাতে হবে 


মসাজৰে, মাঁন্দরে। কেন এ বৃথা ছলনা? 
কে বলে 'দিল্লীশ্বর জগদীশ্বরের.সমান। এ 
সব যে শুধু অলক উচ্ছ্বাস! 

ফতেপুরী মসজিদের অদূরে ছোট্র 
সোনালী মসাঁজদ ৷ চাঁদনী চক আর লাল 
কেল্লার অদূরে দিল্গীব দরবেশ কাব 
শারমাদের দরগা । ভার ঠিক সামনেই তোলা 
হবে নতুন মসাঁজদ। দেশ-বিদেশ থেকে 
আনা হবে কারিগর । আনা হবে বহু মূল্য 
প্রস্তররাশি। শ্বেতমর্মর তর কাছে ম্লান! 

সন্নাট বললেন. কি নাম বললে 
তোমার। 


২৭৯৬ 


“বাসা বে'ধে' ছিল। 


যুবরাজ দারাশকো এগিয়ে এসে- 
বলেন, জাঁহাপনা এরই নাম ওস্তাদ 
খাল্লি। ওরই কথা পেশ করেছিলাম 
সোঁদন। ভাপ মিষ্টি হাত। তাছাড়া নিজে 


দিল্পসর জুমা 


সাতাশটা বছর কেটেছে, শুধু রণাঙ্গনে । 


‘তবুও মাঝে মাঝে দর্শন রহস্য এসে মনের 


আনাচে-কানাচে উপীকব্াক মেরে যায়। 
তখন মনে হয় এই দুটি জীবন যেন দুটি * 
দেবাঁশশু-যেন একই বৃচ্তে ফোটা দুটি 

ফুল! ং 
ওদ্তাদ খাঁলিল সেলাম পেশ করেচলে 


যান। এ যে এক গ:র;দায়ত্ব পড়লো তাঁর 


ঘাড়ে। খোদাতালা অসম মেহেরবান। এ '. 
বাসনা যে তাবও দরিদ্র মান বহুদিন থেকে 
দূনয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ 
ভজনাগাব তৈরি করতে হবে। লক্ষ লক্ষ 


বসত করেন “বিন্যামল্লা, রহমান, 
মহিম ৷” 

সাতটা পাখা মাথার উপর দিয়ে উড়ে 
ঘায়। শুভকর্মে শুভ হীঙাত। শুভ 


গিয়ে দবদনটো শ্রামক প্রাণ হারিয়োছিল। 
ভাঁর ব্যথা লেগেছিল যুবরাজেব মনে, 
দাহান আরার মানে । এবার এ পংণা কাজে 





সাপ্তাহিক বসমতখ 


গভশর ধ্যানে। জগতের কোট কোটি তাঁথ'- 
যাত্রীর পরম পবিত্র স্পর্শে যে মঞ্গলঘট . 
ভরা হবে চলে তার প্রস্তুতি । 

জায়গা চাই। অনেকখানি জায়গা। 
আপামর জনসাধারণ এক পঙ্তিতে দাঁড়য়ে 


i একদল শ্রামক এসেছে বহু দূর থেকে 
ৰ নির্মাণের খবব পেয়ে । তারা কিছুই 
দিতে হবে। সমগ্র সাজাহানাবাদেব দখারে 
রোপণ করতে হবে বট অশথ আম্রবক্ষ। এ 
45975771780 
ন শান্ত স্নিগ্ধ মনোহারণী। পথিকের 


হল লক্ষ লক্ষ চারা গাছ। যেন এক বিরাট 
বক্ষরোপণ-.মহোতনব। 


আর একটি পরমাণু বো বিস্ফোৰণ 


দরিয়াগঞের দু'পাশে সারবদ্ধভাদে 
দাঁড়ালো নতুন প্রহরী প্রহবা, বট, 
অশথ, আম, তেতুল। ধারে ধারে এরু 
শাখায় পল্লবে বেড়ে উঠলো । হাতছাি, 
এসো এই পরম.পবিত্ জুম্মার পথে, এসো 
ধর্মের পথে, এসো ন্যায়ের পথে, এসো 
সত্যের পথে, এসো মহামিলনের পথে। 
জাহান আরা তাতেই খুশি। সাজাহান 


বশ ততোধক। মেয়ের মুখে হাঁসটুক 


দেখেন না আজ কতযুগ। খুশি, যুববাজ 
দারা। খুশি দল্লশবাসী জনসাধারণ। খৃশি 
হিন্দুস্ধানেব প'ণ্যাত্বা তীর্ঘযাররীর দল। 
মন্কা-মাঁদনা দুরে, বহু দুবে কোথায় সে 
অর্থঃ কোথায় সামর্থ্য? এই প্ণাক্েত্রেই 
বন্দনা! 

আহার আনার মহে মের. পর 
নিঝরি বয়ে চলেছে। 

প্রতিটি মানষের মনে যে মক্ধা- 
মদিনার পবিত্র তাঁ্থ'ভূমি এন দেয়, প্রাতাট 
মনোমান্দরে যে পরম পিতা শত কমল 

হুঁটিত করেন 'দল্পশ শহরের এ বিরাট 


দেউল নির্মাণ ক তাঁরই শুভ ইঙ্গিত? 





রহগোজের, 





" ছ্বাতীয় পতাকা। 





পুজো 'বাভিশ্ল আকারে ও প্রকারে হই 
থাকে! তার ছেদ নেই-বিরাম নেই_কত 
যে তরুণ শহীদ তাঁদের কাঁচা মাথা উপহার 
[দলেন-কতজন যে তাঁদের বুকের তণ্ত 
তাজা রন্তু উজাড় করে ঢেলে দিলেন, 
দবাধীনতা-দেবীর চরণতলে, তাব সম্পূর্ণ 
পাঁরমাপ আজও হয় নি; তাই, কোনও 
কোনও নেতা নিজেদের দুর্বল ও দুনীশত- 
পূর্ণ শাসন ব্যবস্থাব ফলে জনসাধারণের 
চরম দুঃখ-দর্দেশাব কৈফিয়ৎ হিসাবে বলেন 
যে, দেশ উাঁচিত দাম না দিয়েই স্বাধীনতা 
পেয়েছে এ-জন্যই সেই দাম এখন 
দিতে হবে। কিন্তু, িসাব- 
নিকাশ 'একাদন অবশ্যই হবে 
দবাধীন ভারতের পূর্ণ ইতিহাসও একাঁদন 
লেখা হবে এবং সেই ইতিহাসে, সংগ্রামের 
ও সংগ্রামীদের বীরত্ব ও ত্যাগের ইতিহাস 


বিশ্বাস করতেন, ভারতবর্ষ এক এবং অখণ্ড ' 
সকলেই 


এক দেশ; এ দেশের আঁধবাসী 

সাম্মালতভাবে এক জাতি নেশন), এবং 
বাধন ভারতে সেই. দেশের হবে একই 
সেই সৎ্ককপ নিয়েই 


বিরুদ্ধে কিন্তু স্বাধীনতা যখন এল, তখন 
দেখা গেল, এক দেশ বিভস্ত হয়ে দুইটি 
‘দেশ’ হল, দুই দেশে দুইটি জাতীয় 
(নেশন) কীন্রমভাবে গড়া হল এবং দুই 


দেশের দুইটি জাতীয় পতাকাও হল। 
দ্বিজাভি-তত্বের প্রবস্তা 'মুসালম লগ 
্বাধীনতা-হরণকারী বৃটিশ জ্রকারের 
বিরুদ্ধে কোনও সংগ্রামই করলেন না; তব্‌ 
তব, কিন্তু, তাঁরা স্বাধীন হলেন, 
একাঁদন আগেই--১৪ই আগস্ট, ১৯৪৭ 
সালে! এরও পেছনে একটা ইাঁতহাস 


হবে না’ ঘোষণাটি ভাবত মহাসাগরের 


দেশ-বিভাগ করে খণ্ডিত অংশই গ্রহণ 
করলেন! তাঁরা একটা চ্াান্তপত্রে স্বাক্ষবও 
দিয়ে ঘোষণা করলেন যে, দুই দেশেরই 
সংখ্যালঘুরা, সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের সাথেই 
সমান সুযোগ-সুবিধা ও অধিকার ভোগ 
করবেন_উভয় সরকারই, সংখ্যালঘুদের 
‘জান ও মাল'-এব পূর্ণ দাখিত্ব নিয়েই 
তাঁদের রক্ষা করবেন। এই চ্নীস্কপনের 


যে, পবজেসের মাযার সত ভার 
ফা্মাট) তো আমার প্রস্তাব মেনে নিয়ে- 
ছেন। তাঁরা এখন আমার সাথেই আছেন।” 


_ গান্ধী উত্তরে জানান_“দেশ কিন্তু 


২৭৯৮ 


"আমার গোম্ধশীজীশীর) সাথেই আছেন।* 


গাম্ধধজশী এ কথা বলেন বটে, কিন্তু দেশ 
ঘখন বিভন্ত হতে চলেছে, তখন 'তাঁন তার 
মোটেই কোনওরুপ বিরোধিতাই করেন নি। 
দেশকেও এ প্রস্তাবের. বিরোধিতা করে' 
সংগ্রাম করার জন্য কোনও আহবানও 
করেন নি! ভারতবর্ষের সর্বশ্রেষ্ঠ নেতা 
ফর্মবশীর মহাত্মা মোহনদাস করমচাঁদ 
গান্ধীর এ এক অদ্ভুত নিক্কিয়তা! দেশের 
চেয়ে সোঁদন কী তাঁর কাছে ব্যন্তিই বড় 


যে গান্ধী নগাঁতির জন্য তাঁর প্রিয় জ্যেষ্ঠ 
পু্কেও ত্যাগ করেছিলেন, সেই 
গান্ধাঙ্গীই তাঁর রাজনীতিক শিষ্য জহ্‌র- 
লাল নেহবুব ও সর্দাব বল্লতভাই 
প্যাটেলের প্রাত মোহ-বশেই কী দেশের 
এত বড় সর্বনাশের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ালেন 
না? এ প্রশ্নের উত্তব কে দেবে? হয়তো, 
নব ভারতের এঁতহাসকরাই একাঁদন এ 
প্রশ্নেরও উত্তর দেবেন। আম শুধু আমার 


ফৌজের সর্বাধনাফক হলেন. গচন্ঞর 


আনে খাঁ এই বরই সেদিন তক 


হয়ে দেখা দিয়োছিজেন। প্রাণ ভয়ে পল্লায়- 
মান ডাঁত-সন্মস্ত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের 
নিহত হয়োৌছলেন, উভয় সীমান্তেই। কত 
লোক. যে মরেছেন, তর কোনও হিসাব 
নেই। 'লিওনার্ড মোজলের (Leonard 
Mosley) fলাখত ‘Ihe last days 
of the British Raj’ (বৃটশ রাজত্বের 
শেষ কয়েকাঁদন) নামক বইয়ে দেখতে পাই 
যে ১১৪৭ সালের আগস্ট মাস থেকে নয় 
মাসের মধ্যে ১ কোটি ৪০ লক্ষ থেকে, 
- ৯ কোট ৬০ লক্ষ 'হন্দ শিখ ও মৃদল- 
মানকে দেশত্যাগ করতে এবং তাঁদের মধ্যে 
ছয় লক্ষ লোককে নৃশংসভাবে নিহত 
হতে হয়েছিল! আর সে ক শুধুই হত্যা! 
অত্যন্ত জঘন্য নুশংসভাবে হত্যা । শিশুদের 
পা ধরে দেওয়ালে আছাঁড়য়ে মাথা ভেঙে 
দেওয়া হয়েছে; স্বালোক হলে তাঁদের 
উপর বলাংকার করে তাঁদের সতণত্ব নাশ ' 
করা হয়েছে, তাঁরা বালকা হলে তাঁদের 
উপরও বলাংকার করে তাঁদের স্তন কেটে 
দেওয়া হয়েছে এবং গর্ভবতী স্মলোক 
হলে তাঁদের পেট চিরে দেওয়া হয়েছে! 
সোঁদনেব হত্যাকারী এ নর-পশুদের 
ঘাঁভংসতার কাছে পশ্হ্কও বোধ হয় ম্লান 
হয়ে শিয়েছিল। . এরাও কি স্বাধীনতার 
ঘলি নয? এ সমস্ত লোক কোনও রাজ- 
মাতি করেন নি-কোনও সংগ্রামও করেন 
গন. তবু, তাঁদের তাঁত নুশংসভাবেই নিহত 
হতে হল। কেন? খাঁণ্ডিত ভারতেব আপোষে 
স্বাধীনতা লাভের জন্য নয় কি? 
দ্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করলেও বোধহয় 
এত লোককে এঁভাবে.মরতে হত না; এত 
লোককে বাস্তৃত্যাগ করেও পথের ভিখারণ 


আমার কথা থেকে দরে সরে গিয়েছি! . 
যা বলছিলাম. তাতেই আবার ফিরে যাই।-. 
- এদিলে বৃটিশ সরকারের পক্ষ থেকে, 
রাজপ্রাতনিধি হিসাবে লর্ড. মাউন্ট- 
বেটনেব ভাবত ও পাকিস্তানকে ক্ষমতা - 
হস্তান্তবেব -তথা স্বাধীনতা দেওয়ার 
ধদনটি ক্রমশ এগিয়ে আসতে থাকে। প্রথমে 
ভারত ও পাকিস্তান-উভয রাষ্টুই ঠিক 
করেছিলেন যে, ১৫ই "আগস্ট তারখেই » 
(১৯৪৭. সালের) -উভয় রাষ্ট্েই- ক্ুমতা 
হস্তান্তর কবা হবে! সকালে রাজপ্রাতি- 
নাধ লর্ড মাউন্টাবেটন দিল্লী থেকে 


লাণ্ডাহিক বস মত 


এসে ভারতকে ক্ষমতা হস্তান্তর করবেন, 
এবং তারপর থেকে লর্ড মাউস্টবেটন 
উভয় রাষ্টরেরই যৌথ বড়লাট (Governor 


‘General) হিসাবে অন্তর্বভাঁকাল কাক্জ 


চালিয়ে যাবেন। এই ব্যবস্থা কিন্তু শেষে 
বানচাল হয়ে যায়, জিন্নাহ সাহেবের পুর্ব 
প্রীতিশ্ীত ভঙ্গের ফলে। জিন্নাহ সাহ্বে 
মত পাক্টালেন। তান দাঁন করলেন, 
পাকিস্তানের বড়লাট হবেন তানই। আর 
কেউ নয়, লর্ড মাউন্টবেউন তো নষই। 
জিন্নাহ চারত্রের বৈশিষ্টাই এখানে ফুটে 
ওঠে। আচারেবব্যবহারে পোষাকে-পাবজ্ছদে 
চেহারয়ও বটে, "তানি ছিলেন একজন 
ঘাঁটি আঁভঙ্ঞাত সম্প্রদারেয় ইংরেজের 
প্রিয় ন্সাত্মীব্বাসীও বটেন। বিনয় বলে 
কোন গুণ তাঁর চারঘে মোটেই ছিল না। 
তাঁর “জের সম্বন্ধে এতই উচ্চ ধারণা 
এবং নিজের শক্তিতে এতই বিশ্বাস ছিল 
যে তিনি কখনও কারো কাছে নাত স্বাঁকার 
করেন না৷ তিনি নিজেকে ছাড়া আর 
সকলেই ক্ষদ্র_-আঁত ক্ষুদ্র! এই আত্মম্ভ- 
রিতা এই অহিকাবোধই এবং . ক্ষমতা- 
প্রয়তই রাক্নশীত ক্ষেত্রেও অনেক সময় 
তাঁকে ভুল পথে পাঁরচাজিত করেছে। মনে 
পড়ে, ১৯২০ সালের ডিসেম্বর মাসেব 
নাগপ্‌র কংগ্রেসের পূর্ণাংগ অধিবেশনের 
কথা। কংগ্রেস নেতা 'হসাবে 'জিম্বাহ 
সাহেকও সেখানে গিয়েছেন। মণ্যে বন্তৃতা 
দিতে উঠে, কথা প্রসঙ্গে তিনি “মৌলানা” 
মহম্মদ আলি সাহেব সম্বন্ধে বললেন 


' শমস্টাব মহম্মদ আল!” আর যায় কোথা 


_চতাঁ্দকে হৈ হৈ। দাবি উঠলো “বলুন, 
মৌলানা_মহম্সদ আলা” তান কিছুতেই 


,. বললেন না- ফলে তাঁর ভাষণও শেষ হতে 
. পারলো-না-সেই থেকে তান কংগ্রেসই 
. ছাড়লেন। শুধু কংগ্রেসই ছাড়লেন না-_ 
. দেশও ছেড়ে বিলেতে চলে গেলেন 


বারিস্টারী করতে। সেখানেও থাকতে 
পারলেন না, আবারও দেশে ফিরে এসে 


. জাতীয়তাবাদী থেকে একেবারে সাম্প্র- 


দাঁয়কতাবাদী হলেন! যে জিন্নাহ সাহেব 
কোনও দিনই ধর্মের ধারকাছ দিয়ে যান 
নি, তানই হলেন ইসলামের - একমাহ 
প্রবস্তা! তাঁর যেমন ছিল তীক্ষয বুদ্ধি ও 
অসাধারণ বাঁশ্সিতা, _তেমান . ছিল অহ 
নমনীয় ব্যক্তিত্--যে বান্তিভেব কাছে. তাঁর 
দলের (মুসলিস লশাগক) অন্য কেউ-ই মাথা 
তুলে দাঁড়াতে পারতেন না! এমন কি যে 
ধন-কবের পাশাীল একমাত্র দুহতা 
মাঁহলাকে তান ভাল্দল্ন্স বিবাহ করে- 
ছিলেন, তাঁর সাথেও 7৭ বলাও বেশে 
শেষ পর্যন্ত চলতে পাল্ল গিন। দান বুদ্ধি 
ও শক্তিমন্তা সম্পর্কে আঁত আদেজনম্ই তাঁকে 
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করেই দেখতে সবদা সজাগ রেখেছে। এক 
ফলে, আমার মনে হয় তিনি রাজনশীত্ত 
ক্ষেত্রেও সময়ে সমবষে ভুল পথে পদক্ষেপ 


করেছেন। এই বকম একাঁট ভুল পথেই 
বোন পা 'দিরোছলেন, জর্ড মাউন্ট- 


বেটনকে ' পাকস্তানের প্রশ্ম গভনপর 
ভ্রেনারেল হিসাবে রাখার সিদ্ধান্তের মত 
পাঁচ্টয়ে। লর্ড মাউস্টবেটন যাঁদ ভারত- 


ইংরেজের নশীতিই ছল, ভারতবর্ষের বিভাগ 
করে, ‘হিন্দু ভারত’ ও “মুসলমান ভারত’ 
সৃষ্টি করা। লর্ড মাউন্টবেটনও সেই 
নশীতরই ধারক ও বাহকই ছিলেন। যে 
জওহরলাল নেহরুরও লর্ড মাউন্টবেটন 
পাঁরবারের প্রাত বিশেষ একটা দুর্বলতা 
ছিল, যে দুর্বলতার ফলেই কাষ্মীর প্রশ্নকে 
তান ইউ, এন, ও-ব (U. 1. 9) 
দরবারে পেশ করোছলেন। অমার মনে হয়, 
লর্ড মাউস্টবেউনকে যৌথ বড়লাই রূখলে 
পাঁকস্তানের পক্ষে হয়ভো কাশ্মীর 
স্পর্কে মোটেই কোন বামেলা হত না 
কাশ্মীর পাকিস্তানেবই হত। কিন্তু তা 
হল না। জিন্নাহ সাহেব জেই পাকি- 
স্তানের প্রথম গতনরি জেনারেল হওয়ার 
সিদ্ধান্ত নেওযায় উভয় রাষ্ট্রে ক্ষমতা 
হস্তান্তবের সময়-সূচী (Time table) 
বানচাল হয়ে গেল। ১৪ই আগন্ট বিকেলে 
রাজপ্রতিনীধ লর্ড সাউল্টবেটনকে . 
করাচতে গিয়ে জিন্নাহ সাহেবের কাছে 
ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হল এবং সেখান- 
কার উৎসব আয়োজন শেষ করে. লর্ড 


হস্তান্তর হল, রাত ১টার পবে। দেশীয় 
সতে সোদনও ১৪ই আগস্টই হয, 
কিম্তু ইংরাজ্জ মতে রাত ৯৯টাব পবেই 
সোঁদিনটা হয়, ১৫ই আগস্ট। এই কাবণেই 
পাকিস্তানের স্বাধীনতার একদিন পরে 


মানও আতাক্কত হযে ওঠেন। 
ওপরেও এ হত্যার বদলা নেওয়া হতে পারে 


বলে! পাক-ভারত উভয় রাষ্ট্রে সংখ্যা- 


লব, সম্প্রদায় যেন একে অন্যের পরদ্পরের- 
প্রাতভূ-প্রাতানাধ (098$985)!1 এক 


রাস্টের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জীবন বিপন্ন , 


হলে, অপর রাষ্ট্রের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে, 
সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের জনগণের দরবারে 
সেই অপরাধের দায়িত্ব নিতে হয়। প্রাণ 
পদয়ে সেই অপবাধের ৫1) প্রায়াশ্চন্ত 
করতে হয়! পূর্ব পাঞ্জাব থেকে ট্রেনের 


মুসলমান যাত্রীদগকে হত্যা করে কামরার . 


গায়ে লিখে দেওয়া হয় “পাকিস্তানকে 
উপহার”, পরাদিনই পাশ্চিম পাঞ্জাব থেকে 
'অনুর্‌পই উপহার (1) আসে ভারতে । এই 


অবস্থার পরিবেশে লর্ড মাউপ্টবেটনের - 


অত পঞ্চাশ হাজার ফোঁজের একটি বাহন 
দিতে চান কিন্তু জেনারেল টুকের তা “নিতে 
রাজা হন না। তান মনে মনে- এ পণ্চাশ 


নংবাদপত্রের মাধ্যমে সারা দেশে ছড়িয়ে 
পড়তে থাকে; আর কলকাতাব মুসলমান 
আধিবাসীদের হৃতকম্পও ততই বাড়তৈ 
থাকে। ১৯৪৬ সালে মুখামল্মী সুবাবদর্শ 
সাহেব, যে সব মুসলমান 'িপাহণী 'দয়ে 
কলকাতার পুলিশ বাহনশ ভবে ফেলে- 
ছিলেন, তাঁবাও অধিকাংশই পাকিস্তানের 
নতুন রাষ্ট্রে গিষেছেন। পদস্থ মুসলমান 
সরকারী কর্মচারীরাও চলে গিয়েছেন। 
এখন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে রক্ষা করে 
কে? তাঁরা 'চান্তিত হযে পড়েন। সম্ভবত 


_ বঙ্গের 


সাপ্তাহিক বসমভ 


সাধনায় যে নয়া এক িশ্বসমাজে-_ যে" 


ভারতবর্ষ এক 
বিরাট দেশ, বহু ভাষার বহু সংস্কৃতির 
বহু ধর্মের বহু জাতির মহান তখর্থ ও 
মিলনভূমি এই ভারতবর্ষকই গাচ্ধীজী 
বিশ্বের একটি ছোট সংস্করণ ধরে নিয়ে 


হয়ে গেল! তাই, এই 1দনাট তাঁর কাছে 
সুখের দিনবুপে দেখা না দিয়ে, দেখা 
দিল একটা শোকের দিন 'হসাবে। আজ্জ- 
কের পারপ্রেক্ষিতে তানি স্মবগ করলেন, 
১৯৪৬ সালের নোয়াখালির অত্যাচার- 
5 শহন্দুদের  কথা- তাঁদের 
প্রীতি তাঁর প্রাতশ্রাতর কথা। তিনি 
নোয়াখালিতে যাওয়াই স্থির করেছেন 
কিন্তু গভর্নর বারোজ সাহেব ও মৃদলমান 
প্রাতিনাধদলও নাছোড়াবন্দা__তাঁদের সক- 
লেরই বিশেষ অনুরোধ, গাম্ধীজশকে 
কলকাতাতেই থাকৃতে হবে। গাম্ধীজী 
মুসলমান প্রাতানীধদের বলেন, এক সর্তে 
তিনি কলকাতায় থাকৃতে রাজ্র1 আছেন-_ 
সেই সর্তাট হচ্ছে, নোয়াখালর হিন্দুদের 
উপর কোনরূপ অত্যাচার হবে না, 
সেই দায়িত্ব তাঁদের নিতে হবে। প্রাতনিধি- 
দল রাজশ হ'য়ে নোয়াখালতে মুসলিম 
লাঁগের নেতৃবৃন্দের কাছে তৎক্ষণাৎ লোক 
পাঠিয়ে সেখানে শান্তি বজায় রাখার 
নির্দেশ দেন। নোয়াখালিতে কোনও 
অশান্তি ঘটে না। এই প্রসঙ্গে একটা 
কথা বাল, সমাজের নিম্নস্তরের লোকেরা 


যে দাষ্গা-হাঙ্গামা করেন, তার মূল উৎস 


কোথায় তা" এই ঘটনা থেকেই রোঝা যায়। 
১৯৪২ সালে ঢাকা জেলে থাকার সময় 


দেখেছি, সেখানে প্রাসই হিন্দ:-মুসলমানের . 


সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হ’তে। দাঙ্গার পরেই, 
জেলা ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব যখন মহল্লার 
সর্দরদের ডাকিয়ে দাঙ্গা বন্ধ করতে 


- বলতেন, তখনই দাঙ্গা বন্ধ হয়ে যেত। 


পরবর্তীকালে, ১৯৫০ সালে যখন পূর্ব 
‘বাভিন্ন জেলায় 'হন্দ;-নিধল 
চলছিল তখন, বন্ধু বজমাধব দাস 
‘এম্‌ এল্‌ এর কাছে শুনোছ, সেখানে 
তধকালশন 


শকছুই হয় নি, সেখানকার 
পুলিশ সাহেব আবদল্ল্লা সাহেবের জন্য। ' 


আবদল্ল্লা সাহেব না কি জেলর সর্বঘ 


মুসলমান নেতাদের জানিয়ে দেন যে যদ 
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জেলার কোন স্থানে একটি 'হন্দও' 
নিপীড়িত, নিগৃহীত বা নিহত হয়, 
তাহলে তার ফল ভোগ করতে হবে 
মুসলমান নেতাদের। ফলে, সেখানে 
কোনই অশান্ত হয় নি! স্বাধীন দেশের 
শাসকেরা এই মূল সূত্রটি মনে রেখে 
ব্যবস্থা অবলম্বন কবলে, আমাব মনে হয় 
পেতে পাবে। 

গভর্নর বারোজ সাহেবের সাথে 


সাথে দেখা করেন, তখন জাঁদরেল (1!) 
স্ুবাবদ্শি সাহেব কলকাতাব ছিলেন না। 
তিনি গিয়েছিলেন করাচীতে, জিঙ্নাহ্‌ 
সাহেবের সাথে দেখা করে পূর্ববঙ্গের 
শাসনক্ষমতার প্রধান অধিকারী হওয়ার 
তাঁদ্বির করতে! জিন্নাহ সাহেব, সুরাবদশী 
সাহেবের সাথে দেখাও কবেন নি। এক- 
নাষফক নেতা ও শাসকবা চিরদিন তা-ই 
কারে থাকেন। শল্তিশালশ পরবতণ 
নেতাকে আমল দেন না। 'জন্নাহ্‌ সাহেবও 
ছিলেন রাজনশীতিক্ষেত্রে একনাষক 
€ডক্টেটার); আর সূরাবদরশী সাহেবও 
ছিলেন প্রবল শান্তশালী নেতা; সৃতরাং 
জিন্নাহ সাহেব, সংরাবর্দী সাহেবকে কোন 
পাত্তাই দেন নি। লিষাকত আল 
সাহেবের কাছে, সুরাবর্দ" সাহেব জানেন 
যে পূর্ববঙ্গের শাসনক্ষমতার অধিকারী 
হওয়ার তাঁর ই সম্ভাবনা নেই। 
সুরাবদশী সাহেব অদৃষ্টে করাঘাত ক'রে 
ফিরে আসেন কলকাতায়, গাম্ধীজশর 
সাথে সাক্ষাৎ করেন - এবং গান্ধীজীর 


,সর্তমত তিনি গাল্ধীজশর সাথে বেলে- 


ঘাটার এক ভাঙা প্রাসাদে, আস্তানা নেন। 
সুরাবরী সাহেবের এও এক রূপ! 
একেবারে সাধু ফকিব! বরাবরই 'তান 
দুধর্ধ সাহসী। এবারে এখানেও তান 
যথেষ্ট সাহসেরই পাঁরচষ দেন। . জনতা 
তাঁকে আক্রমণ কবতে এঁশয়ে এসেছেন 





পাওয়া যায় নি। তার অর্থ এই নয় যে, 
থূস্টপূর্ব যুগে সংস্কৃত কাবতা ছিল না। 
বৈদিক সাহিত্যের বহু অংশই ছন্দে 
রচিত। খশ্বের্দে ও অরথ্ববেদে . অনেক 
ভাল ভাল কাঁবতা আছে যার উল্লেখ আমরা 
ইতিপূর্বে কিছু কিছু করেছি। কিন্তু 
সাহিত্যের যে ধারাটি বিশেষভাবে কাব্য 
লে পাঁরচিত ঠিক সেই ধারার কোন গ্রন্থ 
পাওয়া যায় নি খস্টপূর্ব যুগে। 


লক্ষণের সঙ্গে রামায়ণ সর্বদা সামঞ্জস্য 
রেখে চলে নি। পতঙ্জলি বাররূচ নামক 
একট কাব্যগ্রন্থের কথা তাঁর নিজের গ্রন্থে 


উল্লেখ করেছেন, কিল্তু সেই গ্রল্থ আজও. 


পর্যন্ত আবিদ্কত হয় 'নি। 


সর্গ বা অধ্যায়ে বিভন্ত এই কাব্যে বুদ্ধের 
সঙ্গে তাঁর জ্ঞাঁতদ্রাতা নল্দের কথোপ- 
কথন বার্ণত হয়েছে! নন্দ তাঁর সুন্দরী 
স্রশ ও জাগাঁতক সুখভোগের প্রতি রীতি- 
মত আসন্ত-ছিলেন। বৃদ্ধ নানাভাবে বহু 
উপদেশ দিয়ে ও অলৌকিক ঘটনাবলী 


দেখিয়ে তাঁর মাঁতগতিকে ধর্মপথে আকর্ষণ 
ক্ষরলন। সৌন্দরনন্দ কাব্যের এই হচ্ছে 
ববধর়বস্তু ৷ 

কিন্তু অ*্বঘোষের শবখ্যাততম কাব্য- 
গ্রল্থ হচ্ছে ব্যম্ধচার্রত। এই গ্রল্থাট সম্বন্ধে 
বিখ্যাত চশনদেশশয় লেখক ই-সং বলেছেন 
যে, মূল কাব্যগ্রল্থট আঠাশটি সর্গে 
বিভন্ত ছিল। কিন্তু বর্তমানে এই কাবোর 
যে পথ পাওয়া যায় তাতে সতেরটি সর্গ 
আছে, এবং এই সতেরটির প্রথম 
তেরাঁটই খাঁটি, বাকগুল প্রাক্ষপ্ত। 
এই কাব্যে বুদ্ধের জীবনকথা বার্ণত 
হয়েছে। কাব এখানে সম্পূর্ণভাবে 
রামায়ণকে অনুসরণ তথা অনুকরণ করে" 


দশন ব্যাখ্যা করা। এগুলি হচ্ছে 
মহাযানশ্রস্যোংপাদ, বজজসূচী ও গণ্ভী- 
চ্তোত্রগাথা। এই প্রসঞ্গে তাঁব নামে 


তা এশিয়া থেকে _ 


পাওয়া গেছে। - 
আর্মশ্‌র, নাশাঙ্জ ন, আর্মদেব ও অসঙ্গ 
এ'রা চারজনেই ধর্ম ও দর্শন 


প্রচারের উদ্দেশ্যে কাব্যকে কাজে 
লাগিয়েছেন। এ'রা সকলেই খস্টগয় 


কিন্ডু তাঁর অধিকতর পাঁরচয় বোধ ক্র) 
কাব হিসাবে। একই সঙ্গে তান মী! 
কাব্য ও গশীতিকতিতা রচনাব দ্ধের 
‘বিস্ময়কর প্রাতভার পাঁরচয় দিয়েছেন । 
কালিদাসের মহাকাব্গুজিব মধ 
সর্বাগ্রে উল্লেখ করতে হয় কুমারপম্ভব্ 81 
মোট আঠারটি সর্গে রচিত এই মহাকাব্ট্‌ 
বার্ণত হয়েছে তাবকাসুত বধার্ে চেন 
সেনাপাঁত কুমারের শিবেব ওুঁবসে ও 
পার্বতীর গর্ভে জল্মলাভেব কাহিনা। 
মাল্লনাথের মত টশকাকারেবা এই মহাকানোরন' 
প্রথম আটটি সর্গের টক রচনা করেছেন, 
কেন না তাঁরা মনে করেছেন যে পরব্তশী 
সর্গগনলি সম্ভবত কাজিদাসেব রচনা নর! 
এ যুগের পশ্ডিতেরাও অন্বপ ধাল্া 


পোষণ করেন। এই মহাকাব্যে বিভিন্ন 


আকদা এই মহাকাব্যটি- এভই জলাপ্রয়তা 


চর্্ন করেছিল যে. কাজিদাসের অপর - 


একটি নামই ' হয়ে ‘ গেছল “রদ্ুকার।” 
সনঘুবংশের মোট প্রিশজন রাজার বৃত্তান্ত 
শ্রই মহাকাব্যে বাত হয়েছে। 


- করেই এই মহাকাব্যাট রচিত হয়েছে? 
এটিও কিন্তু অসম্পূর্ণ রচনা, কালিদাস 
আই গ্রদ্ধের মোট উনিশটি সর্গ রচনা করে 
যেতে পেরেছিলেন। ইভিহাসধমশী হলেও 


কিক তোপ মলে ও "কাট 


ঘ্যাহত হয় নি। . 

-.. ফ্ৰভুনংহার সম্ভবত কালিদাসের 
লর্বপ্রথম রচনা, এমন 'ক এটি তাঁর 
নিজস্ব রচনা ক না তা" নিয়েও পাশ্ডিত- 


শ্লোকের সংখ্যা একশোটির কিছু বৌশ। - 


কাহনীটির মূল কথা হচ্ছে প্রভুর 
অ'ভসম্পাতে বামাগাঁরতে নির্বাসত এক 
'বিরহশ যক্ষ অলকাপ্ুরীতে তার বিপ্রসব্ধা 
পত্র নিকট বার্তা পাঠাচ্ছে যেঘকে দূত 
করে। 
শ্লমনপথথটর বর্ণনা বাস্তাঁবকই বিস্মমকর। 
কবি বিশেষভাবে এই কাব্যের জন্য মন্দা- 


ফেলা যাবে তাও একটা সমস্যা! ইংরাজশতে 
যে ধবণের কবিতাকে এলেজি' বলা হয় 
মৈধদূতের ধবণ অনেকটা সেইরকম। 
ভারতীয় সমালোচকদের মধ্যে স্থিহক্বে 
মৈবদুতকে মহাকাব্য বলতে চান, কিন্তু 
ঘুল্পভদেবের মতে এট একি খণ্ডকাবা। 
সে ষাই হোক এই ক্ষ্র'কাব্যটি সর্বযগের 
ঠক ও সমালোচকের মনোহরণ করেছে। 


মূলত . 
'ল্রামায়ণ ও ভাষ পৃরাণকে অবলম্বন 


_যেক্ষ বর্ণিত মেঘের স্ইে সম্ভাব্য : 


খ্‌স্টাব্দের : অইহোল লেখমালায় এবং 


কাঁশিকাববত প্রচ্ধে ভারবির খল্লেখ পাওয়া ই 


থেকে মুক্ত হতে পারেন নি বলে পণ্ডিতেরা 
মনে করেন। মাঘ খস্টীয় সপ্তম শতকের 


জনশ্রুতি আছে। একটি বিশেষ কারণে 


করে ব্যকরণ শিখতে চান ভাপাক পক্ষে 
এট অভান্ত উপাদেয় ব্নবপ্রল্থ। 


ভাঁষ্টকে অন:সবণ_করে আরও একজন. 


ব্যাকরণ শেখানোর জন্য কান্য চলা 

কবোছলেন। ইনি হচ্ছেন কাম্সীর দেশের 

কাবিং ভৌমক। . এ'র রচিত কাব্যের নাম 

রাবণ নার, সাতাশটি সর্গে কার্ত- 

বীর্ষার্জনের সঙ্গে রাবপেব য্ধের 

কাহিনশ এখানে বার্ণিত হরেহে। কহতু 
৮০ 


এ 
সঞ্থম শতকের -আর একজন গোঁ 


- কাঁবর নাম বুদ্ধঘোষ হৌনি বিখ্যাত “লি 


লেখক বৃদ্ধঘেষ নন) যাঁর কাব্যের নাম 


পদ্যচুড়ামাণ ৷ দশটি. সর্গে' রচিত এই রা 


কাব্যে বুদ্ধের জাঁবনচারত বার্ণিত হয়েছে।, . 
কল্‌হন.. তাঁর . রাজতরজ্গিণী গ্রন্থে 
মাতৃগৃপ্তের সভাসদ, জনৈক - 


কাশ্মীররাজ 
- কাব মেন্ঘরাচিত হয়গ্রশববধ নামক একটি 
. কাব্যের উল্লেখ করেছেন। কাব্যাট এখনো 


পর্যন্ত পাওয়া যায়নি কিন্তু উত্ত কাব্য 
থেকে রজশেখর, ক্ষেমেন্দ্, রাঘব প্রনখ 
প্রাচীন লেখকরা উদ্ধৃতি দয়েছেন। সপ্তম . - 
শতকের অপর একজন কবি কুমারদাস - 


প্রাতদ্বান্দংতা করবার জন্য সম- 
{লিখোঁছলেন দেববশতক। 
" ইতরাজশীতে.লারক বলতে যে জাতীয় 


বিস্ময়কর ছল্দোনৈপৃণ্য দেখিয়েছেন। 
কাঁবর জন্মস্থান বাংলাদেশে বীরভূম 
জেলায় কেন্দাব্ব গ্রামে। লক্ষমণসেনের 


কাণ্মীরণী কাব বিলহনের চৌরপন্চাশকা 
একটি উল্লেখযোগ্য লীরককাব্য। ইনি 
একাদশ-দ্বাদশ শতকের লোক ছিলেন। 
চৌরপণ্চাঁশকার শ্লোকের সংখ্যা মোট 
পণ্যাশাট যা কবি নিজ প্রোমকাকে উদ্দেশ্য 
ফরে লিখেছেন গল্প আছে যে এই 
ফাঁব গুজরাটের রাজকন্যা চন্দ্রলেখার প্রেমে 
পড়েছিলেন, এবং সেকথা প্রকাশিত হওয়া- 
মা রজা কবর প্রাতি মৃত্যুদপ্ডাজ্ঞা 
দেন। বধ্যভূমিতে কবি মুখে মুখে এই 
পণ্চাশাট শ্লোক রচনা করেন, ফলে রাজা 
খুশি হয়ে তাঁর উপর থেকে দণ্ডাজ্ঞা 
তুলে নেন এবং চি রি 
{বিবাহ দেন। 


এতিহাসিক কাব্য 


প্রকৃত অর্থে হীতহাস রচনার রাত 
প্রাচীন ভারতে ছিল না। একমাত্র 
ফলূহন ছাড়া আর কোন লেখককেই খখন্সে 
পাওয়া যায় না যাঁকে হেরোডটাস বা 


এইগুলির 
মধ্যে সর্বপ্রথম উল্লেখ করতে হয় বাণ- 
ভট্রের হর্ষচারতের কথা । বাণভ্র সম্রাট 
হযবির্ধনের অন্তগ্রহভাজন সভাসদ 
ছিলেন এবং হ্বর্ধনের জীবনের গোড়ার 
দিকটা এখানে বাণত হয়েছে। হুষচরিতে 


বিল্রমাংকদেবচারত 
(এই িবলহন চৌরগণ্চাশকা কাব্যের 
লেখক) অপেক্ষাকৃত সার্থক রচনা। এই 
গ্রন্থে চালুক্যরাজ ষষ্ঠ বিক্মাদত্ের 
জীবনশ বার্ণত হযেছে। এখানেও অবশ্য 


সত্তেও 
রামচারতের ক্ষেত্রেও খাটে, যে গ্রন্থে 


সৃষ্টি বলা যায় না! এই প্রসঙ্গে পদ্ম- 
গুপ্তের  নবসাহসাম্কচারত কাব্যাটর 
কথাও উল্লেখযোগ্য, যা. আসলে একাঁট 
হিসটেরিকাল 





গ্রস্ত হন ন, এমন কি মার রাজত্বকালে 
তানি তাঁর গ্রন্থ রচনা করেছেন সেই 
অত্যাচারণ রাজা সম্বন্ধে বিরূপ মন্তব্য 
করতে তান ভরত হন. এন! কল্তুত জাত 
এ্রতিহাঁসক বলতে যা বোঝায় কলহন 
তাই ছিলেন এবং সর্বক্ষেত্রেই তান 
সংকশণ জাতণয়তাবাদ তথা প্রাদোশকতা 
বোধের উপরে উঠতে সক্ষম হয়েছিলেন, 
এমন কি বহুক্ষেত্রেই যে ভাষায় তিনি 
প্রাত যে ঘৃণার প্রকাশ ঘণ্টয়েছেন তা যে 
কোন দেশের এবং যে কোন যুগের 
পাঠকের মনেই বিস্ময় ও শ্রদ্ধার ভার 
উদ্রেক করবে। তদুপার ভাষা, ছন্দ ও 
উপমার উপর কলহনের বিস্মরকর 
আঁধকার ছিল, এককথায় বলতে গেলে 
কাশ্মীরের জ্রানার জন্য 
রাজতরাঙ্গণণ একমাত্র অপারহার্য গ্রন্থ, 
যার সাহাষ্য ব্যাতরেকে এষুগেও কাশ্মীরের 


' কোন ইতিহাস রচিত হজে পারে না। 


কিনি 


সাপ্তাহিক বনদুয়তীতর 


গ্রাহক হবার নিয়মাবলী 


বার্ধক চাঁদা ( সডাক ) 
ষাণ্মাসিক ৮৮ 





৩৫০ 


{তন মাসের কমে গ্রাহক করা হয় না। 
গ্রাহক হতে হলে আপিমে আঁগ্রম টাকা 
জমা [দিতে অথবা মনিঅ্থারে পাঠাতে 
হবে। _কমণধ্যছ 


লেখা পাঠাব্রাব্র নিঘবস্াবলট 


চেস্টা করা হয়। কাঁবতা ফেরৎ পাঠালো 
লম্ভব নয়। সম্পাদিকা 





[্লককে নাটক মণ্ডস্থ করবার সময মূ 


অভিনেতা যাঁদ আঁভনয়ের 


বলে চলেছেন। এই সময়টায় আমি কি- 
ভাবে দাঁড়িয়ে থাকবো, হাত দুটি নিয়েই 
বা কি করব? প্রাডউসার জবাব দেবেন-- 
স্ধির হয়ে থাকুন, দেখুন এবং - অন্য 
আভিনেতা যে. সংলাপ বলছে তা মন দিয়ে 
। শুনুন ।-যাঁদ সংলাপ- শোনার প্রয়োজন 
দা থাকে ভাহলে শুধু স্থির হয়ে 
ধাকুন।, স্টেজে দাঁড়িয়ে বা বসে আছি, 
অথচ শোনবার প্রয়োজ্জন.নেই। সে আবার 
কি রকম? প্রভিউসার বলবেন সে 
ধরণের পান্রপান্রীও স্টেজের উপর থাকে 
বৈ কি। যেমন ধরুন চেখভের নাটকে 
-চেখভের চারন্ররা নিজেরাই কথা বলতে 
ভালবাসে--অন্য চরিত্রের কথা কান নেয় 
লা। যে অভিনেতা মণ্টে আছেন, অথচ 


প্লের ভেতর নেই (মানে সংলাপে তাঁর- 


অংশ নেই)’ তাঁকে মোটেই অস্বান্ত বা 
বিবান্ধবোধ করতে হয় না, যাঁদ তিনি 
একথা স্মরণে রাখেন যে, দর্শকেরা এ 
সমর মোটেই তাঁকে নজ্রবে আনছেন না 
বা তাঁর দিকে চাইছেন না-_ এবং তাঁরা 


বিদ্ষিপ্ত হয়ে 
তাঁর দিকে যাবে এবং নাটকের সাবলীল 
শাঁত অযথা ব্যাহত হবে। তাই বলে কি 
' তিনি 'নম্প্রাণ হয়ে থাকবেন? কখনই 
নয়। মনের দিক থেকে প্রের সহ্গে তানি 
অঞ্গাঁঞ্গিভাবে যুস্ত ' হয়ে তপেক্ষমাণ 
রইবেন। তাঁর ভূমিকা যতই ছোট হক, 
মনে রাখতে হবে যে, সোট নাটকের 
একটি অংশাবশেষ এবং মঞ্চে বা ঘটছে 
তার উপর তিনি সঠিকভাবে মনঃসংযোগ 
করলে অন্যান্য আঁভনেতাদের যথেষ্ট 
কাজের সাবধা হবে এবং দশের যথার্থ 
পাঁরবেশ সৃষ্টি হবে--আর তান” যাঁদ 
অন্যমনস্ক হন তাহলে . সমস্ত দূশাঁটিই" 


মাটি হয়ে যাবে। নিজে সংলাপ না বলেও 
অভিনেতা নাট্যক . রসসন্টিতে - যথেষ্ট 
সাহাষ্য করে থাকেন- কারণ তাঁর কার্য 


এতোটা একাত্ম - হয়ে -গিয়োছল- যে, 
সম্পূর্ণ আত্মচেতনহাীনভাবে সে নিজের 
কাজ বন্ধ করে এবং ম্যাক্বেথের দৃষ্টি 
নিস্বের চোখ দিয়ে অনুসরণ করে স্তব্ধ 
হয়ে দাঁড়িয়ে রইল দেখেই মনে হচ্ছিল 
ষে খুব ভয় পেয়েছে_-তার-দস্টি শুন্য 
চেয়ারে গিয়ে নিবন্ধ হয়েছিল যদিও 
চেয়ারে ব্যান্কোর প্রেতাত্মা ব্যস্তবভাবে 
প্রাতভাত হয় নি। প্রেতাত্বার অপসারণ 
অবধি ছেলেটি এইভাবেই ছিল। ভার পরে 
দেহকে শাথিল করে নিয়ে মদ পাঁরবেশন 
সমাধা করে, আঁতাঁথদের সেবাকার্যে রত 


আভনয় এই দৃশ্যের পৰিবেশ সাষ্টতে 


এবং ম্যাকবেথের- অভিনয়কে প্রাণবন্ত 
করে তুলতে যথেম্ট সাহায্য করেছিল সে 


'কথা বলাই বাহুল্য । এ না করে 'বালকাঁট 


যদি আত-আঁভিনয় করতো বা অস্বাভাবিক 


আচরণ করতো তাহলে এই দৃশ্যের সমস্ত 


ইজিউশন নম্ট হয়ে ষেত। 


আসলে নাটকের প্রটটি হচ্ছে ফুটবল 


খেলার সময়কার বলাঁটব মত-_অর্থাৎ 
ক্রমাগত একজনের কাছ থেকে অন্যের 
কাছে চলে যেতে থাকে। প্রাডউসাব বা 
ভিরেইবের কাজ হলো সব যয় নজব 


রাখা যাতে দর্শকের দৃষ্টি এ প্লটরূপ 


বলটির উপর 'গয়ে আবদ্ধ হয়ে থাকে। 


ষার আঁধকারে যখন এ বলাট থাকবে: ' 


দর্শকের নজর গয়ে পড়ছে তার উপর 
এমন কিছু ঘটা উচিত নয়, যার ফলে 
দর্শকের এই মনোনিবেশ নম্ট হয়ে যায়। 


' অভিনয়ের “সময় এই স্প্রটরূ্প বলটি. 


৮০৪ 


দি পারলে, 


180৪ করতে পারেন, না। সামানং স্টেজস- 


সিং 





গভীর অনুভূতিপ্রবণতা। দুটারটে 
্যাকটর হওয়া যায় এ 







আভিনেতাকে করতে হবে। এই সব কাজে 


এগুতে হবে। ইনচট:ইশন্‌ ও. ইমাজিনে- 









অভিনয় ক্রমশ একঘেয়ে হয়ে ওঠে। কারণ, নাথ, ইয়েউস্‌ প্রমুখের লেখা নাটকগুজি। 
কোন দর্শকই ক্রমাগত একই ধরনের আর শ্রেষ্ঠ নাটক থেকেই শ্রেষ্ট আভি- 
নয়েরও সৃষ্টি হয়। কারণ ভাল নাটকে 
অভিনয় করতে গেলে অভিনেতার মধ্যেও 





লন ন ন সলা [দেশ সেবায় নিয়োজিত, 
শ্লন্। =: অন |এযাল বাট ডেভিড লি 


থেকে অবচেতন মনের মধ্যে জমা করে 


১২ (রে এ ভিজ ৃ ) এ. মর ০ 
লে | | নীতি ও বিজ্লানানূযায়ী ৩ঁষধ 
হে দে বে মো | প্রস্ততকরণের অগ্রণী 


₹, কি ভঙ্গীতে কথা বলছে; মাথা বা 





-বাঞ্চ সমুহ 
কোস্বে - মাদ্রাজ - দিল্লী - আগপুর 
বেজওয়াডা_ আগর - গৌছাটী 


২৮০৫ 
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কগোছিল-বশেষ ৃ 
আধ্যাঁনক নাট্যমণ্ণ জনাঁচত্তে প্রভাব ধবস্তার করেছিল। 
ধৃচন্তাধারাও এই মন্দা অবস্থার জন্য দকছঢটা দায়ী। কিন্তু গত কয়েক বছর যাবৎ 


প্রথম শ্রেণীর দলগ্যালকে দল রক্ষার প্রয়োজনে {শিল্পীদের সারা বছর বেতন 
গ্দতে হয়। যাত্রা দল পাঁরচালনায় ঝামেলা কম নয়। তাঁদের প্রাতাঁদনই এক স্থান হতে 
আর এক স্থানে যেতে হচ্ছে। কখনো নিকটবর্তী অঞ্চলে, কখনো রাজ্যের বাইরে। 
শারদীয়া উৎসবে ও কালণপ্‌জার সময় কয়লাখাঁন ও চা বাগান অগ্চলে যান্রাদলের 
বায়নার জন্য ভশষণ ব্যস্ততা শহর; হয়। যাতায়াতের জন্য লরণ প্রধান সহায়। দূরের 
চ্থানে ট্রেন, স্টীমার ইত্যাঁদ। যাতায়াতের ব্যয়ের চাপে দলগ্যাল সৰ সময় দ7শ্চন্তাগ্রস্ত 
এবং আয়ের মোটা টাকা এ পথে বোঁরযে যায়। 


এই প্রারতীনাধচ্ৰয় দূঃখ করে বললেন যাত্রার দল শহরের শিক্ষিত মান্যষের 
{কল্তু দলগ্যালির জনাপ্রয়তার ভূমিকা যাঁদ চিন্তা করা হয় তবে 
রাজ্যসরকার লৌকরঞ্ানী শাখার দ্বারা যে কাজ 


জেলায় বা মহকুমায় অভিনয় করতে হলে জেলা শাসকের অন্মমাতপন্ধ যোগাড় করতে হয়, 
এসব ঝামেলায় যান্রাদলগযাল বিত্রত। তার ওপর রয়েছে প্রমোদকরের চাপ। কোন 
প্রীতষ্ঠানের জন্য চ্যারিটি শো করেও এ'রা প্রমোদ কর থেকে রেহাই পান না। পেশাদারী 


থিয়েটার যাঁদ কর-মত্ত হয় তবে যাত্রা দলগাঁলর ওপর কর থাকবে কেন? কংগ্রেস 
সরকারের এই বৈষম্যনশীতর পাঁরবর্তন হওয়া উঁচত। i 
সসূজন। 
২৮০৬ 





ডাকব্যাক 'রাক্রয়েশন ক্লাবের সদস্যরা 
তাঁদের সংগঠনে ২৬তম বার্ষিক অনুষ্ঠান 
{বশেষ আড়ম্বরের সঙ্গে করেছেন। অনদ- 
জ্ঠানে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার স্পীকার। 


indi a A 


" চাকপোতা হোওড়া)-র এঁতিহ্যশালণ 
সংস্থা 'সংস্কৃতি' গত ২৭শে মার্চ 
বিষ্বরজ্ঞমণ্ড : দিবস বিপুল উদ্দীপনার 
সাথে উদ্যাঁদিত করেন। এই উপলক্ষে 
এক্‌: আলোচনাচক্লের আয়োজন করা হয়। 
উৎসবে পৌরোহিতা করেন নির্মল পাত্র। 
কাঁব ও নাট্য-সমালোচক নিমাই মান্না 
আচ্তজণতিক  নাউ্ধারা ও নব্না্য 
আন্দোলনের ওপর এক সুদীর্ঘ ও তথ্য- 
পূর্ণ ভাষণ দেন। নাটকের বিভিন্ন বিষয়ে 


সুদূরপ্রসারী প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা 
করেন। 











“ছেটিসী মোলাকাৎ” ছবিতে উত্তমকুনার ও বৈজয়ল্তনমাল। 


ভূমিকায় অভিনয় করেছেন £ উত্তমকুমার 
সুপ্রিয়া, কমল মিত্র, তরুণকুম্যর, অপর 
দীপক মুখাজাঁ প্রমুখ । 


অজানা শপথ 


দিলীপ সরকার প্রযোজিত সরকার 
প্রোডাকসন্সের “অজানা শপথ” ছবিটির 
চিতগ্রহণ প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। ছবিটির 
কাহিনী, চিন্রনাটা, সংলাপ রচনা ও পরি- 
চালনা করছেন সলিল সেন। সরস্ষ্টি 
করছেন-হেমল্ত ম্খাজ। নেপথা কণ্ঠ- 
সঙ্গীতে রয়েছেন_হেমন্ত মূখাজণ ও 
আরতি মৃখাজঁ চিন্রগ্রহণ ও সম্পাদনায় 
আছেন যথারুমে বিমল মুখাজ'* ও সুবোধ 
রায়। 

সৌমিত্র চ্যাটাজাী ও মাধ-ী মখ্াজগ 
ছবিটির নায়ক-নায়িকা । . অন্যান্য বিশিষ্ট 
চরিব্রগুলি  রূপাঁয়ত করছেন-__দিলশপ 
রায়, পাহাড়ী সান্যাল, সত্য ব্যানাজন 


















বেশক। 
ভান্য গোয়েন্দা জহর এযাঁসচ্ট্যাম্ট 


বাদল রাজ সিনহা প্রযোজত জয়- 
দীপ িকচার্সের রহস্যধর্মী হাঁসির ছাব 
ভানু গোয়েন্দা জহর এযাসস্ট্যান্ট”-এর 
ধচৰগ্রহণ প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। ছাঁবাটর 
ফাহনী, চিত্রনাট্য, সংলাপ ও গীত রচনা 
ফরেছেন প্রণব রায়। পূর্ণেন্দু রায়- 
চৌধুরী ছবিটির পাঁরচালক। সুর সৃষ্টি 
ধ্রেছেন__শ্যামল : মির! নেপথ্য কণ্ঠ- 
সঙ্গীতে আছেন-_জন্ধ্যা মুখাজাঁ, শ্যামল 
{মতৰ ও লীনা ঘটক। 

ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় ও জহর রায় 
ছাঁবাটর প্রধান - দুটি: চাঁরত্রে রূপদান 


সংসার” ছাঁবর 'চন্রগ্রহণ এাঁপ্রল মাসের 
প্রথম সপ্তাহে সুর; হবে বলে জানা 
গেছে। ছাঁবাঁটর পাঁরচালনার দায়িত্ব নিয়ে- 
ছেন_বংশীচন্দ্র আশ। সুর সৃষ্ট 
করেছেন সন্তোষ মুখাজাঁ। চি্রগ্রহণ ও 
সম্পাদনার দাঁয়ত্ব নিয়েছেন যথাক্রমে 
-দব্যেন ঘোষ ও নানা বস! 

চারন্ব চিত্রণে আছেন-_-অসীমকুমার, 


বর্তমানে মুক্ত প্রতীক্ষায়! {বিধায়ক 
ভট্টাচার্য রচিত “রাধা মধ্দরা আধা মধ্বরা” 
উপন্যাস অবলম্বনে ছাবাটর ' চিত্রনাট্য, 
সংলাপ রচনা ও পাঁরিচালনা_ করেছেন 


গুর্‌ বাগচী পারচালিত 'তারভূম'র একটি দৃশ্যে মঞ্জ দে ও বিকাশ রায় 
৯৮০৮ 





ধুমলন'-এর একটি দৃশ্যে স্যনীল দত্ত ও 
নূতন। 


প্রখ্যাত পাঁরচালক- শ্যাম চক্রবতাঁ। সর- 
সৃষ্ট করেছেন_ হেমল্তকুমার - মুখাজাঁ। 
রবী নাথ, মুকুল দত্ত ও শ্যাম চক্রবতাঁ 
রচিত কয়েকটি গানে কণ্ঠ দান করেছেন 
-িশোরকুমার,.. বাণ -- মুখাজা ও 
নীলিমা চ্যাটাজঁ। 

চাঁরন্র চি্রণে আছেন £ কিশোরকুমার, 
কান; রায়, কেষ্ট মুখাজাঁ, মাঃ শান্তনু 
চ্যাটাজীঁ পদ্মা দেবা, ভারতী দেবা, 
শব ভট্টাচার্য, চান্দ্রমা ভাদুড়ী, চন্দনা 
ভট্টাচার্য, কাঁবতা বসু, রমা গোস্বামী, 
নীলিমা পাল. সুরেখা পাঁণ্ডত এবং 


সাপ্তাহিক বসমতণ 
অসীমকুমার। বাণীশ্রী ?পকচার্স হাঁবাঁটর 


প্রদর্শনের জন্য নির্বাচিত - হয়েছে। ভারত 
সরকার এই ছাঁবিটি গসডনী চতুর্দশ 


চলচ্চিত্র উৎসবে প্রদর্শনের জন্য মনোন'ত 


করেছেন। ৩০শে মে হতে ১২ই জুন 
পর্যন্ত এই উৎসব হবে! 


অভিশপ্ত চম্বল 


816৫ নেপাল ভট্টাচার্য প্রথম লেন থেকে 
অশোক ভট্টাচার্য জানাচ্ছেন £ অভিশপ্ত 
চম্বল’ মঞ্জু দে পাঁরচালিত প্রথম হাব নয়, 
দ্বিতীয় ছাব। তাঁর প্রথম পাঁরচালত ছাঁব 
দ্বর্গ হতে 1বদায়।” 





পঠিঢানবা*হীতরল লাগঞ্ অজিত, গোপের যলিক* কারী, 


2 ৫ অহ ভুমিকায় 


৯৮০১, 



































এপ্রিল _পরচ্চিমবঞ্গের” নাটক, = অঙ্গত, 
চলচ্চিত্র শিল্পী ও.কমশীদের এক সম্মেলন 
অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ড গৃহীত হয়েছে। এই 
সভার সভাপতিত্ব. করেছেন নাট্যকার 
শ্লীফ্ষথ রায়। য্তরপ্ট মা মাল্দসভার প্রতি 
সমর্থন জানিয়ে নাট্য উন্নয়ন জম্পর্কে 
সভার আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেছেন 
সবশ্রী সুধী প্রধান, কল্পতর সেনগুপ্ত, 
দিখণন বন্দ্যোপাধ্যায়, কিরণ দৈৱ, উদ্ধানাথ 






রমেন লাহিড়ী, শেখর চট্টোপাধ্যায়, পিত্ত 
সরকার, শৈলেন মহান্তী, হারিপদ চ্যাটাজপ 
তাপস সেন প্রন্থখ। সভায় সম্মেলনের জন্য 


আক প্রস্তুত কাঁমাটি গঠিত হয়েছে। 
প্রস্ততি কামাটর কনভেনর নির্বাচিত 
হয়েছেন আুধী  প্রধান। এই প্রস্তুতি 


 কাঁমাটিতে সতাজিং রায়, অধ বস্‌, সৌমিত্র 


নাট্যসংস্থা ১০ জন পর্যন্ত প্রাতানাঁধ 
পাঠাতে পারবে। প্রতিনিধি ফী ৯ টাকা। 
প্রস্তুতি কমার সত্যে সন্ধ্যা ৬--৮টায় 


রে Hrs eet 
মূল্য ২ ?তন টাকছ॥ 


৯৬৬, বিপিনবিহারণ, গাল স্ট্রীট, 
কলিকাতা--১২ 


ভঁষ্টাচার্য, দিক লাহিড়ী, বিমল ঘোষ, 








সোৌঁদন” প্রভুয়ে টায় আঁরম্ভ হবে, 
পাঁরসমাস্তি পরদিন ভোর ৫টার। 
দ্বার এই উপলক্ষে সদা উঠি 
জন্য উন্মন্ত থাকবে। - অনুজ্ঠানেও 
সবস্তিরের শিপন, কবি, আাহাভিকেরাও 
অংশগ্রহণ করতে পারবেন। 
অহোরান্রব্মপী এই অনুষ্ঠানে 
সঙ্গীত, যন্দ্রসঞ্গীত, আবৃত্তি, পাঠ, 
নৃত্যনাট্য, চলচ্চিত্র প্রদর্শনের মাধ্যমে 
শ্রশ্ধাঞ্জলি প্রদান করা হবে। i 
(২-ই, বৃন্দাবন পাল লেন, কলিকাতা-৩) 
ফোন ঃ£ ৫৫-২৪৭০) শ্রীসশশীল সিংহের 


কাছে অনব্দম্ধান করতে পারবেন। 

















৪86. আমার পত্রের উত্তরে লিখিত 














| রচনা এবং তংসংক্লান্ত শ্রীমতী শান্তি 
দাসের পত্রের উত্তরে যথাক্রমে লিখিত 
হইয়াছল। কামাখ্যাবাবুর প্রবন্ধ এবং 
শ্রীস্ধীর 
 আখোগাধ্যায়ের. চিঠি এবং তাঁহাকে 
লিখিত ভূপেন্দ্বাকুর পত্র সাপ্তাহিক 


 বস্মমতীর ১৬-২-৬৭ তারিখের ৩৬নং 
সংখ্যায় পাঠ কারলাম। 

সুধীর মুখোপাধ্যায়ের পরে আমাকে 
অর্থাৎ 


কিছ জ্ঞানদান করা হইয়াছে। 





| ছাদে তান" কোথায়ও ক দেখাইতে 


পারিবেন যে, স্বৈরাচারী শাসকের হাত : 


হইতে কোন পরাধীন জাতি তাহার রাষ্ট্র 


স্বাধীনতা আঁহংস সংগ্রামের দ্বারা - 


: লাই লইয়াছেঃ 

মা  ভারতবষে'র স্বাধীনতার কথা যদি 

হইয়াই মানতে হইবে যে, ছি অনু- 
[সি সশস্র বিপ্লব এবং যুদ্ধোত্তর 


টা দি ইজ এক হাক জিও ছাড়িয়া 





হত কারা তি অংগ প্রমূখ জনা 
 হাইকম্যান্ড মাউন্টবেটন প্রদত্ত টোপ 








. WIings my heart. But'if I were 
“to give way to 





ছিলেন। এই হঠকারতার অ্রধান বলি 
হইতে হইল মহাত্মার যথার্থ অনুগামী এবং 


আঁহংস বিপ্লবের একমাত্র আপোষহান 


© uThe sight-of - his সা 


পলা, brave ক 


গফফর খান ও তাঁহার অগণিত পাঠনা 
কমাঁদিগকে। এত বড় নিষ্ঠুর নিলক্জতা 
ও ক্ষমাহীন বিশ্বাসঘাতকতার পূজারী 
যে সব নেতৃব্‌ন্দ- গান্ধাজ্জীকে উপেক্ষা 
করিয়াই মসনদে বাঁসলেন তাঁহাদের এবং 
তাঁহাদের অনুগামীদের স্বরূপ. জন- 
সাধারণের ন্যাঝতে বিশ্ব  বংসর কাটিয়া 
গেল।  সদতরাং আজ, সুধীরবাবদুদেরও 
'বস্তুনিষ্ঠ' হইয়া বুঝিতে হইবে যে, 
গহাত্মার ‘আঁহংসা’ [বশ বৎসরের উপর 
(১৯২১ সাল হইতে) চাল; রাখিয়া তিনি 
একট মাত্রই আঁহংস বিপ্লবী নায়ক 
সৃষ্টি করিতে পাঁরয়াছিলেন। সেই মহান 
নায়ক হইলেন খান আবদুল গফফর খান। 
বিপ্লবী বাঁলয়াই গফফর খান দুর্ধর্ষ 
পাঠান জাতিকে অহিংস রাখিয়া পরাধীন 
ভারতে শেষ পর্যন্ত অপূর্ব সংগ্রাম সাধিত 
কায়াছিলেন। স্বৈরতান্িক পাকিস্তানে 
এই বিপ্লব-চেজ্টার জন্যই দীর্ঘ ১৮ 
বংসর কারাকক্ষে কাল কাটাইয়াছেন এবং 


কিন্তু ১৯৪৭ সালেই মহাত্মার ব্য্তি- 
গত এবং আদশ'গত পরাজয় ঘটিয়া গেল। 


পারলেন না, তেমন তাঁহার প্রিয়তম শিষ্য 
মহান আবদুল গফফর খানকেও রক্ষা 
করিতে পাঁরিলেন না। 

০১৯৪৭ সালেই একাঁদন গফফর খান 
বিষাদকরূণ কণ্ঠে বালয়াছলেন ঃ 


“So Mahatmaji, you will hence- 


forth regard us as Pakistanis, 


aliens, will you uot?” (5). 
খান ভ্রাতৃদ্বয়কে না জানাইয়াই- (যদিও 
গফফর খান তংকালে 'দল্লাঁতে) কংগ্রেস 
কর্তাদের দ্বারা গৃহীত হইয়াছে। তাই 
বাদশা খাঁ আরো বাললেন ঃ 


: টিয়া দেশের শাসনভার লাভ কাঁরয়া- _ “A terrible fate awaits us in 


৭৯ ৫৯৯ 


এত কথা এখানে উল্লেখ করার উদ্দেশ্য 
যে সংধীরবাবু ও শ্রদ্ধেয় ভুূপেন্দ্রবার যত 
বড় বড় কথা বা বিশবরাজনশীতির ভাণ্ডার: 
করেন না কেন, আমরা সাধারণ লোক 
common-sense (অবশ্য ইহা জাতি 


নেতৃত্ব ১৯১৩৯ সালেও ভূপেন্দ্বারুরা 
দেশের সি 
উহার দুই বৎসরের মধ্যে ‘নেতাজার' 
বৈপ্লাবক-ভূমিকায় ইংরাজের আজকে 
প্রভাবিত করিয়া দূজয় বিপ্লবী সংগ্রামের 





দ্রষ্টব্য £ (১), (২), (৩) ৯ 
‘Thrown To The Wolves 
(Page 48) হইতে গৃহীত 

















রী নিছক আঁহংসার পুজার হইলেন, সেদিন 
- আমরা বেদনা পাইয়াছিলাম। কিন্তু তথাপি 
ভা খাদ আহংস বিপদ বাদশা খার সত 
ভয়হশীন আপোষবিমুখ সংগ্ৰামী পথে 
চলিতে পারিতেন তবে তাঁহাকে আমরা 
"অকুণ্ঠ প্রণাম জানাইতাম।- দুখের বিষয় 


ineffective করিয়াছিলেন, আবদুল 
গফফর খানের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা 
করিয়াছিলেন, দেশকে দ্বিখণ্ডিত কাঁরয়া- 


ছিলেন এবং বিগত বিশ বংসর ধাঁরয়া শাসন- 
“ দুনীতি ও অপশাসন চালু রাখয়া- 
ছিলেন। সুতরাং এ অবস্থায় ‘ইতিহাসের 
উপাদান’ দিতে যাইয়া তাঁহার আত্মপ্রচার 
কোন রকমে সহ্য করিলেও তিনি অপরের 
কুৎসা প্রচ্ছভাবে পরিবেশন করিতে 
থাকার যে চেষ্টা করিয়াছেন তাহা কঠিন 
সমালোচনার সম্মৃখশন হইতে বাধ্য। ইহা 
ভূপেল্দ্রবাবুর প্রীত বিদ্বেষ বর্ষণ নহে, 
ইহা আপ্রয় সত্য ভাষণ। 


স্বগরাজ্যের সম্ভাবনার কথাও ধিয়াছেন। 
যে বস্তু আমরা জীবদ্দশায় কেহই দেখিব 
না তাহা আসিবে. শুনিয়া কেহ খুঁশ 
হইতে চাইলে আমরা আপত্তি কাঁরব না) 
অধিকন্তু 'কমাববর্তন' সব কিছুরই 
ঘটিয়া থাকে বলিয়া আমরাও : স্বীকার 
করিব। ভারতবর্ষের বিপ্লবের ইতিহাসে 
এই ক্রমাবর্তন দামোদর চাপেকারের 
আ্ভব হইতে নেতাজীর ইম্ফল 
রণাঙ্গনে পদার্পণ পর্যন্ত দ্বর্ণাক্ষরে 
সুচিত। এবম্বিধ ক্লমাববর্তন বাঁঝবার 
ক্ষমতা আমাদের আছে। কিন্তু সুধীর- 
বিপ্লব পারত্যাজ্য হইয়া "আহংস- 
বিপ্লবই Ultimate হয় তবে সেই 





করমাববত'ন আমরা বাঁক নম, কারণ 






রূপাঁয়ত কারবার মাধ্যম যাঁদ "হিংসা 
হয় তবে তৎকার্ষে ?হংসা নিশ্চয়ই সবতো* 
ভাবে পারিত্যাজ্য। এরুপ আঁহংসার সাধক 
একটি বৃদ্ধ, একটি খ্ট, একটি গান্ধী 
বা বড় জোর একটি আবদুল গফফর খান 
হইতে পারেন। কিল্তু এসব মহাপ্রুষ 
বহ ষুগের ব্যবধানে দু-একটি করিয়াই 
আসেন। তাঁহারা কোন কালে পরাধীন 
জাতিকে রাষ্টিক স্বাধীনতা আনয়া দেন 
নাই বা দিতে পারেন নাই। কারণ 
তাঁহাদের চেলারা নেহরু-আজাদদের মত 
সংগ্রামে কাতর হইয়া, গরুর আদর্শের 
বিচ্যাত ঘটাইয়া আখেরে 'যাঁশুকে 
পবনে’ কাঁরয়া থাকেন। 

৯৯৩০ সালের ভূপেনবাবু ১৯৩৯ 
সালে যে ক্লমবিবর্তনে বিশ্বাসী হইলেন 
তাহা তাঁহাকে 'িপ্লব-দর্শন হইতে এত দুরে 
লইয়া গিয়াছে যে, বিদ্লবীর দৃষ্টি 
কোণ হইতে রাষ্ট্র বিপ্লবের হাতহাসের 
উপাদান’ যোগাইবার মানসিক যোগ্যতা 
তাঁহার ক্ষীণ হইয়া গেল। ইহাতে সুধীর” 
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তর্ণ বৈদ্যনাথের পক প্রগালশ জয় 


' নদাঁ-মাত্‌ক বাংলাদেশের তরুণ বীর 
বৈদানাথ নাথের নাম প্রথম ধিজয়ণ হিসাবে 
খোদিত হল প্রথম অনুষ্ঠিত পক প্রণালী 
- ঝুকে। বাংলার আর একজন যুবক 
 লক্ষীনারায়ণ ভৌমিক লাভ করেছেন 
দ্বিতীয় স্থান অবশ্য রেলওয়ের প্রাত- 
নিধি 1হসাবে। মোট আটজন প্রাতিযোগণীর 
মধ্যে দু'জন মাত্র শেষ পর্যন্ত পক প্রণালী 
অতিক্ৰম করতে সক্ষম হন। বাংলার আর 
একজন প্রাতনাধ দেবী দত্তর দূভর্ণগ্য, 
তারের মাত্র সাতশো গজ দূর থেকে তাঁকে 
রণে ভঙ্গ 1দতে হয়। 

বৈদ্যনাথ নাথের এই বিজয় একথা 
প্রমাণত করল যে, বাংলার বহু তরুণ 
প্রীতভা অবহেলিত এবং উপোক্ষত। 
উপযুস্ত সুযোগের অভাবে বাংলার বহ্‌্‌ 
সন্তরণ প্রতিভার যোগ্য বিকাশ ঘটছে না৷ 
গত বছর মিহির সেন একক প্রচেষ্টায় এই 
পক প্রণালী আতক্রম করেন প্রায় পশটশ 
ঘণ্টা সময়ে। কিন্তু তালাইমাল্নার থেকে 
ধন্দচ্কোটর সাড়ে বাইশ মাইলের জলভাগ 
বৈদ্যনাথ নাথ আঁতক্রম করেছেন চোদ্দ 
ঘন্টা উনচল্লিশ মিনিটে; আর লক্ষযীনারায়ণ 
ভৌমিকও সময় নেন আঠারো ঘণ্টা 
পনেরো 'মনিট। গত বছর 'াহর সেন 


বেলা সাড়ে সাতটার সময় তিনি 
সাত মাইল পথ অতিক্ৰম করেন এবং বেলা 
দশটা দশের সময় দেখা যায় তিনি আতিক্লম 
করেছেন প্রায় অর্ধেক পথ একটানা 
অগ্রগামী থেকে। বলতে গেলে এই সময় 
তাঁর গাঁতবেগ ছল ঘণ্টায় প্রায় দু’ মাইল। 
এই সময় লক্ষ্মী ভৌমিক ছিলেন বৈদ্য- 
নাথের প্রায় এক মাইল পশ্চাতে এবং দেবী 
দত্ত ভৌমিকের প্রায় সাথে সাথেই 
ছিলেন। বেলা বারোটার সময় দেখা গেল 
সমানভাবে এগয়ে চলেছেন বৈদ্যনাথ নাথ, 
তাঁর পেছনে এক এক করে আছেন লক্ষী 





মাহনবাগান ৰং মেঙ্গার্দ দলের খেলার একটি দৃশ্য 








না করে আদম ব্রিজের এক মাইল দূর 
দিয়ে সাঁতার কাটতে থাকেন। কাল! 
স্থানীয় আঁধবাসী সেই জন্য এখানকার 
জলভাগ সম্বন্ধে তাঁর অভিজ্ঞতা ছিল 
কিছ; বৌশ। কালীর আশা ছিল 
যে, দ:ুপ্রের পর তান একটি 
স্রোতের সাহায্য লাভ করতে পারেন 
এবং সেই জন্য এক মাইল দর 


২৮১. 


দিয়ে সাঁতার কেটে ভাবাঁছলেন যে 
স্রোত এলেই সকলের আগে ধনৃচ্কোটিতে 
উপনীত হতে পারবেন। . কিন্তু তাঁর 
আশানৃষায়ী স্রোতের সৃষ্টি না হবার 
ফলে বেলা চারটার সময় স্ব-ইচ্ছায় তাঁকে 
জল থেকে তোলা হয়। বাংলার দেব? 
দত্ত এবং ভারতীয় বিমান বাহিনীর এন 
সি পালের দুর্ভাগ্য, তাঁরা অল্পের জন্য 
শেষ সীমায় উপনীত হতে পারেন 'নি। 
শেষ দু'জন সাঁতারু বোম্বাইয়ের সাঠে এবং 
উত্তরপ্রদেশের ভার্মাকে জল থেকে তোলা 
প্রায় চার মাইল দূরে 'ছিলেন। 
বিপদ-সঞ্কুল পক প্রণালীতে কোন 
বাধা বা বিপদের সৃষ্ট হয় নি। বিষধর 
সর্পের আনাগোনা ছল বটে, কিল্তু তারা 
কোন বিপদের সমষ্টি করে নি। সূর্যের 
প্রখর উত্তাপ শুধু সাঁতারুদের যথেষ্ট বেগ 
দিয়েছে। প্রাতযোগশীরা “গগলস” ব্যংহার 
করেন নি বলে সমুদ্রের জলে দীর্ঘ সময় 
সন্তরণ তাঁদের চোখের জবালা বাড়িয়েছে 
মূল্যবান “গগলস” ব্যবহারের আর্থ 
সঞ্গাঁত না থাকলেও তরুণ সাঁভারর! 
প্রমাণ ফরেছেন যে, আধুনিক সরঞ্জাম 


এবারের প্রাতিষোগিতায় প্রথম তিনটি 
স্থানের জন্য গ্দরস্কার প্রদানের ব্যবস্থা 
করেন ভারতীয় দন্তরণ লংঙ্া। কিন্তু 


পরে প্রথম পক প্রণালী সন্তরণ প্রাত- 
যোগিতার বিজয়ী হিসাবে বাইশ বছরের 
বাঙালী তরুণ বৈদ্যনাথ নাথের হাতে 
পক প্রণালী চ্যালেঞ্জ ট্রাফ তুলে দেন এয়ার 
মার্শাল অর্জন সিং। অত রাতেও বহু 
স্থানীয় আধবাসী এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত 


স্বৰ্গত বিমল দে'র কাছে আজ থেকে প্রায় 
সাত বছর পূর্বে। 
রবীন্দ্র সরোবরে অনুষ্ঠিত এক মাইল 
সন্তরণ প্রাতযোগতায় জয়ী হয়েই বৈদ্য- 
নাথের জয়যাত্রা সুরূ। বৈদ্যনাথ নাথ 
বাংলা স্কুল দলের পক্ষে এবং বাংলার পক্ষে 
জাতীয় সন্তরণে জুনিয়র বিভাগে এবং 
[সিনিয়র বিভাগে প্রাতনিধিত্ব করে বহন 
পুরস্কার লাভ করেছেন। বৈদ্যনাথ নাথ 
দূরপাল্লার সাঁতার সুরু করেন ১৯৬৩ 
সালে। বলতে গেলে শুধুমাত্র গত বছর 
থেকেই তিনি এই দূরপাল্লার সাঁতারে 
সাফল্য লাভ করছেন। ১৯৬৫ সালে 
ব্যারাকপুর গান্ধীঘাট থেকে বোনয়াটোলা 
ঘাট পর্যন্ত গঙ্গাবক্ষে দশ মাইল সন্তরণ 
প্রাতযোগিতায় তিনি প্রথম বিজয়ীর সম্মান 
অর্জন করেন। এরপর ১৯৬৬ সালে 
জঙ্গীপুর থেকে বহরমপুর. পর্যন্ত 
ভাগীরথীবক্ষে দীর্ঘ প'য়তাল্লিশ মাইল 
সন্তরণ প্রাতযোগিতায় বৈদানাথ প্রথম 
থান লাভ করেন। গত বছর নভেম্বর 
মাসে রমানাথ স্মাতি সম্তরণ প্রাতযোগি- 
তার দূরত্ব বার্ধত করে করা হয় বাইশ 
মাইল এবং ভারতীয় সন্তরণ সংস্থা 
#®- 


১৯৬০ সালে এই 


তিনি জয় করতে পারেন ইংলিশ চ্যানেলকে 
যাঁদ (তান লাভ করেন উপযুক্ত সৃযোগ। 
আমার মনে হয় ভারতীয় সন্তরণ সংস্থার 
উচিত তরণ বৈদানাথ নাথকে ইংলিশ 
“চ্যানেল সল্তরণের একটি সুযোগ দেওয়া ॥ 


স্বত্রতর নতুন সম্মান 


বাংলার তরুণ টেস্ট খেলোয়াড় সুব্রত 
গুহ ইংলণ্ড যাত্রার প্রাক্কালে এক নতুন 
সম্মান লাভ করেছেন। আমাদের প্রাত- 
নিধির সঙ্গে এক বিশেষ সাক্ষাৎকারে তান 
জানান যে, কয়েকাদন পূর্বে মাদ্রাজের 
হিন্দ; পান্রকার পক্ষ থেকে একটি পত্র 
পান তিনি। এই পত্রে হিন্দু পত্রিকার 
পক্ষ থেকে জানান হয়েছে যে, উক্ত পত্রিকা 
১৯৬৬-৬৭ সালের সেরা পাঁচজন ভারতীয় 


সত্ৰত গৃহ 


ক্রিকেট খেলোয়াড়ের অন্যতম নির্বাচিত 
করেছেন বাংলার সুব্রত গৃহকে। 
কলকাতার সেন্ট জোঁভয়ার্স কলেজের 
ছাত্র উনিশ বংসর বয়স্ক তরুণ খেলোয়াড় 
সুব্রত গুহর এই নতুন সম্মানে বাংলার 
সমস্ত ক্রিকেট অনুরাগীই গার্বত এবং 
আনন্দিত। বাংলার ক্রিকেট খেলোয়াড়দের 
ভাগ্যে এই সম্মান দুলভ। এ বছরের 
“ইণ্ডিয়ান ক্রিকেট প্রকাশনীতে শ্রেষ্ঠ 
পাঁচজন 'ক্লিকেটারের মধ্যে অন্যতম বলে 
সুব্রত গৃহর নাম উাল্লাখত হবে॥ 


২৮১৪ 


ময়দান হকি লীগের চলাঁত মরশুমের 
সম্মান যে কার ভাগ্যে তা এখন ভবিষদ্বাণ? 
করা খুবই শঙ্ত। কারণ ময়দানের তিন 
প্রধান বি, এন, রেল, মোহনবাগান এবং 
ইস্টবেঙ্গল বর্তমানে এমনভাবে অবস্থান 
করছে যার ফলে শিকে কার ভাগ্যে ছি'ড়বে 
শেষ পর্যন্ত তা বলা যাচ্ছে না। অবশ্য 
লীগের দৌড়ে বি, এন, রেলদল সবচেয়ে 
সুবিধাজনক স্থানে অবস্থান করছে। কারণ 
লীগের খেলায় বি, এন, রেলদল একাঁট 
পয়েন্টও অপচয় করে নি। অন্যাদকে 
মোহনবাগান অপচয় করেছে একটি পয়েণ্ট 
এবং ইস্টবেঙ্গল দুই পয়েন্ট। এখনও এই 
তিন প্রধান অপরাজিত আখ্যা অক্ষু্ন 
রেখেছে। লঈগের তিনটি গুরুত্বপূর্ণ 
প্রদর্শনী খেলার ওপরই অনেকাংশে নির্ভর 
করছে লীগের ভাগ্য। এই তিনটি খেলায় 
{তন প্রধান পরস্পরের সঙ্গে শন্তি পরণক্ষায় 
মিলিত হবে! 

গত সপ্তাহে কয়েকাঁট উল্লেখযোগ্য খেলা 
অনুষ্ঠিত হয়েছে। বি, এন, রেল চারটি 
খেলায় অংশগ্রহণ করে এবং বলতে গেলে 
সব কশট খেলাই তাদের ছিল যথেষ্ট 
গুরত্বপূর্ণ, কিন্তু সাফল্যের সঙ্গেই 
বব, এন, রেল সব কট বাধা অতিক্রম 
করে। বি, এন, রেলদল মহামেডান 
স্পোর্টংকে ২-০ গোলে, পশ্চিমবঙ্গ 
পুলিশকে ২--০ গোলে, পোর্ট কমি- 
শনার্সকে ২০ গোলে এবং খালসা রূজকে 
১-০ গোলে পরাজিত করে। লাগের 
দৌড়ে প্রথম থেকে বেশ অনেকদ্‌র পর্যন্ত 
খালসা রুজ এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ 
করেছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত কয়েকটি : 
মূল্যবান পয়েন্ট হাঁরয়ে - তারা অনেক - 


পিছিয়ে পড়েছে। 


দ্বিতীয় পয়েন্ট অপচয় করে ইস্টার্ন রেলের : 
বিপক্ষে । ইস্টবেঙ্গল এবং ইস্টার্ন রেলের 
স্খলাটি অমীমাংসিতভাবে শেষ হয় গোল- - 
শূন্য ফলাফলে ৷ দ্বাদশ খেলায় ইস্টবে্গল 
খালসা রুজকে ২--০ গোলে পরাজিত 
করে লীগের একটি শস্ত বাধা আতিক্রম 
করে। .ইস্টবেঞ্গল ক্লাবের দু'জন নির্ভর- 
যোগ্য খেলোয়াড় গূরুবক্স আহত থাকার 
জন্য এবং ইনামুর কলকাতার বাইরে জর্‌রী 
কিছ:টা ক্ষুপ্র হয়েছে। 

মোহনবাগান এরিয়াল্স ক্লাবকে ১-০ 
গোলে পরাজিত করে পুরো পয়েন্ট সংগ্রহ 


এবং এই খেলায় মোহনবাগান শোচনীয়- 
ভাবে ৯-০ গোলের ব্যবধানে মেসার্সকে 





চে 


পরাজিত করে। এই খেলায় ভায়াস দু'বার 
এবং বুজলে একবার হ্যাট্রিক করার সুযোগ 
নাভ করে। মোহনবাগান এবং এন্টালী 
॥, সি, দলের খেলায় মাঠে কিছু অগ্রীীতি- 
চর ঘটনা ঘটে। দ্বিতীয়ার্ধের পাঁচ 
{মিনিটে বেণী ঝুডলে মোহনবাগানের পক্ষে 
1িজরসূচক গোলটি দেবার পর, এণ্টালী 
দলের খোলোয়ড়রা ইচ্ছাকৃতভাবে মারাত্মক 
ফাউল: করে খেলতে থাকেন। দ্বিতীয়ার্ধে 
এিলীর আর, জান্-ডায়াসকে এমন মারা- 
আ্বরুভাবে আঘাত. করেন য়ে ডায়ামরে হাস- 
পাতালে স্থনান্তীরত করতে হয়। দর্শক- 
দের উত্তেজনার জন্য নয় ষানিট খেলা রন্ধ 
থাকে। 


সমাচার দর্পণ 
"নিল আ্রিকার কেট খেলোয়াড় এরং 
ঘর্তমানে ইংলশ্ডের নাগাঁরক বোঁসল ভি 


৪লিভিয়েরা শ্রেষ্ঠ পাঁচজন ক্রিকেটারের. 


চন্যতম হবার সম্মান লাভ করেছেন। 
ডউইসডেনের ৯৯৬৬-৬৭ সালের সেরা পাঁচ- 
জন ্রিকেটারের প্রকাশিত নামের মধ্যে 
আছেন; বব বারবার, ক্লিন িলবার্ন, জন 
মারে, সেমূর নার্স এবং বৌসল ভি ওল- 


ভিয়েরা । ইংলণ্ড টেস্ট দলের নির্ভরযোগ্য. 


অলরাউন্ডার ও!লাভিয়েরা বর্তমানে ওর- 
চেস্টারসায়ারের সদস্য। 

অস্মোলিয়ার টেস্ট খেলোয়াড় নর্যান 
ও-নীল ক্রিকেট থেকে অবসর গ্রহণের 
সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করেছেন। হাঁটির 








জেহ।ল্দবর্গে একটি অম্ধর্ধন। সভায় জ্খাননয় মেয়রের সঙ্গে বোসল ভি, ও লাভয়েরা 


আঘাতের জন্য তান ক্লকেট থেকে সরে 
আসতে বাধ্য হচ্ছেন। 

ব্জ্ককে এশীয় যুব ফুটবল প্রাত- 
যোগিতায় ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের স্টপার 


মনোনীত হয়েছেন। গতবারও ম্যানিলায় 


ভারতীয় জুনিয়ার ফুটবল দলের নেতৃত্ব 
করেন সুনীল ভট্টাচার্য । ভারতীয় দলে 
আছেন__গোলে$ কে, সরকার (বাংলা) এবং 
চিন্নাবাব মেহীশুর); ব্াক__এস, ভট্টাচার্য, 
এ ব্যানাজঁ সুনীল দাস, এম, কর্মকার 
(বাংলা); এবং তারা সং পোঞ্জাব); 
হাফঃ_দিলীপ পাল, মোহন সিং, এ, 
লাঁতফ (বাংলা); ফরোয়ার্ডঃ__কাঁরম 
হোসেন মেহারাষ্ট্র); পি, কানন, হাাঁবব, 
ধব, লাহড়ী এবং এস, দাস রোংলা); থাপা 
(অল্ধপ্রদেশ); এ, শর্মা (দিল্লী); সর্দার 
খান মেহনশুর)। 
* * সু 

আগামী জুলাই-আগস্ট মাসে ইংলণ্ড 
সফরের জন্য ভারতায় স্কুল-ক্রিকেট দল 
গঠনকল্পে বোম্বাইতে এক সপ্তাহের একাট 





ট্রায়াল অন্দাষ্ঠত হবে। বিভন্ন রাজ্যের 
ছা'ব্বশজন খেলোয়াড়কে এই ট্রায়ালের জন্য 


বোম্বাইতে ডাকা হয়েছে। এর মধ্য থেকে 
চূড়ান্ত যোলজন নির্বাচিত খেলোয়াড় 


২৮১৪৫ - 


আগামী ১লা থেকে ১৫ই জুলাই দিল্লাতে 
অনৃশীলনের পর ইংলণ্ড যাত্রা করবেন। 
বোম্বাইয়ের ্রায়ালে বাংলা থেকে চার" 
জন আছেন এ'রা হলেন রাজা মৃখাজা্ 
এ, চাকলাদার । 
bd Ed ক 
ইডেন উদ্যানে ভারত এবং ওয়েস্ট" 
দিনের হাঙ্গামার জন্য সেন তদন্ত কাঁমাটির 
বৈঠক শুরু হুয়েছে। কাঁমিশনের সম্মুখে 
প্রথম সাক্ষী হিসাবে সাক্ষ্যদান করেন 
শ্রীসীতেশ রায় এবং তাঁর সাক্ষ্য দুদিন 
গৃহীত হয়।  পাীলশের পক্ষে এ্যাড- 
ভোকেট জেনারেল শ্রীশজ্করদাস ব্যানাজীঁঃ 
ীস-এবর পক্ষে খ্যাতনামা কোঁস্লা 
শ্রীআময় বসু এবং শ্রীসীতেশ রায়ের পক্ষে 
কেশীসূল? শ্রীবীরেম্বর ভট্টাচার্য উ্পাস্থত 
লেন। আগামী সংখ্যায় বিস্তারিত 
{বিবরণ প্রস্থ করা হবে। 
* + ¥ 

হয়েছেন শ্রীস্নেহাংশয আচার্য । আই-এফ- 
এ” নব-নির্বাচিত গভার্নিং বডির সভায় এই 


সিদ্ধান্ত ভোটে গৃহীত হয়। বিদায়? 
সভাপাত শ্রীঅতুল্য ঘোষ সভায় অনুপাস্থত 
ছিলেন? 

ক 


এবার নি কানের হাওয়া র 


কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে যে 


লি আর কিছুই না স্টান্ট! 


দা 


f শ্রাজজল্য ঘোষ সভাপতির পদ থেকে 
[সরে গেলে একজন প্রান্তন att 
€ এই ' 


| (88) লিঃ-এর পক্ষে 


\ মতা প্রেস হইতে 


বিপরীত এবং অভিনব  চিন্র। 


স্থান পান। প্রবীণ এবং অভিজ্ঞ বলঁড়া- 
বিদরা পরিচালনার দায়িত্ব নেবার ফলে 
খেলার জগৎ প্রভূত উপকৃত হয়। কিন্তু 
আমাদের দেশের ক্লীড়াসংস্থাগূলির দিকে 
দৃষ্টিপাত করলে দেখা যাবে সম্পূর্ণ একটি 
আমাদের 
দেশে অতীতের খ্যাতনামা ক্রীড়াবিদ, 
এককালে যাঁরা দেশ-বিদেশের মাঠে দেশের 
নেই; নেই তাঁদের প্রাতিভার এবং অবদানের 
যোগ্য স্বীকৃতি। আমার মনে হয় আই 
এফ এ'র সভাপতি পদে অতাঁতের খ্যাত- 
বসানো উচিত; অবশ্য তিনি রাজা হলে। 
আসনে বসাতে পারলে আই এফ এর 
দুর্নাম অনেকাংশে কেটে যাবে। আজকে 
আই এফ এর পরিচালনার দায়িত্ব যাঁদের 


ওপর নাস্ত আছে তাঁদের কজন ফুটবলে - 


ঠিক মত পা দিয়েছেন জানি না; ভাল 
ফুটবলার হওয়া তো দূরের কথা! 
আই এফ এ'র বর্তমান পরিচালকদের 
মধ্যে যে বেনিয়া বৃদ্ধির প্রভাব আতমান্রায় 
বিদ্যমান তার একটি উদাহরণ আম তুলে 
ধরছি। বিদেশী একটি ফুটবল দল 
মিডলেস ওয়াণ্ডার্স দূর প্রাচ্য সফরের 
শেষে জুন মাসে কলকাতায় একাঁট 
প্রদর্শনী ফুটবল খেলার ইচ্ছা প্রকাশ 
করেন আই এফ এ'র কাছে সর্বভারতীয় 
ফুটবল সংস্থার মাধ্যমে । আই এফ এ'র 
গভাঁনং বাঁড়র সভায় মিডলেস ওয়ান্ডার্স 
দলের প্রস্তাবটি উদ্থাঁপত হলে অধিকাংশ 
সদস্যই প্রস্তাবাট নাকচ করে দেবার মত 
প্রকাশ করেন। তাঁদের বন্তব্য যে, যখন 
এই বিদেশ দল সম্বন্ধে বিস্তারিত কিছু 
জানা নেই, তখন এই দলের প্রদর্শন 
খেলার ব্যবস্থা করে আর্থিক ক্ষাতর ঝুকি 
না নেওয়াই ভাল। এই সমস্ত সদসারা 
এখনও কলকাতার ক্লীড়ামোদীদের চিনতে 
পারলেন না, এই হল আশ্চর্যের কথা। 
গোত্রহীন বিদেশ দলও কলকাতায় এলে 
, আর্ক ক্ষাতর কোন আশঙ্কা নেই। 
এখন অতান্ত বিনীতভাবে আই এফ 


সম্পাদিকা- জয়ন্ত সেন 


স্পষ্টভাবে 
এই চ্যারিটির অর্থ বিলি বণ্টন সম্বন্ধে 
তথ্য থাকা প্রয়োজন। কারণ জনসাধারণের 
অর্থ ঠিকভাবে ব্যয় করা হচ্ছে কিনা এ 


১৯৬৬ সালের 
মাস পর্যন্ত আয়-ব্যয়ের প্রদত্ত 
হিসাবে বাভিন্ন চাঁরাট ম্যাচ থেকে 
চ্যারটি ফান্ডে জমা পড়েছে ১৪০,৬৬০ 
টাকা ৪৫ পয়সা; কিভাবে এবং কোন: 
কোন্‌ প্রতিষ্ঠানকে দেওয়া হয়েছে এই 
অর্থ তার কোন হদিস মেলে নি। আমরা 
সে কথা জানতে চাই। 
আই এফ এ'র সভাপাঁত পদে আর 
একজনের নাম শোনা যাচ্ছে। তিনি হলেন 
কুমার সরকার। আভজ্ঞ মহলের ধারণা 
লাভ করতে পারবেন। 
আই এফ এর ক্ষমতাশালশ 


আছেন যে, খুব সহজে তাঁদের স্থানঃ 
করা সম্ভব নয়। এই চক্রের খথেচ্ছাচা 
তার ফলে বাংলার ফুটবল জিত < 
হাচ্ছে। এই দৃষ্টচক্রের চক্লান্তেই গত বছর 
লীগ ফুটবলে ওঠা নামা বন্ধ হয়ে 
আই এফ এ'র এই দুষ্টচক্লের ভাঙা 


১৬৬, বাঁপ্নাবহারী গাঞ্গুলী স্ট্রাউপ্থ কালকাতা-১ 
টির জিবি 





















































অধ যোগেখদন্ড ঘোষ, এম.এ তে 
j এম,সি,এস(আমেনিক)ভাগল' 
ভৃডপ্ূর্ব অধ্যাপক । এ 
ক্টেজদ্-ডা,লব্রেশচক্ড ঘোধ,এয, 













ডক্টর পণ্চানন ঘোষাল এম, এল, সি প্রণীত 


আমার দখা মেয়ের 


(রহস্য ত্রোমাণ্চের ক্বর্ণখনি ) 
প্ন্তনদীর ধারা, ‘অপরাধ বিজ্ঞান ও “বিখ্যাত বিচার 
রানা” নামক দস ৬৯৬, 
নামক সু গ্রন্থ লেখকের 
বানর ও 'বাঁচন্র নারণ-চারত্রের রহস্য উদ্বাটন ও যথাযথ 
আঁভন্ঞ ও দক্ষ লেখকের রচনার বোৌশস্ট্যে বাংলা দেশের 





প্রতিভাত হয়েছে! পড়তে পড়তে বই শেষ না করে ওঠা যায় 

না। বইয়ের আদ্যোপান্ত রুদ্ধশ্বাস উদ্বেগ ও অনিশ্চয়তা! 

উপন্যাসের চেয়েও সৃথপাঠ্য। 
মল্য চার টাকা 








মীরী-সমাজ্বের এক অজানা অংশ সাধারণের চোখে সুস্পষ্ট |! 


বসমেত? প্রাইভেট লিদিটেডঃ ১৬৬, গাঁপনাবহারণ গাঙ্গুলশ স্টরট, কাল-১২ | 















1১1 চার পথে (উপন্যাস) 
পা মনীষা (উপন্যাস ) 


kN ৬৬ LAA ial 


ক বা? 














[বিষ লেখক 
তারার, উপন্যাস) .. ৰ = স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায় 4 প ২৮৪৯ 
নির্বাসন (গল্প) | রী == রবীন্দ্র গৃহ | রা ২৮৫৫ 
গ্রামবাংলার কথা” | ১২ ' পারুল ভট্টাচার্য ' রর ৫ ২৮৫৯ 
কটঘ] ওষাঁষ চাই (কাঁবতা) ie = নান্দতা ভৌমক চি হি ২৮৬৪ 
বিজ্ঞান-বিচিত্রা রী = ব্দ্ধদেব ভট্টাচার্য So 5a ২৮৬৫ 
গ্রন্থমেলা রা ৮ স্যার রর, 5 ২৮৬৮ 
পাঠকমন | . সপ রি এ ‘ উন od ২৮৬৯ 
রলামণ্ড--ওদেশে এবং এদেশে se = শিলাল চনৰ ৮ ২৮৭০ 
ঝ্জাতরগং নহ ( ৮ ea চৰ Ba চর ২৮৭২ 
খেলাধূলা সি = শ্রীআমতাভ ) হৱ ২৮৭৭ 
-মহাকবি-” 


কব্বিষ্ণণ চণ্ডী | 


মুরুন্দরাম চক্রবর্তী 
(কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর বিভাগের পাঠ্যপুস্তক) 
মধ্যযুগের বঙ্গস্হিত্যে কবিকক্কণ মুকুন্দরাম চক্রবতর্টই সর্বশ্রেষ্ঠ 
কাবি। তাঁহার চণ্ডীর কাহিনী বাঙ্গালার বিশিষ্ট জাতীয় জীবনের 
কাহন?। তাঁহার কাব্যে পাই মধ্যযুগের বাঞ্গালার সমাজের 
সুস্পষ্ট আলেখ্য। শাসক সম্প্রদায়ের দ্বারা নির্যাতিত বাস্তুচ্যুত 
মুন্দরাম দুখ ও বেদনারিস্ট বাংগ্লার প্রতিনিধে কাব-ব্যপ্তির 
দুখ কি কাঁরয়া স্বজনের দুধ হইতে পারে বাঙ্গালা সাহিত্যে 
তাহা মুকুল্দরামই সর্বপ্রথম দেখাইয়াছেন। এই হিসাবে তান 
আধুনিক বাঙ্গালাব রোম্যান্টিক সাহিত্যসাধনার অগ্রদূত। 
শ_বস্তমান গ্রন্যে আছে 
১। মূল কাব্য, ২। সুবিস্ৃত ভূমিকা, ৩। কবির জীবনী, ৪। কাব্য- 
পরিচিতি, &। কাঁবকষ্কণ যুগের ব্গাভাবা"ধোঁষ বাঁক্তমচন্দ্র লিখিত), - 
৬। অধ্যাপক শ্রীবিজিতকুনার দত্তের স্ালীখত ভূমিকা, এ। বিস্তৃত | 
কাব্য সমালোচনা এবং ৮। অপ্রচলিত, শব্দের অর্থ। 
ঘুল্য সাড়ে চার টাকা 








তত্তসাক, কাঁবরঞ্জন রামগ্রসাদ সেনের 


রম্য? গরস্থাবলী 


্রীশ্রীকালী-কীর্তন, বদ্যাস্নন্দর,. পদাবলাঁ, শ্রীকৃষ্ণকাঁ্তন, 

‘সাঁতা-বলাপ, আগমনী, বিজ্রয়া, অপূর্ব প্রকাশত 
কাঁবতাবলী, কাঁবর জীবনী! 
একত্রে মুল্য তন টাকা 


সোঁন্দষের মহাকাক- 


কাদিদাঘের াবধী 


সর্বাঞ্গস্ন্দর রাজাধিরাজ সংস্করণ 
অনুবাদক-বশ্বাবদ্যালয়ের অধ্যাপক সাহিত্য রস-্রাঁসক 
পণ্ডিত রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ 
প্রথম ভাগে £_রঘুবংশ, মালবিকাগ্নামিত্, খতুসংহার,, 
পুল্পবাণাবলাস, শঞ্গার-তলক, শৃজ্গার-রসাম্টক। ৪৫০ ২ 
তৃতীয় ভাগে £--শকুল্তলা, বিক্রমোর্বশ৭, শ্রুতবোধ, দ্বাংশং 
পৃত্তাীলকা, কাঁলদাস-প্রশস্তি। ৬৫০ 


প্রাচীন-সাহত্যের-গোঁরব-মুকুট 
সাহিত্যের চির-সমাদৃত কোকিল" 


ন্নায়গণাকক্ন ৬ 


ভারতের এরস্থাবলী 


অন্বদামঙ্গল, বিদ্যাসুন্দর, মানাসংহ, চোরপণ্ঞাশৎ, রসমজরণ, 
সতাপনর, ধেড়েভেড়ের কৌতুক, ফদরিফৎ্, হিন্দী কাঁবতালহরণী, 
বাঁলবাজা, চণ্ডী, নাগাম্টক, ‘সংস্কৃত, পাশ হিন্দী? নানা ভাষার 
কাঁবতাবল্ণী, কাঁবর -জীবনণ, যতু-ব্ণনা, রাধাকৃষ্ণের প্রেমালাপ, . 
কবিতাবলণ। 

মূল্য তিন চাকা ' 





বসমতট প্রাইভেট লিমিটেডঃ ১৬৬, বাপনাবহারা গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কাল-১২ .. .. ন! 
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CHIEN 


' Price : 25 Paise 
Thursday, 20th April, 1967 


" নতুন বছুরে নব আয়োজন 


লড়ুন বছর ১৩৭৪-এ পদার্পণ করুল। - 
এই পদার্পণ নিঃশব্দ নর) নানা ঘটনার - 


ঘন্টাধ্যান যেন আমাদের কর্ণকুহরে প্রবেশ 
কফরছে। 


তীত্তষ্ঠত, জাগ্রত। ১৩৭৪-এ আমরা 
বলেছি, চরৈবোত। জনগণের চরণধবান 
শোনা যাচ্ছে। কংগ্রেসী আমলে বে' 


< আপশাদন ও অত্যাচারে জনগণ জর্জীরত 


) 


শি 


হয়োছল তার প্রাতশোধ তারা গ্রহণ 
করেছে! তারা নিজেদের প্রাতাম্তিত 
বঞ্গেই নয়, উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের এক 
বিশাল অঞ্চল জুড়ে নিষ্ঠুর শাসন ও 
শোষণের অবসান ঘটিয়েছে। 

আজ্ম মনে পড়ছে ১৩৭৩ প্রবেশ করে- 
ছিল পশ্চিমবঙ্গো বিগত সরকারের গুলার 
মুখে। মনে করুন, বাঁধ ভাঙা সেই গণ- 
আন্দোলন। সেই সৃন্গে আমরাও প্রতি- 
শ্রীত গ্রহণ করোছলাম। সংবাদপত্র ও 
ও পত্রিকা জনগণের বড় হাতিয়ার। 
আবার এইসব পান্রকাই করতে পারে 
জনতার 'বব্দদ্ধে চবম শন্দুতা। কিন্তু 
আমরা জান, জনশক্তির চেয়ে বড় শাক্ত 
আধুনিক রাম্ট্রাভ্যল্তরে আর অন্য কিছ 
নেই। তবু এই সত্য উপলব্ধি ক'জন 
করে? ভাই পশ্চিমবঙ্গের ছদ্মবেশ 


“বহ7 পন্রপান্রকা যখন জনাবরোধী 
' গ্নচনায় লিপ্ত ছিল, তখন জনগণের তীর 


আশা-আকাক্া উপলব্ধি করে আমরা 
ঘলোছলাম ১৩৭৩-র নতুন বছরে বে 
গগণ-আল্দোগন স্দ্টি হয়েছে তা সার্থক 
হবে। তেরশ' িয়াত্তরেই তা" সার্থক 


হয়েছে. আজ এই মুহুর্তে আমরা শ্রাভ- - 


শ্রুতি গ্রহণ করছি যে, এই সার্থকতার পথে 
আমরা হবো চিরজ্ঞাগ্রত প্রহরী! আমরা 
প্রমাণ করবো, জনগণের সামাগ্রক কল্যাণের 


১৩৭৩-এ আমরা বলেছিলাম, - 


প্রয়োজন এই কারণে যে, এরা দশর্ঘকাল 
ধরে কুকর্মে রত ছিল, বর্তমান জনাপ্রয় 
সরকারের আমলে এদের বিরত হওয়ার 
কোনো কারণ নেই বরং কালোবাজারের 
ঘাঁটগ্লি কে তাদের কাম্ড-কারখানার 
মাধ্যমে জনীপ্রয় সরকারকে জনচক্ষে হেয় 
ও অপদস্থ করাই হবে এদের প্রধান কাজ। 

গ্রাম থেকে শহরে তাই চাই সরকারের 
সঙ্গে যেমন জনসংযোগ, তেমন জনে 
জনে যোগাযোগ । একমাত্র সতর্ক জনতার 
প্রহরার ফলে সমস্ত ষড়যন্্কে চুরমার 
করা সম্ভব । মজুত খাদ্যশস্য ও বে-আইনশ 
অর্থ সম্পদ উচ্ধাব এবং নতুন বছরে নতুন 
ফসল উৎপাদনের অষ্গসকার মনে-প্রাণে 
গ্রহণ করতে হবে। সরকারের বহু অর্থে 
পোষা গোয়েলা বিভাগ দশর্ঘকাল ধরে 
বিরোধ" রাজনোৌতক দলের পেছনে ঘুরতে 
ঘুরতে জনতর স্বার্থ রক্ষা করার কাজ 
ভুলে গেছে, এতাঁদনের কায়েম স্বার্থের 
রক্ষক পুলিশ বিভাগের অবস্থা তখৈবচ। 


২৮১২ 


_ শদতা 
গায়ে হাত পড়লেই, তারা মরণকামড় দেবে। 


আয় কায়েম"স্বার্থের গায়ে হাত পড়তে 
যাধ্য নচেৎ জনগণের কল্যাণ হওয়া 
অসম্ভব। কোটি কোট কালো টাকা জমা 
থাকলে কিভাবে জনপ্রিয় সরকারগ্যান 
জনকল্যাণ সাধন করবেন? সেই কারণে 
ভারতের রাজ্যে রাজ্যে. ষে নব নব 
অকংগ্রেসী মান্সভা প্রাতম্ঠিত হয়েছে, 
তাদের একজোট হতে হবে। এ ছাড়া 
গত্যন্তর নেই। 

আসলে জনসাধারণ সতর্ক ও সদা" 
জাগ্রত থাকলে অকংগ্রেসণ মীল্মসভাগাল 
জনকল্যাশমূলক কর্মসূচী সার্থক করে 
তুলতে সঙ্গম হবে। যে নতুন ফসল 
ফলাবার আয়োজন শুরু হয়েছে তারই 
জন্যে আসুন, আমরা সকলে লে 
বৈশাখের রুক্ষ মাঁটকে উর্বর করে তুলি। 
বাঁণ্কমবান্দিত বাংলা আবার সুজ্লা-সুফলা- 
শস্যশ্যামলা হয়ে উঠক৷ প্রান্তরে প্রান্তরে 
ধশজ্পনগরীীর চল্লেশর অশ্নাশখায় দূর হয়ে 
যাক অন্দকার। জ্যোতির্ময় হোক সমস্ত 


মানুষ। | 


NA 


৮4728 
হোসেনকে এই প্রথম নির্বাচন প্রাত- 
জ্বাম্দতার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। 


নির্বাচনই বা বাল কেন শুধ্দ, তাঁর ৪১ 


হ্ছরের কমর্জীবনে তাঁর প্রাতিদ্বন্দবী 
হতে দেখা যায় নি বিশেষ কাউকে । বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের উপাচার্যের পদ থেকে ভারত 
ম্নাম্টের উপ-রাষ্ট্রপাতর পদ পর্যন্ত ডঃ 
জাঁকর হোসেন প্রায় বিনা প্রাতদ্বান্দতায় 
লাভ করে এসেছেন। আজ ৫০ বছর 
ধয়সে যাঁদ তাঁকে 'নর্বাচনযুদ্ধে নামত্রে 
হয় সেটা তাঁর ক্ষমতার প্রত মোহেব কারণে 
ময়, এবাবকাব সাধাবণ নির্বাচনের নধ) 
৮৮ ভারতের রাজনৈতিক চেহাও) 
লাঁঃবাতিত হরেছে, তারই জন্যে নিবণ৮৮ 
প্রায় অপারিহার্য হযে দাডযেছে। অবশ্য 
ইবরোধধদের সঙ্গে একটা আপোষ-রফায় 
ঘাদ কংগ্রেস নেতৃত্ব রাজী হতেন, তাহলেও 
বোধ হব আন্ ডঃ হোসেনকে নির্বাচন 
পরণক্ষার সাঁমল হতে হতো না। 
কৃতী পুরুষ ডঃ হোসেন। তাঁর 
চীত'খাথা লিপিবদ্ধ হয়ে আছে বিভিন্ন 


অর্জন করতে হয়েছে স্বাঁয় বৃদ্ধি, নিষ্ঠা 
৪ প্রাতভার দ্বারা । প্রাথামক শিক্ষা এক 
ছুসালম স্কুলে, এখান থেকে আলিগড়ের 
এাম-এ-ও কলেজে । ১৯১৮ সালে এলাহা- 





যোগিতা.নয় ওই বিশ্বাস্যাতকদের সঙ্গে 
যারা নিজেদের প্রাতশ্রাতি ভঙ্গ করেছে। 
সরকারী আফিস-কাছারই শুধু বর্জন 
করা হলো না, ইংরেজ-প্রাতম্ঠিত স্কুল- 


কলেঙ্ থেকেও ছেলেরা বেরিয়ে এলো-- 


জাতীয় বিদ্যালয় প্রাতীচ্চত হলো প্রদেশে 


প্রদেশে সে-জারগায়।. জাকর  হোসেনও. 


এর পরে পাড়ি দেন 





ie হেসেন্দ 


স্থান বলে যায় fie ছিল যথেষ্ট । 


বছর অর্থাৎ ১৯৫৭ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন 
দায়ত্বপুর্ণ পদ অলংকরণ করে ভারতের 


বস্তৃত গাল্ধাঁজ'র বিখ্যাত 'নঈী, 
তালিম’ বা বানিয়াদী শিক্ষা গারিকল্পনাকে 
কাজে রূপান্তরের ভার ডঃ 
দেওয়া হয়োছল। এবং তিন ১১৪৮ 
সাল পর্যন্ত জামিয়া মালয়া ইসলামিয়া 
এবং পরে ১১৪৮ সাল থেকে ১১৫৬ সাল 


১৯৫৪ 
পদ্মাবভূষণ এবং ১৯৬৩ সালে সর্বোচ্চ 
সম্মান “ভারতরত্র' উপাঁধ 'দিয়ে সম্মানত 


=  করেছেন। 


- শশক্ষাসংক্রা্ত কষেকাঁট উচু ক্ষমতা- 
সম্পন্ন কাঁমটির সঙ্গেও ডঃ হোসেন 
নানাভাবে জাঁড়ত 'ছলেন। ইস্টার ন্যাশনাল 
স্টুডেন্টস সার্ভসের ভারতীয় শাখার 
তান ছিলেন সভাপাতি। তা ছাড়া কেন্দ্রীয় 
মাধ্যামক শিক্ষা বোডেরিও তান চেয়ার+ 
ম্যান ছিলেন ১৯৫৭ সাল পর্যন্ত আর 

বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য পদ তো 
এখনো তাঁরই দখলে । প্রচালত অর্থে ডট 
হোসেন শিক্ষকতা বিশেষ করেন নি, তবে, 


ছে 
লোকটিকে রাজনপীতির ক্ষেত্রে আনা হয় 
১৯৫৭ সালে, বিহারের রাজ্যপাল পদে॥ 
এখান থেকে ১৯৬২ সালে ভারতের উপ* 


রাষ্ট্রপতির সম্মানীয় পদটি লাভ করেন . 


“তান । ডঃ হোসেন উপ-রাষ্টরপতি হয়ে 
এুধু ব্যাটিন বাঁধা কাজই করেন নি, আন্ত 
জণতক ক্ষেত্রে ভারতের সম্মান বৃদ্ধির 


নিয়ে গয়ে প্রভূত সাফল্যও অর্জন _ 


করেছেন তাঁর বিনয়, বাদ্ধমন্তা ও 
রাজনীতিতে প্রথব জ্ঞানের জোরে। 


, কতব্য পালনে ডঃ জাঁকর হোসেন 


অভ্যন্ত সাবয়স বা নিষ্ঠাবান, কিন্তু তাই 7. 


বলে কি তাঁর সখ থাকতে নেই? প্রাচীন 
পুথি বা প্ররুতত্বের বিভিন্ন নিদর্শন 
সংগ্রহ করার দিকে তাঁর ঝোঁক স্কুলের 
ছেলের মতো, বাগান পাঁরচর্যায় তাঁর 
আগ্রহ শিশুর প্রীতি মায়ের মতো। 


কয়েকটি অকংগ্রেসণী রাজ্যের মৃখ্যমল্্রীদের পঙ্গে ডঃ প্রফল ঘোষ, শ্রীহ্‌সায়ুন কবশীর প্রম্খকে দেখা যাচ্ছে 


প্রথম নেহর; পরস্কার 
পরস্পর বৈরীভাবাপল্ন দুই আদর্শা- 
নুসারী দুই পৃথবীর মধ্যে একটি তৃতীয় 
ছল শান্তি এবং সমঝোতা সৃাষ্টর 
উদ্দেশ্যেই । আন্তর্জাতিক শান্তি-প্রচেষ্টায় 
নেহরুজণীর পাঁরশ্রম অসার্থক হয় নি। 
যুগোশ্লাভিয়া আরব য্যন্তরাষ্ট্ররে মতো 
শঞ্জন্তিকামী দেশগদদলি এই আহবানে সাড়া 
দিয়োছিল, আহত হয়োছিল বান্দং সম্মে- 
লন, আকৃষ্ট হয়োছলেন অনেকেই । বিশ্ব- 
শান্তির অগ্রদূত জওহরলাল নেহর তাই, 
বড় বোশ আল্ত্াতক ছিলেন,। সমস্যা 
তাঁর কাছে বড় করেই দেখা দিত এবং সম্মা- 
ধানও ছিল না অল্পে সন্তুষ্ট। এমন এক 
বিশ্বমানবের নামে একটি আন্তর্জাতিক 
সৌহার্দ্য প্রতিষ্ঠার পুরস্কার যথার্থই 
অর্থবহ ॥ ভারতবর্ষ এক লক্ষ মুদ্রার, মানে 
সেই নেহরু পুরস্কার ঘোষণা করেছিল 
পূরদ্কারের প্রথম প্রাপক নির্বা- 
চিত হন রাষ্ট্রসগ্ৰের সেক্রেটারী জেনারেল 
উ থান্ট॥ তখনই আমরা সানন্দে এই 
ঘোষণাকে অভিনন্দন জানিয়োছিলাম । 
কেন না উ থান্ট হলেন£ “The con- 
science of the United Nations 
and its inner voice. A man of 
vission with a profound under. 
standing of the problems of the 
World. a man of quiet courage 
snd dedication, of steadfast 
devotion to the cause of peace 
and understanding between 

rations ৮০৮ 


ধাণ্টের প্রাত প্রদত্ত ভারতীয় মান- 
পত্রের ম্খবন্ধের কয়েক ছন্র। 

বিশ্বে শান্তি ও সৌোহাদর্য স্থাপনের 
জন্য এবং 'বাঁভল রাষ্ট্রের মধ্যে সমঝোতা 
ঝাদ্ধর জন্য উ থাণ্টের ব্যগ্রতা তাঁকে জাঁত- 
পুঞ্জের বিবেক এবং অন্তরের ভাষাটির 
মূর্ত প্রতীকে পারণত করেছে। ভারতের 
রান্ট্রপাঁতি ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ রাজ- 
ধানীর [জ্ঞান ভবনে আয়োজিত প্যরস্কার 
বিতরণী সভায় বলেছেনঃ থান্ট প্রকৃত 
ব্দ্ধবাদীর ন্যায় সমঝোতার মাধ্যমে 
শান্ত প্রচেম্টায় বদ্বাসী। 


করেনাঃ টা join all the people in 
India and in the world at large 
who revere his memory and 


are resolved to continue to 
work in his spirit and towards 
his ideals.” 

নেহরু স্ম্‌তি-সমূদ্ধখ এই প্রকার 
গ্রহণ করে থাণ্ট জানান, এই পূরস্কার গ্রহণ 


ভারতের মাটিতেই দ্বেষ হিংসা পাকা বটে 
কঠিন শিকড়ের মত মাটির সমস্ত সরসতা 
নিঃশেষে নিঙড়ে নিচ্ছে। বৃদ্ধ চৈতন্যের 
ভারত সঙ্কীর্ণতার নাগপাশ ছিন্ন করে 
মানুষে মানুষে সোঁহাদ্য প্রতিষ্ঠা করতে 
পারে নি। সাম্প্রদায়িক কুসংস্কার, ধর্মীয় 
গোঁড়াম, দলগত বিদ্বেষ শ্যামলা মাটির 
বুকে বারম্বার হিংসার শোঁণতধারঃ 
বইয়ে দিয়েছে। ক্ষুদ্র স্বার্থবৃদ্ধি ভারত- 
ভূখণ্ডকেই অবশেষে খণ্ডচ্ছিন্ন করেছে আর 
সেই বিঁচ্ছন্ন দ্বিখণ্ডিত ভারতকে বাঁহ- 
বিশ্ব থেকে উস্কানি দানের, ন"চ প্রচেষ্টা 
আজও সমানতালেই চলেছে । শান্তি ও 
সোঁহাদ্যের পথে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াচ্ছে 
দু-একটি ক্ষমতাদম্ভী সমৃদ্ধিশালী রাষ্ট্র! 
ভিয়েতনামে দুর্বলের ওপর প্রবলের বর্বর 
অত্যাচারের কাহিনী প্রাতাট প্রভাতকে 
[বিমর্ষ করে তোলে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় 
একটা অশান্তির ঝড় তুলবার জন্য কোন্‌ 
কোন পশ্চিমী রাষ্ট্র উল্মখ হয়ে আছেঃ 
বাঁভন্ন শান্তি প্রচেষ্টায়ও হিংসায় উন্নত 
পহীর কিছুমাত্র চৈতনোদয় হয় নি। 
তত্লাচ মানবতাবাদী শ্‌ভেবুদ্ধি প্রচেষ্টায় 
ক্ষান্তি দেয় নি 

আন্তজাতিক শান্তি প্রচেষ্টার ক্ষেতে 
নেহরুবাদকে বৌদ্ধ থান্ট তাঁর গুরত্বপূর্ণ 
পদাঁধকারবলে সুন্দরভাবে রূপদানের কে 
পরেস্কার তার প্রথম প্রাপককে সন্ধান করে 
নিতে কিছুমাত্র বেগ পায় নি। সেদিক 
থেকে এটা একটা বড় রকমের সুলক্ষণ 
বলা যেতে পারে। 

" টট থাণ্ট বিচক্ষণ এবং নিরপেক্ষতার জন্য 

















| ফেউ-এর মতো লাখিরে রাখার জন্য গত 
স্তানকে মারাত্মক অস্বশস্তে সাঁজ্জত করাছিল 
তারই দম্ভে পাঁকস্তান ভারতভূমিতে 
প্রবেশের ব্যর্থ চেস্টা করে এবং তা এ মাকিন 
সাজিয়ে নাধরাম সদ্দারকে ভারত আক্রমণে 
গাঠিয়ে নেপথ্যে মাকিনী বন্ধুরা যে 
পৃলকানন্দ অনুভব করাছলেন ভারতের 
উপযুক্ত প্রত্যুত্তরে তাঁদের চক্ষু চড়কগাছে 
আরোহণ করে এবং প্যাটন-কবর দেখতে 
মাকিনীদেরও বেশ ভিড় হয়। চোটটা ঢোক 
গলেই হজম করতে হয়েছিল। কিন্তু বছর 
দুই চুপ করে থেকে এইবার যন্ত্রাংশ সর- 
বরাহের ছল করে ক্ষতিগ্রস্ত পাকিস্তান? 
সমরসম্ভারকে গড়ে তোলার কাজে আবার 
তারা উঠে-পড়ে লেগেছে। আমেরিকা থেকে 
কোটি কোটি টাকার সমরাস্ত্র মাঁকর্নণ 
ব্ধুরা যখন পাকিস্তানকে সরবরাহ করেন 
শুধু ভারতের বিরুদ্ধে প্রয়োগের জন্যই 
(প্রকৃত ক্ষেত্রে তাই ঘটেছে, যাঁদও ফলাও 
মাঁকনী নির্দেশ অস্ত ব্যবহার শুধু হবে 
কম্যানিজম রুখবার জন্য), ভারতকে তখন 
পাই পয়সার জিনিষও সুদখোর বন্ধুর 
কাছ থেকে কিনে আনতে হয়। এবারও 
যাঁক‘ন'রা যন্ত্রাংশ বিক্রি করবেন। বাক 
করবেন দুই দেশকে সমান হারে। অথচ 
একে তো পাঁকস্তান আগেই বহু শত- 
কোটি টাকার মাকনী অস্ত্র পেয়েছে এবং 
‘বিনা পয়সায় প্রাপ্ত বলে শিকারী ভারতীয় 
হওয়ানদের মুখে সেগুলিকে বেওয়ারিশ 
পাঁঠার মতো অবাধে নিহত হওয়ার জন্য 
ছেড়ে দিতে পেরেছিল। মায়া-দয়ার বালাই 
নেই। এখন সেগুলোকে স্পেরার পার্টস 
সহযোগে পুনরায় ‘স্পেয়ারেবল’ যাতে সে 







া জনা থান্ট তাই এমন শিক্ষণ ব্যবস্থা 
যদ্ৰারা জড়বাদা জ্ঞানের সঙ্গে মানবিক 


(কার্যত ভারতের বিরুদ্ধেই) পাকিস্তানকে, 


গাঁকনী সাহাষোর পরিমাণ ১৮০ কোটি 
ডলার। পাকিস্তানের সাড়ে চারগুণ ভারত- 
হর্ষ সেখানে রাডার জাতীয় সরঞ্জাম মাত্র 
পেয়েছে যার মোট মূল্য দশ কোটি ডলারের 
বেশি নয়। পাকপ্রীতির এহেন : নমুনার 
নেপথ্য উদ্দেশ্যও প্রমাণিত হয়ে গেছে 


পাকে পাকিস্তান ১৯৬৫ সালেই। ভারতের বিরুদ্ধে প্রযুক্ত 





কার্যত নিক্ষির দর্শকের ভূমিকাই গ্রহণ 
করোছল। শেষে পাকিদ্ভান তাতেও এ+টে 








করতে পারে মার্কিন! চক্রান্ত সে কারণেই । 


বিমানে ট্যাঙ্কে ও অন্যান্য সমরাস্ত্র, 


মাঁক্নি অস্ত্রের সংবাদ পেয়েও আমোঁরকা- 


পি-এল ৪৮০-র প্যাচ কষে ভারতকে অন্য & 


পাঁকদ্তানের ভাঙাঘর সাজাবার জন্য গা 
ঝাড়া দিয়েছে শুনে স্বভাবতই ভারতব্যাপী 
একটা অসন্তোষ দানা বেধে উঠছে এবং 
দেশের শান্তি তথা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার 
শান্তি বাঘ/ত হবে বলে আশঙকা প্রকাশ 
করেছেন। মাঁকিনী রাষ্ট্রদূতকে সেই মর্মে 
ভারতের প্রাতিবাদও জানানো হয়েছে। কিন্তু 
প্রতিবাদ মাকরনীদের কানে লাগে না। 
সমগ্র বিশ্বমানব একযোগে প্রতিবাদের ও 
আবেদনের ঝড় তুললেও ভিয়েতনামে 
মাকিনী বর্বরতায় ক্ষান্ত দেখা যায় না। 

মাঁকনাী সরকারী মহল অবশ্য বড় 


বড় যুক্তি ফে'দেছেন। পাকিস্তানকে 
সমরসম্ভার না দিলে ভারত-বিদ্বেষীরা 
মাক চীনের পোঁ ধরবে। তাই সাত- 


সাহায্যের সম্ভার নিয়ে পাক মিতার মান 
ভাঙাতে হবে। হায়, কার কপালে যে কি 


চোট তাই আসছে এবং আসবেও। মানি 
মুলুককে দোষারোপ করে লাভ কিঃ 
নিজের দোষটা, অন্তত : কলিকালে যা 
এখন একমার উপায়াল্তর। 


পূর্বাপর আভজ্ঞতার ভাততে যে 


দরকার, সে সময় পররাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রী এম সি. টা 


চাগলা এমনভাবে তাঁর মন্তব্য : প্রয়োগ 

















ক্লুখলেন না। না হলে, ওগো, তোমরা 


পাকিস্তানকে আর অস্ত্র দিও না--একথা 
আর্তনাদ করে জানানোর সময় তান কেন 





হন ১৯৬৫ সালে তাকে 


একবার হতাশ হয়ে ভেবে দেখতে হয় নি 
যে গোটা বিশ্বে তার বন্ধুসংখ্যা অষ্গলি- 
মেয়ও নয়! ভারতেরও বা কোন শিক্ষাটা 
হয়েছে! ভারতবাসীর কাছে ক্রমাগত 
₹চ্ছতাসাধনের আহবান জানিয়ে মাকার্ন 
চাপের কাছে নাতি স্বীকার করে চলার 
এই নগীতি ভারতবাসীও বেশিদিন বরদাস্ত 
ধরবে না, একথা সত্বর উপলব্ধি করা 
প্রয়োজন। মুষ্টিমেয় কয়েকজন মাঁক্কনশ- 
প্রন্তুত থাকবে এই বা কেমন ধারা বায়না। 

আজ একথা আর রেখে-ঢেকে বলার 





ঠান্ডা লড়াই জিইয়ে রাখতে চায় যা মহান 
তর জি রূপায়ণের 


প্রিয়ার এই বিচি প্রত্যক্ষ ফলাফল 
ভাপা নিয়ে নতুন করে তার নীতিকে 
পেতে গ্রহণ করতে হবে, আর দোঁদন 
ক্ষমাহ বলে জনগণের আদালতে পারগণিত 
হবে না। 

উপ্থিত হয়েছে। আর দেই সঙ্গে নয়া 
হাওয়ায় আছে তারই সতকর্শীকরণ। 
ভালোয় মন্দে, আলোয় আঁধারে একটি 


| নব্তর লমাজজশীবন রচনার পথে নতুন 


বছর আমাদের অভিযাত্রী হতে সাহাষ্য 
করেছে। 'র্সাদ্ধ আর সাফল্যকে এখন 
সাৰধানে আবাহন করে আনতে হবে 
জীর্ণ প্যরাতন রাত্রির ক্লেদ ক্লান্তি সাফ 
করে। প্রার্থনা, সেই শান্তিতে সম:ন্ধ 
হয়ে উঠযক ভারত ভূখণ্ড । এঁক্য সংহাত 
জার শৃভ ইচ্ছাই হোক আমাদের পাথেয়। 
ভ্রম হোক আমাদের হাতিয়ার এবং ক্ষ 
ক্ৰার্থীচন্ভাকে সেই শান্ত আরাধলার 
০০০০০ 


ম্যখ্যমন্তরীী সম্মেলন 


বিগত ৮ই এপ্রিল নয়াদল্পশতে বিভন্ন 
রাজ্যের মুখ্ামন্দ্রীদের সম্মেলন উদ্বোধন 
করেন প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী। সম্মেলনে 
শ্রীমতী গান্ধী যে উপদেশাবলী উপস্থাপিত 
করেন, সংক্ষেপে তার সারমর্মঃ 

কৃষি ও শিল্পে উৎপাদন হাস এবং 
দেশব্যাপী খণাভীত্তক লগ্নীর ফলে মূল্য- 
বৃদ্ধি আনবার্ষ। 

বল্ধ্ভাবাপন দেশগুলির কাছ থেকে 
এক কোটি টন খাদ্যশস্য পাওয়ার প্রাভশ্রৃত 
মিললেও দেশে জোরদার সংগ্রহ অভিযান, 
উৎপাদন বৃদ্ধির প্রচেষ্টা এবং ন্যায়সঙ্গত 
বন্টনের আয়োজন করতে হবে। 

রাজ্যে কেন্দ্রে মতৈক্য সর্বথা সম্ভব না 
না হয় আসল লক্ষ্য সেখানেই রাখতে হবে। 


এ ছড়া তান পররাষ্টীয় পাঁতির 


ই সালেও আলোচনা করেন। রি 





শসাই কেন্দ্রকে সরবরাহ করতে পারবে? 
উড়িষ্যার মুখ্যমন্ত্রী শ্রী আর এ 'সিংদেও 











তা  শ্রীতিকটু। . সাংবাদিকগণ 
সজাগ "অধিকতর অর্থ'সংস্থানের দাবি 
করেছেন কি না এই প্রশ্ন করলে শ্রীদেশাই 














এহেন মন্তব্যের সময় শ্রীদেশাই হয়ত 
জানে রাখেন নি বে, চাহদাটা সৃষ্টি করার 
জন্য কেন্দ্রের সবপ্রাসী ক্ষুধাও কম দায়ী 
পয়। রাজাগুঁলর কাছ থেকে মহাজনের 
মতো কেন্দ্র আশি ভাগ সম্পদ আহরণ 
করে নিয়ে যাচ্ছে, আর অপদার্থ পাঁর- 
কৃঃপনা এবং কুনীতির দ্বারা দেশে অভাব 


রূপে গণ্য হয়। [তিনি বিচক্ষণতার 
পরাকাচ্ঠা দেখিয়ে রাজাযগাীলকে শুকনো 
উপদেশ দিয়ে ছেড়ে ?দলেন। অর্থাৎ 
তোমাদের ঠেকা তোমরা সামলাও, কেন্দ্র 
সাহায্য ফাহাষ্য দিতে পারবে না। চমৎকার 
যযান্ত। 

কেন্দ্রীয় ভুল নীতির ফলে দেশে 
আদ্রাস্ফীতি দেখা দেবে। কেন্দ্র তার 






৷ সুতরাং লক্ষ লক্ষ মানুষের 
বা এ উল 


1উপলম্ধি করেছেন এবং শেষ পর্যন্ত উপ- 
পদটিও জোগাড় করেছেন। চাহিদা যে 
কা সীমাহীন এটা বুঝতে. মোরারজী 


দেশাইয়ের কাছে সে আর্জ বাতুল চাহিদা-. 


‘কাপড়ের, মাপে কোট তৈরি'র নখীতি গ্রহণ 
করে রচনা করতে বলা হয়েছে। 

শ্রীদেশাই যেভাবে শুধুই কেন্দ্র 
তহবিল সামলে গেলেন তাতে 


স্বভাবতই রাজ্যগীলর আহত হওয়ার কথা 


এবং এই মুহূর্ত থেকেই কেন্দ্রে রাজ্য 
সংঘাতের সূত্রপাত হল বলা যায়। পশ্চিম- 
বঙ্গের উপমৃখ্যমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বস্‌ তাই 
যথার্থই দাবি করেছেন। রাজ্যগল যাতে 
রাজ্যের সম্পদ আরও বেশ পরিমাণে ভোগ 
করতে পারে এবং কেন্দ্র দু-হাত. বাঁড়য়ে 
তার চোদ্দ আনাই গ্রাস না করতে পারে 
সে জন্য সংবিধানের অর্থসংক্লান্ত তালিকার 
পাঁরবর্তন ও সংশোধন করা উচিত বলে 
তান মন্তব্য করেছেন। প্রকাশ বিহার ও 
উঁড়ষ্যার মুৃখ্যমন্ত্িদ্বয় কেন্দ্র রাজ্য 
সম্পর্কের উন্নীত সম্বন্ধে হতাশ হয়ে 
প্রত্যাবর্তন করেছেন। 

সুতরাং মুখ্যমন্ত্রী সম্মেলনে একটি 
ব্যয়সাধ্য পাঁরচয়-সাম্মলনী মান্ধে পর্যবসিত 
হয়, যার নতুন কোনও গুরুত্ব উপলব্ধ 
করা যায় নি। দেশের আর্ক সমস্যাকে 
ঢেলে সাঁজয়ে নতুন কোন পথ আবিচ্কারের 
কোন চেষ্টাই করা হল না। এই সম্মেলন 
ষেন প্রধানমন্ত্রী ও উপ-প্রধানমন্ত্রীর দুটি 
পৃথক ক্লাস গ্রহণের সামিল, সেখানে রাজ্য 
মুখামন্তধীদের উপদেশ শ্রবণ ও পাঠ 
গ্রহণের জন্যই আহ্বান জানানো হয়েছিল। 


গ্ঝাগত ওয়ান 


জনপ্রম কোটেরি- প্রধান বিচারকের 
পদটি শ্রী কে সুব্বা রাওয়ের পদত্যাগের 
ফলে শূন্য হয়েছিল। শ্রীরাও রাস্ট্রপাঁত 

পদে বিরোধ প্রার্থ হিসাবে প্রাতিদ্বন্্বী। 
৫০8 [বিচারপাতিরূপে 
তাই কার্ষভার গ্রহণ করলেন শ্রীকৈলাসনাথ 
ওয়ানণ। বিচার বিভাগে বহুদিনের 
প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা. এবং সুনাম শ্রীওয়ানগ্ুকে 
একজন ন্যায়পরায়ণ জনীপ্রত্ন বিচারক 
হিসেবে ইতিমধ্যেই প্রতিষ্ঠা দিয়েছে। তাঁর 
মনোনয়নে সুপ্রীম কোর্ট বার তাই 
স্বভাবতই আনীন্দত। | 

ওয়ান; বর্তমানে চোষ বংসরের 
কর্মক্ষম ব্যানতিত্ব। তাঁর স্বভাবজ প্রাঁতি- 
পূর্ণ ব্যবহার তাঁকে আরও জর্নাপ্রর করে 
তুলবে সন্দেহ নেই। শ্রীওয়ানগয্র ব্যা্তিত্বে 








- অতঃপর দিন বদলের হাওয়া দিল্লার 
পৃলিশবাহনীকেও স্পর্শ করে গেল॥ 
দিল পুজিশের অভাব-আভিষোগ আজ 
কিছু নতুন নয়। ক্রমবর্ধমান মূল্যস্তরের 
সঙ্গে তলবকে সমান” 
পাঁতক করার প্রয়োজন বা তৎকারপ. 


অবশ্য কুলোকে কুকথা বলবেন। 
বলবেন, পুলিশের আবার মাস মাহিনা! 
কিন্তু বর্তমান পারাস্থাততে অনুরূপভাবে 
কাটা ঘায়ে নূনের ছিটে দেওয়া য্বক্তিযুক্ত 
মনে কার না। যা উল্মৃন্ত সত্য তাকে 
নিয়ে আলোচনা আঁধকন্তু। 

দিল্লী পুলিশ গত ১৪ই।১৫ই শারদ 
হাজারে হাজারে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। 
সমস্ত নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে তারা স্বরাষ্ট্র- 
মন্ত্রীর প্রাসাদ ঘেরাও করলে একটি নতুন 
ইতিহাস সৃষ্টি হল। কেন্দ্রীয় সরকারকে 
পুলিশ দমনের জন্য মিলিটারী, রাজস্থান, 
মধ্যপ্রদেশী পুলিশ, পাঞ্জাব সশস্ত্র পৃলিশ 
আহ্বান করতে হল। ধমঘ্িটী সশস্ত্র 
পূর্ণ স্থানে অধিকতর সতর্কতা অবলম্বন 
করে এবং ১৪৪ ধারা জারী করে ঘটনার 
গুর্ত্বকে স্বাকাতি জানাতে হল কর্তাদের । 
এখন পুলিশের ওপর আর ভরসা নেই। 
মেয়ে পুলিশের ওপরও নয়। তাঁরাও 
আন্দোলনে অংশভাগিনন। 

বাঁচার দাবিতে জনগণ যখনই বিক্ষোত 
প্রদর্শন করেছেন, পালিশবাহিনী তখনই 
শিকারী নেকড়ের মতো ঝাঁপিয়ে পড়েছে 
তাঁদের ওপর। আজ অকস্মাৎ সেই 
পৃঁিশই নিজেকে সমর্পণ করছে মিলিটারি 
ট্রাকে গ্রেপ্তার বরণ করে। এও কি ললাট- 
লিপ! এ 
খুব অল্প সময়েই অবস্থা আয়ন্তের 
দিকে অগ্রসর হচ্ছে বলে স্বরাস্ট্রমন্্ীর 
ধারণা. কিন্তু এহ বাহ্য। দাবিয়ে রেখে 
অবস্থাকে কত দূর আয়তাধীন করা যাবে 
ভাতে সন্দেহের অবকাশ আছে । রাজধানীর 
রাজপথ জনপথ ট্রাফক পুলিশ শূন্য। 
রাজপথ জড় পলা মিছিল। এ দৃশ্য 
আশঙ্কাজনক 1... 

দেলের সানি সারিস্ধািকে কোন 
পর্যায়ে ঠেলে দিলে পুলিশ ধর্মঘট এমন 
প্রচণ্ড আকার ধারণ করতে পারে, দিল্লীর 
ঘটনাবল তারই নজীর 
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হকার সূচনাও হলো সেই সঙ্গে। 
.ধিল্তু ওম যুগ গত হলো তার কিছুটা 
বাইরের চ। ছিলো তব, কিন্তু 
সরু হলো যে স্বগের তার সে কোঁলন্যও 
নেই। ফ্রান্সের মাই থেকে ন্যাটোর সদর 
দপ্রব গুটিয়ে নিতে হচল্যা। নতুন করে 
দক্ষ চভাত্ত পত্তন করা হলো" বেলজিয়ামে । 
২সপিসসস্উ দ্য গল গত বছচরমপত্র 
বিয়োইউধন ৬৯২ এপ্রিলের মধ্যে ই 
নিতে হবে। মাঁক্নি যাস্তরাষ্্র আশা 
ধারোছলো হয়তো ফ্রান্সকে বৃঝিয়ে- 
'ঞাপ্রল ফুল’ দিবসের মতো সবাই অপ- 
সারণ কার্য দেখতে এসে হেড কোয়া- 


- টাসের নতুন সাজ দেখে বোকা বনবে॥ : 


কিন্ত দ্য গলের যে কথা সেই কাজ, 
এপ্রল ফলের হুমকী দেখানো তাঁর 
ধর্ম নয়। 

: দীর্ঘ ১৬ বছর ধরে প্যারসের কাছে 
রোকেনকুর-এ ন্যাটোর সদর দপ্তরটি 
'ছিলো। ন্যাটোর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলো 
পাঁশচম ইয়োরোপের প্রতিরক্ষার জন্যে 
আর একটি সংস্থা ‘শেপ'-SHAPE 
ধা সপ্রীম হেড কোয়ার্টার্স এ্যালা- 
য়েড পাওয়ার্স ইয়োরোপ। এই দিন 
১৫টি সদস্রান্ট্েরে পতাকা নামিয়ে 
ফ্কাটোতে প্রাতষ্ঠিত হলো। 

একথা সাত্য যে শেপ অপসারণে 
ফ্রান্সের কিছ আর্থিক ক্ষত হবে 
ভান্তত সামায়ককালের জন্যে। কারণ 
এটা শুধ ন্যাটোর স্নায়কেন্দ হিসেবে 
এখানে পশ্চিমী দ-নিয়ার শ্রেষ্ঠ সামরিক 
প্র্ষেরাই শুধু মিলিত হতেন তা 
ময়. এর দরুণ ফ্রান্সের অর্থাগমণ্ড হতো। 
এ দপ্রারে প্রায় ২৫ হাজার ফরাসী কাজ 
ফাঁদিগূলোতে ২৫ হাজার সৈন্যের এবং 
তাদের ৭০ হাজার আপনজনেব জন্য প্রাত 
দিন যে হরেক-রকমের নিতাব্যবহার্ধ 
|ীজনিষপরর লাগতো তার পরিমাণ লক্ষ 
লক্ষ টাকা। ফ্রান্সের অর্থনগীত এর দ্বারা 
একট; ঘা খাবে বৌকি। অর্থাৎ কডি 
দিতে হবে তেমনি যে বিদেশী মাদ্রা সে 
8০৭ পায়ে এসেছে তা থেকে তাকে 
ধাঁগগ হতে হবে। 

তবে, তার লাভও হয়েছে কেশ। 
শপ” যে সামারক উপকরণ প্রখানে 
৯আঁম্ঠত করেছিলো তাব গালক এখন 
ফরাসী সরকার। সে-উপকরণেব মাধা 
রয়েছে_:9৬ট নতুন গিমান ঘাঁটি, ১৭টি 
স্পালারস ঘাঁটি, ১২০০ গাইল পাইপ 


দ্য গল-এর চরমপন্র 


ও প্রাতিরক্ষার পক্ষে অপারহার্য বস্তু। 
ন্যাটোর প্রশ্নে মাঁর্কন প্রভুত্ব ফ্রান্স 
স্বীকার করাছলো না, দ্য গল এবার 
আমেরিকাকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছেন, 
ইয়োরোপের ব্যাপারে আমোরকার 
কর্তৃত্বের । কিন্তু আমোরকা সে বাধা 
শুনতে চায় নি। সে জন্যেই ফ্রান্স 
নিয়ে এসেছে। তবে ফ্রান্সের বুক থেকে 
ন্যাটোকে 'িশ্চহ করা প্রোসডেণ্ট দ্য 
গল-এর পক্ষে সাহাঁসকতার কাজ। 


বৃটেন £ 


বৃহত্তর লণ্ডন িউনীসপ্যাল নির্বাচন 
বিশবসংবাদের মর্যাদালাভ করেছে। শহরাঁট 
লণ্ডন বলে নয়, নির্বাচনী ফলাফল মিউনি- 
সিপ্যালাটর ৩৩ বছরের রেকর্ড ভঙ্গ 
করেছে বলে। এবং এ ফলাফল দেশের 
সাধারণ নির্বাচনের ওপরেও প্রভাব বিস্তার 


মতো ১০০টি। তার মধ্যে এবার রক্ষণ- 
শাল দল ৮২টি আসন দখল করে নিয়েছে, 
শ্রামক দল পেয়েছে মাত্র ১৮ট। অর্থাৎ 
৩৩ বছর ধরে যে িউীনাসপ্যালটি লেবার 
দলের দখলে ছিল এবার তা তাদের হাত- 
ছাড়া হয়েছে। অথচ মান্র আগের বারের 


- (৯৯৬৪ সালের) নির্বাচনেও লেবার ৬৪ 


আসনে জয়লাভ করে মাত্র ৩৬ট আসন 
টোরীদের 'দিয়েছিল। ১৯৬৪ সালের 
নির্বাচনে শ্রামক দল যেখানে পেয়োছল 
rm ১০.৯৫.৩৫ ভাট. এবারে সে 


জায়গায় তাদের ৭,৫৬,১১৫টি ভোট নিয়ে 
সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছে। অপরপক্ষে 
কনজারভেটিভসরা ১৯৬৪ সালের নির্বাচনে 
৯,৭৬,২৭৬ট ভোট পেলেও এবার তাঁরা 
১১,৫২,৬৩৫টি ভোট পেয়ে িউাঁন- 
িপ্যালাটর শাসন পাঁরচালনার ভার 
অর্জন করেছেন। শ্রামক দলের পক্ষে একমাত্র 
সান্ত্বনা হতে পারে এই যে, এবারে মাত্র 
শতকরা ৪১ জন ভোটার ভোট দিয়েছেন, 
গতবারে দয়োছলেন শতকরা ৪৪ জন। 
দলের বিস্ময়কর সাফল্যে রক্ষণশীল 
নেতারা স্বভাবতই আনন্দে গদগদ হয়েছেন, 
পা Se OE ০ 
দিডানসিপালি দিনের বল বদল 
সরকারের পতনেরই সূচনা । দলনেতা খিঃ 
এডওয়ার্ড হীথ তো সদম্ভে ঘোষণ। 
করেছেন যে, শ্রমিক শাসনের বিরুদ্ধে যে 














প্রতিশ্রবত দিয়েছে। গ্রামার স্কুল- 
গাল সবপ্রযত্রে রক্ষা করার কথাও 
ইন্হাহারে রন পরত 





পছন্দ নয়, পাঁরবত'ন সকলেই চায়। এর 
| এবং ফ্রান্সের সাধারণ 
নির্বাচনেও সম্প্রাত দেখা গিয়েছে। লেবার 


৷ অবশ্য তাই বলে লেবার দলের কাজ ও 
করদাতাদের একেবারে প্রভাবান্বিত 


কালাঘানের বাজেট ভোটারদের মনে যথেষ্ট 
শঙ্কার সৃষ্ট করেছিল, তাদের আর্ক 
-ভাবিষ্যং সম্পর্কে । বহ লেবার দলের 
আমর্থকও বাজেট প্রকাশিত হবার পর তাঁদের 













র বধ করার নীতি গ্রহণ করেও শরিক 
বহর লণ্ডনের লো শাসন রক্ষণ- 


তাঁদের আন্তরিকতা ছিলো না--একথা সত্য 
ময় । রক্ষণশীল পৌর কত পক্ষকে বিভিন্ন 
ব্যাপারে জাতীয় শ্রমিক সরকারের ওপর 
নির্ভর করতে হবে। আর্থিক সাহাযোর 
জার তো বটেই? অঙাং জার সরকারকে 


করার জন্যে ২০ হাজার লোকের এক সভা 
হয়ে গিয়েছে। সভায় লিউ শাও-চিকে 
য় Hag try চীনের ক্লুশ্চেভ, 
বিপ্লবের শু বিশেষণে ভূষিত 
করা হয়েছে।' 

চীন থেকে যে খররগুলি বেড়া ডিঙিয়ে 





আসছে ভার মধ্যে পরস্পর বিরোধিতা এত 


বেশি যে হাল চীনের আসল চেহারা ঠাহর 
করার বিশেষ উপায় নেই। কথায় কথায় 
বিদেশী সাংবাদিকদের বহিষ্কার করা হচ্ছে, 
সর্বশেষ শিকার হয়েছেন যূগোষ্লাভিয়ার 
তানযগ সংবাদ সরবরাহ প্রাতম্ঠানের 
জনৈক সংবাদদাতা । তবে সব সংবাদ একত্র 
করলে চীনের মোটামুটি একটা চিন্র অবশাই 
খাড়া করা ষায়। এবং সে-চিত্রটি হলো, 
এখানে অনিশ্চয়তার এখনো অবসান হয় নি। 
মাওপন্থীরা ক্ষমতায় সবল ঠিকই, কিন্তু 
মাও-বিরোধীদের একেবারে নিম্মল করা 
সম্ভব হয় নি। চেয়ারম্যান মাও-এর দলে 
সেনাবাহনী রয়েছে, রেড গার্ডস বা লাল- 
রক্ষীরা রয়েছে, সংবাদপত্র এবং বেতার 
স্টেশনও রয়েছে। কিন্তু তা সত্তেও লিউ 
শাও-চর প্রভাব একেবারে নষ্ট করে ফেলা 
যাচ্ছে না। এখানে নতুন করে লিউ- 
বিরোধী অভিযান সুরু করা হয়েছে সে 
জন্যেই ৷ 

পর পর দুটো বিরাট জনসভা ডেকে 
লিউ শাও-চি,,তার স্ত্রী, প্রান্ত প্রচার সচিব 
তাও চু, প্রান্তন'উচ্চতর শিক্ষামন্ত্রী; প্রাস্তন 
সেনাধ্যক্ষ, পিঁকঙের প্রান্তন মেয়র পেঙ 
চেন-এক এক করে সকলের উদ্দেশ্যে 
গালিবর্ষণ করা হয়, এবং পাইকারশভাবে 
সবাইকে বিপ্লবের শত্রু ও শোধনবাদী 
বা্জোয়া বলে তাঁর নিন্দা করা হয়। একটা 
জনসভাকে পাঁরণত করা হয়েছিল গণ- 
আদালতে । সেখানে “অপরাধীদের” হাজির 
করা হয়োছলো আসামশর কাঠগড়ায়, বাধ্য 
করা হয়েছিলো মাথা ও মুখ নিচ করে 
রাখতে । মাদাম লিউকে একটা পিঙ পঙ 
বঙ্গের হার পরতে বাধা করা হয়েছিলো 
ধলগুলোর ওপর লেখা ছিল 'শোধনবাদখ'। 
শাও-চির প্রভাব যে অক্ষপ্র রয়েছে তার 


২৮২৬ 


দিকষেপ 


তাঁর তততবজ্ঞানের পরণক্ষা দিতে। 
সে পরাক্ষায় মাও যে একটা সে 


শ্রদ্ধা লাভ করে এসেছেন সেই লিউ শাও- 
চির সমস্ত কাঁতিগাথাকে মুছে দেবার 
চেষ্টা চলেছে। 
Good Communist. একাদন কাঁমউ- 
নিষ্ট দুনিয়ার একখানা অবশ্য পাঠ্য বই 
ছিলো। কিন্তু সে বই রাখা এখন গ্৮রুতর 
অপরাধ বলে গণ্য হচ্ছে। সে বইয়ের 
বাট হয়তো এই যে, এখানে মার্স 
এণ্গেলস-লেনিন এমন কি স্ট্যালিনের কথা 
ধলা হয়েছে, কিন্তু কোথাও মাও-এর 
নামোল্লেখ করা হয় নি? | 
লিউ-বিরোধাঁরা তাঁকে কাগুজে বাঘ 
বলে আখ্যা দিয়ে বলছেন যে. এককালে 


- লিউ দেশের জন্যে ও পাটির জন্যে অনেক 
“কিছু করেছেন বটে। কিন্তু তিনি হালে 
বিশ্বাসঘাতকতা 


বিপ্লবের প্রাতি করেছেন। 
[তিনি শোধনবাদের দিকে বকে পড়েছেন, 
আজ তিনি দেশের শরু। সংবাদপরে, 
পোস্টারে, রেডিওতে একনাগাড়ে লিউ- 


করতে পারবেন না-সে- বিষয় মাও নিজেও 


লিউর How to be ৪. 














ধলে সংবাদ পাওয়া যাচ্ছে, আবার সরকারী- 


ভাবে একথা অস্বীকার করাও হচ্ছে। এবং - 


ফামিউনিস্ট পার্টির পলিটবুরোর এক সভাক 
লিউকে রাষ্টপ্রধানের পদ থেকে অপসারণ 
ফরে সে জায়গায় প্রধানমন্ত্রী চোঁ এন- 
লাইকে নিয়োগের খবর পাওয়া গিয়েছিলো, 
কিন্তু পরক্ষণে তাকে আবার অস্বীকার 
রাও হয়েছে। | 

aa OEE Wa 
শকটা বিষময় ফল হয়েছে এই যে, চাঁনের 
অর্থনীতির অবস্থা সঙ্গশন হয়ে উঠেছে। 
শ্রমিক ও কৃষকদের মধ্যে একটা নিরংসাহ' 
উত্তেজনায় এমন অভাস্ত হয়ে গিয়েছে খে; 








দেখি নি। কিন্তু অক্ষয়দাদার তিন ছেলেকে 
আম বেশ ভাল করেই জানতাম। জ্ঞাত 
সম্পর্কে তাঁবা ছিলেন আমার ভাইপো । 
কিন্তু বয়সে তাঁরা তিনজনই ছিলেন 
আমার চেয়ে বড়। বড় ভাইপো বিভুরঞ্জন 
যাঁকে বলতাম “বিভুভাইয়ের ব্যাটা” তাঁকে 
বেশ মনে আছে। তিনি দাদাবাবু 
€চিত্তরঞ্জনেব) কোর্টের মুহুরীর কাজ 
করতেন। অত্যন্ত সাদাসিধে ভাল মানুষ 
ছিলেন বিভূভাইয়েব ব্যাটা। তাঁর পোষাকে 
কাপড়ে কোন বাবুনগরী দেখ নি। মোটা 
গলাবন্ধ কোট গায়ে দিয়ে তান কোর্টে 
যেতেন। খদব পান খেতেন এবং পানের 
শিক অনেক সময় জামায় কাপড়ে লেগে 
যেত! অনেক সময় দাদাবাব কি 
বোঁঠানের কথাটা ঠিকমত না বুঝে উল্টো 
কিছু একটা করে ফেললে যখন বকুনশ 
খেতেন তখন মুখে কথাটি কইতেন না। 
সবাই জানে ভীকল ও ব্যারিস্টাবেব 
বাবুবা মকঙ্কেলদেব কাছ থেকে তহুরণী 
আদায় কবেন এবং অনেক সময় একট: 


হাজার কথা শোনাও তাঁর মুখে রা বের 
হত না কিচ্ছু তাঁর ভাইয়েদেব ষাঁদ কেউ 
মন্দ বলত বিভূভাইয়ের ব্যাটা কিছুতেই 
তা’ বরদাস্ত করতে পাবতেন না, একেবারে 
রেগে ফোঁস করে উঠতেন। বিভুভাইয়ের 
ব্যাটার স্বীকেও খুব মনে আছে। বেশ 
লম্বা-চওড়া মাঁহলা তান 'ছিলেন। 
মনাঁটও ছিল তাঁর স্লেহরসে ভরা। তাঁর 
দেওব ইন্দূভূষণের প্রথমা স্বর মারা যেতে 
তাঁর সন্তানদের ইনিই মানুষ করেছিলেন 
আপন সম্ভানদের মতই। বিভুভাইয়ের 
ব্যাটার দুই ছেলে আঁময়রঞ্জন ও 'বনয- 
রঞ্জন। আঁময়র ডাক নাম দিয়েই আম 
তাকে চানি। সে ডাক নাম ছিল 'ধুম্বইল্লা 1 


তাঁদের পারবারেব একটা সুরাহা হবে 
ভেবে একজন শুভার্থী একবার তাঁকে 
বললেন-_-এওরে ধ্রম্বইল্লা, নির্মল চন্দ ত’ 
এখন কইলকাতাব মেয়র তার লগে ত’ তর 
খুবই জানাশোনা কছ্‌। তাবে ধইরা 
কর্পোরেশনে একটা ভাল চাকার দেওয়াইতে 
কইলে ত’ পারছ্‌।” ধুম্বইল্লা তাব দিকে 
খাঁনকটা চেয়ে বললেন-_'জ্রানছ না, হ্যায় 
আমার কো-ওয়াকার। তার কাছে খোসা- 
মোদ করুম নেকি চাকারর লেইগ্যা।ঃ 
শেষ পর্যন্ত ধ্দম্বইল্লা কংগ্রেসকমাঁই 
রয়ে গেলেন। মান নিশ্চয়ই কিছু সণয় 


২৮২৭ 





'বিভূভাইয়ের ব্যাটার মেজভাই ইন্দু- 
ভূষণ কোন একটা 'নাদর্্ট বাঁধা চাকরি 


করতেন না। শেয়ার বাজাবে ঘুরে 
দালালী কববার চেষ্টা করতেন। আগ 
কলকাতা হাইকোর্টে ভার্ত হবার অল্প 
পরেই আমার বাবা মনে করলেন যে, ইন্দু- 
ভূষণ খুব কাজের এবং ভান আমাৰ 
ম্‌হুবাী হলেই নাক আমার পসাবের 
আর ভাবনা থাকবে না। 'বিভুভাইয়ের 
ব্যাটা দাদাবাবুব মুহুরী ছিলেন বলে 
দাদাবাবু বড় কোন্দল হয়েছিলেন এ 
রকম কোন ভাব বাবার মনে ছিল কি না 


যাই হোক 


আনাগোনা তাব এইরকম অর্বাচীন ছোকরা 
ব্যারস্টাবের কাজ্জ পছন্দ না হওয়াই 
স্বাভাবক। তান আপনা হতেই সবে 
পড়লেন। তাঁর প্রথমা পত্নী একাঁট ছেলে-- 
প্রমোদকে বেখে মারা যান। প্রমোদ 
তাঁর জ্যেঠিমাব কাছে মানুষ হযোছলেন। 
প্রমোদ বেলওয়েতে কাজ কবেন শুনেছি॥ 
ইন্দুভূষণ ভাইষের ব্যাটা দ্বিতীয় দার 
পারগ্রহ কবেছিলেন এবং সেই স্তীর 
গর্ভে তাঁর দুটি ছেলে হয়োছল। একট 


তাঁর স্বামীব মৃত্যুর পর! পাঁরশেষে ক্লান্ত 
হযে একদিন রাস্তায বাসে চাপা পড়ে 
মারা গয়ে তিনি মুন্তি পেয়েছেন? 


-পরেশরঞ্জন ছিলেন বিভুভাইনের 
ব্যাটার ঢ্যোট-ভাই। তাঁর ডাক নাম ছল 
দক্ধা। ছোট বয়সে অসুখ করাঘ তাঁর 
নাকের মাঝখানের হাড় কেটে ফ্রেলত্তে 
হয়েছিল রলে তাঁর নাকে কেবল একটা 
ফুটোই ছিল এবং একট: নাকিসুরে কথা 


কইতেন বলে ছোটরা একটু ভয় পেত: 
কিন্তু খুব সং লোক তান ছিলেন 


সাধ্যমত রোজগার করে তানি 


পুগ্গামোহনের হী ব্রঙ্গময়র সংগে এর 


উত্তরের বাঁড়র এই জ্রযেঠিমার গ্রামের মধ্যে, | 


একে আম দেখেছি। বেশ ফরসা ছল 
এর গায়ের রঙ এবং বড়দের কাছে শুর্নোছ 


তখন এই তারিণশী দাদামশাই নাক সেই 
ছড়াটা যা আগেই উল্ধৃত করেছি . সেটা 
বানিষ্রেছিলেন। তাঁর বড় ছেলে গছলেন 
' মনোমোহন। -মনোমোহন জ্যেঠামশার 


“কলকাতার ক্ছোট আদালতে  সেরেস্জাদারত : 


কাজ করতেন। মাঝে মাঝে কোঠামনায় 
ভুরনমোহনের সংগে দেখা করতে কালশ- 
মোহন আলয়ে আসতেন। এই জ্যে্য- 
সশায়ের সহধাঁমর্ণীর সাগে আমার মায়ের 


বেশ সোঁহাদ্য ছিল। - বেশ ফরসা . ছিল - 


সেই জ্যেঠিমার গায়ের রঙ। তাঁরই আগ্রহে 
তাঁর আপন খুডকুত ভাই উপেন্দ্রমোহনের 
সংগে আমার বোন সুমিত যার ডাক নাম 
খুকী_তার বিয়ে হয়েছে। একবার 


- প্বের বাঁড়র এই জ্যেডিমাই পদ্মা থেকে 


সদ্য ধরা ইলিশ মাছ কড়াইতে তেল দিয়ে 
না ভেজে আগুনের উপর চিমটা দিয়ে ধরে 
ঝলাসষে খেতে দিয়েছিল্পেনঃ অপূর্ব 
লেগোছল। তখন থেকেই বোধ হয় খেতে 
ভাল লাগবার একটা বিশ্বেষ গণ আমর 


যেত॥ এই কারণে যতুদাদ্র পসার সতণ্টা 
হয়া উচিত ছিল তা’ হয় নি। মনো” 


সে সময় পশ্চিম পাকিস্তান ছেড়ে চলে 


হারানকাকা ছিলেন ছিপছিপে লম্বা, 
ফরসা মানুষ এবং একটু বেশি রকম 
-আঁকিকি। বোধ হয় সেটা তাঁর পেশার 
অনুরোধে অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল। চিন 
জন্মাবার সময়ে ষে ধ্ত্ী ছিলেন চাঁকেও 
"আম দেখোছ। তাঁর কথা না বললে 


/ ২৮২৮ 


জমার - প্ৰ্তরথায় ' বাদ থেকে- যাবে। ; 
কাল্মে কৃচকুচে হিল তাঁর রন্ড। আম 
যখন দেখেছি তখন বয়েস হয়েছে -ঢেরু। 
বসে রসে থেলো হ্যকাক় আমাক খেতেন ও 
বাঁড়র বোকদের নানা রকম নির্দেশ ও 
উপদেশ দৃতেন। সে বাঁড়র জেঠিমা ও 
আমার যা সবাই জঁকে থাই ঠাইন' 
বলতেন॥ শুনলাম তাঁর নাম 'গুলকণ 
ধাই" নামটা 'গ্োলকণ'র অপন্রশ কি না 
8 একেবারে ঘরের 
পা 


জন্যে। 
মোদন পদ্মাক্স ভাষণ ঝড় এবং বড় বড় 
ঢেউ।- তাঁদের 


ফ্ল্যাটের সংগে ধাক্কা খায় সঙ্জোরে। এই 
ধাক্কায় পুলক ধাই’ ও তাঁর কোলে 


চতুর্থ ।  শ্রিচন্দ্রের জ্যেম্তপুত্র মহেশ 


লক্ষেত্রী বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতির অধ্যা- 
বোধ হয় ম্মর্থনশীতি বিভাগের 


# 


t 
$ 


করা, ফ্যাকাজাঁট ও পাঠ্য পস্তক নির্ণয়, 
[অধ্যাপক নিষোগ, দর বাড়ি তোরি করা, 


প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়ে বিলেত গিয়ে 


* করেছিলেন। 


পাপ্তাহক বসুমতী 7 - 


ফারমাঁটকে সংকুচিত করে ফেলতে হবে কলম্লো বা বদ্বে হেলথ আফসার হওয়া 
দেখে মোহিত ফারম বন্ধ করে দিয়ে 'চাবটখান কা সিল না-খুধই উস 
'২৪ পরগনার 'রষড়া গ্রামে বসাঁতি পর্যায়ের যোগাওা ' দরকার হত এ পদ 
সেখানে দুবত্বের হাতে পেতে হলে? বটন্দাদার কর্ম তংপতচ 
নিশ'থরাত্ে তাঁরা স্বামধ-স্ত্ী উভয়েই সততা ও সৌজন্যেন জন্যে বন্দে শহরে 
নিহত হন। দুটি সম্ভাবনাপূর্ণ জশবন তিন খুবই সুপারচিভ হয়ে উঞ্লোছলেল। 
অকালেই শেষ হয়ে-গেল। দ্বারকানাথের তেমাঁন সুগাহণণ ছিলেন তাঁব সহমামপ৭ 
দ্বিতীয় ভ্রাতা শাশভ্ষণের ছিল দুই তর্ুবালা। তরু বৌঠানের মুখে একটি 
ছেলে। বড়জন বধ বি-এ, বি-ট পাশ ন্ট হাঁস বরাবরই দেখোছ। ব্াম্ধর 
করে অধ্যাপনা করছেন এবং ছোট ভাই জোলুষ ছিল তাঁর চোখে মুখে! স্বামী- 
ইন্দ; হয়েছেন একাঁজাকউটিভ ইী্জনিয়ার। স্মীতে এরকম অপূর্ব মনের মল কমই 
- মহেশচচ্দ্রের কাঁলম্ঠ পূর কালপ- ' দেখা ষায়। দুজনেই ছিলেন আঁতাথ- 
কুমারের কথা বাবা-মার কাছে শুলোঁছ। বংস্ল। বাঙাল কেউ বচ্বেতে গিয়ে 
তান আমারই মামাবাঁড়তে বয়ে করে- বটাদার বাড়িতে অন্তত একবার পাত 
ছিলেন বলেই তাঁর সংগে মায়ের মাধ্যমে পাড়েন নি এমন খুবই কম 'ছিলেন। 
আমাদের ঘনিষ্ঠতা ছিল! কালণকুমারের বশ্বের রামকৃষ্ণ মিশনের সংগে বটাদাদা ও 
বড় ছেলে উপেন্দ্কাকা পুরুলিয়াতে বোঁঠানের খুব ঘানন্ঠ যোগ ছিল। অর্থে 
ওকালতশ করতেন। তান গাম্ধজশর সামর্থ সেই মিশনকে এই দম্পতি খবৰ 
খুব ভক্ত ছিলেন এবং অনেক সমাজসেবা সাহাষ্য করতেন। আমার বড় ছেলে 
করেছেন। নিষ্ঠার সংগে তান চবকা সবঞ্জনকে ওঁরা দু'জনেই খুব স্নেহ 
' কাটতেন ও কংগ্রেসের কাজে ব্রতী ছিলেন। করতেন। আমার বড় ছেলেটি বাক্স 
সে জন্যে তাঁকে অনেক ত্যাগ স্ববকারও সেনায় টেস্ট পাইলট। একবার এ অণ্চলে 


১ তি A 
০৯৮০ 


করতে হয়েছে। উপেনকাকার তৃতীয় ভাই 
ভূপেন ছিলেন পশু চিকিৎসক এবং সেই 
ডপার্টমেচ্টের ডেপাট ডাইরেক্জীর হয়ে- 
ছিলেন। এক সময়ে বেলগাছিয়ায় ভেটার- 
নারী কলেজের প্রান্সিপ্যালও 'ছিলেন। 

জগমোহনের চতুর্থ পুর শিবচন্দ্রে 
ছোট ছেলে গোকুলের ছিল দুই ছেলে। 


তান একটা হাওয়াই জাহাজের দুর্ঘটনায় 
পড়ে গিষে বেশ একটু আহত হয়েছিলেন 
হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাওযা মাত্র বটা- 


_ দাদা ও বৌঠান তাকে 'নজের বাঁড় এনে 


যে কত যত্ন ও শুশ্রুধা করেছিলেন সে কথা 
আমার ছেলে কিংবা আম ও আমার স্বী 
কখনো ভুলব না। ছোট বয়সে একসংগে 

বলেই হোক, কিংবা জ্ঞাত 





"অধ্যাপক এবং অন্য ছেলোট আই.ই.এস* 
পাশ করে আবগারশ - ডিপার্টমেন্টে 
সহাধ্যক্ষ। 

জ্রগমোহনের কনিষ্ঠ পুত্র হরচন্দ্রের 
জ্যেম্ঠপূত্র কালপ্রসাদের বড় ছেলের নাম 
ছিল প্রসন্নকুমার। এই  প্রসম্নকুমারের 
ছিল পাঁচাট সন্তান। বড় ছেলে করুণা 
জ্যেঠামশায় ওকালতণী করতেন। 


কান্স করতেন। মেজ ছেলে ভূপেশ তোলর- 
বাগের একজন কৃতী সম্তান। আমার 
চেয়ে বছরখানেকের বড় ছিলেন তিনি! 
এঁকে আমরা “বটাদাদা” বলে ডাকতাম । 
বটাদাদা এদেশে ডাক্তারী পাশ করে 
বলেত -গিয়ে এম আর '*স পি ডিগ্রী 
পেয়েছিলেন। দেশে ফবে তিনি একসময় 
সিংহল দ্বীপের কলম্বো শহরের হেলথ 





মশা, মাছি ও অন্তান্ত ময 
উড়েচলা পোকামাকড় মেরে ফেলে 8 


রি 


আপনার ঘরবাড়ী মন্দা ফরে-- 
ভূয়সী প্রশংসা অজি করেছিলেন। এট পৃথিবীর সের! কীটনাশক জিনিস) 
কলম্বো থেকে তিনি বম্বেতে হেলথ অফি- এসো! সাও ইস্টান, ইন্ক, 
সার হয়ে কয়েক বছর খুব যোগ্যতার ৮88 


HEF? LG 


মামাকে ও আমার পারজনদের খুবই 
স্নেহ করেছেন সব সময়ে। বন্বের কাজ 
থেকে অবসর নিয়ে বটাদাদা দিল্লীতে 
ভদানীল্তন স্বাস্থ্যমন্ত্রী রাজকুমারী অমৃত 
ফাউরের দপ্তরের সচবরূপে কিছুকাল 
ফাজ করবাব পর বাংলা দেশের তখনকার 
মুখ্যমল্লী ডান্তার বিধানচন্দ্র রায়ের নির্দেশে 
তানি বাংলা সবকারের ডিরেক্টর অব হেলথ 
সাভসেস হয়ে কয়েক বছর অত্যন্ত 
সৃখ্যাতির সংগে কাজ করেছিলেন । কার 
বলে ঢে'কা দ্বর্গে গেলেও ধান ভানে। 
যটাদাদা কলকাতায় এলে বৌঠানেরও সু 


আম যখন বলতাম এবার আমার. বাড়ি 


কের বাড়িতে আগে আমি উঠতাম। এখন 


তার স্বাস্থ্য ভাইঙ্গা পড়েছে। যাঁদ আম ' 


এখন তর্‌ বাড়ি যাই তবে তান মনঃক্ষ্ন 
হৈবেন।” এইরকম ছিল তাঁব উদার মন। 
িশবভারতীর 


আগে যামূই ৷’ সে যাওয়া আর হয়ে উঠল 
না। আম ফণাই রয়ে গেলাম তাঁর কাছে। 
তান যে তোঁলরবাগের দাশ গোম্তর 


সম্তান এর জন্যে তিনি খুবই গোঁরব বোধ. 


করতেন যেমন আমবা সকলেই কাঁর। 
করুণা জ্যেঠামশায়ের তৃতীয় ছেলে 
নৃপেশও ছিলেন এম-াব" ডাক্তার এবং 


পাশ কবোছলেন কিন্তু ওকালতাঁ করতেন 


লাপ্তাহিক বসমতাঁ, 
আপন 'পসঙৃত ভাই রেবতা যাঁকে আমরা 
সোনাদাদ্য বলতাম তিনি ললতকাকাকে 


' বলতেন টুপ" দাশ ॥ রেস কোর্সে নাকি 


লাঁলতকাকার কাঁধে থাকত একটা বোলান 
ব্যাগ ও মাথায় জাকদের মত একটা টূপশ 
পরে তিনি প্রাইভেট বুকীর বাবসা 


মনে আছে একা বিশেষ ঘটনার জন্যে। 
{তানি শিবপুর ইঞ্জিনীর়ারং কলেজ থেকে 
পাশ করে রেলওয়ে ইঞ্জিনীয়ার হয়োছিলেন। 


এসোছলেন এবং প্রাণপাত করে বোনকে 
বাঁচাতে চেষ্টা করেও পারলেন না তাঁকে 
রাখতে। ' আম তখন মার সংগে তেলির- 


বাগেই ছিলাম। মৃত্যুর পর দেহের 
ক্লান্তির কোন ছাপই সেই খ:ড়মার 
মুখে ছিল না। মুখখানি দেখাচ্ছিল 


প্রশান্ত, পরনে ছিল রাঙা পাড়ের কাপড়। 
কপালে ও পায়ে লাগান ছিল সদ্দুর। 
মৃত্যুতে খাঁড়মাব মূখে যেন অপূর্ব শ্রী 
ফুটে উঠেছিল। সেই মুখশ্রী ও তাঁর 
স্বামী ও আত্মীয়স্বজ্রনের কাতর কান্না 
আমার শিশু মনে এমন সুৃগভাঁর ছাপ 
দিয়ে গিয়েছিল যে আজ পর্যন্তও তা, 
ভুল নি। বিকেলে আমরা মধ্যের বাঁড়র 
পুকুরে ডুব দিয়ে শুদ্ধ হয়ে এলাম। 
জগমোহনের কনিষ্ঠ পুত হরচন্দ্রের 
কনিষ্ঠ পত্রের নাম ছিল-হারহর। এই 


সবল ছিল। বাবার সংগে গল্প করে | 
আবার হেটে চলে যেতেন উত্তর-পুব| 
কলকাতায়। দক্ষিণা দাদামশায়ের ছয়টি 
ছেলে। বড় ছেলে প্রভারঞজন এম.এ" 
{বি-এল., পাশ করে ভ্রিপ্দরায় জজশীয়তশ 
করছেন। চতুর্থ ছেলে লোকেশরঞ্জনকেই 
বোঁশ ভাল করে চান !। লোকেশরঞ্জন সম্পর্কে 
আমার কাকা, কিন্তু বয়সে আমার চেয়ে 
অনেক ছোট। ‘তান আমাকে ভাইপো 
বলে ডাকেন কিন্তু আম বয়সের সুযোগ 
নিয়ে তাঁকে নাম ধরেই ডেকে থাঁক। 
লোকেশ এম.এ, বি-এল, পাশ করে 
প্রধানত আলিপুরেই প্রাকটিস করছেন! 


. হাইকোর্ট ও সুপ্রিম কোর্টেও মামলা 'নয়ে 


প্রায়ই গিয়ে থাকেন। বেশ পশার জমিয়ে 
{জেই বালগঞ্জ অণ্চলে বাড়ি করে নিয়ে- 
ছেন। বেশ জ্ঞাতবৎসল মানুষ - তিনি। 
তাঁর দুটি ছেলেই পড়াশুনায় ভাল, বিশেষ 
করে ছোটটি। এর একমাত্র কন্যার সংগে 
আমার ছোট বোন অন্নপূর্ণার ছেলে দেব- 
ব্রত (গোঁতম )-এর বিয়ে হয়েছে। দাক্ষিণা- 
দাদামশায়ের তৃতীয় পুত বভূতির সংগ্গে 
আমার আলাপ না হলেও তাঁর বড় ছেলে 
আলোকরঞ্জনকে তাঁর খুব ছোট বয়সেই 
দেখেছি। আলোক শান্তিনিকেতনে পড়া- 


শুনা করতেন। তখন থেকেই তাঁর 
পাঁরচয় পাওয়া 
গিয়োছিল। তাঁর উদ্যোগে তাঁদের ক্লাসের 


ছেলেরা একটা মাঁসক পনর বের করতেন। 
আলোক বেশ ভাল কাঁব্তা লিখতেন সেই 
পাঁতকায়। এখন তান যাদবপুর বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ে সাহত্যের- সিনিয়র লেকচারার 
হয়ে অধ্যাপনা প্রত গ্রহণ করেছেন। 
আলোক বাংলা সাহিত্যে সুপশ্ডিত এবং 
লেখেনও ভাল। এই হারহরের কনিষ্ঠ 


একেবারে ১৯৬৩ সাল পযন্তি-টেনে এলে 
আমাদের সকলেরই ' কৃতজ্ঞতাভাজন 
হয়েছেন। এ'র অন্য ভাইদের সংগে তেমন 
আলাপ-পাঁরচযের সুযোগ আমার হয় নি 


আনন্দও পৃষের বাঁডব বাসিন্দা । শ্রীনাথ 
জ্যেঠামশায়ের ছেলে ছিল না। চন্দ্রকুমার 
জ্যেঠামশায়ের ছেলে সরেল্দ করেন 
ওকালতী। তাঁর ছেলে সুধীর - হলেন _ 


1 ছি 


+ 


আমি সেখানে ছিলান। মৃত্যু বালক মনে 


ফরসা এবং দেখতে খুব সুপুরুষই ছিলেন। 
আমাদের বাড়তে এলে মায়ের সংগে তাঁর 
ছঞ্প জমত ক দিয়ে ক রান্না করা যায় 
এই নিয়ে। সরলদাদা কলকাতা মেডিক্যাল 
ফলেজ থেকে ডাক্তারী পাশ করে নেপাল 
পলাজবাঁড়তে রাজবৈদরুপে খুব খ্যাতি ও 
সম্মানলাত করেছিলেন। বয়স হয়ে গেলে 
তান অবসব নিয়ে বউবাজার স্ট্রীট, যার 
এখন নাম হয়েছে নাপিন গাঙ্গুলণ স্ট্রীট, 
সেই রাদ্তায় 'তোলরবাগ ভবন’ নামে খুব 
উচ্চ প্রাসাদ তরি করে নিজ বাড়তেই 
সারা যাদ। মৃত্যু আগে সবলদাদা 
অনেক বই লিখে গেছেন। শেষেব দিকে 
তাঁব দাত্টশ্তি হারিয়ে যাওয়ায় মুখে মুখে 


দাদাকে ঢের বোশ দেখোঁছি। তান বিষয়- 


কিছু ছিল না। সংসারের ভরণপোষণের 
জন্য তাঁদের গ্রাম ছেড়ে বাইরে বোরয়ে 
পড়তে হয়েছিল। বাইরে প্রতিযোগিতার 
বাজারে নিজেদের প্রাতিষ্ঠা স্থাপনের জন্যে 
তাঁদের দস্তুরমত লেখাপড়া শিখে জীবন 
সংগ্রামে নামতে হয়োছল। এককথায় 
বলতে গেলে" যদুনন্দন বংশীয় দাশ 
গোম্ঠীর সন্তানেবা ব্যাম্ধজাবাঁ। জীবিকা 
উপাজনের অনুরোধে তাঁরা অনেকে 
িদেশেই বাসা বে'ধেছেন এবং জ্ঞাঁতিদের 
কাছ থেকে দূরে চলে গিষেছেন। তারপর 
১৯৩৫/১১৩৬ সালে তেলিরবাগ গ্রাম- 
টুকু কশীর্তনাশাব কুক্ষিগত হওয়ায় 
আমাদেব এক গ্রামে পাশাপাশি থাকার যে 
বন্ধন তাও খসে গেল। এই সব কারণে 
দাশ গোষ্ঠীর অনেক শাখার লোকেদের 
সংগে আমার সাক্ষাৎ পাঁরচয় হয় নি। 
দাশ গোম্ঠবর সন্তানেরা কর্মব্যপদেশে 
ভারতবর্ষের চতুঃসশমানায় ছড়িয়ে পড়ে- 
ছেন! এক সময়ে পবের বাড়ির হণীরেন্দ্ 


ছেলে ও চেদ্য প্রায় সবাই শীক্ষত। আশে 
যে জ্ঞাতদের বর্ণনা দিয়োঁছ ভার থেকেই 
বোঝা যাবে যে আমাদের দাশ গোষ্ঠী 
থেকে তন পূহরযেব মধ্যে কত মোক্তার, 


এটন“, উাকল, ব্যারিস্টার, সাব-দ্রজ্জ, ছোট 
আদালতের ও ট্রাইকুনালের জর্জ, হাই- 
কোর্টের জজ্জ, অধ্যাপক, উপাচার্য, 
ইঞ্জিনীয়ার ও বড় চাকুরে প্রসূত হয়েছে। 
আমাদের বাপ-্াকুর্নাদের লাইন যদি 
বাদই দিই এবং যাঁদ আমাদের আদিপ্ুরুধ 
পাল্থ থেকে নিচে বাইশ পুবুয বা 
যদুনন্দন থেকে অধস্তন নবম পুবুষ 
মাত্রই ধার অর্থাৎ আমাদের ও জ্ঞাত- 
ভাইদের একাট লাইনই ধার তবে দেখা 
যাবে ষে আমাদের এই তোলরবাগ দাশ 
গোষ্ঠীর এই একই বাইশ পুরুষে প্রসূত 
হয়েছে কত 'শাক্ষিত ও প্রাতদ্ঠাবান 
পুরুষরা । প্রায় এক ডজন উকিল। 
জন নয়-দশ ব্যারস্টারদের মধ্যে একক্রন 
(সতীশরপ্ধন) হলেন  এ্যাডভোকেট” 
জেনারেল ও ল মেম্বার ও একপ্রন 
ব্যারিস্টার 


ন্যক়াধাঁশ। 
লযের তিনটি উপাচার্য (সুধীবগ্জন, 
বিনয় ও শচীন) বের হয়েছেন এই 
গোষ্ঠীর একই পুরুষ থেকে। তার পর 


ডিস্ট্রিক্ট জর্জ (আশুতোষ), সাব-জর্র, 
ছোট আদালতের জন্জ ও ট্রাইব্নালের জর, 
(প্রদোষরঞ্জন) ভিস্টিষ্ট ম্যাজিস্টেট 
(সৃহাসরঞ্জন) ও কন্জনা। কলেজের 


'প্রন্দপপ্যাল ও অব্যাপকও হয়েছেন 
একাধিক! বড় ডান্তার (সরলরপ্রন ও 
ভূপেশ) চাঁফ ইঞ্জিনীয়ার (নিশীথরঞজন ) 
একাঁজকিউঁটভ ইঞ্জনশয়ার (ইন্দ ৮ও 
বাদ যায় লি। এই একই লাইনের হবো 
অনেক িক্ষিতা মেয়ে ও সমাজ্সেবিকা 
রয়েছেন যেমন-সরলা রায়, লেডী নস্ভ 


 দুগ্গামোহনের জ্যেষ্ঠাকন্যা সরলা (মিসেস 


‘পি-কে-রায় ) আমাদের সরাদাদ সভাই 


- বলেছিলেন_ “আমার বাপের বাঁড় তেলির- 


বাগের দশ বংশ খুবই উচ্চ বংশ!’ এই 
বংশে জন্মলাভ করার গোঁরবও যেমল 
অনেক ভার দায়িত্বও তেসাঁন বিস্তর! এই 
আঁভঙ্গাত বংশে জন্দলাভ করার সৌভাশ্য 
আমার হয়েছিল । [কসম] 





গ্াড়ম্রপূর্ণ জাঁক-জমকের ' মধ্যে এল. ' 


এবং গেল। উৎসবেরও শেষ হল। রেখে 
গেল শুধু অরাজকতা, বিশ্‌ঙ্খলা, আর 
উত্তেজনা । শাসন-ব্যবস্থায় বিশঞ্ধলা-- 
জনসাধারণের মনেও বশ্ঞ্খলা ও 


উত্তেজনা! কেন যে এমন হল, সে কথা 


ধারা এলেন এবং এসে কাঁ বললেন এবং 
কী করলেন, সেই কথাটাই -- আগে বলে 
নিই। 


৬ 1 


হলেন, কায়েদ-ই-আজম -শ্রেদ্ঠ নেতা! 
এই উপাধিটি মহাত্মা গান্ধীবই 
জনাব মহম্গদ আলি জিন্নাহ। - 
সংবিধান প্রণেতা বিধানসভার (0০9 
- tnent Assembly) ও পার্লামেন্টের 
প্রোসডেস্টও তিনিই হলেন। কেন্দ্রীয় 
বিধানসভার বা সংসদের প্রোসডেন্টরূপে 
সর্বসম্মীতিতে নির্বাচিত হওয়ার পরেই 
তিনি যে. ভাষণ দেন, ভাতে তান বলেন 


ফরেছিলেম, তা বোধহয় সম্পূর্ণ অ- 
মুলক! রাম্ট্র আলাদা হলেও আমরাও 
হযরূতে সংখ্যাগর্ড সম্প্রদায়ের সাথে 
ঈমান আঁধকার নিয়েই, স্বাধীন দেশের 
শ্রান্ষের মত এক ও আজ মর্যাদা 
নিয়েই, পাকিস্তানে বাস করতে পারবো! 
আমাদের এ ধারণা যে কত বড় ভুল ছল, 
আ আম চৌদ্দ বছর 


আলোচনা করেছি। 
মেন্টের ও কনস্টিটুয়েন্ট এরেন্বলার 
জনৈক প্রবণ বন্য একদিন বলোছলেন 


ওঠে! " 


থাকতে যে পারে নি, বন্ধূ্টর মতে, 
তারও পেছনে নাকি একটি কারণ আছে। 
মৌলানা সাব্বির হোসেন ছিলেন এক 


সন্দেহ প্রাকশ করে চাপা গুঞ্জন চলতে! 


সেটা হয়েছিল জিন্নাহ সাহেবের একমাঘ - 


মেয়ে যখন একজন খস্টানকে বিয়ে করেন। 
এটাই তো স্বাভাবক। আগ্দন নিয়ে 
যাঁরা খেলা করেন, সেই আগুনে কোন এক 
অসতর্ক মুহুর্তে যে খেলোয়াড়েরও হাত 
পড়তে পারে, তা তো সকলেরই জানা 


রি bi Sed 


লারা 


. বিচক্ষণ ও বুদ্ধিমান বাস্তব রাজনীতিক 


সেই আগুনে তারও হাত 
ছিল স্বাভাবক পাঁরণাত। আমার 
সেই প্রবীণ রাজ্রনপীতক বন্ধুটির 


উন্তিই যাঁদ সত্য হয়, তাহলে তাকে কার্য" 
কাবণ সম্পর্কের স্বাভাবিক পারিণাতিই 
বলতে হয়। কিন্তু আমি আমার বন্ধ্াটির 
উক্ত পুরোপুরি মেনে নিতে পার নি। 


. তা মানতে হলে জিন্নাহ সাহেবের 


ক্ষঃরধার বুদ্ধি ও বিচক্ষণতাকে খাটো 
করতে হয়। আম তাঁকে যেমনাটি দেখোঁছ 
এবং তাঁর কার্যকলাপ সম্পর্কে গভীর” 
ভাবে পর্যালোচনা করে যা জেনোছ, 
তাতে জিন্নাহ সাহেবের ব্যা্ধকে কখনই 
ছোট ভাবতে পার নি আমার মতে, 
কায়েদ-ই-আজম ‘জিন্নাহ সাহেব সোঁদন 
যে , ভাষণ সংঁবধান-রচাঁধতা সংসদে 


থাকে-এক ধরণের দাঁত লদ্বা হয়ে বাইন 


শোভাবর্ধনের ও আত্মরক্ষার জন্য: আর, 
দ্বিতীয় ধরণেব দাঁত পাকে, সখের মধ্যে 
-সেই দাঁত দিয়েঃ চিবানোর কাজ তয-- 


পাকিস্তানে মুসলিম লগীাগল- কাজ-' 


নশীততেও এবপ দাই বকামির দাঁত 
আছে। প্রকাশ্য সভায় যে সব ভাল ভাল 
কথার ভাষণ দেওয়া হয়, সেটা তার 
শোভাবর্ধনের দাঁত: আর. চিবানোর দাঁত 
থাকে, তাব মুখের মধ্যে। সে দাঁতকে 
পরথ করা যায়, শাসন কতপিক্ষের গোপন 
দেশের সোরকুলাবের) মধ্যে। বাইরের 


লোকে তাকে দেখতে পান না কেবলমাত 


ভূন্তভোগপরাই তার কাঠিনা ও কঠোরতা 
বুঝতে পারেন। এই দৃষ্টিকোণ থেকে 
{বিচার করে আমার মনে হয়েছে, জনাব 
'জিল্াহ সাহেবের সংসদের সেই বন্ততাও 


খা 










সাহেবের এটাই ছিল আসল স্বরূপ; 
এই স্বরূপের সুস্পষ্ট ছাপই তান 
রেখে গিয়েছেন মুসলিম লীগের রাজ- 
নীতিতে । আজ এ কিন্তু মার্শাল আয়ুব 
লীগ সেই নীতিই আরও গভীর "হি 
ভাবেই চালাচ্ছেন। সে সম্বন্ধে আলোচনা 
পরে করাবো। 

পাঁকস্তান সরকারের প্রথম প্রধান- 
মানছে বিএস লি 
ইংরেজ আমলে বহুকাল যাবং ভারত- 
(সেন্টাল 








লপগের প্রাণস্বরূপ হলে, লিয়াকত আলি 
সাহেব ছিলেন, তার দেহ। শুনেছি, 
ধলয়াকত আল সাহেব যখন বিলেতে 
ছান্নাবস্থায় ছিলেন সেই সময়ই না কি 
জন্নাহ সাহেব, ভারতীয় রাজনীতিতে 
মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্ব মানতে না পেরে 
িলেতে চলে যান সেখানে থেকে আইন- 
ব্যবসা করার জন্য। সেই সময় জনাব 
লিয়াকত আলি সাহেব যে 'জন্না 
সাহেবের সাথে দেখা করে তাঁকে বিশেষ 
অনুরোধে ভারতীয় রাজনীতিতে ফিরে 
এসে সারুয় অংশ গ্রহণ করতে রাজী 





সাহেবের কাছ শৃনৌছলেম। 
৯৯৪৮ সালে "তান প্রধানমন্ত্রী রূপে 
প্রাজসাহগতে এসে আমার সাথে একান্তে 
আলাপে তিনি এই কথাটি আমাকে 
বলোছিলেন। আরও তিনি বলেছিলেন যে, 
সাথে তাঁর ব্যান্তগত 





নর? 





চলছে 





_বপরাত। কিন্তু জিন্নাহ নগীতর তান 
একজন পাঁরপূর্ণ রূপকার । 

নগীতই মুসলিম লীগের রাজনশীত আর 
সে নণীতর মূল কেন্দ্ই হল, ভারত- 
দবদ্বেষ। সম্পূর্ণ নাীসনীতি। লিয়াকত 
আল সাহেব, এই ০527 
এই. নশীতিরই 







তাঁদের অন থেকে তাঁরা যে বাংলার 
আধিবাসী 'বাঙালী' সে কথাটা যাতে 















উন ক দাবিতে বর ফল হা না, 


পাক-ভারত উপ- 
মহাদেশকে এক মহান শাল্তশালী দেশ 
হিসাবে গড়ে তুলতেই সাহায্য করবেন! 
এটা আমার সারা অন্তরের. শুধু 
বিশ্বাসই নয়-_এটাই আমার অন্তরের আশা 
ও আকাতক্ষা-এটাই ভবিতব্য- এটা 
হতেই হবে। ব্যাতিক্রম নেই; নঢেং পাক- 
ভারত উপ-মহাদেশ ধ্বংস হয়ে যাবে। তা 
কখনই হতে পারে না- হবে না। 
















মত তাঁর সমর্থকদেরই নির্বাচনে প্রার্থী 
দাঁড়ি করালেন। তাঁরাই নির্বাচিতও হল। 
বাংলাদেশের মুখামন্ত্রণ সুরাবদণ সাহেবই 
হলেন। কিন্তু মানুষ ভাবে এক, আর 
ভগবান করেন আর এক। রাবণ” 
সাহেবের বেলায়ও তাই হল। তিনি জনাব 


 থাকলো। দেশ-বিভাগের পরে এই শান্তর 
| 'দলেটের 


মারা যর বনায়ন: নেবিজগের 


- ফলে সিলেট, আসাম থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে 


পূর্বরঙ্গের সাথে যুক্ত হয়েছে। 


Bly প্রসঙ্গে একটা কথা এখানে 





bs 


'», 


(বর্তমানে, পরলোকগত)! কথায় আছে, 
শনজের নাক কেটে পরের যাত্রাভঙ্গ করা । 
সত্যই কেউ নিজের নাক কেটে অপরের 
যামাভ্গ করেছেন ক না, কেউ দেখেন 
নি কিন্তু অসমিয়া নেতা বরদলুই 
সাহেবের বেলায় দেশবাসী সেই দৃশ্যই 
দেখলেন! তান সলেটকে পাকিস্তানে 
ঢেলে দেওয়ার চক্রান্তেই মেতে উঠলেন! 
এই সম্বন্ধে আম একদিন শ্রীবসল্ত দাশ 


ইচ্ছামত কাজ করতে দেন নি। সেই সময় 
আমাব উচিত ছল, পদত্যাগ করা কিন্তু 
তা না করে আমি যে পাপ করেছিলেম, 
তারই প্রায়শ্চিত্ত আঙ্গ করাঁছ, পাকিস্তানে 


৫০ বিঘাবও বোশ জাঁমর উপব বিরাট 
বাঁড় ছিল, তান তাঁর পৈত্রিক সেই 
ভিটাতে দেহত্যাগ করতে পারেন নি। 
আয়ুবী শাসনের আমলে তাঁকে কলকাতায় 
এসে জামাই-এর ভাড়াটে বাড়তে দেহত্যাগ 
করতে হয়েছে। এব মধ্যে কত বড় যে 


পারলো না। 
করলেন, ভাঁরা,এক মহৎ বিজয়ের আঁধ- 





ঙাপ্তাহক বসমতণ 


তিনিই নেতা নির্বাচিত হলেন এবং পূর্ব 


বল্গের প্রথম মুখ্যমন্মী হলেন। নূরুল 


"আমীন সাহেব ও পূর্ব দিনাজপুরের 


জনাব হাসান আলি সাহেবও তাঁর মাল্তর- 
সভার সদস্য হলেন। সুরাবদশী সাহেব 
তখন, রাজনীতিক দরবেশ হয়ে মহাত্মার 
পাশ্বচর রূপে সংখ্যালঘ্য মুসলমান 
সম্প্রদায়ের রক্ষা করার কাজে আত্মনিয়োগ 
করে চললেন। 

এইরুপেই পাকিস্তানে ও পূর্ববঙ্গে, 
স্বাধীনতাব পরে প্রথম পর্বের কাজ সুরু 
হল কিন্তু অরাজকতা, উচ্ছঙ্খলতা, আর 
উত্তেজনা পূর্ববঙ্গের প্রত গ্রামে গ্রামে 
ব্যাপকভাবে দেখা দিল। দেশ স্বাধীন 
হয়েছে। এই স্বাধীনতা, দেশভিত্তিক 
সার্বজনীন স্বাধীনভারপে দেখা দিতে 
সংখ্যাগুরু সম্প্রদায় মনে 


বিপত্তি সত্বেও তাঁরা নিজেদের শাল্ততেই 


সাধারণ মুসলমানগণ কিন্তু বুঝলেন ষে 
অ-মুসলমানগণ তাঁদের কাছে 'জীয়ানো 
মাছেব মতই আমানত! জাঁয়ানো মাছকে 
যেমন আমানত রেখে প্রয়োজনবোধে 
জল থেকে তুলতে, কাটতে ও খেতে পারা 
যায়, অ-মুসলমান সম্প্রদায়কেও তাই করা 
চলবে! এটা বিকৃত অর্থ নিশ্চয়ই কিন্তু 
এই ধারণাই স্বাধীনতার প্রথম _ পর্বে 
সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের মধ্যে জন্মেছিল। 
আজও যে তা সম্পর্ণ দুর হয়েছে তা বলা 


যায় না; তবে, সেই ব্যাপকতা আজ আর 


বি. সি. মাইতি « কোং 


-_ইল্লকট্রো প্রোটিং সায়গ্রী- 


নেই। সেদিনের এই ব্যাপকতার জন্যই; 
প্রত্যেকেই মনে করতেন, -আইন-শৃঞ্খলার 
মালিক তাঁরা নিজেই ৷ কেউ কারো কথাই 
শোনেন না। দারোগাবাবু, জেলা 
ম্যাজস্টেটে বা পুঁলশ সাহেবের কথা 
শোনেন না, দারোগার কথা কনেস্টবল 
শোনেন না, আবার জনসাধারণের মধ্যে 
একশ্রেণীর লোক, থানা-প্দীলশ-ম্যাজিস্টেট, 
পুলিশ সাহেব__ কাউকেই গ্রাহ্যের মধ্যেই 
আনেন না; ফলে, সর্বত্রই দেখা দেয়,_ 
অরাজকতা, বিশৃঙ্খলা; আর এর জন্যই 


থাকতে পারবেন? উচ্চন্তরের কিছু কিছু 
লোক, এবং তাঁদের দেখাদোখ, নম্ন- 
স্তরেরও কিছু লোক দেশত্যাগ কবতে 
সুর করেন। মুসলমানদের মধ্যেও 


উত্তেজনা; কারণ, তাঁরা মনে করেন যে, 


তাঁরাই তো এখন দেশেব মালক-- 
গৃহন্দুরা তো তাঁদের প্রজা! হন্দু 
মালিকের সাথে প্রজার যে সম্পর্ক 
এতাঁদন তাঁরা ভোগ .কবে এসেছেন, 
এবারে তা সুদে-আসলে শোধ কববেন! 
মুসলমানদের মধ্যে যে ভাল, সংলোক 
ছিলেন না, তা নয়, বরং ভাল লোকেব 
সংখ্যাই বোৌশ ছিল কিন্তু তাঁরাও 
নিজেদের অক্ষম মনে করতেন: কারণ, 
গুণ্ডা-শাহীর কাছে সরকাবী ওপর- 
ওয়ালারাও-_বিশেষ কবে, থানা কর্তৃপক্ষ 
নাতি স্বীকার করে চলেন বা গুণ্ডা 
দলকেই সাহায্য করেন। জেলা ম্যাজিস্ট্রেট 
যেখানে শৃঙ্খলা বজায় রেখে ন্যায় বচাব 
করতে চান, সেখানে তাঁর আদেশও তার 
অধস্তন কর্মচারীরা শোনেন না! 
পরবতী পৃচ্ঠাগুলোতে এই 
অবস্ধারই একটা ধারাবাহিক হীতহাস 
উদাহরণ সহ দিতে চেম্টা করবো এবং 
সাথে সাথে ভারতেই বাকী অবস্থা 
রানির যতটা জেনেছি 





নকেল ভ্যাট ও ব্যারেল * ডাইনামে৷ * পাঁলশিং মৌন এবং গ্লেটিং 
কাঁরবার জন্য যাবতীয় সামগ্রীর আদি সরবরাহক। k 
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৩, রাধামোহন পাল লেন, ফলি-১২ ? 





আঁফস-ফোন--৩৪-৪৮৪৬ 









পরতত-অন্তরালে 


-১৮ই এপ্রিল বারে আমরা চারজন 
দগ্ধ অবস্থায় হিমাংশুকে নিয়ে পূল্রিশ্ব- 
লাইন ছেড়ে আসার পর ২০শ - ভাবিব 
ন্রাত প্রায় আটটা সাড়ে ন্আটটার সময় 
সতশদার সঙ্গে দেখ্য কার॥ এই সুদীর্ঘ 

কেটেছে-_কতখ্মান 


পীক্ষশের হয়না উপেক্ষা করলায় ম্মবার 
বিপদ অগ্রাহ্য করে দিনের বেলার দক করে 
তাঁদের বাড়তে ফিরে এসে শেষ বিদায় 
নিয়ে চলে গেলান, নেহাং অসম্ভব জেনেও 
02555558585 


এই সময়ে কি করেছে তার বিবরণ দেবো! 

আমরা শেদ্রেলে গাঁড় 'নবে চলে 
দা ও লোকনাথ প্রধান দলটির স্বশ্গে 
পুলশ-লাইনের' কাছে প্রায় বশ-শ্রিশ 
দমানট অপেক্ষা করে।  তাঁবা আমাদের 
গাঁড় অনুসরণ কবে শহরে প্রবেশ করবেন, 
নাক আমাদের ফিরে আসবাব জন্য 
সৈখানেই অপেক্ষা. কববেন অই ভাব- 
ছিলেন। তাঁরা ভেবোঁছলেন আমরা হয়ত 


[হম্তংকে মাইল দেড় দই দুরে 
মদের বাঁড়র কাছে ন্যমিয়ে য়ে ভক্ষুাণু 


ফিবে আস্বব। ঘন ১৫1৯০ (মানেন 
মধ্যেও ফিরে এলাম না ভখন' আঁদের মনে 
নানা দ্বিধা-্বন্দ্ব দেখা দিঙ্গ-কি 
করবেনঃ পূর্বপারিকজ্পনা আঅন্যান্ 
শহরে প্রবেশ করবেন না কি নতুন পি 
নস্থঘন্তিতে অন্য রণকোশুল গ্রহণ করবেন 
হা লিয়ে আরা নিজেদের মধ্যে সামান্য 
আলোচনা করেছেন। তাঁদের মধ্যে স্পষ্ট 
করে কেউ কিছু বলছিলেন না॥ কিছুক্ষণ 
কিছু দোল্লায়ম্মান্ন মনোব্বীত্ত1 সংস্পন্ট কেন 
আভমত প্রকাশ না হলেও আধনায়কদের 
দ্‌ একটা ছাড়া ডা কথন সেখানে 


হয়েছিল যে, নেতারা ভেবেছেন 
ভারা এখন এক নতুন পাঁর- 
দস্থতির দম্মুক্ীন হয়েছেন গণেশ ৪ 


আমার অনুপস্থিতি, ম্যাগ্যাজন রাইফেল 


ও মোশনগানের কাতুর্ধ না প্যওয়া এবং _ 


শতুপক্ষ জোঁট ও পাহাড়তল্রীর আমারি 
থেকে মেশিনগান ও অস্ত নিয়ে ইতিমধ্যে 
সংঘবদ্ধ হয়ে প্রত-আক্রমণ করতে সমর্থ 
হরেছে--এই-অবস্থ্যয় শহরে প্রবেশ করে 
অসমান শান্ত নিরে শত্রুর সঙ্গে বুদ্ধ করা 
উঠত, না কি চট্টগ্রামের পাহাড় ও বন. 


মন আলোড়িত হাঁজ্ছল। কিন্তু স্থির 
সিদ্ধান্তে পৌঁছতে - তখনও দ্বিধা। 
এইরূপ দ্বিধা, ম্বন্দব, নিরাশা ও 
র মধ্যে যখন বপ্রবী বা 
সামার লিভার কির ভিন 
তখন যাঁদ তাঁদের মধ্যে কেউ এাঁগযে এসে 
দ্বিধাহনাচত্তে কোন একটি নির্দেশ দেন 
অবং তা’ যাঁদ নির্ভুল নির্দেশ নাও হয় 
ভব বেশির আগ ক্ষেত্রেই দেখা শেছে 
উপস্থিত সবাই সেইরূপ ভুল দেশের 
অনুবতর্ হয়েছে। হইাতমধ্যে প্রা আধ 
ঘণ্টা আতবাহত হরেছে। তাঁদের মধ 
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উঠাঁছল। 


কারও কারও ধারণা [হুল আমরা ফিরে 
আসব। সেই ধারদা অনুযায়ী জ্মানব্রা 
বিল্তু তখনও ফিরে আসি নন] দ্বিধাগ্রস্ত 
তাঁদের মন বকছু কও করে উঠতে 
পরেছেন না এ্রমন সমগ্র প্রায় ভিনপোয়র 
মাইল দূরে একটি প্রাহাড়ে কোন সাহেবের 
কলোর উদ্দেশে কোন একটি মোটা 
গাড়ি হেড শ্রাইট জঝলিরে- পাহাড়ের 
সেই সমর মোটরের লাইটের 
রাশ্মি স্বভাবতই গাঁড়র মুখ ঘোরার সঙ্গে 
তাঁদের মাধ্যর ওপর [দষে ভান পাশ ঘেকে 
বাঁ পাশে চলে গেন্স। এই 'মোটরের আলো 
অতথ্যীন -দূরর থেকে মঘার "ওপর দিয়ে 
যাঁদ একবার চলে যায় তাহলে ন্তক্ষাণ লেই 
গাঁড় থেকে শত্রুপক্ষের কেউ আমাদের 
দেখে ক্ষেলবে এইরূপ ধারণা ন্আজ নিশ্চই 


কারও মনে হবে না। ধফন্তু বাস্তব ফুদ্ধ. " 
, ক্ষেত্র এমনই ভয়াবহ যে খুব সাহসীদেরও 


এইরূপ সামান্য অর্থহীন মোটর লাইট 
সচাঁকত করে ভাবাতে পারার জন্য যথেষ্ট 
রী বুঝ শত্রু আমাদের দেখতে পেল! 

ঘারা তখন প্রধান বাঁহননীর সম্যঘে 
সেখানে উপস্থিত ছিল তাদের কয়েক" 
জনের কাছ থেকে আমি পরে জেনেছি 
এবং আজও এইাটি লেখার সময় জমার 
বসছে গুদ্রেই প্রথম স্বারির একজন, কালই 


দে টপাস্থত আছে_আমগ আজ আবান্থ 


তার মুখ থেকেও শুনলাস--এঁ মোটরের 
লাইট দেখার সঙ্গে সঙ্গে তাদের ভেতর 
এরূপ একাঁট প্রাতক্িয়া দেখা দিল_াদের 
মনে হল শন্রপক্ষ.হস্নত মোটর লাইটের 
সাহায্যে তাদের অবস্থানাটি বুঝতে চেষ্টা 
করবে এবং তাদের লক্ষ্য করে মৌশনগনন্‌ 
চালাবে। ঠিক এরূপ মানসক প্রাতকিয়ার 
সমর আম্বকাদা সবাইকে ডেকে বললেন 


“এখানে আব বোশিক্ষণত্যকা ঠিক হবে না৭, 


follow me! 


৮১ 


পি ৭ 


লে শধচার আম এখানে" (করতে বীর ন। 


আম্বকাদার নেতৃত্ব ও নির্দেশ যে কার্ষকরণ 
'হবে তাতে আশ্চর্য হওয়ার “কিছুই নেই। 
“তাছাড়া 'সার্বক প্ল্যান মাস্টারদা, শনর্মলদা 
ও আঁম্বকাদা বাদে ওখানে আর কেউ 
গদ্বানতেনও লা। - 

| রাত প্রায় দেড়টা দুটো হবে, ওরা 
ফলেই প্ীলশ-লাইন পাঁরত্যাগ করে 
শাতপথ লক্ষ্য করে মাঠে নেমে পড়ল। 
প্রত্যেকে সঙ্গে একাঁট মাস্কোস্টরি, দু'টো 
"বা একাঁটি করে 'বিভলবার, হ্যাভারসেক 
ভীর্ত কাতর্জ, তেলের ছোট টন, কাবও 
শ্কারও -সঙ্গে ওয়াটার কোরিয়ার, সবার 
সঙ্গো কিছু 'ফা্টএডের ওষৃধপত্র ও 
ত্যান্ডেন্র গ্রদ্ভীত ছিল। পরনে তাদের 
বূট্প্টি ও খাকি পোবাক। খাওয়া নেই, 
'তুফ্ষায় বুক ফাটছে। হাঁটতে খুব কষ্ট 
হাঁচ্ছিল। তাবা মাঠের মধ্যে মাঝে মাঝে 
'্বোপঝাড় আতিক্রম করে চলেছে! চলার 
পথে যেন কিছুরই প্রাত দ্ূক্ষেপ নেহী। 
কুল্তু এক সময় হঠাৎ তারা একাঁট বাঁশের 
বেড়ার সামনে এসে পদ্ছল। এত দুর্বল 
বোধ করাছল যে এই বেড়া ঘরে 'পথ 
চলার ইচ্ছেও তাদের ছিল না। পাঁরশ্রান্ত 


তাদের আর তর 
'সইছিল না। কয়েকজন বাগানে ঙ্গ পড়ে 
ও তরমুজ ছিড়ে শছ*ছে সবাইকে 
সরবরাহ করল। সকলে মলে তাঁপ্তর 
সঙ্গে যখন তবমূক্জ খাচ্ছে তখন তরমুজ 
পায়। এতজন খাঁক পোষাক পরা সশস্ত্র 
'যবেক দেখ সে ভয় পেয়োছে। খুব সম্ভব 


করল-_“তোঁবা কন-?” (তোমরা কাবা ০৭ 
লোকনাথ জবাব দিল_“সআমবা ee 
৪8 'পাঁলয়েছে।, 


'স্বান্দাহক বলনা? 


ফাদের- অনুসন্ধানে চলোছ 1" "এই কথা 
শুনে ক্ষেতের 'মালক বলল-“বাধু 
আপনাদের চিনতে না পেরে আম ভুল 
'করোছণ 'আমাকে মাফ করবেন। স্সাপন্দর্না 
'যৃত পারেন তরমুজ্জ খানা আস 'ভেবে- 
“ছিলাম যে, দক জান বাইরে থেকে কেউ 
বুঁঝ-তরমুজ চুর করতে এসেছে?” এই 
হৃদয় ক্ষেতের মালিক নিশ্চয়ই বুঝে- 
পছলেন যে, তারা পুলিশ নয়-বিপ্রবী দল। 
লোকনাথ-তার কাছে জানতে চাইল 
কোন 'দকে বেড়ার দরজ্জা আছে। প্রথমে 
লোকনাথেরা দরজাটি দেখতে পায় 'ন। 
সেই চাষী তাদের বেড়ার 'দবজাটি দেখিয়ে 
খুব কাছেই ছিল, তবু আগে চোখে “পড়ে 
শন। তরমুজ খাওয়ার পর ক্লান্ত দেহ 
নিয়ে তারা আর উঠতে চাইছিল না। 'কল্তু 
সেখানে দোর করা তাদের পক্ষে 
শবপজ্জনক। ভোরের আগে পথচারীদের 
আঁক্র্ভাবের পূর্বে চাষীরা লাঙল হাতে 
এসে যেন তাদের দেখতে না পায় তেমন 
কোন সরাক্ষত পাহাড়ের আড়ালে সারা- 
অপেক্ষা করতে হবে। নির্মলদা সকলকে 
একরকম জোর করেই তুলে ধদলেন। রাত 
থাকতে থাকতে উপয্দস্ত সুবাক্ষত স্থান 
খুজে নিতে হবে। হুকুম হল-- 
“Jn single file march!” 
(একজনের পেছনে আর একজন- এমানি 
করে একাঁট লাইনে হে'টে চল)। 
তরমুজ ক্ষেত আঁতক্রম কবে তারা 
আবার রাস্তায় এল! একটু এগিয়ে রেল- 
হটিতে লাগল। 'তাদেৰ সঙ্গে কোন 
কম্পাস ছিল না_তবু তাবা অনুমান 
করেছে যে. বোধহয় 'তারা সামান্য কোণা- 
কিভাবে পাহাড় লক্ষ্য করে এাঁগষে 
চলেছে। আরও কিছুটা এ্রাগয়ে যাওয়ার 
"পর তারা একাঁটি পুকুর পাড়ে এসে 
উপস্থিত হয়। প্‌কর দেখে সবাই আনন্দে 


“উৎফ্‌ল্স হয়ে উঠল। যে যত পারল পেট 


ভরে জল খেল। হাত' মুখ ধয়ে তারা 
একট সুস্থ বোধ কবাছল। এই পুকর 
পাড় খবে অনেকটা এগিয়ে পিয়ে একাঁট 
পাহাড়ের ওপর সম্দল উঠল। পুকুর খাবে 
মাসের ওপর একাঁট ছোট টনের চালা 
“ছল! দোখই 'গন হয় চাষীরা দুপরে এ 
চালাব নামে বিশ্রাম করে। 'সেই জনা 
পাান্দ ওঠার পব তারা আরও এশিষে 


হাল দ্দি। লন দশটা একটানা ঘুমের 
পর 'সকাল আটটা স্প আটটায় তারা 
২৮৩৭ 


আমের তাপ ভাতে শরির এপর পাড়ায় 
সেই উস্কাপে জাদের ঘুম ভেঙে গেল 
মনে হবে ক আশ্চর্য! এত বাস্ড করবার 
পর- যৃত্যু, যুদ্ধে, আগুনের 'ভয়াবহ 'দশ্য 
"তারা এইমান্র দেখে এসেছে; প্রত্যেকের 
বুদ্ধের আশঙ্কা বিদ্যমান_তবু শান্ত 
মনে খরীময়েছে ভারা! “জরীবন-মৃত্থ্য 
পায়ের ভৃত্য, চিত্ত ভাবনাহাীন”_ ভষহীন 
ভাবনাহান চিন্তাহীন তরুণ বিপ্লবীরা 
শান্ত মনে প্বাময়ে উঠল। 
, তাদের প্রথম কাজ হল নিজ নিন 
'মাস্কোট্র পাঁরচ্কার করা ও তেন "দন্রে 
চালু অবস্থা তোর রাথা। পাহাড়ের 
হতে লাগল: পাঁখ সব কলরব করে তাদেন্র 
আঁস্তত্ব জানয়ে 'দাঁচছিল। 'ালিটারীত্তে 


দেয়ার পম্ধাতি আছে॥ যাঁদ পাঁখরা কোন 
স্থানে বিশেষভাবে কলরব করে তবে সে 
স্থানে শ্রুপক্ষের পেট্রল পার্ট, স্কাউট 
বা সৈন্যদের কোন অংশেত্ উপস্থিত 


সম্বন্ধেও Jungle Warfare জেল্গন 
যুদ্ধ) বিষয়ক পরস্তকাতে অনেক উপদেশ 
আছে। আমাদের সেই সব শক্ষা ছিল না 
বললেই হয়। 'তবু সাধারণ ব্বাম্ধতে সদা 
জাগ্রত বিপ্লবী 'মন ন্যায় 
দ্বনজেদের সামলে নিয়ে যে চলবে ভাত্তে 
আশ্চর্য হবার কিছুই নেই। নির্জন 
ছোট শব্দে যখন একেবারে মুখাঁরত হয়ে 
উঠল তখনই আবার ফিসাঁফস করে মুখে 
মুখে নির্দেশ প্রত্যেকের কাছে প্রচারত 
হুল-ধ্খুব আস্তে, বিনা শব্দে রাইফেলস 
পরিস্কার করণ” মুহূর্তে আবার সব 
খনস্তত্ধ হয়ে গেল। / 
'এই পাহাড়াটর ওপর গাছপালা ঝোপ- 
ঝাড় প্রীত খুব কম! তাই ছায়া ছিল না 
বললেই হয়। পাহাড়ের একেবারে ওপর 
থেকে ফাঁদ দাঁক্ষণে কিছুটা নেমে যাওয়া 
যেত তবে সেখানে নির্জনতা ও গোপন 
অবস্থানের স্রীবধা ছল অনেক বোঁশ। 
তাছাড়া সেই স্থানাট ছায়াষ ঢাফা_ 
অপেক্ষাকৃত ঠান্ডা ও শখতল ৷. ধীরে ধারে 
খুব সন্তর্পণে একজন-দু্জন 'কবে সেই 
স্ছায়াঘেরা স্থানে তারা নেমে এল 
_. লোকনাথ সবাইকে নদেশ দিল চার 
জন পাঁচ জনের ছোট ছোট দলে বিভক্ত 
হয়ে ওঁ স্থানে ুবধেমত জাষগা বেছে 
নিয়ে বিশ্রাম করতে । 'নর্মলদা, মান্টারুদা, 


আঁম্বকাদা সকলের কাছে গিয়ে কথাবার্তা 
'বলেছেন-তাদের মনোভাব বুঝেছেন। 
সবার Morale খুব উচ্চস্তরে আছে 
অতিবাহিত করছে। তখনও তারা সার্বক 
প্ল্যান সম্বন্ধে কিছুই জানে না।তাই ভাব- 
ছিল পাহাড়েই তাদের যুদ্ধ করতে হবে। 
১৯ তাঁর সকালে দুপুরে ও 
বিকেলে আমরা [তিনজন যখন সম,ুদ্রতীরে 
পতেঙ্গা গ্রামের ফাছে অপেক্ষা করাছলাম 
তখন আমাদের প্রধান বাহন চট্টগ্রাম 
শহরের উত্তরে এই পাহাড় অঞ্চলেই 
অবস্থান করা সাব্যস্ত ফরে। আমাদের 
মধ্যে দূরত্বের ব্যবধান প্রায় পঁচিশ ত্রিশ 
মাইল হবে। এইরুপে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় 
আমরা দুই পক্ষই পরস্পরেব মধ্যে যোগা- 
যোগের কথা ভেবে অস্থর হয়োছি। 
আমাদের ফথা আগে জানয়েছি এখন 
তাদের কথা বলাছ। 
1 আঁম্বকাদা ও নিৰ্মলদার সত্গে 
মাস্টারদা পরামর্শ করে ঠিক করলেন যে, 
একজনকে শহবে পাঠাবেন আমাদের খোঁজ 
নিতে । শহরের বোশর ভাগ তরুণ বন্ধুরাই 
প্ীলশের চেনা তাই গ্রাম অণ্যলের ছেলে 
যারা শহরের গ্রুপের সঙ্গে খোলাখযীল 
মেলামেশা করত না তাদের আঁস্তত্ব 
প্দলিশের পক্ষে জানা অপেক্ষাকৃত কম্ট- 
সাধ্য ছিল। সেইরূপ একজন তরুণ 
বন্ধৃকে আমাদের খোঁজ করবার জন্য 
পাঠানো হল। তার ওপব নির্দেশ ছল 
যে সে অধেন্দু দত্তের সঙ্গে দেখা করবে। 
অর্ধেন্দুব সঙ্গে যদ দেখা না হয় বা তার 
কাছ থেকে যাঁদ খববাখবর পাওয়ার 
সম্ভাবনা না থাকে তবে সে সতঁদার সঙ্গে 


ছিল যে, নিজ বুদ্ধ অনুযায়ী সম্ভাব্য 
অন্যান্য সব স্থানে সে আমাদের খোঁজ 
করে দেখবে? 


্দয়োছ। অধেন্দু দত্ত বি-এ ফাইন্যাল 
পরাক্ষার্থঁ ছার__তারকেশ্বব দস্তিদাবের 
সহপাঠী । সে চট্টগ্রাম কলেজে পড়ত ও 
কলেজের খুব কাছে অর্ধেন্দ: ও সুখেল্দু 
দাঁস্তদারেব বাড়তে খাওয়া-দাওয়া কবে 
হিসেবে পড়ানো । ১৯২৬-এ জেল থেকে 
মুক্তি পেয়ে আমি সর্ব প্রথম অর্ধেন্দুর 
সঙ্গে বিপ্লবগসূত্র স্থাপন কাব। তাকে 
আম সম্পূর্ণ বিশ্বাস কবতাম-সে যে 
প্ীলশেব চর নয় সে সম্বন্ধে আমি 
সুনিশ্চিত ছিলাম! মাস্টারদাও তার 
চাঁরাতক বৈশিষ্ট্য জানতেন-সে যে কখনও 
পুলিশের দ্বারা প্রভাবিত হতে পারে না 
এই ধারণা তারও ছিল। তবু শেষ পর্যন্ত 
আমরা তাকে যুব-বিদ্রোহে অংশ গ্রহণ 
করবার জন্য প্রথম সারির পর্ায়ভু্ত 


সন্থহ অহ সি স্ব ক্র 


করতে পারি নি। যতদূর আমার মনে পড়ে 
বোধ হয় অর্থনোৌতিক চাপে সে লেখাপড়া 
নিষে বিশেষভাবে জাঁড়ত 'ছিল--মৃত্যু 
প্রোগ্রামের সঙ্গো খাপ খাইয়ে চলার মধ্যে 
তার অনেকখানি ফাঁক ছিল। যদিও আমরা 
অরধেন্দু দত্তকে প্রথম সারিতে নিতে প্যরি 
নি তবু আমাদের বিশ্বাস ছিল বিদ্রোহের 
পর যদ শহরে আসা হোত তবে ১৯ 
তাঁরখ সকালে অর্ধেন্দু নিশ্চয়ই 
আমাদের সঙ্গে অস্ত হাতে ইংরেজের 
বিরুদ্ধে যোগ দিত_তখন আর ইউ- 
িভাসাট পরীক্ষার কোন মোহই তাকে 


বিগত 
ইতিহাস নিরর্থক ও একতবফা হয়ে যাবে 
যাঁদ আমাদের টির বিষয় উল্লেখ না করে 
কেবল সাফল্যের দিক প্রচার করে ভাবশ- 
কালের তবুণদের মন Complacence 
আত্মতীপ্তব মারাত্মক দোষে আচ্ছন্ন করতে 
সাহায্য করে। অশ্নিফুগের এই ইতিহাসের 
সামান্যতম অবদানও যদি শিক্ষার্থে গ্রহণ 
করার যোগ্য বিবেচিত হওয়ার আশা কারি 
তবে আমার মনে হয় দৃম্টিভাঙ্গর পাঁব- 
বর্তন প্রযোজন। অতীত বিপ্লবীদের ঘট 
দেখিয়ে ব্যান্তগতভাবে তাদের হেয 
প্রাতপল্ন করা আমার কান্দ নয়--তাদের 
ন্ট আছে, শবচ্যুতর করুণ ইতিহাসও 
হয়ত পাওয়া যাবে--তবু আহীরশ “বিপ্লবী 
নেতা লেলোরেব সুরে সুর 'মালয়ে 
বলতে হবে- প্রথম আ্যাকসন হয়ত ভুল 
হবে. হয়ত অনেক ক্ষেত্রে আমরা অক্ষমও 
হবো তবু সেই অক্ষমতাকে হেয প্রাতপন্ন 
করতে চাইব না। তবু ভবিষ্যতের মুখ 
চেয়ে আমাদের অক্ষঘতা, ঘাঁট-বিচ্যতি সব 
তুলে ধরবো যেন তবুণ সাহসারা হুদ্ধ- 
ক্ষেত্রের বাস্তব ও ভয়াবহ রুপ হদরক্দাম 
করতে পাবে, যেন বুঝতে পারে মোঁশন- 
গানেব গুলশ,ও - মত্যু-বিভীষকা আঁত 
সাহসীকেও- অনেক ক্ষেত্রে অবসর গ্রহণ 
করতে সাহায্য করেছে। 

এই দ্বষ্টভঞ্গি রেখে আমার এই 
ভথ্যাট প্রকাশ কবতে হচ্ছে। বাছাই করে 
এক তরুণ 'প্রবীকে_যার ছিল মৃত্যুপণ 
--তাকে পাঠানো হল আমাদের দূই অংশের 
মধ্যে সংযোগ স্যাপনেব এক পাবি বিপ্লব 
দায় দিয়ে। সে শহবে এল! অবিশ্বাস্য 
মনে হলেও একথা অভ্রান্ত সত্য যে 
স্তশদাব সঙ্গে সে দেখা করে ন বা তাঁর 
দেখা পাওয়া তার পক্ষে সম্ভব হয় 'নি। 
অর্ধেন্দুব সঙ্গে তার দেখা হয়েছিল কি 
না তা আমার জানা সম্ভব হয় নি। 'কল্তু 


২৮৩৮ 


নাঃ 


সতাীদার সলো যে সে দেখা করে নি বা 


করতে পারে নি সেই সম্বন্ধে আমরা 


নিশ্চিত; কারণ সতশদার কাছ থেকেই 


জেনেছি ষে'তাঁর কাছে কেউ প্রধান 


বাহনশর সংবাদবাহক হযে আসে নি। 
উপবদ্তু পরবতর্ণ ঘটনা খুবই “অস্বা- 
ভাবক” ও বেদনাদায়ক। এই তরুণ 
শবপ্রবী যে দায়ত্ব নিয়ে এসোছল তার 
ছুই তো সে করেই নি আঁধকল্তু প্রধান 
বাহনীর কাছে সে আর ফিরেও যায় নি। 
সোজা বাঁড় চলে গেল সে। তারপর 
কয়েক দিনের মধ্যে বি-এ পরণক্ষা দিল 
এবং পাশুও করল। এক সাধারণ নিরীহ 
নাগারক সেজে পালশের সন্দেহের উর 
গাঁতীবাধ বজায় বেখে শহরে ঘুরে 
বোঁড়য়েছে। এই িদদারুণ আঁভজ্ঞতারু 
মূল্য যে কতখানি তা’ কেবল তারাই উপ- 
লব্ধি করবে যাদের সামনে ভবিষ্যতের 
দাঁয়ত্ব ন্যস্ত আছে। ঃ 

পাহাড়ের ওপর থেকে প্রধান দলটি 
একটু নিচে নেমে এলো। ছায়ায় ঘেরা 
জায়গাটায় এসে তারা আবার ঘ্াময়ে পড়ে । 
কয়েকজন অবশ্য প্রহর হিসেবে যে 'নিষ্স্ত 
[ছল তা বলাই বাহুল্য। দুপুরবেলা তারা 
আরও ক্লান্ত হয়ে পড়ল। তৃষণায় তাদের ! 
বুক ফেটে যাচ্ছিল। জল-একফোঁটা জল।' 
এই পাহাড়ে ওঠার সময় তারা একাঁট 
পুকুরের ধাব দিয়ে এসেছে। সেখানে 
গেলেই জল পাওয়া যায। কিন্তু দিনের 
বেলা লোকচক্ষুর অন্তরালে পদকুরে যাওয়া-। 
আসা সম্ভব ছল না৷ অগত্যা তৃষায় ' 
বুক ফাটুক তবু পুকুবে যাওয়া চলবে না! 
এমন নিদারুণ অবস্থায় তাদের মধ্যে এমন 
একজনও কেউ ছল না ষে নাক গাছের 
সবুজ পাতা, ঘাস প্রস্ভৃতি চিবিয়ে শচ্ক 
মুখ ও গলা ভেজ্বাতে চেষ্টা করে নি। 
ঘাস, পাতার আঁতি বস্বাদ রস স্বাভাবিক 
অবস্থায় কারও পক্ষে গলাধকরণ করা 
সহজ নয! কতখানি তৃষ্ণাব তাড়নায় অধীর 
হলে মানুষ লতা, পাতা, ঘাস বয়ে 
তৃষ্জার জালা নিবারণ ককতে কুশ্ঠিত হয় 
না তা’ সাধারণ লোকের পক্ষে কপনা করাও 
কঠিন। 


পেয়েছে জল আমাদের চাই, শত বাধা 


থাকলেও জলের ব্যস্ধা কেন করা হবে 
কিল্তু সিদ্ধান্ত নেবে কে? আধ" 
নায়কেরা তখনও ভাবাছিলেন-_- তখন 
জলেধ ব্যবস্থাব লনা কাউকে স্কাউাটঃ 
কববাব জন্য পাঠানো সাব্যস্ত করেন নি! 
(যাঁদ জেনারেলাঁশপ বলতে আমরা এই 
বুবি যে কঠোর শৃঙ্খলা ও নিরমানুবৃর্ততা 
প্রবর্তন করে সৈন্য সংগঠন করা এবং ষে- 
কোন অবস্থার কাঠিন্যের মধ্যেও সেই 
সৈন্যরা Discipline মেনে চলতে বাধ্য 
থাকবে তবে তা’ দুর্বলতাগ্নস্ত জেনারেল" 
he 
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পা গলিয়ে খানিক এদিক-ওদিক চলুন, 
ঘ্‌ঝবেন বাটার সদ-ডাল জার চপ্পল এদের বৈশিষ্ট কাঁ। 
কী আরাম এদের পায়ে দিয়ে! কাঁ মস চামড়া 
এমন হাওয়া-খেলানো নকশা, লিমনদশৈলন আর 
স্টাইলের বহুমুখী বৈচিত্য এদের আরেকাটি বৈশিনটা। 
আজই এসে দেখে যান বাটার দোকানে জঞ্জাল 









কথায় রাজী। তারা দ:'জনে সবার অজ্ঞাত- 
রআতি সন্তর্পণে ও গোপনে অতি 
র ধীরে পাহাড় থেকে নেমে গেল। 
জলাশয় খ'জে পেয়েছে। প্রাণভরে জল 
ইয়েছে। সামনে আম গাছ-অনেক আম। 
আমও তারা পেট ভরে খেয়েছে। 
র দুটো Water-carrier জেল- 
পাত) ভার্ত করে জল নিল। আর অনেক- 
কাঁচা আম পেড়ে থলি ভার্ত করে 
গ্গ কয়েকটি বেলও নিয়ে নিল। 

তারা যখন adventure করে আবার 
সবায় সামনে হাসিমুখে পাহাড়ে ফিরে এল 
তখন তাদের ওপর রাগ বা বিরন্ত হওয়ার 
সর কেউই পায় 'নি। দুটি মাৱ জল 
ভর্তি Water-carrier 1 এই সামান্য জল 
প্রায় ষাটটি তৃষিত কণ্ঠ সিন্ত করবার পক্ষে 
নিতান্তই অল্প। দেখতে দেখতে দুটো 
Water-carrier প্রায় শেষ হয়ে গেল। 
ভবাশম্ট কয়েকবিন্দু জল, যা তলায় পড়ে- 
ছিল তা’ নিঃশেষ করার জন্য টেগ্‌রা নিজে 
‘Water-carrier-f তুলে মুখের সামনে 






অত. 
উপলাব্ধি করে নি; একথা ভেবে মুহূর্তে 












নথ চট্‌ করে টার হাত ধরে ফেলল অং 
এবং খুব তীর কণ্ঠে বলল--“তোর লজ্জা 


সে ক্ষোভে, দুঃখে, লক্জায় একেবারে মাটির 


ki, এত হয়ত প্র: সামান্য ও 
। কিন্তু সত্যই এটি একটি তুচ্ছ 
উই এই সেদিনও কালণ দে'র কাছে 


আম আবার এই ছোট্ট ঘটনাটি শুনলাম 


সে সেই ঘটনাস্থলে উপাস্থিত ছিল। আজও 


তার চোখের সামনে ছবির মত এই “তুচ্ছ” 


ঘটনাটি ভাসছে। সে বর্ণনা দিতে দিতে 


শুনে টেগ্রা চমকে ওঠে তার মুখ-চোখ 
অপরাধীর মত ফ্যাকাশে হয়ে যায়। অসাব- 
ধান মূহূর্তেও কোন সাথীর প্রতি তার 
এই ওঁদাসীনা, কেন এই ভ্রম--তা’ ভেবে 
সে যেন নিজেকে ক্ষমা করতে পারছিল না! 
ভার স্বগতোন্ত শুনতে পেলাম--এর 
চাইতে আমার মরাই ভাল "” 

সঙ্গে যে আম ও কটি বেল এনেছিল 
তা হাতে-হাতে বাল হয়ে গেল। দেখতে 
দেখতে কাঁচা আমগুলি যতই টক বা কষা 
হোক না কেন তা" নিমেষের মধ্যে শেষ 
হয়ে গেল। আমের খোসাও তারা চিবিয়ে 
খেয়েছে। হয়তো আমের আঁটগাঁলও শেষ 
পর্যন্ত তারা ফেলে রাখে নি। আম্বিকাদা 
সবার কাছে ঘুরে ঘুরে বললেন_ “আজ 
রাত্রে, অর্থাৎ. ১৯ তারিখ রাত্রে তিনি 





















ারণা করে বদল- শস্যাওয়া 5 
হবে--কিন্তু আমরা যুদ্ধ কখন করব? 


২৮৪০ 






নকন্তু শরীর রাখতে খেতে তো হবেন 
কেবল মরলে তো চলবে না, মারতেও তো 
হবে!” Et ৰ + 
{বধূ ভট্টাচা চট্টগ্রাম মেডিক্যাল স্কুল 
থেকে পাশ করা ডান্তার। পরীক্ষায় প্রত, 
স্থান আধকার করেছে--গোল্ড মেজেল 
পেয়েছে। আমাদের মধ্যে কেন, 

মধ্যেই এইরূপ উচ্চস্তরের রসবোধ খুব 
ফম দেখা যায়। তার বাঁরত্ব ও সাহসের 
অনেক - কথাই আমার এই লেখায় ক্রমশ 
প্রকাশ পাবে-সে জালালাবাদের যুদ্ধে 
শরুর সঙ্গে যুদ্ধ করে প্রাণ দিয়েছে! 
বধূর চাঁরতে বিপ্লবী প্রেরণা ও হাস্যরসের 
যে অপূর্ব সমন্বয় ঘটোছল তা” সচরাচর 
চোখে পড়ে না-অন্তত আজও আমার 
সৌভাগ্য হয় গন এ রকম আর কারও 
সংস্পর্শে আসবার-যার অন্তরের বিপ্লবী 
প্রেরণার সঙ্গে হাস্যরসের সুরপ্রবাহ বিধুর 
চার মাধূর্যের সমকক্ষ। বিধূর হাস্যরস 
এত 7080178] এবং এত সহজ স্বাভাবিক 
ও সূন্দর ছিল যে সামান্য কথাও যখন সে 
বলত তখন সেই বাচনভঙ্গী, বন্তব্যের 
[বিশেষ স্থানে হঠাৎ থেমে পড়া, অন্যের 
হাসর খোরাক যুগিয়ে অদ্ভূত রকমে 
{নিজের  গাম্ভশর্য বজায় রাখার কৌশল, 
ধৃবাভন্ন উপমা ও প্রবাদবাক্য ঠিক স্থানে ও 
ঠিক সময়ে এত সুন্দর করে টুক করে 
বলবার পদ্ধাঁত আমাদের চমৎকৃত করেছে।' 
আম জান যাঁদ আমার লেখার মধ্যে 
িধূর কয়েকাঁটি কথা যথাযোগ্যভাবে উদ্ধৃত 
কারও বা তাতে সাঁত্যকারের স্বাদ আম 
পাঠকবর্গকে দিতে পারব না-তার কারণ, 
বধূর বাচনভঙ্গণী, গলার স্বর, চোখমহখের 
cynchronised আভিব্যান্ত, মাপা হাঁস, 
কম্পিত রাগ ও আঁভমানের ভান, প্রভৃতির 


































television দচন্ তাতে অবর্তমান থাকবে! 


দির্মলদা, অদ্বকাদা ও টেগ্রার 


কথার মাঝখানে বিধু কমিল্লার ভাষায় 
- বলল-“হঃ, মরুম যখন তখন খাইয়া” 
মাইরা মরণের লাগি। ব্যাস, মরণের আগে 
_ খামুও তাগো মারুমও 1” বলার মধ্যে এত 


আঁম্বকাদা কইছে, 


রস ছিল যে সবাই সেখানে হেসে উঠল। 
গকন্ত্‌ বিধ: এই কথাগুলি বলেই একেবারে 
চুপ! 
lid 
টেগ্‌রা। 
পেল “হেরেই রক তবে সবার আগে 


ইসস একজন. 


ডাই হান” 


প.. খুব নিচু স্বরে টির 
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যেন নিচে নেমে আসে। এই নাগরখানা আমাদের ওখান থেকে তিন শ’ গজের 


_ পুতলনাটের ইঁতিকথা--- 








রাজ্যে শিল্পে 


দ;ম্মার ছলেন্ধ অভাৰ হয় না 


ঘত্তফ্র্ট মান্ডনভা ক্ষমতায় আসান 
হবার পর শ্রমমন্তী শ্রীসুবোধ বন্দ্যো- 
প্রাধ্যায় অত্যন্ত সংগত কারণেই ঘোষণা 

ফরোহিলেন যে. হমাবরোধের ক্ষেত্রে মালিক 
সপ শ্রমিক ঠযাঙালে নার 


ডি অথ বৃটেন, আমেরিকা ও 
শাঁশ্চমী রাষ্ট্রগ?লতে এ রকম কোন রীতি 
নেই। এই বিশেষ নজীরটি কংগ্রেসী 
আমলের একাঁট সৃষ্টি, মালকপক্ষের 
দালাল হিসাবে পুলিশের ঠ্যাঙাড়ে বৃত্তি 
এ দেশেই সম্ভব হয়েছিল। কাজেই 
যুক্তফ্রন্ট সরকার এ জাতীয় বজ্জাত 
বরদাস্ত করতে পারেন না। 

এই ঘোষণার পরেই মালকমহল 
চল হয়ে উঠল। তখন শ্রমমন্ত্রী তাদের 
সমস্ত বিষয়টা বুঝিয়ে বললেন যে, এতে 
তাদের ঘাবড়াবার কিছুই নেই, প্রাতাঁট 
সভ্য দেশের যা নিয়ম এখানেও তা আচারত 
ছবে। কোন হিংসাত্মবক কাণ্ড ঘটলে, বা 
কোন বিপদের আভাস দেখা দিলে পুলিশ 
যথারীতি যাবে, আইন-শৃঙ্খলার সমস্যা 
দেখা দিলে তা রক্ষা করবে, শুধু মালিক- 
ক্ষের ভাড়াটে গুণ্ডার ভূমিকায় আঁভনয় 
ধরবে না। মুখ্যমন্ত্রী আরও স্পন্ট 
জানালেন যে, শ্রামকরা আইন 1নজেদের 
হাতে তুলে নিক তা যব্তফ্রন্ট সরকার চান 
না, কিন্তু এতাব যে মাঁলকেরা তাঁবেদার 
কংগ্রেস সরকারের সুযোগে নিজেদের হাতে 
আইন. রেখোঁছল, সেটাও চলবে না। 
যে সব শল্পপাঁতরা র সঙ্গে, 


শ(ন্তরক্ষায় শ্রামক-মালক-সরকার ন্রিপাক্ষিক বৈঠক 


কু 
সাক্ষাৎ করতে এসেছিল তারা তখন খুশি 
হয়ে বিবৃতি দিলে যে, সরকার সঠিক 
পন্থাই 'নিয়েছে। কেন না শ্রমমন্তরীর যুক্তি 
অস্বীকার করার উপায় নেই। কিন্তু 
কায়েমী স্বার্থ কোন দিনই যুক্তি ও ন্যায়ের 
দ্বারা চালত হতে শেখে ন। 'বলাতের 
ক্যাঁপটালিস্টদের যেটুকু লোক-দেখানো 
বাহ্যক নীতবোধ আছে এদের তাও নেই। 
এদের এক পাণ্ডা, ভারতীয় চেম্বার অফ 
কমার্সের সভাপাঁত মাঝখান থেকে এক 
ববৃঁতি দিয়ে বসল যে, তারা নাক এখানে 
ব্যবসার পক্ষে নিরাপদ অবস্থা বোধ করছে 
না। কথাটির ইঙ্গিত পারচ্কারঃ যুন্তফ্রন্ট 
সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা কর। 
দুরাত্মার ছলের অভাব হয় না। যারা 

স্বভাব-দূর্বৃত্ত তারা কদাপি ভালো কথায় 
কান দেয় না।- এরা এবার আর এক পাল্টা 
আব্দার ধরল। চারাদকে নাক দারুণ 
শ্রমীবরোধ হচ্ছে। এ রকম হলে কল- 
কারখানা চালানো ম.স্কল হবে। য.ন্তফ্রন্ট 
সরকার বললেন যে, ধর্মঘট করার অ।ধকার 
সম্পূর্ণ বৈধ অধিকার, অন্তত সংবিধানে 
তাই লেখা আছে, আর যারা এই স' 
তোর করোছল তারা তো তোমাদেরই 
লোক ছিল, একান্ত আপন জন। তদুপাঁর 
তোমরা ছাঁটাই করবে, লে-অফ করবে, 
ট্রাইব্যুনালের রায় কার্যকরী করবে না, 
সর্বানম্ন মজুরী আইনও লঙ্ঘন করবে, 
গতজন্মের কর্মফলকে দায়ী করবে এ তো 
কোন কথা হতে পারে না। 

{কিন্তু আগেই বলোছ শয়তানের শিং 
আছে কিন্তু তা দেখা যায় না। পশ্চিম- 
বঙ্গের সরকার নবগঠিত, সামনে অনন্ত 
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সমস্যা: আর গবগত উনিশ বছরের জঞ্জাল ) 


তার ঘাড়ে। এই: অবস্থার সুযোগে 
যাক মা! ক য় করা যায়। আবার | 
নতুন বায়না উঠল, ঘেরাও বন্ধ করতে! 


হবে, ওটাকে বেআইনী ঘোষণা করতে হবে। | 
য্তর্লন্ট সরকার সাঁবনয়ে জানালেন যে এ. 
বছরে ঘেরাও-এর সংখ্যা মাত্র চোব্রশাট, 
গত বছরে তা ছিল সাতশোরও ৪2 
গকল্তু কে কার কথা শোনে। 

স্পষ্টতই বোঝা যাচ্ছে যে জি | 
সরকারের সঙ্গে সর্ব তোভাবে অসহযোগিতা : 
করা এবং এই সরকারকে উচ্ছেদ করাই: 
এদের কাম্য। এবং তলে তলে এরা যে 
সে চেষ্টা করছে না তা নয়। কছনকাল 
আগে কলকাতার বাচ্তায় ?শখেরা উন্মুন্ত 
৪৯, হস্তে যে তাণ্ডব করল তার পিছনে: 
যে অন্তত একটিও শিল্পপাত গোষ্ঠ 
আছে তার প্রমাণ পাওয়া গেছে ওই 
প্রাতষ্ঠানের জনৈক পি আর ও-র সঙ্গে 
ওদের নেতাদের দহরম মহরমের -আঁভ- 
যোগে যে আঁভযোগ বধান সভায় উঠোছলখ 

বর্তমানে খ্শ্চমবঙ্গের শিজ্পপাঁতি- 
গোষ্ঠী শিল্পক্ষেত্রে একটা 
এনে যুক্তফ্রন্ট মান্ত্িসভাকে বিপদে 
চার। তার প্রত্যক্ষ নজীর 
কোম্পানীর ভাড়া বাড়ানোর 
এখন অবশ্য হাইকোর্টের নিদেশে ব্যাপারাট 
চাপা আছে কিন্তু তা কালরুমে আত্মপ্রকাশ 
করবেই।  প:ঁজবাদীদের  শ্রেগীচারন্র, 
বদলায় না, ন্যায়সঙ্গত ও যাান্তপূর্ণ কথায় 
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তারা কোন দিন .কান দেয়,না। .-গত দবব৭ 
বছরের মধ্যে এদের প্রভার. ও: প্রতাপ ; 


আগের তুলনায় অনেক বৃদ্ধি পেয়েছেন; 


পাঁন্ডত নেহরুর মৃত্যুর পর কেন্দ্রীয় ' 
সরকার এদের কাছে কার্যত আত্মসমর্পণ - 
কবেছেন। এদের 'পছনে আছে বৈদেশিক 
শান্ত, ভারতের রাজনশীতভে দাঁক্ষণপল্থী ' 
শান্তসমূহের প্রভাব এ নির্বাচনে দারুণ 
বেড়ে গেছে, একমার ব্যতিক্রম পশ্চিমবঙ্গ 
ও কেরল। 


অন্যান্য রাজ্য নিয়ে এই পাঁজবাদীরা 


বড় একটা মাথা ঘামায় না। সে সব স্থানে 


কংগ্রেস পরাজিত হলেও বারা ক্ষমতায়" 


যোগ দেওয়া সত্বেও সেই সরকারের ঘাড় 

পঠাঁজবাদশরা মোটেই পিছপা 
হয় নি। কেরালার চেয়েও পশ্চিমবঙ্গ 
আঁধিকতর শিল্পোনত। কাজেই শিল্পের 
ক্ষেত্রে গোলমাল বাধাতে পারলেই যারা 


, ্যন্তফ্রন্ট সরকারের উচ্ছেদ চাইছে তাদের - 


, প্রভূত স্বাবধা হয়। . 

১ এই সকল কারণে পশ্চিঙ্গব্গ সরকারের 
প্ল্শীতমত সাবধানতা অবলম্কন করা উাঁচত। 
এদের প্রাত বিন্দুমাত অনুগ্রহ দেখানোর 


প্রয়োজন নেই। এরা যাঁদ প্লেট করে যে, 


এদের আবদার না মেটালে এরা কারবার 


ঈুটোবে তাতে আশঙ্কার কিছ? নেই। ' 


মুনাফার কামধেনু ত্যাগ করা অসম্ভব। 
এদের কোন কথাতেই আমল না দেওয়া 
উচিত, কেন না এরা সরকারকে ভয় দেখিয়ে 
কিছুটা বার্গেন করতে চায়। সরকার দড় 
মনোভাব দেখালে এরা আপানই গুটিয়ে 
যাবে। এদের প্রতি কোন অননগ্রহ নয়। 


" শ্ররা শুধু সোরগোল তোলা "ত্য আর 


সাপ্তাহিক. বস্তা 
সমাধান হবে। এই' মহন্তে পঃজিবাদশ 


শান্তসমূহকে জানিয়ে দেওয়া, প্রয়োজন যে, 
পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ' সকল নাঁতিই 


শ্রীমকদের আশা-আকাত্কার সঙ্গো সামঞ্জস্য- ' 
. পারামট দিতে হবে? 


পূর্ণ হবে। স্রেড ইউনিয়ন আইনে দাব- 
দাওয়া আদায়ের ক্ষেত্রে যে সকল পথের 
নির্দেশ আছে শ্রামকেরা যাঁদ সেগাল 


অনুসরণ' করেন সেখানে পশ্চিমবন্গ ' 
সরকারের কিছু বলার নেই! গত বছরের ' 
তুলনায় এবারে ঘেরাও-এর সংখ্যা কিছুই 


নয়, মাঁলকপক্ষ অহেতুক. সোরশোল 


' ভুলছে। তাদের এই মুহূর্তে সতর্ক করে 
. দেওয়া প্রয়োজন, এজন্য সরকারকে অবশ্যই ' 


দৃঢ়তা প্রদর্শন করতে হবে। 
আব্দার 
বাঙাল হিসাবে আমরা প্রাদে- 


?শকতাকে বা সাম্প্রদায়কতাকে চিরকালই 


ঘৃণা করে এসোছ। বরং প্রয়োজনের 
চেয়ে বোশ। বাংলাদেশে যাঁরা রুঞ্জ- 
রোজগারের ধান্ধায় এসেছেন তাঁদের প্রত 
ঘাঙালী কোনাঁদনই বিরুপ মনোভাব 
পোষণ করে নি, বা তা করতে হবে 
একথাও বোধ হয় স্বপ্নে ভাবে নি। 


সংস্কারমুন্ত। কিন্তু তা বলে এইরকম 
অযৌক্তিকভাবে 


ঘাঁদ পাল্টা দাবি করে যে, পাঞ্জাবে এত- 


ছুই করতে পারবে না। সকলেই শক্তের  গ্ঢাপ ঢাকার বা এতগুাল ব্যবসার পারাসট 


ভন্ত নরমের ধম, এটাই জগতের রশীত।' 
গাল রক সয় হম সক বন্যার 


প্রয়োজন, তাহলে তাঁরা সেটাকে কিভাবে 
নেবেন? . পশ্চিমবঙ্গে আরও অনেক 


প্রদেশের ' আঁধবাসী, আরও অনেক 
সম্প্রদায়ের লোক থাকেন, 'কই- তাঁরা তো 
কখনও একথা বলেন নি যে, আমাদের 
এতগদাল চাকার দিতে হবে বা এতগ্নাল 


এই জাতীয় : অযৌন্তক দাব করে 
তাঁরা যে পথ দেখালেন তার পাঁরণাম 
জাতশয় সংহাতির উপর যে অত্যন্ত কুফল- 
প্রদ হবে, এতে কোন সন্দেহ নেই। এ'দের 


রাজ্যও নিশ্চয়ই 


একটি বাসের জন্যও পারমিট না দেওয়া 
উচিত। 


আজৰ দেশ, আজব বিনিয়োগ 


যুত্তক্রশ্ট সরকারের স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন, 
প্রচার ও তথ্য দপ্তরের মন্ত্রী শ্রীসোমনাথ 
লাহড়ী এমন একট তথ্য সম্প্রাত আহরণ 
করেছেন ষা দেখে অনেকেরই চক্ষু চড়ক- 
গাছ হবে। 

সংবাদাঁট ছোট, একটি প্রখ্যাত ইংরাজ' 
পন্রিকার একটি অবহেলিত কোণে কোন- 
ক্রমে যেন স্থান পেয়েছে, যাতে খুব কম 
লোকেরই চক্ষু: এর ওপর পাঁতিত হয়। 
কিল্তু ছোট হলেও সংবাদটিব গুরুত্ব 
মোটেই ছোট নয়। পশ্চিমবঙ্গের আঠারো 
হাজার ম্যানসানের জন্মের রহস্য ওইটুকু 
ছোট খবরের মধ্যেই নিহিত আছে। 
ম্যানস্মন কথাটির অর্থ অনেকেই 
বোঝেন বৃহদাযর়তন বিল্ডিং, যা সচরাচর ' 


জন্য ভাড়া দেওয়া হয় বর্ত-. '' 


মানে এবং দেই উদ্দেশ্যেই গৃহগলি '* 
নিমিতি। এগুলি লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় 


তোর করে এবং মোটা, টাপ্মষ অনান্য 
আঁফস বা কোম্পানধকে ছাড়া দিষে প্রতি 
বছর নোট: টাকা উপায় করে, এটাই তাদের, 
অন্যতম বাজলেস। 

এইসব" মানসানগুলি তুলতে যে মোটা 
মূলধন লাগে তা" বান লগ্নীকারক 
কোম্পানী থেকে, নেওয়া হয় নানাভাবে 
গৃহানর্মাণে। অর্থ লগ্ন করাও নিরাপদ 
কেন না বাজাবের যে, অবস্থা, মদ্রান্ফগীত 
ঘটার, দরুণ যেভাবে টাকার মূল্যমানের 
তাবনাতি ঘটছে দিনের পর, দিন তাতে এই 
খাতে লপ্নী, করতে. আমাদের, দেশের, পঃজি- 
পাতি শান্তগ্ীল বিশেষ আগ্রহশীল। % 

কংগ্রেস সরকার, যখন সমাজতল্লের, 
ধুপ ঘোষণা, করোছল তখন, এটুকু আশা, 
ধরা, গিযোছল। ষে তার দ্বারা আর, যাই, 
হোক পজিপাতিদের ধনকৃদ্ধিতে, অধিকতর 
সাহায্য কবা। হবে না। কোন মুর্খ এটা, 
আশা। করে নি যে কংগ্রেসী, সমাজ্জতল্বে 
জমি ও উৎপাদনের উপাদানসমূহকে" ব্যাস্ত“ 
গত মালকানাব আওতা, থেকে' সারিয়ে 
স্লাল্দীয় মালিকানায়, নিয়ে আসা, হবে।' তবে 
অনেকেই, এটা, আশা করেছিল যে, যখন। 
মৌখকভাবেও সমাজতন্ত্রের, কথাটা সর- 
ফারী কর্তাদেব কাছ, থেকে ঘন; ঘন, শোনা, 
গ্ঠাজপাতিদেব অবৈধ প্রণয়ে। লিপ্ত, হবে, না, 
ধা ব্যান্তগত পাঁজর দালালের, ভূমিকায় 
অভিনয় করবে, না'॥ 

কিন্তু কংগ্রেস, সমাজতাল্ে এমন, 
অপার মাঁহমা ফে এখানে সবই সম্ভব৷ 
নতুবা এল-আই-ি অর্থাৎ লাইফ ইন্সিও- 
রেল্স কর্পোরেশনে মত, প্রাতষ্ঠানও আজ 
পৃজিপাতদের রাক্ষতাব। ভূমিকায়। অরতীণর্ণ 
ইষেছে এ দশা চোখে দেখতে হত না৷ 

এবারে আসল কথাটি খলে বলা যাক। 
লাইফ ইল্সিওরেল্স কর্পোরেশনের একটি 
জ্তইসেরা কথা আপনারা৷ অনেকেই, অবগত 
আছেন। যে: স্কশমা অন্মুরাক্ণী মধ্যবিত্ত এৰং 
প্রয়োজনে, কণ মঞ্জু করার কথা ছিল৷।। এই. 
ঠন্দেশো পলিসি হোল্ডারদের দেক়্। প্রিসি- 
গ্নামের' একটা মোটা অংশ, ধার্থ করা হয়ে- 
ছল, কিন্তু সেই টাকায় মধ্যবিত্ত বা. অস্প- 
বিতর মানুষদ্তে গহনির্মাণ বাবদ হৃদ না৷ 
ধুদয়ে, সেই, টাকা! দেওয়া, হচ্ছে পজিপাতি- 
জার ওই বিরাট বিরাট ম্যালসান তৈরি, 
ফরার। ভ্রন্য। কে বলে৷ এল-আই-দি ব্যবসা 
বোঝে না! 

ব্যাপাবাঁট নিঃসন্দেহে স্থানীয়! স্বায়ন্ত- 
" শাসন: মন্ত্কে স্তম্ভিত কবেছে॥ তান 
গ্রই বিবযো বর্তমানে আঁধকতর৷ তথ্য সংগ্রহে 
৮ ধনষ্ন্ত আছেনা। আমরাও; বিস্সয়ে চোখ। 
ধন্য করে ভাবছি, একেই বলে৷ কংগ্রেস 


সমাজ ত্য 


শিক্ষামন্ত্রীর, উদ্দেশ্যে নিবেদন_(১) 


পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষাসমস্যা, এত জটিল 
এবং এখানকার শিক্ষাব্যবস্থার বিভিন্ন 
স্তরে কায়েমী স্বার্থ ও দুন্পীত এভাবে 
শিকড় গেড়ে বসেছে যে, তার মূলোৎপাটন 
করা বড় সহজ ব্যাপার নয়। তবে পশ্চিম- 


শিক্ষাক্ষেত্রে প্রত্যাশা অনেক। এই কারণেই 
পাঁশ্চমবলোর, শিক্ষাক্ষেত্রের নানান সমস্যার 
কথা৷ আমরা, তাঁর: নিকটে. তুলে ধরতে, চাই৷. 

প্রথমেই বিদ্যালয়, ও, শিক্ষকদের. দিয়ে 


সেই সকল৷ বিদ্যালয়ের, কথাই বলা হবে 
বেগ্দীল সরকারী সাহায্যপ্রাপ্, ষে' সকল, 
অংশটা সরকার বহন করেনা॥ বলা 
বাহুল্য এই রকম। বিদ্যালয়ের সংখ্যাই: 
এখানে সর্বাধিক! 
পশ্চিমবঙ্গের, শতকরা নিরানত্বুই ভাগ, 
স্কুলেই একটি, কায়েমণ। স্বার্থের: চক্র আছে! 
মোটামুটিভাবে এই চক্র গড়ে ওঠে। ম্যানোজং 
কামাটি নামক একটি. ফালতু" সংস্থার 
কাঁতপয়৷ প্রভাবশালী: সদস্য৷ প্রধান শিক্ষক' 
ও; কাঁতপয় স্বার্থাম্ধা শিক্ষককে, নিয়ে 
যাঁদ কোন, সৎ প্রধান শিক্ষক বা শিক্ষক 
এই; চক্রের ইচ্ছাব বির্দ্ধাচবণ, করেন৷ 
তাহলে তাঁদের অসাম: লাঞ্চনাব৷ সম্মযাীলা 
হত্তে হয়া। এখন৷ অনেকেই প্রন করবেন। 


কোথাষ।? 


পাওযা' যায় নাং কিন্তু একটু, গভাবভাবে 


দেখলে দেখা যাবে৷ সে, বিদ্যালয়েরমত, 
কল্পবৃক্ষ খাবে কমই আছে৷৷ 
প্রথম টুইশানির স্বার্থ ॥ এলো এটি 


পারেন না, তা ছাড়া অন্য, শক্ষকদের।' 
, তুলনায় এদের ক্লাসও কম থাকে, যা নিয়ে 
অপরাপর শিক্ষকেরা ক্ষুত্খ হলেও তাঁদের" 
কিছু করার নেই, কেন না এই কজন) 


কর্তৃপক্ষের পক্ষপুটাশ্রত। একই বিদ্যা" 
বাঁদ্ধ থাকা, সত্বেও একটি বিশেষ 'প্রচি- 


জমান। বিভিন্ন, প্রকাশকের সঙ্গো এদের; 


দু'এক 


এটি একটি, ফলাও কারবার! এমনও হয়: 


একটি প্রকাশকের সকল, পুস্তকই পাঠ্য, * 


করা, হল» যার, বিনিময়ে এ প্রকাশকের 


Ph] 


কাছ থেকে মোটামুটি টাকা পাওয়া গেল / 


যা. এই. বিশেষ, কজন ব্যান্তর, ভোগে। 
লাগল। 
যত, বই, স্পোঁসমেন, কাঁপ হিসাবে 


“কুলে আসে' তা সবই তো আর পাঠ্য. হয়, 


কাজেই বাঁক বইগুলি, কি হয়'? 


এবং. মফস্বল - শহরে, মিউনিসিপ্যাল এ 


এবং গ্রাসে. জেলা, স্কুল বোর্ড দ্বাবা পাঁর*' 
চালত. কাজেই এই সব ক্ষেত্রে পুদ্তব। 
নির্বাচন, করে; সংশিষ্ট বিদ্যালয়গলি, নয়: ১ 
ষে' স্কুল, বোর্ড বা, মিউানাসপ্যালাটি বা। 


কর্পোরেশনের, অধদিনে এ বিদ্যালয়গদীল। - 
স্বভাবতই; 


সেখানকার: কয়েকজন ব্যাস্ত, ঃ 

যাঁরা, সদস্য বা, কমিশলার বা কাউন্সিলার,॥ 
ক্লোন প্রকাশকের। একটি বইকে পাঠ্য করার 
অর্থ [মউনাসপ্যালাট বা কর্পোরেশন। কা 


+ 


জেলা স্কুল বোভ- পাঁরচালত যতগ্দলি 
প্রাথীমক বিদ্যালয় আছে সবগঢ়ালতেই 
সেগ্দাল পাঠ্য হবে। 
টাকাটিও মোটা । এই উপলক্ষে বিভিন্ন 
ধুমউীনীসপ্যালাট, স্কুল বোর্ড ও কর্পো- 
রেশনে নোংরামর বান ডেকে যায়। 
প্রকাশকদের যেন নীলামে তোলা হয় এবং 
ঘার হাইয়েস্ট বাং তার বই-ই পাঠ্য করা 


হয়। ১৯৬৫ ও ১৯৬৬ সালের সংগৃহীত - 


আমাদের জানা যায় যে, 
প্রকাশকদের কাছ থেকে বাভন্ন মিউানি- 
সিপ্যালাটর সংখ্যারিঘ্ঠ দলের তরফ 


থেকে চীদা হিসাবে টাকা নেওয়া হয়েছে - 


এবং তাঁদের দেওয়া চাঁদার পরিমাণের 


সময় এই চক্রটি আবার বিশেষ তৎপর হয়ে 
ওঠে কেন না যারা প্রাইভেট টুইশানের নামে 
বছরের পর বছর গার্জেনদের কাছ থেকে 
মোটা টাকা নিয়ে চলেছে তাদের ছাত্র- 
গুলিকে প্রমোশন না দিলে চলে না ফলে 
‘অনেক অযোগ্য ছারও প্রমাশন পেতে পেতে 


-- উচ্চতম শ্রেণীতে এসে ওঠে এবং ফাইনাল 


পরীক্ষার অকৃতকার্ধদের তাগিকা বৃদ্ধি 
করে! 

অনেক ক্ষেত্ৰে সেখানেও বন্দোবস্ত আছে। 
আসি একটি ঘটনার উল্লেখ করছি। একটি 


বিশেষ মফস্বল শহরের কথা যেখানে কয়েক 


জন নামকরা শিক্ষক জাঁকালো কোঁচং ক্লাস 
চালান। আড়কাঠি মারফৎ এমন কথা 
শহরময় রটানো আছে যে এ'দের সাজেস- 
শানসমূহ অজান্ত, তা’ পরীক্ষায় আসবেঠ্‌। 
- বেতনও নেহাং কম নয়, মাসিক ' চল্লিশ 
টাকা। এই কোচিং ব্ুদস এই শহরাটর 


ক্লাসের প্রতিটি ছাত্রের কাছ থেকে এরা 
সোটা' টাকা খেয়েছেন, সেই নূনের দাম 
দিতে হবে তো। কিন্তু একটি পরাক্ষা 
বলের মধ্যে কয়েকজন শিক্ষক ' একদল 
- ছাত্রকে সাহায্য করবেন, তা’ দেখে নিশ্চয়ই 
বাঁক ছাত্ররা চুপ করে বসে থাকবে না, 
' অতএব তাদেরও কিছু গ্রেস, কিছু কন- 
সেসন দিতে হবে, তারা পরস্পবকে জিজ্ঞাসা- 
'দ বা টোকাটুীক করল ' কিছু বলা 
শ্খাবে না আর কোন মুখেই বা ধলা যাবে? 
"এখন বুঝতে পারাছ” লে ইদানীং টোকা- 
” ঢুকি, প্রাবলঃ এ ভগ কেন? এ নিয়ে 


কাজেই কাঁমশনের ' 


সাপ্তাঁহক বস মতা 


অনেকেই উদ্বেগ প্রকাশ করছেন এবং 
ছেলেদের উপরেই দোষ দিয়ে সমস্যার 
সমাধান খুজছেন। কিন্তু সমস্যা সেখানে 
নয় সমস্যার মূল অন্যত্র। এর জন্য 
নিঃসন্দেহে এক শ্রেণীর শিক্ষকই দায়ী। 
সৎ শিক্ষকেরা সব দেখেও চুপ করে থাকতে 
বাধ্য হন কেন না প্রতিবাদের ফল তাঁদের 
উপরে বড় ভয়ানক হবে। 


জ্বাস্থ্যমন্শির উদ্দেশ্যে নিবেদন-_€৪) 


(১১৮ রত ad oF 
ব্যন্তকে ট্রপক্যাল স্কুলের কোন একটি 
বিভাগে সহকারণ অধ্যাপক পদে নিষুত্ত করা 


র- হয়, যান মৌডক্যাল লাইনেরই লোক নন; 


তবে যাঁর একটি বড় কোয়ালিফিকেশন এই 
ফে তিনি ওই প্রতিষ্ঠানের প্রান্তন বড় কর্তার 
আত্মীয়! যে অভিজ্ঞ ব্যান্তটর ওই পদ 
পাওয়া উচিত ছিল তাঁকে আগেই অনার 


ট্রপিক্যাল স্কুলে ডাক্তারদের পড়াবার 
যোগ্যতা তাঁর নেই ছাত্ররা এ'র পড়াতে 
না পারার কথা নিয়ে বহুবার বর্তমান 


হেন। 
(২) ১৯৬৬-র ৭ই নভেম্বর তারিখে 
খকাট , দৈনিক পাত্রকায় প্রকাশিত একাঁটি 


কোন 
ছিল নাঃ ওই পদটির বিজ্ঞাপন দেওয়া 
হয়েছিল ১৯৬৬-র ৪ঠা নভেম্বর অমৃত" 
বাজার পন্রিকায়। দরখাস্ত দেবার শেষ 
অআঁরিখ ছিল ওই মাসের ১৫ই। ওই পদের 
জন্য সর্বানম্ন যোগদ, চাওয়া হয়েছিল 
ওই বিষয়ে ভি-ফিল ডিগ্রী । 

যাঁকে এই পদে নেওয়া হয়েছে তখন 
তরি, ডি-ফিল ডিগ্রী ছিল না, অথচ তান 
দরখাস্ত করোছলেন এবং ইশ্টারভিউতে 
আহুন্ত হয়েছিলেন। ১৯৬৭-র চই ফেব্রু 


২৮৪৫. 


“সকার তারিখে ইন্টারভিউ হয়। ইন্টারভিউ 


বোর্ডে ছিলেন স্বাস্থ্য দপ্তবের ডিরেন্ঠার 
ডাঃ চুর্নীলাল মুখাজী ভি-জি, ডাই কে, 
এন, রাও এবং ্রপিক্যাল স্কুলেব প্রান্তন 
ডরেক্টার ডাঃ চৌধুরী। অধ্যাপক পদের 
গ্রন্য তারা কোন লোকই খুজে পেলেন 


-না 0) এবং আমাদের আলোচ্য ভদ্রুলোককে 


রঈডারের পদে নিয়োগ করা হল হৌন ইস্টার- 
ভিউ-র একাঁদন আগে ডি-ফিলের বেভ্রাল্টটা 
যেমন করে হোক নাক বার করতে পেরে- 
গছলেন)। এই নিয়োগটি সম্পূর্ণ নিয়ম- 
বাঁহর্ভূত, কেন'না ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল 
কাভীল্সলের আইন অনুযায়শ 1ড-ফিল ডিগ্রী 
লাভের পর তিন বছর শক্ষকতাব আভজ্ঞতা 
না থাকলে কোন ব্যক্তিকে রীডারের পদ- 
দেওয়া যায় না। তদুপার এই ভদ্রলোকের 
প্রাত কর্তাদের আশ্চর্য কব্ুণা। রাঁডাব 
হওয়া সত্বেও একে বেতন দেওয়া হছে 
অধ্যাপকের । এমন চক্ষুলজ্জাহণন কান্ড কি 
আর কোথ্যও দেখা গেছে? স্বজনপোষণের 


কিন্তু রীঁডার' এবং অধ্যাপকের পদের 
জন্য ষোগতের লোকের অভাব ছিল না। 


- অন্তত একজনও ছিলেন যাঁর ওই এপ্টো- 


মোলাজতে ডি-ফিল ডিগ্রী ও ওই বিভাগে 
তন বছরু প্রোর) শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা 
ছিল। আধকতর যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যন্তি থাকা 
সত্বেও এই জাতীষ স্থল স্বজনপোষণের 
নমুনা একান্তই পণড়াদায়ক। 

(৩) ছ্পক্যাল স্কুলের বর্তমান সেক্কে- 
টারী আগে দ্রাপক্যাল স্কুলের স্টাফ 
টহলেন- হেডক্রার্ক থেকে প্রমোশন পেয়ে 
তাঁন ওই পদে আসন হয়েছেন। বর্ত- 
মানে যান হেঙক্লার্ক আছেন তিনিও খুব 
যোগ্য লেক ।- তিনি সেকেটারী ছুটি নিলে 
অনেক সময় অনেকবার সেক্রেটারীর পদে 
আঁফাসয়ে্ট করেন। কিন্তু এখন একটি 
নতুন নিয়ম চালু হতে চলেছে। রাইটার্স 
র্কাল্ডং থেকে ভিউ ববি, শি, এস-এর 
লোক অসকে সেকেটারণ হয়ে। আগে যদি 
প্রমোশনের ভাত্ততে পদটি পাওষা যেত, 
এখন তার ব্চতরুম হবে কেন? এখানকার 
সানিয়ার ম্যানকে দিতে আপান্ত কি? এই 


ব্যকস্ধাঁট চান্দু রয়েছে এবং যার জনা কোন 
অস্যাবধা হচ্ছে না, অনাবশ্যকভাবে ভু 
পরিবর্তনের কোন অর্থ হয় না। এভে 
ভিতরের স্টাফেরা ক্ষুগ হবেন এবং যানি 
বাইরে থেকে আসবেন তিনিও বিশে 
সহযোঠগতা পাবেন না। 

| =(১৪-৪-৬৭) 





পৃবন্প্রকাশিতের পর ] 


সংবাদে প্রকাশ, যুক্তফ্রন্ট সরকারের সবই ত' হয়েছিল, তবুও মাছ গেল মাছ কলকাতাবাসীদের ধাওয়ানো হবে। 
সঙ্কট 


মতস্যমন্মী কলকাতার মৎস্য 


মাছের ডশলার, আড়তদার ও 


উৎপাদকদের সঙ্গে বসে সমস্যাঁট বুঝতে 
এমন ক এরই মধ্যে 
সামুদ্রিক ও নোনা মাছের বড় চালান . 


চেস্টা কবেছেন। 


কেন্দ্র ক্যানংয়েও হানা 'দিয়েছেন। 
প্রশংসাষোগ্য প্রচেদ্টা। কিন্তু আম যেটুকু 
সংবাদ সংগ্রহ করেছি তাতে আবার আশৎ্কাও 
দেখা 'দষেছে। আমলাতল্পের ' মায়া- 
জাল ছিন্ন করতে 'তাঁন সক্ষম হবেন ক 


না সেই প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। উৎপাদকরা ' 


সরাসার আবার সন্দেহ প্রকাশ করছেন 
সরকারের আন্তারকতায়। তাঁরা ডাঃ 
সাহাকেও ছায়া অনুসারী ভূমিকায় দেখে 
শানঠাকুরের কথা মনে করছেন। তাঁরা 
তাঁর বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের পাঁরাধ জানতে 
একেবারেই অনাগ্রহী কিন্তু তাঁর আন্ত- 
'রিকতার পাঁরমাপ করতে চ্যালেঞ্জ নিতে 
রাজী আছেন। দীর্ঘাদন তান পাশ্চমবহ্গ 
সরকারের ভাইরেন্তীর ছিলেন ও এক 


বিরাট আঁফস চালিয়ে এসেছেন। শুধুমাত্র ' 


তাঁর মাহিনা বাবদ দেশের রাজস্ব খাতে 
আজও পর্যন্ত ষে ব্যয় হয়েছে সেই পাঁর- 
শাণে মাছ উৎপন্ন করেছেন কি না এ প্রশ্ন 
যে কোনস্নাগরিক রাখতে পারে। তাঁর 
কৃতিত্বের একমাত্র সাক্ষী অধুনা িকুই- 
ডেটেড গভীর সমুদ্রে মৎস্য শিকার 
ব্যবল্থা। তাঁর বৈজ্ঞানিক মূল্যবান উপদেশে 
দেশের উৎপাদনে কি অবদান বেখেছে তা 
তান আজও পর্যন্ত দেখাতে পারেন ন। 
মংস্যভুকবা অজ্ঞ মানুষ, হয়ত তাঁর 
শিক্ষার পরিচয় রাখে না, কিন্তু দিনের পর 
দন বাজার. থেকে শূন্য থাল হাতে যে 
ফিরতে হচ্ছে আগের চেয়ে যে অনেক 
বোশ পাঁরমাণে এটি হাড়ে হাড়ে বুঝতে 
পারছে। 

সারা বাংলা দেশের মৎস্যতুকদেব কথা 
তুললে আরও করুণ অবস্থা। শুধুমাত্র 
কলকাতার বাজারের খারদ্দার আমাদের 
যে অবস্থা তাই সামলাতেই এই সরকারের 
হিমাঁসম অবস্থা । কেন? কাঁ হল তাহলে 
তিন তিনটে পণ্চবার্ধক_ পাঁরকজ্পনায় ? 
শারক্পনার নিশ্চয়ই অভাব হয় নি? 
কনফারেন্স, মিটিং, কাগজ্জ কলম পুস্তিকা 
প্রকাশ ও লক্ষ লক্ষ টাকার আমলা নিয়োগ 


কোথায়? প্ল্যান ত' এক ধরণের 
হাররল্ঠ ব্যবস্থায় পাঁরণত। আম 
আগের সংখ্যায় বলেছি যে, দেশের সমস্যা 
যত গভীর হবে আমলাতম্তের ততই 
উৎসব মনোবাত্ত প্রধর হবে। তখন সমস্যা 
সমাধানের চেষ্টায় প্ল্যানং চলবে। যে 
প্ল্যানিং দেবে আত্মীয় ও 'প্রয়গোম্ঠীর 
চাকরীর সুযোগ আর ক্ষমতা দেখানোর 
জন্য প্রশাসানক পদ সূম্টিকরপ ও 
ষথেচ্ছাচারে সরকারী তহবিলের অন্ক 
চাস করার উপায় উদ্ভাবন। 
মন্দীমশাই আমার কথার যথার্থতা 
হিসাবে তাঁর বিভাগে একটু . অনুসন্ধান 
করে দেখতে পারেন। হ্যাঁ, যে কথা বলতে 
চাই তা এই যে, কলকাতার মাছের জন্য 
প্ল্যানিং হয়েছে বার বার 'কিচ্তু মাছের 


উৎপাদন-বা জোগান-বাড়ে ি। তাদের, মতে-. 


তাদের মূল্যবান বৈজ্ঞানিক উপদেশকে 
কাজে লাগান নি। কেন? এ প্রশ্ন কিন্তু 
আজ্গও সরকাব করেন নি। বরং আমলা- 
তন্তের বেকর্ড বাঁজয়ে শুনেছেন যে 
দেশের উৎপাদক ও ব্যবসায়ীদের কালো- 
বাজাবী মনোবাত্তই এই অনীহার কারণ । 
খোলা চোখ ও খোলা মন নিয়ে বাঁলণ্ঠ 


অবাগালী সম্প্রদায় কিন্ত দ্র ব্যবসায়ে 
এখনও উৎসাহিত হন 'ন। বাঙালীবা 
বোকা বলে ব্যবসায়ে প্রাসদ্ধি থাকতে 
পারে কিন্তু আঁত বড় শঘুতেও কল- 
কাতার অবাপ্তালী ব্যবসাধীদের এ 
কুখ্যাত দিতে পাববে না। তবুও মাছের 
ব্যবসা তাদের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়ে 
ওঠে নি। তাঁরা উৎপাদনের ক্ষেত্রেও 
মহাজন হতে রাজন নন অথচ মহাজনশ 
কারবারে তাঁদের দৃম্টি শকুনকে হার 
মানায়। 

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মৎস্যটবভাগ 
এবার চিনি খাওযাতে চিন্ভামণ্ণির ভূমিকা 
নিয়েছে। নিজেরা মাছ চাষ করে সেই 


২৮৪৬ 


মাননীয়. 


তাই দক্ষিণ লবণ হুদে মাছ চাষের পাঁরি- 


কলকাতার 


বাদ দিয়ে ধরা হয়েছে ১১,৩৩২ মণ 


আর গড়ে দৈনিক যোগান হয় ৪১০০ মপ। 


আবার এই ৪১০০ মণ যে চালান আসে 
তার ৪০ শতাংশ কলকাতার বাইরে 
“বিভন্ন সহরতলশ দুর্গাপুর চিত্তরঞ্জন 
কুট বার্নপুর প্রভাত শিল্পা্চলে চলে 
যায়। এমন কি ইলিশ ও চিংড়ি সুদুর 
দিল্লী পর্যন্ত চলে ষায়। তাহলে 
৯৬৪০ মণ মাছ কলকাতার বাইরে চনে 
যায়। অর্থাৎ ২৪৬০ মণ মাছ কল- 
কাতায় থাকে৷ ১১ হাজার মণেব প্রয়োজন 
আর জোগান হয় বস্তৃত আড়াই হাজ্জার 
মণ! আর এই মাছের মার ২৭ শতাংশ 
আমদানশ হয় পশ্চিমবঙ্গ থেকো আর 


বাদ বাঁক ৪৫ শতাংশ আসে বিহার _ 


উীঁড়ষ্যা, মধ্যপ্রদেশ ইত্যাদ রাজ্য থেকে 


হয়েছে অর্থাৎ ১১৪৮ মণ দৈনিক 
আমদানী বল্ধা তা হলে দৈনিক কল- 
কাতায় বক্য়যোগ্য . মাছ থাকে 
(২৪৬০--১১৪৮) ১৩১২ মণ। আবার 


এই মাছের অন্তত ২০ শতাংশ নোনা 
মাছ। তা হলে কলকাতায় মাছের অবস্থা 
কেমন তা সহর্জে অনুমান করা যায়। 
এই দশ হাজার মণ ঘাটতি মেটাতে সরকার 
নিজে লবণ হদে পোনা মাছ চাষে নেমে- 
ছেন। লক্ষ্য ঠিক হয়েছে ৫০০ মণ দৈনিক 
যোগান। মাছ চাষ করবে পশ্চিমবঙ্গ 
সরকারের ফিস কর্পোরেশন মূলধন 
নামানো হযেছে ২:৫৪ কোটি টাকা। 
পাঁশ্চমবঞ্গ সরকারের এই পার" 


A) 









ফল্পনাকে আমরা মুক প্রসবকারী ি-সম্ভব? দক্ষিণ লবণ হ্রদে মাছের 
বলতে অত্যন্ত দুখের. সঙ্গে বাধ্য হচ্ছি। আবাদযোগ্া জমির পরিমাণ কখনই ১৫ মনের বোঁশ হতে পারে 
অপন্যয় ও. অপচয়কারী বলে বার বার. হাজার বিধা হবে না যাঁদও তারা ইচ্ছাকৃত আমলার অবশ্যই ধাল্পা দিচ্ছেন যে, 

ভাবে ৩০ হাজার বিঘা হিসাবে. ভুল. দৈনিক উৎপাদন হবে বিঘা: পিছু $ অল 
তথ্য পাঁরবেশন করেছে। ১৫ হাজার বিধায় মৎস্য উৎপাদকের প্রশ্ন যে, উত্তর জবগ 
গড়ে তিন মণ উৎপাদন হলে ৪৫ হাজার হুদে যে সরকারের মাছের ভোঁড় ছিল এক 




























টা বে 
ছনুদ্থান লিভ।এপ তৈৱঃ 
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৫৪ লক্ষ টাকার ফিস 
নে; প্রচেষ্টার মূলে সত্তা ও 
টার অভাব একথা বলতে বাধা 
নত অঞ্চলের মংস্যজাঁবাঁদের 



















রা গত টে 
কল্পনায় তাদের জন্য সরকার একটি 
ড় দিয়ে সাহায্য ত’ করেন নি, 
৷ রক্তচক্ষু দেখিয়ে এসেছেন। তাঁরা 
লো তাঁদের জন্য ৩1৪ লক্ষ টাকা 
য্য হিসাবে খরচা করা হোক সরকারের 
তরফে তা হলে তাঁরা দৈনিক. ৩০০ মণ 
ঈরবরাহ করবেন সাহায্যের এক বছর পরে। 
অথচ ফস কর্পোরেশন তিন বছরের 
আগে বিরুয়যোগ্য মাছ বাজারে চালান 
দিতে পারবে না। ট্যাঝ্সদাতারা এই পারি- 


বলতে পাবে। 
সরকারী উৎপাদনের প্রচেষ্টাকে তাই 


ধাস্তবে যাঁদ সমবায়কে কাজে লাগান 


অবস্থার করুণ চিন্ত কে না জানে। তাই: 


i | না 
হার কত ছিল? সুতরাং 
সমবায়দূলক 

সংজ্ঞায় এত বড় বিপ্লব কেউ পৃথিবীতে কে 


উপহার দিতে পারে নি। কিন্তু আসলে 
এটি এক ছদ্সবেশ। 


পার্ট সংগঠন ও... 
পার্টির লোকদের ফিড করার জন্য এটিকে এ 


খাঁড় ও জলাশয়ে ভরা । এখানে একটু 


; যায়। এখানে মাছ চাষ করতে মাছের ডিম 





রম্ধে রল্যে ঢুকে পড়েছে। সুতরাং ওঝা 
ডেকে আপদ শান্তি করা দরকার সবার 
ওপরো মাছের জন্য সমবায়গলো 
উপরোক্ত মতের. ব্যাতক্রম নয়। এমন 
দেখোছি যে একটি প্রকৃত সমবায় প্রাঁত- 
ছ্ঠান বহু চেষ্টা করে দীর্ঘাদনে কোন _ 





পাঠকদের অন্যরোধে শ্রীসর্বজ্ঞ এখন 
থেকে তাঁর  জ্বনামেই 'িয়ামতভাৰে 
লিখবেন। সম্পাদিকা £ সাঃ ৰঃ 





আন;ুক;ল্য লাভ করে ন অথচ কয়েক 
দিনের মধ্যে এক: নতুন সমবায় মোটা 
অঙ্কের টাকা ঝ্চণ গ্রহণ : করেও ব্যবসা 
আরম্ভ করে নি । সরকারী কর্মচারীরা 
কিছুতেই সমবায়কে কোন সুযোগ- 
সুবিধা দিতে চায় না এবং ষাতে না দিতে 
হয়, তার জন্য নানা ধরণের আইনগত ও 


উদ্দেশ্যহান ফ্যাকড়া তুলে দিনের পর 


দিন হয়রানি করে। ভূঁমিরাজস্বাবভাগ ও 
সেচ বিভাগের. হাতের জলকর বন্দোবস্ত 
নেওয়া প্রকন্ সমবায়ের পক্ষে অসম্ভব. 


যেতে -জানলে আলাদা কথা। মন্তাীমশাই 
সমবায় প্রতিষ্ঠানের জন্য মংস্যবিভাগ 
ও সমবায় বিভাগ বিশেষভাবে অনুমোদন 
করলেও সেচদপ্তর ফেলে রেখে দিয়েছে। 
যদিও সেচদপ্তরের চাঁফ ইঞ্জিনীয়ার 


পর্যন্ত তাগাদা. দিয়েছিলেন? এ এক 
তাসম্ভব বাবস্থা! কোন ভদ্র মানৃষের - 
পক্ষে সমবায় করা সম্ভব নয়। অসম্ভব 


হয়রানি আর সবার ওপরে এক 


হয় না অর্থ খরচ করে। চৈত্র 


বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ মাসে ভেটাক, ট্াংরা, 
_ পায়সে, ভাঙন ইত্যাদি মাছেরা অসংখ্য 
ডিম পাড়ে নদীতে । এই জল তুলে নিতে 


হয় জোয়ারের সাহায্যে বাঁধ বন্দী মাঠে 
অথবা বিলে বা খালে। কিন্তু ধান চাষের 
মিথ্যে অজুহাতে এইগুলো বন্ধ করে 
দেওয়া হচ্ছে! আর এই মাছ চাষের 
একমার খরচা বাধ দেওয়া বা বজায় রাখা। 
অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য ব্যবস্থা। : রর 








পক্ষে সম্ভব নয়। এখানে সরকার এগিয়ে. 


এলে এক বছরের মধ্যে উল্লেখযোগ্য পাঁর- 
বর্তন ঘটবে ।. কিন্তু সরকার এই ঝাঁক নিতে 
চায় না। ব্যন্তিবিশেষের পক্ষে এই ঝঃকি 
নেওয়া অসম্ভব হয় কিন্তু সরকার সহজেই 
নিতে পারে। অনন্ত সম্ভাবনা এখানে 
লুকিয়ে আছে। 
সরকারের আরও অগ্রণী হওয়া প্রয়োজন । 
পোনা মাছের ডিম সংগ্রহ হণীরে সংগ্রহের 
সমান। একটা ডিম প্রসবকারী গাছকে 
১৫০ টাকা পর্যন্ত ভাড়া নিয়ে ডিম 
তৈরি করা হয় আর এই ডিমের: এক 
কুনকে বার হয় ১২০০ টাকা পর্যন্ত 
দরে। আর অবৈজ্ঞানকভাবে ডিম সংগ্রহ: 
ব্যবস্থার জন্য কোটি কোটি মাছের ধ্ংস-. 
সাধন ঘটে। সরকার কি. 
দিতে পারেন নাঃ তাঁদের লক্ষ লক্ষ টাকার 
ল্যাবরেটর দি এগুলো সস্তায় উৎপন্ন 
করে বাজারে সহজসাধ্য করতে পারে না? 
{মিঠে জলের বিল মাছ যেমন কই, শোল, . 
ল্যাঠা, পটি ইত্যাদি মাছ আঁত অদ্‌র 


ভবিষ্যতে বাংলা দেশের বকে থেকে 


ননাশ্চিহন হয়ে যাবে। মাছের অত্যধিক 
ছে'চে ফেলা হয় ও মংস্য প্রজননকার! 
ও প্রসবকার' মাছ নির্বিচারে ধংস কর। 
হয় এখন এদিকে গার রর দির 













এদিকে দৃষ্টি 


f এক ॥ 


অকধ্য কথন। সে বিস্তা্ত কণনেব 
লয়, বলনের নয়। তব যাঁদ সে বিস্তান্ত 
শুননের জন্যে মন আনচান করে তবে 
[ফিরে যেতে হবে বাইশ বছর আগের 
পুববাংলার আসমানে জাঁমনে। সাহজাদ- 
পুরের আরও অনেকটা দক্ষিণে লাঙল- 
মুূড়ার চর পেছনে ফেলে অনেকটা এাঁগয়ে 


,খারে একটা ছোট কুড়ে ঘরে। সেখানে 
সেই ছোট্ট ঘরে অন্বকারে চাঁদ ওঠে, 
,ক্ুপসায়রে জোয়ার জটা- খেলে, আর 
জোয়ার ভাটার খবর জেনে নাও চাঁলয়ে 
অর্পরতনের সন্ধান কবে বিদ্যেধর। 
্বকথ্য কথন! সে 'বস্তান্ত কওনের 














নয়, বলনের নয়। - বিদ্যেধরী রসের -তরাঁ 


' বার, জোয়ার ভাটার আনাগোনায় স্থান 


চালায়। .কে জানে- কখন চাদ, ওঠে আর 
মাছ ধরা পড়ে জালে। জাল পেতে বসে 
থাকে ঠবদ্যেধরখ।- ধরা দেয় না, ধরা পড়ে 
না। শুধু ধরতে চায়। ধরা কি যার? 
অত সহজ কম্স .নয়। বদ্যেধরী জাত 
পাটন' ৷ ষাওয়া-আসার বিরাম নেই তার। 
তার সে 'বত্তান্ত কেই বা বোঝে। কেই 
বা শোনে? শুনলেই কি বোঝা ষায়। 

অকথ্য কথন। সে 'বত্তান্ত তবু ষাঁদ 
শোনবার জন্যে মন টনটন করে, তবে 
মাঘী শুক্লা হয়োদশখতে সায়েরে বে মেলা 
হয়, সোঁদকে চোখ ফেরাতে হবে। নিতাই 
চাঁদের জল্মাদনে সায়েরের খ্যাপা খেপীর 
মেলা। মাঘী শুক্লা ত্রয়োদশী 'তাঁথাট 
পড়ে ফাল্গুনে। তখনো শীতের দমকা 
বাতাসে মাঝে মাঝে গা শরাঁশর করে। 
আবার দুপুরের চাঁদফাটা রোদে গা 
শচড়াবড় করে। সকাল আর বিকালের 


রোদ বড় মিঠে। শাতও নয়, গরমও নয়, 
একটানা হাঁটো। সড়ক পোঁরয়ে বাঁদকে 
ঘোব॥ একটা ছোট খাল পেবোতে হবে হাটি; 
আব্দ কাপড় তুলে। খালটার যমুনার 
সঙ্গে যোগ, জোয়াব ভাটা স্রোত আছে। 
বেচিকা-বুচাক সাবধান চ্যাঙার ধাথা 
সাবধান, একবার জলে পড়লে স্রোতে টেনে 
নিষে ষাকে। পার হবাব সময় টিপে টিপে 
পা ফেলতে হয়। স্রোতের টানে পা 
কফসকালে নাকান-চুকুনি 

. এক মন না হলে পার হওয়া বিপদ। 
দুমন তিন মন হয়েছ ক স্রোতের মুখে 
কুটো, মন এক করে পার হও। এঁদক 
ওাঁদক তাঁকও না, পায়ের গনচে স্রোত বড় 
সবর! 

পড়েহে। কালোপানা ধামড়া ছেলেটা 
পড়েছে। বিদ্যেধরী এপারে এসে হেসে 
খুন। 

ওব পবেই আসাছল একটা যাত্রা দলের 
গোটা বাবো চোদ্দ মাঁনীষ্যা। ছ্যামডার 
দল। সঙ্গে জন দু'্চার ভাঁরাক্ধ মানুষ । 
দুটো বেটেখাট ঘোড়াব পিঠে যাত্রা দলের 
সাজসরঞ্জাম। ওদেরও গন্তব্য সায়েরের 
মেলা। খাল পার হয়ে আরও সাড়ে তন 
কোশ পথ পেবোতে হবে। সন্ধ্যের মুখে 
পোছোন যাবে কি যাবে না সেইটেই 
ভাবনা। 

ঠবদ্যেধরীর শাঁড় তখনো 


ie 1 


১২ হক নস সতী ও 


লি ওই ০০ হঠ০পজিত ৮ লে: । রতি ছিল৪র | সং নাউ জন্য ফুদ্রাড় ২4+, আর শোন, হা, শোর" 


, জাকত শএকোনেহ শাড়ি, নামাবে+ -নামাবে 
১ ঈঞকাপএসা বছর নচে আর না হয় 
, আঙুল প/চেক।, খাট শাড়ি। এখানকার 
ভ্রোলার তাতে বোনা। বুক পেশচয়ে, 
. শ্মাড়র আঁচ উঠেছে কাঁধে, 'কল্তু তাতেও 
সবটা আর হয় না। নাই বা হোল, 
বাইরের আৱু যেমন তেমন, মনের আনু 
গর বড় অবর। 
ওর বাপের মৃত্যুর খবরটা কে না 
, শানে: মৃত্যুই বা বলা কেন, অপমূত্যু। 
সে মৃত্যুর কথা ভাবলে গা জরিয়ে ওঠে। 
বকুলতলার পুবেও নয় দাঁক্ষণেও লয়, 
কোনাকৃণি, দিকে একটা বিল, বিলের পাড়ে 
বটগাছ এরটা- গাঢ় সব্ভুঙ্জ ঝাঁপালো মাথা 
নিয়ে দৈত্যের মত দর্গীড়য়ে আছে। বটগাছ 
তলায় কাঁচ-কাঁচা ছেলেপুলে মরে গেলে 
, পোড়ল হয়, এধারে ওধারে দু-চারখানা 
(পোড়া কাঠের টুকরো, চাদর কাঁথার টুকরো । 
পাশে বিল। কোথাও এক হটি; জল, 
- কোঞ্চয়ও. বা, এক মান্ষ। ভাঙায় জোলো 
জাম। পাঁকের সোঁদা -গম্ধ। পাঁকের ওপর 
চুক টুক করে লম্বা লম্বা হচ্ক পা 
ফেলে অক্রেশে, বেড়ায় বক, বিলে হাঁস 
আর কাদাখোঁচা। 
ওখানে কি করতে 
হিদ্যষরীর বাপ কে জানে? রাতাঁবরেতে 
ওই সব স্থানে শনশনে হাওয়া আর 


হাওয়ার আগে পছে চলেন তেনারা। . 


তেনাদের এক একটা বাপটায় ডাল ভেঙে 
পড়ে। আর মাঁনাধার ঘাড় তো নরম 
বস্হু। 
ভোরে দেখা গেল দাস খ্যাপার মুখখানা 
{বলের ধারে পচা পাঁকের ভেতরে কে যেন 
চুবিয়ে দিয়েছে। পাঁকের ভেতরে মৃখ- 
ধানকে একেবারে সেশদয়ে দিয়ে দমবন্ধ 
কত্রে মেরেছে। ঘাড়টা কি আর মটকায় 
পু, নিশ্চয় মটকেছে। তেনাদের অসাধ্য 
হদ্ম নেই। বাতাসের আগে পাছে চলেন! 
হারের রভ রাত হৰ রে 
স্বাওয়া। 


এ সব সুজনের কথা। কুজন, মাক | 


হাদে। সব জানা আছে। ওসব বেঙ্দাত্য 
আত্মা-ফাত্মার কম্ম নয়। দাস থ্যাপাকে 
মেরেছে! পাঁকে জোর করে, মুখ সেশীদয়ে 
* শুয়ে চেপে ধরে দম বন্ধ করে মেরেছে! 
এ সব বিভ্তান্ত কি আর রাখা ঢাকা যায়। 
মেরেছে জুড়ান। ধামড়ধাস্য যুবাপ্র্র 
জুড়ান! পিঠখানা মস্ত- ঘামে ভেজা, 
ফাঁছসের পিঠেব মত নীরেট।। দেহখানা 
আট, শল্ত যেন গাব ভেজান কাঠের মত। 
ওই নাচা জুড়ান মেরেছে দাস খ্যাপাকে ৷ 

সা বললেও বোকা যায় অনেক [কিছ] 
কত নলে কত মাছ. আঁসটে গন্ধে বোঝা 
. ধন 

খ্যাণার কাছে কিছুকাল ধরে গতা- 


গিয়েছিল, 


ঘাড় মটকে গিয়োছল নিশ্চয়! , 


॥রেখোঁছল;-খ্যাপার,কাছে সাধনভল্গন করত। 
খাটো -এককানা- কাপড় হাঁটুর ওপর তুলে 
কোমরে কাপড়ের একটা দিক আঁট করে 
বেধে মাঝে মধ্যেই বকুলতলার ধারে তাকে 
দাঁড়িয়ে বসে থাকতে দেখা যেত। চোখদুটি 
অব সময়ই করমচার, মত লালচে ।' কুজন 
বলে কল্কের গুণে । কল্কের দোষ অথবা 
গুণ খ্যাপারও, ছিল। দমের কাজ করতে 
হয়, দম না দিলে, চলবে কেন? 

লোভে যেত বকুলতলায় দাস খ্যপার 


' কুড়ে ঘরে ॥ কুজন বলে, ও সব তামাসার 


কথা রাখ ॥ আসলে নজর ছিল ওর 'বদ্যে- 
ধরীর ওপর। 

নাটা জুড়ান। ভ্যাড়া বলে গিয়েছিল। 
দিন রাত পড়ে থাকত দাস খ্যাপার, কাছে, 
দমের কাজ করত. তখন। নিশ্বাস 
প্রবাসে দমের , কাজ, খ্যাপার এক- 
তারাটা নিয়ে দুচারবার মনের আনন্দে 
গান ধরবার চেষ্টা করোছল। ঘনডুঘেড়ে 
গলায় ধবোছল, অ গুরু, আমি ত'.জানি 
না সাতার। আমারে মাইর না চুবাইয়া! 
গুরু গ-গ অ-অ-অ। 


সুরের টানের চোটে দুটো কাক ' 
উঠোন থেকে কা-কা করতে করতে পালিয়ে - 


গেল। একটা বাচ্চা বকুলগাছে উঠতে 
গিয়ে চেচানি শুনে দুম করে পড়ল। 
-ীবদ্যেধরী হেসে খুনা। অরে আমার 
গাওনদার! গাওনা, শুইন্যা গাদা হাইস্যা 
মইল। নাটা জুড়ান--গুর-গ-অ-অ-আ- 
থামাল। 

ওটা ওর হলো না। খ্যাপা দাস অনেক 
তালিম 'দয়েও ওর দ্বারা ওই দমের কাজটা 
করাতে পারল না। তা না পারুক। মাঝে 
মধ্যে কুমড়োটা লাউটা কখনো বা ‘একটা 
আস্ত তরমুজ নিযে আসে নাটা জ্রুড়ান। 
চর কবে আনে। খ্যাপা জানে না। 

শবদ্যেধরীর কেমন একটা সন্দেহ হয়। 


নাটা জুড়ান,হাসে। 
দাঁতের মধ্যের ফাঁক দেখা যায়। 

কুজন বলে. জড়ান নাকি বিদ্যাকে 
শেষ পর্যন্ত বিয়ে করতে চেয়েছিল। 
গুরুকন্যা,. তা হউক, বিয়া করলে ছু 
অধর্ম নেই৷ খ্যাপা কিন্তু রাজা নয়। 
বিদ্যা শুনে হেসে খুন। জলের কাঁছিম 


আকাশের চান্দ ধরতে চায়। সুখের, 
বাঁলহাবী [ হাসনেরই কথা। .. 
নাটা জড়ান নাছোড়বান্দা! গায়ের 


জোর ওর আছে, দমের জোরও বেড়েছে। 
নাটা জড়ান ছাড়বে না। একটা হেস্তনেস্ত 
করে ফেলতে চায়। দাস খ্যাপা নারাজ। 
গায়ে ছে'ড়া কাঁথা 0958 
হাসে। 


৪৮৫০ 


হ্বইব্য নৈ। l BS হু ত, 

. * রাসক যে জন প্রেম ছেরে, রসের 
তরী বায়। তারা আোরার ভাঢার খবর 
জাইন্যা, সন্ধানে তরী, চালায়। ড্বাক 


বাজে। শুধু, ভুব।ক।, ববদ্যেধরশ খঞ্জন’ 


বাঙ্গায়। 17 
প্রমমতলা হয় প্র্যামের থানা, লোভ + - 


কাম্দক যাইতে মানা'৮ সাধু বাইয়া বাইয়া 
যায়। 

নাটা, জুড়ানকে বোঝান: দার। দাস 
খ্যাপার কথাতেই দাস খ্যাপাকে ঘায়েল 
করতে চায়। 

পিকাত লইয়া সাদন। 

নাটা জুড়ান প্রকীতি চার। ভজনের 
জন্যেই প্রকীতি চায়। প্রকাতি ছাড়া আবার 
কিসের, সাধন! ও. সর কথা জুড়ান মানবে 
না। 

দাস খ্যাপা বুঝোয়। সে পৈঠেয় 
উঠতে তোর দু-চার জন্ম কাটাতে হবে। 

নাট; জ:ড়ানের, থাট, দেহটা আরও শল্ত 
হয়, কল্কে নিয়ে চোখ লাল করে গুম 
হয়ে বসে। 

কুন্দন বলে, নাটা জুড়ানই, মেরেছে দাস 
খ্যাপাকে। 

আশ তামাসা এই, দাস খাপ প্রত 
{সধ্যা এত ঝাড়ফংকে উদুরি-ভাদুরি, 
বাত, কফ, জবর পিত্ত ভাল করে, জলে 


ডোবা নাওয়ের, খোঁজ বলে দেয়। বৃষ্টির -৯- 
শদনক্ষণ বলে দেয়, সে কিনা জানতে পারল 


না. জুড়ান, ওকে' মারবে আর তার কোন 
পাঁতকার করতে পারল না? তাজ্জ্রব 


, কারখানা! 


কথাটা কিন্তু সাঁত্য নয়, প্রতিকার 
করতে যে খ্যাপা ঈশান দাস পারে নি তা 
নয়। ম্রবার পর তার আত্মা কার্ব করেছে। 
বেশি দিন, নয়, একাঁদনের ভেতরেই নাটা 
জুড়ানের রন্তবাঁন' রন্ত বাহ্য। ব্যস, জড়ান, 
চোখ কপালে তুলল" মৃত্যুর পর ওপারে, 
গিয়েও কি দাস খ্যাপা তাকে ছাড়বে ?, 
হাওয়ায় হাওয়ায় লড়াই চলবে। তেনায়া 
হাওযার আগে পাছে ঘোরে কিনা। 

কিন্তু খ্যাপা রাতাবরেতে অমন 
জায়গাষ গেল কেন? কারণ একটা 'ছিল। 
ছাদেক ফাঁকর থাকে ওখান থেকে দু’ রশি 


ধারণ করলে উদুরি-ভাদীর, জবর জানালা 


| 


A 


“y 


" একটা প্দরোন সারঙ্গা। 


ই ডু 


Ke 


ছাপরা ৷ গোটা দুই নারকেলের মালাই আর 
ছাদের ফাঁকর 
এই নিয়েই আছে। সারিঞ্গা কাঁধে নিয়ে 
নারকেলের মালাই নিয়ে ভক্ষেয় বেরোয়। 
মূরশেদের নাম আর তাঁরই দয়ার কথা 
শোনায় ফাঁকর। | 

দাস খ্যাপা গাঁহন রাতে ওর কাছে 
গ্রতাগাত করত রসের ভিয়ান জ্বাল 'দিতে। 
দমে দমে রসের ভিয্ানে নাড়াচাড়া! নীরে- 
ক্ষীরে একাকার গুরু মুরশেদ একাকার । 





- দাস খ্যাপা সেই সন্ধানে যেত ফাঁকরের 


কাছে। ফাঁকর নাকি সন্ধান জানে। এ গাহন 


- বরাতে গাঁহন জলের কথা । কেই বা বলতে 


পাবে! 

সে রাতেও বোধ হয় ফাঁকরের কাছেই 
ঘ্বাচ্ছিল ঈশান দাস! 

মাঝ পথে নাটা জুড়ান তার গেটে 
হাতের কাঁকড়া চপ্দানতে ধরেছিল তাকে। 
ফেলোছল পাঁকে। 

মরতে মরতেই “ক "সন্ধা খ্যাপা বাণ 
মেরে দয়োছল তাবে? তা হবে। তা নইলে 
ধফবে ঘরে গিয়ে রন্তবমি! 

বলে_বাণের কথা যাঁদ কও, 


জডড়াইন্যার নিকাশ করছে খেপণ। 


বাণ নাকি মেরোছিল খেপণ, িদ্যাধরশী। - 


ও তখন দমের কাজ করাছল, অরুশে টের 
পেয়ৌছল এব পরেই জ.ড়ান ধেয়ে আসবে 
তার 'দিকে'। সেই সময়েই বাণ মেরোছল। 
ধবদ্যেধরী বড় ভষৎ্কর মাইযা ৷ জাত সাপের 


কালো কুচকুচে মেরেমানুষ কুমি। বড় 
ডেয়ো শপ'পডের মত চকচকে কালো! 
কুমির ভাই আছে একটা ছোট বছর 
দশেকের। জাতে মালশ, বাবুদের বাড়ির 
উঠোন বঝাঁট দেয়, ময়লা পাঁরচ্কাব করে। 
ভাই যাই করুক, মালিন'ঁর কাজ কুঁম 
পছন্দ-করে নি। যদিও হাটে মেলায় ঘর 
নিয়ে বসে না, তবু সবাই জানে। কুমির 
ছাপরায় বাত্তরে মানুষের ষাতায়াত আছে। 


সন্ধ্যের পর ঘবে লণ্ঠন জহালাবার কিছু ' 


পরেই গা ঢাকা দিয়ে ওর ছাপরায় আসে 
কবিরাজ মশাই । দয়াল ফাঁবরাজ। 
বষেস ষাট হলেও বেশ শব্ধ সমর্থ 
মানুষ। নিষমের ব্যাতকরমাট হবার জো 
নেই। রান্রে আনদ্রা স্নায়ুর পক্ষে হাঁনকর। 
তাই সন্ধ্যের কিছু পবেই মাঝে মাঝে বেত- 
ঝোপ. পঠা কুমড়ার গাছেব তলা দিয়ে 


. নোংবা একটা পথে শাম ঘরে চলে আসে। 


পথটা বাবুদের বাড়ির পেছন দিকের পথ। 


এপ্রাষ কৃবেই- না।. .ওই পথেই আসে দয়াল 
কাঁবরাজ। কাকপক্ষী টের পায় না। কাঁব- 


.শা। 


চোখ আছে। গাছ-গাছালির দ্যাস্ট আছে। 
সবাই জানে কবিরাজ মশায় কামর ঘরে 
যায়। শুধু কবিরাজ মশায় জ্ঞানে না যে 
কথাটা সবাই জানে। 

পথটা আসতে এক-আধ দিন কণ্ট হয়। 
ঘোটা বেটে মানুষ। ঘরে ঢুকেই ঝাঁপটা 
1নজেই বন্ধ করে দেয়। 

তার আগেই কুমি চুলে মশলা দেয়া 
তেল মেখে পাতা কেটে জোলাদের বোনা 
তাঁতের লাল শাঁড়টা পরে বসে বসে পান 
বোর কাঁবরাজ মশায়ের জন্যে। 
একাঁদন বলে, গলাডা শুকাইয়া গ্যাছে 
: »জল খাইব্যান 2 টা 
-আস্পদ্দা তর কম না রে মাগী। 
তর হাতে জল খামু? কথাডা কইল কি 


শুদ্ধ 
মশায়। দিনের পাপ দিনে খণ্ডন। জমা 
করা-কার নেই। "| 
কিল্তু তাই বলে ওর হাতের জল 
গলাধঃকরণ করা। রাম রাম হবি হবি। 
মাসে মাসে পাঁচটা করে টাকা দিত 
কাঁবরাজ মশায়। বলে-কয়ে আরও আট 
আনা বাঁড়য়েছে কুমি। তাতেও ওর কুলোয় 
না। আলতা, ফুলেল তেল, বছরে চারখানা 
শাঁড়, খাওয়া-পরা সব কি কুলোয় 2 ভাইটা 
মালীর কাজ করে। উঠোন কাঁট দেয়, 
ঘাগানে কোদাল চালায়, আম পেড়ে দেয় 
আগাডাল থেকে৷ বাবুদের থাকে, 
থায়। দু’ টাকা মাইনে পায়। পুজো-পার্বণে 
দুখানি ধুত, একটা গামছা । দিদির কাছে 
আসে দুপুরে । বাবুদের বাঁড়র আচাবটা, 
আমটা, জামটা, মুড়ি, 'জালপশ নিয়ে 
আসে। দিদিকে দেয়। দাদির পাশে শুয়ে 
একটা ঘুম দেয়। নয়তো দুপুরে বেরিয়ে 
যায় আর পাঁচটা ছামড়ার সলো গাব 
পাড়তে বা তেতুল খেতে। 

' খেপীব সঙ্গে কুমির পরাপের টান 
দু-চার দিনের নয়। ছোটবেলা থেকেই 
দু'জন একসঙ্গে খেলা কবেছে, ঝগড়া 
করেছে। সাঁতার কেটেছে, শাপলার মালা 
গে'থেছে, বিলে গিয়ে পন্মপাতা এনে 
পি*পড়ে ধরে পুষেছে। খেপণকে ও জানে। 


‘পরাণ য়ে জানে। বিদ্যাধরী ভিক্ষে করে 
খায় বরং বলা যায় গান বেচে। 


কাম জানে ও' বড় জাহাবাজ মাইয়া! 


ধবদ্যাধরশ।-ওর নিজের যৌবনের উজ্জানে 


‘ALAN 


'আজপেক্ষা করে এককনার--ওুয় মনের এক : 


জাশ্চাষ্য সাননষের। এসব কথা কুঁম ভালু 
বোঝে না। ও চিল শকুনের ঠোহারে আয় 


বাপটা-ঝাপটিতে নিজের যৌবনকে নিঃশেয 


» করে দিতে দিতে বিদ্যেধরীর কথা ভাবে। 
পরাণটা টনটনিয়ে ওঠে। হিংসেও হয়, 
খুঁশও হয়। 

নাটা জুড়ান খেপাঁর কিছু করতে পারবে 
না কাম জানত। 

প্রথম প্রথম অতটা বুঝতে পারে নি। 
ভেবোছল বিদ্যা খেপী এইবাবে বোধ হয় 
মজল। নাটা জড়ান ওখানে গয়ে জুট 
কেন? নাটাকে ও চেনে। ওর কাছে দু- 
চারাঁদন এসোছল। একাঁদন চাবটে পয়সা 
নিয়ে তার সঙ্গে কথা কাটাকাটি হবার পর 
আর কম ওকে বানজেব ঘরে আসতে দেয় 
চন। হঠাৎ কিছুদিন বাদে একেবারে ঈশান 
থ্যাপার চেলা হয়ে উঠল ক করে জড়ান! 
ওর ভেতরের জদ্ডুর লালামাখা দাতি দেখেছে 
কুমি। নাটা জুড়ানকে তার চিনতে বাঁক 
নেই, নজরটা ওর কোনূদিকে। বিদ্যা 
খেপীর দিকে সন্দেহ ক? 

দিনকতক পরে বকুলতলার ছাপরার 
ধারে দাঁড়াল বিকেলে। তখনো সূর্য 
ডোবে নি। দূরে গাছ-গাছালির আগায় 
রোদের চিকাঁচকে আভা রয়েছে। বকুল 
গাছটার মাথায় পাতার ওপর ছিটে ছিটে 
নরম রোদ। নিচে ঘাটে ছায়া ছায়া অন্ধ- 
কার হয়ে আসছে! ঘাটলার কাঠখানারু 
ঠিক পাশে একটা কুকুর এসে হাঁপাতে 
হাঁপাতে জিভ বার করে জল খাচ্ছে। 
কুমি গা ধুয়ে উঠল। ভিজে কাপড় দু 
ভাঁজ করে গায়ে জড়াল। ফাঁকা রাস্তা মাও, 
কত রকমের জনমানাধা যায় আসে। 
বাইরে লাজ্বলজ্জা কুমির একট: বোঁশ। 
খেপীর আবার ঘরবার সমান৷ ঘবেও যেমন, 
বাইরেও তেমন। সবম ঘেশ্নার বোশ ক 
নেই! ওই এক পদের মাইযা। 
মাঁটলেপা ছোট উঠোনটায় বনে 
পুরোন সাবিঙ্গার তার কসছিল বিদ্যা। 
বাপ ঘরে নেই। বোধ হয় বলে গেছে 
সারঙ্গার তারটা বেধে রাখতে। ওব পেছনে 
লাউগাছেব গোড়া। লাউডগা তরতারয়ে 


উঠেছে ছাপরার চালে! চাল ভীর্ত লাউ- 





ভন আয ডি কল নল উন সস 


৪পতে বসে তার কে 5 
গ্রকণড সমত জায় যে চাম একটা - 


হাঁক শদয়ে বলল, অ খেপণ, তর ঘরে নি. 


- গ্রাননষ আইল? 
সোটা চারটা আঁটত আঁটতে চোখ 
তুলল 'বদ্যা। মস্ত কাঁসার বাঁটর মত 


চকচকে মুখখানা । দম ফেলে একটু হাসল? 
তারটা বেশ জুত করে লাগান হয়েছে। 
'ফানটা মোচড়াতে মোচড়াতে তারটা টান 
টান করে আঙুলে আওয়াজ তুলল--ড্ুং- 
ডুংটুং- 
সারিঙ্গার ছাঁড়টা ঘরে। আঙুলে 
আওয়াজ তুলে গলা ছড়ল খেপাঁ। 
হায়রে পবাঁত 'কেমুল-জ্জানল্যাম না॥ 
মন-দরদী খুইজ্যা পাইজাম না। 
মস্ত চোখ দুটো বেন রসে ভরা দুটি 


“লাকাদিক ব্রতী, 

ছি ররর হাসি হালি 
--খরীশ-লেগটে রয়েছে.সইখখানা। হাপরার 
' ছায়ায় উঠোনটা আস্তে আস্তে অন্ধকার 
হয়ে আসছে 1তটের :তলায় নাবাল জাঁম- 


* নের ওপারে একটা গাছপালা জন্গল,চালতে 


আর বেত ধন। হাওয়ায় হাওয়ায় পাখীর 
কিচির-মিচির, ক্ষীণ হয়ে ভেসে আসছে। 


তারও ওধারে বেশ দৃহর বাবুদের বাঁড়র 


জয়কালী ঘণ্টা বাজছে। অস্পষ্ট 
অনেক রকম ঠআওয়াজ খেপার গানের সম্গে 


গাওনা শুনলে নড়তে পারা বায় না! যেমন 
আছ তেমান থাক, যেন পাথর বানিয়ে দের। 


একট; নড়তে-চড়তে ভয় করে। নিচ্বাসের 


বায়ু কণ্ঠায় এসে, ঘম্‌ ধরে। 
খেপণী ধীনশ্চয়. মন্তর-তল্তর জানে, 


7 ৬ পু 


45] খরে যায় কেন। পরাগটা যেন ফণা হরে 





কবে নি এমন নয়৷ 


মির হয়ে 'থাকে কেন? কি গণ-তুক আছে 


ওর আওয়াজে |. 
: বড়! ভয়ানক মাইয়ার কৃমি জানত, 
বিদ্যা "একখান সোজা মাইয়া নয়॥ 

নাটা জুড়ানকে মেরেছে বিদ্যা খেপশ। 
এতে ওর কোন সন্দেহ নেই" 
আৱু ওর খড় জবর ৷ তাই -সায়েরের মেলায় 
বলতে “পারল না! 
মত ছেলেটা যখন খালের জলে চবি 
খেল, আর বিদ্যা খলাখালয়ে হেসে 'উঠল॥ 
তখনো কিছু বলতে পারল না! কু 
জ্ঞানে, খেপাঁর মনের আবু বড় জবর॥ 

বাপ তো অরে গেছে__বছর ঘুব্রতে এল 
এখন পর্যন্ত কোন জুয়ান মরদ ওর কাছে 
'ঘেষতে পেল না। দুঁএকজন যে চেষ্টা 
' কানাকান্দর দাউসা 
শাল একবার ঘ্র-্বুর কবোছল "ঘাটের - 
কাছাকাঁছ। দাসু পাল মস্ত ব্যাপারী 
স্পাটের.ব্যাগারী। আশ্ডল আশ্ডিল টাকা। 
কোথেকে খবর পেয়ে এখানে ঘরর-ঘুর 
কবোছল কিছুদিন। ঘোপে-ঘাপে -কথাটা 
পাড়বাব চেষ্টা করছিল। - '- 


কুমির সঙ্গে বিদ্যা একদিন গা ধুতে ১ 


'এসেছিল বকুলতলায় ৷ কুমির সামনেই দু 
চার কথার আদান-প্রদান হোল! বিদ্যা 
কিল্তু একটুও চটে শীন। হাসাঁছুল। . 
. 'দাউসা ব্যাপারী 'এঁদক-ডাঁদক-ভাঁকিয়ে 
কুমিকে জক্ষ্য করেই বলেছিল;_এডি কার 
কন্যারে। এ্রয়ানে তর সঙ্ঞে 'দৌখ ব্যান 


প্রি ১ 


কি অদিতি মারো নী 


ফির জবাব দিল? কাম বিছ - 
বলবার 'আগেই বলল, -এয়ানে ত’ পাচে; 
চাষ সাই। তোমাক, ক্যান এয়ানে ফট 
ফাচি 'দব্যার দেহি? 

পাটের ব্যাপারই "দাস মুখের ঘাম | 
মোটা মোটা আঙুলে ছে হাসে, বুঝ-। 
ব্যার পারছস ক্যান আসি? 
পাকা কইর্যা কইয়া ফ্যালা। | 

বিদ্যা খেপ' হেসে খুন+-কয় কি লো 
কাম! ব্যাপারী পাট চেনে, মাইয়া চিনল' 
না। মাছ ধরব্যার চায়, ঘাট চিনবার পারে 
না। বাল অ ব্যাপারী, আগে ঘাট চনয 


" লও, তয় স্যান চান্দ ধরা পড়ব? 


দাউসা বলে; ঘাটেই 'ত’, আইছি। 
- আঘাটাক্র কুমীর আছে, তাও জান 


না ব্যাপারী? ১ 
বিদ্যা ঝলকে ঝলকে হাসে। কুমিও' 
হাসে। কথায় মানে সব 'বোঝা যায় না, 


তব্দ বোঝা যায় ব্যাপারীকে নিয়ে তামাসা' 
করছে বিদ্যা। তামাসাই করে। একটুও 
রাগে না। কুঁম কখনো কারো ওপর বাগতে 
দেখে নি বদ্যেকে। হাসতে জানে, চোখা 
চোখা কর্থা কইতে জানে। আর কুমির মনে 
হয়, গুণ-তুকও 'জানে। 

দাস; ব্যাপারীকে কি যে করে দলে 
খেপী। "ঘাট থেকে ধবে নিয়ে এল উঠোনে, 


--আইস, বইস, জুত কইর্যা বইস, গান oD 


শোন। পাটের ব্যাপার নিয়া কাল কাটাইল্যা, 


ব্যাপারীর বুকের হাওয়া কশ্ঠে এসে ঘমকে 
হাবে। দম ফেলতে পারবে না। নন্তর-পড়া 
সাপের মত 'ছির হয়ে লয়ে পড়বে 
বদ্যা আওয়াজ তুলল, 
আগে তর ষোল আনা করগা ঠিক? 
নদীর তলে ফান্দ পাইত্যা চান্দ ধরার 


যাঁদ ও বাঁসক। 


বাঁলহারী। কুমি যা. বলেছে তাই 
ব্যাপারীর চোখ থির, দম কমে আসতে 
আসতে থম্‌ ধরে গেছে। কুমির অবস্থাত 
তাই। ওর আওয়াজের হাওয়া বুঝ বুকের 
হাওয়ায় মলে তাকে থমকে দেষ। চমকে 
দেয়। শক করে কে জানো 


[ 


চর 


ওরা নাকি দমেব কাজ করে। হাওয়ার সা 


হাওয়া বোধ করে শ্দতে পারলে কণ্ঠে 
,আওযাজের হাওয়া ভার মজ্জার। 
“সবাই খায়, হাওয়ায় ঠিকমতে আওয়াজ : 
“ভুলতে পারে না। 


Re 2S Fin 


“খবর জানে। তাই কি ব্যাপারীর বুকের 


না 


কোথায় বা. পাটেকু-টাষ।' গজের দর 


আছ আণ্িল আট্ভল টীকা ব্যাপারী তখন = 


শি 


যে কোলে ব্যথী-বেহদাই আমাদের গগগ্যাং আযান" রিসার্চ ইনস্টিটিউটের 
বৈজ্ঞানিকব1 অনেক গুবেষণীন পবু বাধা-বেজনা দূব কবার অন্ত আবিকাব ফবেছেন, 
ও “ম্যানা আরো ভাভাভাড়ি ব্যথা-বেদনা দূব কবার 


মৃতুন উপাম! - 
শাইব্রোগফাইণড বনতে কি বোঝায়? মাইক্রোফাইণ বলতে বোঝাধ য়ে, ব্যথা, 
'বেছলা দূব ফবাব যে উপাদানগুলি “আ্যাস্গ্রোতে মেশানো হয়। তা৩০ গণ বেশী 
।হুঙ্গ করা ছসেছে। এক বিশেষ পভতিতে তৈয়ী এই নতুন ট্যাবলেটে এখন প্রাধ-১৫ 
কোটি সুন্ম কণা বযেছে। এব ফলে বেদন! নাশ করবাধি শজিদিগণ্বেও বেশী 
জার! শবীবে ছতিযে পড়ে এবং মুহুর্তে মধ্যে ব্যখা-বেদলা দুব করে 

ঘুনুর্তের মধ্যে কাজ শুরু হয়ে হায়-অনেকক্ষণ ধরে কাজ চলতে থাকে 2 
নতুন ম ও 'আল্প্রো-ব ত্যথ। দূর করবার সক্ষিত্ উপানানটি অতি সহজেই 
এবং খুবই গীগপিব শ্রীব্বে সঙ্গে মিশে পিষে, ৫ থেকে ৭. ঘণ্টা পধান্ত শবীরের 
মধ্যে থাকে। সেইবন্থেই মাইক্রোফাইও “অ্যাস্প্রো আরও তাড়াতাড়ি হাখাবেদন! 
বের ক'রে দেষ এবং তাব ফল অনেকক্ষণ স্থাধী হয় |. ঃ 
তি সহজেই আপনি খেতে পারেন £ নতুন, সাইফ্রোফাইও "আপনি 
যেভাবে খুসী খেতে পাবেন--শুফনো, জলের সঙ্গে মিশিয়ে অধব! এক: য্রাস অণু. যা. 
যে কোনো গরম সঙ্গে ॥ bd 
নিস্মোক্ত প্রকারের ফক্গণীয় মাইক্রোফাইঞ “আঠাস্প্রো খাবেন $ 
থাথা-বেদনা * মাধাধয] « তি জাতেবাধা খাটে বদর অর-হর ভাব" ফু 
রিপন SHOE ১ 
আজ! : প্রান্তৰয়ঘ £ দুইটি, দাবলেট । প্রশ্নোজ্ন হলে আবার খাখেক। দি 
জত £ একটি ট্যাবলেট বা' আপনার স্টারের নির্দেশমত ৯ হার 
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আস্প্রো' গাইক্রোফাইও হওয়ার ফলেনডুন মাইহোতাইও 
'্আযস্পোদর, প্রতিটি ট্যাবলেট 
ঘয়েছে ॥ তাই পীরের সঙ্গে 
খুব তাড়াতাড়ি হাঘার উপশন হয় & 





ডুন বাইরেই আস্তে! ঘাথ কেনো হুর বরার অর্বারুমিক উপায়! 


অনা হাওয়ায়। বুকের বাতাস ভাটার 
চল্েছে।। ৬ঞজানের বুকভান্তা টান নেই। 
আগে তর ষোল আনা করগা ঠিক। 
বোল আন'র ওপর সতেরো আনা ঠিক 
করেহ এন্এন দাউসা ব্যাপারী । বেশ 


'জামবেও ত৮দহল। কীমর সঙ্গে বিদ্যাকে 


দেখে ভব৯।ও পেয়োছল। কৃমিকে সে জানে, 
হের দ্রণ্য না হোক, টাকায় এ দ্রব্য মেলে। 
কামকে পাচেব মত টাকায় কেনা-বেচা 
করা বায়। তার সলো যখন এ খেপণটা 
ঘোরাফেরা করছে, তখন এটাও নিশ্চয় তাহ $ 


- টাকার কথাটা নিজে না পেড়ে বিদ্যার 


কাছ থেকে পাকা কথা শুনতে চেয়েছিল। 

মোল আনাব ওপর সতেরো . আনা 
বোঝে পাটেব ব্যাপারী। সবই ঠিক ছিল, 
কিন্তু কি বে একটা আওয়াজ তুললে। 
হাওয়ার টানে যেমন আওয়াজ আছে তেমাঁন 
আওয়াজ । হাওয়ায় আর আওয়াজে কেমন 
[মলে মিশে যায়। 

ব্যাপারীর মনে আর কাণাকাড়ও রইল 
না। সব ঠিক করা সতেরো আনা হাওয়ায় 
ডাঁড়র়ে দিলে। 

_ বাইর্যা, বাইর্যা গাইছস্‌। আর এক- 
খান শুনা) 

মজা লেগেছে ব্যাপারশীর। বুকের হাও- 


য়ায় কপিন । কেমন একটা খুশির কাঁপৃনী 
উঠেছে। 


ওর ঠিক করা সতেরো আনা বৃদ্ধি 
সোঁদন মাঁট! কোন কাজে লাগল না। 

গান শুনল। ফতুয়ার পকেট থেকে 
একটা আস্ত টাকা বার করে বিদ্যার হাতে 
দিয়ে সেই থমথমে বুক আর আনমনা চোখ 
গিয়ে পথ ধরল। কানাকান্দর পথ। কে 
জানে কতক্ষণ এই আচ্ছন্ন ভাবটা থাকবে। 
বেশ কিছু সময় পরে হয়তো মনে হবে, 
এ ষ্যাঃ। কিছুই তো হোল না। 

আবাব মনে হবে, কিছুই ক পায় নি, 
কিছু পেয়েছে। 

যা চাইতে চেয়েছিল, তা পাওয়া 
গেল না। 

কিছ: পেল। রোদপড়া বিকেলে কিছ 
খ্াাঁশ পেল। সে তার পরাণডার ওপর 
কেমন একটা মজা টের পেল। এ মজা- 
টুকুর দাম আর ধা চাইতে গিয়োছিল তার 
দামের সঙ্গো দর কষাকষি করতে বসল 
হয়তো ব্যাপাবী। এ কারবারের হিসেব" 
{কেশ কবতে গেলে রাত ভোব হয়ে যাবে। 

কাজ নেই আর ওসবে। 

কাঁমব মনটা বড় জালা করছিল। 
খেপাঁর সঙ্গে তার আর বোধ হয় মেশা 
চলে না। 

সে কি! আর থেপণ ক! এক-একবার 
ভেবে বড় দমে যায় কমি। খেপশী কেমন 
আলগোছে নিজেকে বাঁচিয়ে নিয়ে চলেছে, 
কোন ব্যাটাব সাধ্য হচ্ছে না তাব ধাবে- 
কাছে ঘে'ষতে। 


কি'করে পারে এ? কি- 


' জাস্তাহিহ। হলেন 


পেয়েছে ও, যার জন্যে দেহের” সংথকে - 


সুখ বলে মানতে চায় না! চৈত মাসের : 
কাঠফাটা রোদের মত দেহটা ওর জলে না, 
'চিড়াবড় করে না তাপেউন্তাপে। কোথেকে 
এত ঠান্ডা ভেজা বাতাস পায় দিন-রাত, 
ব্যাটাগুলোব সামনে অক্লেশে অমন ভিজে 
ব্যানার মত ডা হয়ে থাকতে পারে! 
[মাটামটি হাসতে পারে মজা পেবে। কিসের 
মজা পায় ও! 

কাম -অতসব বোঝে না, ও একাঁটি মাত্র 
সুখ জানে, দেহের সুথ। কালো পাথরের 
মত দেহাটকে নিত্য তেলেজলে মাজা-ঘষা 
করে। ক্ষিদে পেলে-আধ সের চালের ভাত 
খায় গোটা চারেক পেক্সাজ "দয়ে আর 
কাঁচা মারচ 'দিয়ে। তারপর হয়তো খেল 
খানিকটা চালতে মাথা । খুব কসে নুন 
মরিচ ডলে নিয়ে টকে কালে টং হয়ে ওঠে! 
লালার শোসানখ বেশ ভাল লাগে । তারপর 
চাটাই অথবা ছোট শীতলপার্টিটি পেতে 
ঘুম। ধদাব্যি টসটসে চোখ-মুখ নিয়ে ঘুম 
থেকে উঠে বিকালে ফুলেল তেল চাঁদতে 
কপালে দিয়ে পাতা কাটা, বিকেল গড়াবার 
আগেই বকুলতলার ঘাট। 

না, খেপীর সঙ্গে ওর মল নেই 
একটুও । তব: কোথায় যেন একটা মিল। 
যেন' রাশ দিয়ে ওর মনের একটা কোনও 
জায়গা সব সময় টেনে রেখেছে থেপণি। 
{কিসের এই টান! না, সে খেপীর সঙ্গে 
আর মিশবে না। মেশা উচিত নয়। 


নম্ট। 
একটা গোল উঠোঁছল। যেমন কুমি, তেমান 
বিদ্যা খেপণ, একই পদার্থ। এগুলোকে 
গ্রাম থেকে তাঁড়য়ে দেয়া উাঁচত। 

না, কি দরকার! বলেছিল মেজবাবু, 
ওরা তো কারও ক্ষোত করছে না। ঘবে ঘরে 
যা মনে নেয় করুক, বাইরে কিছু তোঁর- 
বোর দেখলে মাথা ন্যাড়া করে নেংট 
পাঁরয়ে বিদেয় করে দোব। 

বাবুদের বাড়তেই যখন এমন সব কথা 
উঠেছে, তখন খেপশর সর্বনাশ করাটা তারু 
আর উাঁচত নয়। 

কথাটা বলেওছিল- বিদ্যাকে। 

শউপ্গা কথা কমু তরে। 

-_এউগ্গা ক্যান, দশগা কথা কইবার 
পারস। 


-তামসা কারস না। আম ভাবত্যাছ__. 


-ভাবন কিসের ? 
-তর কথা ভাবত্যাছ। তর লগে আর 
কথা কমু না। এয়ানে আসম না। 
ক্যান? কি অইল? 
SO CE 
কইস্‌ না আমার লগে। 
“বদ্যা খুব হেসে উঠল। 


১৮৫৪ 


‘ দুখ 'ব্যাজার করে কুমি বলল--আদি 
(0808 মান্যে তক্‌ নন 


দুর বালাই। আমার নাগাল জাইত, 
মারা মাইয়ার লগে তর িশার কাম নাই। 

আমার জাইত কবে নস্ট হইয়া গ্যান্বে 
গা। তুই আর আমি একই পদ। 

-এডা তুই কেমন কথা কইলি? 

বিদ্যা ওকে জড়িয়ে ধরোছল।-ঠিকই 
কইাঁছি। আমার ভিতরে ছয়ডা কুজন আমারে 
টাল' সামলাইবার দেয় না। জাইত লইয়া 
টানাটানি করে। ছয়ডা দাস্যরে আম সাম- 
লাইব্যার পারি না। বাইরে তুই নষ্ট হইনি, 
মান্ষে দেখল ৷ ভিতরের খপর রাখে কেডা? 

অতশত বোঝে না কুমি। ওর কালো 
কুচকুচে মুখের ভেতর লালচে চোখ দুটো 
ভেন্দা ভেজা লাগে। বিদ্যা ওকে চেপে ধরে 
হাসে। 

-ভাবস না। তুই আর আম একই 
পদ। সপ্গলেই তাই। ছয় দাঁসারে যে 
সামলাইব্যার পারে, জাত আছে সেই 
সাইযের। জাইত আর কারু নাই। অঙ্পলে 
আমরা এক জ্বাইত। 

{ক যে বলে খেপশ। কিছু বোকবার 
উপায় নেই। 

কৃমি না বোঝে ওর কথা, না বোঝে 
ওর ভাব-গাতিক। মাথাটা খ্যাপা গোছের । 
মাঝে মাঝে আবোল-তাবোল বকে। বরা- 
বরই এমান খ্যাপা-খ্যাপা ভাব-গাঁতক। 

তা হোক, ওর কথা বোঝা যায় না। 
কিন্তু গলার মিঠে আওয়াজটা বুকের 
হাওয়ায় মিস্টি ছড়ায় । গলাখানা যেন 
রসে ভিজিয়ে রেখেছে সব সময়। ক যে 
টান লাশে। চিনির রস জবাল দিয়ে দিয়ে 
যেমন আঠা আঠা করে মোটা দঁড়র মত্ত 
লম্বা করে নিয়ে কদমা বানায়, ও যেন 
সেই কদমা বানানর মাষ্ট রাশ দিয়ে 
মনটাকে আঠালে করে টানে। ॥ 

সায়েরের মেলাষ-বদ্ধরণ যখন যাবার 
গোছগাছ করল, কাম ওর পেছন ধরল। 
মাঘ শুক্রা ত্রয়োদশীতে নতাইচাঁদের জদ্ম- 
দিনে সায়েরেব মেলা । খ্যাপা থেপণ, বাউল 
বোস্টম জমায়েত হয় সেখানে । 

িদ্যাধর বচাঁক গোছাল। পেছন ধরল 
কাঁম। ধর্মকর্ম তো কিছুই হোল না, তবু 


যাঁদ বিদ্যেধরীব কল্যাণে কিছু ধর্ম হয়। . 


কাঁমও পেটিলা কাঁধে নিদ। দুজনেই 


হাঁটা ধরল মেলার পথে ॥৮ ২ 2 
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যে কি ঠিক-ঠিক তা" স্মরণ করতে না 
পারায় খুজে পেলেন না। এজন্য মনে মনে 
বেশ ক্ষুত্খ হলেন। ক্রুদ্ধ শিশুর মত 
এটা-সেটা নিয়ে নাড়াচান্ড়া করতে করতে 
হঠাৎ এক সময় চিৎকার করে উঠলেন-- 
ওগো, শুন, একবার এঁদকে এসো ত’। 

খুব অশান্ত স্বভাবের 
মানুষ, নন। অহেতুক উচ্চস্বরে কথা বলা 
বা ছোটখাটো ব্যাপারের জন্য কাউকে 
বিরক্ত করা তান পছন্দ করেন না। সংসা- 


কেউ এশিয়ে এলো মা' দীননাথবাবুকে 
সাহাব করতে, বা-শাড়াও দিল না 


বাড়ির বয়দক লোকেরা শ্রধ্য একবার , 






লি ওটা চিকন অনা 2 ভাল কর্থবুত টা 


সস 


ফরে তাকাল। দশননাথবাব আরো 
কিছুক্ষণ ঘরের মধ্যে একা-একা পায়চার 
করলেন। এটা-সেটা 'জিনিসপত্তর নাড়াচাড়া 
করলেন, কিন্তু তবু কেউ এলো না। 
অবশেষে তান চৌকাঠ ডিঙিয়ে দাওয়ায় 
নামলেন। বেশ উচু গম্ভীর কণ্ঠে 
পুনরায় হাঁকডাক সুরু করলেন_কই গো 
শুনছ, একবারটি-- A, 

এমন সময় সহসা তাঁর লক্ষ্য পড়ল 
পাশের ঘরে ছোট মেয়ে রণ অক্ক 
কষছে। তান বেশ রুক্ষ ধমকের সুরে 
কথা কয়ে উঠ্লেন-_ এই, আম চিৎকার 
করছি শুনতে পাচ্ছিস্‌ নাঃ যা, তোর 
মাকে একবার ডেকে দে__ 

অহেতুক ধমক খেয়ে বিরক্ত হল 'রিণু। 
সে উঠল না। সেখান থেকেই গলার পদ! 









থংটে হাত মুছতে মুছতে রাম্নাঘব থেকে 
বোরয়ে, এলেন। চোখেমুখে 1বরাস্তর 
ছাপ। 

--ক হয়েছে, ঘুম ভাঙতেই অত 


হয়ে পড়লেন তাঁন। এ সময় তাঁকে বড় 
অসহায় দীর্ণ দেখাচ্ছিল। মৃণালিনী 
সেদিকে তাকিয়ে ঝংকার দিয়ে উঠলেন 
যত বয়স বাড়ছে দিন দন তত পাগলামী 
জাগছে তোমার! একপাল লোকজন 


চাঁড়য়ে চিৎকার তুলল-_মা, বাবা তোমাকে ২ বাড়ির মধ্যে আর তুমি হাই হাঁই করে 


ক্ষণকাল তাকিয়ে রইলেন রিপুর দিকে, 
'কিল্ডু কিছু বললেন না। মৃণালিন+ শাড়ির 


২৮৫ 


চিৎকার করছ। জানো না আঁম এসময় 
রাাঘরে ব্যস্ত থাঁকি। নিমু-অন আফিস 
যাবে, তপু কলেন্স যাবে, ছোট বৌমার 
আবার গানের ইস্কুঙগ আছে, এর মধ্যে 
তুমিও যদি আবার-মণোলিনী কথা সদয় 


ফরলে- তব প্রামতে চান না। কখনো 
_ ধমকের ০৮৮1 ২ বানু, কখনো আদরের 
সুনে, -- +২০ 1" বাঅভিষোগের-এ-সুরে।, 


অতল কথা শুনতে শুনতে দশননাথ- 
বাব, অপ্রস্তুত হরে পড়েন! কিন্তু সহসা 
আঁপস-ইঞকুল-কলেজ অর বৌমার গানের 
ক্লাসের নাম শুনে ভুলে যাওয়া জিনিসটার 
নাম মনে পড়ে গেল তাঁর।. তিন ব্যস্ত 
হয়ে উঠলেন- হ্যাঁ, হ্যাঁ, তাই ত'। .আমা- 
কেও ত’. বেরুতে হবে এখান। আমার 
দাঁড় কামানোর জিনিসগুলো আর এক 
বাটি জল দিয়ে যাও = 

মৃণালনী, অবাক হলেন-ব্বুতে 
হবে মানে? বাজারটাজার ত’ হযে গেছে 
সেই কোন্‌ সকালে, তুমি আবার বেরুবে 
কোথার ? 

নাদ্বধায় দীননাথবাবু বলজেন_-- 
কেন, আপস ষাবো। 

- আপস! 

মৃণালন? ভড়কে গেলেন। দননাথ- 
বাবু স্লীন চোখে শীবস্মর লক্ষ্য করে 
কৌতুকবোধ করলেন। সহসা তিনি এক 
কাণ্ড করে বসলেন, ঈষৎ ঘাড় বায়ে 
মূর্ণালনীর কানের কাছে মুখটা এনে 
ফস ফিস করে বললেন_আজ যে আমাৰ 
পেনশনের দন গো, .তোমার জন্য ক 
আনব বলো? 

উষ্ণ শ্বাসের ঝাপটা লেগে 
মৃণালিনীর কানের লাঁত দপদপ করে 
উল। মুখখানা রাঙা হয়ে উঠল। ঝাঁটিতে 
ঘাড় সাঁরয়ে নিলেন 'তান। এাঁদক-ওদক 
দত নজর ঘ্বারয়ে দেখে নিলেন আশেপাশে 





সর 


বোম্বে = মান্াজ - 
ৱেজওয়াড! ..-. 


দেশ সেবায় নিয়োজিত, 


ঞালবাট ডেভিড লিমিটেড jt 
. কলিকাতা__৫০. ই 


ডি ও বিজ্ঞানানুযায়ী এষ... 
- প্রস্ততকরণের অগ্রণী. 


_ত্রাঞ্চ, সহ 


ভ্রীমগৱ = - 


লাপ্তাহক বস্যমতাঁ 


কেউ আছে কি না। পাশের ঘরের 


. জানালার: ধারে বসে বিপু অন্ক কষছে। . 


বড়-ছেলে দিব্যেস- তখনো ঘিয়ে বাইরে 


লম্বা লম্বা পা ফেলে ঘরের মধ্যে অদৃশ্য .- 


হয়ে গেলেন। 
শেভিং করতে করতে মনে মনে হিসাব 


কষে ফেললেন দাননাথবাবু-_কার জন্য - 


{ক আনবেন। মৃণালনশর অনেক দিনকার 
সখ পুরনো ফ্রেম বদলার। 


-প্রত্যেবার এক-একটা অজুহাত 'দয়ে 


ঠেকিয়ে রাখেন, এবার মনে মনে ঠিক 
করলেন-সবার আগে এই কাজ। 
দাঁড় কাঁমরে এক কাপ চা খেলেন 
দশননাথবাবু। ছোট বৌমা সঙ্গে জল- 
খাবার এনোছল; দশননাথবাবু তা' ফিরিয়ে 
দলেন। একটু পরেই-ত' খেতে বসরেন, 
এখন আবার জলখাবার কেন! চা খেয়ে 


হাতের কোষে তেল য়ে মাথার তালু - 


চাপড়াতে-চাপড়াতে দশননাথবাবু তাকালেন 
বড় ছেলে 'দিব্যেসের ঘরের 'দিকে। ক 
ঘুম রে বাপু, আটটা বাজল এখনো মটকা 
মেরে পড়ে আছে! .এর পর আপস যাবে 









- শি - আাগপুর : 
গাহাটটী 


৯৪৪৬০ রা 





মানুষ, দৌড়ে লাফিয়ে চলতে কন্ট হয়, 


মারলেন-দাননাথবাবু। অন্তত সেই রকম 


একটা ভান করলেন। ইস্‌, কি বেলা হয়ে 
গেছেন 


সওয়া আটটায় খাবার টৌবলে বসলেন! | 


-আমি যাবো। 


দশননাথ হাসতে হাসতে - হাত দুটো, 
টানটান করলেন-_ এই  এ্যাত্তো বড়া » 

নানকু খুশিতে নেচে উঠল-_কি 
মী, ক মজা! - 

পৌনে ন'টার _ মধ্যে দীননাথবাবু 
সেজেগুজে ফিটফাট । দিব্যেস তখন সবে 


" হাতমুখ ধুয়ে চায়ে পেয়ালা হাতে 


শনয়েছে। এত বেলা করে ঘুম থেকে 


ওঠা মোটেই পছন্দ করেন না দীননাথ্‌- 


বাবু। বিশেষ করে যাদের স্কুল-কলেজ 
বা আপস-কাছাঁর যেতে হয়, তারা কেন 


এত আলসে হবে। এই ত’ সময়, ছোটাছুটি 
করে কাজ করার পারশ্রম করবাব। এরপর : 


ত’ মাটির দিকে চোখ টেনে-টেনে চলতে 


. ফরলেন। যুবক বয়সেও ধ্তি-পাঙ্জাবণ ' 
"|| পরে আপস যান ন কখনো। চগ্পল পায়. 


দেন নি। আপস সম্বন্ধে বরাবরই বেশ 


উচ্চমানের ধারণা পোষণ করতেন 'তাঁন। - 
ট্রাউজারটা টলঢলে হওয়ায় একটা ' 
পদ্রনো- - 


বেস্ট বাঁধলেন-. দীননাথবাবু। 
গদিনকার বেল্ট বেশ চওড়া আর মোটা। 


শক্ত করে টেনে বাঁধার জন্য কোমরের 


দুপাশের দ্রায়গায়-জায়গায় প্যান্ট কংচকে 
রইল। 
দুবার এসে ঘরের মধ্যে উকি দিরে 


আদার কাছে গিয়ে যখন চি খে 


কাজের ফাঁকে-ফাঁকে মৃখালিনী' 


A 


পেলেন না, তখন আবার হাকডাক সক: 
করলেন। আশ্চর্য, মণালিন এলেন না। 
এল বড়ছেলে দব্যেসের বউ আঁগমা। 
মবশুরের হাতে চিরূপণী তুলে 'দয়ে 
নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল। টাক মাথায় 
চিকণ চালাতে চালাতে সহসা দীন- 
নাথবাবুর মনে হল, আঁপমা যেন মুখ 
'উিপে-টিপে হাসাছিল। তাই ত’, অমন করে 


মাথবাবু, হাতে ছড়ি নেন। আরজ নিলেন 
না। ঝাড়া হাতপায়ে পান িবুতে 
চকুতে বাস স্টপে এসে দাঁড়ালেন; তখনো 
পথে-ঘাটে তেমন ভিড় জাগে নি। 


পর পর কয়েকটা ট্রাম ছেড়ে 'দলেন। 
তারপর সহসা এক সময় হুট্‌ করে একটা 
বাসের পা-দানিতে লাফিয়ে উঠলেন। 
বাঁ পাশের রঙ ওঠা চকচকে হাতল ধরে 
ভিতরে 


দাদ, | 
দাদু মালে কি? অভদ্র ডেপো ছোঁড়া! 
শি যে 'ঁদনকাল পড়েছে, ভদ্রলোকের 
ছেলেরা পর্যন্ত মান রেখে কথা কইতে 
জানে না। এবাই আবার শিক্ষা-দশক্ষার 
শ্বড়াই কবে! দূর, দূর, যত্তোসব চাষা-- 

দশীননাথবাব্দ গবষণ্ন বদনে এগিয়ে এসে 
গ্রকটা [সিট দখল করে বদলেন। জানালা 
দয়ে বাইরের দিকে তাকালেন। শির- 
দাঁড়াটা সামান্য পিছনের দিকে হোঁলয়ে 
একটু টানটান হলেন। কোমরের কাঁস 
টাইট লাগছে। মাজাটা টনটন. কনছে। 


হাত দুটো একত্র জড়ো করে, কোলের * 


ওপর রাখলেন দাঁননাধবাবু! : বেল্টটা 
একট: আচ্গা কবার কথ ভাবলেন এক- 


ন "দাঁড়িয়ে গ্রেট ফ:কত। 
- সমশহ করত খুব। নিরীহ শান্তপ্রকীতর 


0. লাপ্তাহক, বনত : 


" লানলৌন! কি ভেবে হঠাৎ এভাবে নেমে 


পড়লেন তা’ তাঁর মুখ. দেখে ধরা গেল 


না। ঘাঁড়র দিকে তাকিয়ে দেখলেন সাড়ে 
নণ্টা। দরোয়ান সবে সদর গেউ খুলেছে। 
শভতরে ঢুকতে ঢুকতে লোকটার মুখের 
দিকে তাকালেন 'তাঁন, চনতে গারলেন 


না। নতুন বিক্রুট নিশ্চয়। পুরনো আম-, 


লের রঘুবীর পাঁড়ের কথা মনে পড়ল 
দীননাথবাবূর। সে আমলে কত খাতির 
ছিল তাঁর। ঢুকতে-বেরুতে বুটের 


বইটার 'ওপর। এতে 
ধরে ধীরে সিশীড় ভেঙে ওপরে উঠলেন 
দাঁননাথবাবু কাঁড়বারাল্দায় 


পূর্বদক্ষিণ কোণের দিকে তাকালেন 


ঢুকলেন। ডাইনে-বাঁয়ে নজর ফেললেন। 
কত কিছু বদলে গেছে! প্রাতাঁট টেবিলের 
ওপর গাদা-গাদা ফাইল। একটা কাঁলং বেল 
রাখাব পর্যন্ত জায়গা নেই। 

তাঁর টোবলটা খুজে পেল্পেন। দীননাথ- 


বেধে উঠতেই সুমথবাবুর জন্য শ্নটা 
খারাপ হযে গেল দীননাথবাবৃৰ। 
সুমথবাবুর বাঁ দিকে বসত দীনেশ 
রাষ।- পাতলা ছিপাঁপছে রোগাটে ধবণের 
চেহারা । সাবাক্ষণ ঘাড় গুজে কাজ 
করত। কখনো ক্লাল্তবোধ করত না! 
মাঝে 'মাঝে ঘণ্টা-দেড় - ঘণ্টা বাদে ঘর 
থেকে বাইরে বেরিয়ে গিয়ে কাঁড়বারান্দাষ 
দশননাথবাবুকে 


সেই দানেশ রায় হঠাৎ ভালবেসে বিয়ে 
করে বসল ডেস্পাচ সেকশনের লাঁতিকা 





মা টনি 


দীননাতবাবুর রেকমেণ্ডেশনে প্রমোশন হল 


মা হল লতিকা! 


তুম ত’ প্রমোশন পেয়েছ শুনোছ। 
বল্টু বলল- সেইটাই দুঃখ বড়বাবু, 

তন টাকার পোরমোশন নয়ে একশো 

টাকার লোকশান সইতে হচ্ছে। 

‘সে কি, তা’ কেন? 

__ _আর বলেন কেন, জমানা বদলে 

গেছে। এখন ত’ আর বডসাহেবেব কাজ 

কার না, তাই ঠিকাদার কন্টাকটারবাও 


চাপবাশি। 
ক্রমে ব্লমে একজন দু-জ্রন করে ভিড় 
জমতে লাগল। 


‘তনাট ছেলে অসম্ভব 


গৌর ও মোতনদানএ ভা, 

২৩৬,ওল্ড চীনা বাজান ঘর 

_.._কলিক্াত-৯ 
উদ 





হইচই করতে করতে ভিতরে ঢুকল। 
দ্বীননাথযাঁবহ চিনলেন না কাউকে। একট; 
পরে লাঁতকা আর দীনেশ এলৌ। ওরা 
দুর থেকে নমস্কার করল দীননাথবাবৃকে। 


কাছে এলো না। অথচ 
আশা ॥ অন্তত দীনেশ তার 
সঙ্গে কথা বলবে। গত মাসে যখন! 


এসেছিলেন তান, লাঁতকা বলছিল কি 
একটা শক্ত অসুখে ভুগছে ওদের ছেলেটা 
হাসপাতালে ভার্ত করা হয়েছে। কথাট্য 


' বিস্ময়ে চমকে উঠলেন দীননাথবাবা 


_ গেল। কথাব ফাঁকে-ফাঁকে ঘন ঘন গ্রেট 
ফ২কতে লাগল। এদিক-ওাঁদক তাকিয়ে 


পোকামাকড় মারুম 
এরা অনেক রকম রোগ ছড়ায় 


আরসোলা, ছাবপোকা, মশা প্রভৃতির 
নির্খাত প্রাণ-হাতক 


বেঙ্গল 
{ কলিকাতা * বোস্বাই * কাঁমপুর 


- চুপচাপ । 





- তারপর আবার সব চুপচাপ অনেক- 
পণ বসে রইলেন দীননাথবাবু। এদিফক- 
ওদিক তাকিয়ে দেখলেন কেউ তাঁকে লক্ষ্য 
করছে কি না। লাতিকার স্গে চোখাচোখ 


কৃতজ্রতায় গলে পড়লেন 
দ'ননাথবাকু। না না, চাই না কছু। 


এমাঁন আলাপ করতে এলাম। 


এমন সময় চাপরাশি এসে খবর দিল 
হুজুর ইয়াদ 'কয়া। 
৮৮৮৭ ছেড়ে উঠে গেল 
ছেলোট। নীননাথবাবু বসে রইলেন 
পশ্চাতে ছেলেদের গুঞ্জন 
শুনলেন। ফস করে জহলে-ওঠা দেশলাই 
কাঠির আওয়াজ. শুনলেন । বেশ কিছুক্ষণ 
পর ফিরে এলো ছেলেটি! দীনেশকে 
ডেকে একটা জরুরী কাজ বুঝিয়ে দিল। 


অনেকক্ষণ দোনামোনা করার পর উঠে 
দাঁড়ালেন। 

ছেলেটি মুখ তুলল। দশননাথবাবু 
বললেন-_যাই। ছেলেটি ঈষং শাল্ত 
হাসল । 


দৃটো কথা বলল। কুশল জিজ্ঞাসা করল। 
দীননাথবাঝু সে নব কথার রিন্দুসান্ 
প্রাণের স্পর্শ পেলেন না। তাঁর যেন মনে 


খাওয়াতে পারো? 
মুকুন্দ বঙ্গল-হাঁ হাঁ, কেন নয়? 
দেখি যাঁদ গ্লাস পাই পাঠিয়ে দেব। 
মুকুন্দ চলে গেল। দাঁনমাথবাবু 
দেয়ালে ভর দিয়ে চোখ ভজে দাঁড়িয়ে 
রইলেন। বেশ কিছুক্ষণ দাঁড়য়ে রইলেন। 
আস্তে আস্তে বুকের ধৃকপুকুণি লান্ত 
হয়ে এলো। তান চোখ খুললেন। জল 
এলো না। কয়েক পা এগিয়ে তান 
চোখ তুলে তাকালেন ডেস্পাচ 
সেকশনের দিকে, মাথা নিচ করে একমনে | 


চলে গেল কয়েকজন। এভক্ষণ পর এইবার 
হঠাৎ দশননাঘবাবুর মনে পড়ল তাঁর 
পেনশন তুলতে যাওয়ার কথা। কিল্ছু 
তেমন উৎসাহবোধ করলেন না। ক্লাল্ত' 
বিষ পা ফেলে ফেলে তিনি বারান্দা 


পেরিয়ে সিশড়র কাছে এলেন। দেয়াল - 
খরে একটুকাল দাঁড়ালেন। লম্বা লম্বা 
নিশ্বাস নিলেন। ঘোলাটে ঝাপসা 


দৃষ্টি। এইভাবে অনেকক্ষণ দাঁড়লে 
থাকার পর একসময় সহজ স্বাভাবক 
হওয়ার জন্য প্রাণপণ হলেন দশননাধবাবু। 
রৌলং ধরে ধরে সাবধানে দিপুর 
ধাপ আঁভ্রম করতে লাগলেন । 





































ধ্ালহাট 


ওখানটায় দাঁড়ালে ভালই লাগবে। 
এ যেখানটায় আমে জামে সেগুনে আর 
শিরাঁষে জড়াজাঁড়। তাল আর তে'তুলের 
ছায়ায় ঘন জটলায় জটিল। এঁ যেখানে 
একদা প্রবল প্রবাহিনী, কিন্তু অধুনা 
শীর্ণম্রোতা সরদ্বতীর বিদ্তীগর্ভ 
খাত জডড়ে গজিয়েছে অনেক গাছ আর 
আগাছা । খোপেবাড়ে, লতায়-পাতায় ঘন 
হয়ে রচিত হয়েছে এক অসম্পূর্ণ অরণোর 
_আভাষ। & যেখানটায় ছায়া সৃনিবিড় 
_বজ্গপল্পলর একখানি আস্ত সমগ্র ছবি যেন 
ফ্রেমে বাঁধিয়ে রাখা আছে বলে মনে হয়! 
১০, এভয়ও করবে। কারণ, . নিজনিতা 
এখানে ভয়াল। নৈঃশব্দ' এখানে কঠিন। 
সোজা পাকা পচ ঢালা লম্বা রাস্তার 
দুপাশে যতো গাছ ততো ছায়া, যতো 
হীন। নিজনিতা এখানে যেন মস্ত 
ঠাণ্ডা ভার পাথরের মত চেপে বসে বূকে। 
যেন.থমৃধরা দীঁঘর কালো জল, যেমন 
অতল, তেমনই ঠাণ্ডা । গা িউরোয়, দম 
আটকে আসে। 
 শধ্দ এলোমেলো বয়ে যায় পাগলা 
বাতাস, দ:পাশের জঙ্গলে শব্দ ওঠে 
সর, মরমর। “ঝরা পাতার স্তৃপাকার 
জালে নাড়া দিয়ে, ঝাঁপ খেয়ে খেয়ে পড়ে 
হাওয়ার ঝাপটে। হেলেপড়া বাঁশবন 
রব তোলে কোঁ-কট্‌কট্‌, কট্কট্‌। 
নির্জনতা যেন আরও নিথর হয়।, আরও 
জমাট বাঁধে। পাখীর িচিমিচি, হাওয়ার 









হায় হায়, আর বন-বনানীর আরও অনেক 


শব্দের অশরীরী আনাগোনা । কাঁচং 
ফখনো শোনা যায় একটি-দুটি সাইকেল 
কিংবা রিক্সার ঘণ্টির ঠুন্‌ উন, কখনো 
যা ধুলো উড়িয়ে আশ-পাশের কুটি-কাঠি 
=পাতা-লতার জঙ্গলে ঝড় উঠিয়ে সবেগে 
ঢলে মায় একখানি হস, একটি বা 
লরী। সুরেলা হর্ন সজোরে বাজে। 
নামে একটি-দুটি মানূষ-_-ওঠেও বা হয়তো 
কেউ কেউ। নিজনিতা তখন ভাঙে। 






টুকরো হয়, খণ্ড-ছিন্ন-“বাক্ষপ্ত হয়ে 
ছায়ার মতো ছাড়িয়ে পড়ে, মায়ার মতো 
ধমালিয়ে যায়। 

মানুষ তখন আবার স্বাভাবিক. 
তেই হেট একট আচ দের 





স্বাভাবক হবে, সোজা শক্ত 
বড় বড় পা ফেলে হে+টে চলে যাবে আবার 
তার আপন গন্তব্যপানে। সামনেই গ্রাম 

লোকে বলে রাজার হাট থেকে 
হয়েছে_“রাজহাট”। উত্তর রাঢ় কায়স্থ 
কুলীন রায় রাজারা এসে বসত করে- 


ছিলেন এখানে জাশিবীকঘার গড়ীতকেটে | 


উপাধি, ছিল বায়মহাশয়-তাই- অশাইদের 
গড়ও বলেন কেউ কেউ। তাঁদেরই বসানো 
এক প্রকাণ্ড হাট বসতো এখানে । . হাট 
ঘসলেই চলে কেনাবেচা, সও্দা আপ 
সওদাগরী। সওদার টানে এলো সওদা- 
গর। প্রথমে অস্থায়ী, পরে স্থায়ী বস- 
বাস গাড়ে উঠলো এখানে-ওখানে। রায় 
কুলের রাজ-বসত আগে থেকেই ছল! 
তখন গ্রামখানিকে সৃসম্পূর্ণ করবার 


পারুল ভট্টাচার্য 








প্রয়োজনে ছয় ঘর ছাত্রশ জাতি এনে পত্তন 
করালেন তাঁরাই। সরস্বতী গর্ভোদ্িত 
রাজহাট  হাট-বসত থেকে লোক- 
বসত হলো। সপ্তগ্রামের একেবারে 
সংলগ্ন এবং সরস্বতী ধারাধৌোত বলে 
এর বাণিজ্যিক সমৃদ্ধি সম্বন্ধেও কল্পন! 
করে নেওয়া যেতে পারে সহজেই। 
বন্দর সপ্তগ্রামের বাণিজ্য তথা পণ্য- 
খ্যাত অর্ধেক পৃথিবীর সীমানা ছঃয়েছিল 
এককালে । "প্রকাণ্ড সরস্বতীর প্রবল 
তরঙ্গ-ভঙ্গে হিন্দোলিত. নৌরহর- সমুদ্র 
পার হয়ে চলে যেতো ইরানে, ইরাকে, 
রোমে আর পারস্যে, কাবুল কংবা ইন্দো- 
চীনে। বহন করে নিয়ে যেতো 
আসতো বহুমূল্য পণ্যসম্পদ। 


সোদনের সেই মত কাঁতি Fes 


অস্তিত্বহীন নয়, 
হয়েছে অম্তাম্নত। 
চট্টগ্রামের ঘটছে অভ্যুদয়, 
কলকাতা, সতানুটৌ, 
মাটতে জলাজশল আয় জল 
আড়ালে বসে বিদেশী 
গুণছেন অন্ধকার প্রহর। - হুগজা 
তাঁৱে তীরে আর রাজধানী 
এখানে-ওখানে অতি 
আক্রমণে যার আগমনের আগামী ভে 
আভাস। রাজহাটের প্রাতষ্ঠা এইকাে 
মূল নগরী অগ্তগ্রাম, কিন্তু শহরের 
সংলগ্ন শহরতলীর মতো এর ইত 
অবশ্য স্বীকার্য। | ; 
পোড়ামাটির ' কিছু পুতুল, অত 
দর্শন পান্র এবং কিছু পাথরের 
পাওয়া গেছে রাজহাট কিংবা তার: 
পাশের এই সব এলাকা থেকে! 
ভাসি ১ ভিউ 


Ee ০০ 
এ যাঁদ সপ্তগ্রামে মুসলমান আক্রমণ্রে 
| ₹_ ফলশ্রনৃতে স্বরূপ হয়ে থাকে, তবে সে 
_. আক্ুমণের ঝাপ্টা এই রাজহাটের প্রান্তেও 


জঙ্গলে হানাদার আসে না। 


রবের কালে সমন ছিল এই এলাকা- 
_শরই সব ছড়ানো ছিটানো প্রমাণ 
রয়ে গেছে যার অস্পষ্ট এলো- 
 মেলো আভাস, আঁস্তত্ব আর অস্তগমনে 
আবছা অ-প্রমাণত ইতিহাস। 
ইংরাজ আমলেও কিছু কিছু ব্যবসা- 
বাণিজ্য রাজহাটে 'ছিল। 
জুড়ে ভগ্নজীর্ণ নীলকুঠি তার প্রত্যক্ষ 
সাক্ষ্য। এছাড়াও চাল এবং তাঁত কাপড়। 













রাস্তাঘাট আঁত যাচ্ছেতাই। 
এলাকায়। 


পাকা। 
উল্লেখযোগ্য রকমের অ-সংস্কৃত। 


পুল ভাঙে। 


দুভেোগ। 
আসে। 


সমাধানের ব্যবস্থা এতই 
অপ্রচ্ছর যে লিখতে গেলে এক দীর্ঘ 
‘নাই’ মহাভারতের সূত্রপাত করতে হয়। 
আন্দাজ 
৬৫ থেকে ৭০ মাইল রাস্তা আছে সমস্ত 
যার মধ্যে মাত ৯ মাইল 
বাদবাকী সবই কাঁচা এবং 


কাঠ, বাঁশ 
জলে ভেসে যায়, পথ চলার হয় অবর্ণনীয় 
আবার বর্ষা কাটে, শরং 
বাঁশ-দাঁড় কাঠ-কুটো জরিয়ে 
এনে ভাঙা পুল নতুন করে আবার বাঁধে 





দরকার। অন্তত ধ্যালয়াড়ায় দত 
নদীর ওপরে একটি বাঁশের সাঁকো যেখানে 
প্রায় ৫০।৬০খানি গ্রামের মানুষের 


অশেষ দুর্ভোগের কারণ হয়ে রয়েছে,' 
সেটির অপসারণ এবং নব নির্মাণ। 
ভাতুঁড়য়ায় খোয়ার খালের ওপরে একটি 
পায়ে চলার পুল, চৌতাড়ায় জলার ওপরে 
একাঁট বড় সেতু এবং তারাবহারী গ্রামে 
সরস্বতীর ওপরে বাঁশের পূলাট সাঁরয়ে 
ফেলে একটি পাকা সেতুর নির্মাণ আঁত 


অবশ্যই এবং অত্যন্ত তাড়াতাঁড় 
দরকার। 

চৌতাড়া, ভাতুড়িয়া, বেলগোঁছিয়া 
আঁদবাস৯-অধনাষিত অণ্চল। প্রায় & 


হাজার আঁদবাসীর বাস এখানে । কেন্দ্রীয় 
সরকারের আদিবাসী কল্যাণ বিভাগ 
থেকে এক লক্ষ টাকার একটি প্রকল্প নেওয়া 
হয়েছে এবং কাজও শনর্‌ হয়েছে ছু 
দকছ। শোনা গেল এই সূত্রে জলার : 
ওপরে একাঁট সেতুও নাক মঞ্জুর হয়েছে। 
ধন্তু নির্মাণের কাজ আজও শুরু হয় 
ধীন। কবে হবে এবং আদৌ হবে ক না 


সে সম্বন্ধে কোন আস্থাও রাখতে পার- 


ছেন না গ্রামবাসী। যাঁদও আদিবাসী 
কল্যাণ কামনায় অনেক টাকা এবং অনেক 
পাঁরকম্পনাই প্রযুন্ত হয়েছে এই এলাকা- 
ট্‌কুর ওপরে, তবু সর্বস্ব তোগাকে 
দিয়ে চাঁবকাঠাট আমার আঁচলে বেধে 
রাখায় সব কাজের চাকা আটকে ঠেকে 
থাকবে ঝরঝরে, নড়বড়ে, ভাঙাচোরা এ 
বাঁশের সাঁকোয়। 
নলক্‌পের সংখ্যা কম। তপাঁশিলশ 
তাই পাশাপাঁশ সহ-অবস্থান। অথচ 
স্বাস্থাকেন্দ্র বা দাতব্য শচীকৎসালয় নেই। 
শচাকৎসা করাতে হয় মগরা, পোলবা বা 
চুচুড়া থেকে। সব ধদকেই 6'1ও 
মাইলের ধাক্কা, পাঁরবহন ১৯ নম্বর বাস॥ 
চইচুড়া-পোলবা-পাণ্ডুয়া মহা-নদ। সাভ'স 
৪0 'মানট অল্ভর। আসে ঘন্টাখানেকের 
ব্যবধানে! 'বিগড়ালে বা রিসার্ভ চলে 


গেলে তো কথাই নেই? 
'_ পারবার পাঁরকল্পনার কাজ হয় নি 
শীকছু। প্রচারের অভাবই ভার জন্য দায়ী? 





&. 


সান্দর। রং ভাল, খেতেও ভাল, ফলেও 
প্রচুর। িমসাগর, সার আর বোম্বাই 
চালু আম। ল্যাংড়া তেমন ফলে না। 
রাজহাটের সার আর হিমসাগর নিখিল 
ভারতীয় ফল প্রদর্শনীতে পশ্চিমবঙ্গের 
পুরস্কার জিতে এনেছে। পুরস্কার 
পেয়েছেন শ্রীতারাপদ মণ্ডল ও শ্রীসীনীল- 
কুমার দাস। 
দুঃখের বিষয় বাংলা দেশে আমের 
মাগান আছে, আম চাষ নেই। নেই বৃষ্টি 
মা হলে সেচের বন্দোবস্ত, খরায় কাতর, 
দিয়ে জল ছিটিয়ে নাইয়ে দেবার ব্যবস্থা 
নই । কুয়াশায় গড় পোকা লেগে 
খেয়ে দিলে ডি-ডি-ট স্প্রে করবারও 


ফলন। 
ফসল পেড়ে নেয়। আর' বড়জোর চেষ্টা 
করে বছরে একবার বাগানের জাঁমিতে 
লাঙল 'দয়েই খালাস, তার কর্তব্য 
. সেখানেই শেষ। 

অপ্রাসাঁঞগক হলেও উল্লেখ না করে 
£পারা গেল না- উত্তর প্রদেশের মালিয়াবাদ 
| একি জারা আছে। মালয়াবাদের 
দশেরী আম প্রাসদ্ধ। এখানকার চাষী 
প্রকাতানর্ভর নয়। সারা বছরের 
দু’ মাসের এই আমের ফসল থেকে । 
কাজেই প্রকাতিনির্ভর থাকলে তার চলেও 
না। আম চাষে সে স্বয়ং উদ্যোগপী। উত্তর- 
প্রদেশে গরম যখন অগ্রতিহত প্রতাপে 
রাজত্ব করে, প্রচণ্ড ল: হাওয়ার ঝাপ্টায় 
ঘালসে কালো হয়ে কৃকড়ে যেতে চায় কচি 
আমের কড়ি, ঝরে পড়ে, আঁধি ঝড়ে। 
তখন শুর হয় আমচাষীর কাজ । বাগানে 
বাগানে বড় বড় কুয়া কাটান থাকে। ছোট 
ছোট পাম্প কাঁসয়ে গ্রীষ্মে তপ্ত গাছ আগা- 
গোড়া নাইয়ে দেওয়া হয় প্রাত রান্রে। 
গরমকালে গোড়ায় জল' পায়। আমের 


রাজহাটের পাশে নীলকুঠির ধ্বংসাবশেষ 


গুট বোঁটায় জোর পেয়ে সতেজ হয়৷ 
আবার। ইউ, পি-র আমের ফসল তাই 
পুরোপার চাষের মর্যাদা পেয়েছে । ঝরা 
খরা নেই, মালিয়াবাদের দশেরী, লক্ষেখীয়া 
সফেদা , কিংবা বনারসী ল্যাংড়ার। 
ইদানীংকালে ইউ, পি গভর্নমেন্ট সচেতন 
হয়েছেন এ বিষয়ে ছোট পাম্পের বদলে 
বড় পাম্পের সুবিধা পাচ্ছে চাষী । আম- 
বাগানেও সেচ পুকুর কাটা যায়, কৃষি 
খণ' বাবদেও পেতে পারেন চাষীরা । 

পশ্চিমবঙ্গ সরকার এবং বাগান 
মালিকদেরও দৃষ্টিপাত করতে বাল 
এদিকে ৷ 

কলার বাগান অনেক। বোশর ভাগই 
চাঁপাকলা। ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে চাঁপাকলা 
প্রায় একচেটে অধিকার স্থাপন করেছে 
বললেও চলে। বড় কাঁদি, ফলে অনেক, 
ফলন ভাল এবং দৃখচেটে গাছ। ঝড় 
চাষীর ঘরে দুটো পয়সা তুলে দেয় 
চাঁপাকলা। রাজহাটে অবশ্য মর্তমান এবং 
কালী-বৌয়েরও চাষ দেখলাম। 

সামানা ধান, কিছু রাঁবশস্যও আছে। 
হয়ে থাকে। খরায়, ধূসর জাম খটখট, করে 
শুকিয়ে । কচি সবুজ ধান খড় হয়ে শুয়ে 
পড়ে৷ ক্ষেত্রে আলে । অঙ্গনে শুনা 
মরাই। অলক্ষ্মী যেন এলোচ্ছল উড়ো 
করে কে'দে বেড়ায় মাঠে মাঠে । বুক. হিম 
করা সে আওয়াজে আগামী আকাজের 
ইঙ্গিত ॥ 

প্রাথামক বিদ্যালয় প্রায় ১৪টি । গড়- 
পড়তা প্রায় ৮০ থেকে ৯০ জন ছাত্র-ছাত্রী 
পড়াশোনা করবার সুযোগ পাচ্ছে প্রাতাঁট 
বিদ্যালয়ে। কিন্তু উচ্চ বিদ্যালয়, নেই। 
কাছে-পঠের মধ্যে ব্যাশ্ডেল। বাসে: যেতে 


R৮৬১ 


হয়, মাসে ১৫।২০ টাকার ধাক্কা । শক্ষার 
সুযোগ তাই সীমিত এখানে । 
বানয়াদী শিক্ষক শিক্ষণ মহাবিদ্যালয় 
রয়েছে গান্ধীগ্রামে। ফ্বয়ং গাম্ধীজনীর, 
পদপাতধন্য প্রাতষ্ঠান। পূর্বে লোকবসাতি 
প্রায় ছিল না বললেও চলে এখানে । 
স্ত্রপাত। সহশিক্ষা। পুরুষ মহিলা 
সমান সমান। জুন্দর পরিচ্ছন্ন পাঁরবেশ। 
ফুল, ফল, ফসলের আবাদ চাঁরাদিকে॥ 
সামনের গোলাকার চত্বরে গান্ধীজাঁর যে 
গেল ও'ট প্রথম বছর উত্তীর্ণ শিক্ষার্থী 
দের দান। ওপাশে মুরগী. পালন, 
মৌমাছির ঘর। চারু এবং কারুশিল্প! 
পড়াশুনার হলঘরাটি প্রকাণ্ড। দৈনন্দিন 
পাঠ্যন্রম ছাড়া, সভা-সাঁমাতর সম্মেলনও 
অনুষ্ঠিত হয় এইখানেই । জানালার পর্দা- 
গল টানা; আড় করা। সারা ঘরে গরম 
ভিজে ভিজে অশ্প্চটার। এখন বিকেল, 
এখন ক্লাস হচ্ছে না। তাই এ ঘর খাল। 
এখন শিক্ষার্থীরা ব্যস্ত আছেন অন্য 
কাজে। শিক্ষাসূ্চী ছাড়া অপরাপর 
কাজও করে নিতে হয় তাঁদ্েরই। গাছে 
জন্ম দিতে হয়, কোদাল কোপাতে হয়। 
মাটি ফেলে ঘাস বেছে আগাছা 'নাঁড়য়ে 
আবাদ করতে হয়, সময়ে ফল, ফুল শাক- 
অক্জীর। মুরগী দেখাশুনো, মৌমাছির 
যত্ও তাঁদেরই। এখন রাম্মাঘর। দৈনিক 
আঠারো কে-জি আটার বৃটির তদ্ারকে 
ব্যস্ত আছেন, আপাতত ৷ ভাইয়েরা যাখেন, 
বোনেরা বেজে দেন। হে'ইয়ো. হে'ইয়ো 
করে যাঁরা আটা মাখছিলেন এবং অগ্‌ণাঁত 






















































কেট) বলাই বাহুল্য চোরাই মালও নেই উপঘাত্ত পথ কিংবা পাঁরবহন। দর- 
খুজে পাওয়া যায় নি আর। তারপর কারে আ্যাম্কুলেন্স ডাকবেন কাছেপিঠে 
 মেয়েদের-মাকি ভীষণ ভয়। তাঁরা টেলিফোন নেই। এবং এ রাস্তায় বর্ধা- 
| সারিয়ে জানলার ধার থেকে কালে তো আম্বুলেন্স আসবেই না, 
যা কাপড় আর 'জানিসপন্র সাঁরয়েছেন। অন্য সময়েও বড়ই মাস্কল। 
[ জানলা বন্ধ করে ডবল ছিটকিনী ব্যাপারের গুরুত্ব বুঝে 
রে এদটে শুচ্ছেন সব। এবং তার চিকিৎসার প্রায় সব রকম সরঞ্জাম হাতের 
অজ্ঞাত কোনো উপায়ে ছিউকিনী কাছেই মজ:দ রেখেছেন তাঁন। শকন্তু 
খুলে খুলে 'জানসপন্ত কিছু হাতের নাগালে না. তারপর--তারপরেও তো আছে। প্রাথমিক 
পেয়ে ক চোর লগা দায়ে খোঁচা চিকিৎসায় বাগ মানে না এমন রোগও তো 
| | হয়। আর. মানুষেরই হয়। তখন? 
৯84৯১ রুর্যাল আগননর্ড লাইব্রেরী -নেইী। 
গেল. রাস্তা কু রাজহাট সাধারণ পাঠাগার এআছে। এ 
বয়স" হলো অনেক অঞ্চলের একটিমাত্র ভাল গ্রন্থাগার পুস্তক 








নি লেগেই আছে বছর বছর: : ওপর। পাকা বাড়ি জাঘ-জায়গা সবই 
পি বহু দরবার করে ও বহু গর্তে আছে এ'দের। স্পনসর্ভ কেন হয় নি 
শাঁভত খানা-খন্দে উপ্চুলিচ, শত- বোঝা গেল না। শোনা গেল. কর্তৃপক্ষ 
একগলা ধ্‌লো. এবং বর্ষায় এক . নাক সিদ্ধান্ত নিতে পারছেন না। তাঁদের 
কাদা--ও রাস্তাটিকে পাকা করানো অনুরোধ ওটা তাঁরা একটু তাড়াতাঁড়ই 
নি। .সম্ভব হন বিশেষ কোনো নিয়ে ফেলুন। শিক্ষার প্রয়োজনেই গ্রল্থা- 
সংস্কার সাধনও। গার। নিরক্ষরতা দূরীকরণ পারকল্পনা 
কিন্ত তার চেয়েও দূশ্চিন্তার কথা নেওয়া হয়েছে পোলবা ব্রকে। অথচ 
কোনো বন্দোবস্ত নেই। গ্রন্থাগার সম্বন্ধে কতৃপক্ষের এই দোনা- 





॥ সতী সাহিত্য মন্দিরের নবতম অর্ধ্য | 


প্যদিও মা তোর দিব্য আলোকে 
ঘেরে আছে আজ আঁধার ঘোর, 
কেটে মাৰে সেম, নবীন গাঁরমা 
ভাতিবে আবার ললাটে তোর; 
আমরা ঘডঢাৰ মা তোর দৈন্য ; 
মানুষ আমরা নাহ তো. মেষ! 
দেব আমার! সাধনা আমার! 
সা ....:.. জৰ আমার! আমার দেশ!” 
ত্র খাত্বক, রা যুগপ্রবর্তক 
"দ্বজেন্দসাল রায়ের গ্রল্থাবলণ। প্রথম খণ্ডে আছে, দ্বিজেন্দ্রলালের 
শ্রেষ্ঠ নাটক সাজাহান, তৎসঙ্গে সর্বজনসমাদৃত নাটক সিংহল বিজয়, সোরাব 
রুস্তম ও পরপারে। মুদ্রণ পরিপাট্য ও গ্রল্থন সৌকর্ষে মনোহর । কবর 
|. প্রতিকৃতি সমান্বিত সদ্য আর্ট পেপারের জ্যেকেটের প্রচ্ছদ; কাপড় ও. 
_ বোর্ডে বাঁধা। মূল্য £ ছয় টাকা মা্। 


বসমত প্রাইভেট লিমিটেড 
১৬৬, পনাবহারীগ গালা স্ট্রীট, কাল--১২ 






আরাম খোঁজে, তখন বাঁশ দড়ি কাঠ-কুটো, 


এবং বাঁহরাগত এতগ্‌লি মানুষের প্রায়, ১,৮০০ সদস্য সংখ্যা এক শতেরও. 





1 ডাকা যায় না ভগবানকে 


দুর্যোগ রাতে শবদেহ কাঁধে করে ছুট 
হয় যাঁদের, কিংবা শীত নিশীথে দারুং 
ঠাণ্ডায় সারা পাথবী যখন আতপের 


আনতে হয়, জোটাতে হয় লাঠি আর! 
লণ্ঠন। করতে হয় টাকা-পরসার ব্যথা 
মৃতদেহ নিয়ে হৃগলী যাওয়ার খরচ 
অনেক। (কাছোপঠে শ্মশান থাকলে 
যা হয়তো অর্ধেকে দাঁড়াতে পারতো ।) 
মৃত্যুশোক ভূলে প্রিয়জন তখন ভাবতে 
মানুষের শ্মশান আর মৃত পশুর ভাগাড়ের 
অভাব এক দূরাতিরুম্য সমস্যা হয়ে উঠা 
দিনের পর দন ॥ 





অক্সানেক'পুরানো সম 
আর রংবদল্ভা - ছড়ানে৷ রয়েছে 
ওদিকে মশরতলা, গশরতলা। গাজনভলা, 
আর বাঁড়মা'র থান। অনেক কথা” 
কাঁহনশর জন্মভূমি, অনেক 'স্বশ্মাদ্য রা 
সাধনা সম্ভব ইতিবৃক্তের পাঁঠস্থান 

ব্যাঁড়মা গ্রাম্য দেবী। সম্ভবত 
ওলাইচণ্ডী।- মহর্ত নেই, একখানি শিলা 
মাত। শনি-মঙ্গখলে পুজা হয়, বাহুল্য 





{কিছু নেই ফদুল-চন্দন, তেল-সি'দুর।, 


বৈশাখ মাসে বিশেষ পার্বণ । ঢাক, ঢোল 


বাজি-বাজনা ৷ ‘কলেরা বসন্ত দেখা দিলেও 


তাই শেষ মানাঁসক। বছরে একদিন সারা 
গ্রামের মেয়েরা আসেন। সোঁদন তাঁদের 
মাঠ পালুনী বা বনভোজন। রাঁধেন, 
বাড়েন, খান-দান। “সারা বছরের স্তব্ধ 
প্রাণ মুখরিত হয়ে ওঠে হাঁসি-গান, 
হৈ-হৈ কথা কলরবে। বেলা যায়, সন্ধ্যা 
আসে। গুছিয়ে নিয়ে চলে যায় যে যার; 
শূন্য অঞ্গন স্তব্ধ আঁধারে ভরে যায়। 
একা অন্ধকারে - নীরবে বসে থাকেন 
বাঁড়মা। নি 


রোগ ভোগ আবি বালাই ই 
. মীর সাহেবের তলা আছে ওপাশে 
রাজহাট দক্ষিণ পাড়ায়। সিদ্ধ সাধক. 
মীর সাহেব) কিংবদন্তী বলে ৪ গর্বিত 
রাজা বন্দী করেছিলেন তাঁকে। আটকে 
রেখে দিয়েছিলেন শক্ত মোটা লোহার গরাদ, 


দেওয়া দরজার ওপাশে, কপাটের আড়ালে । 


সন্ধ্যা হয়, অন্ধকার নামে । নামাজের 
সময় যায় উৎরে। একট; জল চান ফকির, 
ওজু করবেন তিনি দয়া 95 


_. প্রহরী বলে হুকুম নেই। জল পাবে 
















Sle? 





সাধনা সিসি “ঢাকা 


সাধনা ওয়ধালয় রোড, সাধন! নগর - ফলিকাতা-৪৮ 

অধ্যক্ষ --যোগেশচন্্র ঘোষ, এম. এ ] 

আরুর্বেদ-শাস্রী, এক. সি. এস. (লন) ' 
এস্‌ সি. এস. (আমেরিকা) ভাগবপুর 

কলেজের রসামনশান্ের ভুভপূ্ধ অধ্যাপকও : 


ভলিকাতা ফেব্রু” ভাত রত্রেশচন্র দোষ, 
| এস. ফি দি "আদ. ( ফিছ ) আহুৰকেদোলৰ্্য ৪ 





an 


SERRE দারা, 

জমেছে জঙ্জাল। দেশে যখন হা-অস্ন চতুর্দিকে, 

দ্বদেশের নামাবলণ গায়ে নিয়ে পান করছে লোহ 

শ্রকদ্ধ লোক। সপ্পো সাগরপারের বুজি শিখে 

হাঁরংদল ছাঁড়য়েছে দেশে অমৃত বস্তুর নামে - 
নির্লজ্জ নগ্নতা শুধু। এবং গোপনে খেয়ে ভোজ 

ঘাঁ হাতে পকেট ভরে নিয়ে বেচতে চায় পুরো দাঃ 


কি ( তুষি চাই 


সি জা 


আজো জনতার ভাগ্য। জেনো, তারা বেঁড়ে যাচ্ছে পোজ], 
যদিও বদলায় রঙ, তবু ভাবে এখনো সময় 

আছে হাতে! মায়াকামা জুড়ে যাঁদ ব্যর্থ করা যায় 
জনতার পদধবাঁন, হবে লক্ষ্যভেদ। তারা দন 

গুপছে। বোঁডওতে ফের পুনশ্চ কি বিবরের জয়! 
কাঁটঘ] ঁষাঁধ চাই। তার আগে আইডোঁপ্টিফাই 

করুক সমস্ত লোক। হয় হোক অবস্থা সম্গীন। 





মা, দিয়া পাবে না। ব্যাথত ফাঁকর নখ 
দিয়ে দিয়ে মাটি খোঁড়েন জল ওঠে তাতে। 


জলেম্বরশী পুজা হয়। 


খুব বড় 


মেলা ভটিয়ায়। 


চেষ্টায়। মেলার 'প্রচলনও তাঁরাই করেছেন। 


এপারে তাবাবহারী ওপারে দেবা- ' 


নন্দপুর। মাঝখানে শু্ক সরস্বতীর 
ক্ষণ ধারায়, এতটুকু এক বাঁশের -সাঁকো। 


আশ-পাশে আদিগন্ত মাঠ, কোথাও বা 


মই ই মাটি এ ছোট সাঁকো আর এ চিল 
“চক্‌ শুকনো নদাটুকুর কত 

আনাগোনাই আমরা , দেখোঁছ। আপন 
নিভৃত নিবিড় ছায়া ফেলে নিঃশব্দে 


, উপস্থিত হয়েছে ও আমবাগান, এ.বাঁশবন, ' 


' ঘুমে গা জোড়া 


ধিঃসীীম উদার, অনন্ত উদাসীন প্রকাত 


, সবুজ শূন্যতার. বাউল-বাঁশধ বাজানো এ - আর চাক চাক চমকে সে জানিয়ে দিলো) 


আসম অকাল বৈশাখীর আগমনের 


{বস্তার। আমরা তাকে দেখেছি। আমরা -আঁনবার্য ইঞ্গিত। - 


"তাকে চিনোছি, কখনও বা চিনতে পার নন - 


তবু যে ছল আছে থাকবেও -চিরকাল। 


- হুহ ছুটে এলো এলোমেলো খ্যাপা' 
হাওয়া। পালাতে দিলো না, আশ্রয় 


লোকে বলে 'পয়ারশ পণ্ডিতের বাঁড় নিতে দলো না। গাছ-গাছাল লৃটোপুটি 


ছিল বাড়োলে, ভিটে আজও আছে। 


হাওয়ায় হাওয়ায় হা-হা রব। জশ্গলের 


লোকে বলে রাজলক্ষমী বাস করে গেছেন পাতায় পাতায়, ধুলোয় জপ্জালে এক ক্ষিপ্ত 


. এখানে, প্রমাণ পাওয়া যায়, লোকে বলে-- ঘৃর্ণিত পলায়নপর নৃত্যমন্ততা, কিন্তু 
তারাবিহারীর বসর্জনেব 


ঘাটাটই অক্ষয় কতক্ষণই বা, চড় চড় বরে. এলো বাষ্টি। 
হয়ে টিকে রইলো শ্রীকান্ত'র পাতায় আকাশজোড়া, ধুলোর ঝড় মুহূর্তে ধুয়ে 
পাতায়। শরংচন্দ্রের বাস্তব অনুভূতির নেমে গেল সে ধারায়। বঞ্জামত্ত তরশ্রেণী 


কণ্টিপাথরে যাচাই করেই 


সব ক সত্য হয়, না বিশ্বাসের ভিজে সরস- সোঁদা: গন্ধ। 
নেওয়া যায় উলোট পালোটি, বর্ষণ যেন ছার 
তাকে। আম সে চেষ্টাও কার নি। আমি ধার। 


- নত হয়ে গ্রহণ করলো সে ধারার । শ্দকনো 
এলো 
ঝড তখনও 


আর মাঝে মাথার ওপবেব ঘন 


শুধু দেখেছি।.- দেখোছ আর ঘুরেছি, পাতার আচ্ছাদন ছেদ কবে শরীবের 


এঁ পথে, এঁ ঘাটে ঘাটে, হাটে আর মাঠে! 


আর এখন এই বনস্পাঁভচ্ছায়ায়। মস্ত - গশলার শীতল স্পর্শ । 


এখানে ওখানে আছড়ে পড়ছে শাঁণত 
বড় কদ গোল 


মোটা, বট যেখানে শতাব্দীর সাক্ষ্য পাতার ছাতাধবা -সেগুনের সাধ্য কি সে 
নাময়েছে কাঠা কাঠা জায়গা জোড়া মোটা বর্ষণ প্রাতরোধ করে! ' 


মোটা ঝুরির ঝাঁকে। মাথার ওপরে 
শাখায় পাতায় সবুজের সঘন 'বস্তার।- 


আর অসংখ্য ছোট ছোট লাল মটরদানা উদ্দাম। 


ফলে অবণ্যের অনাবিল আমল্মণ। . 
এখন ঘাস মরেছে, জালা জ:ড়িয়েছে, 
শান্ত হয়েছে সারা দুপুরের সর্ষের - 
কামড়। এখন শান্ত, এখন আরাম, ' 
এখন বার ঝিরি হাওয়ায়, মদ মৃদু 
ক্লান্তি, চোখ জোড়া- 
অবসাদ। এখন ক্ষন নামলে আত - 
ক্ষাতই বা কি- 

কিন্তু বেলা তখন পড়েছে। 
তর সামান্য জলে দুরে রং একটু 
পবেই শোনা যাবে নগড়ে ফেরা পাখণদেব -. 


গকচিমাচ। ঘবফেরা মানুষের ব্যস্ততার রি 


আভাস । 


"= কিল্ভু ওঁদকে আকাশের -হ্রুকুটি 


ভয়াল। সেই কখন বেলা থাকতে ঈশানের - 
কোল -'ঘেসে . ঘনিয়োছল এতটুকু এক 
বাচ্চা মেঘ। তারপর বেলা গেল, সে বড় 


ছাঁড়য়ে পড়লো আকাশের এ মাথা থেকে ১ তীিহীট 
[* আলোকচিন্ত লেখিকা কতৃক 


-ও মাথা পর্যন্ত । তখন তার রং গাঢ় 


সরস্ব- 


থামলো বৃষ্টি, আকাশ -পাঁরচ্কার, 
বাবঝর হাওষা, “ গাঝে মাঝে তখনও 
.জ্রামা ভিজে, কাপড় ভিজে । 
মাথার চুল ভিজে. সপসপ জল গড়াচ্ছে? 
নাক বেয়ে, বুক বেয়ে, কানেব পাতি আর । 
“ চচবুকের ডগা বেরে।. ভিজে গাবে বাতাস 
লেগে তখন দাঁতে দাঁতে ঠক্‌ ঠক্‌। শীত! 
1 

1 


. নিশুতির কাঁপৃলী নেমেছে চৈৱ রাত্রির ' 


সন্ধ্যার! { 
- ততক্ষণে, তাবা ফুটেছে আকাশে! পথ ' 
: ঘাট মাঠ, অবদান জলে একাকাব। কুলকুল: 
জল নামছে লোট ছোট জোল বেয়ে? 
বাধানো রাস্তাটি যেন জলে ধোওযা কালো, 
£ পাথর... ও 
্ামাকাপড জ্‌তো ছাতা -.গুছিরে 
ঈনই। চেন টানা হাতবাগে আছে কাদমেরা 
-আর.কাগজ্রপর। বক্ষা সেগলি ল্দজে নি। 
কাপড় গিয়ে, জুতো হাতে শাঁট: পর্যন্ত 
ঠান্ডা খোলা ,জলে পা ডবিয়ে ছপ ছপ 


" করতে করতে রওনা এবার। বাত হয়েছে, 
হলো ফুললো, ফাঁপলো, মস্ত জোয়ান হয়ে শেষ ট্রেন কাঁৰ বা চলেই গেল 1৯ 


তার রূপ ভীষণ। গুরু শুরু গন গোঁত ঃ পরের বারে করা] 


LY 





দ্যুইট বাদার্স-এর একজন, _উইলবার 


হবার স্বপ্ন দেখেছে মানুষ! সাগর দেখে _. 


বলেছে, ভাসবো। আকাশ দেখে. ভেবেছে, 
উড়বো। ভাসতে সময় লাশে নি বেশি 
দিন। 'কিম্তু উড়বার পিছনে “দশর্ঘযুগের 
প্রতীক্ষা; হাজার হাজার বছর ধরে 
আকাশের দিকে অকিয়ে থাকা, আকাশ- 


যান্রী অগণিত পাঁথ দেখে ভাবা, কি সুখী 


ওরা] কেমন উড়তে পারে আকাশে! 


না কিছুতেই । একালের অনেককেও বলতে 
শোনা গেল, মানুষ পারে না কেন? রাইট 
ব্রাদার্স জবাব দিলেন এর। দোঁখয়ে 
দিলেন, মানুষও পারে। এদের একজন 
উইলবার রাইট আজ থেকে এক শত. বছর 
আগে. ১৮৩৭ থস্টাব্দের ১৬ই এপ্রিল 
জন্মগ্রহণ করেন। 

উইলবার-এর অনুজ ও সহযোগশ 
অরাঁভল বয়সে তাঁর চেয়ে চার বছরের 
ছোট। অরাঁভল-এর জল্ম হয় ১৮৭১ 
খস্টাব্দের ১৯শে আগস্ট। উভয়েরই 
জল্মস্ধান আমেরিকা - যব্তরাম্ট্রের ওাহওর 
একটি শহর ডেটন। 

আলোচ্য প্রবন্ধে উইলবার-এর কথা 
বলতে গিয়ে অরভিতকেও টেনে আনবো 
আমরা। কারণ, পাঁখর যেমন দাট ডানা 
থাকে, বিমানের যেমন থাকে দুটি পাখা, 
গুদের জীবনসাধনার রথটাও 
দু'জনকে দুপাশে নিষে এগিয়ে গেছে। 
একজনকে বাদ দিয়ে অপবজনের কথা 
যলতে গেলে এক পাখাবাশম্ট-পাঁখ বা 
এক ভানাওয়ালা বিমানের, ডিসির 


তেমান, 


নিত্য নতুন বই আসত ওখানে; এবং 
মানতেই হবে, শুধুমাত্র এই বই-কেনার 
ব্যাপারে রেভারেস্ড মিলটন আঁমিতব্যয়ী 


ছলেন। বই গকনতেন তান সন্তানদের 
কথা ভেবে। বলতেন, ধর্মচর্চার চেয়েও 
বড় কাজ ছোটদের লেখাপড়া শেখান।. " 
- ছোটরা পড়ত। প্রায়ই দেখা যেত, 
উইলবার আর অরাঁভল আব্কার ও 
আঁভিষানের বইগুলো নাড়াচাড়া, করছে। 
ওদের মা ছিলেন -ছুতোরের - কাজে, 
দক্ষ । একবার ছেলেমেয়েদের জন্যে তান 


,একাঁট স্লেজ-গাড়ি তৈরি করেন। এ ছাড়া 


হাতে-গড়া বিচি সব পণ্যে হাসেশাই 
ঘর সাজাতেন 'তান। উইলবার ও অবাঁভল 


তাকে সাহায্য করত! অনেক সময় আবার, 


দেখা যেত, ভাইকে সঙ্গে নিয়ে উইলবার 
{নিজেই ওদের বসতবাঁড়র আদল বদলাতে 
লেগে গেছে। 

সত্যই সর্বক্ষণ নানা কাজে ব্যস্ত 
থাকে কিশোর। ঘর-মেরামাতর কাজ করে 
কখনও । কখনও ঘর সাজায়। আবার 
কখনও একমনে বই পড়ে। ভাই-বোনদের 


"মধ্যে সবচেয়ে বোশ বই পড়ত উইলবার। 


ওদিকে খেলা-ধৃজ্মতেও সে ছিল খুব 
পটু। একবার তুষারের উপর হকি খেলতে 
গিয়ে বিপদ ডেকে, আনল। হঠাং পড়ল 
দুর্ঘটনায় এবং সামনের -দিককাব কয়েকাঁট 
দাঁত খেসারত দিল। তার হূতাপন্ডও 
দূর্বল হয়ে পড়ল এই আঘাতে। তাই 
নিরূপাষ হয়েই স্কুল ছাড়তে হল তাকে। 
লেখাপড়ার প্রায় সবটুকুই করতে হল 
ঘরে, বসে। ওাঁদকে মা শষ্যাশায়শী। তাই 
ঘরের কাজকর্মও দেখতে হত উইলবাবকে। 


. ১৮৮৯ খস্টাব্দে মিসেস ' রাইটের . 


মৃত্যু হয়।'উইলবাব তখন ২২ বছবের 
যুবক! তখন জখবনে নতুন কিছু করার 
না দেখছে সে কিন্তু স্কুল বা কলেজাঁ- 


নন। তাই এবার থেকে এমন সব কাজ 


MILA 


বেছে নিলেন তান, যেখানে একাঁদকে 
আছে স্বাধীনতা এবং অপবাঁদকে আছে 


হাতের দক্ষতা দেখাবার সুষোগ। ! 


একবার গাঁজার কাজ নিলেন 


হী ওখানকার কাগজপত্র ভাঁজ 


করার কাজ। িদ্তু কয়েকদিন পরেই 
দেখা গেল, হাতে আর ভাঁজ কবছেন না 
দৃতীন। ভাঁজ করার জন্যে একটি ফন্ম 
নির্মাণ করেছেন। 
. ওদিকে আর একটি যন্ত্রকে 'নযে দঃ 
ভাই মশগ্ুল। যন্ত্রটি হলো একটি ছাপা? 
কল। ওখান থেকে সংবাদপত্র বের করতেন। 
ওঁরা। নিজেদের আত্মীষ-স্বজন ও বন্ধ, 
বাম্ধবদের মধ্যে তার কাঁপ দরবার করতেন ॥ 
তবে মুনাফার ব্যাপারে আগ্রহ গুদের ছল 
না। আগ্রহ ছিল ছাপার কাজে। 

এঁ সংবাদপন্রটতে উইলবার লিখতেন 
মাঝে মাঝে। বেশ ভালোই 'লখতেন। 


{লিখতেন 'তাঁন। 

নকন্তু লেখা বা সংবাদপব্র-প্রকাশ. এই 
সব কিছুর থেকেও উইলবাবেব কাছে প্রিয় 
মাষেব 


অরভিল ও ক্যাথাবিন-এব কাছ থেকে 
বা্ছন্ন হন নি। এ'বা তন ভাই-বোন 
বরাবর একই বাঁড়তে থাকতেন এবং তন 
ভ্রনই ছিলেন আঁববাহত। 





কবলম ল--ইলনার 
জবাব দদ্সেছিলেন-কাবণ . এলই পশ্গে 
বোঁকে খাওয়ান-পবান এবং উদবাব জন্যে 
প্রযোজনপঘ যন্মপাতব সংস্থান সম্ভব 


সাইকেল বিক্লি করতেন! তারপর সব 
করলেন মেরামাতির কাজ। অবশেষে 
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প্রচলিত আছে । শোনা যায়, ভুল বোঝাবুকি 
ও*দের মধ্যে নাকি ঢেণনোঁদনই হয় নি। 
ব্যান্কে এক একাউন্টে টাকা থাকতো গুদের। 
খাঁড়তে অধিকাংশ সময় ও*রা একই ঘরে 
থাকতেন, দরকার হলেই রান্না করতেন 


চিন 
বারাকে। উইলবাব বললেন, ‘এব অর্ধেক 
অর্থ অবাভল-এর প্রাপ্য, বলেই প্রাত- 
ছ্ঠানেব উদ্যোস্তাদেব সামনে ১০.০০০ ভরা 
অন-জেব জন্যে আলাদা কবে বাখলেন। 
রাইট ভাইদের মধ্যে এইরকম অচ্ভৃত মিল 
ছিল বলেই আবচ্কারেব ক্ষত্রে ওঁবা যুগ্ম- 
ভাবে সাফল্য অর্জন কাবোঁছলেনা। 


ছোটবেলাষ নতন কোনো জিনিস দেখলে 


ঠিক একই বকমভাবে কৌতহলশী হয়ে 
উঠতেন ও'রা। ১৮৭৮ খস্টাব্দেব ঘটনা, 
উইলবার-এর - বয়স তখন এগাবো, আর 
অরভিল-এব সাত। সিলটন রাইট একদিন 
উড়ন্ত বাদুড়ের ছোট্ট একটা মডেল নিয়ে 
গ্রলেন। মডেল দেখে উইলবার এবং অব- 
ভা দু'জনেই পরদ্ছয়ে আত্মহারা! দু 
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ভায়েরই এক ভাবনা, বাদুড় ওড়ে, কিন্তু 
মানুষ কেন ওড়ে না? 

ওঁদের বয়স ষত বাড়তে লাগল, এই 
ভাবনাটাও ততই মুকুলিত ও পঙ্লাবত হয়ে 
উঠল। ১৮৯৫ থস্টাব্দে বার্লনের অটো 
'লালয়েনথেল্‌ সম্পর্কে লেখা পড়ে হঠাৎ 
নতুন এক আলোক খুজে পেলেন ও'রা। 


উত্তর ওখান থেকে মিলল না। নিরুপায় 
চিঠি লিখলেন অধ্যাপক ল্যাংলীর কাছে! 


পেতে চান। 


পত্র-পত্রিকার কথা জানালেন, যাদের থেকে 


মানুষ সংদীর্ঘকাল ধরে সাধনা করেছেনঃ 
কিন্তু সফল হন ন এ+দের কেউই । লিও- 
মার্দো দ্য ভিণ্টি থেকে শুরু করে ল্যাংলল 
শু এডিসন পর্যন্ত সকলেই ব্যর্থ হয়েছেন! 

কেন ব্যর্থ হয়েছেন ও*বা ?-উইলবার, 
ভাবতে লাগলেন, ব্যর্থ হয়েছেন, কারণ, 
ওদের কেউই ষল্মের বিভিন্ন অংশগুলোর 
মধ্যে ভারসাম্য বজায় বাখতে পারেন নি! 
বারুসমুদ্রে দীর্ঘক্ষণ ভেসে থাকাটাই যে 
সকলের আগে দরকার, তা’ নিযে ভাবেন 
নি কেউ! 

উইলবার ও অবভিল এবাব নতুন উদামে 
প্রশক্ষা শুরু কবলেন। দুই-পাখাফ্্ত 
একটি ঘুঁড তৈঁর হল তারপর ঘাঁড়র 


এই 
সম্ধান্তের পর অনাতাবসম্বে কাজে নাম- 
লেন শু'রা। যুন্ধরাষ্টের আবহাওয়া দপ্তর 
থেকে স্থানে বায়ুর গাঁতবেগ 
সম্বন্ধে খবর নিলেন। পরাঁক্ষার জন্যে উত্তর, 
ক্যারোলিনা প্রদেশের নির্জন সমুদ্রোপ- 


চালনা করাও দুঃসাধ্য কিছু নয়। 


গুলোকে একান্ত করা হল এইবার! সব 
গলে পরাঁক্ষপীয় বস্তুটির ওজন দাঁড়াল 
৫২ পাউন্ড। আর লম্বায় ১৭ই ফুট হল 
সোটি। কিন্তু রাইটরা লক্ষ্য করলেন, 
এঁঞজনহশন বিমানপোতটিকে আশানুরুপ- 
ভাবে গড়ে তুলতে ও'রা পারেন নি। 
পোতটির ভার নিয়ে ওপরে উঠবার ক্ষমতা 
খুবই সামান্য। তাই প্রথমে ওতে মাত্র ৫০ 
পাউণ্ড ভার চাঁপয়ে দবাড়ব মতো ডীঁড়য়ে 
দেওয়া হল। তারপর ওড়ান হল বিমান- 
পোতের ধরণে। অবশ্য ওতে যাত্রী কেউ 
থাকল না; এাঁঞজজনও নয়। 

এদিকে রাইটরা দেখলেন, যেমন রুরেই 
ওড়ান যাক না কেন, মাত দশ মিনিটের 
বোঁশ ওকে শূন্যে রাখা যাচ্ছে না। অভএর 
সিদ্ধান্ত নেওয়া হল, এঞ্জিনহীন 'বমান- 
প্োতাঁটকে আরও বড় করে গড়া দরকার! 

বাইটরা এবার “নিজেদের বাঁড় ফিরে 
গেলেন অপেক্ষাকৃত বড় আকারের শনা- 
যান গড়লেন একটি এবং তারপর কি 
হকে ফিরে এলেন ১৯০১ খ্স্টাব্দের শবং- 
কালে আবার পরীক্ষা চলল পুরোদমে 
কিন্তু এবাবেও ব্যর্থতা 

এইভাবে ব্যর্থতার সোপান বেয়ে ধরে 
ধীরে এগোলেন রাইটরা। ও*দের মুলধন 
ছিল শুধুমাত্র একাণ্তিক অধ্যবসায়। এই 
অধ্যবসাযেরই জলন্ত প্রতীক রাইটদেব 
আযোজিভ *উই-্ড-টানেল'-এর পরণক্ষা- 
গুলো। উইন্ড-্টানেল-এর পবাক্ষা থেকে 
জানলেন ও'রা, বাতাস বিমানপোতের পাখার 
ওপর কাঁ ধরণের প্রীতক্রিয়া সৃষ্টি করে। 
গবেষণার সুবিধের জন্যে ১৩ বর্গ ইন্তি, 
ব্যাস যুক্ত আর ৬ ফুট লম্বা একাঁট “উঠশ্ড- 
টানেল” গড়া হয়েছিল। এই গবেবনার 


টিন বিমানপোত গড়লেন। 
৯১০২ খস্টাব্দে কাট হকে এই পোভটিকে 


ধর্ম করে হাজার বার ওড়ান হল। কিন্তু, 


তন সাফল্যের নাগাল পাওয়া গেল না। 
“অবশেষে ১১০২ খৃস্টাব্রে শেষাঁদকে 
াইউরা এপিনচালিত 'বিমানপোত গড়বেন_ 
হিল স্থির করলেন! ঠিক হল, ৮ অশ্ব- 
. শস্ব্কবািশম্ট এমন একটি পেষ্টোল-এপঞ্জিনকে 
শ্চাজে লাগান হবে, যায় ওজন ২০০ 
শাউণ্ডের বোঁশ নয়। কিন্প কোনো প্রাতি- 
জ্ঠানের কাছ থেকেই :এ ধরণের এজন 
পাওয়া গেল না। অগত্যা রাইটরা নিজেরাই 
টাব ালিন্ডারযুস্ত একটি পের্ঠোল-এজন 
সস তুললেন। নবনিামিতি যল্ত্ট হল ১২ 
ঘস্বশীন্তাবাঁশম্ট এবং তাব ওজন দাঁড়াল 
১৭০ পাউন্ড । 
* এইবার সাত্যকাবের বিমানপোত গড়ার 
আযোজন চলল। রাইটরা হিসেব করে 
দেখলেন, পোতাঁটর পাখার বিস্তার কম 
করে ৪০ ফুট হওয়া দরকাব। সবশেষে এল, 
প্রপ্যালর' গড়ার প্রশ্ন! রাইটরা খুব সাব- 
ধানে পরণক্ষা-নিরণক্ষার পর এই যন্ত্রটি 
গড়লেন। ১৯০৩ খস্টাব্দের সেপ্টেম্বরের 
মধ্যেই সমগ্র বিমানপোতাটি তোর হয়ে 
গেক্স। উইলবার ও অরভিল আবার কোটি 
হকেব সমদ্দ্রন্সকতে গেলেন। 
শেষ মত্তে অনেক বাধাবিঘ7 দেখা 
দিল। ষন্ম বিকল হবাব উপক্ৰম করল এক- 
একবাব। 'ন্তু তব: দসলেন না রাইটরা। 
চবম পরীক্ষার জন্যে ধীবে ধাঁবে প্রস্তুত 
হতে লাগলেন! ১৯০৩ থস্টাব্দের ১৪ই 
ডিসেম্বর বিন্ানের ইতিহাসে স্মরণীয় 
হযে থাকবে। কেন না এদিন আমেরিকার 
এই নির্জন সমদ্রোপকূলে সম্পর্ণ অনাদূত 
ও অবহেলিত পাঁরবেশে বিজ্ঞানের যে 
পবাক্ষা হয়েছিল, পাঁথবীর লক্ষ লক্ষ 
মানুষ আজও তার ফল ভোগ করছেন। 
, ১৪ই িসেম্বব কটু হকে শীত বোশ 
ছিল; 'কন্তু আকাশ ছল পাঁরচ্কার। 
বাতাসে কুয়াশার নামগন্ধ ছিল না। উইল- 
বার ও অরভিল বিমানপোতটিকে পরাক্ষা- 


' স্থলে নিয়ে গেলেন। স্থানীয় পাঁচ-ছয় জন, 


মার আঁধবাস এ কাজে ও'দের সাহায্য 


তা’ স্থির ইল্‌। জটারণতে উইলবাব 'জিত- 
লেন। তারপরেই পাইলটের আসনে গিয়ে 
" বসলেন তিনি। যন্রে চাপ দিলেন এমন- 
ভাবে যাতে প্রপ্যালর ঘোরে, বালব ওপর 
দিয়ে এগিয়ে যেতে পারে বিমানপোতাঁট 
এবং খানিক দূর গিষেই ওপরে ওঠার মতো 
শান্ত সণ্যয় করে। 

__ পাশেই ছিলেন অরাভল | দুবু দর 
বক্ষে অপেক্ষা করাছিলেন। কিন্ত তান 
নিরাশ হলেন দেখে যে, 'বমানপোতাঁট 
শূন্যে উঠে মাত্র চার সেকেন্ড থাকল এবং 





উঠেছিল; তাই মনে আঘাত পেলেও দেহের 
আঘাতটা গুরুতর হয় নি উইলবারেব। 

১৭ই ডিসেম্বর আবার পরীক্ষার 
আয়োজন হল এবার পাইলটের আসনে 
বসলেন অরাভিল। যথা সময়ে ণগয়ার-এ 
চাপ দিলেন তান! বিমানপোতাটি এগিয়ে 


চসল। খানিকটা দূর অবাধ উইলবার 
ছুটলেন তার পিছু পিছু। 

সাফল্য অপেক্ষাকৃত স্পম্ট হয়ে উঠল 
এবার। অরাভল ১২ সেকেন্ড শূন্যে অব- 
স্থান করে ১২০ ফট পথ আতক্রম কর- 
লেন। তারপব এদিন সকালে আরও তন- 


বাব আকাশে উঠলেন রাইটরা। শেষ অবাধ, 
উইলবার ৫৯ সেক্েণ্ডে ৮৫২ ফুট গেলেন, 


সমুদ্রোপকূলে আর নয়, স্থির করলেন 
রাইটরা, এবার ঘরে ফিরে গিয়ে পরীক্ষার 
আরও ব্যাপক আগে.জন ক্বা দরকার । 
আয়োজন . আঁটরেই হল! , ডেটন-এগ্ন 
কাছে মাঠ “ভাড়া নেওয়া হল একটি 
উইলবার ও অরাভল সাইকেল-ব্যবসা হেস্ড 
দিযে সর্বক্ষণ আকাশ-পরিক্তমাব স্বপ্নে 
মেতে রইলেন। ও*দেব অক্লান্ত সাধনায় 
স্বপ্ন ধানে ধারে সাত্য হযে উঠল। ১৯০৪ 
ও 5১৯০৫ খস্টাব্দে টবমানপোতের যে 
এপ্সিন গডা হল তা’ আগেবটির তুলনায় 
অনেক বেশি 'নভবযোগ্য। অবশেষ 
১৯০৫ খস্টাব্দের শেযাঁদকে ৩৮ মিনিটে 
২৪ মাইল পথ পাঁড দিলেন রাইটরা। 
পথ অবশ্য ও*দের িমানচালনা-ক্ষেন্রাটর 


মধ্যেই সীমিত ধছল। শূন্যপথে বার বার. 


ও'রা এ ক্ষেত্রটকে পাঁরক্রমা করলেন। কিন্ত 


শুনে সমগ্র ইয়োবোপে সাড়া পড়ে গেল। 
কিন্তু য্যক্তরাষ্ট্র সবকার প্রথমে খুব একটা 
আগ্রহ দেখান নি। ৃ 

১৯০৭ খস্টাব্দে মে মাসে উইলবার 


১৯০৮ খস্টাব্দের মে মাসে উইলবার 
আবার গেলেন ফাল্সে। সকলের সামনে 
চকার যা’ ও*রা করেছেন, তা’ দিবালোকের 
মতো স্পম্ট: ভেজ্কি কিছু নয়? উপস্থিত 
সকলেই তারিফ করল উইলবারকে। রাতা- 
রাত তিনি ইয়োরোপের সবচেয়ে ঠবখ্যাত 
ব্যাঙ্ক হয়ে গেলেন। .._ 

&৮৬৭ 


পরংকালে অরীভল এসে যোগ দলেন 
উইলবারের সঙ্গে এবং তারপর আরও 
কয়েক' জায়গায় িমান-চালনা করলেন 
ও'রা। অবশেষে ঘরে ফিরলেন সাফল্যের 
জয়মাল্য 'নয়ে। 
রাইট 'বিমান-কোম্পানগ প্রাতষ্ঠিত 
হল। উইলবার হলেন সেই কোম্পানীর 
প্রোসডেন্ট। বিমানের চাহদা বাড়তে 
লাগল ক্রমেই! অর্ডার এল রাশি রাশি। 
ওদিকে ইয়োরোপে ' বাইটদের নকল করে 
বিমান গড়া হচ্ছিল। এ সংবাদ শোনা 
মাত্ৰই উইলবার আঁস্থর হয়ে উঠলেন; সঙ্গে 
সঙ্গেই ছুটলেন ইয়োরোপে। 
দারুণ পাঁরশ্রমে তাঁর স্বাস্থ্য ক্লণেই 
ভেঙে পড়ছিল। দুর্বল ও অসুস্থ শবাঁর 
গয়ে তান দেশে ফিরে এলেন। এসেই 
পড়লেন টাইফয়েড জ্রে। ১৯১২ 
থস্ট্ব্দেদ্র ৪০শে মে মাত্র ৪৫ বংসব বষসে 
তক ভুভ্যু হল 
সৃত্যুর পরব উইলবাবকে শ্রদ্ধা জানালেন 
আনেকেই। অনেকেই প্রশাস্ত-বর্ণ কর- 
লেন। . কিন্তু অবভিল সেগুলোর কোনো 
গটকেই তেমন আমল দেন নি! তান বাব 
বাব কবে পড়াছলেন তাঁদের 'পতাব 
ভাষেরীতে খুজে পাওয়া কয়েকটি কথা। 
সেখানে উইলবার সম্পর্কে মিলটন রাইট 
লিখেছেন, 
“অদ্ভুত ব্দাদ্ধ ছেলেটার; অদ্ভুত 
শান্ত তার স্বভাব। অপারসীম আত্ম-। 
ধববাসের আঁধকারশ সে; অর বিনয়ের 
তুলনা নেই।” 
উইলবারের জল্মশতবার্ধকশী উপলস্মে 
আমরাও ঠিক এই একই কথা বলবো॥, 
আর বলবো, গৌরবের সোপান বেয়ে ওপরে 
ওঠবার সময় মানুষ যেন পূর্বসূবীদের 
সাধনাকে যথোচিত মর্যাদা দেয়; সোপান 
যাঁরা গড়েছেন, তাঁদের প্রতি যেন উপকৃর 
শ্রদ্ধা জানায়। 


প্রাইভেট 
১৬৬, বিিলাবহারী গাঞ্গুলণ প্ররীট, কলি-১৪ 
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এরথা বলতে. পারলে. অনেকেই রেশ গর্ব 


যারা বেমন সন্দর, হাসিতামাসা করে 


মধুর এবং দরদী।' এই বিক্ষপ্তধর্ণী এবং 
আনিয়াম্তিত আত্মক্গীবনণীটর.. সবচেষে 
আরতা্পীয়' গুণ! হল এই. যে... হই; পড়তে 
বসে এর মধ্ব হাস্যবস এবং আর্ষণাফ 


সম্প্রগীতর ভাবটা পাঠকমনকে. আগাগোড়া ; 


আনন্দে ভবপুব কবে, রাখেণ। 

এই; জাত্সজ্রধবনীতে- বিশেষভাবে! নজরে 
পড়ে, যে: লেখক নিজ্ছের সম্বন্ধে যা 
বলেছেন তার থেকে অনেক বোঁশ বলেছেন 
অন্যান্য লোকেদেব' কথা । মারিস বাউরার 
জন্ম; হা চায়নাতে। ওধানে তাঁর বাবা: 
চাইনিজ: কাস্টমস্‌ জন্ভিসে কাঙ্জা করতেলঃা। 
এবপর মবিসকে ইংলসশ্ডের একটি; স্কলে 
[েখাপদ্রা, বতে; পাঠিষে দেওয়া হয় 
ভারপর তিনি যান চেলটেনহামে। 


ঠন। 


তিতির জে দিযে কাটে 


শ্রেণীর" ভীগ্র লাভ করেন! এরপব" ওয়ার্ড 


হ্যামে তাঁকে, ফেলো নির্বাচিত করা হয়। 
এই ক্ষ বিখ্যাত কলেক্জাটতেই তিনি, 
আজীবন যুক্ত ছিলেন' এবং ১৯৩৮" সালে 
এর, ওয়ার্ডেন নির্বাচিত হন। 

এবং পারিচালকের কাজে আবদ্ধ থাকলেও 
কেউ? তাঁকে. “রুয়েস্টারত্‌ ডল! বলে 
কৃপমন্ডুকতার, কালিমা লিপ্ত: করতে 
পারেন নি ।। দেশ" ভ্রমপ। ব্যাপারে বাউরার 


তি তা 
পড়ে” বাউরার" সম্বন্ধে" এরুটা গল্প: খুব 
বোশ চাঁলত ছিল হিট্‌লাবের' সঞ্গো, যখন" 
তাঁর দ্রেখা, হয়। তখন ফ;ুয়েরারের: ‘হাইলা 
হিটলার ধ্বানব উত্তবে বাউরা নাকি 


ভ্রধাব "দিয়েছিলেন; হাইলবাউরা, পো বলে। - 


দুঃখের িষয়। কথাটা সাত্য' নয়" বাউরা" 





গুলো বাউরা অত্যন্ত সুন্দর এবং রিশদ- 
ভাবে তুলে ধরেছেন. তাঁর, বন্ধুত্বের একুটা, 


বিরাট ব্যাপকত্ব ছিল:-হেনরা প্রন 
(গুঁপন্যাসক) এবং. জন বেটজামেন, 
(কার) থেরে ফোঁনক্স ফ্রাক্ককাটার, 


এভোলিন ওম পেরে রোঁকউাজ, স্কলার . 
কানটোরোউইকজ 


অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক এবং, তথ্যপূর্ণ আত্ম- 
জাঁরনশ শহসাবে গ্রহণ করবেন একথা বিনা 
দ্বিধায় বলা যেতে পারে। বাউবা, বার্ণিত্ 


যড়্বল্ত্র 
প্রভৃতি বিষয়, তান কিছুই লেখেন নি 
এ সব সত্বেও অক্সফোর্ড সম্বন্ধে যা তিনি 
লিখেছেন তা খুবুই প্রামাণ্য, এবং বিশ্বাস" 
রোগ্য। বারা, নিজকে স্কলার, এরং সেই 
স্কলারীশপেরা দিকটা তাঁর লেখায় 
অতাক্ত্য স্পস্টজরে! প্রতিভাত হয়েছে & - 


৯৯ 


১৮৩-৬৭১ নামক রচনায় বাঙালণ: চরিত্রের 
'একদিকের গাঁত ও প্রবণতা, এবং ভারতণয় 
অর্থনৈতিক মানে সে কোন্‌ স্থানে পড়ে 
| আছে, অর একটি উৎকৃষ্ট বিশ্লেষণ । ত্রিশ 
বছর আগে, নাঁরদবাবড ষা বলোছিলেন, তা 
এখন পড়তে গেলে প্রায় 'প্রফোঁটক' বলে 


বাবু অনুমান 
১৯১১ পু প্রবন্ধ - 


কোঁরয়োছল_-দু-আন্া, দাম মনে পড়ে__ 
আও কিনোঁছলাম, হয তো আরও কিছু 
পরে এবং পড়ে মুক্ধ হয়েছিলাম খুব 
সাড়া জাগিয়েছিল ত:। প্রফচন্দ্রের, এ 
রচনা প্রথমে বেরিয়েছিল সুপ্রভাত নামক 
মাসিকপত্রে, প্রকাশের বৎসর, ১৯১০, , 


এই পুবাতনপল্থীদের। মধ্যে এক- 
জনের মনোভাবের, প্রমাণ 
আছে. তাঁর নাম ইন্দ্রনাথ: বন্দ্যোপাধ্যায় 
তান বঞ্গবাসীতে পর. পর পাঁচটি, প্রবন্ধ 
'লিখে প্রফললচন্দ্রকে গল দেন, মনে হয়, 
নীরদবাবূর এর কথাই অস্পষ্টজবে মনে 
_ পড়েছে। পাঁচাট রচনার নাম। ছিল “পি. সি 
প্লায়ের মস্তিচ্ক ও তাহাব। অপব্যবহার"! 


আমার, কাছে . 





রর প্রথমাট প্রকাশিত হয় ১০ই পোঁষ 


১৩১৬ (ইং ১১১০, অতএব নারদবাকুর 
অনুমান ঠক) ৷ দ্বিতায়াট ১৭ই পৌষ, 
তৃতীয়টি ২৪শে পৌষ, চতুর্থাট ২রা মাঘ 
এবং পণ্চমাট ১ই মাঘ। সাতাঁদন পর পর। 
ইন্দ্রনাথের ছদ্মনাম ছিল পণ্টানন্দ (এ নামে 


তাঁর কাগজও ছিল একখানা)-অতএব , 


ছিলেন. তিনি চেলচ্ছ, দেশে গয়া সায়ন্দ 
শিয়া পুনরায়, এদেশে আসিয়া ডন্তর 


১ দি; সি) রায় হইয়াছেন।” 


উপর: প্রাতাঁণ্ঠত! বিচার, প্রাচীন শাস্মাদর 

পটে। এর তা 'সেল্ফ-ওপিিওনেটেড' 

তা এই জাতাষ_-ষথা-_ 
“শাস্ম প্রদর্শিত পল্থা পাঁবত্যাগ 
করাতেই...আমাদের বর্তমান দশা 
ঘটিযাছে।”...“সত্যের স্বরূপ ক, 
সত্যের আকার রেমন, 'প, সি, রাষ 
শি. তাহা জানেন? সামান্য মনুষ্যেব 
জাগ্রন্দশায় যাহা সত্য বালব 
প্রাতভাত হয়, পবমার্থতঃ তাহা যে 
সত্য নহে, একথা পি, সি, রায় 
কখনও. শানয়াছেন কি? যাহা 
আমাদের, হান্দুয়গোচর হয়, দ্‌ববীক্ষণ 
অনুবীক্ষণের, সাহায্যেও যাহা দৃম্টি- 
গোচর, হয়, তাহাকে আমরা স্থূল 
পদার্থ বাঁল। আব যাহা ..কোনও 
যন্ত্র সাহায্যে মনুষ্যের জ্ঞানগম্য হয় 
না, তাহার নাম সূক্ষত্র পদার্থ। পি, 
গস, রায় স্থুল-সক্ষেতর এই; প্রভেদ 
অবগত আছেন ক? যোগসাধনার 
বলে-তপস্যার বলে, ভূত ভবিষ্যৎ 
বর্তমানে, মৃত্যুব এধারে এবং ওধারে 
সমান দৃদ্টিসম্পন্ন, হইতে পারা যার, 
গপ, সি; রায়. সে বিষয়ে, কোনও সংবাদ 


প্রমাণ তাঁর বেচ্গল কোঁমক্যাল 
নামক প্রাতষ্ঠানের জল্মদান,। 
পাঁরমল। গোদুরামণ 
কলিকাতা 





চিরায়ত সাহিত্যেরই অন্তর্গত।, 
“ “য়ে, এ বইকে পুরস্কৃত করে, ও, বিভিন্ন 
ভায়ায় এই উপন্যাসের: অনুবাদের" ব্যবস্থা 


চিরল্তন যে. প্রেম-তার উপর ভাত। করে 


-উপন্যাসাটি বাঁচত। একাঁদকে বাস্তবজগবল, 
আর. একাঁদকে রোমান্টিকতা--দূই-এর ' 


সমন্বয় সাধিত হয়েছে উপন্যাসের বিষয়- 
বস্ততে। বলা প্রয়োজন যে. ভূমিকায় 


- নারায়ণ মেনন, উপন্যাসাটরা উপব একটি 
আমাদের, উপহার " 


দিয়েছেন:। এঁ' আলোচনার, সাঙ্গ শ্রীমেনন 
গুপন্যাসকের, জ্রীবনবোধ ও, চিল্তাশশলতা 
সম্বন্ধে যতাকপ্তিং আলোকপাত করে 
উপলশসশ্টব মধ্যে যে বাস্তব, সাম্টিধার্ঘিতা 
দেশি: করেছেন। 

.. অবশ্য ‘চিংড়ির মধ্যে যতোই দৈনান্দন 
জর্ঁবনের আরোপ করা হোক না কেন. এটি 
সেদিক 


২৮৬৯ 


যা: হোক, এতো. কথা, বলার কাবণ এই 
বে. সাহিত্য অকাদেমশী বাজনগাতিব বেজ্য- 
জালে আবদ্ধ না হয়ে, কোনো বিপথগামী 
উদ্দেশ্যেপ্ররোচিত না হয়ে, 'হন্দীকে 


হয়ে ভারতার সাঁহভাগালকে সম 
দৃষ্টিতে বচাব কবে এগুলিকে অর্ক 
ভারতার কাছে 
জমান্তরের মাধ্যমে পেশীছে দিন * 


২৮05015৮01৪ the cour- 
Tesy of th attor 83 punc- 
tuality is the courtesy of 
kings.’—C. Coquetin. 
আঁভনেতাকে এমনভাবে সংলাপ 
বলতে , হবে যাতে প্রেক্ষাগৃহে - সব 
পায়। দর্শককে যাঁদ কান খাড়া করে 
ঘন্তব্য বুঝতে হয় তবে কিছুক্ষণ বাদেই 
" নাটক দেখা ব্যাপারটা, তাঁর কাছে একটা 
'বিরন্ধিকর জিনিস বলে মনে হবে। 
আবাব অভিনেতার বাচনভঙ্গণ - যাঁদ 
একটানা সুবেব বা একঘেয়ে ধরণের হয় 
সেক্ষেত্রেও দর্শকের মন যাবে ঝামযে 
ও এবং সজাগ দৃস্টিতে অভিনয় দেখবার 
ক্ষমতা তান হারিয়ে ফেলবেন। শুধু 
কণ্ঠস্বর সবাই শুনতে পেলেই “সব হয়ে 
গেল" একথা মনে করলে চলবে না। 
কর্কশ, ঘ্যানঘ্যানে, বাজখাই, গদগদ, বহু 
* জাতের কণ্ঠস্বরের সঙ্গে আমাদের 
সাধারণ, জিবনে পাঁরচয় ঘটে থাকে। - 


2 সিডির the™actor’s- job - to 
see that his-voice.is pleasing 
in its quality, sufficient in its 
quantity, and capable. of an 
infinite variety of mood and 
character’— John Bourne. কিন্তু 
এ-গ্ণগুলোকে সাধনা করে আয়ত্ত করতে 
হবে। 


সংলাপের স্বাভাবিকতা 


*মন্ে স্বাভাবিকভাবে কথা বলতে 
খবে" এ ধরণের একটা কথা অনেকেই 
বলে থাকেন! অথচ এই  তথাকাথত 
ফ্বাভাবকতা-. বলতে তাঁরা কি বোকেন 





পারেন না।, থিয়েটার গজনিসটা ঠিক 


three-sided drawing room 
নয়। সৃতবাং বাস্তব জীবনে বসবার ঘরে 
বসে স্ক্বর তারতম্য না কবে, বা 
ভাবভঙ্গবার্জত ভাবে চা খেতে খেতে 
যে ভাবে কথাবার্তা বলা হয, স্টেজে 
তাই. কবলে তাব ভেতর লাত্যিকার 
» বাস্তবতা, কিছুতেই ফুটে উঠবে না। 
একথাটা প্রত্যেকেরই "স্মরণ রাখা 
উচিত যে, এ ধরণের. স্বাভাবিকতার মঞ্চে 
. কোন্‌ স্থান নেই। প্রেক্ষাগৃহে হয় তো 
হাজান বা দু হাজার লোক বসে 
. রষেছেন। আঁভিন্তোব কণ্ঠস্বরকে এমন- 
পংন্তিব দর্শকেরাও তাঁর সব কথা বেশ 
স্পষ্টভাবে শুনতে পান।. অত্যন্ত 
নীবড়ভাবেও যখন নায়ক-নায়িকা 








প্রেমালাপ করছেন, তখনও একথযটা মনে 
রাখা দরকার £ ৬০০ must speak 
Up. You - must be heard. 
আগে তো দর্শকদের শুনতে হবে যে, 


' আঁভনেতা- বা আঁভনেতধ কি বলছেন = 
:” তারপরে-তো- তিনি." বিচার- করবেন যে. 


আঁভনয় স্বাভাবিক হচ্ছে-কি না। Strain 
“করে “চিৎকার - কবলেই-. .কণ্ঠস্বরের 
. বিস্তৃতি বাড়ানো যায় না। বরং যত কম 
Strain করা হবে, ততই ভাল ।, স্বর- 
নিয়ল্পণ বিদ্যা আয়ত্ত করতে পারলে 
আঁভনেতা দেখতে পাবেন যে, সামান্য 
হা-হুতাশ করবার সময়ও পেছনের 
দর্শকেরা সব কিছু শুনতে পাচ্ছেন। 
আতর ও প্রাভিউলান্ন 
আজকের দিনের মণ্টাভনযে প্রাডিউ- 
সারকে একটা বিশেষ স্ধান দেওয়া হয় 
নাট্য-প্রযোজনার ব্যাপারে-আর “ এটাই 
তো উচিত, কারণ তাঁর.দা়ত্ব তো কম 
নয়। সময়ে সময়ে অবশ্য একটু বেশিও 


৯৬ 


২৮৭০ 


ভাবে উপলাব্ধর সাহায্যে 


এবং কাহিনীর ভাষ্য দেওয়া। তাঁর ভাল 
জাতশয় টেকানীশয়ানও হওয়া দরকার 
কারণ তিনিই. আভনেতা-আভিনেত্র 
দৃশ্যপট, লাইটিং এবং অন্যান্য আনু" 


 ষাঁশাকের ভেতর হারমাঁনর সৃষ্ট করে 


নাটকের মণ্তরূপ দেন। টা 
নাটকের প্লট বা কাহিনীকে স্পন্ট- 


"ভাবে দর্শকদের সামনে তুলে ধরবার 


দাষত্ব প্রযোজকের।- এর জন্য প্রাডিউ- 


_সারকে প্রথমেই নাটকটিকে খুব ভালভাবে 


পড়ে বিশ্লেষণ করে দেখা দরকার। কারণ 
নাট্যকারের আসল বন্তব্কে বেশ ভাল- 
বুঝতে হুবে। 
প্রেয়ার্সরা কিন্তু নিজ নিজ চাঁবত্র নিয়েই 
করে মঞ্চস্থ করার দাঁয়ত্ব তাদের নয় 
সেটা নাট্য পারচালকের। 
আগেই বলোছ পাঁরচালককে 
নাটকটি ভালভাবে পড়তে হবে_ওপর 


ওপর পড়লে চলবে না। যে নাটক যত 
উচ্চস্তরের হবে, সেই অনুপাতে সে 
- নাটক সঠিকভাবে বোঝা একটা দুরূহ 


ব্যপার হযে দাঁড়াবে। নাটকের শ্রেষ্ঠতার 
মান অনুসারে আরার 'বাঁভ্ন ধরণের 
ভাষ্যের জাঁটলতার প্রশ্নও দেখা দেবে 

প্রাডউসার নাটকাঁট প্রথমবার . পড়ে 
করবেন। সঙ্গে সঙ্গে প্রডাকসন সম্বন্ধে 


. একটা মোটামুটি ছচি তোর করে 


ফেলবেন-এতে নাটকটির র্বালং 
আইডিয়া বুঝতেও সুবিধা হবে। তার- 
পর নাট্যকার ষেন্ডাোবে পাশ্ডালাঁপর 


ফুটে উঠেছে, কোন্‌ কোন্‌ বাক্য এবং 






চর music, rhythm, : 
the ‘author has en 
এরপর পারিচালক 








গঠনে গ্রীপং সৃষ্টি করতে এবং নাটককে 
. শাতিশ' লি করতে মুভমেন্টের ধরকার-_ 
সেই জনাই ম্যমেণ্টের ব্যাপারে 
' ডিরেক্টরকে বিশেষ ধৈর্যশীল হতে হবে। 
7... আঞ্ৰদেলে এবং এদেশে ৰহ: বিখাত 
আঁভিনেতাও মৃভমেন্টের ব্যাপারে যথেষ্ট 
টি বলে শ্রনোছি। 

অমৃত মির প্রমুখ যশসরী 
নট নাকি অভিনয়ের সময় বিশেষ মুভ 
ফ্করতেন না। পাণিবার সর্বকালের সেরা 





পার্ট কী ও 


সাগর জিন বার 
যাঁদ সবিস্তারে জানতে চান, ভবে সাগর আজই | 





রী এলেন: টে ভি ভার 
ক দালন--Hire : 8: hansom-cab. 
_. প্রীডউসার সব পারেন, শুধ পারেন 
পম টানার ফুগে প্রতোক 












'আকাশবাণণীর কলকাতা কেন্দ্রের বিরদ্ধে অনেক অভিযোগ, অনেক কথা লোকে 
দলে থাকে। মাঝে মাঝে খবরের কাগজেও কিছ; কিছ অভিযোগ প্রকাশ হয়; বেতার 
গ্রাহকরা চিঠিপত্র প্রকাশ করেন। কিন্তু আকাশবাশশর কলকাতা কেন্দ্রের যাঁরা ভারপ্রাপ্ত 
কর্মচার? তাঁরা এসব কথায় কান দেন না। তাঁরা ভূলে যান যে আকাশবাণশ রেডিও) কারো 
ব্যান্তগত সম্পান্ত নয়। অনেক সময় বেতারে বাংলা কথনে এমন উত্তিও শোনা যায় 
ঘা ভারত সরকারের নিরপেক্ষ বৈদেশিক নীতির সঙ্গে সঙ্গাঁত সম্পন্ন নয়। গ্রামোফোন 
- রেকর্ডের বিবিধ ভারতী অন্ষ্ঠানে হিন্দী ফিল্মের গান শ্যনতে শ্যনতে গানের ভন্তরা 
গানের বিরোধী হয়ে ওঠেন। বাংলা দেশে স্যখ্যাত বহ; গায়ক-গাঁয়কা থাকতেও 
তাঁদের সুযোগ না দিয়ে গ্রামোফোন রেকর্ডে সময় পূরণ করা হয়। নাটকের ক্ষেত্রেও 
একই অবস্থা । ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীদের সমনজরে পড়া শিল্পীদের বাইরে অন্যদের এখানে প্রায় 
প্রবেশ নিষেধ। কে ভাল অভিনয় করতে পারেন সে. কথা বিচার্য নয়, তার আগে 
খবর নেওয়া হয় অভিনেতা বা নাট্যকার কির্‌প মতামত পোষণ করেন। নাটক 
ঘাছাইয়ের ব্যাপারেও তাই। অনেক গ্রগতিশশল নাট্যকার ও তাঁদের নাটকের এখানে 
প্রবেশ নিষেধ। বেছে বেছে এমন নাউকও গ্রহণ করা হয় যে নাটক শ্যনতে বসে 
- শকছক্ষপের মধ্যে রেডিও বন্ধ করা ছাড়া উপায় থাকে না। কারণ পরিবারের সকলকে 
নিয়ে সে নাটক শোনা যায় না। 

আকাশবাণশীর কলকাতা কেন্দ্রে যাঁরা প্রোগ্রাম পেয়ে থাকেন তাঁদের ভাগ্যবানই বলতে 
ছবে। তবে তাঁরাও জানেন না কখন তাঁদের প্রতি এ সব কর্মচারণ সঃপ্রসন্ন হয়েছেন আর 
ফখন অগ্রসন্ন। প্রাসঙ্গিক একটা দণ্টান্ত দেওয়া যায়। জনৈক প্রবণ লেখক রেডিও-র জল্ম- 
কাল থেকে প্রোগ্রাম পেয়ে আসাছলেন। তাঁর আলোচনা যথেষ্ট জনাপ্রয়। কিন্তু কয়েকটি 
ব্যাপারে ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীদের ভ্রটির প্রত দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তার কিছুকাল পরে 
দেখা গেল তাঁর প্রোগ্রাম বন্ধ হয়ে গেল। এই বন্ধ হবার ব্যাপারে তান কিছুই জানতে 
পারলেন না, রেডিও-য় তাঁর নিয়মিত শ্রোতাদের মধ্যেও প্রশ্ন-সেই পরিচিত কণ্ঠস্বর 
ও সরস আলোচনা শোনা যায় না কেন? 

বিভিন্ন বিভাগে আলোচনা ও কথনের জন্য কিছ লোক প্রায় নির্দিষ্ট হয়ে 
আছেন। তাঁদের সম্পর্কে একট; খোঁজ নিলে দেখা যাবে এই পপ্রাতভাবান' লোকেরা 
একটা গোষ্ঠিভূন্ত। গশ্চমবঙ্গে এদের ছাড়া রেডিও-য় কথা বলার মত যে লোক 
আছে এই কর্মচারীরা তা বোধ হয় মনে করেন না। তাই ঘ্যরে ফিরে নানা বিষয়ে 
একই কণ্ঠস্বর শ্যনতে হয়। এদের আঁবিম্‌ষ্যকারিতায় কেউ প্রাতমাসে প্রোগ্রাম 
গাচ্ছেন, কেউ বছরে একটার বেশি পাচ্ছেন না। বিশেষ বিশেষ বিষয়ে কথনের জন্য 
যাঁদের ডাক্য হয়, তা কিসের ভিত্তিতে হয় বোঝা ম্যদ্কিল। তবে একটা বিষয় পাঁর- 
্কার, যাঁরা ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীদের মহলে বেশি ঘোরাফেরা করতে পারেন, মানসিক 
দিক থেকে (রাজনোতিক অথবা সামাজিক দৃ্টিভঙ্গণতে ) তাঁরা এক গোন্রভুত্ত; তাঁরাই 
সুযোগ পেয়ে থাকেন বোৌশ। এজন কথাও শোনা যায়, রোডও পরিচালনার ব্যাপারে 
নিয্যণ্ড না হয়েও এখানে এমন এমন ‘অভিভাবক’ আছেন যাঁরা পেছন থেকে নশীতি 
নির্ধারণ করেন ও নাম স্যপারশ করেন। একট; মনোযোগ দিয়ে কয়েকদিন রেডিও-র 
সব বিভাগের প্রোগ্রাম বিশেষ করে কথন ও আলোচনা শ্যনলে শ্রোতার কাছে একটা 
দিক নিদেশি প্রকাশ হবে।  বিচার্থ বিষয় এই দিক নির্দেশ আমাদের জাতীয় স্বার্থের 
অনুকূল না প্রতিকূল! - এছাড়া রেডিও-য় কৃষক ও শ্রমিকদের জন্য যে প্রোগ্রাম হয় 
এতকাল তা কেবলমাত্র বিশেষ শ্রেণীর দৃষ্টিতে পাঁরচালিত হয়। 

পশ্চিমবঙ্গের জনসাধারণ গত সাধারণ নির্বাচনে আমূল পরিবর্তনের পক্ষে রায় 
দিয়েছেন। জনসাধারণের ইচ্ছা ও এঁক্যে বর্তমানে যাত্তক্রন্ট মন্ত্রিসভা কাজ চালাচ্ছেন। 
জনদ্বার্থে, মেহনতি মানুষের কল্যাণে অজ কুড়ি বছরের অচল ₹থের চাকা কাদা থেকে 
টেনে তুলতে হবে। আকাশবাণীর পরিচালনা যদিও কেন্দ্রীয় ব্যাপার, তবুও রাজ্য 
সরকারের এ বিষয়ে কিছ; ভাবার দরকার আছে, কলকাতা কেন্দ্রের জন্য উপদেষ্টা কমিটির 
গ্দনগঠিনের যেমন প্রয়োজন আছে, তেমন প্রোগ্রাম ও তার জন্য ব্যন্তি বাছাইয়ের 
ব্যাপারে দৃষ্টভঙ্গণীর পাঁরিবর্তন দরকার। আকাশবাণণীকে কেন্দ্র করে যদি কিছ; কাদা 
জমে থাকে তাকে আ'ৰলম্বে পরিষ্কার করা প্রয়োজন।  আবাশবাণশী পারচাঁলত হোক 
গকল মানুষের কল্যাণে ।_সজন। 


২৮৭২ 


[ পারচালনা £ অরদম্থতী দেবী] 


একাঁদন যাঁরা আভনয়ে খ্যাত অজন 


করোছলেন তাঁদের কেউ কেউ এখন 
চলচ্চিত্র পারচালনায় হাত দিচ্ছেন। মঞ্জ দে 
দুটি ছবি পাঁরচালনা করেছেন. এবার 
অরুন্ধতী দেবী পরিচালিকা হিসেবে আত্ম- 
দেখেছিলাম গাঁরকারূপে, তার পরে 


আভিনেত্রী, এখন তিনি চিত্-পরিচালিকা। 


সঙ্গীত জগতের সঙ্গে তাঁর যে সম্পর্ক 
তাও রক্ষা করেছেন সঙ্গীত পাঁরচালনা 
করে। অরুন্ধতী. দেবীর প্রথম ছবি 
‘ছুট’ সম্প্রাত মুক্তিলাভ করেছে। বিমল 
করের 'খড়কুটো' কাহিনী অবলম্বনে চত্র- 


নাট্য রচনা, সঙ্গীত পাঁরচালনা গু 
পাঁরচালনার কাজ অরুন্ধতী দেবী 


করেছেন, ছাবর সংলাপে কিছুটা সাহত্যের 
মেজাজ পাওয়া যায়, সে কাজটা বিমল 
করের নিজের । 

‘ছুট’ এক কাব্যরসের 1বধাদ* 
মধুর কাহিনীচিত্র। এই কাহিনীর নায়কা 
ভ্রমর এক মাতৃহারা তরুণ, সবে কৈশোরের 


ছযাটর একটি দৃশ্যে আজতেশ, নন্দিনী ও মৃণাল 


সীমা আঁতক্লম করেছে। বাবার দ্বতীয়বার 
(রাহ যেমন সে মেনে নিতে পারে নি, 
তার মনে প্রশ্ন উঠেছে তার বাবা কি তাহলে 
তার মাকে ভালবাসত নাঃ তেমাঁন সংমা'র 
উপেক্ষাও তাকে পীড়ত করেছে। তার 
ধাবা স্থানীয়: ববশপ। একাদকে নব 
1ববাহিত স্ত্রী আর একদিকে মাতৃহার। 
সন্তানের প্রতি মমতা, এই দুয়ের মধে। 
ভারসাম্য রক্ষা করা ভার পক্ষে কঠিন হয়ে 
উঠেছিল। ভ্রমরের প্রাত তার স্নেহ 
প্রকাশ্যে প্রকশ করা তার পক্ষে সহজ 
ছল ন্য। এই ?বযাদমর পরিবারে কলকাতা 
থেকে এল অমল। . জনাবরল পাহাড়ী 
পরিবেশে দুজনার. মধ্যে ধীরে ধীরে 
অন্তরঙ্গতা জেগে উঠল। সেই অল্তরঙ্গতা 
থেকে প্রেমের ফুল ফুটে উঠল। জীবনে 
যখন সবেমাত্র স্বপ্লের সাতরঙ দেখা দেবার 
উপক্রম হয়েছে এমন সময় ডাক্তার এসে 
জানাল ভ্রমর দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্লান্ত__ 
তার জীবনের দিন সীমাবদ্ধ।  জগৎট। 
তার কাছে সবেমাত্র মধুর মনে হচ্ছেসে 
সময় তার বাবা বা অমল কেউ চার না 
তার জীবনের মেয়াদ এখানে শেষ হোক। 
অথচ এই 1বষাদময় পাঁরাস্থাতকে মেনে 
নেওয়া ছাড়া তাদের আর কোন উপায় 
থাকল না। 

পারচালিকা প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলীর 
সঙ্গে ভ্রমরকে একাত্ম করে চমতকার পরি- 
বেশ রচনা করেছেন। সৌন্দর্যে ও মধুর 


পাত করেছে। ভ্রমরের সং বোন কৃষ্ণার 
চারন্রটিকেও উপভোগ্য করে তুলেছে রাম 
চৌধুরী । এই চারন্রাট ছাবর একটি রিলিফ 
চাঁরত্র। এদের তুলনায় অমলের চাঁরন্রে 
মৃণাল কিছুটা আড়ষ্ট ।/' সংমা'র চরিত্রে 
দেবারাত সেন এবং ভ্রমরের বাবার ভূমিকায় 
আঁজতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় ষথার্থভাবে চরিত্র 
প্রকাশ করেছেন। ছবিটির কোন কোন 
অংশ দর্শকদের ভালই লাগবে। কিন্তু 
সামাগ্রকভাবে বিচার করলে এই ছাঁবি 
অনর্থক দীর্ঘ হয়েছে। এই দৈর্ঘেযর জন্য 
মাঝখানে বড় বৌশ একঘেয়ে এবং ধীর 
মনে হয়। এই ধীরগাঁত উপভোগ্যতার 
বাধা সৃষ্টি করে। সামাগ্রকভাবে রস- 
বোধের পাঁরচয় দিয়েও কয়েকাঁটি স্থানে 
পারচালিকা স্থূলতাকে প্রশ্রয় দিরেছেন। 
যেমন নান্দনীর রোগের খবর শোনার পর 
পাঁরচারকার ছোটকালের পঢ়তুল কোলে 
করে বসা ইত্যাদ। 

ক্যামেরার কাজ স্বচ্ছ ও কাব্যের 
মেজাজ গড়ে তোলার সহায়ক হয়েছে। 


আঁফিস ক্লাবের বাৎসাঁরক আনন্দানডষ্ঠান 


গত এই এাপ্রল শুক্রবার ইউনি- 


 আঁভনয় করলেন। 


আনন্দান্‌ষ্ঠান সাড়ম্বরে প্রাতপালিত হয়। 
অনষ্ঠানের সভাপাঁত ও প্রধান আতখির 
আসন অলঙ্কৃত করেন যথাক্রমে শ্রী কে. জি- 
নটরাজ ও শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মুখাজশী। 
সংগীতানজ্ঠানে, অংশগ্রহণ . করেন, 
সর্বশ্রী জগদ্বন্ধু গাঙ্গুলী, বুদ্ধদেব রায়, 
মাণমালা রায় ও সুদীপ্ত রায়। 
সংগীতানুষ্তঠানের বিশেষ আকর্ষণ 
ছিল বুদ্ধদেব রায়ের পাঁরচালনায় রাগ- 
সমৃদ্ধ রবীন্দ্রসংগীতের অনমষ্ঠানাট। 
তবলা সংগতে শিশুশিল্পী মাঃ শেখর 
অপূর্ব কাঁতত্বের পরিচয় দেয়। 
পাধ্যায় রাচত “এতটুকু বাসা” নাটকাঁট 
হরিপ্রসাদ দাসের পাঁরচালনায় সাফলোর 
সঙ্গে মণস্থ হয়। '্বাভন চারব্রে 
রূপদান করেন সর্বশ্রী সধেন্দ; মুখো- 
পাধ্যায়। কমল মিত্র, সন্তোষ ঘোষ,. 
বিশ্বনাথ চ্যাটাজশী, তারাপদ দাস, কান্তি 
গাঙ্গুলী, শশাঙ্ক সংহরায়, জয়নারায়ণ দে, 
ননীগোপাল চক্রবর্তী, অমর দত্ত ও পরেশ 
বিশ্বাস। স্ত্রী চারত্রে রূপদান করেন 
রেবা কুণ্ডু, মালা দাস (মহাপাত্ৰ ), কমলা 
ব্যানাজী ও মান্দরা দাস। 


? 


হারপঘাটা ফার্ম কাষি মহাবিদ্যালয়ে 
আভিনয় 


হাঁরণঘাটা ফার্ম কৃষি মহ্াঁবদ্যালক্জ 
মণ্টে সম্প্রীতি আর্ট থিয়েটারের সদসাগণ 
শীতল সেনের “কৃষ্ণকলি” এবং শ্রীতুলস 
লাহড়ার “ছে'ড়া তার” সাফল্যের সংঙ্গে 
শিল্পীদের মধ্যে $ 





হওয়ায় নাটকটির একটি দিকের ব্যঞ্জনা 
বাধাপ্রাপ্ত হয়। 


'নবদূৰবাদলশ্য়ম” ও 'লারনিং ফ্রম...’ 


গত ৭ই এঁপ্রল ম্ক্তাঙ্গনে শ্রাবদ্তী 
গোষ্ঠী 'নবদূর্বাদলশ্যাম' নাঁটিকাটি মণ্চস্থ 
করে। আভনয়াংশে ছিলেন সবশ্রী 
জ্মৃতিময় বন্দ্যোপাধ্যায়, রঞ্জন রায়, অজন্তা 
ও মনোজিৎ লাহিড়ী। সঙ্গীত পাঁর- 
জ্যোতি হালদার ও শ্রীরাম চক্বতণী 
দর্শকদের আভনন্দন লাভ করেন। 

'লারনিং ফ্র দ্য বারাদং ঘাট 
গ্াঁটকায় কৃষ্ণ ব্যানাজ ও সমর 
ঈন্ত'র অভিনয় বতীত. আর সবাই ব্যর্থতার 
রিচ দিয়েছেন। 


নৃত্যশিল্পী গোপীকৃষ্ণ একটানা নয় 
ঘন্টা কথকনৃত্য পরিবেশন করে এক 
রেকর্ড সৃষ্টি করেছেন। গত ১০ই 
এপ্রল বোম্বাইতে এই অন্ষ্ঠান হয়েছে। 
বেলা দুটায় অনুষ্ঠান শুরু হয়, রাত 
এগারোটায় শেষ হর। এই নয় ঘন্টা 
সময়ের মধ্যে তিনাউ পূর্মা্গ ব্যালে এবং 
বেনারস ঘরানার কথক্নৃত্যে অংশ গ্রহণ 
করেন। একক নৃত্যে দশাবতার নৃতরূপ 
পাঁররেশন করেন। 


{কিন্তু শেষ দিনে এত. বৌঁশ দর্শক উপস্থিত 
হয় যে হলে স্থান-সঙ্কুলান একটা -সমস্যা 
হয়ে ওঠে। 
নত্য প্রদর্শনের. গোপীকৃ্ণ এক বিশ্ব- 
রেকর্ড স্থাপন করলেন। । হতিপ্্ব এক্‌ 


তাঁর: নাচ শবর5-হবার.. 
সদয় খুব্‌..বোশ.. জনসমাগম, হয়, নি।-. 


এত দীর্ঘক্ষণ এককভাবে. 


মাচতেন। 


সোঁভয়েত দেশের অন্যতম 
ম্‌কাভিনেতা ইয়নরী চুরীন ও ভারতের 
আনন্দদায়ক ৷ - এক সাক্ষাৎকারে কাহিনী 
ফিচার: পাঁরবেশনে অর্ঃণাভ প্রসঙ্গে, 
ই উচ্ছনসত প্রশংসা করেন, সোভিয়েত) 

যব-প্রাতীনাধরাও প্রশংসা করেছেন! 
ই aC যুব প্রতীক চচিহেক্ক) 


বচ্‌ পরান করেন 


ছবির একটি দযশ্যে উত্তমকুমার ও সপ্রয়া দেব 
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ক্ষাজ ‘সব্যসাচী এক বিবৃতিতে 
জানাচ্ছেন যে কাঁবর জল্মাতাথতে গত 
বছর সচ্চিদানম্দ সেনমজুমদারের পাঁরি- 
চালনায় যে জাবনীচিত্রের কাজ শুর 
জন্য যথাসময়ে তার কাজ শেষ করা সম্ভব 
হয় নি। স্থানীয় চিন্রব্বসায়ী এবং 
অন্যান্য প্রভাবশালী ব্যান্তদের দরজায় ধর্ণা 
দিয়েও কোন সুফল পাওয়া যায় নি। 

ছবিটির নির্মাণ ব্যাপারে যখন আর 
কোন আশা ছল না এমন সময় কয়েকজন 
ফিল্ম সোসাইটি" নামে একটি সাঁমাত গঠন 
করে জনসাধারণের নিকট হতে অর্থ সংগ্রহ: 
করে ছবিটি নির্মাণের দাঁয়ত্ব গ্রহণ করে- 
ছেন। বিবৃতিতে তিনি চিন্রটির নির্মাণ 
ব্যাপারে জনসাধারণের সাহায্য কামনা 
করেছেন। 


ব্ৰিটিশ চলচ্চিত্র উৎসব 


গত ৮ই এপ্রিল একাডোম ফাইন 
আর্টদ হলে 'ব্রটিশ চলচ্চিত্র উৎসব 
উদ্বোধন করেছেন পাশ্চমবঙ্গের তথ্য ও 
জনসংযোগমল্ত্রী  শ্রীসোমনাথ লাহড়ী। 
এই উৎসব অনুষ্ঠিত হচ্ছে সনে সেন্ট্রাল 
ক্যালকাটার উদ্যোগে, ব্রিটিশ ইনফরমেশন 
সার্ভিসের সহযোগিতায়। অনম্ঠানে 
সভাপতিত্ব করেছেন রূবান্দ্রভারতী 1ব*্ব- 
[বিদ্যালয়ের উপাচার্য ্রীহরণ্মর বল্যো- 
পাধ্যায়। প্রধান আঁতথিরূপে উপস্থিত 
ছিলেন ব্রাটশ ইনফরমেশন সাভসের 
প্রধান মিঃ এল আর এইচ রাউডন। সিনে 
সেন্ট্রাল ক্যালকাটার সভাপাতি শ্রীমধ বসু 
অভ্যাগতদের সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করেন। 
&ই থেকে ১৫ই এ্রীপ্রল এই উৎসবে 
কয়েকটি বিখ্যাত স্বজ্পদৈর্ঘের ছবি ও 
পূর্ণাঙ্গ ছাব দেখান হয়েছে। 


কবিয়াল রমেশ শীলের নৃত্যু 


প্র্ববঞ্গের বিখ্যাত কাবয়াল রমেশ 


শীল গত ৬ই এাঁপ্রল তাঁর স্বগ্রাম চট্ট-. 


গ্রামের গোমদণ্ডীতে শেষনি*বাস ত্যাগ 
করেছেন। আঁবভন্ত বাংলার প্রথম শ্রেণীর 
কাঁবয়ালদের মধ্যে তিনি ছিলেন অন্যতম। 
গত মহাযুদ্ধের সময় দাভক্ষি ও মানুষের 





আঁলজ্গনরত দই দেশের দুই মকাভিনেতা ইয়;রী উ;রীন (রাশিয়া ) ও 
অর্‌ণাভ মজুমদার । 


দুখ-দীদ্দশা সম্পর্কে, হিন্দু-মুসলিম 
এঁক্য ইত্যাদি বিষয়ে কবিগান গেয়ে তান 
সারা বাংলায় বিশেষ শ্রদ্ধার আসন লাভ 
করেছিলেন। একদিকে যেমন সর্বধর্ম 
সমন্বয়ের আধ্যাত্বক চিন্তায় বিশ্বাসীদের 
মধ্যে, তেমন আঁবভন্ত বাংলার রাজ- 
গভীর শ্রদ্ধা ছিল। দেশ ভাগের পরে 
তানি টট্টগ্রামেই থেকে গিয়োছলেন। তাঁকে 
লাঞ্ছিত হতে হয়। তান দু'বার বিনা 


_ বিচারে কারারুদ্ধ ছিলেন। পূর্ব বাংলার 
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নির্বাচনে যুক্তফ্রণ্টের জয়লাভে তাঁর 
অবদান বিশেষভাবে স্বীকৃত। তাঁর রাঁচিত 
গানগল জনতার মুখে মুখে রাজনোতিক 
ধবনির চেয়ে বেশ শান্তশালী হাতিয়ার, 


রূপে কাজ করেছে। জনমতের চাপে 
পূর্ববঙ্গ সরকার তাঁকে শিজ্প$- 


সাহাত্যক ভাতা 1দতে বাধ্য হয়। ম.ত্যুকালে 
তাঁর বয়স ৮০ বছরের আঁধক হরেছিল। 
জীবনের মধ্যাহ্ন তান সমন্বয়বাদী মাইজ- 
ভাঙারের পারের শিষ্য ছিলেন, পরে 
তিনি কামউনিস্ট পার্টির সদস্য হয়ে- 
1ছলেন। 


বৰন্ত নৃত্য ৮: 


সংখ্যাত জংস্কাতক সংস্থা অরূপ 
শিল্পী গোষ্ঠী সম্প্রাত গাঁড়য়াহাট রোড- 
স্থিত সিংহীপার্কে এক উন্মুন্ত পরিবেশে 
ম্স্থ করেন কাঁবগুরুর 'বসন্ত' নৃত্য- 
নাট্যাট। 

অনুষ্ঠান সুরু হয় সাজ্জাদ হোসেন 
ও তাঁর সহশিল্পীদের সানাই বাজনার 
মাধ্যমে । এই প্রবীণ শিল্প? প্রায় পৌনে 
দু’ ঘন্টা ধরে’ তাঁর পাঁরণত শল্পকাঁত 
পাঁরবেশন করেন। 

পরিচ্ছন্ন নত্যনাট্যটি অত্যন্ত পাঁর- 
বৈশানুগ হয়েছিল। নৃত্য রচনায় নতুন 
দৃক্টিভংগীর পাঁরচয় পাওয়া যায়। রাজা 
ও কবির ভূমিকায় কণ্ঠদান করেন যথাক্রমে 
অমিতাভ ঘোষ ও বন্যা. অজমদার॥ নৃত্য 
রচনা ও অংশগ্রহণে ছিলেন বট পাল, 








২৮৭৬ 






উৎসাহ, উদ্দীপনা, উত্তেজনা এবং উল্মা- 


এই দনার সঞ্চার হয় তার মূর্ত প্রমাণ হল 


৪০ 


ল্য 


ফুটবল মরশ্‌ুসের দুটি চ্যারিটি ম্যাচ । 
এহ মরশ্‌ুমের হাঁক লীগের - প্রদর্শনী 
খেলায় এই দুই প্রধানের সাক্ষাৎকারে 
ক]ালকাটা-মোহনবাগ্ধান মাঠের দর্শকাসন 
ছিল পূর্থ। 

লীগন-্চ্যাম্পয়ানশীপের সম্মানের 
প্রশ্নে এই প্রদর্শনী খেলার গুরুত্ব ছিল 
অসীম। খেলার ফলাফল গোলশন্য ডর 
হবার ফলে পরোক্ষভাবে বলতে গেলে 
উপকৃত হল গতবারের লীগ বিজয়ী বি, 
এন, রেলদলই। 
বেঙ্গলের দলগত ক্লীড়ানৈপৃণ্যের বিচারে 
ধলতে গেলে ফলাফল ন্যায্য; কারণ উভয় 
ধল প্রায় সমান সুযোগ লাভ করে। 
মাঝ মাঠেই খেলা প্রায় বেশিক্ষণ সীমাবদ্ধ 
মারাত্মক তেমন কোন আক্রমণধারা প্রাতি- 
হত করতে হয় নি। খেলার মধ্যে একমাত্র 
দুটি ঘটনা ছাড়া খেলা বেশ শান্তিপূর্ণ 
পরিবেশেই - শেষ হয়। মুথাস্পাকে 
ঈবপজ্জনকভাবে বাধা দেবার জন্য ইস্ট- 


মোহনবাগান এবং ইস্ট- - 





পক প্রণালী জন্ভরণ প্রাতখোগতা জয়ী 
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ঠদ্যনাথ নাথ ব্ৰাবা-মআা এবং চোষ 


বোনের সঙ্গে রৌপ্য কাপ জহ। 


তারা একাঁট পয়েন্টও নষ্ট করে নি! 'বি, 
গন, রেলদলের সঙ্গো ইস্টবেঙ্গল এবং 
মোহনবাগানের খেলার ফলাফলের ওপর 
অনেকাংশে নির্ভর করছে লাগ চ্যাস্পিয়ান- 
শীগের ভাগ্য। 

_ বি, এন, রেলদলের ত্রয়োদশ এবং 
চতুর্দশ খেলায় অনায়াস সাফল্য দেখে 
প্রাণিত রেলদল সাফল্য লাভ করে জাহ 
স্বরে তুলতে পারবে। বি, এন, রেলদল 


স্রীআঁমতাভ 








একিয়ান্সকে অনায়াসে ৩--০ গোলে 
গ্রবং গ্রীয়ার স্পোঁিধিক ২--০ গোলে 
পরাজিত করেছে। 


মোহনবাগান বুটি খেলা ভর করে 


২ পয়েন্ট অপচয় করে চোদ্দটি খেলায় 


খেলাঁটিতে, শেষান্ত দল আঠে জন 
পাস্থিত হওয়ায় খেলাটি হয 
দিন। জাগ কাঁমাট এই সম্বন্ধে 
এখনত কোন সিন্ধান্ত গ্রহণ করে বি 
খাই সপ্তাহে আমাদের একটি 

ভ্রমসংশোধন করে 'াচ্ছ, শুধু আমাদের 
খ্োধ্জার পান্তাতেই নয় সব ংবাদদ- 


বুডল-গ্রর নাম বভলে খলে লেখা হৃত: 
কিচ্ছু বুডল জানান যে তাঁর নামের 
উচ্চারণ কুডলে নয় এবং নাম সংশোধন 
করার অন্রোধ তিনি জানান। 
রাজস্থানকে মোহনবাগান ৪--0 গোলে 
পরাজিত করে এবং অহামেভানকে ১-০ 
গোলে পরাজিত করে মোহনবাগান জীগের 


বাইটন হু্ষি 


ভারতীয় হাকর রু িবশ্ড হিসাব 
খ্যাত বাইটন কাপ হাক গ্রাতযো1গতা 
অতেরোই এল সুরু হচ্ছে। এবারের 
প্রাতযোশিতার আজরে মোট চোদ্দাট দল 
অং্পন্ুহণ ক্ররতে। বাঁহাগন্ভ দল হিসাবে 
মোট চোদ্দাটি বদল আহ্গান্ঘিভ হযেছে । গত- 
ব্যায় জয়ী শ্দাঞ্জাৰ স্গুদিশ এবং 


ঝবান্নার্জনদল কেম অফ পকদঙ্গান্যালঙ্ম এবারেও 
আংজান্হবা করছে। এই জুটি দল চতুর্থ 
আাউশ্ডে খেলা জু করতরে। এবারের 
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চা জসামামরাতসকল তাক 


রচ্ফ্ু্১ 





ভারত-ওয়েস্ট হাঁণ্ডজ টেস্ট খেলায় গণ্ড- 
গোল সম্পর্কে সেন তদন্ত কাঁমশনের 
বৈঠকে প্রথম সাক্ষী হিসাবে পুলিশের 
হাতে = নৃশংসভাবে নিগুহটীত দর্শক 
প্রীসীতেশ রায়ের দহ়ীদনব্যাপী সাক্ষ।- 
দানের পর আরও কয়েকজন কাঁমশনের 
সম্মুখে সাক্ষ্যদান করেন। 

কলকাতা বিশ্বাঁবদ্যালয়ের ছাত্র ইউ- 
আঁভযানের সাহাধ্যার্থে গত টেস্ট ম্যাচের 
সময় ইডেন উদ্যানে একটি স্টল ভাড়া 


নেওয়া হয়, এবং শ্রীঅমলেন্দু গাঙ্গুলী 
স্টলের তত্বাবধানে ছিলেন। জেরার 


উত্তরে তিনি বলেন যে, তান স্টলের ভাড়া 
বাবদ সি এ বি কর্তৃপক্ষকে পাঁচশ’ টাকা 
দেবার পর, তাদের কাছ থেকে একটি রসিদ 
পান এবং তাতে লেখা ছল দান হিসাবে 
সি এ বি পাঁচশত টাকা গ্রহণ করল এবং 
রাঁসদে কোন স্ট্যাম্প ছিল না। কেশসূলী 
শ্রীআমিয় বসুর জেরার উত্তরে শ্রীগাঙ্গলী 
বলেন যে কমপক্ষে একলক্ষ লোক যে মাঠে 
ছিল এ ‘বিষয়ে তান নিঃসন্দেহ; কারণ 
তাঁর মতে যেখানে পাঁচজনের বসবার 
জায়গা ছিল সেখানে এক বেিতে আট 
এথেকে ন'জন বর্সোছলেন। তান আরও 
বলেন যে শ্রীসীতেশ রায়ের ওপর 
পুলিশের অমানুষিক অত্যাচারই দর্শক- 
দের রোষের মূল এবং প্রধান কারণ। 
অকারণে পুলিশের সীমাহীন ওপ্ধত্যপূর্ণ 
'মানযীষক অত্যাচারে মাঠে উপস্থিত 
মাহলাদশকরাও উত্তেজিত হয়ে পুলিশের 


পুলিশ ইডেন উদ্যান থেকে পষ্ঠপ্রদর্শন 
করে। তান লক্ষ্য করেন যে কয়েকজন 
'বিশ্বাবদ্যালয়ের ছাত্র ওয়েস্ট ইশ্ডিজের 
খেলোয়াড়দের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করেন 
এবং কয়েকজন ছাত্র ?িচ পাহারা দেন। 
সেন কমিশনের সম্মুখে পয়লা 
জানুয়ারী ইডেন উদ্যানে ঘটনার প্রত্যক্ষ 
দর্শক একজন প্রেস ফটোগ্রাফার শ্রীঅলক 
ত সাক্ষা দেন। তিনি বলেন সারজ 
দর্শক শ্রীনীতেশ রায়ের ওপর অমানুষিক 
অত্যাচার ১লা জানুয়ারী টেস্টে খেলা 
পাঁরত্যন্ত হবার মূল কারণ। সি এ 'বি-র 
কেশীসুল" শ্রীআঁমর বসুর জেরার উত্তরে 
শ্রীঅলক মিত্র বলেন যে শ্রীসীতেশ রায়ের 
পক্ষ থেকে কোন উস্কানীমূলক আচরণ 


হয় নি। শ্রীসীতেশ . রায়ের কেশীসৃলী 
শ্রীবীরে*বর ভট্টাচার্যের জেরার উত্তরে 


শ্রীঅলর মিত্র বলেন যে, পৃলশদের 
শ্রীনীতেশ রায়কে প্রহার না করার অনুরোধ 
করলে-তান নিজেই পুলশদের হাতে 
প্রহত হন এবং হাঁটুতে আঘাত পান। 
জেরার উত্তরে শ্রীমন্র আরও বলেন যে 
তান পুলিশদের গণ্ডগোলের সময় 
ইট-পাটকেল ছ:ড়তে দেখেছেন, এমন ক 
যে সব দর্শক নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য 
পলায়ন করছিলেন, সেই সব নিরীহ দর্শক- 
দের ওপরও পালশ আক্রমণ চালায়। 
শুধুমাত্র শ্রীসীতেশ রায়ের ওপর অত্যা- 
চারের পর একদল ক্ষুব্ধ দর্শকের হাতে 
পুলিশ প্রহৃত হয়। 





০৭4 ব,ডজ, 


দামোদর ভ্যালী কর্পোরেশনের ডেপুটি 
সেক্রেটারী শ্রী এস কে গুহ কমিশনের 
সম্মুখে সাক্ষ্দান প্রসঙ্গে জানান যে 
কলকাতা পুলিশের একজন ডেপুটি 
কামশনারের কাছ থেকে তানি দুট 
প'য়তাল্লিশ টাকার টাকট সংগ্রহ করেন। 
মাঠে প্রবেশ করে তিনি দেখেন তাঁর একটি 
টাকটের নম্বরের কোন নার্দন্ট সংখ্যা 
দেওয়া জায়গা মাঠে নেই। জেরার উত্তরে 
[তান আরও জানান যে দর্শকদের বসার 
জন্য নার্দন্ট স্থান ছিল অপাঁরসর এবং 
খুবই অস্যাবধাজনক। একটি প্রশ্নের 
উত্তরে তিনি জানান যে, তান এবং বহু 
দর্শক শ্রীসীতেশ রায়কে টানতে টানতে 
মাঠের মধ্যে নিয়ে যেতে দেখেন, এবং এর 


মোহনবাগান এবং ইস্টবেঙ্গলের প্রথম [িভিসন হাঁক লাগের প্রদর্শনী খেলার দশন 
২৮৭৮ | 
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মা ভাতা পর স্রাকজ বা সদা ফাল ক সত মযান্_া্ল্প্ত্যু না সলা" = সক সবল রা 


হলেন না এবং 'হন্দী হাই স্কুলের দত্তকেই _ 


ৰা কেন বাদ দেওয়া হল। বশেষত পলাশ 
নন্দী এবার বাংলা স্কুলের পক্ষে মে 
ক্লীড়ানৈপণ্য প্রদর্শন করেছেন তা’ সত্যই 


অর্জন করেছেন এবং ক্লীড়ামোদীমহলের 
ধৃষ্টি আকর্ষণে সক্ষম হয়েছেন। 

রাজা মৃখাজশী এবং দীপজ্কর সর- 
ফ্কার স্কুল ক্রিকেটারদের মধ্যে বর্তমানে 
অন্যতম শ্রেষ্ঠত্বের দাঁব রাখেন; অলক 
মজুমদার একজন চৌকশ ক্রিকেটার তান 
এবং দীপঙ্কর সরকার রঞ্জী ট্রফিতে 
ধাংলার পক্ষে খেলেছেন। এ চাকলাদারের, 
নির্বাচন 'বাভন্ন মহলে যথেষ্ট বিস্ময়ের 
সণ্টার করেছে। 

থব বিশ্স্্তস্মতে পাওয়া খনন, 








রাশ্ীপ্রাত শ্রীরাধাৰ্ষ্ণণের কাছ থেকে পল্ম ভূষণ সম্মান গ্রহণ' করছেন' সাঁতার; মাইর 
সেন। 


প্রকাশ উঠাত ক্রাড়াপরিচালক হিসাবে 
খ্যাত কোন এক ঘোষ মহাশয়ের অদৃশ্য 
হাতের খেলায় এবং আপ্রাণ চেষ্টায় একজন 
চলেছেন। আমাদের কাছে অঁভযোগ 
এসেছে যে একজন খেলোয়াড় নাক 
খিদিরপুরের কোন এক স্কুলে ই-্ডিয়ান 
স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ 


হয়েছেন এবং বর্তমানে তাঁকে আর স্কুলের 
ছাত্র {হিসাবে গণ্য করা না। আমরা 
জান না এ বিষয়ে বাংলার কর্তৃপক্ষ 


কোন খবর রাখেন কি না? তবে ওই 
খেলোয়াড় যাঁদ সত্যই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ 
হন তবে তাঁকে স্কুলের ছাত্র হিসাবে গণ্য 
করে অন্য -একজন সত্মকার যোগ্য 
খেলোয়াড়কে তাঁর ন্যায্য সুযোগ থেকে 
বণ্চিত করা হয় তবে আমাদের বলার 
কিছু নেই॥। খংাটর জোরে যদি এসব 
হয়ে থাকে তবে কর্তৃপক্ষ যেন ভুলে না 
যান যে দিন এখন বদলাচ্ছে। 


সমাচার দর্পন 
পক প্রণালী সন্তরণ প্রাতযোগিতা 


. বিজয়ী বৈদ্যনাথ নাথ মাদ্রাজ মেলযোগে 


গত ১১ই এপ্রল হাওড়া স্টেশনে উপনীত 
হলে বগ্যজ জনতা এই তরুণ বরকে 
'আভিনন্দন জানায়। প্রথমেই বৈদ্যনাথ তাঁর 
মাতা এবং পিতাকে প্রণাম করেন। কল, 


২৮৭৯ 


কাতার সমস্ত সন্তরণ সংস্থার প্রাতানাধই 
বৈদ্যনাথকে আভনন্দন জানাবার জনা 
স্টেশনে উপস্থিত ছিলেন; এই সমস্ত 
সংস্থার পক্ষ থেকে তাঁকে মাল্যভূষিত করা 
হয়। আঁত-উৎসাহণ কয়েকজন আবার 
স্টেশনের মধ্যেই বাজী পোড়াতে সরু 
করেন। বৈদ্যনাথ নাথকে দেখে বেশ 
ক্লান্ত মনে হাচ্ছল। 'তাঁন জানান যে 
আগামী বছর আবার তান এই প্রাত- 
যোগিতায় অংশগ্রহণ করবেন এবং আরও 
কম সময়ে বিজয়ী হবার. চেষ্টা করবেন। 
* সং শা 

স্পোর্টং ইউনিয়ন ক্লাব প্রথম ইনিংসের 
ফলাফলে ১৯৬ রানে 1স:এ বি-র নক 
আউট প্রতিযোগিতার ফাইন্যালে কালী- 
ঘাটকে পরাজিত করে পণ্চমবার 1বজয়র 
গৌরব অর্জন করেছে। গতবারও তারা 
বিজরাী হয়। প্রথমে ব্যাট করার সুযোগ 
লাভ করে স্পোর্টিং দল ৪৩৩ রান সংগ্রহ 
করে। সুন্দর খেলে সেপ্চুরী করেন পঙ্কজ 
প্বায় এবং নিমাই রায়। নিমাই রায় করেন 
১৮৬ রান এবং পঙ্কজ রায় ১৫১ রান! 
প্রত্যুত্তরে কালাঘাট ইনিংস শেষ করে মাত 
২৩৭ রানে। তরুণ খেলোয়াড় অলক 
মজুমদার ৭১ রান সংগ্রহ করে কৃতিত্ব 
প্রদর্শন করেন। ভাস্কর গুপ্তের ২৫ রান 
গ্রবং চি জে ব্যানাজাঁ'র এই রান উল্লেখ- 
যোগ্য । 


ক্স 


| 













কথা সত্য যে. ভারতের পূর্বাঞ্চলের দেশ- 
 গতীলতে হকি ব্রীড়ামোদীদের হৃদয় জয়ে 
সক্ষম হয় নি। বোধহয় - ভারতের 
. উত্তরাঞ্চলের রাজ্যগ্যীলতেই হকি একমান্র 
 উল্লেখষোগ্ধাভাবে সমাদূতি। 

ক্রিকেটের. মত অতটা না হলেও 
কয়েকাঁট কারণ হকির জনাপ্রয়তার পথে 
কিছুটা বাধার সৃষ্টি: করে। বিশেষত 
বর্ষার প্রকোপ বেশি সে 
হকি চলতে পারে একমাত্র 
অল্প কয়েক মাস । একট; 
বাজ্যেই হাঁকর আয়ুদকাল 
টা বেশি। গ্রণ্মকালেও হক খেলার 
ধষ্ট অসুাবধা আছে। আবার যে কোন 
ই হাক খেলার অনেক অসুবিধা 





































কয়েক বছর থেকে দেখা যাচ্ছে যে ধীরে 
ধীরে হকি সাধারণ মাঠে-ঘাটেও প্রবেশ 
ক্রছে। 

ভারতের পূর্বাঞ্চলে, অর্থাৎ বাংলা, 
শবিহার, আসাম, উড়িষ্যা প্রভৃতি রাজ্যে 
হর এক লন রুপ জারি 


নে তবুও হাঁক কিং সম্মানলাভ 
হ! বালা দেশে বিভিন্ন জেলায় 
স্কথা এই যে, বাংলা দেশে হাক উপেক্ষিত। 
১. বাংলা দেশের মাঠে-ময়দানে হকির 
প্রসার এবং জনপ্রিয় হবার যথেষ্ট সুযোগ 
আছে। এখন শুধু প্রয়োজন বাংলা হাক 
পরিচালকদের এবং জেলা স্পোর্টস 
এসোসিয়েশনের সম্মিলিত এবং আন্তারক 
প্রচেষ্টা! অবশ্য বেঙ্গল হাঁক এ্যাসো- 







মন্দা মরশৃম।. এই শঈতকালীন মর- 
শুমের খেলা সাধারণত রুকেট, হাঁক, 
ভলিবল, ব্যাডমিন্টন ইত্যাদ।.. 1কল্তু 
একমান্র কলকাতা ছাড়া বাংলা দেশের 
ভাবে খেলা হয়; ভলিবলের প্রচলন 
তবুও কিছুটা লক্ষণীয়। কিন্তু এই 
সময়ে হকি খেলার প্রচলন অনায়াসে করা 
চলে এবং একট: চেষ্টা করলে ফুটবলের 
মত জনীপ্রয়তাও অনায়াসে হকি অর্জন 
করতে পারে বাংলা দেশে। কারণ একথা 
সত্য যে শীতকালের এই চার-পাঁচ মাস 
বাংলা দেশের বিভিন্ন মাঠে-ময়দানে হকি 
অনায়াসে প্রচলন করা চলে। ক্রিকেটের 
মত হক প্রচুর ব্যয়সাধাও নয়। ক্রিকেটের 
জন্য আবার প্রচুর সময় ব্যয় ছাড়াও 
আছে বিরাট প্রস্তৃতিপর্ব। বাংলার 
এইভাবে গ্রহণ করার মত পর্যায়ে এখনও 
উন্নত হয় নি অন্যান্য স্থান। শীতকালে 
বিভিন্ন গ্রামীণ খেলাধূলার দ্বারাই তৃপ্ত 
থ য় গ্রাম বাংলার ব্রীড়ানুরাগীদের | 
ধন এই গ্রামের বা শহরের বাভন্ন 
মাঠে হকির প্রচলন করার বিরাট দায়িত্ব 
গ্রহণ করবে কে? তাছাড়া শুধু হকি 
নামিয়ে দিলেই চলবে না, অদের যথার্থ 
শিক্ষাদানের ব্যবস্থাও করতে হবে। এই 
বিষয়ে আমার কিছ ব্যন্তগত অভিজ্ঞতাও 
আছে। উত্তরবঙ্গের কোন একটি চা-বাগানে 
একবার কোন কাজের উপলক্ষে যাবার 
সুযোগ হয়োছল। বিকালবেলায় দেখলাম 
চা-বাগানের মাঠে শ্রীমকেরা যথেষ্ট উৎ- 
সাহের সঙ্গে হকি খেলছে, একটু অবাক 





" উৎসাহী হকি খেলোয়াড়দের মহ 


'শভড় ধীরে ধীরে বাড়ছে। 


পারলে ভাল খেলোয়াড় এদের মধ্যে থেকে 
পাওয়া যেতে পারে! এমন কি ঠিকমত 
খেলার কলা-কৌশল শেখাতে পারলে ওই 
সব দল কলকাতার মাঠের অনেক প্রথম 
বিভাগের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে। 

বাংলার বিভিন্ন জেলার ক্রীড়াসংস্থা- 
রা বিরাট, কিন্তু আর্থক 
অসচ্ছল্তার জন্য তাদের পক্ষে কোন কিছ? 
করে ওঠা খুবই কাঠন। আর্ক অবস্থা 
আমাদের বেঙ্গল হকি এ্যাসোসায়েশনেরও ও 
এমন নয় যে, তাদের কাছ থেকে জেলা 
সংস্থাগুলি কোন সাহায্য আশা 






































পারে। আর শুধু হাক খেলা ছাড়া, বৌশ 
সংখ্যায় হাক প্রাতবোশগতার আয়োজন 


যাঁদ না করা হয়, তবে বাভন্ন জেলার 


উদ্দীপনার স্টার হবে না প্রয়োজনমত 

বাংলার অন্যান্য স্থানের এই 
পূর্ণ বিশ্লেষণ করা একটি ছবি 
ভারতীয় ক্লীড়াজগতের পাঁঠগ্থান ক 
ময়দানের হাঁকর চিত্রও কিন্তু খুব রঙান 
নয়। ময়দানের কয়েকাট প্রধান দলের 
উৎসাহী সমর্থকদের জন্য হাঁক মাঠের, 
হকি মাঠে 
ভিড় বাড়লেই একথা মনে করলে ভুল হবে 
যে হকির সর্বাঙ্গীণ উন্নতির পথ তৈরি ; 
হচ্ছে। bs 

নানা সমস্যা আর . রাজনণীতর 
জ্যারপ্যাঁচে পড়ে ময়দান হকির অবস্থা 
সঙ্গীন। হাঁকর উন্নীতির জন্য আমাদের 
পাঁরচালকদের যে আদৌ মাথাব্যথা, নেই 
এর যথেষ্ট প্রমাণ আমরা পেয়েছি। অল্প 
{কছুদিন মাত্র পূর্বে, মানে, এ বছর হাঁক 
মরশুমের সরতে বেঞ্ল হকি এসো- 
মৰো ক নোংরামিই না হল। ফলে এবার : 
হাক লীগ সুরু হয়েছে প্রায় একমাস 
দোঁরতে ৷ 

বেঙ্গল হাক খ্যাসোসয়েশনের এখন 
বক্ষে বাংলার বাইরের অনেক বোগদানেজ 
দলকে আমল জানান সম্ভব হয়ে উঠছে 
না। রাজ্য স্পোর্টস কাউন্সিল বি, এইচ 
এ-কে মফস্বলে ig প্রসারের জন্য 


বালা হাঁক ss 















































































তারতের. বরাষ্টপতি 
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প্রথম খণ্ড নে লোকরহস্য, বিবিধ প্রবন্ধ €১ম)) | এরুপ সহত্রধারে উৎসের মত কোথাও প্রোৎসাঁরত হয় নাই। 





12] | 
শর 0 
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পাহত্য-সগ্রাই_বচ্দেদাতব্রম গদ্যের হাষি 


| বিষের জব 





শউপন্যাস-- 
প্রথম খণ্ড £-রাজাসিংহ, বিষবৃক্ষ, যুগলাঙ্গুরীয়, মৃখালিন, 
রজনী। [সাঁচর] মল্যতিন টাকা 
দ্বিতীয় খণ্ড £-দগেশনন্দিনী, কৃষ্ণকান্তের উইল, ইন্দিরা, 35 
.. ব্লাধারাণণ,. সাঁতারাম। মৃদ্--তিন টাকা পীর 
তৃতীয় . খণ্ড ঃ_আনন্দমঠ, চন্দরশেখর, কপালকুণ্ডলা, দেবা কবি বিহারীন্রান্ be তি 9 
.. চৌধ্রাণী। [চিত্র] মজ্যে-৩, টাকা। 
-সাহিতা-- 


রবশন্দ্রনাথ বজেন-“আধাঁনক বঙ্গসাহিত্যে প্রেমের সঙ্গত 





ie মূলা_£ডন টাকা এমন স্নন্দর ভাবের আবেগ, কথার সাঁহত এমন সুরের মিশ্রণ 


দ্বিতীয় খণ্ড £-(১ম ভাগ অমুশীলম), মঁচরাম গড়, বাঙ্গালার নব গাঁতকাবিতার প্রবর্তক, এস 
- অক্ষয় বড়াল, দ্লাজকৃষ্ণ রায় প্রভৃতির কাব্যগুয় 
“বিবিধ প্রবন্ধ (২য়), বিজ্ঞান রহস্য। দুল্য_তন টাকা | বিহারীলাল 'চ্রবতর 


উল সুদৃশ্য কাপড় ও বোর্ডে বাঁধা রোজ সংস্করণ) কবির জীবনী, স্যবিস্কৃত সমালোচনা সহ সুবৃহৎ গ্রন্থ 
০ মূল্য হতিখস্ড ৪৫০ টাকা মানত মূল্য তিন টাকা 


নসমতখ প্রাইভেট লিমিটেড, ১৬৬ বি1পিনাবিহারণ গান প্র, কাঁদকাতা-১২ 





িদযাবাউীর ব্তন্ত ছেট উপন্যাস) সদ. ৮. জ্বরাদ বন্দ্যোপাধ্যায় সম ১৮ ২৯১৭ 

_ একটি দঢ়দ্বপ্ের প্রভাত কেবিতা) ০ = রাধামোহন মহান্ত রা বর 23 ২৯১৬ 

" দশ্রব প্রচেষ্টাব্রে একটি বিস্মৃত অধ্যায় ..«. +- সত্যেন্দ্রনাথ গঞ্গোপাধ্যাষ্ঈ পানি =. ইউর 

« িদ্বসাহিতেদ্র. আদব. »হ - .শ ডঃ নরেন ভট্টাচার্য . . bd ১ ২৯২৪ 
ছুলুদার সুরেন, মিস্তিরি গেলপ), ২ ---, আশ্বতোষ সর্রারু- 5 Fi ২৯২৭ 
বি... . “হে 2 পুঁটিত। Oe চি 
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খেলাধূলা |...) কু = শ্রীমিঅত, - 7 1 সদ স্দি ২৯৪১ 











১ম ভাগে--৭খানি রচনা ৩৪০ পঃ-_৩, 
২য় ভাগে--৬খানি রচনা ৩৩০ পঃ, | 
! বঙ্কিমচন্দ্র উপন্যাসাবল*- নোট্যাকারে): | 
৮2 ০্শ্শেজপ্ল 
কারের মুল: পাণ্ডুলিপি হইতে সংগৃহণত 
শৈবালিনী-_ ইংরেজ ধরে নে গেছন-- 
,  গুরগণ- ইংরেজ ?: একবার পেলে হয়-- 
1 অশরকাশেম মসনদে থাক, তার সহায় হয়ে 
বাংলা হতে ইংরেজ নাম লোপ করব ।-- 
মাঁরকাশেম_পাপাত্মা এই রাজ্য, | 
ইংরেজদের বিক্রয় করবে। Ff 
| প্রতাপ--ইংরেজকে বাংলা থেকে | 
_ অভিনব সংস্করণ-মূল্য £ দুই টাকা 
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৭৯ বর্ষ £৪৬শ সংখ্যা মূল্য-২৫ পয়সা 


বৃহস্পাতিবার, ১৩ই বৈশাখ, ১৩৭৪ বলাব্দ 


যুক্তফ্রন্ট সরকার গাঁঠত হবার পর এ 
সরকারের মান্সভা প্রশাসনিক ক্ষেত্রে, বলিষ্ঠ 
নীতি গ্রহণের পক্ষপাতী বলেই কিছু 
উচ্চপদে আধাম্ঠত আফসারদের স্থান 
বদলের ব্যবস্থা করেছেন। মুখ্যমন্ম 
|এগারো জন ৭ওপরঅলা, আঁফসারের * 
অদল-বদলের দেশও পাঠিয়েছেন। 

এই সংবাদ প্রকাশ হবার পর অনেকেই 
খাশ। খ্যাশ হবার কারণ এই যে, বিগত 
সরকারের হুকুম পালনের জন্যেই অনেক 
ওপ্রঅলা আফসার এক ধাপ থেকে আর 
এক ধাপ উপ্চুতে উঠেছে, কারো বা কার্য- 
খালের মেয়াদ বৃদ্ধ হয়েছে। পূর্বতন 
সরকারের দলীয় স্বার্থরক্ষার মধ্যেই এদের 
কার্যকলাপ সাঁমাবদ্ধ ছিল। মন্ত্রীর অন্যায় 
আদেশের বিরুদ্ধে কোনোদিন কোনো প্রতি- 
ঘাদ তারা করে ন। ফলে দুর্নীতির পর 
দুর্নীত সাম্ট হয়েছে। আঁফসাররা 
যেখানে নিজেরা কোনো সিদ্ধান্ত নিতে 
পারে নি এবং মল্লীরা শুধু দল-পোষণ 
দল-তোষণ করেছেন সেখানে সাধারণ মানুষ 
শুধু হয়রান ভোগ করেছে এবং 
হস্সরানিতেই শুধু শেষ নয়, বিলম্ব থেকে 
রেহাই পাবার জন্যে বেআইনশ অর্থ খরচ 
করতেও তাদের বাধ্য করেছে। পারাঁমা 
লাইসেম্দ খণদান প্রভৃতি প্রাতটি ক্ষেত্রই 
তাই ছিল দু্শীতর বাসা। আর বাসা 
বেধোছল বিগত সরকারের প্রিয় 
অফিসাববৃন্দা। তাদের দুচ্কৃত কর্মের 
জন্যই তদারক কাঁমশন জনসাধারণের কাছ 
থেকে ১৯৬৬ সালে বোল শত আঁভষোগ 
পৈয়েছিলেন। চলতি বছরের মার্চ মাস 
পর্যন্ত অর্থাৎ মোট তন মাসের মধ্যে সেই 
ধরণের অভিযোগের সংখ্যা ৪৫০। কল্পনা 
করুন, যারা নানা কারণে অভিযোগ করে 
শন তাদের সংখ্যাই বা কতো! বিগত 
সরকারের আমলে আভযোগ ছিল বহু 





বাংলা ভাষায় 'ম্বতীয় সর্বাঁধক প্রচারিত 
সাপ্তাহিক পত্রিকা 


অফিসারদের রদবদল 


সদুরাকস্তারী কিন্তু ক'জনই বাসে 
আঁভযোগ পেশ করেছে? ভয় ছিল এই 
যে, আঁভযষোগ করলে উল্টো আভযুস্ত হতে 
হবে! তবু নাছোড়বান্দা বা সৎসাহসীরা 
এগিয়ে এসে অভিযোগ করেছে। আর 
অভিযোগ যারা হাতে কলমে করে ন তারা 
ব্যালট পেপারে তাদের আঁভযোগ 'লাঁপ- 
বদ্ধ করেছে এবং কংগ্রেস সরকারকে সরিয়ে 
করেছে নতুন সরকারকে প্রাতষ্ঠিত। 
তাদের এই পাঁরবর্তন নিয়ে আসার মধ্যে 
এটাও তারা বাস্তবভাবে চায় ষে, প্রান্তন 
পোঁ-ধরা আমলারাও সরে যাবে। আর যে 
সমস্ত সৎ ন্যায়ানম্ঠ অফিসাররা বিগত 
সরকারের শ্যেনদৃষ্টিতে পড়েছিলেন তাঁরা 
বর্তমান সরকারের শাসনযম্তটকে সুষ্ঠু” 
াবে চালিয়ে যাবেন! তবে এটাও ঠিক যে, 
মগ্তীরা এবং বড় বড় আফসাররা চোখ খোলা 
রাখবেন, তথাকাঁথত নিম্নস্তরের কেরানণ- 
দের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে সামাগ্রত 
বিষয়টিকে বিচার করবেন। মোটকথা জন- 
গণের শাসনে এক চক্ষ; হারণের মতো 
মন্দ্ররা কিংবা ওপরঅলারা শাসন অকল্প- 
নীয়। অবশ্য বিগত সরকার ব্লুট মেজারাটির 
জোরে এই অকজ্পনশয় ব্যাপারকে প্রত্যক্ষ 
করতে বাধ্য করেছিলেন। কিন্তু ইতিহাস 
বড় নির্মমা সে চরম শিক্ষা দিয়েছে। 

সুতরাং এতসব চোখে দেখে য্ল্তক্রন্ট 
সরকারের যেন যথার্থ শিক্ষা হয়। তাঁরা 
এগারো জনকে বদলীর আদেশ ছিয়েছেন। 
কিন্তু এখনো পর্যন্ত যে সংবাদ প্রকাশিত 
হয়েছে, তা থেকে জানা গেছে যে, কেউ 
কেউ বদলধর আদেশ মেনে নিতে গরব্াজ, 
কেউ বা অসুস্থ বলে জানিয়েছে বেদলণর 
আদেশ শুনেই এক শ্রেণীব আফসার স্বা 
প্রায়ই করে থাকে)! আদার ব্যাপার? যারা, 
তাদের অবশ্য জাহাজের খবরে কাজ নেই। 
সাধারণ মানুষ এখন চায় যে, সর্বাপেক্ষা 


০৯ tie 


চাও : 25 64590 
Thursday, 27th April, 1967 





নির্ভরযোগ্য ও আস্থাশীল ব্যান্তকে উচ্চ- 
পদে বহাল রাখা হোক, অন্যায়ের প্র।তখাদ 
করতে গয়ে পূর্বতন সরকার যাদের রাজ্যের 
চাকার থেকে কৌশলে বিতাঁড়ত করেছে 
তাদের পর্ব পদে 'ফারয়ে আনা হোক। 
এতে সরকারের কাজ গাঁতশীল হবে। 
কুচক্রীরা চক্রান্ত জাল রচনা করতে সাহসী 
হবে না। এমন কতকগুলি বিভাগ আছে-- 
যে সব জায়গায় যোগ্য আঁফসাবের অও)ন্ত 
অভাব। শুধু তাই নয়, এতোদিন সেই 
সব অফিসার মন্দের মন জাগিয়ে এসে 
উচ্চ ধাপে উন্নীত হয়েছে। - 

প্রসঙ্গত বলা যায়, খাদ্য ও কৃষ দপ্তর 
একালে সর্বাপেক্ষা গুরত্বপূর্ণ দণ্তর। 
এখানে যারা উচ্চপদে বহাল তাবয়তে 
এতোকাল ছল তারা সমস্যা সমাধানের 
পরিবর্তে নতুন সমস্যা সৃষ্ট কবেছে। 
স্বভাবতই বর্তমান খাদ্যমন্ত্রী ডর প্রফ্র 
ঘোষের বিদ্যা, বুদ্ধি, সততা ও প্রখর কর্ম- 
শলতার ধারে কাছে এরা ধে'বতে পারে 
নন, তাই তিনি নতুন লোক পছন্দ করেছেন। 
আমরাও তা সমর্থন কার। কারণ, অনেক 
সময় পাঁরবর্তন কার্যক্ষেশ্রে গতিশীলতা 
দান করে এবং পুরাতন স্থাবর নীতির 
অবসান সম্ভব হয়। য্ত্তফ্রন্ট সবকার 
জনস্বার্থে নতুন নীতি গ্রহণ করেছেন। এই 
নীতিকে কার্ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে পারে 
এমন সব সংবদ্ধসম্পন্ন আঁফসারই একালে 
প্রয়োজন । পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী উচ্চ- 
পদের অফিসারদের প্রয়োজন বোধে 
অপসারিত কিংবা গ্রহণ করুন। এ পথে 
কোনোরকম দ্বিধা, সংকোচ, দুর্বলতা ও 
[বিলম্ব শুধু জনতাব অসল্ডোষ সৃষ্টি 
করতেই সহায়তা করবে। 


সাদী 


l 


| 





এীতিহাসিকের দৃষ্টিভঙ্গশ হবে নির- 
পেক্ষ, বিজ্ঞানভিত্তিক! এঁতিহাসক ঘটনার 
্যাখ্যা করতে গয়ে তাঁর কোন পক্ষ অব- 
গম্বন করা চলবে না, নিছক ঘটনাকে 
চিত্তাকর্ষক করার জন্যে কোন কাম্পনিক 
মনগড়া কাহনী জুড়ে দেওয়াও অপরাধ। 
হ্কারণ তা অনোতিহাসিক, অসত্য এবং 
1বপক্জনক। ভাবাবেগের দ্বারা যেমন তিনি 
পারচাঁলত হবেন না, তেমান কোন ব্যান্তি 
ঘা শ্রেণীবশেষকে খ্াাশ করার উদ্দেশ্যে 
ফরমাইসমাঁফক ইাঁতহাসও তিনি রচনা 
করতে পারেন না। দাক্সত্ব.কঠিন সন্দেহ 
নেই, সেজন্যেই সত্যনিষ্ঠ, নিভক, বাহ্তুব- 
যাদী এঁতিহাসিক বা ইতিহাসবেত্তার সংখ্যা 
এদেশে খুবই কম! অর্থাৎ মহম্মদ হাঁবব 
এখানে বেশি নেই। 

সুধী ও পাঁণ্ডত সমাজের বাইরে 
ছধ্যাপক হাবিবের এমন কি পারাচাঁত 
আছে? থাকবার অবকাশই বা 'তনি 
দিলেন কখন? একে বরাবরই লাজুক 
প্রকৃতির, তার ওপর প্রচাব-প্রকাশ থেকে 
দরে থেকেছেন। পড়াশুনো নিয়ে ব্যস্ত, 
যূদ্ঘ। তাঁর যেটুকু খ্যাত সীমাবদ্ধ 
গশ্ডশর মধ্যে, যাঁদও সে গণ্ডীর সীমা 
নিতান্ত ক্ষুদ্র নয়। 'ঁকল্তু আজ্ঞ হাবিব 
হাদ্ধজাবা ক্ষুদ্র গশ্ডী ভেঙে পৌছে 
গিয়েছেন দিকে দিকে, দ্বাবে দ্বারে। 
ভারতের উপরাষ্ট্রপাত পদের জন্যে হাবিব 
একজন প্রার্থী, িবোধী দলগূলি কংগ্রেস- 
প্রাথশি শ্রী ভি, ভি, গাঁরব বিরুদ্ধে হাবিব- 
কেই তাঁদের প্রার্থী মনোনীত করেছেন। 

হঠাৎ বামপন্থীদের নজ্রর মহম্মদ 
হাবিবের ওপর পড়লো কেন? উনি কি 
বামপল্থী রাজনীতি কবেছেন ? না, সক্রিয় 
ফ্লাজনপাতি বলতে যা বাব, তাতে অধ্যাপক 
ছাঁবব আগ্রহ দেখান নি বিশেষ। তবে 
একথা সাত্য যে, তাঁর ধ্যান-ধারণা সাধারণ 
তান একাত্ম হয়ে আছেন দঈর্ঘাদন ধরে! 
ভারণ ইাঁতহাস অধ্যয়ন করতে গয়ে তান 


দেখেছেন যে ইতিহাসের নায়ক কোন রাজা- 
মহারাজা বা বাদশা আলমগীর নন, ইতি- 
হাসের সত্যিকারের উপাদান জনতার মধ্যে, 
অত্যাচার, আঁবচার ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে 
তাদের ন্যায়, অধিকার প্রাতষ্ঠার সংগ্রামের 
মধ্যে। 

ইতিহাসের একনিষ্ঠ পাঠক হাবিব, 
ভারতের মধ্যযুগ সম্পর্কে তাঁর জ্ঞান ও 
পাশ্ডিত্যের দড়ি নেই, অথারাটি 'তান। 
মংদকারমন্ত মন নিয়ে হীতহাসের বিচার 
ফরেছেন, ব্যাখ্যা দিয়েছেন, তাই বৈশিষ্ট্য 





অর্জন কবেছেন চিন্তাধারা গতানুগাঁতকতা 
পারহার করতে পেরেছেন বলে। এ-বাবদে 
তাঁকে কম বিরোধিতার সম্মুখীন হ'তে হয় 
নি, কিন্তু যাকে একবার হৃদয় দিয়ে 
বিশ্বাস করেছেন তাকে প্রাণ দিয়ে রক্ষা 
করতে চেস্টা করেছেন, শত হুমকী সত্বেও 
বর্জন করতে পারেন ন! গজনীর সুলতান 
মামুদ সম্পর্কে তাঁর বই বেরোয় ১৯২৪ 
সালে। কী ঝড় বয়ে গেল তাঁর ওপর 
ধুয়ে! গোঁড়া মুসলমানরা প্রকাশ্যে তাঁকে 


২৮৮৪ 


বিধর্মী বলে উপহাস করেঁছল। 
অপরাধের মধ্যে অধ্যাপক হাবিব লিখে 
ছিলেন যে, সুলতান মনমুদ মুসলমান 
হলেও নিছক স্বর্ণরত্ব লুণ্ঠন করার উদ্দেশ্য 
নিয়েই ভারত অভিষান করেছিলেন। গোঁড়া 
মুসলমানেরা এতে চটেছিলেন এজন্যে যে. 
অধ্যাপক হাবিব নিজে একজন মুসলমান 
হয়ে আরেকজন মুসলমানের “চারন্রহনন* 
ফরেছেন বলে! 

অধ্যাপক হাবিব মুসলমান ঠিকই, 
তবে ধর্মের গোঁড়াম তাঁর কোনকালেই 
ছিল না, অবশ্য ধমণবদ্বেষও নন। তান 
একজন জাতীরতাবাদী মুসলমান, তদ:পাঁর 
বাস্তবানম্ঠ. এরীতহাঁসকা তাঁর শিক্ষা- 
দাক্ষায় সাম্প্রদায়িকতার সঙ্কীর্ণত প্রবেশ 
করতে পারে নি, উদার শিক্ষা পেয়োছজেন 
তিনি পিতা ব্যারিস্টার মহম্মদ নাসিমের 
কাছে। উত্তরপ্রদেশে তাঁর জন্ম, এলাহাবাদ 
বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি-এ পরাক্ষায় প্রথম 
স্থান আঁধকার করে অক্সফোর্ড 'গয়ে- 
{ছলেন 'অনার্স লাভ করার জন্যে। বিলেত 
ইতিহাসের অধ্যাপকের পদ যখন পান 
তথন তাঁর বয়স মাত্র ২৫। একটানা প্রায় 
৫০ বছর অধ্যাপনা করেছেন এখানে. পড়ে- 
ছেন, লিখেছেন মূল্যবান গ্রন্থ এবং প্রবন্ধ? 
ভারতের প্রাতানীধস্ব করে কমিউনিস্ট চীন 
সহ বহু বিদেশে গিয়েছেন, প্রচুর খ্যাত 
লাভ করেছেন। কিন্তু সমালোচনাও । ' 

ব্যাম্ধর লড়াইয়ে তাঁকে নামতে হয়েছে 
স্বখয় পুত্র ডঃ ইরফান হাঁববের বিরুদ্ধেও 
নি নিজেও আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়েরই 
অন্যতম অধ্যাপক! সুলতান সামুদের ওপর 
তাঁর লেখা বইয়ের পরবর্তী সংস্করণটি . 
যখন মাও সে-তুং-এর নামে উৎসর্গ করেন 
তখনও তাঁর বন্ধুরা বিরূপ হয়েছিলেন? 
গন্তু কে না জানে যে, অধ্যাপক হাবিবের 
চিন্তাধারা বামপল্থী রূজনাতর সঙ্গে 
সমান্তরাল ? / 


রাষ্ট্রপতি বরণ 

ভারতের রান্ট্রপাঁত ছরাসাঁর জনগণের 
কলেজের মাধ্যমে তাঁকে নির্বাচিত করেন 
জনগণের নির্বাচিত প্রাঁতাঁনাধবর্গ। সুতরাং 
রাষ্ট্রপাঁত নির্বাচনে গোলমেলে আব- 
হাওয়া এাঁড়য়ে”._রাষ্ট্রপাত নির্বাচনে 
অধিকারী জনপ্রাতীনাধরা ইচ্ছে করলে 
ব্াষ্ট্রপাঁতকে বরণ করেও আনতে পারেন। 
ইতিপূর্বে ডঃ রাধাকৃষ্ণ বিনা প্রাতি- 
হয়োছলেন। এবারও তার সম্ভাবনা যে 
একেবারেই ছিল না এমন নয়। বরোধাীরা 
কেন্দ্রে ক্ষমতাসীন কংগ্রেসী সরকারের 
সঙ্গে আপোষে রাষ্ট্রপাত ও উপরাষ্ট্রপাঁত 
ঘরণে অনিচ্ছুক ছিলেন এমন কিছু জানা 
ধায় নি। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী 
কোন আপোষে আসতে রাজী হলেন না। 
কেবলমাত্র অকংগ্রেপীদের সঙ্গেই নয়, 
স্বয়ং কংগ্রেসপ্রধান কামরাজের মতেও 
শ্রীমতী গান্ধী স্বীকীতি জানাতে পারেন 
ধন। শ্রীকামরাজের সঙ্গে অনেক 
অকংগ্রেসীও ডঃ রাধাকৃষ্ণণকেই পুনরায় 
রাস্ট্রপাতর দায়িত্ব গ্রহণে রাজী করাতে 
আগ্রহী ছিলেন। কিন্তু স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী 
যেখানে তেমন ইচ্ছক নন, সেখানে রাষ্ট্র- 
পাতি পদে ডঃ রাধাকৃফণের পুনরায় 


প্রত্যাবর্তন প্রত্যাশিত নয়। ডঃ রাধাকৃফণ 
অবশ্য স্বতন্ন্ যুক্তিতে (প্রায় দূর্বল য্যন্তি) 
পুনশ্চ রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব গ্রহণে অনিচ্ছছক 


ছিলেন। তানি এ ব্যাপারে রাজনীতির 
অক্ষম বলে জানিয়েছেন। স্পষ্টতই এহেন 
যুক্তি খুব জোরালো বলে মনে করা যায় 
না। কারণ রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ মর্যাদার 
দিকে 'নয়ে রাজনীতি (বিশেষ ভারতের 
বর্তমান রাজনোৌতক পাঁরবেশে) হবে না 
এমন আশা করাই অনুচত। ব্যাপারটা 
যেখানে পুরোপ্যার রাজনৈতিক, রাজনশীত 
সেখানে দুরে বসে থাকবে এই বা কেমন 
কথা। আসলে ডঃ রাধাকৃষ্ণণের আনচ্ছার 
অন্যতর কারণ সন্দেহ করাও অযৌ্তক 
নয়। 

যাই হোক, আপোষে কার্যোদ্ধার যখন 
হল না তখন স্বভাবতই, অকংগ্রেসীরা 
নিজেদের প্রার্থী দিলেন সংপ্রীম কোর্টের 
প্রান্তন প্রধান বিচারপাঁত শ্রীসব্বা রাওকে। 
প্রধানমন্ত্রীর প্রার্থী ডঃ জাঁকর হোসেন। 
ব্যাপারটা নিয়ে জল ঘোলা হল অনেক। 
শেষে প্রশনটার মধ্যে অনেকে সাম্প্র- 
দাঁয়কতার বিষ ছড়াতেও পিছপা হলেন 
না। দেশের সর্বোচ্চ মর্যাদাপূর্ণ পদটি 
নিয়ে শান্তির লড়াই অবশেষে যে সাম্প্র- 
দায়ক মনোভাবের গোড়ায় ইন্ধন দিয়ে 


বিহারের দ;ভিক্ষপশীড়িত বৈজনাথপ্যর গ্রামের অসহায় ক্ষধাকৃতর এক বৃণ্বের ছবি। 


বৃদ্ধের পেটে সাতদিন কোন দানাপান পড়ে নি। 


এতোটা নিম্নমা্গীয় রাজনীতি সাঁত্যই 
আভশন্ত। 

ধর্মীনরপেক্ষ ভারতে রাষ্ট্রপতির পদেও 
সংরক্ষণের ব্যবস্থা বহাল করতে হবে এ 
যুক্তি অবশ্যই মূর্খের না হলে তাকে বলা 
যেতে পারে মূর্খ উস্কানী য্যান্ত। কিন্তু 
রাজনীতি সেই স্তরেই দাঁড়িয়ে আছে। 
ভারতের বুকে সাম্প্রদায়কতা নামক 
চীজটি বেওয়ারিশ ছাগলের মত সর্বদাই 
রাজনশীতির যন্দভমিতে গলায় দাঁড় বেধে 
দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছে এবং যখন যার 
সৃবিধে সেই এক একটি কোপ বাঁসয়ে 
আপন স্বার্থে বালদানের ব্যবস্থা করছে। 
বাষ্ট্রপাঁতি 'নর্বাচনেও সেই অনন্ত ওসারের 
নোংরামি প্রবেশ করেছে। 

রাষ্ট্রপাঁত নির্বাচনে আসল' প্রশ্নাট 
কিন্তু সাম্প্রদায়িক নয়। আসল প্রশ্ন 
কংগ্রেসী কিম্বা অকংগ্রেসী। অবশ্য ডঃ 
হলে হয়ত এ প্রশ্ন মাথা চাড়া দত না। 
কারণ অকংগ্রেসীদের অনেকেই তাঁকে দলের 
উধের্ব জ্ঞানী ও শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তিত্বরূপে 
গণনা করেন। ডঃ হোসেনও নিঃসন্দেহে 
শ্রদ্ধেয় এবং তাঁর ব্যন্তিত্বে কারও সন্দেহ 
নেই। কিন্তু প্রশ্নটা থাকছে, ডঃ হোসেনকে 
মেনে নেওয়া মানেই প্রধানমন্ত্রীর একরোখা 


মনোনয়নে স্বীকৃতি দেওয়া যা অকংগ্রেসী- 
দের পক্ষে যথেষ্ট মর্যাদাকর তো নয়ই, 
হয়ত বা বহু কংগ্রেসীও প্রধানমন্ত্রীর এই 
একরোখা নীতিতে সর্বান্তঃকরণে খাঁশ 
নন। 
হয়ে উঠেছে। ডঃ হোসেন যাঁদ 'নর্বাচিত 
না হতে পারেন তবে সে পরাজয় তাঁর নয়, 
সে পরাজয়ের দায়িত্ব বর্তাবে প্রধানমন্ত্রীর 
ওপরই। সৃব্বা রাওকে উপরাষ্ট্রপাঁত 
হিসেবে মেনে নিলে ডঃ হোসেনকেও রাষ্ট্র 
পাঁতরূপে মেনে নিতে বাধা থাকত না 
অনেকেরই। কিন্তু সে চেষ্টাও ফলবতী 
হয় নি। অবস্থা তাই বর্তমানে কংগ্রেসী 
আর অকংগ্রেসদের মধ্যে একটি মর্যাদার 
লড়াই-এ দাঁড়িয়েছে যাকে সাম্প্রদায়কতার 
সুরে ব্যাখ্যা করার অর্থ জাতীয়তাবরোধী 
অপকর্ম। 

সঙ্কট আরও একদিকে উীক 'দচ্ছে। 
যাঁদ ডঃ হোসেন নির্বাচনে বৌরয়ে আসতে 
না পারেন তবে, এখনই 'বাঁভল কোণ 
থেকে আওয়াজ উঠেছে, হীন্দরা- 
সরকারের পতনই তার দ্বারা সূচীত 
হবে, কেন না ডঃ হোসেন কংগ্রেস প্রার্থী 
হলেও বিশেষভাবে প্রধানমন্ত্রীর মনোনীত 
প্রার্থী । 

অথচ এই সঙ্কটজনক পারাস্থাত 










নর একাধিক উপায় উদ্ভাবনের : 


আসছেন। সম্প্রাত জনতার 


রায়ে পারত্ন্ত প্রান্তন কংগ্রেস মন্ত্রী শ্রী 


সাধারণ বনতবা, ও টাকা তো পচে যাই, 
তার থেকে এ দিয়ে কিছু জনহিতকর (1) 


বানানো যাক গোছের কথা। তা তাও 


যে অর্থ অনুপাঁজত, 
চান তাই হোক বংশ- 
পরম্পরার ইমারাঁত জামিদারির উপাজ নের 
উৎস। আর এ ব্যাপারটা স্বীকার পাওয়া 
.. মানেই কালো টাকা সংগ্রহে উৎসাহদান 
এবং এই বজ্জাতিকে দশর্থায়্‌ করে রাখা। 
দেশের ভাগ্যানয়ন্তা হওয়ার এক বুক 

আকাংক্ষা নিয়ে যাঁরা দিবারার ফান্দাফাকর 
আাঁটেন, 





ভাজন হওয়ার দুঃসাহস যে এরা 
না, কালো টাকা নিয়ে এমত 









করতে পারেন, কেন না একমাত্র দরদণই 
বলতে পারেন রুগীর আসল দরদ ব্যথা) 
কোথায় টাটাচ্ছে। বরং 
কালো টাকায় ফাঁপা মানুষের সেই পচমান 
ক্ষতস্থানটির যথাযথ সন্ধান করে তাই 
প্রকাশ করাবার চেষ্টা করুন? 

জনগণকে অনাহারের মূখে ঠেলে দিয়ে 
{বাভিন্ন অসদপায়ে সংগহত অন্পার্জত 
কালো টাকার র্মস্ফীতি রোধ করার 
একমাত্র উপায়, কালো টাকার কান ধরে 


তাকে আলোয় বার করে আনা; আপ্যায়ন - 


করে কালো টাকাকে জমিদারির তখত 
প্রদান করা নয়। 


মাদক বর্জন নয় £ একটি সং পরামর্শ 


যে কারণেই হোক, পাতিলসাহেব 
মাদক বজন সম্পর্কে একটি সং পরামর্শ 
দিয়েছেন। তাঁর মতে মাদক বজ'নের দ্বারা 
যা বাঁজতি হয়েছে তা আসলে মাদকদ্রব্য 
নয়, সরকারের রাজস্ব। তান আরও 
বলেছেন, কোন নৈতিক বিধানষেধকে 
আইনত বাধায় পর্যবাসত করার তিন 
বিরোধী । 

একথাও অবশ্যই স্বীকার্য যে নৈতিক 
চেতনা না দেখা দিলে আইন করে মাদক 
বজ'ন সফল করা অসম্ভব। মাদকদুব্যর 
ওপর করভার বরং সর্বাপেক্ষা চড়িয়ে 
রাজস্ব বাদ্ধর উপায় গ্রহণ করাই বিধেয়। 
পয়সা যাঁরা অবাধে ছড়াতে চান মাদক- 
বিলাসীদের মধ্যে তাঁরাই একটা বড় অংশ। 





বড় বড় বারে দৈনিক এক এক ব্যক্তিই 
শ' শ’ টাকার রঙিন পানীয় গলধঃকরণ 
করে বাড়ি ফেরেন। 
যাবে এই সব বারে যেমন নিজের অন্য 


খোঁজ করলে দেখা 


সেরে যান এবং তাঁদের 


; পানী ভা মিটিয়ে যান বড় বড় কক 
. ধরা পার্টি। 


এ-ও এক বোহসেবী টাকা 
খরচের জারগা। সুতরাং, টাকা তুলতে 
হি এনে অলৰ দয সার ভাত? 
করায়ন্ত করেছেন সেখানে নপীতগতভাবেই 














































য়ে . নতুন কর ধার্ষের উৎস সৃষ্টি করা তাঁদের 
পক্ষে সম্ভব নয়। | 


সেক্ষেত্রে 
আয়ের ব্যবস্থা মাদকদ্রব্য এবং আঁত মহার্ঘ 
বিলাস সামগ্রীর ওপর কর ধার্য করে করা 
যেতে পারে। আর তা 
হলেও জনহিতকর কাজই হবে! 
কেরালায় এই উপায়ে বাৎসরিক আট 
কোটি টাকা সংস্থানের আশা করা হচ্ছে 
শ্রীপাতিল মাদক বজন নশীতির -' 
বিরুদ্ধাচারী মনোভাব পোষণের সম্গে 
রাজস্ব বৃদ্ধির দিকটাও 
তাঁকে ধন্যবাদ জানাবার একটা সুযোগ 
পাওয়া গেল দেখে তৃপ্তি অনুভব করছি। 
বিহার সরকারের এঁতিহাসিক ঘোষণাঃ 
দাভ ক্ষের স্ব কাত 
দুভিক্ষ আইনের বাধ্যবাধকতা 
এড়ানোর জন্য চরম দুঃসময়ও দুভক্ষ- 


_ কবাঁলত অঞ্চলকে দুর্ভিক্ষ এলাকা বলে 


ঘোষণা করতে সরকারের তরফে গররাজি 
থাকাই স্বাভাঁবক বলে যে ধারণা আমাদের 
মনে প্রোথিত ছিল, বিহার সরকার রাজোর 
সাতটি জেলার বিভিন্ন অণ্চলকে দুর্ভিক্ষ 
এলাকা বলে ঘোষণা করায় সেই ধারণা 
এবার ওলটপালট হয়ে গেল। স্বাধীনতা- 
বলে ঘোষণা করা হল। সন তর ৃ 
এ সম্পর্কে সিদ্ধান্তে পেশছাবার আগে 
বিহার সরকারকে কেন্দ্রের সঙ্গে বেশ বড় 
রকমের মতানৈক্যে উপনীত হতে হয়॥ 
অবশেষে যুক্ত সরকারের কয়েকজন মন্ত্রী 
কেন্দ্রের সম্মতি ব্যাতরেকেই এক তরফা- 
ভাবে দর্াভ্ষাণ্ণল ঘোষণা করার জন্য রাজ্য 


উর 









"_ অধ্যক্ষ --স্রীযোগেশচন্্রঘোৰ, এস.এ. 1 
| এম্‌. সি.এদ. (আ্দেব্িক) জাগলপুব 





প্রতিদ্নিন ত্বক চর্ধায় একান্ত 
প্রয়োজন। কুন্থম কোমহা 
'গৌলব তন্থু ও যৌবন সুলভ 
জাবণ্য এনে দেয় । 


সাধনা টুথ গেষ্ট 
প্স্তরাজি মুক্তার মত শুভ্র 

"ও উজ্জল, যাট়ী সুস্থ ও হু 
কু দু্নক্ধমুক্ত ও স্বচ্ছ কনে ? 









আাধনা'ওঁদদালয় রোড, সাধন/নগর নকিকাতা৪৮ 


, এফ.সি. এস.(লওডন) || কলিকাতা ফেব্র--ডাঃ রয়ে ঘোষ, 
এমবি বি এন, (হলিঃ) আধুক্বেদাচা্া ? 


ফলেজের বসান শাহের ফুতনর্ধঅধ্যাপক। | 


1 ধতম্মিন এন কোটি সাতাশ জন্ম তোরশ 
{ হাজার মানুষ দ্াক্ষিকবলিত অণ্চলে 
ক্ষ অহণের সাহাৰ্য পেতে পারবেন। 
| জনৈক সরকাবাঁ মুখপাত্র সেই সঙ্গে 
আরও জানান যে, দর্ররক্ষ এলাকার 
বাঁহভূত অণ্টলকেও অভাবহখন মনে করার 
কাবণ নেই, বরং উত্তব বিহারের আঁধকাংশ 
অণ্যলের অবস্থাও এজই রকম। তবে জলের 
দুর্ভন্চ সেখানে অপেক্ষাকৃত কম। কেন্দ্ৰীয় 
সাহায্য ঠিক মত না পাওয়া গেলে এসব 
অগ্চলকেও দাভক্ষ এলাকার অন্তভু্তি 
ঘলে ভবিষ্যতে ঘোষলা করতে হতে পারে। 

রাজস্বমন্ত্রশ শ্রীইন্দ্রুদশপ সং জানিয়ে- 
ছেন বে, হাজারবাগে ৫১ জন এবং গয়ায় 
১৫৭ জনের অনাহার মৃত্যু সম্পকে" 


জ্ঙ্গখন। লক্ষাধিক পাঁরবার অর্থাভাবে 
| অনাহারপণীড়ত। এই শোচনীয় অবস্থার 
|মোকাবলার জন্য একশত কোটি টাকার 


া এজন্য কেন্দ্রের মুখাপেক্ষী হওয়া 
ছাড়া গত্যন্তর নেই। 

কেন্দ্র ক করছে 

কেন্দ্রীয় সরকার বিহারের অবস্থা 


সম্যক অনুধাবন করছেন এবং সাহায্য 
প্রেরণের জন্য সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করা 


হচ্ছে বলে কেন্দ্রীয় খাদ্যমল্মী শ্রীজগজ্র বন - 


ব্রাম সাংবাঁদক সম্মেলনে ঘোষণা করেছেন) 
.টিভিনি বলেন, ত্রাণকার্ষে রাজ্য সরকারের 
(সঙ্গে কেন্দ্রের কোন মতানৈক্য ছিল না! 
ভবে বিহার যে চার লক্ষ টন খাদ্যশস্য না 


সওয়া এক লক্ষ টন খাদ্যশস্য 
প্রেরণের ব্যবস্থা ছিল। এাপ্রুল 
এক লাখ পণ্চাঁশ লক্ষকে বাঁড়য়েও 
মুই লক্ষ টনের সংস্থান করা হয়েছে। 
ভাঁবম্যতে আরও দুই থেকে সওয়া দুই 
হাজার টন বৃদ্ধি করার চেষ্টা হচ্ছে। তবে 
ধহারের অবস্থা স্বতল্ম হওয়া সত্তেও 
রাত বরা 
ভষে। 2 







ডাঁড়ে মা ভবানী অবস্ধা। কংগ্রেসী 
মালিকদের হাতে দেশের এই দুরবস্থা 
বছরের পর বছর ধরে স্তৃপসকৃত হচ্ছিল। 


স্বীকার করলে নেতৃত্বের মাথা নিচু হয়। 
তার থেকে মরুক না দশীবশ লাখ মানুষ। 
কেন্দ্রের সঙ্গে দযাভ'ক্ষ ঘোষণা নিয়ে সেই 
কারণেই মতানৈক্য । রাজ্য সরকার বাস্তব 
অবস্থার স্বীকৃতি “দিয়ে বিহারকে রক্ষা 
করলেন বা করার শেষ চেস্টা করছেন। এই 
ঘোষণা রাজ্যে চেতনা সণ্টারে যেমন কার্ষ” 


করা যাবে বলে রাজ্য সয়কায় মনে করেন। 
কংগ্রেস সরকার সে কথা কখনো মনে 
করে নি কেন। দেশের লোকের চেরে 
দলের লোকের - প্রেসটিজ রক্ষার জন্যে। 
হারের অবস্থা রাতারাতি সঙ্গখন হয় 
নি। কংগ্রেস সরকারের আমল থেকে 
মানুষ গাছের পাতা চিবুচ্ছিল। সে সময় 
কংগ্রেসীরা ব্যস্ত ছিলেন ইলেকসন আর 


দের যোগসাজসের সরাসার _আঁভিবোগও 


সরকারের শন্রুসংখ্যা বৃদ্ধি করেছে। পাপ- 
চক্ত এখন যে কোন উপায়ে সরকারের 
পতনকে ত্বরান্বিত করে নিজেরা বাঁচতে 
চায়। 
মারতেও তাদের আপান্ত নেই। মহামায়া" 
প্রসাদ সরকার ক্ষমতায় আসার সঙ্গে 
সঙ্গেই সরকারের পতনের জন্য এয়া 
ন্শিদিন একটির পর একাঁট সমস্যার জট 
পাঁকয়ে তোলার চেষ্টা করছে। 
বিরোধী কংগ্রেস পক্ষ যখন বাজ্য- 
ব্যাপী অরাজকতার অভিযোগ তুলে 
সরকার উল্টে দেওয়ার জন্য টেবল 
চাপড়াতে শুরু করেন। রাজ্য স্বায়ন্ত* 
তখন আর -চুপ করে থাকা 
সম্ষীচীন বোধ করেন নি! তান রাজ্য 
সরকারের পতনের জন্য চক্রান্ত করার 
আঁভিযোগে কংগ্রেস পক্ষকে সরাসার আঁভ- 
যুক্ত করেন এই বলে যে, গত ৫ই মার্চ 
কাঁতপয় কংগ্রেসী নেতা রাজ্যে অরাজক 
পারস্থধিত সৃষ্টি করবেন বলে সলা- 
পরামর্শের জন্য গোপন বৈঠকে 'মালত 
হন। বাজ্যে অনভিপ্রেত ঘটনাবলীর 
পেছনে ছাত্র বা সমাজ-বিরোধীরা নয়, 
কংগ্রেসঈ চক্রান্তই আক্য় ছিল সরকার 
অবগত আছেন-_ একথাও মন্তিবর সকলের 
মুখের ওপরই ঘোষণা কবেন। 


এজন্য দশ-বশ লাখ মানুষ 


চন 


+ 


খোলাবাজার থেকেও হখাদাশস্যের যোগান 
বন্ধ করে দেওয়ার চক্রান্ত করেছে। ফলত 


- সহায় চোখ রাঙা করে বলেছেন, মজত- 


বন্ধের সরকারী প্রচেষ্টা চলতে, 
থাকলে খাদ্যনীতর মারাত্বক ফলাফল 
দেখা দেবে। খাদ্যশস্য ব্যবসায়ী সম্ঘ 
ঘোষণা করেছে, সরকার যদ নশীত' পাঁর- 
ধর্তন না করেন তবে, বজার থেকে কণা- 
পাঁরমাণ খাদ্যশস্যও উবে যাবে। 

কী প্রচণ্ড দরসাহস ও উস্কানি 
থাকলে তবেই ব্যবসায়শ সম্প্রদায় এ হেন 


" উপায়ে জনগণের সরকারকে .চোখ রাঙাতে 


সাহস পায়। কিন্তু এটাই বিভিন্ন রাজ্যের, 


যেখানে জনপ্রিয় সরকার কাজ চালাচ্ছেন, , 
চি্র। কোথাও কুচরুণরা- সরাসরি কোথাও বা 


সংযত হওয়ার সময় । অন্যথা মরণ-কামড় 
যে 


- সৈই বাস্তব ইতিহাসের সঙ্গে তাদেরও 


চু 


ঘুখোমূখি হতে হবে অদূর ভাঁবষ্যতে। ' 


মহার্ঘভাতার সংস্থান 
_ ক্লাজ্য সরকার কর্মচারীদের কেন্দ্রীয় 
হারে সরি মহার্ঘভাতা প্রদানের প্রশ্নটি 
অতঃপর বিভিন্ন রাজ্যে টল খেতে শুরু 
ধরেছে। কেন্দ্রীয় অর্থনীতির কল্যাণে 
দ্রব্যমূল্য আকাশছোঁয়া! কেন্দ্র নিজের 
কর্মচারীদের জন্য দফায় দফায় মহার্ঘ ভাতা 
ধৃগ্ধর সপারশ. গ্রহণ করে এতাবৎ 
কেন্দ্রীয় কমাঁদের মহার্ঘভাতা বৃদ্ধি করে 
আসাছল। কেন্দ্রের ওপর- টেক্কা দিয়ে 


চেম্বার অব কমার্স এবং বড় দরের 


সওদাগরশী আঁফসগহীলও কর্মচারীদের 
হাতে বেশ কিছু পরিমাণ কাগুজে নোট 


তুলে দিয়ে দেশের মূল্যমানকে অবাধে 


মৃত্যুকে দুখতে পারে না - 


সাপ্তাহিক বস্‌সতশ 


চড়তে দেওয়ার পথ স্মগম করে এসেছো 


আর তারই প্রচণ্ড প্রহার সহ্য করে 
আসছেন বিভিন্ন রাজ্যের সবকারণী কর্ম- 

চারীরা ও .অক্পাবিত্ত সম্প্রদায়। 
সাপ্তাহিক বসুমতীর মাধ্যমে আমরা 
বহুকাল যাবৎ এই বিষগ অর্থনোতিল 
অবস্থা বহাল রাখার কংগ্রেস নীতির 
বিরুদ্ধে নিয়ামতভাবে প্রতিবাদ জানয়ে 
আসাছলাম। রাজ্য সরকারণ কর্মচাররাও 
ক্রমে মহার্ঘডাতকে কেন্দ্রীয় হারে প্রদান 
করার দাবি উত্থাপন করলেন। আশা ছিল 
নির্বাচনের পর এ বিষয়ে একটা" সম্ঠু 
সরকারগুল 


সভার আমলেও কিন্তু তাঁদের আশা পূর্ণ . 


হল না। উত্তরপ্রদেশের অকংগ্রেসী সরকার 
কর্মীদের মহার্ঘভাতা- বাদ্ধর "সিদ্ধান্ত 
গ্রহণ করলেন বটে তবে তা? কেন্দ্রীয় হারে 
নয়। উত্তরপ্রদেশে সরকারী কর্মচারী 
সাঁমাতির যুজন্ত সংসদের সাধারণ সম্পাদক 
এবং রাজ্য কর্মচারী আন্দোলনের প্রখ্যাত 
নেতা শ্রী পি এন স্কুল সরকার! সিদ্ধান্তে 
অসন্তোষ প্রকাশ করে বলেছেন £ এই 
িম্ধান্তে কর্মীদের অর্ধেক দাবিও মিটল 
না! যাঁদ কেন্দ্রীয় হারে মহার্ঘ ভাতার 
দাবি মেনে না নেওয়া হয় তবে কর্মচাঁর- 


করে ওঠা সম্ভব হচ্ছে না বলে অকংগ্েসণ 


সরকারের পক্ষেও তরে যাওয়া সদ্য নয়। 
কারণ একাঁদন এ'রাই এই দাবিকে স্বীঁহ।ত 
জানিষেছেন 


চি 
বোৎসারক দশ 


সুযোগ মানুষ মেরে শকুনিব 


কোট টাকা) প্রয্নোজনমত অনাহশ্যক পদ 
ছাঁটাইও করতে হবে। অর্থাৎ অকংগ্রেসী 
রাজত্বে ছাঁটাইয়ের সম্ভাবনাকে ঘোষণা 


করা হচ্ছে। কর্মচারী নেতা শ্রীনূকুল এই 


ঘোষণাকে প্রত্যাশার অপমৃত্যু মলে বর্ণনা 
করেছেন। রঃ অতঃপর আধিন্ত মন্তব্য 


টি, সরকার নন্গেজেটেড 
কর্মীরাও উচ্চতর হারে .হহার্থভাতা 
পাবেন বলে জানা গেছে। দশ শ্রেকে নব্বই : 
টাকা হাবে এই ভাতা বৃদ্ধি করা হচ্ছে।' 
স্বভাবতই নিচের তলার মানুষ. যাঁদের 
আয় সর্বীনম্ন তাঁদের প্রবোজনও কম 
বলেই সরকারণ ধারণা প্রচালত আছে। 
এজন্য ডি এ কাঁমশনগুল সর্বোচ্চ প্রাপকেব 
জন্য সর্বোচ্চ মহার্ঘভাভাই প্রৰান কবে 
আসেন। এক্ষেত্রেও তাই। একশত টাকা 
পর্যন্ত বেতনভোগণরা পাবেন ঢশ টাকার 


rt 


হার এবং সেটা ক্রমশ ওপরের দিকেই ' 


কলেবরে বাঁদ্ধ পাবে। 
17 জল দাও Kl 
বিহার ও উত্তবপ্রদেশে জলের অভাবে 


পানীয় জলের দুর্ভিক্ষ সৃষ্ট হযেছে। 


t 


একমাত্র দক্ষিণ বিহারেই আঠার হাত্রার গ্রাম: 


জলাভাবে মরণাপন্ন। বর্তমানে 'বশেষ 
ট্রেনযোগে দেহার-অন-সন থেকে পালামো 
জেলায় পানীয় জল "নিয়ে যাওয়র বাবস্থা 
করার প্রস্তাব “বিবেচনা করা হচ্ছে। ইতি-' 
মধ্যে পৌনে চার লক্ষ কাঁচা উবওয়েল , 


মিরজাপুরেও জল “নিয়ে পা 
বিশেষ ভ্রাম্যমাণ জলাধারে। দুল কুঁড়াটি। 
গ্রামে মাথাঁপিছ_ দু’ গ্যালন জল বিনামূল্যে: 
সবববাহ করা হচ্ছে প্রাতাঁদন। চরম 
জলাভাবগ্রস্ত মানুষের সংখ্যা এই গ্রাম- 
প'য়যাটি হাজাবের মতো । জন: 
নিয়ে যেতেই নাক কোন কোন অণ্যলে 
গ্যালন প্রাত খবচ এক টাকা। লারাণসার 
পাথুবে তহশিল চাকিয়াতেও অনুরূপ 
ব্যবস্থা গ্রহণের আযষোজন চলছে। 


পাটনা জল সরবরাহ সংস্থার চ্দনশীত্ভ - 


খাদ্য হোক, পানীয় হোক যেখানে! - 
হভাগেচ্ছঃ 
সেখানে পূরণ করে আসা হচ্ছিল। বিহা- 
রের সংয্ন্ত সরকার জ্রল লিয়ে এই 


| 


॥ (55501 


তৈশাঁচিক ভোগেচ্ছার কণীর্তকাহিনশ উদ্ধার 
করার জন্য৷ পাটনা. ওয়াটারা সাপ্লাই দপ্তরের 
ওপর: একটি তদন্ত করার: নিদেশি দিযে 


এদেশের মতো এমন অকুতোভয়ে' আর 


কোথাও কেউ প্রদর্শন করে" নাণ' তার' কারণ' 
বোধহয় এই যে, আত্মহত্যা করলেও মানুষ 
+ ধ্রে.শাস্তির সম্মুখীন হয় কিম্বা একজনকে 


খনন: করলে খ্নননার য়ে শাস্তির, বিধান. . 


আছে; লক্ষ মানুষরে তলে. তিলে. খুন' 
করার জন্য তেমন কোন: শাস্তির; আওতায় 
ফারুকে ফেলা হয় না। ইতিপূর্বে তদন্তও, 
এসব' ব্যাপারে সহসা বস্ত না, বরং ধামা. 
চাপা। পড়ত। এখন তদন্ত বসছে, কিন্তু 
সেটাই বড় কথা" ৷ নয়। 
প্রমাণিত ব্যন্তি বা গোষ্ঠীর জন্য, চরমতম 
শাস্তির বিধানও সঙ্গে সঙ্গে৷ রচিত, 
হওয়ার' দূরকার। য়েন আইনের ফাঁক 
দে, গুরু, পাপে লঘু দন্ড নিয়ে সম্যঙ্গের. 
সব. থেকে বড় অপরাধীরা. পার. গেয়ে না: 
যেতে: পারে, অতঃপর: মেইংবাঁধন; দরকার. 
দেশ'পাপাচারে ডুবেছে। শক্ত, হাতে, হাল. নাঃ 
যয়লে: সেই পাপাসক্তি গ্রে মি, নেই। 


তদন্তে, দোষী, 


জাগ্তাহর বস্মতী 


জনগণের ক্রেশক্ষুত্থ মানীসকতারই প্রকাশ, 
কোনও অভি: দুত" লিদ্ধান্ত নয়৷ তিনি 
এই বলে সংযুক্ক সরকারকে সতকর্তি' করে 





. স্মৃতিচয়ন: রচনায়' ২৭৬৩ পৃষ্ঠার তৃতশীয়” 


কলমের' ২৩ পঙাক্তে 'ঘতণশ: এর পরিবর্তে 
‘যতীন’ এবং ২৭৬৫. পশ্ঠার প্রথম 
কলমের ৩১ পতাব্ততে “এ'দের' তিনটি" 
পুত্র ও" একাট কন্যাপ্র পারিবর্তে “এ'দের, 
{তনট পদ ও. তিনটি কন্যা” পড়তে হবে। 


সম্পাদক, সাঃ. বঃ 





এর দ্বারা" সুচিত হয়ণ। নঢুনতম কর্সসৃচখ 


২৮৯০ 


- রূপায়পে সরকারের দর্ঘসন্ুতাও কোন, 
কোন জনাহিতৈষশ' দলের: মধ্যে রিরললো 
্রতকলিয়ার: সৃষ্টি, করতে. পারে৷. আর, এইট 
মতবিরোধের-+ স্নুয়োগ নিয়ে সংযুক্ত; 


পার্টিকে: জানেন; মুখ্যমন্মা : শ্রীরণ সিং কয়েকটি 
৭: প্রশাসনিক, ক্ষেত্রে গোঁড়া; মতের" পক্ষপাতণী।" 


জনসংবের-চাঁরুব্রও-যথেষ্ট জন্হিতকর নয় ৷ 


করে” দক্ষিণীপৃন্থীদের, হাতে. . ক্ষমতা . তুলে, 
চে্টা, দেওয়ার ফলশ্রৃত- - অবশ্যই, জনাহতায়। 


হয়।না॥।' উত্তরপ্রদ্রেলের: বামশ্র।মতাবলদ্বী 
সরকার: ন্যুনতম' কমর্সিচী। সৃতয়াধ কিভাবে 
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গ্রীস £ 


গণতন্মের সৃতিগৃহে গণতন্্রকেই 
টুটি টিপে হত্যা করা হলো। এখানকার 
প্রধানমন্ত্রীকে বন্দী করে ২৬ বছরের রাজা 
কনস্ট্যানটাইন এক সামারক অভ্যুত্থান 
ঘাঁটয়েছেন। দেশের শাসনভার এখন কার্যত 
দক্ষিণ-ঘে'ষা সামারক পুরুষদের হাতেই 
রয়েছে। এ-উপলক্ষে একটা হুকুমনামাও 
স্বাক্ষরও রয়েছে। হ7কুমনামাটির দ্বারা 
জনগণের বাকস্বাধীনতা এবং অন্যান্য 
কয়েকটি মৌলিক আঁধকার বাঁতল করা 
হয়েছে। 

' এ-হনকুমনামা ছাড়াও এথেন্স বেতার- 
কেন্দ্র থেকে সেনাবাহনী যে ঘোষণা 
করেছে তাতে বলা হয়েছে যে, সৈন্যরা 
রাস্তায় টহল দেবে অতএব কোন লোক 
যেন রাস্তায় না থাকে। আন্তর্জাতিক 
বিমান চলাচলও স্থাঁগত রাখার আদেশ 
দেওয়া হয়েছে, ব্যাক থেকে 
কলেজ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। সোনা 
ণবরুয় এবং বিদেশী মুদ্রা বিনিময় বন্ধ 
করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং 


বেতার স্টেশনাটি বন্ধ করে দেওয়া 
হয়েছে। 
প্রধানমন্ত্রী {মঃ পানায়োটিস কানালো- 
পৌলস এবং প্রান্তন প্রধানমন্ত্রী মিঃ জর্জ 
প্যাপানড্রুকে বন্দী করে ৬৬ বছরের 
সুপ্রীম কোর্টের এ্যাটার্ন-জেনারেল মিঃ 
কনস্ট্যানটাইন কোলয়সকে প্রধানমন্ত্রী 
নিযুক্ত করা হয়েছে। সেনাধ্যক্ষ জেনারেল 
স্পাণ্ডকাকস নতুন উপপ্রধানমন্তী ও 
প্রাতরক্ষামন্ত্রীর পদ লাভ করেছেন। 
দেশে বহ্‌-আকাঙ্ক্ষিত সাধারণ নির্বাচন 
যখন আসন্ন আগামী ২৮শে মে 





২৮৯১৯ 


নির্বাচনের দিন স্থির ছিল) এবং পরব, 


পার্লামেন্টের অধিবেশন ৫ই জুলাই সর 
হবার কথা ছিল তখন এই আকাস্মিক 
পটপারবর্তনে অনেকেই বাস্মিত হয়ে” 
ছেন। কন্তু গ্রীসের সাম্প্রাতককালের 
ইতিহাসের সঙ্গে যাঁরা পাঁরচিত, তাঁদের 
কাছে রাজা কনস্ট্যানটাইনের এ-কাজ 
অস্বাভাঁবক ছল না। 
রাজা শুধু সিংহাসন নিয়েই সন্তুষ্ট 
থাকতে রাজী ছিলেন না, 'নিয়মতান্নক 
রাস্টরপ্রধানে তাঁর অনীহা জন্মে গিয়োছল, 
তাঁর দেশ শাসনের বাসনা রয়েছে মনে॥ 
তাই জো-হুকুম লোককে প্রধানমন্ত্রীর 
গাঁদতে বসিয়ে তিনিই যাতে দেশের প্রকৃত 
শাসক হতে পারেন তারই জন্যে পরাঁক্ষা- 
নিরীক্ষা চালাচ্ছলেন কনস্ট্যানটাইন গত 
দু'বছর ধরে। 


গ্রীসের বর্তমান সঙ্কটের গোড়া 


_ খুজতে হবে সেই দুবছর আগে ১৯৬৫ 


সালের জুলাই মাসের ঘটনার মধ্যে যখন 
রাজা জনগণের ননর্বাচিত প্রাতানাঁধ মিঃ 
প্যাপানভ্রুকে প্রধানমন্ত্রীর আসন থেকে 
হটিয়ে দিয়েছিলেন। মিঃ প্যাপানড্রু 
তখনই নিয়মতাল্ত্িক রাম্টরপ্রধানের এ- 
অগণতাল্ত্ক কাজের চ্যালেঞ্জ করোছিলেন, 
এবং জনাপ্রিয় নেতার সঙ্গে হাজার হাজার 
গ্রীক কণ্ঠ সোঁদন 'মলোছল। সেদিন যে 
সরকার-ীবরোধী 'বিক্ষোভ-াছলের ঢেউ 
উঠোছল তাতে পুলিশের গুলীতে এক* 
জন ছাত্র প্রাণও হারিয়োছল। মিঃ 
প্যাপানডুড সরাসার জনতার উদ্দেশে হলে” 


কারণ, গ্রীসের 


_ স্লকরাদ্রকেনজগ 









বিচার করা হয় এবং ১৫ জন অফিসারকে র 
৪ থেকে ১৫ বছরের কারাদণ্ড দেওয়া রি প্রাভদা'র ভাষ্যকার তো এর পেছনে 
হয় তখন কনস্ট্যানটাইন-প্যাপানভ্রু -আই-এ'র হাত আছে বলে মন্তব্য 


টি প্যাপানড্রু; এবং তাঁর দলকে চিট করা সে- রয়েছে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নে, তাকে. 

টার ইউনিয়ন দলের সমর্থন ছাড়া বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। অর্থাৎ ক্ষমতায় আসতে দেওয়ার অর্থ আমেরিকাকে 

সে কোন সরকারই বোঁশাঁদন টিকতে নির্ধারিত দিনে (২৮শে মে) সাধারণ  অদ্বাস্তিকর অবস্থায় ফেলা। কারণ 

না। প্যাপানভ্ররর হিসেবে গোল- নির্বাচন হলে সেন্টার ইউনিয়ন দলই যে এখানে জারা সরকার-গঠিত হলে জয় 

ন ছিল না, যদিও স্কট আরো আগে আবার সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করবে রাজার তা যদ হয়, তবে আমোরকার গ্রযসারে 
মনেও সে সম্পর্কে সংশয় নেই। কারণ, আরো মন্দা নেমে আসবে। 


স্থায়ী হবে? বলা শন্ত। তবে, 
সরকার-বিরোধাঁ গোপন আন্দোলন ইতি-' 
মধোই সরু হয়ে গিয়েছে। একটা 
গোপন বেতারকেন্দ্র থেকে দেশের গণ-:. 
সভার জনতার কাছে 
এককাট্টা হবার জন্যে আহবান জানানো 
প্যাপানড্: যাঁদ রক্ষণশীল দলের সঙ্গে 
আপোস না করেন, এবং পিতা প্যাপানভ্রু ও 
পুত্র আ্যাশ্ডিয়াসের মধ্যে এ ব্যাপারে 





(উড়িষ্যা সরকার কর্তৃক অনুমোদিত ) 
প্রথম গনরস্কার--১, ১০,০০০, টাকা 
গুটি স্বিতীয় প্নরস্কার--. প্রত্যেকটি ২৭,৫০০, টাকা। 
৩টি তৃতীয় শারস্কার-_ প্রত্যেকটি ১৩,৭৫০, টাকা। 
৩.০০,০০০, টাকারও বোঁশ টাকায় ৯০০৬টি গ্রাস পরদ্ত প্রস্কার। 
ক্লোজিং_১৬-৬-৬৭  £ খেলা-২৩-৭-৬৭ 
প্রীত টিকিট ১, টীকা মান 
২৯৫ ডিকিউ ১০. চাকা, ৬০ টিকিট ৩৬, টাকা মান 
কা টিকিটের জন্য পরো নাম ঠিকানা সহ টাকা মাঁনঅডডার অথবা ইন্ডিয়ান 
পোস্টাল অর্ডারে পাঠাইবেন। ডাক মাশুল স্বতন্ত্র । 
পুরস্কার তালিকা, ফর্ম" ইতমদির জন্য চ্ৰয়ং আসন অথবা লিখন ২. 













আমহাস্ট স্ট্রীট জংশন ২৬, আমহাস্ট স্টরট, পাইকারী হারে দেশে পুরোদস্তুর দ্বৈর- 






কিকাতা__১। 











ঈদ্বন্ধে দু, কথা এখানে বলা অগ্রাসাঙ্গক 
হবে না। আমার জীবনকাহিনীর সংগে 
এদের কোন সম্বন্ধই নেই তা-ই বা বলব 
“কেমন করে? এ'রা গ্রামের মধ্যে যে পাঁর- 
' বেশ সৃষ্টি করেছিলেন সেই পাঁরবেশই 
গোপনে গোপনে আমাকে পল করেছে। 





হয়েছি এবং তাঁরাও বে আমার স্বগ্রাম- 


বাসী ছিলেন এইজন্যে মনে মনে শৌরবও 











আ্বিকা উকিলই সেই স্ব নীতি হাতে- 
কলমে কাজে লাগাবার যে চেষ্টা করে 
গেছেন সেইটেই ছিল-তাঁর প্রধান কণীর্ত। 
সেই সময়ে-সন তাঁরখ মনে নেই 
বন্ধৃ-বাম্ধবদের নিয়ে হ্যারসন রোড ও 
কলেজ স্ট্রীটের সংযোগস্থলের কাছে 
স্বনামধন্য কৃষদাস পাল মশায়ের মমরি 
মূর্তির পূব গা দিয়ে শ্যামাচরণ দে 
স্ট্ররটের একটি নিচু একতলা ঘরে ইন্ডিয়ান 
পাইওনিয়ার্ঁ কোম্পানী লিমিটেড নামে 
একটা দোকান খোলেন। হিস্যাদারেরা 
শুনোছ প্রত্যেকে একশ টাকা দিয়োছলেন। 
আমার পিতৃদেব ও 'পিত্ব্যপত্র চিত্তরঞ্জন, 
সতশশরঞজজন ও জ্যোতিষরঞ্জনও এক এক শ’ 
টাকা দিয়ে শেয়ার নিয়েছিলেন। 

চাল, ডাল, তৈজসপর সব পাওয়া যেত 
এবং কিছু কিছু মণিহারী 'জানিষও 
থাকত। বংসরান্তে স্টক মেলাতে গিয়ে 
শুনেছি তখনকার দিনের এ সব যুবকেরা 
কাবার করে দিতেন এমনি ছিল তাঁদের 
উৎজাহ। এখন স্কুল-কলেজের ছেলে- 
গিয়েছে কিন্তু তখনকার দিনে সে সব 
ছিল না। এই ইন্ডিয়ান পাইওনিয়ার্স 
কোম্পানীই প্রথম 'পাইওনিয়ার্প এক্সার- 
খালা বাজারে মাল নয়ে। সেই কোম্পনীই 
জিন কলের রানির কিক 







র আপন লোক রলেই গণ্য হতেন। 


বাবুদের মধ্যে মধ্যের বাঁড়র আর্থ ক 


দ্সানের বাড়ির দেওয়ানজশী বিলি 
সোম ছিলেন বিপরীত আকৃতির ও. 
গায়ের রঙ বাঙালীদের পক্ষে ও 


প্রকীতির। 
ফরসাই ছিল বলতে হয়। 
লম্বা, চুলে পাক ধরেছিল। গুক্ষ-শশ্রৃ 
সাফ কামান। তান ছিলেন িতভাষী 
ও অমায়িক নার্ববাদী মান । তাঁর 
ছেলে দগীন্দ্র তেলিরবাগের স্কুলে কিছু- 
ধাকতেন। আমার বাবা তাঁকে কলকাতা 
কর্পোরেশনে একটি বেইলিকের কাজে 
ঢুকিয়ে দেন।  দিশীন্দ্রু আমার বাবাকে 
কাকাবাবু, মাকে খুঁড়মা এবং 
আমাকে দাদাবাব বলে ডাকতেন? একে: 
বরে ঘরের মানুষ তিনি হয়ে গিয়েছিলেন । 


ভবানীপুর জগুবাবুর বাজার থেকে। 
তারপর মায়ের কাছে বসে হিসাব দিতেন। 
সে হিসাব-নিকাশ ছিল এক পর্ব। বড়- 
দিনের বন্ধে দেশ থেকে ফিরে আসবার 
কিছু তাজা কলাই (খখেসারাী) শাক, পাত- 
ক্ষীর ও গোয়ালন্দের খেজুরে গুড়। 
দিগীন্দ্র বেশ অল্প বয়সেই মারা যান! 
বিপিন সোম থাকতেন তেলিরবাগের 
মাঝখান দিয়ে যে খালটি বয়ে যেত তারই 
দক্ষিণ পারে। অন্য দুই বাড়ির 
দেওয়ানজীরা মারা যাবার পর বিপিন 


সোম তিন বাঁড়রই দেওয়ানজশর কাজ 


দেখতেন। 
পশ্চিমের বাঁড়র দেওয়ানজশর নাম 
ছিল কালীমোহন মুখার্জ। সবাই তাঁকে 
শ্রদ্ধা করত এবং তারই নিদর্শনস্বরূপে 
তাঁকে ডাকত কাল+ঠাকুর বলে। নিঝর্জাট, 
মিম্টভাষী ও নেহাত ভাল মানয়, তিনি 
সাতেও ছিলেন না পাঁচেও ছিলেন না। 
বেশ ফরসা সুদর্শন চেহারা ছিল তাঁর? 
আমার বাবা-মাকে ইনি খুব স্নেহ কর- 
তেন। গাঁয়ের লোকেরা সবাই একে 
ভালবাসত এ*র ভদ্র ব্যবহার ও সৌজন্যের 
জনো। এ'র বড় ছেলে বাঁরেন্দ্র ওরফে 
বারা ছিলেন আমার সমবয়সী বা একটু 
বড়। পড়াশুনা তাঁর বেশ এগোয় নি। 
বড় হয়ে কলকাতার ছোট আদা- 
লতের এক. উকিলের মূহুরীর 
কাজ করে কোন রকমে সংসার 
চালাতেন। খুব হাঁসি-খুশি মানুষ 
ছিলেন। বস্তুত জীবনটাকে হেসে- 
খেলেই কাটিয়ে গেছেন। এ'র ছোট 


has 


' ছিলেন 








এদের বাড়িটির নাম 
পাঠক বাঁড় হল কেন. তার. একটু ইতিহান 
আছে। তেলিরবাগের ভুইঞ্ারা যখন! 
সেই গ্রামে বসাঁত করলেন তখন -তাঁদের 
লিখতে gs রি 
ধোপা,. নাপিত, ভ:ইসালী, 

বাড়ই, কাওয়ালী ইত্যাদি ৷: ৬৭ 
বাঁড়তে মাঝে মাঝে. গীতা, চণ্ডী, 
রামায়ণ-মহাভারত পাঠের জন্যে - এসে+ 
গোলোকচন্দ্র চরবতরশ।. তিনি 
সংস্কৃতজ্ঞ ও সুপণ্ডিত ছিলেন। তিনি 
কথকতা ও পাঠ করতেন বলে তাঁকে পাঠক 
বলা. হতা এবং সেই জন্যে তাঁর 
বাড়িকে পাঠক বাঁড় বলত। তাঁর এক 
কন্যার দুটি সন্তান, কালশমোহন ও 
লালমোহন, তাঁদের দাদামশায়ের বাড়তেই 
থাকতেন। এই কালীমোহনই পরে 
পশ্চিমের বাড়ির দেওয়ান কালণ ঠাকুর 
বলে পরিচিত হয়েছিলেন। লাল- 
মোহনের ছল এক ছেলে ভুবনমোহন 
যাকে আমরা ডাকতাম “ভুবইন্যা” বলে। 
ওই বাড়তে আর একজন থাকতেন তাঁর 
নাম ছিল দুর্গাপ্রসন্ন চক্রবতর্ণ। তিনি 
গোলোক চক্ুবতাঁর কি হতেন জানি না। 
তাঁর ছেলে হরপ্রসম্নকে বেশ চিনতাম। 
হরপ্রসম্ব বড় হয়ে কলকাতার ছোট আদা- 


লতের বেণ্ ক্লার্ক হয়েছিলেন। 


পুরোহিত বাড়ির কয়েকজনকে মনে 
আছে-কাউকে একটু আবছা রকমে, 
কাউকে বা স্পজ্টভাবে। এ পাড়ায় একাঁট 


চ্যাটাজঁ। তাঁরা আমাদের পুরোহিত 
ছিলেন না। কি সুবাদে তাঁরা তেলির- 


বাগে বসাতি করলেন জানি না। হতে 
পারে তাঁদের কেউ পুরোহিত গোষ্ঠীতে 
বিয়ে করে শ্বশূ্রালয়েই রয়ে গেছেন। 
এ বাড়ির কতা ছিলেন বোধ হয় দুগণা- 
প্রসন্ন চাটাজাঁ-ঠিক মনে নেই? তাঁর 
ছিল তিনটি ছেলে হরিপ্রসন্ন, আশুতোষ 
ও আঁবনাশ। বড় দু'জন ঢাকায় পড়া 
শুনা করায় একট; যেন শহুরে হয়ে 
গিয়োছলেন। তাঁরা পায়ে মোজা দিযে 








a) 














[রর বড় ছেলে এখন মীরাটে সরকারী কাজ 
করেন ও ছোট ছেলে বোধ হয় দক্ষিণ 


হলায় তাঁকে পরথ করা হয় এবং অচিরে 
তান (বহাল হলেন বিখ্যাত নাটোর 





শান দেওয়া হত মৃত্যু পর্যন্ত। এ 
 আম্মান স্বভাবগুণেই তাঁর প্রাপ্য ছিল। 

রামচন্দ্র চক্ুবতর্শ ওরফে রাম ঠাকুর। 
- পাতলা ছিপাঁছপে 
গ্লানুয। 


দাবি-দাওয়াও হর না৷ 








ছোটখাট্রো গোঁরবর্ণ . 
রাম ঠাকুরের আঁ্থক অবস্থা 
: একেবারেই প্যচ্ছল ছিল না. কিন্তু তার 


তাঁকে খুব ভক্তি শ্রদ্ধা করতেন। গ্রামস্থ 


 সবাইয়ের সুখে-দুঃখে খোঁজখবর নেওয়া 


ছিল তাঁর স্বভাবাসিদ্ধ ধর্ম। 
তাঁকে ভালবাসত ও শ্রদ্ধা করত। 


কলকাতায় চারুচন্দ্র কলেজের বড়বাবয। 


শুনে 
থাকলেও ভূলে গোঁছ। অনুমান করি 
লক্ষণ কিংবা ওঁ ধরণের কোন নাম তাঁর 
ছিল। ইদানীং দুৃ'একজনকে জিজ্ঞাসা 
হয়ে গেলেন। তাঁরা ত’ জানেন লাখ 
ঠাকুর বরাবরই লাখ. ঠাকুর। 
কাছে শুনোছ যে কিশোর বয়সে লাখু 
ঠাকুরের দৌরাত্ম্যে নাকি বাগানে ফল-ফুল 
কিছু থাকত না। নম্টচন্দ্র ও অন্যান্য 
উদ্ভট উপদ্রুবে গ্রামবাসীদের তিনি না কি 
ক্ষোপয়ে তুলেছিলেন। গ্রামের সবাই 
লাখু ঠাকুরের উপর যতই মারমুখো হয়ে 
উঠল মধ্যের বাড়ির মেজগিলীী দুগণ- 
মোহনের সহধার্মণী ব্রক্গময়ী না কি ততই 
লাখকে আগাঁলয়ে রাখতেন মা যেমন 
করে দুরন্ত ছেলেকে আগলিয়ে রাখেন 
গুর্জনদের শাসন থেকে । লাখ: ঠাকুরের 
ডানাঁপটোমর নাকি অন্ত ছল না কিন্তু 
একটি তাঁর গুণের কথা কেউ-ই অস্বীকার 
করতে পারত না। গানের গলা ছিল 
তাঁর অসাধারণ সুমিষ্ট। ছোট বয়সে 
আমি যখন লাখু ঠাকুরকে দেখি তখন 
তিনি প্রোঁঢ়ত্বে পেশছে গেছেন। তখন 
তিনি সংসারী এবং ছেলেপিলেও 'ছিল। 
একটি ছেলের দৌরাজ্যের খ্যাতি তখন 


কুগুণট:কু ঠিকই? লাখ; 
ঠাকুরের গান আমিও শুনেছ। গভীর 


খালের উপর দদয়ে। সে কি রামপ্রসাদ 


প্রতিটি কথা স্পষ্ট শোনা যেত। শেষের 
দিকে লাখু ঠাকুর ঢাকার কাছাকাঁছ কোন 
জায়গায় এক ভাঙা কালামান্দর জবর 
দখল করে না কি সেবাইত হয়ে বসে- 
ছিলেন। সেই মান্দিরের জমিজমা নিয়ে 
ধক যেন মামলা হয়েছিল তারই কাগজপন্র 


নিয়ে তিনি কলকাতায় এসেছিলেন - 
চলে তাঁর 


*সতাীশেরে দেখাইতে। 
মাকেও দেখে গেলেন। 





আমার মা. 





মায়ের 


লাখ টা কাপর : মাইল য়ে 
দেখিয়ে বললেন 





_“সতাঁশেরে দেখাইছি। 
র জবাবদাওটা হা দেইখা দিছে। 

















আর মনে পড়ে লাখ ঠাকুরকে। তাঁর কট জাল নে দে 
. ভাল নাম একটা ছু নিশ্চয়ই ছিল কিন্তু 


আমি ত’ কখনো শুনি নি। 


‘সতাঁশ’ বলেই ডাকতেন। এ্যাডভোকেট 
জেনারেলকে “দিয়ে যখন জবাব দাওয়াটা 
পাশ করিয়ে এনেছেন তখন লাখ ঠাকুর 
আমার মত. অর্বাচীন ব্যারিস্টারকে 
কাগজপত্র দেখান দূরকারই মনে করলেন 
মা। সেই. মামলার শেষ পর্যন্ত কি 


' ফলাফল হল তা আর শুনি নি এবং লাখ 


ঠাকুর এখনো বেচে আছেন কি না তা-ও 
জানি নে।  এতাঁদন বে*চে থাকার কথা 
ময়। | 

শ্সকদার বাঁড়-র মহিমচন্দ্র হোড় 
বয়োজ্যেষ্ঠ। তিনি মধ্যের বাড়ির বড় ও 
মেজবাব কালীমোহন ও দুর্গামোহন- 
এর বেয়ারার কাজ 'নজে হাতে-কলমে 
করেছেন। দর্গামোহন দেশে এলে 
তাঁর 'মাহম ভাই’ ছাড়া চলতই না। এই 
সব মহারথীদের সংগে যাঁর কারবার ছল 
আমার মত চুনোপতটি ভুইঞলা যে তাঁর 
আমলেই পড়বে না তাতে আশ্চর্য হবার 
আর কি আছে। মহিমজ্যেঠা আমাদের 
















করছেন। শুনে অবাক! প্ররুষ মানুষ 
কে আবার কবে ব্রত করে? মাহমজ্যেঠা 
বললেন__-'জানস না, মাইয়ারা বরত করে 
ভাল থাওনের লাইগ্যা। বরত করলে যাঁদ 
ভাল থাওন যায় তবে আমিই বা বরত 
বুঝলাম যে এ সওয়াল 

বড় ছেলে 
জগদীশ ওরফে জগাদা ভাবতেন যে তিনি 
একটা কিছু হলেও হতে পারতেন কিন্তু 
ক একটা অজানা কারণে যে হলেন না তা 
আজ পর্যন্ত কেউ জানতেই পারল না। 
হাবণটা 'জশাদা’ জেই জানতেন কি না 
দান না অন্তত কাউকে স্পষ্ট করে সে 


জগাদার একটা সুবাহা হয়ে গেল৷ ভাগ্য 
মানুষের সংগে সংগে ষায়। অজানা কি 
ফারণে এবং কার যেন কি দোষে জগাদার 
সে ব্যবসাও ফে'সে গেল। কারণটা যে 
কি এবং দোষটা যে কার আজ পর্যন্ত 


চা ১৮ 


পারে নি। জগাদা একটা আনার্দণ্ট দুষ্ট 


‘পড়তে পারেন নি। 


_ পীপ্তাহক বঙ্মতৰ 
শু হরিচরণ কাওলাঁর যাত্রার দলও ছিল 
সুপ্রসিদ্ধ সেই আমলে ঢাকা ও আসামে। 


একবার 
ডান.ক বাঁ পায়ের বুড়ো আঙুলে একটা 
বাটাঁল পড়ে গিয়ে অথবা অন্য কোন 
কারণে বুড়ো আঙ্জলে খোঁচা খেয়ে ঘা 
হয়ে সে আঙুল পেকে ওঠায় তাঁকে 
একেবারে অস্ব্বোপচার করে কেটে ফেলতে 


'ডেঞ্গর ভাই’-এর দাট ছেলে_ দুর্গা- 


আছে, কি করছে কিংবা আদৌ আছে ক 
না তার খবর জান নে। তাদের সব 
চেয়ে ছোট ভাই অমূল্য গ্রামে ডানাঁপটেমি 
করে বেড়াতেন। পরে স্বদেশ আন্দো- 
লনের সময় ভলান্টিয়ারী করতেন এবং 
এখন বলেন যে নাবায়ণগঞ্জের এক 


শেষ পর্যন্ত তিনি ধবা পড়েন নি। এখন 
তান অন্ধ হয়ে গেছেন এবং পাঁলাটিক্যাল 
সাফারার বলে বাংলা সরকারের কাছ থেকে 
একটি বৃত্তি পেষে থাকেন। 

গ্রামের মধ্যে 'দয়ে যে খাল ছিল তার 


দক্ষিণ পাড়ে পূরৈত পাড়া ও দক্ষিণের 


বাড়ির মাঝখানে বারুই অঞ্চলের দত্ত 


যোগেন্দ্র ও তার ছোট ভাই যতীশল্দ্। 
যোগেন্দ্র ভাই ১৯১০৯ খস্টাব্দে এস্টেন্স 
পাগ স্কুলেই মাস্টাবী করে তান কলকাতায় 
গিয়ে মধ্যের বাঁড়ব সতশরঞ্জনের 


_ খ্যান্তগত সহায়করুপে কাজ করে অবশেষে- 
১৯২২ -খস্টাব্দে এম্পায়ার ভব ই'ৃন্ডয়া 


লাইফ হইল্সাবেল্স কোম্পানীতে বেশ 
যোগ্যতার সংগে কষেক বছর কাজ করে 
১৯৫৬ সালে অবসর 'নয়েছেন। মতান্দর 
১৯২০ সালে বি. এ' পাশ করেন কিন্তু 
আর্ক অস্বচ্ছলতার জন্যে আর বেশি 
ইনিও তেলিরবাগ 
স্কুলে মাস্টার ও সুপারন্টেশ্ডেস্টেব কাজ 
করে. নেপালের বাজকুলপুরোহিভের 


বাঁড়র ছেলেদের গৃহশিক্ষক হয়ে দৃ বছর 


২৮৯৭ 


বিদ্যালয়ের নানা পদে কাজ করে ১১৫৯ 
সালে অবসর নিয়ে এখন 
গ্রামে নানা জনকল্যাণ কাজে ব্যাপৃত্ত 


'সাছেন। এই দুপট ভাই আমাদেব পাঁর- 
ঘারের সংগে বেশ ঘাঁনম্ঠ ছিলেন৷ 
মধ্যের গৃহদেবত্তা কালাচাঁদ 


কৃষবর্ণ। নিষ্ঠাবান সাত্বিক ব্রাহ্মণ 


দম্পাতকে গ্রামের সবাই ভান্ত-শ্রদ্ধা করত! 
তাঁর একমাত্র পুত্র চন্দ্রতুমার অত্যন্ত ' 


ভাল মানুষ এবং বলতে গেলে গোবেচার? 


মনোরথ হয়ে শেষ পর্যন্ত হোমিওপ্যাথিক 
গৃহচিকৎসা ব্যবসায়ে লেগেছিলেন। 
পশার কতদূর হযোছল বলতে পাবি না। 
তাঁর বড ছেলেটি_নাম ভুলে গে, 
তিনি লেখাপড়ায় বেশ ভাল ছেলে হষে- 
ছেন। যাদবপুর থেকে ইংরেজশ সাহত্যে 
এম. এ" পাশ করে একটি বান্ত পেষে তান 


অক্সফোর্ডে পড়তে গৈছেন। গফরেছেন 
কি না খবর পাই নি। 
গ্রামের অন্যান্য বাসিন্দাদের কোন 


মানে এই নয় যে. তাঁরা স্মবগীঘ নন? 
বার্ধক্য-হেতু আমার স্মাতিশশ্তির ক্ষয়ই 
এই অনল্পেখেব একমাত্র কাব্ণ। বালক 


, বয়সে যাঁদের দেখেছি সে সব মানুষের 
-আঁধকাংশই আক্র আব ইহঙ্গগতে নেই৷ 


যাঁদের বয়স অল্প ছিল তাঁদের মধ্যে কেউ 
কেউ হয়ত এখনো জাঁবিত আছেন। 
কিন্তু আমাদেব গ্রামখান পদ্মার কুক্ষিগত 
হবাব ফলে তাঁবা নানা জায়গাব ছড়িয়ে 
পড়ে নতুন আবাস তোর করেছেন। তাঁদের 
সংগে আমাব সম্পর্ক একবকম নেই 
বললেই চলে। গ্রাম চলে গেছে. গ্রামের 
সেই মানুষেরাও আজ নেই যাঁদের প্রভাব 
অলক্ষ্যে আমার জীবনকে গড়ে তুলেছিল! 
কিন্তু তবু তাঁদের কথা ভাবতেও এবং 
বলতে মনে আনন্দ ও শান্তি অনুভব 
কাঁর। [ক্রমশ ] 





ভাষার ওপর অন্যভাষীর স্থল 
হস্তক্ষেপ নারীর শ্লীলতাহানর তুল্য 
অপরাধ ৷ এবং ক্ষমার অযোগ্য এ অপরাধের 
প্রীতাবধানে অক্ষমতা র্লীবত্বের নামান্তর । 
বাংলা-ভাষী বাস্তাল শক তাহলে 
অধুনা ক্লৈব্যতা-প্ৰাপ্ত? 
বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের উত্তাল প্রাণ- 
সমুদ্রের গর্জন ভঙ্গ বঙ্গেও শোনা গিয়ে 
“ছল। হয়তো তা শেষ গর্জন। সে 
গর্জনে দু্দান্ত আয়ুবশাহী সরকার শেষ 
'পর্ষ্তি মাথা নত করৌছল পূর্ববঙ্গের 
বাংলা-ভাষীদের পায়ে। 
ভাষাব মর্যাদা রক্ষার জন্য পৃববিচ্গের 
এই অতুলনীষ সংগ্রাম ও এ্ীতহাঁসক 
'াফল্য পাশ্চমবঙ্গের বাংলা-ভাষা জনাচত্তে 
কেন 'বল্দুমান্্র সাড়াও জাগালো না, 
নিঃসন্দেহে তা এঁতহাঁসক ও সমাজ- 
তাত্বুকের গবেষণার বিষয়? 
অথচ ভাষা ও সাহত্য সম্পর্কে 
পাশ্চমবঙ্গের বাঙালীদের সচেতনতা 
লক্ষ্য কবাব মতো। এখানে সাহিত্যের 
বাজার প্রত্যহই সরগরম, সাহিত্যের জন্য 
পুরস্কারও নগণ্য নয়, লেখকে-লেখকে 
ফলহ-কোন্দল, এবং যত লেখক, তত দল। 
তব ক আশ্চর্য, একজন সাহাত্যকও, 
একজন সাহত্য-পাঠকও, একটি সাঁহতা- 


ইতিপূর্বে কেউ করেছেন কি না জানি না, 
'করলেও তা এত 'নম্নকণ্ঠ শান ন। 
শান্তশালী আকুমণকারীকে একক শান্ততে 
‘নয়, সমবেত শাস্ততেই প্রাতহত করতে 
হয়। প্রাতবাদের ভাষায় লালতা নয়, 
পৌঁরুষেব প্রযোজন। 

হিন্দশব আক্রমণের বিরুদ্ধে সমস্ত 
বাংলা-ভাষপকে বুখে দাঁড়াতে হবে! প্রাতি- 
বোধে যত বিলম্ব হবে, বাংলা-ভাষার 
জাপ্তব আশঙ্কাও তত বাড়বে। 

আত্মতুষ্ট কোন বাংলা-ভাষী যদি 
বলেন, শত আরুমণেও বাংলা-ভাষা তার 
িজেব জোরে টিকে থাকবে, আম তাঁর 
সঙ্গে একমত হবো না। শারীরিকভাবে 
অত্যন্ত শন্তিশালণ ব্যন্তিকেও আস্তে আস্তে 
1বষপ্রয়োগে হত্যা করা যায়? 


এই শচদ্তাগ্ুীলই মনকে পণড়া দিচ্ছিল। 
দিল এবং উত্তর প্রদেশ 'হিল্দশভাষী- 
দের এ্রাস্তয়ার। অতএব সেখানকার রেল- 
ওয়ে স্টেশনগীলর নাম নাগর হরফে 
লেখা থাকাই স্বাভাবকা ট্রেন মোগল- 
সরাই পোরিয়ে বিহারে প্রবেশ করার পরও 
একই দৃশ্য, সব স্টেশানেব নামই নাগর 
হরফে, কারণ শবহারেও হন্দীর প্রাধান্য। 
ইচ্ছে কবে জানতে, উত্তর শবহারের পার্ণিয়া 
দ্বারভাঙ্গা প্রভাতি জাযগায় যেখানে 
আধিকাংশেব ভাষা মল, সেখানে 
স্টেশনগাীঁলব নাম মোথিলী হরফে ক না, 
কারণ শৃহন্দী ও মোথলশব মধ্যে পার্থক্য 
লক্ষণীয় রকমের ৷ কিন্তু আমাব ট্রেন যখন 
বিহার পোঁরয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ 
করল, তখনও এ একই দৃশ্য, যে দৃশ্যে 
ধহন্দীর দাঁপত অস্তিত্ব অসহনীয়। 
বাংলাদেশের সীমানাষ যখন ট্রেন প্রবেশ 
করে তখন আমি 'নিদ্বামপ্ন। তারপর এক 
সময় ঘুম ভাঙে, প্রাতবাশ সেবে 'নয়ে 
একটি বইয়ে মনোনিবেশ কবি। ইাতমধো 
শিসগন্যাল না পেয়ে গাঁড় ছোট একাঁট 
স্টেশনে থামে। চোখেব সামনেই সেই 
অখ্যাত স্টেশনের নাম £ 'তালিত'। বাংলা- 
দেশের স্টেশন, কলকাতা থেকে বোশ দুলে 
নয়, অথচ 'শিলাফলকে তার নাম 
প্রকান্ড বড নাগবী হরফে লেখা । ইংবে- 
জশতে এবং বাংলা হবফে লেখা নামও 
চোখে পড়ল, কিন্তু বথেত্ট ছোট হরফে 
লেখা সেই নাম দুটি নাগর হবফের 
নামের পায়ের নিচে যেন স্লজ্জ সন্দস্ত 


পুনরাবান্ত £ 
পায়েক্স নিচে ইংরেজী ও বাংলা হরফের 
নাম। 

২৮১৮ 


জানি, নাগরণ হরফ আর হিন্দ ভাষা 
এক নয়। কিন্তু নাগর আর 'হিন্দগ আজ 
একাত্ম, আর বাংলাদেশে বাংলা হরফকে 
পদদালত করার এই চেষ্টাই বা কেন? 
বাংলাদেশের স্টেশনের নাম-ফলকে প্রথমে 
বাংলা হরফে নাম লেখা থাকবে না কেন? 
দাক্ষণ ভারতের স্টেশনের নামফলকে প্রথমে 
নিজ লেখা থাকে নাগরীতে 
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সোজা কথায় £ আঁহন্দীভাষী অঞ্চলে 
স্টেশনের নাম প্রথমে স্ধানীয় ভাষার হরকে 
লেখা থাকবে! অর্থাৎ বাংলাদেশে বাংলার, 
অন্ধে তেলেগুতে, মাদ্রাজে তামিলে, গুজ- 
অন্যথায় 


আমাদেব অনুরোধ বক্ষা কববেন। এবং 
আঁহন্দীভাষী অগ্চলে স্থানীষ ভাষা ও 
হরফেব প্রীত যথাযোগ্য মর্যাদা দেখাবেন? 

ধহন্দশমত্ত ওপবওযালাদেব চক্রান্তে 
যাঁদ আঁহাঈদভাষটদের সামান্য জাশাটুকুও 
পূরণ না হয, তবে অন্য পন্ধা, অর্থাৎ 
হিন্দী-বরোধী আন্দোলন। বাংলাদেশের 
যুবসমাজ তখন আলকাতবা দিয়ে নাগর 
হরফে লেখা নামাবলী মুছে দেবেন, এই 
{বশ্বাস চন্দ্রগুপ্তের এখনো বররমান। 

আপাতদৃষ্টিতে নাগবী হবফে স্টেশ- 
নের নামের অস্তিত্ব সামান্য ঘটনা । কিন্তু 
এই ধরণের সামান্যের স্রমরায়েই অসামান্যের 
আবর্ভাব। শহব্দীভাষীদের প্রাতজ্চানের 
কথা ছেড়েই দিলাম, রেলওয়ে স্টেশনে, 
এয়ারপোর্টে, জাহাজ-ঘাটায়, খাস, পোস্ট- 
কার্ডে কদ্বা মাঁন-অর্ভাবে যে কোন 
সরকাধী বা আধা-সরকারী প্রাতম্ঠানেই 
আজ 'হন্দীব উৎপাত দাঁষ্ট-দ্রসহ। 
কছাাঁদন আগে খবরের কাগজে পড়ে 
ধছলাম, আজকাল দমদম এয়ারপোর্টে 
ঘোষণাঁদিও হিন্দ্রীতে হচ্ছে। হিন্দীতে. 
হোক আপাঁত্ত নেই, কিন্তু বাংলাদেশে 
অবাস্ধত এয়ারপোর্টে সমস্ত ঘোষণা 
{হিন্দী ও ইংরেজ্রীব সঙ্গে বাংলাতেও তো 
হ'তে পাবে কিন্তু তা" আদৌ হয় না 
কেন? 

বাংলাদেশে ঁহন্দাব উৎপাতের কাবণ 
আমাদের অপার ওুঁদাসীনা, আমরা আত্ম- 
তুষ্ট এবং আত্মমর্যাদা-সচেতন। 'বাংলা- 
দেশে হল্দীর নিঃশব্দ 'বষক্রিয়া শুরু হয়ে 


ইল 


বির 


a cc a ৬ 


গেছে, বাংলাদেশের যুবসমাজ এখনই 
যাঁদ সচেতন না হন, তবে ভয়াবহ পাঁরপাম 
অনায়াস-কহপনশয়। 


'ভাষাব 


শরৎচন্দ্র তারাশঙ্কর মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়েব 


উঠছে। এই অত্যু্র হিন্দীপ্রেমীরা একটি 
সার কথা ভূলে গেছেন £ যে-কোন ভাষা 
নিজের ক্ষমতাতেই পথ কেটে চলে। 
অর্থাৎ কোন ভাষার ভৌগোলিক পারবি 
বাড়াবার জন্য বলপ্রয়োগ নিম্প্রয়োজন। 
এর শ্রেষ্ঠ দষ্টান্ত ইংবেজশী ভাষার 
বচ্বঙ্জনণনতা 


| 
ভারতেব গণতান্ত্রিত্ কেন্দ্রীয় সরকার 
জাতীয় সংহতিব প্রশ্নে সবব, কিন্তু 
হিন্দণকে ত্বাবংগাঁতত রাম্টরভাষা কবে 
তুলতে গিয়ে জাতীয় সংহাঁতর মূলেই 
কুঠারাঘাত কবছেন। তা নয পরল্ত 
সংবিধানাবরোধী কাজও. কবছেন, কারণ 
সংবিধানে চোদ্দাট আণ£লক ভাষাই সমান 

মর্ষাদাসম্পন্র ৷ 


- কিন্তু বাংলা? বাংলাদেশে বাংলাই ক 
“বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত? স্বাধীনতার পর 
বিশ বছর অতীত হলো, 'কন্তু সবকারণ 
কাজ-কর্মে আজো বাংলাভাষা অচ্ছুৎ। 


L ছিলাম অতঃপর সরকারণ কাজ-কর্মে বাংলা | 


ব্যবহার করা হবো কিল্তৃ এ প্রাতজ্ঞ 
আর দশটা সরকারী ঘোষণার মতোই 
ফাইলচাপা পড়ে যায়। আমাদের জনপ্রিয় 
সরকার ক পূর্বতন সরকারের প্রাতজ্ঞাকে 
কার্যকরী করবেন? 

পববত্শী সংখ্যায় বাংলাভাষা ও 
সাহিত্যের জন্য সরকারের এবং আমাদেব 
বিছ অবশ্যকরণাঁয সম্পর্কে" আলোচনার | 
ইচ্ছা রইল। 
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(কাপড় ও বোর্ডে বাঁধা ) 
সমন্বিত 


দ্বিজেন্দ্রলাল খাগ্ণবলী (কাপড ও বোর্ডে বাধা । কৰিব প্রতিকৃতি 


সুদশা প্রচ্ছদ) 





৬-০০ ]' 


২৮০০১, 








প্রাইটার্স বিজ্ডংসের. সকল কর্মচারীরা 
থাঁশ হয় নি সারা দেশের অগণিত জন- 
সাধারণও স্বাস্তবোধ করেছে। প্রতিক্রিয়া 
শুরু হয়েছে। 
৪ তোষমোদ চলছে যাঁ বদল” বন্ধ করা 
ষায়। লালবাঁড়র মোহ, তার জৌলুস, তার 
কে বা নির্বাসন চাইতে পারে? স্বাভাবিক 
হতাশার সঙ্গে সঙ্গে. কিন্তু চাপা ক্রোধ 
কুটিল পথে আত্মপ্রকাশ করছে স্থানে 
সথানে। সুযোগ পেলে তা বদলা নিতে 


পিছপা হবে না। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী এদের, 
কবোছল 


প্রমোশনের আভযোগকে চাপা দেওয়ার জন্য 


আরও কয়েকজনকে কমিশনার করতে" 
হায়েছিল। 

"এক দলের, অভিমত যে, বদলশীর এই" 
' ব্যাপক প্রচেন্টা দক্ষতার ক্ষাত সাধন করতে 
পারে? দশর্ঘীদন একটি দপ্তরের সঙ্গে 
যুক্ত থাকার ফলে উপর থেকে. নিচ: স্তর 
পর্যন্ত কাজের ও প্রশাসনিক যল্তের সঞ্চো- 
'একটা ঘনিষ্ঠ পাঁবাঁচীত গড়ে উঠেছে।- 
সৃতয়াং বদল'ব' আদেশে নতুন, আগন্তুকের -: 


পক্ষে সেই পাঁরাচিতি গড়ে তু্ধতে অনেক 
সময়ের প্রয়োজন এবং তার. স্বাভাবিক ' 
পারণাত হৈসাবে কাজের মন্থরতা আসতে - 


ঘাধ্য ও পারকজ্পনার জরুরী দিকগুলো 


উপেক্ষিত হয়ে উঠতে পারে । এ অনুমান যে 


একাম্ত অমূলক এ কথা বলা যায় না.তবে 


যে. পদ্ধাততে কাজ, চলে তাতে এই পাঁর- 
বর্তনে খুব একটা ক্ষাঁতবৃদ্ধ হবে না। 
অবশ্য, “ব্যবহারের, আগে বোত্লটাকে নেডে, 


এখনই ধরাধার়, তাঁদ্বর-- 


- মন্মীকে র্যাকমেল করত। 
- মন্তব্যের কারচ্ীপ ও মারপ্যাঁচ দিয়ে 


*শ্্খ-প্রকাশিতের পর) 


প্রীতাঁট উপরের আফসার তাদের মনোমত 
যে ‘সংসার’ গড়ে তুলোছিল তাদের নিজ 


“নিজ দপ্তরে, তার সঠিক অনুসন্ধান ও 


প্রয়োজনমত তার সংশোধন ও সংবর্ঞজন না 
হলে বাঞ্ছিত ফললাভ করা যাবে না। এই 
সংসার ডেপুটি থেকে পিয়ন- পর্যন্ত 
প্রসারত। - এখানে' বাঁশের চেয়ে কাঁণর 
প্রতাপ অনেকাংশে প্রবল। এই কাদের 
কথাবার্তা আচরণ ও ব্যবহারই মানুষকে 
স্রকার-ীবরোধশ করে তোলে। এদের চক্কান্ত 
এদের দুনর্পীত আমলাতন্ত্ে শিবের অসাধ্য 
ব্যাধি সৃষ্টি করেছে! এদের দু্সাহসিকত 
ঘৃণ্য ও সীমাহশন। আববাহত জনৈক 
মন্ত্রীকে (উত্তরবঙ্গ থেকে নির্বাচিত) 
শি করে হাত করা যায় এই নিয়ে সংাশ্লচষ্ট 
দপ্তরের একজন ডেপহাট সেক্রেটারী ও 
ডেপুটি ভিরেইরের মধ্যে খোদ রাইটার্স 


'বাজ্ডংসে রসালো আলোচনার কথা আম - 


. শুনেছি। 


তারা, কোন কোন মাঁহলাকে 
নিয়োগ করা শ্রেম্ঠতস উপায় বলে প্রেস- 
ক্রিপশান করেছেন। এই ধৃষ্টতা অমার্জ 
নীয় কিনা সে প্রশ্ন বড় নয কিল্তু কংগ্রেস 
ব্লাজত্বে শাসনযন্তে এরা কি করত সেটা 
সহজ্ষে অনুমান কবা যায়। কংগ্রেসী 
আমলে উচ্চপদস্থ অফসাররা বেশির ভাগ 
মিথ্যা তথ্য, 


নিজেদের কাজ হাসল করত। সে অভ্যাস 
এখনও বদলায় 'ি। 


সতর্কতা দরকার। ' 
সম্ভব হয় যখন আমনারা, তা সে বড় আর 
ছোটই হোক ভয় করতে থাকে । স্মস্ত 
প্রখাতনষন্তে এমন একটা শিথিলতা ও 
গুঁদাসাঁন্য গড উঠেছে জংগ্রেস আমলে যে; 


দক্ষতা নিয়ে। কেবলমান্র বদলীর ভয়টুকু 
ছাড়াতান্য কোন ভয় ছিল না! এই মাঁন্ল- 
স্ভার সম্বন্ধে এখনও ভয় আছে গকল্ত যাঁদ 
কোথাও তার মধো ছিদ্রের সন্ধান পায় তা 
হাল সে রম্প্গত শান হয়ে উঠবে'। রাইটার্স 
বিজ্ডিংসে এখন একটি মন্ত্রীকে সবাই ভয় 
করছেন তিনি. ড& প্রফল্পে ঘোষ। অবশ্য 


২৯০৫, 


তাই তাদের হাতে - 
কক্কে খেয়ে না যায় এই সম্বন্ধে সর্বপ্রথম - 


তাঁর প্রাত। দুর্হতম' তাঁর দায়ত্ব। খাদ্য 
ও কীষর তান কর্ণধার। সকলেই সাগ্রহে 
তাঁর দিকে তঁকয়ে' আছে ও বিশ্বাস করছে 
যে কিছু একটা সমাধান তান করে যাবেন 
সকল মানুষের" সমান দক্ষতা থাকে না 
ঘর মল্লীরাও তার ব্যতিক্রম নয়। কিন্তু 
প্রশাসাঁনক ব্যবস্থা এমন হওয়া উচিত 
যেখানে দক্ষতা ও মান মোটাম্টি ঠিকই 
থাকে। যতই তুলাদশ্ডধারীর পাঁরবর্তন 
হোক? তাই প্রশাসানক. সংস্কার অপার- 
হার্য হয়ে উঠেছে। যেখানে সাঁচক থেকে 
কেরানী, পর্ষচ্ত দক্ষতা দেখাতে ও বজায় - 
রাখতে কোন অস্বাবধা' না: হয়। দুনশীত্ত 
সদ্বন্ধে সেই একই কথা প্রযোজ্য! দুরশীতি 
প্রশাসানক ব্যবস্থার অবসান 

না হলে কেবলমাত্র ভয়ের দ্বারা সমাধান 
হবে না। পাঁশ্চমবপোর ভিছিলান্স কামি- 
খনার প্রস্ভাব করেছেন' যে, এই কমিশনের 
দাথে সাথে আঁভিষোগ কমিশনার পদ সৃষ্টি 
রা দরকাব। এ প্রস্তাবে আঁভনবত্ব 
থাকলেও প্রাতকারের পথ সুগম হবে না। 
আভিযোগ শোনা বা জানার দরজা প্রসারিত 
করতে হবে সকলের জন্য এ বিষয়ে মত- 
দ্বৈধতা থাকতে পারে না কিন্তু প্রাতকারের 
পথে পথে যে অসংখ্য বাঁক, কাঁটা ও গর্ত 


রচনা করছে। তাই যায় পক্ষে যা'সয় ভাই; 
বয়' মোটামুটি মেনে চললে, ভাল: হয়, 
ঘাটাত সমাধানের জনা অংকের নির্ভূলতা 
গছল-_ঘা্টাতির' পরিমাণ ঠিক: করে ঘাটতি, 
পূবণেনু'জন্য লেভী' দিযে শস্য সংগ্রহ করতে ' 
চেয়েছিলেন । দয়ে আর দায়ে চারের: 
অশ্ক। কৃত সংগহ" কবার' মৌসনাবী যো 
অবাস্তব, এই সত্তক ধরার জ্ঞানের পাবি 
চয় বাখতে পারে নি। ত্যাব কুফল হাতে; 
হাতে পেষেছে তদানঈন্তন কংগ্রেস সরকার ! 


‘ডঃ প্রফয্প ঘোষের মনীষা কিন্ত ভুল; ধরতে; 
পেকেছে।, 


ভূল ধবার, সঙ্গে সঙ্গে 


সাঁচব পাঁয়বর্তন দিয়ে। কিল্তু এই পদ- 


ক্ষেপ যেন শেষ না হয়। “আগে কহ আর 
শনশ্চয়ই যেন তার অনুসরণ করে। 


:  পাঁলাস রচনায় বাস্তবতা যেমন 


অপাঁরহার্য তেমান পাঁরচালন পদ্ধাঁতর 
পাঁরবর্তনের সাথে সথে গুপ্ত সংবাদ সংগ্রহ 
করার মধ্যে নেতৃত্বের বাহাদুর চ্দাকয়ে 
থাকে। সেই সুদূর অতীতে কৌিল্য এই 
ধ্যবস্থার উপর যে জোর দিতে চেয়েছিলেন 
তার গুণগত কোন পাঁরবর্তনের কোন কারণ 
ঘটে নি! গুপ্ত সংবাদ সংগ্রহ বিষয়টা 
আপাতদ্াম্টতে ঘৃণ্য হলেও আমাদের 
শাসনতান্তিক অনাচার দুন্পীতি ও অপচয় 
বন্ধ করা ধাবে না। আমদরবারও সাহায্য 
করতে পারে যদ ভঞ্গি দিয়ে চোখ ভোলা- 
ধার উপায় না হয়। 


ররর 


দুখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে যে, নতুন 
মন্তিসভা কিচ্তু ভাঁঙ্গ প্রকাশের মোহ ত্যাগ 
করতে পাবে 'নি। ভূমি সমস্যা ও শ্রম 
সমস্যা বিষয়ে এই মোহ দুর্বলতা প্রকাশ 
করেছেন। অভাব অভিবোগকে প্রশমনের 
নামে খঠচিয়ে জ্বাগয়ে তুলেছেন। 
সব কিছুকে কায়েমী স্বার্থের চক্রান্ত 
বলে এাঁড়য়ে গিয়ে প্রশমন করতে বা দনন 
কবে প্রাতরোধ করতে গেলে বিপদ এড়ানো 
যাবে না। তবে যাঁদ সজ্ঞানে এই সমস্যা 
সৃষ্টির মাধ্যমে পার্ট সংগঠনের আয়তন 
বৃদ্ধ করা উদ্দেশ্য হয তা হলে অন্য কথা । 
উপরে যুক্তফ্রন্ট মল্তিসভা বজায় রেখে 
নিচের এই প্রচেষ্টা ভাল ক মন্দ তা তাঁবা 
{বিচার করবেন। ধিকল্তু আইন-শৃঙ্খলা 
রক্ষার প্রশ্ন দেখা দিলে সেটা উপেক্ষা করা 


উচিত হবে না! কোন গল্রীব গ্রভাবত 
অণ্চলে বিরোধী পক্ষকে (বংগ্রেস নয) 
ভোটদানের শাঁস্ত স্ববূপ বেশ কষেক ঘব 
মানুষ ভিটার্মাট ত্যাগ করে বাস্তায আশ্রয় 
িষেছে এই অভিযোগ উঠেছে। তদন্ত কবে 
দেখবেন ক? জাম বণ্টনের নাগে পার্টি 
ফান্ডে শল্মীব স্বাক্চাঁবত চাঁদাব বইামেব ব্যব- 
হার কি মন্ত্রীর আচবণাঁবধসতগত» নব 
গঠিত মাঁছনভা মানুনের আশাব [দগন্ত 
প্রসাবত করেছে কত তাব আকাশে 
বিবেচনায় বা অজ্ঞতাব বাহুর কবাল গ্যান 
ছায়া ফেলতে না পাবে তা দেখাব জন্য 
সংাম্লম্ট সকলকে সাঁনবন্ধ আনুবোধ কাঁব। 


=-এন কে শান্ত 





সংকট, ও সমাধান--- 


২৯০১ 








গোড়াভেই বঙ্গদর্শন পাঠকদের নব- 
"প্রধের সাদর সম্ভাষণ জ্ঞাপন করাছি। এটা 
অবশ্য বিগত সপ্তাহে করা. উচিত! ছিল, 
1কম্তু ঘোঁদন বাংলা ১৩৭৪ সাল এল তার 
আগের দিনেই বঙ্গদর্শন প্রেসে চলে 'গয়ে- 
ধছল। এই ঘরণটর জন্য আমরা দুঃখিত। 
1. আমাদের এই ফণখচারটির নামের সঙ্গে 
যে নামটি একান্তই জাঁড়য়ে আছে, সেই 
ধ্বঙ্গদর্শন পনিকায় নববর্ষ উপলক্ষে 
ঘাঁচ্কমচন্দ্র তাঁর পাঠকদের উদ্দেশ্য করে 
ঘলোছিলেন যে, যে বছরাট গেল সেটা আর 
ফিরে আসবে না। এর চেয়ে বড় সত্য 
আর কিছ; নেই, তবুও বাংলা ১৩৭৩ 
আালটি মানুষ দীর্ঘকাল ধরে নানা কারণে 
চ্মরণ করবে। 

কেন না ওই একটি বছরই দবাষণন 


ভারতের ইতিহাসের ক্রান্তিকাল- 
কূপে চিহ্নিত হবে।. বিগত 
উনিশ বছরের" দুঃসহ গতান্য- 


ধান্ধায় সরিমে দিয়ে ১৩৭৩ সালেই ভারত- 

ঘর্ষ নতুন কবে মাথা তুলে দাড়িয়েছে । 
এই পারিবর্তলের পটভূমিকা গশ্চম- 

ঘঙ্গের ক্ষেত্রে আরও স্দ্‌রপ্রসারণ। জামার 


আক্নেয়াগরির বিদ্ফোরণের সম্ভাবনা 
কেউ বুঝতে পারে নি। 

কিন্তু বিদ্ফোরণ 
সাধিত হয়েছিল পশ্চিমবন্গ তথা ভারতের 
ইতিহাসের সাম্প্রতিককালের বৃহত্তম নশরব 


সত্যই ঘটেছিল, 


বিপ্লব! তার সাক্ষণ হয়ে ১৩৭৩ সাল 
ভারতের ইাতহাসে চিরকাল অমর হয়ে 
থাকবে। 
রবীন্দ্রনাথ কোন একাঁট প্রসশো লিখে- 
ছিলেন, “বিবাহের প্রথম দিনে যে 
রাগিপীতে বংশশধবানি হয় সে রাগণণ 
চিরদিনের নহে। -সোঁদন কেবল জাঁবমিশ্র 
আনন্দ এবং আশা, তাহার পর হইতে 
বিচিন্ন কর্তব্য, মিশ্রিত সুখ দ;ঃখ, ক্ষুদ্র 
বাধাবিঘ] আবার্তত বিরহ মিলন--তাহার 
পর্ন হইতে গভশীর গন্ডীরভাবে নানা পথ 
বাহয়া নানা শোকতাল আঁতন্রঙ্দ করিয়া 


সংসার পথে অগ্রসর হইতে হইবে, প্রত-- 


দিন আর সে নহবত থাকবে না। ভথাপি 
সেই একদিনের উৎসবের স্মৃভি কঠোর 
কতব্য পথে চিন্নীদন আনন্দ সণ্তার করে” 


চলে যাওয়া ১৩৭৩ সালটিও 'আমা- 
দের কাছে এইরূপ । 
প্রথম কালবৈশাখশ 


গত ব্যধবার ঢই বৈশাখ এই বছরের 
প্রথম কালবৈশাখশ ঘটল। পশ্চিমবশ্গে 
দশর্ঘকাল কালবৈশাখশ ঘটে নি। 

ক্ষাত কম হয় নি, বিশেষ করে উত্তর- 
বঙ্গে। কুচাবহারে বহু বাড়ি বসেছে, 
গাছপালা উৎপাটিত হয়েছে, শহরে দল ও 
[বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ হয়েছে। রায়গঞ্জ 
শহরে ও তার 1নকটবতর্ট - অপ্লসমূহে 
মাটির বাঁড়গলি ধসে গেছে। গালোয় 
অণ্যলেও ক্ষতি বড় কম হয় নি। বেল- 
ঘরিয়ায় একটি দ্কুল বাঁড় ধসে পড়ে 
কয়েকজন ছাত্র আহত হয়েছে। বনগাঁয়ে 
প্যাীলশ ব্যারাক ভেঙে পড়েছে। 

যাঁরা এই ক্ষাতর শিকার হয়েছেন 


২৯০২ 


‘করে নতুনের পত্তন! 


তাঁদের প্রাত আমাদের আন্তাঁরক সমবেদনা 
জ্ঞাপন করছি। আমরা আশা করব যে; 
এই কালবৈশাখীতে যাঁরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে 
ছেন সরকার তাঁদের দিকে সহ্‌দয় দৃষ্টিপাত 
করবেন। 
কিন্তু এই ক্ষতি সত্বেও নতুন বছরের 
এই প্রথম কালবৈশাখী, দেখে অনেকেই 
আনন্দিত হয়েছেন। বহু যুগের আঁভন্ঞ- 
তার আলোকে মানুষে মনে একটা বিশ্বাস 
বদ্ধমূল হয়েছে যে, কালবৈশাখী বাহ্যত 
কিছ: ক্ষতি করলেও পাঁরণামে তা বড় 
শুভফল দেয়। অভিজ্ঞ বৃম্ধেরা বলেন 
যে. যে বছরে ভালরকম কালবৈশাখী হয় 
সেই বছরে বৃষ্টিও বড় ভাল হয়। খরাক্লিচ্ট 
সমগ্র ভাবতের দিকে তাকিয়ে মনে হয় যেন 
এই একটি জিনিসই আজ ভারতে একমান্র 
প্রয়োজনশীয় । 
কাজেই পর পর কয়েক বছর অন 
পাঁস্থাতর পর, অকস্মাৎ এই কালবৈশাখশর 
আগমনে অনেকেরই অন্তরে খুশির প্লাবন 
বয়ে গেছে। কালবৈশাখী আপাত- 
ক্ষীতকর হলেও পরিণামে তা কল্যাণের 
দ্যোতক হয়ে দাঁড়ায়। এই কারণেই বুঝি 
বাঙালী কবিরা, কালবৈশাখীর বন্দনায় 
পণ্টমুখ। ‘পুরাতন ক্লান্ত বছরের নিৎ্ষল 
সঞ্টয়কে, উড়িয়ে নিয়ে গিয়ে কালবৈশাখী 
তাই কাঁবর কথায় 
চৈত্রের চিতাভস্ম উড়ায়ে 
জুড়াইষা জবালা শর 


১807 


A 


ঘেরাও-এর ফলাও” সংবাদ দেখে বিস্মিত 
হয়ে' ভাবছ. এদের' মতলবটী কি? যাঁরা 


এ কথা বলেন যে, কোন কোন" সংবাদপর . ₹ 
একটি শেষ শ্রেণীর দালালি ক্রা' ভিন্ন: ত 


আর কিছ করে না, তাঁদের কথাকে 
এতাঁদন আমল দিই নি। কিল্তু প্রতাক্ষ 
অভিজ্ঞতায় ষা দেখছি তাতে' মনে' হচ্ছে 
তাঁরা বোধ হয় ভুল' বলেন না” 


আহা এমনভাবে দেরাও করলে. ননগগোপাল 
মালিকেরা বাঁচবে কি করে? কিন্তু একটা 
ফথা- ঘেরাও কিঁকোনদিন ছিল না? 
গত সংখ্যায় আমরা দেখিয়েছি যে, 
ধাত বছরের তুলনায় এ বছরে ঘেরাও-এর' 
সংখ্যা আভ নগণ্য, প্রায় কিছ নয় বলতে 
গেলে। ঘেরাও চিরকাল হয়েছে, কিন্ডু 
আগে এই সব ঘেরাও-এর সংবাদ কোন 
কুলখন কাগজে ঠাঁই পেত না। ওই সকল 
সংবাদ ছাপিয়ে সম্পাদক মশাইরা নিজেদের, 


এই সকল 
সংবাদ থাকত। এই কথাটি নি অচ্ৰণীকার 
ক্ররবেন তাঁকে আমরা সোজাসজ্জি মিথ্যা- 
দাদ আখ্যা দেব। 

অতএব. ঘেরাও চিরকাল ছিল। কিন্তু 
কংগ্লেসী আমলে তা নিয়ে সংবাদপর্র- 
গুলি মোটেই -নাচানাচি কবে ন, কেন না 
তা কবতে গেলে পশ্চিমবঙ্গের শ্রামকদের 
প্রাত অনেক অন্যায়েরই সংবাদ 'প্রকাশ 
করতে হত. দেখাতে হত কিভাবে পুলিশ 
দিয়ে শ্রমিক ঠেঙানো হয়, দেখাতে হত 
বৃদ্ধাজগাষ্ত দেখানো হয, দেখাতে 
হত আরও অনেক কিছু, যা দেখাতে হলে 
পৃজ্ঞা কভার করা বিজ্ঞাপন জুটত না. 
কাজেই সেই সব. ঘেব্রাও ও" অন্যান্য 


৷ আলোলনের খবব একমাত্র পেতেন 'বাঁভক্ষ 


বামপন্থী দালেব কর্মী ও  সমথকিগণ, 
ঘাঁরা বিভিন্ন বামপল্থী দলেব মুখপন্র- 
ধল ভয় করতেন সর্বসাধারণের মধ্যে 


'সাপ্তাঁহক বসত, 


ছ্রমরাজ্যের খবর ক্ৰোনাদনই_ তেমনভাবে 
প্রচারিত হয় নি '.১ 7 
কাজেই' আজ কোন্‌ কোন সংবাদপত্রের 
প্রথম পৃষ্ঠায় ঘেরাও-এর ফলাও সংবাদ 
দেখে" একটা সিদ্ধান্তই. অনিবার্য হয়ে’ 


ওঠে। এগুলি শুধুমাৱ ন্তফরপ্ট সরকারকে 
হেয় করার চক্রান্ত! গত ১৯শে এপ্রিল. 


সফরে আশাতীত ফললাভ হচ্ছে। যাঁদও' 


মূলক লোভ তুলে নেওয়া' হয়েছে, আন্তঃ 
জেলা, কর্ডন বাবস্ধাও আরা কার্যকরী 
নেই। এমতাবস্থায় এত সুযোগ সুবিধা। 
দেওষা সত্তেও যাদের চাল আছে তারা যদ" 
চাল দিতে অস্বীকার করে বা' চোরা 


পুরিই চলছে এবং ইতিমধ্যেই প্রচুব ধান- 
চাল’ উদ্ধার করা: হয়েছে। দুর্ভাগ্যক্মে 
এই সকল সংবাদ সংবাদপত্রে বড় একটা 
প্রকাশিত হচ্ছে না এবং না হওয়ার পিছনেও 
বোধ হয় কায়েমী স্বার্থের কিছু খেলা 
আছে। আমি বিশেষভাবে জান একটি 
দৈনিক পাত্রকায়, হগলশ থেকে একজন 
সংরাদদাতা কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ মজুত 
কোন'গণ কারণে সেই সকল সংবাদগ্ীলকে 
প্রকাশিত না করে চেপে দেওয়া হচ্ছে৷ 
আরও একটি প্রখ্যাত পত্রিকার জনৈক 
সাংবাদিক সেদিন আমার কাছে দুঃখ করে 
বলাছলেন যে; তাঁর দেওয়াও এইবকম 


আরও দু একটি মৌলিক পরিবর্তন করা 
লি চালের পাইকারী কেনাবেচা 


এগুলির জাতীয়করণ করা এই মহূ্তে 


এখনো পর্যন্ত কেন্দ্র কতটুকু চাল 
দেবে তা জানা যায় নি, তবুও নিজস্ব 


চলে গেছে" এবং বিগত সরকারও একদানা 
শস্য সংগ্রহ করে রেখে যায় নি 


হাওড়া-নৈহাটি ও শিষালদহ-ব্যান্ডেল 
লোকাল চাল; হোক 


করেকাঁদন পূর্বে হৃগলীঘাট স্টেশনে 
যাত্রীরা' একনাগাড়ে ছন্রিশ ঘণ্টা, ট্রেন আটক 
করে একটা রীতিমত রেকর্ড করেন। কেন 
সভ্যদেশে একাট পথে পব পর তন দিন 
ট্রেন বন্ধ হয়ে আছে, এটা যেন কল্পনাই 
করা যায় না। অথচ এটাই ঘটেছে। 

কারণ সেই সনাতন। নৈহাটি-ব্যান্ডেদ্‌ 
লাইনে ট্রেনের স্ব্পতআ। অথচ যাত্রী 
স্বজ্প নয়া কাজেই দ্ঁনের, সংখ্যা 
বাড়াতে হবে॥ 


মাত্র তিন সপ্তাহ আগে এই বঙ্গদশনে 
নৈহাটি-চচুড়া লণ্চ সার্ভসের শোচন'য় 
দুদশার চিত্র একেছিলাম। গঙ্গা শুকিয়ে 
যাওয়ায় লণ্য পারাপার, হুগলী জেলার 
সঙ্গে 1 প্বগনা জেলার যোগাযোগ 
বিচ্ছিন্ন হতে চলেছে। একদিকে একটি 
জেলা শহর অপরদিকে . একাঁট বৃহৎ 
শিল্পাঞ্চল, প্রাতাদন বিশ হাজার যাত্রীর 
পারাপার হবার সমস্যা এতাঁদন মেটাঁচ্ছিল 
এ লণ্ট কোম্পানণ, কিল্তু গণ্গার বর্ত“মান- 
অবস্থায় ভাসমান জেটি প্রস্তৃত না হওয়া 
প্যন্তি (হবার সুযোগ আদৌ আছে কি না 
বলা যায় না) এ কোম্পানীর পক্ষে সঙ্গাত 
কারণেই লণ চালানো সম্ভবপর হচ্ছে না। 
ফাজেই দুই জেলার নির্ভরযোগ্য যোগা- 
যোগের পথ মার দ্যাট অবাঁশম্ট আছে। 
একটি বালীব বিবেকানন্দ ব্রীজ আর 
হুগলীর জাবলশ ব্ীজ। 
নৈহাটি ও তৎসংলগ্ন 'শল্পাণ্চলে, যেখানে 


কয়েক লক্ষ মানুষ বাস করে, একটিও - 


হাসপাতাল নৈই। প্রাতনিয়ত অজস্র 
রোগ’ চুচুড়া সদব হাসপাতালে গঞ্গা 
পার হযে চিকিৎসার জন্য আসে । কল” 
কাবখানায দুর্ঘটনা ঘটলে, বিংশ শতকেব 
ধণ্ঠ দশকেও তিন মাইল পথ ঠোঁঙয়ে 
গঙ্গা পৌঁবয়ে, আহত ব্যান্তকে চংচুডা 
হাসপাতালে আনতে হয়, বহু: ক্ষেত্রে 
গঙ্গার মধ্যেই তাদেব গঞ্সাপ্রাপ্তি ঘটে। 
যতাঁদন লণ্ ছিল, ততদিন যা হোক 
করে চনত৷! এখন লঞ্ প্রায় বন্ধ হয়ে 


মাত্র বাবোবার ট্রেন যাওয়া-আসা করে। 
প্রয়োজনের তুলনাষ তা কিছুই নয়. কোন- 
দিনই ছিল না, যারীদের আঁভিষোগ 
বরাববেব ; তবে এবারে লপ্ত সার্ভস 
বন্ধ হওষায অবস্থাটা শুধু চরমেই 
ওঠে নি. সহ্যের সীমা পৌঁবয়ে গেছে। 


ম্যায়নত্গত প্রচ্তাৰ। 
টিন রা SECS রি 
আমাদের প্রস্ভাব গাঁভপথেব একট; পরি- 


আরও 


বদলে ট্রেনগ্‌লির গাঁতিপথ এইরকম হবে 


তদুপরি 


এইটুকু করলে গাঁড়র সংখ্যা বাড়াতে 
হবে না। উল্টে যে গাঁড়াট নৈহাটি- 


ব্যাল্ডেল লাইনে যাতায়াত করছে, সেঁটকে , 


সরিয়ে অন্য স্থানে দেওয়া চলবে, যান্রী- 
দের অভিযোগও দূর হবে, তদুপার লণ্চ 
সার্ভিস বন্ধ হওষায় দুটি জেলার যে 
যোগসূত্র বিনষ্ট হতে চলেছে, তার একটা 
সমাধান_হবে। 


{শিক্ষামন্ত্র প্রতি নিবেদন (২) 


এবারে ম্যানোজং কমিটি নামক বচ্তু- 
টির কথায় আসা মাক, প্রতিটি ইস্কুলের 
কাছেই যা একটা আঁভশাপ ছাড়া আর 
কিছু নয়। ইঙ্কুল চালানো একালে একটি 
লাভজনক ব্যবসা এবং বহ টাকা চালা- 
চাষির সুযোগ এখানে থাকে বলে বহু 
অবানছিত ব্যক্তি ইচ্কুলের স্যানোজং কামটি- 


এবং এই ্রাডিশানটা আজকাল এতই 
শিকড় গেড়ে বসেছে যে, চ্বাধাীন ব্যান্ত্ব- 
সম্পন্ন হেডমাস্টারদের আর কোথাও 
খাজে পাওয়া যায় না। শিক্ষকদের ভাগ্য, 


সাঁমাতর কোন ফেযার ইলেকশান হয় নি। 


সম্প্রতি জনদাধারপের চাপে এই প্রথম তা. 


হয়েছে। যদিও নতুন পাঁরচা্গক সমিতি 


' কাজ করার অধিকার পেয়েছে কি না জান 


না। পবতন ম্যানেজিং কামাটর জনৈক 
মধ্যমণি ছিলেন একজন আগরওয়ালা, যাঁর 
বাড সম্প্রতি আবার সার্চ হয়েছে, 
বেআইনী মালপত্র রাখার আঁছিযোগে। 
অপরাপর সদস্যগণেরও বিশেষ সামাজিক 
নাম নেই। বরং কোন কোন বিষয়ে 


' ব্গীতগত দযৰ্নাম আছে। এরা যে কিভাবে 


নির্বাচিত হযোছল সে একটি রহস্য । অথচ 
এই ইচ্কুলটি প্ৰচুৰ টাকা সরকারশ সাহায্য 


৯৪08 


পেয়েছে অবং ভমসাধারণ শহং্গতভাবেই 
সন্দেহ করেন যে, সেই টাকার আঁধকাংশই; 
অব্যবহৃত হয়েছে। বিল্ডিং ও ফার্নিচার, 
বাবদ যা ব্যয় করা হয়েছে বলে দেখানো, 
হয়েছে তা বাস্তবের সঙ্গে সঙ্গতিপর্ণে 
নয়। আরও বহ আভিযোগ এই বিদ্যা" 
লয়টি সম্বন্ধে আছে।. 


উপরের বন্ধব্য থেকে একটা কথাই 


খোলা” 


এখনও আমরা পাই নি যদিও আমরা তা 
একান্তভাবে আশা করেছিলাজ ) 

- এবারে আমরা আরও একটি বিশেষ 
প্রদ্গা তুলে ধবাছি। যাঁর ' বির 
ভামাদের এবাবে অভিযোগ তিনি হচ্ছেন 
নাঁলরতন সরকার মেডিক্যাল কলেজের 
রেডিওলজি বিভাগের একজন কতণব্যাস্ত। 
[তান গত সাত বছ্ছর হরে এখানে আছেন,' 
ঘদিও তিনি এখন বিশেষ এক্সটেনশন ভোগ 


ব্যবহার, ষা শসার রোগ'ঁদেরই নয়, 
তাঁর সহকমণ্দেরও বিত্রত ও বিরন্ত করে। 


ব্যাটারি প্যাক-বা ২৩* ভোণ্ট এসি নি fon 
K কাজ করে 
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উত্ন্ত করেছেন এবং করে চলেছেন। 
তাঁর কর্মশীস্তর কয়েকটি নম্যনা শ্নন্দন। 
শুধ্যমাত্র এক্স-রের দিনটা জানিয়ে দেবার 
জন্যই রোগীদের ঘণ্টার গর ঘণ্টা আটকে 
রাখা হয়। ওয়োটং লিস্টে রোগনদের 
নাম উঠতে পারাটা ভাগ্যের কথা, বহুক্ষেত্রে 
যেগ্ল খুবই শন্ত কেস, সেগলিরও 
এক্স-রে হতে অনাবশ্যক সময় 
লাগে। এই দীর্ঘাদন সময় লাগা ও 
ন্টি। যে যন্দ্রটতে এই কাজ হয় তা 
এতই সেকেলে এবং তার পদ্ধতি এতই 
হতাশাজনক যে, তা দিয়ে এ্ররালে কাজ 
চলে না৷ 
অথচ এ মহামান্য ব্যান্তটি নূতন যন্তৰ 
'ঘ্যবহার করবেন না। মান্র কয়েক বছর 
আগে একাঁট শন্তিশানীী এক্স-রে মোন 
বসানো :হয়োছল, কিন্তু এ, লি, কারেন্ট 
পাওয়া যাবে না, এই অজুহাতে তান 
তা চালান নিও যার ফলে প্রচুর অর্থায়ে 
সংগ্‌হীত এই মেসিনাঁট অকেজো হয়েই 
পড়ে আছে। 

আরও একট এক্স-রে যন্্র বিকল 
ছয়ে পড়ে আছে কয়েক মাস ধরে, যাঁদও 
করেন না। অন্ধ্যাঙ্গক যন্ত্রপাতি, স্পেয়ার 
পাটস প্রভ্ৃৃতর অভাব না থাকা দড়েও 
এ মোক্গন সারানোর কোন ব্যবস্থা তিনি 
করতে অনিচ্ছক। এর ফলে প্রত্যহ প্রচুর 
ল্যবান এক্স-রে ফিল্মও নষ্ট হচ্ছে। 

ফিল্মের স্টক রাখার পদ্ধাতও দোষ- 
গ্ত। একথা বিশ্বাস করার যথেষ্ট 
কারণ আছে যে, প্রত্যহ বহ ফিল্মের 
{মসত্যাপ্রোপ্রিয়েসন ত্য়। প্যনরায় এক্স- 
টেনশন গাবত্র জাগে পর্যন্ত আমাদের 
আলোচ্য ব্যর্তটি কখনও নিয়মিতভাবে 
হাসপাতালে হাজরা [দিতেন না। 
আমরা বুঝতে পার “না, কেন সরকার 
তাঁদের দ্ধান্তের খ্ারবর্তন করে এই 
ভদ্রলোককে প্নরায় এক্সটেনশন 1দয়েছেন। 
আমরা স্বাষ্থ্যমন্তীর নিকট অন্নুরোধ 


- এ 


জানাবো যে, এই ব্যান্ত সম্বন্ধে যেন ব্যবস্থা 
অবলম্বিত হয় এবং নীলরতন সরকার 
হাসপাতালে এক্স-রে ব্যবস্থার উন্নাত তথা 
আধানকীকরণ দ্রুত সম্পন্ন হয়, যাতে 
রোগীদের অনাবশ্যক হয়রান হওয়া থেকে 
রেহাই মিলতে পারে 


একাঁট আবেদন 


আমাদের কাছে একাঁট পন্রযোগে জানিয়ে 


ছেন যে. তাঁর স্বামন শ্রীসুনণীতকুমার ঘোষ 


শ্রীসশসল খাড়া 


১৯৫৮ সালের এপ্রিল মাসে হুগল! গরর্ন 
মেন্ট পপ্রানং কলেজে লাইব্োরিয়ান- থাকা 
ক্রস্ধায় কংগ্রেস-ীররোধী মতবাদ পোষণ 
করার জন্য পি-ডি ত্যাক্লে গ্রেপ্তার হন এবং 
'ভারপত্র প্রায় এক বছর সাসপেন্ড থাকার 
পর স্তদ্দনীল্তন "শিক্ষামন্ত্রীর হস্তক্ষেপে 
তাঁকে ১৯৫৯ সালে শ্রীপ্রল মাসে শ্ন- 
বহালৃ করে ঝাড়গ্রামে বদল করে দেওয়া 
হয়, সেখান থেকে আবার বারাসাত 
কলেজে । সাসপেশ্ড থাকাকালীন তান 
মূল বেতনের এক-চতুর্থণংশ পেয়েছেন এবং 
বাঁকটা, প্রায় হাজার টাকার মত, শাস্তি 


হিসাবে তান আজও পান নি। শ্রীমতী 
ঘোষের বন্তব্য এই যে এখন যখন এই 
রাজ্যে জনদরদী সরকার প্রতিষ্ঠিত. হয়েছে 
তখন তাঁর স্বামীর প্রাপ্য অর্থ নিশ্চয়ই | 
পাওয়া. যাৱে, ঠঁৱশেয় কুরে রত'মান সরকার 
যখন ভূতপূ্ব সরকারের নিকট রাজ- 
নোতিক কারণে শাস্তিপ্রাপ্ত কমগ্চারীদের 
শীবষয় বিশেষ সহানুভূতির সঙ্গে বববেচনা 
করছেন। 


দ্গাপঢর কোক-ওভেন 


শিল্প ও বাঁণজ্যমন্ত্রী শ্রীসশঈীল ধাড়া 
দুগপুরে বাজ্য সরকারের পাঁরচালনাধীন 
দুগনপদুর কোক-ওভেন প্রজেত ও দুগণ- 
পুর কৌঁমক্যালের কার্যকলাপ, বিশেষ করে 
উন্ত সংস্থায় লোকসান, দুনাঁতি ও সাধারণ 
শ্রমিকদের শোচনীয় অবস্থা প্রভৃতি 
ব্যাপারে তদন্ত করে ত্রুটি দূর করার জন্য 
আঁবলম্বে একটি তদন্ত কাঁমাট বসাবার! 
যে সন্ধানত ' করেছেন তা" বাচ্তাবকই ' 
1 | | 
প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে গত বছরে 
দূর্গাপুর কোক-ওভেনে এমন কতকগদাল 
ঘটনা ঘটে গেছল ধেগলির সম্বন্ধে তদন্ত 
করার প্রয়োজন ছিল, কিন্তু বিগত) 
কংগ্রেস: আমলে ওই প্রাতষ্ঠানের 
কয়েকজন উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের চাপে 
সমস্ত বিষয়গদীলকে ধামাচাপা দেওয়া 
হয়োছল। 
শ্রীধাড়া সম্প্রীত উক্ত দ্যাট সংস্থা 
গাঁরদর্শন করে ওখানকার ব্যৱস্থাপনা, 
দেখে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়েছেন। এক 
ge" তান জানিয়েছেন যে 
ওই দুটি সংস্থায় সাধারণ শ্রমিক: 
কর্মচারীদের ক্যাঁন্টন ও “খাওয়ার ব্যবস্থা 
অত্যন্ত শোচনীয়, হাসপাতালের সুযোগ 
নেই বললেই চলে॥ সাধারণ শ্রাখিক কর্ম- 
চারিগণ যে-কোন স্বার্থত্যাগে প্রস্তুত, 
কন্তু তাঁদের শবন্দুমাত্র মর্যাদা দেওয়া হয় 
না। তা ছাড়া তাঁদের বহু ন্যায্য অভিযোগ 
আছে। তানি নানা রক্ষ অব্যবস্থা, 
বশ্‌ঙ্খল প্রশার্সীনক অবস্থা ও দুনতির 


বহু প্রমাণ পেয়েছেন। 


বন্তুত বিশ্নত সরকারের আমলে শিল্প- 
ক্ষেতে যে নৈরাজ্যবাদ প্রাতত্ঠিত ছিল, 
করে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগের ক্ষেত্রগালর 
প্রতিটি রন্রে যেভাবে অনাচার ও দূরগাতর 


{শকড় বস্তার লাভ করোছল, তাতে 
জরনসাধারণের_আস্থা নষ্ট হয়ে গয়েছিল। 
যদি ?শজ্প-বাণজ্যমল্মী বিভিন্ন ধরণের 
আমলাতান্ত্রিক বাধাকে উচ্ছেদ করে, রাষ্ট্রীয় 
উদ্যোগের ক্ষেত্রে সাফল্যের নিদর্শন দেখাত্তে 
পারেন তবেই তা’ জাতির জীবনে একটি 
নতুন আশার সণ্টার করবে। 













একবার দলের সংখ্যা গুণে নেওয়া হ’ল-- 
সবাই উপস্থিত, কেউ পেছনে পড়ে নেই। 
রজত সেন) সবার আগে ঝোপকাড় 
এঁড়য়ে বা কোন জঙলা জায়গার বাধা 
কেটেকুটে পাঁরম্কার করে পথ দেখিয়ে 
চলেছে। 
রজতের শারীরিক শান্ত ও তদুপরি 
দম হয়তো দলের সবার চাইতে বেশি। 
সে শরীরচর্চায় কারও থেকে কম ছিল না। 
তাছাড়া ফুটবল খেলোয়াড় হিসেবে 

5 চামে তার নাম রস পেযেছে। কাপ, 






 সাধারণতই মনে হবে--এ আর কি 
যেমন হয়, ফুটবল খেলে ও শরীরচর্চা 
ফরেই দিন কাটাত রজত! কিন্তু সাধারণ 
খেলাধূলো ও শরীরচর্চার জগতে রজত 
ছিল ব্যাতক্রম--সবার চাইতে আলাদা। 
= শরীরচর্চা ও খেলাধূলোতে রজত যেমন 
ক্ষ ছিল তেমনি আবার চিন্রা্কনেও তার 
ইনপুণ হচ্তের তুলি তাকে শিল্পীর 
মর্যাদা দিয়েছে। যখন সে মাত্র দশম শ্রেণীর 


একটি হয মর করেন এবং কলকাতা 





খুবই উৎসাহ পেয়েছেন তা সহজেই অনু- 
মান করা যায়। রজতের আর একটি 
কৃতিত্বের কথা এখনও বলা হয় নি-- 
সুদক্ষ ফুটবল খেলোয়াড় রজত, পার- 
দশা শক্তিবদ রজত, সুনিপুণ শিল্পী 
রজত, লেখাপড়ায়ও ততোধিক কৃতিত্ব 
অজ‘ন করে শিক্ষক ও অভিভাবকদের 
কাছে অত্যন্ত প্রিয় ছিল। এই সে রজত, 
যে লোকনাথের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে 
এক ধাক্কায় 4.৮], আর্মীরীর লৌহ- 
কপাট ভেঙে চুরমার করে। 

রজত আগে আগে-আর সবাই তাকে 
অনুসরণ করে পাহাড়ের নিচে মাঠে নেমে 
এল। এখানে অম্বিকাদা আবার তাদের 
Fall-iin করালেন। পাহাড়ের রাস্তায় 
চলার সময় তারা অজ্প-কতদূর গিয়েই 
একবার করে গুণে গুণে দেখেছে 
তারা সকলেই উপস্থিত কিনা। 
বন-জঙ্গল, উচ-নিচু জায়গা, রাতের 
অন্ধকারে ঘোরা পথে চলা 
কারণবশত সব সময়েই তাদের আতঙ্ক 
ছিল যদি কেউ কোথাও হারিয়ে যায় বা 
পেছনে পড়ে থাকে। 

পাহাড়ের নিচে মাঠের ওপর দাঁড়িয়ে 
গণনা শেষ হওয়ার পর অম্বিকাদা তাদের 


-অরপর দরগায় পেশছনো যায়। পাহাড়ের 


ALAA টা 


পর হা পা 
না হয়ে পারে না। ডং 


জল থেকে ভিড় করে শান-বাঁধান 
সিশড়তে উঠে এসে খাবারগুলি 
এক অপ দশ্য! ফকির সাহেবের 
সঙ্গে এর্প একটি বিচিত্র 





বন্ধুরা ছোট ছোট দলে বিতত হয়ে এ. 
পুকুরে গিয়ে হাতমূথ ধয়েছে ও যে বত 
পারে জল খেয়েছে। তাদের সমদ্ত গতি, 













অমরেন্দ্রের সঙ্গে গিয়ে জল খেয়ে রে 
খল। 

.. সবার জল খাওয়া, হাতমুখ ধোয়া 
প্রভৃতি শেষ হওয়ার পর আম্বকাদা নিম্ন- 
কবরে ঘুরে ঘুরে সবাইকে বলে গেলেন 
9 ready, be ready ! 15 



















ফতেয়াবাদের 
এগিয়ে এল। তাকে পাশে নিয়ে 
ম্বিকাদা । সেই তরুণ যুবক 
ল লাইন ধরে ফতেয়াবাদের 




















কালা কেন এব 
বললেন যা খাবার পাওয়া যায় তাই যেন 
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- সকলেই ঘুমোচ্ছে। 
অন্যদের অগোচরে লেকনাথ তাদের 


"মনোবাঞ্ছা কারও থাকলেও তা? 


মধ্যে একজন দৌকানীকে ডাকাডাকি. করে 


ঘুম থেকে ওঠালো। সেই দোকানদার এই 


পাঁচজনকে দেখে প্রথমে 


ঘাবড়ে গেল। সভয়ে জিজ্ঞেস করল--কি- 










দোকানী 
প্রশ্ন  করলেন-_“এত খাবার ক হবে? 
কোথায় নেবেন? কি ভাবে নেবেন?” 
লোকনাথ সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিল-- 
“আমরা পুলিশ হাটহাজারী হাই-স্কুল 


দোকানে যা আছে সব দাও।” 


মাঠে আমরা ক্যাম্প করেছি। 
ডাকাতদের ধরতে এসোছি। 


আমরা 
তাদের 


খবর পেলে দেবে পুরস্কার পাবে" 


ইতিমধ্যে. দোকানীর সঙ্গে আরও 
দু'জন এসে জুট্লো। তারাও লোকনাথ- 


“দের আপাদমস্তক খুব. নিরীক্ষণ করে 
দেখছে। পুলিশ বলে তাদের ধাপ্পা দেওয়া 


খুব সহজ নয়। ক্লান্ত শ্রান্ত দেহ--স্নান 
নেই, খাওয়া নেই, নিদ্রা নেই--তাছাড়া 
সুন্দর ইস্ত্রি করা পোষাকের বদলে কাদা- 
মাট মাখা খাঁক পোষাক তাদের পাঁরধানে 
ছিল বলে পুলিশের দল যে তারা নয় 
সেরূপ অনুমান করা দোকানীদের পক্ষে 
খুব শন্ত ছল না। ইংরেজ সরকারের পুলিশ 
নয় বলে বুঝলেও কি দোকানীদের মধ্যে 
সংশয় দরে করবার জন্যে? না, সেইরূপ 
তার 
গোপন মনেই সমাধ লাভ করেছে। 
দোকানীরা জিনিস বাকি করবে লভ্যাংশ 
পাবে। তাদের অত সবে কাজ কি? তারা 
আর কোন প্রতিবাদ বা অত রাত্রে ঘুম 
থেকে উঠে চাঁহদা অন্যায়শ মাল 'বক্ত 
করতে প্রস্তুত নয় এইরূপ মনোভাব 
প্রকাশ . করে - পচিজন রাইফেলধারণ 
সৈনিকের কাছে আগপ্রয়ভাজন হওয়া 
সুবিবেচনাপ্রসৃত নয় বলেই মনে করে।. 

হাসিমুখে উৎসাহের সঙ্গে তারা দুটি 
বড় বড় কুড়ি নিয়ে এল। তারপর দোকানে 
যা ছিল--সব রকম : বিস্কুট, পাউরুটি, 
কলা, চি'ড়ে প্রভূত ঝুড়িতে বোঝাই করে 
দিল। মূল্য মাত আঠারো টাকা । সবার 
কাছে আজ হয়ত অবাক লাগবে আঠারো 
টাকায় কতটুকু খাদ্যবস্ডুই বা তারা পেয়ে 
য় সরে চুৱ, জবার ডি উন 


দরজা বন্ধ, 


" হ'ল। j 
দোকানাঁরা ভদ্রতা করে পেশছে দেওয়ায় 


টাকার বানিময়ে তারা বড় বড় দুই ঝুড়ি 
ভাঁর্ত বিস্কুট, কলা ডি নিয়ে রওনা 


জন্য এগিয়ে এলেন। তাঁদের ধন্যবাদ 
জানিয়ে পাঁচজন বিংলবা সৈনিক খাদ্য 
সামগ্রী নিয়ে বিশ্রামরত সাথাঁদের কাছে 
ফিরে এল। . 

এতক্ষণ একটি পুকুরের সন্নিকটে 


নদ সমন সনে ও মাস্টারদার 


তি লী $1 অপেক্ষা 
করছিল। খাবারের কড়ি দেখে তরুণ 


..আখথীরা আশ্বস্ত হ'ল। কেউ কেউ আনন্দে 


বললেন। চারজন যুবক খাবারগুলি 
সবাইকে ভাগ করে দিল। গ্রুপে গ্রপে 


খাওয়া সেরে পুকুরে গিয়ে জল খেয়ে ও 


হান রিনি আনার বড কর 
জন্য প্রস্তুত হ'ল। . 
এখন রাত প্রায় তিনটে বেজেছে। 


তারা চৌধুরাহাট স্টেশনের কাছে ছিল। 


স্টেশনের পাশে এই পাহাড়টি বাঁক রাত- 
টূকুর জন্য ও পরের দিন ২০ তারিখের 


সন্ধ্যা পর্যন্ত নিরাপদে অপেক্ষা করবার . 


মত উপযুক্ত কিনা তা’ নিয়ে কয়েকজনের 
সঙ্গে আঁদ্বকাদা আলোচনা করলেন। 
তাঁরা সাব্যস্ত করেন যে আরও এগয়ে 
যেতে হবে এবং তারপর স্টেশন থেকে 
যতদূর সম্ভব ব্যবধান রেখে তাদের সেই” 
দিনের জন্য আস্তানা ঠিক করতে হবে॥ 
এরপর তারা স্টেশনটি পাশে রেখে 
সামনের দিকে, আরো প্রায় আধ মাইল 
এগিয়ে গেল এবং বাঁ দিকের মাঠে নেমে 
পড়ে সামনের পবতিশ্রেণী লক্ষ্য: করে 
এগোতে লাগল। এক ঘন্টার মধ্যে কোন 
একটি পাহাড় তাদের বেছে নিতে হবে॥ 
ভোর হওয়ার. আগে নিজন ও নিরাপদ 
পাহাড়ের অন্তরালে তাদের ক্যাপ 
করতেই হবে। . 

প্রত্যেকের স্গেই প্রায় আধমণ বোঝা 
আছে। অধিকাংশ ছেলেদেরই 'িই.বা বয়স! 
তবে বয়সের তুলনায় প্রায় সকলেরই দেহ 
অনেক বেশি সংস্থ-সবল--ডন-কুস্তি করা 
শক্ত শরীর। তবু: যাঁদের অভিজ্ঞতা আছে 






তাঁরাই কেবল বুঝতে পারবেন যে, যত =- 










শান্তর আধকারীই হোন না.কেন অতথানি 
ওজন সঙ্গে নিয়ে দুরূহ দুম গারপথ, 
ভাঙাচোরা মাঠের রাস্তা ও -বন-জন্গলের 





























ধী-ফেনা লালের সা শা 
পা; করার জন আঁবিদ্ধার করেছেন 
ধা ৪) পো --আরো ৷ ঢু ধ্যবাপবেদদা দুর করনি 


: বলতে কি বোবায় ? নিক বলতে বোঝার যে, বাথ 


বা থে উপ প্আগ্তোসতে মেশানো হয়; ভাতত গুন বেশী 


- হগ্ধ করী হয়েছে । ‘পক বিশেষ তরী বে হন তারি চত 

কোট সন্ত কণা ্বয়েছে। এর ফলে বেদনা নাশ কররার শক্তি ছিওবেরও বেশী 
লাৰা শরীরে ছড়িয়ে পড়ে এবং সুহর্তের মধ খাধা-বেদদা দূর করে। 
সু গে গাও করবার বার েংলাণ দা ওর ইলা খাটের 
8: 
১ ক বীরের গয়ে € ( b) 

সেইজনেই গাইফোকাহিও ‘আসগর’ বি তাড়াতা্ডি বাথবেদসা 

টি eee ME 


মাইকোকাইও ‘যান্তে’ জানি 
1 


Li নারে দলে 
ই মজ্জা মাইংকোকাইওড acd od nl 
| hin . ১১ ইাতবাধ! * খী ৬. 


ও উওর ফলে মুন 


খু আন রেট 
মাটি বসার মা বকা 
উপশন ও 








বহে ডা তাদের প্রত্যেকের জীবনে 
সামরিক আঁভযানের বাস্তব 
ন এক মূল্যবান সঞ্চয়। 
 ববদ্কুট খেয়েছে, জল খেয়েছে, তব; 
কশ' দু'শ গজ মেতে না যেতেই আবার 
তৃঝা পেয়েছে।. তবু; তাদের চলতে 
হরেছে। তৃষ্কার জবালা কেবলই বেড়েছে। 
শারীরিক সহাশীস্ত সকলের সমান ছিল না। 












কেউ কেউ খুব কাতর হয়ে পড়েছে। 


. একফোঁটা জলের : জন্য ছট্‌ফট: করেছে 
তবু সম্মুখপানে তাদের গাঁত অব্যাহত 
রেখেছে। সবার জিভ গলা শুকিয়ে 
গেছে। সামনে.যে যা লতাপাতা পেয়েছে 


























সরা নেন 
খবর সবার কাছে চলে গেল। মার্চ 
ক্ষণিকের জন্য বন্ধ হল। দুজন ডান্তার 
সাথী-নরেশ ও বধু, তার কাছে ছুটে 
গেল। ফার্ট-এড্‌ দিতে চেষ্টা করল। 
ফাম্ট-এড্‌ দেবার উপকরণ {ক আর 
গাছে-ক দিয়ে ফাল্ট-এড্‌ দেবে? 
1য় আঙুল দিয়ে বাম.করাল, বাতাস করে 
₹ যেট;কু সম্ভব সুস্থ করতে চেষ্টা করল। 
"কেউ একজন গাছের সবুজ পাতা 
নিংড়ে রস বার করে তাই তার মুখে 
দয়েছে। ফার্ট-এডু কতখানি কাজে 
লেগেছিল জানি না-তবে। তকে সবল 








বলা হল-_ এশস্ত হও,” “ভেঙে পড়ো না,” 
বিপ্লবের দুর্গম পথ এইতো মান সুর” 
ক্ষুধা তৃষণ বিনিদ্র রজনশ ও রন্তঝরা 
রা হে একদিক 


আরম্ভ হল। 





চার্জে দেওয়া হল। 


. দিলেন। 


আর বিলি দে অং 
গেল: না। ভোর হয়ে আসছে--তার 
পাতবে। প্রায় আধমাইল পাহাড়ের ঢাল 
দিয়ে তারা এগোলো, তারপর একটি 
পাহাড়ে উঠতে আরম্ভ করে। 
ওপর উঠেই সবাই বসে পড়েছে-কেউ 
কেউ একেবারে শরীর টান করে শুয়েও 
পড়েছে। 
যুবকদের একটি ছোট্র দলকে নরেশ রায়ের 
নরেশ তাদের মধ্যে 
বেছে বেছে দু'জন করে বহুদূর পর্যন্ত 
দেখা যায় এই রকম গোপন স্থানে পাঁজ- 
সন নিতে বলল। শত্রুর আগমনবাতা যেন 
আগে থেকে জানা যায় তাই এই বাবস্থা । 
প্রহরী মোতায়েন হলো আর অনা সাথীরা 
সবাই ক্লান্ত হয়ে কিছুক্ষণের মধ্যেই 





অঘোরে ঘুমিয়ে পড়ল। 

২০ তারখ-রৌদ্রু উঠেছে। এখন 
সকাল প্রায় এগারোটা বেজেছে। এমন 
সময় আনন্দের বাড়তে অতাঁকতে পালিশ 


হানা দিয়েছে আর আমরা চারজন 
আনন্দের বাঁড়রই আধমাইলের ভেতর 
পাহাড়ের আড়ালে বসে সময় কাটাচ্ছি। 

এই সময় আম্বকাদা ফতেয়াবাদের 
ছেলেটিকে জজ্ঞেষ করলেন যে সে তার 
বাঁড় গিয়ে খোঁজখবর আনতে পারে কি 
না। কি ধরণের খবর তার আনতে হবে 
সেইরূপ ধারণাও আঁম্বকাদা তাকে 
দিলেন_কোন সৈন্যের গাতিবাধ এই- 
দিকে আছে 'ক না, শহরে সৈন্য এসে 
পোঁছেছে কি না ইত্যাদি এবং এই 
সংক্রান্ত অন্যান্য যে কোন খবর পাওয়া 
যায়। 

মাস্টারদা জানতে চাইলেন-_“যে কোন 
খবর বলতে আম্বিকাদা কি বলতে চাই- 
ছেন?” অম্বকাদা তখন তাকে বুঝিয়ে 
বললেন--“তুমি খোঁজ করে দেখবে ট্রেন 
লাইনচনযত হয়েছে কি না- এখনও ট্রেন 
চলাচল বন্ধ আছে কি না।” 

তখন প্রায় বারোটা বেজেছে। 
আঁম্বকাদা তাকে পাঁচ টাকার একটি নোট 
তাকে চারটার, সময় খবর নিয়ে 
ফিরে আসতে বললেন এবং আসবার সময় 
যাঁদ পারে তরমুজ প্রভাতি ফল নিয়ে 
আসবার কথাও বললেন । টেগরা তার সঙ্গে 
যেতে চাইছিল। অদ্বিকাদা টেগরাকে যেতে 
নিষেধ করলেন। সে একাই গেল। 
টেগরা তাকে যাবার সময় বলল--“ফেরবার 
সময় সঙ্গে কিছু লবণ নিয়ে আসাবি।” 
একা একজনকে এমনি করে পাঠানো, 


তাদের মধ্যে সবল সংস্থ 


পাহাড়ের ওপর (কাটছে তখন আমরা 
তাদের পরিত্যক্ত নাগরখানা পাহাড়ের 
কাছে রাস্তার ঘুরে বেড়াচ্ছি-চা ও পানের 


দোকানে তাদের খোঁজ নিতে চেষ্টা করাঁছ। : 


সম্মুখীন হওয়ার পর ও কিছু ক্ষিপ্ত 
লোকের হাত থেকে বেচে আমরা চারজন 
সতদদার কাছে এসৌছ। 
বাহনী প্রায় একই সময়ে ২০ তারিখ 
রান্র সাতটা-আটটা নাগাদ পাহাড়ের নিচে 
মাঠে নেমে এসেছিল। 

দ্বিতীয় সংবাদবাহক ফিরে এল না। 
২০ তাঁরখ রাতেও প্রধান বাহনী শহরে 
এসে আক্রমণ করার কোন প্ল্যান করে নি। 
২০ তারিখ রাত্রে শহরে আমাদের চার- 
জনের জন্য যেমন কোন আশ্রয় বেছে নিতে 
হবে, ঠিক তেমান প্রধান. বাহিনীরও. এই 







তারপর কনে'ল ডালাস 'স্মথের ফোর্সের শা 


আমাদের প্রধান 


{রত করতে হবে। পাহাড়ের নিচে নেমে 
এসে নিয়মমত গত করা হল-_এখন 
তারা চুয়ামজন। 


দৃ'জন সংবাদবাহকের মধ্যে প্রথম- : 


জনের মারফৎ 
বিদ্রোহের একটি বাস্তব রিপেট সংক্ষেপে 
লিখে সতীদার উদ্দেশ্যে পাঠিয়েছিলেন। -ঠ১ 
তান আশা করোছলেন সতাদা হয়ত : 
কোন সূত্র ধরে জাতীয় সংবাদপত্রের 
মাধ্যমে সেই রিপোর্ট প্রকাশ করতে পার- 
বেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় সতাদার 


কাছে সেই রিপোর্ট গিয়ে পেশছল না। 


শহরের যেরূপ অবস্থা আমরা নিজের 
চক্ষে দেখেছি তাতে প্যালশের কাছে 
সম্পূর্ণ অপরিচিত এমন - একটি ছেলে 
সতাঁদার কাছে অনায়াসে আসতে পারত। 
কতখানি স্নায়বিক দুর্বলতার শিকার হলে . 
পরে একজন দীক্ষিত বিপ্রবীও এতখানি 
Rep SPL 5 me os 
জ্ঞতার আগে ভাবাই যেত না।: 










দেওয়া হয় না। 


মাস্টারদা আমাদের যৃব- 








০৯7) 


ফরার বিশেষ কারণ অনুমান করা একটুও 
কঠিন নয়। কোন সংবাদবাহক বা স্কট, 
যাঁদ শতুর কবলে পড়ে বিশ্বাসঘাতকতা 
ফরে' বসে তবু যেন 'বির্ধপক্ষ প্রধান 


বাহিনীর অস্তিত্বের যেজি না পায় তারই 


জন্য গোরলা' নীতি -অনুপারে অংবাদ- 
ঘাহকের প্রধান বাহনাীর' অবস্থান নাজানা 
উচিত ছিল। এই নাতি বাদ তারা 
অনুসরণ করত তবে তাদের স্কাউটদের 
ধনদেশি দেওয়া উচিত ছিল যে কোন 
গিবকক্প সময়ে যেন' উপস্থিত হয়। সেই 
ক্ষেত্রে প্রধান বাহনপ তাদের অস্তিত্ব 
সম্পূর্ণ গোপন রেখে বাছাই করা কোন্‌ 
একজনকে সংবাদবাহকের সঙ্গে যোগাযোগ 
করতে পাঠাত। তারপর তাকে হেড 
কোয়ার্টারে নিয়ে আসত! বলাই বাহুলছ 


, সংবাদবাহকের সঙ্গে শঘন্পক্ষের আর কোন 


লোক গোপনে প্রতীক্ষা করছে কি না তা 
দূর''থেকে স্পষ্টুই দেখা যায় এমন একটি 
এনার্ট স্থান ধার্য 'করা হোত। ' ফি 
এইরূপ ব্যবস্থা তাঁরা করতে পারতেন' 
চারটার সময় ফিরে আনার জন্য নির্দেশ 
এদতেন না। এত অল্প সময়ের মধ্যে 
দশ-বারো মাইল' পথ গিয়ে ফিরে আসা, 
বিশেষ করে সংবাদসংগ্রহ করে ফিরে আসা 
একেবারেই সম্ভব ছিল না। স্কাউটিং 
এর পদ্ধাত সম্বন্ধে আগে যেরূপ বললাম 
সেইরূপ নিয়ম অনুসরণ করে যদি বাছাই 


করে' সংবাদসংপ্রহা ও আমাদের সঙ্গে. 


যোগাযোগ স্ধাপন' করতে পাঠানো হত ও 


. এই দায়িত্বপূর্ণ কাজের জন্য য্যান্তুসংগত 


সময় ধার্ধ করা হোত তবে হয়ত বা 


জ্কাউীটংএর উদ্দেশ্য সফল হওয়ার” 


সম্ভাবনা ছিল আমাদের এই বিষিয়ে 
শিক্ষা-ও জ্ঞানের অভাবের জন্য স্কউিটিং 
যেটুকু হয়েছে' অতে সুফল তো পাওয়া 
গেক্সই না বরং ক্ষতিই হল-কারণ,. সেই 
দ্জনও হয়ত সবার সঙ্গে থেকে যুদ্ধে 
প্রাণ দিত- আঁনশ্চিত ভবিষ্যতের প্রলোভনে 
ধনজেদের বিপ্লবী পথ থেকে বারিয়ে নিযে 
যাবার সুযোগই পেত না? 

২০ তারিখ বান্রেও- তারা দই, চিড়ে, 
ফলা প্রভাতি দিয়ে ক্ষুধা নিবারণ করেছে! 
প্চুকুরের পাড়ে বসে: ভারা. খেয়েছে। 
তারপর প্রস্তৃত হয়ে আবার পাহাড়ের 
পথে মার্চ করেছে। ' নেদিন -তরুণদের 
মধ্যে, গুঞ্জন দেখা দিজ্াা তাদের মধ্যে 


প্রমুধ মরণ-পাগল, যুবক বিপ্রকীরা প্রম্ন 


তুললে “কেন আমরা। পাহাড়ে, পাহাড়ে 


যন-বাদাড়ে স্নান:খাওয়া, নিদ্রা, সব ছেড়ে 
ঘুরে বেড়াচ্ছিঃ আমাদের কি প্ল্যান? কি 
আমাদের, উদ্দেশ্য ?”-নেতারা এইসব 
প্রশ্নের . সম্মুখীন হলেন। ক্রমেই 


'সাপ্তাঁহক বসুতাঁ 


যে' তরুণদের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে 
পড়বে তা" বেশ বোঝা যাচ্ছিল।' 
আজ তারা শহর থেকে আরো 
দুরে, উত্তরে মার্চ করতে প্রস্তুত ছিল না। 
তাদের প্রবল ইচ্ছে শহরে প্রবেশ করতে 
হবে-শন্ুকে আগে, আক্রমণের সুযোগ না 
দিয়ে তাদেরই শত্রুকে প্রথম আঘাত 
হানতে হবে। শুর সঙ্গে যুদ্ধ না করে 
এতক্ষণ অলসভাবে সময় কাটানোর প্রাতি- 
ক্রিয়া তাদের মনে তীব্রভাবে দেখা 'দিল। 


অবস্থার দুত পরিবর্তন হতে লাগল 


২০ তারিখ 'রাত্রে তারা স্থির করল যে 
শহরের দিকেই তার ফিরে যাবে। 
তখন রাত প্রায় বারোটা একটা হবে। 


হবে তারপর তারা আর অপেক্ষা করবে না, 
আক্রমণ করার জন্য শহরে প্রবেশ করবে। 


' ভোর হতে- বৌশ বাঁক নেই? সামনে 
খুব উদ্‌ একটি পাহাড় -দেখা যাচ্ছে। 
দেখে-মনে হয় ঘন বনে ঢাকা দশম আঁত 
উপ্চদ্‌ এই পাহাড়ে কোনা লোকই ওঠে নাঃ 
নিরাপত্তার কথা ভেবে এই পাহাড় ‘যত 
দুর্গমই হোক্‌ না কেন তার ওপর ক্যাম্প 
স্থাপন করা উচিত বলে তাঁরা মনে করেন। 


“দুলায্য খাড়া পথ দেখে বিচলিত হয় 


নি। ' বরং তরুণদের adventure করার 
স্পহা বেড়ে গেল। দুর্গম পাহাড়ে তারা 
উঠবেই। সঙ্গে আছে প্রায় আধ মণ 
বোঝা Where there is a will := 
there is a way { _ ইচ্ছা থাকলে, পথ 
খুজে পাওয়া যাবেই! 
বাঁরদর্পে খাড়া উচু পাহাড়ে তারা 


উঠতে লাগল। কোন সময় এমন স্থানে। ' 


পা দিয়েছে যে পা পিছলে অনেকদূর নিচে 
গাঁড়য়ে পড়েছে। কোন সময়ে.ছোট চারা 


গেল। ' 


স্রোত বয়ে মাচ্ছে। 


গাছ বা" সামান্য লতা ধরে' স্থিত্ন থাকতে 
চেষ্ডা করেছে কন্তু: অনেক সময় চারা- 
গাছ উপ্‌ড়ে এসেছে ও লতা ছিড়ে 
গেছে। তারা এত বাধা সত্তেও দমে নি। 
অসাধ্য সাধন তাদের করতেই হবে। 


সামান্য আভজ্ঞতার পর ভান্রা উপায় 


উদ্ভাবন করল কি করে পাহাড়ের খাড়াই 
পথ বেয়ে উঠবে। তাদের মধ্যে যারা 
অপেক্ষাকৃত বলিষ্ঠ তারা মাটি কেটে বা 
শন্ত গাহের শেকড় ধরে ভাল করে পঁজিসন্‌ 
নিল। তারপর একজন' তার রাইফেলের 
একদিক এগিয়ে দিল সাথীর হাতে যে 
না কি কয়েক ধাপ ওপরে পিন নিয়ে 
বসেছে। সাথাঁ তাকে টেনে তুনূল। পর 
প্র ওপরের দিকে বিশেষ বিশেৰ অসুবিধা- 
জনক স্থানে এরুপ দু নভভরশশল 
পঁজিসন্‌ আগে থেকে বলিষ্ঠ দাথণরা 


' নিয়েছে এবং একজনের পর একজনকে 


তারা ওপরে তুলে এনেছে। 

- পাহাড়ের ওপরে ওঠার পর আবার 
গণনা হল। - সবাই -এসেছে। হ্ছাট ছোট 
দলে ভাগ' হয়ে তারা ববশ্রা কবতে 
লাগল। পালা করে পাহারা দেওয়ার 
জন্য প্রহরী নিষুন্ত হ'ল। ক্লান্ত দেহে 
তারা ঘিয়ে পড়ল। 

এই পাহাড়টি ফতেয়াবাদের দক্ষিণে 
মাইল দুয়ের মধ্যে হবে! সভাল প্রায় 
আটটা বেজেছে। একে একে ভাবা ঘুম 
থেকে উঠলো । দিনের আলোতে এখন 
এই পাহাড়ের অবস্থান ঠিক মত বোঝা 
তারা যত খাড়াই পথে পাহাড়ে 
উঠেছে পশ্চিম দিকে পাহাড়াট তত খাডাই 
ছিল না। খুজে খুজে তারা দেখতে 
পেয়েছে পাহাড়ের নিচে সবু একাঁট জল- 
সেই সত্দরু জল- 
স্রোত ধরে তাদের মধ্যে কেউ এই স্রোতের 
উৎপাত্স্থান খুজে পেয়েছে। পাশের 
পাহাড়ের ওপর থেকে ঝরণার মত শীতল 
জল ঝরে পড়াছল। তারা ছোট ছোট দলে 
শিয়ে হাতমৃখ ধুয়ে এসেছে-জল 
খেয়েছে। 

.এই পাহাড়ে ওঠার আগে চার্চ করার 
সময় তারা তরমুজ ক্ষেত অতিত্রম করে 
যাচ্ছিল। প্রত্যেককে বলা হয়োছল একটি 
করে ছোট বা মাঝার সাইজের তরমুজ 
যেন সঙ্গে নিয়ে আসে। সকাল আটটা" 


নপ্টার সময় তাদের কিছ খাওয়া-দাওয়া 


করা দরকার। সঙ্গে তরমুজ অছে ভাবনা 
{ক! তাতেই সকালের ব্রেকফাস্ট হবে 
নাই বা হ'ল চা ডিম আর টোস্ট। কিন্তু 
দুর্গম, পথ চলাকালে এবং শেষপর্যন্ত, 
খাড়া পাহাড়ে ওঠার সময় তারা তরমন্জ 
ফেলে দিয়েছে। একে তো অস্শস্ত্র ও 
কার্তুজের বোঝা, তার ওপর তরমুজ বহে 
আনা তাদের পক্ষে সম্ভব হ'ল না? 
রাইফেল, কাতৃ্জ তাদের প্রাণের চাইতেও 


অস্মের বিনিময়ে তরমুজ ফেলে 
আসা খুব সম্ভব-শতগনপে তা' শ্রের বলে 
ছারা মনে করেছে। 
এখন যখন সবাই জানতে পারল যে 
তরমুজ তাদের সঙ্গে আনা হয় নি তখন 
আম্বিকাদা খুব চটে গেলেন। স্বাইকে 
তিরস্কার করতে লাগলেন--আশ্চর্য! এ 
কি করে তোমাদের পক্ষে সম্ভব হ'ল? 
খাওয়ার প্রয়োজন আছে। শান্ত ব্জাষ 
রাখতে হবে; নইলে শত্রুর সঙ্গে লড়বে 
কি করে? এখন ক খাবে? তরমুজ না 
এনে তোমরা অন্যায় করেছ।” 


তরুণ 'িপ্রবী কেউ বলে উঠল, 


“আমরা তবমুজ থেকে বন্দুক আঁধক 
প্রযোজনীয় বলে মনে করেছি।” 
আম্বকাদা--“আঁম বন্দুক ও তরমূজ, 
দুই-ই প্রযোজন বলে মনে কাব?” 
নর্ঘলদা একটু হেসে আবহাওয়া 
হাল্কা করে দেওয়ার জন্য অম্বিকাদাকে 
- উদ্দেশ করে চট্টগ্রামের ভাষায় বললেন-- 
“আম্বিকাদাদা, অওনে ক যে কওন্‌! 
ছোড ছোড পোয়াউলব্‌ তিন দিন ধরি 
আবে খাওন নাই, সোয়ান নাই, ঘুম নাই 
তও কোনমতে হাঁড আই পাহাড়ত্‌ 
উইঠ্যা যে কত ন; তার উয়োব আর তর- 
মুজ ক্যেযা ন আইনল্য ইয়ান এগ্‌শুয়া 
কথা হইল যে না? তরমুজ লই হারা 
রাস্তা হাঁডলে তারা পথৎ মাঁর পাঁড় 
থাইক্‌ত্য। তারা পথৎ মার থাইলে 


(আঁদ্বকাদা আপান যে কি বলেন! ছোট 
ছোট ছেলেদের তনাদন ধরে স্নান-খাওয়া 
ঘুম নেই, তবু কোনমতে, যে তারা পাহাড়ের 
ওপরে পেশছতে পেরেছে এই কত না) 
তার ওপর কেন তরমুজ আনলো না__ 
এ কি একটা কথাঃ তরমুজ নিয়ে সারা 


থাকত। 
তবে আপনার তবমৃজ কে খেত? )। 

নির্মলদা এত সুন্দর করে কথাগদীল 
ঘলেছেন যে সবাই খুব উপভোগ . করেছে। 
সবাই হেসে উচ্জ-আঁম্বকাদাও সবার 
সঙ্গে হাসলেন। 

এমন সময নরেশ রায় সবাইকে খুব 
আশ্চর্য করে দিল। নরেশ বল্ল তারা 
ছোট ও মাঝারি ধরণেব দশটি তরমুজ 
সঙ্গে আনতে পেরেছে। মধুর খববটি 
শুনে সকলের মুখ আনন্দে উদ্ভাঁসত 
হয়ে উঠল্‌। নরেশ দশটি তরমুজ 
হ্াম্বকাদার সামনে এনে দিল। অদ্বিকাদা 
দরেশদের খুব প্রশংসা করলেন। তারপর 
আম্বকাদা সযরে ফাঁল ফালি করে নিজ 
ছাতে প্রত্যেকের জন্য এক টুকরো হিসেবে 
দশটা তরমুজ কাটলেন। 

বালক টেগরা-সদা উচ্ছল, সদা 
সজাব! সব সময় সে চায় নতুন কিছু 


করতে-_ একটু adventure আম্মকাদা 
যখন তবমুজ ফাল করছিলেন তখন সে 
এক টুকরো তরমুজ তাঁর দৃষ্টির অগোচরে 
সারয়ে ফেলে। তার সমবয়সী কয়েকটি 
বন্ধুর কাছে এইরুপ 'নখঠতভাবে হাত 
সাফাইয়ের বিষয় জানিয়ে সে খুব আনন্দ 
প্লে। বন্ধুরাও খুব খুঁশ--এখন দেখবে 
তারা আঁম্বকাদা {ক করেন। 

সবাইকে দিতে গিষে যখন তরমুজের 
টুকরো একাট কম হ'ল তখন আম্বকাদা 
একেবারে রেগে আগুন। তান খুব 
কঠিন ভাষায় বললেন__ 

“আম জানতে চাই কে না জানিয়ে 
তরমুজের টুকরো নিয়েছেঃ শৃঙ্খলা 
ভঙ্গের এইটি অত্যন্ত নিকৃষ্ট” অপরাধ। 
আমি চাই ষে না জানিয়ে তরমুজ নিয়েছ 
সে স্বীকাব করবে।” 

আঁম্বকাদাকে আর বলার সুযোগ না 
দিয়ে টেগ্রা জানালো_ “আমি নিয়োছি। 
আমি অপরাধী। আমাকে শাস্ত দিন।” 

আম্বকাদা খুব রেগেছেন। টেগ্‌্রার 
এরুপ উপেক্ষার ভাব দেখে তান এত 
বোশ বেগে . গেলেন যে লোকনাথকে 


স্থান নেই। তোমার ভাই বলে টেগ্রাকে 
তুমি আস্কারা দেবে না। তাকে এক্ষুণি 
গুলী কর” 

অম্বিকাদা ব্যাপারটাকে খুব 5e05009- 
ly নিয়েছেন। কঠোর discipline তান 
impose করতে চাইছেন। হাল্কা পারি- 
পাঁরবেশ ক্রমেই যেন গাম্ভীর্ষে পাঁরণত 
হ’ল। ব্যাপার আরও অনেক গুরুতর 
আকাব ধাবণ কবল যখন লোকনাথ 
অম্বিকাদাকে উত্তর দিল-_ 
করেও ক্ষমা পাবে_এইবৃপ ধারণা করা 
আপনাব ভুল। বিচার করুন! যাঁদ টেগ্‌- 
রাব প্রাণদণ্ডের হুকুম হয় তবে আমিই 
তাকে গুলী করব।” 


“আপনার সামনে এই আমি বুক 
পেতে দিলাম আম অপরাধ কবোছি 
গুলী করুন। সোনা ভাই (টেগ্‌্রা 


ব্যাপার খুবই সামান্য । তবু রাগের 
মাথায় ছোট জিনস এতদূর গাঁড়য়ে 
গেল যে সবাই আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়ে-. 
কি জানি যাঁদ কোন অনর্থ ঘটে যায়! 


২৯১৯ 


আবহাওয়া থমথমে হয়ে উঠেছে, ঝড়ের : 
পূর্বাভাস যেন! সবাই স্তব্ধ বিস্ময়ে 
অপেক্ষা করছে-এখন ক ঘটবে! 

' টেগ্‌রা যখন ড্রামা একেবারে চরম 
স্তরে নিয়ে গেছে তখন অম্বিকাদার রাগ 
যত বেগে যতখানি চূড়ান্ত আকার ধারণ 
করছিল, ঠিক ততখানি দ্ুতগাঁতিতে নেমে 
এল, তাঁর সব রাগ যেন মুহূর্তে একেবারে 
জল হয়ে গেল। অধ্বিকাদা টেগ্‌রাকে 
বুকে জাঁড়য়ে ধরলেন! তান সস্নেহে 
তাকে সম্বোধন করে বললেন-_“ওরে বাবা, 
তুই তো আমার চেয়েও বেশি রেগোছস্‌। 
আচ্ছা, আম কি তোদের ওপর রাগ করতে 
পারি -গুলশ করতে পাঁর_এই তোর 


মনে হ’ল? তোদের ওপর রাগ করব না 
তো কার ওপর রাগবো? দুষ্ট ছেলে__ 
দুরল্ত ভাইাট আমার!” খুব স্নেহভরে 


আঁম্বকাদা টেগ্‌রার পিঠে হাত বোলাতে 
লাগলেন। 

. সবাই হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো, খুশি হ'ল 
যখন এই ছোট নাটকের এইরূপ সনন্দর 
পাঁরিসমাপ্ত ঘটল। তরমুজ খাওয়া সুরু 
হ'ল। সবাই খুব তৃপ্তির সঙ্গে তরমুজ 
খেল। কেবল খেল না টেগ্রা। 'নর্মলদা 
তাকে অনেক সাধাসাধ করলেন_-তব্ু 
সে তরমুজ খাবে না। টেগ্‌রা সহজ হতে 
পারছিল না। সে ভাবতেও পারে নি যে 
একটু সামান্য মজা করার জন্য, এই আঁত 
তুচ্ছ ব্যাপারটিতে তাকে এত লাঞ্থনা 
সহ্য করতে হবে! যাঁদ সে একবারও - 
বুঝত যে সে একটা অপরাধ করতে যাচ্ছে 
তবে কি সে একি তরমুজের টুক্রোতেও 
হাত দিতে যেতো, না তাই নিয়ে বন্ধুদের 
সঙ্গে মজ্জা করাব চেষ্টা করতো। তার 
আঁভমান হওয়া খুবই স্বাভাবক। কিন্তু 
সকলেই তরমুজ খাবে আর সবার ছোট 
টেগ্‌্রা খাবে না--এটাই সকলের কাছে 
আঁত দারুণ মনে হচ্ছিল। 

এই জাঁটল অবস্থার সমাধান করলেন 
স্বয়ং আঁম্বকাদা। দূর থেকে এতক্ষণ 
তান টেগরাকে নিরীক্ষণ করছিলেন। 
ধশবে ধীবে তিনি টেগ্রার কাছে গিয়ে 
বল্‌লেন-“আঁম অপরাধ করোছি। তুই 
আমাকে ক্ষমা করতে পারবি না?” টেগ্রা 
একেবারে অভিভূত হয়ে পড়ল। আঁম্বকাদা 
বললেন--“আমিও এখন পর্যন্ত তরমুজ 
খাই নি। চল্‌ এইটি দু'জনে ভাগ করে - 
খাই।” 'টেগ্‌রার মুখ উদ্ভাসিত হয়ে- 
উঠ্‌ল। তারা দুজনে তরমুজ খেল। 
সবাই এই অপূর্ব দৃশ্য দেখে মুগ্ধ 
হয়েছে। বিপ্লবী কাঠিন্যের মধ্যেও এই 
বৈচিত্র্য তাদের কাছে মরুভূমির মাঝে 
যেন মরুদ্যান বলে মনে হয়েছে। 
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দুই ॥ 


ফাল্গুনের দুপুরে মাটি ফাটা 
রোদ্দুর। মাঠের আলের মাটি চির খেয়ে 
গেছে। ধুলো মাটির চনচনে গরমে 
অনেকটা পথ পার হয়ে সূর্ধ ডোবার বেশ 
খাঁনকটা আগে মেলায় পৌণচেছে বিদ্যাধরী 
আর কুঁম। 

মস্ত মাঠে মেলা বসেছে। ছোট ছোট 


দরমা আর টিনের ছাপরা চারাঁদকে ছাঁড়রে - 


রয়েছে। ছাপরার সামনে দোকান পেছনে 
বসবাস। মাঝখানে একটা চট অথঘা 


... ঈায়রের আঁধকারীরা মস্ত মানুষ ছিল। 


যাখীর ব্যবসা ছিল। এমন হাটরে পণ্চাশ 
হাটে ছিল না, যারা এদের কাছ থেকে 
| মাল না কিনত, আর এমন চাষা 
। ছিল না, যারা এদের কাছে মাল না বেচত। 
বড়, চাল, ডাল, কলাই, কুমড়ো বহু মাল 
ভারা সস্তার সময় কিনত, বার আকালে 
অনেক চড়া দরে মাল ছাড়ত। 
ব্যবসা-বাঁণজ্য করলেও ধর্মজ্ঞান ছিল 
গদের গোডা থেকেই। অনেকে বঙ্গে 


E> 
পর 
Ltd 
পা 
মু 


ঠা] 
হট 


| 


প্র 
রা 


[পূর্ব-প্রকাশিতের পর] 


ধনতাইচাঁদের দয়ায় ওদের পয়সা দেখতে 
দেখতে পাহাড় হয়ে উঠল। আবার নিতাই- 
চাঁদের রোষেই নাকি ক্রমে ক্রমে অবস্থা 
পড়ে গেল। মেলায় আগুন লাগল সেবার। 
1নতাইচাঁদের সেবায় রুটির জন্যে যে তাতে 
আর সন্দেহ কি! 

তারই মাস কয়েক পরে আগুন লাগল 
রাখী মালের গুদামে । লাখ টাকার মাল" 
পন্ত ‘কয়েক ঘণ্টায় ভস্মনাশ। সেই শোকে 


প্রহর নাম হয় এই মেলার 
সময়। ভঙ্গ নিতাই গৌর রাধে শ্যাম? 
দমাদম আছড়ে পড়ে নৃত্য করতে 


পৃণ্তাশ একশ' গ্রামের কত মানুষ আর 
কত ভন্তুসাধু জমায়েত হয় এ মেলায়। 
তার ঠিকঠিকানা নেই। যাত্রা, গান রোজই 
চলে। িনাদন িনরাত নামকণর্তন। 
সাতদিন মেলা। যত মানুষ আসে সবাই 
প্রসাদ পায়। িচ্াড়, ভাজা, বোঁদে। ছোট 


৯১৬০ 





এক একটা ডোবার মত মস্ত কড়ায় যাম] 
চড়ে সকালেয় রামা শেষ হয় বিকেমে॥ 


রায়ের রাম মাঝরাতে । দিনরাত এফ 
টানা কলরব। শত শেষ রাতের দিকে 
একট; িবুম। 


ঈশান খ্যাপা বার কয়েক এসেছিল! 
যহর দশেক আগে বাপের সঙ্গে একবার 
এসোঁছল বিদ্যাধরী। আর এসেছে এইযায়। 
ফুঁম এসেছে এই প্রথম। 

এসে ওর চক্ষযাস্থর।-উ রে বাপ্দ যে 
দম বন্ধ হয়্যা আছে। 

এত মানুষ, এত ভিড়, এত দোকান- 
পাট, গাওনাবাদ্য, দম বন্ধ হরে আজ 
আর চিত কি? 

-থাকুম কনে? খামু কিঃ 

কুমির তেল চকচকে আয়েমী দেহ 
খানা ধূলোয় খসখসে, চুদ রক, চোখ 
লাল। 

বিদ্যাধরীর মুখখানা যেমন তেমান। 
অস্ত চোখ দুটোয় খুশি উপছে পড়ছে! 
বোঁচকা-বচকি নামিয়ে বসল ওরা একটা 


কুঙ্গগাছতলায়। কুলগাছে ঝাপড়া পাতা- 
গুলোয় বাতাস লাগে। ঝুরবুর করে 
নড়েচড়ে। 


বিদ্যাধরীর মস্ত চোখ দুটো দশীঘর 
জলের মত নিথর। আহা রে কত মানুষ! 
মানুষের জোয়ারে ডুব দিয়ে প্রাণ ঠান্ডা। 
অগুন্তি টুকরো টুকরো প্রাণ। নানা 
মানুষ, নানা মন, এ যেন বেম্মান্ড দর্শন। 
বড় ভাল লাগে বিদ্যাধরশর। বড় বড় 
চোখ দুটো মেলে ধরে চারদিকে! 
এঁর ভেতর মেলা জমজমাট। হোট 


“ছোট ধপরীর মত: ছাপরার সামনে কাঠের 


~~ 


ld 


পাটাতন পেতে কত দ্রব্য সাজিয়ে বসেছে। 


খেলনা কাঠের মাটির চিনেমাটির, চড়, 


বালা ক'চের, তাঁতের শাড়ি, চাদর ধ্খাত। 
জিলিপণ কদমা ম্বাড়।' 


‘ ছ্যামড়া দির HEE TEU 
দেখতে চায়। 

তার মনের ' রঙে আর কারো রঙ 
মৈলে কি না-দেখতে চায়। . ভিতরে যার 
সং্ধান করেছে এতকাল বাইরেও -তার 
সন্ধান চায়। 


তার দেখা পেল 


হাওয়াস হাওয়ার তুফান তোলে রসের 
ছোঁয়ায় রসের জোয়ার বয়। তারই. সন্ধান 
করে চলেছে খেপাঁ। ঘরে আর মন টেকে 
না। বড় হাসফাঁস করে মাঝে মধ্যে। সেই 


হায় রে হায়! হারু-পিরাঁতি.কেমূন 
উনি a মল 
মা। 


থ্ৰি 
লিচূ 


পরাণটায় রঙ ধরেছে --- 
 “াঁকছ্দকাল, রসের ধারা বইছে। ও সে রসের 
" বাইরে ঘরে সেই .-" 


বি 


জগ্গো অ পচার মায়। এয়ানে আইস। 


' অ বেন্দ, অ আনি, শুইন্যা যা। ১ 


' ভাকাভাঁকতে ভিড় জমে গেল কুশ- 
তলার চারপাশে । 

বিদ্যাধরীর খোঁপাটা মাথার চাদর 
ওপর চূড়ো করে বাঁধা। মুখে ভরা-ভরল্ত 
চোখ. দুটো যেন রসাল দুটো 


খেপী আওয়াজ তুলেছে। 
সামলান দায়। কটা দিন খেপনটাকে সামলে 
ধনয়ে চলতে হবে| নইলে ওর. আওয়াজের 


' হাওয়া যাঁদ এগুলোর বুকের হাওয়ায় 
লাগে |, 


তবেই সব্বনাশ। 
আর কমবে 'না। এ কি 
আকর্ষণ রে বাবা। টেনে ধরে রাখবে সেই 
কদমা চিনির রশি দিয়ে। - 


_সরেন, আপলেরা দরেন। অথন 


, আর'গান অইব না। 


তাকাল সবাই কুমির দিকে। - এ 


" কুচকুচে কালো মাগীটা আবার কে? এটাও 


কি বাউলী নাক? এটাও ক গান জ্রানে 


নাকি এমান জবর গানঃ - এমন মন 
টনটনাঁন গান? - 2 

-  _অখন আমরা- ডি আপনেরা - 
যান অখন। - র্‌ 


, পড়েছিল. মুকুন্দ দোকানণ একখানা সিকি 
নিয়ে নিজে :এাগয়ে এল বিদ্যার : কাছে। 
ওর 'দর্কে “একবার, আড়চোখে - - তাকিয়ে 
বলল, বাইর্যা গাইছস। ল, একখান 
খসিকিই দিল্যাম তরে। ‘ 


কে এই বড়লোকের ব্যাটা! এফখানা 


গান শুনে একটা সিকি দেয়! কুঁম : 


তাকাল। 


অই ওমানে মার বেকানি। বাই, 
চাঁড় দিমু অনে। 

. ছাঁড়র দোকান: দিয়েছে মেলায়, তার 
এত ফুটানী! 


- ধবদ্যাধরদ হাসল, পয়সা নিল! খঞ্জনী 
ঘুখল থলেতে। থলেয় সব আহছে। খ্বন- 
“খারাপ? রঙের সেমিঙ্জের মত লম্বা জামা 
"- স্গাটকের মালা, খন, গ্ব্সেনবী। এক- 


‘৯১৯১৪ 


ওকে 


* করায়। ' এ ভবে সাইয়ের লখলা চমৎকার! 


দু: চারটে "পয়সা -আধলা সামনে ... 


সে্েশুজে 
যাদ অ.ওসাজ ডে বপা -এহ হেলায় । 
- ক কাাঙঞ যে হত," কুঃসর ভারতেই 


. কুক কাপে। 


মুকুন্দ দোকান চলে গেল 

কা বিদ্যার কাকালে একটা ঠ্যালা ->; 
[দল।-অ খেপা?' সাবধান কইল, আলার "> 
চোখে নিশা দেখলাম ক্যান £ 

বিদ্যাধর হেসে উঠল। ও সক নেশা 
অনেক দেখেছে 'বদ্যাষর?। নাটা_জুড়ানের 
চোখেও নেশা ছিল? চোখের নেশার 
আগুন সর্বাশ্গে ছাড়য়ে পড়ে। সর্বালা 
পড়ে মরে। ছিবড়ে নিয়ে দন কাটাল। 
রসের খবর জানল লা। এদের জন্যে 
দুখ হয় বিদ্যাধরীর। পু 

নাটা জুড়ানের জন্যেও ওর কম্ট হয়া. 


. গু জানে, বাপকে নাটা জুড়ানই মেরেছে! 


বাবার মৃত্যুর কারণ নাটা জুড়ান নয়। 
সে নিজেও নর। - ওই চোখের আগুন! 
আগুন ছড়িয়ে পড়োছল নাটা জুড়ানের 
অঙ্গা থেকে বাবার দিকে, তাব 'দকে। সে 
আগুন নেভান গেল নী। | 
বাবার কোন দোষ ছিল. না। নির্দোষ 
মানুষটা অমন করে মোলো গো! যাকে 
সাঁই যেভাবে নেয়। যাকে দিয়ে সাঁই যা 


মাটা - জুড়ানেরই বা ক দোষ। ওর 
চোখের নেশা ওকে পাগল করে তুলোছল। 
ভাতে ওর দোষটা কিঃ যার হাওয়া 
যেমন বয়! হাওয়াঞ- খবর না আনতে 
পারলে তার আর দোষ কিঃ 


- হ্যাঁড় আরু জালিপ এনোছল কুমি। 


৮ 


. বিদ্যাধরীর কোঁচড়ে ঢেলে দল মাঁড়। 


জালপী এনেছে পল্মপাতায় মুড়ে। গোল 
পাতাখানা মেলে রাখল, সামনে ঘাসের 


শঁকসের? তবু ভয়টা কুমিব্নই বৌশ, লচ্জাও 


বেশি। গায়ের শাঁড় লাপটে ঢেকেচুকে 
থাকে। কিন্তু কেন, কামর তো এমন লজ্জা- 
বত হবার কথা নয়। 

বিদ্যার খোঁচাটা খেয়ে কুমির মুখ- 


. খানা শুকোল। 


{বিদ্যা বুঝতে ভুল করেছে। 

লন্দা আর ভয় কুমরহ বেশ 
ধাকবার কথা। চল-শকুনের ঠোকর খেয়ে 
ক্ষতাবক্ষত ও দেহ। ও নোতুন কোন চিল- 
শকুনের আশঙ্কায় ভয় পায়। তাদের 
দজর এড়াবার জন্যে ভাগাড় ঢেকে রাখতে 
চায়। বদ্যা কি বুঝবে? বিদ্যা জানে 
না এই মরদ মানুষের বেহায়া ব্যাভার। 
তাদের দয়ামায়াহীন অত্যেচার। ওগুলো 
শকুনের মত ঠোকরায়। বত্তান্ত হয়ে উঠলেও 
তাদেব উন্মত্ত সুখের একটু কম পড়া 
চলবে না। 

বিদ্যা সেই উন্মত্ত চোখ দেখে নি। 
সময়কালে ওদের চোখ আনোয়ারের মত 
জবলে। 

কাম সে ষল্ঃণা জানে, তাই ভয় 
পার়। চুপচাপ আর একটা ি'লিপী 
তুলে নেয় কাম। তোঁচড় থেক মাড় 
সুঠো করে তুলে মুখে ফেলে। আবার 
দিলিপণ কামড়ায়। শুকনো মুখে এদিক 
দক তাকায়। 

সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। কুলগাছের 
নিচে অন্ধকার ঘন হয়ে আসবার আগেই 
কিছু দূরে নাটগান্দরে পাঁচ-ছটা হ্যাজাক 
ধাঁত জবলে। দোকানে কোথাও লণ্ঠন 
কোলে, কোথাও বা ছোট ছোট গ্যাসের 


মেয়েষরদ ভেঙে পড়েছে মেলায়। দোকানে 


দুলিয়ে মুড়ি 


দফা সেরেছে। খেপী যাঁদ এখন 
নেচে নেচে গলার আওযাজ তোলে, ভিড় 
হয়ে যাবে। এখন কামর এসব ভাল 


পা 


সাপ্তাহিক বসত 


লাগছে না। এখন নাচন -গাওন কিসের। 
সময়ে সব হবে! আসার পর থেকেই 
লক্ষ্য করছে কম। খেপী যেন আনমনা । 
ভেতরের কি একটা জোয়ারে বুলবৃলিয়ে 
উঠছে মাঝে মাঝে। রসে ভেজা টসটসে 
চোখ আর গা দোলানপ। দেখলেই বুঝতে 
পারে কুমি। খেপাঁর ভেতরে রস যেন 
গুবগযীবয়ে ওঠে। 

-অখন নাচন কিয়েরঃ / রাইত 
পোয়াইক। কাইল "বয়ানে নাঁচস। 
কাল বিয়ানের জন্যে অপেক্ষা করতে 
হবে। তা কখনো হয়। 

দ্যা দুলে পাক দিয়ে উঠতে যায়। 
কুঁমি ওর হাত-চেপে ধরে।-অই খেপী 


বিদ্যা বলে, আমিও. থা 
বার করে আপন মনেই বলে-_কাছাকাছি 


ঢাবর ওপারে। একটা পঢকুরঘাট আছে। 
-আমরা গ্যালাম। আমাগো জানিস 
[থাকল এয়ানে। 
বলে কুমির হাত ধরে টানল 'বিদ্যা- 
ধরী। এগিয়ে চলল. 'টঢাবর 'দিকে। 
কুমির হাঁস দেখে কে? মুকুন্দকে 
পাহারাদার ঠিক করেছে খেপী। ওর 
ভাবসাবই আলাদা । কি কাশ্ডই করে 
খেপণী! চোরকে বলে বস্তু আগলাতে! 
কামর হাসি আর থামে না। 'বদ্যাও হাসে! 
ভালই হইল। মনে অ পুলক পাইল। 
-দূর ছাইডা, তর কাণ্ড দেইখ্যা মার! 
ঢাবির কাছে এগিয়ে এল ৷ নিচে সাত্যই 
পৃকুর। মস্ত পুকুর। কোণাকুশি ঘাটে 
নামল ওরা । 


৯১১১৫ 


কিন্তু আঘাটায় কে উক্ত 


* হয়ে বসে চোখেমুখে জল ছিটোচ্ছেঃ যে 


ওটা? 

হঠাৎ বিদ্যা চিৎকার করে উঠ্ঠল,_ 
অরে মারে, সাপ! 

কাঁমও তাকাল। সামনে একটা হাত 
দেড়েক লম্বা সাপ এগয়ে আসছে ওদের 
দিকে! দৌড়োবে কি দাঁড়াবে ওরা বোঝবার 
আগেই যে মানৃষটা আঘাটায় উবু হয়ে 
মুখ ধূচ্ছিল, িমেবে ছুটে এসে একটা 
মস্ত শন্ত মাটির ঢেলা মারল সাপটার 
দিকে ছ:ু'ড়ে। সাপটার গায়ে লাগল কি 
না কে জানে। বোকে সড় সড় করে 
চলে গেল সাপটা ঢাঁপর ওপর দিয়ে। 

কুমি তখন থরথর করে কাঁপাছল। 
বিদ্যার একখানা হাত ধরেছিল। বিদ্যা 


টানা চোখ দুটো শান্ত, উত্তোজত নয়। 
স্বভাবশান্ত চাউনী। শুধু একটু যা 
বোকা-বোকা। 
--জোছনা পক্ষ তাই রক্ষা । অন্ধকারে 
পিঠে পাডা দিলে ফোঁস কইরা 
| 


সপপপস্প্াপলপাপশা ৮ 








মশা, মাছি ও অন্তান্ত লব 
উড়েচপা পোকামাকড় মেরে ফেলে ৫ 


রি 


এআপনার ঘরবাড়ী মন 
এটি পুথিবীর সের! এপ ভিনিদ 


নীল আলো স্ব ঢালে নাগারক সভ্যতার চোখের পাতায় 
পলাশ-রঙের মন, ছড়াছাড়, জোড়া-জোড়া পা-ফেলে কী নাচ! 

রা রি 

কুতুবামনার 'শরে, সনাতন প্রতীকের কণ প্রচণ্ড আঁচ... 


লাল দুর্গ চোখে তন্দ্রা, অনাসন্ত, পার্বতীর ভেঙে গেছে ধ্যান। 


তব্দ মহাভারতেব উদ্বেলিত সাগরের এসেছে যে ডাক...... 
EO EN TE TORUS 


একটি বধের প্রডাত 


ব্লাধামোহন মহাম্ত 


লালিত বাসনা-তাঁথে' মর্যাদার অপমৃত্যু বসন্তবাহার 
লাল দুর্গ চোখ তব্য তন্দ্রালস, বণনায় পৃথিবী অবাক... 


জন-জনার্দন কণ্ঠে এসেছিল যে আহবান শুন ন আমরা! 


দিশল্তে উাঁদত পুনঃ মুগ্ধ গণ-ভারতের কল্যাণ প্রতীক - 


চিনি নি আমরা তারে, মৃগতৃষ্কা পিছু পিছু ছুটেছি গোপনে 
নব-মহাভারতের তপস্যায় দিশাহারা প্রলুষ্ধ নাবিক! 
£ শমশানের ভস্মতলে জাগে রুদ্রশিজ্পী শিব সাঁপ্নক নয়নে)... 


জনগণমন আজ দৃপ্ত দডঢ় প্রত্যয়ের সংকল্পে জন 





রন Goer RE aE 
আমাগো। 

মানুষটা হাসল ।--আম বাচাই নাই, 
তোমাগো বাচাইছে চান্দ। 

আহা কি কথা রে! বিদ্যা চোখ 
স্থির করল ওর দকে। কথায় মত কখ্বা। 


আসমানে চাঁদ যাঁদ না উঠত, জ্যোংস্নার. 


আলো যাঁদ না পড়ত তবে সাঁতাই তো 
ওরা কেউ গয়ে সাপটার ওপর পা দিত 
আর সঙ্গে সঙ্গে ফণা তুলে দংশন। আম 


ঘাঁচাই নি। বাঁচয়েছে আকাশের চাঁদ 
আর জোছনা। 
প্রাণভবা কথা। বহুদিন পরে এমন 


রসের কথা শুনল বিদ্যা থেপশী। জায়ন' 
মিত্যুর সময়ে এমন কথা সবাই বলতে 
পারে না। 

_কি কামে আহীছলা ? 

জল খাইতে। 

- দ্যাও, বাঁটথান, দ্যাও, জল আইন্যা 


শূরা ময়োদশণর চাঁদ উঠেছে আকাশে। 
ছকে জ্যোংস্নার আলোয় ঘাটের ঘাস কাদা 
মাঁট চিকচিক করছে। অনেকটা নিচে ঘাট। 
ফাল্গুনে বোধ হয় জল শুকিয়ে মজে 
গেছে অনেকটা । 

এখানে হ্যাজাক বাতির তীর শাদা 
আলোর চোখ ধাঁধান নেই। “ঢাব থেকে 
বেশ খাঁনকটা নিচে সে আলো এসে 
পেশীছোয় ‘ন! দূরের কলরব ভেসে আসছে 
ধচাবর এক ধারে সার সার 


বাতাসে! 
ফতকগুলো গাছ দুলছে বাতাসে। কি 
গা চেনা যায় না। বোধ হয় মাদার- 


'ধীল্ধ পাঠ শোনাচ্ছে। 


' চীনা চোখ, চোথা নাক! 


কথাব মত কথা । রকি রর এ কারো মত 


সায়র। তাই সায়রের মেলা। 

-নিতাইচান্দ নি প্রেমের ভান্ডারী । 
এই সায়রের জলে প্রেমের মাখামাথি। 

একট: থেমে বলে কালো মানুষ” 
দেইখ অনে কাইল, বিয়ানে। সঞ্গলে চান 
কইরব সায়রের জলে। সায়রের জল পান 
চানের মম্ম নি জানো? 

বেশ স্পম্ট উচ্চারণ! কথায় কোন 
জড়তা নেই, বেশ ভদ্দব ভদ্দর কথা৷ যেন 
না রায়মঞ্গল, 
মনসামষ্গলের গান শোনাচ্ছে। কথার মত 
কথা বলতে পারে। 

বিদ্যা খেপীর চোখের পলক পড়ে না। 
সায়রের জলে চান করবার, জ্বল পান 


করবার মমকিথাও জানে! 


-হা, এ জল চানে পানে প্যামের 
উদয় হয়। 'নতাইচান্দ প্যাম 'িবলায়। 

হায বে কথা! এ জল স্নানে পানে 
প্রেমের উদয় হয। এ সব মর্মকথা সকলে 
জানে না। সকলেব জানবার কথা নয়। 
যে মর্ম বোঝে সেই সে মার জানে। 

কুমি এতক্ষণে সহজ হতে পেরেছে। 
হেসে উঠল কুমি। বাত্ববে কাঁমব চোখের 
চাউান ত্যারা হয়। ঢং ঢাং উথলে 
ওঠে। কুমি তআরছা চোখা দৃষ্টি হেনে 
বললে, চললো খেপস, বাইত িবাইতে, 
প্যমেব কথা শুননের কাম নাই। 
-তোমার নামডা কিঃ 

-আমাক চন না? কিম্টযাত্রার 
মদন। কাইল আমাগো গান শুইনো। 

কাম বিদ্যাকে ধরে টানল। টিবি 
পার হয়ে চলল ওরা । 

ফুঁম বিদ্যার দিকে একবার তাকাল! 
বিদ্যার মস্ত চোখ দুটো আনমনা। তা 
আর হবে না কেন? মানুষটা সাই জোয়ান! 
ঘাড় পর্যন্ত কুচকুচে কালো চুল । টানা- 
হাত দ*খানা 
যেন কলাগাছের থোড়। ভালই লাগে 
দেখতে । দেখলেই - কেমন মন টনটন 


ফ্রে। চোখের দাঁক্টি ত্যারছা হয়।, - 
দয়াল কাঁবরাজ, খালিফা দাস্চ শেখ 


নয়। এ যেন এক. অন্য মানুষ। নরম- 
সরস কথা, ভারী গম্ভীর গলা অথচ ঠাণ্ডা 
স্ধর। ভার সুন্দর মানুষ । বয়েস আর 
কত হবে কুঁড় !ক বাইশ, তার বৌশ নয়। 
কুমির চেয়ে কিছু ছোট হতে পারে। 
থেপীর সমান সমান বয়েস হবে হয়তো 
বা। 

কুমির দেহখানা চনচন কবে। 

বদ্যাধরী দুলে দুলে চলেছে এাগয়ে। 
{কষ্টযাতার মদন ওর মন ছেয়ে রয়েছে। 
ও বুঝতে পারছে না, কেন মনের হাওয়া, 
উজান ধরেছে। টেনে রেখেছে ওর 
গপঞ্জরার পরাণখানা। 

মদন কথা কইতে জানে। রসের খপরু 
রাখে, এমন মানুষ কই তার চোখে আর 
কবে পড়েছে। ওই এটেল মাটি রশ্ডের 
চিকচিকে মুখখানা! টানা টানা চোখ 
দুটো ওর ভেতরটা টেনে রেখে দিয়েছে। 
কি টনটনে টান! খেপী থম্‌ মেরে 
গেছে। মানুষে মানুষ চিনে, তবে কি 
চেনাচেনা লাগে। বিদ্যাধরীর ভাব লাগল, 
কেন? 

দুলে দুলে এগোচ্ছে িদ্যাধরণী। 

অ কমি? 

কি কস্‌। 

শবাও করস না ক্যান? 

"ক কমু? 

-ভাবস কি? 

এবারে একটুখানি হাসল, বাঁকা হাঁসি, 
মুখ বেকয়ে বলল, _অই বোগদাটার কথা 
ভাবত্যাছি। 

-বোগদা কেডা? কালা মদন। 

ধনুকের মত বে'কে রয়েছে কুমির 
মনখানা ৮ না বোগ্‌দা মদন। 

কুমির বোকা মদন, খেপীর কালা 
মদন কুমির দেহে ঘার্ণর উত্তাপ। 
খেপীর মনে উজান বাও। কুমির চোখে 
নেশা ধরেছে। খেপীর মনে রঙ ধরেছে। 
দুজন দুজনের দিকে তাকিয়ে নেসে উঠল 
এবার ।॥ 


[কমশঃ] 


খালেশরে - বুন্দ-ধ্রচ্ডুতে ও 
গোৌরব-দশীত্ত পরান্ময় 


১৯১৫ সালের ই আগস্ট আরবের 


অমৃতবাজার পাঁঘিকায় বড় হরফে ছাপা 


0 


“পালাটিক্যাল সাসপেতঠ অমরেস্টেভ্‌। 
সকোয়েল ট্‌ এ হাইওয়ে রবারি ৮ 
তারপরে লেখা ছল, “বাঁপন গাঙ্গুলঙ 
ডাকাতি সংক্রান্ত ঘটনার কাছেই একটি 
রভলভার সমেত গ্রেপ্তার হয়েছেন।” 
অতপর ১৪ই আগস্টের পাঁরকায় 
প্রকাশ_-১২ই তাঁরখে হ্যারসন রোডের 
'্রমজীবী সমবায়ে? পুলিশ হানা 'দয়ে 
ধানা-তল্লাস চালিয়েছিল। পরে ১৬ই 
আগস্টের সংবাদে দেখা যায়_-৭ই আগস্ট 
মেসার্স হ্যার এণ্ড কোম্পানীতে খানা- 
জলাসীর ফলে হব্রিকুমার চক্রবর্তণ প্রমূখ 
বিপ্লবী যাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়েছিল ' তাঁরা 


- ডিফেন্স অফ ইণ্ডিয়া এযাক্টে অন্তরীণ 
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হয়েছেন! অনেকটা এই সময়ে পুলিশ যে 
ডাঃ যাদুগোপালের বাড়িতেও হানা 'দয়ে- 
ছল তার নাঁজর পাওয়া যায় তাঁর ‘সমত! 
থেকে। এই সম্পর্কে তান 'লিখোছলেন__ 
“সেই সময় তেরা সেপ্টেম্বর) আমার বন্ধ 
আশু দাস জার্মানী থেকে এক বিশেষ দূত 
মারফৎ প্রোরত বিস্ফোরক তোর নির্দেশ 
(0200019:5) আমায় দিতে এসোঁছল। 
ভদ্রলোকের নাম ডাঃ আঁবনাশ ভট্রাচার্য। 


দিলাম ৷” (পঃ ৩৯৩-৩৯৪) । অপরাঁদকে 
এই সময় বরাবর 'মেভারিক', ইত্যাদি 


দানির প্রচেম্টাও ব্যর্থ হয় এবং ফাঁণ চক্র- 
বদ প্রমুখ 'বিপ্রবীরা বিদেশেই গ্রেপ্তার 
হন। এই সকল খবর যতান্দরনাথের কানেও 
যথাসময়ে ঠিক ঠিক শৌছে শিয়েছিল। 


প্রাক্কালে যতখন্দ্রনাথের উন্তি_:যে পর্যন্ত 


পালের কাছে শুনে তাঁর 'বন্দীজীবনের 


_দ্ব্ভীয়ি ভাগে (পঃ ১৩৪, ১৩৫)। 





_ এখন ফিরে যাওয়া যাক পৃবোন্ত থানা- 
তল্লাসীর দিকে! প্রকাশ ১৯১৫ সালের 
জুন মাস থেকে আগস্ট মাসের মধ্যে 'হেল্‌- 
ফারিকের' কে) কাছ থেকে কলকাতার 
ষপ্লবীদের উদ্দেশ্যে ৪৩,০০০. টাকা 
পৌ'ছাবার পরে সেই খবর সরকার জানতে 
পারে। (খ) এরই ফলে "শ্রমজীবী সমবায়? 
হ্যারি এন্ড সম্স’ প্রভৃতিতে খানাতল্লাস ও 
গ্রেপ্তারের ব্যবস্থা চলে, আর সেই সূত্র 
ধরেই পুলিশ শেষে হানা দেয় বালে*বরের 
ইউনিভার্সাল এম্পোরয়মে, ।গে) প্রকাশ 





(ক) অন্যন্র উদ্ধৃত আসল নাম 
“থিয়োডোর হেলফারক”- নরেন্দ্রনাথ ভট্টা- 
চার্য (এম এন রায়) অস্ত সংগ্রহের চেষ্টায় 
ব্যাটাভিয়ায় পৌ"ছানর পরে যাঁর সঙ্গে তাঁর 
পরিচয় হয়োছল। - (কনাঁফডোন্সয়াল 
িপোর্ট- মিঃ নিক্সন, পৃঃ ৯২)। 

€খ) “The whole of the money 
received from Bankok and 
Batavia was not completely 
traced but some of it certainly 
found its way into the hands 
of such people as Abinash 


‘Chandra Chakrabarty 7 (recal- 


ling the Alipore '” Conspiracy 
Case, 1908), Benoy Bhusan 
Dutta Chowdhury, Amarendra 
Nath Chatterjee, Jitendra Nath 
Basu and Gopal Chandra Roy* 
নোলনীকান্ত করের ছন্মনাম)। A!- 
together Rs. 43,000 were receiv- 
ed in Calcutta ‘of which the 
local revolutionaries drew ap- 
proximately Rs. 833,000...” 
(Confidential Report, Page 
86). 

গে) “The Balasore connec- 
tion was brought to mind the 
fact that Harry & Sons had 
dealings ‘with the ’ Universal 
Emporium, Balasore, a business 
under Saileswar- Basu, the 
brother of Shyam Sundar Basu. 
Further, as early -95 March 


২১১৫ 


সত্যেন্দ্রনাথ ভাঁেপাহয় 


চরনেরন বিশিষ্ট বিপ্লবীর আত্ম- 


গোপন করে বালে্বরে অবস্থান করার 
খবর পাওয়া মাত্র মেসার্স টেগার্ট, ডেন- 
হাম ও. বার্ড, ৪ঠা সেপ্টেম্বর শাঁনবারে 


কলকাতা থেকে রওনা হয়ে যান এবং 
গ্রেপ্তার 


নিশ্চিত হন যে নীলাগার স্টেটের বড়ারে 
আবাস্ধত কোণ্তপোদা নামক স্থানে আরো 
কিছ আত্মগোপনকারণী অবস্থান কর- 
ছিলেন।” (এ বি পান্িকা ১৪-১৯-১৫ 
এবং ১৮-১-১৫)। এই কথাগুলি পরে 
প্রকাশ পেয়োছল বাদশপক্ষের কেশস্দাল 
মিস্টার মানুকের বিবৃতি থেকে, স্পেশাল 
প্রাইব্যনালের সামনে ৯লা অক্টোবর 
তারিখে। . 

কোপ্তপোদার ডাকবাংলোতে পৌঁছান 
মাত্র পূর্বোন্ত পুলিশের মহারথীরা গ্রামের 
লোকেদের মধ্যে প্রচার করার ব্যবস্থা করে” 
ছিলেন যে একটি ভীষণ ডাকাতের দল 
এসে তাঁদের দেশে লুকিয়ে আছে, আর 
গ্রামবাসীদের মধ্যে যে বা যারা তাদের 
ধরতে বা ধরিয়ে দিতে পারবে সরকারপক্ষ 
থেকে তাকে বা তাদের যথেষ্ট পুরস্কার 
দেওয়ার ব্যবস্থা হবে। - এই খবরগুলিও 
যতীম্দ্রনাথের কানে পৌছতে দোর হয় না। 
প্রকাশ চিন্তপ্রয় ও মনোরঞ্জন যতীন্দু- 
নাথকে আলাদাভাবে গা-ঢাকা দিতে পীড়া- 


হন নি। (এ বি পান্রকা, পূজা সংখ্যা 
১৯৬৩-প্‌ঃ ৭০)। এখানে একটা কথা , 
উঠতে পারে যে অন্য কাজের ভার তাঁর 
সহকারীদের হাতে ছেড়ে দিয়ে নিজে তান 
যদি অপর স্থানে সরে যেতেন, পুলিশ 
সম্ভবত তাঁকে ধরতে পারতো না, আব সেই 
অমূল্য জীবনের দ্বারায় আবার কোন সময় 
করতে পারতেন। কিন্তু যে কারণেই হোক, 
তান সঙ্গীদের এভাবে বিপদের সামনে 


1915, information had been 
received that Jatin Mukherjee 
and some of his associates had 
gone to a place in Balasore. .* 
(Ibid, Page 87) 


) ২ Led 


লাপ্তাহিক বস্মভ? 


ছেড়ে নিজে সরে যাওয়ার কথা ভাবতে সময়ে যতান্দুনাথের পারিপা্বিক অবস্থা হয়ে নিদেন একটা মারণ আঘাত হানবার 


পারেন 'ন- এইটাই সত্য । কাজেই তৎক্ষণাৎ 
ঠিক হরোছল তাঁরা তিনজনেই ১০1১২ 
মাইল দূরে অবাঁস্থত তালাডাহ নামক 
স্থান থেকে বাঁক দু'জনকে (জ্যোতিষ 
ও নীরেন) প্রথমে আনতে যাবেন। (এই 
খবরগ্াল হচ্ছে শচপন্দ্রনাথ সান্যালের 
-'বন্দীজাবন' ২য় ভাগে উাল্লাখত জ্যোতিষ- 
চন্দ্র পালের কথার সারাংশ, পঃ ১৩৫, 
১৩৬)। ডাঃ যাদুগোপাজ তাঁর "স্মৃতিতে 
এই সময়কার ঘটনা সম্বন্ধে যা’ লিখেছেন 
তার সাবাংশ হচ্ছে--“তালাভাহ যাত্রার 
পূর্বে যতীন্দ্রনাথ নিজেই মণীন্দ্র চৌধুরীর 
শ্ৰদ্ধেয় নালনী কর বলেন, মণশন্দ্ু 
চৌধুরী নয়, আসল নাম হচ্ছে শ্রীমণীন্দ্ 


গ্রগারটা হবে। বাঁড়র পিছনের জানালা 


দার কাছ থেকে একাঁট বন্দুক চান।...... 
মাঁণদা খুব অনুনয় করে বললেন তাঁরা 
যেন মেঘাসাঁন পাহাড়ের কোলে কোলে 
চলে যান। তা’ হলে কোন বিপদ তাঁদের 
স্পর্শও করতে পারবে না।...বতীন্দুনাথ... 
“খাল প্রাণটুকু বাঁচিয়ে রাখার জন্য কি 
লুকিয়ে বেড়াব? আমরা নিজেদের পারিচয় 
দিয়ে যাব? পৌবপ্লবী জীবনের স্মৃতি, 
পঃ ৪89৪)। আলোচনা প্রসঙ্গে মনে হতে 
পারে যে একাধিক ব্যর্থতা আব গ্রেপ্তারের 
খবরের স্বাভাবিক প্রতীক্রিয়াস্বরূপ নৈরাশ্যে 
ক্ষাণক ঝড় মানুষের মনকে স্পর্শ করা 
অস্বাভাবক ছিল না। এই সম্বন্ধে মনে 
পড়ে জোসেফ মৌজনির জীবনের অনুরূপ 
অবস্ধার কথা। প্দুটি অভিযানের বার্থতা 
আর কাজের চাপ, উৎকণ্ঠা ও গোপনতায়, 
মোজানর স্বাস্থ্য এক সময় ভেঙে পড়ে- 
ছল, মন ভারাক্রান্ত হয়ে হতাশায় নিম- 
ধৃষ্জত হয়েছিল? ।* সেইরূপই আলোচ্য 





*F'orged signatures, ener- 
vating drugs, physical torture 
sere used..Dreading he might 
SBucumb, Jacope Ruffini, Maz- 
Zini’s dearest friend committed 
Sucide..Mazzini himself was 
condemned to death. .but he 
remained hidden in Marseille 
for a year, pushing on the cru- 
sade. In the middle of July 
1888 he went to Geneva to or- 
ganise another insurrection, 


(আভাষ অন্যত্র পাওয়া গেছে) ও পক্রি- 
শল্থিতর মধ্যে তাঁর পক্ষে এরুপ মারিয়া 





the leacership of which, con- 
trary to Lis advice, was vested 
to an adventurer who exbhaust- 
ed the funds and delayed 
action until all chance of sSuc- 
cess was gone. ‘The failure of 
the two expeditions and the 
strain of work, anxiety and 
Secrecy, which they involved, 
preyed on Mazzini’s health 
and plunged him for & time in 
black despair. The forms of 
his dead comrades rose up 
before him ‘like the phantoms 
of 8 crime and its unavailing 
remorse. I could not recall 
them to life. How many 
mothers I had caused to weep.’ 
How many more must learn to 
weep, should I persist in the 
attempt to arouse the youth of 
Italy to the noble action.. 
Diplomatic notes poured down 
upon Switzerland, and Mazzini 
was banished from the Repub- 
lic. Again he managed to elude 
the police, leading a hunted 
life, now sheltered by some 
Protestant Pastor, now spend- 
ing months ‘in untenanted 
houses where in the moaning 
of the wind he heard Ruffini’s 
voice calling him. Gradually 
the tempest of doubt subsided. 
‘One morning I awoke to find 
my mind tranquil and my spirit 
calmed..The first thought that 
passed accross my Spirit was, 
‘Your sufferings are the temp- 
tations of egoism, and arise 
from a misconception of life.. 
Material desires he had sur- 
rendered long ago, but he had 
clung to the affections. ‘I 
Should haye thought of them, 
as blessings from God to be 
accepted with thankfulness, 
not as of something to be, ex- 
pected and exacted as a right 
and a reward. Instead of this, 


২৯১৮ 


দেখতে পান, নাম ‘সোনা সাহু! 


[বিষয়ে সক্কলপ গ্রহণও অস্বাভাবক ছিল 
না। ভবে একথা সত্য যে সেইরূপ জীবন" 
দানও সোঁদন হয়তো প্রয়োজন ছিল, আর 
সেটা ষে ব্যর্থ হয় নি তার সাক্ষ্য বাংলা 
তথা ভারতের বিপ্লবের ইতিহাস আজও 
বহন করে আছে। এই [বিষয়ে শ্রদ্ধের 


'ছিলেন।” (জেলে ত্রিশ বছর ও ভারতের 
বিপ্লব সংগ্রাম, পৃঃ ১০০)। যতীন্দ্রনাথ 
এভাবে দুটি সঞ্গীকে আনবার জন্যে 
তৎক্ষণাৎ যাত্রা করৌছিলেন অন্ধকার রাতে 
পাহাড় জঙ্গল আঁতক্রম করে তালাভাহর 
পথে। জ্ঞ্যোতিষ পালের কাছে শুনে এই, 
কথা লিখোছলেন শচপন্দ্রনাথ সান্যাল তাঁর 
“বন্দীজশীবনের' ২য় ভাগে। | 
"১২ মাইল পথ পাঞ্জা হেটে পিয়ে 
আবার ফিরে আসতে আসতে ভোর হয়ে 
গয়োছল। ফেরবার সময় তাঁরা ঠিক 
কোথায় যাবার জন্যে মনস্থ করোছিলেন সে 
কথা আজ বলা শঙ্ক । সারা রাত আঁনদ্রা, 
অনশন ও অক্লান্ত পাঁরশ্রমের পর সকালের 
প্রথম আলোতে তাঁরা একটি চাষাঁকে 
৯ই 
সেপ্টেম্বর, সকাল ৯টা হবে_সোনা সাহ 
তার সাথীর সঙ্গে নদীতে মাছ ধরা শেষ 
করে 'ডাঁঙাটকে সবে তীরে বে'ধেছে। 
অপর পারে পাঁচাট আগন্তুক এসে তাকে 
ডাক দিয়ে বলতে থাকেন যে, তাঁরা 
সরকারী লোক, তাঁদের একটু খেয়া পার 
করিয়ে দিতে হবে। ছোট্ট ডিঙিতে 
অতগদীল লোক ধরবে না বলে সোনা সাহু 
অসম্মাতি জানায়। (এ বি পান্রকা-” 
891১০।১৯১৫)। 


শেষে তাঁরা টাকার লোভ দৌখয়েও 





I had made ৪. condition of 2014 ৪ 


filling my duties. I had not 
reached the ideal of love, love 
ihbat has no hope in this life. 
I had worshipped not love but 
the joys of love.” (Introduc- 
tion to the ‘Duties of Man 200 
Other Essays’ by Joseph Masg- 
zini—Pages xvil & xviil)e 


সি 


৬ 


ৃ “বলতে চাও লুচি, তরকারি-*' বব কিছুই ?* 
|... ছা ভাই, এমন কি মিষ্টি খাবারগলোও। দেখ্‌ মালা, বুধবার পক্ষে কুগ্ছম সতিই 
শর ভাঁলো।. যেমন টাটকা, তেমনি খাঁটি। ২-কেজি ৪-কেজির সীদ-ক্রা, দিনে 
পাওয়া যায়। আনতে-নিতেও খুব স্থবিধে ৷” : 
=" শুনে আমার লোভ হচ্ছে । কুসুম কিনে দেখতে হবে ভো 1” 
ৰ্েখিস। তোর রান্নার স্বাদ দেখবি আগের চেয়ে আরও ভাগ হয়ে গেছে 1” 




























ন গাঁতিরোধ করে তাঁদের 






এইভাবে গ্রামবাসীরা 
তাঁদের সঙ্গ ছেড়ে একটু দূরে সরে 


Hime, one fee: টু জা 
Bnd eR কাভার A.B. 





সাহায্যে মাথায় বেধে, একে একে সেই 
/সদণীটি পায়ে হেপ্টেই পার হয়ে যান, 
কারণ নদাঁতে তখন বেশ জল ছিল না। 


এক রানে ইতিমধ্যে এ চিন্তামণি 
ছদ্মবেশে গ্রামবাসীদের সঙ্গো যোগ দিয়ে, 


ফতকণযীল আগন্তুকের খোঁজ করছে। যাই 
হোক ইতিমধ্যে আরো কয়েকটি কাঠবাহণ 
বড় নৌকা সেখানে এসে হাজির হয় এবং 





জয়ে সাক্ষী (সিস্টার লবি) 


আপ... 





গ্রাম্য পোষাক পরিধান করেন। 
পরিকা-১১।১০।১৯১৫)। 

অপরদিকে ৭ই সেপ্টেম্বর কে) 
ম্যাজিস্ট্রেট কিলিব ও এস-ডি-ও' 


guard the “exists of. these 
States.” 
18.9.1915).: 


পেঁছে ধানক্ষেতের মধ্যে অবস্থিত একটি 
পুকুরের পাড়ে গিয়ে হাজির হন। সেখানে 
ঝোপের আড়ালে থেকে বাইরের গাঁতাবাধ 
দেখবার পক্ষে একটি উপয্য্ত স্থান তাঁদের 
লক্ষ্য হয়। কাজেই সেই স্ধানটিতেই 
তাঁরা তখন আশ্রয় নেন। 


৭৯1৯ তারিখে বেলা দুপ্টা আন্দাজ 
মেজর 
ফেথের কাছ থেকে একটি মোটরগাডি 
অংগ্রহ করে সাদজক্টি রাদারফোর্ডকে ড্রাই- 
ভার নিযুন্ত করেছিলেন।” (এ বি পাত্রকা 





কে) শ্রীনালনী কর বলেন- পলিশ 
দল ৬ই সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায় কোস্তিপোদার 
ডাকবাংলোতে পেশছায়। 
খবর পেয়েই দাদারা সেই রানেই রওনা 
হয়েছিলেন সতীশ ও নশরেনকে আনতে । 
২৪1১২1৬৫ তারিখে শোনা)$ 
২৯২০ 


(এ বি 


—Steps were taken to 


(A. “B. Patrika 


আহাদ 





দি 






সহকারীদের অজানা ছিল না যে যাঁদের 
জন্যে তাঁদের অত তোড়জোড় তাঁরা দলে 






পাঁচজনার বেশ নন। 






















স্বানান্তরে গমন করুন। কিন্তু যতান্দু- 
নাথ এই প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিলেন।” (পঃ 
১০৮) । 

এইবার : মিস্টার কিলবির 
ভাষাতেই বলি--“তাঁদের অগ্রসর হওয়ার 


সঙ্গে সঙ্গে বাঙালশরা গুলী ছোড়া সুরু 


করেন...সাক্ষীঁ ও অন্যানোরা তখন শয়ে 


পাড়ে বকে হেটে অগ্রসর হন; বাঙালীদের 


গ:লীব্ধণ চলতেই থাকে...তাঁরা কেবল 


চারটি ঝোপ দেখতে পেয়েছিলেন আর 


তারই ভিতর দিয়ে গুল আসছিল...কিন্তু 
বাঙালীদের দেখতে পান নি?” (এ 


ৰ পরিকা-৫1১০।১৯১৫)। 
কাজেই এখন দেখা যাচ্ছে বালেশ্বরের - 


বিখ্যাত যুদ্ধে প্রতিচ্বস্থিতা হয়েছিল-- 
ক্ষধাত্র, পাঁরশ্রযক্লাল্ড পাঁচটি বাঙালী 
বনাম িলবি - ডেনহাম - টেগা্ট- 
বাদারফোর্ড-আব ই বি রেনজ্ড (ডি-আই- 
জি. সি-আই-ডি, পাটনা) সহ পর্যাপ্ত 


অস্ে সসঙ্জিত এক বিরাট সৈনাবাহিলশব, * 5 


আর তার সঙ্গো ছিল মিথ্যা lik 


আর সেই = 


সশস্ত বিপ্লবের মতবাদে 'বদ্বাসী 
বপ্লবাঁদের, তখনকার সরকারণ বীরগোষ্ঠ 
কতখানি : আতঙ্কের চোখে দেখতেন 
উপরোক্ত ব্যবস্থা তারই আভাষ। 
হোক, মিস্টার কিলাব এবার সাহসে ভর 


বাই 


শে [ও কির তাঁদের লোক- 
নানা দলে ভাগ করে বিপ্লবীদের 
পথ রোধ করার জন্যে ছা ছাঁড়ায়ে 












ed be ‘the parties রড 
৪2, three quarters of an 
hour. 

. সশশিতিন কোয়ার্টার ধরে উভয়পক্ষের 
কমতে আঁবাচ্ছন্ন গুলীবর্ধণ চলোছিল।” কে) 
৮ (এ বি পাত্িকা--১৮।৯।১৯১৫)। কিন্তু 
- আগেই বলা হয়েছে ভাগালক্ষনীী সেদিন 
শীবপ্রবীদের অন্তরায় হয়েছিলেন। অন্যত্র 

আালোচিত ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোডে বিপিন 
গবহারীর ধরা পড়ার সময় দেখা গেছে, 
কিনি যখন সহকম্দের খুজতে বার হন, 
নিয়মিত অভ্যাস মত একটি রিভলবার 
ছল কি না, তা, দেখতে ভূলে ষান। 
এখানেও হয়েছিল. তেনই আর একা 
মারাত্মক ঘটনার পনরাবিভাব। ব্যবহার 
উপ বাগণ টোটা হাতের কাছে রাখা ছাড়াও 
টা এক ব্যাগ ভার্ত ' আলাদা মজুত টৌটা 
“জন্য । ডাঃ যাদুগোপাল তাঁর স্মাতিতে 
প্রায় দু তিন ঘণ্টা যুদ্ধ 


চালা শী বাঁরদের টৌটা কে 





দৃভাবই ছিল এই দু্দৈবের কারণ। তবে 


_ ঈখনকার দেশীয় অবস্থা ও মনোভাবের 
2 পির সেইরূপ প্রয়োজনীয়  গণ- 





সময় একদিন কোন সেপাই রেশন নিতে 
নে গলধ করে যে. সে ১৯১৫ সালে 





কিলবাঁরা লাহ্রদের' উঠি বক করে 
গল? চালাচ্ছিলেন। তাই দেখে সাহেবরা 
কয়েকটি লাঠি খাড়া করে তার ওপর 
নিজেদের কয়েকটি টুপি আটকে দেয়। 
ফালে বিপ্লবীরা সেই দিকে গুলো চালান । 
এই সযযোগে সাহেবরা অপরদিক থেকে 
কৈ হেটে বাবুদের কাছে পেশীছে যায়” 
২1৬৫. তারিখে ব্যান্তগত শোনা)। 
যেভাবেই হোক. রণচাতুর্ষের ট্যোকাঁটকস) 
দক থেকে এই কৌশল অবলম্বন প্রতি- 





















চামড়ার থলিটি খুলে আরো টোটা বের 
করতে ।...থাঁলটির চাবি পাওয়া গেল না।। 
..দাঁতে করে সেটা কাটবার চেষ্টা হাল। 
কোটা গেল না” এই বিষয়ে হলা 
ওঁ ব্যাগের চাঁবাটি যে কোথায় পড়ে গিয়ে- 


ছল, সেই বিষয়ে কেউই আন্দাজ করতে 


পারেন নি। (বিপ্লবী জীবনের স্মৃতি 
ডাঃ যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায় পু 
৪০৬--৪০৮)। টোটা ফুরিয়ে গেল, 
এমন সময় যতীন্দ্নাথের পেটে গুল? 
লাগল। তাঁর চোয়ালেও লেগেছিল। 
জ্যোতিষ আহত । চিত্তপ্রিয় আগেই মাটিতে 
লুটিয়ে পড়েছিল। সমালোচনার চোখে 
এই সমস্ত ঘটনা সম্বন্ধে বর্তমানে যে যাই 
বলুন--১৯১৫ সালের বাংলা তথা 
প্রণালী, স্বাধীনতা অজন. সম্বন্ধে গণ- 
চৈতনা পরিস্ফুট করার ব্যাপারে পাঁরপল্থী 


“Though I had to do uy 
duties, I have great admira- 
tion for him. He was the only 
Bengali who died in an open 
fight from a trench.” j 


- lying on the ground near the 



























দেখা গেলেও প্ত্ক্ষদশদ' জ্যোতকচন্্ 
পালের কথাই আঁধক নিভ'রযোগা বলে 
মনে হবে, আর সেইটাই স্বাভাবিক । 

অতঃপর মিস্টার কিলাবর সাক্ষ্য 
দেখা যায় তাঁরা বিজেতংদের কাছে শিক 
দেখেন 

5. three hig Mauser 
2nd one small Mauser চট 


man and also two Stocks for 
converting big Mauser Pistols 


" টি আছে আমার কর্তব্য ৯৬ 









প্রশংসা জানাব। 


কাছে। অতঃপর 'বন্দীজীবনের' 
ভাগে দেখা যায় ষদ্ধের একটা সংক্ষিপ্ত 
বর্ণনা দিয়ে শচীন্দনাথ লিখেছেন 
আর শাক্ত ক্ষয় কাঁরয়া লাভ নাই: চিন্তাপ্রয় 
গেল, আমিও বাঁচিব না, তোমরা আর 
প্রাণ দিও না....অবশেষে তাঁহারা যতীন্দ্র- 
করিলেন” (পঃ ৯৩৯): 
তান আরো লিখেছেন যে, এই সমস্ত 


DNS 


স্মাঁততে লিখেছেন--১৯৪৮-৪৯ সালে: 
বিখ্যাত বিপ্লবী ভূপেন্দ্রকমার দত ওঁ স্থারে 


হোগার করে?” পেতে ইউ) 













খাত -৮-৩০. মানিটের সময় আর তানি 
র ইহধাম ত্যাগ করেছিলেন ১০ই সেপ্টেম্বর 
৯৯১৫ সালের ভোর ৫টাব সময় । মিস্টার 
| (জেলা মযাজিস্টেট ও কালেক্টর) 
: ৪ঠা অক্টোবর তারিখে তাঁর সাক্ষ্যে বলে- 
ছিলেন_-“মৃত্যুর.আগে যতীন ইংরাজীতে 
















রে ৃ দু 










take charge 
রিং Nagpur 
‘Way, while Staish Chakra - 
berti ‘was to go to..blow 
up the bridge on the East 
India Railway. The asylum at 
: Chakradharpur had apparantly 
‘Been arranged for by Bhola- 
‘nati Chatterjee “in Marck 
1915 and Bholanath was kept 
Here (joined later by 039 


of 
Rail. 





০80 but very sanguine gausses ? 


ren Chaudhury and Phani- 
ndra Chakrabarti were told to 
go to. Hatia..first to. obtain 


control of the East Bengal 


Districts. and then to March 
on Calcutta. The Calcutta 
party under Noren Bhattachar- 
Jee and Bipin Ganguli were 


“first. to take possession. of all. 
the arms and arsenal around 
Calcutta, then to take Fort 
William and - afterwards. to 
Sack the town of Caleutta. The 
“German officers arriving ‘in 
the Maverick were to. stay. in 

“Bast Bengal and raise and 


train  arimes.”  (Confiden- 
tial Report, 1917, of J.C. 
Nixon, IL. C. Sr Pages 99, 98). রং 


প্রথম অভ্যুত্থানের সঙ্গেই মফদ্বল থেকে 
আরো ৫০,০০০ যুবক এসে সেই বিদ্রোহে 
যোগ দিতে পারেন। আর এই অক্কগুলি 
আঁত অকাট্য আন্দাজ ছাড়া আর কিছুই 


হতে পারে না. 


Tliese figures can be টা 





০৯৯১৬ সালের ওরা জানুয়ারী 
টেলিগ্রাম সরকারের হাতে পড়ে নিচ্দোস্ত 

















সাতে কানেও লো দিযে 

ছিল এক. অশুভ মুহূতে। অনার = 
আলোচিত টৌলয়ামের সং ধরেই নরকার 
রারমঞ্গলের ইণ্গিতে একটা বিশেষ কিছু 
আন্দাজ করে নিয়ে প্রয়োজনীয় সতক্তা 
অবলম্বন করেছিলেন, আর তারই ফলে 
সং্গে সঙ্গে হয়্ার এন্ড সন্স প্রভৃতিতে 
খানাতল্লাস আরম্ভ. হয়।- এইভাবেই 
১৯১৫ সালের 'বপ্লব আয়োজন প্রস্তুতি- 
পরেই পরিসমাপ্ত হয়।  পের্বোস্ত 





কনফিভেন্সিয়াল রিপোর্টের পঃ ১৩, ৯১৪- ৯ 


এর সারাংশ) । 
-. এই সকল ব্যাপারের ওপর ভিত্তি 


করেই: ১৯১৫ সালের ওর ডিসেম্বর 





(পূর্বোক্ত রিপোর্ট, “পঃ ৩১)1 অতঃপর প্রা 
একাঁট 


মর্মে 
“Nova Goa—to , J. Roy 6৪76 
of A. Laird, Weltevredm—No 


‘Tews, how doing; very anxious. 


P. Chatterton 
: Pundilick Ramat's Place 


- গোয়ার দিকে রওনা হন & 'বিষরে অনু 


ফলো বিনয়ভৃষণ দত্ত 


সন্ধানের : জন্যে। 


র এতে বস্তা: হন 

; এ আশ্ৰিত দুটিকে ব্‌টিশ প্যালশের 
হাতে ভুলে দেন। 
পরেই 


কুলৰ কোরাল 


এই ঘটনার : কিছু 
সাধিত ললায়- কার বোধে ভোলানাথ : | 





শিক এত পানের অ তান, 
হ৯২হ 


পায়ে: বলবো -প্রলো গ্রে ১৩) 
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' ধ্যান বাদ দিয়েও, ১৯৪২ সালের আন্দো- 
(লঙ্গোও বশ্রবীদের যোগসাজস ছিল। আর পনের কার্যক্রমের সঙ্গেও এই প্রস্তুতির নেওয়া ও তাদের রসদ সরবরাহের পদ 
লোকজন, .নৌকা ইত্যাঁদ দিয়ে সাহায্যের লাইন উপড়ে ফেলা, টেঁলিগ্রাফের তার ছিল,-গণসংযোগের ব্যবস্থা আগে 
প্রাতশ্রাত দিয়োছলেন। আলোচনা কেটে দেওয়া, গ্রামে গ্রামে. স্বাধীনতা থেকে হয় নি--যেটা "৪২ সালে সংঘটিত 
প্রসঙ্গে মনে হয়, নেতাজীর ‘দিল্প চলো” ঘোষণা আর স্বাধীন ভারতের বিবর্ণ 


লাইকবয় মেখে স্নান করলেই তাজা ঝরঝরে হবেন! 
এই চমৎকার সুস্থ পরিচ্ছন্ন ভাব থেকেই বুঝবেন ভাল সাবানের সবকিছু 
গুণ তো আছেই লাইফবয়ে, তারচেয়েও বেণী কি যেন আছে! 


নটান- ৮5০ ০০ (ধদুহান লিভারের তৈরী 










টু কিন্তু আসলে উপ-প্রাণের সংখ্যা আরও শ্রেপীতে স্থান পেয়েছে যেগনলির প্রবনতা 

| অনেক বেশি। এই আঠারটি মহা-প্‌রাণের রুপে বিষ্ণুর কোন না কোন অবতার 

কম্পিত হয়েছেন। সানি 
১ ক্স 





ৃ হু ই ৪৩০ 
মৎস, কর্ম, লি, শিব, পিন ও স্কন্দ ৬০ এপ মধ্যে দি 





₹ হাতে এসেছে; অন্তত দুবার এই তিনটি. -অর্বা 
পুরাণের মূল অংশ নতুন করে লেখা. ধোড়শ এমন কি সপ্তদশ শতকেও রচিত। 
হষেছে।  চতর্থ শ্রেণীতে. সেই. পৃরাণ- এতে স্পজ্টতই মুসলমানদের উল্লেখ আছে 
গুলিকে ফেলা হয়েছে প্রকৃতির দিক থেকে: যা থেকে সহজেই, বোঝা যায় যে. রচলা- 
যেগাল উাতহাসধম্। এতে আছে বন্গাপ্ড কালের দিক থেকে এই সপ্যরাধ কত 
ও হারিয়ে যাওয়া বায়ং। হরপ্রসাদ শাস্বশব: অব্ণাশীন। ভাগবতপাারাখও বিধযকেন্দিক, 
মতে বায়পুরাণের আসল অংশটি টিটি 
ৃ হারিয়ে গেছে। পণ্তম শ্রেণণীতে স্থান বাসর বধ ও সারস্বত কল্পের 

টার সখের ও সেৰ তরে এবং পেয়েছে সাম্প্রদায়িক পুরাণগুলি যথা বিবরণ আছে। এখানে ৩৩২টি অধ্যায় 
| বকর লিঙ্গ, বান ও সাকশ্ডেয়, প্রথম দুটির বারোটি স্কন্দ বা খন্ডে বিনস্ত হয়েছে 
প্রচা্জত মত অনুযায়ী আঠারাঁট মহা. উদ্দেশ্য শিবের বন্দনাগান এবং তৃতীয়টির এই পররোণের দশম স্কন্দে বার্ণত: কৃষ্ণের 









২৯২৪ 


প্রাণ ও আঠারটি উপ-প্থরাণ বর্তমান উদ্দেশা দেবার মাহাত্ম্য কীর্তন। ন্ট জীবনকথা অত্যন্ত জনপ্রিয়? ৮০ ৃ 





জা 








La 


r 


i 


ভ্রন্ম থেকে শুরু করে। তবে এই পুরাণের 


খাস্তব চরিত ভিন্নর্প। সেখানে ব্যবহারিক 


ধিদ্যাসমূহের কথাই বিশেষভাবে বার্ণত 
হয়েহে। পদ্মপ্যরাণ আকারের দিক থেকে 
আতি বৃহৎ, শ্লোকসংখ্যা পণ্যান্ন হাজার 
এবং মোট পাঁচাট খণ্ডে বিভন্ত- সৃষ্টিথণ্ড 
ভুমিখণ্ড, স্ব্গখণ্ড, পাতালখন্ড ও উত্তর- 
খন্ড! বিষয়বস্তু দেখে যা মনে হয় এই 
শলাণাটিও অর্বাচখন, দ্বাদশ শতকের পর্বে 
ঘচিত নয়। বরাহপরাপ-ও ওই একই সময়ে 
ক্লাচত হয়েছে। সমগ্র পুরাণাট বরাহর্পণ 
বিষ্ণু কর্তৃক তথৎাপ্রয়া পাঁথবশ দেবীকে 
শোনান হয়েছে, ম্লোকসংখ্যা দশ হাজারের 
{কছু বৌশ। উপাঁর উক্ত সব কপট 
প.ুরাশেরই উদ্দেশ্য বিষ্ণুর মাহাত্ম্য বর্ণন। 

এর পৰে প্রচলিত মত অনুযায়শ যে- 
গুল রাজাসক পুরাণ সেগুলির সংক্ষপ্ত 
পাঁরচয় দেওয়া যাক। প্রথমেই ভ্রঙ্গাম্ড- 
প্রাণের উল্লেখ করাছ যে পুরাণের 
প্রবস্তা হিসাবে ব্রহ্মা কল্পিত হযেছেন, এতে 
ৰকহ্মান্ড বা ব্রহ্মার অশ্ডের বিশদ বর্ণনা 
তা ছাড়া ভাবয্যং কম্পসমূহের বিশেষ 
বিবরণ আছে। অধ্যাত্ম রামায়ণ নামক 
জনপিয় গ্রল্থাট এই বক্ষান্ড পুরাণেরই 
একটি অংশ। অনুরূপ ব্রক্ষপরাণ-ও 
ঘ্ক্মা কর্তৃক কথিত বলে পাঁবাঁচত। এই 
পুরাণের শ্লোকসংখ্যা সাত হাজারেব 
কিছু বোশ। এখানে যে দেবতাটি প্রাধান্য 


অনেকটা অংশ জুড়ে আছে। 
ম্লোকসংখ্যা আঠাব হাজারেরও বোশ। 
ভাবষ্যপ্‌রাণও একাঁটি অর্কাচীন পরাণ 
যার শ্লোকসংখ্যা সাত হাজার। বিষয়- 
বস্তুর দিক থেকে এই পুবাণের প্রকৃতি 
অপরাপর পুরাণের চেষে পথক। এখানে 
ধবশেষ কবে ব্রত-পার্বন আচার-অনষ্ঠানেব 


প্রতিপান্ত আছে। এটিও একটি অর্বাচন 


অনুশাসন ও ধর্মীয় নির্দেশ। বিখ্যাত 
দেবামাহাত্্য বা চণ্ডা ষা যে কোন দেবী- 
পূজায় পঠিত হয়, পুবাণেব একটি অংশ। 
মাকণ্ডেয়পুরাণের রচনাকাল সম্ভবত 
খ্‌স্টায় অষ্টম শতক! 

বাঁক রইল তথাকাথত তামাঁসক পুরাণ- 
গুলির কথা। এখানে প্রথমেই মংস্য- 
পহরাণের কথা উল্লেখ করা প্রষোজন। এই 
পুরাণের প্রবন্তারূপে মস্যব্রণা বিষ্ণুকে 
কল্পনা করা হযেছে, কিন্তু প্রকাতিতে এট 
কিছুটা শৈব। শ্লোকসংখ্যা চোদ্দ হাজারের 
কিছু বোশ। প্রসঙ্গের 'বাভল্লতাও এই 
পুবাণের ক্ষেত্রে লক্ষণীয়। এটি একান্তই 
অর্বাচীন গ্রন্থ নয়। কূর্মপননাণও কর্ম 
রূপশ বিষ্ণু কর্তৃক কাঁথত। প্রকীতির দিক 
থেকে বিষ্ণু এই পুবাণের প্রবনতা হওয়া 
সত্তেও এই পুবাণাঁটতে শিব ও দুর্গার কথাই 
বোঁশ। লিশাপ্যরাপে লিজাপজাব মাহাত্ম্য 


বিশেষভাবে বার্ণত হয়েছে। শিবপ্‌রাণকে 


অনেকে মহা-পৃবাণ বলে মানতে আপত্তি 
করেন, ষাঁদও এই পরাণ বিশালাকার এবং 
বেশ কয়েকাঁট খণ্ডে বিভন্ত, এই খণ্ডগ্যালর 


মাম সংহিতা, বায়বাঁয়-সংাহতা এবং জ্ঞান- 
সংহতা যেগীলর মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য! 


চ্কন্দপুরাণ সকল প্রাণের মধ্যে বৃহত্তর 


ঘাঁদও তা একান্তই অর্বাচীন রচনা । দেখে 
যা মনে হয় অনেকগুলি ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থকে 
স্কন্দপূরাণ-এই সার্ধক নামের দ্বারা 
একত্র করা হযেছে। তবে দেবতা স্কন্দ 
এই পুবাণেব বেশ কিছুটা অংশ জুড়ে 
আছেন। এই পুরাণে বিভন্ন খস্ডগদীল 
যে ভারতের বাভল্ন স্থানে রচিত হযেছে 
ভাতে কোন সন্দেহ নেই, যেমন কাশী- 
খন্ড কাশশতে, আবন্ত্য খন্ড অবন্তীতে, 
উৎকলখণ্ড উৎকলে, কুমারিকাখস্ড 
কুমারকার অর্থাৎ ভাবতেব সর্বদাক্ষিণ 
প্রান্তে। আঁগ্নপ্‌রাণ একাট অপেক্ষাকৃত 
প্রাচীন পুরাণ, যা নামে আঁগ্নব উদ্দেশ্যে 
রচিত হলেও আসলে শবেব মাহাত্ম্য 
কণর্তনই এই গ্রন্থের উপজ্রীব্য। এতে 
fচরাচারত বিষয়বস্তু ছাড়াও রাজ্রাব কর্তব্য, 
সমূহেব সারাংশ, সমশ্রুত-সংহতার 
চিকিৎসা বিষয়ক অংশ, পাঁণানব ব্যাকরণের 
কয়েকটি নিয়ম ইত্যাদি স্থান পেয়েছে। 

এই প্রসঙ্গে উপ-পুরাণগুঁলব কথাও 
{কিছুটা বলবাব প্রয়োজ্রন আছে কেন না 
রচনাকালের বিচারে সকলে মহা-প্দরাণই যে 
সকল উপ-পুবাণেব পূর্ববতার তা নয়, 


দেশ সেবায় নিয়োজিত, 
এযালবাট ডেভিড লিমিটেড 
৷ কলিকাতা--৫9 


নীতি ও বিজ্ঞানানুযায়ী ওষধ 


প্রস্তুতকৱণেৱ অগ্ৰণী 


ব্ৰাঞ্চ সমূহ 


বাল্ব .- মাভ্রাভ 
শ্বেজওমাড। 


RCA 


আীনণৰ - 


- শিল্পী - নাগপুৰ 


গৌহাটী 





'আসামে, লেখক আত চতুর লোক 'ছলেন 
খ্াবং বহুক্ষেত্রেই দেবার বর্ণনায় কালি- 
'জাসের কুমারসম্ভবের কার্বন কাপ 
ফরেছেন। 


গরাোণের বিষয়বক্ভু 


আমরা প্রথমে বিভিন্ন পুরাণ কথিত 
লষ্টতত্ব দিয়ে আরম্ভ করব।  মোটা- 
নটি এক্ষেত্রে সকল পুরাণের ছকই এক- 
'ক্ষকম, তবে যে প্রাণ যে সম্প্রদায়ের, সেই 


উপাদান এবং পঞ্চভূত পোর্থিব উপাদান) 
তথা এগারোটি ইন্দিয় 
কমেশন্দ্ুয় ইত্যাদি) ও মনের সৃষ্টি হয়। 


ক্সার একটি কাহনশ অনযযায়ণ ব্রহ্মা গার 


, আন থেকে তোব করেছিলেন যথারুমে 
"দেবতা, অসুর, পতৃগণ এবং মনুখ্যদের, 


তারপর অপরাপব প্রাণী ও উীম্ভদাদি।- 


ভারপর তোর হল নয়জন ধাঁ, রুদ্র নামক 
দেবতাশ্রেণী, স্বায়ম্চুব মনু এবং শতরুপা 
মামক, এক কন্যা। এই জাতীয় বহু 
ঘরণের সৃচ্টিতত্তই পুরাণে আছে, অনেক 
ক্ষেত্রে এক পুবাণেই একাধিক তত 
আছে। প্রতিটি সৃষ্টির আয়ুদ্কাল 
উদ্ধার একটি দিনের সমান এবং তা 
পৃথিবীতে চোদ্দজন মনুর রাজত্ককালের 
সমান। 


(জননোল্লয়, 


এবপরে পুরাণকতিত. কল্প, ম্ত্ল্তর 


যুগ ইত্যাদর কিছু পরিচয়, দেওয়া থাক্‌! . 


হের এক বহর দন দেবতাদের একা? 
দিন, দেবতাদের ১২০০০ কছর ' অর্থাৎ 


মানুষের ৪,৩২০,০০০ বছরে চতুর্যশ যা - 


মহাযুগের পূর্ণতা ঘটে। চতুর্যগ সত্য 
কৃত), ত্ৰেতা, দ্বাপর ও কাঁলর সমাহার, 
এবং যুগাংশগদাীল চার, তন, দুই, এক 
এই অনুপাতে বর্তমান। সেই হিসাবে 
সত্যযুগের কাল ৪৮০০ দেববর্ষ ঘেতা- 


যুগের কাল ৩৬০০ দেববর্ষ, দ্বাপরযুগের : 
ফাল ২৪০০ দেববর্ষ এবং কলিযুগের . 


কাল ১২০০. দেববর্ষ। মানুষের .বহুরের 
হিসাবে করতে গেলে প্রত্যেকাঁট- সংখ্যাকে 
৩৬৫ দিয়ে গুণ করে নিলেই চলবে? 
দুটি যুগের মধ্যে দু-ধরণের ট্রানীজশান 


পিরিয়ড আছে। - এগ্ীলকে বলা হয় ; 
সন্ধ্যা বা সন্ধ্যাশ।  সত্যযুগের ৪০০ 
যুক্ত ৪০০ সমান ৮০০ বছর, অনুরূপ- 
ভাবে ন্রেতাফুগের ৬০০ বছর,; 'দ্বাপরের 


8০9০ বছর এবং -কালর ২০০ বনহুর! 
মন্যন্তর ও কঙ্পের সঠিক 'হসাব পাওয়া 
যায় না 


প্রায় প্রাতাট প্ররাণেই কিছু কিছ , 


ভূব্ভ্তান্ত আছে। সমগ্র গার্থবী সাতাঁট 
দ্বীপে বিভন্ত, এবং প্রাতাট দ্বীপ যথা- 


এই বংশাবল বর্ণনার সূত্রপাত হয়েছে? 
মনুর দশ পুত্র, যাদের মধ্যে সর্বজ্যেম্ত 
ইলা একই সঙ্গে. পুরুষ এবং 
নারী ছিলেন, সেই হিসাবে তাঁর বংশা- 
বলব দুটি শাখা সৌদ্দম্ন এবং এঁল। 
অপব পত্র ইক্ষাকর বংশ মধ্যদেশে রাজত্ব 
করেছিল। এইভাবে মনুত্র দশ পত্রের 
বিস্তৃত বংশাবলী বিস্তৃতভাবে বিভিন্ন 
পুরাণে দেওয়া হযেছে। পোঁরাঁণক 
হিসাব অনুযায়ী মন থেকে কুরুক্ষেত্রের 
যুদ্ধ পর্যন্ত সময়েব ব্যবধান ৯৪৫ 
পুরুষের । কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পরব্তাঁ 
কালের 'বাঁভল্ব রাজবংশকে বোঝাতে 
গিয়ে পুরাণে ভাবষ্যংকালের ব্যবহার করা 
হয়েছে। এ্রাতহাঁসক যুগের 'বাভম্ন 


টি নামও 





কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে এ ছাড়া বিভিন্ন 
পুরাণে জৈন, বৌম্ধ ও অপরাপর নাস্তিক 
মতবাদসমূহকেও “নন্দা করা হযেছে, 
কেননা এগ্যাল পৌরাণক ধর্মের আদর্শের 
সঙ্গে খাপ খায় না। পৌরাণিক ধর্মের 
প্রবণতা একেশ্বরবাদণ; বৈধবপুরাণগালিতে 
একমাত্র উপাস্য দেবতা বিষ, শৈবপুরাণ- 
গুলিতে শিব, . শান্তপরাণসমূহে শান্তি 
অপরাপর দেবতার আঁস্বত্ব মেনে নিলেও 
যে পুরাণে যে দেবতাকে প্রাতা্ঠত কর- 
বার চেষ্টা করা হয়েছে সেই দেবতার 
কাছে অপর সকলে তুচ্ছ, এমন ভাব 
দেখানো হয়েছে। i 

পুরাণ ' অনুযায়ী টিলা কলে 
চারাট-ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ। ধর্ম- | 
প্রসঙ্গ বলতে গিয়ে 'বাঁভন্ন পুরাণে এক- ! 
মাত্র উপাস্য দেবতাটির গোৌরবগান, পাপ 
ও তার শাস্তির অজ্রম্ন দিবরণ, নরকের 


- বর্ণনা, . বিভিন্ন - তীর্ঘক্ষেত্রের মাহাত্ 


বর্ণনা, বিভিন্ন ব্রত ও দানের কথা তুলে 

ধরা হয়েছে। অ্থপ্রসষ্গে বিভিন্ন পুরাণে 
ও রাজধর্মের ওপর লেখা 
হয়েছে। শাসকদের জন্য পক্ষান্তরে বিভিন্ন 
বাঁভবও অজস্র উল্লেখ পুরাণে আছে 
যেগীল গ্রহণ করার জন্য আহবান জানানো 
হয়েছে। কামপ্রসঙ্গে আছে বিভিন্ন ধরণের 
গববাহ ও সেগুলির নিয়মসমূহ, “স্তর 
কর্তব্য ইত্যাদি নানান ধবণের কথা ও 
ফাঁহনী। মোক্ষ-প্রসঙ্গে ষোগসাধনা ও 
ভান্তিব কথাই বিশেষভাবে বলা হয়েছে 
যেগ্দালর দ্বারা বহু জল্মান্তর পার হয়ে 
সুক্তলাভ করা যায়া শৈবপুরাণগদালতে 
যোগসাধনার ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ 
করা হয়েছে, পক্ষান্তরে বৈফবপুরাণগ্লিতে 
ভাঁন্তর কথাটাই প্রাধান্য লাভ করেছে। 


হ্যাঁ, মিস্তির ষাঁদ বলতে হয়তো বলতে 
হয় সুরেনকেই। এমন পাকা হাতের পাকা 
গাঁধ্যানর মিস্তার গোটা টালিগঞ্জ খুজে 
আর একটি পাওয়া যবে ক না সন্দেহ! 
পেলে আব সকাল-সন্ধ্যে অত মানুষ 
একা স্মরেনকেই বা খুজে মরবে কেন? 

খোঁজে কাবণ সুবেন হচ্ছে ব্রা 
শমাস্তরি। হ্যাঁ সাত্যকারের রাজামাস্তিরিই 
বটে। যেমন কাজ করে রাজের, তেমান 
রাজার মতোই মেজাজখানাও তার। তার 
ওপর চেহাবাটাও তেমানি। | 
বাল্তুর মান্ষ কখনো নিজের চোখে 
দেখে নি। তবু সুরেন িস্তিরিকে দেখে 
রাজা বলেই আন্দাজ করে তারা। বিশেষ 
করে সম্ধোবেলায় কাজ থেকে 'ফরে 
এসে দশ বালতি জল, ঢেলে নেয়ে-ধুয়ে 
একখাব্লা সুবাস তেলে . চুলগলোকে 
যখন চকচকে করে সুরেন_চৌকো ছাপ 


ওপর কখনো যাঁদ কাঁধের গামছা মাথায় 
পেচিয়ে দাঁড়ালো তো সে মূর্তি ভয়ঙ্কর? 

তখন যমুনা চে'চায়। যেহেতু মাথায় 
যাঁদ তাজ উঠল তো হাতে রাজদশ্ডও সে 
নেবেই! তবে বাপেরও যেমন বাপ থাকে 
সংসারে, রাজার ওপর তেমাঁন মহাবাজেরও 


সন্ধান জানে যমুনা। তাই সে চেণ্চায়। 
চেচিয়ে-মেচিযে গোটা বস্তি একন্র করে 
রটিয়ে দেয় সুরেন 'মস্তারর আগের 
বোঁটা মোটেই ওলাওঠায় মরে নি। ওই 


নিব্বুংশে হারামী এমান করে ঠোঁঙিয়ে- 


ঠোঁঙয়ে মেরেছে। 
কথাটা সাঁত্য কি মিথ্যে_ীক কতো- 
দার বাঁস্তর মানুষ সঠিক জানে না। সে 


সুরেনের এ বাঁস্ততে আসার.অনেক আগের - 
ঘটনা। তবে জেনে দরকারও নেই “কছন।:, 


এ সব ব্যাপারে সঠিকের চেষে বেঠিক 
জানাই সীবধের। সাঁঠকে একটার বোশ 
গপ্পো হয় না। বেঠিক নিষে - একশো 
রকমের গপ্পো বানিয়ে একশো জনকে 
চমকে দেয়া যায়। অতএব - স্‌রেন 
'মাস্তারর পয়লা নম্ববেব বোঁটা যে করেই 
হোক্‌ মবে গিয়ে জলদার বস্তির 


-উপকারই কবেছে। আব উপকার করেছে 


যম্বনার। না হলে কেচ্ছা শুনতে গোটা 
বাস্তব মানুষ হামূলে এসে না পড়লে 
রাজার দণ্ড মাথায় পড়ে কোন্‌ দিন 
যম্ুনাও ঠান্ডা হয়ে ষেতো। 

কিন্তু রাজামানষ বেন যতো মদই 
খাক, পাড়ার লোকের সামনে কখনো 
বেখেয়াল হয় না! তাব ওপব বয়সে, মানে, 


২৯২৭ 





মর্যাদায় কতো গুরুজনও যে সামনে এসে 
পড়েছে। অতএব ডান্ডাটা উঠোনে 
ছ'ড়ে দিয়ে মাথার তাজও খুলে ফেলে 
সুরেন! দাওয়ার ধারে পা ঝুলিয়ে বসতে 
বসতে হাসে। হাসতে হাসতে বলে, সেটা 
না মরলে তোর অত সোহাগ রাখাতস 
কোথায় মাগা? 

সোহাগ! এর নাম সোহাগ! ওইথে 
বলে না_ভাত দেবার ভাতার নয়, কিনা 


মারার লাগর। 
_লাগর নয় লো, গোঁসাই। ভিড়ের 
ভিতব থেকে কে যেন ভুলটা শুধরে দিতেই 


গায়ের জবালায় ষমুনা আরো তেতে উঠে 
জবাব দেয়, ওই হোল। লাগরেই কুলোয় 
না-তার আবার গ*সাই! 

যমুনার কথা শুনে গোটা উঠোন হেমে 
ওঠে। সঙ্গে সঙ্গে সব হাঁসকে চম্‌ফে 
দিয়ে হেসে ওঠে সুরেন স্তর স্বয়ং! 


দমকে ফইসতে ফ:সতে মুখের সামনে ধরে 
দিতো এমন একাল পান, যার নেশায় 
বুদ হয়ে ঘরে ফিরে ঘরের বৌ-এব চুণ 
খসার অপরাধটুকুও সুবেন 'াস্তিরি সহ্য 


করতে পারতো মা! 
ঠ্যাঙাতো সুরেন। 

যমুনা যে বলে ঠেঁওয়ে ঠেিয়ে 
মেয়েছে, কথাটা মধ্যে নয়। অবশ্যি 
জ্যরেনের কথাও সঁত্য। শেষমেশ ওলা- 
ওঠা হয়েই মরেছিল বোঁটা! কিংবা ওদের 
জনের কথাই মিথ্যে। সুরেন পয়লা- 
মন্বন্নের বৌটা মোটে মরেই মি। ভেদ- 
ঘমিয় আঁছলায় সুরেনের হাত থেকে পার 
ইপেয়ে বেচে গেছে 'সে। 

আসলে মরেছে যমুনাই ৷ তলে তিলে 
মরছে। পান খাইয়ে আর হেঙ্গে-খেলে 
গ্ষাটা দিন কাটে? তারপর থেকেই তো. 

এখন আয় হাসে কৈ সুরেন ? হাসলেও 
পাঁচ বছর আগের সেই দমক-মারা হাঁস 
জাগে না আর বুকে। পাঁচ বছর আগের 
সৈই বুকখানাই ফি আর সরেনের বুকে 
আছে? যমুনার চেচানোব চোটে উঠোম 
জুড়ে এতোগুলো লোক এসে না জ্‌টলে 
আজো সুরেন হাসতে পাবতো না। হাতের 


ভাশ্ডা উঠোনে না ফেলে ফেলতো তন. 


শ্বান্চার মা যমুনার পিঠের ওপবই। 
তবে একবার হেসে যখন উঠেছে-_এবং 
চোলাই-এর নেশায় বেশ দমক দিয়েই 
উঠেছে যখন হাঁসটা-_তখন বেশ দুলে 
দুলে বাঁসকতা করেই 'সুরেন মাস্তিরি 
জবাব দিল, ভাত দই না তো খাস কি? 
_খাই 'পণ্ডি। ছাই খাই। পাঁশ 


হুলোয় না। কি করে কুলোবে? সকালে 
বাঁচা িতনটেব চা-ক্লুটির ব্যবস্পা করতেই 
তো.আনা আম্টেক বোরয়ে যাস। তার- 
পরই চিন্তা হয সুরেনের জন্যে। মাছ 
ছাড়া তো একাঁট বেলাও ভাত উত্তবে না 
তার। চুনো-চানা কিনতে গেলেও আট- 
দশ আনার কমে হয় না। দুটো মোটে টাকা 
থেকে আর বাঁক থাকে কতো» তাই দিয়ে 
চাল-ডাল তেল-নুন, মশলা-পাতি, মায় 
পান-সৃপবিটা ইস্ভক দিনতে হ'লে ছাই- 
পাঁশের িশ্ডি ছাড়া আর কোন্‌ রাজ- 
ভোগটা যমুনাব কপালে জুটবে? 
শীকল্তু সে কথা গ্রাহ্য কবে না সুয়েন। 
হোল! যগনার গায় খাঁডই উঠুক আর 
মাথার চলে শকুনই বাসা বাঁধূক না কেন, 
সুবেন 'মাঁস্তিবির আর যেন ষায-আসে না 
ফিছই। আটপোঁরে একখানা শাড়ি 
অন্টপ্রহর টেনে টেনে সারা দেহে দুর্গন্ধের 
সষ্টি করে যমুনা! কিন্তু সুরেন তার 
নিজের চুলের সুবাসেই মশগুল! ওই 
দুটাকা থেকেই সাবান কিনতে হয় 
হমুনাকে। চারা? পয়সার সাবান-- 


যোঁটাকে বেধড়ক' 


পাপ্তাহিক বসুমতী 
সূরেনের জঙ্গি কাচতেই খতম। ফতুয়াটা 
যাঁদ ফিটফাট করে না রাখে একাঁদন, 


সেদিম যমুনার মরণ। তন-তিনটে যচ্চা। 
তাদের কি চেহারা--কি চাল-চলন দেখে 


{কলোয়। তবে গায়ের ব্যথা শুধু তো 
যমুনার একার নয়। সারাদিন ই” টানার 
ফলে সুরেনের গায়েও কিছু কম হয় না 
ধ্যথা। তবে তার গায়েব ব্যথা মারতে তো 
বোতল হাতে বসেই আছে অম্বকা। মদ 
তো নয় _ওষুধ। সুতরাং ওতে যমুনার 
বলবার নেই কিছু । বলতে গেলে দুটো 
টাকাও বন্ধ হয়ে ষাবে। 

হয় না যে তাও নয়। যোঁদন শুধ: - 
ডাণ্ডায় শোধ হয় না যমুনার বেযাদাপর, 
সোঁদন ওই দু টাকাও বন্ধ রাখে সুরেন। 
ঘাড় থেকে বেরিয়ে গিয়ে অবাঁণ্য মনে 
মনে হাসে। গত রাতে আম্বকার দোকান 
থেকে উঠতে উঠতে বক আর এক পয়সাও 
ছল নাক পকেটে ষে দিয়ে যাবে 
যমুনাকে? কিন্তু রাজার মেজাজ সুরে- 
নের। অতখান দারদ্যু প্রকাশ করার 
মানুষই সে নয়। অতএব পকেট যোঁদন 


যমুনাকে আঁচড়ে-কামডে জবালিষে-প্াঁড়য়ে 
খায়। তখন বাধ্য হয়েই যমুনাফে পাড়ায় 
বেরুতে হয়! পাড়া মানে তো জল্‌দার 
বাঁস্তর বিশ-পণচশটা ঘর। পঁচিশ কেন, 
এমন হালের পাঁচশোটা ঘর থাকলেও 
যমুনার ভাগ্যে ইতর-বিশেষ ঘটতো কি না 
সন্দেহ! যে ঘরে যমুনা যায় এক কোটো 
চাল ধাব চাইতে, সে খবরই শুকৃনো। 
থাকবে দুংবেলার সংগ্রহ, অত সুখ ঈশ্বর 
এক কপালে লেখে না। 

তাই পাড়াব লোকে দেখে! দেখে 
রাজামাস্তারব বৌ িন-তিনটে বাচ্চা 
নিয়ে_ 

চুপ কর যমুনা, চুপ কর। ঘরে 
চল। খেতে দিবি নে? - 

দেষে না মানে? কতাঁদন পর আজ 
সুরেন মাল্তার হেসেছে। সেই হাসি. 
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যে হাসির দমকে ভুলে যাপ্দী-মোড়লের 
বড়ো মেয়েটা একদিন পাগল হয়ে গিক়্েন 
'ছিল। পাগলই তো। পাগল ছাড়া আবাদ 
এমন মানুষের ঘর কলে কোন্‌ মেয়ে?! 


কোন্‌ মেয়ে পারে এমন যেয়াড়া এক ধেনো! 


মাতালের সামূনে অতখানি সোহাগ করে 
আবার ভাত বেড়ে দিতে? 

ঠিক যেন যমুনার পায়রাট। সেদিন 
ভোরে চাতালে মুখ ধুতে গিয়ে যমুনা 
ধরোছল। ডানা-ভাষ্তা রন্ধ-মাথা এইটুকু এক 
পায়রা। কে জানে কার খোপে: 
ঘ্যাময়োছল দুপটতে। একদিন যমুনা 
যেমন ঘুমোতো জুরেন খাস্ভরিব ইয়া' 
বুকে লেপ্টে। হয়তো ভাম ঢুকে থাকবে, 
নয়তো অন্য কোনো শত্ু। মাদীটাকে 
মূখে করে নিষে গিয়ে থাকবে। মন্দাটা 
হয়তো জান দিয়ে চেয়েছিল ঠেকাতে! 


কিন্তু 

আশ্চর্য! : যমুনারও একজোড়া 
পায়রা ছিল এককালে। ভামেই খেয়ে: 
গেছে ওদের। যমুনা জানে, অমানতে 


দুশটতে যতো পীবিতই থাক্‌, ভাম যখন 
খেতে আসে তখন নিজের জান বাঁচাবার 
চেষ্টা ছাড়া কেউই কাবু জন্যে কিছু করে 
না। তবু রক্তান্ত মদ্দাটাকে দেখে যমুনা, 
ভাবল না যে মাদপটাকে যখন ভামে 'নিয়ে' 
যার এট খন কোনোমতে নিজের প্রাণ 
নিয়ে পাঁলিষে তার চাতালে এসে কচ) 
গাছটার আড়ালে লুকিয়ে . বসে আছে।! 
বরং ভাবল )1 
সেই ভেবেই পাষরাটাকে যত্ন করে 
যমুনা ৷ ডানার ক্ষত সারলেও উড়তে পারে। 
না পাখখীটা। ভাঙা ডানায় উড়বে কেমন 
করে? না উড়ুক। যমুনা ওকে পা 
করে 


খুটে খাওয়ায় । কোলে করে_ আদব 


“চনতে পার নাঃ শেল মাছ? 


-ক্যাংডার চচ্চাঁড় রাঁধাব বলেছিল 


»ক্যাংড়া পাই নি বাজারে। 
পাস নি, না যাস নি? 
যাই ন তো শোল টাল 


কোথেকে 2 
-শোল মাছ তোর পছন্দ অই 
এনোছস। খা তবে, তুই-ই খা। 


থালাটা ছুড়ে যমুনার কোলের ওপর 
ফেলে 'দিষে সুরেন 'মাস্তার উঠে পড়ল ॥' 
উঠে সোজা চাতালে *গযে হাতমুখ ধুয়ে এসে 


দাওয়ায় গা ছড়িয়ে চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ল, 


॥ 
০ 
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ল্য 


- পা 


আর ঘরের মধ্যে যমনা-কোলের ওপর 
ছড়ানো একথালা ভাত নিয়ে কি যে করবে 
কিছু ঠাহর করতেই পারল না। স্তব্য 
হয়ে বসে রইল-অনেকক্ষণ। কি করবে 
সৈ? সুরেনকে সে চেনে। এখন যাঁদ হাত 
ধরতে যায় যমুনা, সেই হাতেই স্বরেন 
তাকে মারবে। যদি পা ধরে সাধতে যায় 
যমুনা, লাথি মারবে সুরেন। ঘরে এসে 
শুতে বললে পারে তো দাওয়াটাও ছেড়ে 
‘য়ে যোগানদার 'িতাইয়ের ঘরেই চলে 
ঘাবে। ক করবে যমুনা? 

রাত তখন এমন একটা বোশ কিছু 
হয় নি। জল্‌্দার বাঁস্তর বাইরে বড়ো 
রাস্তায় জদ্রলোকেরা এখনো চলাফেরা, 
করছে! তবে জল্‌দার বস্তির যেমন 
চেহারা, তেমান চাঁরতও আলাদা । উদযাস্ত 
খেটেখুটে এসে ঘরে একবার ঢুকতে 
পারলে আলো জ্বেলে গপ্‌পো করতে 
বসবার মতো সাধ বা সাধ্য কবুবই থাকে 
না। তাই রাতেব ন'টাও না বাজতে বাজ- 
তেই জল্‌দার বাঁস্ত অন্ধকার! নিশ্চুপ! . 


বাতিক্রম যমুনার পাযরাটা। ওর কি 
ঘৃমটুম কিছু নেই নাক কে জানে! মাঝে 
মাঝেই ি*চি* করে ককায়। ককায় আর 
ভাঙা ডানার ঝাপটা মারে খোপে। ওর 
জবালায় দুপ্দররাতেও একেকাঁদন ঘুম 
ভেঙে যায় ষমুনার। ভাগ্যিস স্রেন 
£মস্তিব নেশাব ঘোরে মড়ার মতো 
প:টমোয়। তার ঘুম ভাঙলে আর এতোদিন 
এটাকে যমুনা বাঁচিয়ে রাখতে পারতো না। 
প্রথমদিন দেখেই তো সূরেন অর্ডার করে- 
ছিল, কেটে চাট বানিয়ে রাখিস। রাত্তিরে 
মালের মুখে খাবো! সুরেনকে বিরন্ত 
করলে যমুনার মনের এমন ব'ঁরপ্ুরুষাট 
কবেই চাট বনে যেতো। . 

যমুনা তাই ভয়ে-ভয়ে থাকে। পায়রাটা 
ছটফাঁটযে উঠতেই ছুটে গিয়ে শাল্ত 
কবে। আদর করে। সোহাগ কবে! আহা! 
কা একা কেউ নাকি থাকতে পারে 
সংসারে! কাঁদিস নে বাছা, কাঁদস নে। 
শএক্‌লা একটা মাদ? জোগাড় করতে পার- 
লেই তোকে এনে দেব। 


আজো হঠাৎ তেমনি করেই ছটফটিয়ে 
উঠল পায়রাটা। চমক ডাঙ্‌ল যমুনার। 
অমান সে ছুটে গেল দাওয়ায়। পায়রাটাকে 
শান্ত করতে নয়, গেল সে চিৎ হয়ে শুয়ে 
পড়া সুরেন মিস্তিরির শিয়রে। বলল, 
পায়রাটা খেতে চেয়েছিলে। কাটব? বল 


কাটব? কি গো? কথা কও না ক্যান? 
কাটব? 


যা যা- ন্যাকামো কারস নে। সুরেন 
'মাস্তার উল্টো হয়ে শুল। যমুনার তবু 
এক জপনা, ন্যাকামো কি? পায়রার 
৪ ভালোই খাও। বল, 
কাব?” 

৪টি 

-কাটব। এই তোমার গা ছুঁয়ে 
দিব্যি কাড়াছ, কাটব_কাটব। 

তবে কাট! 

বলেই চোখ বুজল সুরেন। যদিও 
তার গা ছঃয়ে 'দাব্য কেড়েছে যমুনা, তবু 
তার অত আদরের পায়রাটাকে সাত্যি-সাত্যই 
কাটবে-_সাঁত্য-সাত্যই কেটে ফেলতে 
পারবে--সুরেন বিশ্বাস করে নি। জবাব 
একটা না দিলে বিরন্ত করতে ছাড়বে না, 
তাই বল্ল, কাট! কিন্তু সে চোখ 
বুজতে না বুজতেই * খোপের ঢাক্নাটা 
ছিটকে পড়ার আওয়াজের সঞ্চো পায়বা- 
টার চাঁচা কাত্রাঁনর চোটে চোখ খুলে 


হাতে টিপে ধবে ডান হাতে টেনে টেনে 
পালকগুলো ছিড়ে ফেলছে যমুনা। 
তখন পায়রাটার যা কারান আর ছট- 
ফটান, তার একটাই অর্থ_একটাই 
নাম- মরণযদ্যণা ! 

ছি*ড়ে ফেলা পালকের গোড়া থেকে 


সে যন্মণা আর আতঙ্কে শিউরে ওঠা চোখে 
স্মরেন দেখল এক নতুন যমুনাকে পাঁচ 
বছর আগের বাদ্দীপাড়াব সেই প্রথম 
যৌবনের জোয়াবে উছলে ওঠা মেবেটায় 
সঙ্গে যার কোনো মিল নেই-মিল নে 
পাঁচ বছর ধরে সুরেন 'মাদ্তিরির একঘেয়ে 
ঘরে ঘর করতে করতে 'তন-তিনটে বাচ্চার 
গুল্ম দিয়ে উপোসী নেদ়ি কুত্তীব মন্ত 
জরাজীর্ণ যমুনার সঙ্জো। আজকের 
যমুনার চাপ চাপ রক্তে কালো সুচালো 
আগুলগুলোর দিকে তাঁকষে এবং উল্টে 
পাল্টে কল্‌সাতে থাকা পাররাটাকে দেখতে 
দেখতে স্রেন মিস্তিরির দম আটে 
এলো । 

এখন সে কি করবে? পালাবে? 1 

না। অতখানি শান্ত আব সুবেনের 
পায়ে নেই। এ যমুনার হাত থেকে 
পালিয়ে বাঁচার 5 
তার বুকে। 

অগত্যা পরেন স্ড় কবে ঘরের, 
মধ্যে ঢুকে পড়ল। মশারব আড়াচ্যে 
বাচ্চা 'তিনটের ওধাবে গিয়ে কক 
মুকড়ে শুয়ে পড়ল সে। 

দাওয়ায় মশলা পষতে ব্যস্ত যমুনার 
গলায় তখন কি খুশির সুর! ডেকে 
বলল, শোও, রান্না হলে ডাকব'খন আম॥ 

তাই যেন ডাকে যমুনা। নযতো 
সুরেন যে এই শয়েছে, আর উঠতে 
পারবে না। 


দয়দরিয়ে নেমে আসছে রন্ত। রক্তে রক্তে ৩০০টি রিনি 


ভেসে যাচ্ছে যমুনার হাত। কিন্তু তার 
জক্ষেপও নেই। রন্তান্ত আঙুলগুলো 
ষেন পায়রাটার ছটফটাটনর সঙ্গে তাল 
দিয়ে নাচতে নাচতে পাঁরম্কার করছে অর 
চামড়া । 

নেশা-টেশা উবে গেস সুরেনের। 
ছিল শুয়ে, লাফ দিয়ে উঠে উবু হয়ে 
বসল। সঙ্গে সঙ্গে যমুনা তাকাল তার 
মুখেব দিকে। সে কি চোখ! যমুনার 
এমন চোখ সুরেন কখনো দেখে নি। 

তারপর পালক-ছে'ড়া পায়রাটাকে 
আগুনের ওপর তুলে ধবল যমুনা! 
শঃয়োগলো পড়তে পড়তে পায়রাটা 
যখন ধড়ফঁড়িয়ে মরছে__সুরেন আর সহ্য 
করতে পারছে না। তখন তার মনে হচ্ছে 
শুধু পায়রাটা নয়, যমুনার হাতে উস্কে 
দেয়া আগুনে যেন তার নিজের দেহটাও 
ভীর যন্মণায় ঝলসে ঝলসে যাচ্চে। 


২৯২৯ 





গৌর ল্োহনদাএকোং; 
২৩৩,ওল্ড চীনা বাজার সরা 
'কলিকাত- 
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কালাহল-বিভ্রাট 

. , জাপানি কি কলকাতার, কেউ? বাজ্জার 
অণ্চলে থাকেন? শ্যামবাজার, বাগবাজার, 
'বড়বাজ্জার বা বৌবাজারঃ না কি মফ- 
'চ্বলেরঃ বাজার করতে বা অন্য কোনো 
কাজে মাঝে মাঝে আসেন: কলকাতায়? 
যৈথানকারই হোন, শ্যমবাজারের বা 
জাদার্ন গ্যাঁভন্যর, শহরের বা পল্লীর, 
ঈকুল-কলেজের বা কারখানার, বিধানসভার 
বা লোকসভার, কোলাহলের সঙ্গে নিশ্চয়ই 
ফ্রম বেশ পরিচয় আছে আপনার। 
নিশ্চয় আপনি লক্ষ্য করেছেন, বিকট 
" কোনো চঁৎকার বা রাক্ষুসে কোনো শব্দ 
আপনাব মনে কোনো পুলক সপ্টার করে 
মা। অথচ আশ্চর্য, শহর কলকাতার লক্ষ 
লক্ষ লোক এবং কল-কারথানার কোট 
কোটি শ্রাসক কিম্তৃ এই পুলক -সম্ডাবনা- 
হান কোলাহলমুখর পাঁরবেশেই জীবন 
কাটিয়ে দিচ্ছে। ওরা জানতেও পারছে 
না, আধানক সভ্যতা-সমুদ্র থেকে 
সম্মত শব্দ নামক ' হলাহল কী 
অপাঁরসীম ক্ষতি করছে ওদের; অদশ্য 
শব্দ-দানব কী আশ্চর্য ধীর অথচ দূঢ় 
পদক্ষেপে এগিয়ে এসে ওদের দেহে-মনে 
ঈ;রপনেয় প্রভাব বস্তার. করছে'। 

গোড়াতে কলকাতার কথাই ধরা মাক। 
কিছুদিন আগে এই শহরের কোলাহল 
পাঁবমাপ করবার ব্যবস্থা হয়েছিল। 
বঠিরমাপের শেষে 'িপোর্টও বেরিয়েছিল 
বেশ ফলাও করে। কিন্তু ভাগ্য খারাপ 
'ফলকাতাব ; রিপোর্টে পাশ-মাকও সে 
পেল না! দেখা গেল, গড়ের মাঠের 
একেবারে মাঝখানে দাঁড়িয়েও' যে পাঁরমাণ 
কৌলাহল . কানে আসে, সহজ দৃদ্টিতে 
তা" মানুষের সহ্য-সীমার অতাত। 
ধাজার “এলাকাগুলোর অবস্থা? যান 
ধাহনের স্বগরাজ্য চৌরঙ্গী-পার্ক স্ট্রীট 

| ' জনম্োত দুর্বার 


গেছে। 
মেশিট’-এ হাওড়াও খুব একটা 'পাঁছয়ে 
নৈই। আর চৌরঙ্গী-পার্ক স্ট্রীট পাড়ার 
মোটর গাঁড়র আর্তনাদ ন্-ইয়কেরি 


আর, 


তা’ চলে না” কোলাহল পাঁসমাপক 
বিশেষজ্ঞরা বাঁকিয়ে দিলেন, ‘তবে আমে- 


{রিকায় যেমন অবস্থা, তেমন ব্যবস্থা! ' 


ওখানে গাঁড় যেমন, ভাল: এবং মজবুত, 
রাস্তাও তেমনি বড় এবং মসৃণ। তাই 
ওখানকার কোনো রাস্তায় চৌরজ্লশ-পার্ক 
স্ট্রঁটের চার গুণ গাড় চললেও কোলা- 
হল কলকাতার রাস্তার তুলনায় "সাক 
ভাগ হয়” 

শুনেছি, কলকাতার কোনো, কোনো। 
বাস্তাক়। ্রাম। ট্যাক্সী টেম্পো বাস লরণ 


ঠ্যালা, রিক্সা ইত্যাদিতে মিলে যে বিচিত্র 


একতান সৃষ্টি করে তার প্রভাবে 
বিদেশীদের কেউ-কেউ 'শিহরণের তুলো 
পৌ'ছোন এবং অবলশলাক্রমে মূর্হা যাবার 
উপক্রম করেন কিন্তু আমরা, এত 
সহজে মূৰ্ছিত হই না। শিহরণেব তুঙ্গে 
আমরা' পেছুই ঠিক তখনই, যখন কোনো। 
খুনী ডবল-ডেকার বা. হিংস্র লবা, এসে, 
সবক্মে আমাদের ঘাড়ে চাপে এবং 
কোলাহলমূখর এই . বিশবজগৎ থেকে 
চিরকালের মতো আমাদের ম্যান্ত দেয়। 

কিন্তু আমোরকা বা গ্াথবীর 
অন্যান্য উন্নত দেশে এত, সহজে মন্ত 
পাবার উপায়। নেই। কারণ, সে, সব 
দেশের মানয়নেরা। কোলাহল সম্পর্কে 
আমাদের চেপে ঢের বেশি সচেতন? 
আমরা যখন শিয়ালদা বা ধর্মতলার 
মোড়ে দাঁড়য়ে রাস্তা পেরোবার জন্যে 
মায়া হয়ে চেষ্টা কার, ওরা তশন সরা- 
সার কোর্টেব দরজায় হাজির হয়ে 
কোলাহলের বিরুদ্ধে মামলা ঠুকে দৈয়। 
আমাদের শ্রমিকরা যখন যল্তরাজের গঙ্জন 
শুনতে শুনতে 'ঘর্মান্তকলেবরে কাজ করে; 
ওদেব শ্রীমকরা তখন শব্দদনব ' থেকে 
সম্ট শারীরিক ও মানসিক টি 
ক্ষাতপূরণের জন্যে সদলবলে 
জানায়। 

মনগড়া কথা বলছি নে এমন দাঁব 
জানাবাব ঘটনা, পাঁথবশব বহু উন্নত 





ডঃ” বন্ধাদের ভট্টাচার্য 





শ্রামকেরই শ্রবণোন্দরর দুর্বল হয়ে পড়ে। 
অনেকে আবাব ক্ষাতট। পাকাপ্যাকভাবে 
মেনে তে বাধ্য হয়; দু্ব'ল ইন্দিয় ধাঁবে 
ধাঁবে ীবকল হযে গিষে ওদের বাঁধর 


কান্ড প্রথম সুরু হয় আমেরিকায়। 
১৯৪৮ সালের ঘটনা । নয ইয়র্ক রাজ্যের 
এক শ্রামক তার কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে- 
নালিশ করল। আদালতে গিয়ে বলল, 
মালিকরা কিল্ভুত-কিমাকার সব যন 
এনেছে কারখানায়। বিকট তাদের 
আওয়াজ। সে আওয়াজে আমার, 
শ্রবণোন্দুয় বিকল হয়েছে। অতএব, 
ক্ষাতপূরণ চাই। - 
- নালিশ শুনে বিচারক বিব্রত হলেন 
ঘটে প্রথমটায়। কিন্তু শেষ অবাঁধ রায় 
{ঠিকই গদলেন। বললেন, হ্যাঁ, ক্ষাত- 
পুরণ দেওয়া হবে এবং এই ক্ষাতপ্রণের 
পরিমাণ হবে ১ লক্ষ ৬৩ হাজার ডলার! 
বিচারকের রায় শুনে শ্রীমক-মহলে হৈ-চৈ 
পড়ে গেল। শ্রীমকরা এ-ওর কানের 
দিকে ভাকাল। অনেকে আবার গিয়ে 
ভিড় করল কানের ডান্তারের দরজ্ায়। 
হই' এন টি’ স্পেসাজিস্টরা প্রমাদ গণলেন। 
ওদের অনেককেই বলতে শোনা গেল, 
‘তাই তো! কানে-খাটো লোকের সংখ্যা 
এত, বোশ তা তো কই এতাঁদন জানতুম 
না?! 

ওদিকে আদালতেও চাঞুল্য। কার- 
খানার শ্রমিকরা কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে 
হাজার হাজার মামলা দায়ের করেছে। 
মালিকের দল নিজেদের কান মলতে 
মলতে খেসাবত দিচ্ছেন? 
খেসারতেব পরিমাণ বছর খানেকের 
মধ্যেই কয়েক কোটি. ডলাবে গিয়ে 
পেশছুল। শাসকরা দেখলেন, এর একটা 
বাহত না করলে নয়৷” কানের দায়ে 
কল-কারথানায় তালা পড়বে তা’ না হলে। 
নতুন আইন প্রবর্তিত হ'ল অচিরেই। 
ঘোঁষত হ'ল, কারখানার হৈ-হট্রগোলের 
মাস না থাকলে ক্ষতিপূরণের দাঁব 
জ্ঞানিষে মামলা করা চলবে না। ভিন্ন 
পরিবেশে থেকে প্রথমে প্রমাণ করতে হবে 
যে, শ্রবণোন্দিয়েব “বিকৃত ঘটেছে শব্দের 
দোষে। 

এই সর্তে শ্রমিকরা অসুবিধায় পড়ল। 
কেন, না, কমের ম্যসের ছুটি লিয়ে আছ 


ক্রমশই জোরে কথা বলা অভ্যেস করতে 
হবে আমাদের। শব্দের দাপটে যখন-তখন 
ঘুম ভেঙে গেলেও বৈরন্তি প্রকাশ করা 
" চলবে না। আর চিল্তার সনে যাঁদ জট 
পাকিয়ে যায় অথবা দুশ্চিন্তার পরিমাণ 
. বেড়ে গিয়ে জ'বনটা জাটল হয়ে ওঠে তো 


কাঁসয়ে ফেলতে চাই, 
তবে নিশ্চয় সাপও মরে এবং লাঠিও 


{বিশ্লেষণ এখনও বাকী! 
বিশ্লেষণের পরপোর্ট দিচ্ছেন 
বিজ্ঞানীরা । বলছেন, অনেকেরই হযতো 


একের পর এক অনেকগুলো ফাটে, তবে এ 
বাঁধরত্ব অচিরস্থায়শ না হয়ে দীর্ঘস্থায়ী 
হতে পারে। আর শব্দের অত্যাচারটা 
একট,ক্ষপের বা কিছুক্ষণের জন্যে না চলে 
যদি কিছুদিনের জনো চলে তো বাঁধরত্ব 
এমন কি চিরস্থায়শ হওয়াও বিচিত্র নয়। 

শব্দের প্রভাবে কা'র শ্রবণোন্দ্রয়ের কত- 


= জান্তাহিক বসমেত 


থান ক্ষতি হ'ল, বিজ্ঞানীরা তার 
মাপজোক করে থাকেন। শব্দের প্রচণ্ডতা 
ওঁরা মাপেন ডোঁসযেল নামক এককের 
সাহাষো। বিশেষ কোন প্রকার শব্দ- 
কম্পনের মধ্য থেকে কে কতটুকু শুনতে 
পায়, ভা" ভোঁসবেল-এর সাহায্েই 
বোঝান হয়ে থাক! যেমন, যাঁদ বলা হয়, 
কোন শব্দকে স্বাভাবকের চেয়ে ১৫ 


কিছু সংখ্যক সুস্থ ও সবল মানুষের 
শ্রবণ-ক্ষমতার গড়। য্ত্তরাচ্ট্রে এই গাড় 
নর্ধারত করে থাকেন " 


স্পন্দন গ্রান-উপভোগের ক্ষেত্রে অত্যাবশ্যক! 
কিন্তু অন্য সব ক্ষেত্রে এই স্পন্দন যাঁদ 


_ স্বাভাবিকের চেয়ে সব সময়েই বেশ হয়, 


তবে শ্রবণোন্দিয়ের ক্ষাত অবধারত। দেখা 
গেছে, এরকম পাঁরবেশে বয়স্ক ব্যান্তদের 


কোলাহল! তা’ ছাড়া অজপর্ণতা, রক্তচাপ 


বদ্ধ, হঠাৎ হদ্যন্তের ক্রিয়া বন্ধ হওয়া 


এবং অপ্রকৃতিস্থতার জন্যেও অনেকে 
কোলাহলকে দাষশ করেন। সন্দেহ নেই 


- এই অভিযোগগুলোর আঁধকাংশই স্থল 


কঙ্পনাপ্রসৃত। কিন্তু তাই বলে এ কথাও 


অস্বকার করা যায় না যে, কোলাহল ' 


নানাভাবে আমাদের ক্ষতি করছে। কারণ, 
আমাদের অনেকেই এ বস্তুটিকে আদৌ 
পছন্দ করেন না। অনেকেই কোলাহলের 
মধ্যে থাকতে হলে যখন-তখন রেগে যান, 
ঠিকভাবে ঘুমুতে পারেন না, কাজে 


৯৩১ 


মনোনিবেশ করতে পারেন না এবং কথা 
বলেন খুব জোরে। আর এই যে অস্ীবধা- 


উন্নত দেশে বিস্তর গবেষণা হয়ে গেছে; 
এবং এই গবেষণাব জন্যে বেছে নেওয়া 
হয়েছে এমন সব জায়গাকে কোলাহলের 
স্বর্গরাজ্য যেখানে সপ্রাতষ্ঠিত। লণ্ডন 
শহরের কেন্দ্রবতশ কয়েকটি অণ্চল, লণ্ডন 
এয়ার-পোর্ট এলাকা এবং আমেরিকা 


থাকুক না কেন, সেখানকার এক-চতুর্থাংশ 
লোক তা’ নিয়ে মোটেই মাথা ঘামায় না! 
কোলাহল সম্পর্কে নিস্পৃহ থাকে ওরা। 
রেল-লাইনের ধারে বা এয়ার-পোটের 


কোলাহলপূর্ণ জায়গার 

লোককে নিয়ে! নিজেরা করে ন, এমগু 
যে কোনো প্রকার শব্দের হ'দস পেলেই 
ওরা 'বিরন্ত হয়। 


সঙ্গে সাক্ষাৎ করে জানা যায, ওদের 
এক-তৃতীয়াংশেরই কোলাহল গা-সহা 
হয়ে গেছে। অপরদিকে এক-চতুর্ণাংশের 
অভিমত হল, কোলাহল কিছুতেই বর- 
দাস্ত করতে পারছে না ওরা। অনেকে 
আবার দুরু দুরু বক্ষে ভাবছে, পোটের 
কাছে বিমান-দর্ঘটনা যাঁদ হয় ভো ওদের 
অপঘাত-মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী 

এ ছাড়া রাজপথের পাশে যারা থাকে, 
তাদেরও অনেককেই বহু বিচিন্র ভাবনার 
{শিকার হতে দেখা গেছে! হঠাৎ ক্যাচ 
করে শব্দ হল একটা; ব্রেক কল কোনো 
গাঁড়; সম্গো সঙ্গেই আঁকে উঠলেন 
অনেকে। ছটলেন দেখতে, কোনোরকম 
দুর্ঘটনা ঘটল ক না। অনেকে আবার 
ছেলে-মেয়েদের গাঁড়-চাপা পড়বার ভয়ে 
সর্বক্ষণ আঁস্থর। 

কিন্তু এই সবই হ'ল কোলাহলের 
প্রাতিক্রিয়ার কথা। এইবার তার নিয়ন্ঘণের 
প্রসঙ্গে আসা যাক। পৃথিবীর উত্বভ 
দেশগুলো কোলাহল-নিয়ল্ণ করবে বলে 
উঠে-পড়ে লেগেছে; এবং এ ব্যাপারে 


ওরা _ সর্বাধিক গদরুত্ব দিয়েছে কল" 


যারা কাজ কবে, শব্দেব অত্যাচার তাদের 
প্রাতানয়তই সহ্য করতে হয। অতএব, 
কোলাহল-নিয়ল্লণের কথা ভাববাব আগে 
সর্বাগ্রে জানা দবকার শ্রমিকদের সহ্যসশমা 
কতটুকু; কতখানি উচু পর্দা অবাধ শব্দ 
পেশছুলে ওদের শ্রবণশাশ্তর কোনো 
ক্ষাত হবে না। 

শব্দ ও কোলাহলের এই সহ্যসপমা 
নিযে আমোবিকার য্যক্তবাচ্ট্রে গবেষণা 
অনেকদূব এগিষে গেছে। ওখানকার 
প্ট্যাণ্ডার্ডস্‌ এসোঁসিয়েসন থেকে কামাঁট 
গডা হযেছে একটি। কমিটির সভ্যরা 
পরাক্ষা-নরীক্ষা করে দেখছেন, কোন্‌ 
ডোঁসবেল-এ এবং শব্দতরঙ্গের কোন্‌ 
সপন্দনসীমা অবাধ প্রাতাঁদন কত ঘণ্টা 
করে কাজ করলে শ্রামকদেব শ্রবণশাস্তর 
কোনো ক্ষতি হবে না। ক্ষার সম্ভাবনা 
যেখানে প্রকট হযে উঠেছে, কোলাহল- 
নিয়ন্মণের আযোজন সেখানেই হচ্ছে 
ব্যাপকভাবে । '‘ই.এন্‌. টি” স্পেসালিস্টরা 
কিছুদিন পর পর শ্রমিকদের পরণক্ষা করে 
দেখছেন, ওদের শ্রবণশাস্তর কোনো ক্ষত. 
হলি না। ক্ষতির বিন্দুমাত্র সম্ভাবনা 










থাকলেও শ্রামকদের ইয়্যর-গ্রাগত এবং 


ইয়্যার-মাফত ব্যবহার করতে দেওয়া হচ্ছে। 
এ ছাড়া অনেক কারখানাতেই যন্ত্রপাতির 
শব্দকে কমাবার আয়োজন চলছে । ফল- 
কব্জার চাঁবাঁদকে বেষ্টনী রচিত হচ্ছে 
কোথাও; কোথাও আবার কারখানা-ঘরের 
দেওযাল “সাউন্ড্‌্-প্রুফ্‌ঃ পদার্থ দিয়ে গড়া 
হচ্ছে। 

এদিকে মোটর গাড়ির শব্দকে কি করে 
কমান যাষ, তা’ নিষেও অনেকে ভাবছেন। 
আমেরিকায় এবং আরও অনেক উন্নত 
দেশে বাস্তার উপাঁবতলন্ে যথাসম্ভব 
মসৃণ কবে গড়া হচ্ছে। এ নব দেশের 
মোটর গাঁড়র যন্্রপাঁতগুলোকে 'সাউশ্ড্‌- 
প্রকে” পদার্থ দিযে ঘেরা হচ্ছে। টাষার 
গড়া হচ্ছে এমনভাবে-- যাতে করে গাঁড় 
চলবাব সময় শব্দ কোনোক্রমেই বেশ না 
হয়। 

কিন্তু আমাদের দেশে? আমরা রাস্তা- 
গুলোকেই এমনভাবে তৈরি করাছি, 
যা'তে যানবাহন চলাচলের সময় শব্দ 
সপ্তমে পেশছতে পাবে এবং প্রণ চাইলেই 
যে কোনো গাঁড় হয় আশেপাশের 
দোকানের বা বাড়ির আর না হয় ল্যাম্প- 


সেরা 
গাও 


ধকল সইবার শক্তি। 
উপর লোকের এত 
জনপ্রিয় শইকেল॥ 


কেবলস্‌_এ 


২৯৩২ 


এ 3 হারা: 
হাত আপা, = কল লি শিক 


পোস্টের বা বটগাছের সঞ্গসুখ লাভ 
করতে পারে। এ ছাড়া কোলাহল-সৃষ্টির 
_ অন্য সব রোমণ্টকর উপকরণ তো আমাদের 
আছেই। আছে মাইক-এমৃাপ্রফায়ারের 
মাধ্যমে আর্তনাদ-ছড়ানোর বিস্ময়কর 
আয়োজন। আছে 'িলে-চমকানো সব 
গান; যাদের এক-একটিকে হাজারবার 
করে চালিয়ে পাড়ার লোকের কর্থোন্দুয়- 
গুলোকে 
যায়। 
" ভাগ্য ডাল বারোয়াবী পুজার 
উদ্যোস্তাদের। আর হতভাগ্যের আঁধকারী 
ইন্‌. এন্‌, 1টি স্পেসালিস্টরা। কথায় 
কথায় কান পরাক্ষা করাই না আমরা। 
_ যখন-তখন মামলা ঠুকি না। মামলা যদি 
ঠুকতুম অথবা কান যাঁদ পরীক্ষা করাতুম 
তো গৃজোর উদ্যোন্তারা চাঁদার জন্যে এলে 
উল্টো ধলা যেত, উৎসব-শেষে কান- 


মেরামতের জন্যে টাকার দরকার। অতএব. 


তোমাদের কাছে চাঁদা . চাইছি কছু। 
দাও তো ভাল, আর না যাঁদ দাও তো 
মনে রেখো, পরে কোর্ট-কাঙ্ছারতে দেখা 
হবে। 


রোভার সাইকেল যে কোন পথে শ্বচ্ছদে চলার জন্যই 
তৈরী । যেমন ঝকঝকে চেহারা, তেমনি আছে সব রকম 


আর তাই রোভার সাইকেলের 
আম্থ1। .. আজকের একটি অতি 






রেজিষ্টার্ভঅফিম ও ফ্যান্টরী--গোহাটি 
ভসাইকেলস্‌ £ কলিকাতা; রোভার £ গৌহাটী 


অবলীলাঞ্কমে বঝাঁঝরা করা. 


সদ 





লোকের যৌথ প্রচেষ্টার ওপর নির্ভর 


ভখন একথা জোর গলায় বলা যায় যে, 
অভিনয় ভালই হোক আর মন্দই হোক, 
পাণ্ডাঁলাঁপ থেকে আমরা যে নাটক পাঁড়, 
আর মগ্ুর্পায়ণে যা দেখি এবং শুনি 
তার ভেতর যথেষ্ট তফাৎ আছে। ll 

কোন কোন সময় নাটকের পাণ্ডু- 
লিপির থেকে মণ্টের প্লে অনেক ভাল হয়ে 
যায়, আবার এর উল্টোটাও ঘটে। মণড- 
কূপায়ণ এমন হতে পারে যে, নাট্যকারের 
দিক থেকে হয়তো তাঁর বন্তব্যের আদর্শ 
প্রতিফলন হয়েছে, অথবা তাঁর বন্তব্য ও 
চাবধারার সম্পূর্ণ বিকৃত প্রাভচ্ছাবও মণ্টে 


দেখা যেতে পারে। আবার এও সম্ভব 
যে, নাটক আঁভিনয়ের সময় অংশত বা 
অসম্পর্পভাবে ruling idea of the- 


Plৎ্য-কে তুলে ধরেছে দর্শকদের সামনে । 
কিন্তু কোন: ক্ষেত্রেই পাণ্ডালীপর নাটক 
টির ঠা 


নাটকের প্রযোজক তা হলে হচ্ছেন 
এমন এক ব্যান্ত যান দলের সবার সম্মতি, 
এবং সহযোগিতায়, এই “ সব ব্যাপাবে 
দায়িত্ব গ্রহণ করেনঃ গিভাবে আভিনেতারা - 
সংলাপ বলবে, টাইমিং, স্টেজের ওপর 
মড়াচড়া, কাজকর্ম ব্যেন্তগত এবং সম্টি- 
গত), নাটকের আলোক নিয়ন্ত্রণ, দৃশ্য- 


সজ্জা, সাজসজ্জা এবং সরঞ্জাম বিষয়ক। 
অল্প কথায় বলতে গেলে তাঁরই দায়িত্ব হচ্ছে 
নাটককে প্রাণবল্ভ সমগ্ররুপ দেবার, নাট্য- 
কারের কাজকে সম্পূর্ণ এবং সার্থক করে 
তোলা। 

নাটক যদি বেশ ভাল হয় তাহলে 
নিচুমানের বা খারাপ প্রডাকসন সত্বেও 
সে নাটক অনেক সময় দর্শকদের দ্বারা 
গৃহীত হয়। সাধারণ জাতের নাটক খারাপ 
পারচালনার ফলে ফ্লপ: করার সম্ভাবনাই 
বেশি। আবার এই জাতীয় নাটকই ভাল 


সেবক। দুঁদকটাই তাঁকে সমানভাবে 


অযথা বড় করবেন না বা এই উভয়কেই 


ছোট করে নিজের কৃতিত্ব দেখাতে যাবেন, 


না। তাঁর কার্র- প্রকাশ করা, সৃষ্টি করা 
নয়া. কিন্তু নাটকে বাদ প্রকাশ করে 
দেখাবার কিছু না থাকে সেক্ষেত্রে তিনি 
প্রাণবন্ত কম্পনাশাস্ত দ্বারা এবং আঁভনেতা- 


দের প্রাতভার সুষ্ঠ ব্যবহারের সাহায্যে - 
নাটককে কৌত্হলোদ্দীপক এবং জবনী-- 
শক্তির দ্বারা মণ্ডিত করে তুলতে পারেন। 


সময় সময় নাট্যরাসক লোকেদেরও 
প্রশ্ন করতে শোনা যায় আভিনয়ের' ক্ষেত্রে 


প্রভডিউসারের সাত্যকার দরকারটা কি? এ 
প্রশ্ন তাঁদের মনে. উঠতো না. যদি এরা 


এাকটিং-এর ফষুগে কি. প্রাডউসারদের 
অস্তিত্ব ছিল? তখল। বোশর ভাগ 


হ১৩৩ - 


,আকর্ষণ থাকে না। 


আরাভং তাঁর 
আঁতনপত সব নাটকের পাঁরচালনা নিজেই 
এক সঙ্গে ঘন্টার পর ঘশ্টা 


সারদের কাজ করতেন। 


গুলোও তান অবহেলা করতেন না-- 


দিয়ে আঁভনেতাকে রপ্ত করে নিতেন। যে 
দৃশ্যে জনতা আছে, তায় গ্রীপং, 
মুভমেন্ট ও সংলাপ বাদনের ব্যাপারে 
আরভিং আপ্রাণ পারশ্রম করতেন! শু 
তাই নয়, আলোকসম্পাত এবং নাম করা 
সং্গতন্জদেব পাশাপাঁশ অভিনেতাদের 
রেখে' সুষ্ঠুভাবে কাজ করিযে নয়ে 
প্রডাকসনকে সবাঁদক দিয়ে সম্‌দ্ধশালশ 
করে তুলতেন। সারা বানার্ডও তাঁর 
প্রডাকসনের ব্যাপারে আরাভং-এর মতই 
সবাদকে নজর রেখে অবিরাম পরিশ্রম 
করে যেতেন। এ'দের সমসামায়কদের 
ভেতর এক ডুজেই ছিলেন অন্য ধবণেব-- 
সবাঁদকে সমতা রেখে কাজ করবার সম্বন্ধে 
[তান ছিলেন সম্পূর্ণ উদাস্পীনা। টিম" 
ওয়ার্ক, স্টেজ সেটিং এবং পরিবেশ সষ্টি 


- করার ব্যাপারে তাঁন নিজে বিশেষ নজর 


দিতেন 'না-এসব কাজের দাঁয়ত্ব আর্পভ 
হোত স্টেজ ম্যানেজারের ওপর। 'ঁকল্তু 
ডুকে (ছিলেন এমন এক মহৎ শিল্পী 
যাঁকে' সাধারণ বিচারের মাপকাঠি দিকে 


খবচার করা চলে না। যাঁরা তাঁর অভিনয় 


দেখতে যেতেন- তাঁর প্রাতি ছাড়া অন্যাদকে 
নজর দেবাব মতন ইচ্ছা বা অবকাশ তাঁদের 


অভিনয় খুব ভাল 


আজকের দিনেও বেশির ভাগ প্রময়েই 
হয়তো সাধারণ দর্শক অনেক ক্ষেত্রেই 
নিকৃষ্ট আভনয় দেখে মুগ্ধ হয়ে যায়! 
তবে একথাও-স্বকার করতেই হবে যে, 
তারা আগেকার তুলনায় অনেক বেশ 
সচেতন এবং সমালোচকের মনোভাব নিয়ে 


অভিনয় দেখতে যায় এবং সামগ্রিকভাবে. 


অর্থাৎ প্লে এবং আাক্টরসদের ুগ্মভাবে 
মানসপটে রেখে, নাটকের বিচার করবার 
চেষ্টা করে। নাটক থেকে নিজেকে পৃথক 
ধরে নিয়ে যে নট আভিনয় করেন, তাঁর 
অভিনয় দেখে দর্শকরা সন্তুণ্ট হন না। 
এই সব কারণেই এ ফুগে নাটকের 
প্রযোজনার দিকটার ওপর এত নজর দেওয়া 


আকর্ষণীয় বস্তু নয়। অর্থাৎ যে শ্রেণীর 
দর্শক নাটককে সুন্দর অভিনয় দেখাবার 
মাধ্যম হিসাবে গণা করতেন বর্তমান যুগে 
তাঁদের আর কোন আঁস্তত্ব নেই। 
আজকাল নাটকও লেখা হচ্ছে বিভিন্ন 





সঙ্গশত-নাবক 
- গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত 


ভারতীয় মন্ত্রীষ্ের ইতিহাস 


. প্রথম ভাগ ও দ্বিতীয় ভাগ 
প্রতি ভাগ-৫) 
হারমোনিয়াম শিক্ষা 
ল্য 


বস মত" প্রাইভেট লিমিটেড 
৯৬৬, বিপিনবিহারণী হা গাজার লে 


ধরণের_-এই সব নাটকের সঙ্গে তাল রেখে 
আঁভিনয়ের ভঞ্গীকেও নানাভাবে বদলাতে 
হচ্ছে। কোন্‌ নাটকে কি ধরণের আঁভিনয় 
হবে, সে বিষয়ে বিশেষজ্ঞের নিদেশ নেওয়া 


এবং তাঁর অনেক আগের যুগেও দলের 
প্রধান আভনেতা_ সাধারণত ইনিই হতেন 
এ্যান্টর ম্যানেজার -নিজের প্রডাকদনগ্ীলর 
পরিচালনা করতেন এ বিষয়ে কখনও 
কখনও স্টেজ ম্যানেজার তাঁর সহকাবীর 
কাজ করতেন। শেক্সপীয়ারের আগে 
থেকেই এ নিয়মটা চলে আসছিল। তারপর 
এল একটা সময় যখন নাট্যকার এবং নট- 
নাট্যকারেরা পাঁরচালনার দায়িত্ব নিতেন 


শি তারা করবে না। অবশ্য সম্পূর্ণ দাষিত্ব 
নিযে কোন নাটকের প্রডাকসন ব্যাপারে 
প্রথম থেকে শেষ অবাধ তিনি পাঁরচালনা 
করেছেন বলে জানি না। 

নাটাকাব এবং  আভনেতাদের 
সহযোগিতার ফলেই নাটকেব মণ্টর্‌পায়ণ 
সম্ভব হয়। তাই বাল কেউ ভাববেন না 
যে আদর্শ নাট্য পাঁরচালক হতে হলে 
নাট্যকার এবং আঁভিনেতা হওযা দবকার। 
অবশ্য একথা ঠিত যে. যে পন্রচালকের 
নাট্যরচনা এবং আঁভনষ বোকবর জ্ঞান 
থাকা দরকার। কিন্ত এ ছাড়াও তাঁব 
আরও অন্যান্য গুণ থাকা দরকাব। তাঁর 
কম্পনাশান্ত এমন হওয়া দবজান যাব ফলে 
্কিপ্ট দেখেই মানসচক্ষে তান সম্পর্ণ 
নাটকটির মঞ্চস্থ বৃপ পাঁদ্লল্সনা করে 
দিতে পারেন। দশজনকে নিয়ে একযোগে 
কাজ্দ করবার শান্ত না থাকলে পাঁবচালক 
হওয়া যায় না-আবার এই দশ্জরন তো 
এক ধরণের হয় না। তাদেন ভেতব কেউ 


ভূমিকায় কাজ করতে হয় 
“He must combine nurse 
and dictator ; be able to flatter 
and to speak brutal truths.” 
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কর্তব্যের কথা বলতে গিয়ে সবচেয়ে জোর 
দেন এই সব বিষয়ে 

(১) Director must not 
behave as a dictator. 


(২) He will control—but 


‘never coerce his actors. 


পারচালককে অত্যন্ত ধৈর্য শল হতে 
হয় অভিনয় শেখাবার সময় তিনি যাঁদ 
মেজাজ দেখান তাতে শিক্ষার্থী ঘাবাড়য়ে 


যাবে এবং ফলে তার অভিনয় আরও 


খারাপ হতে থাকবে। 

এই অসাম ধৈর্য আমি দেখেছি 
নাট্যাচার্য শিশরকুমারের ভেতর। কিভাবে 
ব্যালের নর্তকাণ প্রভা এবং চারুশ'ঁলা তাঁর 
শিক্ষাগুণে বাংলা রঙ্গামণ্ডে অপ্রাতদ্বন্বী 


-যার নিজস্ব কোন প্রভাকসনেই দর্শকের 


নিয়োগের পেছনে যথেষ্ট সরকারণ প্রভাব 


শিক্ষার ব্যাপারটা তাঁদের দৃষ্টি এড়িয়ে না 
যায়। 


[ক্রমশঃ ] 


স্তর 


শর 


কলকাতায় তিনদিনব্যাপী ফিল্ম সোসাইটিসম্‌হের এক সম্মেলন অন্যান্ঠত 
হয়েছে। এরূপ সম্মেলন কলকাতায় এই প্রথম। গত বার বছরের আঁধককাল কলকাতায় 
ফিল্ম সোসাইটি গঠিত হয়েছে । বর্তমানে পাশ্চমব্গের প্রধান প্রধান জেলাশহরে এবং 
কলকাতায় অনেক ফিল্ম সোসাইটি ও ক্লাব গড়ে উঠেছে। সারা ভারতে এরূপ সাঁমাতর 
জংখ্যা ৬৩টি, এবং ৩০ হাজারের অধিক সদস্য হয়েছেন। এ ধরণের সাঁমাতর মাধ্যমে 
প্রধানত ব্নিয়াদী ছবিসমূহ প্রদর্শিত হয়েছে, এবং [বিভিন্ন দেশের চলাচ্চত্রের গাঁত- 
প্রকৃতি, দৃষ্টিভঙ্গি ইত্যাদির সঙ্গে সদস্যগণ পাঁরিচিত হচ্ছেন। চলাচ্চত্র সাঁমাঁতর কাজ 
যথাযথভাবে সম্পাদিত হতে পারা দেশের চলচ্চিত্র উন্নয়নের প্রাথামক ভাত্ত রচনার 
সহায়ক। চলাচ্চত্র দর্শন ও আলোচনার মাধ্যমে সদস্যদের ছাঁৰ উপলাঁব্ধ ও মূল্যায়নের 
যে ক্ষমতা জন্মে, নতুন নতুন কলা-কৌশল ও আঙ্গিক সৌন্দর্যের সঙ্গে পাঁরচিত হবার 
যে সযোগ সৃষ্টি হয় তাতে দেশের চলচ্চিত্র বিকাশলাভ করে। একারণে গণতান্ত্রিক 
সরকার চলচ্চিত্র সাঁমতিগ্যলির পৃচ্ঠপোঘকতা করে থাকে৷ ফিল্ম আরকাইভ থেকে ছি 
সরবরাহ করা, বিভিন্ন দেশের ছবি আনবার সুযোগ-সুবিধা করে দেওয়া ইত্যাদি কাজে 
সব দেশের সরকার সহযোগিতা করে থাকে । আমাদের দেশে যেভাবে চলচ্চিত্র সাঁমাত 
গড়ে উঠছে তাতে এখনো সৌখশীন দর্শকের প্রাধান্য। চলচ্চিত্র কলাকৃশলশী ও চলা্চ্চন্ 
নির্মাতারা এখন পর্যন্ত চলচ্চিত্র সাঁমীতির সঙ্গে ভালভাবে য্যন্ত নয়। ফলে স্টডও- 
গলির উপর চলচ্চিত্র সমিতিগ,লির প্রভাব দেখা যায় না। দর্শক সাধারণের মনে ও 
দৃষ্টিতে এখন পর্যন্ত পরিবর্তন হয় নি। দর্শক তোরতে চলচ্চিত্র সাঁমাতিসমূহের 
ভূমিকা এখনও নগণ্য। সাঁমাতর সদস্যদের চলচ্চিত্র উপলব্ধির স্তর আকাশ-পাতাল 
তফাৎ দেখা যায়। নগ্নতা বা শৃংগারের দৃশ্য আছে এমন ছ'ব দেখার জন্য পরষ ও- 
‘নার সদস্যরা ঘের্‌প ভিড় করেন, অনেক সময় প্যাঁলশের সাহায্যে ভিড় নিয়ন্ত্রণ করতে 
হয়। এর্‌প ছবি একবারের জায়গায় তিনবার দেখিয়ে সদস্য দর্শকদের আশ মেটান 
ঘায় না। অথচ পডভকণীন, আইজেনস্টাইন, ডবঝেঙ্কোর ছবির সময় দেখা যায় তেমন 
দর্শকের ভিড় নেই। এমন কি জাপানী ছবি দেখার আগ্রহ তত দেখা যায় না। যত আগ্রহ 
ছবিতে নিউ ওয়েভের ছাপ দেখলে দেখা যায়। 


এই অভিযোগ অংশত সত্য স্বীকার করলেও চলচ্চিত সামতিগলিতে সিরিয়াস সদস্যের 
অভাব নেই। এক থেকে বহু সাঁমাত-গঠনের জন্য কাঁতিত এই সিরিয়াস সদস্যদের । 
মূলের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন হয়ে কোন কিছ বিকাশলাভ করতে পারে না। এদিক 
থেকে চলর স্মিতগ্‌লির আত্মবিশ্লেষণ করা দরকার । হাজার হাজার টাকা ব্যয় করে 
এই যে সম্মেলনে দর্শক থেকে যন্ত্র অনেকের আগমন ঘটল, অনেক আলোচনা হল তার 
সবাকছ; গভশীরভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে এই িনাদনের অধিবেশনে এমন কিছ 
ঘটে নি যাতে ভারতীয় চলচ্চিত্র উন্নয়নে সহায়ক হয়েছে এবং সাঁত্যকার ফিল্ম এপ্রেশিয়াশনে 
অথবা ছবির সাত্যকার মূল্যায়নে সাহায্য করা হয়েছে। অধিকাংশ আলোচনার চ্তর 
এত উল্মার্গগামী যে জনসাধারণ ৰা ছবির জগতের সঙ্গে তাঁদের কোন সম্পর্ক আছে মনে 
হয় নি। এই জনাবাচ্ছন্নতা ও উন্মার্গগামিতাই প্রতিফলিত হয়েছে ফিল্ম সোসাইটি 
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দর্শক মনোরঞ্জন এবং টিকেট ঘরের 
দিকে লক্ষ্য রেখে ছবিটি নার্মত। পাঁর- 
চালকের এটি "দ্বিতীয় ছবি। প্রথম ছবি 
কাহিনীর দিক থেকে ভাল ছিল কিন্তু তাতে 
আর্ক সাফল্য আসে নি। দ্বতীয় 
ছাব কাহনীর দিক থেকে পুরাতন 
ছকবাঁধা কাহিনীর নতুন নাম মাত্র। তবে 
এ ছবিতে প্রযোজক আর্থক সাফল্যলাভ 
করবেন, এটাই পাঁরচালকের  সাফল্য। 
কলেজে সকলের "প্রিয় ছাত্র অশোক । 
গোপার.সঙ্গে তার ভালবাসা-_দ: পক্ষের 
অভিভাবকের সম্মতি পেয়েছে। উপয্্ত 
আয় করতে পারার অপেক্ষায় তাদের 
বিয়ে স্থাগত আছে। অশোক ব্যাঙ্কে 
এট চাকরী পেল, - কিছুদিনের মধ্যে 
নিজের যোগ্যতা ও কর্তৃপক্ষের সূনজরে 
গড়ে সহকারী ম্যানেজারের পদ লাভ 
করল। এই উন্নতিতে ব্যাঙ্কের কয়েক- 
জন কর্মচারী ঈর্ষান্বিত হল এবং তাকে 
অপদ"থ করার চক্রান্ত শুর হল। গোপার 


সাপ্তাহিক বসমতগ 


আশীর্বাদের দন সে গ্রেপ্তার হল 
ব্যাঙ্কের ৫ লক্ষ টাকা আত্মসাতের আঁভ- 
যোগে। বিচারে তার সাত বছর জেল 
হল। জেল থেকে ফিরে এক সহকমর 
মুখে সে শুনল তার চারজন সহকর্মী, 
চক্রান্ত করে টাকা সাঁরয়েছে এবং তার 
উপর দোষ চাঁপয়েছে। অশোকের জেলে 
থাকাকালে দুঃসহ বেদনায় তার মা 
পাগল হয়ে মারা যায়, গোপা দূর গ্রামে 
চলে যায় শিক্ষিকার কাজ নিয়ে। 
অশোক কারো খোঁজ না পেয়ে রতনাগাঁর 
যায় এক বন্ধুর কাছে, কিন্তু তাকেও না 
পেয়ে ফরেস্ট বাংলোয় রাত্রির জন্য আশ্রয় 
লাভ করে। মধ্যরাত্রে সে এক বিরাট ষড়- 
যন্ত আবম্কার করে রতনাগাঁরর রাজাকে 
পথে বসাবার। ,অশোকের সততায় রাজা 
বিপদ থেকে মুক্ত হয়। তার প্রাতদানে 
প্রাতশোধ গ্রহণের সুযোগ করে দেয়। 
এবার অশোক শান্তাপ্রসাদের ছদ্মবেশে 
কলকাতা এসে একে একে শত্রুদের শায়েস্তা 
করে। গোপার সঙ্গে তার পনার্মলন হয়। 
- কাঁহন'র প্রথমাংশ উপভোগ্য । হাঁস- 
খুশিতে দর্শকরা আনন্দ লাভ করেন। 
'দ্বিতীয়াংশ কিছুটা জোর করে অগ্রসর 
হওয়ার মত। রতনাগাঁরর রাজার অর্থের 
জোরে শান্তাপ্রসাদ যত সহজে তার শত্রু- 
দের একে একে কুপোকাৎ করল, বাস্তব- 


জগতে আসলে তত সহজে হয় না। ব*ব- 
নাথ রায়রা এ ধরণের ছকবাঁধা কাহিনী 
িখে থাকেন-_বাস্তবকে উপেক্ষা করে। 
এসব কাঁহনীর মর্মকথা_যথা ধর্ম তথা 
জয়। এ ধরণের কাহিনী সাধারণ 


মানুষের মনে কিছুটা বিভ্রান্ত সৃষ্টি করে 
থাকে। 
পাঁরচালক এই গল্পকে সরস করে 


তুলেছেন। তবে তাঁর কয়েকাট টি চোখে 
পড়ে। শান্তাপ্রসাদর্পী অশোককে কেউ 
চিনতে পারল না, গোপার দ্াষ্টতেও ধরা 
পড়ল না। অশোকের হতে লেখা বাংলা 
অক্ষরের চিঠিটা পেয়েও গোপার চনতে 
না পারা অস্বাভাঁবক। তাদের মধ্যে হাতের 
প্রসাদের ‘মেক আপ'-এও কিছন ত্রুটি ছিল। 
যে নাট দর্শকদের চোখে পড়লেও তার 
শত্রু ও গোপার চোখে পড়ে নি। 

প্রধান ভূমিকায় উত্তমকুমার ও সুপ্রিয়া 
দেবীর আঁভনয় দর্শকদের ভাল লাগে। 
অন্যান্য ভূমিকায় যথাযথ আঁভনয় করেছেন 
দীপক মুখাজ বাঁঙ্কম ঘোষ, প্রশান্ত 
কুমার, এন বিশ্বনাথন, প্রসাদ মৃখাজ, 
অমর মল্লিক, অপর্ণা দেবা, শাঁমতা 1বশবা৯। 
প্রমুখ । 

ছবিতে গোপেন মল্লিক পাঁরচাঁলং 
সঞ্গীতের কাজ উপভোগ্য। 





প্ারাভারত ফিল্ম সোসাইটি সম্মেলনে শ্রীখাজ্জা আহম্মদ আব্বাস বন্তৃতা দিচ্ছেন, তাঁর ছ; পাশে বসে আছেন শ্লীচিদানন্দ 


দাশগৃপ্ত ও মিস মার সিটন। 
২৯৩৬ 


কির 


৮ 


দূর্ঘটনায় সঙ্গীতাশল্পণী নিহত 


গত ১৬ই এীপ্রল রাববার মধ্যরাত্রতে 
বেহালার তারাতলা রোডে এক বাস-মোটর 
সংঘর্ষে সঙ্গীতাঁশজ্পী মলয় মুখোপাধ্যায় 
এবং তাঁর সহাশল্পী সুশান্ত মুখোপাধ্যায় 
ও রতন গাঙ্গুলীর মৃত্যু হয়েছে। 
মূকাঁভনেতা অরুণাভ মজুমদার গব্রূতর- 
রূপে আহত হয়ে সঙ্কটজনক অবস্থায় 
হ।সপাতালে আছেন। এই শোকাবহ 
দুর্ঘটনায় ড্রাইভার ও কণ্ডাক্টর আহত 
হয়েছেন। মূকা'ভনেতা অরুণাভকে দেখবার 
জন্য স্বাস্থ্যমন্ত্রী শম্ভুনাথ পণ্ডিত হাস- 
পতালে গিয়েছিলেন এবং চাকৎংসার 
যথাযোগ্য ব্যবস্থা করেছেন। কলকাতার 
বিভিন্ন শিল্পগণ হাসপাতালে গয়ে তাঁর 
খোঁজখবর করছেন। এক সঙ্গীত অনুষ্ঠান 
থেকে ফেরবার পথে এই দুর্ঘটনা ঘটে। 





'অগ্রদূত'-এর যতীন দত্তের জীবনাবসান 


‘অগ্রদূত’ পাঁরচালকগোম্ঠীর অন্যতম 
শ্রীধতীন দত্ত গত শাঁনবার ১লা বৈশাখ 
পরলোক গমন করেছেন। মৃত্যুকালে তাঁর 
বয়স হয়োছল ৫৫ বছর। তান স্ত্রী ও 
একমাত্র কন্যা রেখে গেছেন। 

১৯৩৪ সালে তিনি কালণ. ফিল্মস 
স্টাডওয় শব্দযন্ত্রীরূপে যোগদান করেন। 
১৯৪৭ সালে অগ্রদূত পরিচালকগোম্ঠীর 
আত্মপ্রকাশ__স্বগ্ন ও সাধনা’, বাবলা’, 
'সমাপিকা', 'আঁশ্নপরাক্ষা', ‘সবার উপরে’, 
‘পথে হল দেরী", 'লালমভুলহ, “বাদশা, 
নায়কা সংবাদ’ প্রভৃতি অগ্রদূত পার- 
চালিত ছবির সঙ্গে তাঁর কর্মোদ্যম 
জড়ত॥ 





গ্র্বাগচ পাঁরচাঁলত ‘তাঁরভূমি’ ছাঁবতে মাধবী মুখাজ ও জ্যোৎস্না বিশ্বাস 
২৯৩৭ 


সাপ্তাঁহক বস্‌মতন 





সালল সেন প।গ৮।/লত ‘অজানা শপথ’ ছাবতে মাধবী মৃখাজনী ও সোমিত্র চট্টোপাধ্যায় 


সু৩০০7 


গড় নাসমপর 


স্যাডো প্রোডাকসন্সের দ্বিতীয় ছাঁব 
গাড় নাসমপৃর'-এর কাজ আরম্ভ হয়েছে। 
এই প্রাতষ্ঠানের প্রথম ছবি 'জোড়াদঘির 
চৌধূরী পাঁরবার' জনাপ্রয় হয়েছিল৷ ‘গড় 
নাঁসমপুর' ছবিতে উত্তমকুমার, সৌমিত্র ও 
বিশ্বাজৎকে একসঙ্গে দেখা যাবে। কাল+- 
পদ সেন সঙ্গীত পরিচালনা করবেন। 


অপারচিত 


সমরেশ বসুর “অপাঁরচিত' অবলম্বনে 
আর, ডি, প্রোডাকসম্দ একটি ছবি 


তুলছে। ছ[বর কয়েকটি চারত্রে উত্তমকুমার, 


পি 





“পান্না” ছবিতে শম্ভু মিত্র ও পঙ্কজ ন 


সোমন প্রমুখ আঁভনয় করবেন। ছাবাটি 
পাঁরচালনা করছেন সাঁলল দত্ত। সুরারোপ 
করছেন রবীন চ্যাটাজৰঁ। 


অজানা শপথ 
সরকার প্রোডাকসন্মের "অজানা শপথ’ 


ছবির কাজ প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। ছবির 
লাহন’, চিত্রনাট্য, সংলাপ ও পাঁরচালনার 


দায়িত্ব একাই গ্রহণ করেছেন সালল সেন। 
সুর সৃষ্টি করেছেন হেমন্ত মুখাজাঁ। 
মাধবী, পাহাড়ী জ্জন্যাল, ছায়াদেবী, জহর 
বলায় রেণদকা রায় প্রমুখ । 


আমানত 


বোম্বাই-এর প্রযোজক শন্াজং পাল 


কৌনয়া, উগাণ্ডা, তাঞ্জানকার পটভূমিতে 
একটি ছবি করছেন। কাহনন পারিবারিক 
থাকবে। ছাবর নাম রাখা হয়েছে 
“আমানত'। মনোজকুমার, সাধনা, বলরাজ 
সাহাঁন, শাঁশকলা, অচলা সচদেব, মেহমুদ 


.প্রম্খ এই ছবিতে অভিনয় করবেন। ছাট 


পাঁরচালনা করছেন টি, প্রকাশরাও। 
জহি কী কলিয়া 
নগাঁতন বসু পাঁরচালিত হিন্দগ ছবি 


জঙাহ কী কলিয়া'র নায়ক নির্বাচিত 


হয়েছেন উত্তমকুমার। তার সঙ্গে অভিনয়; 
দুর্গা খোটে, মেহমুদ, নাম্ম এবং 
মিশরের নর্তকী জোহরা জামীল। 


সি এন টি’র ৭ম বার্ষিক অন্যষ্ঠান 


বিশ্বরূপা রঙ্গমণ্ডে সি এন ট'র ৭ম 
বার্ধকী অনুষ্ঠান গত ১লা বৈশাখ সকাল 
৯টায় হয়ে গেল। রুপকথা, সোনার 
পেয়ালা, লড়াই_এই 1তিনখান নাঁটকা ও 
নুপুর নৃত্যানুষ্ঠানের আয়োজন ' করা 
হয়েছিল। সি এন টি'র শিশুরা তাদের 
ঈন্দর আঁভনয় ও নৃত্যে সকল ছোট-বড়) 


... দর্শকের মন ভোলাতে পেরোছিল। শিশু, 


দের কাকলি ও ঘন ঘন করতাল 





স্টার প্রোডাকমনের সত্যাজৎ রায় খারচালিত, “চাডিসঞ্জনা” ছবিতে শৈলেন মুখোপাধ্যায়, উত্তমকুমার ও প্রসাদ নঞখোপাধ্যায় 
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জার্মান ব্যালে নৃত্যে বিজয়ের একটি আঁভব্যক্তি 


অনষ্ঠানের সাফল্য ঘোষণা করোছল। পানডে’ এবং পরীক্ষামূলক ছাঁব 'অপাঁরচয় 
কাকাল দাস, কাকাল চ্যাটার্জ, রাঁতা কি 'বিন্ধ্যাচল' দেখান হয়। 
সরকার, দ্বগ্না সেনগুপ্তা, রীতা সেন- দ্বিতীয় ও তৃতীয় দিনে যথাক্রমে 
গঢপ্তা, সুপ্রিয়া গাঙ্গুলী, শুক্লা চক্রবর্তী, ‘ভারতের চলাচ্চত্র ইতিহাসের মূল শিক্ষা’ 
রাজ্যশ্রী সরকারের অভিনয় খুবই উপ- ‘জাতীয় চলচ্চিত্রের উপর গঠনগত প্রভাব’ 
ভোগ্য হয়েছিল। এ ছাড়া দলের সকলের “ভারতীয় চলচ্চিত্রের বিকাশে সরকারের 
আঁভনয়ই একবাক্যে সুন্দর বলা চলে। ~ ভূমিকা’ 'চলাচ্চন্র মূল্যায়নের বা উপলাব্ধর 
নৃত্যে বুলবুল চৌধুরী, জাল চৌধুরী, ফিল্ম সোসাইটি সম্মেলন ভূমিকা ও পদ্ধাত’ 'ভারতীয় চলচিত্রে 
নান্দতা মজুমদার প্রশংসা পাবার যোগ্য। মূল্যায়নের প্রভাব 'চলচ্চর সাঁমাতর 
কণ্ঠদানে ছিল গৌরী সেনগুপ্তা, তপত গত ২১শে থেকে ২৩শে এপ্রিল আন্দোলনের সমস্যা’ ইত্যাদি বিষয়ে বহু 
দাস ও গীতা মিতর। কলকাতায় রবীন্দ্র সদনে সারা ভারত ফিল্ম বস্তা আলোচনা করেন। 
নব রা সোসাইটিসমূহের সম্মেলনে অন্যাষ্ঠত এই সম্মেলনে বোম্বাই, মাদ্রাজ প্রভাত 
নি জগ নত হয়েছে। প্রথম 'দিন ফেডারেশন অব দি রাজ্যের ফিল্ম প্রীত- 





ব্যালে ন্ত্যাশীজ্পিগোষ্ঠী নন্দ দাশগযপ্ত ভারতে ফিল্ম সোসাইটি- নীলাচলে 
গড়ে উঠেছে যে একটি জার্মান জাতীয় সমূহের কার্যাবলী সম্পর্কে বন্তৃতা করেন। 
ব্যালে গঠন করার কথা হচ্ছে। সভায় "চন্র প্রযোজক, পাঁরচালক ও পর্যা- 
জন ক্র্যানকোর দলে 'বাশম্ট 'সোলো” লোচক শ্রীখাজা আহম্মদ আব্বাস এবং কচেতন্য 
নৃত্যাশল্পী হিসেবে যাঁরা আন্তর্জাতিক বাঁটিশ চিত্র পর্যালোচক শ্রীমতী মারা 
শ্রীগৌরাঞ্গ ও প্রফুল্ল 


মারাসয়া হোঁড, আনা কারডুস ও বিরাজট প্রথম দিনের অধিবেশনে ভারতের শরীপ্রমথনাথ মজুমদার ব-এল প্রণাঁত 


কাইল। পুরুষদের মধ্যে সবচেয়ে সুদক্ষ প্রাথামক িল্মের কয়েকাঁট রীল, ভারতের ॥ দ্বিতীয় সংস্করণ ॥ 
?শল্পী হলেন ইগন ম্যাডসেন। অন্যতম প্রথম চলাচ্চিস্রম্টা দাদাভাই মূল্য দুই টাকা মাত্র 

' ব্যালে নৃত্যের ক্ষেত্রে অপর খ্যাতমান ফালকের জীবনের অংশ ও তাঁর প্রথম 

পাঁরচালক হলেন কেনেথ ম্যাকামলান। পূর্ণাঙ্গ চিত্র রাজা হারশ্চন্দ্রের অংশ- ঘস্মমতাঁ প্রাইভেট লিমিটেড 
ক্্যানকো ও ম্যাকীমলান দুজনেই বিদেশী বিশেষ দেখান হয়। এই সঙ্গে ফিল্ম | ১৬৬, 'বাঁপনাবহারী গাঙ্গুলী স্যার, 
এবং লণ্ডনের রয়্যাল ব্যালের সভ্য। ইনস্টিটিউটের নির্মিত ‘নেভার অন এ 


বর গণাশল্পের প্রসারের পথকে প্রশস্ত 
প্রস্তাবও রাখা হয়। ৯৪1৩ 1৬৬ 
তারিখের দৈনিক বসনমতাঁ, যুগান্তর বা 
ঃ খ্লান্ল্দবাজারে এর খববরণ প্রকাঁশত 


ষল্গোর তথা পঃ বদনাজপ্থরের রমণীয় ও. 


₹ সাপ্তাহিক বসমতীর ৭৯ বর্ষ ৩৫শ 
ও ৩৮শ সংখ্যায় চোমংলামার চোখে উত্তর- . * 


নামে একাঁট মজে যাওয়া দীঘির নাম করা 


ভাবে দুটি দশীঘকে বর্ণনা করলেও আসলে ' 


দণীঘ একটিই এবং তা ধলদদীঘ নামেই 
পারাঁচত। মহারাজ বাণশুরের দ্বিতীয়া 


মন্দির বলে কাঁথত। 
দণীঘকে আর মজা দশীঘ বলা যায় নাঃ 
কারণ পূর্ববঙ্গের অনেক উদ্বাস্ত এর দুই 
পাড়ে বসবাস করছেন। তাঁরা এই দশীঘর 
পাড় থেকে প্রচুর পান উৎপাদন করে 
অপর 







প্রচারিত পত্রিকায় ডঃ নরেন ভট্টাচার্য. 
বিরত “িশবস্যাহত্যের আদিপর্ব” পাঠ 
কাঁরয়া ববাস্মত ও পুলকিত হইতোঁছ) 
ইতিপূর্বে এইরুপ বিরাট পারিতে কোন 
বাঙালশ সাহাত্ক এইরূপ পর্ণাঞ্গ 


সকলের প্রশংসা অর্জন কারবে। বর 
মানে তান সংস্কৃত. সাঁহত্যের উপর 
লাখতেছেন দৌখতোছ। বিশাল সংস্কৃত 
সহজসাধ্য নহে। তথাপি আনন্দের সঙ্গে 
ক্দ্রাতক্ষ্রু.: বিষয়গুলির উপরেও 

সাহিত্যের এই কালবাজারের যুগে এই- 








পাঁরপূর্ণ ছল। ব য় 
চারঘস্টাব্যাপী সাক্ষ্য দেন শ্রীগুপ্ত এবং 
জের কেশীসুলী শ্রীতপন -রায়- 


তাঁর মতে মাঠে প্রায় আশী হাজার দর্শক 
'ছিল। শ্রীগ্প্ত বলেন যে, দর্শক আসনের 
তুলনায় অনেক বেশি টিকিট বিক্রি হয়োছিল 
এবং এটাই গণ্ডগোলের প্রধান কারণ। 
{তানি স্বীকার করেন যে, দর্শকদের বসার 
ব্যবস্থা খুবই শোচনীয় ছিল এবং তাঁর 


মতে এই সব অব্যবস্থার জন্য দায়ী সি-এ- 


ব'র কর্মকর্তারা। ষাট টাকার সিজন 
গটাকট কাস্টমস তাঁবুর সামনে চড়া দামে 
ধবরুয় হতে তান নিজে দেখেছেন বলে 
কফামশনকে জানান। অন্যদের বাণ্চত 
করে, সি-এ-বি'র প্রিয় কয়েকটি ক্লাবকে 
বোঁশ টিকিট দেবার আঁভযোগ তানি 
করেন। কংগ্রেস দলকে প্রচুর টাকট 
দেওয়া হয়েছে বলে তান শুনলেও কোন 
কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ তিনি পান ?ন। দরাজ 
হাতে স-এএব নানারকমের কমাপ্রমেন্টারী 
কার্ড বিতরণ করেছে বলেও তান আভ- 
যোগ করেন। এই সময় : সি-এ-বি'র 
কাছে শ্ত্রীপঙ্কজ গ্ৃপ্তর লিখিত একটি 
{চাঁঠ ?স-এ-ব'র পক্ষ থেকে কাঁমশনের 


বেতনভূক কর্মচারীরা । তান আরও বলেন 
যে, সি-এ-ি'র একজন প্রভাবশালী কর্ম- 
করত" শ্রী এস কে খান্না ব্যান্তগত কার্য- 
?সাঁদ্খর জন্য অনেক টিকিট নিয়েছেন বলে 


নবানার্মত আই, এফ, এ ভবনের দ্বারো দ্ঘাটন করছেন 


পশ্চিমবঙ্গের অথ মন্ত্র। 


শ্রীজ্যোতি বস; । 


{তান জেনেছেন। একটি প্রশ্নের 
উত্তরে তানি বলেন যে, স্পোর্টিং 
ইউনিয়ন তাঁবুর ভেতরে শ্রী এম দত্তরায় 
লুকিয়ে আছেন এই সন্দেহে বিক্ষুত্ধ 
ক্লীড়ামোদীরা স্পোর্টং ইউনিয়ন তাঁব্‌তে 
আগুন ধাঁরয়ে দেয়। 

ইডেন উদ্যানে নবানার্মত কংক্রিট 
স্টেডিয়াম সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে শ্রীগপ্ত 
জানান যে, এই নির্মাণ কার্যের জন্য 


শ্রীআঁমতাভ 


গঠকাদার নিযুক্ত হয় রামরতন; এই রাম- 


তত্ত্বাবধানে টিকিট বিতরণ হওয়া উাঁচত। 
কেণীসূলীদের জেরার উত্তরে শ্রীপঙ্কজ 
গৃপ্ত মন্তব্য করেন যে, খেলাধূলার মধ্যে 
আজ রাজনীতির প্রবেশ ঘটেছে। কংগ্রেস 


নেতা শ্রীঅতুল্য ঘোষকে ক্লীড়াজগতে 
এনেছেন শ্রী এম দত্তরায় এবং এই ঘটনা 
তাঁকে সবচেয়ে বোঁশ দুঃখ 'দিয়েছে। 
স্টেউসম্যানের ক্রীড়া সাংবাদিক 
যে, টেস্ট ম্যাচের দ্বিতীয় দিন গণ্ডগোলের 
সময় স্পেশাল পাঁলশ এবং হোমগার্ড 
অত্যাচারের মাত্রা ছাড়িয়ে টিয়োছল। 
‘তান জানান যে, প্রায় দুইশত কড়া 
সাংবাঁদকের দেখাশোনার ভার তাঁর ওপর 
থাকায় ঘটনার দিন মাঠের অবস্থা সম্বন্ধে 
বিস্তারিত কিছু বলা তাঁর পক্ষে সম্ভব 
নয়। তবে ১লা জানয়ারীর ঘটনা সম্পকে 
তান প্রান্তন মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুলচন্দ 
সেনকে একটি চিঠি দেন। আর একজন 
সাক্ষী চ্যাটার্ড এ্যাকাউন্টেন্ট শ্রীসমীর 
মৃখাজর সি-এ-ব’'র দর্শক আসনের 
অব্যবস্থা ও পূলিশাী অত্যাচারের কথা 


উল্লেখ করেন। শ্রীসমীর মুখাজ' ওইদিন 


প্‌লিশের লাঠির আঘাতে আহত হন। 
আর একজন সাক্ষী কালান্তর পাঁতকার 
ক্রীড়া সাংবাদিক শ্রীতৃপ্তি গুহ সাক্ষ্যদান 
প্রসঙ্গে বলেন যে, বিনা প্ররোচনায় পুলিশ 
পণচশ টাকার গ্যালারীর দর্শকদের উপর 
লাঠি চার্জ ও কাঁদুনে গ্যাস প্রয়োগ করে। 





ক 
E টেনিসের কার্যস্‌চা 


আগামী ২৮শে, ২৯শে এবং ৩০শে 
এপ্রল ভারত ডেভিস কাপের পূর্বাঞ্চলের 
খেলার মলিত হচ্ছে ইরানের সঙ্গে। 
ভারত এবং ইরানের এই খেলা অনুষ্ঠিত 
হবে ইরানে। ভারতীয় ডেভিস কাপ দলে 
আছেন রমানাথন কৃষ্ণান, জয়দীপ মুখাজৰঁ 
এবং শিবপ্রসাদ মিশ্র। এছাড়া দলের সঙ্গে 
থাকবেন একজন নন প্লোয়ং আধনায়ক। 

অল ইণ্ডিয়া লন টোনস এযাসোসিয়ে- 
শনের সাধারণ সম্পাদক শ্রী আর কে খান্না 
জানান যে, এ বছর চারজনের একটি 
সিনিয়র দল এবং তিনজনের একটি 
জুনিয়ার দল বৃটেন এবং ইউরোপ সফরে 
প্রেরণ করা হবে। সিনিয়র দলে থাকবেন 
আর কৃষ্ণান, জয়দীপ মুখাজাঁ, প্রেমজিং 
লাল এবং এস পি মিশ্র। জুনিয়ার দলে 


ভারত থেকে এই প্রাতিযোগতায় যোগ- 
দানের জন্য দুজন খেলোয়াড় নির্বাচিত 
হয়েছেন, এ'রা দুজন হলেন আনন্দ 
অমূতরাজ এবং সি জি কে ভূপাঁতি। 


জাই এফ এ'র নতুন ভবন 


ইণ্ডিয়ান ফুটবল এযাসোঁসিয়েশন 
এতাঁদন পর নবনির্মিত নিজের বাড়িতে 
গিয়ে উঠল। আই এফ এ স্থাঁপত হয় 
৯৮৯৩ সালে এবং দীর্ঘ প্রায় ৭৩ বংসর 
আই এফ,এ বিভিন্ন স্থানে কাটিয়েছে 
ভাড়া বাঁড়তে। স:তারাকন স্ট্রাটে আই 
এফ এর নবানাম'ত বাড়িটি তোর করতে 
ব্যয় হয়েছে আনুমানিক প্রায় এক লক্ষ 
আশি হাজার টাকা। আই এফ এর এই 
নিজস্ব ভবনটি চারতলা নির্মাণের কথা 
ছিল, কিন্তু এখন দোতলা পর্যন্ত নিৰ্মিত 
হয়েছে। বাড়িটিতে জায়গা আছে প্রায় 
দু’ হাজার বর্গ ফিট। আই এফ এ 
ভবনের একটি অংশ ভাড়া দেওয়া হবে 
বলে কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন এবং ভাড়ার 
ব্যাপারে অগ্রাধিকার লাভ করবেন বিভিন্ন 
্লীড়া প্রীতষ্ঠান। সভাগৃহ হিসাবে 
ব্যবহারের জন্য একট প্রশস্ত হল ‘নির্মিত 
হয়েছে এবং টিকিট বিক্রয়ের জন্য কাউন্টার 
এবং লাইন দেওয়ার স্থানেরও ব্যবস্থা রাখা 


হয়েছে। 
গত ১লা বৈশাখ আই এফ এর নব- 


৯৯ 


ফেডারেশনের সভাপাত শ্রা এম দত্তরায় 
এবং শ্রীপঙ্কজ গণপ্ত প্রমুখ। শঙ্খধ্বনির 
মধ্যে ফিতা কেটে নতুন ভবনে প্রবেশ করেন 
শ্রীজ্যোত বস;। এই অনুষ্ঠান উপলক্ষে 
নবনির্মিত ভবনের ছাদে একটি সভ। 
অন্যষ্ঠিত হয়। শ্রীজ্যোতি বসু তাঁর 
ভাষণে বলেন যে, সরকার রাজনশীতিকে 
খেলার আনায় প্রবেশ করতে দেবে না। 
খেলাধূলার উন্নাতিকল্পে সকল প্রকার 
সাধ্যমত চেষ্টা সরকার করবে। - 

আই এফ এর সভাপতি শ্রীস্নেহাংশ্্‌ 
আচার্য সকলকে স্বাগত জানয়ে ভাষণ 
সরব করেন। কলকাতায় একটি পূর্ণাঙ্গ 
স্টেডিয়ামের প্রয়োজনীয়তার কথা তানি 
স্বীকার করেন এবং বলেন যে, এই সম্বন্ধে 
কি করণীয় এবং কত দূর করা সম্ভব তা 
তানি দেখবেন। 

এখানে উল্লেখযোগ্য আগামী বছর 


আই এফ এ তার পণ্চান্তর বৎসর পূর্তিতে. 


প্লাটনাম জয়ন্তী উৎসব পালন করবে। 
বৈদ্যনাথ সম্মানত 


পক প্রণালী সন্তরণ প্রতিযোগিতায় 
বজয়ী বৈদ্যনাথ নাথকে বেঙ্গল এ্যামেচার 
সুইমিং এ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে 
সম্বর্ধনা জানান হয়। এই সম্বর্ধনা 
অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন পাশ্চম- 
বঙ্গের শিক্ষামন্ত্রী শ্রীজ্যোত ভট্টাচার্য । 





সপ 


= সামনা বাচ সখ; 
I যন চাম Tin 1, 


এখন 1ভ1ভসন হাঁক লীগে মোহনৰাথান এবং কাস্টমস দলের খেলার দৃশ্য 


শিক্ষামন্ত্রী ভাষণ প্রসঙ্গে বলেন য়ে, 
বৈদ্যন্যথের এই জয়. আমাদের হতথোঁরব 
পুনরুদ্ধর করেছে। . আমাদের দেশের 
ছেলেমেয়েদের অন্প্রাণত হবার জন্য 
{তনি আবেদন জানান। 

আরও জানান যে, বৈদ্যনাথের পক প্রণালী 
সন্তরণ -প্রাতযোগতার আঁর্থক সাহায্যের 


রাউন্ডের একাঁট খেলায় মেসারার্ম কে ৩-০ 
খোলে পরাজিত করে এন্টানী এষ 
তৃতীয় রাউণ্ডে নাগপনর ইউনাইটেড দলের 
[বিপক্ষে প্রাতদ্বান্দ্বতা করার কাতত্ব অর্জন 
করেছে। 

এবার প্রথম ডাভসন লীগের কথা 
আলোচনা করা যাক। এই লেখা যখন 


বাঁক আছে আর মাত্র দুটি খেলা। এই 


'ঘুটি-খেলার একটিতে বং এন রেলের 


হয় এবং খেলা শেষ হবার ঠিক পূর্ব 
মুহুর্তে পেনাল্টি পৃস থেকে বেণী বুডল 
জয়সৃচক গোলটি করেন। 

অন্যাঁদকে ইস্টবেঙ্গল এখনও তার 
অপরাজিত আখ্যা বজায় রেখে এগিয়ে 





/ 


বো এ ছকে গরাজত. করে ২ 
গোলে। 


মাদ্রদের আন্তর্জাতিক হাক গ্রাঁত* 
যোথতার জন্য ভারতীর হাঁক দলের নাম 
ঘোষিত হয়েছে। এই দলের আখনায়কত্ব 
করছেন প্রবীণ {বিশ্বখ্যাত হাঁক খেলোয়াড় 
পৃথবীপাল সং! বাংলা থেকে এই দলে 
দুজন খেলোয়াড় আছেন। একজন হলেন 
গোলরক্ষক মুখাজ এবং অন্যজন 
ফরোয়ার্ডের ওসমান খান। ভারতীয় দে 
আছেন নিম্নোন্ত খেলোয়াড়গণ । গোলে 
মুনীর সেট এবং মুখাজাঁ;ব্যাকে-_পৃথবী- 
পাল সিং, মুখবেন সং এবং বিনোদ 
কুমার; হৃফে-_বন্ধরীর সিং, জগজিৎ সিং, 
হরাষক সং, অমরাজং নিং এবং মহ'ন্দর 
লাল; ফরোয়ার্ডে--বলঝাঁর সং, পিটার, 
বলবীর লিং ' রালধাওয়া,  ইন্দার সিং, 
ওসমান খান, যোগশান্দার সিং, বলবীর সিং 
এবং তারসেম সং । 


সমাচার দর্পণ 


ভাঁলবল প্রাতযোগতায় 


সার্ভসেস দল প্রাতযোগতায় লা কৰে 
ছয় পয়েন্ট এবং বাংলা দল চার পয়েন্ট ॥ 





1ফ্করেছে। ফলে দেশবাসী অগণিত ক্রীড়া- 


এবং কেন এই সংস্থা গঠিত 
হয়েছে। বিভিন্ন রাজ্যে শাখা হিসাবেও 
কাঠত হল রাজ্য স্পোর্টস কাউন্সিল। 
[কিন্তু সব কিছুই গোলমাল হয়ে গেল, 
দেখা গেল যে বলতে গেলে যেখান থেকে 
ধারা সেখানেই: স্থিত। এমন কি 
- কাউন্সিলের সভাবন্দও ভাবতে লাগলেন; 


বসমতা প্রেস হইতে 


বসমেতাী প্রোঃ) লিঃ-এর পক্ষে 


কাউন্সিল অফ স্পোট'সের সভাপতি হবার 


পর সংস্থার আসল রূপটি বুঝতে 


পারলেন এবং তান নতুন পথে এই 
সংস্থাটিকে পরিচালনার জন্য দূঢ়সঙ্কষ্প 
হলেন। রি 

অল ইশ্ডিয়া কাউন্সিল অফ স্পোর্টস 


ভুল বলা বোধ হয় হবে না। আমাদের 
সরকার একটি বিশেষ এবং খুবই গুরুত্ব- 
পর্ণ ক্ষমতা এই হাতে 


_ দেবার ফলে কাউীন্দলের ইচ্জৎ বেড়েছে 
এবং বিভিন্ন স্পোর্টস সংস্থাগুলি বর্তমানে 


মান্য করে চলার চেষ্টা করছে কাউল্দিলকে। 
সবচেয়ে মূল্যবান জিনিস বৈদেশিক মুদ্রার 
চাবিকাঠি বর্তমানে এই : কাউন্সিলের 
হাতে। বর্তমানে কোন স্পোর্টস সংস্থার 
কোন সফরের জন্য বা অন্য কারণে 
বৈদেশিক মাদ্রার প্রয়োজন হলে দরবার 
করতে হবে. এই অল ইণ্ডিয়া কাউন্সিল 
অফ স্পোর্টসের কাছে। কাউন্দিল 
তারপর বিবেচনা করে ভারতীয় শিক্ষা 
মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় বৈদেশিক 
মুদ্রার জন্য ভারতীয় অর্থদপ্তরের কাছে 
করবে। ফলে বান ক্রীড়া 
সংস্থা প্রথমে যেমন এই কাউীনল্দিলকে 
ভাল চোখে দেখতে না পেরে পাত্তাই দিতে 
চায় নি, এখন ঠেকায় পড়ে কাউাল্সলকে 
সমীহ করতে বাধ্য হচ্ছে। নইলে এক 
কলমের খোঁচায় বৈদেশিক মুদ্রার ব্যবস্থা 
বরবাদ হওয়া এতটুকু মুস্কিল নয়। 
ভারতীয় সরকার খেলাধূলার খাতে 
প্রীত বছরই অর্থমঞ্জর করেন এবং শিক্ষা- 
দপ্তর হল খেলাধূলার ভারপ্রাপ্ত দপ্তর। 
শিক্ষাদপ্তরের তরফে এই খেলাধূলার খাতে 
মঞ্জরীকৃত অর্থের ভাণ্ডার বর্তমানে অল 
ইন্ডিয়া কাউন্সিল অফ স্পোর্টসের 
হাতে। ভারতের বিভিন্ন খেলাধূলার 
উন্নাতকল্পে এই অর্থ ব্যায়ত হবে। 
কয়েকটি ক্লীড়া সংস্থা ছাড়া অন্য ক্রীড়া 
সংজ্থাগূলির আর্ক অবস্থা খুবই 
খারাপ। এক একটি ক্লীড়া সংস্থার 
আর্ক অবস্থা এতই খারাপ যে বিদেশের 
আন্তজাতিক প্রতিযোগিতার আসরে 
প্রতিনিধি প্রেরণ করা তো দূরের কথা 
একটি সর্বভারতীয় প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত 
করা অনেক সময় অসম্ভব হয়ে পড়ে। 
অল ইণ্ডিয়া কাউন্সিল অফ স্পো্টসের 
সুবিবেচনা এবং সহানুভূতি লাভ করতে 
পারলে এই সমস্ত সংস্থাগুলির মধ্যে 
নতুন জাঁবন সঞ্চার হতে পারে। 


সম্পাঁদকা--জয়ল্তণ সেন 


২৯৪৪ 


৯৬৬, বাপনাবহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীটস্থ কলিকাতা-১২ 
হইতে দর গম কক মত ও প্রবাশিত। 
































তবে একথা কেউই বোধ হয় অস্বগঁকার 
করতে পারবেন না যে, বিভিন্ন ক্রীড়ার 
ক্ষেত্রে দল নির্বাচনের ব্যাপারে বহু যোগ্য 
খেলোয়াড়কে অন্যায়ভাবে দল থেকে বাদ 2. 
দেওয়া হয়ে থাকে। যদ কখনও কোন ৬ 
কড়া সংস্থার দল নির্বাচনের ব্যাপারে ৬7 
কোন গুরুতর অভিযোগ উত্থাপিত হয়, 
তখন রঙ্গমণ্ডে অল ইন্ডিয়া কাউন্সিল 
অফ স্পোর্টসের প্রবেশ করা উচিত। সেই 
জন্য বিশেষ ক্ষেত্রে কাউন্সিল অভি- 





























০৯) রাইটর্স বিল্ডিংসে প্রশাসন সংস্কার কমিশনের 
(২) রবান্্রসদনে সংগণত-নাটা-চলাচ্চি শিল্পী ও কর্মী 
(৩) পল্লী বাংলায় ধান-চাল সংগ্রহ আঁভযানে মুখ্যমন্ত্রী 


২০শে বৈশাখ, ১৩৭৪ বঙ্গাব্দ কুক  »%৬ 4th May, 1967 * VoL. 


| Ee 
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-_কাটা-ছে'ড়া-ফাটা হাজা, শ্‌কনো, খসখসে কিংবা বৰ্ণ হীন তব 
যে কোন বিভ্রাটে_ বোরোলণন নিভ'রযোগ্য আ্যাশ্টিদেপ টির 











হাড়ে 


সম্পাদক ee i us 4 nl চি ২১৪৭ 

_ আজকের দাদা মত শি a na = হর ২৯৪৮ 

আগি যাঁদের দেখোঁহ == = পাঁরমল গোষ্ধামী = ABB 

ভারতদ্শ'ন | ” Hl চু mm ie re) a ২১৫৫ 
i ৰ - হাতত, a EE = লু মর ২১৫৯ 
ধা দেখেছ, যা পেয়েছি ্রেসৃতিচয়ন) ৮ = হধায়জন দাগ - ৮ ২১৬২ 

নবমান্দিসভা সমাপেষ; - টি = এস কে শান্ত ', bn Es ২১৬৫ 

এই দিন কোঁবতা) == = পদ চরবতত ba fa ২১৩৪ 

বণাদর্শন রন ne Eo - রর mn [মা ২৯৩8 








ও 
= | জামাই বাঁরিক, বিয়ে পাগলা নবীন তপাঁস্বনী, | ঘ্ুপদান। মেয়েদের মন আর মাত স্বয়ং দেবাঃ ন জানল্তি। 
সা | কমলে কাঁমনাী। রর অভিন্ঞ ও দক্ষ লেখকের রচনার বোশক্ট্যে বাংলা দেশের ! 
২য় ভাগে জধবার একাদশ, যমালয়ে জাবন্ত মান্য, | নারণ-সমাজের এক অজানা অংশ: সাধারণের চোখে 


! 
I 
পোড়ামহেশ্বর, অশলাবতাঁ, সুরধূলা প্রাতভাত হয়েছে । পড়তে পড়তে বই শেষ না করে ওঠা যায়] 
যা ৮ 


উপন্যাসের সৃখপাঠ্য 
প্রীত ভাগ দুই টাকা সিএ তক 


বসমতণ প্রাইভে্ লািটেডঃ ১৬৬, বিপিনাবহারা গাঞ্গালী স্ট্রট, কীল-১২ 














-মবটম অধ্য_ | 


থ্যন্িও মা তোর দিব্য আলোকে 


' ঘেরে আছে আজব আঁধার ঘোর, 
রি রি রা 


ভাঁভিবে আবার ললাটে তোর! 
| - আমরা ঘঢচার. দা তোর দৈন্য! . 


মানষ আমরা. নাহ তো মেঘ! 
দেবী আমার! সাধনা আমার! 
- চ্বর্গ আমার! আমার দেশ!" 










জাতৃমন্মের যাঁদধক, অপরাজেয় মানবমাহাত্ব্যের স্বপ্নদশর্শ কাব, ষ্বগপ্রবত"ক 
কার দ্বিজেন্দ্লাল-রায়ের প্রন্থাবলা। প্রথম খণ্ডে আছে, দ্বিজেন্দ্রলালের . 
ধশরৈম্ঠ'নাটক সাজাহান, ততঙ্জো সর্বজনসমাদৃত নাটক সিংহল বিজয়, সোরাব 
উস্তেম ও পরপারে? মনু্রগ পাক্িপাট্যে ও গ্রদ্থন সৌঁকষে মনোহর। কাঁবর 
| প্রাতকৃতি সমাম্ঘত সুদৃশ্য আর্ট পেপররের -জ্যেকেটের প্রচ্ছদ: কাপড় ও 
ঈবোডে' বাঁধা॥ মূল্য £ ছয় টাকা মাত৷ 


i ১৬৬, শবাপিনাবহারা গুল স্টট, কাল -১২ | | ৰ 
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 শিষ্কা-সংস্কার ও ভাষা-সূত্র 


{বিগত কুড়ি বছরে সারা ভারতে যেভাবে 
শিক্ষানীতি চালু করা হয়েছে, তাতে 
শিক্ষাব আসল উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়েছে। 
এই ব্যর্থতার কথা জেনে সরকার শিক্ষার 
হেরফেব বহুবার ককেছেন। কিন্তু তা 
থেকে কোনো রকম সুফল লাভ করা যায় 
'নি। কারণ 'শক্ষানশীত এতোদিন দলশয়্ 
রাজনৈতিক স্বার্থীসদ্ধির পথেই পাঁর- 
চাঁলত হযেছে। এমন কি সবস্বতার 
কমলবনে মত্ত হস্তীদের আহবান জানিয়ে 
অনেক সময. অঘটন ঘটানো হয়েছে, তাও 
আমবা লক্ষ্য করেছি। দুভাগ্যেব ব্যাপার, 
আমাদের নেতৃবুন্দ প্রথমে এই সব ঘটনাকে 
বড় একটা আমল দেন নি। না দেবার 
কাবণ ছল অন্য। সেই কারণ এই ষে, 
এদেশে অর্থবানের সন্তানদের পড়ার জন্য 
আছে পৃথক ব্যবস্থা এবং এখানে পড়া 
শেষ হলে কিংবা বাল্যাবস্থাতেই বিদেশে 
পড়াশনোব জন্য বিদেশ! মনদ্রা। সুতরাং 
এদেশে সাধারণ ছেলেদে- সামাজিক 
দুরবস্থার মধ্যে গবীব বিদ্যালযগীলতে 
লেখাপড়া হচ্ছে কি না-তা য়ে মাথা- 
ওয়ালা ব্যক্তিদের মাথাব্যথার প্রয়োজন ছিল 
।া। কিন্তু মাথাব্যথা দেখা দিল তখনই 
যখন শিক্ষাজগতে সুর হোল চরম নৈরাজ্য, 
ঠশাহারা ছারদের মধ্যে প্রচণ্ড বিক্ষোভ, 
ক্ষ ধার্ত শিক্ষকদের আন্দোলন এবং অন্য 
দৃশ্যে রাজ্যে রাজ্যে রাজনৈতিক পট- 


{বাভিন্ন রাজ্ো শিক্ষামন্ঘীদের সঙ্গে আলাপ- 
আলোচনা করেছেন। বর্তমানে সংসদশয় 
সর্বদল শিক্ষা কাঁমাটর বন্তব্যও প্রকাশিত 
হয়েছে। এই বন্তব্য থেকে জানা যায় যে, 


গ্রহণ করা হলেও অনেক নতুন ব্যবস্থা 
গ্রহণ করার নির্দেশও দেওয়া হয়েছে। 
এই সব নির্দেশের মধ্যে রয়েছে দশম শ্রেণী 
ও কলেজয় শিক্ষার মধ্যবতঁ দুই বছরের 
মাধ্যামক শিক্ষা-ব্যবস্থা। বৃত্তিমূলক 
শিক্ষার প্রসার-সাধন এবং ধনী ছাত্রদের 
বিদ্যালয়ে গরীব ছাত্রদের ভাঁতর ব্যবস্থা। 
সর্বাপেক্ষা সুসংবাদ হচ্ছে £ সংসদীয় 
সর্বদল শিক্ষা কাঁমাটর দ্ব-ভাষা-সূত্র। 

কাঁমাটর যাবতীয় তথ্যের আলোচনা 
এখানে সম্ভব নয়। তবে উপাবউস্ত বিষয়- 
গীলর মধ্যে দুই বছরের মাধ্যামক শিক্ষা- 
ব্যবস্থাকে একাদশ শ্রেণীতে উন্নীত বর্ত- 
মান 'বদ্যালয়গৃলির সঙ্গে য্স্ত রাখাই 
শ্ৰেয়। এই শিক্ষা-ব্যবস্থাকে জ্ৰুনৈয়র 
কলেজের মর্যাদা দেওয়া যেতে পারে। 


ভাষা চাঁপয়ে দিয়ে প্রাতভাকে অত্কুরে 
{নষ্ট করে শিক্ষার আসল উদ্দেশ্যকে 
বিপথে চালনার ঘোরতর বিরোধী । দ্বি 


উপর আবাশ্যকরুগে 
চাঁপয়ে দেওয়া একেবারেই অনাবশ্যক! 
তবে অন্যান্য ভাষা 'শক্ষায় ইচ্হুব্ 
ছাত্রদের জন্য কাঁমাট যে প্রস্তাব দিয়েছেন, 
তা অবশ্যই সমর্থনীয়। কিন্তু '্র-ভাষা- 
স্তন কোনোমতেই সমর্থনীয় নয়। বাঃ 
শিক্ষামন্ত্রী সম্মেলনে কেন্দ্রীন্র িক্ষামল্ী 
বলতে বাধ্য হয়েছেন যে, ্রি-ভাযা-সঘ্ে 
শিক্ষার চেয়ে রাজনোৌতিক কটাই বোল 
প্রাধান্য পেযেছে। মন্তব্য নিত্প্রযোকজন। 

আমাদের ধারণা, কেন্দ্রীয় িচ্ষাল্মণ 
'শ্ব্ষাক্ষে্রে নৈরাজ্য দূরীকরণে দড়সংকল্প 
লাধার বাধার সম্মুখীন তানি হচ্ছেন? 
সেই বাধা অপসারণে রাজ্য শিক্ষামন্মীদের 
দাঁয়ত্বও কম নয়। 'কল্তু তা কি এক- 
মত হবেন, না ষথাপূর্বব তথা পরম? 
আবার সেই অন্ধকার, আঁশক্ষা এবং 


প্দনরভিনয় সম্মেলন 


নদীর 






তুল আতাথ নন, তব নতুন। এহ 
প্রথম নয়, তবু প্রথম। এক যুগ আগে 
বান্দুং সম্মেলন সেরে ফেরবার পথে ১৯৫৫ 
সালে প্রথম আগমন ঘটোছলো তাঁর, অন্য 
পাঁরচয়ে। সেদিন ছিলেন প্রধানমন্ত্রী, 
আজ রাণ্টুপ্রধান, প্রোসডেন্ট। ইসমাইল 
আল আজাহার দিল্লীতে চেনা মুখ। 
ভারতও তাঁর কাছে চেনা, ভারতকে, 
তার নেতাদের 'তান হৃদয় দিয়ে জেনে- 
ছেন। ভারতের দুই নেতা গাম্ধাজশ 
আর জওহরলাল আজাহারিরও শ্রদ্ধেয় 
নেতা, তাঁর গুরু, আদর্শ ৷ তাই প্রেসিডেন্ট 
আজাহারির দপ্তরে এই দুই নেতার প্রাত- 
দ্কতর সম্মানজনক অবস্থান। পাঁরচিত 


ঈঙ্গেও বিরোধ করতে হয়েছে তাঁব। 
শক হাতে তান বিদেশশ শতুকে রূখেছেন, 
না হাতে দাবিয়ে বেখেছিলেন স্বার্থান্বেষী 
চৈ।তাদের। সংগ্রাম তাঁকে কম: করতে 
হয় 'নি। 
যে কোন প্রথম শ্রেণীর নেতাব মতো 
আন্বাহারির বাণ্মতা বিদ্ময়কর। বস্তুত 
তাঁর বাকচাতুর্য, যুক্তি উপস্থাপনার আভ- 
নবত্ব এবং 'বরোধী পক্ষের ষ্যক্িথণ্ডনে 
স্বভাবাঁসদ্ধ ক্ষমতা শীগৃগিরই তাঁর খ্যাত 
এনে দল। তাঁর প্রাত আকৃষ্ট হলেন দেশের 





এখানেও প্রয়োগ করেছিলো, স্নদানবাসীও 


1 
/ 


' মতো আজ্রাহারি বোদন ভ্রিটিশ দামাজয় 


যাদের প্রতি জ্বলা’ ত্যাগ করো)-র গর্জন 
তুললেন, সোঁদন ব্রিটশের হতস-পাঁতরেও 
দখল ধরেছিলো বৈকি | বিদায় নিতে বাধ্য 


ছিলো, আজাহার বা সরকার-বরোধীদের | 
শান্ত যোগাতে কাপপণ্য করে নি তারা। 


তাদের চক্রান্ত একেবারে ব্যর্থ হয় নন, যাঁদও “ 


তা সামায়ককালের জন্যে মার! অর্থাৎ 
১৯৫৭ সালের নির্বাচনে আজাহারর দল 


হয়োছলেন, আজাহার দেশব্যাপণ প্রতি- 
বাদের প্রবল ঝড় তোলা সববেও। খলিল 
তাঁর দেশবাসশকে বিশ্বাস না করতে পারেন,’ 
আজ্গাহার করতেন। তাই খলিলকে দেখা 
গেলো জনতার কাছ থেকে দূরে সরে যেতে, 
শনজ্জে চালাতে না পেরে দেশের শাসনভার 
তান তুলে দিলেন সামারক কর্তৃপক্ষের 
হাতে। এই সামরিক চক্রের পেছনে কার 
মলিন হস্তটি ছিলো তা আর বুঝতে | 


. বাকী রইলো না যখন আজ্ঞাহাঁব এবং 


অন্যান্য রাজনৈতিক নেতাকে দাক্ষণ সুদানে 
নির্বাসন দেওয়া হলো। 

* কিন্তু সে কাঁদনের জন্যে? জনতা 
যাঁকে চায়, দেশের প্রয়োজন যাঁকে, তাঁকে 
বোঁশাদন অন্তরালে রাখা {ক সম্ভব? 
সামারক শান্ত কি জনশান্তর চেয়েও বড়ো 3, 
১৯৬৪ সালে সামারক শাসন বরবাদ করে 
দেওয়া হলো, নতুন গণতান্দিক রাষ্ট্র 
পাঁরণত হলো সুদান। আর সেই রাষ্ট্রের 


৫ 






১% 


৬০১০৩ 
লিং 


(১৭) শ্রীসযনশীতকুমার চট্টোপাধ্যায় 


(১৮৯০) 


সনগীতিকুমারের সান্নিধ্যে এসেছ 
গানেকাদন অনেক উপলক্ষে । ১৯৩২ সাল 


থেকে তাঁর সঙ্গে আমার পাঁরচয়। তাঁকে . 


গবশিষ্ট ভদ্রলোক বলেই মনে হয়েছে প্রথম 
'্াারচয়েই। তান সংস্কৃতিমান্‌। বিদ্যা 
ঘখন অহঙ্কারের বদলে অলঙ্কার হয়ে ওঠে 
তখন তার সংস্পর্শে এলে মন আপনা 
থেকেই খুশি হয়ে ওঠে। ব্যাবহারিক 
জশবনে সংস্কাতির পাঁরচয়। এটি হল ব্যান্তি- 
গত আচরণের কথা। নৃতাতক সং 
অর্থ আরও জাঁটল এবং ব্যাপক॥ 
সুনশীতকুমার যখন আলাপ করেন, 
মজাঁলাশ মেজাজে থাকেন, তখন তাঁর সমস্ত 
বাক্যের ভিতর 'দয়ে বিদ্যার এক অদ্ভুত 
ববীকরণ ঘটতে দেখা যায়, এবং তা সবাইকে 
সমানভাবে খুশি করে তোলে। আসলে 
খতন মজাঁলাশ মেজাজেরই মান্য, 
তাই তাঁর যা কিছ দেখা এবং জানা 
ধৃবষয়, তাঁর যা কিছু “বিদ্যা, তাকে এক 
অভূতপূর্ব সরসতায় মাঁণ্ডত করে তান 
তাঁর আলাপের সহজ উপকরণরুপে ব্যবহার 
করতে পারেন। পাঁণ্ডত্যের এমন সরস 
সংস্করণ সহজে দেখা যায় না। বিদ্যার 
জাম্যবাদ বলা চলে বোধ হয় একে-সব 
দবদ্যাই আসরে বসে তাঁর সাধারণ মানুষের 
সঙ্গে সমানভাবে ভাগ করে ভোগ করা! 
বদ্যা সবার ক্ষেত্রে ঠিক এমন হয়ে 
ওঠে না। অবশ্য সবই মনের গঠনের উপর 
খীনর্ভর করে। তাই সাধারণতঃ লোকের 
ধারণা, সংস্কৃতি এমন একটি জিনিস যা 


শুধু নাচগানের সাহায্যে । জাতীয় সংস্কৃতির 
এটা অবশ্যই একি অঙ্গ, কিন্তু এখন 
সংস্কৃতির একমাত্র অর্থই এইটি দাঁড়য়ে 
গেছে। 


ব্যৎপাত্তগত অর্থের কথা মনে এলো। 
বববীন্দ্রনাথ ঠাকুর সংস্কৃতির জমার্থকরুপে 
“কৃষ্টি” শব্দটি ব্যবহারের বিরোধী ছিলেন। 
এই অর্থে “কৃষ্টি” ব্যবহারে তান এতই 
বিরান্ত বোধ করতেন যে, শেষ পর্যন্ত 
“তাসের দেশ” (১৯৩৩) নামক নাটকে 
“কৃষ্টি” নিয়ে যথেষ্ট বিদ্রুপ করেছেন। 


একটুখান নমুনা দিই 
রাজা । ওহে ইস্কাবনের গোলাম। 
গোলাম। কী রাজাসাহেব। 
রাজা। তুম তো সম্পাদক! 


AA VATED 
el 8 


গোলাম! আম তাসদ্বীপ-প্রদীগের 
সম্পাদক । আম তাসদ্বীপগের কৃাষ্টর রক্ষক। 

রাজা। কৃষ্টি! এটা কী জিনিস ৷ ন্ট 
শোনাচ্ছে না তো। 

গোলাম। না মহারাজ, এ 'মাষ্টও নয়, 
স্পণ্টও নয়, কিল্তু যাকে বলে নতুন, নব- 
তম অবদান। এই কৃষ্টি আজ বিপন্ন । 

সকলে। কৃষ্টি কৃষ্টি কৃঁণ্ট। J 
অন্যত্র 

সকলে। কৃষ্ট, কৃষ্টি, তাসদ্বীপের 
কষ্ট । বাঁচাও সেই কৃণ্ট। 





সংস্কৃতির কথা বলতে গিয়ে কথাটির দ্ৰগ্যহের প্যঠপাঁরবেশে শ্রীস্নগীতকুমার চট্টোপাধ্যায় লেখক কতৃক ৯৯৩৯ সালে গৃহত 


২৯৪৯ 



























“নবতম অবদান” 


যাবহারের উপরেও রবীন্দ্রনাথ 'বির্ত 


লাভ করছে, যেমন সংস্কাত অর্থে আপনি 
কৃথ্টি ব্যবহারের ?বরোধী, কিন্তু ওটা নিয়ে 
আলোচনা করতে করতে আরও বেশি বোঁশ 


শব্দের অর্থ যে বিভিন্ন, তা বিশদভাবে 
রণ সনন্ৰতিতুমারই করেছিলেন এর 


টা (বাক্‌-সাহিত্য) থেকে কিছু 
টাবত দা প্রমাপস্বরূপ।-_গ্রল্থখানি 

তকুমার ৩০1৩1৬২-তে আমাকে 
_ দিয়েছিলেন, এতদিনে প্রাপ্তি- 


- .একৃষ্টির অর্থগত পাঁরবর্তন বৈদিক 
আর সংস্কৃত সাহিত্যে যা দেখা যায়, তা 






ক বাঙলায় রি এর Culture 


ভাল প্রীতশব্দ ব'লে শব্দটি আমার মনে 
গে।......১৯২২ সালে দেশে ফিরে এসে 
রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে এ বিষয়ে আলাপ কারি। 
তান আগে থাকতেই এই শব্দটি পেয়ে- 


উপলব্ধি করতে পেরেছি এই যে, শিক্ষকতা 
তাঁর জশীবকা হলেও মনে-প্রাণে তান 
ছাত্র, শিক্ষার্থী । তাঁর শিক্ষার বয়স ও কাল 
আজও শেষ হয় নি! চোখ ও মন পাঁর- 
পাশবিক সম্পর্কে সদাজাগ্রত। সননীতি- 
কুমারকে লেখা (২৯1৯1১৯) প্রমথ 
চৌধুরীর একখানা চিঠির একটি কথা 
থেকে তাঁর মনীষার এই. দিকটি সম্পর্কে 
ভালভাবেই জানা যাবে- প্রমথ চৌধুরী 
লিখছেন-“আমরা বলতুম যে 

কানে ধরা পড়ে না. এমন শব্দ নেই। এখন 
টি ভোলার চো ধরা পড়ে জন 
ধজনিসও কম আছে।” 






মানবজাতিকে বোঝাবার জন্য এই শব্দের 


 গরবতাঁ ভিজতে Culture অর্থে 
নয়। সেই জন্য রবীন্দ্রনাথ ‘কৃষ্ট’ শব্দ 
 ঈম্পর্কে একট; অস্বস্তিতে ছিলেন। 

শসংগ্কাঁত শব্দ (৮1ঠ075-এর প্রাত- 
_ছন।.....সংক্কাঁত' শব্দটি ০010975 বা 











সৃষ্টি। জন্মগত অধিকার এতে রি 
বংশগাঁত নিয়ন্তণকারণী ৪৪1৪ ভাষার বাহক 
নয়। অতএব ভাষার মূল খঃজতে গেলে 


' মানুষ নিজেকে প্রকাশ করবার জন্য আরও 


যে যে উপায় অবলম্বন করেছে, তার সঙ্গেও 
পরিচয় থাকলে কোন একটি ভাষাকে তার 


সম্ভব হয়। মানুষ আত্মপ্রকাশের জন্য 


সঙ্গীত এবং চিন্রশজ্পও তার অন্যতম 


প্রধান উপায়স্বর্প জ্ঞান করেছে, বিশ্ব- 








রাষ্ট্রীয় বন্ধুর বন্ধুর কাছে। Cultnre-ক বশ 






প্রকাশেরই একটি জাঁটল রূপ, এবং সব 


. মিলিয়ে যা হয় তাই তার সামাজিক সাম- : 


গ্রক সংস্কৃতির রূপ। ভাষাও সংদ্কীতর 


প্রধান অঙ্গ। অতএব শুধু ভাষার ইীতি- 


হাস জানতে ' আনৃষাষ্গিক বহু জানিস - 
জানা দরকার । এই জানা in 061১) পার" 
সম্গে কতখানি পাঁরচয় এ প্রশ্ন এসে পড়ে। 


অতএব সনীতকুমার যে শিল্পের নানা 


বিভাগের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হয়ে- 
ছেন, (এবং স্বয়ং উচ্চাঙ্গের চিত্রশিল্পী 


“হওয়াতে এই জ্ঞানলাত তাঁর পক্ষে সহজ 


হয়েছে) তা অকারণ নয়। সবচেয়ে বড় 
কথা তান. সমাজের আদ ও এীতহাসিক, 
যুগের নানা শিল্পের সঙ্গে পাঁরচিত হয়ে- 
ছেন আপন রুচির গরজে, ভাষাতত্বকে 
গভীরভাবে আত্মস্থ করার গরজে এবং 
শিল্পকে ভালবাসেন বলে। তাঁর নানা 
জাতীয় শিল্পনমূনার সংগ্রহ দেখলেই সে 
{বিষয়ে অনেকটা ধারণা -হবে। তানি নানা 
দেশে ভ্রমণ করে সংস্কাতির ত্রিমাত্রিক প্রৌঁ- -. 
ডাইমেনশন্যাল) রূপ প্রতাক্ষ করবার সুযোগ 
পেয়েছেন। 

১৯৬২ সালের (জোণ্ঠ ১৩৬৯) ‘কথা- 
সাহত্য' নামক মাসিক, বিশেষ সুনণীত- 
কুমার সংবর্ধনা সংখ্যর্পে প্রকাশিত হয়। 
এই সংখ্যায় আমি সুনশীতিকুমারের নিজ- 
হাতে আঁকা কয়েকখানি ছবি সহ তাঁর 
শিল্পকাঁতির দিক সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ 
লিখোঁছলাম। কিন্তু চিন্রগঠন তান ভাষার . 
সাহাব্যেও যে কত সুন্দরভাবে করতে 
পারেন, তার দণ্টাল্ত পাওয়া যাবে তাঁর 
‘পথ চলাত' গ্রল্থপ্রকাশ) নামক বইয়ের 


নানা রচনায়, বিশেষ করে তাঁর শৈশব- 


স্মৃতি বর্ণনার মধ্যে । একটুখানি পড়লেই 
এর  চি্ধার্মতার আকর্ষণ মনকে বিরাম- 
হখনভাবে টেনে নিয়ে যাবে শেষ কথাটি 
পর্যন্ত। তবু সবখানি পাঠের আনন্দ 


থেকে পাঠকদের বণ্চিত করে আমাকে 





সমাজ ক লোণ গঠন হারার আওতার ত 
পড়ে। মোটের উপর এ সবই তার আত্ম 


Le 





বড়ো বাজার 1ছিল--শিমলার বাজার। সেই 
বাজারের সামনে খুব বড়ো একখানা গোল- 
দারী দোকান ছিল, "গোবর্ধন পাল আর 
শ্রীনগেন্্নাথ দে-এ*দের দোকান ছিল। 
ঠাকুরদাদা এই “ দোকানকে “গোবর্ধন 
মুদী”-র দোকান ঝলতেন। সারা মাসের 
উপযোগী চা'ল, দা'ল, তেল, ঘাঁ, গুড়, 
চিনি, নুন, আটা, ময়দা আর মশলা সংগ্রহ 
করে রাখা হস্ত। একটু বড় হ'য়ে ঠাকুর- 
দাদার সঙ্গে এই দোকানে আমিও যেতুম। 
“সেখানে বিরাট্‌ বিরাট্‌ বস্তার মধ্যে মন মন 
রকমারী চা'ল, সে-রকম বিরাট আকারের 
দা'স, মাঁটর মটকীর মধ্যে আর ছোট ছোট 
টিনের মধ্যে ঘাঁ, ঘরের অর্ধেকখানা জ্রোড়া 
, গেল নাগাঁড়, সিমেন্টের চৌবাচ্চা ভর্তি 
নুন, এ-সমল্ত আমার শিশ্দ-মনকে তখন যেন 
অভিভূত ক'রে ফেল্ত। ক্রমাগত নানান 
রকমের জিনিস, কাঁচা থাদ্যদ্বব্য, বড়ো বড়ো 


ফাঁলর উপর থস্‌্খস্‌ ক'রে ফর্দ লিখছেন, 
মুখেমথে হিসেব ক'রে টাকার অঙ্ক 
ফেলছেন; বাইরে বাঁকা নিয়ে ডজনখানেক 
“পশ্চিমা মুটে অপেক্ষা করছে, ভিতরে 
এসে মাল ওজন ক'রছে, এরাই জিনিস-পত্র 


fl 
] 


৪২২১০ 
Co > পলি 


দুন'তিকুমার আঁঙকভ একটি রেখাচিত 


বাঁকায় ভ'রে মাথায় ক'রে খদ্দেরের বাঁড় 
পৌছে দেবে” 

আর এক স্থান থেকে অন্য দোকানের 
কিছু বর্ণনা উদ্ধৃত কাঁর_ 

“দোকানের চাঁরাদকে নানা ধামার 
মধ্যে, মাটির গামলায় আর হাঁড়তে চ'ল, 
দা'ল প্রভাত জিনিস রেখে, সামনে তেলের 
আর ঘঁয়ের হাড় নিয়ে, বাঁশের উচু 
মাচার উপরে পসার সাজিয়ে" দোকান বসে 
জিনিস 'বাক্কি করত। খ'দ্দেরের বাটিতে বা 
অন্য পাত্রে একটি ছোট ছে'দাওয়ালা কাঠের 
খরর মতন পাশের মধ্য দিয়ে বাঁশের 
হাতাওয়ালা না'রকল মালায় করে হাঁড় 
‘থেকে তেল নিষে ঢালত--এঁ কাঠের ছে'দা- 
খুরিটি ফুন্দিলের কাজ করত, তেল চাঁর- 
দিকে ছাঁড়ষে, প'ড়ত না! মুদীর সামনেই 
একটা মাঁটর গামলায় এক গামলা কাঁড় 
থাকত, আর সেই কাঁড়র গামলার উপর 
একটি কাঠের বারকোশ। সেই বারকোশাট 
ছল তখনকার গদনের দোকানের Counter; 


ধারকোশ-কাউন্টারের সামনে মাচার উপরে 
একটি ছোট কাঠের চৌকির উপরে দোকান- 
দার ঝ্সত। তার পাশে, মাথায় ছে'দা- 
ওয়ালা একটা বাক্স থাকত, তার ভিতর 


BANAL 





টাকা-পয়সা ফেল্‌ত। দূরের গামলা বা ধাগ। 
থেকে কোনো জিনিস নিতে হলে, খুব 
লম্বা, বাঁশের হাতলে বড়ো মালা লাগানো 
থাকত, তাই দিয়ে জানস তুলে 'নত?। 
একটা জানস আমার বেশ লাগৃত, উপবেব 
চালের বাঁশ থেকে একটা মোটা শ্ত দোঁড় 
মুদীর মাথার কাছে ঝুলৃত, তাৰ তলায 
কতকগুলো ন্যাকড়া দিয়ে মুঠো ক'বে বেশ 
একটা ধরবার জায়গা, যাতে হাত পিছলে 
না যায়। উঠে দাঁড়াতে হ'লে মুদী এ 
দোঁড় ধরে উঠত, আর দূরেব জানিস 
হ'লে দোঁড় ধারে ঝুকে’ নিত 1” .. 
সুন্দৰ এই বর্ণনাগুলি, পড়তে 
বসলে সেকালের এক একটি দোকান ঘব, 


প্রমথ চৌধুরীব পূর্বে 
চার কথাঁটই আবার এখানে স্মরণ 
কাঁর- «তোমার চোখে ধবা পড়ে না এমন 
জ্জানসও কম আছে।” ১৯১৯ সালের 
লেখা এই চিঠি, ১৯৫১ সালে লেখা 


এই শৈশবস্মৃতি। তখন তিনি বলেছিলেন, 


যি রর হর 

দেখার কথা, আর এই রা 
যাবে তাঁর মনোবাসী দুটি চোখের দেখার 
ফথা। দুটি দেখাই সমান চিন্রধমাঁ। 

ট . এসব ছাঁব আমার নিজের কাছে আরও 


তা দেখ নি। ১৯১০ সালে প্রথম 
কলকাতা আসি .অগ্পাদনের জন্য, এবং 
ভারপরে বহুবার এসোঁছ এবং বড় রাস্তার 
উপরেই এ জাতীয় দোকান অনেক 
দেখোছ, সম্ভবত এখনও বাজ্ঞার এলাকার 
শুভতরে ঢুকলে এ জিনিস দেখা যাবে। 
ভবে আম তেলের জন্য দোকানে ব্যবহৃত 
তালের মালায় বাঁশের হাতল লাগানো 
হাতা দেখোছ পল্লগ গ্রামে। নারকল মালার 
হাতা দেখ 'ি। 

এই বইতে “হেড-পশ্ডিত মশায়” 
নামক স্মৃতি অধ্যায়ের এক স্থানে আছে 
"বাঙলা ব্যাকরণের পাট আমাদের এই 
হাই স্কুলে ছিল না।” অথচ এই ছাই 


পরে বাংলা ব্যাকরণের সর্বপ্রধান পণ্ডিত 


সুযোগ পাই নি, কিন্তু তান নিজেই তো 
কাটি সম্পূর্ণ বিশ্ববিদ্যালয়! এবং তাঁর 
ক্ষাছে বসে তাঁর মধ্যে আরও অনেক বড় 
ধ্রনিস দেখোছি। 
কাছে এসোছ। তাঁর স্যাকয়াস রো-এর 
শ্াড়তেও গিয়েছি এবং নতুন বাঁড় 


জর ছিল এ রচনায়। এবং এটি যে তাঁর 


নানা উপলক্ষে তাঁর 


ইতিহাস। 


পুরস্কৃত হয়োছিলাম। 
শনিবারের চিঠির আড্ডা এবং ধর্ম তলা 

স্ট্রীটে বঙ্গাশ্রী মাসিকের আড্তা 

নু আঁবভাব সবার পক্ষেই 


যে কথা বলোছ তা এই 

“আর দেখোছ রসনাবলাস। সে 
রসনা যেমন প্রিয় বাক্যে বিলাসী তেমনি 
প্রশ্ন খাদ্যে। বঙ্গন্ত্রীর টোবলে খবরের 
কাগজে পাঁরবোশত মাড় বেগ্যান 
পেয়াজর পাহাড়ের দিকে সবার সঙ্গে 
গণ্তাল্িক দাঁক্ষণহস্ত প্রসারিত করতে 
তাঁর কৌশল অন্যান্যের চেয়ে কিছু কম 
ছিল না। নাঁরস পাণ্ডতেরা পাণ্ডিত্য 
[ভিন্ন অন্য কিছুতে খুব মাততে পারেন 
না।” (উদ্ধৃতি শেষ) 
“শল্পের সকল বিভাগেই সুনীতি- 
কুমারের সমান আকর্ষণ। রম্ধনীশজ্পেও 
তাঁর আকর্ষণ, অবশ্য ভোন্তারূপে। এবং এ 
শিল্প মানুষের সমাজে সংস্কীতির একাঁট 


পারে, তথ্য হতে পারে এবং 
আরও অনেক রকম হতে পারে। কিন্তু 
কোনো জিনিস উপভোগে তার সম্পর্কত 
তথ্য জানা আর না জানার মধ্যে পার্থক্য 
কোথায় তা বোঝা বা বোঝানো শল্ত। 
নীরদচন্দ্র চৌধুরীর “এ প্যাসেজ টু 
ইংল্যান্ড” পড়তে গিয়ে পদে পদে এ কথা 


. অনুভব করেছি যে, তিনি বিমানে উড়ে 


যেতে বইতে পড়া জ্ঞান থেকে রোমের বহ 
ইতিহাসপ্রসিদ্ধ সৌধ বা সৌধাবশেষও 
আকাশ থেকে নিঃসন্দেহরূপে চিনতে 
পেরে খুব খুশি হযোছিলেন। সমস্ত বই- 
খানাই এই পৃবজ্ঞানের সঙ্গে প্রথম দর্শন 
মিলিয়ে দেখে বোশ আনন্দ পাওয়ার 
বারদ্রা্ড রাসেলের উীল্ত সত্য 
মনে হবে নীরদবাবূর দম্টান্ত থেকে। 
তেমাঁন সলশীতকুমার যখনই কোনো 
বিদেশী ভাষা শোনেন বা পড়েন, বা প্রথম 
কোনো দেশের সংস্কৃতি সংস্পর্শে 
আসেন, তখন এ সবেব পটভূঁমর ইতি- 
হাসটা অবশ্যই তাঁর মনে জেঙ্গে ওঠে, 
এবং বাইরে থেকে সাধারণ মানুষের দেখা 
বা জানায় যে আনন্দ জাগা সম্ভব, 
নিঃসন্দেহে তার চেয়ে অনেক বেশ 
আনন্দ পান। তবে সব জানস উপভোগের 
মুহুর্তে তার ইতিহাস মনে পড়া কি 
অত্যাবশ্যক? কারণ, আড্ডায় মাড় উপ- 
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করাছ। রবীন্দ্রনাথ যৌবন বয়সে একটি গান 
রচনা বদ্রান্ত এক 
সখী আর এক সখীঁকে ভালবাসা কাকে 
বলে জিজ্ঞাসা করছেন, এই হল সেই 


নামক গ্রম্থপাঠের সুযোগ পান নি। কারণ 
এই বই ছাপা হয়েছে ১১৬১ সালে। এই 
“সাংস্কৃতিকীপ্র প্রথম প্রবন্ধটি যাঁদ তাঁর 
পড়া থাকত তা হলে “ভালোবাসা কারে কয়* 
তা তান বিশদভাবেই জানতে পারতেন! 
এবং বুঝতে পারতেন ভালব্সা কেবলই 
যাতনাময় নয়, সখী সর্ধকে ভূল 
ব্াবয়েছেন। কারণ ভালবাসার ইতিহাস 
সহজেই তান আয়ত্ত করতে পারতেন, 


বিনা অশ্রুতে, ‘বিনা যাতনায়। ভালবাসা 
Without tears ! 


প্রভীত 

{মিলিত শব্দাট কতকটা যেন বর্ণ বা 
বাগ-হখন নিষ্প্রাপ শব্দ ছিল? এর অর্থ 
ছল তখন, 'ভালো বলে অনুভব করা, 


[od 


1 


>» 


৮ 


চে 


ভালো সনে করা? 'ভালো-বাসা' শব্দের 
বাসা’ বা বাস্‌ ধাতু, ‘বোধ করা? অর্থে 
প্রযুক্ত হ’ত--এখন এই অর্থে ধাতুটি 
অপ্রচলিত হ'য়ে ঘাচ্ছে। “ভালোবাসার 
পাশাপাশি মন্দ-বাদা শব্দাটও মাঝে 
মাঝে শোনা যায়; কিন্তু প্রাচশন বাঙলাতে 
ধ্যাস্ত ধাতু বেশ ছাঁবিত . ধাতু। এই 
ধাতুর সহযোগে “ভালো-বাসা, 'মন্দ- 
ঘাসা'র মতন পুরাতন বাঙলার “ভয়-বাসা? 


প্রভৃতির প্রয়োগ খুবই মেলে।...থ্পস্টীয় . 


৯১৮-র শতকের প্রথমার্ধে ঢাকার ভাওয়ালে 
ধসে পোতুগিপস পাদ বা রি 
মানোএল দা-আস্‌সুম্পসাউ* তাঁর 

'্কুপার শাম্মের অর্থ-ভেদ' কে 


যেতেন! “ভালোবাসা কারে কয় কোনো 
শক যুগে এর অর্থ শেষ হয় নি; যুগে 
যুগে এর ব্যাবহারিক অর্থের বদল ঘটেছে। 
(উত্ত সখাঁর প্রশ্ন যদি মনস্তাত্বিক অনুভূত 
বিষয়ক হয়, তবে তার জন্য ফ্রয়েডের কাছে 
মাওয়া প্রয়োজন ।) | 

সুনগীতকুমারের ভাষাতত্ব ভয়ানক 
কিছ নয়। এই একটি শব্দের সঙ্গে যে 


“পুলিনবিহারণী 
ছাঁন্ডয়ান সোসাইটি অভ ওরিয়েন্টাল আর্ট 
" ফরৃক প্রকাশত মুখপত্রের বিশেষ 
গোলডেন জুবিলণ সংখ্যাটি অধনশল্দ্রনাথ 
সংখ্যা করা হয়েছে। এই সংখ্যায় সুনশীতি- 


বাবুর একটি দীর্ঘ (ইংরেজী) রচনা 
আছে অবনশন্দ্রনাথ . সম্পকে ।...তিনি 
ষ্ঠ বলছেন, তাঁর বয়স যখন ১৩ বছর 
তখনই তান অবনপন্দ্রনাথের ছবিতে 


সাধারণ যখন আর্টের বিচারক সেজে 


ভন্তু হয়েছেন। 


আরও বলছেন_From very child- 


hood IT had formed a very 


great love for pictures. I used - 
to collect all sorts of pictures, - 
And particularly what attrac- - 


ted me most was pictures of 
soldiers In various kinds of 
uniform from different coun- 
tries, and Hlustrations ot 
great historical events, oF of 
romantic stories.” উদ্ধত শেষ) 


মি্ডয়েট ক্লাসের ছাত্র (১৯০৮) তখন 
স্মথের গ্রীস ইতিহাস তাঁদের পাঠ্য 
fছিল। এই বইতে গ্রকদের ছবি তাঁকে 
িশেষভাবে আকৃষ্ট করে, এবং তাঁর আঁকা 
ছবিতেও যে গ্রীক প্রভাব লক্ষ -করা যায় 
তা এ জন্যই। (কিন্তু চিতশিল্প মাত্রেই যাঁর 
কাছে গ্রীক, তান এই গ্রীক প্রভাব না 
বুঝলেও ছবির সৌন্দর্য উপভোগে অসু- 
বিধা বোধ করবেন না।) - 
সুনশীতিকুমারের এই নানা দেশীয় 
ইউনিফর্ম পরা সৈন্যদের ছাঁব ভালবাসা 
একবার খুব কাজে লেগে গিয়োছল 
কলেজে পড়বার সময়েই। শীশরকুমার 
ভাদুঁড় তখন (১১০৮) তৃতীয় বার্ষক 
শ্রেণীর ছাত্র এবং সুনশীতকুমার ইন্টার- 


একাঁটি দোকানে । একজন উদ্যোগ” ব্যান্ত 
সেখান থেকে পোশাক এনে দেবেন ভার 
নিলেন, এবং ভার জন্য ১০০ টাকা আগ্রম 
নিয়ে নিলেন। কিন্তু শেষ মৃহূর্তেও 


যখন পোশাক এলো না. তখন খোঁজ নিয়ে 


সফল ব্যবস্থা করে দিলেন। এই নাটকে 
শীশরকুমার ব্রুটাসের ভূমিকা ' আভনয় 
করেছিলেন। এই সময় থেকেই 'শাশির- 
কুমারের স্দো তান স্থায়ী সখ্যসূত্রে 
আবদ্ধ হন। এবং পরে ইনাস্টিটঢুটে চন্দ্র- 
গুপ্ত আভনয়েও তান গ্রীক সৈন্যদের 
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যেমন প্রস্নতাত্বক রাখালদাস বন্দ্যো'4 
পাধ্যায় ও ভাষাতডববদ্‌ শ্রী সন 


কুমার চট্টোপাধ্যায় প্রভীতি।% 1 


আমার সঙ্গে ১৯৩৬ সাল 
সুনশীতকুমারের সাঁশ্নধ) অব্যাহত 
কিন্তু তারপর তন চার বছর মাঝে মাঝে 
দেখা হলেও বৈঠক কোথাও ছিল না 
১৯১৪০ সাল থেকে কয়েক বছর ( 


তন বছর) আঁস ম্যাক্ট্িক্যলেশন 
দ্বিতীয় ' পত্রের পরণক্ষকরূপে 
পূ্ববার্ণতত 


দেখতে হত মার্ক দেওয়া যথাযথ হয়েছে 
কি না, টোট্যাল ঠিক হযেছে কি লা 
কোনো প্রশ্নে দু'বাব উত্তর লিখলে তা 
ধরা পড়েছে দক না, অথবা কোনো উত্তরের 
পাশে মার্ক দিতে ভুল হয়েছে ক না 
স্রুটনাইজারের এই ছিল কাজ! 'দনে 
তিন চাব শ থেকে সাত আট শ পর্যন্ত্ত 
খাতা কেউ কেউ এভাবে পুনঃপরণক্ষা করে 
দেখতে পারতেন। আম বেশি পাবতাম 
না। এই স্কুটিনব কাজেও কেউ কেউ 
ভুল কবে বসতেন। একবাব একজন 
বিশ্বাবদ্যালয সম্পকিতি উচ্চপদস্থ ব্যাক্তি 
তাঁর কোনো আত্মীযেব মার্ক জানবার 
জন্য রোল নম্বর সহ লোক পাঠিয়ে 


ছিলেন। এই অন্যরোধে সনীতিকুমারকে 


ক বি ete 


- 
বেশ একটু শবরন্ত- আছ কে জে 


এবং যান ্রারটীন করাছলেন তিনিও 
তা ধরেন ন, ব্যাপারটা তাঁব দৃদ্টি এড়িয়ে 
গেছে। কম নয়, মোট ১৩ মার্ক বাদ 
পড়েছে! অতএব একই সঙ্গে দুটি 
বিপত্তি! স্কুটীন হয়ে গেছে এমন খাতা 
থেকে এ জাতীয় ভূল, স্কুটনাইজারের 
2 
ঘটল না! 





কুমারের আবির্ভাব 
হাওয়া বইয়ে দিত। আমরা ভুলে হেতাম 


কাহিনি তাঁর চোখ দুটি 
. অশ্রসজল হতে দেখোঁছ। সে এক আশ্চর্য 


বিয়োগান্ত পাঁরপাতর গল্প। শকল্তু সে 


হেতুই নেই। তাই তাঁর পক্ষে উদার এবং 
পরম ক্ষমাশীল হওয়া স্বাভাবিক ঘটনা। 
তাই স্নশীতকুমারকে ' আপন বিদ্যার 
অহচ্কার নিয়ে কোনো প্রাতপক্ষকে 
আক্রমণ কবতে কখনো দেখি নি। 'তনি 


তাঁর পান্ডিত্যে বিস্ময় সৃষ্টি কবেন, কিন্তু 


সুমাঁজত সংস্কৃতি ও উদার প্রীতির 
দ্বারা সবাইকে সমানভাবে আকর্ষণ 
করেন। 





be 
টপ 





of 





শ্রীমতী গান্ধীর সঙ্গে ডঃ জাকির হোন ও ্রাস্যব্বা রাও 


ফ্লাজনোতিক-উল্মাদ বিপজ্জনক 


আগামী ৬ই মে চতুর্থ নির্বাচনোত্তর 
ভারতে 'বশেষ ইলেক্টোরাল কলেজের 
মাধ্যমে ভারতে রাষ্ট্রপাঁত নির্বাচন অন্যাষ্ঠত 
হতে চলেছে । একাধিক প্রার্থীর মধ্যে য় দুই 
ব্যান্তত্বের অন্যতম ভারতের রাষ্ট্রপাতরূপে 
নির্ধাঁচত হতে যাচ্ছেন, ভারতবাসীর চক্ষে 
তাঁরা উভয়েই জ্ঞানীগ্ণী ও শ্রদ্ধেয় 
নেতৃস্থানীয় ব্যান্ত। কিন্তু রাজনীতিতে 
এই ব্যন্তিত্বের সঙ্গে আঁধকতম্প ভাবে আর 
যে প্রশ্নাট জাঁড়য়ে থাকে, তা হল মতাদর্শ । 
অর্থাৎ গণতন্তে ব্যান্তর উধের্ও যা 
গববেচ্য, তা হল মতাদর্শ। কেন না 
গণতান্তিক দেশ ব্যন্তর দ্বারা পাঁরচালিত 
হয় না, হয় দলগত মতাদর্শের দ্বারাই। 
ধ্যান্তর ভালোমন্দ অপেক্ষা দলের ভালো- 
মন্দ নীতি। ব্যান্তর বর্ণ বা সম্প্রদায় 
অপেক্ষা দলের বর্ণ ও নীতিই বিবেচ্য। 

তাই ডঃ জাকির হুসেন কিম্বা প্রান্তন 
{বিচারপাঁত শ্রীসাব্বা রাও-এর চেয়ে বড় 
প্রশ্ন আজ কংগ্রেস নাক অ-কংগ্রেসী। 
শেষোন্ত প্রশ্নের (ভিত্তিতেই ভারতের নতুন 
ফাষ্টরপাঁত নির্বাচত হবেন নতুনভাবে । 
নতৃনভাবেই, কারণ এতাবংকাল রাষ্ট্র- 
পাঁতকে নিয়ে লড়াই হয় নি। আর কেন 
হয় নি? না, এ শেষোক্ত প্রশ্ন পূর্বাহেই 
সমাধান করা ছিল। দল ছিল সর্বত্র 
সংখ্যাগাঁরচ্ঠ ৷ কংগ্রেসের প্রার্থাই 
নির্বাচনে অবধাঁরতভাবে তরে গেছেন। 
য্লাম শ্যাম যদু মধু হলেও তরেই যেতেন। 


তবু কংগ্রেসী নীতির সঙ্গে বিভেদটুকু 
াঁপবদ্ধ করে রাখার জন্যই বিপক্ষ দল 
কংগ্রেস! প্রার্থীর বিপরীতে প্রার্থী রেখে- 
ছিলেন। স্বর্গত রাষ্ট্রপাত ডঃ রাজেন্দ্- 
প্রসাদ বিনা প্রাতদ্বন্দ্বতায় নির্বাচিত হতে 
পারেন নি। রাজেন্দ্রপ্রসাদ ছিলেন আমরণ 
কংগ্রেসসেবী। দলের ও মতাদর্শের 
প্রশ্নেই সুতরাং অকংগ্রেসীদের পক্ষে তাঁর 
ছিল। অথচ তৎকালীন উপরাম্ট্রপাঁত ডঃ 
রাধাকৃফণের বিরুদ্ধে কোন প্রার্থীও রাখা 
হয় নি। কেন না তিনি কংগ্রেসী টিকেট 
পেলেও ছিলেন নির্দলীয় মানুষ৷ ব্যান্তর 
প্রশ্ন এখানে ছিল একমাত্র উজ্জ্বল বিবেচ্য 
বিষয় । 

বর্তমানে দেশের পুরো রাজনৈতিক 
চিন্রটাই বেবাক বদলে গেছে। ভারত- 
বাসী অভূতপূর্ব অনীহার সঙ্গে কংগ্রেসী 
নীতিকে ভোটের মাধ্যমে প্রত্যাখ্যান 
করেছেন। কংগ্রেসের একচ্ছত্র সুখের 
প্রাসাদ ভেঙে গঠাড়য়ে গেছে, বড় আদরের 
সাজানো বাগানটি শুকিয়ে মুড়িয়ে গেছে। 
জনগণের রায়ে এখন রাম্ট্রপাঁত নির্বাচনে 
অধিকারী কেন্দ্রীয় সংসদের সদসাগণ 
এবং রাজ্য বিধানসভার নির্বাচিত সদস্য- 
গণের মোট ভোট ফলের হিসাবে অকংগ্রেসী 
ভোটেরই সংখ্যাধক্য। বিরোধী রাজ্য 
সদস্যগণ অর্থাৎ এম এল এ-রা সংখ্যায় 
কংগ্রেসের চেয়ে প্রায় ৬৭টি বোৌশ আসনের 
আঁধকারী। রাষ্ট্রপাত নির্বাচনে কাজে 
কাজেই এবার কংগ্রেস ও অকংগ্রেসীদের 
লড়াইটা একটা দ্রম্টব্য বিষয় হয়ে উঠেছে। 


৯৯৫৬ 


অর্থাৎ এইবারই প্রথম দুটি দল মতাদশে? 
লড়াই-এ নামছেন দ:”দিকেই লাড়য়ের 
ক্ষমতা নিয়ে যা ইতিপূর্বে অকংগ্রেসীদের 


বাজ্লাভ করে এসে 
কংগ্রেস এমন এক স্বভাবের বশবতাঁ হয়ে 
পড়ে যে, এবার নির্বাচনের ফলাফলে তার 


চক্ষু স্থির হয়ে গেছে। রাজনশীতর 
ক্ষেত্রে গণতন্ত্রে সুস্থ জয়-পরাজয়ের 


নিয়মটা ভারতের মাঁটতে লোপাট হয়ে 
ছিল যাঁদ্দন, কংগ্রেস ছল পরম 
নবাবীরানা 'বাঁছয়ে। ) 

চতুর্থ নির্বাচনের । নির্দেশ, নবাবী- 
য়ানার দফা কাবার করে দেওয়া হয়েছে! 
এবার খেটে খাও। অর্থাৎ এবার থেকে 
হবে, গান্ধীট্ঁপ পরে নয় (আঃ, কী 
কৃক্ষণে কংগ্রেসী নেতারা টুপ বর্জন করে” 
ছিলেন!) ৷ 

জনগণের কাছ থেকে এমানভাবে খেটে 
খাওয়ার নির্দেশ প্রোরত হওয়ামান, 
অকংগ্রেসীরা সেই নির্দেশ আপ্রাণভাবে 
প্রাতষ্ঠিত করতে বদ্ধপাঁরকর। রাষ্্রপাঁত 
নির্বাচনের মাধ্যমেও কংগ্রেসে তাই; 
হয়েছে। HM 

পূর্ববতাঁ সংখ্যায় বলেছি, কংগ্রেস 
হুসেন এবং অকগগ্রেসী রাওকে নিয়ে দই 
দল কেমনভাবে লড়াই-এর আয়োজন 
করছেন। বলোছ, সম্মুখে সমর দেখে 











: জে পি অকস্মাৎ সবাইকে এমন করে 
য়ে গিয়ে খামকা খটাস করে একটা 


এবং সেই অর্ধাচীনকে চাঁদা 
জর 
আসতেন । কিন্তু জে পির বেলায় 
দুয়ের, একটাও করা যায় না। এককালে 
তান সস্ত বড় ভি আই পি ঁছালেন। 


কাগজওয়ালারা এ নিয়ে 
করাই উচিত। যদিও 





আমরা 
সাদা মনে শুধু এইটুক্ই বুঝি, এই 
মারাত্মক উক্তি কোনও দায়িত্বশীল ভারতীয় 
নাগরিকের কণ্ঠে উচ্চারিত. হতে পারে 
এটা কল্পনাতীত। মনে করি, জে পি'র 
রসনা সংযত করার প্রয়োজন । 
পারশেষে এই ভেবে ভাগ্যকে 
ধন্যবাদও দিই যে, শ্রীযুক্ত জয়প্রকাশ 
নারায়ণকে ভারতের রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে 


প্রার্থরূপে খাড়া না করে িরোধীপক্ষ - 


যথেষ্ট িচক্ষণতার পরিচয়ই দান করেছেন। 
আজ ভারতের বুকে যে রাজনৈতিক সঙ্কট 
তিলকে তাল করনেওয়াল এবং সংহতি 
নণ্টকারাী রাজনোতিক উল্মাদনার স্থান 
সঙ্কুলান না হওয়াই শ্রেয়।  « 
জয়প্রকাশজশ অতঃপর শিথিল রাজ- 
নৈতিক প্রফেসির লোভ সম্বরণ করুন, 
জনগণের তরফে এই আবেদন রাখারও 
বিশেষ প্রয়োজন অনভব করছি। 


শেষ পযন্ত শ্রীমোহনলাল সুখা- 
অবশ্য এজন্য ভাঁকে অভিনন্দন জনাবার 
সম আর একজনের প্রতি অধিকতর 
অভিনন্দন জ্ঞাপন না করলে শুধু 
অবিচার নয়, অকৃত্জ্ঞতাও প্রকাশ করা 
হফ। সত্য বলতে; রাজস্থানে কংগ্রেস 


সৌভাগা বা দুভাগ যাই হোক না কেন, 





শাসন কায়েম করা। 















চা জন্য এ 
সম্পূর্ণানন্দীয় চাল, যর *পছনে সিল 


মন? শ্রীসখাড়িয়া ১৯৫৪ সাল থেকে 


চালিয়ে আসছেন। তাঁর ব্রেক অব সাভন 


কায়েম হওয়ায়। 


নিদলিদের দল নেই। তাই তাঁদের 


নীতিও নেই (অর্থাৎ, কই হোক সান 


হোক দল মান্েরই নীতি আছে ;) এমনিই 
এক যুক্তিতে বিরোধীদের হাতে ক্ষমত্ত 
বিরোধ। আর তার পরই রাষ্ট্পাতির 


অসুস্থ হয়ে পড়েন। স্রাম্পৃতির শাসন 
কায়েম হয় তার পরে। তেংপূ্ববিতা এবং 
তৎকালীন . ঘটলাবলশর, বিস্তারিত 
আলোচনা কৌতুহলী - পাঠক সাপ্তাহিক 
বসুমতীর ১৬৩৬৭ তারিখের, 
'ভারতদর্শনে পাবেন) 


EY 


না করলে বর্তমান মখ্যমন্তী সুখাঁ়যার 
স্বপন আদো ফজবতশ হওয়ার সুযোগই 


শ্রীধীত সৃখাড়িয়াঞ্ ...... 
আশু বঞ্ধাট প্রত্যক্ষ করে বীতমত 
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পক্ষকে । নেপথ্যে তখন ঘর-ভাঙানো এবং 
ঘর-সাজানো হয়ে গেছে। 
দুই পক্ষ লিজ নিজ সমর্থক তালিকা 


টিলা, বিন আদায় করে দিজেন। 
এবার ড্রপসীন উঠতে দেখা গেল, এঁ 


__ জানয়েছেন। অর্থাৎ, অ-কংগ্রেসীদের 
এতো কাণ্ডের পর অবশ্যই মনে হওয়া 
শভাত্তহীন ছিল না। ঘটনাটা একটি 


'অরলাঙ্কের মতো পারদ্পর্য রক্ষা করে 
শেষ সমাধানে এসে উপনীত হয়েছে। 

(.. অবশ্য কংগ্রেসকে নীন্্সভা গঠনের 
আহবান জানানো মানেই শেষ সমাধান 
গয়। তার পরও অনেক জলই ঘোলা 
হবে, যে সম্পর্কে মুখ্যমন্ত্রী সুখাড়িয়া 








হেই আহ্বান করা হবে। এর ফলে, 
রাধাঁরা শান্তপরীক্ষার সুযোগ পি 
্য! এবং এতো কাণ্ডের পর এমন 
কি সম্ভব! ক্ষমা করবেন, এ প্রশ্নও 


চির লাল মারল মে হ১ জন - 





| খু 










£ উল লাভা 













[চনে টনি কৃশাসন-বিরোধী বলেছিলাম, র নস. ডুবেছে 
বিক্ষোভকে প্রকাশ করেন তবে আগামীকালে খাত. অথচ মৃখ্যমল্রী 
সত, সুখাড়িয়া নিমজ্জমান কংগ্রেসের উত্তরণের 
আশা বুক ফুলিয়ে প্রকাশ করতে চাইলেন 


মূখ্যমন্ত্ৰী -আইনের দিকটা দেখিয়ে সব 
সমস্যাকে আইনী . বিধিনিষেধ... বলে 
বাস্তবকে চোখ ঠারলেন। কিন্তু এত- 
দ্দবারা আগেও যেমন, এখনো তেমনি 
কে তে রা আরা রর 


নতুন করে ভাবতে হবে। সামগ্রিকভাবে 
কংগ্রেসী নীতির ক্ষেত্রে কায়েম স্বার্থের 
মূলে আঘাত হানা তাঁর পক্ষে অসম্ভব 
হলেও. রাজ্যের স্বার্থে কায়েমশ স্বার্থ 
গোষ্ঠীকে খতম করতেই হবে। না হলে 
এখানের টলমলে কংগ্লেসী রাজত্ব টিকিয়ে 
রাখা মাাসকিল। কিন্ত রাজস্থানের 
কংগ্লেসী সরকারের এখন ত্রিশঙ্ক অবস্থা। 


ঢা. মা এতো কাণ্ডের পরেও ৷. .এই প্রকাণ্ড 
ধোঁকাটা তাই :সহজে. বোধগম্য, হচ্ছে না। 





ছাত্রদের ৪৫ থেকে ৫৫ শতাংশ ভাগ সময় 
ব্যয় করতে হয়। এই অপচয়. নিবারণ A 
একান্তই দরকার। রা 
এ বিষয়ে উপম্‌খ্যমন্্ীর যাও 5 

বিবেচনার অপেক্ষা রাখে, তিনি বলেন, 
জাতীয় সংহাত ও এঁক্যের প্রয়োজনেই 
ত্রি-ভাষাস্‌ৰের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। 
পনের বছরের মধ্যে মাতৃভাষার মাধ্যমে 
নিয়ে যেতে তাঁর আপত্তি নেই। | 
প্রাত অনাগ্রহে প্রধানমন্ত্রী দুঃখ প্রকাশ 

। তাঁর মতে বুনিয়াদী শিক্ষার 
ভিত্তি অত্যন্ত বৈজ্ঞানিক। কিন্তু কেউ 
তত্প্রাত যথোচিত দৃভ্টিদান করেন নি। 
শিক্ষাকে চাকুরী লাভ ও বিবাহে যোগ্যতার 
মাপকাঠি রূপে এদেশে বাবহার করা হয় 
বলেও প্রধানমন্ত্রীর অভিযোগ । তিনি 
বলেন, ছাত্ররা কায়িক শ্রমে বিমুখ । একই 
সঙ্গে বর্তমান পরাক্ষা ব্যবস্থাও ভুটিযাস্ত 
এ কথার স্বীকৃতি পাওয়া যায় তাঁর 


দপ্তর চৃপ করে বসে থাকবে না। তবে 


- এককভাবে কোন দপ্তরই একটি সর্ব- 


না। এজন্য রাজ্য ও কেন্দ্রের বিভিন্ন 
দপ্তরের সহায়তা প্রয়োজন | মী 
আমাদের বর্তমান রচনায় এ বিষয়ে 
বিস্তৃত আলোচনার সুযোগ নেই। কারণ 
এই রচনা যখন ছাপাখানায় যাচ্ছে তখনও 
রাজধানীতে শিক্ষামন্মশ সম্মেলনের বৈঠক. 
চলেছে। আগামী সংখ্যায় বিস্তৃত বিবরণ 

তুলে ধরার চেষ্টা করা হবে। 
(২৯-৪-৬৭৷) : 








৮ = 


মাৰ্কিন যত্তরাষ্টী$ 


ফরেছিলেন নয়া দিল্লীর মাকি'ন৷ দূতা- 
বাসের মাধ্যমে ॥ কিন্তু সোঁদা, ॥সে:-চেষ্টা 
তাঁর সফল না হলেও সুইজার :স্ড থেকে 


তা যথেষ্ট চাণল্যের সৃষ্ট করেছে। একে 
সোভিয়েট য়ুনিয়ন থেকে এ-ধরণের প্রথম 
শ্রেণীর_ স্বয়ং স্ট্যালিনের মেয়ে-_যে- 
স্টালন ২২ বছর ধরে গোটা, কমিউনিস্ট 
দুনিয়ার আবিসম্বাদী 


যাবার দরকার নেই। তবে কথা থেকে যায় 
যে” মাদাম স্বেতলানা যে সোভিয়েট 
রাশিয়ায় খবর সুখে-শান্তিতে ছিলেন না, 


তানি স্বামীর আসনই দিয়েছিলেন। কিন্তু 
ব্জেশকে তাঁর হৃদয় থেকে ছিনিয়ে নিলো, 





থান। দু'বেলা পুজো-আচ্চা করলেন। 
কালাকাঙ্কারে থাকার সময়েই তিনি 
সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যে মস্কো আর 
তিনি ফিরতে পারবেন না, ব্রজেশহাীন' 
মস্কো তাঁর কাছে শূন্য, আকর্ষণিহান। 

মাকিনি য্য্তরাষ্ট্ররে আশ্রয় চেয়ে- 
ছিলেন তিনি, প্রার্থামক প্রচে্টার সফল! 





(AOS Sm CETTE) 









সতী বই লেখ বাল্ত এজ হিট দে. 
বইয়ে তাঁর নিজের জীবনী ও সোভিয়েট 








খিরূপ হয়েছে তাতে সন্দেহ নেই। তবে 
তা কী রূপ পারগ্রহ করে তা এখনো 
জানা যায় নি॥ 


সংবাদপত্র বেরুচ্ছে বটে কিন্তু সরকারের 


লোককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে বলে নিভ'র- 


বিরোধ চরমে ওঠার জন্যে এখানে সঙ্কট 
দেখা 'দয়েছে-সেই জর্জ প্যাপানভ্রু তো 
গ্রেপ্তার হয়েছেনই, তাঁর ছেলে আন্িয়াস- 
কেও জেলে পোরা হয়েছে। আঁল্দয়াসই - 


৯৪৫১ 


গ্লেজোসকে নাকি ফাঁসি দেওয়া হয়েছে। 
সংবাদ পেয়ে সোভিয়েট পররাস্ট্রমল্্ 
আন্দ্রে গ্রোমকো মস্কোস্থ গ্রীক রাস্ট্- 
দৃতকে ডাকিয়ে কড়া প্রতিবাদ জানিয়ে 
বলেছেন যে, লেনিন শান্তি পুরস্কার- 
বিজয়ী গ্লেজোসের গায়ে যদি আঁচড়টি 
লাগে তবে সোভিয়েট সরকার চুপ করে 
থাকবেন না। মস্কোর তরুণেরা গ্রাঁক 
দূতাবাসের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শনও 
করেছে। অবশ্য গ্রীসের আভ্যন্তরীণ মন্ত্র 
ঘোষণা করেছেন যে, এখানে কারুর ফাঁস 
হয় নি, গ্লেজোসের তো নয়ই। 


এ-গুজবও ছাঁড়য়েছিল যে, রাজা 


কনস্ট্যানটাইনকে নাকি বাধ্য করা হয়েছে 
সিংহাসনচ্যত করা হবে বলে তাঁকে নাকি 


ভয় দেখানো হয়েছিলো। সামারক সরকার 


অবশ্য এ-সংবাদের প্রাতবাদ করে 
জানিয়েছেন যে, রাজার সঙ্গে তাঁদের 


কোন বিরোধ নেই, তাঁকে অল্তরশণ করে 


রাখার সংবাদও িথ্যে। তিনি সম্পূর্ণ 
মুক, এবং ক্যাবিনেট সভায় যথারীতি 
সভাপতিত্ব করবেন। 

কিন্তু 
প্রেরণা যোগালো কে? এখানকার কাঁমউ- 
নিস্টরা তাদের গোপন বেতারকেন্দু 
থেকে প্রচার করছে যে, আমেরিকার 
গোয়েন্দাবাঁহনী সি-আই-এ'র হাত 
আছে এর পেছনে। ফ্যাসস্টদের হাত 
থেকে গ্রীসকে মস্ত করার জন্যে ওই 
গোপন বেতারকেন্দ্র থেকে গ্রীক তরুণদের 
আহহান জানানোও হয়েছে। কিন্তু 


 সামারক অভ্যুত্থানের পর এবং বিশেষত 


গ্রীসও মধ্য প্রাচ্যের দেশের অতো 


ন্যাটোর একটা সদস্য। কাজেই এখানে 
মাকিনি স্বার্থ একেবারে নেই মনে করার 
কারণ 
সামরিক নেতারা পি-আই-এ বা 
আমেরিকার প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়েছেন 
বলেও অনেকের ধারণা। এ-ধারণা 
জল্মাবার কারণ হলো, লাতিন আমোরকার 


এই নীতিই অনুসরণ করে চলেছে! 


এই  সামারক অভ্যুথানের 


নেই, বর্তমান দক্ষিণপল্থখ 











নাম ছিল হবসূন্দরী এবং ডাকনাম ছিল 
ট্যাপা লক্ষপ্ী। গোপীমোহন বর্ধমান 
প্লাজ এস্টেটে সামান্য মুন্সিযানা চাকুরশ 
করে কোনমতে সংসার চালাতেন। গোপণ- 
মোহনেব অনেকগ্ীল সন্তান হয়েছিল 
কিন্তু সবাই দু-তিন বছর বয়সেই মারা 
গেছেন। একটি ছেলে নগেন্দ্র সাত বছরের 
হয়েছিল কিন্তু একাঁদন রাত্রে তান পান 
মুখে করে শুয়েছিলেন এবং ঘুমের ঘোবে 
লই চিবান পান গলায় ঠেকে বধম খেষে 
শবাসরোধ হযে নগেন্দ্র মারা যান! আমাদের 
মা বয়ের পর তোঁলববাগে এসে এই কথা 
শোনেন এবং আমাদের উপর তাই কড়া 
হুকুম ছিল কখনো রাতে পান মুখে করে 
শোয়া চলবে না। গোপশীমোহনের বড় 
মেয়ে বেশ বষস পেষেছিলেন। বড় মেয়ে- 
টির বিয়ে হরেছিল কামাবখাড়া গ্রামের 
প্রাণহবি সেনের সংগে যান পরে এক 
সময় তেলিরবাগ কে. এম: ডি. এম 
স্কুলের হেডমাস্টার হয়েছিলেন। ছেলে 
কেউ বাঁচে না দেখে বংশ লোপের ভয়ে 
গোপশমোহন ও হরসুন্দরী উভয়েরই খুব 
মন খারাপ ছিল! এমন সময় তাঁরা শুনলেন 
যে বর্ধমানের কাছেই কোন এক গ্রামে 
‘বাখাল বাজ্জা” বলে এক জাগ্রত বিগ্রহ 
আছেন তাঁর কাছে শুদ্ধমনে নাঁবস্টচত্তে 
আত্মসমর্পণ কবলে ঠাকুর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ 
করেন। পাড়া-পড়শীর পরামর্শে হর- 


ঠাকুর প্রসন্ন হয়ে তাঁকে আশ্বাস দিলেন 
লাভ করবে। 


তারপর যথাসময়ে জল্মালেন 
এক সুদর্শন ছেলে। রাখাল রাজা ঠাকুরের 
অনুকম্পায় ছেলে হযোৌছল বলে ছেলের 
নাম হোলো রাখালচন্দ্র। এই রাখালচন্দ্রই 
হলেন আমাদের পিতা । 

উপরযনিপাবি কয়েকটি ছেলে শৈশবেই 
হাঁরয়ে আমাদের ঠাকুমা হবস্যন্দরী 
বাবাকে বাক্সের মধ্যে তুলো দিযে ঢাকা 
আঙুরের মত যত্ধে রাখতেন। তু তবু 
তাঁর মন মানে না-কি জান যাঁদ এই 
ছেলেও চলে ষায়। যাঁদচ ঠাকুর আশ্বাস 
দয়েছিলেন ঠাকুমাকে যে তাঁর এই. ছেলে 
দর্ধাষ হবে তবু মায়ের মন বোঝে না। 
ঘব পোড়া গরু যেমন আগুন দেখলেই ভয় 
পায় তেমনি বাবার এতটুকু সার্দকাঁশ 
হলেই ঠাকুমা ঘাবাঁড়য়ে যেতেন। ঠাকুমা 
আবার চললেন ‘রাখাল রাজা’ ঠাকুরের 
মান্দবে_বাবার দশর্ঘায় কামনা করার 
ছন্যে, না, আর একটি ছেলের কামনায় 
যাতে করে দু'জনের একজন অন্তত বেচে 
থাকবে--তা, জান _ নে। ঠাকুমা কি 
আশ্বাস পেলেন এবার জানা গেল না, 
ঠকন্তু অল্পাঁদন পরেই তাঁর আব একটি 
সন্তান হোলো-_মেয়ে। ঠাকুরের দয়ায় 
যখন মেয়ে তখন তার নামকরণ হোলো 
'্রাথালশ'। এই রাখালশই হলেন আমাদের 
আপন ছোট পিসিমা। 

রাখাল আব বাখালশী পঠোঁপঠি দুই 
ভাই-বোন একসংগে মানুষ হতে লাগলেন। 
এইরকম কাছাকাছি ভাই-বোন হলে যা হয়, 
'ঁদেরও তাই হোল। অর্থাৎ ভাবও যেমন 
ছল ঝগড়াও হোতো তেমান। আর তা" 
ছাড়া বাবা ছেলে  হওষায় ঠাকুমা তাঁর 
বায়না বোঁশ শুনতেন বলে রাখালণীর 


২৯৬২ 


অদন্টে ঠাকুমার মুখ বামটা প্রায়ই নাকি 
খেতে হোতো। মা'র কাছে শুনোছ বাবার 
অসুখ হলে যখন তাঁর ভাত বন্ধ এবং 
সাগু খেতে হোতো তখন নাক বাখালপবও 


বাবা শুনে হাসতেন এবং ব্যাং’ ছাড়া আনু 
বড় কিছু ওজব-আপাঁন্ত করতেন না। এই 
সময় ' থেকেই ঠাকুমা বাবার খাবার যে 
ধরা-বাঁধা ব্যবস্থা কবোছলেন বাবা সেই 
বাবস্থামতই বরাবব খেষেছেন আমার 
টবষে পর্য্তি। সিদ্ধ চালের ভাত, মুসুবির 
ডাল, পাতলা মাছের ঝোল, দু-এক টুকবা 
কাঁচ পটল সমেত ও একবাঁট দুধ ভাত! 
মুস্ীরর ডাল ছাড়া অন্য ডাল বাবা কখনো, 
খেতেন না, খেলেই নাক অস্বল হযে গলা 
জালা করবে। এটা তাঁর মনের 'বিকার, 
না, সত্য জানি নে। তবে দেখোছ শেষ 
বয়সে আমার স্ঘী এটা-ওটা বেধে দিলে 
খেয়ে নিতেন অন্বল হয়েছে বলেও 
শুনি নি কোন দিন। 

এই সময় দৈব-দ্যার্বপাক ঘটল পাঁর 
বারের মধ্যে। অকস্মাৎ আমাদের ঠাকুদর্ 
গোপীমোহন অন্ধ হয়ে গেলেন। তাঁর 
কাজকর্ম বন্ধ হয়ে গেল। তিনি নিবুপায় 
হয়ে স্বগ্রামে তৌলরবাগে ফিবে এসে সেই- 
খানেই রষে গেলেন। অতি কষ্টে সংসার 
চলত! খানার টাকা বা ভাগ প্রজাদেক 
কাছ থেকে যা ধান পাওয়া যেত তাই 
কুটে চাল কবে তাই দিয়ে খাওষা হোতো। 
আশে-পাশের জাম থেকে শাক-সব্জা 
যখন যা পাওয়া যেত তাইতেই হোতো 
ব্যপ্জন। মধ্যেব বাঁড়ব দর্গামোহন দাশ 


ধনলেন' এবং ১৮৯১  খস্টোব্দে ছোট ছেলে 


রমণণমোহন' (টোনা দাদা) যখন এগার বছর ঃ 


বয়সের তখন ছোট 'পাঁসমা মৃত্যুর কোড়ে 
শাদ্তিলাভ- কবলেন। ছোট পাসমা মারা 
. যাবার বহু বছর পরে যখন অপূর্ব বেড় 
দাদা) ও রমপী (টোনা দাদা) রেঞ্নে 


ছিলেন কর্মব্পদেশে তখন ছোট পিসেমশায় - 


ফিরে এসে দেখা দেন। রেবতী (সোনা 
দাদা )-র কলকাতায় বলরাম বোস ঘাট 


ঘটে নি। এর অঙ্পাঁদন পরে ছোট, পিসে- 
গশায়ও মারা গেলেন। _ 
আমাদের পিতা বাল্যবয়সে দেশেই 


পড়াশুনা করেন। শুনোছ্ছি তান প্রথমে - 
ওরকে নদের চাঁদ, 


ঠাকুমার' মনোগ্গত ইচ্ছা। কে জানে, কখন 


পাশ, করাব পর প্রশ্ন, উঠল- ততঃ কিম । 
ছেলের যদি পড়াশুনা কবতেই হয় - তবে 
তাকে বাইরে না পাঠিয়ে উপায় নেই। 
তোঁলরবাগে তখনো হাই স্কুল হয় নি। 
ঠাকুমা আর কি করেন, 'ছেলেরে ঢাকায় 
পাঠাতে হোলো হাই স্কুলে পড়তে । তখন 
বাধার খ3্লতাত কেদারেশ্বর ঢাকায় 


মুনসেফ, না সাব-জ্রজ। বাবা সেখানে গয়ে 
খংড়ামশায়ের থেকে .ঢাকা কলে” 
'জিয়েট স্কুলে ভরাঁত হলেন। গ্রামের স্কুলে 


- ছান্রবৃত্তি পর্যন্ত পড়ায় বাবার. বয়স 


একটু বৌশই, হয়েছিল। 


বাবা তের- 


নেকস্ট টু গড্‌লিনেস। এই সময়ে বাবার 
সংগ্লো কৈ কে পড়তেন, তা” বিশেষ কিছুই 
শুনি লি। যখনা এই ঢাকা কলোঁজিয়েট 
স্কুলে বাবা, তৃতীয় শ্রেণী, থেকে: "দ্বিতীয় 
শ্রেণীতে উঠলেন 'কিংরা, উঠব, উঠব করু- 
ছেন. তখন-তাঁরবয়স/পনের ছাড়ে: গিয়ে- 





.পথক হয়ে  বান। 
' হাসাডাতেই; অন্য, বাড়তে চলে জান। তিনি 


কলেজে বাবা ও দাদাবাবু 
চিত্তরঞ্জন-এর সংগে পড়তেন ও একসংগে 
বি. এ. পাশ করেন। কলকাতায় 


সংগে দাদাবাব; চিন্তরঞ্জন-এর বড় “কন্যা 


অ রে ছিলে তার তো 


মুনসেফ। এ ছাড়া আর এক ঘরে ছিলেন 
দুই ভাই পতাম্বর ও নীলাম্বর সেন। 
বলেই তাঁরা পাঁরাঁচিত ছিলেন। বোধ হয় 
কোনো, খেতার পেয়ে থাকবেন! পিতৃ- 
িয়োগের। পর, পীতাম্বর ও নীলাম্বর 
নীলাম্বর 


পরে উকিল, হয়ে বাবশালে প্রভৃতি খ্যাতি 
ও'-অর্থ অর্জন করে; বিস্তৃত ভূ-সম্পাস্ত 
করোঁছিলেন। তাঁর: 'বারশালের বসত 


ছিল না-ছিল একাঁট মেয়ে। কালপীকশোর 
পৈল্ৰিক বিষবেব আপন 'হস্যা থেকে হাসাড়া 
গ্রামে উচ্চ ইংরেজ" “বদ্যালয় স্থাপন করে 
গিয়োছলেন। সে স্কুলে নাম ছিল 
কাল'াীকশোর এইচ. ই. স্কুল! হাসাড়া 
পাঁকস্তান হযে যাবার পর সে স্কুলের 
নাম বজ্জায় আছে কি না আমার জানা নেই। 
হরাকশোরের ছিল দুই স্ত্রী ীকন্তু 
দু'জনেই িঃসল্তান। ধমজদেব মধ্যে 
যোট বড়_তারকচন্দ্র তাঁর ছল এক 
মেয়ে কুম্যীদনী। তাঁর সংগে বিয়ে হয়ে- 
ছিল সোনার গ্রামের বিশাবদ বাঁড়র 
দেবেন্দ্র সেনের। কুমুদিনীর এক ছেলে 
দ্বজেন্দ্নাথ ও এক মেয়ে লক্ষয়ী। 
তারকচন্দ্র অপুত্রক হওযায় তান আপন 
যমজ্ভাই কৈলাসেব ছোট ছেলে যতশল্দ্র- 
নাথকে পোষ্য নেন। ভগবানের মার কে 
খন্ডাতে পারে। যতীন্দ্রনাথ বিবাহের 
অল্পকাল পরেই তারকচন্দ্রের জীবদ্দশায় 
একটি মাবালক পত্নী রেখে মারা যান! 


তান 
খুব িদ্যোৎসাহপ ব্যান্ড ছিলেন এবং সেই 
আমলে কংগ্রেসের আঁধবেশনে যোগ 
দিতেন এবং বন্তৃতাও দয়েছেন শুনেছি। 
এই কৈলাসের যতীণন্দ্র ছাড়া আরো নাট 
ছেলে িল- যোগেশ, বাঁত্কম ও অতুল । 
যোগেশ করতেন কবিরাক্জণী, বাঁশ্কম করতেন 
ঘর-বাঁড় তৌরির কন্ট্রাইরী কারবার। অতুল 
ঢাক' আসানল্লা স্কুলের পাশ করা ওভার- 
গসয়ার হয়ে আপন ভাই বাঁঞ্কিমের কারবারে 
যোগ দেন। কৈলাসের একমাত্র মেয়ে 


গোপশমোহনের একমাত্র প্র রাখালচন্দ্রের 


বাস ভবনে। কৈলাসচম্দ্ 
ওকালাঁত করেন এবং তাঁর বেশ পসাব 
হয়েছিল এর আগেই। সেখানে ক কথা- 
বার্তা হোলো তার বিবরণ সবটা জানিও 
মা এবং বলবারও দরকার নেই। মোট কথা 
হোলো বিবাহের যাবতশয় শর্তাদি 'াপ- 
দ্ধ করে একটি সরু লম্বা কাগজে দুই 
পক্ষ সই করলেন। এই “নির্ণয় পতমিদং 
কার্যাঞ্চাগে-র একাটি কাঁপ নিয়ে লাল- 
[বিহারী জ্যেঠামশায় তোঁলরবাগ ফিরে 
গেলেন। এই পনর্ণয় পত্াট” পরে মায়ের হাতে 


সাপ্তাহিক বসত 


আসে এবং সোটকে তান খুব সকলে 
রক্ষা করতেন এখনকার মেয়েরা যাঁদের 
রোঁজস্ট্রারের কাছে বিয়ে হয তাঁরা যেমন 
যত্ন করে রাখেন রেজিস্ট্রার ও বিয়ের 
সাক্ষীদের সই কবা ও 'শলমোহর লাগান 
তাঁদের বিবাহের 'নিদর্শনপন্রটি। ওই নির্ণয় 
পন্রট আমি দেখোছলাম এবং পড়েও- 


পার 








ইঞ৬ত 


করার 


পোকামাকঙ্‌ ধ্বং 
পাঁচটি 


অইহদ মাছির যম 


এই হাল মাছি od 
শঙাধ হত নোংরা জায়গায় । সাংঘাতিক রকমের “নীনী বীর্তীঠূ 


ঁছলাম। _ সৈই নির্ণয় পত্ৰ থেকে 
জানা যায় সেকালের লোকেবা কেমন 
আটঘাট বেধে বিয়ের সম্বন্ধ পাকা 
করতেন। খুবই দুঃখের বিষয় যে সেই 
নির্ণষ পন্রাট অন্যান্য অনেক মুল্যবাথ 
জিনসের সংগে বাড়ি বদলের 'হাডকে 
কোথায় হারিয়ে গেছে। মোদ্দা কথা এই 





CHEF-10 BG 


নাহি কতীতে 


চে 


এ 


পোকামাকডুগুলোকে সঙ্গে-সঙ্গে 


কাবু ক'রে মাটিতে ফেলে এবং একটু পরেই ওরা 


মরেযয়ি॥ 





শক্তিশালী রাসায়নিক পদার্থের সংমিশ্রণে 


ভাবে কাজ করে £ 


৮ 


£ 


ডেণ্চল! 


a 


= ছ্টাতিতীট জেরা SETAE 


খু, ডু 

ছড়িয়ে দিন। 
টিনের 

জী _স্া$-উউটান, ইনক, £ছিও -থায়িতল _আয়েতিকার সুরা বমিতিহুজ ) 


তৈরী লাল 


ও কলেরার মত দারুণ মহামারী রোগ 


টীতে যখনই মাছির উপদ্ৰব বেখ। দেবে, মনে" 


চুষি করে । আপনার ব 


» আর টাইফয়েড 
[ডু 


চি বায 


মনে আছে যে, কন্যার পৈতা বিবাহের 
পর জামাতার পড়াশুনার সকল ব্যয়ভার 
ধহন করবেন বলে প্রাতশ্রুতি দিয়েছিলেন! 
গহনা কত ভাঁরর হবে তারও উল্লেখ ছিল, 
, [কন্তু বিস্তারিত ফর্দের কথা আমার মনে 
নেই। তাছাড়া ছিল একটা শর্ত যে বরকে 
বথোপযুক্ত সম্মানের সংগে চলন করে নিয়ে 
যেতে হবে এবং - বরবারশীদের রাহা 
ধরচা কন্যার পতাই দেবেন। সন তারিখ 


পাঠিয়েছিলেন। 


ছিলেন-'আরে সেই আমলে মাইন্স্রে 
মাইয়া বিয়া দিত বংশ দেইখ্যা। . তোল্র- 


বাগের যদুনন্দন বংশের দাশ গুদ্ঠীর খুব - 
নামডাক আছিল। ফলটা ত’ কিছু খারাপ . 


হয় নাই। কি কস্‌? বলেই আমার মাথায় 
পিঠে হাত বলিয়ে দিলেন। 


(দেশম অন্যায়) 
শাঁকদের ঘাঁড়ির নতুন গোনা বোঁ 


জমার ঠাুমা SN অল্প বাসের 
বৌ ছিলেন তখন তাঁর ' *বশুর- 
শাশুড়রা তাঁকে ডাকতেন সোনা, বৌ 


ঘলে। সে সুত্রে ভাসুর ও দেওর পত্রেরা - 


চাঁকে ডাকতেন সোনা খড়ি বা সোনা 
জ্যেঠি। তারপব আস্তে আস্তে তান 


খন বার্ধক্যের দিকে এগুলেন এবং তাঁকে __ 
বৌ বলে ডাকবার লোকেরা একে একে চলে . 


গেলেন.অথণং তান বৌ পর্যার থেকে 


ডি তখন. 


তাঁব বয়স বোধ হয় দশেরই কোঠায়। মায়ের 
গায়ের বঙ ময়লাই- ছিল। 
বেশ কমনীয়ই ছিল। মাষের নাকাঁট ছিল 
বেশ খাড়া তবে গোড়ার দিকটা ছিল 
একটু চাপা। 


ঘলে এ্যাকুলাইন। মা'র চোখ দঃট ছিল 


পা 
পা 


- মা যোদন দ্বশববাড়ি 


তবে মুখগ্রী- 


পাখীর ঠোঁটের মত_ইংরেজশীতে, যাকে. 


সাপ্তাহিক বসুমতী 
বেশ বড় বড়। চোখের তারা দুপটর চাঁর- 
পাশে খুব ক্ষীণ একটি সাদা রেখা নজর 
করলে দেখা যেত। ওই রেখার জন্যে মা'র 
চোখ দুশটকে যেন করুণায় ভরা মনে 
হোতো। মায়ের চুলের গোছা ছিল খুব 
ঠাসা এবং কোঁকড়ান। মাকে কখন 
প্রসাধনের চেষ্টা করতে দেখি নি। চুলে 
প্রায় ঢিলে খোঁপাই করতেন। চুল বাঁধতে 
দেখ নি-কোন দিন। ছোট বয়সে মা 


শুনেছি বেশ গোলগাল আকাতিরই 


ছিলেন। বড়দের কাছে শুনেছি মা'র 
কণ্ঠার হাড়ই নাক দেখা যেত না! বাবা 
বর্ণনা দিতেন শনক্ষইশ্ঠা মাইয়া, বলে। 

বড় লোকের একমাত্র মেয়ে-ষনি 
জশবনে কখনো বাঁড়র বাইরে যান নি-- 
তান দশ বছর বয়সে এলেন- *্বশুর- 
বাড়তে এক দাস’ সংগে নিয়ে। দাসগীটর 


"নাম ভুলে গেছি তবে বেশ পুরনো দাসী। 


সেই সময়ে মেয়ে প্রথম শ্বশুর ঘরে 
গেলে সংগে দাস’ যাবার রেওয়াজ 'ছিল। 
এই দাসী দ্বিরাগমন পর্যন্ত মেয়ের সংগে 
তার নতুন »বশুর ঘরে থাকত! - দ্বিরা- 
গমনের সময় দাসীও মেয়ের সংগে তার 
বাপের বাঁড় চলে যেত এবং পরে যখন 
মেয়ে আবার *বশরবাড় যেতো , তখন 
আর দাসী যেতো না। এই দাসীর কর্তব্য 
ছিল মেয়েকে তার *বশৃরবাঁড়র মেয়েদের 


| সংগে মেলামেশা করতে শেখান এবং 


কায়দা মতন চলা-ফেরা করতে মদত 
দেওয়া। এই দাসীর পরামর্শে এবং 
নিদেশে মেয়ের নতুন পাঁরবেশে সৃবিধে 
হবে এবং বাপের বাড়ির একজন লোক 
সংগে থাকলে বাপের বাঁড়র জন্যে মন 
কেমন করবে না_এই ছল সেকালের 
লোকেদের ধারণা এবং সেই জন্যেই 
হয়েছিল পুরনো দাসী মেয়ের. সংগে 
পাঠাবার প্রথা! তবে অনেক সময় দেখা 
যেত ষে এই দাশ এক-এক সময়ে মেষের 


পেশছলেন তার 


সকালে ঘি দিয়া ভাতে-ভত খাওন্র 
অভ্যাস'_সর্মার্ঘটা হচ্ছে বে সেই রকম 
ব্যবস্থাই যেন হয় এ বাঁড়তেও। ষে 
বাড়িতে কম্টে-সৃষ্টে হাঁড়ি চড়ে সে 


৯৯৬৪. 


_বোঁশ। 


বাঁড়তে এই ধরণের কথা যে খুব সমশ্রাব্য 
হোলো না তা" দশ বছরের মেয়ে আমার 
মা-ও বেশ অনুভব করে ফিস্‌ স্‌ নিচ 
গলায় ঘোষটার মধ্যে থেকে দাসকে 
ভর্ঘসনা করে বললেন--তুই থাম্‌+ | 
তারপর দুপুরের খাবার পর অন্যান্য 
বউদের সংগে মা যখন এটো বাসনের 
খানিকটা তাড়া দুহাতে ধরে পেছনের 


আড়ালে ডেকে মা ধমক দিয়ে বললেন 


যে বন্ধ শ্বশুর অন্ধ, কোনো রোজগার 


একটি বুগ্ন-ভক্ন ননদ- রাখালশ' ও তার 


ছেলেদের, বিশেষ করে ছোটাট রেমণণ)-র 
হেফাজত করা। মা লেখাপড়া শেখেন নি! 
তখনকার শদনে মেয়েদের লেখাপড়ার , 
তেমন রেওয়াজ (ছিল না। মা কোনোমতে 
বাংলা -ছাপা বই একট একটু - পড়তে 
পারতেন এবং খবে সামান্যই বাংলা লিখতে 


নেওয়া এবং তাদের সুখ করা যে মেয়ে 
দের একটা অবশ্য কর্তব্য এই বোধটি 
তাঁদের মা-জ্যেঠি-খ্াঁড়র ব্যবহার দেখে 
এবং নানা ব্রতাদির কথা শুনে তাদের মনে 
বদ্ধমূল হয়ে থাকত। অনেক লেখাপড়ার 
চেয়ে এই . শিক্ষাটুকুর দাম ছিল ঢের. 
সেকালের মেয়েরা শ্বশুরবাড়ি 


গগয়ে বন্ধ শ্বশ্যর ও অন্যান্যদের সেবা 
হাসমুখেই তা’ করতেন এবং তাঁদের 
সেবা-শুশুধা করে মনে একটা প্রসন্নতাও 
লাভ করতেন। এই রকমভাবে চললে যে 
জ্বামাঁও খ্যাশ হবেন সে কথাও যে মেয়ে- 
দৈর মনে থাকত না তা-ও নয়। 
আমাদের মা প্রথম থেকেই একান্তমনে 
ধবশুরের সেবায় লেগোঁছলেন। ঠাকুমার 
লংগে সংগে মাকেও রান্নাঘরের যাবতীয় 
‘ফাদ করতে হোতো। ঠাকুমার যখন বয়েস 
(হোলো তধম একা মাকেই রালাও করতে 
হোতো। আগেই বলেছি যে আমাদের বাঁড়র 
সার্থক অবস্থা খুবই খারাপ ছিল চাল 
[কনে খাবার সংস্থাও ছিল মা। ক্ষেতের 
(থেকে যা ধান পাওয়া যেত তাকে সিদ্ধ করে 
ঢেশিকতে ছেটে চাল করে নিতে হোতো। 
ধ্ষশ্র-শাশাড় ঠাতরষি ও তাঁর ছেলে” 
দের এবং ছোট শ্বশুর . বৈকুন্ঠেশ্বরকে 
খাইয়ে তারপর মাকে খেতে হোতো। 
ইসনেক সময় শাক ব্যজনও অপর্যাপ্ত 


অবাঁশণ্ট থাকত না। নুন ও কাঁচা লংকা - 


দদয়েই অনেক সময় কাজ চালিয়ে নিতে 
হোতো। সুস্থ সবগ. শরীরটাকে পুষ্ট 
‘রাখবার জন্যে, এবং গ্রেটটা ভরাবার জন্যে 
ঘাতের পাঁরমাপ মা একটু বোশই খেতেনা।' 
তারপর উঠেই বাসন মেজে সুর্য হোতো 


ধান ভানবার পালা। মাকেই দিতে হোতো, 


পাড় গ্রামের কোন সম্পকাঁয়া 

করে ধানগুলি বসে বসে উীল্টিয়ে 
ন্তেন। অল্প বয়স থেকেই এইরকম 
(অনেকগ্যাল ভাত কাঁচা লংকা কিংবা 
তেতুল দিয়ে খেয়েই ঢেশকর 
PELE io nl des 
“মা'র ছোট বয়েস থেকেই. অজ রোগ 
‘দেখা দিয়েছিল। সে রোগ মাকে, আমরণ 
পর্যন্ত কন্ট দিয়েছে তাছাড়া ধান 
সিদ্ধ করা ছিল এত ব্যাপার! তখন 
চাইলেই পাথর কয়লা পাওয়া যেত না এবং 
যান পাওয়া বেত তা’ কেনার পয়সাও 
আমাদের পরিবারের ছিল না। 
মাকে বাড়ির সংলগ্ন বাগান থেকে শুকনো 
পাতা ও ছোট ছোট শুকনো ডাল সংগ্রহ 
. করে নিয়ে আসতে হোভো। সেই আধ- 
শুকনো পাতা ও ডালে আগুন দিয়ে 
ধারয়ে বাঁশের চোঙায় ঠোঁটে ফঃ দিয়ে 
আগুন জালিয়ে রাখা হিল এক কণ্ট- 
সাধ্য কাজ। ধোঁয়ায় মার চোখে জল 


বেয়ে পড়ত- চোখে অন্ধকার দেখতেন ।' 


এজন্যে 


"ভই খত হর কা ভা হুক শক 
চা 


এর উপর যখন আমাদের ছোট গপাঁসমা 


অচল হয়ে অনেক মাস বিছানায় কাটিয়ে 
- শেষে মৃত্যুতে 'নিম্কৃতি পেলেন তখন এই 


ভাগনে চারটির রক্ষণাবেক্ষণের ভার পড়ল 
আমাদের মায়েরই-উপর। টোনা দাদাকে 
মা ছেলের মত করেই বড় করে তুল্সে- 
ছিলেন। এইরকম কষ্ট করে এবং নিজের 
শরশরটাকে তিলে তলে ক্ষয় করে 
আমাদের মা আমাদের সংসারের সেবা করে 
গেহেন তাঁর দশ বছর বয়েস থেকেই। 
আর একটা ব্যাপার যা হোতো তার 
কথা বলতে গেলেই মা হেসে ফেলভেন। 
মাকে তাঁর বাপের বাঁড় থেকে তৈজ্রসপর, 
কাপড়-চোপড় 'বিছানা-পার্টি বেশ ভাল- 
রকমই দেওয়া হয়োছল। তাছাড়া পরে 


সারা বছরের চাল, ডাল, তেল, নূন, ঘি 


ও বছরের পরনের কাপড়, বিছানার চাদর, 
গামছা ইত্যাদ আমাদের দাদামশায় নিয়- 
মিতভাবে প্রাত বছর পূজার সময় নৌকো 
বোঝাই করে তোঁলরবাগে পাঠাতেন। 
চাল, ডাল, ইত্যাঁদ জিানসগুলি সংসারের 
ফান্দে লেগে যেতো এবং তোর চাল আসার 
জন্যে আমার মায়ের ধান ভানার কদ্টটারও 
লাঘব নিশ্চয়ই হোতো। কিন্তু কাপড়- 
চোপড়, চাদর, গামছা থাকত আমার 
ঠাকুরমার জিম্মায়। মা'র কপালে না কি 
চাদর পাতা বিছানায় ওয়াড় দেওয়া বালিশে 
মাথা রেখে শোবার সৌভাগ্য জুটত 
খালি বাবা যখন ছুটি-ছাটাতে বাড়ি 
আসতেন। সে সময় ঠাকুমা বিছানার সাফ 
চাদর ও বালিশের খোল বের করে দিতেন 
এবং মাকে নির্দেশে দিতেন_ রাখালের 
লেইগ্যা পাইত্যা দিও অন্য সময়ে মা 
তেন তেল-চুকচুকে বাঁজশটার উপর 
গামছাটা পেতে আব পুরনো ছেড়া 
পরনের শাঁড় একখানা ময়লা ছেড়া 
তোষকের উপর বিছিয়ে! বছরের পর 
বছর নাকি এই ব্যবস্থাই ছিল। একবার 
হয়েছে কি, বাবা এসেছেন দেশে ছুটতে । 
ঠাকুমা ভুলেই গেলেন সাফ চাদর ও 
বাঁলশের খোল বের করে দিতে! মা-ও 
ঠাকুমাকে মনে করিয়ে দেন 'নি- হয়ত ইচ্ছে 
করেই, বাবাকে জানিয়ে দিতে যে মা'র 
'বিদ্ধানার অবস্থাটা সচরাচর কেমন থাকে। 


শহর ফেরতা ছেলে রাত্রে শুতে এসে 


বিছানার অবস্থা দেখে ত’ অবাক! মা 
হেসে কুট-কুটি। সেদিন রাত্রে কতই না 
জানি হাসাহাসি হয়েছিল স্বামধ-্তশতে। 


২১৬৫ 


- এবং দিন থাকতেই পাঁরচ্কার চাদর ও 
 বাঁলশের ওয়াড় বের করে 'দিলেন। ঠাকুষ। 
বোধ হয় আগের রাতেই ঘটনাটার ইঞ্গিছ 
বুঝোঁছলেন। মা হাসতে হাসতে বলতেন 
এর পর তাঁকে আর বালিশে গামছা পেডে 
ও ছেড়া শাড়ি বিছানায় বিছিয়ে শ্ঘভে 
হয় নি। 
ও?দিকে বাবা ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলের 
দ্বিতীয় শ্রেণী থেকে প্রথম ভ্রেণ'ভে 
উঠলেন। আর কলকাতায় দাদাবাব্‌ 
(চিত্তরঞ্জন) ডবল প্রমোশন পেয়ে, বাবাকে 
প্রায় ধরে ফেললেন। বাবা তখন দাদা 
বাবর চেয়ে এক রাশ উ'চ্তে পড়েন! 
ঢাকায় পড়ার এই সময়ে একটা ঘটনা 
ঘটেছিল যা বলা প্রয়োজন। দাদামশায়, 
শ্রাত দিয়েছিলেন যে বাবার পড়াশুনার 
যাবতাঁয় খরচ তান বহন করবেন। বাব 
যখন ঢাকায় তাঁর খুল্পতাত কেদাবেম্বরের 
বাড়ি থেকে কলেজিয়েট স্কুলে পড়েন 
দাদামশায় তখন ঢাকাতেই প্র্যাকটিস বেশ 
জমিয়ে বসেছেন। বাবা দাদামশায়ের বাড়ি 
নেমন্তন্ন না হলে যেতেনই না। এট্য 
দাদামশায়ের পছন্দ হোতো না। তিনি 
চাইতেন যে একমাত্র জামাইটি তাঁর ছেলেরই 
মত তাঁর বাড়িতে আসবে, যাবে, খাবে এবং 


সাপ্তাহিক বযনমমতীৱ 


গ্রাহক হবাত্র নিঘমাবলী 
টা, পচ 
১৪০09 
৭00 
৩৫০ 





বার্ধক চাঁদা (সডাক ) 
যাণ্নাসক ” * 
ব্ৈসাঁসক ₹ 


তিন মাসের কমে গ্রাহক করা হয় না। 
গ্রাহক হতে হলে আপসে আগ্রম চান্স 
জমা দিতে অথবা মনিঅভারে পাঠাতে 
হবে। -কর্মীম্যচ্র 


লেখ পাঠাবার নিঘমাৱলাী 


মাস গেজে পড়া-খরচের টাকাটা নিয়ে 
ঘাবে। বাবা কিন্তু চেয়ে হাত পেতে টাকাটা 
নিতে সঙ্কোচ ও লক্জ্াবোব করতেন। 


যার দাম নগদ পড়া খরচেরও বোঁশ। 
দুই দিকের গোঁই বজায় রইল শেষ 
পরন্তি। মা যখন এসব গল্প আমাদের 
ধলতেন তখন বাবা হাসতেন আর বলতেন 
“আমি ছোট বয়সে অভাবের জন্যে একটু 
বেশি অভিমান! হযে গিয়ে *বশুরমশায়ের 
কাছে অপরাধই কবেছি। এখন নিজের 
জারির হি রনির 


৪2টি FETED 

গেলেন এফ. এ. পড়তে! 
খুল্লতাত কেদারেশ্বর তখন সেখানে বদলী 
হয়েছেন। হুগলণ কলেজে এফ. এ. 
পরাক্ষায় প্রথমবার ফেল হয়েছিলেন বলে 
চাদর মুঁড় দিয়ে বাবার কান্নার কথা মা 


এসোছিলেন।দত্তক পু্ররূপে। বন্তের টান 
এমন আর দিই বা ছিল। তাঁর সংগে 
আমাদের বাবার যে সম্পর্ক ছিল আজকের 
দিনে অনেকে তা’ ধর্তব্যের মধ্যেই আনেন 


ঠি. এ. পড়তে এবং রইলেন জ্যযেঠা- 
মশায়ের বাঁড় তখন তাঁর বয়েস হবে প্রায় 
ফুঁড় বছব। মা রইলেন দেশের বাড়তেই 
অন্ধ শ্বশুর, বৃদ্ধা শাশুড়ি ও মাহারা 


সাপ্তাহক সমতা 


উাশনে কণটকে নিয়ে। তখন তাঁর বয়স 

সবে পনেরো ছাঁড়য়ে ষোলয় পড়েছে।, 
আমাদের মা আমাদের সংসারে এসে 

শারীরক অনেক কণ্টই পেয়েছেন ।'শরীর 


“তাঁর তিলে তিলে ক্ষয় হয়ে গিয়ে তান 
- বিষম অম্বলের অসুখে পড়লেন। সে 


অসুখ মা'ব আমরণ ছিল। কিন্তু এত 
দৈহিক কষ্ট সত্বেও মা শস্ত হয়ে দাঁড়িয়ে 
আপন কর্তব্যকে যে মহিমান্বিত করে 
যেতে পেরোছলেন সেটা সম্ভব হর়োছল 
তাঁব দুই শবশুরেব_গোপাীমোহন ও 
বৈকৃণ্ঠেশববের আন্তরক আদরে ও 
আপ্যায়নে । প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় গৃহ 
দীপাট জালিয়ে মা বসতেন তাঁর শ্বশুরের 


করিয়ে দিতেন। মা'র তখন বয়স হয়েছে 
ষোল বছর 'কল্তু তখনো মা'র ছেলোপলে 
হয় নি। বর্ধমানের কাছাকাছি থাকলে 
ঠাকুমা যে মাকে জাগ্রত সেই 'রাখাল বাজাঃ 
ঠাকুরের মন্দিরে নিয়ে যেতেন হত্যা দেবার 
জন্যে তাতে কোন সন্দেহই নেই। 
দূরত্বের ও খরচেব বাহুল্যের জন্যে যখন 
সে চেষ্টা সম্ভব হোলো না তখন বৃদ্ধা 
তাঁর পিতলের মালার ডোঙাটা থেকে 
জপেব মালাটা হাতে নিয়ে মোজার মত 
চেহারার একটা থলেব মধ্যে হাত গজে 
মালা জপ করতেন ঠাকুর্দার ঘরের 
দাওয়ায় বসে-বুঁঝ বা একটি নাতির 
আগমনেরই প্রত্যাশায। আমার ঠাকুর্দ 
ছিলেন তখন দৃষ্টহীন। তান হাত 
বাঁডষে মাষের মাথায হাত বুলিয়ে 
আশীর্বাদ কবতেন_'তব হইব, দোঁখস্‌ 
তব হইব-আ'ম কইষা গেলাম তর হইব। 
ক্যাবল আমিই দেইখ্যা যাইতে পারুম না! 
মা'রও বোধ হয তখন “ছেলে হয় নি, ছেলে 
হয় নি” এই অনুযোগ শুনে শুনে মনের 
মধ্যে মাতৃত্বের পিপাসা জেগেছিল। তাই 
অন্ধ শ্বশুবের এই আশশর্বাণীতে মায়ের 
চোখে জল এসে যেত। মা আমার গায়ে 


আমার ছোট ঠাকুদ্দা বৈকুণ্ঠেশ্বর 
ছিলেন অপূত্রক। তাঁকে আম দেখ 'নি। 
‘কল্ত ছোট ঠাকুমাকে দেখোঁছ। ছোট-খাট 
গৌববর্ণ মানুষটি সন্তান না হওয়ায় বোধ 
হয একট 'থিটাঁখটে হয়ে গিয়োছিলেন। 
আমার ছোট ঠাকুর্দা মনে মনে হয়ত ভয় 
করতেন--ভষটা নেহাৎ 'ভীত্িহনও ছল 
না-যে আমার মায়ের বোধ হয় খেতে 
তুষ্ট হয়। আহা, বড়লোকের কাঁচ মেয়ে 
ওকে দেখবার-শোনবার কেই যা 
ক্মাছে_ এই ধরণের ছিল তাঁর ভাবনা! 
তান এক কাণ্ড করতেন রোজ। খাবার 
গরু তিল এক বাটি ঘন দুধে ভাত মেখে 


২৯৬ 


“সোনাবৌ তুই খাইচ্‌ ছোট পাঁসমাও 
মাকে খুব ভালবাসতেন। তান যে অশস্ত 
হয়ে কোনো কাজে মাকে সাহায্য করতে 
পারতেন না, তাঁর সেবায় মাকে যে আরো 
খাটতে হোত, এবং এই অনটনের সংসারে 
চারটি ?শশু-সম্তান নিয়ে এসে তিন যে 
তাঁর বাপ-মাকে বিব্রত করে ফেলেছেন এই ' 
বোধ ছোট ?পাসিমার মনকে নিত্য-নিয়ত | 
পণড়া দিত। বাবা ছিলেন তাঁর পিঠোপিটি | 
দাদা। খুব ভালবাসতেন সেই একমান্ত ! 
দাদাকে! সেই দাদার বোঁকেও পাঁসমা| 
ভালবাসতেন মায়ের স্বভাবের গুণে এবং! 
আপন প্রাণের টানে। আমার ঠাকুমা-ও 
মাকে খুবই স্নেহ করতেন। 





পায়। সেইটকু খুতের জন্যে তান বোধ-, 
হয় মায়ের উপর একট; বিরুপ ছিলেন সেই 
সময়টাতে। 


এঁ কটা দিনে কোথায় যে চলে যেত কে, 
জানে। আর হিল গ্রামের সমবয়সী আর. 
দুটি বোঁযের সমবেদনা ও স্লেহ। তাঁরা 
ছিলেন পুবের বাড়ির মনোমোহন জোঠা-। 
মশাষের স্ত্রী, আমাদের ছোটকা দাদার মা, 
ও সেই বাঁড়রই করুণা জোঠামশায়ের স্মরণ; 
আমাদের বটা দাদার না। ভোঁলিরবাগের এই: 
গতনাট বৌয়ের মধ্যে যে প্রগাঢ় সখ্য হল 
তা*'বোধহয় সম্ভব হয়েছিল ছোট্র গ্রামে 
একসংগে বাস করবার দরুণই। এ ছাড়া 
বিভু ভাইয়ের ব্যাটার বউ-ষান সম্পর্কে) 
মা'র নাতবৌ-ও মোহিনী দাদার বৌ! 
খুব আসতেন মায়ের কাছে। এই রকমেই: 
কেটে গেল আরো বছর তিন-চারেক। তার? 
পর ১৮১৩ খষ্টাব্দের আগে-পছে আমার! 





আব তাঝ শক্তচ্ষয়কারী কোন ঘটনাকে 


| 
- কংগ্রেসের নেই। তবুও তারা অন্য সদসা- . 


পর্ব প্রকাশিতের পর) 


তা ছাড়া পার্টি হিসাবে কংগ্রেসের কোষা- 
গারের সম্পদ এখনও আঁবশ্বাস্য আয়তনে 
বর্তভমান। ২৪-পরগনা জেলা পাঁরষদে 
কংগ্রেসের বিপুল ভোটাধক্যে জয়লাভের 
ফলাফলও সুদূরপ্রসারী । যাঁরা মনে করেন 
যে ওখানে পরাজিত হওয়ায় আশ্চর্য 
হওয়ার কিছ; নেই, কেন না অধিক সংখ্যক 
সদস্যরা কংগ্রেসের সদস্য ছিলেন--তাঁরা 


দরকার ও মূলত দু্ভাগে ভাগ করে দেখতে 
হবে। সকল সদস্যরা প্রায় পদাঁধকার বলে 
সদস্য--একদল আইনসভা ও পালামেস্টের 
সভ্য হিসাবে পদাঁধকারশ হয়ে এসেছেন 
আর একদল এসেছেন আণ্টালক পরিষদের 


দের ওপর প্রভাব করতে পারল 
না! বিশেষত এঁ সভাপাঁত-সদস্যদের 
এল্যকাষ.বোঁশর ভাগ বিধানসভা সদস্য পদ 
যুজফ্টর দখলে গিযেছে। এ সত্বেও তারা 


সরাসার যক্তফ্রশ্টকে তাদের চ্যালেঞ্জ _ 


দিয়েছে ভয় পাওয়া দরের কথা । এরা 


“ গ্রালে সবকাব তাদের দলশষ নয় এবং এরা 


এও জানে সরকারের িবোঁধতা কবে আশণ্য- 
লক পাঁবিষদেব কাজকর্ম সুগম হবে না! 
তবুও তারা কোন্‌ দুঃসাহসে হ্ত্তফ্রশ্টের 
বিরোধিতা কবাতে সক্ষম হল? আজ যাদি 


২১৬৭ 


ধস্তফ্রস্ট সরকার এই বিষয়ে সচেতন না হন 
বা কারণ অনুসন্ধান না করেন ত’ অদূর 
ভাবষ্যতে বিপর্যয় এড়ানো যাবে না। 
বর্তমান সরকার ক্ষমতাসীন হবার 
দু'মাসের মধ্যে দিকে দিকে যেমন জন- 
সমর্থন লাভ করছেন, ঠক বিপরীতে তেমান 
শতুপক্ষ ষড়যন্ত্রের জাল পেতে চলেছে? 
যুদ্ধং দৌহ বলার অপেক্ষায় ওৎ পেতে 
আছে কোন রকম ভশীতবোধ না করে। 
আজও যখন জ্রন-সমর্থন ঘটছে অজন্্ 
ধারায় তখন শরুপক্ষ তাকে কোন পরোয়া 
না করেও প্রত্যাঘাত করতে এগিয়ে এসেছে! 
সোজা কথায় এই সবকারকে ভয় 
করার কিছু নেই, এ এক নিছক চোঁড়া সাপ 
ফোঁস করলেও বিষদাঁত নেই এই ধাবণাই 


বোরিয়ে পড়েছে। ২৪-পরগনা জেলা পাঁর- 
মদের নির্বাচনের কথা স্মরণ করুন। যে 
বোঁশর ভাগ সদস্য আণ্যালক পাঁরষদ সভা- 


বিরুদ্ধে পালিশ তদন্ত চলছে। এ ছাড়া 
আরও একজন পদাধিকাবী সদস্য আছেন 
-তিনি ২৪-পরগনা স্কুলবোর্ডেব সভা- 
পাঁত। গত নির্বাচনে কংগ্রেসণ প্রয়োজনে 
অসংখ্য শিক্ষক ও বিদ্যালয় সম্টির পিছনে 
নানা দুনর্শীতর অভিযোগ উঠেছে। দশির্ঘ 
গদনের নানা দনীপতব আঁভিষোগ আছে 
এই বোর্ডেব িবৃম্ধে। তবুও তারা ভয় 
পেল না, যন্তফস্টেব. সবকার দুনাশীতর 
ধিববদ্ধে কঠোরতা অবলম্বন কববেন এ. 
ঘোষণা বার বাব কবা সত্তেও। আব 
লক্ষপণষ বিষয় যে এই নবানবাঁচিত চেযার- 
দুনপীতব আভিযোগ উঠোঁছল। সংবাদপঘ্রে 
ও বিধানসভায়ও এই ব্যান্তকে নিযে আলো- 
চনা হযেছে। এই অভিযুক্ত দুনীতবাজরা 
প্রকাশ্যে ষখন চ্যালেঞ্জ জানাতে বোঁরয়ে 
পড়েছে, তখন অপ্রকাশো তাদেব প্রস্তুতি যেঁ 
বিরাট ও ব্যাপক একথা অনুধাবন না 
করলে মুঢ়তা প্রকাশ হবে মান্ত। 

- সৎ নাগাঁরকরা হ্বন্তফ্রস্টের সরকারকে 
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ফেব্রুয়ারির কাছে আমাদের ধ্ণ। 
এই দিন £ এই পথ থাক চিরাঁদন। 


দীর্ঘস্থায়শ দেখতে চান কিন্তু সরকারের 
কার্যাবলশতে হতাশ বোধ করছেন! যারা 


প্রথম প্রথম এরা 


কোথাও কোন 
দুক্কৃতকারীর ভয় পাবার কোন কারণ নেই। 
সেই ঘুষ, সেই দর্শলী ও সেই হয়- 
রানির কোন পাঁরবর্তন হয় নি। কোন 
কোন ক্ষেত্রে বেপরোয়া ভাবটা একট: 
গোপনীয়তার পর্দা টেনে চলছে। হয়ত 
নতুন মাল্মসভা অতশতের কেরল 
সরকারেব ঘটনার কথা মনে রেখে একটু 
ধীরে ধারে চলতে চাইছেন। কিন্তু এই 
ফাঁকে যে সকল অশুভশান্ত মাকড়সার 
জাল গো'থে ফেলছে সোট বোঝা দরকার! 
তা ছাড়া মনে রাখা দরকার যে, প্রশাসানক 
দপ্তরের ওপরতলার বোঁশব ভাগ কমণচারী 
এই সরকারের শান্ত ও সুনাম বৃদ্ধি হোক 
তা চান না। তাঁবা এক গভীর নৈরাশ্য- 
বোধ করছেন। তাঁদের ক্ষমতার মধ্যে হস্ত- 
ক্ষেপ হচ্ছে ভেবে তাঁরা অযথা আঁভিমানশ 
হয়ে উঠেছেন এবং অনেক ক্ষেত্রে বিদায়শ 
পক্ষেব ক্যাম্পকে মনে 
করছেনা! কংগ্রেস শাসনে অপ্রাতহত 
ক্ষমতা ব্যবহাবের মোহে তাঁরা নির্বাচিত 
সরকারের মল্লিমন্ডলখর ক্ষমতার পরিধি 
সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হতে রাজ নন। 
অবশ্য মীল্রমন্ডলশীর নবলব্ঘ ক্ষমতার 
অবৈজ্ঞানিক প্রয়োগ অপব্যবহারের পর্যায়ে 
পড়ছে কিছ; কিছু। ফলে শত্রুপক্ষের 


হাত জোরালো 
কায়েম স্বার্থে 
বা সামাজ্যবাদশ ও ামল্ততান্তিক স্বার্থ- 
ধাদশীদের চক্রান্ত বলে গাঁলি-গালাজ করে 
আত্মসল্তোষ লাভ করা যেতে পারে_কিম্তু 
তাতে সরকারের শান্ত ও সুনাম বৃদ্ধ 
ঘটবে এমন সম্ভাবনা নেই। এই উন্তিতে 
শহর শল্তিতে যে ভাঙন ধরবে এমন 
নিশ্চয়তা আছে ক? অনভিজ্ঞতার দরুণ 
অপব্যবহার ঘটলে সংশোধনের পথ খোলা 
থাকে। কিন্তু যুক্তফ্রন্ট সরকারের শরিকদের 
নিন্ম নিজ সংগঠন-স্বার্থে স্বেচ্ছাকৃত 
ব্যবহার হতে দেখলে সংশোধনের দরজ্জা 


আশু সিদ্ধান্ত” নামে এক মুদ্রিত কাঁপ 
প্রশাসনিক দপ্তবকে বাদ দিয়ে গ্রামে গ্রামে 
রাজনোৌতিক পার্ট দ্বারা বিলি করা হচ্ছে 
এবং বিলি করার সময়ে যে সমস্ত 
প্রবোচনামূলক কথা বলা হচ্ছে তা কি 
দায়ত্ব ও শাসন-শৃঙ্খলা সম্মত? গ্রামের 
শৃভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষেরা যে আতাঁক্কিত 
বোধ করছেন_ একথা ‘ক অনুসন্ধান করে 
দেখবেন? 


আরও একাঁটি বিষয়ে জনসাধারণ 


বিভ্রান্ত বোধ করছে ও শত্রুপক্ষের সক্রিয় 
হাত লক্ষ্য করছে। ওপরে যস্তক্রণ্ট সরকার 
ও স্ুপাব ক্যাবিনেট এক যৌ-প্রচেম্টাষ 
কাজ-কর্ম চালাতে চাইছেন_কিল্তু নিচে 
সাংগঠনিক লাইনে পরস্পর পরস্পরের 
বিরুদ্ধে প্রাক-নর্বাচন পর্বের মত কটান্ত 
দোষারোপ ও আপাত্তকর ব্যবহার করে 
চলেছেন! মানুষের চোখে বাঁদ যৃক্ুফন্টের 
সাশ্মালত প্রচেষ্টা মেকী ও ছদ্মবেশ বলে 
প্রতিভাত হয় তা হলে এই সরকার 
আদপে অনুকূল আবহাওয়া বজ্জায় রাখতে 
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পারবে কি না ভেবে দেখা দরকার। কোন, 
কোন ক্ষেত্রে যুজ্ত্রপ্টের শরিকদের দলের | 
উচ্চতম নেতৃবৃন্দ এমন সব কথাবার্তা 
বলছেন যাতে জনসাধারণের মনে এঁক্য 
সম্বন্ধে প্রশ্ন জাগার সম্ভাবনা। গত: 
২৪শে এপ্রল এস-ইউ-সি পাটি 
ময়দানেব জনসভায় যে বন্তৃতা 'দয়েছেন 
তা আর যাই হোক, এঁক্য সহায়ক নয়া, 
তা ছাড়া “টিম 'স্পারট’ বলে একটা 
কথা আছে। ষখন সকল দল মিলে সম্মত 
হয়ে একটা কর্মসচ্চীর ভিত্তি একটা সর-, 
কার গঠন করা হযেছে তখন প্রত্যেক দলের্‌ 
নত ও পথের সুক্ষ ধারা থেকে বিচ্যাত 
মেনে নিষে আপোষ হয়েছে। যাঁদ বিপ্লব 
ছাড়া অন্য গত্যন্তর না থাকে এবং বিপ্লব 
জন্ম দিতে একমাত্র মনোপলি আঁধকার 
কোন দলের থাকে তা হলে নির্বাচনে 
অংশ গ্রহণ ক প্রথম অপবাধ হয় নি? 
অবশ্য যাঁদ মা্ত্বে অংশ গ্রহণ পার্টি 
বিস্তৃত লাভেব অন্যতম হাতিয়ার হয় 


তা হলে অন্য কথা। কিন্তু জনসাধারণ 
ধবতে সক্ষম এ প্রমাণ গত 
নির্বাচনে দিষেছো আজ যাঁদ যুত্তফ্প্ট, 


সরকার এই ধরণের অনৈক্য সৃষ্টিকারী, 
বিষয়গুলো ৃ 





অস্ীম। তবে এ কথাও ঠির ষে.যয্ত- 
মরষ্ট সরকারের শত্তি সীমাবন্ধ; কেন না 
রাষ্ট্রশান্তর, বিশেষ করে রাম্দরীয় 
অর্থনৌতিক শাস্তর শতকরা আশ ভাগই 
যেখানে কেন্দ্রের কুক্ষিগত, সেখানে 
রাজ্যসরকারের যতই সদিচ্ছা থাকুক না 
কেন, সামাগ্রক কোন সদরপ্রসারী 
পাঁরবর্তন আনা আপাতত সম্ভব নয়। 
জনসাধারণের যে অংশটি রাজনশাত 
সচেতন তাঁরাও তা’ আশা করেন না। 


তোষক নন, জনসাধারণের আশা- 
তাঁরা শূর্শ করার জন্য 
সতত সজাগ রয়েছেন। ইতিমধ্যেই 


প্রশ্ন এই কারণে যে, তিনি উৎকট 
উৎকট শাদ্তিবিধান 


দৃঢ় হলে বোধ -হয় আরও ভান হত। 
সাঁদচ্ছার দ্বারা ব্যবস্থা রদবদল করা 
যায় না। মোজেস বলেছিলেন, দাঁতেয় 
বদলে দাঁত, চোখের বদলে চোথ। এই 


নশীত বর্তমান 


অবচ্থায় রাম্্রীয়ক্ষেত্রেও 


: প্রম্ন্ত হওয়া উাচিত। 


এ কথা সত্য যে প্রচাঁদত ব্যবম্থায্ে 
রাতারাতি উল্টে দেওয়া সম্ভব নয়, কিল্ডু 
সরকার ইচ্ছা করলে সেই ব্যবস্থার দাস 
না হয়ে প্রভু হতে পারেন। এ কথা 
সবাই স্বকার করবেন যে, বর্তমানে যে 


যাবে না। ' কিন্তু তার 


কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা মোটেই অসম্ভব 
নয়। সেটা নিভভর করে মন্মীদের 
ব্যান্তত্বের ডপর। স্াংবাদক হিসাবে 
আমরা কোন কোন মন্দ্গর ভয়ে আমলা 
তান্দিক প্রধানদের থর থর করে কাঁপতে 
দেখোঁছ। আবার এও লক্ষ্য করোছ যে 
আমলাতান্তিক 


_ অধিকতর দৃঢ় হন। জগৎ শত্তের ভক্ত 
নরমের ঘম। এই কারদে আজ সরকারকে 
হাতে-নাতে দোখয়ে দিতে হবে যে, তাঁরা 


গনজেরা যেমন অন্যায় করেন না, তেমাঁন ' 


ভাঁরা অন্যায় সহ্যও করেন না। দ;নগাতির 


র্যম্বে এই অহ্তে জৈহাদ ঘোষণা 


করা হোক! প্রাতাট দপ্তর সম্বন্ধে তদন্ত 
কমিশন বসানো হোক, এবং অর্থ ও 
অপরাপর শত্তির অপব্যবহারের প্রমাণ 
যাদের বিরদ্ধে পাওয়া যাবে তাদের 


কঠিন শাদ্তিবিধান করা হোক। মানুষ 


এতেই সখ হবে, এবং এতে জননানসে 
থেকে যাবে। 


. গ্দালশ 


এটা আশা করা গিয়োছল যে কংগ্রেস? 
শাসনের অবসানের পর পরিবাঁ্তত পাঁর- 
স্থিতর সঙ্গে পুলিশ খাপ খাইয়ে নেবে, 
কিন্তু বাস্তবে দেখা গেল যে সর্বত্র তা’ 
সম্ভব হয় নি। এটা সম্ভবপর হচ্ছে না 


পুলিশের কাজ্দ "ল এবং অর্ডার” 
রক্ষা, কিন্তু বহদক্ষেত্রেই এই প্রাথমিক 
কাজের দায়িত্ব সম্বন্ধে পালিশ উদাসীন 
রয়েছে। আমাদের আঁফসে কৃষ্ণনগর থেকে 
এমন একজন ব্যান্ত কিছুদিন আগে এসে- 
ছিলেন বাঁকে র্াজনোতক কারণে 
রাঁতমত প্রত ও লাগত হতে হয়েছে, 


ক জল 


শলা রক্ষার অন্য গ্ীশ জজ  অদ্ধার পরিচয় দিতে গিয়ে বলো 


লে ভুলনায় দ্বিগুণ উৎসাহে কাজ্জ করছেন, 


এবং মজুত চাল প্রচুর উদ্ধার করে 
চলেছেন। তাঁর বন্তব্য হল সামাঁগ্রকভাবে 
তাঁরা সকলেই আঁধকতর আগ্রহের সঙ্গে 
কাজ করতে ইচ্ছুক, কিন্তু প্দালশ লাইনে 
সাবর্ডনেশনের প্রশ্নটি বড মারাত্মক। 
উপবওযালাদের মার্জর বিরুদ্ধে কোন 
কাজ করা চলবে না, তা’ সে কাজ যতই 
সং উদ্দেশ্যে করা হোক না কেনা ফলে 
শীষ্টমেয় বড, আই, জি, এবং এস, 'পি'র 
জন্য তাঁরা আঁধকতর উৎসাহে কান্দ করতে 
পারছেন না। 

বিষয়টি সত্যই গুরতব চিল্তাসাপেক্ষ 
কংগ্রেসী আমলে এই স্তরের আঁফসাবেরা 
প্রচুব সুযোগ-সীবধে ও মজ্জা লুটেছেন। 

পরিবর্তনকে 


এ"রা বর্তমান মোটেই ভাল 
চোখে দেখতে রাজী নন। কাজেই তাঁরা 
পবোক্ষে 'গ্রো কোলড' 


প্যীলশবাহনণকে 
এই নতি গ্রহণ কবতে 'নর্দেশ “দিযেছেন। 
একজন ভি, আই 'জি'ব বিরুদ্ধে কংগ্রেসণ 
রাজনীতি করার অভিযোগ তো আই, পি, 


এস আঁফসারেরাই এনেছেন। কাজেই এই * 


শ্রেণীর লোকেরা তো সর্বক্ষেত্রেই অসহ- 
ষোগিতা করবে। 
এই কারণে পুলিশ বিভাগের উপর- 


তলায় খুব বড় রকমের রদবদল ঘটাবার 


প্রয়োজন এই মুহূর্তে ভাছে। সরকারকে 
এ বিষয়ে আমবা অবাহত করাছি। 


শিক্ষাসন্্ার প্রতি নিবেদন-(৩) 


. বিগত দুট সংখ্যায় আমরা শিক্ষা- 
মন্ত্রীর নিকট বিদ্যালয়ের আভ্যন্তরীণ 


৯৯৭০ 


যে, ম্যানোঁজং কাঁমাট নামক প্রতিষ্ঠানটির 


সংকোচ বোধ করেন। এর কারণ এই নয় 
যে তাঁরা কম বেতন পান বলে অর্থকুলীন 
সমাজে অপাংস্তের। আগেকার দিনে 
এমন ছল না, যাঁদও তখন শিক্ষকদের 
বেতন অনেক কম ছল এবং বিশ্বাবিদ্যা-) 
ঈয়ের সর্বোচ্চ ছাপ নিয়ে খুব কম লোকই. 
তখন আসতেন! তথাঁগু 
সেষুগের শিক্ষকরা কোন কমপ্লেকে ভুগতেন্ট 
না ষে রকম ভোগেন এ যুগের শক্ষকেরা॥ 
তখন বেতন তেমন না থাক) 
কর্মে স্বাধীনতা ছিল, বা তাঁদের যাঁর 
যেটুকু গুপ ছিল সেটুকু গুণের স্বাকাতি 
SS SE 


মূল্যবোধ সম্বন্ধে তাঁরা রীতিমত সজাগ | - 


ছিলেন। আজকের এম-এ পাশ শিক্ষক, 
চাকারতে ঢুকেই প্রায় দুশো পঞ্চাশ 
টাকা বেতন পান, যা খুব খারাপ নয়, 
অন্তত অন্যান্য চাকুরর সঙ্গো তুলনা 
করলে। আমার নিজের ধারণা বেতন যতই 


সমূহের মন জ্াগয়ে চলতে হয় তার চেয়ে 
বড়ম্বনাকর আর কিছুই নেই। "বান যে 
বষযে দক্ষ তাঁকে সেই 'ব্ষরের ক্লাস 
দেওরা হয় না। আঁধকাংশ ববিদ্যালয়েই 
উপরের ক্লাসগুঁল ম্দাণ্টমেষ কষজনের 
করায়ত্ত থাকে কেন না টুইশান-ক্বার্থ 


1 


আছে। /কাজেই মনোমত ক্ষেত না পেয়ে 


প্রথম স্তরে তাঁরা বিক্ষু্থ, এবং "দ্বিতীয় 
স্তরে একেবারে হতাশ হয়ে পড়েন। 
খাঁন নিজ কর্মক্ষেত্েই নিজ ব্যান্তত্ব গোড়া- 
তেই খুইয়ে বসলেন, বা তা করতে বাধ্য 

হলেন, /বাইরের জীবনেও সেই মনোভাবের 
হিসি চনত হতে ত ক্যান 

{ব. টি- পাশ করে তাঁরা শিক্ষাদান 
সম্বন্ধে যে জ্ঞানলাভ করে এলেন, যাঁদ 
সেভাবে তাঁরা বিদ্যালয়ে পড়াবার চেষ্টা 
ফরেন, তাহলে ভাঁবা কর্তৃপক্ষ ও আর 
সকলের কাছে হাসাস্পন হবেন। অথচ 
আম বিশেষভাবে জানি বি-াট.-তে 
শিক্ষণ সম্বন্ধে শিক্ষকেরা যে শিক্ষালাভ 
করেন তা সত্যই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ 
কিন্তু তা’ কাজে লাগানোর কোন সুযোগ 
না থাকায়, শিক্ষকমশাইরা হতাশ হয়ে 
পড়েন। ফলে যে শিক্ষা তাঁরা লাভ করে 
এলেন নিজেরাই সেই শিক্ষাকে ব্যঙা করতে 
শুরু করেন, এবং যাঁদ-ই বা কোন উৎসাহ 
ধশক্ষক সেই পদ্ধাত অবলম্বন করে পড়াতে 


নিজেও সেখানে শিক্ষকতা করতেন, অবশ্য 


.. গান্তাহিক বদ্দমতট 


ইস্কুলটা তাঁদেরই রাজত্ব ছিল। এমন ক 
কোন লাঁভরুলও ছিল না। কিন্তু শিক্ষিক- 
মশাইরা কোনাঁদনই তাঁদের সেই আঁধকার- 
গুলির অপব্যবহার করেন ন। বেতন ছল 
অত্যল্প, তখনকার অন্য যে কোন ইস্কুলের 
তুলনায় প্রায়, অর্ধেক, কিল্তু তা’ নিয়ে 
কারো কোন অভিযোগ ছল না। আমরা 


ছাত্রদের সঙ্গে সম্পর্কও 
সুন্দর! আর তখন্‌ রেজাল্টও ভাল হত। 

তারপর একদিন সেই মহৎ ব্যান্তত্বের 
মৃত্যু ঘটল। ধীরে ধীরে অবাঞ্ছিত 
লোকেরা ইস্কুলের মাথায় চেপে বসল। 
তাদের কাজও হল 'শিক্ষকমশাই-এর 
ছিদ্রান্বেষপ, কে ইস্কুলে এক মিনিট দোর 
করে এসেছেন। তারা আবার ছেলেদের 
ভেতর থেকে আড়কাঠি তোর করে, কোন 
শিক্ষক ক্লাসে ক পড়াচ্ছেন তার হিসাব 
নিতে আরম্ভ করলেন। আর সেই দিন 


পারতেন। 
আছে তাঁর একটু দোর করে এলেও 
চলত, বা যাঁর পঞ্চম 'পাঁরয়ডের পরে 


ব্যান্তগত কাজ থাকলে ওই সময়ে তাঁরা 


তা করতে পারতেন। এখন নিয়ম হল যে 
তাঁদের দশটায় হাজির হতেই হবে এবং 


বিদ্যালয় শেষ না হওয়া পর্যন্ত থাকতেও 


হবে। এর ফলে ক্যাজুয়াল লাভের 
সংখ্যা বাড়তে আরম্ভ করল বা আগে 
একেবারেই ছিল না বললেই চলে। নিয়ম- 


যে আম অতাঁতে কারো 'নর্দেশ না থাকা 
সত্তেও নিজের বরাদ্দ ক্লাসগদাল ছাড়াও 
দিনের পর দিন অসংখ্য একস্ট্রা ক্লাস 
শনয়োছ, ইস্কুল বসার আগে ও ইস্কুল 
শেষ হবার পরে, সেই আমাকে দঃ’ মিনিট 
দোঁরর জন্য যাঁদ কোঁফয়ৎ তলব করা হয় 
ভাহলে তা মনের দিক থেকে মেনে নেওয়া 
শত্ত। কাজেই আমার সঙ্গে প্রায় প্রত্যহই 


জানালাম যে এ কথা বইতেই দেখা আছে, 
এবং বই খুলে তা দৌখয়েও 'দিলাম। তা 
সত্বেও প্রধান শিক্ষকমশাই আমায় বললেন 
যে, তুমি আরও সতর্ক হয়ে ক্লাস নেবে। 
হ্যাঁ আম চরম সতকহি হয়ে গেছলাম 
এর পর থেকে যতাঁদন ইস্কুলে ছিলাম 
ততাঁদন ক্লাসে শুধু পাঠ্য বইটা খুলে 
রীডিং পড়েই গেছলাম। তার চেয়ে বেশি 
একটি কথাও বলি নি। যখন ইস্কুল থেকে 
একেবারেই বিদায় নিলাম, তখন আমার মনে 
কোন বেদনাবোধেরই উদয় হয় নি। 
উপাঁর-উন্ত ঘটনার থেকে একটি 
বিষয়ই প্রমাণিত হয় যে, শিক্ষকতা কোন 
যাল্লক বিষয় নয়, এবং তা সার্থক হতে 
পারে একমার উপুন্ত পারবেশ থাকলে, 
এবং তা তোর করতে অর্থ লাগে না, একি 
পয়সাও ব্যয় হয় না। যেখানে প্রধান শিক্ষক 
পাটের দালাল সেক্রেটারীর চরণে তৈল 
প্রদানে িষুত্ত, যেখানে ননম্যাটুক ম্যানেজ? 
কাঁমাটর সদস্য এম-এ পাশ শিক্ষকমশাই-এর 
শিক্ষকের 


বলা বাহুল্য এই পাঁরবেশে শিক্ষাদান 


(২৮1৪ ued 
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দাঁপের দরজ্জা খুলে বাইরে এসে 
গ্রাকটা হাই তুললো হরিপদ। এত ভোরেই 


আর মনে মনে বলে, “মা, মা, মাগো সবই 
তোর খেলা মা, মানুষ তো প্ুতুল।” 
নেশাটা জমেছিল কাল। 


পদও জানে, এখানকার খদ্দেররাও জানে। 
তাকে খেয়েছে গাঁজা। আগে সেই গাঁজা 
খেতো, শেষে গাঁজাই তাকে থাচ্ছে। 
সকাল-বিকেল সাত্গোপাঙ্গ নিয়ে দোকানের 
পেছনে আড্ডা জমে গাঁজার। দোকানটা 
দেখতো কালাচাঁদই, না হলে গাঁজার দম 
দিয়ে হারপদর যা মেজাজ। তখন সেই 
বা কে আর লাটসাহেবই বা কে? 
মুচিপাড়ার মাধাই ম্যাট্রিক পাশ করে 
দুর্গাপুরে চাকরি পেল। দেশে বেড়াতে 
এসে, হাওয়াই-সার্ট আর প্যান্ট চাঁড়য়ে 


'দোকানে এসে বললে, “কই গো হারপদ- 


asa 


খুড়ো; একটা চা দাও তো ভাল ধরে 
আর 'সিপ্রেট এক প্যাকেট।” fl 

হাঁরপদ চটেই খুন। বঙ্গে, “ব্যাটা- 
ছেলে, তোর বাবা গদাই আমায় চেরকাল 


. বাবাঠাকুর বলে এলো, আর লাটের ব্যাটা 


লাট বল্গে কি না খ্দড়ো, তাও নাম ধরে। 


গ্রেট চাইছে। দেবো জুয়ে মুখ 
ছিড়ে” 
মাধাই মারমুখো হয়ে আস্তিন 


বলে, “যেত্দাও হারপদ্‌দা যেত্‌দাও 
ঘোর কলি, ঘোর কল । আর হয়ে এলো, 
দের নেই। কি সব বোমা-টোমা বানাচ্ছে 
ওরা, দিগ্‌ না গোটাকতক ফেলে, সব চুকে 
বুকে ষাক্‌। মা, মা, সব তোরই লালে 
মা তোরই লীলে।” কালাচাঁদও সবাইকে 
বুঝিয্নে-সুবিয়ে সরিয়ে দেয়! 

গুইবাবুর কাছে বেশ কটা টাকা 
পাওনা হয়েছে। মুখে প্রাণের ইয়ার 


পপ 


শপ 


সর ক ঢকা কটা উপড়ে হল্ত 
। ফরার নামও লেই। হাঁরপদ সেদিন বলে- 
ছিল, “গুইবাব্, এবার একট; কিরূপে 
ফরুন,- অনেকদিন হতে চললো। ভাছাড়া 
- দেখছেন তো, ব্যাটা সাক্ষাৎ শান এ ওধারে 


ফৈজৎ কত। “কহে ভায়া, চান দিতে 


ছুলে গ্যাছো না কি হে? দাও, দাও আর - 


একটু. দাও।? ছোট গেলাসের মাপের 


1চানতে.বড় গেলাস ভর্তি চা মিষ্টি হয় না. 


ব্ল্যাকে 
_ তিন টাকা কেজি চিনি। পাঁচ-ছ' চামচের 


কম ব্যাঁকাঠাকুরের সানায় না। আর মুফৎ 


ধৃবাঁড় টানবে গোটা ছয়েক। কালাচদি 
থাকতে এরকম হতো না। মুখ-মাম্ট 
করে হেসে বেশ বলতো, “আপনার পেটের 
রোগ ঠাকুরমশায়, চা বেশ না খাওয়াই 
ভালো ।” মাসকাবারে গংইবাবুর ট্াকাটাও 
বেশ আদায় করে নিতো । সে পারে না! 


' তুই, তুই আমায় চোর বললি? 


_নেই। 





i, প্লাওাহক বসুমতী 


ব্যাঁকাঠাকুরকে অমন অপমান-হেনস্তা 
করতে গেল কেন? তখন -দোকানটা বেশ 
চালু ছিল। উত্তরায়ণের দদন। ভোর 
থেকেই দোকানে ভিড়। বেলা তিনটে 
নাগাদ, সে একবার খ্যলি ভাত খেতে বাঁড় 
{গয়োছল। ফিরে এসে দেখে ব্যাঁকা- 
ঠাকুর কাঁদছে আর বলছে, “হ্যাঁ রে কেলে! 
্ পুজার! 
বামুনকে অপ্‌মান করাল তুই? এই যে 
হাঁরপদ, তোমার কেলে আমায় বলে ক 
নাচোর। কেলে, তুই দেখোঁছস আমার বাক্সে 
হাত দিতে? জিগ্যেস করো তো ভায়া?” 


পরে রাস্তার 
ওধারে মাথায় হাত "দিয়ে অনেকক্ষণ বসে- 
ছিল! শকল্তু হরিপদ ওকে ভাকেও নি, 


ওদিকে তাকায়ও নি। শুধু কুকুরটা কালা- . 


চাঁদের পাশে গয়ে বসে লেজ নাড়াছল) 

ঠিক একবছর হলো আজ। আজও 
উত্তরারণের মেলা । খদ্দের কিছু তারও 
আজ হবে, কিল্তু বিস্কুট, সিগারেট কিছুই 
চা চিনিও কম। উনুনটায় আঁচ 
দেয় হরিপদ । 

বাক্সটা খুলে দেখে মোট পচ টাকা 
একুশ নয়া পড়ে আছে ঘরে চাল নেই। 
রেশনের মাথাঁপছু পাঁচশো ছাড়াও দু 


বি. মি, মাইতি « কোং 


- ইলেকুট্রা প্রেটিও সামগ্র 


কেনাজ চাল লাগে রোজ্র। রুটি কেউ 
কিছুতেই খাবে না জলখাবার ছাড়া। 

উন্ননে হাওয়া দিতে দিতে হরিপদ 
দেখে কালাচাঁদের দোকানে ভিড় বাড়ছে। 
ভিনশাঁয়ের এক ভদ্রলোক রিকসা থেকে 
নেমে চা চাইলো। 'যাক্‌ বউানিটা হোলো 
ভাবলো-হারপদ। কিন্তু, চা খেয়ে বাব 
ষখন একটা পাঁচ টাকার নোট বার করলো, 
তখন তার মেজাজটা টক হয়ে বায়, বলে 
“লোট রেখে ভাঙানি দেন মশায়, সাতটা 
নয়ার জন্যে পাঁচ টাকার খুচরো কোথায় 
পাবো?” 

হরিপদর রুক্ষস্বরে বাবুও বিরন্ত হযে 
বলেন, “দাও দহ, প্যাকেট 'সিপ্রেট দাও, 
তাহলে চেঞ্জ হবে তো?” 

_ রেগে গিয়ে হারপদ বলে, "সগ্রেট- 
শিগ্রেট বৌচ নে মশায়, খুচরো দিন।” পাঁচ 
টাকার নোটটা ছুড়ে দেয় ভদ্রলোকের দিকে । 

কালাচাঁদের দোকান থেকে দাম 


' 'সগারেট কিনে, সাতটা নয়া হাঁরপদর 
' সামনে ফেলে দিয়ে গঞ্জ গজ করতে করতে 
" চলে যান ভদ্রলোক, “যেমন 'ছাঁরর চা, 
_ তেমান কথাবার্তা, আস্ত রাস্কেল।” 


“দুর 


শেষের কথাটা হরিপদ শুনতে পায 
মেজছেলেটা কখন থলে হাতে 'নয়ে 
দাঁড়য়েছে। ভার গালে সজোরে এক চড় 
মারে হারপদ। 


গুষ্টি। মরেও না তো দু-একটা” 
ব্যাকাঠাকুর এসে জ্‌টেছে দাঁত বের 
করে। মাতব্বরী করে ছেলেটাকে তুলে 
ধুলোট্‌লো ঝেড়ে দেয়। দোকানেন 
ধুলোমাখা কাঁচের বরেম থেকে ঘল্মকার 
একটা ভাঙা লেবেনচুষ ছেলেটার হাতে 
দিয়ে বলে, “নে বাবা নে, কাঁদস নি। 
রাত প্রাতক্কালেই এইচিস বাপকে 
জবালাতে। দাও হে হারিপদ, তোমার 
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তে ত ফট; !" নিজের বড় 
ফেব পেল্যস্টা এগিয়ে দেয়। 
গার গাটা রি রি করে জলে 
ওঠ। কহ না বলে বাস্ক থেকে দু 
কেন্ব্জ চালের দান তিন টাকা বার করে 
নিযে, পদশে মোনা ভন্তার দোকান থেচক 
চাঙ্গ এনে ছেলেটাকে বলে” 
"নে ভাগ, আর এই নে পণ্াশ নয়া, 
কের মাকে দিস, যা হয় করবে।" 
ধউনটা হয়েছে, এবার হারিপদর 
[নিজের চা খাবার পালা! চুপ করে 
দুপ্ল্যলস চা ছকিতে থাকে। আজ 
মেঞ্জাঞ্টা এননি বমৃকে গেছে যে ব্যাঁকা- 
ঠাকুরের কখা শুনতে বা তার সঙ্গে কথা 
বলতে ভালো লাগছে না।  ব্যাঁকাঠাকুর 
একলাই বকে বায়, “আরে স্যা, স্যা; 
শুলেছো ভাসা, কালকের ছোঁড়া এ 
আঅধূর!টা, গাল টিপলে এখনো দুধ 
বরো ছোঁড়াটা লট্‌ঘট পাকিয়ে বসে 
, আছে। রেদেসটার করে না কি 
বিয়ে হবে বদ্দোমানে।  রামোচন্দর, 
দেক্সাপান্তও নেই, সাতকুস্তার পাতচাটা... 
স্যা, সা? 
চায়েন খেলাসঠ নিয়ে কফুড়ুং করে 
একটা সুমুক্ষ মেনেই বলে, “কি ভায়া, 
চান বাড়ন্ত নাঁক। তুমি ভায়া চল্ভানণি, 
একটু..." হরিপদ গোড়া মুখটায় দিকে 
তাকিয়ে থেমে ষায্ন। কোনোমতে চাটা 
গা দিয়ে নামিয়ে, দোকানের পেছনে 
| গিনি ছোট কল্কোণা সেজে যথারণতি 
। হাঁক পাড়ে “এসো ভায়া, মন খারাপ করে 
আর কি হবে বলো। সবই সেই লীলা- 
জশলে। মা, মা, মাগো।” বেদম 
টান মেরে আবার ডাকে, “কই 
হে... 1” 
' * হরিপদ উত্তর দেয় না। ব্যাকাঠাকুর 
গ্রকবার উঁকি মেরে দেখে কজ্কেটা রেখে 
দেয়। ফতুয়ার পকেট থেকে সাতটা নয়া 
ঘার ক'রে বলে, "নাও ভায়া, চাল এখন। 
পাঁচটা পূজো সারতে হবে। হ্যাঁ। আমার 
ঢাকৃ-গদডগদড় নেই। সবাইকে 
, আম বাপু একটু চা না খেয়ে 
্রবো না। 
প্ই ডাকে...চ্ছা।” 
f কয়েকটা খদ্দের আসে চা, বিড় আর 
৷ লুকোনো কোঁটার কালো গুলশর। হার- 
পর স্বরচিত এ মোদকটার জন্যেই আজও 
'দুচারটে বাঁধা খদ্দেক আছে। 


হাঁরপদ, আরো এককাপ কড়া ক'রে চা 
ধ্লায় আর ভাবে এক বছরের মধ্যে কি হয়ে 
গৈল, ঠিক একবছর । শ:টকে গ:ইবাবুকে 
দেখে তার গা দুলে যায়। বলে ওঠে 


তাতে আমায় ডাকো, আর ' 


_ যাপ্তাঁহক বসমতশ 


হ্যাঁ, ভাল কথা, টাকাটা এবার দিয়ে 
ফেলুন গুইবাবু, একুশ টাকা তিপ্পাম্ম 
নয়া। আজই ব্যবস্থা করুন! আর 
ফেলে রাখতে পাববো না।” 

' গুইবাবু খানিকক্ষণ হতভম্ব হয়ে 
বসে থাকে। অরপর পকেট থেকে একটা 
পাঁচ টাকার নোট বার করে দিয়ে বলে, 


“আজ এইটে রাখো হরিপদূদা। - 


আবার পরে দেখূছি।” 

হারিপদ আজ নাছোড়বান্দা, বলে, 
“আবার পরে কেন গুইবাবু। কাল তো 
খোকা একশো টাকা পাঠিয়েছে, মান- 
অর্ডারে । দয়া করে নিয়ে আসুন। বিশেষ 
ঠ্যাকা আমার। আমি চা ছাঁকছি, ঘুরে 
আসুন একবার বাঁড় থেকে।” 


গ:ইবাবু গুটি গুটি পা বাড়ায় 


বাঁড়র দিকে। যেতে যেতে শুনতে পায় 
হারপদর গলা, “বোশ দেরি করবেন না, 
চা-টা আবার জহাড়ছে যাবে।” গুইবাবু 
ভাবে, আজ হলো ক হরিপদর, ব্যাঁকা- 
ঠাকুর আজ আসে ন নাক? বাঁক টাকাটা 
নিয়ে আমে গুইবাব। মুখ বুজে চা 
খেয়ে সাত নয়া বার করে দাম দিতে 
ঘায়। 

হারপদর মেজাজটা ঠাণ্ডা হয়েছে 
এতক্ষণে। বেশ খ্দাঁশ মনেই বলে, 

“ওটা আজ থাক, গুইবাব্ু। মনে 
করেন হালখাতা করলেন। আজ বচ্ছরকার 
একটা দিন তো বটে।” 


একট; বেলা হতেই হঠাৎ কি মনে, 


করে দোকানের বাঁপ ফেলে দেয় হারপদ। 


' ভেতরে চুপ করে বসে থাকে খানিকক্ষণ। 


তারপর মা কালীর ছবিটা আর কালো 
গুলীর কৌটোটা থলেয় ভরে নিয়ে 
পেছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে যায় বাঁড়র 
দকে। যাবার আগে একবার কালাচাঁদের 
দোকানের ভিড় দেখে হাসে। 
বিকেলে আর দোকানই খোলে না 


হাঁরপদ। সিনেমায় “রামপ্রসাদ” দেখাচ্ছে। . 


রাত নণ্টার শোতে কুঁড় নয়ায় ?টাকট কাটে, 
বহুদিন পরে। কালাচাঁৰ থাকতে মাঝে 
মাঝে আসতো, এখন আর আসাই হয় 
না৷ 

সিনেমায় ঢোকার আগে নিজের 
বন্ধ-দোকানটার দিকে একবার জাঁকিয়ে 
দশর্শনশ্বাস ফেলে হারিপদ। অন্ধকার, 
সব নিঃকুস, শুধু কুকুরটা সামনে সোজা 
হয়ে বসে রয়েছে; যেন ক খুজছে কালা- 
চাঁদের দোকানের দিকে। কালাচাঁদের 
দোকানের হ্যাজাক্‌টার আলো বড় জোর, 
চোখে লাগছে। ভিড়ের মধ্যে কাল্গাচাঁদের 
গোল মুখটা ঘামে চক্‌ চক্‌ করছে। দেখে 
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বেশ লাগলো হরিপদর। সেই চ্যাংড়া 
ছোঁড়াটা আজব বিরাট মরদা। এক বছরে 
যেন তাড়াতাঁড় বেড়ে উঠেছে কলাগাছের 
মত। কিন্তু সেই এক ভাব। এত খাটছে 
তবু একগাল হাঁসি, ব্যাজার নেই একদম! 
, ইন্টারভ্যালে কালাচাঁদের দোকানের 
ভিড়ের মধ্যে ঢুকে পড়ে হরিপদ বলে, 
“কেলে, একটু চা খাওয়াব বে? 
হারপদকে দেখে অবাক হয়ে হাঁ করে 
তাঁকয়ে থাকে কালাচাঁদ কয়েক মহত; 
পাবে সামলে য়ে নিজের হাতে এক 
গেলাস চা করে বেরিয়ে আসে কালাচাঁদ 


হরিপদর কাছে। . গেলাসটা হাতে দিনে 
একট? ফাঁকায় নমগাছের তলায় এসে 
দাঁড়ায় হারপদ। কালাচাঁদও সঙ্গে সঙ্গে 


এসে প্রণাম করে দাঁড়ায় । দু'জনাই দু'জনার 
মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। খুটির 
আড়াল পড়ায় হ'রিপদর মূখে আলো নেই। 
কালাচাঁদও আলোর দিকে পেছন ফিরে 
দাঁড়য়ে। কেউ কোনো কথা বলে না। 
সিনেমার ঘান্ট বেজে ওঠে, ছাঁব আবার 
আরম্ভ হবে। চা-টা খেতে ভূলে গিয়োছল 
a তাই এক চুমুকে শেষ ক'রে 

মাটির গেলাসটা রাস্তায় ফেলে 'দয়ে 
হরিপদ চলে যায়। 

সিনেমা ভেঙে যাবার অনেকক্ষণ পরে 
সব নঃঝুম। কালাচাদ একরাশ টাক 
ও ভাঙানি গুণতে থাকে। গোপা শেষ 
হবার সঙ্গে সঙ্গে হঠাৎ শুনতে পায় খুব 
চেনা ক’টা কথা, “কেলে, আজ কত হ’লো 
রে?” চমকে ওঠে কালাচাঁদ। তাকিয়ে 
দেখে সামনের বোণ্চিতে বসে আছে 
হাঁরপদ। 

কালাচাঁদ বলে, “এজ্ঞে আপ্‌নার ছিচর- 
ণের কিপায়, আজ দু'শো বাত্তশ টাকা 
একান্তো নয়া।” কালাচাঁদ একটা দামণ 
সিগারেট আর দেশলাই ভান্তভরে এগয়ে 
দেয়। 

আরামে 'সগারেটটা টানতে টানতে, 
একটা সুখটান দিয়ে হরিপদ বলে ওঠে, 
“জানস্‌ কেলে, দোকানটা তুলে দেবো 


ভাবাছ।” 


কালাচাঁদ বলে, “তাই করেন বাবা- 
ঠাকুর। শুধো শুধো দুটো রেইকে 
ক হবে। আমিও পেরে উঠছি নে।” 

হারপদর চোখ দু'টো ছল ছল করে 
ওঠে। কালাচাঁদের দিকে তাঁকয়ে দেখে 
তাবও চোখ দুটো [ভিজে ভজে, কন্তু 
মূখে একমুখ হাসি! 

কুকুরটা কখন দুজনার মাঝখানে 


এসে, লেজ নাড়তে সু করেছে 


সজোরে। 





দুপুর, 
এই বৃত্তান্ত আমি আগে 'লিখোঁছ। 
প্রায় এই চীব্বশ ঘন্টা সময়, ২০ 
তাঁরখ সন্ধ্যে থেকে ২১ তাঁরথ 'সন্য্যে 
পর্যন্ত আমরা চারজন কোথায় ছিলাম বা 
ধি অবস্থার সম্মুখীন হয়েছি তার 
বিবরণ দেওয়া প্রয়োজন। ২০ তাঁরখ 
পাত্র আটটার কিছু আগ আমরা তো 
সতীদার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে শহরের 
বুকে প্রবেশ করলাম! দুপুর ও বিকেল 
পর্যন্ত প্রধান বাহিনশর সংবাদের কোন সূত্র 
না পাওয়ায় আমরা ঠিক করেছিলাম য়ে 
শহরে ফিরে “গয়ে সত'দার সঙ্গে দেখা 
ফরব এরং তারপর রজতের বাঁড় গয়ে 
উঠব! সেখানে থাকার যদ সুযোগ পাই 


রজতের মা, বাবা, ছোট ছোট সব 'ভাই- 


সময় অবলম্বন 


আসে যা প্রাতকূল অবস্থার পাঁরবর্তনও 


বড় ফুটবল ম্যাচে রজত অংশগ্রহণ না 
করলে তাদের চলে না। সাব-ইনস্পেক্টর 
ছিদ্দিক দেওয়ান, হেম গ্প্ত প্রমুখও খুব 
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যখন-তখন তারা রজতের 


খুব বন্ধৃত্ব। 


স্বনামধন্য সুবিখ্যাত চক্ষু-চাকংসক 
পরলোকগত ডান্তার (করণ সেন রধানবাবুর 
{জের ছোট ভাই। রজত কাকু কিরণ 
সেনের অত্যন্ত 'প্রিয়। রজতকে উচ্চ 
শক্ষার্থে তিনি বিলাত পাঠাবেন স্থির 
হয়েছে। 

এই হল রজতের পারিবারিক পাঁরচয়। 
তার চারাদকের 'বিপ্লব-পারপল্ধী পাঁর- 
বেশের মধ্যেও সে তার 'বপ্লবী সাথ'দের 
সঙ্গে অচল অটল হয়ে রইল। আমাদের 
সশস্ল অভ্যুতানের দিন ঘাঁনয়ে এল। 
আমাদের বৈপ্লাবক শক্ষা-পদ্ধাতিও সেই 
সঙ্গে বদলে গেল। অস্বাশক্ষা আরম্ভ 
হল। হাত-বোমা ছোড়ার কায়দা ও 
বিভিন্ন আত্মরক্ষার উপায় শিক্ষা দেওয়া 


- হল। মোটর গাঁড় চালানো, ঘোড়ায় চড়া, 


প্রভীতও প্রায় সকলকেই শিখতে হুল! 


বৃটিশ সরকারের ইন্টেলিজেন্স 
ব্রা্কে পরাস্ত করে গুপ্ত বিপ্লবী সংগঠন 
গড়ে তোলা ও সশস্ঘ বিপ্লবের প্রদত্ত 
জন্য আমাদের অনেক বিশ্বাসী বন্ধুকেও 
অবিশ্বাস করতে হয়েছে। চট্টগ্রাম শহরে 
১৮ই এ্রাপ্রন ১৯৩০ সালে আকুমণের 
সজ্ঞাগ দৃষ্টি রাখতে হরেছে, এবং সেই 
কারণে অনেক বিশ্বাসী সদস্যকে 
সন্দেহের চোখে দেখতে হয়েছে । বিপ্লবী 
পঁরিক্পনাকে জয়যুস্ত করে তোলবার জনা 


মামাদের সাংগঠাঁনক শ্লোগানে ছিল 
পভুলরুমে একজন আঁবশবাসীকে নিগডড় 
। পারকম্পনার কেন্দুস্ধলে গ্রহণ করার চেয়ে 
ছ্ছাজার জন আঁত বিশ্বাস তরুণ বিপ্লবকে 
প্রত্যাখ্যান করাও শতগুণে শ্রেয়।” 
নিরাপত্তার অন্য এইরূপ কঠোর 
ঈশীতর অনুসরণ না করে আমাদের উপায় 
{ছল না। রজতকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস 
করেও আবার বিন বিপ্লবী প্রাতকূল 
গাঁরবেশের জন্য তার প্রাত আমাদের 
সজাগ দৃষ্টি রাখতে হয়ৌছল। রজতের 
টমগোচরে খুব সতর্কতার সঙ্গে তাকে 
" অনুসরণ করবার জন্য, আমি, 
ন, মাখন ও দেবকে নিযুস্ত করে- 
ছিলাম এবং বেশ কিছুদিন ধরে তাদের 
এই কাজ আমিই পাঁরচালনা করি৷ 


গুরদাঁয়ত্ব যাকে দেবার 
আমাদের ইচ্ছে_তাকে সবচেয়ে বেশ 
পরীক্ষা করে নিতে হবে! রজত সেই 
৪৮৮ 


*তোকেই যাঁদ স্বাধীনতা সংগ্রামে উৎসর্গ 
ফরতে পার, তবে তোব এই সামান্য 
অভাব আম পৃবণ কবতে পাবব না ?”-- 
এই বলে যে মা সোঁদন পুত্রের হাতে 
গলার হাবাঁটও খুলে 'দযোছিলেন, সেই 
মায়ের কাছে এবং সেই বাঁড়তে আমাদের 
ল্থান হবে না তা আমরা একবারও ভাবি 
নি। মাসিমার অকুণ্ঠ সমর্পন ও সাহায্য 
তো পাবই তাছাড়া রজতের বাঁড়াটও 
মানা দিক থেকে সুবিধেলনক ছিল। 
রজতের বাড়ির কম্পাউশ্ড অনেক বড়। 
বাড়িটি দোতলা । দোতলায় দুটি ঘর। 
ন্ুজত যে ঘরে থাকত সে ঘরটি প্রায় সব 
লময়েই আমাদের দখলে থাকতো । আমা- 
দের গোপন সভা, রিভলভার-পস্তলের 


সবাদক ভেবে চিন্তে আমরা ২০ 
ভাঁরখ রাতে রজতের বাঁড় যাওয়া ও 


লাপ্তাহক বস্মমতশ 
সুযোগ-সদাবধা থাকলে সেখানেই আশ্রর 
গ্রহণ করা একরপ মনস্থ করে ফোল। 
গকল্তু নন্দনকাননের যে স্থান থেকে 
সতীদাকে ছেড়ে এলাম সেখান থেকে 
রজতের বাঁড় প্রায় মাইল দুই হবে। এই 
দুটি মাইল একেবারে শহরের যুকের 
ওপর য়ে অতিত্রম করতে হল। 
কোতোয়ালীর আই, বব, ইন্স্পেকরের 
বাঁড়র সম্মুখ দিয়ে হে'টে এলাম। কে 
কোথায়? কোন বাধাই পেলাম না। 
তখন প্রায় আটটা বেজেছে। রজতের 
বাঁড়র পেছনে এসে দাঁড়ালাম। আমাদের 
সঙ্গে রজত নেই। সেই একই প্র*্ন-কি 
অবস্থায় মাসমাকে আমরা পাব? রজতের 
বাবার সামনে যাওয়ার তো প্রশ্নই ওঠে 
না! কে জানে বাঁড়র অবস্থাই বা কি? 


' স্সজত তো তার বাবার বন্দুক নিয়ে এসেছে 


এবং এই আক্রমণের জন্য আমরা তা 
ব্যবহারও করোছি। ক জান কোনো 


দেখতে পাচ্ছিলাম না। খুব অনিশ্চয়তার 
মধ্যে ছিলাম_কি জানি কি হবে! যাঁদ 
কেউ দেখে ফেলে? যদি মাঁসমা উপস্থিত 
না থাকেন? আর যদি সে মেসোমশায়ের 
সামনে গিয়ে পড়ে? কিল্তু মিনিট 
তনেকের মধ্যেই মাখন 'ফিবে এল এবং 
একটু দূর থেকেই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ 
কবে হাতেব ইসারায় ডেকে সে ঘুরে আগে 
আগে চললো । আমরা তাকে অনুসবণ 
করলাম। মাঁসমা সি“ড়ির গোড়ায় 
দাঁড়ানো। মুখের ওপব আঙুল চেপে 
ইসারায় বললেন_“কোন শব্দ যেন না 
হয়।” তাঁর ননর্দেশ অনুসরণে আমরা খুব 
চুপ চুপ দোতলায় রজতেব ঘরে চলে 
গেলাম। 

ধীর পদক্ষেপে ও আঁত সন্তর্পণে 
যখন রজতের ঘবে এসে পেশছলাম, তখন 
দেখি দোতলার দুটি ঘরই সম্পূর্ণ খাল 
করে বাখা হযেছে। মেসোমশাই, মাসিমা 
ছোট ছোট ভাই-বোনেরা সকলেই .নিচের 
তলায়। কি আশ্চর্য ব্যাপার মাসমা ক 
কোন কারণে রজত ও তার সতার্থ সাথপ- 
দের আগমনের অপেক্ষায় ছিলেন? 

কিছুক্ষণের মধ্যেই মাসিমা আমাদের 
জন্য রাত্রের আহারেব প্রচুর ব্যবস্থা করে 
নিয়ে এলেন। মাঁসমাকে আমবা সবাই 
প্রণাম করলাম। তিনি আমাদের প্রাণভবা 
আশশ্বাদ জানালেন। মাসিমা আমাদের 


২৯৭৬ 
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কাছ থেকে সব খবর শুনলেন--কি করে 
আমরা দলচ্যুত হয়ে পড়লাম এবং তাদের 
সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ স্থাপনের আর 
সুযোগ হ'ল না। রজত প্রধান ধাহনীর 
সঙ্গে আছে জেনে আশ্বদ্ত হলেন-_কন্তু 


আমাদের অজান্তে যেন একাঁট দশর্ঘ*বাস . 


ত্যাগ করলেন। 

আমাদের নিজেদের মধ্যেও মাঁসমার 
সঙ্গে ফিন্‌ ফিস্‌ করে কথা হচ্ছিল, যেন 
নিচের তলায় কেউ টের না পায়! মাসিমা 
আমাদের কড়া হুকুম দিলেন, যেন আমরা 
ওপরের ঘর থেকে কোন কারণেই নিচে 
না যাই- খাওয়া-দাওয়া, স্নান, বাথরুম 
রে 


আমাদের বিপ্লবী সংগঠনের 


প্রকাশ করতে পারবো না! সেই দিন সেই' 
মহান পুরুষ তাঁর এতদিনের মিথ্যা আবরণ 


SAA 


যেন তাঁর অসামান্য ব্যক্তিত্বের কাছে ম্লান 
হয়ে গেল। ইন্ডিয়ান রপারিক আর্মর 
চট্টগ্রাম শাখার একজন 'ফল্ড মার্শাল ও 
জবার একজন জেনারেল, যুজতের বাবা 
নলালের কাছে যে আত ক্ষুদ্র, তাঁর 
Hh ুম্বী দেশভান্তর কাছে৷ তাদের 
চ্বদেশপ্রেম যে আঁত সামান্য, তাঁর আত্ম- 
ত্যাগের মহিমা যে কোন বিপ্লবীর তুলনায় 
যে কিছুমাত্র কম নয়_এই সত্য সেদিন 
অল্ভর দিয়ে অন্মভব করেছিলাম। 


লল্পাড ও শা ৱের কোন ডাক বা 
মোহ তাঁকে স্বদেশপ্রেমের চেতনা থেকে 
গচদূত করতে পারে নি। 

চট্টাগ্রাম অন্ত্াগার আক্রমপের- দ্বিতীয় 
দিনই আমাদের জশবন্ত বা মৃত ধরবার 


এবং গণেশের মাথাপিছু পাঁচ, হাজার টাকা 


পারতেন। সেই সুযোগ রঞ্জনলালের প্রচুর 
ছিল। এমন কি সেইরূপ কোন প্রতারণা 
আমাদের কাছে সম্পূর্ণ গোপন রেখেও 
তান পুলিশকে আমাদের সংবাদ দিতে 
পারতেন-সেই সুবিধারও রঞ্জনলালের 
ঘসভাব ছিল না। স্বদেশপ্রেমের মহা মূল্য- 
যান . কম্টিপাথরে রঞ্জনলালের সঙ্গে 
তথাকথিত স্বদেশপ্রেমের ধজাধারা অনেক 
কনথা-মহারথাদের বিচার করলে, তাদের 
অনেককেই আঁত জঘন্য তস্কর বলে 
প্লাতপন হতে -হবে_অন্তভ তাদের নিজে- . 
55555) 
মেসোমশাই আমাদের কাছে অস্ত্াগার 
রি ৮ জানলেন। 
ব্লজত যে তর ভূমিকা - অক্ষরে অক্ষরে 
মাফল্যের সঙ্গে পালন করেছে, সেইজন্য 
তান অত্যন্ত গার্বত। চট্রগ্রামের বিপ্লবণ 
যুবকদের এই সার্থক স্বতম্্ অভিষানকে 
অভিনন্দন জানালেন! চট্টগ্রামের 
যুবকেরা যে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে 
এক এতিহাসিক গৌরবোজ্জ্বল বৈপ্লাবক 


মেঘে বন্দ্রাঘাত! রজতের ভাই- 
বোনেরা বাঁড়র করাছল 
এবং তাঁদের ওপর মাঁসমা দিয়ে- 


টেবিল টেনে ঘরের মাঝে আনলেন। 


ছিল এবং সেই পাটাতনের ওপরে ওঠবার 
একটি চতুচ্কোণ ফাঁক ছিল। এক গজ 
চতুচ্কোণ ভক্তা কেটে সেই ফাঁকটির একটি 
ঢাকান করা 'ছিল। এই ঢাকাঁনাট সরিয়ে 
ভেতরের ছাদের ওপরে লুকোনো যায় এবং 


-সাধারণত বাঁড়র এই ফাঁকা স্থানটিতে 


ঘরের অনেক জিনিসপত্র রাখা হত। আমরা 
এই ফাঁকা জায়গায় আমাদের অস্মশস্মও 
লুকিয়ে রাখতাম। 
টোবিলাট এই চতুষ্কোণ তন্তার ঢাকনির 
নিচে রাখলেন তক্ষুণি আমরা একের পর 
এক এই ঢাকনি সারয়ে এ ফাঁকা স্থানটিতে 


, আশ্রয় নিলাম। মাখন ও আনন্দকে, কাঠের 


ছাদের এক কোণে পাঁজশন্‌ নিতে ইঙ্গিত 
করলাম। , আমি ও গণেশ: এই ঢাকনির 
ওপর চেপে বসলাম। প্রত্যেকের হাতে 
দুটো করে গুলীভরা খোলা রিভলভার। 
শ্িগারে আঙুল ঠেকানো আছে। এই 
সমস্ত ব্যাপারটা সম্পন্ন করতে আমাদের 
এক 'মানটের বোশ সময় লাগে নি। 
মেসোমশাই টেবিলটি আবার ঘরের কোণে 
ঠেলে রেখে নিচে চলে গেলেন তাঁর 
চেম্বারে।. আমরা . আমাদের - লুকোনো 
পোঁজশনত থেকে ছোট্ট ছোট ছিদ্র দিয়ে 
বাইরের সৃব দেখতে পাচ্ছিলাম, . কিন্তু 
 রাইরে- থেকে আয়াদের দেখতে পাওয়ার 
কোন, সম্ভাবনাই ছিল না--যাঁদ কেউ বাইরে 


থেকে-এই চতুক্কোপ, ' কাঠের ঢাকনিটি. 


সরিয়ে না ফেলে।, তবে পুলি ঘরে 
প্রবেশ করলে -এই 'ছদ্রপথের ঢাকনি 
তাদের চোখে পড়বেই, যাঁদ কেউ এক- 
জনও একবার ওপরের দিকে, তাকায়! . 

কেলশ ও ৪৯নং বেঙ্গল 
রেজিমেন্টের প্রান্তন সৈন্য বর্তমানে 
ডি, আই, বি- স্যার শচশন ভৌমিক, এক- 
দল সশস্ঘ পলিশ লিয়ে ছুটে এসে 


২১৭৭ 


মেসোমশাই যেমান" 


ধাঁড়তে ঢুকলেন। সেপাইরা সবাই রাই- 
ফেল, ফায়ারং পাঁজশনে, হাতে নিয়ে 
ঢুকলো আর কেল' সাহেব ও শচাঁনবাব, . 
দুজনেই হাতে খোলা রিভলভার নিয়ে 
আগে আগে এলেন! প্রায় ১৫1২০ জন 
সেপাই সমস্ত বাঁড়াট ঘরে ফেললো । 
আর প্রায় দশজন সেপাই নিয়ে শচশনবাবহ 
ও কেলণ সাহেব রঞ্জনলালের চেম্বারে 
এসে উপাস্থত। আমরা তাদের কথাবার্তা 
গলার আওয়াজ সব শ্দনতে পাঁচ্ছলাম। 


 দঃএক মিনিট কথা শোনার পর বুঝতে 


পারলাম তারা রজতের বাবাকে নিয়ে সমস্ত 
বাঁড় তল্লাসী করতে সুরু করেছে। 
প্রত্যেকাট সঙ্কটপূর্ণ মুহূর্ত কমেই 
আরও বেশ ভয়াবহ হয়ে উঠতে লাগলো । 
এবার মনে হ'ল নিচের সব ঘর দেখা শেষ 
করে তারা ওপরে আসছে। সশাড়র ওপর 


অবস্থা! কি নিদারুণ সঞ্কটাপন্ন অবস্থার 
সম্মুখশীন হচ্ছেন তান! 

প্রথম 'বরটাতেই আমরা ছিলাম। কিন্ত 
প্রথম ঘরটাতেই তান যেন কোনমতেই 
আগে পা বাড়াতে পারলেন না--তবুও তে! 
এক মিনিট হলেও বেশ সময় পাওয়া 
যাবে আসন্ন মৃত্যু থেকে বাঁচবার! "দ্বিতীয় 
ঘরটি দেখবার পর এই শেষ ঘরে পৃঁজিশ 


করুণ দৃশ্য! মেসোমশাইকে সম্পূর্ণ 
অসহায় ও অসম্মানলজনক অবস্থায় 
দেখলাম। মেসোমশাইয়ের পিঠ লক্ষ্য 


বিভলভার দুশট উদ্যত হয়ে আছে। তাঁকে 
এই অসহায় অবস্থায় সামনে রেখে, তাঁর 
আড়ালে 'বীরপুষ্গব দু'জন মিলিটারী 
কায়দায় এই ঘরে প্রবেশ করল। আরব 
সঙ্গে . সম্গে সেপাইরা উদ্যত রাইফেল 


নিয়ে ঘরে ঢুকলো । 


একবার-ষাঁদ একবার ভূলক্ুমেও 
ওপরের দিকে. তাদের মধ্যে কেউ তাকাতে, 
তবে ষে কি ঘটতো তা’ আজ বলতে পারছি 


দিক, অবস্থা ছিল না। খুব সম্ভব হয়ত্ত 
ফেপী স্টেশনের সংঘর্ষের মতই গুল _ 


হলবো)। আমরা মেসোমশাইকে বাঁচিয়ে 
গুলী ছ:ড়লেও ভারা কি মেসোমশাইকে 
হাত থেকে রেহাই 


পড়তে যতক্ষণ সময় লাগছে তার - 
»মগেই সকলে এই খাল ঘরটি ঘুরে দেখে 
চলে গেল। কি আশ্চর্য ! কেউ ওপরে 
ম্জরই দিল না! সবাই ব্যস্ত যাঁদ তাদের 
আশেপাশে বা পেছন থেকে কেউ তাদের 
ওপর অতা্কতে গুলী ছোঁড়ো তাই 
তাদের দৃষ্টি ছিল আশেপাশে ও রঞ্জন- 


ফাঠের ছাদে আশ্রয় নিলাম-কন্তু 'এবারে 
মুলিশ এই বাড়িতে . না এসে পাশের 
বাড়তে ঢূকোছিল! এক ঘণ্টা পরে মেসো- 
ঘশাই ও মাঁসসা দু'জনে এলেন। তাঁদের 


পারছিলেন না বোঁশি বোকাবার কিছুই. বো 


ছিল না। ভারা বুকেছিলৈন যে' এঁর এক- 
মা পারণতি মৃত্যু! অবশ্যম্ভাবী সৃত্যুর 


জন্য কাতর হওয়া বাভুলতা। তাই তাঁদের ' : 


দৃঢ় মনোবল 'তাঁদের সাহায্য করল “বিপদ 
ও মৃত্যুতয়কে হাসিমুখে জয় করতে। - 

তাঁরা, আমাদের খাওয়া-দাওয়া - করে 
যেতে বললেন । কিন্তু তা’ সম্ভব ছিল না, 


পন্নের কথা না ভেবে পারেন না। পুয়ের 


- সতীর্থ. সাথীদের এই দুর্যোগে বিদায় 


করুণ উচ্ছ্বাস আমাদের আভন্ভূত করে 
ফেল্লো। আমরা তাঁদের প্রণাম করলাম। 
তাঁরা আমাদের সবাইকে দুহাত তুলে 
আশীর্বাদ করলেন। গদগদ কণ্ঠে বললেন 
“এ জঈবনে হয়ত তোমাদের সঙ্গে আর 
দেখা হবে না, রজতকেও হয়ত আর দেখতে 


পাবো না। জান না পরলোক আছে 


কি না, পরজুল্ম আছে কি না জান না, 


যে হল হবে ভ+ বযে-নেওয়া কঠিন 
ধছল.না। গাল.ও নিৰ্জন রাস্তার মধ্যে 
অত: অল্প সময়ে সৈন্যদের ছোট ছোট 
দলে ভাগ হয়ে প্রবেশ, করা অসাধ্য ছিল। 
শহরের মূল ও প্রধান সামারক ঘাঁটগযা্গ 


ও প্রধান প্রধান গুরুত্বপূর্ণ রাস্তার পর্ণ - 
_ নিরাপত্তার ব্যবস্থা করবার আগে সামরিক 


নগাতি অনযায়? সৈন্যদের চারাঁদকে ছ'ড়িয়ে 


দিয়ে সামারক শাঁন্তকে কোনমতেই খর্ব- 


করতে পারে না। এই মু সত্যের ব্যাত* 
ক্রম চট্টগ্রামে সমর-বিশারদেরাও ২১ তারিখ 
রাতিবেলা পর্যন্তি করতে সমর্থ হয় নি। 

তাদের সেই দুর্বলতার পূর্ণ সুযোগ 
নিলাম আমরা । প্রধান ও গুরুত্বপূর্ণ পথ 
বর্জন করে চলোছি। 
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আমাদের বেশ দোর হয়ে গেল। এখন - 


প্রায় সাড়ে নণ্টা বা দশটা হবে। এ ঢেবা 
লেকের তিন পাশে সার সার ক্লাস 
কোয়াটারের বাঁ়ি_সবগঁলিই যেন ইতি" 
মধ্যেই ঘুমিয়ে প্ড়েছে। শেষের দিকে 
আমরা এক পোয়া মাইল পথ ধানক্ষেতের 
ওপর দিয়ে একেবারে শেষপ্রান্তে উত্তর-পূর্ব 
কোণে দীনেশের কোয়া্টারের বাইরে এসে 
উপস্থিত হলাম। প্রত্যেকটি কোয়ার্টারে 
আছে দু'টো করে ঘর, সামনে. একট; 
বারান্দা, রাম্লাঘর, স্নানের ঘর, মাঝে 
উঠোন ও সবটা উচু প্রাচখর 'দিয়ে ঘেরা ॥ 
প্রতিটি কোয়ার্টারে প্রবেশপথ মাত্র একটি-এ 


উঠল্‌। সে কি করবে, কি করতে পারে, 


মরা কি চাই তা" জানবার জন্য সে বাঃ , 


> 
i 


গড়েছে? তার সঙ্গে আে।০প করে 

টি হ'ল--আমরা বাইরে মাঠে একটু 
অপেক্ষা করব, সে বাড়তে গিয়ে রান্না 
ঘরটির দরজা খুলে রাখবে আর বলাই 
বাহুলা উচু দেওয়াল ঘেরা কম্পাউন্ডের 
প্রবেশপথও ভেজানো থাকবে। আমরা 
কিছুক্ষণ পর একেবারে নিঃশব্দে ধারে 
রঃ ধরে রান্নাঘরে গিয়ে আশ্রয় নেবো 
"তার দাদা যেন কোনমতেই টের না পায়। 
তারপর সময়মত সে একবার এসে তার 
দাদার অজান্তে গেট বন্ধ করবে এবং 
বামাঘরের দরজা বাইরে থেকে তালা 
দেবে_আগে যেমনটি {হল ঠিক তেমন 





সালিহ বাড়ির একমাত্র কর্তা। কিন্তু 
. দীনেশের দাদা যতক্ষণ উপস্থিত আছে 
ততক্ষণ তাঁর অগোচরে সব কিছুই আমাদের 
করতে হবে-একটু হাঁচি বা কাশি, তাও 
চলবে না। পাশের ঘরে শোনা যাবে; 
সামান্য খুটখোট: শব্দও দীনেশের দাদার 
"মনোযোগ আকৰ্ষণ করতে পারে। জুতোর 
-"মচ্মচ্‌ূ আওয়াজ তাঁর কানে গেলে তক্ষুণি 
কত অ অই অনুসন্ধান 









oe অনুসারে “চোরের” মত চুপি চপ জুতো 
খুলে নিয়ে পা টিপে টিপে রান্নাঘরে প্রবেশ 
 করি। গেটের ও রান্নাঘরের দরজা দুশটই 


জিভের ভৌজরে দিলাম। সময়মত - 


দানেশ দাদার পাশের খাট থেকে বাথ্‌- 
রূমে যাবার ভান করে বেরিয়ে এসে গেট বন্ধ 
করে ও বালাঘরের বাইরে থেকে, যেমন 
থাকে তৈমাঁন, তালাটা লাগিয়ে 'দল। 
প্রথমপর্ব এইভাবেই শেষ হ'ল। 
__ ্তদূর মনে পড়ে খাওয়া-দাওয়া ষা' 
যাসমার ওখানে সেরে এসেছি তারপর 
আর সেই রাত্রে খাওয়ার ব্যবস্থা কিছু 
কার নি। দীনেশ বোধহয় একঘটি ভার্ত 
জল রেখে শিয়েছিল। ধরে নেওয়া যায় 
"যে এখন. আমরা নিরাপদে আছি। 
: নিশ্চিন্ত মনে ঘুমোলে ক্ষাত কি? কেবল 
.ষেন হাঁচি-কাশি দিয়ে নির্জনতা ভঙ্গ না 
॥ করি। পারিশ্রান্ত ছিলাম কাজেই ঘুমোবার 
ইচ্ছাও ছিল প্রচুর; কিন্তু কার সাধ্য 
 ঘুমোই! মস্ত বড় বড় মশা বন্‌ বন্‌ 
করে সারা ঘরটায় ঘুরছে--আজ যেন 
| সামনে এক বিরাট ভোজের 
ন হয়েছে। চার-চারটি মানুষের 
a খাবে-কত তাদের আনন্দ! 









এত মশা ও এত বড় বড়, আমি নাগরখানা 
বাফেণীর পাহাড়েও দেখ নি। কি 
মুল! পাখা ছিল না, তার ওপর 
সব ক'টি জনলা-দরজা বন্ধ ছোট একটি 
ঘরে চারজনের একসঙ্গে থাকাও যেন 
তথাকথিত “ব্যাক: হল” ট্র্যাজোভর বিভী- 
কাময় গল্পের কথা মনে করিয়ে দিচ্ছিল। 
সারা রাত মশা তাড়াবার জন্য দুপট হাত 
সমানে নাড়তে হয়েছে সবাইকে । সি 
ধরে তো শরীর-চর্চার নাম নেই--তা' বেশ 
exercise হ'ল সারা রাত ধরে! 
কোনমতে রাত কাটলো । সূর্যের 
আলো জানলা ও দরজার ফাঁকে এসে 
ঘরের মেঝেতে পড়েছে। -দনেশের দাদা 
ঘুম থেকে উঠেছেন। তাঁরা দুই ভাই 


কমিকাতা ৫ বোঁদ্বাট ৫.কানপুর « দি়ী 
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Eon: 


স্টেট প্রমুখের মধ্যে কাউকে 





তোমাদের মত্যে? 





তের গা নর রাম 
ফাঁসির বিনিময়ে চট্টগ্রাম জেলা-শাসককে 
hostage রাখবার জন্য এক বিস্তারত 
প্ল্যান আমরা অর্ধেন্দড গুহের আমাদের Ca 
সঙ্গে তারও মামলা চলছিল এবং ডিনা- 
মাইট-ড়যন্তের সেই প্রধান নেতা) মারফ€ 
মাস্টারদার কাছে পাঠাই। এই সম্বন্ধে পরে 
আম যথাস্থানে লখব। . ৮০ 


লপ্ঠনটির ওপর বিশেষ গ্দরত্ব দিলাম। 

সন্ধ্যের সময় ও রাত্রির প্রথম দিকে আমরা 
গ্রামবাসী যাত্রীর ছদ্মবেশে স্বাঞ্ক রোড, 
অতিক্রম করে প্রধান স্টেশনের দু-তিন 

স্টেশন পরে ভাটিয়ারী হতে টেনে চাপৰো 

ঠিক করেছিলাম। টহলদার সৈন্যের সম্মৃ*, 
খাঁন হওয়া খুবই স্বাভাবিক, এইরুপ 
পরিস্থিতিতে একটি প্রজবালত হ্যারিকেন 
হয়ত সমস্যার সমাধান করতে খুবই সাহায্যে 
আসবে। বলা বাহুল্য, আমরা দীনেশকে 
ভালভাবেই বুঝিয়ে বলেছিলাম যে 'জানস- 





গাল যেন কোনমতেই নতুন না হয়_সৰ্‌ 


পুরোনো হলেই আরো ভাল। 

আমরা দ:প্‌রে খাওয়া-দাওয়া করে 
একটু ঘুমিয়ে নিলাম । চারটার সময় ক 
দীনেশ সব জিনিস সংগ্রহ করে আনবে 
এবং যাত্রী সেজে ২২শে এপ্রিল সন্ধ্যায় 
আমরা চট্টগ্রাম পরিত্যাগ করব বাংলার রাজ- 
ধানী কলকাতার বুকে বিপ্পবের আগুন 
জবালাতে--যদি সম্ভব হয় তবে বাংলার 
লাটকে 15956526 রেখে ইংরেজদের চরম- 
লা দিয়ে লা করব-ভরত হাড়, নইলে 
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॥ তন ? 


'জমজাময়ে উঠেছে সায়গ্রার মেলা! 

রাত ভোর নাম কীর্তন চলেছে। কর- 
তালের ঝমঝমাঁন খোলের তাকুঁটি তাকুটি। 
নাটমান্দরের একপাশে শুয়ে বসে রাত 
পুইয়েছে কৃমি আর বিদ্যা। এই জায়গাই 
পছন্দসই হোল কুমির। ফাঁকা জায়গার 
চেয়ে লোকজন যেখানে জেগে রয়েছে 
ভবরাত, সেখানেই নিশ্চিন্দিঃ কুমির 


ওতে 





বিদ্যা উঠেছে রাত থাকতে! বরাবরই 
তাই ওঠে। উঠে কিছু দমের কাজ করে। 
*বাস-প্রশ্বাসের কান্স। এখানে আর সেটা 
হোল না। ভোরের 'শরাশরে ঠাণ্ডা 
বাতাসে গা জারিয়ে উঠাছল। উঠে পড়ল! 
কুমির দিকে একবার তকাল। ও জানে 
বরাবরই কুঁমি ওঠে বেলায়। সারা রাতের 


নর 
272 & 


21175 
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সগ্যালা নাঃ 

“নাঃ! - 

{বাড়টা মুন্ঠা করে ধরে টানে 
'সুকুন্দ, গালে দুটো ছোট ছোট গর্ত হয়ে 
যায় টানের চোটে। 

মায়া লাগে বিদ্যার, মানুষটাকে কাল 
সন্ধ্যাবেলা পেঁটলা আগলাতে বসিয়ে 
রেখোঁছল অনেকক্ষণ। এসে ওরা দেখোঁছল, 
পোঁটলা আগলে বসেই ছিল মমুকুন্দ। 'বরন্ত 
হয় নি, হেসে বলোছল,_আইবার নি 
পারলাঃ 


ভয় বোশ।, তাতে, ভাল করে ঘুম হয় নি ঘাটে। ওখানে চান-টান সেরে ভিজে কৃমি ওর দিকে তাকিয়ে ত্যারছা হেসে 
ওর। রাতভর তাকুটি তাকুটি-আর কাপড়ে ফিরে এল নাটমন্দিরে। কাঠের বলোছল,_হ, অখন দোকান সামলাও গা। 
ফরতালের ঝমঝম। ছোট িরুণী-আয়না। কাপড়, রাঙা -ব্রাইত পোয়াইবা কোয়ানে? 


'' সাত সকালে উঠে -পড়েছে সবাই। 
দোকান-পসার গোছান-গাছান হচ্ছে। ছোট 
“ছোট ছাপরার সামনে থেকে চটের পর্দার 
- দরজার ঝাঁপ খুলে বাচ্ছে। গোটা পাঁচ-সাত 
আলণ গোটা মাঠটা ঝাঁট দিতে লেগে গেছে। 


সব নিয়ে সোজা চলে গেল কুলতলায়। 
একটু তফাতে নিজনে। কুমি তখনো 
ঘুমোচ্ছে। 

গাছের নিচে কাপড় ছেড়ে বসে চুল 


ান্দবে অঞ্চালারীতর ঘন্টা বাজছে। বাঁধল, খোঁপাটা চাঁদির ওপর চূড়ার মত। 
শিরশির করছে গা। বাতাস বইছে আয়না দিরে দেখল। হাসল একবার 
ঠাণ্ডা ঠান্ডা ভোর থেকে। সূর্য ওঠে নি, এমনিই। 

প্‌বের আকাশটা পারিজ্কার হয়ে উঠছে মুকুইল্দ্য রে-এএ-এ_ 


সবে। 
-. ভোরের দিকে কৃমি একটু ঘুমিয়ে 
 পড়োছল। ঘুম থেকে উঠে দেখে খেপণী 


পাশে নেই। সাত-সকালে উঠে গেল মুখটা একটু; ফেরাতেই চোখে পড়ল 

কোথায় মুকুন্দ, ওর পিছনে একটু তফাতে উবু 
কৃমি উঠল, চোখ কচলাল। গা হয়ে বসে একটা বিড় টানছে। হেসে 

৯মাড়াম্যাঁড় দিয়ে উবু হয়ে বসল । গা-গতর ফেলল বিদ্টাধরশ। ওকে ডাকল কাছে। 

ব্যথা হয়েছে। শেষ রাত থেকে বেশ -তোমাক্‌ ডাকে কেডা? 

ঠান্ডা হাওয়া দিচ্ছিল। সডাহুক গা। আমার ভাই ডাকে। 


৯৮৯ 


হে খপবে তোমার কাম কি? 

হেসে বলেছিল কুমি। রাত্তিরে কামর 
ধুূলবুলানি বেড়োছিল। তাই বাড়ে। দিনের 
বেলাকে কৃমি ভয় করে। যত বুলবুলানি, 





মটা দুযারের আনাগোনা দেখেই সুখ 
চাইল। অথচ ঘর যে পচে আসবে, ভেঙে 
পড়বে, সে খপর কুঁম রাখে না। 

গুণগৃণিয়ে উঠল বিদ্যা অ বৈরাগী 
ভাঙা ঘরে মন টিকে না কার কি? 

ভোবেব ফুরফুরে বাতাসে আলতো 
আওয়াজ তোলে খেপী। মুকুন্দ কোঁচার 
থ:টটা গায়ে জড়িয়ে আর একটা বিড় 
ধরাল। ওর সামনে এসে উবু হয়ে 
ঘসল। 

অ বৈবাগশ ভাঙ্ডা ঘরে মন টিকে না 
ফাঁর কি। 

দুব্বা বাইয়া কেউছা ওঠে, বাত 
ভরা টকাঁটাক। 

অ বৈবাগী ভাপ্তা ঘরে মন টিকে 
ফাঁর কঃ রী 
--বাইর্যা গলা তোমার। 

গাটসটি মেবে আর একটু এগোয় 
অ.কুন্দ। 

/ বিদ্যা ফিক ফিক হাসে। মস্ত এক- 
থানা হাস দিয়া বলে) ক্যান রূপ কম 


আরও একট; ঘনিষ্ঠ হবার সুযোগ নেয়। 
»বিয়া নি হইছে? 
| বিদ্যা --হ, কোন 


ঘলে- এযানে। 

' খিল খিল করে হেসে ওঠে বিদ্যাধরী। 
প্রনকুন্দ বোকা বোকা চোখে তাকায়। কি 
বলবে ঠিক বুঝে উঠতে পাবে না। জিভ 
দিয়ে শুকনো মোটা ঠোঁট দুটো ভিজিয়ে 
নেয়। আস্তে আস্তে ট্যাক থেকে দুটো 
টাকা বার করে। , 

--অলো খেপী লো--ও--৩--3- 


কুমি এদিকে আসছে। কুমির 
দিকে আঙুল দোঁখয়ে বদ্যাধরণী বলে_ 


ওয়াকে ট্যাহা দেওগা! উই যে 
আসত্যাছে। 
ঘলে উঠে পড়ে। এগিয়ে যায় কুমির 


কুক 


দিকে। কুঁম চোখমুখ শুকনো করে 
এগিয়ে আসছে। বিদ্যাকে না দেখে ভয় 


কৃমি এগিয়ে এসে ওর দিকে তাকিয়ে 
অবাক, বিরস্তঃঠ ভোর বিধানে চান সেরে 
সেজে-গুজ্বে আয়না মহল হয়ে বসে 
আছে। কুিকে একবার ,ডকতেও কি 
পারত না? 

মুকুন্দ কুমির দিকে তাকিয়ে রয়েছে। 

কাম বাসী মুখে বিরন্ত। ঘুম থেকে 
উঠে বাসী মূখে একটা পান-দোক্তা 
খাওয়া পর্যন্ত হয় নি। এঁদকে নাট- 
মন্দিরের তাকুটি তাকুঁটি। আর বিদ্যা 
হাওয়ায় নিখোঁজ। কেন যে মরতে মেলায় 
এসেছিল কুমি?ঃ. যেতে পারলে বাঁচে। 
যে কটা রাত এখানে কাটবে সে কটা 
রাতই যন্ত্রণার রাত। কবিরাজ মশাই 
নেই। পরমা হালুইকর নেই। 
সন্ধ্ের পর এক এক করে 'নীরাবাল 
মানুষের সঙ্গে হাসন নেই। ভঙ্গী নেই। 
গুজগুজ করে কথার জাল বোনা নেই। 
হৈ-হল্লা লেগেই রয়েছে। 


নাটমান্দরে গয়ে বিদ্যা বলল, 
চান সাইর্যা আয়। 

হাই তুলল কুঁমি।_হ যাই। 

পোরটলা-পঃটাল খুলে ডুরে শাঁড়- 
খানা বাব করল কুমি। বিদ্যা সাজতে 
পারে আর ও সাজতে পারে নাঃ গামছা 
কাঁধে ফেলে চলে গেল কুমি। সেই 
ঘাটেই যাবে। আর কোন ঘাট চেনে না। 

বিদ্যা একতারাটা হাতে নিল। কাঁধে 
ঝোলাল গুবগ্ীব। 

পূ্‌ব আকাশটায় চড়া রঙ ধরেছে। 
দূরে সড়কের ওপারে ঘন গাছ-গাছালর 
মাথায় লাল আভা ঠিকরে পড়ছে। ভোরের 
ঠান্ডা শিরশিরে বাতাসটা গরম হয়ে 
উঠছে। হাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মানুষ- 
গুলোও সব আস্তে আস্তে তেতে উঠছে। 
ঠিক দুপুরে রোদের তাতের সঙ্গে সঙ্গে 
মানুষগুলো সব টং হয়ে উঠবে। সব 


যেন দড়ায় দড়ায় বাঁধা একটু এঁদক ওদিক 
হবার জো নেই। 
দড়ায় দড়ায় বাঁধা। প্রকিতির 


পৈঠের সঙ্গে মানুষের ভেতরের পৈঠে। 
যার যেমন পৈঠে সে তেমন চোধে 'প্রীকাঁত 
দেখে। কোন পৈঠেতে বাস করছে সে, 
তাই যাঁদ জানতে পারত, তবে তো এই 


তং 


সংসারে গোলমালের বাজার যসত না। 
সবাই সেয়ানা হোত। প্িবেণাীর ঘাটে 
নেমে ভয়েন চড়াত। রসের ভিয়েন জবাল 
দিয়ে দিয়ে ঘন করে তুলত। 

খপর জানে না। হাওয়ার খপর জানে 
না, পৈঠের খপর জানে না। 


মুকুন্দ দোকানী জানে না, ও আসলে - 


কুঁমকেই” চায়, বিদ্যাকে চায় না। বিদ্যার 
অন্য পৈঠেয় বাস। সেখানকার বাঁসন্দা 
কারো. সন্ধান কুবি পেল। মনে হয় যেন 
পেল। 

পোঁটলা-পুটলি কাঁধে তুলল বিদ্যা- 
ধরী। নাটমান্দর ছেড়ে একতারা নিলে 
এগোল আঁধকারাবাবুদের বাড়ির লাগোয়া 
এক সার কতকগুলো ঘরের পাশে 
খানিকটা ফাঁকা জায়গায় দুটো অর্জুন- 
গাছ লক্ষ্য করে। - 

মস্ত দুটো অর্জুনগাছ পাশাপাশি, 
এখানে-ওখানে কচুবন। আর আগাছা 
দোপাঁটি। মাঝে মাঝে শয়ালকটার 
ঝোপ। বাঁ পাশে তাকাও ঘর, সামনে 
তাকাও লাল টকটকে আকাশখানার 
সীমানা। দূরে একটা কাঠের পল 
খালের ওপর। বড় সুন্দর স্থানটুকু। 
এদক-ওদিক রসভরা চোখে তাকাল। 
মনে উঠল গ্নগনানি। 

ভিজে শাড়িখানা নিয়ে মেলে দল 
ছোট ছোট কচগাছের ওপর । 

একতারাটা নিয়ে বসল এসে অর্জন" 
গাছের তলায়। 

আওয়াজ না তুলে আর উপায় 
আছে? হাওয়া যে ঠেলে উঠেছে কণ্ঠ 
প্্ন্তি। 

এ ভবে সাঁইয়ের লীলা চমংকার। 

চক্ষু মেইলা দ্যাখ রে মন আমার। 

বাতাসে সুরে মাখামাখ। উদারার 


- আওয়াজ তারায় ওঠে। কাছাকাছি মানুষের 


কানের ভেতরে তীরের মত বধে চমক 
লাগায়। চোখ ফেরায়। শদধু চোখ ফেরান 
কেন, দেখতে দেখতে আশপাশে দ:ুটো- 
চারটে কু'চো-কাঁচা জমায়েত হয়, জিলিপীর 
দোকানের সামনে দাঁড়য়ে যারা [জালপী 
খাচ্ছিল এাগয়ে আসে তারা। কাঁধে 
গামছা নিয়ে মাথায় গায়ে খাবলা তেল 
মেখে চানে যাবার পথে দাঁড়য়ে পড়ে 
দু-চারজনা। জ্ঞামগাছের আড়ান্পে ঘোমট। 
টেনে দাঁড়ায় গঁটিকতক মেয়ে বউ ওদের 
বাস কাছাকাঁছ। সকালে জল আনতে 
যাঁচ্ছদ। 


স্পা, 


আসমানে জমানের রঙ্গে 
মনের রথ্গে একাকার 

ও তুই, চক্ষু বুইজ্যা অন্ধ রি, 
রঙ্গ দ্যাখস অন্ধকার। 

চক্ষু মেইল্যা দ্যাখ বে মন আমার । 


[বদ্যাধরীর দেহখানা দুলছে, দুলতে 
দুলতে দুটো পাক ঘুরল, যেন হাওয়ায় 
অক্রেশে পাক খেল। দেহখানা হাওয়ার 
গুণে শোলার মত হাল্কা লাগে। মুখ 
ঘুরিয়ে মস্ত চোখদুটো ঘ্দীরয়ে ঘুরিয়ে 
তাকায়! তাকায় বাইরে। না, ও সামনের 
কাউকে দেখবার কোন চেষ্টাই করে না। 
গ্রাহ্যের ভেতর আনে না।? লোক না 
পোক! 
ঘুকের হাওয়ার ঠ্যালায় আওয়াজ তেলে, 
কে শুনল আর কে শুনল না, কি আসে 
ধায় তাতে। 

আসল কথা নিজেকেই 'নজ্দে শোনায়। 
ধার বার শোনায়, একই কথা বার বার 
ঘলে। আওয়াজ ?দয়ে বলে, তকু যদ 
মন বশে আসে। মনটা বড় পাজশ 
ছ্যাচোর, এই বুঝল তো এই বেকে বসল! 
আবার পিঠে হাত বোলাও। শোন। কথা 
শোন। অন্ধ হয়ে থাকলে 'চলবে ক্যান? 
ডাকা দ্যাখ চোখ মেলে তাকিয়ে। 

{বিদ্যা খেপ' কয় ওরে মন, . 

মান্য আইছে ঘাটেব ধার। 

দেইখ্যা শুইন্যা লারে িন্যা 

- হবি যাঁদ পারাপার! 

চক্ষু মেইল্যা দ্যাখ রে মন আমার । 

এ ভবে সাঁইয়ের লীলা চমৎকার, 

চক্ষু মেইল্যা দ্যাখরে মন আমার। 


ডান হাতে একতারাটা উচু করে ধরে 
ধতন-চারটে পাক খেল বিদ্যাধরণী। 

অমন লম্বা ভারী দেহ যেন পাট- 
কাঠির মত হাল্কা। পাঁচ বছরের মেয়ের 
মত বাতাসে ঘুরপাক খেল। ফিডের 
মত হাল্কা হয়ে গেছে। কেউ বা চার 
পয়সা জিলিপ এনে দিল, কেউ দুটো 
পয়সা, কেউ দু” কুন্‌কে ম্দাঁড়, গানে সবাই 
খুশি। বাউল? বোষ্টমীর গান এমনি 
এমনি শুনতে নেই কিছু দিতে হয়। 
দবাই একটু অবাক। একে মেলায় এর 
আগে কখনো দেখা যাষ নি। কোথায় 
ঘর, কোন গাঁয়ে? কোথা থেকে এল! 
সাত সকালে মেলার 


মনের তাঁগদে সব তোলে।- 


_ তাকাল না একবারও ওর 'দিকে। 


লান্তাহিক বসুমত' 
ধরতেই হবে। খাওয়া দিতে হবে। জল” 
'খাবার "দিতে হবে, ' তাছাড়া" টাকা" দিতে 
হবে। ওদের কদর আলাদা। ওরা পথের 


পালাগানে মুল গায়েন মদন! 
পশ্তাশ গাঁয়ে ওব গলার সংখ্যাত করে 
সধাই। ভাবভাঁঞ্গতে একট: মর্যাদা নিয়ে 
থাকে মদন। সকালে একটা প্যাটিরার 
ওপর বসে মদন মাড় গুড় খেয়ে সবে 
একটা সগ্রেট ধারয়েছে, কানে এল কানের 
পর্দা কাঁপান সুরেলা আওয়াজ । 

ভোর বিধানে কেডা সুর ধরল? 
' ও বেরিয়ে এল। সঙ্গে সাঁখ সাজে 
যারা সেই ছ্যামড়া গোটা ছয়েক। মদন 


গম্ভীর চালে এসে একটা অর্জুনগগাছের 


পাশে দাঁড়াল। দেখল সেই মেয়েটা। 
এটা বাউলণী বুঝতেই পারে নি মদন। ও 


+ চুপ করে দাঁড়য়ে বইল। মাথায় খোঁপ্াটা 


বেধেছে চূড়োর মত, গায়ে ঢোলা সোমজের 
মত পরনে । একতারার লাউয়ের ডোলটা 
বেশ বড়। ভার" মিঠে আওয়াজ উঠছে। 
আর একটা "সগ্রেট-বার করল মদন। 
মেলায়-টেলায় এলে ও 'সিগ্রেট -কেনে, 
কাঁচি মার্কা সিগ্রেট, এটাও মর্ধাদারই 
একটা অঙ্গ। মদন ভু'ইয়া একটা ফ্যালনা 
মানুষ নয়। তার একটা মর্যাদা আছে। 
পরনের ধ্াতটা আর 'পরানটা সোডায় 
কাচা। নিজে কাচে না। সাঁখ দলের 
ম্যাগাকে দিয়ে কাচায়। হয়তো একটা 
পয়সা দেয় ওকে বাতাসা খেতে। 
দেখে শুনে তাজ্জব বনে গেছে মদন। 
আচ্চয্য। মুখ দিয়ে ওর জাপনা- 
আপাঁন বেরোল। বাউলের গান ও অনেক 
শুনেছে, কিল্ছু এ গানটা শোনা গানের মত 
নয়। আবার গানের শেষে পদকত্তার 
নাম বলল, বিদ্যা খেপী।  ব্যাপারথানা 
কি! বিদ্যা খেপী কি ওর গুরুদেবী? 
থাকে কোথায়, কোন গাঁয়ে? 
লোকজন পাতলা হয়ে এল। একটা 
চট পেতে বসল বিদ্যা? কোঁচড়ের মুড়ি 
রাখল একটা ত্যানায় বেধে! একতারা 
পাশে রেখে তখনো গুনগুন করছিল। এ 
ভবে সাঁইয়ের লা চমৎকার । 
মদন সেধে কাউকে কিছ বলতে পারে 
না। বশেষত গানের ব্যাপারে। ওর 
একটা মর্যাদা আছে। বদ্যাধরী কিন্তু 
এতটা 
সময গেল। এত জনা এল, ওকে 
দেখে মনে হোল ও যেন কারো দিকেই 
ত্যামন করে ভাকায় নি। যাকে বলে দৃষ্টি, 
সেই দ্‌াষ্টটা ওর চোখে ছিল না! চোখের 
তারা দুটো বোধ হয় কি. একটা 
হাওয়ায় আচ্ছন্ন ছিল। 


£১৮৩ 


মদন শিশগ্রেটটা মুঠো করে জোরালো 
টেনে অর্জনিনগাছের পাশ থেকে একটু 
সরে এসে কাশল বেশ জোরে কাশল। 
সাঁখ ছ্যামড়া ম্যাগা ওরা চলে গেছে ঘবে। 
মদন বায় নি। 

কাশির শব্দে কোন কাজ হোল না! 
এ ক্যামন মাইয়ামানন্ষ। আচ্চয্য! 

পকেট থেকে একটা 'সিগ্রেট বার করে 
এগোল মদন। ও তো জানে বাউল- 
বাউলণরা' গাঁজা তামুক খায়, সিগ্রেট পেলে 
ভালই লাগবে। তাছাড়া শীলগ্রেট- 
থাওয়াইয়া মানুষটার মর্যাদা সন্বন্ধে 
সচেতন হবে। 

এগিয়ে এসে বিদ্যার দিকে 'সিগ্রেটটা 
বাঁড়য়ে ধরে বলল,-ধরো ছিরেট খাও। 

বিদ্যাধরী তাকাল। সামনে মদন! 
ওর সামনে হাত বাঁড়য়ে একটা সগ্রেট 
ধরে দাঁড়য়ে রয়েছে। 

হেসে উঠল বিদ্যাধরী খিল খিল 


করে। কালা মদন এসে দাঁড়য়েছে। 
চেহারাটা ওর আঠার মত চোখে লেগে 
রইল যেন একখানা ছাব। 

-এডা ক? 

»ছক্রেট। 

আবার হাসল বিদ্যাধরী। দুলে 


দুলে হাসল, দ্যাও, রাইখ্যা দেই। 
কালা মদনের এ দানটা ও প্রত্যাখ্যান 


করতে পারল না। সগ্রেট কাকে বলে 
জানে না। হাতে নিয়ে দেখল, কাগজে 
মোড়া তামুক। 


মদন গম্ভীরস্বরে বলল,গলাখানা 
বেশ সাফ তোমার। 








এ 


গৌর একো 
২৩১,ওল্ড চীনা বাজান ক্রীটু 
কলিকাজ-১ 





ওর গান শুনে কর্ণ সার্থক করবে 
মদন! মদনকে ভাবল কি বাউল! 
বাহারের গান ও অনেক শুনেছে, এ গান 
তাব কাছে আঁত তুচ্ছ। তবু মুখের 
ওপর বলে একটা ঝগড়া পাকাবার দরকার 


{ 

সগ্রেটে টান 'দয়ে মদন বলল, _পদ- 
ক্রত্তা কেডা? 

বিদ্যা হাসে ।--তা দিয়া কাম কি? 

বিদ্যা ত্যানায় বাঁধা মুড়ি বার করে, 
থান চারেক 'জিলিপণ,খাইবা 2 

মদন 'সিগ্রেটে লম্বা একটা টান দিয়ে 
শসগ্রেটটা ফেলে দেয় ছড়ে। 
কচুবনের পাশে গিয়ে পড়ে। ধোঁয়া 
উঠতে থাকে। টানা ধোঁয়া দক্ষিণের 
্রাতাসে বেকে বোকে ওপরে ওঠে। _ 
H দুখানা জিলপ' নিয়ে বিদ্যা বলে, 
যইয়, খাও। 
1 মদন ভূইয়ার মর্যাদায় একট; বাধো 
ধাধো ঠেকে। তব উব: হয়ে বসে, হাত 
(পেতে বলে, দাও। 


- মুড়ি দিমু 'না। 'জিলাপী খাও। 
উপ্রে মচমইচা, মধ্যে রস।- রর 
, ফিক করে হাসে বিদ্যাধরী। 
{মাঝে 'অকারণে ফিক ফিক করে হাসা ওর 

ভেতরটায় ডগমাঁগয়ে ওঠে 


সিপ্রেটটা . 


ভেমুন খিদা নাই।, 
মাগির মাড়, কৈল খাম, 


" থোলসা করে দেবে। জঞ্জাল ধুলো ময়লা 


মাঝে 


টান ওকে বাঁসয়ে রাখছে, উঠতে দিচ্ছে না। 
বিদ্যর মুখখানা বেশ গোলগাল। নাকটা 
চাপা, চোখদুটো মস্ত মস্ত, রসে খুশিতে 
ভেজ্জা ভেজা, হাঁস তো লেগেই রয়েছে। 
গালে দুটো খুশির মত টোল। যেন 
অন্ত একখানা জলজ্যান্ত হাসিখুশি ।- 

একটা জীবন্ত আনন্দ। 

ওই একতাল খুশির কাছে দু দণ্ড 
বনতে কার না ইচ্ছে হয়। বেশ ভাল 
লাগে। ভেতরে তোমার যতই ধোঁয়া 
জমূক না। খেপীর হাঁসির হাওয়ায় “সব 
সাফ। একেবারে পয়পারম্কার প্রাণখানা 
নিজে যেন দেখতে পাবে। . ওর নাচন 
হাসনের বাতাস জেগে সব যেন ফস্‌ 


কিছু যাঁদ জমে থাকে, হাওয়ার ঝাপটায় 
সব ডীঁড়য়ে নিয়ে ষাবে। 

উঠতে পারছে না মদন। অর্জুন- 
গাছের নিচে বসে বয়ানের ভুরভুরে 


বাতাসের মত মিঠে মিঠে লাগছে। অনেক- 


গলো ভাবনা জমে ছিল ওর মনে। যান্রা- 


বলতে তার কিন্তু বেশ ভালই- লাগছে। 
তবু মর্ধাদা বলে একটা কথা আছে। 

মদন বেশ ভন্দর ভদ্দর কথা বলে, 
নিবাস কোয়ানে ? 

“ফিক করে হাসে বিদ্যা।-সবখানে। 

মদন হাসে এবার! কথটা বলেছে 
মন্দ নয়।কইব নে ঘর কনে? 

-দেয়াইল। 

মদন চেনে ।জঅ দোয়াইল। গত 
সনে কানাকান্দতে আমাগো গাওনা হই- 
ছিল। নিচ্চয় শুনাছলা 2 

-ন্ম। শ্দান নাই। 


২৯৮৪ 


রা রা করে একটা চিৎকার আসে; 
আলো অ খেপী! 

কুমির গলার আওয়াজ । কুমি দেহ- 
খানা মেজে ধুয়ে চান করে ধীরে সুস্থে 
নাটমান্দরের কাছে এসে দেখে সব ফর্কা। 
খেপীও নেই। পোঁটলা-পটালও নেই। 
সব্বনাশ। গেল কোথায়? কুমির বুক 
ধড়ধড় করে। এমন সঙ্গী নিয়ে মেলায় 
এসে পদে পদে বিপদ। না আছে 
আক্কেল, না আছে বদ্ধ! খেপী যেন 
চাঁক“বাজ'র মত হাওয়ায় হাওয়ায় ঘোরে) 
কখন কোথায় ষায়। কিছ পাত্তা রেখে 


-অলো, অ খেপণ! 


বিদ্যা মখখানা উপচয়ে বলে ওঠে+ 


আয় লো, আয়-_ 
মদন হাসে। 
বলে, তোমার নাম: খেপা ? 
_মানষে কয়। | 
,  কুমি এগিয়ে এল তেড়ে। বোঁশ 
দূর কিছু নয়, একটু এঁগয়েই অজ্ঞুন- 
গাছের তল্য। 
এসেই ফেটে পড়ে তর আক্কেলখানা 
কেমন লো? বলন নাই, কওন নয় 


চড়ুইয়ের নাগাল ফুরবত ফুরুত_ উড়ছে 


দ্যাথ! গোক্ষীর করছি তর নগে আইসা!- 


অম্মা, ই কেডা? 

মদনের দিকে চোখ পড়তে নিজেকে 
সামলায় কুমি। 

বিদ্যা ফিক করে হেসে বলে,--কালা 
মদন। 


-আই-আই-জভ কাটে কুঁমি। 


মুখ ফিরিয়ে হাসে। খেপশটার কোন 
কান্ডজ্ঞান নেই, ভদ্দর-ভদ্দর মানৃষটাবে 
মুখের ওপর বলে বসল, কালা মদন! 


আই-আই--। ছিকক্যা] 
মদন যেন শুনতেই পায় নি। উঠে 
পড়ে। উঠে একটা হাই তোলে! আর 


তাকায় না ওদের দিকে। ওর একটা 
মর্যাদা বলে কথা আছে। মুখের ওপর 
কালা মাণিক সম্বোধনাটি ওর মর্যাদার 
পক্ষে হানকর। কি আর করা যাবে 
বাউল বাউলশরা ওমান ধরণের। 

কৃমি লেপটে বসে অর্জুনগাছের 
তলায়। হঠাৎ শবদ্যাকে জাঁড়য়ে ধরে 
পুলকের হাসি হাসতে থ্কে॥ 


[জশঃ1 


মন্দ লাগছে না .ওর। 
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শৃরেই বলেছি, ভারতের স্বাধীনতা 
লাভের আগের দিন রাতে মহাত্মা, 
তাঁর মানব-প্রেমের যাদুস্পর্শ সাম্প্র- 
দায়ক হংসা-দ্বেষে জজীরত কলকাতার 
থম থমে বিষাক্ত আবহাওয়া কশভাবে 


সম্পূর্ণরূপে শৃন্যে লয়ে দেন। শুধু 


দেন না, তার জায়গায় পর 
স্পরের মধ্যে প্রেম-প্রণীত-সোহাদ্য- 
শুভেচ্ছা ও সাঁদচ্ছার এক নতুন ভাব- 


বিদ্বেষ । বাঙালশ চিরদিনই স্বাধশীনতা- 
[প্রিয় ও স্বাধীনতার পুজারণ। স্বাধীনতা- 


এসে দাঁড়িয়েছে তখন কি সেই বাঙালণরা 
উৎসব-মুখর না হয়ে পারেন? উৎসব- 
মুখর হওয়াটাই ছিল তাঁদের পক্ষে 
আঁত-স্বাভাবক কিন্তু মুসলিম লশগের 
সমষ্ট সাম্প্রদ্ায়কতার আগুন ও যুন্ত 
ধাংলার মৃখ্যমল্পশ মুসলিম লগ নেতা 
সরাবদর্গ সাহেবেব অ-মুসলমানের ওপর 
অত্যাচার-উৎপাঁড়ন এবং ১১৪৬ সালের 
হত্যার তান্ডব, যার ফলে সোনার বাংলা 
বাঙালধব প্রাণের দেবতা জনন?-জল্মভূমি 
বিভক্ত হচ্ছে, তাঁদের মনকে বন্জরু-কঠিন 
ধরে তুলেছিল--তাঁরা প্রায় ঠিকই করে 
ফেলেছিলেন, সব অপরাধের এবারে শেষ 
ফরে দেওয়া হবে_ সুদে-আসলে রক্তের 
বিনিময়ে । সুরাবদা* সাহেবও, খতম 
হবেন--সাথে সাথে খতম হবেন, শত শত 
নিরীহ-নি্পাপ মুসলমান . জনতাও! 
কিন্তু তা হল না-বাংলাব ও বাঙালীর 
সৌভাগ্য যে তাঁদের হাত রক্তে কলুষিত 
হল না! কলুষিত তো হলই না-_তার 
জায়গায় দেখা দিল প্রেমেব মিলন- হূদয়ে 
ছাদয়ে আন্তরিক কোলক্োল। এই অবস্থা 


ভয় সম্পূর্ণন্ভাবে উপ কি রা 


মুসলমান খুশি, অ-মুসলমান 
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নেতারাও খুশি, সরকারের কর্তৃপক্ষ 
মন্মীরাও খুঁশ। খ্াাঁশর বন্যায় কলকাতা 
“ভবন ডুব", বাংলা “ভেসে বায়।” 


সভা “(Shadow Cabinet) শেষ, 
হয়েছে। তান আবার স্বাধীন ভারতের। 
পশ্চিমবধ্গ প্রদেশের প্রথম পর্ণাত্য) 
মন্মিসভা গড়েছেন। ছায়া-মান্লিসভাতে। 
থাকা কালেই তিনি তাঁর চাঁরবের সততা ও, 
দ্‌ঢ়তার জন্য বাংলার জন-মনে একট) 
গবাশত্ট ছাপ কাটতে পেবেছিলেন ! 
ডঃ ঘোষ, মহান ত্যাগী, নিরলস কমা? 
এবং চারল্লে অত্যন্ত সৎ, ন্যার-নিষ্ঠ ও) 


ডাকে অসহযোগ আন্দোলনে সে চাকুরী 
ছেড়ে নেমে পড়েন। এহেন ব্যান্ত পাঁশচম-, 
বঙ্গের প্রথম মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন! 
স্বাধীনতার ছোঁয়াচ লেগে তাঁর কর্মশান্ি 
যেন চতুর্গণ বেড়ে গিষেছে। দবা-রাঘে 
তান ও তাঁব মাল্পসভাব সকল সদস্যই 
খেটে চলেন দেশ থেকে ইংরেজ- 

সকল দুনীশত সমূলে উচ্ছেদ কববেন: 
গাম্ধীজ্ঞশব স্পর্শে কলকাতাব বাছ 
নিতক আবহাওয়া বদলে যাওয়ায়! 
তান খুশি মনেই তাঁব লক্ষ্য ও| 
আদর্শের পথে এগিষে চলেন। আতভিতর 
উৎসাহ ভরে এই এগিষে ষাওঘাই টে 
অল্প 'দিনেব মধ্যেই তাঁব কাল হরে 
দাঁড়ায়। সে কথা পবে যথাসমযে বলবে 
এখন শুধু এইটুকু বললেই বোধ হয তাঁর 
চাঁবাতিক রূপবেখা সম্পর্ণ প্রকাশ জু 
টা Alc Sai! 
তাঁর জপবন-বেদ। তার ফলে, তাঁকে 
কিছু কিছু লোকের কাছে আপ্র হর্তে 
ভয়েছে। এই আঁপ্রয হাওঘাব 

সম্পর্কে আমার শোনা একটা গল্প বাঁল? 
তাতেই তাঁর চরিত্রের বৈশিষ্ট্য ফাটে উঠবে 
গল্পাট শোনা আমার আর একজন 


সি 


মহাশয়ের কাছে। ডঃ বোষ, তখন “অভয় 


পট লা নই ভ্র- 


প্রফল্ল- 
ধাবু নিষেধ করা সত্বেও মাঁহলাটি আবারও 
ঘখন আর ১৬ পাতে 


সাপ্তাহিক বসমতা .. 


মালোচনাও হয়। ভারা 
প্রসঙ্গো বসন্তদা বলেন,-“বিয়ে করলে 
- মানুষের কমশাল্তও বাড়ে এবং মেজাজের 
তশক্ষতা-ও কমে যায়। সুভাষবাবু যাঁদ 
বিয়ে করতেন, তাহলে তাঁর কর্মশক্তি 
আরও বেড়ে যেত এবং এখন তাঁর মেজাজে 
যে তাঁক্ষযুতা দেখা যায় তা-ও কমে যেত।” 


- এটা অবশ্য আমার কথা নয়-বসন্তদার 


রায় যেভীনদা) ১৯৩৫ সালে দমদম 
' জেলে আস ম্যক্তিমুখশ কয়েকাট তরুণ 
বন্ধুর 'বিদায়-অভিনন্দন সভায় বলে- 
"ঁছলেন যে-“ভাই সব, তোমরা স্বদেশী 


। কর, আর যাই কর, 'আমার কথা আগে ' 


"গয়ে বিয়ে করো । - 


: কাজ সব সময়ে সমর্থন করতে' পারি নি। 
"এক সঙ্চে আমরা-__ আম. ও প্রফুল্পবাবু 


র বেশ কাল খাদি প্রতিষ্ঠানে ছিলেম। 


১১২১ সাল থেকে একসাথে “প্রাদেশিক 
কংগ্রেসেও ছিলেম। 


.রনতা ছেলোটিকে কাঁদালেন, 


" কাছে মার্জনা চাই। 


কে ভাই। 
, কংগ্রেসের নব রুপায়ণৈ ধৈ' সব কংগ্রেস 


মনোভাব: দেখোঁছ। 


"_ ash) 
« ওঁ ভাবটা এসে গিয়েছে । তার ফলে, তাঁর 


যাবসায় মহলে প্রবল শু; - 


নিয়ে শান্ত করেন এবং কলেজের ‘কমন- 


রবমে' যান ও ভাষণ দেন। এক অকৃতদার 
আর এক 
অকুতদার মহান নেতা ক্ুন্দনরত ছেলেটিকে 
শান্ত করলেন! এই দেখে স্বভাবতই মনে 
হবে যে বিয়ে না-করা সম্পর্কে দুই নেতার 
যে অভিমত ওপরে তুলে ধরেছি, তা তাহলে 
ঠিক নয়! এ অভিমত ঠিক, কি বে-ঠিক 
সে সম্বদ্ধে আমার কোন নিজস্ব মতামত 
দিতে চাই না; তবে একটা কথা শুধু 


এখানে জানিয়ে রাখতে চাই যবে আচার্য 


পি সি. রায়েরও বহু খেয়ালই ছিল এবং 
কিরে 
| 


এখানে আরও - একটি কথা বলতে 
১৯২১ মালে গাম্ধীজীর নেতৃত্বে 


রাজনশীতিতে প্রথম "দীক্ষা নেন, অর্থাৎ 


যাঁরা তাৰ আগে কোনও দিন সক্রিয় রাজ-. 
- মাঁততে আসেন নি, তাঁদের মধ্যে 
"বোধ আছে” যাকে ইংরাজিতে বলা হয় 


Superiority Complex যাতে তারা 


"মনে কবেন যে তাঁরাই একমাত্র লোক যাঁরা 
' এবং -তাঁদেরই প্রতিষ্ঠান, অর্থাৎ কংগ্রেসই 
“একমান প্রতিষ্ঠানেব যা দেশের স্বাধীন্তা 
"এনেছেন আর সকলে :অথবা কংগ্রেসের 


বাইরে অন্য প্রাতিষ্ঠানভূক্ত যাঁরা আছেন, 
তাঁরা কেউ শকছু নন--স্বাধীনতা-সংগ্রামে 
তাঁদেরও যে বিশেষ দান আছে, তা এসব 
গান্ধী-সেবক কংগ্রেসীরা ভাবতে যেন 
একট; কুশ্ঠা বোধ করেন। _ পাকিস্তানে 
মুসলিম লগ নেতাদের মধ্যেও এই একই 
ডঃ প্রফুল্ল ঘোষ 
মহাশয় অবশ্য এই শ্রেণীর মধ্যে পড়েন না, 


বা তাঁর পড়া উচেত নয়; কারণ ছাত্র- 
তান, 


জীবনেই র দলের 
সংস্পর্শে এসৌছলেন। তবু কিন্তু 
গাম্ধীবাদে দীক্ষা নেওয়ার ফলে তাঁর 
পরিপূর্ণভাবে মগজ ধোলাই-এর (brain 
পরে তাঁর মধ্যেও অজ্প-বিস্তর 


নিচ্কলচ্ক, চরিত, কট্টর নশীতিনিষ্ঠতা সততা 
প্রভাত বহু গুণ সত্তেও রাজনশাত ক্ষেত্রে 
ভিনি কিছু শন্ুও সৃষ্ট করেছেন। তাঁর 
প্রথম মুখ্যমন্্ী হিসাবে দুলাতর 
ধিরদ্ধে সততার আভযান সাপটি করে, বড় 
-আর & 
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. প্রয়োজন। কুন্থম কোমল 
পেলব ভন্ু ও যৌবন সুলভ 
লাবণ্য এনে দেয় । 


সাধনা টুথপেষ্ট 


দস্তরাজি মুক্তার মত শুভ্র 
ও উজ্জল, মাটরী সুস্থ ও সুদৃঢ় 
মুখ দুর্গনবমুক্ত ও স্বচ্ছ করে । 


SIGS HSN যাবে 





সাধনা ওবধালয় রোড, সাধন! নগর কলিকাতা-৪৮ 
অধ্যক্ষ -শ্রীযোগেশচন্র ঘোষ, এস. এ. 
১ আরুর্বেদ-শাস্রী, এফ. সি. এস. (লওন) 
১ এস্‌. সি. এস. (আদেৰ্বিক) ভাগলপুর 
ফলেজের রসায়ন শাহের ভূতপূর্ব অধ্যাপক! 





কলিকাতা কেশ্রু-ডাঃ মরেশচল্র খোদ; 
এন. বি. বি এস. ( কলিঃ ) আধুরেদাচার্ধা ? 


রথ Sf i-<7 8 





লিওনার্ড' মোসলে 
(Leonard Mosley) তাঁর বিখ্যাত 
শত্াটশ - রাজত্বের শেষ কয়াদন' Te 
last days of the British. 


Ra] পুস্তকে এঁদনের যে বর্ণনা' 
দিয়েছেন 


হয়ে আছেন। মধ্যরাতি এলেই এতাঁদনের 
'ব্রিটিশ-পতাকা নেমে পড়বে, সেখানে 
স-গোরবে উঠবে স্বাধীন-ভারতের জাতীয় 
পতাকা । ওঃ, সে কাঁ মধুর ক্ষণ! এত- 
দিনে তাঁদের আশা-আকাক্্ষা পূর্ণ হতে 
চলেছে। _ অবশেষে, সেই স্বাধীনতা_যে 
স্বাধীনতার জন্য কত লোক প্রাণ দিয়ে- 


বা খুশি, কেউ বা বিষাদক্রিষ্ট। -নেহরুর , 


দুধে-আলতা গোলা রং-এর মুখখানি যেন 


যেন কাল ঢেলে দিয়েছে, তাঁকে অভ্যন্ত 
ক্লান্ত--পাঁরশ্রান্ত দেখাচ্ছে। প্যাটেল, 
যেন বোমের বাদশাহের মত বিজ্য়-পতাকা 
উাঁড়য়ে স-গোঁরবে চলে-ফিরে বেড়াচ্ছেন। 
রাজাগোপালাচার়শর মন যেন খুশিতে 
একেবারে মাতোয়ারা হয়ে উঠেছে। 
রাজেন্দপ্রসাদ প্রায় কাঁদ-কাঁদ হয়েছেন। 
রাজকুমারী অমৃত কাউর তো কাঁদছেনই। 
একমাত্র আঁত বিষাদাখর মৌলানা আবুল 
"কালাম আজাদের মুখটি হোত 


পড়লেন? 


শবাপ্তাহক বসত 


জনতার মুখের মধ্যে দেখা যায় না। 
একটা ধ্বংসপ্রাপ্ত পাহাড়ের মত অথবা 
একটা বাজ-পড়া প্রকান্ড মহপরুহের মত 


তান সর্ব সৌন্দর্যহারা হয়ে যেন জনতা 


থেকে দূরে ছিটকে পড়েছেন! তাঁর 


,' কাছে আজকের এই 'দিনাটি জীবনের সব- 


চেয়ে বড় শোকের দিন রুপে দেখা 
চছে। . 
নেতাদের মধ্যে এই বিভিন্ন ধরণের 
প্রীতাক্লয়া কেন হল, সেই প্রশ্নটার-ই 
একটু বিশ্লেষণ দরকার। আমার দৃস্টি- 


কোণ থেকে দেখে, বিচার করে আম যা- 


বুঝেছি, তা-ই এখানে নিবেদন করছি। 


্ ইংরেজ পাঁরচালিত 
‘স্টেটসম্যান পন্িকার সম্পাদকীয়তে 
লেখা হয়েছিল যে ১৯৩৭ সালের. নতুন 


নেহরু তিন মাসকাল সারা ভারতবর্ষময় - 
চরাকর মত্‌ ঘুরে বন্তৃতা করেছেন_ কখনও .-- 


প্রেনে, কখনও ঘোড়ায়, কখনও 'বা পায়ে 
হেটে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ঘুরেছেন-এ 
তন মাসকালের প্রাতাঁদন গড়ে “তান 


তেরাট (১৩) সভায় বন্তৃতা করেছেন, তবু - 


তাঁর শরীরে, ক্লান্তি আসে নি, সেই 
নেহরুরই আজ এত ক্লান্তি কেন? 
৯৯৩৭ থেকে আজ ১১৪৭ সাল। মাত্র এই 
দশ বছবের - মধ্যে নেহরদজী কি বুড়ো 


‘হয়ে ' গেলেন, এত শ্রম-কাতর হয়ে 
না,-তান ব্ড়োও হন 
নি, তিনি শ্রম-ক্যতরও হন নি. 


তবে? করণ অনুসন্ধান করতে হলে 
নেহর্ট-চারত্রের, বিশ্লেষণ দরকার আমার 
ঘৃষ্টিভঙ্গণ থেকে" আমার বিচার এখানে 


নেহরুর মধ্যে দুইটি 


' মানুষ হলেন-কবি, দাশশনক, সু-পাণ্ডত, 


কথা বলতে বাধ্য করে! 


তৎকালীন ভারতের ইংরেজ সরকারের 


ধৰনি দিতেও! 
তাঁর জীবনে চিন্তার এই দ্বৈরথ-সংগ্রাম 
আমরা বহুবারই লক্ষ্য করেছি।, ১১৫০ 
সালে পূরবিশ্গো হন্দ-নিধন ও হিল্দু- 
দের প্রাণভয়ে দলে দলে বাস্তুত্যাগ ক'রে 
সরকারের বিরুদ্ধে রোষে ফেটে পড়েন 


_ এবং দপ্তকশ্ঠে * পাঁকস্তানের 


“অন্য পল্থা’ (other method) গ্রহণের 


ক'বে দিয়েছেন। নেহরজশীর মধ্যে এই- 
রূপ অসামঞ্জস্য কথা, কথা ও কার্জ 
আরও বহার বহুবার দেখোছ। ক্রমশ 
সেসব কথাও 'পাক-ভারতের বরুপরেখা'য় 


* এসে পড়বে। সে সব ক্রমশ বলবো। 


এখন শুধু এইটুকুই বলছি যে নেহরুজ্জণর 
ভেতরে আজ যে ক্লান্ত দেখা যাচ্ছে, তা 
এ দৈবরথ-স্ংগ্রামের অন্তদ্বন্যেরই ফল। 


. ১৯৪৬.সালেই লক্ষে7ী শহরে এক জনসভায় 


হবে না কিন্তু আজ, মাত্র ১৯৪৭ সালের 
১৪ই আগস্টা এর মধ্যেই সেই 
নেহরুজীই 

ভারতবর্ষ ভাগ করলেন! নেহরুজীর 
বুকে চিন্তার এই তশক্ষ7 কাঁটা না-বেধার 
তো কথা নয়} তান ষে ভাব-প্রবগ। তাঁর 
প্রাণে দেশ-বিভাগের আঘাত বিশেষভাবে 
লাগাই তো সম্ভব! লেগেও ছিল; তাই 


স্বাধীন ভারতের প্রথম পতাকা উত্তোলনের 


নু 


+ 


শর তান ঘোষণা করৌছলেন ষে- আমাদের 
যেসব স্বাধীনতা-সংগ্রামশী সহযোদ্ধা ও 
[জনতার যাঁরা আজ ভারত থেকে পৃথক 
এক রাম্ট্ু-পাঁকস্তানে পড়লেন, তাঁদের 
আমরা কখনই ভুলবো না, তাঁরাও যে 
[আমাদেরই রন্ত-মাংসের সমতুল (199 
‘of flesh and blood of blood) 


মরণ করে ৫।৮।৬৫ তারিখে আমাকে 
পত্র লিখোছল, সেই পন্রাটই এখানে 
আগ হুবহ্‌ উদ্ধৃত করছি। এ পত্রে 
লাখত প্রাতাট কথাই আমার সামনেই" 
সৌদন হয়েছিল; আম.-জ্বান,। _এর- 
একটি কথাও বাহুল্য, আতরাজত বা. 
অসত্য নয়। 

মে SEE AER 


আঁধনায়ক অথম্ড ভারতবর্ষের মান্তি-, 


ধাম’ বীর সৈনিক খান আবদুল গফুর 
খান- বোদশা খাঁ) যে বলেছেন_প্যোরাঁ- 
জালভ্রপকে) ‘You are enjoying 
the fruits of freedom and 
have thrown us to the wolves. 

‘.I Am Sorry, you have for- 


করে “0165৪” (পলাতক) ব'লে আঁভ-" 
হত করতেন না। ওরা 40£76%9” কিজন্য 
হবে? ওরা ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করেছে, 
ভারতবর্ধ ওদের জল্মভাম! পাকিস্তান, 
ঘলে একটি পৃথক দেশ ক'রে দিয়েছে কে? 


সাপ্তাঁহক বস্মমতী 
এ নেতৃবর্গ। বাদশা খাঁর তিন্ত সমালোচনা 
বর্তমান ভারত ভূখণ্ডের নেতৃবর্গকে 
হজম করতেই হবে।- আপনার উদ্যোগে 
১১৫৫ সালের ১৩ই ডিসেম্বর বাদশা 
খাঁ রাজ্রসাহণতে আমার গৃহে পদাপণি 
ক'রে হিন্দু নরনাধীকে দর্শন দিয়ে- 
ছিলেন৷ আমার গৃহ ধন্য হয়োছল, 


আমি নিজেকে কৃতার্থ জ্ঞান করোছিলাম 


সোঁদন। বাদশা থাঁকে 
জিজ্ঞাসা করেছিল, 


শ্রীমান বীরেন 


the Hindus in Islamic State ?’ 
তান উত্তর দয়োছলেন--'খোদা রশুলের 


বে ইসলাম, তা'তে তোমাদের ডর নাই, 


তবে. এই আদমিদের ইসলামে তোমাদের 
অবশ্যই ‘ডর’ আছে। 


প্রয়োজন হ’লে তোমাদের দেইরুপ এদের 
সাথেও লড়াই করতে হবে। এদের 
টি ” নেই ইংরেজেব কিছুটা 

1 
১০৭ 'ভাগ্র ' টেম্পারেচার হয়েছিল, 
ইত্যাদ।' তারপর অল্প একটু চুপ কারে 


আমাদেব 18 0০0 করেছেন উের্দু- 


ইংবেজী মিশিয়ে তিনি বলেছিলেন) আম 


তাঁর পেছনেই বসেছিলাম। এখনও আমার 


পারে নি। 


‘Khan’ Saheb, 
what will be the condition of 


তোমরা এতবড় 
* শক্তিশালী 'ব্রাটশের সঙ্গো লড়াই করেছে, 


দেখ. এরা জেলে নিষে মেরে 


কানে তাঁর কথাগল বাজছে। আপনার 
এসব নিশ্চয়ই মনে আছে। গান্ধীজশ 
সম্পর্কে এরূপ মন্তব্য অন্য কেউ করতে 
কিন্তু গফুর খান সত্যকার 
সত্যাশ্রয়ী, সত্যকে প্রকাশ ক'রে বলে- 
ছিলেন তান কাবুলে বলেছেন 
‘There can be peace in the 
sub-continent only if India and 
Pakistan one’ এতে বোঝা যায়, 
Pakistan become one. এতে 
বোঝা যায়, তান দেশ বিভাগের একান্ত 
বিরোধ fছিলেন। ‘You have 
forgotten 709, একথা বলে তান 
নেতৃবর্গকে স্মরণ কাঁরয়ে দিয়েছেন মাত্র-- 
তান আমাদের মনের দুঃখের কথাই 
বলেছেন। তিনি ভয়শূন্য। পাকিস্তানে 
আমার গৃহে বসেই যখন পাঁকস্তীনের 
বিবেক বলে কিছু নেই . বলতে পারেন, 
তখন কাবুলে তাদের ৬০1৩3 বলবেন, 
তাতে আর আশ্চর্য ক? 

ওপরে উদ্ধৃত এই চিঠিখানর ওপর 
কোনও মন্তব্য আম নিষ্প্রয়োজ্জন মনে 
কার।' চিঠিখানতে ভুন্তভোগীর মনের 
ব্যথা সম্যক প্রকাশিত হয়েছে; তাই চিঠি- 
খাঁন এখানে উদ্ধৃত করলেম। সাথে সাথে 
ভাব-প্রবণ প্রধানমন্ত্রী নেহরুরও বুকে 
কাঁটা কোথায় 'বি'ধছে, তারও সন্ধান 
পাওয়া যাবে। জহরল্ালজণর ক্লান্তির 
মূল নাহত তাঁর মনের এই দ্বন্বের-- 
এই ভাব-সংগ্রামের মধ্যেই। 

প্যাটেল যে বোমের বাদশাহের মত 





দেশ সেবায় নিয়োজিত, 


এযালবাট ডেভিড লিিটেড। | 
কলিকাতা--%9 


নীতি ও বিজ্ঞানানুযায়ী ওঁষধ 
প্রন্তুতকরণের এগ্রণী 


- শ্রাঞ্চ সমুহ 


বোম্বে - মান্রাজ - পিল্পী - লাগপুর 


ব্বেজওগাড। 
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- শ্রীনগর - 


গ্হাটা 








বিজয় পতাকা উঁড়যে সগোঁরবে চলে- 
ফিরে বেড়াচ্ছিলেন, তা অত্যন্ত তাৎপর্য- 


পূর্ণ ছিল। তানি বোধহয় ভাবাছলেন, . 


ইংরেজ তো চলে যাচ্ছে, এইবার দেখা 


ব্যার্থ হয়ে যায়। তা যাঁদ না হত, তাহলে 
সীমাল্তগান্ধী আবদুল গফুব থান 
সাহেবকেও আজ কাবুলে বসে অশ্রু- 
বিসর্জন করতে হস্ত না. আর পর্ব 
বঙ্গের লক্ষ লক্ষ 'হন্দু-বৌদ্ধ-খস্টানকে 
আজ বাস্তুত্যাগ কারে ভারতে এসে 'না- 
না-ঘাটকা' হয়ে পথে পথে 


শারকজ্পনারই একটি অপা ছিল। সব কথা 
আজও খুলে বলার সময় আসে নি, তাই 
আজ সেকথা অন:ল্লেখই থাকলো, যেমন 


ময়জন কবির মূল্যবান সংস্কৃত ও বাংলা 
রচনার সমাবেশ!  বঝ্গসাহিত্যে 
অভিনব আয়োজন । 


বিস্তান্ুন্দর গ্রন্থাবলী 


মৃল্--পাঁচ টাকা 
প্রসিদ্ধ নাট্যকার ও অভিনেতা 


যোগেশচন্্র চোধুরীর 
গ্রস্থাবলী 


হয় ভাগে--সীতা, বিষগুপ্রয়া, 
মহামায়ার চর ও পৃর্ণিমাশিলন॥ 


মূল্য দই টাকা 


বসুমতণ প্রাইভেট লিমিটেড 
৯৬৬, বিপিনাধহারী গাঙ্গুলশী স্্রট, ফলি-১২ 
মূল্য তিন টাক 


লাপ্তাহক বসুমতী 


অপ্রকাশিত আছে মৌলানা আবুল কালাম 
আজাদের ‘India wins Freedom’ 
পুস্তকের একট অংশ আজও অপ্রকাশত। 

নেতা বাজাশোপালাচরণর 
মন খুশিতে মাতোয়ারা-_ একেবারে ডগমগ! 
তা তো হওয়ারই কথা, কারণ তাঁর ভারত- 
বর্ষকে বিভাগ করে ‘পাকিস্তান’ সৃষ্টির 
পরিকল্পনা সফল হযেছে, সার্থক হয়েছে 
কংগ্রেসের নেতারা তা অবশেষে মেনে 
নিয়েছেন। তান অত্যন্ত বুদ্ধিমান রাজ- 
মীতিক নেতা বলে সর্বজন স্বীকৃত। 
ব্দ্ধমান তো বটেই। ব্দাপ্ধমান বলেই 
১৯৪২ সালে কংগ্রেসের "ভারত ছাড়’ 
আন্দোলনের সময় তান কংগ্রেস ছাড়লেন; 
ফলে ইংরেজও তাঁর 'আরিফ' করলেন, 
কংগ্রেসেও তান অ-পাংস্তের হলেন না! 


চলেছে! তানও আবার ঠিক সময় কালেই 
এসে কংগ্রেসসহলে ভিড়েছেন! বুদ্ধি- 
মানের লক্ষণই তো তা-ই! আম বিপ্রব 
দলেব দুইটি প্রবীণ বন্ধুকে জান। তার 
মধ্যে একটি বন্ধ: বিশেষ বুদ্ধিমান ব্যক্ত 
বলে সর্বজন স্বীঁকৃত। তাঁর সম্বন্ধে অপর 
বন্ধ একদিন বলোছলেন-__ “আপনারা 
সকলেই তো- বাবুকে অত্যন্ত বুদ্ধিমান 
বলেন কিন্তু তাঁর বাঁদ্ধর দৌড় তো আম 
দেখতে পাই না! তাঁর বাবা মৃত্যুকালে লাখ 
টাকার ওপর রেখে গিয়েছিলেন। ‘তান 
সেই টাকা ভেঙেই সারা জীবন খাচ্ছেন? 


, সে টাকা থেকে নিজে কিছুই রোজগার 


করতে পাবেন নি। এই তো গেল তাঁর 
সংসারের দিক দিয়ে ব্াদ্ধর দৌড়। আর 
দলে? দলেও তান ৩ 


দদযে তার সাথে মিট-মাট করাব ওকালাতি 
আবার সুরু করেছেন কংগ্রেস নেতারা 
আজ সেটা না মানলেও কবে যে আবার 
মেনে নেন, সে বিষফে আমার মনে আশঙ্কা 
জেগেছে? সম্প্রাত শেখ আব্দুল্লাকে ছেড়ে 
দেওয়ার জন্য তান অপর কয়েকজনের 
সাথে পাকিস্তানের কণ্ঠস্বরেব সাথে কণ্ঠ 
'মালয়েছেন। তান যে সব কথা এক এক 
সময়ে বলছেন, অন্য কোন দলেব কোন 
নেতা সেইরূপ কথা বললে, দেশ-নেতাদের 


'ক্কাছে তান দেশদ্রোহী আখ্যা পেতেন এবং 
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তাঁর স্থান হ’ত--জেলের চার দেওয়ালের 
মধ্যে! কিন্তু রাজাজণ যে বুদ্ধিমান ব্যান্ত-, 
তাঁর সব কিছুই ভাল। তানি দেশ- 
বিভাগের পাঁরকল্পনা করে স্বাধীন ভারতে 


প্রথম ভাবতীশয় “গভর্নর জেনারেল হয়ে-? 


ছিলেনও সৃতরাং তিন যাঁদ খাঁশ না 
হবেন, তবে আর কে খুশি হবে? তাই, 
তিনি খুশিতে মাতোয়ারা ডগমগ ! 
রাজেন্দুপ্রসাদ কাঁদ কাঁদ হয়েছেন! 
‘India 09105 ভোরত বিভাগ) 
গ্রন্থের প্রণেতা বহু পারশ্রমে জেনে বসে 


সেই অ-বাস্তব বলে বাণত জিনিসই আজ 
বাস্তব রূপ 'নিচ্ছে। তা দেখে তান 
অ-সুখী হবেন নাতো আর কে হবেঃ 
তাই 'তনি ফাঁদ কাঁদ। 

রাজকুমারী অমৃত কাউর কাঁদছেন 


“তান মে মাম়ের-জাত। লক্ষ লক্ষ সন্তানের 


রন্দন এবং ভাবীকালের আরও-_-আরও 
ক্রদ্দন তাঁর বুক তোলপাড় করে তুলেছে-_ 
সন্তানের কান্না তাঁর মধ্যে রূপ নিয়েছে। 

আর বাস্তব দৃঘ্টিসম্পশ্ন একমান্র 
রাজনশীতিক নেতা- মৌলানা আজাদ দেশ 
বিভাগে কংগ্রেসের দম্মাত দেখে এবং 
সৈন্দলের ও সরকারী কর্মচারীদের 
ধর্মের ভিত্তিতে িভন্ত হওয়ার পাঁর- 
কল্পনা দেখে, দেশের ও দেশবাসণর 
ভবিষ্যৎ চিন্তায় তান আকুল হয়ে- 
ছিলেন। তাই 'তাঁন বাজ-পড়া একটা 
প্রকাণ্ড মহীরুহের মত-একটা ধৰংস- 
প্রাপ্ত পাহাড়ের মত সব সৌন্দর্য হারিয়ে 


ভাঁবষ্যং ভেবে বিষাদ-ক্রিণ্ট। 
নেই। 


ও ভ্রাতৃত্ব প্রাতাম্ঠত হল কি? সেই কথা- 
গুলোই আমি পববতণ” সংখ্যাগ-লিতে 
ক্রমশ তুলে ধরবো ॥ [ক্রমশঃ] 


~~ 


শা 


ln) 


কো দুপা টি 
- মওদাগরেরসে এখানেই । এই মগরার 
 খাল--বা কুন্তি নদ গল্গার সঙ্গে মিশেছে 
_ যখানে” সেই সঙ্গমের মুখে । উদ্বাহরণ- 
জ্বরৃপ চণ্ডীর মন্দির, নাম মগরাই চণ্ডী 
প্রবাদ-সদল-বলে পিতাকে নিয়ে 


অদ্দাবধা আছে। সাধ্য ধনপাঁতর বাণিজা- 
মাতা প্রসঙ্গে, দেবীর কোপ এবং মগরার 
দহে: তুফান তুলে ছয় ডিঙা ড্যাবয়ে দেওয়ার 
থা চণ্ডীমঙ্গলে আছে। কিন্তু সেই 


শগ্বরা এই মগরা : কি না সে সম্বন্ধে y 


সন্দেহের অবকাশও রয়েছে প্রচ্র। এই 
- মগরা সেই মগ্ররা... হলে তার উল্লেখ 
থাকতো বত্িবেণী কিংবা সাতগাঁর আশে- 
হক ই দক 





... গাতগ্রার বেনে সব কোথাও. না যায়, 
- ঘরে বসে সুখ মোক্ষ নানা ধন পায় 


০০ াপ্তগ্রামের পর গারিফা, গোল্দলপাড়া, 
 জগদ্দল, ইছাপুর, 

রর তং বৈদাবাটী প্রভৃতির... উল্লেখ রয়েছে 
রি এবং _ ষথাক্মিক। মগরার 










... মগরার কথা পাওয়া গেল অনেক 
_পরে। একেবারে চিৎপ্যর, সালখে, কলকাতা 
চাঁট রড আবার পর 


রায় বহিছে তরী তিলেক না রয়। 
ঁলপ্যর সালিখা সে এড়াইয়া যায়। 
+; বৈতড়, এতে উত্তরিল অবসান বেলা। 


রঃ তারপর হিজলা, বালরেঘাট, কালা, 





অনিধানি, তথাপি এটাও খুব. একটা 
জোরালো হ্যক্তি নয় প্রাতবাদের। গঙ্গা 


গাঁতি পরিবর্তন করতে পারে। নদ'ীল্লোত 


শ্যৃকিয়ে সরে গিয়ে লদ্বা-চওড়া তাঁরভূমির 
সৃষ্টি করছে হামেশাই। 


&-৭-১০ মাই- 


অস্থায়ী । এটা-মেটা দরকারে এদিক- 








৷ ছ্যাট। পুরানোপোতা ও বাগাটীতে আছে 
ধনম্ন বুনিয়াদী। আর একাট প্রাথমিক 
ধ্বদ্যালয় তোর হয়ে গিয়েছে মোতিগড়ায়। 
নূমোদন পায় নি এখনও, আশা করা 
্াচ্ছে পেয়ে যাবে শশগ্গরই। 
. প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বাড়ি-ঘরগুলি 
ভাল এখানে। পীবশেষত মগরা উত্তমচন্দ 
গ্রাথীমক বিদ্যালয়ের বাঁড়টি তো আশা- 
পাত রকমের ভাল। প্রকাণ্ড দোতলা 
ভবন। ওপরে ‘চে সাতখানি ঘর। 
সামনে বাগান, কল, পায়খানা, বাথরুম সব 
জাগোয়া। প্রাথমিক তো পরের কথা, 
অনেক উচ্চ 'বিদ্যালয়েও সম্ভব হয়ে ওঠে 
না এমন সু-বন্দোবস্ত। 
তবে ভবনটি পুরনো হয়েছে ইদানীীং। 
প্রকাণ্ড বাঁড় মেরামতে তাই খরচ অনেক। 
সম্ভবত এই কারণেই হাত পড়ে নি আজ 
গর্যন্ত । কিন্তু আর দের না করে হাত 
দেওয়া দরকার। 
ক্ষ্যুতর সম্ভাবনা । 
_.. পড়াশুনার ফলাফলও খুবই ভাল 
এদের আজ পর্যন্ত আটবার বৃত্তি 
পেয়েছে এই স্কুলের ছাত্র-ছাত্রী । ১৯৪২ 
সনে ক্কুল প্রতিষ্ঠা। ১৯৪৫ থেকে বৃত্তি 
পেয়ে আসছে বরাবর । ১৯৫৬-য় পেয়েছে 


সম্ভবত এ অণ্টলের সব. চেয়ে পুরনো 
*কুল। প্রতিষ্ঠা ১৮৫৩ সনে। সগৌরবে 
টিকে আছে আজও, ছান্রসংখ্যা হাজারেরও 
ওপর। তব: 'সিট্‌ /নেই-নেই সমস্যা 
লেগেই আছে যছরের পর বছর। শিক্ষক 


বিলম্বে আরও বেশি 


আছেন ভালই। ক্লার্ক ৩ জন, এর ওপরেও 
মালী, কেয়ার-টেকার। সব 'ালয়ে এক 
বিপুল বাহন বললেও চলে। 


অপরাঁট মগরা উত্তমচন্দ্রু উচ্চ মাধ্য- 


মিক। অনুমোদন পেয়েছে চলাত বছরে। 
ছান্রসংখ্যা চারশো। শিক্ষক ১৪ জন। 

প্রভাবতী বালিকা বিদ্যালয় রয়েছে 
মেয়েদের উচ্চ মাধ্যামক। 


ব্যবসায়ী স্বগীয় শ্রীশবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 
নগদ ৪০ হাজার টাকা ও জাম দান করে। 
সরকারী অনুমোদন পেয়েছে ১৯৫৮-তে। 
ছান্র-ছাব্রীসংখ্যা ১৩০০। যার মধ্যে 
শ'চারেক আছেন রান্রকালীনে। অধ্যা- 
পক ৪০ জন। আবাসিক ব্যবস্থা আছে। 
ছাত্র-ছাত্রী পৃথক পৃথক। ৮১ ও ৫০টি 
জাঁটে যথাক্রমে এখন রয়েছেন ৬০ জন ছাত্র 
ও ৩০ জন ছাত্রী। 
পাঠ্যবিষয় কলা, বিজ্ঞান ও বাণিজ্য। 
কলা ও বিজ্ঞান দিনে পড়ানো হয়। 
বাঁণজ্য রাত্রে। হুগলী সদর মহকুমায় 
রাত্রকালীন পাঠ ব্যবস্থা নেই আর 
কোনও কলেজে । 'কল্তু অত্যন্ত মুস্কিলের 
কথা এই যে শ্রীগোপাল ব্যানাজরৰঁ কলেজের 


রা্কালীন এই ব্যবস্থাঁট সরকারী 
অনুমোদন পায় নি আজও। ফলে ছাত্র- 
ছাত্রীদের নানা অসাবিধা। কলেজের 


লাইব্রেরী, কমন-রুম ইত্যাদি তাঁরা ব্যবহার 
করতে পাচ্ছেন না। কর্তৃপক্ষেরও অসুবিধা. 





পরিচালন ব্যবস্থা জটিলতর ইচ্ছে দিন 
পর দিন। 

অনার্স আছে হীতহাস, বাংলা এবং 
কেমিস্ট্িতে। কিন্তু পড়ানো হয় কেবল 
মাত ইতিহাসে । শোনা গেল কলেজ কর্তৃ'ধ 
পক্ষ আরও কয়েকটি বিষয়ে অনার্স 
আঁধকার-প্রার্থনা করেছেন এবং এইই! 
বাড়তি পাঠ চাল; করতে অধিকন্তু কোন' 
খরচের সম্মুখীন হতে হবে না এমন 
আশ্বাসও 1দয়েছেন। 'কন্তু শিক্ষাবভাগ 
এ সম্বন্ধে নির্যভ্তর। 

পড়াশুনা মোটামুটি ভালই এ+দের। 
ছুটির দিনে স্পেশ্যাল ক্লাস নেবারও 
ব্যবস্থা আছে। দুটি ছাত্র ন্যাশন্যাল 
স্কলারাঁশপও পেয়েছেন দেখা গেল। 
খুচরো অস্াবধা অনেক রয়েছে কলেজ 
চালানোর ব্যাপারে। ক্যান্টিন নেই। 
কাছে-পিঠে দোকান-পসারও নেই তেমন। 
দৌড়তে হয় এক মাইল। কলেজে ক্যান্টিন 
একটি হওয়া দরকার এবং এক্ষুণি। 


কলেজের বাউণ্ডারী নেই। প্রকাণ্ড 
জমি পতিত পড়ে আছে বে-ওয়ারশ গরু- 


ছাগলের বারমেসে চারণভূমি হয়ে। সব 
চেয়ে অসুবিধা কোনো [জমন্যাশিয়ম 
কিংবা খেলার মাঠ নেই। অথচ হোস্টেল 
রয়েছে। বারমেসে বাসিন্দা ছাত্র-ছাত্রী 
রয়েছেন। তাঁদের খেলাধূলা এবং 
বেড়ানোর একটা বন্দোবস্ত হওয়া অবশ্যই 
দরকার। 

ভাল গ্রন্থাগার এখানে একাঁটই॥ 
মগরা সাধারণ পাঠাগার। প্রতিষ্ঠা 
১৯৩৯ সনে। পৃক্তকসংখ্যা প্রায় 
৩২৬৬-_পন্র-পত্রিকা প্রায় সবই নেওয়া 
হয় এখানে। তিনতলা নতুন বাঁড়। 
আশপাশে পাঁরসর কম, তাই মাথা ঠেলে 
উঠেছে ওপরের দিকে। পরপর তিনখানা 
ঘর তনতলা। ওপরতলায় পাঠকক্ষ_ 
“মল্মথনাথ স্মৃতিকক্ষ”। মূল ভবনখানি 
“হরিপদ ' স্মৃতিসৌধ”।  দেওয়ালপন্্র 
“দেয়ালকা” প্রকাশ হয় মাসে মাসে। 


মগরার- “দে? 


-শ্রীবজয়কৃ্ষ দে এবং তাঁর ভ্রাতৃগণের বহু 


দান রয়েছে এই এলাকার নানা উন্নয়ন 
বিশেষ করে উত্তমচন্দ্র প্রাথমিক 


এছাড়াও ছোট বড় খুচরো অনেক দান 
তথা সহযোগিতা আছে। ামাগ্রকভাবেই 
মগরাবাসী কৃতজ্ঞ তাঁদের কাছে। 
মাঁহলা সাঁমাত আছে কোলায়। ভাল 
এবং চালু। সাম্প্রতিককালে ব্যবহারিক 


¥ 


শসা 









জাগা জানত কামার নর ঘোর ধার সময় সামার 
মাত্র টিনোপাল দিযে দিন । দেখবেন, আপনার 
০ সাদা কাপড়গুলি--সার্ট, শাড়ি, তোয়ালে, চাদর, 
শির তত 2 সবই উজ্জল ধবধবে সাদা হয়ে উঠবে । 
ধবধবে করে! [| আর এইরকম সাদা ধবধবে করতে খরচই 
বা কত? কাপড় পিছু এক পয়সা ও অর । চায়ের 

_;চামচের চার ভাগের এক ভাগ টিবোপাল এক 

বালতি কাপড়কে সাদা ধবধবে করে দেখে ॥ 

সব সময়ই বৈজ্ঞানিক উপকরন-টিনোপাল 

ব্যবহার করুন । এতে কাপড় জামার ক্ষতি 
হওয়ার কিছু নেই ৮ 


| চিনোপাল এদের রেজিষটার্ড ট্রেক 
| জে: আর, গারণী,এস. এ. বাল,ইইজারন্াতি |. 
সদ গান লিমিটেড পো অফিস বয়-০৯৯৫, বোস্বাই১ ফিঞ্চ 












পাল কম রখ নর 












২৯৯৩ 





ৰা ৩০০ এবং অন্যান্য পদ্ধতি নিয়ে নিয়মিত 
উপস্থিতির সংখ্যা ১০০ জন। 
পাশ্চমবঙ্গ সরকারের বক্ষরা প্রাতি- 































রোধ পাঁরকলপনা থেকে একটি অণুবশক্ষণ 


| যন্ম পেয়েছেন এরা। থুথু বিনামূল্যে 
- পরীক্ষা করে দেওয়া হয়। কিন্তু রক্ত বা 


আমাদের অনুরোধ যন্তটি খন রয়েছেই, 
আর মগরা যখন সুদূর পল্লাঁটাম়ৎ বয়, 


সহজেই মানুষের গমনাগমন সাপেক্ষ, তখন. 


মাসে নির্দিষ্ট কোন 'একটি-দুট দিনে 


টেন্পরারী একজন প্যাথলজিস্ট পাঠিয়ে 


,_ অপরাপর পরাক্ষাগ্ুলির সুযোগ এখানেই 
করে দিতে পারেন জেলা মখ্য স্বাস্থ্য 
অধিকারিক। তাতে করে সাধারণ মানুষের 
অপরিসীম: উপকার“ তো হয়ই, সদর 


: পাতালের ওপর থেকেও চাপ কমে, ভিড় 
ক্ষ হয়। নিশ্বাস ফেলে বাঁচে সেখানকার 
মানষ। 

আমগ্র হল? জেলার মধ্যে মগরা 

ন এবং প্রথম শ্রেণীর 
স্বাম্থাকেন্দু বলে পরিচিত। কিন্তু 
ঢুকতেই বাঁহাতি একটি ডোবা দেখা গেল। 
স্বল্প জল, সবুজ বর্ণ। পাঁক পচা 
দুর্গে দাঁড়ানো দায়। শোনা গেল ওটি 
. স্বাস্থ্যকেন্দ্রেই সম্পত্ত।  সম্পত্তিটি 
ঠক কত মজ্ঘযবান বোঝা গেল না। 
নিশ্চয়ই অনেক মূল্যবান। নইলে ওটিকে 
ভরাট করিয়ে ফেলার পরিবর্তে যত্ন করে 
"জাইয়ে রেখে দেওয়ার মানে কি! কিল্তু 
পিছনে, ইনডোর ভাগের ঠিক ওদিকটায় 





করা আুপৃষ্ট এবং সঘন অঘন একটি শিয়াল- - 
. কাঁটার কোপ পুষে রাখা হয়েছে কেন 
ফুল ফোটানোর : 


. বুঝতে পারা গেল না। 
প্রয়োজনে নিশ্চয়ই নয়। 


আসলে স্বাস্থ্য- 
তার সর্বাঙ্ঞঈণ 


নইলে 


না জেলা স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষ । 
সাধারণ স্বাস্থাকেন্দ্ের কথা ছেড়েই 
দেওয়া যাক, চ*চুড়া সদর হাসপাতাল 
বংশান্‌রমে বার্ধত ওই কচুরী পানার 
ঝাড় অমন বৃদ্ধি পেতে পারতো না। 
প্রাতদিন শত শত রোগণী যেখানে আসছে 
আরোগ্য. কামনায়, এই জাতীয় 
অপরচ্ছমতা সেখানে শে অসম্গত নর, 
অসহাও বটে।, 

থানা আছে। াদও জি, টি, রে 


এ 


ওঠা পলক্তারা চটা, বাড়ি। 
+ মল-মত্র পরীক্ষার কোন ব্যবস্থা নেই! বে 


আর এক শাখা-কেন্দু ত্রিবেখ?ি ফাঁড়ি। সেখা- 
নেও এই রকমই দুরবস্থা । নোংরা খোওয়া 
ছাদের ছিদ্র 


গেল রেল কর্তৃপক্ষ. আপত্তি জানিয়েছেন 

রেল লাইন রশ করে নেওয়া যাবে না 
বিদ্যুতের তার। 

মেলা হয় অঙ্গরায় রথের। . অনেক 

পা রখ। প্রতিষ্ঠাতা শ্রীপ্রভাম 

নতুন গ্রামের পূর্ব প্রান্ত থেকে 

শি রতন যা পথের সপে 


য়ারী কালপুজা হয় জৈোম্ঠ মাসে। : এ 
অঞ্চলের . সব চেয়ে নামকরা - যারা প্রাত- 
যোগিতা অনুষ্ঠিত হয় এই উপলক্ষে । 


পেশাদার দল আসে নানা দিক থেকে। 

সারা বছরের সেরা উৎসব মগরার 
সরস্বতী পূজা। নৈহাটীর কালা, 
জঙগন্ধাতীর মতোই প্রকাণ্ড প্রাতমা। 


ধুমধাম বাজি-বাজনা, মোড়ে মোড়ে িয়ে- 
টার, প্যান্ডেলে প্যান্ডেলে বিচিত্র অনুষ্ঠান, 


ভোগ খাওয়ানোর হুড়াহাঁড় প্রসাদ 


[বিতরণের ধূম। সব মিলিয়ে চার পাঁচ 
হাজার টাকাও খরচ হয়ে থাকে কখনো 
কখনো এক-একটি পূজায়) অবশ্যই এত 





আগ 





সি 
























প্রতিমা। আর যে কাঁদন থাকেন নেই | : 
 কঁদনই হৈ-হৈ-হৃড়োহৃড়। বুড়ো কোন রকমের বাড়ি তৈরির কাজে শত শত পড়ে মাল। কোথাও বা দালাল আছে 
ঘাচ্চা, কচি মুখের সার, আলোর - শোভা, বংসরের - প্রখ্যাত যার--মগরা-পাণ্ডুয়া মধ্যদ্থ ব্যবস্থায় কিছু কাঁমশনভোগণী।। : 
মাইকের চিৎকার, পাঁরশেষে সুদীর্ঘ 
বিশাল এবং অভান্ত জাঁক-জমকপূর্ণ 
শোভাযাত্রা সহকারে প্রতিমার িসজনি। ৃ 
অগরা প্রধান তার বাবসা-বাণিজ্যে। ৃ 
যাজার, বেসাত, দোকান-পসার, আড়ত, 

বাদি টা তেজ গোড়ে মোকে 






মক ধান ভাঙা এখন বন্ধ, 
গর ভাঙা হয়। চলছে টিম টিম করে, না 
চলারই নামাল্তর। ও 
{ এ ছাড়াও রয়েছে কামারশাল, ছুতোর | 
ঘর। বাসনের কারবার, কোল্ড স্টোর, 
মাছের আড়ত। ৩০1৩৫ মণ মাছের বক্র 
রোজ গ্রাম-গ্রামান্তর থেকে আসে মাছ। 
“সওদা করে ব্যাপারীরা। চালান চলে যায় 
কলকাতা, শ্রীরামপুর, শেওড়াফুলি, 
হুগলী, চড়া, গঞ্গা ডিঙিয়ে নৈহাটী 
 শর্ষন্তি।  চিলিং সেন্টার আছে। ১:২০ 
পয়সা লিটার দুধ। তিন থেকে চার হাজার 
টাকার লেন-দেন রোজ। 

“প্রধান বাবসা আগে ছল ধান, চাল, 
আলু ৷ আর বালর। প্রবাদ ছিল 
ধূলো-বালি-আগড়া, তন নিয়ে মগরা। 
ধূলো-কারণ সওদা আসবে, মানুষ আসবে, 
দল বেধে আসবে গরুর গাঁড়র ঝাঁক। 
ধূলো উড়বে মানুষের পায়ে, সওদার গায়ে, 
আরও কত তার ঠিক-ঠিকানা নেই। 

'অগরার সে ধুলোর খ্যাত আজও ম্লান 
iy বলা যাবে না। আজও গাড়ি 
রা নয়, একালের মস্ত চি ভারী 















শরীর, সুরেলা হর্ন বাজানো লার। তবু রেৰিষ্টার্ড অফিস ১ 
তার চাকাতেও ওড়ে ধূলো। বাতাস বয়, ৪, ক্লাইত ঘাট ট্রাট, 
 প্রবে-দক্ষিণ কোণ থেকে ছুটে আসে ছট- কলিকাতা-১। 

ক হাওয়া। অমান ধূলো-দাটি, কাঠি-কুটি লা 
'আমরা সেবার গাঁথে দিই আরও কিছু 
__ অবান্ছিত প্ৰসাধনের প্রলেপ । পর্চিমবঙ্গে ৮৫টিৱও অধিক শাখা আছে 


২১১৯৫ 











শ্রামাণলে প্রতিষ্ঠা হয়েছে আণ্)1লক উন্নয়ন সংগ্থা। 


লক্ষ লক্ষ টাকা এবং হাজার হাজার 
মানুষ খাটছে এই ব্যবসায়। একমাত্র মগরা 
গর্জেই ছোট-বড় মিলিয়ে রয়েছে প্রায় 
বিশ জন বালি ব্যবসায়ী। হুগলন জেলার 
একমাত্র খনিজ সম্পদ এই বালি একটি 
স্বয়ং-সম্পূর্ণ' বাণিজ্যই. বডে। 

আগড়া মানে ধানের চিটে। ধান- 
চালের ফলাও ব্যবসা ছিল এককালে তারই 
ইঞ্গিত। 


চালের ব্যবসা নেই এখন আর! 
সাতাঁট রাইস সিল মগরায়, বন্ধ হয়েছে 
এককালে । হাজারেরও ওপর মানুষ 


বেকার হয়েছে শুধু এইটুকু এলাকায়? 
খোল-তুষি আছে সামান্য। না খাকারই 
নামান্তর। সরকারী দর, বে-সরকারী দর, 


দর-দামের পাকে-চকে ফেসে নাভিশ্বাস 
উঠেছে এই ব্যবসাটিরও ! 


বিয়ের মণ্ডপ, আসর, মিটিং সভা-সমিতি 
সাজিয়ে দেবে তারা । থিয়েটার দোকান 
আছে। সন-ীসনারী, বাজনা-বাদ্য 
সাজ-পোষাক ভাড়া পাওয়া যায়। কাজে 
কর্মের বাসন-পন্র-_ আলো, ব্যান্ড, মাইক, 
গানের রেকর্ড এমন ক টোবিল, চেয়ার, 
স্টেজ বাঁধবার তন্তা, বাঁশ-দড়িও পাওয়া 
যাবে এইখানেই । 

ওপাশে কাঁচা মালের বাজার। দুবেলা 





বসে। পাওয়া যায় সব। শাক-সব্জ+, 
তরী-তরকারী, ফল-পাকড়, মাছ-মাংস 
জ্যান্ত মুরগী । দাম আঁশ্নমূল্য। ছঃয়ে 
ফেললে হাতে ছে'কা লাগে এমনই চড়া। 


দেশনী-মাদ্রাজী ডিম ৬২ পয়সা জোড়া, 
আল. ৯৫ পয়সা কিলো। কুমড়ো ২৭ 
পয়সা, কাঁচা আম ৭৫ পয়সা, মাঝারী 


সাইজের কাঁকুড় একটি দু-টাকা। দোকান 
বললে চাপা দিয়ে রেখে দিলে ওটা নাকি 
ফুটি হয়ে যাবে, তাই এতো দর। মাংস 
সাড়ে চার,_এইটে যেন একটু সস্তা বলেই 
ওঠা-নামা করছে ছয় থেকে আটে, ঢেলে 
চাল বিক্রি হচ্ছে দেখলাম ১.৩০ পয়সায়। 
পটল, সস্তার নমুনা দু-টাকা কিলো। 
সরষের তেল ৫ টাকা, গুড় আছে নানান 
রকম, নাগরী, টিন, ভেলি। দাম চমকে 
ওঠার মতো । 

দশকর্মা ভান্ডার আছে। পৃজো-আচ্চার 
সব রকম সামগ্রী পাবেন সেখানে । সিদ্ধি 
পাতা পাওয়া যায়! গাঁজা, আঁফম, চোলাই 
লিকার আর ষড় রসের সেরা রস সব 
মকারের শেষ মকারটি_হাঁ লোকে বলে 
তাও নাক পাওয়া যায়। 


২৯৯৬ 


চঃচদড়া-মগরা উন্নয়ন সংস্থার কার্যালয়টিকে দেখা যাচ্ছে। 


পাওয়া সবই যায়। নেই শুধু 
স্বাচ্ছল্য। মধ্যাবত্ত মান্ষের অবস্থা 
অবর্ণনীয় এখানে । 'চিরকেলে চেনা সেই 
আধা শহুরে দুর্গাতর শিকার হয়েছেন 
তাঁরা। পূর্ণাঙ্গ রেশন নেই, মাঁডফায়েড 
এলাকা! না পাওয়া যায় চাল, না চিনি, 
না আটা। পেলেও এত কম, এবং এমনই 
অনিয়মিত যে তাতে করে গেরস্থর দুর্গত 
বাড়ে বই কমে না। এদিকে কালো- 
বাজারে চিনি দু-টাকা, আটা দেড় টাকা। 
বিধবারা একাদশী ছেড়েছেন অনেককাল। 
রোগীর পথ্য হয়েছে 'মষ্টতা বাঁজত। 
প্রকাণ্ড গঞ্জ তার ব্যবসাদারী চাল আর 
বেচাল দুই নিয়ে কাজ-অকাজের চক্র 
ঘর্ঘরে ছুটে চলেছে আত দ্ুতবেগে। 
মান্য কখনো পারছে তার পায়ে পা 
মেলাতে, কখনো পারছে না। যে পারলো 
সে এগিয়ে গেলো, এঁড়য়ে গেলো দর্গাত 
আর দুরবস্থা, যে পারলো না সে রইল 
পড়ে, পিষে গেলো সেই চাকার 'িচে। যুগ 
গাঁতর, সময় গাঁতশীল, আর ওঁ যে চাকা 
সে সেই সময়েরই চাকা ।* 





[* আলোকচিত্র লোঁখকা কর্তৃক 
গৃহীত £ পরের বারে “মহানাদ” ] 


শা 











বলার সলভ প্রকাশ। স্বল্পাবতত বাঙালধ 
ও বাংলাভাষী এ জন্য অবশ্যই ভূতপূ্ব 
মল্িসভার কাছে কৃতজ্ঞ। 


এবং দলগত দায় কাঁধে তুলে নিযেছিলেন। 
ই রাহ" এবং/অথবা দলগত, দায়ের 





রানা 
বিদ্যালয়ের জনৈক অধ্যাপক তাঁর বায়সাধ্য 
গ্ররেষণা-গ্রম্থ প্রকাশের জন্য কিছু আর্থিক 
সাহায্য প্রার্থনা করে তদানীন্তন অুখ্য- 
দা করল যেনকে একটি চি দেন 
জয্যাপককে দেখা করতে বলেন। পবা 
,ঈময়ে অধ্যাপক হাজির হন, কিন্তু গাড়ি 
আড় কাঁটা যখন ছয়ের ঘর পোরয়ে গেল, 
ইন তিনি আর স্থির গ্রাকতে না পেরে 
আছে?” কংগ্রেসের একজন 
উত্তর দিল ঃ 'সাহের এখনও শুর 'সঙ্গো 
রেয়ারার কথা সত্য হলো। পাঁচ শান 
বা বি ১:৩৪, বলে ভু 














টি ০০২০৮ 


এবং তাকে বপায়িত কবা যাবে? বাংলা- বই 
Vier রাতে ৯৬ই রেন, ‘ ই সর 
ভন্দরগুত্তের মত, ৯ আকাদেমী শেষ আমাদের অত 





২৯৯৭ 





এ কথা আজ আর কারও অজানা নেই, 
টবদেশিক সরকারী ও বেসরকারণ সংস্থার 


প্রিয় প্রকাশক দ:’-একজন আছেন, যাঁরা 
গতকাল আমেরিকা ঘ্যরে এসেছেন, 
আগামণীকাল পশ্চিম জার্মান যাবেন। 
সাঁহত্য-আকাদেমী স্ঘাপনে এ'দেরই 
উৎসাহ সবচাইতে বেশি। কেন এই 
উৎসাহ? আর কেনই বা সব জেনে-শ্যনে 
৯৬ই এপ্রিলের সভায় তথাকথিত 
: অকংগ্রেদগ প্রগতিশীল কিছ; সাহিত্যিক 
তাঁদের মুখ্য ভমিকা নিতে দিয়েছিলেন? 
কেন এ জাতের একজন পঢস্তক-ব্যবসায়ী 












সমাগত সাহিত্যিকদের উপর সেদিন কত | 


কাণ্চন সংযোগ যদি কোনদিন আবিষ্কৃত 
হয়, তাতে আর বাদই হোন, চল্দ্রগৃপ্ত 
বিন্দমান আশ্চর্য হবেন না। কারণ অধি- 
কাংশ সাম্প্রতিক বাঙাল’ সাহিত্যিক এবং 
ব্যদ্ধিজীবীদের মধ্যে যে-জিনিসের প্রচন্ড 


-অভাৰ তার নাম আদর্শ, অন্যভাবে সম্থে 


জশবনবোধ। 
* 
অতএব বর্তমান সরকারের কর্তব্য, 


সাহিত্যিক এবং সাহত্য-ব্যবসায়ীদের সঙ্গ 


যথাসম্ভব পরিহার করা। সরকার যাঁদ কোন 
সংগ্রন্থের প্রকাশে অর্থানক্ল্য করতে চান, 
তবে সেই গ্রন্থের লেখকের নাম গোপন 
রেখে গ্রন্থের পাশ্ডুলিপি অন্তত দু'জন 
বিশেষজ্ঞের. কাছে পাঠাবেন। দু'জন 
বিশেষজ্ঞ যদি ভিন্ন মত পোষণ করেন, 
তবে ভৃতাঁয় বিশেষজ্ঞের মত প্রার্থনা করতে 
হবে। অর্থাৎ বিশেষজ্ঞদের মতের উপর 

করে সরকার গ্রন্থ প্রকাশের ক্ষেত্রে 
অর্থসাহাযা করবেন। বলা বাহাল্য, 
বিশেষজ্ঞদের পরিশ্রমের সম্মানমূল্যের 
ব্যবস্থা অবশ্য কর্তব্য। 

বাংলা ভাষায় লেখা টেকনিক্যাল 
বিষয়ের বই প্রকাশে অর্থসাহাষ্য করা ছাড়া 
এ জাতীয় বইকে রবান্দ্র-পুরস্কার ইত্যাদি 
পুরস্কারে সম্মানিত করাও প্রয়োজন। এবং 
সরকারী পুরস্কার লাভ করলে বই বিকি 
যেহেতু বেড়ে যায়, সুতরাং টেকনিক্যাল 
বিষয়ের বই পুরস্কৃত হলে, কিছু না হোক 
হাজার খণ্ড অন্তত, . বাজারে বিকিয়ে 
যাবে। আর. তখন বাজার! প্রকাশকরা এ 
ধরনের বই  ছাপতে - নিতান্ত নির্ংসাহ 
বোধ করবেন না। 

এইভাবে বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান {শল্প- 
কলা ইত্যাঁদ বিষয়ক গ্রন্থ প্রকাশে সাহায্য 
করে সরকার বাংলা সাঁহত্যের দৈন্য দূর 
করতে পারেন। 
_. যেহেতু চলচ্চিত্র, নাটক, রেডিও ইত্যাদি 
শিক্ষাবিস্তারের ও আনন্দ বিতরণের শস্তি- 
শালী মাধ্যম, এই মাধ্যমগ্লির উপর 






গ্ৃপ্তের ধারণা, শ্রীলাহিড়ণ চিঠি লেখার 
পাঁরবর্তে গ্ৰয়ং দিলখ গিয়ে হাজির হবেন। 

আকাশবাণী কলকাতার অনুজ্ঠানের 
উৎকর্ষ-অপকর্ষের বিচার আপাতত স্থগিত 


সম্পর্কে অনুসন্ধান করতে পারেন। বহু 
নিন্দিত বহুক্ষণস্থায়ী “বিবিধ ভারতগ-র 
মাধ্যমে হিল প্রচারের রাপচে্টা সে কর 


শ্রীলাহিড়ীর পক্ষে সম্ভব হবে কি? বহুত . 


ভাষা অধাষফত কলকাতার শ্রোতাদের কথা 
ভেবে যদি কেন্দ্রীয় বেতার দপ্তর শববিধ 
ভারত”, ইত্যাদি অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করে 
থাকেন, তবে গুজরাটা, মারাঠী, পাঞ্জাবী, 
তেলুগু, . মালয়ালাম ইত্যাদি অন্যান্য 
ভারতীয় ভাষাকে দূরে ঠেলে দিয়ে এক- 
মাত হিন্দণকেই অগ্রাধিকার দিচ্ছেন কেন? 
“বিবিধ ভারতী-র অর্থও কি কেন্দ্রীষ্ঠ 
বেতার দপ্তরের বড় কর্তারা জানেন না? 
‘বিবিধ ভারত-র অর্থ কি শ্রুতিপণড়ক 
হিন্দশ গানের সমারোহ? 
আকাশবাশী কলকাতা কেন্দ্রকে পরা- 
মর্শ দানের জন্য কেন্দ্রীয় তথ্য ও বেতার 
মস্রণালয়ের সহযোগিতায় রাজ্য সরকার 
অবিলম্বে একটি উপদেক্টাণ্ডলশ গঠন 
করন । কলকাতা কেন্দ্রের সলাহ_কার পেরা* 
ঘর্শদাতা) শ্রীযুক্ত প্যালনবিহারখ সেন 
পদাধিকার বলে এই প্রস্তাবিত উপদেষ্টা” 





বিতরণের এবং বিশেষভাবে বাংলা ভাষা ও 
সাহিত্য প্রচারের সার্থক মাধ্যমে রূপান 
ন্তাঁরত করতে পারবেন। 
সং 

হিন্দী ছবির আধিক্যে প্রচারে বাংলা 
চলচ্চন্র-শজ্প আজ, সংকটাপন্ন এক 
সময় বাংলা ছবি দেখাত: এমন সিনেমা হল 
মব্বই জন. বাঙালীর বাস যে-পাড়ায় 
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_ সেখানেও এমন সিনেমা হল আছে, কাঁস্মন- 













রালিক ক বাভালা? খাঁ বাঙলা হন, 
তাঁরা বাংলা ভাষার শু যদ হিন্দীভাষী 
ছইন্দণপ্রেমী হন তাঁদের সম্বন্ধে আমাদের 
ভাববার দিন এসেছে। বাংলার যুবসমাজের 
চল্দ্গৃপ্তের সানবন্ধি অনুরোধ, এই সব 
দসনেমা হলকে তাঁরা বয়কট করুন 
সরকারের কাছে চন্দ্রগুপ্তের পরামর্শ, এই 
সব সিনেমা হলের মালিককে তাঁরা বাংলা 
ছাব দেখাতে অনুরোধ করুন; যাঁদ অনু- 
রোধে কাজ না হয়, তবে আইনের সাহায্য 
গ্রহণ করূন। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন স্থানে 
যে সব সিনেমা হল তোর হচ্ছে বা হবে 
সেই সব হলকে বাংলা ছাঁব (অন্তত বছরের 
ছ-সাত মাস) দেখাবার সর্তে যেন লাইসেন্স 
দেওয়া হয়। বাংলা ছবিকে উৎসাহ দেবার 
জন্য সরকার কিছ; পরস্কারেরও ব্যবস্থা 
. করতে পারেন, হোক সে পুরস্কারের অর্থ- 
মনল্য যতই সামান্য, কারণ সরকারণ স্বীকৃতি 
পুরস্কৃত ছাঁবাটর আর্থিক সাফল্যের সঙ্গে 
প্রযোজকের মনে উৎসাহও সণ্টার করবে। 
এ ছাড়া বাংলা চলাচ্চির প্রযোজকদের 
ব্যাপারে কিছ সুযোগ-সুবিধা দেওয়া 
ঙম্ভব কি না, সে সম্পর্কেও সরকার ভেবে 
দেখতে পারেন। 

আমাদের জনপ্রিয় সরকার বাংলা 
চলাচিত্র-ীশল্পের উন্নাতির জন্য যথাসময়ে 
তাঁদের কর্তব্য করবেন এই আশা রেখে 
চন্দরগ্‌প্ত বাঙাল দর্শকসমাজকে সনিবন্ধ 
অনুরোধ করছেন, তাঁরা যেন আরো বোঁশ 
বাংলা ছাঁব দেখেন। তাঁদের সাহায্য ছাড়া 
বাংলা চলচ্চিত্র-শিল্পের সঙ্কট-মুক্তি 
তাসম্ভর, এবং বাংলা চলাচ্চির-শিল্পের 
সঙ্কট অন্যভাবে বাংলা ভাষা ও সাহিতোরই 
অন্যতম সঙ্কট। 






“বাল চারের মতো বাংলা নাটককে 
উৎসাহ দানও সরকারের অন্যতম কর্তব্য। 
বাংলা নাটকের উপর সেন্সর তুলে দিয়ে 
বর্তমান সরকার ইতিমধ্যেই আমাদের 
কৃতজ্ঞতা অর্জন করেছেন। কলকাতা এবং 
চং নয়), এই সমস্ত সংস্থার মধ্যে 
হারা ইতিমধোহ খ্যাতি অজন করেছে 
(থোঁদও জনপ্ৰিয়তাই নাটাৱতার পক্ষে বড় 
্বীকীতি) সরকার তাদের অর্থ সাহাধ্য কিংবা 
অন্যবিধ স্বীকৃতি দিতে পারেন। দজ্টান্ত- 
স্বরূপ এই সমস্ত সংস্থার মধ্যে যাদের 








পারেন বাঙালশ জনসাধারণ এবং জন- 


আংরেণের সরকারের সক্রিয় সাহায্য এবং 

স্মর্থনেই মহৎ নাটকের জন্ম সম্ভব । 
মৌলিক নাটক রচনা ও নাট্য প্রযোজনা 

সম্প্রীতি খুবই কমে আসছে কেন তা নিয়ে 


বাংলার সংস্কৃতিকর্মীদের ভাবতে অনু- 
রোধ করছি। বাংলার নাটাসংস্থাগুলির 


অনুরোধ, তোর খাবার পরিবেশন ছেড়ে 


এম,নি;গস। 
পিক! 


২৯৯৯ 


৩৬সাধনা ওষধালস্ত ব্লাড, সানা লাক কাতা. 
আব হে টু লি সে 
আমি ১৪ je 


“ডা:লব্রেশচন্ ঘোষ, গার | 


করন 


আলোচনায় দোষ-তুটি অপসূত হয়ে পরে 
বিশিষ্ট মৌলিক নাটকের আত্মপ্রকাশ সম্ভব 
হবে। 
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পলক দোষ থাকলেও শেক 
[ন ।” অবশা কোন কোন সমালোচা 
তে শ’-এর বিরপেতার কাৰণ ছিল অন্য। 
_ গায়ের সঙ্গো একক দশাটিতে ব্যারিমোর 
দিলেন এবং শায়ের কন-সারভোটিভ নেচার 
সেটা সহ্য. করতে পারে নি! বহাঁদন 
বাদে ওঁ একই ভঙ্গীতে ১৯৫৬ সালে এ 
দাশ্যে পল স্কোঁফিজ্ড অভিনয় করে- 
দছিলেন--সে অভিনয় আমি দেখেছি এবং 








্র্যানাভিল বার্কার ই রা 
টিনা তবে 
[তান ভুল জায়গায় এম্ফেসিস দিয়ে- 
ছিলেন_কারণ তিনি প্রধানত ছিলেন 
9৮ স্মরণে রাখবে” 

বা আঁভনেতারূপে নয়। 

ইংলগ্ডে সাম্প্রতিককালে খ্যাক্টর-অথর- 
ডিরেক্টর হিসাবে যাঁরা নাম করেছেন, 
তাঁরা হচ্ছেন_নোয়েল কাওয়ার্ড এমে- 
লীন উইলিয়ামস । *আইভর নোভ্যালো, 


রড্‌নে এ্যাকল্যান্ড এবং ক্লেমেন্স ডেইন। 


নোয়েল কাওয়ার্ডের লেখা নাটক আম 
লেখা -শনউড্‌ উইথ ভাওলিন’ নাটকটির : 

দেখবার সৌভাগ্য আমার হয়ে- 
ছিল। এ নাটকের যুগ্ম পরিচালক ছিলেন 
নোয়েল  কাওয়ার্ড নিজে এবং স্যার 
জল গিলগড। এটি প্রথম দেখানো হয় 
মায়ালশান্ডে কারণ ইনকাম ট্যাক্সের 
দাবি মেটাতে অপারগ হয়ে কাওয়ার্ড আর 
বর্তমানে ইংলণ্ডে আসেন না। পরে 
জশ্ডনের প্রডাকসন হয়। প্রডাকসনাটি 
গুণে। অবশ্য ভ্যালের রোলে স্যার 
জনের আভিনয়ও হয়েছিল অতুলনীয়! 
শুনেছি কাওয়াডের আভিনয়প্রাতভা ছিল 
সাধারণ স্তরের । এমেলীন উইলিয়ামসের 
চমৎকৃত হয়েছিলাম তাঁর নাটকগৃলোও 
পড়তে বেশ ভালই লাগে । লশ্ডনের কিটিক 


-নাটককে স্টেজ-সাক্সেস করতে গেলে যেষে 


কৌশল জানা দরকার জন বয়স্টন 
প্রিস্টলে এবং এমেলীন উইলিয়ামসের তা 
খুব ভালভাবে রপ্ত আছে। কথাটা খুবই 
খাঁটি কথা। আইভর নোভ্যালোর খ্যাতির 


জন্য। সাধারণ শ্রেণীর গান রচনা করে 
গিনি শ্রোতাদের মুগ্ধ করে রাখতে 
একটি গান লিখেই--“Keep the 
Homfires burning”—fতান ES 


দের কিস সানে ভতার ত নম 
আঁভনেতারা তাঁদের উপর 'ঁবদ্বাস র 







পারেন না। যে নাট্যকারের অভিনেতাদের ত 
“নিয়ে কাজ করবার অভ্যাস নেই, স্টেজ্জ-' 


র্যাফ্ট সম্বন্ধে যান সম্পূর্ণ অজ্ঞ, পাঁর- 
চালনা বিষয়ে স্বভাবতই তাঁর নির্দেশ 
গুলো হবে অত্যন্ত অবাস্তব এবং অস্পজ্ট॥ 
এ ধরণের লোকের নাটকের বিশ্লেষণ হয় 
বোৌশর ভাগই সাহিত্যিক দ্যষ্টভঙ্গনঁ 
নাটকের সংলাপগীল সঠিকভাবে বলা: 





হচ্ছে। কিন্তু সঠিকভাবে সংলাপ বলতে 


ই তো অভিনয় হয় না--তার 
জন্য আরও অনেক জিনিসের 
হয়। প্রয়োজন 
করেই ক্ষান্ত হন না--তাকে প্রাণবন্ত করে 


সম্ভব হয় না--বরং তাঁর মত পরিচালকের রা 


হাতে পড়লে আঁভনেতার সমাঁধক 
ক্ষাতই হয়ে থাকে। লেখক এবং অভি 


আভিনেতারা শুধু সংলাপ আবাত্বা 


সেতার সহযোগিতার ফলেই চারত জা এ 


হয়। 

The author may not 
know how to invent “business”; 
may not know how to subdue 
one actor for the sake of 27 
other, or both for the sake of 
the scene, or how to bring out 
the best, not the worst, in 
certain performers, and soon, 
The production of the play is 
made up of a thousand details. 
Actors who feel they are mis 
directed or insufficiently, 
directed become uneasy, diff. . 
dent and intractible. 


প্রাডউসারদের মণ্চ সম্বন্ধে 
অভিজ্ঞতা থাকা দরকার। তাঁরা 
এবং কিভাবে অঁভনয় করতে হবে সে 


ক 








করা যায়। খ্যাকটিং সম্বন্ধে কতকগুলো 
[ভরা কথা বলে - ঁথওরাইজ করলে 
কোন কাজের কাজ হয় না। অনভিজ্ঞ 
অভিনেতাদের প্রাডউসারেরই দেখিয়ে দিতে 


ইউরোপে যশস্বী হয়ে ওঠেন-প্রচুর হবে গিভাবে তাঁদের আভিনয়কে সবাঁদক * 


আর্থলাভও করেছিলেন এই গানটি 
০০৩ 


দিয়ে কার্যকরী করে তোলা যায়। আর 








কেদে রাতের প্রকৃতি ও 

মানুষ সমভাস্ত হয়ে ওঠে। আপাতত 

ধুতনি একটি নতুন কাজে হাত দিয়েছেন। 

এই কাজটি অত্যন্ত কাঁঠন। দীর্ঘ সাধনার 

ফলেই এতে সার্থক হওয়া সম্ভব? তান 
স্বীয় প্রতিভাকে 










সপ চার হবে এবং ব্যবসায়ী 
গ্রায়কদের হাতে পড়ে সদর বিকৃত হবে 
না। আমরা যতদুর জানি, বাংলা লোক- 





রা হোক। ীহদ্ঘদের রায় এই কাজের 


যথার্থ যোগ্য ব্যান্ত। অন্তত বাংলার 
7 

- মধ্যামিনী-ইন্দিরা দেবী। ৩০, 
কলেজ রো, কলিকাতা-৯। দামঃ ২*০০। 






বে however much 
love effective detail, they 


মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়--তার চমৎকার 
চিত্র ফুটে উঠেছে কয়েকটি গল্পের মধ্যে। 
গভীর জ্ঞান ও প্রত্যক্ষতা না থাকলে এরকম 
রচনা হয় না। ভালবাসার পথ বাধাসত্কুল, 
প্রেমের পথ সহজ সরল রেখায় চলে না। 
তাই দাঁয়ত ও দাঁয়তার মিলনের মধ্যে কত 
বাধা তার সীমা নেই, সেই বাধা কোন 
সময় সরে গিয়ে আনে মিলন। আবার 
কখনও . বাধা চিরকালের বাধাই থেকে 
যায়। '্রাহুর প্রেম" গল্পে পিশাচীর প্রেম 
সতাই অভিনব। "তুমি কি আমার বন্ধ 


গল্পে গীঁতির সঙ্গে রণাজিং-এর প্রেম 


তথাকথিত দেহগন্ডীর মধ্যে আবদ্ধ নয়। 
তাদের দেহের ওপর দিয়ে ক্ষণিকের জন্য 
ক্রেদান্ত বাঁভংসতা হে*টে গেলেও পরে 
নিজ্কলঙ্ক নির্মল, নিম্কাম পবিত্র বন্ধনে 
তারা পরস্পরে আবদ্ধ হল। 'সরমে 


চার চোখের ভাষা- শ্রীসমীরণ রুদ্র । 
স্ট্যান্ডার্ড বুক কোং; ১০/১ জি টি 
রোড; হাওড়া-১। মূল্য £ চার টাকা। 






























রচনার পরিবর্তে মামু প্রেমের উপাখ্যান 

পেলেও পাঠকরা স্তাতবাদ জানাবেন । 
শ্রীসমীরণ রুদ্র রোগশয্যায় বন্দী হয়েও 
প্রেমের উপাখ্যান রচনা করতে গিয়ে. 
জানিয়েছেন। | দুর্ভাগ্যের ব্যাপার শুধু 
এই যে, বিধবা ও. বিপড্ীকের িলন- 
















































দুঃখজনক ব্যাপার এই যে, ইংরেজ শালন- 
এর অবসানের দীর্ঘ এক ষুগ পরেও 
সমাজের মন বদলের, দেশে চারিন 

কোনো চেষ্টা হয় নি। কারণ কার়েমী 
স্বার্থের কাছে সেটাই ত’ কাম্য ছল। 
আমরা মনে কার, গুপন্যাসিকের আরো 
সাহস অবলম্বন করা উচিত ছিল। তিনি 
কাবকারদ উপল্ৰাপিত করলে উদ্নাডেরি 
থেকেও পরম আক্বাদনীয় হতে পারতো। 
কয়েকজনের প্রশংসাপত্রে শোভিত গ্রল্ধটির 
প্রচ্ছদপট সু-অলংকৃত। 














নেতাকে এ সব নাটকে সাধারণত এক-. 
ভেতর দিয়ে অভিনেতার বিকাশত এবং - 
প্রস্ফুটিত হয়ে ওঠবার দরকার হয় না। 
প্রাণবন্ত, অথবা ধেসব নাটকে কল্পনার 
বিস্তার এবং কাব্যিক গুণ আছে, শে স্ব 
এবং প্রাঁডউসারের- দরকার হয়; শা-এর 











ES=- 








দৃগটি জরুরী প্রস্তাব 


3 সম্প্রাত রবান্দ্রদনে পাশ্চমবঙ্গের নাটক, যন, সমত, চলচ্চি্রশিল্পণী < 


- জঙ্গীতাঁশল্পঈরা এই খামখেয়ালী বন্ধ করার কথা বলেন। 


কর্মীদের যে সন্মেলন হয়ে গেল সেই সম্নেলনে গৃহীত স্মারকপন্রে দ;-টি দাবি সম্পর্কে 
আমরা সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা প্রয়োজন মনে কাঁর। উল্লেখযোগ্য যে যযন্তফ্রন্ট 
জবর শিক্ষামন্তার আমন্ত্রণে এই সম্মেলন রবান্দ্রসদনে অন্যষ্ঠিত হয়েছে। এই 
দ-টি দাবির মধ্যে একটি কলকাতা বেতারকেন্দ্র সম্পর্কে। দ্বাৰ করা হয়েছে “কলিকাতা 
. বেতারকেন্দ্রের সাংস্কৃতিক অন্যষ্ঠানের বর্তমান সৃংকাঁপ“ রীতিনীতির পরিবর্তন এবং 
মস্ত নাট্যসংস্থার জন্য অনষ্ঠানে অংশ গ্রহণের ঈ;যোগ থাকা উাঁচত। আলোচনাদির 
ব্যাপারে দলমত 'নার্বশেষে সকলের অংশ গ্রহণের সূঘোগ দান এবং বর্তমান বেতার 
উপদেষ্টা কাটি প্রগাঁতশপল চিন্তাধারা সম্পন্ন দাংদ্কৃতিক প্রতিনিধিদের নিয়ে পুনর্গঠিত, 
করা হোক” [স্মারকপত্রের ১০ নন্বর দাবি .]। আর একটি দাৰি £ “পশ্চিমবঙ্গ 
সরকারের লোকরঞ্জন শাখার কাঠামো, কর্মনূচী ও নাট্য-লক্ষ্য প্দনার্বন্যাস করে তাকে 
"বার্থ গণভা্্ক চেতনার ধারক ও ব্রাহক করা হোক।” : [৬ নম্বর দাৰ ]। বেতার- 
বন্দ সম্পার্কত দাবির যে সংশোধনী গৃহণিত হয়েছে তাতে মজদর মণ্ডল এবং গ্রামের 
চাষীদের প্রোগ্রাম সম্পূর্ণ নতুনভাবে ঢেলে সাজাবার কথা বলা হয়েছে। প্রতিনিধিরা 
স্পত্টভাবে বলেছেন এই দি প্রোগ্রাম শ্রমিক বা কৃষকের কোন উপকারে আসে না। 
উপরন্তু গজযরদের বিভ্রান্ত করার কাজ করে। সঙ্গণতাঁশল্পীদের দ্মারকপত্রে 
‘অনুরোধের আসর’ এবং শর্বাৰধ ভারত'র তার নিন্দা করা হয়েছে। এ দুটি প্রোগ্রাম, 
সারফং বাংলার সং্থ জংস্কাতিজশীবনকে কল,বিত করার" চেষ্টা হয়ে থাকে। [বিকৃত 
ঝ্চির িল্মী গান এই দ7-টি কর্মপূচশীর মাধ্যমে প্রচার হয়। অথচ অসংখ্য ভাল 
ছ্বাংলা গান এদের হাতে পড়ে উপোক্ষিত, গায়করা গাওয়ার স্যোগে বশ্ঠিত। সম্মেলনে 
এই দ্যাবগ্যালর [বিষয়ে 
ইতিপূর্বে আমরা মন্তব্য করোছলাম। শতাধিক সংগঠনের প্রতিনিধিদের ও শিল্প- 
জগতের [াশষ্ট ব্যান্তদের উপস্থিতিতে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত স্মারকপত্রে এই দাঁব-. 
গাল আমাদের মন্তব্যের যথার্থতা প্রমাণ করছে। বিশেষভাবে কলকাতা বেতার- 
কেন্দ্রের দংকটীর্ণ . দৃষ্টিভষ্গীজাত কার্যকলাপ সংস্কাতজগতে বিরূপ প্রতিক্রিয়া ও 
অসন্তোষ সৃষ্টি করছে এই দাবি তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। বেতারকেন্দ্রের রীতনীততে 
কোন গোষ্ঠী প্রভাব রয়েছে অধিকাংশ সংস্কৃতকমর্শর এই আঁভমত। তাঁরা আরো 


. নে করেন বেতার কর্মকর্তাদের সঙ্গে বাংলার বলিষ্ঠ সাংস্কৃতিক জীবনের সম্পর্ক 


- 


নেই। স্থানীয় বেতার উপদেষ্টা ক্নিটি যাঁদের আস্থাভাজন ব্যান্তদের নিয়ে গঠিত 
হয়েছিল তাঁরা আজ মান্দত্ব থেকে অপসারত। যড়ন্তফ্রন্টের আদর্শ ও প্রগাঁতশাঁল 
চিন্তায় যাঁরা অগ্রণী এমন আস্থাভাজন ব্যান্তদের নিয়েই স্থানীয় উপদেষ্টা কাঁমাট 
গ্দনগ্গাঠত হওয়া উচিত। সম্মেলনের এই বন্তব্য ও দাবিতে যাঁদ বেতার কর্তৃপক্ষের 
টৈতন্যোদয় না হয়, তবে মান্বিসভাকেই এ বিষয়ে বিবেচনা করতে হবে। এই 
সাই উতর টা সুপ ৮ম সমন, 


AAAS 





মাট্যসম্প্রদায়ের তিনটি নাটক 


গাত ১০ই এপ্রিল িনার্ভণ থিয়েটারে 
নাট্যসম্প্রদায়ের উদ্যোগে তিনটি নাটক 
অভিনীত হয়েছে। এই তিনটি একাঙ্ক 
নাউক- যথাক্রমে কবি মঞ্গলাচরণ চট্টো 
পাধ্যায়ের কাব্য-নাটক 'একলব্য, কৌশিক 


এ 


সান্যালের ‘বাঘ’ এবং প্রজাপতির প্রাণ’! 
এই দিনটি ছল নাট্যসম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা 
বার্ষকী। 

'একলর্য' কাব্য-নাটকটি ছাতপর্বে 
কয়েকবার অভিনীত হয়েছে এবং নাট্য 
রাসকজনের প্রশংসা লাভ করেছে। নাটকটি 






করেছেনঃ রণাঁজৎ মুখোপাধ্যায় (একল 
এবং সুনীল সরকার (দ্রোণ)। সী. 
কৌশিক . সান্যালের 'বাঘ' শ্রেণী- 
দ্বন্দ্বের ওপর প্রতিষ্ঠিত একটি প্রতীক 
নাটক । এই একাঙ্ক নাটকে বাঘ ও কাক 
এবং একটিমাত্র নারী চরিত্র নমিতার 
মাধ্যমে বার্ণত হয়েছে মণ্ট ভণ্ডামির 
একটি চিত্র। যেখানে সরাসার উদ্দেশ্য / 
সাধনের পরিবর্তে মিষ্ট ব্যবহার ও কথার ৫. 
জাল বিস্তার করে বাঘকে মোহগ্রস্ত করে 
ফেলা হয়। অবশ্য শেষ মুহুর্তে নমিতার 
গলাতে জখম হয়ে বাঘের মোহভঙ্গ হয়। 









প্রজাপাতর প্রাণ একটি উপভোগ্য 
প্রহসন। কন্যাকে বিয়ে দেবার ব্যাপারে 
- পিতা-মাতার অসহায় অবস্থা থেকে এই 
নাটকাঁয় হার সত্রু। কল্পনায় এখানে 













হয়েছে। প্রজাপতির প্রাণ সে সব 
থেকে স্বতন্ত্র এবং বুদ্ধিদীপ্ত । 

. অভিনয়ে অংশ গ্রহণ করেছেন ঃ সমর 
চৌধুরশ, কৌশিক সান্যাল, পালি ঘোষ, 
দূৃভাষ চৌধুরী, সুনীল সরকার, প্রণব 
ধস, ইন্দ্র লাহিড়ী, সমীর রায়, রণাজং 
মুখাজ, কল্যাণ সর্বাধিকারী। 


নাট্য চলচছিরশিল্প ও কম সম্মেলন £ 


ান্তর্ম্ট সরকারের প্রাত সমর্থন জ্ঞাপন ' 


গত  ই৬শে এপ্রিল রবীন্দুসদনে 
পশ্চিমবঙ্গ নাটা-চলচ্িন্রীশজ্পী ও কর্ম 
সম্মেলন এই প্রথম। বর্তমান রাজনৈতিক- 
জগতের সর্বমতের সংস্থার সমন্বয়ে এরুপ 
সম্মেলন এই প্রথম। বর্তমান রাজনোতিক 
। পাঁরস্থিতিতে এই সম্মেলনে বিশেষ 
তাৎপর্যপূর্ণ। যু্তফ্রণ্ট সরকারের শিক্ষা- 


মতিলালকে নিয়ে এক সভাপাঁ 
গঠিত হয়েছিল। 
নাট্য ও চলাচ্চত্রশিজ্পী ও কমাঁদের 


ফক্তফ্রন্ট সরকারের প্রতি সমর্থন জানিয়ে 
সমস্যা সমাধানের দাবিতে স্মারক- 


পত্রের খসড়া উপস্থিত করেন শ্রীসুধী 
প্রধান। স্মারকপত্রে বলা হয়, 'দেশ ন্দাধীন 


হবার পর জনগণের অন্যান্য অংশের মত পা 
সাংস্কৃতিক কমীরাও আশা করেছিলেন 
যে, এবার সামাগ্রকভাবে দেশের অবস্থার 


উন্নীত হবে, 'কন্তু বিশ বছরের কংগ্রেসী 


অপশাসনের ফলে তাঁদের সে আশা পূর্ণ 
হয় নি, উপরন্তু সাংস্কৃতিক জীবনে - সঙ্কট 


এসেছে।' স্মারকালীপিতে যুক্তফ্রন্ট মান্ত্ি- 
সভা কর্তৃক, : পালিশ কর্তৃক নাটকের 
পাণ্ডুলাপ মঞ্জুর করাবার বহ্দানীন্দত 
সাম্রাজ্যবাদী প্রথা বাতিল করবার জন্য 
অভিনন্দন জানিয়ে যে সব দাবি করা হয়-- 
তার মধ্যে প্রমোদকর প্রত্যাহার, .যান্রা দল- 
গুলির প্রাত সহানুভূতিশীল হবার, 
নাটক ও যাত্রা দলের যাতায়াতের জন্য 
ভাড়ার সুবিধা দান, জেলা ব্লকের সরকারী 
হলগনলি বিনা ভাড়ায় ব্যবহার করতে 


শ্রীমন্মথ রায়, শ্রীমধ, বসু এবং শ্রীফণিতুষণ 


প্যুনী ॥ মৃণালিনী ॥ জয়শ্রী 1! নৈহাটি সিনেম। || শ্ীলক্ষ্ণী ।। অলকা 
শ্যামানী ৷ মায়া ॥ মানসী ॥ জ্যোতি ॥ অজন্তা এবং অন্যত্র । 

































কাজ নজরল - ইসলামের অন্য উপ 



















‘পান্না’ ছবিতে পঙ্কজ মিত্র ও শম্ভু মিন 


অংস্কাতি সংসদ নামে এক সংস্থা গঠিত 
হয়েছে সম্মেলনে গৃহীত স্মারকপন্র য্যন্ত- 
ফ্রন্ট মলন্তিমপ্ডলীর নিকট উপস্থিত করার 
জন্য এক শিল্পী ও কমর সমাবেশ হবে। 
এই সমাবেশের তারিখ পরে ঘোষণা করা 
হবে। 

সম্মেলনে আরও যাঁরা আলোচনায় 
অংশ গ্রহণ করেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন 
সৌমন্র চট্টোপাধ্যায়, ভান; বন্দ্যোপাধ্যায়) 
আনৃপকুমার দাস, সালল সেন, দিন 
বন্দ্যোপাধ্যায়, (করণ মৈন্র, উমানাথ ভট়া- 
চার্য, হরিপদ চট্টোপাধ্যায়, রমেন' লাহিড়ী, 
হাবূল দাস, দিলীপ ঘোষাল, তারাপদ 
লাহিড়ী প্রমথ আরো. অনেকে। 


ছোট্ট মাঃ 


সরাশল্প সালল চৌধুরী একটি 
বাংলা ছবি প্রযোজনা করছেন। ছবিটির 
কাহনী রচনা, সঙ্গীত ও পরিচালনার 
ফাজ ?তনিই করবেন। ছবিতে কলকাতা 
৪ বোম্বাইয়ের শিল্পী থাকবেন। 
ৰালক গদাধর 
প্বগল ঠকুর-এর পরে তীর্থভারতী 
এবার ‘বালক গদাধর' রূপাঁয়ত করবেন। 
পার্চালনা করবেন হিরণ্ময় সেন। 
শশলা 


{কনে ইউনিটের "শীলা'র চিতগ্রহণ 
প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। অরাবিন্দ মূখাজাঁ 
ছবিটি পরিচালনা করছেন। বিভন্ন 
ভুমিকায় আছেন £ সাবিন্রী চ্যাটাজ, 


শনভেন্দ, রবি ঘোষ, গীতা দে, মিতা৷ 
চ্যাটাজীঁ, শেখর চ্যাটাজাঁ, শোভা দেন, 
প্রেমাংশঢ বস, গঞ্গাপদ বস্য প্রমুখ ॥ 


চিড়িয়াখানা 


সত্যজিৎ রায় “চড়িয়াখানা’ ছবির শেষ 
পর্যায়ের কাজ শুরু করেছেন গত ২০শে 
এপ্রল থেকে। মে মাসের প্রথম সপ্তাহ 
পষন্তি সুটিং চলে চিন্রগ্রহণ শেষ হবে। 
তারপরে সম্পাদনার কাজ হবে। শরদিন্দু 
বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত্ত গল্প অবলম্বনে 
শ্রীরায় এই অপরাধমূলক চিন্রটি তুলছেন। 
উত্তমকুমার একটি চরিত্রে অভিনয় 
করেছেন। 





পলাতক-এর হিন্দীরূপে 
হিন্দীতে রূপ দেবার প্রয়োজনীয় কাজ 


সম্পন্ন হয়েছে জানা গেল। অনপকুমার 
হিন্দী ছবিতেও নায়কের ভূমিকায় 
থাকবেন। 


“সেক্সপণকগওয়াল। নিষিদ্ধ 


দক্ষিণ আফ্রকার ফিল্ম সেন্সার বোর্ড 
ভারতে নির্মিত 'সেক্সপীয়রওয়ালা' ছবিটি 
সেদেশে প্রদর্শন নিষিদ্ধ করেছে। এই 
নিখিদ্ধকরণের' কারণ বলা হয় নি। তবে 
অনেকে মনে করেন ছাবাঁটিতে 'বাভন্ন 
জাতির মধ্যে সৌহাদেন্যর কথা আছে এবং 
ছবিটি ভারতে নির্মিত হওয়া এই 
নিষেধাজ্ঞার কারণ। এই ছবিতে সঙ্গত 
পাঁরচালনা করেছেন সত্যাঁজৎ রায়। 


লাভ করেছেন মধুর জাফরা। 
বিদেশ? গ্যপ্তচর ছাব নিষিদ্ধ হৰে, 


এক সংবাদে প্রকাশ কেন্দ্রীয় তথ্য ও 
বেতারদপ্তর এবার বিদেশী গুপ্তচর চিত্রৎ 
গলি প্রদর্শন বন্ধ করার কথা চিন্তা 
করছেন। আল্তর্জাতিক গুপ্তচরের বাহা- 
দ্যারমূলক এসব ছবিতে একদিকে ভিন্ন 
রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ সৃষ্টির . চেষ্টা 
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একটি ছাঁব তোর হবার কথা স্থির হয়ে 
. গেছে। ছবিটির নাম হবে 'চাইকভাস্ক'। 
চাইকভাঁস্ক একজন বিখ্যাত সোভিয়েত 
সুরকার। বিখ্যাত সোয়ানলেক ব্যালে 
নৃত্য তাঁরই সঙ্গীতে মধুর ও ভাবময় হয়ে 
উঠেছিল এবং সঙ্গীতজগতে তান অমর 
হয়ে থাকবেন। ছবিটির অংশাবশেষ 
আমোরকায় এবং বাকি অংশ সোভয়েতে 
তোলা হবে। পরিচালনা করবেন 'দামন্রি 
 শৃতয়োকন॥। এই ছবিতে এককালের 
চিন্রতারকা শ্রেষ্ঠা গ্রেটা গার্বোকে অভিনয় 
_ক্বরাবার জন্য চেষ্টা চলছে। 
টি. উত্তমকুমার অস্.জ্থ 
চলচ্চিত্র আভনেতা উত্তমকূমার গত 
নী অসুস্থ হে পড়েন। 
হয়েছেন। ডাক্তার তাঁকে কিছুদিনের জন্য 
সম্পূর্ণ বিশ্রাম করতে বলেছেন॥ 


২০-৪-৬৭ তারিখে “পূরবী সিনেমা 


‘হলে’ সান্ধ্য শো দেখাবার পূর্ব মুহুর্তে 
ভারত সরকারের ফিল্ম ডিভিশনের একটি 


ছবি দেখানো হয়। ছাঁবাঁটর আগাগোড়া 
কমেণ্টারী দেওয়া হয়েছে "হন্দীতে। 
সুতরাং আমাদের মতো 
দর্শকদের কাছে এ ছবির মর্মকথা 'এক 
অক্ষরও বোধগম্য হয় নি। তবে নানা 
রাজনৈতিক দলের প্রতীকচিহ ও 'কছু 
নেতার মুখ দেখে মনে হয়েছে, একটা 
কিছ. বটে! কিন্তু কী যে বটে তা" ফিল্ম 
ডিভিশনের কর্তারাই জানেন। কারণ তাঁরা 
বোধ হয় চান নি যে, এর বিষয়বস্তু দর্শকরা 
জানূন। 
' কিন্তু আমাদের ভারত সরকারের 
উদ্দেশ্য কিঃ ভারত সরকার কি চান না 
যে, এ ছবির মর্ম বাংলা ভাষাভাষারাও 
গ্রহণ করুক? অথবা স্বার্থপ্রণোদিত 
ব্যক্তিদের কি এই উদ্দেশ্য যে, বাংলা 
সিনেমা 'হল'গৃলিতেও হিন্দী সাগ্রাজ্য- 
বাদ সম্প্রসারত হোক? আমাদের বিনীত 
তৃতীয় প্রশ্ন, সেল্সার বোর্ডে যাঁরা ছিলেন, 
তাঁরা কি একবারও ভাবেন নি যে, এ 
নাট বাংলা ভাষাভাষীরাও দেখতে পারে 
এবং ভারত সরকারের অর্থে যে চলাচ্ছি্ 
-এলষ্ট হয়েছে তা" - প্রাতাট জাতীয় 
ভাষায় প্রচারের ব্যবস্থা হয়েছে ক নাঃ 
আমরা এই ধরণের একদেশদর্শী 
ঘটনার জন্য আপনার মনোযোগ আকর্ষণ 


করাছ_যাতে এর ১০১৫ hah 
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সরকার, ইন্দিরা সরকার, গাধ্যরীী ঘোষ 

গৌতম সরকার। ২১-৪-৬৭ 
২১০ (নিউ) বেচারাম চ্যাটাজশী রোড 
কলকাতা--৩৪ 


আকাশবাণর কলকাতা কেন্দ্র 


৪৫শ সংখ্যা সাপ্তাহিক কসৃষতাঁতে 
সুজন াখত “আকাশবাপীর' কলকাতা! 
কেন্দ্র সম্পর্কে যে মন্তব্য করা হয়েছে তা" 
প্রকৃতপক্ষে প্রত্যক্ষ আঁভজ্ঞতা। তান 
আকাশবাণীর গোঁড়ামীর কথা আঁত অল্প 
সময়ে যেভাবে ব্যক্ত করেছেন তর জন্য 
আমি তাঁকে আল্তাঁরক অভিনন্দন জানাঁচ্ছ। 
এখনও যাঁদ আকাশবাণী কর্তৃপক্ষ নীতি 
না বদলান তাহলে অবস্থা খুব খারাপ 
হবে। কৃষকদের জন্যে ফে.সমরউ.কু কার 
করেন এককথায় তা বেদনার্ত। আমাদের 
দেশের কৃষক এতই শাক্ষিত যে, ডলার, 
পাউণ্ড প্রভৃতি না দলে মর্যাদা নষ্ট হবে। 
বড় দুঃখের কথা ঝুড়ি ঝাড় ভুল প্রচার 
ও গোষ্ঠিভুন্ত নশীত ত্যাগ না করে কেমন 
করে আকাশবাণীর প্রোগ্জাম তৈরি করা 
যায় তা’ বোধ হয় ভদ্রলোকদের অজানা । 
যাই হোক সাপ্তাহিক বদমতীর নিয়মিত 
পাঠক বলে এ কথা ভালভাবে জ্ঞান যে 
যেখানে গলদ আছে সেখানেই দৃষ্উপ্ত 
কাঁরয়ে দিয়ে পাঠকসমাজকে সচেতন 
করার প্রেরণা পাঁতকাডতে আছে এর জন্য 
র্যাদিবাড। রে 
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[বিশ্ব টেবল টোনিস প্রাতিযোঁগতায় যোগদানকারী জাপানের খেলোয়াড়গণ 


এশিয়ান য্যব ফুটবল 


ভারত এঁশয়ান ফুটবল প্রতিযোগিতায় 
চতুর্থ/ রাউন্ডে ইন্দোনেশিয়ার কাছে 
গূরাজত হয়েছে। ব্যাংককের ন্যাশনাল 
স্টোডয়ামে ২৪শে এপ্রিল এই খেলাটি হয়। 
ভারতের -খেলার সূচনা বেশ ভালই হয়। 
নিপুণ কৌশলে আদান-প্রদান করে শাল্ু- 
শালী ইন্দোনেশীয় দলের রক্ষণ ব্যহ ভেদ 
করে অপূর্ব দুটি গোল দর্শকদের মনে 
{বিস্ময়ের সণ্টার করে। বিশ্রামের আগে 
পর্যন্ত ভারতীয় দল নিজেদের প্রাধান্য 
বজায় রাখে এবং ২--১ গোলের ব্যবধানে 
এগিয়ে থাকে। ভারতের পক্ষে গোল দুটি 
করেন যথাকুমে কানন ও হাবব। 
বিশ্রামের পর ভারতীয় দল বিপক্ষের 
প্রচণ্ড আক্রমণ বেশিক্ষণ রুখতে পারে নি। 
ভারতীয় দল ক্রমেই ছু হটতে থাকে 
এবং ইন্দোনেশীয় দল এই সুযোগে একাঁট 
পেনাল্টি পায়। পেনাল্টর সাহায্যে গোল 
শোধ করে ইন্দোনেশীয় দল নৃতন উৎসাহে 
জআাকমণ ধারা রচনা করে। 'ক্ষপ্রতা, দৈহিক 
শান্ত, অফুরন্ত দম ইন্দোনেশীয় খেলো- 
মাড়দের অমোঘ অস্ত্। ভারতীয় খেলো- 
প্লাড়রা এই বলদাপ্ত আক্রমণের মুখে ক্রমেই 


নিস্তেজ হয়ে পড়ল। শুধ্মাত্র আমিত 


{বক্তমের -সাহায্যে ভারতকে হটিয়ে দিল 
৬--২ গোলের ব্যবধানে ইন্দোনোশিয়া। 
ইন্দোনোশয়ার ফুটবল পরাক্রম এতই 
উন্নত ধরণের যে অনেকেই আশা করছেন 
এ বছর বিজয়ী হবার যথেষ্ট সম্ভাবনা 
রয়েছে তাদের। অন্যাদকে বার্মা দল যারা 
চারবার এশিয়ান চ্যাম্পিয়ন হবার যোগ্যতা 
লাভ করেছে তাদের যাত্রা শুভ বলতে হবে 
কারণ প্রথম খেলাতেই তারা শাক্তশালী 
জাপানকে ১--০ গোলে পরাজিত করতে 


শ্রীআমতাভ 


সক্ষম হয়। দ্বিতীয় খেলায় বার্মা 
সিংগাপুর দলের বিরুদ্ধে আঁত কষ্টে 
দুটি গোল করে তাদের সম্মান অক্ষুপ্ন 
রাখে। 

ভারত চতুর্থ রাউন্ডে ইন্দোনেশীয় 
দলের কাছে পরাজিত হবার আগে মালয়ের 
সঙ্গে খেলায় অদ্ভুত কাতত্ব দেখায়। 
মালয় দল ভারতের সুসংবদ্ধ আক্রমণ 
ধারাকে বিচ্ছিন্ন করবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা 
করে কিন্তু শেষ পর্যন্ত ৪--১ গোলে 
পরাজয় স্বীকার করতে বাধ্য হয়। বিশ্রামের 
আগে পর্যন্ত গোলের ব্যবধান ছিল ২--১ 
কিন্তু শেষের দিকে ভারত আরও দুটি 
গোল করে। মালয় দলের খেলায় যথেষ্ট 








দৈহিক শান্তর স্বাক্ষর ছিল কিন্তু ভারতনয় 
দলের কৌশল ও চাতুর্ষের কাছে তা 
বিশেষ কার্যকর হয় নি। ভারতের দিলীপ 
পাল ১৩ মিনিটের সময় প্রথম গোল করে 
দর্শকদের মধ্যে উল্লাসের সৃষ্টি করেন। 
বিশ্রামের আগে কানন আর একটি দর্শনীয় 
গোল করে ভারতের মনোবল বাড়িয়ে দেন। 
কিন্তু বিশ্রামের আগে মালয় দল ভারতের 
{বিপক্ষে একটি পেনাল্টি পায়। মালয় 
দলের ক্যাপটেন আগাস সেলিম নিজে 
পেনাল্টি সটটি করেন এবং একটি গোল 
পাঁরশোধ করে স্বীয় দলকে অনুপ্রাণিত 
করেন। এই সময় মালয় দল 1বশেষ করে 
দলপাঁতি সোলমের নেতৃত্বে আপ্রাণ চেষ্টা 
করে গোল শোধ দিতে । এই সময় মালয় 
দল গোল পাঁরশোধ করার দুটি সুবর্ণ 
সুযোগ পায় কিন্তু অল্পের জন্য তাদের 
প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। মালয়ের রক্ষণভাগের 
খেলোয়াড়রা এই সময় বন্ড এগিয়ে পড়ে। 
এই সুযোগে ভারতের 'ক্ষপ্র ফরোয়ার্ডরা 
বল কাটিয়ে আরও দুটি গোল করে জয়ের 
পথ সুগম করে। তরুণ খেলোয়াড় দ্বারা 
গঠিত ভারতীয় দল দর্শকদের প্রশংসা 
অর্জন করে॥ 


ময়দান হাক 
কলকাতা হাক লীগে বি এন আর 


মোহনবাগানের সঙ্গে। . কিন্তু মোহন- 
বাগান দাট পয়েন্ট পিছিয়ে । বি এন আর 
১৬টি ম্যাচ খেলে এখনও কোন পয়েন্ট - 
হারায় ন! স্মতরাং ধরে নেওয়া যেতে 
টিম পর ক্লাব এবারেও হকি 





কৃতিত্বের দাবি করতে পারে না। তবে 
বি এন আর দলের খেলায় কিছ-টা দৃঢ়তার 
পাঁরচয় ছিল। -বাম প্রান্তের খেলোয়াড় 
বেগ এবং দাঁক্ষণ প্রান্তের মুস্তাক ইস্ট- 
বেঙ্গলের রক্ষণভাগকে সব সময় ব্যাতব্স্ত 
করেছে। রেল দলের রক্ষণভাগে সৈয়দ ও 
দলাজৎ নির্ভরযোগ্য প্রহরীর কাজ করেন 
এবং বিপক্ষের আক্রমণগৃলি আত সহজেই 
বানচাল করে দেন। খেলার প্রথম দশ 
{মানিট কোন পক্ষই বিশেষ প্রাধান্য বিস্তার 
করতে পারে নি এবং মাঝ মাঠেই খেলা 
চলে। রেল দলের সোৌলম বেগ ২২ 
মিনিটের সময় একটি সুন্দর গাঁতর সঞ্চার 
করে গোল সীমানার মধ্যে ঢুকে পড়েন 
এবং কোণাকুণি সট করেন। ইস্টবেঙ্গলের 
গোলরক্ষক কাপুর বলটি প্যাডে আটকান 
কিন্তু জোরে বাইরে পাঠাতে পারেন নি 
বেগ ছুটে এসে বলটি গোলে ঠেলে দেন 
»-ওয়াহীদের শেষ চেষ্টা ব্যর্থ করে বল 
গোলে প্রবেশ করে। এই একাট গোলেই 
খলার ভাগ্য নির্ধারিত হয়। ইস্টবেঞ্গল 







হি হাক 

খেলা শস্ত মাঠের খেলা এবং ভিজে মাঠে 

খেলার গাঁত মন্থর হয়ে পড়ে। ২৬শে 

এঁপ্রলের - খেলায় দিল্লী কাস্টমস 

কলকাতার মহমেডান দলকে ২--১ গোলে 

- হারিয়ে চতুর্থ রাউন্ডের খেলায় হিন্দুস্থান 

এয়ারক্রাফট. দলের ‘বিরুদ্ধে খেলবে। 

রূরকীর ইনাজনীয়ারং দল ৪--১ গোলে 

0 পিটিসি 
০ 


_ মাগপুর ইউনাইটেড ২৫ ভাঁরখের খেলায় - 


এন্টালি এসকে ১--০ গেলে হারিয়ে আর '' 


এক ধাপ উঠল। নাগপুর দলকে চতুর্থ 
রাউন্ডের খেলায় জলন্ধরের সিগন্যাল 


- দলের সঙ্গে মোকাবিলা করতে হবে। 
. জলন্ধবের এই. দলটি গতবার - বাইটন . 


কাপের রানার্স: আপ। উত্তরপ্রদেশ 
একাদশ এ বছর বাইন প্রাভনোঞ্চিতার 








এঁদ) বোরদে 


অংশগ্রহণ করবে না। মীরাটের ফ্রেসারস 
ক্লাব উত্তরপ্রদেশের শূন্যস্থান পূর্ণ করবে। 
বেনারসের ডিজেল লোকোমোটিভ ওয়ার্কস 
২৪শে এপ্রিলের খেলায় গ্রীয়ার দলকে 
এক গোলে হারিয়ে চতুর্থ রাউন্ডে উঠেছে। 
এ দলাঁট এ বছর আন্তঃ রেল প্রাত- 
যোগিতায় রানার্ঁস আপের সম্মান লাভ 
করেছে। চতুর্থ রাউন্ড থেকেই বাইটন 
কাপের খেলা জমজমাট হবে। 


অজন পঢুরস্কার 


ভারতের চোদ্দ জন ক্রীড়াবিদ ১৯৬৬ 
সালের অর্জন পুরস্কার লাভের জন্য 
মনোনীত হয়েছেন। আন্তজাতিক 
ক্লীড়ায় ভারতের পক্ষে সাফল্য অর্জনকারী 
ক্লীড়াবদদের প্রতি বছর ক্কীড়াক্ষেত্রে 
দেশের এই সর্বোচ্চ সম্মান দেবার ব্যবস্থা 
শুরু হয় ১৯৬১ সাল থেকে। ১৯৬৬ 


MANNE: 


১২-২১, ১৭-২১ এবং ১০-২১॥ 
স্টকহলমে অনুষ্ঠিত এই প্রতিযোগিতায় 
জাপানের প্রাধান্য আর একবার চড়াল্ত- 
ভাবে প্রমাণিত হল। সাতটি বিষয়ের মধ্যে 
জাপান ছয়াট স্বর্ণপদক পেয়েছে। কাকি 
স্বর্ণপদকটি পেয়েছে সুইডেন ডাবলস 
খেলায় বিজয়ী হয়ে। 
ক * * 

ভারতীয় টোৌনস তারকা রামনাথন্‌ 
কৃষ্ণাণ বুওন্‌স্‌ এয়ার রিভার প্লেট 
টোনস প্রাতযোগিতায় সোঁম-ফাইন্যালে 
আমোৌরকার ক্লার্ক গ্রেবনারের কাছে ৬--৪, 
৬--৪ সেটে পরাজিত হয়েছেন। উইম- 
বলডেনে যোগ দেওয়ার আগে 'বশ্বের 
সেরা খেলোয়াড়রা বিভিন্ন প্রাতযোগতায় 
অংশ গ্রহণ করে অভিজ্ঞতা ও শান্ত সঞ্চয় 
করছেন। এই প্রাতযোগতায় উইমবলডেন 
বিজয়ী ম্যানুয়েল সান্তানাও অংশ গ্রহণ 
করছেন। 


bd + * 

মাঁদ্রদ উৎসবে যোগ দেওয়ার পথে 
ভারতীয় হাক দল - কায়রোতে দুটি 
প্রদর্শনী খেলায় যোগ দেবে। মা'ঁদুদ 
উৎসব সরু হবে ৩০শে এপ্রিল এবং শেষ 
হবে ৪ঠা মে। মাঁদ্ুদ উৎসবে আটটি 
হাঁক দল অংশগ্রহণ করবে। ভারতাঁয় 
দল এই উৎসব অবসানে স্পেন ও ইউরোপে 
কয়েকটি প্রদর্শনী খেলায় যোগ দেবে এবং 
কয়েকটি টেস্ট খেলাতেও অংশ গ্রহণ করবে। 
এই দল স্বদেশে ফেরার আগে ৫ই জুন 
লন্ডনে একটি হাঁক টেস্ট খেলায় যোগ 
দেবে। 
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খাইয়ে নিতে হবে। 


গ্ররম করতে তাঁরা নেমেছেন। ইং 
শীবচিন্র আবহাওয়ার সঙ্গে নিজেদের খাপ 
আর এবার ইংলন্ড 
সফরে ভারতীয় দলের এই আবহাওয়া 
সমস্যা: একটা বড় সমস্যা; পর 
হেলোয়াড়ের মধ্যে একমাত্র দুজন 
বোরদে এবং অধিনায়ক পতোঁদর পরিচয় 
(আছে ইংলন্ডের মাঠের এবং আবহাওয়ার 
ঈ্লঙ্গে। বাঁক কজন একেবারে নবাগত 
ছংলন্ডের মাটিতে । 


{কাকেট আসরে ইংলন্ড আর ভারতের 





পতোদ 


ঙ্ম্ব্খ অতান্ত ঘনিষ্ঠ, -যাঁদও . 
গ্র্রকারভাবে টেস্ট খেলার সুরু হয়েছে 
দু দেশের মধ্যে অনেক পরে। ১৮৮৬ 
গালে প্রথম ভারতীয় দল ইংলন্ড সফর 
ধরে; প্রথম সফরের এই পার্শী দলটির 
নেতৃত্ব করেন ডঃ ডি এইচ প্যাটেল। 
ভারতীয় দল প্রথম সরকারিভাবে ইংলন্ড 
সফরে যায় ১৯৩২ সালে পোর বন্দরের 
ঘহারাজার নেতৃত্বে। একটি মান্র টেস্ট 
খেলা সেবার অনুষ্ঠিত হয় এবং এই 
উেস্টে কিন্তু আধনায়কত্ব করেন সি কে 
নাইডু। আজ পর্যন্ত পাঁচবার ইংলন্ড 
সফরে গিয়েছে ভারতীয় টেস্ট দল এবং 
কত এ 
হয়েছে রাজা-রাজড়াদের হাতে । শধ্‌ 
[প্রকার ১৯৫২ সালের সফরে অধিনায়ক 
'$ঁছলেন ?িজয় হাজারে। 

অধিনায়ক নির্বাচনের ক্ষেত্রে ভারতীয় 


চল 


২ প্রাঃ) লিঃ-এর পক্ষে 


অবশ্য 


থেকে বণ্টিত করার অনেক নজীরই আছে। 
১৯৫৯ সালে ভারতীয় দলের ইংলন্ড 
সফরের সময় আঁধনায়ক নির্বাচিত হন 
{ড কে গাইকোয়াড়। সারা ভারতবর্ষ 
গ্রাইকোয়াড়ের নির্বাচনে যেমন - সেদিন 
অবাক হয়োছল ঠিক তেমান বিস্ময় প্রকাশ 
করেছিলেন সোঁদন গাইকোয়াড় স্বয়ং। 
শোনা যায় ভারতীয় টেস্ট দলে স্থান পাবার 
আশাই তানি ত্যাগ. করেন। এই জন্য 
ইংলন্ডের কোন এক কাউন্টি দলের পক্ষে 
খেলার জন্য কথাবার্তা চালাচ্ছলেন। ঠিক 
এই সময় হঠাৎ তাঁকে অধিনায়ক বানিয়ে 
কৃতার্থ হলেন ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের 


ভারতের এই অধিনায়ক নির্বাচন 
সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য করেছেন ইংলন্ডের 
: বিশ্বখ্যাত ক্রিকেট সমালোচক হার্ভে ডে। 


. তিনি কিছীদন পূর্বে একটি প্রবন্ধে মন্তব্য 


করেন যে, ভারতের ব্যর্থতার অন্যতম প্রধান 


একটি কারণ হল যোগ্য অধিনায়কের . 


অভাব। এবার ইংলন্ড সফরে ভারতীয় 
: দলের আধনায়কত্বের ভার পতৌদির ওপব 
আর্পত হওয়ায় তিনি কিন্তু খুব সন্তোষ 
প্রকাশ করেন নি। 'তনি লিখেছেন যে, 
একজন যোগ্য আঁধনায়ক থাকলে আগাম 
ইংলন্ড সফরে উন্নত  ক্রীড়ানৈপৃণ্য 
প্রদর্শন করতে পারত এবং রাবার সম্বন্ধে 
কোন কিছু মন্তব্য -করা খুবই শক্ত হত। 
অবশ্য অনেকেই ইংলণ্ড সফরে আঁধনায়ক 
হিসাবে পতোৌদির নির্বাচন সমর্থন 
করেছেন। ভারতীয় খেলোয়াড়দের মধ্যে 
ইংলন্ডের মাঠ-ময়দান সম্বন্ধে পতৌঁদির 
অভিজ্ঞতা আছে, কারণ তিনি ইংলশ্ডেই 
মান্দমষ এবং বহু বছর সেখানে খেলেছেন। 
প্রান্তন টেস্ট খেলোয়াড় 
এবং ক্রিকেট সমালোচক জ্যাক ফিংগল্টন 
বলেছেন যে, দলীয় সংহাতি এবং খেলো- 
য়াড়দের ব্যান্তগত ক্রীড়ানৈপ্‌ণ্য ছাড়া 
জয়লাভের জন্য প্রয়োজন উন্নত িল্ডিং। 
তিনি ভারতীয় খেলোয়াড়দের ইংলল্ডের 
মাঠে উন্নত মানের 'ফাল্ডং প্রদর্শনের ওপর 
গুরুত্ব আরোপ করেছেন, বিশেষত মূল্য- 
বান ক্যাচ ভূপাতিত না করার দিকে সতর্ক 
দৃষ্টি রাখতে বলেছেন। 
একমাত্র নবাগত কয়েকজন ছাড়া 
ভারতীয় দলের অন্যান্য খেলোয়াড়ের 
'ফাল্ডং ভালই। অনেকেই ‘বিষাণ সিং বেদী 
এবং সুব্রত গৃহের ফিল্ডিং উন্নাতির ওপর 


সম্পাদকা- জয়ন্ত সেন 


৩০০৮ 


জোরীদয়েছেন চট দিলে নবাগত এই 
দুজন তরুণ খেলোয়াড় আরও কয়েকাঁট 
বড় খেলায় অংশ গ্রহণ করলেই ফিল্ডিংয়ে 
উন্নাতি করতে পারবেন নিঃসন্দেহে । টেস্টের 
আসরে নবাগত তরুণ খেলোয়াড়দের 
সম্বন্ধে সুরুতেই সমালোচনার জ্ঞানবাণী 
বর্ষণ না করে সুযোগ দিয়ে তাদের উন্নাত্ত : 
লক্ষ্য করাই উাঁচত। 

ইংলন্ডের ক্রিকেট সমালোচকরা বল 
ছেন যে, ভারতায় দলের সব ব্যাটসম্যানই 
স্ট্রোক ব্যাটসম্যান, ফলে ইংলন্ডের সবুজ 


ঘাসের উইকেটে এদের ব্যর্থতার সম্ভা- 


বনাই বৌশ। কারণ এই ধু 
3৮2৮০ ন 


ঃ সত্ৰত গদহ 
ম্যানদের ঘায়েল করার মারণাস্ত্র পতোদর 


হল চন্দ্রশেখর। বাংলার তরুণ খেলোয়াড় 


সুব্রত গ্হের মিডিয়াম ফাস্ট বোলিংয়ের 
সঙ্গে সুইংয়ের ছোবল ইংলন্ডের মাঠে 





১৬৬, বাঁপনাবহারী গাঙ্গুলী স্্রীটস্থ কলিকাতা-১২ 
বত প্রেম হইতে শকুমার গরম কতৃক মত ও প্রকাশিত 






& ্. 
* 


৮ 











আজকের দিনের বাঁড়ীঘর ও অফিস- 
কাছারি, কলকারখানা, ইস্কুল ও 
হাসপাতালে সুদক্ষ ইঞ্জিনিয়াররা 
সর্বত্রই এইচ পিজি গ্লাস লাগান, 
কেননা তীর! জানেন যে এইচ পিন্ধি 
গ্লাস উৎকর্ষের নিখুঁত মান বজায় 
রেখে তৈরী হয়। বিলাতের শতাধিক 


বৎসরের কীচনির্মাণকারী প্রতিষ্ঠান 


পিলকিংটন ত্রাদার্স-এর কারিগরী 
সাহায্য নিয়ে হিন্দুস্থান 


কুশলতার : 
পিলকিংটন গ্লাস ওয়ার্কস এই এইচ 
পিজি গ্রাস তৈরী করেন । 


এইচ পি জি কেনা মানেই নির্ভর- 
যোগ্য ভাল জিনিস কেনা ৷ 


জিন্দুজ্বান্স 
ক্সাতন ও ল্লাক্কতন 
ভিনস্সিক্রেজ্ড 


৪, চিত্তরঞ্জন আযান নিউ, 


কলিকাত1-১৩ 


IWTHP ITISA চি 











১ বর্ষ £ ৪৮শ সংখ্যা, বৃহস্পাঁতবার, ২৭শে বৈশাখ, ৯৩৭৪ বঙ্গাব্দ কক $ কিক 





Al 








7 বিষয় | লেখক । 
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ছম্পাদকা! ১5 জ দিলে tm ৩০১১ 
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নিবণকের গতা, দ্রপ্লের ঝাঁক (প্রবন্ধ) .. -- ডঃ কল্যাণকুমার দাগ হি চে ৩০১৫ 
আাধডনিক সমালোচনায় রবন্দ্রনাথ প্রেবন্ধ) শপ সৌমেন্দ্রনাথ বস; ম হা ৩০২০ 
তব্‌ রাবশ্রিক প্রাদ পেল কোবতা) x -- িষদ দে রি i ৩০২৪ 
প্রত্যহ নূতন নির্শলতা কবিতা) .. -- ভঃ হরপ্রসাদ মির ) টা যঃ ৩০২৫ 
সবপ্রাসী ময়ালের কালো ছায়া কোঁবতা) _ -- বাঁরেন্দ চট্টোপাধ্যায় ms ns) 00 
ভারতদশন ঘি লন i: শর ৩০২৬ 
আম্তজণাঁতক 6 “কি জা ক sal 2000 





_নবতম অর্ধ 







মাতৃমন্ম্ের খাত্বিক, অপরাজেয় মানবমাহাত্র্যের স্ব্নদর্রশ কাঁব, যুগপ্রধর্তক 
নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের গ্রন্থাবল। প্রথম খণ্ডে আছে, দ্বিজেন্দ্রলালের 
রুস্তম ও পরপারে । মুদ্রণ পাঁরপাট্যে ও গ্রন্থন সৌকর্ষে মনোহর! কবির 
প্রতিকৃতি সমন্বিত সদ্‌শ্য আট" পেপারের জ্যেকেটের প্রচ্ছদ; কাপড় ও 
বোর্ডে বাঁধা । ম্য £ ছয় টাকা মাত। 


_ বস্থয়তী প্রাইভেট বিট - 


৯৬৬, বিপিনাবহ্ারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কি ১২ 


উরি EEE EET 










৭:০7 শ্বালী এ AEE A... স্টার বিন তল শা 
শে তি I ্ ০, ক দত ও দা 
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বিষয় লেখব - শ্হ্ক্ঠো 
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রিলে কথা প্রেব্ধ) এ | = খুবশ্য: মুখোপাধ্যায় মা | রি রিনি 5০৪3 
কান্না ঠাকুর: ৪ 'পতৃস্মৃতি (প্রবন্ধ) চা পাঁরমল গোস্বামী = | = 6088 
আশ্দযুগের একী অধ্যায় ৰ = ধনল্ত সিংহ es ৩০৫9 
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পাঠকনন fi ue on ul = রি wi ie ৩০৬৩ 
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মাইন বাবলী 


প্রথম ভাগ ৪ মেঘনাদবধ কাবা, বাঁরাঞ্গন। কারা, পদ্মাবতী, 

|. নাটক, কুড়ে আশালিরের ঘাড়ে (রো একেই রি বলে: 
র্‌ অসভ্যতা £ (বোর্ড বাঁধাই )--সাড়ে চার ঢাকা! 
'|ম্বিতীয় জাগ -৪- কৃষকুমারী নাটক, শামন্ঠা নাটক, 
| . শতলোত্তমা-সম্ভব কাব্য, ্রজাঙ্গনা কাব), গতুদ'শপ্রদ্রী 
কবিতাবলপ, (বিবিধ কাবা, মায়া কানন, হেকটব রধ। 
লে হিরা ত্র 


করিবিহারীলাল চৱবীর 


ভীল্লাস্ভভলী ৃ 

ঈ ‘ক্লবান্দুনা্ -বলেন--"আধুনিক শগাক্লাহত্যে প্রেমের -সম্গত 
“এরুপ সহস্রধারেউৎসেয় মত-কোগ্বাও প্রোৎসাঁরত হয় নাই। 
ল্য তন টাকা | এমন সুন্দর ভাবের আআরেখ, কথার -সীঁহত এমন সুরের মিশ্রণ কে 

~ আর কোথাও পাওয়া যায় না।” - 
f [দ্বিতীয় খণ্ড £-(১ম ভাগ 'অনুশীলন), -মঁচিরাম গড়, - বাত্গালার নব শে প্রবত ক, রর ১ 
অক্ষয় বড়াল,াজকৃষ্ণ রায় কাব্যগুর খা 
{বিবিধ প্রবন্ধ ( ২য় ), বিজ্ঞান রহস্য। আৃজ্তন টাকা নল তীর 


রচনার সমাবেশ। 
সুদশ্য কাপড় ও বোর্ডে: আধ (রোজ সংস্করণ) ফাঁরর 'জারন?, জ্ািদ্তৃত সমালোচনা সহ স্নবৃহধ প্রল্থ 
মূল্য প্রাতখন্ড ৪-৫০ উকা আর টাকা 


অজল্য 
j -্ৰব্মদত আইতে লিমিটেড, ১৬৬ ঁবাঁপনবিহার! গাঞ্ুলণ দুটি, ফালিকাতা-১২ 










রাযাক্ান, সাঁতারান। রত দিল, 

তায় খন্ড *-আনন্দমঠ, চন্রশেখ্র, .কপালবুস্ডলা, দেবা 

চোধরাগী। (চিত) ৯ মূল্৩, টাকা! 
সহিত 

প্রেথম খণ্ড  £_কৃষচৰিন, ‘লোরুরহয়্য, বাধ "প্রবন্ধ: (৯৭১) 
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৭১ বর্ষ £৪৮শ সংখ্যা- মল্য-২৫ পয়সা 


বৃহস্পাতিবার, ২৭শে বৈশাখ, ১৩৭৪ বঙ্গাব্দ 





বাংলা ভাষায় দ্বিভীয় সৰ্বাধিক প্রচারিত 
সাপ্তাহক পত্ৰিকা 


নাতে: 25 7150 
Thursday, 11th May, 2931 


কবিৰ জন্মদিনে আমাদের কত'বা 


পণচশে বৈশাখ আবার ডাক 'দিয়ে 
গেল। আমবা সেই ডাকে সাড়া দিয়োছ। 
আজ আমাদেব নিজেদের কাছেই এই 
প্রশ্ন £ সেই ডাকে আমাদের সাড়ায় 
কতেখান সত্য নিহত আছে? আব, 
তাব প্রমাণই বা কই? প্রাত বছরই কালের 
অমোঘ বশে পাঁচশে বৈশাখ আসবে। 
প্রীতাট বছবের প্রাতাট পণচশে বৈশাখে 
যঁদ.কর্মের ছন্দে চিবকালের করে তুলতে 
পাব তাহলেই কবর জল্মাদন আমাদের 
জীবনে সার্থক হয়ে উঠবো” । 

বর্তমান ভষঙ্কব জটিল, অন্ধকারাচ্ছন্ন 
পথ-_এই কথা বলে হাল্কা আনন্দের সময় 
এখন নয়। কিন্তু কে দেখাবে পথ? কে 
উদ্ধার করবে আমাদের এই 'নিমজ্জমান 
দশা থেকে? 

কবির চিরায়ত সাহিত্যের সত্গে যোগ 
স্থাপন করলে দেখা যাবে যে, তাঁনই 
আমাদের পথ দোঁখয়েছেন। কিন্ডু আমরা 
তা দেখছি না, চমকদারী ঠুনকো 
সাঁহত্যবযাব সঙ্গে দেশের মানুষের 
প্রাণের যোগ নেই তাকেই মনোহারশ করে 
ভুলে ধরা হচ্ছে। সাময়িক প্রয়োজন 
সেটাবার উদ্দেশ্যে কাবর সর ঝণ্কৃত 
হলেও সেখানে সাধনার দ্বারা তা অর্জন 
করার প্রয়াস আঁধকাংশ ক্ষেত্রেই নেই। 

রবীন্দ্রনাথের সাহত্যতত্ব সংক্রান্ত 
রচনাগ্াীলির প্রাত আমাদের দৃষ্টি 
আকৃষ্ট হলে আমরা দেখতে পাবো 
যে, প্রকৃত সাহত্য ব্যবসায়ক উমেদারশ 
করার জন্যে নয়। কারণ তা “কো- 
অপারোটিভ বাণিজ্য নয়, জয়েন্টস্টক 
কোম্পান নয, মিউনাসপ্যাদ কর্পোরেশন 
নষ।1” অথচ একালের বাংলা সাহত্যে 
এই 'দিকঢটাই মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে। 
কাঁবব এ কথাও আজ মনে রাখতে হবে-- 
“বাংলা স্মাহত্যের ভিতর দিয়া বাঙালর 


মন যতই বড় হইবে, ভারতের অন্য জাতির 
সঙ্গে মিলন তাহার পক্ষে ততই সহজ 
হইবে” 

বাংলা সাহত্যের ভিতর দিয়ে 
বাঙালির মন রবীন্দ্রনাথের পর কতটুকুই 
বা এীগষেছে। ভারতে স্বাধীনতা লাভের 
কুঁড়ি বছবের পবও ক বংলা সাহিত্য 
রচিত হয় যে ভাষায় সেই বাংলা ভাষার 
বস্ভাতি ঘটেছে। অথচ পূর্ণ পাকিস্তানে 
শহীদের রক্তে বাংলা ভাষা বাচ্টুভাষারূপে 
সগৌরবে জ্বীকৃত। পাঁশ্চমবঞ্গে সরকারী 
কাজকর্মে অধুনা বাংলা ভাষা ব্যবহৃত 
হলেও এর ব্যাপক প্রচারে আযোজন 
কই? বাংলা ভাষা ব্যবহাবের পক্ষে যাঁদ 
কোনো রকম অস্বাবধাও থাকে, তা দুরী- 
করণের জনা সম্মিলত প্রচেম্টাই বা 


জনাষ গ্রল্থগুলব অনুবাদের ব্যবস্থা করাও 
দরকার! স্নাতকোত্তর বিদ্যা একালেও 
বাংলা ভাষার মাধ্যমে সম্ভব হোল না, 
এর চেয়ে আর দঃখের বা দৈন্যের কারণ 
কি থাকতে পারে। বিজ্বান-বিষয় 
নাকি মাতৃভাষাষ শিক্ষা দেওয়া সহজসাধ্য 
ব্যাপার নয়, এমন কথা কেউ কেউ বলেন। 
'বিজ্ঞানাচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসুর প্রাজ্ঞ ও 
আভজ্ঞ আঁভমত, একবার সুরু করে দিলে 
সর্বোচ্চ শিক্ষা মাতৃভাষাতেই সম্ভব॥ 
নীয়তা আপাতত স্বীকৃত হলেও কেন্দ্রীক 
দানসত শুধ্মার একাটি বিশেষ তাহ 


কত ৬ 


জন্যেই খোলা রবেছে। কেন্দ্রীব হাণনের 
একটি বিশেষ রাজনৈতিক গোষ্ঠীর ইচ্ছা ভে 
এতোকাল ভারতের বাভন্ব অঞ্চলের 
ভাষাগুল অনাদৃত থেকেছে । এখন ভাল 
প্রচণ্ড বিরোধের সম্মুখীন হয়ে ' গাতভমা- 
গূলর মর্যাদা মুখে স্বীকাপ কনে 
নিলেও তাঁদের মনেব কথা বোবা ₹ উপায় 
নেই। তা নইলে হহন্দী ভাষাবে একের 
নামে অপরের উপর চাপাবার জনে ভি 
কেন বজায় রাখছেন? প্রসঙ্গত রবাীন্রু- 
নাথের সাবধানবাণী আমাদের ক'ছে পথ- 
নদেশক। তান বলেছেন £ ভবভব 
প্রদানের ভাষা হয়েছে ইংবাজী জহা! 
অন্য একটি ভাষাকেও টি 
মিলনের বাহন করবার প্রস্তাব হযেছে 
কিন্তু এতে করে যথার্থ শান্বন হতে 
পাবে না; হয়তো একাকারত্ব হতে গাত 
কিন্তু একত্ব হতে পারে না। কন, 
একাকারত্ব কীত্রয ও অগভগর ..দাড় ঘিয়ে 
বাঁধা মিলনের প্রয়াসমাঠ ... টস ন 
শৃঙ্খলের মিলন অথবা শৃঙ্খলার গাল - 
মান্র।” আসলে “বাহ্য সামাকে সবার চাম 
তারা ভাষাবোচিত্র্ের উপর হ্টম-বেল্টা 
চাঁলয়ে দিয়ে আপন রাজপথের এত 
সমভূম কবতে চায়।” প'চিলে বৈশাটে 
বাংলা সাহিত্যের অবস্ধা মাতৃভাষার প্রয়োনঃ 
ও রাষ্ট্রভাষার বিধান সম্পর্কে ধাঁ কিন্তু 
না করে থাঁক, তাহলে এখনি ভার ভনে: 
প্রায়াশ্চত্ত করা দরকার। তাহালেই কাঁযয় 
পুণ্য জন্মদিন আমাদের মধ্য দরে লা 
হয়ে উঠবে। 


Say — 





না, কিন্তু যোগ্য ব্যন্তির ম্যান্ত নেই। তানি 
চান আর না চান, কাজ ছুটবে তাঁর 
পেছনে। গত তাঁরশ বছর ধরে একের 
পর এক এ-দশ্যই দেখে আসছি। ১৯৩৭ 
সালে মান্রিত্বের দাঁয়ত্ব, আজ উপরাম্টর- 
পাতির। শ্রীবরাহ "গার ভেঙ্কট 'গারর 
মতো কর্মবহুল জীবন খুব কমই দেখা 
গিয়েছে। নইলে এই ৭৩ বছর বয়সেও 
ভার কাঁধে নতুন দায়ত্ব চাপবে কেন? 

অবাশ্য, শ্রী্গরর অতীত জীবন, 
ভাঁর স্বনামধন্য তার কথা স্মরণে 
রাখলে নতুন জীবন সুরু করার ঘটনায় 
{বন্ময়েৰ অবকাশ থাকে না। আইন 
অমান্য আন্দোলন চলার সময় একথাটা 
নেতাদের মুখে মুখে শোনা যেতো যে, 
'বাপকা বেটা” বলতে দুজনই আছেন। 
এক, মাঁতলাল নেহবুর ছেলে জওহরলাল, 
শর, জোগিয়া পাদ্তুল; গারর ছেলে 
তেৎ্কট । জোগয়া গর সোঁদনের নামকরা 

ভ-ভি গারব নাম সেদিনই সারা 
বেঙগল-নাগপুব রেলওযে ধর্মঘটে নেতৃত্ব 
দেন। বলা বাহুল্য, বাজনশীতিতে 
দোঁদনই তবি হাতে-খাঁড় নয। বাজ্ঞ- 
ঈপীতব মণ্যে যোদন 'ঁতাম প্রথম প্রবেশ 
হরলেন সেদিন বগলে তাঁব পথি 
গছলো, ছাত্র তখনো। তবে. আব পাঁচ- 
জনের মতো সর্বঘটে উপাস্থাততে তাঁর 
আগ্রহ ছিলো না বিশেষ, সমস্ত সমস্যা 
ননযে মাথা ঘামাতে চান নি। বিদেশ 
শাসন থেকে মন্ত পেতে হলে দেশের 
ঘাগ্ান্ত অজ্ঞ শ্রীমকদের জাগাতে হবে, 
শোষিত ও অত্যাচারত মজদুবদের নিজে- 
দের ন্যায্য আধিকারবোধে উদ্বুদ্ধ করতে 
ছবে-এই বাস্তববূদ্ধি তাঁর হয়েছিলো । 
শাতিশালী শ্রামক-কর্মচারী সংস্থা অল 
ইান্ডযা রেলওয়ে মেনস ফেডারেশনের 
প্রতিষ্ঠা শ্রী্গারিরই অক্লান্ত কর্মপ্রচেদ্টা ও 
প্রভার শ্রামক-দবদের অম্লান স্বাক্ষর! অল 
ইন্ডিয়া ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস বা এ-আই- 
fি-ইউ-সি আজ কাঁমউনিস্ট কবলিত হতে 
পারে, কিন্তু শ্রীগাবর হাতেই এর প্রাথমিক 
সুচনা হয়োৌছলো। * 

ফিল্ত মজার কথা, শ্রীারর রাজ- 


নৌতিক জীবন দেশের মাটিতে সর হয় 
নি, হয়েছিল ‘বিদেশে সুদুর আয়াল্যণ্ডে। 
গঞ্জামের বহরমপুরের এক মধ্যাবস্ত 
পারবারে শ্রীগারর জন্ম, গঞ্জাম জেলাটি 
তখন তেলুগদ-ভাষী অঞ্চল ছিলো। 
এখানকার কাঁলকোট কলেজ থেকে 
পাশ করে শ্রীগাঁর উচ্চশিক্ষার জন্যে 
আয়াল্যান্ডের ন্যাশনাল কলেজে ভার্ত 
হন। ভাবালনে বার-এ যোগ 'দয়ে 
শ্রীগারি শুধু অধ্যয়নই করলেন না, রাজ- 
মীতিতেও অংশ ?নলেন। আয়ালর্মাণ্ড 





ভি 1ভ দার 


তখন বিখ্যাত ড ভ্যালেরার তৃত্বে 
রাজনোতিক আন্দোলনের ফলে আঁগ্নগর্ভ। 
তব্ণ গিরি আইিশদের কাঁধে কাঁধ 
মালয়ে যোগ দিলেন সিন £ফন 
আন্দোলনে । এই আন্দোলনের সঙ্যে যুক্ত 
হয়েই তিনি ডি ভ্যালেরা, কালিন্স, ডেস- 
মণ্ড িটজেরাল্ড, কনোলশ ইত্যাদি 
সঙ্গে পারাচত হন এবং বাজনোতিক 


১১১৬ সালে বিশ্বাবদ্যালয়ে তাঁর পড়া 


শেষ করার আগেই আয়াল্যাণ্ড থেকে 
বাহচ্কারের আদেশ দেওয়া হয় 
শ্রীর্গারকে! 


দেশে ফিরলেন শ্রীগাঁর, জমি 
তৈরিই ছিলো এই প্রাণচণ্চল তরুণাঁটর 
জন্যে! ঝাঁপয়ে পড়লেন তিনি গান্ধীজগর 


ছেড়ে 'দয়ে। বার বার কারাবাস 
করতে হযেছে, কিন্তু মস্ত 
পেয়ে প্রতিবারই, দ্বিগুণ উৎসাহ 


কংগ্রেসে যোগদান করে তান শ্রামক 
আন্দোলনের দিকেই আকৃষ্ট হয়োছিলেন, 
কংগ্রেস ওয়াকিং কাঁমাটর শ্রম উপ- 
সাঁমিতিতে তান জয়রামদাস দৌল্তরাম, 
আচার্য কৃপালন*, শ্রী জি এল নন্দের স্রঙ্গে 

কাজ করেছেন। 
শ্রীমকদের স্বার্থ নিয়ে সংগ্রাম করার 
জন্যে শ্রীর্গীর আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে পর্যন্ত 
ছুটে গিয়েছেন। ১৯২৭ সালে জেনেভার 
শ্রামক সম্মেলনে তান 


প্রাতানাধ হয়ে "দ্বিতীয় 
বৈঠকে যোগ দিতে। তাই ১৯৩৭ সনে 
যখন মাদ্রাজে কংগ্রেস সরকাব গঠনের 
দায়ত্ব নিলেন তখন শ্রীগাঁরর ওপরেই 
অনিযার্য ভাব পড়লো শ্রম, (শিল্প ও সমবায় 
দপ্তর নেবার! আবার 'ট প্রকাশমের 
সরকাবেও শ্রীর্গাব শ্রমদপ্তব পেয়ে- 
ছিলেন (১৯৪৬-৪৭)। ভাবত স্বাধীন 
হবার পব শ্রীগাবব ওপর প্রথম দায়িত্ব 
আসে £সংহলে ভারতীয় হাই কাঁমশ- 
নারের পদ গ্রহণেব। এখানে পাঁচ বছর 
(১৯৪৭-৫১) থাকার পর শ্রীগাঁৰ ভাবতে 
দরে প্রথম সাধাবণ নর্বাচনে প্রাতি- 
দ্বাম্ঘতা করে লোকসভার সদস্য 
হলেন। আর শ্রীগারর সদস্য হওয়া 
মানেই তো মীল্ত্ব। এবং শ্রম দণ্তরই। 
কিন্তু গদীব প্রতি যে তাঁর কোন 
ক্ষোভ ছিলো না এবং তাঁর ব্যান্তত্ব 
ও বিশ্বাস যে সবকিছব ওপরে তার 
পাঁরচয় পাওয়া 'গয়েছিলো যখন ১৯৫৪ 
সালে ব্যাঙ্ক এ্যাওয়ার্ডে খ্াশ হতে না 
পেরে তিনি মল্ধীপদে ইস্তফা দেন। 

এবপরে ১৯৫৭ সাল থেকে শ্রামক- 
নেতা ‘গারকে দেখা গিষেছে সংবিধান- 
সংরক্ষকের ভূমিকাষ। প্রথমে উত্তর 
প্রদেশেব রাজ্যপাল, পরে কেবালা এবং 
সর্বশেষ মহাীশ্‌ব বাজ্যের। এই 'নিরাভ- 
এবার আরো এক ধাপ উঠলেন, কিন্তু 
ব্যস্ত্রগত উন্নাততে তান কখনই সন্তুষ্ট 
নন। যোগ্য পদে যোগ্য ব্যান্ত পেলো আজ 
দেশও 








চে compare : 


“So unusal, so unlike any 
ordinary guest he looked, but 
‘Se like my idea of an Hebrew 
prophet, that I felt almost 
afraid of him as ‘he entered. 
But he proved to be the most 
gracious and natural of guests 
and the most easy to enter- 


তোল ফ্রান্ন ও জার্মান ওপন্যাঁসক প 
রোসেগার। ইয়োরোপের এই সব খ্যাত- 
নামা সাঁহাত্যকেরা পুরস্কৃত না হয়ে 
একজন  স্বজপপাঁরাঁচত প্রাচ্য কাব 
গপুরদকৃত হলেন, এই ক্ষোভে যেন গোটা 
' ইায়োরোপ ফেটে পড়ল। একখানি জার্মান 
প্াত্রকায় এই প্রাতবাদ এক নলজ্জ 
বাঁন্তগত আক্ৰমণে পাঁরণত হয়োছিল। এই 
কাগজে লেখা হয়েছিল £ 

~The protest of all Euro- 


3016৮. your “= 


৯৯৩০ লালে অক্সফোর্ডে' সৰ্পল্পাঁ রাধাকৃক্ষণ, অধ্যাপক এল্‌ পি জ্যাক্‌স ও সি এফ 
এপ্ড্ুরজের সঙ্গে রবান্দরনাথ। 


pean nations will be raised 
against Rabindranath Tagore.” 
পুরস্কৃত করার মূলে কী গোপন আঁভ- 
সন্ধি থাকতে পারে, তাও আভামে- 
ইঙ্গিতে প্রকাশ করার চেষ্টা করলেন। 
লণ্ডনের 'ডোল নিউজ আ্যাণ্ড লিডার’ 
পাত্রকা পুরস্কার ঘোষিত হওয়ার 
পরই সুইডিস জ্যাকাডোমর রুচিবোধ ও 
রসবোধের প্রাত কটাক্ষ করে লিখোঁছলেনঃ 

“The Nobel committee is 
a conservative body, and the 
seepticism of Anatole France 
and the pessimism. of . Hardy 
are too unorthodox to find 
favour.” 


ইয়োরোপে যে. আত্মঘাতী সংগ্রাম শুরু 


সাবধানী বাণী তাঁর 'ন্যাশানালিজম' 
সম্পাকৃতি . বন্ধুতামালায়। কাঁবর এই 
বন্তুতামালার মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিল। 
'সানফ্লানীসসকো কল’ পাত্রকায় রবীন্দ্র- 
বার্ধত হুয়োছল।: 


: ৩০১৯৫ 


স্থাপিত হয়োছল। 


সমর্পণ ব্যতীত তার কোনো পথ নেই, 
কিন্তু আমোরকায় জাবনদর্শন পোৱ 
'৪ দূঢ়তার উপর প্রাতীজ্ঠত। 'লস্‌ 
এঞ্জেলস এক্সপ্রেস’ নামক পত্রিকায় অর্থের 
বিনিময়ে রবীন্দ্রনাথের বন্ধুতা সম্পর্কে 
তীব্র কটাক্ষ করা হয়েছে। তাঁদের বন্তর্য 
হলো রবীন্দ্রনাথ যে বস্তুর নিন্দা করেছেন, 


এখানে এসে তাই পাওয়ার জন্য হাত 


বাঁড়য়েছেন। পাঁত্রক'গলির এই 
'বষোদ্‌গারের পিছনে আছে রাজনৈতিক 
উদ্দেশ্য।  ধনগার্বত আমোরকা প্রাচ্য 
কাঁরর জীরনদূদ্টি উপলব্ধি করতে 
পারেন নি . 

১৯২০. খুস্টাব্দ থেরে ১৯৩০ 
খ্‌স্টাব্দ_এই দশ বছরের মধ্যে ইয়ো- 
রোপের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ঘাঁনত্ঠ সংযোগ 
ইয়োরোপে বিশেষত 
জার্মানীতে 'তাঁন ীবপুূল সম্মানলাভ 
করেছিলেন : ১৯২৯ খ্‌স্টাব্দের জার্মান 
পত্র-পত্রিকায় “এর বস্তৃত দিররণ পাওয়া 
যারে। - রবীন্দ্রনাথের পাশ্চাত্য ভ্রমণ 
সম্পর্কে একজন দেশী সমালোচকের 
মন্তব্য উদ্ধৃতিযোগ্য £ | 

“His Western journeys 
were real missionary expedi- 
tions, the result af which was 

































কাঁবকৃত অনুবাদ িক্পসৌকর্ষে ও ভাব- 
মির অসামান্য। তবুও সকলেই 


তিধাম'তা ও ভাবগতারতার পারপর্ণে 
আস্বাদন পাওয়া সম্ভব নয়। অবশ্য 
অপেক্ষাকৃত পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথের 
রচনাসংগ্রহ পৃথিবীর {বাভিন্ন ভাষায় 
অনুদিত হয়েছে। শদ গাডেনার', “দি 


সুবিচার নয়। 
কাব এই ধারণা নিশ্চয়ই অন্যাদত 
ই "ত্র পর কাছে পারিস্ফুট 
হয় নি। 


“যাঁরা রবীন্দ্রনাথের প্রশংসা করেছেন, তাঁদের 
" অধিকাংশের কাছেই রবীন্দ্রনাথ 'প্রফেট’। 
কবির চেয়েও রবীন্দ্রনাথের নবাঁসন্তাই 
. বিদেশী সমালোচকদের কাছে বড় হয়ে 


দেখা দিয়েছিল। বলা বাহুল্য এই 
তান যে সৌন্দর্যরাসক 


সেই জন্য এক সময় দুঃখ করে তাঁর 


. জার্নাল-এ িখোছলেন £ 


“People see in Tagore only 


“the sage, the educationist, the 


ন | rophet, and they will not see 





P.B. 1212, Delhi-6. 







তাঁরা হলেন মেটারালংক (১৯১১) ও 
হাউপটম্যান (১৯১২), রবীন্দ্রনাথের পরে 
পেলেন রোমা রোলাঁ ১৯১৫ থস্টাব্দে। 
এর থেকেই নির্বাচকমণ্ডলীর প্রবণতার 
পরিচয় পাওয়া যাবে। - রবীন্দ্রনাথের 
সাংকোতিক নাটক এক. সময় ইয়ো 

খুব জনাপ্রয় হয়োছল। বব 





তার বৌশ কিছু নয়? 
দের কথা আলাদা । | এ 
নয়, আর একালে তো নয়ই es টা, 













- প্যারিসে, ১৯৩০ সালে। কবির মনে 
হয়েছিল, তাঁর সমবদার রয়েছে বিদেশে। 
তাঁর নিজের উীন্তঃ ‘আমার এই শেষ 
কাঁৰ্তি এই দেশেই রেখে যাব।, 

এঁ বছরেই প্যারিস ছাড়া য়ুরোপের 
কোপেনহেগেন বান ও  মস্কোতে 
এরং  য্্তরাষ্ট্ের নিউ ইয়র্ক ও বস্টনে 
রবীন্দ্রনাথের 'চরপ্রদর্শনী. হয়। এবং 
মহতু সম্পর্কে. একমত হন। অথাৎ 


বৈশ্বিকভাবে রবীল্দু-চিন্রকলার বিচার 


হলো, স্বীকৃত হলো রবীন্দ্রনাথের 
ছবি একজন কাঁবর সৃষ্টি হিসানে নয়, 
একজন ঘহুৎ চিত্রকরের সৃষ্টি হসাবে। 


কাটাকুটিগ্‌লি একটা-না-একটা 


















সাধনা তাহা নহে-সে কেবল ছাঁব আঁকার 


- এর পর ১৯০০. সালের ১৭ সেপ্টেম্বর 


থেকে জানা যায় £ স্পুনে আশ্চর্য হবেন; 
একখানা স্কেচ-বুক নিয়ে বসে বসে ছবি 


অপূর্ব স্নেহ জন্মে, তেমনি যে বিদ্যাটা 





একটা টান থাকে। 





১৯২৯ সাল থেকে রবানদনাদ, চিরশল্পঠর: 
সঙ্কজ্প নিয়ে ছবি আঁকতে শুর করেন: 
এবং ১৯৪০ সাল পরন্তি চিন্রচর্চা অব্যাহত 





এই ছবি আঁকাটা আবিষ্কার করা গেছে” 
.(পঁচঠিপন্র' ৬ পৃঃ ৮)। 
শান্তিনিকেতনে কবির কিছ চিন্র- 
চর্চার কথা সম্প্রতি জানা গেছে। এখানে 
তিনি পেনসিলে মানুষের মুখের অনুরূপ 
কিছু মুখোশ আঁকেন। সম্ভবত ১৯১৯ 
: সালে 'আনন্দমেলা'র জন্যে আঁকেন একটি 
ক্যাকটাসের- ছবি। তারপর ১৯২০ কিংবা 
নন. .২৯. সালে শান্তিনিকেতনে কোনো 
২ পত্রিকার প্রচ্ছদের এক কৌতুককর চিন্র- 
: প্রতিযোগিতায় কারি স্বয়ং নন্দলাল বসু, 
আরেন কর এবং সি এফ এগ্ড্রজের সঙ্গে 
্রাতযোগিতায অবতীর্ণ হন। বিষয় ছিল 
b ম. বর্ষ, 


॥ রে হয় এই বারো ছে শোনা যায়, 


রর ত তার প্রতি আম 
৩০১৮ 


ই্াটকে রর বা করা TRE 


জলা ৰচকে লেখা একটা চট 


আঁকিছি।...কুৎসিত ছেলের প্রতি মার ষেমন' - 


ভালো আসে না, সেইটার উপর অন্তরের 
সেই কারণে যখন. 
প্রাতজ্ঞা করলুম, এবারে. ষোল আনা 
কৃ'ড়োমিতে মন দেবো, তখন ভেবে ভেবে 


৫২শ: সংখ্যা, পত্রে. 





































হাত এবং মন বালতি ছার ছাঁচে 
উপ কেনা দেই অভা্ত পথ হইতে 5 
চিত্র-বিষয়কে দেখা আমাদের পক্ষে He 
কঠিন।”--প্রাচীন: পাহিতা'; “আমাদের. 
ছাত্ররা ইংলন্ডের বিদ্যালয়ে গিয়ে ছাপ- 

মারা হয়ে আসে, এ আমার কিছুতেই. 
তাতে লট 

না পায় তবে সে আট মহাকালের ফাটার? i, 
তাড়নায় বৃটিশ সাম্রাজ্যের আস্তাকড়েই 
স্থান পাবার যোগ্য ।” -আদতকগার 
হালদারকে ২৬শে সেপ্টেম্বর ১৯২১ 
সালে লেখা চিঠি থেকে, 'রবিতীর্ে” 
পুঃ: ১৪০), তিনি নিজে যখন চিত্ৰ রচনা, 










রিল মাধাধরা প্রণালীতে অশোক্ষত বয় নিয়েই ভা হাব গড়ে 
স্বয়ংসিদ্ধ আঁদ্বতায় মহাপুরুষ 
॥ চার ॥ 


রলাইফবয় মেখে স্নান করলেই তাজা ঝরঝরে হবেন! 
এই চমৎকার সুস্থ পরিচ্ছন্ন ভাব থেকেই বুঝবেন ভাল সাবানের সবকিছু 
গুণ তো আছেই লাইফবয়ে, তারচেয়েও বেশী কি যেন আছে? 


বুনন $ 52-100 জর 








করেছে রিও 
রবীন্দ্রনাথের 

সংখ্যাও. অপ্রচুর নয়। 

 শচন্তরলাপ (২)-র 


এর কোন যোগ আছে কি?* 

ব্যাকরণের দিক থেকে আলোচ্য 
ইত্যাদি) কিন্তু সমস্ত মিলিয়ে এই 
উল্লেখযোগ্য : : 








দিয়ে গেছেন, চিন্রগুণশদ্ধতার যা 
আমাদের বিস্ময়। সমস্ত প্রাকবাঁণক নুটি- 
দবচ্যাতকে ছাপিয়ে স্রষ্টার মৌল মহত্ব 
'চপ্নগলিতে পাঁরকীর্ণ। বোধ কার এই 
মহত্বই আমাদের মতো "চত্রলুক্ধদের সঙ্গে 
পেশাদারী চিন্রকবদেরও স্পর্শ করতে 
সমর্থ হয়েছে। রবান্দ্রচিত্র প্রসঙ্গে এই 
ধরনেব দুজন স্বনামধন্য ভাবতীয় চিন্র- 
শিল্পীর আভিমত উদ্ধার করা সঙ্গত 
হবেঃ 
চিত্রের সর্বত্রই যে বশেষ গুণাবলী 
দেদীপ্যমান সে হল--ওজঃ, প্রাণছন্দ এবং 
আলেখ্যোচত প্রমাণ বা পরিমাণ" (পুলিন- 
বিহারী সেন সম্পাদত '্রবীন্দ্রান, 
দ্বিতীয় খণ্ড, প্‌ 8)! রবীন্দ্রনাথের 
বর্ণলেপ-নৈপুণ্য নন্দলালেরও প্রশংসা 
অর্জন করেছে। তাঁর মতে, “রবীন্দ্রনাথের 
বর্ণরূচি এমন অদ্রান্ত আর এত বেশি 
পঁরিশশলিত যে, বর্ণসংগাঁতিতে তাঁর 
কোথাও কোনো দুর্বলতা দেখা যায় 
না! বিভিন্ন পদা'য় দাট ঘোর রঙও 
তান গায়ে গায়ে ব্যবহাৰ কবেছেন__গাঢ় 
নীল রঙের পাশে গাঢ়তব কালিমা। 
অথচ প্রযোগ-নৈপুণ্যেব গুণে প্রত্যেকাটতে 
চিন্রবূপেব স্তববিন্যাসকে স্পস্ট করে 
তুলেছে বৈ একশা করে নি” তেদেব, পৃ 
A) 

আচার্য যামিনী রায় রবীন্দ্রনাথের 
ছাঁব প্রসঙ্গে বলেছেনঃ "রবীন্দ্রনাথের 
ছবিকে শ্রদ্ধা করি তাব শান্তর জন্য, ছন্দের 
জন্য, তাব মধ্যে বৃহৎ রূপবোধেব যে 
আভাস পাই তার জন্য।...ববণন্দুনাথেব 
আঁকা মানুষ যখন দেখ তখন মনে হয় 
না সেটা এখনি নেতিষে পড়বে, মনে হয় 
না হাওয়ায় দূলছে যেন! স্পষ্ট দেখ 
মানুষটার ওজন আছে, সতেজ শরদাঁড়া 
আছে। ববীন্দ্রনাথের ছবি যে শাল্তশালী 
ভা এই হাডের জোবেই, ছন্দগঠনেই” 
(১৯৬১ সালে বঙ্গসংস্কৃতি সম্মেলন 
প্রকাশিত 'ববীন্দ্রস্মাবক গ্রন্থ? )। 


সাদশ্যের উল্লেখ কবোছ। কিন্তু এই 
সাদশ্য আপাত, গভপব নয় এবং এই 
সাদশ্যও মেজাজে ও প্রসাদে। আরও 


বলেছি, চিত্ররাজ্যে ববীন্দ্রনাথ অনন্য। 
রবীন্দ্রনাথের এই অনন্যতা বিষয়বস্তু বা 
অত্কনশৈলীতেই. শুধু নয়, বাহ্যিক 
অন্কনকৌশলেও । চিন্রা্কনকালে রবীন্দ্- 
নাথের অধৈর্য বা আচ্ছন্বের মতো ছবি 
একে যাওয়ার ঘটনা সুপারচিত। 


ঙাপ্তাহক বসমতশ 

মুরোপীয় চিন্রসুলভ তেল রঙে তানি 
ছাব আঁকেন নি, ঘন জল-রং ছিল তাঁব 
প্রয়। আর তাড়াতাঁড় শুকিয়ে যায 
বলে পৌলক্যানের রং ব্যবহাত্ন কবতেন। 
তুলি ব্যবহার কবেন নি বলা ঢলে. তুলিব 
উল্টোঁদকের বাঁটটাকেই বরং কাজে 
লাগাতেন। বোশবভাগ ক্ষেত্রে কলমের নিব 
আর কলমের উদ্টোঁদহ্কর . বাঁট 
দে ছাঁব আঁকতেন, দরকার মতো রঙে 
ভেজানো জোব্বার প্রান্ত কাঁব্জ বা 
তালকেও বর্ণপ্রলেপনে কাঙ্জে লাগাতেন। 
বলা বাহুল্য, অঙ্কনপদ্ধাতির এই ধরণের 
কলাকৌশল তাঁরই আঁবচ্কার, এবং তাঁবই 
একান্ত 'নজস্ব। 


1 ETH 


এই সব বাঁচন্ন পদ্ধতিতে 'বাচনুতর 
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ছাব আঁকাব-প্রীক্য়ার মধ্যে সুররিয়ালিস্ট- 
দের মনস্তাত্বিক স্বয়ংকিয়তা" লক্ষণীয়, 
কিছ্ছু যেহেতু তাঁর ছবিতে বিধৃত বিভ্ন 


অংশের সংযোগ-পারম্পর্ষে সুশৃঙ্খল 
চিন্তার উপস্থিত স্পম্ট হ'য়ে ওঠে, সেই 


হ'তে পারে না। এবং “মডার্ন পপ্রমি- 
িভস'ও ফেরোপীয় শিল্পেদের কথা 
মনে রেখে) তারা হ'তে পারে না, কারণ 
ফুরোপীয় চিন্রকরদের প্রাচীন গ্যহান 
শিল্পে বিশ্বযুদ্ধোত্তর হতাশাপশীড়ত 
মনের শান্তি ও সন্ধানের মত কোন 
অস্থির চেষ্টা থেকে তারা সঞ্জাত হয় 
নন ।* রবান্দ্রনাথের ছবির সত্গে কেউ কেউ 
নোল্‌ড প্রমুখ জার্মান এক্সপ্রেশনিস্টদের 
কাজের আত্মীয়তা থঃজে পেয়েছেন। এই 
আত্মীয়তাও আপাত চোখের বিচার, 
কারণ একপ্রেশনিস্টদের কাজে ' বস্তুর 
বস্তুত্বকে ভেঙে যে-অবাস্তবতা সৃষ্ট 
ধরার প্রয়াস প্রকট, রবীন্দ্র-চিরে তা 
অন্পস্ধিত, সেখানে 'বাস্তব অপেক্ষা 
আকারের আবেদন প্রধান। এ যেন কোন- 
একটা আকারকে তুবড়ে ভেঙে মানবায় বা 
ঘাশ্তবের সগোন্ন করে তোলার চেষ্টা ৮ 





গঙ্গে। অথচ আন্তারক কোন সিল নেই। . 


ধাতে কোন ভুল নেই যে, এগুলি বাম্ধ- 
দী্ত ঠিত্তবৃত্তির অপূর্ব প্রকাশ” 
('্রবান্দ্া়ন, পু ৭)৪ 


লাপ্তাহিত বসত 


প্রিমিটিভজম প্রভৃতি বিভিন্ন চি্শৈলধূর 
বৈশিষ্ট্য উপস্থিত, কিন্তু কোনটাই উচ্চ- 
কিত বা একান্তভাবে নয়। এ সূত্রে সমা- 
লোচক মহলে নিজের কাব্যের বিভিন্ন 
ব্যখ্যা-প্রস্গে জীবনানন্দ যা বলোছিলেন, 
রবীন্দ্র-চিত্ প্রসঙ্গোও ভাই প্রত্ষাজাঃ 
প্রায় সবই আংশিক্ষভাবে সত্য।, অর্থাৎ 





সবই আংাঁশকভাবে সত্য, সমগ্র চিন্র- 
কর্মের ব্যাখ্যা হিসেবে তারা গ্রহণীয় নয়। 
অনেকেই বলেন, ছবির ক্রবীচ্দ্নাথ 
এবং চিত্রকর রবীন্দ্রনাথ দুই স্বতন্ত্র 
ধ্যন্তিত্, রবাল্দ্-সাহিত্য এবং রবীন্দু-চন্র- 
কলা পরস্পর-বাচ্ছল্ন। এ ধরনের আঁভি- 


৩০২৭ 


মতে আম সায় দিতে অক্ষম। ১৯২৮-২৯ ' 
সাল থেকে ১৯৪০-৪১ সাল পর্যন্ত 


িছুমা অসম্ভব নয়। এই সময়-পার- 
তে প্রকাশিত ‘খাপছাড়া’ মেঘ, 
১৩৪৩), ও ‘সে’ বৈশাখ, ১৩৪৪) এবং 


রবীন্দ্র কাব্যের চিত্র বা ইমেজগযাল, 
অধ্যয়ন করলে রবীন্দ্-মানসের চিন্রমুখিন- 
তাও যেমন স্পষ্ট হবে, তেমন রবান্দু- 
কাব্যে বহু ইমেজের সমান্তর রবীন্দ্ুখ 
চিত্রে আকস্মিক দ্ঢাততে বিলাসত হয়ে 
উঠবে! রবীন্দ্র-চিত্র: ও রবান্দ্-সাহিত্য 
07557551585 
১৯৩০-এর পূর্ববর্তী রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে 
চিন্াশ্পণ রবীন্দ্রনাথের . আত্মীয়তাটা 
দূর সম্পকেরি। এই আঁভমতেও আমার 
আপত্তি, কারণ ১৯৩০-পূর্ববত্ রর্বাল্দ্র- 
দাহিত্যে রূড়রুক্ষ 'ইমেজ' বা 'অবচেতন- 
লোকের নিঃশব্দ. প্ররোচনা'র দম্টান্ত। 
সংখ্যায় অল্প হলেও অন্পাঁস্থত নয়৷ 
স্বীকার্ষ অন্যান্য অনেক ভ্রান্ত মতের মত 


প্রাতজদের ক্ষেত্রে ঘটনামােই দুয়ে দুয়ে 
ও সামাগ্রক 


সাহাত্যক ব্যান্তত্বের সঙ্গে লয়ে, 
গচ্ছিত কারে নয়। তাঁর ছবি হায়ে-ওঠা 
পদার্থ, বানয়েতোলা জানস নয়। 
ফুলের সঙ্গে মাঁটর সম্পর্কের মত 
রবান্দ্র-চি্কলা রবীন্দ্র-প্রাতভার সমগ্রতার 
সঙ্গে অচ্ছেদাভাবে সম্বন্ধসম্পন্ন। ~~» 


| ‘লাহন 
প্রকাশিত) 


*রবীন্দ্-সাহিত্য ও রবান্দু-চিত্রকলার 


সংযোগ-সম্পকেরি বিষয়ে বিস্তারিত 
গবেষণার অবকাশ আছে। প্রস্ভযয়মান 
গ্রল্থে আমি এ সম্পর্কে আলোচনা 
করেছি। ১৯৩০-এর পূর্ববতী রবান্দ্র- 
সাহত্যেও যেমন রবীন্দ্র-চিত্রের সমাল্তর 
মেলে, ১৯৩০ সালের পরবর্তী রচনাতেও_ 
তেমান সত্য ও সনন্দরের ধ্রুপদী 
এশবর্ষের বা তথাকথিত 

পারচয় পাওয়া যায়' 





প্রবান্দ্রনাথের মত উত্তুত্গ প্রাতভা 
শ্ীধকাংশ মানুযেব বোধ ও বুদ্ধির ধরা- 
ছোঁয়ার' বাইবে দিয়ে চলে যায় প্রবল 
ভরত্গের মত এ কথা ইাতহাসেব সাক্ষ্যে 


এক পরম সত্যে পাঁবণত। কখনো কখনো 
ভাব ফলে কোন কোন সমালোচকেব প্রাচীন 
পঠাথবদ্ধ মনেব কাছে তিনি দশ্ডনীষ, 
কখনো বা উপেক্ষার লঘুহাস্যে অভ্যার্থত, 
খনো বা তীক্ষা ব্যঙ্গাবদ্রূপের . শ্লেষে 
জক্রশীরত। তাঁব জীবংকালেই দেখেছ 
ঘদ্ধ কাবাবসাস্বাদনেব ক্ষমতা ববীন্দ্র- 
বাকভঙ্গিব নবীনতাব বস গ্রহণে অক্ষম 
হযে যে সমালোচনা সুরু" কবেছিলেন তাতে 
লাগালা এবং একটা স্তবে তা ভদ্রতা ও 
শালীনতাব মাতা আতির্রম কবে গেলো । 
আজ আশ্চর্য লাগ ভাবতে বে দেশবন্ধু 
চিন্তবপ্তনেব মতো, দেশনেতা 'বাঁপিনচন্দ্ 
পালেব মত লোক কত তচ্চ উপলক্ষে 
'দ্বিজেন্দ্রলালেব আঘাতের পিচ্ছনে বাস্ডিগত 
অপছন্দেব সবটা প্রচ্ছন্ন নই । এখদেব 
সকলের সঢনায একটা limited 
apnreciation-aএব ছাপ বধযেছে-যা 
এ*দের অন্যথা মহৎ ব্যাক্তত্বেব প্রাত সাবচার 
করে নি। 

ববীন্দ্রনাথেব সমসামধিককালে এই 
জাতীয় সমালোচনা কিছু হতে বাধ্--কাবণ 
বে:দ বন্ধ না থাকলে প্রতিভার মূল্যাবনোপ- 
যোগী নিবাসান্ত লাভ. কবা যায় না সে 
দূরত্ব তৎকালশন সমালোচকদেব ছল না। 
বিশ বছব পবে আবার কিছু কিছ বচনা 
দেখা গেল যেগৃলকে নিবাসম্ভ সমালোঢ- 
মার উদাহরণ বলে গ্রহণ কবাব' বাধা আছে। 
এবার াঁবা সমালোচক তাঁবা বাশ্গত 
গম্পকেরি কোন তিক্ততাব বাধা পণডিত 
নন। তাঁবা অনেকেই সাহিত্াাবচাবের 
ভিন্নতর মূলাবোধ থেকে ববীন্দ্রনাথদক 
দেখেছেন। ফলে ব্যত্গবিদ্রুপের লহু 
তারল্যে এ সমালোচনা চিহ্নত নয় বরং 
কোথাও কোথাও আঁত গাম্ভীর্য প্রকট 


হয়েছে_ তাতে 'বষয়বদ্তু প্রকাশে সহায়তা 


না করুত অন্তত নীর্বকাব উদাসখন্যেব 
সৃষ্ট কবে নি। 

বিপন্ন বোধ কবতে হয় যখন দেখ 
বুদ্ধদেব বস, সুধীন দত্ত প্রমুখ সমা- 
লোচকেরা ত।দের আলোচনার মধ্যে এমন 
কথা বলে বসেন যা শব্ধুমান্ত নতুনাত্বেব 
আস্বাদেই মুখরোচক। তাঁদের রচনা 
কোন অবস্থাতেই অশ্রস্ধাজাত নয়, যদিও 
কখনো কখনো রবীন্দ্রনাথের প্রতি কিছু 
পঠচাপড়ানো .তারিফবাক্য আছে। জগদীশ 
ভট্টাচার্যের কাদম্বকবী দেব ঘাঁটত 
থীসসটকে কোন অবস্থাতেই কেউ 
বিরূপ সমালোচনা বলবেন না. তবে 
এখানেও বিশেষ ঘটনাব প্রাত ঝোঁক দেবাব 


আত্যন্তিক প্রবণতা থেকে একদেশদার্শতাব 
অভিযোগ উঠতেই পাবে। তবু এখদেব 


কোন রচনাই সাহিত্য সমালোচনার 
এক্তিযাব বহিভতি নয় যে অর্থে কিছ 
গছ ্্রগাতবাদী' বা 'মাকর্সবাদণ' 
লেখকেব ববীন্দ্র গোলওষালকব সমখকবণ 
চেণ্টা সাঁহতা এলাকা বাহির্ভত। 

এলোহুমলো ছড়ানো নানা বচনা থকে 
দাঁট বচনা বেছে নিযে এই আলোচনা 
সশীগত- বাখতে চাই। একাঁট আলোচনা 
সুধান্দ্রনাথ দত্তেব লেখা--085029 95 ৪ 
l৮rie 7০০৮ প্রকাঁশত হয়েছিল ১৯৬১ 
সালের মে মাসেব 'কেবেস্ট” পাত্রকাষ। 
অন্যথা স্ালাখত ও চিন্তা উদ্রেককারী এই 
প্রবন্ধাটব মধ্যে সুধীন দত্ত মহাশষ অকাকাণ 
কাদম্ববী তত্তুকে টেনে এনেছেন এবং 
বাস্তব সত্য প্রমাণের তিলমাত্র দাখষিড না 
নিযে ষে কথাগুলি বলেছেন সেগনলিব 
অসংলগ্নতা যে কোন পণ্তকেবই চোখে 
স্বতঃপ্রাতভাত হবে। অল্প বযসের একলা 
কাটানো দিনগুলি তাঁকে কিয়দংশে 
অন্তম্খী করে ভুলোছল সে কথা নতুন 
কবে কারো প্রমাণ করার প্রযোজন নেই? 
কাবণ রবীন্দ্রনাথ সে সম্বন্ধে 
অনেক কথা লিখে গেছেন। সংধীন দত্ত 
সতাশয বন্সীন্দ্রনাথের এই িঃসঙ্গতার 
সান ল্ত্ছন_ 

That in course of time he 
And the wife of' his brother 
Jyotirindranath fell  des- 
perately ‘n Jove witli each 


$0২৩ 





other did not mena 2750০ 3 
2117 aud 96111517170 
ne Gite hin aff 000 5 ও 
Prevent scandal, 151 
217 worse until his 219০ ২. 
law kl]lsd herself. 
এট কথা খু দলাই ০ 

ব্লগ্ডলন। ল লব ঘি দিত] 
তঞ্চাপুমাণ সম্বাসত বার 7 তল 
লেখক বলতে ঢাসোছন 7" 6 
দত্ত অনালাসে জলা 7 হল) 
বিন্তু কথাটা কোন তল 
না একটা স্পিদ্টি ছন €০২ < 
ইত্গিত। এই ঘটনার কোন €7€ মাকে 
হাঠে শিল না, কোল প্রচণ তিনি ছিটে 
পারেন নি। কিন্ত হবে টি, 
কাদম্বরী দেবীন সত্যে এক 135754251- 
1০%৪-এব সম্পর্ক গড়ে উঠতো এখ' 
scandal এডাবাৰ জনা ভা তাভিত। 
বিষে দিতে হলো। কিনতু তায 
তন মাসে অবস্থা আরও খাবাপ হলো হো 
পর্যন্ত না কাদম্বরী দেবন শৃভা হাড় 
লেখার অস্বাভাবিক সবলতা দেখলো চনে 


when 


5 70712 





আমুত্তলালি ন্শ্খৰ জু বক 


১ম ভাগে হাঁথচন্দ্র, ০ শর 
যাদুকরী প্রভৃতি ১১ খানি লট ও 
২য় ভাগে__খাসদখল, 


হেরে C2 


বাটপাঁড়, অন্তাব প্রর্তীত ১১ থা)" 
নাটক। 
৩য ভাগেবিবাহ দি ত হুব 
বজলশলা প্রভাত ১১ খান ন'উক] 
প্রীতি ভাগ তন টং 
ধন্তযুগেব বিপ্লবী গ 
উপে্াধ বল্যোণাণাঢা 
গ্নডাব5। 
নির্বাসতের জামকনা, টা 8 
সিনাফন, অনন্ভানন্দেগ প্র, বর । 
সমস্যা, জাতের বিভম্বনা, পেট হন 


স্বাধীন মানুষ, ধর্ম ও ফন 
মূল্য তিন টাক! 


বলিষ্ঠ কথানস! 


দগদীম গুণের 277) 


এ খানি বৃহৎ ও প্রসিদ্ধ উপন্যাম ৬ 


৩ খানি বড় লেখা-সুবৃহং যান] 
মূল্য তিন ঈদ 
বস্মমতী প্রাইভেট নামতে 
১৬৬, বিপিমাবিহায়ী ছু সি, 
কলকাতা-১২ 


৭ 


হয়, লেখক যেন প্রাতি স্তরেই ঘটনাটির 
প্রত্যক্ষ সাক্ষী ছিলেন। যে কোন 'বদেশন 
পাঠক এই ঘটনাকে নিতান্ত বাস্তব সত্য 
ঘলেই জানবে; তাদের পক্ষে জানা সম্ভব 
হবে না যে, এ কাহনী লেখকের কম্পনা- 
প্রসূত-_আর কোথাও তার আশ্রয় নেই। 


সুধীন দত্ত আধুনিক বাংলা সাহিত্যে 


একটি সম্মানত নাম। তাঁর এই জাতীয় - 


উন্জির প্রতিবাদ কেউ করেন নি। আমরা 
করতে বাধ্য হচ্ছি_কারণ এ উন্তিতে চমকে 
দেবার চেষ্টা আছে, সেই পরিমাণে প্রমাণ 


ফরাসশ দেশের Two Cities নামক 
দোভাষী পাতিকায় Western influence 
on [88০7 নামে একাঁট প্রবন্ধ লেখেন। 
সেই প্রবন্ধের একাধক অননবাদ প্রকাশিত 





সাপ্তাহিক বসমতা? 


হয়। প্রবন্ধটির রচনা ১৯৬০ সালে 
কলকাতার বেতার ভাষণ উপলক্ষে । সেই 
প্রবন্ধের একটি ভাবানুবাদ (প্রকরণ) 
প্রকাশিত হলো বাংলায়। একাধক পান্রিকায় 
প্রকাশিত হবার পর তা বুদ্ধদেব বস্যুর 
'সঙ্গ নিঃসৎগতা রবীন্দ্রনাথ গ্রন্ধে স্থান 
পায়। 

মনের মধ্যে কিছু প্রমাণ করার তাগিদ 
আছে অথচ তার জন্য যথোচিত প্রমাণ 
সংগ্রহ করার দায়িত্ব গ্রহণে অনিচ্ছা থাকলে 
যে জাতীয় প্রবন্ধ রচনা করা যায় এই 


রচনাটি সেই জাতীয়। লেখক কয়েকটি 
জিনিস রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে পাঠকদের 
বোঝাতে চেয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের মন 


ইউরোপ'য় উত্তমর্ণদের প্রদত্ত উপকরণে 
গড়া, তান 'নব্যভারতায় জাতখয়তাবাদের 
মুখপাত্র’, ‘তাঁর রচনার মধ্যেও পাশ্চমপ্রশীতি 


. খুব বেশি স্পন্ট হয়ে প্রকাশ পায় নি, 


যেহেতু ভারতের বর্তমান শোষক ও 
উৎপশড়কগণ সেই ভূখণ্ডের আঁধবাস 1 
এই প্রবন্ধের বাংলা ও ইংবোঁজ নামকরণে 


তানি একটা স্াশার্ঘন্ট তালিকা বেখে 
যান নি সারা জীবন তান ক কি পড়ে- 
ছেন! তাঁর সমকালশন য়ুরোপ২য় অগ্রজ 
ও অনুজ কাঁবদের তান উল্লেখই করেন 
{ন। ১৮৮০ থেকে ১৯৩০ পর্যন্ত 
যুরোপে যেখানে যেখানে যথার্থ সাৃম্টি- 
শশলভা দেখা দিষেছে সেখানেই ববান্দ্রনাথ 
নগরব। লেখক সিদ্ধান্ত করলেন রবীন্দ্র- 
নাথের প্রতিভার প্রবণতা শুধু সম্প্রসারণের 


এ কথা ব্েধ হয় ধরে নেওয়া যায়। 


১ 


সচেতন 


প্রতারকরূপে সরল। 
ফুরোপাীয় রোমাল্টকতা এবং 


ফলে বাদ্ধদেব- 


রবান্দ্- 


তরণণব সঙ্গে নিরুদ্দেশ যাত্রা আত্মীয়তা- 
সূত্রে আবদ্ধ। এই কবিতা প্রতচীর কাছে 
রবীন্দ্রনাথের খাণের অবগুশ্ঠিত স্বীকৃতি 
পর্বতের মূষিক প্রসবেব মত এই 
অসংলগ্ন, 'বাক্ষপ্ত প্রসঙ্গ প্রবন্ধের 
বাগাড়ম্বারত সূচনার পর বহু ফরাসী 
কাঁবর নামোল্লেখ করে লেখক বোঝালেন 
রবধন্দ্রনাথ ঠাকুর নিজের উত্তমর্ণদেব নাম 
গোপন কবে গেছেন। তান নিতান্তই: 
জাতীয়তাবাদী, পশ্চিম সম্পর্কে বিরক্ত 
(একটিমাত্র ব্যাতিক্রম রচনা বুদ্ধদেববাবু 
দেখেছেন) এবং পড়ুন. বা না পড়ুন 
নরযন্দেশ বা’ কবিতায় বোদলেয়ার ও 
র্যাবোর কাছে খাণশী। , 

এ প্রবন্ধ শুধু ও 
অবিচার নয়, এ নিজের মতলবে গড়ে 
তোলা কতকগুলি পৌঁবাপর্যহান ধারণার - 
ছবি। লেখক জানতেন তিনি যা প্রমাণ 
করতে চান তার প্রমাণ তাঁব হাতে নেই। 
তাই বাকবাহুল্যে তানি রবীন্দ্রনাথের খণ 
প্রমাণ করার চেষ্টা করলেন এমন কবিদের 
কাছে যাদের রবান্দ্নাথ আদৌ সেই কাঁবতা 
রচনাকালে পড়েছিলেন বলে মনে করা 
যাচ্ছে না) 


শিক্ষামন্ত্রী সম্মেলনে শ্রীমোরারজশ দেশাই, শ্রীমত! ইন্দিরা গান্ধী ও ডঃ 'ত্রিগ্‌ণা সেন 


ঠিরাটাকার শূনাই লাভ করেছে। অতএব 
করে থোড়বাঁড় খাড়া এবং খাড়াবাঁড়: থোড় 
যোগ এলো। সদস্য কামটি-গঠিত হল 
খএকাঁটি সর্ববাদীসম্মত গসিদ্ধাল্ত রচনার 
প্রদ্তাবানূুসারে এই কামাটতে থাকছেন, 
পশ্চিমবঙ্গ; বিহার; - মহারাষ্ট্র; গুজরাট), 
অন্ধ, মাদ্রাজ. দিল্লী, হাঁরিয়ানা এবং মধ্য- 
প্রদেশের সদসাবলন্দ। 

শিক্ষামন্ত্রী ডঃ ত্রিগণা সেন সাফ 
বলে দিয়েছেল, ভাষা: সমস্যার ব্যাপারে 
বৈঠক সম্পূর্ণ বার্থ হয়েছে। 

নয়-সদস্যক কাঁমাট এক মাসের মধ্যে 
কটি সর্ববাদীসম্মত কর্মনশীত নির্ধারণ 
করবেন এবং কাঁমাঁটর সুপারিশ অন্দঃপর 
১ জিন 
বিবেচিত হবে। 

কমিটি হারিয়ানার- শক্ষান্মী 


শ্ীহরদ্বারী লালের প্রস্তাবত সূত্র ধরেই হতে পারে! হিন্দীই যাদ সংযোগরক্ষা-. 


[সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার চেষ্টা করবেন। 
হরছ্বারী- লাল সূত্র 


১। যথাশীঘ্র একটি সাধারণ সংযোজক- 
ভাষা গড়ে তোলা। 

২। প্রাথামক শিক্ষার মাধ্যম: হবে 
মাতৃভাষা বা আণ্লিক ভাষা। 

৩। হিন্দীভাষী অণ্চলে দ্বিতীয় ভাষা 
হবে হয় ইংরোজ, নতুবা অন্য কোনও 
ভারতীয় ভাষা । 

৪। কিন্তু আঁহন্দীভাষী অণ্যলে 
দ্বিতীয় ভাষা ইংরোজ হবে না, হবে কোন 
ভারতীয় ভাষা অথবা 'হিন্দী। 

৫! তৃতীয় ভাষার শিক্ষা শুর. করা- 
যেতে পারে দশম শ্রেণীর পর। 


ভজ" হিন্দীর গোবর জল 


অর্থাৎ হিন্দীভাষী অণ্টল "দ্বিতীয় 
ভাষা হিসেবে ইংরোঁজ গ্রহণের যে সুযোগ 
আগেই পাচ্ছে, আহন্দীভাষী অণ্চল তা. 
পেতে পারে দশম শ্রেণী পর্যন্ত পাঠ 
চকে আঁহন্দীভাষী অঞ্চলে দ্বিতীয় 
ভাষা হিসেবে হিন্দীকে আবশ্যক করা 
হয় নি। অন্যান্য ভারতীয় ভাষার সঙ্গেই 
এচ্ছেক ভাষা হিসেবে সমান মর্যাদা দেওয়া 
হয়েছে। ব্যাপারটা খুবই দুর্বোধ্য। 
হিন্দীকে  সংযোগরক্ষাকারী ভাষা 
(অর্থাৎ যাকে জাতীয় ভাষা বলা" যায়) 
হসেবে আঁহন্দী অণ্যলে চাঁপয়ে দেওয়ার 
চেষ্টা, সোজা সত্য ভাষণে, হিন্দী- 
ওয়ালাদের ভাষাগত সাম্রাজ্যবাদের প্রবল 
ইচ্ছাটাই; যেখানে সুস্পষ্ট এবং যে কারণেই 
ভাষা-সমস্যা এতাবংকাল টাঙানো আছে, 
সেখানে {হন্দীকে আবাশাক না করাত“ 
অর্থ একটা ওপর চালাকি ছাডা আর কি 

৩০২৬ 


কারাঁ ভাষা হিসেবে গৃহাঁত হয় (না হলে 
এক জাতি এক প্রাণ একতার এবং জাতাঁয় 
সম্দ্রমের' গলায় দাঁড় পড়বে বলেই যখন. 
আমাদের ধারণা, তখন তা’ পাঁরশেষে 
গৃহীত হবেও'), তাহলে এ চোখ মোদা 
সভাটাকে: এমন. করে: ঢাক ঢাক করার 
প্রয়োজনটা . কি। সংযোগরক্ষাকারী 
ভাষার চাঁপস্লে-দেওয়া মর্যাদা লাভ করলে 
দ্বিতীয় ভাষা [হসেবে এঁচ্ছিক হওয়া 
কেই গ্রহণ করতে হরে। হিন্দীওয়ালারা 
সেই সময় আন্তজাতিক সংযোগরক্ষ 
ভাষা ইংরেজতে অনেক দূর এগিয়ে 
গিয়ে সরকারের Key পোস্টগুলি দখল 
করার ফালতু সুযোগ ভোগ 
করবেন! ব্যবস্থা চমৎকার এবং এটা 
হলেই জাতির মান-সম্ভ্রম প্রতিষ্ঠিত হ'ল 
বটে। ইংরেজিকে সংযোগরক্ষাকারী ভাষা 
হিসাবে গ্রহণ করলেই মহাভারত অশুদ্ধ, 
এমন ধারণা আর যাদেরই থাক শিক্ষিত 
হিন্দীওয়ালাদের থাকার কথাই নয়। 
কেন না: এপ্রা ম্যামী ড্যাড তো শখেই- 
ছেন। বর্তমানে শুধু বচনেই নয়, আচার- 
আচরণে এবং সাজে-পোষাকেও এদের 
ন্যাশনালজমে ইংরেজি কেতায় কোথাও 
উঠছে। ভাষা" নিয়ে জাতীয়তা সম্পর্কে 
এই উগ্র সচেতনতা সূতরাং কোন 
জাতীয়তাবাদী আকৃতি নয়, কৃটনৈতিক 
চাল। হিন্দী সাম্রাজ্যবাদ প্রতিষ্ঠার এক 
আত লালসাসিস্ত প্রয়াস ভাষাটা এক 
চাবড়া গোবর নয়' ষে ষত পাপ আর 
যাবে। জাতীয়তাবাদের আর কোন দিকে 
হৃদয়ের টান থাক বা না থাক উীল্লাখত 
উপায়ে'ভাষার" সাম্রাজ্য স্থাপন করার জনা 
ভাষার টান 'ইন্দাীওয়ালাদের' ক্ষোপয়ে 





 *শক্ষক্ষেত্ সর্বাগ্রাধকার পাচ্ছে ই 


শিক্ষার মাধ্যমর্পে মাতৃভাষার প্রয়োগ ॥ 


উর. অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত অবৈতনিক শিক্ষা 


ত মাতৃভাষাকে শিক্ষার মাধ্মরূপে 
কলের ই পা গা সাক 


মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরেই বৃত্তিগত বান 
শিক্ষার সুযোগ পাঠ্যপুস্তকের গ্রন্থা- 
গার গঠন]: বিশ্বাবদ্যালয় স্তরে যুব- 
কল্যাণ শিবির গঠন সকল ছাত্রের 
জন্যই বিজ্ঞানকে সাধারণ শিক্ষার অঙ্গ - 
ভূতকরণ | 


শিক্ষক-কল্যাণ বিষয়ক সুপারিশ 


শিক্ষকদের মর্যাদা ও শিক্ষাগত 
যোগ্যতা সম্পর্কে বৈঠকে শিক্ষা কমিশনের 
নিম্নীলখিত সুপারিশগৃলি গহশত 
হয়ঃ 
(এক) উপদেষ্টা সংস্থারূপে যৌথ 
শিক্ষক পরিষদ নিয়োগ? (দুই) শিক্ষক- 
দের শিক্ষা সম্পর্কে রাজা বোর্ড গঠন; 
(তিন) শিক্ষকদের শিক্ষার উন্নয়নের জনা 
ব্যাপক রাজ্য পরিকল্পনা রচনা; (চার) 
ট্রেনিং শিক্ষায়তনগুলির উন্নয়ন। 
টাকার জন্যই ভালো কাজ আটকায় 
আমাদের. উপ-প্রধানমন্ত্রীর হাতে. 
অর্থ ভাস্ডার।  ভাস্ডারীরুপে “তানি. 
সম্মেলনে যতটা উপদেশ দিয়েছেন, সাহা-. 
টি 12855 
উপ-প্রধান তথা অথন্মল্তী 
বি টাকার জন্য ভালো কাজ 
আটকায় না। অর্থাৎ টাকা কেন্ছু 
ছাড়ুক না ছাড়ক, কেন্দ্রীয় a 





 লম্বন রই নেতাদের বন্তুতাও শুনেছি 
ইংরোজতে! ক্রমে ইংরেজিই আমাদের 


এতোগ্যাল সুবিধা সত্বেও হিন্দীওয়ালাদের 
হাতে আমাদের ভাগ্যকে অর্থাৎ অহিন্দা- 
ভাষাীদের ভাগাকে দল বেধে তুলে দিতে 
হবেই এমন বায়না অযোৌন্তিক এবং তার. ধং 


মধো বিশেষ জাতীয় চেতনার সুবুদ্ধিও 
ক্রিয়াশীল নয়। আচারে ব্যবহারে চালে: 
চলনে পশ্চিমী হয়ে যাওয়াটা লজ্জার নয়, 


যত আপত্তি ইংরেজি ভাষাকে - রাখলে অ 


এমন অভিসাম্ধমলক আচরণ কাজে 
কাজেই দেশব্যাপী প্রভূত সন্দেহের উদ্রেক 
করেছে। উপ-প্রধানমন্তী মশায়ের আচরণ 
প্রসঙ্গত উল্লেখ্য! তিনি শ্রিভাষাসৃতের 
পক্ষপাতী, কিচ্তু দ্বিভাষাসতও মানতে 
পারেন এক সর্ভে, তা হল 'হিল্দীকেই 
দ্বিতীয় আবশ্যিক ভাষারূপে শশ্য করতে 
হবে। হিন্দী বায়না ও বায়নান্কা ঠিক 


খারে সমগ্র ভারতবর্ষকে গ্রাস করতে এগিয়ে 
আসছে, যে সম্বন্ধে বিশেষ িন্তা ও... 





রিমা এপ 

- আর টাঙিয়ে রাখা যায় না। হিন্দীকে সরা" 

সার অগ্রাহ্য করে এই দরভিসাচ্ধর ইতি, 

করতে হবে। না হলে আঁহন্দীভাষীর 

ভাঁবয্যং আপন হাতে আহিন্দীভাষীরাই 

তমিল্লাচ্ছন্ন করে দেবেন। জি উর এস পি এবং এল ইন লি দল. 
 ওয়ালাদের এই ভাষা নিয়ে খেলার অবসান প্রার্থীর: জমর্থনেই অব গ্রহণ না 
ঘটাতে হ্ম। কতকগুলি স্বার্থের উদ্মা- সাধক যেহেতু স্ব দলের 
দনার বশ হতে পারে না আজকের ছাত্র- ক্রিয়াশীল i 
সমাজ এবং আগামাঁ আঁহল্দীভাষী ভারত। 

সংহতি হননে উদ্যত হায়েছে। সংজ্পঙ্ট- 
রিবন 


স্মপারশ গ্রহণ করা ই রাত শা লয়ে মাধমে ১৪৬, দি নাহার 





মাও সে-তুঙ ও লন পিয়াও 


{টেন £ 

ft 

। র্লাজনশীততে যেমন রাতারাতি মতের 
গাঁরবর্তন ঘটে অমন আর কোথাও না। 


পলরকারের বাইরে থাকলে 1বরোধার ভূমিকায় 
যে কাজ বা নীতির সমালোচনায় একাঁদন 


নেতারা মুখে রন্তু তুলেছেন, গাঁদ পেয়ে 
তাদেরই আবার সেই ঘৃণিত ও সমা- 
লোচত নীতিকে আঁকড়ে ধরতে দেখা 
যায়। ব্রিটেনে প্রধানমন্ত্রী উইলসনকেই 
দেখুন না। মাত্র চার বছর আগেও তান 
প্রধানমন্ত্রী ম্যাকমিলানকে কঠোর ভাষায় 


সমালোচনা করোছলেন তিনি কমনওয়েলথ 


্রাষ্টরগ্লর স্বার্থকে জলাঞ্জলি দিয়ে কমন 
মাকে্টে যোগ দিতে চেয়েছিলেন বলে। 
|'আর সেই উইলসন সাহেব আজ নিজে কী 
করছেন? কমন মাকেঁটে প্রবেশাধিকার 
লাভের .জন্যে তিনি ক আজ যে কোনো 
থক নিতেই প্রস্তুত হন নি? 

ব্রিটেন আবার কমন মাকেটের সদসা- 
পদ লাভের চেষ্টা.করছে। ১৯৬৩ সালে 
*রক্ষণশশল সরকার প্রথম এ-চেম্টা করে- 
ধছলেন, শ্রামক দল সৌঁদন তার 'বরো- 
গধতা করেছিলেন। ব্রিটেনের মনস্কামনা 
৷ সেদিন পূর্ণ হয় নি, শ্রমিক দলের বিরো- 
' ধতার জন্যে নয়, প্রধানত ফ্রান্সের প্রোস- 
ডেন্ট দ্য গলের আপত্তির কারণে । 'কল্তু 
1ডগবাজী খেলেন। রক্ষণশীল দল অবশ্য 
বাধা দিচ্ছেন না, বাধা এসেছে শ্রামক 
দলেরই বাম-ঘে'ষা রাজনীতিকদের মধ্য 
থেকে। ইতিমধ্যে নির্বাচনের পর ফ্রান্সে 


দ্য গলের শান্তি ও প্রতিপত্তি বেশ খানিকটা 
ঘা খেয়েছে। কাজেই ব্রিটেনকে যদ 
এবার কমন মাকেটে অভ্যর্থনা জানানো 
থাকবে না। 

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে যখন ইয়োরোপের 
অর্থনীতিক ব্যবস্থা বিপর্যস্ত হয়ে যায়, 
তখন নিতান্ত বাঁচার তাগিদে 
১৯৫৭ সালে ফ্রান্স, বেলজিয়াম, পশ্চিম 
জার্মানী, ইতালি, লাক্সেমবার্গ, নেদার- 
ল্যান্ডস ইত্যাদ ছণট দেশ নিজেদের মধ্যে 


এক চ:ক্তি সম্পন্ন করে. রোম চুক্তি যার নাম, 


ন >= লাশ wl y লালা 


এবং ইয়োরোপাঁয় কমন মাকেট যার 
পরিণাম। চুক্তির ফলে ওই দেশগুলি 
পণ্যদ্রব্যের.. আমদানী-রপ্তানীগত বহু 
সুযোগ-সুবিধে পরস্পরকে দিতে স্বীকৃত 
হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর সোভিয়েট 
নিয়ন যে রাজনোতক এবং অর্থনৈতিক 
বা শিল্প উৎপাদনের দিক 'দিয়ে বিরাট শক্তি 
শালী হয়ে উঠেছিলো তাতে ইয়োরোপের 
এই দেশগাীল খুবই উদ্বিগ্ন বোধ কর- 
ছিলো। সোভিয়েট আক্ৰমণ রোধ করতে 
হলে পশ্চিম ২ইয়োরোপের দেশগুলিকে 
একটা শান্তশালী অর্থনৈতিক সংস্থায়ও 
সামিল হতে হবে রোম চুক্তি স্বাক্ষরকারণ 
রাষ্ট্রগুলির মনে এই ধারণাই ছিলো। 

কিন্তু মার্কন যডন্তরাষ্ট্রের সঙ্গে নিবিড় 
বন্ধত্বন্ধনে আবদ্ধ থাকার জন্যে 'ব্রটেন 
সেদিন কমন মাকেটের ব্যাপারে {বিশেষ 
আগ্রহ দেখায় নি। বরং সে অস্ট্রিয়া, ডেন- 
মাক, নরওয়ে, পর্তুগাল, সুইডেন ও 
সুইজারল্যান্ড প্রভাতি পশ্চিম ইয়োরোপের 
আর ছ'টা দেশকে নিয়ে ইয়োরোপণীয়ান 
ফ্রী ট্রেড এ্যাসোসিয়েশন বা 'পজটা' গঠন 
করলো । তাছাড়া কমনওয়েলথভূক্ত বাষ্ট্রগুলি 
তো তার সহায় ছিলোই ৷ কিন্তু যখন দেখা 
গেলো যে কমন মাকেটভুন্ত দেশগুল বেশ 
দিব্য ঘর গাঁছয়ে নিচ্ছে, তাদের জাতীয় 
আয় বেড়ে যাচ্ছে অথচ মাকনি চাপে পড়ে 
ত্রিটশ অর্থনীতিতে প্রায় অচলাবস্থা সৃষ্টি 
হয়েছে তখন কমন মাকে্টে ঢোকার জন্যে 
সে ফকির খুজতে লাগলো । 

শ্রামক দল ক্ষমতায় আসার পর আজ 
নানা কারণে ব্রিটিশ অর্থনীতর সঙ্কট 
আরো গভীর হয়েছে। তার বাহর্বাণিজ্যে 
ঘাটতির বোঝা ক্রমেই বেড়ে চলেছে, অথচ 
শ্রমিকদের বেতন বাদ্ধি বন্ধ ইত্যাদি 
জীবনযাত্রার মান স্তব্ধ। বিশ্বের বাজারে 
স্টার্লং-এর মান ক্রমাবনাতর মুখে । আমে- 
{রকার অর্থ নৈতিক চাপে ব্রিটেন আজ দিশে- 
হারা। এ-অবস্থায় প্রধানমন্ত্রী উইলসন 
একেবারে কিংকর্তব্যাবমূঢ় হয়ে পড়েছেন, 


. কমনওয়েলথ-এর স্বার্থ দেখার মতো 


ফুরসং তানি যেন আর পাচ্ছেন না। তা 
ছাড়া এতাঁদন “এফটা'র যে-সদসা রাষ্ট্ররা 
কমন মাকেটে ঢোকার পথে ব্রিটেনকে 
বাধা দিয়েছিলো তারাও যেন হাঁফিয়ে 
উঠেছে। ব্রিটেন একবার মাকেটে ঢুকে 
হয়ে যাবে, সংড় সুড় করে তারাও একে 
একে ঢুকে পড়বে_এই তাদের আশা। 

কিন্তু এবার বাধা এসেছে খোদ শ্রমিক 
দল থেকেই । মাইকেল ফুট. ইম্যান্যয়েল 
শিনওয়েল, উম ড্রাইবার্জ প্রমুখ ৭৪ জন 
শ্রামক এম-পি একটা য্ন্ত-বিবাতিতে 
জানিয়েছেন যে, যে সোভিয়েট-ভীতির 
কারণে একদিন রোম চুক্তি সম্পাদিত হয়ে- 
ছিলো সে-ভীত আর নেই, কাজেই কমন 
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[নিল বার মাবানে চটপট দেদার ফেনা হয় আর নেই 
















| ইয়ে বযেছে মি মাক আর মাও সে 
বির মাছে নে 5. দু'জনের - 
মধ্যে মত-বিরোধ দেখা দিয়েছে। এ- 
সংবাদের সাত্য-মিথ্যে যাচাই করা. * 
মুসকিল, তবে তারপরেই একটা অপেরা. 
থিয়েটারে মাও-পিয়াও-এর ফুগলমার্তি 
দেখা গিয়েছে বহুদিন বাদে। থিয়েটার 
হলে সেই দূশ্য আবার দেখা গিয়োছলো ঃ 
অর্থাৎ মাও সে-তুঙের সেই উদ্ধৃতির বই 















মাও সে-তুঙ যেন বান্টপ্রধান লিউ সাও 


শ্রদ্ধা জানাচ্ছে । এই তরুণ দলের ওপর 
মাও-য়ের যাতে আস্থা আবিচল থাকে 
তারই জন্যে যে এ-দশ্যাটর উপস্থাপন 
করা হয়েছিল সে কথা বলাই বাহুল্য! 
আবার পাঁচ মাস পরে লিন পিয়াও-এর 
দর্শন পেয়ে এখানকার যুবকদের মন 


পা উন 

না 
জাকাত থেকে .চীনা ক্‌টনীতক 
বাঁহচ্কৃত হন। এর প্রাতশোধ চীনও নিতে 
ছাড়ে নি। লালরক্ষীরা গত কয়েকদিন 
























চির বিরদ্ধে এটে উঠতে পারছেন না। থেকে সেই আশহকাও দুর হয়েছে যে, চলল 
₹ সাংহাই এবং চীনের পারমাণাঁবক প্রাতিরক্ষামন্ত্রা অসুস্থ হয়ে পড়েছেন! ছি গিরি দূতাবাস 
এদিকে লিট জাও-টির দলকে অবরোধ করে রেখেছে। শোভাযাত্রা করে) : 
সম্পূর্ণভাবে নির্মল করা যাচ্ছে না, জেনারেল  সংহাতে! ও নাসনসনের। 
বরং কয়েকটি জায়গায় দ দলে যে সংঘর্ষ কুশপুত্তলিকা দাহ করেছে। চাঁন সরকারও 
হয়েছে, বিভিন্ন বিদেশী সুরে পাওয়া দু'জন কুটনণীতকের ওপর বাঁহত্কার, 


সংবাদে জানা গিয়েছে যে. তার ফলে বহু 





দূ'বছর হতে চললো এখানে এই ক্ষমতার 
লাই চলেছে। লালরক্ষীদের দৌরাত্ম্য 
গারা দেশে একটা অনিশ্চয়তা ও 
'বশঞ্খলার সষ্টি হয়েছে, খার ফলে কাঁষ 
ও শিল্পে উৎপাদন ভয়ানকভাবে ব্যাহত 
হচ্ছে। কিন্তু এ-লড়ায়ের শেষ কোথায়? 
অনেকের ধারণা, মাও সে-তুঙের মতার 
আগে আর চনে প্বাভাবিক অবস্থা ফিরে 
আসবে না। কিন্তু {লিউ সাও-চ'র সঙ্গে 
লন গপয়াও-এর সদ্ভাবই বা কোথায়? 
তবে, লিন পিয়াও অবশ্য মাও-এর মতো _ 


শু Manager (60০৮5) 


P. B. 1115, Delhi-6. 
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ঘাবা মায়ের কলকাতায় আগমন 

হগলণ কলেজ থেকে এফ এ পাশ 
করে বাবা এলেন কলকাতায় ববি এ পড়তে । 
তখনকার দিনে কলেজে জায়গা পওয়ার 
বোধ হয় তেমন অসুবিধা ছিল না। দাদা- 
বাবু ও বাবা দু'জনেই প্রোসডেম্সী 
কলেজে ঢুকলেন ব এ ক্লাসে। কয়েকজন 
সহপাঠীদের নাম যা বাবার মুখে শুনেছি 
তা’ আগেই বলেছি। কলেজে পড়ার সময় 
দাদাবাবু কি বাবার মধ্যে বিশেষ কোনো 
ক্কাতিত্ব পারলাঁক্ষত হয় নি। বাবার মুখে 
শুনোছ যে দাদাবাবুর সেই সময থেকেই 
লাহত্যের দিকে ঝোঁক ছিল! বাঁস্কম- 
ঘাবুব উপন্যাস ও বঙ্গদর্শনে যে সব 
ক্ষাবতা ও প্রবন্ধ বেব হোতো সেগ্যাল 
দাদাবাব্ খুব আগ্রহের সংগে পড়তেন। 


সবাইকে একব্রে জুটিয়ে কাজ করবার ক্ষমতা 
ঠখন থেকেই তাঁর দেখা গিয়েছিল। খ্দড়া- 
ভাইপোতে সম্ভাব ছিল বিস্তর এবং সেই 
প্রীতর সম্পর্ক তাঁদের বজায় ছিল 
আমরণকাল। একটা জ্ঞান বড় 
হয়ে লক্ষ্য করোছি। বাবা ও দাদাবাবু 
প্রেন বি এ পাশ কবা ছাত্র হলেও 
ইংরেজশীটি লিখতেন খুব চমৎকার প্রঞ্ল 
ও শ্রীতিমধূর ভাষায়। বাবা পুবনো 
ইংরেজ কাঁবদেব; বিশেষ করে িলটনের, 
“কাব্যগ্রন্থ থেকে অনায়াসে বড় বড় পদগ্যাল 
মুখস্থ বলে যেতে পারতেন অনগল। 
আমার হাল ফ্যাসনেব ছাত্র পুরনোদের 
বাল তারা কেবল মুখের বাঁলই শিখেছে 
পাখা পড়ার মত--তাদের কিছু বোধোদয় 
হয়ীন। কিন্তু কলকাতা কর্পোরেশনের 
একঘেষে চাকাঁব করেও বাবা যে ইংরেজশী 
লিখতে পারতেন ও সাহত্যবদ সম্ভোগ 
ফরতে পারতেন আমবা তার 'সাঁকর ভাগও 


পার নে। 


বাড়তে জোঠিমা 'নিস্ভারণ* বাবাকে 
স্নেহ করতেন আপন ছেলেব মত! থাওয়া- 
ধাওয়ায় কোন প্রভেদ তান করতেন না 


বট পেতে। 


ধাবাব ও তাঁর সন্তানদের মধ্যে! ধাবা 
বলতেন, “বৌঠাইন অনেক সময় চিত্ত দি 
মাইয়াদের না দিয়াও আমাকে দতেন 
ভাল খাবার জিনিস থাকলে।” বোধহয় 
আশ্রতজ্গনের মনে কষ্ট হবে এই ভেবেই 


জ্যেতিমা এইরকম কবতেন। এই সব 
ছোট-খাট ব্যাপার থেকেই জ্যেঠিমা ও 
জ্যেঠামশায়ের হৃদয়ের প্রসার কিছুটা 
অনুমান করা যায়। বাবার মুখে শুনেছি 
একবার নাকি বাড়তে কি, ভাল আম 
এসৌছল। জ্যোঠমা সেগুলি ছাড়িয়ে 
কাটাছলেন সবাইকে ভাগ করে দেবার 
জন্যে। বাবাও বসে গেলেন আর একটা 
আম কাটছেন আর খেয়েই 
চলেছেন। দোষের মধ্যে জ্যেঠিমা বাবার 
কাণ্ড দেখে বললেন-_-'আরে রাখাল, 
সকলেই খাইব ত'? আর যায় কোথায়। 
অমান বাবা বট দা ফেলে রাগ করে 
ছল ছল চক্ষে দৌড়ে বেব হয়ে গেলেন। 
তারপর জ্যোঠমার সে কত সাধ্যসাধনা-- 
দেওরের রাগ উপশম করবাব জন্যে । বাবা 
বলতেন, “বৌঠাইনেব কাছে আমার আব- 
দার বায়নার অন্ত ছল না। এখন মনে 
করলেও লজ্জায় মইর্যা যাই। কিন্তু 
বৌঠান সব সহ্য করতেন। এমন বৌঠান 
আর হয় না৷" আম বড় হবে যখন এসব 
শুনে চিত্তরঞ্জনের সহধাণি বাসল্তী 
দেবীব উল্লেখ করে বলতাম- 'আমার 
বৌঠাইন ছাড়া আঁবাশ্য। বাবা তখন 
সোজা হয়ে বসে জবাব দিতেন--'রাখ তর 
বৌঠাইন। আমাব বৌঠাইনের কইবা 
আঙুলে সমান না। আমার বৌঠাইনের 
তুলনা নাই। বুঝতাম বাবার মনে-প্রাণে 
তাঁর বৌঠানেব জন্যে কি গভশব প্রণীত 
ও শ্রদ্ধা ছিল। 

জ্যেডিমার ছেলে-মেয়েদের মধ্যে নদাঁদ 
(প্রমীলা )-র সংগে বাবার খুব বোঁশরকম 
ভাব ছিল। ভাব যেমন ছল ঝগড়াও 
তেমান হোতো হামেশা। ঝগড়া হলে 
দিনকতক প্রত্যক্ষ বাক্যালাপ তাঁদের হোতো 
না। কথাবার্তা চলত পরোক্ষভাবে 
দেয়ালের মারফৎ। যেমন-দেষাল ওকে 
বল না অমুক কাজ করতে ।, তুরন্ত 
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জবাব যেত--দেয়াল, বলে দিও বে জাশ্ময় 
বরেই গেছে ও কাজ করতে!" এইরবম। 
আমার বাবার খাওয়া-দাওযার খুব বাছু- 
বিচার ছিল আগেই বলোছি! ঠ্রাক্দাব 
নির্দেশে সাদাসধে খাওয়াটাই বলার 
অভ্যেস হয়ে গিয়েছিল। বাবা তেল লা 
পোঁটর মাছেব তেল কখনই খেতেন না, 
খেয়ে পাছে বুক জবালা করে এই ভে 
পাতে ওইরকম মাছ পড়লে সেটা অন্য 
কারো ভোগে আসত । নশদদি আবাব তেল- 
আলা পোটর মাছ পছন্দ করতেন এনং 
বাবার থালা থেকে তানই সেটা গেতেন। 
একবার হয়েছে ি- দু'জনে ভীবণ বগা 
হয়েছে কি নিয়ে। প্রত্যক্ষ বা বন্ধ। 
খাবার সময় দেখা গেল বেশ তেতআলা 
পোঁটর মাছটা বাবারই পাতে পডেছে। 
বার্তা গেল দেয়াল দ্‌তেব মান্য ২ 
"দেয়াল, ও যাঁদ পোঁটর মাছের তেতো না 
খায় তবে আমাকে দিলেই ত' পারে৷” 
সেবার আঁড়টা হয়েছিল একটু বেশি রকম 
জোর। বাবা জবাবই 'দলেন না. গ্রাছের 
তেলআলা অংশটুকু কেটে মাটিতে ফেলে 
বাট দিয়ে সেটা ঘষে দলেন। অখান 
নশদাঁদর উঠল কাম্না। নালিশ গেল 
জ্যোঠমার কাছে। জ্যোঙমা বললেন 
‘ঝগড়া করবি আবার মাও চাহব।' 
বাবারই হয়ে গেল জয় সেবার। আব 
একবার যে কাণ্ড হয়েছিল সেটা শুনাভে 
আজগুবী গল্পের মত। নশীদাঁদর একট 
লাল মাছ ছিল। নদাঁদব সে গাছগ্ুলি 
ছিল খুব পেটোধা। জল বদলান, শুহ- 
গুলিকে রোক্ত খাওয়ান এসব নীিদ খুক 
নিষ্ঠাব সংগেই করতেন। সেই জায় 
বোতলে কাবো হাত দেবার যো হিল লা। 
একদিন হযেছে ি-_বাবাব সংগে ন দিব 
কি নিয়ে হোলো তুমুল বাগড়া । কবাও 
চেশচয়ে চোচিযে নশদাঁদকে. শাসালেোন-- 
‘তব ওই লাল চাছগুলাইনল্ব ভাপ 
ছিংগাইয়া ছিংগাইয়া মারুম।' সবাই এল 
যে বাবা এ কথা বলেছেন জা হাঁ 
ত’ হা, পবাঁদন সকালে দেখা গেস হে 
সত্য সত্য সব মাছগুি মরে ভেলে 





ভতেছে। আর যাবে কোথায় । নপদাঁদর 
ধুব ধারণা হোলো ..তাঁর কাকারই.. এই 
অপকর্ম। বাবা অনেক অনুনয়-বিনয় করে 
যললেন বাববার যে তিনি যথার্থই মাছ- 
গুলিকে 'মারেন ধন- এমন কি বোতলটা 
ছোঁনই নি। কে শোনে কার কথা। বিষম 
কোন্দল বেধে গেল। বাঁড়ময় সোরগোল। 
নপদাঁদ কাঁদতে কাঁদতে বললেন, “কাকাই 
মারছে। ও কইছিল মারুম।” জ্যোঠম্য 
নিস্ভারণী অনেক বোঝালেন নপদাদকে 
যে মাছগীল নিজেরাও স্বাভাবিকভাবেই 
মরতেও পারে। বাবাকেও ধমকালেন- 
‘ক্যান তুই এ রকম কইলি।' বাবা জবাব 
দেনকইছি দেইখ্যাই মারছি না কি? 
শেষ পর্যন্ত যখন ঝগড়া কিছুতেই টল 
না তখন জ্যেঠিমা হয়বান হয়ে রেগে 
বললেন_-তরা যাঁদ এমন কইরাই ঝগড়া 
করবি তবে ভরা কথা বলিস ক্যান। 
কথা না কইলেই ত' আর কথা কাটাকাটি হয় 
না। দুই পন্দই এই উপদেশ ?শরোধার্য করে 
নিয়ে কথা বন্দ করলেন। আশ্চর্য, কিন্তু 
সত্য কথা-লেইদদিন থেকে নপদাঁদ আব 
বাবার মধ্যে কঙাবাভা একেবারে বন্ধ, 
কি প্রতক্ষে কি পনোক্ষে। দু'জনেরই 
সমান দিদ-্টে-ই হাব মানবে না। 
ঘাবাব কাছে “নেহি এই আঁড় চলোঁছল 
তাদেব মধো বিশ বছবেবও ওপরে। 
নঁদাদর বিষে হর গেল-ভিনি আলাবা 
বাঁড় গেলেন। বাবাও পরে আলাদা বাঁডি 
গেলেন। তবু কথা ব্ধ। বহু বছর 
গরে নাদাঁদ বন মরণাপন্ন অসুখে পড়ে 
কালীমোহ্ন আলযে এলেন দেবা-শশ্রুধার 
জন্যে এবং সে বাঁড়র পেছনের গ্াঁড়- 


পাক বত 


বারান্দার ওপরের ঘরে মৃতশব্যার কষ্ট 


- পাচ্ছেন, “বাবা "আস্তে . আস্তে একাঁদন 


সন্ধ্যার দময় সে ঘরে গিয়ে নশদদির 
খাটের পাশে বসলেন। ধারে ধীরে বাবা 
বললেন_ শপরিলা, তুমি আমাকে বিশ্বাস 
কর-আঁম সত্য-সত্ই তোমার মাছ 
মারি নাই!’ নরদাঁদ বাবার হাতখানা ধরে 
শান্তস্বরে বললেন_“কাকা, আমি তোমায় 
ভুল বুঝে ফষ্ট দিরেছি, নিজেও দুঃখ 
পেয়েছি। তুমি আমাকে ক্ষমা কোরো।" 
দুজনেরই চোখে অঝোর ধারায় নেমে এল 
প্রায বিশ বছবের পুঞ্জভূত অভিমানের 
তুষার গলা চোখের জ্বল । সেই স্রোতে 
ভেসে গেল ভুল বোঝাবুঝির প্লানর 
কালিমা । স্বান্ত পেলেন দুজনেই। 
বাবার মুখে শুনোছ যে মৃত্যুর আগে 
ন'দিদির মনে বিশ্বাস এলো যে বাবা তাঁর 
মাছগুল মারেন নি এর জন্যে বাবার মন 
থেকে জগন্দল একটা পাথরের বোঝা নেমে 
গেল। এর কয়াদন পরেই নপদাঁদর পুণ্যাত্মা 


আর্টকেন্ড ক্লার্ক হয়ে এটার্নসীপ পড়া 
নুরু করলেন এবং জোঠামশায়ের আঁফসে 
নিয়ামত বের হতে জাগজেন। এ কথা 
বাবা কখনো ভাবতেই পারতেন না যে 
তাঁকেও জ্রোঠামশায় ‘বিলেত পাঠিয়ে 

লেখা-গড়া শিখিয়ে আনবেন! সেটা তান 
ভিড কিন্তু একই সংগে 


দেশ সেবায় য় নিয়োজিত, 


bh) 
4‘ 


এযালবাট ডে? 


উট 


কলিকাতা--৫০ 


নীতি ও বিজ্ঞানানুযায়ী ওষধ 
প্রস্ততকরণের এগ্রণী 


-ত্রাঞ্চ সমূহ 


বোম্বে - মাদ্রাজ - 
শ্রজওয়াড৷ - 


আ্রানগৱ - 


শিল্পী - নাগগুর 
গোহাটী 
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লিমিটেড ৰ বেশ খানিকটা স্বাবধেও হয়োছল। বৃহৎ 


॥ বাবা প্রায় 
| জোঠামশায়ের আফনের ও বাইবের মোটা 
॥ কাদ্রগৃলি দেখতেন এবং জ্যেঠামশায়কে 
॥ সেই সবের ধকল থেকে বাঁচাতেন। বাঁডিতে 


ছেলে ও দেওর বি এ পাশ করে শুধু 
ছেলেই বিলেত গেল আর দেওরের যাওয়া, 
হোলো না-এই ভাবনাটা জ্যেঠিমার মনে 
বোধ হয় নিরন্তর খচ্থচ্‌ করত। সে' 
সময়েই জ্যেঠামশায়ের সংসারে টানাটানি 
দেখা দিতে সুরু করোঁছল। তা’ না হল্দে 
জোঠিমা খুব সম্ভব বাবাকেও বিলেত 
পঠাতেন। সে রকম দরাজ মন জ্যেতা 
মশাই ও জ্যেতিমা দুজনেরই ছিল। 
আমার জন্মের পর জ্যেঠিমা অনেক সময় 
দুঃখ করে বাবা-মাকে বলতেন_-“আমি 
পারলাম না রাখালেরে চিত্তর সংগে বিলাত 
পাঠাইয়া পড়াইয়া আনতে । তবে 'চত্তর 
যদি রোজগার হয় তবে চিত্ত তর ছেইলেরে 
বিলাতে পড়াইযা মানশষ কইরা দিবই ৷? 


সংলগ্ন উত্তরের জামটুকুতে যেখানে এখন 


চিত্তরঞ্জন সেবাসদনের গোয়েৎকা ব্লক 


চরেছে সেখানে বাড়ি করে কাঁসারিপাড়া 
থেকে এসে বাস করছিলেন। অনাত্মীয় 
দেশের লোকেরাও প্রায়ই আসত-যেত 
এবং কেউ কেউ থাকতও। এই সংকটের 
দিনেও জ্যেঠামশায় তাঁদের কাউকে বলতে 
পারলেন না নিজের পথ দেখতে । তার 
ওপর আমার ঠাকুমাও এলেন বিধবা হবার 


খেটে জ্যেঠিমার কিছুটা কষ্ট লাঘব যে 


| করতেন তাতে সন্দেহ নেই। ছেলে-মেয়েরা 
| স্কুলে যাবে তাদের খাইয়ে তৈরি করিয়ে 
[ সংগে টিফিন দিয়ে স্কুলে পাঠান, ভোলা 
{ (বসন্ত) ছেলে মানুষ, তাকে খাইয়ে 
| দেওয়া এই সব কাজে মা জ্যেঠিমার সাহায্য 


করতেন। এসব কাজ- রানা, ছোট 


| ছিল। 


মার এখানে বেশ কাজে লেগে শিরেছিল। 
ম্যানেজিং ক্লাকের মত 


মা রামাঘরের কাজে জ্যোঠমার দাক্ষণ 
হস্ত হয়ে তাঁর নির্দেশ তামিল করতেন 
শরীর দিয়ে যতটা সম্ভব হোতো। আর 
এই সময়ে প্যারবাবু ও দিদিমাণ তরলা 
তাঁর বাপের বাঁড়র জন্যে যে অর্থে সামথ্যে 
অনেক সাহায্য করতেন তা’ আগেই বলোছ। 
কথায় বলে 'দশপন্্রসম কন্যা যাঁদ পানে 
পড়ে’ । দাদমাঁণ এই প্রবাদবাক্য সার্থক করে- 
ছিলেন। তিনি সংপান্রেই পড়েছিলেন। 
মেয়ে-জামাই উভয়ে সেই সংকটের দিনে 
জোঠামশাষেব পরিবারের জন্যে অকুস্ঠ- 
ভাবে স্বার্থত্যাগ করেছেন। এই সময়ে 
আর একাট ঘটনা ঘটোছল যা 'দাঁদমাঁণ ও 
অন্যান্য 'দাদদের মুখে একাধিকবার 
শুনোছ। একদিন এমন হোলো যে 
জ্যেঠামশায়েব কণ্টা মোটা হ্যান্ড নোটের 
দেনা মেটাবার দিন প্রায় সমাগত। দিতে 
না পাবলে পাওনাদারদের কাছে শিরশ্ছেদ 
হবে এবং তারা আদালতের 'আশ্রষ নেবে। 
জ্যেঠামশায়ের মন ভাবনায়-চিন্তায় ব্যাকুল 
এবং সেই অশান্তির জন্যে তাঁব মুখে 
কালিমা পড়ে গেল। অথচ টাকাব সংপ্থান 
করা যাচ্ছে না। বাবা এদিক-ওদিক ঘুরে 
টাকা যোগাড় করবাব বৃথা চেষ্টা কবে- 
ছিলেন। এমন সময় সন্য্যেব পব মা তাঁব 
গহনাব বাক্স এবং গাষে যা কিছু গহনা 


শঠে শাঠ্ং- 









সাপ্তাহিক বসুঙ্গতা 
ছিল সব একত্রে করে জ্যোঠামশায় যেখানে 
বর্সোছলেন সেখানে তাঁর পায়ের কাছে 
রেখে দিলেন। মা'র হাতে তখন শাখা ও 
গহনাই রইল না। মা'র বয়স তখন হবে 
বছর কুঁড়ি। সেই বরসের যুবতী মেয়ের 
পক্ষে গা থেকে সমস্ত গহনা খুলে দিয়ে 
দেওষা যে সহজ্জ ব্যাপার ছিল না তা, 
সহজেই অনুমেয়। জ্যেঠামশাষ ছল ছল 
চোখে মায়ের মুখের দিকে খানিকটা চেয়ে 
রইলেন। সে চাহনির মধ্যে যে আনবণ্চনীয় 
কোমলতা ফুটে উঠোছল তাইতেই মায়ের 
সব ত্যাগ সার্থক হয়ে উঠল। তাঁর 
ভাসুরঠাকুরের যে এতটুকু উপকারও 
মায়ের দ্বারা হোলো সে কথা ভেবেই মা 
মনে শান্তি ও আনন্দ পেলেন। ছেলের 
বয়সী ছোট ভাইয়ের স্ত্রী গায়ের গহনা 
নিয়ে যে জ্যেঠামশায়ের পাওনাদারদের 
ঠেকাতে হোলো এর থেকেই বোঝা যাবে 
যে টাকাটার কতখানি জরুরী দরকার তখন 
জ্যেঠামশারের হয়েছিল। নেহাৎ অপারগ 
না হলে জ্যেঠামশায় কখনই মায়ের এই 
গহনা নিতেন না। দাদাবাবু তাঁর দাদির 
আব খ্যাড়মার এই স্নেহের দান আমরণ 
শোধ দিয়ে গেছেন। টাকার হিসেব করলে 
তিন পেয়োছলেন যত দরেছেন তার 


চতুর্গণ। কিন্তু দুঃখের 'দনে বা পাওয়া 
যায তার ত' মূল্য নেই। সে থান শে॥ধ- 
ধোধের প্রচ্নই দ্দাবাবুর মনে ওঠে !ুন। 
সারাজীবন ধরে দাদাবাব আমাদেন 
পাঁরবারের সকল বোঝা বহন কবে গেছেন 
সন্তুদ্টাচিত্তে ও কৃতজ্ঞ হৃদযে। মাষেন এই 
কৃতজ্ঞতাপ্রসূত ত্যাগ লক্ষ্য কবোহুলেন 


আর একজন মহষসী মাহল--তআদাদের 


দিদিমাণ। তাঁর ছেলে সুধাং যত্ন 
বিলেত থেকে ফিরে প্র্যাকটিস করতে ল্য 
করলেন এবং কিছু কিছু বোজগারও 
করতে লাগলেন তখন 'দিদিমাণ হাতে? 
জন্যে ভাবণ ওজনের ছয় গাছা ঘ্চরে নোনান 
চাঁড় এবং গলাব হার তোর কারমে মাতে 
পাঁরয়ে দিয়ে যেন মনে অপার আলদদলাত 
করলেন। মা'র বয়স তখন হৌঢ়ত পার 
হবার মত। তান সওকুচিত হয়ে বনে 
উঠলেন-ভাস,রাঁবা এই বুড়া বয়মে গয়ন!। 
পরতে লজ্জা কবে? 'দাদমাণ বলালেন-: 
‘না খ্দাড়মা এ তোমায় পরতেই হবে। 
আমার ভাল লাগবে!’ সেই ছাড় ও হাল 
মা নিত্য ব্যবহার করে গেছেন মৃত্যু 
পযন্তি। এ ছাড়া মায়েব আর কোলে 
গহনাই ছিল না। দদিদিমাণব এই চ্নেহের 
প্রাতদানও অমূল্য সম্পদ ছিল মারেন 
কাছে। [ছননঃ | 
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গশ্চিমনপ্যের খাদ্যসংগ্রহনগীতি কঠোরতর হওয়ার সম্ডা ৰনা_-স্কোছ 


এবারে কালবৈশাখীর দারুণ আব- 
হাওয়াতে এখনো তেমন গরম পড়ে নি, 
কন্তু নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রীর বাজারে যে 
আগুন জবহলেছে তা সহজে 'নভবে বলে 
মনে হচ্ছে না। বিশেষ করে ভরিতরকারার 


বাজার প্রত্যহ যেভাবে হু হু করে চড়ে 
যাচ্ছে তাতে চিন্তিত হবার বীতিমত কারণ 
দেখা গেছে। 

যুক্তফ্রন্ট সরকার অবশ্য বাজার দরের 
এই অস্বাভাঁবক অবস্থা দেখে চিন্তিত 
হয়েছেন। বারমাসে তাঁরতরকারীর মধ্যে 
আলুর দামই সবচেয়ে বেশি, কেন না 
এটাবই সবচেয়ে বৌশ প্রয়োজন হয সাধারণ 
মানুষের এবং এই আলুর দামের 'নিবিখেই 
কাঁচা তরকাবীব বাজার ওঠানামা করে। 

বিগত কংগ্রেসী সরকারের আমলে 
বশুদ্ধ মজুতদাবীর উদ্দেশ্য নিয়েই 
অনেক ঠাপ্ডাঘর গড়ে উঠোছল। এক-একটি 
ঠান্ডাঘব বা কোল্ড স্টোরেজ গড়ে তুলতে 
অন্যুন তিন লক্ষ টাকা ব্যয হয়। বলা 
বাহুল্য, এই ঠান্ডাঘর তৈরি করতে যে সে 
লোক পারে না? একমাত্র তারাই এই 
কর্মাট করতে পেরেছে যারা বিগত আঠারো 
বছবে বহু লক্ষ টাকা উপাজন কবতে সক্ষম 
হয়েছে। আরও সহজ্ব করে বললে, দু- 
একটি ক্ষেত্র বাদ দিযে, এই ঠান্ডাঘরগুলি 
আসলে কালো টাকার সম্ট। 

গত বছরে আলুব উৎপাদন যে 
শকান্তই কম হয়েছিল তা নয়। এবং ঠাণ্ডা- 
ঘরওযালারা, তথা অসাধু ব্যবসায়ীবা যাবা 
ঠান্ডাঘবে মাল রেখে চতুগ্গণ মুনাফার 
ভালে থাকে, এই আল: িনোৌছল বর্তমান 
দামেব এক-তৃতীয়াংশ মূল্যে। খুচবো দামই 
ভাই ছিল, পাইকারী দাম নিশ্চয়ই আবো 
কম। অথচ আজ্রকে এই ঠাণডাঘরের 
সুযোগে তাবা ঠান্ডা মাথায় আঁতমুনাফা 
লূঠছে। অন্যান্য তাঁরিতরকারী ও ফল- 






মূলের ক্ষেত্রে ঠাম্ডাঘরগাঁল মালিকদের 
অতিমুনফো তুলতে সাহায্য করা 'ভন্ন 
অন্য কিছ; করে না। 

কাজেই সরকারের উচিত এই মহরতে 
ঠাণ্ডাঘরশ্‌ুলিতে মজুত করা সম;দয় মাল- 
পন্জ আটক করে তা বাজারে বার করা এবং 
পরবতী পর্যায়ে ঠাণ্ডাঘরগলির জাতীয়" 
করণ করা। এই একটি উপায়েই মান্র বেশ 
কয়েকাঁট নিভ্যব্যবহার্য সামগ্রীর ন্যায়সঙ্গত 
মৃলামান বজায় রাখা সম্ভব । 

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, এই ঠান্ডা 
ঘরওমালাবা পরোক্ষে অলপ পাঁজর লোকে- 
দেব আতিমুনাফা লুঠতে শেখায়। অনেকেই 
দু-চাবশো মণ আল. মাঘ-ফাজ্গুন মাসে 
কিনে ঠান্ডাঘরে জমা রাখে এবং বাজার দর 
চড়তে শুরু করলেই তারা চলতি দরে সেই 
জমা রাখার রাসদাঁট চান্ডাঘরওয়ালাদের 
কাছেই বিক্রী কবে দেয়। এও একরকম 
ফাটকাবাজী, এবং এর ফলেও আলুর 
বাজার দর এবারে রখীতমত চড়েছে। 

শুধু আলুর ক্ষেত্রেই নয়, অন্যান্য 
কাঁচা ভাঁরতরকাবীব ক্ষেত্রে মূল্যস্তব যেভাবে 
আকাশ ছ'তে চলেছে তার কোন সংগত 
কারণ খুজে পাওযা যাচ্ছে না। 'বাভম্ন 
বাজারে ঘরে আমাদেব যে অভিজ্ঞতা হয়েছে 
ভাতে আমবা দেখেছ যে মূল্যবৃদ্ধিব 
আস্বাভাবকতায় ক্লেতাবা অত্যল্প পরিমাণে 
জিনিষ ‘কিনছেন, যাব ফলে প্রচুর তাঁর- 
তবকারী আঁবক্লীত থেকে যাচ্ছে। সেগুলিকে 
নম্ট কবে ফেলা হচ্ছে, কিন্তু তবুও সদ্তা- 
দরে বিব্লয় করা হচ্ছে না। আঁত লাভের 
প্রবণতা সর্বস্তবে এমন এক অবস্থার সৃণ্টি 
কবেছে যার ফলে মনুষ্যসম্ট বিশাল পণ্যে 
এই অপচয়, চোখে দেখে "স্থর হযে থাকা 
যায় না। বাঁদ দশ সের 'বিক্লী করে এক 
মণ বিক্লীব মুনাফা লোটা যায়, তাহলে 
এক মণ ‘বক্তার প্রচেষ্টা কেন করা হবে এই 
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মনোভাব বিক্রেতাদের পেয়ে বসেছে। ফলে 
যারা আনার্জ তরকারী উৎপন্ন করেন, 
তাঁরাও যেমন প্রবাণ্চত হচ্ছেন, তেমান 
বাঁৎত হচ্ছেন সাধারণ ক্রেতারা! hs 
মাছের বাজাবে আগুন লাগার কোনই 
সঙ্গত কারণ নেই, কিন্তু তা আজ সকল 
সাম্যের নাগালের বাইরে চলে গেছে। 
জনসাধারণ মূখ বুজে মষ্টমের কয়েক" 
জনের বাঁদরামির কুফল হাড়ে হাড়ে ভোগ 
করছেন, কিল্তু দুঃসহ অবদ্থার প্রতিকারের 
জন্য কোন প্রচেষ্টাই করছেন না। ব্যপার 
দেখে মনে হচ্ছে, মন্ত্রীরা যা কিছ; করছেন 
তা নিজেদের দাঁয়ত্বেই করছেন, নিজেদের 
ব্যন্তিগত প্রভাব ও সমুনামকে পযজ করে। 
‘কিন্তু মন্ত্রীদেৰ পিছনে যে রাজনৈতিক দল- 
গলির থাকবার কথা সেই দলগযাল কি 
{নিজেদের দায়িত্ব পালন করছেন? এত যে 
ঢাকডঢোল পিটিয়ে বিভিন্ন অণ্চলে গণ" 
কাঁমাট তোর করা হচ্ছে, সেই গণ-কাঁমাট- 
শলিই বাকি করছে? আকাশ ছোঁয়া 
মূল্যবৃদ্ধি প্রতিরোধ করার কাজে তারা 
কতটুকু এগিয়ে, এসেছে? 

কথাটা যখন উঠলোই তখন আরও কিছ 
কথা অনিবার্যভাবেই এসে পড়ে। বিভিন্ন, 
অকংশগ্রেসণী দলগনাল মান্ত্ৰসভার 'পছনে 
বশত নিয়োগ করে কাজ করছেন, এ কথা 
বিশ্বাস করার মত কোন কারণ খ)জে পাওয়া 
যাচ্ছে না। চালের প্রাকওরমেন্টের ক্ষেত্রে 
এদের পূর্ণ সহযোগিতার প্রমাণ নেই। 
যন্তফ্রন্ট সরকার প্যালশের উপর নিভ'র- 
শ'ল নন, কেন না পূলিশবাহিনশকে নতুন 
আদর্শের সঙ্গে খাপ খাইয়ে গড়ে তুলতে 
অনেক সমযেন প্রয়োজন। তাঁরা নিভর 
করছেন জনসাধারণের সহযোগিতার উপর! 
সেই হিসাবে বাভিন্ন অণ্চলে গণ-কিটি 
গড়ে তোলার প্রস্তাব উঠেছে প্রগাতশশল 
মানুষদের নিয়ে যাঁরা সরকারের লঙ্গে সৃহ- 





ভুমিকা আছে, কিন্তু দ;ঃখের সঙ্গে বলতে 
বাধ্য হচ্ছি যে এই ভূমিকা পালনে তাঁরা 
ওঁদাসীন্য প্রদর্শন করছেন। 

তাঁরা লক্ষ লক্ষ লোক নিয়ে ময়দানে 
র্যালি করছেন, নিজেদের সমর্থকদের সংখ্যা 
প্রদর্শন করে বাহবা কুড়োচ্ছেন। কিন্তু এই 
সমর্থকদের নিয়ে ময়দানে সমাবেশ না করে 
তাঁরা চালকলগনলি বা ঠাণ্ডাঘরগঢাল ঘেরাও 
করলে যে মজ্‌ত উদ্ধার হোত, তাতে দেশ- 
বাসীর বর্তমান দশা যে বহুলাংশে লাঘব 
হত তাতে কোন সন্দেহ নেই। মাছের 
আড়তদারদের ঘেরাও করে পুকুরে জাল 
দেওয়াতে বাধ্য করলে গভীর জলের মাছ- 
গুলি সহজেই বাজারে আসত, দামও সঙ্গে 
সঙ্গে পড়ে যেত । যে সকল শিল্পজাত 
পণ্যের উৎপাদন পশ্চিমবঙ্গে হয় সেই সকল 
ক্ষেত্রে জাগ্রত জনমতের চাপ সৃষ্ট করালে 
কোম্পানীর দর এবং খনচরো দরের দ:জ্তর 
ব্যবধান অনেকাংশে কমে আসত । দ7;ঃখের 
বিষয়, অকংগ্রেপী রাজনৈতিক দলগ্যল 
এদিকে বিশেষ দৃষ্টি দিচ্ছেন না। সাধারণ 
নির্বাচনে জয়লাভ করলেও তাঁরা এমন 
. আবহাওয়ার সৃষ্টি করতে পারছেন না যাতে 


দৃষ্টি এদিকে বিশেষভাবে আকর্ষণ করাছি। 


আকাশবাণী প্রসঙ্গে 

$ 

বিগত ১লা মে, পশ্চিমবঙ্গে প্রথম মে 
দিবস পালন উপলক্ষে জাতির উদ্দেশ্যে 
ভাষণ দেবার জন্য পাশ্চমবঙ্গের শ্রমমন্ত্রী 
শ্রীসীবোধ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর বন্তৃতার যে 
খসড়াঁট আকাশবাণী কলকাতা কেন্দ্র 
পাঠিয়েছিলেন, আকাশবাণী কর্তৃপক্ষ সেই 
ভাষণের 'কয়দংশ পাঁরবর্তন করার উপদেশ 
দয়ে তা ফেরৎ পাঠিয়ে শুধু শ্রমমল্নীকেই 
নয় সমগ্র মান্তিসভাকে তথা পশ্চিমবঙ্গের 


আদ erat CREE 
আসল সমস্যাটি এই কথাটির দ্বারা 
স্পষ্টভাবে ব্যস্ত হয়েছে। 

ভারতের 'বাভন্ন প্রান্তে অকংগ্রেসী সরকার 
প্রাতাষ্ঠত হবার পর একটা নিদারুণ 
সাংবিধানিক সঙ্কট দেখা যাচ্ছে, যে 


সংবিধান কতখানি সক্ষম সে প্রশন আজ 
একান্তভাবেই মুখ্য হয়ে দাঁড়য়েছে। 


আর তা ছাড়া সংাঁবধান কোন অনড় বস্তু 


নয়, প্রয়োজনে তার সংশোধন বা সম্পূর্ণ 
পারবর্তনও অবশ্যম্ভাবী। আর ইতিমধ্যে 
তো সংবিধানের সংশোধনও বহুবার 
হয়েছে। কাজেই সাংবিধানিক সীমাবদ্ধতার 
কথা তুলে শ্রমমন্ত্রী বাস্তব অবস্থাটার 


"বোধ বন্দ্যোপাধ্যায় 


স্বীকাতি জানিয়েছেন মান্র। এতে আকাশ- 
বাণীর গোঁসা করার ক কারণ আছে, তা 
বাঁদ্ধর অগম্য। কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে 
বাহবা কুড়ানোর মতলব ভিন্ন শ্রমমন্ত্রীর 
বন্তৃতাকে ফের পাঠানোর আর কোন সঙ্গত 


বস্তুত, 


কলকাতা কেন্দ্রের এই হঠকারিতা মণ্গল- 
কর হয়েছে, কেন না এর দ্বারা এটাই 
প্রমাণিত হয়েছে যে, আকাশবাণীর গঠন- 
তন্ত্রের আশ; প্রয়োজন ৷ 
কেন্দ্রে কংগ্রেসী সরকার থাকার জন্য এবং 
আকাশবাণী কেন্দ্রীয় সরকারের প্রাতষ্ঠান 
হওয়ার জন্য তার আনুগত্য ওইদিকেই 
থাকবে এবং 'বাঁভন্ন রাজ্যে তার প্রাতাঁট 
কেন্দ্রের কাজকর্ম বহ:ক্ষেত্রেই হয়ত সেই 
রাজ্য সরকারের আদর্শাবরোধী হতে পারে, 
কেন না আজ ভারতের নয়টি রাজ্যে 
অকংগ্রেসী সরকার প্রাতম্ঠিত। কাজেই 
আকাশবাণীর রাজ্য সংস্থাগুলির সঙ্গে 
সংশ্লিষ্ট রাজ্যগুলির বিরোধ আজ না 
হোক কাল হবেই। কাজেই নতুন অবস্থার 
পরপ্রোক্ষতে হয় আকাশবাণীকে 
সরকারের আওতার বাইরে একটি দ্বয়ং- 
শাসিত সংস্থারুপে গড়ে তোলা হোক, 
আর না হয় আকাশবাণীর ব্যাপক 
1বকেন্দ্রীকরণ করা হোক। 


দ্রাম কোম্পানীর জাতীয়করণ হোক 


সংবাদে প্রকাশ যে, যযব্তফ্রন্ট সরকার 
ট্রাম কোম্পানী জাতীয়করণের কথা ভেবে 
চিন্তে দেখছেন। বর্তমানে ট্রামের ভাড়া 
বৃদ্ধি সংক্রান্ত একটি মামলা মহামান্য হাই- 


১৮৮১ সাল থেকে আজ পর্যন্ত 
কলকাতা শহরে একচোটয়াভাবে সর্বাপেক্ষা 
নিকৃষ্ট ধরণের গাঁড় চালিয়ে এই কোম্পানী 
কোট কোট টাকা মুনাফা ল্‌টেছে। কন্তু 
পুরোনো অচল হয়ে যাবার পর 
নতুন গাঁড় কেনার জন্য ক্ষয়পূরণ তহবিলে 
এই কোম্পানী ছিটে-ফোঁটাও ব্যয় করে নি।. 4 
অথচ ১৮৮০ ও ১৯০০ সালের আইনের 


সর্ত ছিল যে গাড়, লাইন প্রভৃতি ভাল 


অবস্থায় রাখার জন্য যা দরকার সেটা 
পুরোপুরি বরাদ্দ করবার পর মুনাফার 


যেটুকু বাঁক থাকবে শুধু সেটাই কোম্পানণী 


করতে পারবে। ১৯৪১ থেকে 
১৯৫০ সাল পর্যন্ত দশ বছরে এই 
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{ পনি (সংস্কৃত 
তির অনেকেই সংস্কৃতে অনাগ্রহণী, অথচ এই ভাষা ও সাহিত্য লম্বন্ধে . বেশ কিছুটা ৷ 
শ্মধমাত একটি কারণেই, পণ্ডিতেরা বিষ্টি বাধ্যতামূলক হবার দরুণ: তমনের জধিকারণী হন স্কুল-কলেজের. 
নখে লেই। এর চেয়ে স্থূল সত্য অনাগ্রহণী ছাত্রদের প্রচুর সময় ও শান্ত এলাকার বাইরে থেকেও। এ'দের সংস্কৃত 
ব্যায় হয়েও পাস-মাকের বেশি নম্বর জানের ব্যবহাঁরক প্ৰকৃতি দেওয়া হোক। 
তাদের বরাতে আসে না।...  শিক্ষান্তীর নিকট আমাদের নত 
ভাষা শিক্ষার অবশ্যই প্রয়োজনীয়তা এই যে, ভাষা শিক্ষা সদ্বন্ধে যেন তান. 
আছে, কিন্তু তার জন্য পৃথক বন্দোবস্ত প্রচলিত দৃষ্টিভঙ্গির  পাঁরবর্তন সাধন. 
করলেই হয়। বিভিন্ন ভাষাকে এ&ঁচ্ছিক . করেন। আমি যদি লাহিতোর ছাত হই, 
বিধররহেপ রেখে: দিলে দে: হায়: যেনা. ইংরাজী নাহিতো সম্পূ্প ইতিহাস. 









ছলেন। বাত জানেন বে, লেগুই. 

ও কাজাময়া ইংরাজন সাহিত্যের ইতিহাস. 
{লখেছিলেন নিজেদের মাতৃভাষা ফরাসণতে, 
'হন্দণ- ফরাস? ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য। গ্রন্থটি এতই 
রর পপ করলে, এমং কাইনাজ পরার উৎকৃষ্ট হয়েছিল মে, পরে সেটি ইং 

 এইগ্যালির জন্য পৃথক পৃথক ডিক্সোমার 
L এই 


পুরদ্কারপ্রাপ্ত,। বিশ্ববরেপ্, 


ঙ : রবান্দ্রনাথকেও যে অসম্মানের 


(বোঝা বহন করতে হয়েছিল, নানা 
ধরণের বিরুদ্ধ সমালোচনা ও বদ্বেষ- 
জনিত যন্ত্রণার সম্মুখীন হতে হয়েছিল, 
তা ভাবলে শুধু বিস্মিতই হতে হয় না, 
গনদার্ণ পাঁরতাপও বোধ করতে হয়। 
তৎকালে যাঁরা কাঁবর 'বরুদ্ধাচরণে 
অগ্রণী ছিলেন, তাঁদের মধ্যে খ্যাতিমান 
'দীবদ্বজ্জনও ছিলেন অনেক। তবুও তাঁরা 
যে কবির প্রাত শ্রদ্ধাহীন হয়ে তাঁর 
সম্বন্ধে কটান্ত করতে কুণ্ঠিত হন নি, 
তার মূলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ছিল ব্যান্ত- 
গত অসূয়া ও অসাহফতা। একে এ 
রূপলাবণ্যে ভরা কন্দর্পকান্ত, ধনীর 
ঘরের দুলাল, গতানুগাঁতক থেকে চাল- 
চলনে ও পারবারক আভিজাত্যে 
গ্গকলের থেকে যেন একট. স্বতন্ত, তার 
ওপরে কাবালক্ষীর বরপূত্র হয়ে, অজস্র 
সুমধুর সঙ্গীত ও কাব্যরসধারার প্রস্রবণে 
বঙ্গের অনূর্বর মানসভূমকে রসাসন্ত 
করে তুলেছেন, সেক্ষেত্রে মানুষের পরশ্রী- 
কাতর মন উত্তোজত না হয়ে পারে না 
হিংসার অনলে দগ্ধ হয়ে উক্ত গুণসম্পন্ন 
মানুষকে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য উঠে- 
পড়ে লাগে। 

এবং সে 'লাগা'র লোক আজও 
একেবারে নিঃশেষ হয়ে যায় নি। তবে 
সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, সংখ্যায় তারা 
অত্যন্ত নগণ্য এবং তাদের বন্তব্য 'বদগ্ধ- 
সমাজ কতৃক হেয়, অযৌন্তক ও 
অশালীন প্রাতপন্ন। প্রাচীন রবীন্দ্- 
গবদ্বেষীদের সঙ্গে এদের তফাৎ এই যে, 
তাঁরা রবীন্দ্রনাথের জাবদ্দশাতেই তাঁর 
সম্পর্কে যা-তা বলেছেন, আর এরা 
কাঁবর অবর্তমানে বালসুলভ লম্ফঝম্ফে 
রবান্দ্র-যুগের অবসান ঘোষণা করতে 
উদ্যোগী হয়েছেন। এই অর্বাচীনদের 
সম্পর্কে শুধু এইট্দকু বললেই যথেষ্ট 
হবে যে, বা মহাকাব্য শ্রস্টাদের 
আবিনাশী সত্তাকে এ ধরণের মানুষ তো 
কোন ছার, কালও কোনদিন বিস্মাতির 
অতলে তাঁলয়ে দিতে সক্ষম নয়। 
ভারতের : এই ক্ষণজল্মা অসাধারণ 
সাহিত্য গণসম্পন্ন কাঁবর অনন্যসাধারণ 
কাব্যশান্তর রসাস্বাদনে তাঁর সমসামাঁয়ক- 
ক্ষালের বোদ্ধাদের অনেকেই ঠিক ঠিক 
তাঁকে বুঝে উঠতে পারেন নি এবং 
অনেকক্ষেত্রে কবির বিশ্বজনীন ভাবতত্বের 
গভীরতাও উপলব্ধি করতে সক্ষম হন 
{ন। তদ:পার তাঁরা রবাঁল্্নাথের 
অনাস্বাদতপূর্ব কাব্যরসধারাকে দেশীয় 
ভাবধারার বাহক এবং তাঁকে স্বজাতদ্রোহী 
বলে অভিযুক্ত করতেও কুশ্ঠিত হন 
ধন। অবশ্য এ সকল উীন্ত কবির 
জীবদ্দশাতেই হাস্যকর, মিথ্যা ও 


ধাতুলের আস্ফালন 'হসাবে গণ্য হলেও, 
সাহত্যের ইতিহাসে এমন অনেক 
নিদর্শন আজও লিপিবদ্ধ হয়ে আছে। 
প্রাচীন দৈনিক 'নায়ক' পত্রিকার 
সম্পাদক ও সাহিত্যক যে পাঁচকাড় 
বন্দ্যোপাধ্যায়কে সম্প্রাত আমরা শ্রদ্ধা 
জানালাম, সেই পাঁচকাড় বাঁড়জ্যে ছিলেন 
খ্যাতিমান রবীন্দ্র-বিদ্বেষীদের মধ্যে 
অন্যতম৷ কাঁবগদুর রবীন্দ্রনাথ সম্পকে 
বাঙ্গালা ভাষা’ নামক একটি রচনার মধ্যে 
তিনি বলোছিলেন-_ 
“বিদ্যাসাগর বাঙ্গালা গদ্যের যে আকার 
ঠিক কারয়া গিয়াছেন, তাহা আর সহজে 


. বদলান নাই। 


PA 5 বিশু মুগ্যাপা। 


বদলাইবে না। বাঁঙ্কমচন্দ্র ছাঁচের উপর 
একট কাঁরিকরী করিযাছিলেন মানু, ছাঁচ 
রবীন্দ্রনাথ ছাঁচ বদলাইতে 
চাঁহতেছেন, তাহা হইবার নহে। কারণ, 
বদ্যাসাগরী ছাঁচ বাঙ্গালার সর্বত্র পঞ্চাশ 
বংসরকাল স্কুলে, কলেজে, পাঠশালান্ত 
সমানভাবে চলিতেছে, সকল সমাচারপন্র & 
ছাঁচে লেখা । যেমন বিদ্যাসাগরের টাইপের 
কেস্‌ বদলাইবার উপায় নাই, তেমন 
ভাষাও বদলাইবে না। উহা যে সর্বজন- 
সমাদৃত ও ব্যবহৃত। উহার ব্যাপ্তি 
অত্যাধক, উহার গভীরতা প্রগঢ। একা 
রবীন্দ্রনাথ জনকয়েক চালাচাম্‌ণ্ডার 





পরিষদে ৯৩৩৪ সালে যে প্রবন্ধ : পাঠ 


রন আলিত করেন, তার মধ্যে তিনি রবানদুনাথের 
০ হািহান এই নকল অসামানঃ 


উত্তর দান করেন। 


প্রমথ চৌধুরীর এই সামান্য উ্জি- 1 | 


ras সপ উকুর পরই ট্বিজেন্দ্রলালের “চন্দা সাহিত্য’ পৱিকায় ‘চিতাঙ্গাদা'র আধ্যাত্মিক 


ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলোঁছলেন-- : টি 

শচন্রাঙ্গদা কাব্যখানি সুনীতি কি তা 

“এই গজ্পড়ি রবীল্দ্বাব্দর বড়ই দুনশশত প্রচার করিতেছে বায়কা 
গদ্যময় বোধ হইল। কন্যার পিতার সম্মত ২ 





কাজ করেঃ € 


ই ৰ 


তে ফ্কেলে এবং এ 


করুক 


_'সাহত্য" সম্পাদক ও সমালোচক 
বেশচন্দ্র সমাজপাত সেকালে সাহিত্য- 


মাটি 





আজ এই সকল উীন্ত যে কত অসার 
ও অযৌন্তিক তা বিজ্ঞজনমান্রেই উপলব্ধি 
করতে পারবেন। সাহিত্য ও সংস্কৃতির 
দিক থেকে রবীন্দ্র-প্রভাব জাতীয় মন- 
মানসের যে কি পরিমাণ পরিবর্তনসাধন, ' 
এবং ভাষা ও ভাবের উন্নাতিবিধান করেছে 
তা ভাবলে 'বাঁস্মত হতে হয়। অবশ্য 
| মানষের পক্ষে 


সতা, এবং তাঁরা এই ধরণের কি বব 





বাংলাদেশে রথান্দ্রনাথ, ঠাকুর নামক 
ত্র ব্যাস্ত ৫১৮৮৮-১৯৬১ )। ছিলেন 
এরুথা' অনেকে. শুনে থারুবেন, কিন্তু তান 
যেবাচত্র প্রাতভাধর ব্যান্ত ছিলেন; এ কথা 
অনেকেরই জানরার কথা নয়। না জানবার 
কারণ রথান্দ্ুনাথ িজেই। তানি খ্যাতর 
অন্তরালে বাসই বেছে নিয়েছিলেন সমস্ত 
জীরন। তাই তান৷ শুধু রবীন্দুনাঞ্য 
ঠাকুরের শেষ বংশধররূপে: পাঁরাঁচত, তাঁর, 
গনজদ্ব: সত্তাকে; নানা কাঁতকে, পৃথরুভাবে; 
গপতার খ্যাঁতর বাইরে তুলে ধরত্তে; 
অনিচ্ছুক হয়ে রইলেন। খ্যাতির বিড়ম্বনা 
রইল, পিতার দিকে, তিনি নিজে রইলেন, 
আড়ালে । এর একটি কারণ: তাঁর নিজস্ব; 
নম্রতা; আর. একাঁট কারণ; পিতার প্রা 
কর্তব্যবোধ। কোনো প্রাণীর: দেহকোধ- 
গাল পৃথকভাবে জীবন্ত থাকলেও যেমন 
তারা একমান্রর দেহের উদ্দেশ্য সাধনেইী 
নিযুক্ত থাকে, এবং যতদিন দেহধারীর 
ব্যান্তসত্তার মৃত্যু না ঘটে; ততদিন: তাদের 
অপর কোনো উদ্দেশ্য থাকে না, রথান্দ্ু- 
নাথকেও তেমান এ কোষ-প্রকাতির 
গশেষত্বে চাহৃত করা-যায়। তানি পিতার 
এবং হয় তো বা 


জীবনে একের পর এক যে: সব আত্মীয়- 
'িয়োগজনিত মর্মান্তিক শ্টেকের ধাক্কা 
এসে লেগেছিল; তা কিছ: পাঁরমাণ-ভুলে 
থাকার জন্যই রধীন্দ্রনাথকে তিনি: তাঁর 
একাঁট শনর্ভরযোগ্য প্রধান অবলম্বনরূপে 
পেতে চেয়োছলেন মনে মনে । এবং রথান্দু- 
ত্যাগের কঠিন পথকেই' নিজের: পথরূপে 
বেছে নিয়োছেলেন। রবীন্দ্রনাথের কাছে, 
এ. ত্যাগের মূল্য অননূভূত-ছল না। তাই 
{তান পুনের পণ্টাশত্তম জন্ম বৎসর প্ছার্ত 
উপলক্ষে এ কথা স্পষ্ট করেই বলেছিলেন_- 


,.“তপস্যার ফল তব প্রাতাঁদন ছিলে 
সমার্পতে 
আমার খ্যাঁতিতে। 


গবদায়৷ প্রহরে রাঁবদনাল্তের অস্তনত 
করে 

রেখে যাবে আশীর্বাদ তোমার ত্যাগের 
ক্ষেত্ৰ পরে। 


রবশগ্লাথ অত্যন্ত চাপা প্রকাতির। 
গৃছজেলা। নিজের দুঃখবেদনারকে বাহরে। 
মেলে ধরে কারও সহ্যনমভ্ীতি আনা €গর। 
চেষ্টা' দ্বারা সেই সব দঃখবেদনার পাঁৰততা 








তার কারণ তো আগেই বলেছি, কারণ 
তাঁর নিজের কথার অনেকখানিই যে তাঁর 
পিতার অভিপ্রায়ের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে 
যুক্ত থাকার কথা! তা সবই পিতার জীবন 
ও ইচ্ছার সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে হবে। 
এ ইচ্ছা কোথাও প্রত্যক্ষ কোথাও বা গোণ। 


চি 


অথচ তাঁরও একটি জাবনী রাঁচত হবার 
ন যোগ্য উপাদান যথেষ্ট আছে। তবু ভাল 
| যে, তান এমন একখানা বই লিখেছেন। 
কারণ এ বিষয়ে সন্দেহে নেই ষে- তাঁর 
প্রায় ভুলে যেত যাঁদ না 'পতৃস্মৃতি 
উপলক্ষে এই বইয়ের ভিতর তিনি নিজে 
প্রকাঁশত হতেন। অবশ্য বাংলা বই তিনি 
তিনখানা ইতিপূর্বে লিখেছেন, (১) 
প্রাণতত্ব 28৮) এবং (২) আঁভব্যান্ত 






প্রচারিত নয়। কৃষিক্ষেত্রে তাঁর নতুন 
নতুন পরাক্ষমর কথা সাধারণের অজ্ঞাত। 
এ বইতে তার কিছ; পরিচয় পাওয়া যাবে। 





























“াপতৃস্মতি" অর্থে পিতৃপুরমষদের | 
স্মতিও কিছু এবং তা সংক্ষিপ্ত হলেও. 
যথেষ্ট মূল্যবান। অবশ্য প্রিন্স দ্বারকা- 


নাথ ও অনেকে স্মৃতির মধ্যে না হলেও, 


শ্রতর মধ্যে স্থান পেয়েছেন। 





বিরাট -বাঁড়িটার সঙ্গে, এবং পরিবারের... 


সঙ্গে পারচিত হাচ্ছি। মনে হচ্ছে যেন... 
লেখক স্বয়ং গাইডরূশে আমাদের বং. 
দেখাচ্ছেন এবং পর পর বিবরণ দিয়ে. 
যাচ্ছেন। একটি মহৎ কালকে জাবন্ত 
করে তুলছেন। বিচিত্র চাঁরত্র সব একে 
একে দেখা দিচ্ছে। গভার রহসামর বোধ... 
হর সব, রোমাণ্ত জাগে শুনতে শুনতে, 
দেখতে দেখতে । এই পারবেশ, এই অতীত, 
মহার্ষ প্রাতষ্ঠত বৃহৎ গোষ্ঠীর স্ত্রী 
পর্ষ, এবং যে সব আত্মীয়স্বজন বন্ধ; এ 
বান্ধব এদের কেন্দ্র করে এসে জয় 















প্রতিদিন ত্বক চর্যায় একান্ত 
প্রয়োজন। কুন্থম কোমল 
পেলব তনু ও যৌবন স্থুলণ্ড 
লাবণ্য এনে দেয়। 


সাধনা টুথ গেষ্ট 
দন্তরাজি মুক্তার মত শুভ্র 

ও উজ্জল, মাট সুষ্থ ও সুদৃঢ় 

মুখ দুর্গন্ধযুক্ত ও স্বচ্ছ করে ॥ 












জাল ওঁষ্ধালয়- “চাকা 


মাধনা ওঁধধালয় রোড, সাঘন! নগর কলিকাতা-৪৮ 
অধাকঞ্চ- উযোপেশচজ ঘো। এস. এ. 
আমূর্বেদ-শান্্ী, এক. সি. এস. (লিওন) 

এম্‌. সি. এস. (আমেবিক!) ভাখলপুর ১. 

কলেজের রনায়নশাত্ের ভূতপূর্কঅধ্যাগকঃ 





কলিকাতা বেশ্র--ডাঁঃ ররেশচ্র ঘোষ, 
এরম. বি: বি এন. { কলিঃ) আধুর্কেদোচার্য্য । 





রখ জাল চি ূ 


তাঁদের সম্পর্কে সব কাহনীই যেন আজ 
রুপকথা, সব ইতিহাস আজ ইতিকথা 
রোমাণ্কর অনুভূতি জাগে পড়তে পড়তে। 
বিচিত্র প্রাতভা, বিচিত্র চাঁরত্র। খেয়ালি- 
পনারও অন্ত নেই। পাঁরবার কত বড় 
তা নিয়ে তর্ক। মহারাণী ভিকটোরিয়ার 
পাঁরবার বড়, কি ঠাকুর পাঁরবার বড়। 
তৎক্ষণাৎ বলেন্দ্রনাথ মেহার্যর অন্যতম 
পৌন্র) কাগজ কলম নিয়ে বসলেন। 
দেখা গেল, ভিকটোরিয়া পাঁরবারের লোক- 
সংখ্যা টেনেবুনে ১০০, কিন্তু মহ্র্ষ 
পরিবারে শতাধিক ব্যাস্ত একখানা 
বাড়তেই বাস করছেন! এই জাতদয় 
তৎকালশন কত কাহিনী যে আছে। এ 
পিতৃস্মৃতি প্রধানত রবান্দ্রনাথেব স্মৃতি 
হলেও কাউকেই তো বাদ 'দয়ে ববীন্দ্রনাথ 
একা সম্পূর্ণ নন। "প্রন্স দ্বারকানাথের 
অন্যতম পোৱ গুণেন্দ্রনাথের পাত্রগণও 
এ"দেব সংস্কীতিজীবনের সঙ্গে আঁবচ্ছেদ্য 
বন্ধনে বাঁধা । গগনেন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ 
এবং আবও অনেকে এদের জীবনে মিলে- 
মশে এক হয়ে গেছেন। 

রথান্দ্রনাথের সঙ্গে সঙ্গে 'চলাছ। 
[শিশু ভোলানাথ দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুবের 
দৃশ্য উন্মোচিত হল। এমন চবিত্র বাস্তবে 
যে থাকতে পাবে তা বিশ্বাসই হবে না। 
বৈকুণ্ঠের খাতার বৈকুণ্ঠ আব কতটুকু? 
“তান এক ট্রাইসাইকেল কিনেছিলেন, 
মস্তবড়ো তাব তিনটে চাকা। সকালবেলা 
সেই ট্রাইসাইকেলে চেপে তানি পার্ক 
স্ট্রীট দিয়ে মষদানে বেড়াতে যেতেন! 
বেড়াতে যাবার অদ্ভুত পোষাক- পাজামার 
উপর ডবল কোট। কোটের ' তান 
লাগানো হাত্গামা বলে প্রথম কোটাট 
উল্টো করে পবতেন, তাতে বুক ঢাকা 
হয়ে যেত, তারপর অন্য কোটাট যেমন 
সকলে পবে...সার সত্যের আলোচনা, 
নামে একাঁট দার্শানক রচনা লেখা শেব 
হযেছে, কোনো 'বদ্বজ্জন-সভায় সেটা পড়া 
হবে। কিন্তু তার আগে কাউকে পড়ে 
শোনানো দবকার।...বাঁড়তে কাউকে খখজে 
পান না। কিন্তু অপেক্ষা করা তো যায় না। 
ঘর ঝট দিচ্ছিল এক বড় দাসী, আর 
কেউ তখন ছিল না। দেখা গেল এ 
টেনে মেঝেতে বসে, আর ভীন “সার 
সত্যের আলোচনা" আগাগোড়া পড়ে 
শোনাচ্ছেন।” 

এ'র সম্পর্কে আরো কত গজার 
ঘটনা। এমন চারণ আর দ্বিতীয় হবে 
মা। এ বইতে এই রকম কত ছোট- 
খাটো ঘটনা, কত বড় বড় ঘটনা, সুন্দর 
ধন্রধমশী ভাষায লেখা, পড়তে বসনে 
ছাড়া যায় না। এই বহ: ব্যবহৃত কথাগল 
অবশ্য যে-কোনো ভাল বই সম্পকেহি বলা 
হয়, এবং যে-কোনো তৃতীয় শ্রেণীর 


ডিটেকটিভ গজ্পের বই সম্পর্কেও বলা হল 


তবু এই 'বই-সম্পর্কেক এ একই বা - 


বলছি এজন্য যে, এ লেখার সামীণ্রক চিত্ত- 
গ্রাহতা, ব্যঞ্জনার সৌন্দর্য, ভারতের এক 
শ্রেষ্ঠ মনীষীর সঙ্গে পাঁথবীর বহু শ্রেষ্ঠ 
মনীষার মিলনকথার প্রত্যক্ষ আভজ্ঞতা- 
জাত ঘরোয়া বর্ণনা, রবীন্দ্রনাথের জীবনের 
চরমতম বেদনার মুহূর্ত থেকে বিপুল 
আনন্দের মুহুর্ত পর্যন্ত দুটি প্রান্ত, 
ও তার মধ্যবতশ শত আলোছায়ার খেলা, 
তাবপর ঠাকুর পরিবারের ভিতর দৃষ্টিতে 
দেখা বহু প্রাতভাধরের এঁতিহাঁসিক 
মুহ্ত্দুলির বর্ণনা, এবং এ সম্পর্কে 
আমাদের স্বাভাবিক কুতৃহল, সব মিলিয়ে 
এই পিতৃদ্মাতি আমাদের কাছে যে একটানা 
পড়বার মতো একখানা বই, এ ভিন্ন আর 
কি বর্ণনাই বা দেওয়া যায় এ বই 
সম্পর্কে? 

এত বিষয় আছে, এত সংবাদ আছে 
যে, শুধু তার একটি তালিকা দলেও 
এ রচনা দশর্ঘ হয়ে পড়বে। তারকনাথ 
পাঁলতের বাঁড়তে সাহেব পাঁরবেশে 
ডিনারে নিমান্তত গগনেন্দ্র অবনান্দু 
ইত্যাদি সহ রবান্দ্রনাথের (নিজেদের মধ্যে 
পূর্ব পরামর্শ অনুযায়ী) সম্পূর্ণ দেশ 
পোশাকে যাওয়ার কথা, এবং আরও 
রোমাণ্চকর-সেই পার্টিতে আদেশপ্রাপ্ত 
রবীন্দ্রনাথের সেই স্মরণীয় গান “আমায় 
বোলো না গাহিতে বোলো না”-র 
রোমাণ্চকর ইতিহাসটুকুও 'বাদ পড়ে নি। 
দ্বরকানাথের অন্দরমহলেই মহার্ধযর নিজ 
পরিবাৰ থাকতেন, তাঁর বর্ণনায় অনেক 
খবর পাওয়া যাবে। রবপন্দ্রনাথেব বার বাব 
বাসস্থান বদলের খেয়াল, উত্তরাধকারসূত্রে 


, পিতামহ: থেকে পাওয়া স্বভাববোশণ্টা 


“Babu changes his mind”-র 
কত মজার কাহিনী, সেকেলে বহু বুচি 
এদের হাতে কিভাবে ক্রমে বদল হল, তার 


তারপর মাঘোংসবে 
'নশীতিন্দ্র দাদার (দ্বজেন্দ্রনাথের পুত্র) 
‘নতুন কিছু কর'র অদম্য খেয়ালে দুর- 
দুরান্ত থেকে গাঁড় গাঁড় পুকুরের পানা 
এনে থাম ঢেকে দেওয়ার ট্র্যাজাড ও 
কমোড, বদ্বজ্জন সভা, খামখেয়ালি 
সভা, অনুশীলন সমিতি, এবং পরিবারের 
চালচলনে পদে পদে আঁভনবত্ব সৃম্টির 
প্রয়াস, কতক অর্ধোল্মাদবাত্ত প্রোতভার 
এইটিই লক্ষণ!), কতক স্বভাব-স্ণ্ধ 
খেয়াল, কতক বা ‘মেথড ইন ম্যাডনেস, 
কতক প্রকৃত সৃষ্টিমূলক কাজ। কিন্তু সবই 


০9৪৮. 


ক সুন্দর, এবং এসব ভি পরিবার 
সম্পর্কে পাঠকমনে অভুতপূৰ্ব 
আনন্দাশহরণপূর্ণ সম্দ্রমই না জাগায়! | 
[শলাইদহের স্মৃতির মধ্যে রবান্দ্র- 
নাথ সম্পর্কে একটি আশ্চর্য খবর্র 
দেখা যায়। তার আগে বলা দরকার বে 
ধ্তান ভাল সাঁতার কাটতে পারতেন, 
এবং গোড়াই নদশর এপার-ওপার করতেন 
অনায়াসে। (এই নদ ও কুষ্টিয়া মহকুমা 
আমার জের অত্যন্ত পারচিত। এখানে 
গেড়াই নদীর প্রশস্ততা নেহাং কম নয়।) 
ঘটনাটি পদ্মানদীর একটা দহের মধ্যে 
ঘটোছিল। প্রবল সাইর্লোনে বহন সম্পাস্ত 
ভেসে যাওয়ার দৃশ্যের মধ্যে একটি 
স্লশলোকের চুল দেখে রবান্দ্রনাথ মাঝি- 
দের হুকুম করলেন জালি বোট নিয়ে 
দেখে আয় বোধ হয় মেষেমানুষ ! মাঝরা 
সেই তুফানে সাহস পাচ্ছিল না যেতে, 
তখন রবীন্দ্রনাথ নিজে যাবার জন্য তোর। 
তা দেখে তখন তারা "গিয়ে স্লোকাঁটিকে 
উদ্ধার করে নিয়ে এলো। স্বলোকটি 
জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করতে 
ষাঁচ্ছল। সহন্দরী স্ত্রী, স্বামীর সঙ্গে 
বিবাদ করে একাজ করতে যাচ্ছিল। 
শিলাইদহেব স্মৃতিতে রবীন্দ্রনাথ ও 
তাঁর বন্ধুবর্গেব কথা। এর মধ্যে অন্যান্য 
বন্ধুদের সঙ্গে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 
নামও আছে। সে এক 'বাঁচত্র কাহনগ। 
বইয়ের ভাষা 'ছন্বপত্রের ভাষার মতো 
সমাজত, এবং 'স্নগ্ধতা গাণসম্পন্ন। 
পদ্মা ও বোটের কাঁহনণী রবীন্দুীবনের 
কত বড় একটি অধ্যায়। তার পর শাল্তি- 
নিকেতনে ব্রন্মচর্ষাশ্রম প্রাতষ্ঠা ও তখনকার 
জীবনে অন্তরঙ্গ পারিচয়। ব্রক্মবান্ধব 
উপাধ্যায়ের কাহিনী চমকপ্রদ। তাঁর 
পঞ্জাবী পালোয়ানকে কুস্তিতে হাঁরয়ে 
দেওয়ার বর্ণনা কৌতুককর। সবচেয়ে 
উল্লেখযোগ্য সতীশ রায়। এমন একাঁট 
তরুণের চাঁরব্র বাঙালীর মধ্যে আর আছে 
কি না কিংবা ভবিষ্যতেও দেখা যাবে 
কি না কল্পনা করা কঠিন। শুধু এই 
চীরন্রটি এই অধ্যাফটিকে অনেক মূল্যবান 


তাঁর নিজেকেও সাধনার জীবনে অনেক 
উ্চূতে তুলে দিয়েছে, তার মধ্যে সতাঁশ 


রায় কিংবা আঁজত চক্তবর্তী বা মোহিত _ 
সেনের অকালমৃত্যুর আঘাতও অবশ্যই” 


যোগ হয়েছে। ববীন্দ্রনাথকে বুঝতে হলে 
তাঁব জীবনের এই সব আঘাতের সঙ্গে 
সমবেদনাপূর্ণ পাঁরচয় থাকা আবশ্যক 
রর্থান্দ্রনাথের লেখার ভিতরে সে ইতিহাস 
খুব বিস্তারতভাবেই পাওয়া যাবে! 
কাঁবপত্নীর মৃত্যুদৃশ্য ভোলবার নয়! 
রবীল্দ্রনাথের এ এক অসাধাবণ সহন- 
ক্ষমতা । দুঃখের আঘাতকে নশরবে মে" 


এট 


bat 


> গ্রহণ ফমে অন্তরে পালন করার এই 


।অপারসীম শক্তি আর কোথায় দেখতে 


সানফ্ানাসসকোর প্রচণ্ড ভূমিকম্পের 


-€ ধ্বংসস্তূপ দেখার বিবরণ এই প্রথম 


ধাঙালণর লেখায় পেলাম। (আমি নিজে 
গিসনেমায় সে ভয়াবহ দৃশ্য প্নর্ঘাটত 
হতে দেখেছি!) পরে পিতার সঙ্গে দীর্ঘ 
পাশ্চাত্য ভ্রমণ, শত রকম শিক্ষাপূর্ণ তথ্য 
সম্বালত। এই অংশের সঞ্গে তাল রেখে 
সে সব কথার সামান্য আভাস দেওয়াও 
এখানে অসম্ভব । রবীন্দ্রনাথের জীবনেও 
এ সব ভ্রমণ নতুন নতুন আঁভজ্ঞতার দিগন্ত 
খুলে দিচ্ছে! ও সব দেশের শ্রেষ্ঠ 
মনীষাঁদের সত্গে মিলনের অনেক খবর 
আছে, যা শুধু এই বইতেই পাওয়া যাবে। 
বিষম কৌতুককর অথবা চমকপ্রদ ঘটনাও 
আছে প্রচ্দর। একবার সুইজারল্যান্ডে 
থাকতে রথীন্দ্রনাথের যে এক অভূতপূর্ব 
আভিজ্ঞতা হয়, তা মনে বাখবার মতো। 
ইটালর সীমান্তে প্রতিমা দেবী সহ 
{পকানক করতে গিয়ে সেখানে এক তাল- 
গাছ তাঁর দ্যাট আকর্ষণ করে। এখানে 


₹ তালগাছ ক করে এলো তা জানতে গিয়ে 


সা 


তালগাছের চেয়েও চমকপ্রদ এক অভিজ্ঞতা 
লাভ হল। গুদের দলে একজন ছিলেন 
ধান এখানকার আণ্চালক ভাষা বুঝতেন. 
গিনি নিয়ে গেলেন নিকটস্থ গাছের 
মালিকের কাছে, গিয়ে পারচিত হলেন। 
ঘখন শুনলেন তিনি রবীন্দ্রনাথের পত্র 
তখন আনন্দের উত্তেজনায় তাঁর সর্বশরার 
ফাঁপছে। ভান গুদের প্রায় টেনে তাঁর 
ঘরে নিয়ে গেলেন। ঘর বইতে বোঝাই। 
জর্মান ভাষায় অনুদিত রবীন্দ্রনাথেব সব 
ধই তো আছেই, তদুপাঁর বহন সংস্কৃত 
কাব্য নাটক ও দর্শনের বইও আছে। সুইস 
ক্লক তাঁন। ‘তান তাঁর মাঁট কোপানো 
সুক্ষ হাতে মূল সংস্কৃত কাব্য নিয়ে 
আবৃত্তি করতে লাগলেন। 

এ*র ইতিহাস স্মরণীয় নয় কি? 


এর; রবীন্দ্রনাথ তো এ তথ্য জানবার বহু 


_ আরও আছে। 


আগেই লিখে গেছেন “সব ঠাঁই মোব ঘর 
আছে”..একংবা “দেশে দেশে আছে 
গরমাত্ময়...” সে কথা কত সত্য মনে 
হয় এসব শুনলে। অনুরূপ ঘটনা 
কিন্তু আগেই বলেছি, 
সে তালিকা দেওয়া এখানে অসম্ভব । শুধদ 
একটি বিশেষ অধ্যায়ের কথা উল্লেখমাত্ 
করব। এই অধ্যায়ের নাম “বাবাকে যেমন 


সাপ্তাহিক বসুমতী 


দেখেছি।” মার ১৮ পৃষ্ঠার মধ্যে রবশন্দ্র- 
নাথকে যেভাবে, এবং যে অন্তরদ্ন্টিতে 

“দেখানো ' হয়েছে, তা একমান্ন 
রথীন্দ্রনাথের পক্ষেই সম্ভব! এত অহ্প- 
পাঁরসরে রবীন্দ্রনাথের মতো একটি 
আতিশয় জটিল চাঁরঘ্রের মান্বকে জরিপ 
করা বাইরে কারও পক্ষে সম্ভব বলে 
আমার মনে হয় না। রথপন্দ্রনাথ [নিজেও 
বলেছেন এ ক্কাজ কঠিন এবং ধলেছেন 
তাঁর পিতার পক্ষেও নিজেকে জামা ফাঠন 


ছিল। , কুণ্ডু “জিজ্ঞাসা” ১৩৩ এ ফাসাবহািী 
এ বইতে মোট ৩০টি অধ্যায় ফাহে॥ আ্যাভিনিউ, কলিকাতা ২৯, মল্যে ১৬ 
ভুঁমকা লখেছেন এল্মহার্ট। যোজন টাকা। _. 
Lo র' 
{ অন্যান্য বৎসরের ন্যায় 
! এই উৎসবের মধ্যে এক পক্ষকাল 


- রলচনা। 


ও ডাযার অংশে অঁতাবন্ত ছে) ৭টি 
পরিচয় অংশে দুটি বচন 
শ্রীপালনবিহারী সেনেব। পূর্ণ পশ্য 
রঙীন প্রতিকীতি ৩ খানা, গগনেন্দুনাথেক 
পেনটিং একখানা। একরঙা পিস 
দ্বাবকানাথের ১ খানা! বঙীন প্রচ্ছদ। 
রুচিসঙ্গত সাজসম্দ্রা এবং পাবা 
প্রসাধন দেখে সন্দেহ থাকে না বৈ, এ সব 
শ্রীপ্যালমাবহার সেনের প্রচ্ছন্ন হাতির 
ক্রিয়া! পতৃস্মতির প্রকাশক শ্্রীঘ্রীশনুমাব 





৬ মে থেকে ১০ মম 


স্দলভ মুল্যে-শতকরা ১২ই টাকা বাদ 


গ্রন্থ ও রব সম্বন্ধে 
গ্রন্থ বিক্রয়ের ব্যবস্থা হয়েছে। 


দয়ে- রবান্দ্রনাথের সমুদষ 
ত ও প্রচারিত অন্যান্য 


যেকোনো পুস্তকালয়ে সর্বসাধারণ |, 


এই সুবিধা পাবেন। 


॥ পস্তকাবিক্রেতাদের প্রতি নিবেদন ॥ 
নার্দস্ট সময়ে পুস্তকবিক্েতাগণ যাতে ক্রেত্সাধারণকে পুস্তক সরবরাহ 


পুস্তক সংগ্রহ করতে পারবেন- 
ধবশবডারতণ প্রশ্থালয় 
২, কলেজ স্কোয়ার 
কালকাতা ১২ 
{বশ্বভারত' গ্র্ঘালয় 
২১০, ‘বিধান সবণণ 

৬ 

গবশ্বভাবতণ গ্রচ্থনাবভাগ 
৬1৩, দ্বাবকানাথ ঠাকুর লেন 
কাঁলকাতা ৭ 


জিজ্ঞাসা 

১৩৩এ বাসাঁবহারাী আযাভীনউ 
কজিকাতা ২৯ 

জিজ্ঞাসা 

৩৩, কলেজ রো 

কলিকাতা ৯ 


বিশ্বভারতী শি্পসদন 
শাঁন্তানকেতন বীরভূম 
দামোদর পুস্তকালয় 

২৪. 'বিভ্য়চাঁদ রোড । বর্ধগাম 
পত্রিকা সিণ্ডকেট 

গোল মার্কেট, নিউ দিল্লী 
হইলাব ভিদ্দ্রিবউটার্স 

১৫, এলাঁগন বোড, এলাহাবাদ 


৭৬, িপিনাবহারী গাঙ্গুলী স্তর 
কলিকাতা ১৯ 














আর দো নয়_যদদ্ৰ চাই 


২১শে এাপ্রল সকাল ন'টা দশটার 
সময় ফতেয়াবাদের কাছে কোন একটি 
উচ; পাহাড়ে প্রধান বাহিনীকে ছেড়ে 
এসোছি। সেই সত্ৰ ধরে আবার তাদের 
কথা শুরু করাছি। আমরা যখন ২১শ 
তাঁরখ সকালে রজতের বাড়তে নিশ্চিত 
মৃত্যুমুখে একটি অবাঁঙ্কত সশস্ত্র সংঘর্ষ 
থেকে অত্যাশ্চর্ষভাবে নিচ্কৃতি পাবার 
জাঁবন্ত নাটকে লিপ্ত তখন সদা সজীব 
দুবন্ত বালক টেগ্বা হোরগোপাল বল) 
ও তার সমবয়সী সাথীদের অদম্য উৎসাহ 
ও স্বতঃস্ফূর্ত চপলতর মাধ্যমে সেই 
গিরচূডা প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে। 

সকালে তাদের তরমুজ্জ খাওয়ার পর্ব 
সমাপ্ত হবার পব মাস্টারদা, নির্মলদা ও 
অম্বিকাদা আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ 
করবার দ্রন্য আর একবার শেষ চেষ্টা কবে 
দেখা মনস্থ করলেন। এখন পষন্তি যাদের 
পাঠিয়েছেন তারা কেউ 'ফিবে আসে ন! 
তাই খুব বাছাই করে দু'জনকে এক সঙ্গে 
পাঠাবেন স্থিব করলেন। মাস্টারদা ও 
নির্মলদা পাহাডের ওপরে বিশ্রাসরত ছোট 
ছোট গ্রুপের কাছে গেলেন এবং তাদের 
প্রত্যেকের কাছেই বললেন-_-”আমরা এমন 
দু'জনকে চাই যা'রা ‘পার নাই’ বলে ফিরে 
আসবে না। গণেশ, অনম্তদের সঙ্গে 
সংযোগ স্থাপন করতেই হবে।” প্রত্যেক 
যুবকপাথী তক্ষণ রাজ'--তাদের মধ্যে 


কেউ একজনও বলে নি, পারব না " 


সকলেই যেতে প্রস্তুত। তাদের উৎসাহকে 
প্রশংসা করা সত্তেও মাস্টারদা' নানাদিক 
শববেচনা কবে উপযুক্ত সৈনিককে মনোনয়ন 
কববেন। তাই মাস্টাবদা, নির্মলদা ও 
আঁম্বকাদার সঙ্গে আরো বার দু'যেক 
প্রত্যেকের কাছে গেলেন, প্রত্যেকের আপাদ- 
মস্তক নিরশক্ষণ করে তাদের সকলের 
সম্বন্ধেই ভেবে দেখলেন। তারপর তাঁবা 
বেছে নিলেন অমরেন্দ্রু নন্দী ও অপর 
একজন যুবককে 


এদের ওপর গুরদ্দায়ত্ব অপণ করা 
হ'ল। বিচ্ছিক্ব দূপট অংশের যোগষোগ 
স্থাপন করার এই মহান্‌ কর্তব্য সম্বন্ধে 
অমরেন্দ্র খুব সচেতন । 'অমরেন্দ্রের সঞ্গের 
যুবকাঁট সম্বন্ধেও কোন প্রশ্ন ছিল না-_ 
প্রশ্ন থাকলে তাকে বাছাই করা হবে 
কেন? এরা দু'জনে সকলের কাছে বিদায় 
ধনরে মহান: দায়িত্ব পালন করতে এগযে 
গেল। সবাই তাদের বিপ্লবী আঁভনন্দন 
জানাল। তারাও প্রত্যাভবাদন জানয়ে 
পাহাড় থেকে নেমে গেল! 

তখন প্রায় সকাল দশটা বেজ্েছে। 
আবার তাঁরা সেই ভুল করলেন অমরেন্দর- 
দের বলা হল তারা বেন সন্ধ্যে সাড়ে ছ'টা 
বা সাতটার মধ্যে নিশ্চযই ফিরে আসে। 
আট-ন’ ঘন্টার মধ্যে বারো-চোদ্দ মাইল 
পথ অতিক্রম করে শহবে গিবে আমাদের 
খোঁজ-খবব নিষে আবার এতটা পথ 'ফিবে 
আসা ফোননতেই বাস্তবে সম্ভব ছিল না। 
এঁদক্‌টা বিচার না করেই তাদের সাতটার 
মধ্যে ফিরে আসবাব নির্দেশ দিয়ে 
scouting duty-তে পাঠানো হাল। 

অমরেন্দ্রবা চলে যাওয়াব পর আঁম্বকা- 
দাও আব একাঁটি কর্তব্য নিয়ে ফতেয়াবাদ 
গ্রামে যাওরা মনস্থ করলেন। আজ ‘তান 
সকলকে বাঙালশর খাদ্য-ভাত খাওয়াবেন । 
১৮ই তাঁরখে সবাই মধ্যাহভোজন কবার 
পর আঙ্গ ২১ তারিখ সকাল দশটা- 
এগারোটা পর্যন্ত কাবো পেটে ভন্ত 
পড়ে নি। সব সমষ জলও পায় নি- 
পাতা-লতা নিংড়ে রস খেয়েছে। তরমুজ, 
বিস্কুট, চিড়ে, প্রভাত একবেলা খেষে 
এই দশর্ঘ সময় তারা অর্ধাহারে কাটিবেছে। 
আজ রাত্রে আঁম্বকাদা তাদের ভোজনের 
ব্যবস্থা করবেন-ভাত! এ যেন ভাবতেও 
আনন্দ হয়-কেবল আনন্দ নয অভুক্ত 
অবস্থাষ পাকস্ধলীব মাংসপেশীও উদগ্রীব 
ও চণ্চল হয়ে ওঠে কতক্ষণে তারা ভাত 
খেয়ে তৃপ্ত হবে! 

আগেই বলোছ এই পাহাড়াঁট ফতেয়া- 
বাদের কাছে। ফতেয়াবাদ গ্রামাল 


৩০৫০ 


আম্বকাদার নখদপণে-এখানে তাঁর 
আত্ম:য়-স্বজন, বদ্ধু-বাম্ধব ও দলের 
সমর্থকেরা অনেকে ছলেন। আম্বকাদ? 
প্রথমে একজনের বাঁড় গিয়ে উঠলেন। 
সেখানে তান তাঁর লম্বা দাঁড় ও গোঁফ 
কাময়ে পরিচ্কার করে ফেললেন। তাঁকে 
এখন দেখে সহজে চেনা যায় না। চেহারা 
ও বেশ পাঁরবর্তন করার বশেষ প্রয়োজন 


ছিল কারণ ফতেষাবাদে অনেকেই তাকে 


চেনে! আত্মগোপন করে গ্রামের লোকের 
চোখে ধূলো দিবে আঁম্বকাদা ফতেষ্যবাদে 
কয়েকজন আত্মীষের কাছ থেকে প্রায় 
শ'খানেক টাকা যোগাড় করলেন। 
তাবপর দুজন বিশ্বস্ত যুবক কর্মীকে 
ভার দিলেন বাজার করে আনতে ও প্রায় 


- ষাট জনের মত 'খচদাঁড় বান্না কবতে। তান 


আবো বন্দোবস্ত করলেন যাতে তারা 
বিশেষ স্থানে ঠিক রাত আটটার সময় 
চড় নিয়ে উপস্থিত হয। আপাত- 
দৃষ্টতে মনে হবে কাজটি খুব সহজ, 
{কন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে বিচার করলে অনুমান 
করা বাবে কতখানি দায়িত্ববোধ, বিচক্ষণতা 
ও নির্ভুল কর্মী নির্বাচনের ক্ষমতা থাকলে 
পরে এই গুরুত্বপূর্ণ কাজ সম্পন্ন করা 
যার। যাঁদ কোথাও একটু ভুল থেকে যেত 
তবে রাত আটটার সমব কারও [খচাড় 
খাওয়া হোত না-হোত চারাদক থেকে 
অতার্কত গুলীবৃস্টি ! 

এখন মাত্র দুপুববেলা, রাত আটটা 
বাজতে এখনও অনেক বাঁক। আঁম্বকাদা 
এখন আবাব পাহাড়ে ফিরে ষাবেন। তিনি 
এ দু'জন কর্মীকে সঙ্গে নিয়ে চিড়ে, 


চান, কলা, প্রভৃতি পাহাড়ের পাদদেশ 


পর্ব্ত বষে আনলেন। সেখান থেকে 
তাদের তান বিদায় দিলেন এবং 'স্থর 
করলেন পাহাড়ের ওপবে গিষে তান 
কাউকে পাঠাবেন খাবার ভ্রিনিসগদাল নিয়ে 
আসবাব জন্য আঁম্বকাদা যখন পাহাড়ের 
ওপরে সাথীদের সঙ্গে মিলত হলেন 
তখন সবার মধ্যে গুঞ্জন ও কলরব উঠল 
“বাঃ বাঃ, আঁম্বকাদাকে একেবারে চেনা 


উনি, 


খাচ্ছে না!” “বা রে, আম্বকাদার দাঁড় 
গোঁফ কোথায় গেল?” “চেনা পুলিশও 
আম্বকাদাকে এখন চিনতে পারবে না?” 
“এখন পলিশ চিনুক বা না চনক তা'তে 
কি আসে বায়”-ইত্যাদ, ইত্যাঁদ। 

সবাই একবার আঁম্বকাদার নতুন 
চেহাবা দেখে হাসল_সকলেই আনন্দ 
উপভোগ করল? অন্বিকাদাও তাদের 
আনন্দে যোগ দিলেন। ইতিমধ্যে দুজন 
সাথ চিড়ে, চিনি, কলা, প্রভাতে সব য়ে 
এল। আনন্দের সঙ্গে তৃপ্তির সত্যে খাওয়া 
হ'ল। আম্বকাদা সবার জন্য আহারের 
ব্যবস্থা করতে পেরেছেন বলে তাঁব মনে 
আনন্দের উচ্ছাস বয়ে যাচ্ছিল। সবাইকে 
সন্তুষ্ট কবে তান যেন ক্ৃতজ্ঞাবোধ 
করাছলেন। 

এবার আম্বকাদা তাঁর যাদুকরের ঝুলে 
থেকে আর একটি আঁত মনোরম খাদ্য 
বাব করলেন। কি সেটি_ রসগোল্লা ঃ কেক্ড 
সন্দেশ, কাবাব?-এ সবের চেয়েও 
সুস্বাদু; এগীলব অপেক্ষাও রসাল 
চট্টগ্রামে প্রকাঁশত দৈনিক সংবাদপত্র 
'পাণ্চজন্য! আজকের পাণুজন্য। এতাঁদন 
ঘবরেব কাগজ তারা দেখতে পায 'ন-না 
পেষেছে কোন খবর শুনতে ৷ জলের অভাবে 
তৃষ্ণা, অন্নের অভাবে ক্ষুধা তাদের পীড়া 
দিয়েছে: আবাব দৈনিক খবর প্রভাত 
থেকে বণ্চিত হয়ে মনের অতৃপ্ত বাসনার 
জবালা অনুভব কবেছে প্রাত মৃহূর্তে। 
“গাণ্ুজন্য, পেযে সবাই খবর জানবার জন্য 
ব্যগ্র হয়ে উঠল। প্রত্যেকের হাতে হাতে 
ঘুরে বেড়াতে লাগল কাগজটি। ২১ 
তারিখের খববে তারা জানতে পারলো 
শহরে কাফদি বলবৎ আছে; বাইরে থেকে 
প্রচুর ফৌজ এসে পেশীচেছে; বিদ্রোহীদের 
আঁস্তত্ব সম্বন্ধে এখনও কোন সংবাদ 
নেই। তারা খবরের কাগজ টি পড়ে ও 
অন্বিকাদার মুখ থেকে শহরের সংবাদ 
জেনে নিশ্চিন্ত হ'ল_তখন পর্যন্ত আমা- 
দের সঙ্গে শত্রুপক্ষের কোন সংঘর্ষ হয় 
{ন বা আমবা তাদেব কাছে বন্দীও 
হই 'ন। অমবেন্দ্রু ও আর একজন সাথাঁ 
গেছে আমাদের চারজনের খোঁজে- হয়ত 


ধিপ্রবীরা বুঝতে পারল শরুপক্ষ এখন 


ঙ্লাপ্তাহিক বসমত? 


আর অসহায় অবস্থায় নেই। তা'রা বাইরে 
থেকে সৈন্য আমদানী করেছে। বিপ্লব 
বাহিনীর এখন ফুদ্ধ করতে হবে হাজার- 
গুণ বেশি সামরিক শান্তির রুদ্ধে। তবু 
যুদ্ধ করতেই হবে। যত বোশ দোর হবে 
তাদের defensive যুদ্ধ ছাড়া গত্যল্তর 
থাকবে না। সাহসেব সঙ্গে অতাঁক্তি 
আকমণ যদি তারা আগে করতে পারে ভবে 
হয়ত অপেক্ষাকৃত বোশ সৃবিধে পাবে! 
রজত, মনা, বিধু, দেবু, নরেশ, ত্রিপুরা, 
টেগ্‌রা, সুবোধ চৌধুরী প্রমূখ বিপ্লবী 
যুবকেরা এই নিষে আলোচনা করাছল। 

ন্রিপুরা ( আমাদের বাহনীর ব্রিগে- 
ডিয়াব ত্রিপুরা সেন) মাস্টারদাৰ কাছে 
গিয়ে বলূল- “মাস্টারদা, আর বোঁশ অপেক্ষা 
করা আমাদের উচিত হবে না। যত দেরি কবব 
যুদ্ধের সুবিধা শন্নুপক্ষ তত বোশ করে 
পাবে। আমাদেব আজই শেষরান্রে অত- 
করতে শহবে প্রবেশ করে আক্রমণ চালাতে 
হর আপান এই বিষয়ে চুড়ান্ত নির্দেশ 
না” 

সহাস্য বদনে মাস্টারদা ভ্রিপুরাকে 
উত্তর 'দিলেন--হ্যাঁ ভাই, হ্যাঁ আজই 
আমবা শহবে শরুঘর্টাট আক্রমণ করতে চেস্টা 
করব। আমিও তোমার সঙ্গে একমত। 
Offence is the hest form of 
Defence ?  (আক্ৰমণই সব চেয়ে 
প্রকৃষ্ট প্রাতবক্ষা)। Defensive যুদ্ধ 
আমাদেব পক্ষে মাবাত্মক রকমের ভুল 
হবে। নিশ্চিন্ত থাক, এখনই আমরা 
সিদ্ধান্ত গ্রহণ করব।+ 

যখন ল্প্‌রা মাস্টারদাব সঙ্গে আজ্জই 
আক্রমণ চালাবাব জন্য কথা বলছিলেন 
তখন টেগ্‌রা হেবিগোপাল বল) নির্মল- 
গিয়ে প্রাণের বিপ্লবী 


আমরাই আগে আক্রান্ত হ'ব। যত 
বেশি দোৌর করব তত বেশি জডতা ও 
নাক্ষয়তা আমাদের গ্রাস করবে! আজ্ঞই 
রাত্রে আমবা শত্রুঘাঁটি আরুমণ কবতে যাব 
তো?” 

পনেবো বছবের বালক টেগবা ঠিকই 
বুঝোছল যে যতই দেশ করবে ততই 
নাক্যতায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়বে! যুবকেরা 
যুদ্ধের পাঁব্ণাত মাত্র একাঁট_ আত্মসমর্পণ 
না হয সুনিশ্চিত মৃত্যু] আত্মসমর্পণের 
কথাই যখন ওঠে না তখন যবকদেব মনে 
মৃতা-সংকজ্প ব্যতীত আব কিছুই ছল 
না। ইংবেজেব বিরুদ্ধে ভাবতেব স্বাধীনতা- 
যুদ্ধে প্রাণ দেবে-এই তো ছিল তাদের 
স্বপ্ন, তবে দোব কেন” দোর করা 
মহা ভুল হয়েছে। আজই রানে শশার 
তাদের আক্রমণ কবতে হবে। নির্মলদা 


৩০৫৯ 


খুব স্নেহভরে টেগ্রাকে সম্বোধন করে 
জানালেন-“ভাই, তোমরা মবণ-পাণলের 
দল নিক্কির কেন থাকবে? তোদাদের সচ্ে: 
আমাদেরও নিষে চল। তোমবা তবুণেরাই 
আজকের মরণ-আঁভঘানে নেতৃত্ব দেবে" 
নি্মলদা কেবলমার টেগ্বাকে উৎসাহ 
দিলেন তা’ নয়, মবণ-আভিযানেব যোগ্াতা 
যে ছোটদেরই সবচেবে বেশি তা' নিম লবা 


অন্তর দিয়ে বুঝোছলেন। নেতাদের 
এখন সিদ্ধান্ত নিতেই হবে। মস্ট বনা, 


আম্বিকাদা, নির্মলদা ও লোকনাথ কিহক্ষণ 
আলোচনা কবে 'স্খিব করলেন ভারা হবে 
প্রবেশ করে অতাঁক্তে আব্লমণ চালাবেন। 
এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ কববার পণ বাইকে 
‘Form-up” কবতে আদেশ দেগা 
হ'ল। অর্ধ-চক্কাকারে তারা সবাই এন 
সামনে দাড়াল। দ্বিতীয় আদেশে দবাইন্ডে 
বসতে বলা হ'ল। সবাই বসে পঙল ৷ নবান 
হাতে রাইফেল ও কোমবে িভলভ ৭ বাঁধা 
আছে। মাস্টাবদা তাদের সামনে এনে 
দাঁড়ালেন! সবাই ভাবলো মাস্টব্চা শহৰে 
ইধবেজদেব ঘাঁটি আনুমণ কবাব 1সদ্ধান্ত 
তাদেব কাছে ঘোষণা কববেন। ক্দ্তি 
মাস্টাবদা সেই ঘোষণা কববাব আগে তাদের 
সবাইকে সম্বোধন করে বললেন_ 

“ভাই সব! ১৮ই এপ্রিল আমবা জান্র- 
মণ করতে যাওযার পূর্বে নিজেদেব মধ্যে 
যুদ্ধের মনোভাব জাগবে তুলেছিলাম। 
আমবা প্রত্যেকে মৃত্যুপণ কবে প্রোগ্রাগ 
প্রত্যেককে শপথ নিতে হবে-মৃতু আমা- 
দেব পায়ের ভৃত্য, চিত্ত ভাবনাহশীন। আম 
প্রত্যেকের কাছে প্রশ্ন বাখাঁছ. ভেবে বলবে 
মৃত্যু উপেক্ষা কবে প্রবল শীস্তধাবী ইংবেযা 
সাম্রাজাবাদী সৈন্যদেব সত্যে মবণ-পনব 
যুদ্ধ কবতে সত্যই প্রস্তুত কি না?" 

মাস্টাবদাব প্রশ্ন শেষ হতে না হতে 
পণ্টাল্লাটি বাইফেল বিপ্রবীদেব হন্তে দড় 
মাস্টবদ্ধ হল; পণ্ডার জোড়া চক্ষু প্রত 
শোধ নেওষার জন্য লাল হযে উঠল; 
পণ্চান্ন-জন বিপ্রবী নওজওয়ান নিজ নিজ 
অধর দংশন কবে এক বাক্যে দচ়তাব সণ 
জবাব দিল 

“শপথ করাছ- ইংবেজ্ব 
যুদ্ধ চাই৷ 

“শপথ কবাছ- প্রোগ্রাম অ'মাদেব মযতু!। 

শপথ কবাঁছ__আমবা ইংবেন্ড মেনে 
রা 

সমস্ত পাহাডটা যেন নডে উঠল। 
শবপ্রবেব প্রচন্ড শীল্ড যেন আগ্ন্বোগাবব 
গিবি-গহহর থেকে ফেটে পড়ে সমত শহয় 
ধ্বংসস্তূপে পৰিণত করবে! ফাম্টাবন্য 
ধীব শান্তভাবে সেখানে দাঁড়িয়ে বইনেন! 
কোনবকম উচ্ছবাস বা ভাবান্তব ভবে মধ্যে 
দেখা গেল না। সকলেই শান্ত- একেবাবে 
স্তব্ধ? তারপর নিস্তব্ধতা ভহগ কৰে 


বিলে 


মাস্টারদা প্রর্তীট কথায জোর 'দিয়ে ধরে 
ধীরে বলতে লাগলেন 

“সবার মধ্যে চূড়ান্ত সংগ্রামের 
মনোভাব দেখে আঁম খ্যাশ হয়োছ। যুদ্ধ 
করতে যে আমরা পিছপাও. নই, তা 
আমাদেব জানা আছে। তবু মানসিক 
প্রস্তুতিব কোন শেষ নেই। মত বোঁশ- 
ভাবে যুদ্ধের জন্য মানাঁসক প্রস্তুতি কবা 
ঘায় ততই ভাল। তাই আম আবার 
বলছি সবাই যেন আমরা মানস চোখে 
যুদ্ধ-ক্ষেত্রেব ভষাবহ দৃশ্য একবার দেখতে 
চেষ্টা কাব_সৃত্যুব বিভীষিকা, মরণ- 
যন্ত্রণায় আর্তনাদ, মেশিনগান থেকে গুলণর 
বৃষ্টিধারা, চাবাদকে বন্তম্রোত1! শত্রুর 
প্রবল শক্তির বিরুদ্ধে আমাদের পণ্টান্নটি 
মাস্কোঁট্র বিষে সামঞ্জস্যহন যুদ্ধ--মত্যু 
আমাদের সুনিশ্চিত । তাই আমি আবার 
্বিতীষবার সুযোগ দিচ্ছি_অন্তরের 
সঙ্গে ভেবে দেখ। যাদের মনে একটুও 
দুর্বলতা আছে তারা এখনই মনাঁস্থর 
কর। নইলে আভষানের মুখে ফিবে আসা 
যাবে না-তখন একজনের কাপুবুষতা 
অন্যকে আচ্ছন্ন কবতে পারে। 
দের সাহস যত না ভীবুকে সজীব কবে 
তুলতে সমর্থ হয, তার চাইতে একজনের 
কাপুরুষতা সমস্ত সৈন্যের ॥৷০৮a]e নষ্ট 
করে দিতে পাবে। তাই আবার আম 
সবাইকে বলছি নিজেদেব মন তালিয়ে 
দেখ। এখনও সময় আছে-ভেবে উত্তর 
দাও-কি চাও?” 

কবে উঠল। সবার স্ফীত বক্ষ উন্নত 
শির। সমস্বরে আবাব উত্তব এল-- 
*আমরা প্রস্তৃত।” 

আশ্চর্য! মাস্টাবদা তব কি যেন 
ভাবলেন। তারপব তান আবার বললেন 
"আম সবার কাছে দু প্রস্তাব 
রাখাছ। যাব ষে প্রস্তাবাট গ্রহণ করার 
ইচ্ছে সে সেইটি দ্বিধা ও সথ্কোচহীন- 
চিত্তে গ্রহণ কবুক তা’ আগি চাই। আমার 
প্রথম প্রস্তাব--শরুর প্রবল সামারক 
শান্তর বিরুদ্ধে অসমান যুদ্ধে প্রাণ দিযে 
চ্বাধীনতার রন্তান্ত বিপ্পবেব সৌধ নির্মাণ 
করা। দ্বিতাঁয প্রস্তাব_অসমান যুদ্ধ 
পরিহার কবে আত্মগোপন কবা এবং সনয় 
ও সুযোগ নিষে শত্রকে আক্লমণ কবে 
ব্যাতব্যস্ত কব্রা। যাবা আমার 'দ্বতীয় 
প্রস্তাব মেনে নিতে চাও তাবা "কোন 
সণ্কোচ কোর না। কেউ গকছু মনে কববে 
না- এখনও সময আছে। 'দ্বতীয প্রস্তাব 
গ্রহণ কবে যাদের ইচ্ছে তাবা নিজ্ঞেদের 
দাখিত্বে চলে যাও এবং ভবিষ্যতে বদ্ধ 
করে সংগঠিত হয়ে যেভাবে পার শত্রুকে 
আঘাত হানবে! ..কা'রা যেতে চাইছ? 
যাও ৷” 


কেউ নড়ল না! যে যেখানে ছল 


সাহসী- ' 


জান্তাহক বসনতাঁ 


সেখানেই বসে রইল। অতএব সকলে ষে 
প্রথম প্রস্তাবের জন্য প্রস্তুত তাতে আর 
কোন সন্দেহ নেই। মাস্টারদা সবাইকে 
জানালেন যত শীঘ্র সম্ভব শহবে ইংবেছদের 
ঘাঁটি আক্ৰমণ করতে হবে-“প্রস্তৃত থাক। 
সাহস, বক্তম--সিংহ'বিক্লম চাই 1” 

শহর আক্রমণ করার একটা সাগাঁবক 
প্ল্যান তাদের মধ্যে আলোচনা করে স্থিব 
হল। হাতে সময় খ,স্‌ স্বল্প। শুধ 
প্ল্যান একটি থাকলেই চলবে না, তাকে 
বাস্তব রূপ দিতে হবে। 'আক্রমণ কবা 
হবে-এইাটি General plan. কিন্তু 
ণকভাবে আক্রমণ পাঁরচালনা করা হবে? 
সেটিই হচ্ছে Concrete plan. 
প্ল্যানাটকে বাস্তব বূপ দেওয়ার জন্য এই- 
ভাবে নেতাদেব মধ্যে প্রশ্ন ও উত্তর বিনিময় 
হয় 


মাস্টারদা- আমাদের স্বীকার করতেই হবে 
যে আমরা initiative 
হাঁরয়েছি। 
নির্মলদা-তবু প্রাতকৃল অবস্থাও 
কতখানি সুযোগ নেওয়া যায 
তাব উপাষ খুজে বাব করতেই 
হবে। 
নরেশ-এখন আমাদেব ভেবে ঠিক কবতে 
হবে শহরে আমবা এক সঙ্গে 
close command-এ প্রবেশ 
কবব না ক ছোট ছোট দলে 
প্রবেশেব কোঁশল গ্রহণ করব? 
নির্মলদা-এতে কোন দ্বিমত হতেই পাবে 
না। ছোট ছোট গ্রুপে বিভন্ত 
সর্বতোভাবে চেষ্টা কবাতে হবে। 
আম্বকাদা-আমাব মনে কষ প্রথম 
পথে আগবা শহবে প্রবেশ কবব। 
গবধু- আম্বিকাদা ঠিকই বলেছেন। কোন 
পথে প্রবেশ কবব, তা" যেমন 
আমার মতে. স্থিব কবা ডীচত 
আমাদেব আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু কি 
বা কোনাল 2 
লোকনাথ-কান পা প্রবেশ করব এবং 
কোন" শব্রঘাঁটি আক্রমণ কবর তা 
যেঘন স্ধিব কবা প্রবোক্ঞন আব 
ঢাাতিও শত্রুব সম্ভাব্য শান্তির 
পাঁবমাণ এবং কোতাব কিভাবে 
তাবা সৈনা সমাবেশ কাবছে তা! 
জানা আনক নেশি আবশাক। 
যাঁদও তা" জানা সম্ভব নয তব 
সেই সম্বন্ধে জাগ একটি বাস্তব 
ধাবণা করা উচিত এই সাঙ্গ 
আগাদর নিজ শত্তিক৭ বাস্তব , 
উপলব্ধি থাকলে তবেই আমরা 


৩০০৫৭ 


নেই। কিন্তু খুব সহজেই ধরে 
নেওয়া যায় ইতিমধ্যে শুপক্ষ 
শহরে প্রচুর সৈন্য সমাবেশ 
করেছে। সবকারী গনরুত্বপূর্ণ 
ঘাঁটি সব__জেলখানা, ইম্পিরিযাল্‌ 
ব্যাক, কোতওয়ালী, জেলা- 
প্রধানদের বাড, রেল ও কোটের 
সরকাবী ট্রেজাবী প্রভাতি 
নিশ্চয়ই সৈন্যের পাহারা 
দিচ্ছে! এও ধরে নেওয়া যাষ যে 
তারা শহরের সমস্ত বড় বড় 
রাস্তা, বিশেষ করে বাইরে 
থেকে শহরেব মধ্যে প্রবেশপথ 
রুদ্ধ করে দিযেছে। 
আঁম্বকাদা-আমরা মাস্টাববাবুব কাছ 
থেকে শত্রুপক্ষের ও আমাদের 
নিজস্ব শান্ত সম্বন্ধে ধাবণা 
কববাব মত একাঁট বাস্তব চনৰ 
পেলাম। এই পাঁরপ্রোক্ষতে 
আমার মনে হয আমর: 
একাঁটমানত্র শরুঘাঁটি বেছে 
“নই ও একাঁটি পথেই সকলে 


কবি! 
লোকনাথ-আমাব মনে হচ্ছে আঁম্বকাদা 
সকলকে একসঙ্গে 01058 


001012781)0-এ রাখতে চাইছেন। 
close command সবাইকে 
রাখবাব যান্ত হয়ত আছে; 
তবু আমার মনে হয় একসশ্ো 
এক পথে সকলের শহবে প্রবেশ 
করা ভুল হবে। শত্রুকে বিভ্রান্ত 
কবা খুব প্রয়োজন শত্রুপক্ষ 
যদ একটিমাত্র টাগেটি গায় 
তবে তাদেব পক্ষে আমাদের 
আক্রমণ প্রাতিবোধ কবা খুব 
সহজ হবে এবং একটি টার্গেটকে 
বিধ্বস্ত কবাও অনেক সাবধে। 
তাছাভা যখন শন্রুব সঠিক 
অবস্থান আমবা জ্ঞান না, তখন 
কোনমতেই গাত্র একাট দলে 
আমাদ্ব চলা উচিত হবে না। 
অন্তত দু'টি দলে ভাগ হয়ে 
দুটি ভিন্ন পথে শহবে প্রবেশ 
কবা উচিত--অন্তত একটি 
বিকল্প ব্যবস্থা থাকা উাঁচত। 
এইবূপ আলোচনা তাদেব মধ্যে আবো 


কিছুক্ষণ ধবে চলে। কেবল নেতারাই 


// 


আলোচনায় অংশগ্রহণ না করে নবেশ ও - 


বধূর সঙ্গোও পবামর্শ কবা যুক্তিসঙ্গত 
মনে করেন। নরেশ ও বধূ প্রস্তাব করে 





লাক হস্ত: 


কালিদাস ও রৃবীন্দ্রনাথ ॥ বিষ্পদ ভট্টাচার্য 


স্বদেশ-আত্মার বাণীমার্ত প্রান ও আধানক ভারতের কাব্য- 

বাণীর দুই অমর সাধকের অন্তরঙ্গ পরিচয়) মৃল্য ৬-০০ 
EDN ৭ 

দত শ্বলীহ্মীঁ ॥ হিরদ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় 


উনবিংশ শতাব্দীর উদয়াদগল্তের দুই বিচিত্র নক্ষঘ রবীন্দ্রনাথ 
ও 'ববেকানন্দ_প্রায় সমকালশন হওয়া সত্বেও যাঁদের যাত্রা 
সম্পূর্ণ বিপ্রতীপ লক্ষ্যে। বর্তমান গ্রন্থের প্রবন্ধাবলীতে উষ্ণ 
দুই মনীষার চিন্তাধারার বিভিন্ন দিকের বিশ্লেষণ এবং তুলনা 


করেছেন প্রথিতযশা লেখক শ্রীহরদ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ 
মূল্য ৬:০০ 


রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে মৃত্যু ৷ ধঁরেন্দ্র দেবনাথ 


রবান্দ্রচেতনায় মৃত্যুরহস্য সম্পর্কে নিপূণ বিশ্লেষণ ।। মূল্য ৬:০০ 


Cজ্ঞ্যা তিনিজন ॥ স্মশাল রায় 
জ্যোতারন্দ্ুনাথের বহুমুখী প্রাতভার সম্যক পাঁরচয় ॥ 

মূল্য ১০:০০ 
দুেএলী-ওুন্মাঞি। 1 দ্িজেন্দ্রনাথ ঠাকুর 


এস্বপ্নপ্রয়ণ নূতন কাব্য নয়-নিত্য-নূতন, যাহা কখনও পুরাতন 
হয় না" ॥ মূল্য ৬.০০ 


ও শ্বক্ষ্া ভন তাক 1 বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর 


বাংলা সাঁহত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গদ্যাশল্পীর অত্যুজ্জবল রঢনা- 
সংগ্রহা। ডক্টর রথীন্দ্রনাথ রায়ের তথ্যসমৃণ্ধ ভূমিকা সংবাঁলত॥ 
মুল্য ৯০০০ 


নৌকাডুবি পরে ॥ হরেন্দ্নারায়ণ মুখোপাধ্যায় 


ব্ববীন্দ্রনাথের নৌকাডুবি উপন্যাসের উপসংহাব। রবশন্দুনাথ 

কর্তৃক আদ্যন্ত পাঁবমার্জত ও পাঁববর্ধিতা। মূল্য ৪ ০০ 
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জ্তিভত্াাল! 





পিভন্স্ূতে ॥ রথীন্দ্রনাথ ভানু 


ণ তি যা ত’ গ্রন্থের আলোচনা প্রসঙ্গে শ্রাষুন্ত হাদেনদ্রহাজ ta 





শত পাক ০72 


{লখেছেন $ 'রবীন্দ্র-পারিচয-গ্রন্থমালায় এটি অধন;তয হে ০ 


এবং প্রধানতম আকর্ষণ ।...সম্পাদক এবং প্রকাশক তত 
প্রসাধনব্যবস্থায় বিন্দুমাত্র ঘাটি বাখেন নি। মানাল এ 


প্রকাশনায় আশ্চর্য নৈপুণ্য এবং কুশলভাব প) গিয়ে! 
এরূপ সর্বাাসুন্দর গ্রন্থ বহাাঁদন হাতে আনে শিঃ হাস 
ছাঁবতে অঞ্গসজ্জায় আশ্চর্য পারিপাট্য'॥ মুল্য ১৬০০ 


পুণ্য পস্মতে ॥ গীতা দেবী 


রবীন্দ্র্জীবন ও ববীন্দ্রসাহিতাচর্চার মূলাবান উপকবণর ৭ 
এবং হাস্যপারহাসদশপ্ত রবীন্দ্র-সংলাপের সংগ্রহ হি এং 


দনালীপকাঁট অসামান্য । সেকালের শান্তীনকেতন-ভএসতীবও " 


এক স্নিপ্ধমধুর আলেখ্য। সচিত্র॥ মূল্য ১০.০০ 


রবীন্দ্র ব্ষপঞ্জী ॥ প্রভাতকুণার মখোগাতায় 
রবান্দ্রজ্ীবনের প্রাতাট বৎসরের উল্লেখযোগ্য ছঘটলাবল। ঠহ. 
সাহত্যকর্মেব পারচাষক গ্রল্থা/ মূল্য ৪ ০০ 


লন্নিচ্ছন্নি 1 প্রভাতচন্দ্র গুপ্ত 


রবীন্দ্র-পাঁবিচয়-গ্রল্থমালায় 'রাবিচ্ছাব'র বাশষ্টতা সর্বজনদ্বাকৃত 


নাট্যপ্রসঙ্গ, আঁভনয়-উৎসব, কাব্য ও গান রচনা ইত্যাদি শিং! 
ও 'বাচত্র বিষয়ের আলোচনায় বহু অজ্ঞাত-পূর্ব ভণ্যো উন | 


ঘটেছে॥ মূল্য ৬:০০ 


ববীন্দ্র-সুভাষিত ॥ বিনয়েন্দ্রনারায়ণ সং 


রবীন্দ্র-রচনা থেকে উল্লেখযোগ্য উদ্ধাঁতিব সংবলন-গ্রুথ। হল, 


সাহত্যানবাগণদের আতিপ্রয়োজনীয় গ্রল্থ॥ মূল্য ১২.০০ 


রবীন্দ্রনাথের 
শিক্ষীদর্শন ও 


৪ জাঁধন| ॥ পদনীনচন্দ্র বক 


রবীন্দুজীবন ও সাহিত্যের বৃহত্তব পটভূমিকায় রবীন্দ্র নর্শনেন ! 


বিস্তৃত আলোচনা ॥ মূল্য ৬:০০ 


কবি কণ্ঠ ॥ সন্তোষক্ুদার দে ও কল্যাণবন ভীতা 


রবান্দ্রসংগাঁত-রাসক ও বেকর্ড-সংগ্রাহকদের একান্ত প্রয়াত । 
হ্যান্ডবুক॥ মূল্য ৫:০০ 


১৩৩এ, রাসাবহারাঁ আ'যাভানউ, কলিকাতা ২৯ ' 
৩৩, কলেজ রো, কলিকাতা৯ 
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ছ'্জন কবে যেন নয়টি গ্রপ করা হোক 
একাট গ্রুপে অবশ্য সাতজন থাকবে। 
তাদের মতে এই নয়টি দলই স্বাধীনভাবে 
আকুমণ চালাবে। ছোট ছোট পুলিশ- 
ঘাঁটও তারা আক্রমণ কববে। এতে 
শনুকে বাধ্য করা হবে সৈন্যদের ছাঁড়য়ে 
দিতে এবং সেই ক্ষেত্রে শরুঘাঁটি আকুমণ 
ক্রাব বোশ সুযোগ পাওয়া যাবে। 

যা হোক সব দিক বিবেচনা করে 
মস্নবল, শারীরক দুর্বলতা, অপরিণত 
বয়স প্রত্ভীতির জন্য চূড়ান্তভাবে 'নিম্ন' 
লিখিত সামরিক গ্ল্যানট গৃহীত হ'ল 


(১) মাত দুটো শত্রুঘটাট তারা 
আক্রমণ করবে_ একটি জেল* 
খানা ও অপরটি ইম্পিরিয়াল 
ঢাঙ্ক। যদ একটিতে অসমর্থ 
হয তব যেন অপবাঁটতে সক্ষম 
হতে পারে তার জন্য ক্ষমতা 
অনুযায়ী এই দুটি টার্গেট 
ঠিক করা হয়। 

(২) শহবে আসবাব জন্য' দুপট 

| ভিন্ন প্রবেশপথ ধার্য হ'ল 
ইউবোপায়ান পল্টনের রাস্তা ও 
প্যারেড গ্রাউণ্ডের পথ অনুসরণ 
করে শহবে ঢুববে। 

(৫) চোদ্দজ্রন কবে তনাট ও তেরো- 
জনকে নিয়ে আর একটি গ্রপ 
তোর করা হল। এই চারাট 





সাপ্তাহিক বদ্ুমতীর 


গ্রাহক হব্রাত্ লিগ্বয়াবলী 


ঘার্ধঘিক চাঁদা (সডাক 9 
হা'মাসিক 5 9 
ত্রৈমাসিক ৭ 5 
তিন মাসের কমে গ্রাহক করা হয় না। 
গ্রাহক হতে হলে আঁপসে আঁগ্রম টাকা 
ভমা দিতে অথবা মাঁলঅর্ভারে পাঠাতে 
হবে। কমাবে 


[লখা। পাঠাবাত্র লিগ্ুম্মাবী 


লেখকদের কাছে অনুরোধ করা যাচ্ছে 
যে, অবশ্যই লেখার নকল রেখে তাঁরা 
সাপ্তাহিক বদঅতখীতে লেখা পাঠাবেন? 
লেখা মনোনধত হলে পর সে-সংবাদ 
আমরাই যথাসময়ে পাঠিয়ে থাকি? নাস 
ঠিকানাসহ ডাকাঁটাকিটয্স্ত খাম থাকলে 
একমাত্র অমনোনশত গল্প ফেরৎ পাঠাবার 
চেষ্টা করা হয়। কবিতা ফেরৎ পাঠানো 
লম্ভৰ নয়। সম্পাদিকা = 





সাপ্তাহক বসমতা 


গ্রুপের অধিনায়ক নিযাক্ত হলেন 
লোকনাথ, নির্মলদা, আম্বকাদা 
ও মাস্টারদা। এই চারটি দলের 
মধ্যে এমনভাবে তরুণদের বাছাই 
করে নেওয়া হয়োছল যা'তে 
প্রত্যেকাট গ্রুপ প্রায় সমন 
effective হয়। 

(8) দুশট রাস্তার প্রত্যেকাটতে 
দুটি চোদ্দজনের গ্রুপ যাবে। 
একট গ্রুপের পেছনে সমর্থন 
দেওয়ার জন্য আর একটি 
থাকবে। দ:্টি গ্রথপই একটি 
নিদিষ্ট পথ 'দিয়ে যাবে, এক- 
সঙ্গে কাজও করবে কিন্তু পথ- 
চলা-কালে তারা আলাদাভাবে 
থাকবে। 

(6) দুপট গ্রুপ জেলখানা আক্রমণ 
করবে এবং সব কয়েদীকে মুন্ত 
করে দেবে। 

(৬) অন্য দূশট গ্রপ হাম্পারয়াল 
ব্যাঙ্ক আক্রমণ করে দখল করবে! 

(৭) ইম্পারয়াল ব্যাঙ্ক ও জেল- 
থানায় আক্রমণ চলাকালে বা 
আক্রমণ সমাপ্ত হওয়ার পর এই 
দুই গ্রুপ সময় ও সৃবিধেমত, 
আদালত ভবনের পরী পাহাড়ের 
‘(Fairy Hill) ওপর সংযোগ 
স্থাপন করবে। 

€৮) সর্বশেষে তারা “পরা পাহাড়ের, 
ওপর ইংরেজের বিরুদ্ধে শেষ 
যুদ্ধের জন্য ব্যহ' রচনা করবে 
ও সেই পোস্টে তারা শহীদের 
মৃত্যুবরণ করবে। 

এখন প্রা তিনটে বেজ্জেছে। আবও 

পাঁচ ঘণ্টা তাদের এই পাহাড়ের ওপর 

অপেক্ষা করতে হবে! ধীরে ধারে সময় 
আঁতবাহিত হতে লাগল। সূর্য অস্ত 
গেল। ছ'টা বাজ্ল, সন্ধ্যে সাতটা হতে 
চলল কিন্তু কই অমরেন্দ্র এখনও তের 
বে আসছে না! তারা খুব আশা 
করেছিল অমরেন্দ্র হয়ত আজ অসাধ্য 
সাধন কবে ফিরে আসবে! যখন রাত 
আটটা বেজে গেল তখন তাবা একেবারে 
নিরাশ হয়ে পড়ল। আর আশা নেই জেনে 
এল। 

২১ তাবিখ রাত আটটার সময় যখন 


পাহাড়ের নিচে নেমে এসে তাবা 
গুণে দেখলো সবাই উপস্থিত কি নাঃ 


ও! আর একট: পথ এগিষে গিয়ে তায়া এক 


80৫৪, 


পুকুরের কাছে বসন। অম্বিকাদার ' 
ব্যবস্থা অনুযায়ী দুজন কমা দুশট 
বড় ঝুড়ি ভর্তি করে খিচুড়ি নিয়ে, 
এল। এতাঁদন এত ঘন্টা পরে সকলেই, 
আত তৃপ্তব সঙ্গে িচুড় খেয়েছে 
সামনের পুকুর থেকে জলও খেয়েছে 
আকণ্ঠ। 

এখন দেরি করা চলবে না। তাদের 
শহরের দিকে যেতে হবে। মার্চ সর 
ধরল। আর্জ তারা খুব কঠিন পথ 
অনুসরণ করা প্রয়োজন মনে করে 'ি। 
পথ হয়ত সহজে আঁতক্রম করা যাচ্ছিল 
িল্ভু এতাদন বাদে পেটে ভাত পড়ার 
জন্য একটুতেই তারা পাঁরশ্রান্ত বোধ 
কবছিল। মার্চ করবার সময় একটু পথ 
হে'টেই বিশ্রাম নেওয়ার জন্য বসতে 
হয়েছে। বিশ্রাম করতে বসার স্শ্গে 
সঙ্গেই দুটি চোখ যেন আপনা হতেই 
বন্ধ হয়ে এসেছে_অঘোরে ঘুমিয়ে 
পড়েছে। অবশ্য বলা বাহুল্য যাদের 
পাহারা দেবার কথা ছল তারা কতণব্যে 
অটল ছিল। সোঁদন রাত্রে মার্চ করবার 
সময় তাবা তিনবার বিশ্রাম করেছে ও 
ঘুমিয়েছে। এই কারণে সেদিন তাদের 
গাঁত খুব মন্থর! রাত থাকতে থাকতে 
শহরে পৌছনো তাদের পক্ষে যে সম্ভব 
হবে না তা’ আঁধনায়কেরা বুঝেছিলেন। 
তাছাড়া যাঁদও বা শেষরান্রে শহরে প্রবেশ 
করা সম্ভব হয় তবু এতখানি শাবাীরিক 
দুর্বলতা নিয়ে আক্রমণ চালান উচিত 
হবে না। ভাই সেদিন ভোর রান্রে 
শহরে প্রবেশ না করে অন্য কোন পাহাড়ে 
আশ্রয় নিতে হবে এবং ২২ তাঁরখ সারা” 
দিন বিশ্রাম নেওয়ার পর সন্ধ্যে বা রানে 
গ্ল্যান অনুযায়ী শহরে ইংরেজদের ঘাঁটি 
আক্রমণ করতে যাওয়াই ঠিক হ'ল। 
ভোব হতে আর বোশ বাকি নেই। 
দশ-পনেরো 'মানটের মধ্যেই কোন একটি 
পাহাড় বেছে নিতে হবে৷ এখনই দূরে 
দেখা যাচ্ছে কোন কোন চাষা লাঙল 
কাঁধে বেরিয়ে পড়েছে । আর দোর করলে 
অনেকের দৃণ্টি আকৃষ্ট হবে। তাই 
সম্মখেব একটি পাহাড়ে তারা খুব দুত 
উঠতে লাগল। পাহাডের ওপবে ওঠার 
পব কিছুক্ষণের মধ্যে সকাল হমে গেল। 
এই পাহাডটি 'ঝবঝাবষা বটতলণ'র এক 
মাইলের মধ্যে অবস্থিত। তারা তখনও 
জানে না যে এই 'ঝরঝারিয়া বটতলী তেই 
কনেলি ডালাস 'স্মথ ও ছি আই জি 
মঃ ফারমাব একটি সৈন্যবাহিনীর ক্যাম্প 
স্থাপন করেছেন৷ এক মাইলের ব্যবধানে 
শুর মুখোমুখি যে পাহাড়ে তাবা ২২ 
তাঁবখ ভোর থেকে আশ্রষ নিল সেই 
পাহাড়ের পাঁজসন সামাবক দ্দ্টিকোণ 
থেকে আত্মবক্ষার অনুকূলে ছল না! 
এই পাহাড়াটই জালালাবাদ। [ ক্রমশঃ] 


“জালালাবাদ শহীদ দিবস” 


২২শে এপ্রল, ১৯৬৭ সাল। দমদম 
কাজীপাড়া কলোনীতে এই বিশেষ দনটি 
শহীদ স্মরণে যথোপয্যন্ত মর্যাদার সঙ্গে 
উদ্‌যাঁপত হল। স্থানীয় নেতারা ও 
সংগঠকেবা যাঁবা এই বিশেষ অনুষ্ঠানের 
ব্যবস্থা করেছেন তাঁদের আগ্রহ, বিপ্লবী 
নিষ্ঠা ও অতীত বিপ্রবী ষুগেব প্রতি 
তাঁদের গভাঁর শ্রদ্ধা উপস্থিত সকলকে 
মঞ্ধ করেছে। আমাদেরই দলের, সেই- 
দিনেব তরুণ বন্ধু, হরিপদ ভট্টাচার্যের * 
(পুলিশ ডি, এস, পি আসানল্লা হত্যায় 
আঁভষুন্ত হারিপদ নয়) আহ্বান আমি 
উপেক্ষা করতে পার 'ন- আমিও সেই 
অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলাম। 

এককালে স্বাধীনতার জন্য রক্তান্ত 
যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছিলাম বলে বর্ত- 
মানে বিপ্রবেব রথ-চক্রেব অগ্রগাতর সঙ্গে 
যোগ না থাকলেও অতীতের পাশপোর্ট 
নিয়ে শহীদ-বেদীর পাশে বসে নিলজ্জের 
মত কপালে চন্দনের ফোঁটা ও গলায় মালা 
নেওয়া আমাব অসহ্য মনে হয! আম 
জানি আপনাদেব এই ভালবাসা আমার 
অতীতেব প্রাত। কিন্তু সেই অতীত আমার 
বর্তমানকে 'বিদ্ুপ করে-উপহাস করে। 
অতাশতেব বিপ্লবী নিষ্ঠা, সাহস, বিক্রম, 
চরম স্বার্থত্যাগের আদর্শকে শ্রদ্ধা কবুন, 
ভালবাসুন কোন ক্ষাত নেই--কিন্তু তাঁদের 
মধ্যে যাবা স্বার্থপর, ভবু কাপুরুষ, 
অতুল্যদাব বাস পাবামিট ও প্রফল্লুদার- 
দেওযা চাকরী উপভোগ করে ও প্রাতি- 
বিপ্লবী কাজে মনে-প্রাণে লিপ্ত তাঁদের 
শৃহাীদ-বেদাঁর পাশে বসিয়ে মালা-চন্দনে 
ভাঁষত কবার রশীতি সর্বতোভাবে বর্জিত 
হলেই ভাল। 

সংগঠক ও আহ্বায়কদের প্রাত সত্যই 
আমার কোন অনুযোগ নেই। তাঁদের 
অন্তবের আবেগ ও অতাঁত বিপ্রবের প্রাত 
অসাম শ্রদ্ধা নিবেদন করবার জন্য বে 
আকুল প্রয়াস আম সোঁদন দেখোছ তাতে 
সে-কেউ মৃদ্ধ না হযে পারে না। কত জন 
কত বৃদ্ধ-বৃন্ধা, তবুণ-তরুণশ এসে সর্ষ 
সৈনেব মোস্টারদা) উদ্দেশে ও শহীদ 
বেদীমূলে কত মালা, কত ফুলের তোড়া 
দিযে অর্ধ সাজালেন! কত প্রতিষ্ঠান 
সেনেব মোস্টারদা) উদ্দেশে ও শহাদ- 
বেদীমূলে ফুলের মালা সাঁজষে ভানশ- 
ফ্ালেব জন্য অনুপ্রেবণা নিষে গেল! তাঁদের 


নিরঞ্জন সেন ও শ্্ সায়, সেই অনু- 
জ্ানে উপস্থিত থেকে সবাব অন্তরে 
বিপ্লব প্রেরণা ফুগিরেছেন। তাঁদের গলার 
মালা ও বিধানসভাব সভ্য, আগামীকালের 
প্রকৃত বিপ্লবী, তরুণ সেনের বক্ষ জুড়ে 
ফুলের মালা ভাবষ্যতেব নির্ভুল পথের 


দের ক্লাব আক্রমণ কবতে যে ত্য লি 
অংশ গ্রহণ কবেছে, সেই 6 উ এহ । ঢা 
সেদিনের সভায় তাঁব অত লাভ 0" 
আমাদের কিছু বললেন। চাগ ৮. (ও 
মণ্ডে যাওষার কিছু পূর্বে তার শোয়া <." 
{লখে চট্টগ্রাম জেলের অন্য এবাঁত ধন এ 





ইঞ্গিত 'দিয়েছে। কিন্তু সবল মনে ছোট্র 
একটি বালিকা যখন আর সবাইকে, 
আমাকেও, মাস্টাবদার শহশদ-বেদীমূলেব 
পাশে মালা দিযে সম্বর্ধনা করল, তখন 
আশেপাশে তাঁকষে দেখলাম আমার মত 
অবসরপ্রাপ্ত তথাকথিত পবপ্লবীরা' বিনা 
সঙ্কোচে মালা নিল গলায়- লঙ্জজা হল না 
কারও-__এমন ক জালালাবাদেব সাথীদের 
অম্লানবদনে যে ফাঁসীকাঠে তুলে দিতে 
গিষেছে সেও শহীদ-বেদীর পাশে বসে 
ফুলের মালা গলায় নিতে কোন দ্বিধা বা 
কুণ্ঠাবোধ করে ন আমার যেন কানে এল 
শহীদদের অট্রহাসি আমাদের ধির্লাব দিচ্ছে । 
মনে হল মাস্টাবদা আমাদের নির্লজ্জ্তা ও 
আত্মপ্রবণ্থনার করুণ দৃশ্য দেখে অলাক্ষা 
হাসলেন আমাব মনে হয যাঁদ অন্তর্দন্টি 
থাকে, যদ পাবতাপ ও অনুশোচনা হ'ওযাব 
মত মনেব গঠন হয তবে বিশ্বাসঘাতকতা, 
নিক্ষিতা ও বিপ্রববির্দ্ধ প্রার্তাক্রযাবও 
নিম্কীত আছে। অতীত বিপ্রবেব সামান্যতম 
পারাঁশম্টও যাঁদ আমাদের মধ্যে থাকতো 
তাবে হযত সে্টাদন 'নিলজ্জতাব সীমা 
ছাঁডষে আমবা আত্মপ্রবণ্ণনা পাপেব ভাব 
আব বেশি বাডাতাম না। * 

আমাকে সেই সভাম কিছু বলবাব জন্য 
অনুরোধ করা সত্বেও আম কিছু বাল নি। 
সত্য, আত্মপ্লান ও অনুশোচনায় আমার 
সভা ত্যাগ করতে ইচ্ছে করাছল; কিন্তু ভা 
করলে আঁত-বপ্রবী সেজে সভা ত্যাগ কবার 
ভেতর নিজের ক্ষুদ্রতা ও আত্মাতিমানই 
প্রকাশ পেত! তা ছাড়া যাঁরা এই অনু 
ম্ঠানাট এত সুন্দর করে উদ্যাপন করবার 
ব্যবস্থা করেছেন, যাঁদের সরল বিশ্বাস ও 
নিষ্ঠা সম্বন্ধে কোন প্রশ্নই ওঠে না, তাঁদের 
প্রত অবজ্ঞা দেখানো বা আঁবচার কনাব 
আঁধকার আমাব কোথায়? 

কাজেই আম বসেই রইলাম! নিরঞ্জন 
সেন মাস্টারদাব সঙ্গে ররাগার জেলে 
ছিলেন। সেই পুরোনো দিনের কথা তান 
ধললেন--ভাবীকালের হীঁঙ্গতও 'দলেন। 
তবুণ সেন বিপ্লবীদের মনের কথাই বলে 
গেস্দন। গণ োষও ভাবাঁকালের তরুণ- 
দেব লর্ষ [সনের বৈপ্লাবক অবদান হৃদষ- 
গুগম কবে শ্গাবদন জানালেন। ১৮৯ 
এাপ্রল অস্রাগাব দখল, তাবপর ২২শে 
এপ্রিল জালালাবাদ যুদ্ধ ও পরে প্রীতিলতা 
ওয়াদ্দাদাবের সঙ্গে পাশ্ড়তলীর সাহেব- 


NAA 


কালা দে'র কাছে গোপনে পঠান। চে 
বাণীটিও সভায় পড়া হল। 
ইংরেজীতে লেখা-এর বাংলা আগু "ত 
আমাদের চট্টগ্রাম দলের সভ্য- প্র নত 
শান্তি সেন করেছেন। এই জনন”, 
সেখানে পড়া হয়। 

অনুষ্ঠানের সব দোষ-ঘু9ি ঢেকে চাদ 
যখন এতাঁদনের পুরোনো স্যক্ষে ব খ্য 
মাস্টারদার শেষ বাণীটি মেই অনসহাবেছের 
মধ্যে পড়া হল। আমার এই লেশা'ট 
এখানেই শেষ করে দিতে পারা ভান 
হোত। কিন্তু আমি এই লেখাটি বর 
করে লিখতে বাধ্য হয়েছি যে কালণে ঘ্য 
না লিখে আমার ছুটি নেই। এই হান 
ম্টানের বিষষ লিখতে গিয়ে না যা তা] 
আগে [লাখাঁছ তা লেখাব প্রযোজরন থাকলেও 
হয়ত আম উপেক্ষা কবতাম। কিন্ত এব 
যা লিখতে যাচ্ছ সেটি হচ্ছে মুখ্য কার়ন। 
এই মুখ্য বিষধাটি আমি উপুপচ্ষা কনে 
পারাছ না। 

সেই সভাষ কমরেড মধনারঞ্তল 
বাংলার ট্রেড ইভীনষনের সেন্রেটাবী, নাভ, 
দীর্ঘ বস্তৃতা দেন। সেই যুগে চট্টগ্রাম ফা" 
গদ্রোহেব পৰ ফেণী স্টেশনে পালন 
সঙ্গে বপ্লবীদেস ছোটখাট একটি সত্য 
হয এই সব্র্ষেক পব আম 
কলকাতাব আতগোপন কবে আহ ভ ছে: 
মনোবঞ্জনবাবুব সঙ্গে আনাব কহ 
ঘন্টার জনা একবার দেখা হযেহে। শো 
বঞ্জনবাবু বোধ হৃষ সেই সমে পাগলে 
চোখেব অল্তবালে গা ঢাকা দাযোছিলেশ। 
তিনি এই সভাষ বন্ততা দেবান সলষ শু 
সঙ্গে মাস্টাবদার ঘাঁনম্ঠ সপর্চেঘ কন; 
উল্লেখ কবলেন। আত্মগাপন কবে বাত 
কালীন মাস্টানদা তাঁর সঙ্গে ফ্তবাৰ দেও 
বরেছেন তাও তানি জানালেন এবং ভা 
আরো বললেন সেই যুগে বিগবের লা 
বেখা সম্বন্ধে মাস্টাবদাব আঁভহত যা স্বও 
মাস্টারদার মুখে তিনি শুনোহেন। 

এই বিষযে তিনি বললেশ_ সাটাবনা 
লাকি তাঁকে বলোছলেন- দেখ, আদা 
বৈপ্রাবক প্রচেষ্টাৰ মাব্যমে বতউুকু জানা 
সফল হাতে পারব » বডজোব জামা টিতে 
00170985101 আদায কব শা দা 
Reforms লাভ কবব। ইতিজধো তানি 
যদি বেশ দোব দিয়ে আরো বেশি a ও 
কবতে পার তবে টিনা আগা, 
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Conference-র পর হয়ত আবো কিছু 
Reforms পাওয়া ষাবে।” মনোরঞ্নবাবু 
তাঁর ভাষায় মাস্টারদার নামে এ কথাগহল 
বলে গেলেন; তারপর তান যেভাবে .মাস্টার- 
দার কথা বুঝোছলেন তা জোবের সঙ্গে 
বর্ণনা দিয়ে বার বার বললেন- মাস্টারদার 
মনে মিথ্যে ধারণা বা 11105107 ছিল না 
যে সম্তাস সাম্টর মাধ্যমে Reforms 
ছাড়া আঁধক কিছু পাওযা যাবে। “বুঝলি, 
আমাদের সীমিত শন্তিতে এই সশমাব্ধ 
ফলেব আঁধক ভাবা যায় না... .”, ইত্যাঁদ, 
ইত্যাদি মাস্টারদা নাকি তাঁর কাছে বলে- 
ছিলেন । 

তাবপর মনোবঞ্জনবাব শ্রেণীসংগ্রাম 
সমাজতান্দ্বিক বিপ্লব প্রসঙ্গে শ্রীঘক-কৃষকের 
অপ্রাতহত গতি ও প্রচণ্ড বৈপ্লাবক শান্তর 
বর্ণনা দিলেন! মাস্টারদা তখনই তাঁকে 
শ্রামক-কৃষকেব চূড়ান্ত বিপ্লবেব কথা 
বলোছিলেন। মনোরঞ্জনবাঝুকে মাস্টারদা 
শ্রমক-কৃষক বিপ্রবেব কথা যে বলতে 
পাবেন তাতে আমাব কোন সন্দেহ 
নেই। মাস্টারদাব প্রীত মনোবঞ্জনবাবু 
কোনরূপ অশ্রদ্ধা দেখান নি। আঁত শ্রদ্ধার 
সঙ্গেই তিনি মাস্টাবদাব কথাগুলি বলে- 
ছিলেন, তবু মোদ্দা কথা তাঁব বন্তৃতায় যা 
বোঝা গেল-মাস্টাবদা যে সশস্ত্র বিপ্লবের 
আগুন নিজে জবালিয়েছিলেন তার Lii- 
tation ভারতে Reforms আনা এবং 
Reforms-এর জন্য বাংলাদেশে ও ভাবত- 
বর্ষ বিপ্লবীদের অজস্র আত্মবলি। ভবি- 
য্যতের দিকে তাকিয়ে সেই অতীত যুগেও 
হয়ত মাস্টারদা মনোরঞ্জনবাযববকে _শ্রমিক- 
কৃষক বিপ্লবের কথা বলোছিলেন। 
মতানৈক্যে কিছ নেই । তবে মনোরঞ্জনবাবুর 
অদ্ভুত আবিচ্কাব-_-মাস্টারদার আইডিষা_- 
ধ্বপ্পবিক প্রচেষ্টার Limitations কত- 
গূল Reforms অর্জন করা'_এটা মানা 
আমাদের কাবও পক্ষে সম্ভব নয। 

আমার বিশ্বাস মনোরঞ্জনবাব এইবূপ 
অবাস্তব কথা মাস্টারদার নামে বলতেই 
চান নি। হবত বলতে চেয়োছলেন অন্য 
কিছু কিন্তু যা প্রকাশ পেল তা মারাত্বক 
ভুল।- বাংলাদেশের 'বিপ্লবীরা জাতীয়- 
কংগ্রেস আঁধবেশনে পূর্ণ স্বাধীনতার 
প্রস্তাব -গ্রহণ করাবার জন্য প্রাণপাত 
কবোছ। 
জদ্বীকাব করা না যাষ -তবে মাস্টারদার 
বৈপ্রাবক প্রচেম্টাব পেছনে Reforms 


পাওয়া অবাধ Limitati০n৪ ছিল বললে . 
কি সত্যেব অপলাপ করা হবে না? বৈপ্লবিক ' 


প্চেত্টায স্বাধীনতা আসবে না জেনেও 
ঘাস্টারদা সশস্ত আক্রমণ - চাঁলয়ে গেছেন 
Reforms অর্জন করার জন্য--শত-সহন্ত্র 
বিপ্লবী তবু প্রাণ দিয়েছে Concession 
আদায় করবার জন্য--এ হেন দপ্টভজাশ 


এই এঁতিহাঁসক সত্য - যদ. 


সাপ্তাহিক বসমত’ 


কি বাস্তব সত্যকে অস্বীকার কবে না? 
যদি বৈপ্লবিক প্রচেষ্টার বিনিময়ে মাত্র 
Reforn-ই পাওষা ষাবে, তবে পূণ 
স্বাধীনতা অর্জন করবার জন্য বৈপ্লাবক 
পথ পরিহার কবে কংগ্রেসের অহিংস 
অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দৈওয়াই তো 
মাস্টাবদা ও তরুণ বিপ্লবীদেব উচিত ছিল। 
বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে বিপ্লবের 
অধ্যায়, ধাবা ও গাঁত ভাবা তখন বোঝেন 
নি সাঁত্য। তবে স্বাধীনতা যুদ্ধে বিদেশশ 
শতকে নিপাত করার জন্য সশস্ত সংগ্রাম 
করতেই হকে_এই সম্বন্ধে কোন বিপ্লবব 
মনেই 'বন্দুমাত সন্দেহ ছিল না। তাদের 
চিন্তাধারা ভ্রান্ত বা সীমাবদ্ধ হতে 
পাবে, কিন্তু বৈপ্লবিক প্রচেষ্টার মাধ্যমেই 
যে তব্ণদের জাঁগযে তুলতে হবে 
কোন আপোষেব স্থান ছিল না। এই 
বৈপ্রাবক প্রেরণা নিয়ে মাস্টাবদাব আমল 
থেকে আবো পঁচিশ বছব আগে বালক 
ক্ষুদিরাম ভারতে পূর্ণ স্বাধীনতা লাভের 
জন্য প্রাণ 'দষেছে। ১৯২৪ সালে গোপশ- 
নাথ ফাঁসব মণ্চ থেকে বলে গেল-_“আমার 
প্রীত রক্তবিন্দু ঘরে ঘবে স্বাধীনতার বজ 
বপন কববে।” 9610ো05-এব কথা 
শপ্লবীরা কখনও চিন্তাই করে নি। 
একজন ফাঁস গিষে বা ব্যান্তুগতভাবে 
'বাভন্ন বৈপ্লাকক আক্রমণ চালিযে বা 
চট্টগ্রামের মত একটি জেলায যব-বিদ্রোহ 
ঘটলেই পূর্ণ স্বাধীনতা পাওয়া যাবে_- 
এইব্‌প অবাস্তব ধাবণা কোন বিপ্রবীরই 
ছিল না। একদিন দেশব্যাপী সশস্ত্র 
অভ্যুখান হবে সেই আশা বুকে নিয়ে 
শবপ্লবখরা প্রাণ গদয়েছে। মাস্টারদার 
বিপ্লব সম্বন্ধে সীমিত ধারণা থাকতে পারে 
তবে এইটি নিশ্চয় তাঁর মনে ছিল যে, 
সশল্ত আক্রমণ চালাবার আদর্শ স্থাপন 


করে দেশবাসীকে 'শাক্ষিত ও উদ্বুদ্ধ করে - 


তুলতে হবে পূর্ণ স্বাধীনতা লাভের জন্য 

-বৃটিশেব বিরুদ্ধে অস্ত নিয়ে যদ্ধ 

করতে পারবার জন্য! রঃ 
গান্ধীজীর অহিংস অসহযোগ আন্দো- 


লনকে আমবা নশীত হিসেবে গ্রহণ- কার, 


নি--অহিংস নশীতকে 0০11৭ হিসেবে 
গ্রহণ করে অল্প সমযের মধ্যে দেশ জুড়ে 
গণ-আন্দোলন গডে তোলা গেছে। তারপর 
গাদ্ধীজাী - যতবার অহিংস অসহযোগ 
আন্দোলন বা লবণ আইন ভঙ্গ. অথবা 
বাসীকে ডাক দিলেন ততবারই আঁহংসার 
গণ্ডিতে ,কোন, আন্দোলনই - {বদ্ধ রইল 
না। “ভারত ছাড আন্দোলন সারা ভাবত 
জুড়ে * প্রবল হিংসাত্মক আন্দোলনে 
পরিণত হল। তাবপরের পর্যায় ভারতে 
হিংসাত্মক আন্দোলনের আত্মপ্রকাশ দেখতে 
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পাওযা যায় ভারতীয় নাবিকদের ‘নে 
বিদ্রোহে’ । 

১৮৯৭ সাল থেকে বিপ্লবী দুই ভাই 
“চাপেকার” প্রাণ দিল পৃণায়। তারপক্থ 
ক্ষ:দিরাম, কানাইলাল, যতীন মুখার্জী 
সূর্য সেন প্রমুখ বিল্লবীরা ইংরেজ 
সাম্রাজ্যবাদ শতুর স্পো যুদ্ধ করে আত্ম- 
বাল দিলেন। ভারতের প্রত্যেকটি শহণীদই 
জানতেন তাঁদের বৈপ্লাবক প্রচেষ্টার মূলে 
আছে বিপ্লবের আদর্শ স্থাপন করা ও. 
বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী শত্রুকে উচ্ছেদ করে ' 
পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করা_Reform 
বা Home Rule নয়__নিভেক্জাল পূর্ণ 
স্বাধীনতা ৷ 


রন্তান্ত বৈপ্লবিক সংগ্রাম ভাবতের মাটিকে 
চবম 'বপ্রবেব জন্য উর্বর কবে গেছে সেই 
এতিহাসিক সত্যকে গোঁড়া গাম্ধীবাদখরা 
অস্বীকার কবলেও বিপ্লবীরা তা অস্বীকার 
করে না। স্বাধীনতআ যুদ্ধে ভারতণয় 
নৌশাবদ্রোহই শেষ রক্তাক্ত সংগ্রাম। তাবপরই' 
চতুর ইংবেজ্র সাম্রাজ্যবাদী চকু পাকিস্তান 
ও হিল্দুস্থান উপহার দুটি ‘অখণ্ড 
ভাবতে'র নেতাদেব দিযে গেলেন_নেতারাও 
ভারতের দিকূচক্রবালে রন্তান্ত 'বপ্লবের কাল 
মেঘ ঘনীভূত হতে দেখে আঁহংসা আন্দো- 
লনের Logical য্যোন্তসঙ্গাত) মৃত্যু 
ঘটেছে বুঝতে পেরেছিলেন এবং তাই 
মাউন্টব্যাটন এওয়ার্ড” গ্রহণ করে হাঁপ 
ছেড়ে বাঁচতে চাইলেন। ভাবতের জনগণ, 
পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জন না হওয়া পৰন্ত 
সশস্ত বিপ্লবী সংগ্রাম পরিচালনা না করে 
অবসর গ্রহণ করত না! সূর্য সেন পূর্ণ, 
স্বাধীনতার জন্য বিপ্লবের একটি সুদ 
সোপান নির্মাণ করোঁছলেন-Reforms 
পাবার লক্ষ্য নিযে ইংরেজের বিরদ্ধে 
বিদ্রোহ ঘোষণা করেন নি। 

ভারতশয় গণতন্ত্র বাহিনীর টা 
শাখার Indian Republican Army, 
Chittagong Branch কাঙাল্সলের-, 
প্রেসিডেন্টের নামে সেই জন্যই আমাদের | 
ঘোষণা দ্ব্্থহান ভাষায় লেখা হযোছল-- 

“Tie right of ownership 
of India and the control of 
her destinies belongs to the 
people of India only and the 
long usarpation of that right 
by a foreign people and 
Government has not 89102019177, 
ed that right nor it ever CAN. 
The Indian Republican Army; 
proclaims to-day its intention 
of asserting this right in Arms. 
in the face of the world and, 


bd 
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thes put inte actual practice 
the jdea of Indian Indepen- 
dence declared by the Indian 
National Congress ; and herc- 
by pledges the life of every 
one of the members to the 
cause of freedom, to the wel- 
fare and exaltation of the 
Motherland amongst all other 
nations.” (Page—49, Printed 
Judgment of the Chittagong 
Armoury Raid Case No.—3.) 


স্বাধীনতা স্পৃহাকে সে কখনও নির্বাঁপত 
কবিতে পাবে নাই, কখনও পাঁববেও লা। 
অস্ত্েব সংঘাতে সমগ্র জগতের সমক্ষে আজ 
ভাবতাষ গণতন্ত্বাহনখ এই আঁধকাব 
লাভেব আকাঙ্ক্ষা উচ্চকশ্ঠে ঘোষণা 
করিতেছে এবং এইভাবে ভারতের জাতীয় 
কংগ্রেস-ঘোষত জ্বাধীনতার আদর্শ 
বাস্তবে কার্যে পাঁবণত কবিতে সংকল্প 
কবিযাছো। বিশ্বে দরবাবে ভাবতেব 
স্বাধীনতা, জনকল্যাণ ও মাতৃভাঁমর 


মর্যাদার মহান উদ্দেশ্য অক্ষুপ্র রাখতে 
আজ প্রাতাঁট সভ্য জীবন-পণ শপথ গ্রহণ 










সাপ্তাহিক বসুমতশ 


কাম্য- একমাত্র আদর্শ ছিল-এতে অনা 
কোন অর্থ করার অবকাশ নেই। 

মূল বিষয়ে আমার বন্তব্য এখানেই 
শেষ করাছ। কমরেড মনোবঞ্জন রায়েব 
বিপ্লবী নিষ্ঠায প্রাতি কোনবকম শ্রদ্ধার 
অভাব আমাব নেই, তথাপি মাস্টারদার 
সম্বন্ধে তাঁর এই ভুল উীন্তব প্রতিবাদ 
করতে আম বাধ্য হচ্ছি। তাঁর কথা 
শুনতে ভুল কবে বা ভুল বুঝে এই প্রসংগ 
যাঁদ আম প্রকাশ্যে উত্থাপন করি, তবে 
তাঁর প্রাত অন্যায় করা হবে, এই দাঁয়ত্ব- 
বোধ আমার আছে। আমাব শুনতে বা 
বুঝতে বিন্দুমাত্র ভুল হষ নি। কারণ 
বাডি ফেববাব সময় বন্ধ গণেশ ঘোষের 
সঙ্গে এক গ্রাড়তে আম উঠি। গাঁড়তে 
উঠেই আমাব মুখ থেকে প্রথম কথা 
বোরষে এল--“মনোব্জন এ সব ক 
বলল? মাস্টারদা 721017715-এব আশায় 
বিদ্রোহে আগুন জবালিযেছিলেন ০" স্বতঃ- 
স্ফৃত‘ভাবে গণেশ জবাব দিল--“আশ্চর্ষ ! 
আমাব খুব খারাপ লেগেছে। মনোবঞ্জন 
ক করে বলল-মাস্টারদা Reforms 
পাওযাব জন্য বৈপ্লাবক প্রচেষ্টা কবেছেন 2 
মনোবঞ্জনেব এই কথা আমি অত্যন্ত 
বিরন্ত হয়েছি। এরকম গম্ভশব পরিবেশে 
কোন িতকর্মলক কথা বলা উচিত নয় 
বলে আম এমাটং-এ কিছু বললাম না।” 

এই প্রসঙ্গ নিয়ে মনোবঞ্জনবাব্দর 
সঙ্গে খোলাখাল আলাপ করলে আমাৰ 
বিশ্বাস তানি মুহূর্তে আমাদের সত্গে 
একমত হবেন এবং মূল বিষয় বলতে যে 
কোথাও তিনি ভুল কবে ফেলেছেন, তাও 


জনপ্রিয় সাইকেল । 
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স্বীকার করবেনা যাঁদ এ তকানেে। 
অতভ্রন ভাবীকালেব তবুণন ঘের 
কাছে মাষ্টারদার নামে সেইবগ ভ্রাং্ভল 
মূলক Ref০rms-এর উন্দেশ্য গ্রচান না 
হোত, তবে আমরা পরস্পবে 
কবেই বিষয়টির নিচ্পাত্ত কনে নিতাম 
কিন্তু বিপ্রবী প্রচেন্টাব 5170ট2- 
tions: Reforms জেনেও ভারত 
'বিপ্লবীরা প্রাণ দিষেছে-এই ড্র ভ ধব্ণ। 
মাস্টাবদা বা কোন বিপ্র্ী সন্দপি কালও 
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কাজীপাড়াব জালালাবয০ টি দিল 


দৃষ্টভত্গী দিযে আমার লেখ্য3 পড়লে 
তবেই আমি সার্থক হবো। 
ফোর্ট উইলবম দাগৰ 
{বিউগলাব সভায় শহীদ স্যব্যণ 0256 
Post’ বাঙ্গাল । বিউগালেব লোগাওকছ 
শব্দ সমস্ত পাঁববেশটিকে ভানপ্রন্ণ্‌ 
দিযেছে। মাস্টারদার বাণীর দাই ঢং 
=" শুধু এই- এই হল ভাঙল হৰ? 


একটি সোনালী স্বপ্ন-স্বাধীন ভা 


নে 


আরা ভাঙা, 


নব 


দ্বগ্ন 2 আমার অন্তবে প্রাভধ নি ভুলে” 
ছিল- ইনকিলাব জিন্দাবাদ! ভাম জানার 
তন্তবেব বিপ্লবী শ্রদ্ধা জানান বিদায় 
নিলাম। -অলনভ হিংহ 
আপা কাখ ক্ষ 0 


{ রোভার সাইকেল যে কোন পথে স্বচ্ছলো চলার জন্যঃ 
তৈরী । যেমন ঝকঝকে চেহারা, তেমনি আছে সব রল্দণ 
/ ধকল সইবার শ্রক্তি। আর তাই রোভায় সাইকেলে 

, উপর লোকের এত আস্থা।. আজকের একটি অতি 


রেজিষ্টার্ভঅফিস ও ফ্যাক্টরী-_গোৌহাটি 
কেবলস্‌ এভসাইকেলস্‌ ই কলিকাতা ; রোভার £ গৌহাটী 
৬০০ 


চান ॥ 


সারের মেলা জমজমাট। সন্ধ্যায় 
সোঁদন ভিড় আরও বেড়েছে। চব্বিশ 


প্রহর নামকীর্তন শেষ হয়েছে। কীর্তন 
শেষে মালসা ভোগ, মচ্ছব। দুপ্5রে 
মচ্ছবেব খাওয়া শেষ হয়েছে। পিলাপিল 


করছে মানুষ । চাষা-ভুষো! জোলা, খাঁলফা, 
কেউ আর বাকী নেই। সার দিয়ে বসে 
গেছে মাঠেব ওপরণ কলাপাতার ওপর' 
খেতে কিন্তু অমৃতের মত। ঠা ঠা বোদ্দুরে 
মাথায় গামছা অথবা ঘোমটা মর্দা-মাইয়া 
বসে গেছে সার 'দিষে। 

বিদ্যা-কুমির চক্ষুস্থিব। হাঁস কল- 
প্লবের তুফান। পরাণের তুফান! 

মচ্ছবেব প্রসাদ পেযে ফিরে, এসে 
বসতে বসতে রোদ চলে গেছে অর্জুন- 
গাছের ডগায়। সূর্য নেমে গেছেন অনেকটা 
সড়ক আর আকাশের স্টগানাব পারে। 
ফাল্গুনের চড়চড়ে রোদেব পর' একট: যেন 
ঠান্ডা।  বাতাসটা বইছে দমকে দমকে 
কিন্তু আগে হল্‌্কা এখন একটু যেন 
গাশতল। 

চটেব' ওপর কাধ হোল কুমি।_-ওবে 
মা-লো-মা। প্যাট ফাটো ফাটো। খিচ্দাঁড় 
খাইছি অনেকগুলান। 

-ঘুমাইস না কইল। 

বিদ্যা তাকাল বসে' বসে? চোখ বন্ধ 
ও করবে না। চোখ বন্ধ করতে ও' এখানে 
আসে নি। এসেছে ও দেখতে।' 


কখন যে কি-চোখে পড়ে মনে রঙ ধরাবে কে 


চোখ' 
মেলে দেখতে যা কিছু চোখে পড়ে'' 
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জানে! কুমিটা চোখ বুজল। কালচে, ঠোঁট 
দুটো ফাঁক হোল একটু। কালো িশমিশে 
হাতখানার ওপব মাথা। হাতের ওপর 
লালা গড়িয়ে না পড়ে! 

ছেলে-বুড়ো মেয়ে-মদ্দা সকলের 
মুখেই বেশ তৃপ্তি, হাসি-হাসি ভাব। এত 
মানুষ, এত আনন্দ! এ মেলায় যে পাবে 
আনন্দ কুড়োয়, ষে না পাবে ফাঁকে পড়ে। 

মস্ত মস্ত বাঁটা নিয়ে গোটা দশ-বারো 
মালী মাঠ সাফ করতে লেগে গেছে। মাঠ 
সাফ হবে, বিরাট চট পাতা হবে, তার 
ওপব সতবণ্তি ফাঁকা আকাশের তলায় 
যাৱাগান হবে আজ সন্ধ্যা থেকে রাত ভর । 
আন্রকের পালা নিমাই সন্ন্যাস! নিতাই- 
চাঁদের মেলা" নিমাইচাঁদের গান দিয়ে শুরু 


তোড়জোড় চলেছে চতুর্দিকে। দেখতে 
দেখতে বেলা"ঢলে পড়ল! অন্ধকার, হয়ে 
এল' অর্জুনগাছতলাটা। খেপী বসে 


আছে তো বসেই আছে। দেখছে তো 
দেখছেই। 

সতরণ্ির ওপর কিছু কিছু মানুষ- 
জমাযেত হতে শুর; কবেছে। একপাশে 
আঁধকারী বাবুদের জন্যে খান্কতক 
চেয়ার! সেই চেয়াবের পাশ দিয়ে বাঁশ, 
দিয়ে. একটু বেডার মত করা হয়েছে৷ 
মেয়েদেব বসবার জায়গা? এ ছাড়াও 
মেয়েদের বসবার আরও স্থান আছে নাট- 
মান্দরে। দেখছে আর ফিক ফিক করে 
হাসছে বিদ্যা] এষেন বেড়া নয়, বন্ধন? 
এ তফাৎ নয়, আরও আঁট হয়ে কাছাকাছি, 
আসবার টান। মর্দা-মানুষদের ছোঁয়ার ভয়, 
দাষ্টর' ভয়, এ যেন এক শক্ত রাশর টানকে 
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ফটাল। পিঞিরা নিয়ে টানাটানি, পাখার 
উদ্দেশ নাই। পক্ষী যাঁদ উড়াল দেয় 
চক্ষুর ইসারায়, পাবা দেইখ্যা খপর পাইত 
কে? কেই বা বোঝে, কেই বা জানে! 
বিদ্যা খেপণ কাবথানা দেখে অবাক হয়। 

কৃমি তখনো ভোঁদ ভেসি করে 
ঘুমদচ্ছে। কালঘুমে পেষেছে ওকে। 
সন্ধ্যা উতরে গেল অনেক হ্যাজাক 
বাতির সাদা দূধেব মত আলো জবলে 
উঠল। আলোর ছাঁট এসে পড়েছে অর্জন- 
গাছের তলায়। 

মান্ষন্রনে ভরে এল সতরা9। 
কমির ঘুম আর ভাঙে না। 

বিদ্যা কামকে একটা ঠেলা 'দিল।-৮ - 
অলো অ-কাঁন। ওঠ? 

কাম গাঁয়ে ওপাশ ফিরল। 

বাজ্জলদাররা বাজনা শুরু করেছে? 

-ধ্ম্দাল পইড়্যা গেছে। কুঁম লো, 
ওঠ-_। 

বাজনাব জমজমে আওয়াজে এতক্ষণ 
চোখ মেলল কুমি। চোখ দুটো ডলে হাই 


তুলল। কালো মুখখানা চকচক করছে 
আলোয়! চোখের কোল দুটো ফুলো 
ফুলো। 


যাল্রাগানের আগে সবাইকে জানান 
দেবার জন্যে তিনদফা বাজনা, বাজান হন়। 
একদুযন্ব বাজনা শেষ হোল। লণ্ঠন হাতে 


দলে দলে মানুষ আগছে। বিদ্যা বসে 
ঘসে দেখছে। 

কমি উঠল। আঁচলে মুখখানা যত্ন করে 
মুছল। চট করে পোঁটলা থেকে চিরুণী- 
থানা বার করে চুলেব সামনের দিকটা 
আঁচড়ে নিল। একটা গান বার করে মুখে 
পদরল। শাঁড়খানা আঁট-সাঁট করে পরে 
নিয়ে উঠে বলল-চল। 

কুমি এসে বাঁশের সীমানার ওপাশে 
ধসতে গেল, খেপী রাজী নয়। 
।/ শনা, ওষানে বসন না। 
' বাঁশের বেড়ার ঠিক উল্টো "দিকে 
মজর পড়তেই কুমিও আর আপত্তি করল 
না। ওকে টেনে নিয়ে ওর নজরের জাষগা- 
টাতেই চলল। এগিয়ে এসে পেছনে 
একটা কোণে বসে গড়ল ওরা । বসে কাম 
পেছন. ফিরে আর একবার তাকাল। হ্যাঁ, 
মুকুন্দ দোকানী ঠিক ওদের পেছনে 
ঘসেছে। কুমিকে তাকাতে দেখে াসল। 
হাঁস দেখে কুমি চোখ ঘোরাল। 
1 দুটো ছোট জ্রাতের মেয়ে এসে পেছনে 
ধসেছে। তাতে কার ক আসে যায়। 
বছর অন্তে একবার মাৱ যান্রাগান হয়। 
সবাই গান শোনায ব্যাতব্স্ত। পালা- 
গান জবর, নিমাই সন্যাস। “নিমাই সাজব 
কেডা? মদইন্যা। 

যারাগান জমে উঠেছে। মদইন্যা-হ্যাঁ 
মদন ভূ'ইয়ার গান কানে গিঠ্যা রস ঢালে! 


ঘরের আগুন 'বকুুপ্রিয়া, দিষ্যা যাই 
মা জবালাইয়া 
সেই আগুনে জবইলন্যা দিবা নাশ গো 


--ও--ও-ও 


ঘাড় পর্যন্ত চুল, হলুদ রঙের 
সিজ্কের কাপড় চাদর। মদনের কি শোভা 
হয়েছে। অত কালো আর দেখায় না। 
বেশ ফরসা ফবসা দেখাচ্ছে। চোখ দুখানা 
যেন কান ছোঁয়া। বাঁলহারী সুর আর 
আওয়াজ। নিখুত নিচ্কম্প গলা । সুরটা 
বেশ ভদ্দর ভদ্দর-যেমন মিঠা তেমান 
চড়া। এক মাঠ মানুষ সবাই শুনতে 
পাচ্ছে। 

বিদ্যাধরাীর নয়নে পলক নাই। কি 
গান গায়রে কালা মদন! য্যামন গাওনা 
ত্যামন বাজনা । 

নিমাই আব ঘরে থাকবে না! িক্‌- 
প্রিয়া ঘুমুচ্ছে, নিমাইচাঁদ ঘর ছেড়ে যাবার 
সময়_মুখখানা ফিরিয়ে বারবার দেখছে 
বিষযুপ্রিয়াকে। নিমাইযের চোখ উদাস_ মন 
উদাস। নিমাই বাউল হবে যুঝি। 

বুকটা কাঁপছে বিদ্যার। মস্ত চোখ 
দুটো ছলছলিয়ে উঠছে। এত বড় মাঠ- 
থানা নিস্তব্ধ-নিশ্চুপ। 


নিমাই চলে গেল। আকস্মাৎ ঘুম 


াপ্তাহক বসমতাঁ 


ভাঙল বিষ্ঠীপ্রয়ার। নাকের নাকছাঁব 
কই তার? নাকছাঁব খুজে পাচ্ছে না। 
তবে ক হারাল, নাকছাবি হাবাল। তার 
ক সর্বস্ব হারাল! 


খইসা পড়ল নাকের সোনা, 
অমতগলেব চিহ্ন যায গ জ্রানা। 


গান ধবেছে বিষ্াপ্রয়া। চিকণ গলায 
স্ন্দব লাগছে বিষ্প্রয়াকে। তার নিমাই 
বুঝি নেই। 

বিদ্যাব বুকটা যেন আখ মোচড়ানর 
মত মোচড়ায। ভাব কালা মদন নেই, 
কালা মদন চলে গেছে। আবার কখন 
আসরে আসবে কালা মদন? 

-অ কুমি, বুকখান আমার কেমুন 
করে লো! 

িসাঁফাসিয়ে পাশে তাকিষে বিদ্যা 
দেখে কুশি নেই। কুমি গেল কোথায়? 
কম নেই! তার কালা মদন নেই। 

খেপীব হাঁপ ধরে যায়। আশে-পাশে 
তাকায। কুঁম নেই! 

কুমি তখন মুকুন্দ দোকানশর ছাপরায় 
হাসতে হাসতে মুকুন্দর মোষের মত 
গলাথানা জড়িয়ে ধবেছে। মুকুন্দ হাসছে 
খুক খুক করে! বরাবরই ও এই রকম! 
দোকান সাজাবে, পসার সাজাবে, 'বাক্রি- 
বাটা সবই হবে। কিন্তু নজ্রটা ওর সেই 
একমনখো। মেলায় গঞ্জে খুপবি পেতে 
যারা বসে, তাদের কাছে যায না মূকুন্দ। 
পয়সা দিযে সওদা কববে। বাসিদ্ব্য নেবে 
না। দ:-পাঁচ-দশ যাই লাগুক না কেন! 
এ ওর একটা নেশা। | 

যান্রাগান শুরু হবার আগে বিদ্যা আর 
কুমি যখন বসতে গেল, ওপাশ থেকে ইসারা 
করল ও কুমিকে। ইসারায় জবাব 'দয়ে 
কুমি এসে বসল ওর পাশে। গানটা যেমন 
জমেছে, কুমির পিঠে ঠ্যালা য়ে ইসারায় 
তাকে সঙ্গে আসতে বলল। কুঁমও দু- 
কাটা কাটল যেন শ:ধ শু কেমন ফাঁকা 
ফাঁকা। কুমিও চলে এল। একেবারে 
মুকুন্দর দোকানের ছাপরায়। 

যাত্রাগানের আসর চলেছে পুরোদমে । 
নিমাই ঘর ছেড়ে গেল। ধুম্বুলির বাজনা 
শর হোল। এখন কিছুক্ষণ বিশ্রাম। 
বিদ্যাধরী তাকাল পাশে। একটা কেনো 
যাচ্ছিল ওর পাশ দিয়ে। ওটাকে ধরতেই 
গোল পাকিষে গেল। ছঠড়ে ফেলে দিল। 
কুঁমিটা গেল কোথায়? ভাবল দু-চারবার। 
তারপরই ভুলল। যেখানে খুশি যাক না। 
সব মানুষই মজা চাষ, সুখ চায়! সুখের 
খোঁজে ছুটে বেড়ায়, গতাগাঁতি করে৷ 
ভাববার আব আছে কি! 

গান শুব হয়েছে আবার। 

না। মদন ভুইয়া আব তেমন জমাতে 


৩০৫৯ 


সারছে না। বরং 'বক্রাপ্রযাৰ গানগলে, 


যেন সবাব মনে আর্তনাদ তুলছে! করুণ 
সুরে বেহালাব ছাঁড়র টান। খুব জাত 
দ্বাজয়ে। আসব ভিজিয়ে িষেছে। তে 
শচঈমাতা, তেমনি নিতাই, নতিই শচী 
মায়ের কাছে এসে তাকে সান্ত্বনা দিতে 





মাগো তুমি ভয কহবো না, 
ভয় কইবো না। 
নিমাই হইল কিষণ চৈতন্য 
তুমি মাগো হইলা ধন্য। 
কইবো না হানা। 


বৈশ গাইছে িতাই। নামটা কি এব! 
গনসাচরণ। তোফা গাইছে ঘনসাচৰ্ণ। 
মদন ভঃইযাব গলা ক ঘুণে ধলা ন 
কি? গলা তেগন উঠছে না, তেমন সনেৰ 
বোল-বোলানি হচ্ছে না। হোল বি 
মদনের? নেশা-ভাঙ কবে লাক? তা 
নিশ্চয় কবে, যাত্রাথান কবে ভাব নৈশ: 
করে না। জন্ম বেড়াল হয়ে অর কৈভর 





খায় না? 
মাঝ রাত্তিবে গান ভাগুল। ভোর হবার 
তখনো দোঁর আছে। 


বিদ্যা তাকাল আবার পিছন দিকে? 

ও মা, ওই তো কুমি। আবাশ্য যেখানে বদে" 
ছিল আলে, সেখান থেকে বেশ খানিবউঃ 
তফাতে বসেছে। পাশে ওটা কে? মুকুন্দ 
কুমির সঙ্গে কি ফিসফিস কবাঁছিল। বন্য 
তাকাতেই থেমে গেল মুকুন্দ। কুিও 
মুখখানা ঘুরিয়ে নিল! বিদ্যা হাসন! 
বেদম হাঁসি পেল। ইসাবায় ভাবছ 
| 








গৌর মোহনদাস এ কহ; 
২১১,ওন্ড চীনা জায় কীট: 





কুমিকে। ভিড পাতলা হচ্ছে ক্রমে। 
মুকুন্দ ভিড়েব ভেতর িলিযে গেল। 
কম উঠে এল। 

আসতেই বিদ্যা বলল, কোষানে 
গেছিলি? 

-আ মব্ণ, যামু আবাব কোযানে! 
বইধা আলাম বাইরে। গরমে ফাঁপড় 
ঠেকত্যাছল। 

{বিদ্যা আব কিছু বলল না। হাই 
তুলল একটা । ভড পাতলা হবাব পর এক 
পাশে শ্যযে ঘাঁমযে পডল ওরা । 

আবাব ভোব। আবার দুপুর । আবার 
বিকেল। 

আজও গান আছে। মাথুব পালা। 
আবার সন্ধ্যা নেমে এল। আবার হ্যজাক 
জহলল সার সাঁর। 

ধুম্বালর বাজনা বাজল। ওরা বসল 
কালকেব জাষগায়। পাশে ঠিক এসে 
দাঁড়াল মূকুন্দ। 

কৃমি উসখুস কবে উঠল! বিদ্যা 
দেখেও দেখল না। যাত্রাদলেব কষ্ট কালা 
মদন। কিম্টর গানেই কালামাণিক পাঁর- 
গিত। সুখ্যাত করে সবাই। কালা মদন 
আজ কিস্ট সাজবে। 'বদ্যাব মন আনচান । 
কতক্ষণে কালা মদন নামবে আসরে। 
শুধু ও নয়, আশে-পাশে অনেকেই উস- 
খুস কবাছল। 

কৃষ্ণ এল আসবে। কিন্তু এ কি! এ 
তো কালা মদন নয়! চাবাঁদকে গুঞ্জন 
অস্ফুট গুঞ্জন । মদন ভুইযা গেল কোথায়? 
অসুখ কবল নাক? না-কি বাগারাগ 
করে দল ছেড়ে চলে গেল? কি হোল 
মদন ভঃইযার * 

বিদ্যার গলাটা তেতো লাগাঁছল। 
গান শুনাছল, কিম্তু মন নেই। কেমন 
{বিস্বাদ লাগছে যাত্রাগান। 

কৃষ্ণ সেজেছে কালকেব 'নতাই- মানে 
গনসাচবণ। গলাখানা ভাল, তবু মদন 
ভূ'ইযাব মত নয। 

যাই হোক, জাঁময়েছে মনসচরণ। 
বয়েস কিছা কম। উঠাত গাওনাদাবা। 

ধিদ্যাধধীর চোখ দুটো একটু যেন 
মেঘলা মেঘলা । আনমনা দৃম্টি। উসখুস 
কবে গা চুলকোতে চুলকোতে পাশ 
িবল বিদ্যা। সাঁত্য বড় গনম লাগছে এই 
ভড়ে। এদিক-ওঁদক তাকযে আজও 
দেখল কি নেই। কমি যে কখন উঠে চলে 
গেছে টেবও পাব দিন বিদ্যা । 

গবমে ফাঁপড লাগাঁছল কুমির। তা 
হবে। ওব নিজেবও ফাঁপড় লাগছে আজ। 
গলা ঘেমেছে, পিঠ ঘেমেছে। 

উঠে পড়ল বিদ্যাধবী। আস্তে আস্তে 
বাইরে চলে এল মানুষের ভিড বাঁ পাশে 
রেখে একটা চক্কর দিয়ে মাঠের মাঝখানে 
- এসে দাঁড়াল! দমকে দমকে হাওয়া 'দিচ্ছে। 


সাপ্তাহিক ব্সমতখ- 


ফ'গুনের শ্রথমে রাত একটু বাড়লেই 
হাওযা দেষ। কেমন একটু শত শাঁত 
কবে। ঠান্ডা হাওষা, গাষে লেগে বেশ 
আবাম দেয়, কিন্তু জবব-ভ্রঝারর পক্ষে 
ভাল নয। 

গারে শাঁডিব আঁচলখানা ভাল কবে 
মুডে তাকাল বিদ্যাধবাঁ। তখন চাঁদ উঠেছে 
আকাশে । মাত্র দুদিন আগে পূর্ণিমা 
গেছে। হ্যাজাকেব আলোয লম্বা লম্বা 
মানুষের ছাযা পড়েছে মাঠে। গোটা মাঠ- 
খানা নস্তত্ধ। কানে আসছে গাওনা- 
বাজনাব শব্দ। তাকাল ডানাদকে! সামনে 
সঙক আর খালেব পুলটা চাঁদের আলোর 
ছাযা ছায় মনে হচ্ছে। পুলের পাশে 
নিবিড় অন্ধকাব। লম্বা লম্বা বাঁশের ডগা 
দেখা বায় বোধ হয় মস্ত একটা বাঁশ- 
ঝাড আছে ওখানে । বাঁশঝাড়েব শন শন 
শব্দ বাতাসেব আওষাজটা আরও বাড়ে 
দিয়েছে। কানের পাশ দিযে মাঝে মাঝে 
হু-হু করে হাওয়া বইছে। 

ভাল লাগছে না বদ্যাধরীর। মনের 
তলাটা হাতড়ে বেড়াচ্ছে, কোথায় যেন কি 
একটা পেল বলে মনে হয। কি পেল? 
পাবার আশায় আর সন্ধানে বহুকাল 
কেটেছে। মনেব মধ্যে যে আজব মানুষ । 
সৈই মানুষকে পাবার কথা শৈশব থেকে 
শুনেছে ও বাবার কাছে। বাবা ওর বুকে 
টোকা দিযে বলত ছোটবেলায। এইভ্যার 
মধো যে মানুষ বইছে, তাক যাঁদ জাইনতে 
পাবস, তয তইব্যা গোল ছেমি। 
তখন তো ছাই এত কথা বোঝা যেত 
না। কতকাল কাটাল। ও সেই মানুষের 
সম্ধান কবছে। বাবা ওকে দমেব কাজ 
শেখাল। নিশ্বাস-প্রশ্বাসেব ক্লিবা। তারও 
পবে বযেস যখন হোল. বাবা এক ভোব 
যানে বলোৌছল ওকে, তব মধ্যেই পুরুষ 
{পাকাত, তব মধ্যেই বজবীজ। অদব 
মানুষ নাইম্যা আইসে ঘাটে। নজব বাখলে 
ট্যার পাঁব। সেই মানুষবে যাঁদ ফান্দে 
ফ্যালাইবাব পাবস তক লইযা উইঠ্যা আইব 
এবানে। 

ওব কণ্ঠে আঙুল দিযে দেখাল বাবা। 
-এ বড জোর সাদন ছেমাঁড়। মনুষ 
পাইলে রসের ছোতে ভাইস্যা যাবি। সুখ 
কাবে কয়। বুইঝব্যাব পাবাঁব। সগ্গল 
সুখ মনে! মনখ্যান টালমাটাল না হয 
কইল ৷ 

এগাঁন কবে কত কথা বলেছে তাকে 
বাবা । কত কথা বুঁঝষেছে। 
বললেই কি ছাই বোঝা যায! বুঝতে 
হয মনে মনে। মনের মর্ম মনে বুঝতে 
হয। 

সব কিছু তুচ্ছ কবে একতারা খঞ্জন 
আব গানকেই ও আশ্রম কবে আছে 'এত- 
কাল। এক-একটা গন গাইতে গাইতে 


৩০৬০ 


দমের কাজ হয় আপনা-আপাঁন। থর হয়ে 
যায় মন-বাতাস। গানের মমকিধা আলোর 
মত পবিচ্কার দেখতে পায়। বোঝাতে হয় 
না কাউকে ৷ নিজেই বোঝা যায়। গানের 
প্রাতাট অক্ষর চেতন হযে জবলজবল করে। 
সব রহস্য স্পষ্ট হয়! কিছু আর আবোঝা 
থাকে না। 

বিদ্যাধবশ বাবাব কথা ধ্রুব করে নিয়ে 
সেই মুখোই তার নাও বেষে চলেছে। 
বাইরের সুখ সুখ না, সগ্গল সৃথ মনে। 
যে রঙে মন রাঙাও। সেই রঙে রাঙবে। 
তাই তো গানে গানে মনকে বলে। সামাল 
সামাল।। টালমাটাল হোষ না। 
কিছুকাল হোল একটা কথা বার বাব 
সে বুঝতে পাবছে। বাঁসক মানুষ ধবতে 
হলে তাকে দেখতে হবে বাইবের কোন 
মানুষের মধ্যে। না হলে কিছুই যেন 
পূর্ণ হয়ে ওঠে না। একটা আশ্রয চাই। 
বস্তু একটি চাই! মানুষ একটি চাই। যাকে 
ধরে সে মনের সেই অধর মানুষের নাগাল 
পাবে, তাকে ফান্দে ফেলতে পারবে। 
বাব বার সে পালায়। সে মাছ জালে 
পড়ে না। ঘাটে বসে বলে অনেক কাল 
কাটল। তাকে ধরা গেল না। 

সমষ বুঝে বাঁধ না দিলে আর উপায় 
নেই। 

কিন্তু কই সে মানুষ? ত্যামন মানুষ, 
কই। যার ওপব সে মন ফেলে রসের 
{ভয়ান চড়াবে। যে তাকে উদ্ধাল করবে 
রসের স্রোতে। যার সঙ্গে তার দেহের 
সম্বন্ধ থাকবে না! যাকে সে বসাবে তার 
মনের পৈঠেয়। আস্বাদন করবে তার 
শুদ্ধ বস! সেই মানুষ হবে তার এক- 
মাত্র মানুষ! তাব তরে মন-প্রাণ সব ঢেলে 
'দিষে তাকে ধরে সেই চবম পুলকে নেচে 
গেষে বেড়াবে? কই সে মানুষ? 

পশীবিত কেমুন জানলাম না। 

মন দরদ" খুইজ্যা পাইলাম না। 
তারই সন্ধানে সে অনেক 'দন রাত 


কাটিযেছে। এ মেলাষ বাঁঝ তাব সাক্ষাৎ 
মেলে! 

কে সেই মানুষ? কালা মদন? 
মনটা টনটানিয়ে ওঠে। 


আজ যাত্রাগানে কালা মদন নেই কেন? 
{ক হোল ওব» তবে কি চলে গেল 
কোথাও? না কি অসুখ হোল। 

কানেব পাশ দিয়ে হু হং করে বাতাস 
বইছে। বিদ্যাধবীর প্রাণ আনচান করে। 
ভাল লাগে না যাত্রা শুনতে । ভাল লাগছে 
না আর মানুষেব ভিড়। একজনকে সে 
খ*জতে চাইছে। 

আস্তে আস্তে এগোষ বদ্যাধবী। 
ওদের থাকবার যে ঘবগ্‌লো আছে সাব- 
বাঁধা । সেখানে গয়ে খোঁজ নিলে কেমন 


॥ 


সি 
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হো হো করে হাসছেন পারমাণবিক যুগের কাক 


গনরবাধ মানূঘ আসছে যাচ্ছে 
মাচ্ছে আসছে। 
কৈ তুমি পাঠ করছো। ওল্ড টে্টামেশ্ট, 


কে শোনাচ্ছে £ 'এঘো আত্মোত, এতদ্‌ অমৃভম্‌ অভয়ম্‌, 
নতে পাচ্ছ পবস্য্লা হিররহমা নিররাতিযা। 


এলো পণচশে বৈশাখ? 
(দাঁধা হচ্ছে স্টেজ। 
(যে শে মহরতের খসড়া হয়েছিল তৈঁর 
ভা নিপাতনে সিদ্ধ বলে? 
হবে {বিবিধ ভারতগর অনডষ্ঠান 
(আচ নট-নটীদের অভিনয়ে 

বইবে আনন্দের প্রাবন, 


দুজন দর্শক বিনা কার্ডে অদর্শনীয় হাওয়ার সঙ্গে 


প্রবেশ করে’ সম্ধান করবে অন্ধকার ঘরে 
দ্রসের ফল্গুধারা। 

হড়দের কাশি, ছোটদের হাঁচিতে 

মাঝপথে বন্ধ হলে প্রধান অতিথির বাক্যচছটা 
দরদালানে ঘোরা-ফেরা করা যুবকেরা 
্াশ্যমান্য দর্শকদের সংরক্ষিত আসনে বসবে 
1নয়মিত হাতভালির জন্যে। 


অনাহৃত দগ্জন দর্শক 


দুশদাস সরকত 


সব কিছুই শেষ হবে হাভভাসতে। 
রঞ্গঘব হবে শুন্য, মণ্ড হবে ফাঁকা! 
ভখনো দাঁড়িয়ে থাকবে সেই দ7জ্রনই 


শ্বাম্ডীব অতাত, নির্মম ভবিষ্যৎ ৷ 


একমাত্র যে-নৌল আলোটা তখনো জহলভে থাকরে 
ভুলকুমে, ভাড়া-করা স্টেজের মাথায় 

তাঁর তলায় এক ঘহর্তে এসে দাড়াবে প্রথম দশক 
দ্বিতীয় দর্শক কৃত্রিম উপগ্রহের মতোই 


এতদ: ব্ন্মোতি? 


ধিতন-তিন বার মণ্ডের উপর ঘরে 
হঠাৎ থম্‌কে দাঁড়িয়ে 
হাত রাখবে মণ্ড রাসকের রঙ্গে ব্যগ্গে টোন খাওয়া 


এক কোণে ওংটানো কৃষ্চনগরের শিল্পীর তেরি শত; 
তখনো সেই মূর্তির গায়ে ছে'ড়া মালার গব। 

প্রথম দর্শকের বিদ্মিত চোখে চোখ রেনে 

কী কঠিন হাসিতে দচখানা হয়ে যায়... 


সেই অপরূপ মৃর্ভ! 


শববাহকেব সাজে দু'জন দর্শক বাইরে এখে 


সশত্ক পা রাখতেই 


একটানা অন্ধকারে মূর্তির চক্ষুর দণীপ্ততে দেখছো অসত 
পথ গিয়েছে পেছনে £ খণ্ড বর্তমান তাদের হকণ্যে ২ তব 
অমশানযাত্রী তারা নয় £ অন্যজন স্বীকার করে না 5৮১ হেল, 
যেখানে ধাত্রী একা বসে’ রাত জাগছেন 

একালেব গর্ভযন্ত্রণা থেকে মূস্ত করতে পাঁথবীবে 
সেদিকেই তার বিবামহশন চলা । 





একটু যেন শশত শীত কবছে। 
। এঁগয়ে ঘরগুলোর কাছাকাছি গিষে 


নজর করে। ঘব ষে সন অন্ধকাব। ঘরের 
লম্বা ছায়া পড়েছে চাঁদের আলোষ। ঘরেব 
{সামনে ঘুর ঘর করে বিদ্যাধরী। এ-পাশ 


'৩-পাশ করে। না, কালা মদন নেই। 
কোথায় গেল কে জানে। 
1. গলগাঁনষে ওঠে বিদ্যাধবী। বুকের 
ভেতবে হাঁসফাস কবে। বেন দে সমধ 
ঘুঝে কালা মদনকে ধবল না। 
সময বৃইঝ্যা বাঁধাল রাধল্যা নাঃ 
জল শুকাইব, মশন পলাইব, 
পস্তাবি রে মন কানা। 
সময় বুইঝ্যা বাঁধাল বাধল্যা না। 
গুনগুনিষে আওযাজ তোলে বিদ্যা- 


ভাল হোল না। মেলায আসা-যাওষা সার 
হোল। হট্টগোলে রতন হারিয়ে গেল। 


ধীরে ধীরে অর্জনগাছ দুটোর 1দকে 


র ড়া 
ঘাসে মাটতে। এগিয়ে এসে দ্‌-পা পিছিয়ে 
গেল িদ্যাধবী। কে একটা উবু হযে বসে 
আছে ওখানে! পাতাব ফাঁক দিযে চাঁদের 
আলো পডেছে, সেই আলোয় স্পষ্ট দেখা 
যাচ্ছে একটা 'কছু বড গাছটাব গ:ডিতে 
ঠেস দিয়ে বসে রষেছে.অথবা উবু হয়ে। 

ভয় পাবার মেষে 'বদ্যাধরী নর। 
আরো একট এগোল ও । 

-ওয়ানে কেডা? 

আবও এগোল। 

-তুমি কেডা? 

চমক লাগল ধিদ্যাধবীব। কালা 
মদনেব গলার আওযাজ। এখানে কি করছে 
কালা মদন! যান্রাগানের আসর ছেড়ে, নিজে- 
দের শোবাব থাকবার ঘব ছেড়ে অর্জৃন- 
গাছেব তলাষ ১ এখানে বিদ্যা আব কুঁমি 
দিনের বেলাটা রোজ কাটায়, এখানেই বিদ্যা 


০৬১ 


গান ধবে আওযষাজ তোলে সকালে হা 
দুপবে। এ জাযগটা তাদের ব'হা প্রায়? 
এখানে ও কেন? 

এগযে এল বিদ্যাধরী ।-_বে ডা, কত! 
মদন? 

মদন তেমান বসে রইল ও গাছ্‌।! 
গঠাডতে ঠেস দিয়ে, তাক, 13) ৰং," 
শদকে। 

গান শহনল্যা না? 

বিদ্যা বলল,ভাল লাগদ *।1 

ক্যান? 

বদ্যাধবা এ কথার চহৰ না তে 
একট: তফাতে বসল! গাছে ভা বং 
শাডিব আঁচল মাঁড-পাড় দিবে পা ভ'ত 
কবে বসল। ভাল কবে তাবাশন চে 
কবল গদনেব দিকে। মদন মুখটা দিল; 
কবে ঘাস ছিডহে একটা একটা কে? 

বদবার ভাঁগটা ক্লান্ত! 
চুল আজ পাঁরপাঁট করে ভাঁতত,ন 5৮২, 
এলোমেলো! 

ঠবদাধরাী হাসল। 


কাধ হবেটিত। 


13) 
=] 
+2. 





অমন 'ভিয়েধনাম্‌ 


২৩শে এপ্রল শ্রীজোছন দাল্তদার 
রচিত এবং পরিচালিত এই প্রাণবন্ত এবং 


নউ এম্পায়ারে। 
দ্বিতীয় বিশ্বমহাযুদ্ধের আগে 
পর্যন্ত বৃটিশরা ছিল সাম্রাজ্যবাদের 


অসকার ওয়াইল্ড তাঁর একটি রচনার বলে- 
ছিলেন-- 


When a bad Englishman 
dies, he is born in America. 

যুদ্ধোত্তর মাকিনীদের স্বরূপটা কত 
আগেই কেমন সুন্দরভাবে সহজ ভাষায় 
ওয়াইল্ড পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করে গিয়ে- 
ছিলেন তা ভাবতেও আশ্চর্য লাগে। 


উচিত! দেখানো উচিত ‘কিভাবে মাকিনি 
তাঁবেদারী করতে গিয়ে তাঁরা নিজেদের 
মাতৃভীগিব সর্বলাশসাধন করেছেন! 
{কিভাবে নিজের দেশকে বিক্রি কববার 
ব্যবস্থা করেছেন আমেরিকানদের হাতে! 
এর ভেতব কংগ্রেস কমিউনিস্টদেব মত- 
দ্ধের কথা ওঠে না-বহু নিষ্ঠাবান 
কংগ্রেস নেতাও স্পম্ট ভাষায় ভারতের 
তর্থমূজ্য হাসের তাঁর নিন্দা করেছেন। 
এই সোঁদনও ভূতপূর্ব আইনমন্দরণ শ্রীযন্ত 
অশোক সেন পালণমেন্টে ু 

অযোকন্তিকতা সম্বন্ধে যে সারগর্ভ বন্তুতা 
দিযোছলেন, কেন্দ্রীয় বিপক্ষ দলের 
মভ্োরা পর্যন্ত তার ভূয়সী প্রশংসা 


শ্রীযুক্ত শচীন চৌধুরীর দল 
ভারতবর্ষকে আজ যেভাবে মাকিনিদের 


করেন। 


{বিষময় ফল কৈ হতে পারে তা বাঁদ ভাল- 
ভাবে বুঝতে চান, তবে রুপান্তরীর 
'অমব িযেৎনাম' এবং মনার্ভার ‘অজেয় 
ভিষেৎনাম’ 


ভারতের 
ওপব নিজেদের আধিপত্য বিস্তার করতে। 
অবশ্য একথাও সত্য এ পর্যন্ত যে দেশে 
এরা নাক গলাতে গেছে সেখানেই দেশভন্ত 
জনসাধাবণের ধাতানি খেয়ে এদের ফিবতে 
হয়েছে। চীন, কোরিয়া, কিউবা, ভিয়েৎ- 
নাম প্রভৃতি দেশে এদেব সাম্াজ্যবাদ 
{বিস্তারের ব্যর্থ প্রচেষ্টার ইতিহাস আল 
কাবও অজানা নেই। কিন্তু নিজের 
দেশকে বাঁহঃশত্রুর হাত থেকে রক্ষা কবতে 
গেলে নিজেদের গলদ-ত্বাটগুলো সম্বন্ধেও 
আমাদেব সচেতন থাকা দরকার॥। ভারত- 
বর্ষ বার বার বাইরেব শুর দ্বারা পরাজিত 
হযেছে একাঁটমান্র কারণে সে হচ্ছে নিজে- 
দের মধ্যে একতার অভাবে এবং দেশের 


{নিয়ে যেতে চলেছে তা আমবা এখনও 
সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে পাবছি না। 
বুঝতে পারাছ না-আবার যাঁদ স্বাধীনতা 
হাবাই, তবে আমাদের অবস্থা পথকুকুব- 
দেব থেকেও অধম হবে-পদে পদে 
ওদেশী তথাকাঁথিত শাক্ষত বর্বরদের 
বুটের লাথির চোটে আমরা জর্জরিত 
হতে থাকবো। 
শিক্ষিত (} ) বর্বরদের সুবিচার এবং 
শাসনের ছবিগুলো স্পষ্টভাবে তুলে 
ধবা হযেছে দর্শকদের চোখের সামনে । 
অল্প কিছনলসন আগে যখন বাংলার রাজ্য 


৩০৬ 


'অমব ভিয়েধনামে এই, 


শাসন শ্রীযূক্ত প্রফলল্প' সেন এবং বঙ্গে 
বরের কবায়ত্ত ছিল তখন এ নাটকটির 
প্রথম প্রদর্শনী হবার উদ্যোগ হয়েছিল 
এক রবিবার সকালে নিউ এন্পায়ার মণ্ে। 
পুলশ দে প্রদর্শনী বন্ধ করে দেয়। 
আজকের পাশ্চমবঙ্গে যস্তফ্রন্ট সরকার 
নাটকের ব্যাপারে পুঁলশী হস্তক্ষেপ বন্ধ 
করে দয়েছেন। সুতরাং বুপান্তরী দল 
মাঝে-মাঝেই এ নাটকটিব মণ্চাভিনয় 
কববেন বলে মনে হয। দর্শকেরা নাটকটি 
দেখলেই বুঝতে পারবেন আগের সরকারেব 
আমলে কি কারণে পুঁলশ নাটকটির 
আঁভনষ বদ্ধ কবে 'দযোছিল। 

একথা অনস্বীকার্য যে ‘অমর ভয়েৎ- 
নামের’ প্রডাকসন প্যাটানে'র ওপর ‘অজেয় 
ভিষেৎনামের’ প্রভাব অত্যন্ত সৃপাঁরস্ফুট। 


কিন্তু তাতে তো দোষের কিছু নেই। বরং. 


ইংরাজণ বলার ধরণটা আর একট; ভাল-' 


ভাবে রপ্ত করে নেওয়া দবকার। এ “বিষয়ে 


শ্রীযুক্ত উৎপল দত্তের কাছে রোলের, 


ইংরাজশী সংলাপ বয়ে তান যদি একট; 
কোচিং নিয়ে নেন, তবে পার্টাট আরও 
খুলবে। তাঁর অঁভনযের দোষ দেখাবার 
জন্য একথা বলাঁছ না, আভনয় যাতে 
আরও ভাল হয় সেজন্যই বললাম। 
মণ্চসঙ্জা এবং পোষাক পরিচ্ছদ ভালই 
হয়েছে। শ্রীষুন্ত তাপস সেনেব আলোক 
নিয়ল্শও প্রশংসনীয়। ! 


ব্যন্ত হয়েছে। ব্যান্তগত আঁভনয়কে তুলে 
ধববার যথেষ্ট স্কোপুও হল এ নাটকে 
_কিন্ত পারচালক মশায় যে তা হতে 
দেন নি সে জন্য তিনি ধন্যবাদাহ“। 
মাঁসমার মেক-আপ িষযে পরি" 
চালক মশায়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করাছি। 


~~ 


মানাং কাঁমাটি সম্পকে 


হারে রা হারের নিক হই বেতন 
লইতে হয় এবং সরকার নির্ধারিত স্কেলে 
শন্বাব্দীর প্রথমে হয়ত অনেক ক্ষেতে এই 
ব্যবস্ধা ছিল। আজ তাহা ইতিহাস মাত্র? 

পশ্চিমবঙ্গ সরকার ও মধ্াশিক্মণ 


বার বার অভিনীত হওয়া দরকার । কারণ 
এ সাটক দেখে জনসাধারণ অন্তর থেকে 
উপলব্ধি করতে পারবেন বিদেশনীর ভিক্ষার 





F জনোনীত অধিকাংশ পেটোয়া লোকদের দ্বারা গঠিত । 


বীন্রসদূন কমিটি পৃনগঠনের দাবি 


নাসার পৰায় লেখা বেছে, ডা Ch MEE hod 


লামলরণ হয়েছিল নন্দ স্মারণণ। নামটি মিথ্ট ছিল । তারপরে নাম পারিবর্তন হয়েছে 
ব্ববান্দরসদন। এই 'রবান্দ্রসদনকে নিয়েও কত কথা জমে উঠেছে। সম্মান-অসম্মানের অনেক 
ঘ্যাপার, ভাল কাজও আমরা ভালভাবে করতে পার না তার অনেক দৃষ্টান্ত হয়ে আছে। 
ৰ তিনেক অগে এই  রব'ন্দ্রসদনের সামনের পথের ওপর লরাতে দাঁড়িয়ে খ্যাত-অখ্যাত 

ববান্দ্রভক্তর এক কথায় বাঙালী জাতির প্রতিনিধিরা রবীন্দ্র জন্মোৎসব পালন 
Ee তৎকালশন কংগ্রেস সরকারের দ'ঁর্ঘ'ন্‌ত্রতায় এই ভবনের কাজ কিছনতেই 
না। 


দ সৃত্বর এগোয়, এবং পরের বছর আন্‌ম্ঠানক উদ্বোধন হয়। কিন্তু সেদিনের 


. উদ্বোধনে শিল্পীদের প্রবেশ অধিকার ছিল না। কেবলমাত্র কংগ্রেসী মন্ত্রীদের পেটোয়া, 


 জামলা-আমলানী, অসাধ্য ব্যবসায়ী এবং হাতকাটা-পেটকাটা ব্লাউজ পাঁরহিতা 


| চীইট ড্রেস-ধারপীদের জন্য দ্বার খোলা ছিল। 'শিল্পীরা হলে প্রবেশ দ্‌রের কথা চত্বরে :; 
এসে উদ্বোধনে অংশগ্রহণের আবেদন করায় প্দালশের লাঠিতে তার জবাব দেওয়া ' 


শিল্পীরা বেদনাহত 
ন। সে সময় আমাদের কল্পনানেত্রে রবীন্দ্রনাথের যে ম্যার্ত জেগে 
FE ENT সপ উট 


হয়েছিল। কয়েকজনের মাথা ফাটে, কারো বা হাত-পা ভাঙে। 
চিত্তে ফিরে যান। 
_ উঠোঁছল £ 


i নিচে সভায় বন্তৃতা দেবার ৷ 

ক তারপরে একটি রবান্দ্রসদন পাঁরচালনা কমিটি হয়েছে। সে কমিটি সরকারী 
48 শিল্পিসমাজের দাবি ছিল 
|__ গ্রণতান্ত্িক পদ্ধতিতে কাঁমাট গঠন করা হোক। তৎকালীন সরকার সে দাবি মানে নি। 
| কাজেই এমন লোক কমিটিতে স্থান পেয়েছেন--যাঁরা শিল্পীদের বিক্ষোভে অংশ গ্রহণ 
ফরেন নি, যাঁরা শিল্পিসমাজের আস্থাভাজন নন, শিল্পে প্রগাতিশশলতার িরোধন। 


ই. বর্তমানে জনতার আস্থাভাজন যযন্তফ্রণ্ট সরকার গঠিত হয়েছে। 


এ্রাপ্রল রবান্রসদনে অনুষ্ঠিত পশ্চিমবঙ্গ নাট্য-চলাচ্চিত্র শিল্পণী ও কর্মশী সম্মেলনে রবানদর- 
সদনের কমাট প্যনগঠিনের দাঁব করা হয়েছে। শিক্ষামন্ত্রী শ্রীজ্যোতিভূষণ ভট্টাচার্য 
তর তত সা দদাক বাটন ওম ফ্যাল 
টি যান্া শর; হোক। তাঁর এই ঘোষণার তাৎপর্য হিসাবে তান 
RE | তকে দল এ ২৫শে বৈশাখ উদযাপনের আহ্বান জানিয়েছেন। 
__ তাঁরই পরামর্শে সম্মেলনে জন্মোৎসব কমিটি গঠিত হয়। রব ন্দ্রসদনে সকল শিল্পীকে 
1... অনষ্ঠানের অধিকার দেওয়া হয়ত শিক্ষামন্ত্রীর উদ্দেশ্য। কিন্তু যতক্ষণ পুরাতন 
.. আমলাতান্ত্রিক কমিটি ভেঙে দেওয়া না হচ্ছে ততক্ষণ এই অধিকার লাভ করা যায় না। 
 শ্নোনীত কাঁমটির সদস্যপদ শ্রীসত্যজিৎ রায় গ্রহণ করেন নি। কিন্তু কেউ কেউ 
গ্যলাকত চিত্তে আমলাতন্দের আশীর্বাদ বহন করছেন। এ কারণে এবার ২৫শে বৈশাখ 


নাও পেতে পারেন, এবং অপ্রশীতিকর পরিস্থিতি উদ্ভৰ হতে পারে। য্ত্তফ্রণ্ট মন্ত্রিসভা 
আশা কার ভূল করবেন না যে, শ্রীমধ্‌ বস;, ্রীন্ঘ রায়ের মত লোক থাকতে অন্য 
কাউকেও নাট্যজগতের কেউ মেনে নেবে না। রবান্দ্রসদন কাঁমটি 
গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে গঠন করা হোক এই দাবি সকলের । _-সজন। 


৩০৬৪ 


এই বিক্ষ্যব্ধাচন্ত জনতার রবটন্দ্রনাথের প্রাতি শ্রদ্ধাঞ্জল দানের পর 


শনশাচর'-এর একটি চিত 


লেনিনের মা_আমার 
নায়িক 


এলেনা ফাদেয়েভা সোভিয়েত রাশিয়ার 


জনগণের শিল্পী। তান লোনানস্ট 
কমসোমল থিয়েটারে গত ৩০ বছর যাবঞজ! 


‘মা'র ভূমিকায় অভিনয় করেছেন। এই: 


ছবাট দুই খণ্ডের। এক খণ্ডের নাম 'এ 


চালক মার্ক-তসক্কর? এই ছবিতে আন 
করার অভিজ্ঞতা সম্পর্কে আভনেত্রশ 
এলেনা ফাদেয়েভা লিখেছেন £ 

আমি 1থয়েটারের আঁভনেত্রী, চলচ্চিত্র 
সম্পর্কে আমার তেমন অভিজ্ঞতা নেই॥ 
মার্ক ডনস্কয়ের সঙ্গে আমার পারচয় 
পর্যন্ত ছিল না। তিনিও মঞ্চে আমার 
আভিনয় দেখেন নি। সুতরাং তাঁর 
সহকারী যখন আমাকে এই ভূমিকায় 
আঁভনয় করতে বললেন, আম সঙ্গে 
সঙ্গে তা প্রত্যাখ্যান করলাম। ফটো টেস্ট 
একটা আকস্মিক বা ভাগ্যের ব্যাপার, 








উপন্যাস 'ইউাঁলাস-এর চন্্রূপ গত 
৩০শে এপ্রিল কান চলাচ্চন্র উৎসবে 
দেখান হয়। কন্তু ছাঁবর ফরাসী সাব- 
টাইটেলের ভাষা উৎসব কামাটির সভ্যদের 
অস্বাদ্তর কারণ ঘটায়। ফলে এ 
ছাঁবরই একটি মাঁজত সংস্করণ দেখানোর 
ব্যবদ্থা করা হয়। ব্যাপারটি ছবির পাঁর- 


প্রদর্শনের জন্য আমন্ত্রণ পেয়েছে। এসব 
উৎসবে ছাবাঁট প্রদার্শত হবে। 

{কিন্তু  'ইউীলাসস' সম্পর্কে একাট 
{বশেষ খবর এই যে, ছবিটির নিজ দেশে 
অর্থাৎ লণ্ডনে সম্পূর্ণ ছাঁব দেখাতে দেওয়া 
হচ্ছে না। সেন্সর বোর্ড ছবিটির প্রায় 
৩০ জায়গায় কেটেছে। তার বিরুদ্ধে 


লণ্ডনের বৃহত্তর কাউীন্দল সমীপে 
ইউালাসস আবেদন করেছেন। 


গায়ক অভিনেতা প্রেসলীর বিবাহ 


এলভস প্রেসলাী গত ১লা মে ল্যাস- 
ভেগাসে তাঁর প্রণায়নী 'প্রাসলার সঙ্গে 
পাঁরণয়সূত্রে আবদ্ধ হয়েছেন। তাঁরা 
চোদ্দজন বন্ধুর সামনে শপথ গ্রহণ 
করেন। 


নাট্যোন্নয়নের খসড়া 


যাক্তফ্রল্ট মান্সসভার নিকট নাট্যোল্নরল 
সম্পর্কে এক পাঁরকজ্পনার খসড়া পেশ 
করেছেন। এই পাঁরকজ্পনায় একাঁট 
সংস্কৃতি মান্দ্রদপ্তর দাঁব করা হয়েছে। 


বার্টন_লিজ প7রদ্কৃত 


ধরটিশ ফিল্ম একাডেমির বিচারে গত 

বছরের শ্রেষ্ঠ ব্রিটিশ আঁভনেতা "রিচার্ড 
বার্টন “দ স্পাই হু কেম ইন ফ্রম কোল্ড’ 
এবং হজ এফ্রেড অব ভাঁর্জানয়া 
উলফ আভনয়ের জন্য। শ্রেষ্ঠা আভ- 
নেত্রীর পুরস্কার পেয়েছেন এলিজাবেথ 
টেলর 'হুজ এফ্রেড অব ভাঁজীনয়া 
উলফ্‌’-এ অভিনয়ের জন্য। 


‘অজানা শপথ’ ছাবতে মাধৰী সখাজনী 


“দবারাত্রর কাব্যর কিছ বাহদ্গ। 
পুরীর সমুদ্রসৈকতে সম্পন্ন হয়েছে। 
ছাঁবটি পাঁরচালনা করছেন নারায়ণ 
চক্রবর্তী ও বিমল ভৌমক। আলোকাচন্ত 
গ্রহণ করছেন কৃষ্ণ চক্রবর্তী যান স্বপ্ন 
ধৃনয়ে' ছাবর কাজ করেছিলেন। 'শিল্প- 
1নর্দেশনা করছেন ব্লতীন ঠাকুর। 'বাতন্ন 
চাঁরত্রে অভিনয় করছেন মাধবী মহখাজ, 
কানু ব্যানাজঁ১ আঁজতেশ ব্যানাজাঁ, 
অসামকুমার প্রমুখ। আনন্দের আঁগ্ন- 
নৃত্যের অংশ শীঘ্র গ্রহণ করা হবে। 
অঞ্জনা ভৌমক অংশ গ্রহণ করছেন। 


জবানবন্দী 


দিলীপ বস; পাঁরচালিত 'জবানব্্দী'র 
দচিত্রগ্রহণের কাজ আবার সুরু হয়েছে 
ক্যালকাটা মুভিটোন স্টুডিওতে ৷ ছাঁবর 
সুরসংযোজন করছেন রাজেন সরকার। 
অভিনয়ে আছেন দিলীপ মুখাজাঁ, কালা 
ব্যানাজঁঁ অনুপকুমার, কালীপদ চক্র- 
বত, লাল চক্রবর্তী, মাঁলনা দেবা, 
অপর্ণা দেবী, ভারতী দেবী, জীবেন বস্ঃ 
সহখেন দাস। 


“জশবন সঙ্গীত”-_সমাপ্তপ্রায় ! 
গচপন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় রাঁচত জন* 


প্রিয় উপন্যাস “এই তীর্থ” অবলম্বনে 


{প, এম, পিকচার্সের নিবেদন “জীবন 
সঙ্গত” ছাঁবাঁটর চিত্রগ্রহণ এনি স্ট্‌ডওতে 
দুতগাঁততে এগিয়ে চলেছে । ছবিটির চিত্ত- 





খঃত)। 


আদ্যাশান্ত মহামায়া 


শ্ৰীম্মত অণিমা রায় গ্রযোজত আঁণমা 


‘মেহেরবান’ হিন্দী ছাবির- একটি দৃশ্যে অশোককুমার নূতন ও স্যনীল দত্ত 


ও গীত রচনা করেছেন--অনন্ত চ্যাটাজঁ। 
পাঁরচালনা করছেন-_পূর্ণেন্দু রায়চৌধুরশী। 
মুখাজন। চিত্ৰগ্ৰহণ ও সম্পাদনার দায়িত্ব 
নিয়েছেন যথাক্রমে_-রামানন্দ সেনগুপ্ত ও 
অধেন্দি; চটাজ। চিত্র চিত্রণে আছেন 
গুরুদাস ব্যানাজঁ, আসিতবরণ, অজিত 
ব্যানাজঁ, বারেন চ্যাটাজাঁ, পদ্মা দেবা, 


রেণ্দকা রায়, জহর রায়, ন্‌পাঁত চ্যাটাজ,। 

মাঃ বাপী, আশা দেবা, নবাগতা সুপর্ণা ' 
তি হরিধন মুখাজ+, দ্বিজু ভাও৭' 
যাল, মালনা দেবা এবং লালি চব | 
খর শীঘই ছবিটির পরিচালক শিল্পা ও, 
কলাকুশলীদের নিয়ে বেনারস, গয়া এবধ 
রাজগীরের বহিদ'শ্য গ্রহণের উদ্দেশ্যে 
যাত্রা করবেন। 


ছল্দগীতিকার বর্ষবরণ উৎসব' 


বেলঘারয়ার প্রখ্যাত সঙ্গীত শিক্ষায়তন ' 


ছন্দগণীতকার বর্ষবরণ উৎসব বিগত ৩০শে 
এপ্রল রাববার সন্ধ্যা, সাড়ে ছয়: ঘাঁটকায় 


মোহনী মিল পজাপ্রাঙ্গণে সাড়ম্বরে 


অন্ষ্ঠিত হয়েছে? আইনমন্ত্রী শ্রীঅমর চক্র 
বতাঁ” পুলিশের ইন্সপেক্টর. জেনারেল। 
শ্রীউপানন্দ মুখাজাঁ উপস্থিত ছিলেন।, 
ছাত্রীদের পুরস্কার বিতরণ করেন শ্রীষযন্তা 
বিভা, মুখাজাঁ। মস্ত অঙ্গনে শতাধিক 
ছাত্রী বোঁদক প্রথায় বৈতালক, মাঙ্গাঁলক 
ও বরণে অংশ গ্রহণ করে। নৃত্যে ডাল 
মগ্ডল; ছন্দা ও রত্না ভট্টাচার্য, রীতা ও 
মীরা সেনগুপ্ত, সঙ্গীতে চন্দনা, গ্নহরায়)' 
গীতশ্রী সেন, উর্মি মুখাজাঁ, ?শখা বর্ধন," 
মালবিকা রায় ও শিপ্রা বিশ্বাস বিশেষ, 
নান, চন্দনা গৃহরায় ও গাতশ্রী অতুলনীয়, 
সমগ্র অনুষ্ঠান পাঁরচালনা করেন শ্রীননী 
শমন্রও সঙ্গীত পাঁরচালনে বাঁণা নান॥ 


AR 





১" ছাকির শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ লাগ চ্যাম্পিয়ন- 
শাসন প্রাতবোগিতাও লীগের 
গালা শেষ হয়েছে। এবারের চ্যাম্পিয়নও 
বি, এন, আর ক্লাব। পর পর তিন বছর 
জেতা বেশ কৃতিত্বের কথা । শেষ খেলায় 
বব, এন, আর ও মোহনবাগানের মধ্যে 
পয়েন্ট ভাগাভাগি হল। বিশেষ প্রদর্শন 
খেলার ব্যবস্থা হয়েছিল। - খেলার মান 
অত্যন্ত নৈরাশ্যজনক। িরাঝরে বৃষ্টির 
মধ্যেই খেলা চলে। বিশ্রামের আগে 
বি. এন, আর. ৯টি গোল করে। 
{বশ্রামের আগে থেকেই দর্শকদের মধ্যে 
উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। কিছু ইট-পাটকেল 
মাঠে 'নাক্ষপ্ত হয়। এক সময় মনে 
হয়োছল খেলা বোধ হয় বন্ধ হয়ে যাবে। 
খেলা চলতে থাকে। মোহনবাগান বি, এন, 
আরকে কোণঠাসা করে ফেলে। শেষ 
পর্যন্ত পেনাল্টি কর্নার থেকে আজাহার 
হোসেন গোলটি পরিশোধ ,করেন। এর 
পর কোন পক্ষই আর গোল করতে পারে 
নি। ১৯টি খেলায় এই প্রথম বি, এন, 


পাঞ্জাব প্ীলশের খেলা দেখে অন্মান হয় 
সহজেই দিল্লী কাস্টমসকে তারা ৬০ 
অন্যাদকে . 


এবারেও তারা খ্মব শক্তিশালশ। 
গোলে হারিয়ে 'দিয়েছে। 


নিল। 


বাইউন কাপের কোয়া ফাইনাল খেলায় কোর অব ?সগন্যাল দলের 'বর্যন্ধে ভিলাই 
ছ্টিল দলের আরম্যান গোল করার চেষ্টা করছেন। 


আপ জলম্ধর সিগন্যাল কোর দল বিদায় 
ভিলাই স্টিল এঁগয়ে গেল সোঁমি- 
ফাইনালে। আলম্পিক খেলোয়াড় আরমান 


০ অন ওত এর আগের খেলায় এই 


বাঙ্গালোরের আর্-সার্ভস দল কোয়ার্টার হয় 


দ্বাল্দ্বতা গড়ে তুলে পাঞ্জাব পুলিশ দলকে 
২-১ গোলের ব্যবধানে পরাজিত করে! 


প্রীতভাকে পরিপূর্ণভাবে ফুটিয়ে তোলবার 
এ এক শুভ প্রচেষ্টা। যে সব স্কুলের 
ছেলেদের মধ্যে ক্রিকেটের সম্ভাবনা রয়েছে 
তাদের ক্রিকেটে উন্নত দেশগুলিতে খেলতে 
পাঠিয়ে ভারত অনেক নতুন খেলোয়াড় 
তোর করতে পারবে। 

এই ক্রিকেট দলের ১৬ জন খেলোয়াড় 
জ্ঞান পেয়েছে। বাংলা থেকে নির্বাচিত 
হয়েছে রাজা মুখার্জি ও দীপত্কর সরকার । 
আঁধনায়কত্থের ভার পড়েছে বোম্বাই-এর 
চৌকস খেলোয়াড় অজিত নায়কের ওপর। 
সহ আঁধনায়ক. অহাীশুরের গকরমান। 
খেলোয়াড়দের বয়সের গড় ১৬ থেকে ১৭ 
বছরের মাঝামাঝি। ১৫ই জুলাই দিল 
থেকে দলটি ইংলণ্ড রওনা হাবে। ৬ সপ্তাহ 
ভ্রমণের পর আগস্ট মাসে দলটি দেশে 
শফরবে। বর্তমানে ভারতীয় ক্রিকেট দলও 
ইংলণ্ড সফর করছে। ৷ 

_ জ্ভারতীয় স্কুল টীমের ব্যাটিং শান্ত 
সকল খেলোয়াড়ের কাছ 











[িংল‘ড সফরে প্রথম খেলায় ভারতাঁয় ক্রিকেট ব্দল উরসেষ্টার 'িপ্পক্ষে চাঁদ: বরবারদের নেতৃত্বে ফানল্ডং করতে যাচ্ছেন। 


| ঘোবণ করেছেন এই টেস্ট 1সাঁরজ 
্ঠত হবে ১৯৬৭-৬৮ সালে যখন 
সি, বি বম ওয়েস্ট-হাণ্ডজ অফর 
Mi 


তহরানে অন্দাষ্ঠত  ডোঁভস 
॥ খেলায় ভারত ইরানকে ৪-১ 
হারিয়েছে। এস 'প মিশ্র তাঁগ 
নর সঙ্গে সিংগলস খেলায় অসুস্থ 
ডেন এবং শেষ পর্যন্ত তানি লা 
ইরান এই ম্যচটিতে জয়ী বলে 
করা হয়। ভারত ৩টি 1সংগলস 
স ম্যাচটি জেতে। 


ফু * * 


৮৯৬৭ সালের মেয়েদের হাঁক লীগ 





শেষ হয়েছে। একটি প্রদর্শনী খেলার 
লীগ বিজয়ী রেঞ্জার্স দল অবাঁশম্ট দলকে 
১-০ গোলে পরাজিত 'করেছে। খেলার 
শেষে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান হয়। 
পৌরোহিত্য করেন পঙ্কজ গঢপ্তমহাশয়। 
গপ্তরমহাশয় ভাষণে মেয়েদের খেলার মাঠে 
তাঁবুর ব্যবস্থা করার ওপর জোর দেন। 





শ্রীরীপ গোদ্বামন ঠবর চিত 
ন্বিকিজ্-স্ণন্দন্ৰ 
[বিশ্বনাথ চক্ৱতাীক্কৃত টাকাসহ ) 
শ্রীচৈতন্যদেব শ্রীশ্রীরাধাকফের অগ্রাকৃত প্রেম” 
গোদ্বামীর দ্বারা শ্রীবিদগ্ধ-মাধর নাটক রচনঃ 
করাইয়া(ছলেন। মহাপ্রভু বালিয়াছেন-_ 
“মধুর প্রসন্ন ইহার কাব্য সালঙ্কার॥ 
এঁছে কাঁবত্ব বিনা নহে রসের প্রচার ॥* 


মূল্য £ তিন টাকা। 


বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড 


৯১৬৬, 'বাশিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, 


ফলকাতা--১২ 


ক্যাঁসয়াস রে'কে দিয়ে আবার আরও বলেন--আমরা শগগ্রই প্রাতযোগিতার 


আলোড়ন। বিশ্ব হোভ ওয়েট চ্যাম্পিয়ন 
স্বেচ্ছায় বিপদ ডেকে এনেছে। সামারক 


হিসাবে ক্রে-ও এই নিয়ম মানতে বাধ্য। 
কিন্তু এই নিয়মের কাছে ক্লে মাথা নত 
করতে চান না। রন্তে তার বিদ্রোহের ছন্দ। 
বিবেকের কথাই তিনি শুনবেন, মানুষের 
তোর জঙ্গী নিয়মের কাছে তান আত্ম- 
সমর্পণ করবেন না। 

এপ্রিল মাসের শেষে ক্লে সৈনিক ভার্তির 
কেন্দ্রে হাজির হলেন। সৈন্য বভাগে 
যোগ দেওয়ার প্রাথামক কাজগীল তিনি 
একের পর এক মেনে চললেন। প্রায় 
৪ ঘণ্টা ধৈর্যের পরাঁক্ষায় ক্লে সসম্গানে 
উত্তীর্ণ হলেন। কিন্তু শেষকালে সৈন্য 
{বিভাগে নাদ্ণ্ট সময়ের জন্যে যোগ 
দিতে অস্বীকার করলেন। চুক্তিপত্র সই 
না করে, তিনি টাইপ করা কাগজ থেকে 
তাঁর বন্তব্য পড়লেন। 

[তিনি বললেন- আমার অন্তরের বাণী 
আমাকে সৌনকবাত্ত গ্রহণ করতে নিষেধ 
করছে। সৈন্যদলে যোগ না দেওয়ার ফলা- 
ফল আমি জানি। শাস্তি তা সে যতই 
কঠোর হোক আমাকে আমার সিদ্ধান্ত 
থেকে একটুও বচনত করতে পারবে না। 

ক্যাঁসয়াস ক্লে ওরফে মহম্মদ আলীর 
ঘোষণা 'ব*ব বক্সিং এসোসিয়েশনকে চণ্টল 
করে তুলেছে। : সভাপাঁত বব ইভাল্স 
ঘোষণা করেছেন_আমোরকার সামারক 
আইন লঙ্ঘন করে হেভি ওয়েট চ্যাম্পিয়নের 
খেতাব পাবার যোগ্যতা হারিয়েছে। তান 


আয়োজন করাঁছ এবং যোগ্যতম মষ্টি- 
যোদ্ধাকে হেভি ওয়েট চ্যাম্পিয়ন বলে 
ঘোষণা করা হবে। ক্লে'র খেতাব নাকচ 
করে দেওয়া হবে। 


ক্যাঁসয়াস ক্রে 


আরও একটু আঁগয়ে গিয়েছে। আটজন 
মুস্টিষোম্ধার তালিকা... তোর। এই 
তালিকায় ফ্লয়েড প্যাটারসন, ফিলা- 
ডেলফিয়ার অপরাজিত মুষ্টিযোদ্ধা জো 
ফ্রেজার প্রমুখের নাম আছে। 


[1 


মিঃ টোঁড ওয়ালথাম প্রস্তাব 
আলোচনা করে নতুন হোঁভ 
চ্যাম্পিয়ন বাছাই করাই যৃক্তিযুন্ত। "তত 
জোর দিয়ে বলেছেন ছাঁটাই প্রাতযোগিত 
ইউরোপের খ্যাতনামা মুণ্টিযোদ্ধানে 
সুযোগ দিতে হবে। পশ্চিম জাম 
কার্ল মিডল বাজার একজল. বি 
মুষ্টিষোদ্ধা। করের বিরুদ্ধে ক্যা 


লড়াই বেশ প্রাতষোগতামূলক হয়ো? 
মিঃ টোডর মতে বিশ্ব হোভি ওয়েট প্র 
যোগিতায় কালের দাবি সহজে 


১৮০ 


করা চলবে না। 

এদিকে যেমন ক্রে'র চ 
গৌরব কেড়ে নেওয়ার ব্যবস্থা 
অন্যদিকে আমোরকার প্রখ্যাত এট 
মার্টন সুসম্যান তাঁকে ফেজ 
তান বলেন ক্লে'র মামলা অন্তত ব 
চলবে। তার পর যাঁদ ক্লে'র 
প্রমাঁণত হয় তবেই তাঁকে জেলে অ 
যাবে। 


ক্লে'র এটার্ন মিঃ হেডেন বে 
{তানও একহাত আইনের লড়াই লড় 
বাধ্যতামূলক সামাঁরক- কাজে 
দেওয়ার যে আইন প্রচলিত আছে 
আইনকে বাতিল" করার জন্য ‘তান 
পাতার একটি মুসাঁবদা করেছেন। £ 
সদম্ভে বলেন- চ্যাম্পিয়নকে জেরী” 
কে? আমরা শেষ পর্যন্ত লড়াই 
$জতব। 

ক্লেকে মাঝখানে রেখে আইনের 
সুরু হয়েছে। আইনের প্যাঁচে পড়ে 
হেভি ওয়েট চ্যাম্পয়ন_যিনি অন 
নক আউটে হাঁরয়েছেন_ আজ 
কুপোকাৎ। 


Lo ih আক হারার 


বসুমতী (প্রাঃ) লিঃ-এর পক্ষে 


সম্পাঁদকা- জয়ন্তী সেন 


১৬৬, বাঁপনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীটস্থ কাঁলকাতা-১২ 


বসুমতাঁ প্রেস হইতে শ্রীসুকুষার গৃহমজুমদার কর্তৃক ম্দাদ্রুত ও প্রকাশত॥ 





ছুইবার করে ছু'চামচ ম্বৃতসঞ্জীবনীর সঙ্গে 
চার চামচ মহাজাক্ষারিষ্ট (৬ বৎসরের 
পুরাতন) খাবেন। এতে ক্লান্তি দূর করে, ২ 
খিদে ও হজমশক্তি বাড়ে, সি কাশি 
থেকে রেহাই পাবেন । 


রং ঈ ২ | লা রর ৃ ৩৬, সাধনা ওঁষখালয় রোল রি 
হলাজ্ঞক্বা শস্মঞ্বীলম্ ঢাকা ক সাধন! নগর, কলিকাতা ৪৮ 





